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বাহ্য সভ্যতা আবশ্টুক, শুধু তাহাই নহে-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
| পপ যাহাতে গরিবলোকের জন্য নৃতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
| . ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
,... বিস্তার করিতৈ হইবে: আর লপৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে, পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহ 
করিতে হইবে 15; এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে-লো চকে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে, শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা 'দিয়া । প্রাচীন , 
ধর্ম হইতে এই এ্ুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল---দেখিকে- 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ?.ভারতেক্‌ 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? 
বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর. ইহা হইবেই হইবে । 


স্বায়ী বিবেকানন্দ 
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উদ্বোধন কার্ালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার। কলিকাতা-৭০০ ০০৩ 


বার্ধিক গ্রাহকমূল্য £ ছ্রিশ টাকা [] সডাক £ বিয়ান্জিশ টাকা [. প্রাত সংখ্যা £ পাঁচ টাকা 


উদ্বোধন__ ব্ষ পুটী 


৯২তম বর্থ 
€সাঘ ১৩৯৬ হইতে পৌঘ ১৩১৭) 


[দব্যবাণশ £ ১, ৬১, ৯২৯, ডি ২৪১, ৩০৯৭ ৩৬১, ৪২১, ৪৮১১ ৬৯৩৭ ৬৭৩১ ৭৩৩ 


কথাপ্রসপো ( স্বামূিসিসৈঘ্মোনন্দ ঃ স্যামীজশীর আহবান_১; “তোমাদের চৈতন্য হউক'--৬১ 2 
শ্লীচৈতনয-”8 আচার্য শঙ্করের হৃদয়--১৮১; একটি পুজা এবং তাহার 
তাৎপর্য_২৪১; সভ্যতার রথরজ্জু যাহাদের হাতে_৩০১; লোকগ্দর--৩৬১; ত্রিশ 
বার্ধকীর প্রশ্ন_-৪২১; সত্যের আঁপাঁহত মুখ৪৮৯ ; শুভ ৬াঁবজয়া--৬১৩ ; দশপাবলণর 
উৎস ও তাৎপর্য সন্ধানে--৬১৩ ; ধর্মের মর্ম_৬৭৩ ; জীবনই যাহার বাণশ__৭৩৩ 






স্বামী. অথণ্ডানন্দ (সংসঙ্গ-রত্রাবলখ)... সাধন-ভজন ২৬৬, ৩২৮; ৩৮৯১ ৬৩৭ 
৬৮৬, ৭৪৯ 
আঁচন্ত্য 'বিশবাস (কাবতা)... বিদায়বেলার কাঁবতা .. ৩২৬ 
স্বামী অচ্যুতানল্দ (পাঁরক্রমা)... মধু বৃন্দাবনে ৬৬০১ ৭০৯, ৭৬৯ 
আঁজতকুমার মাই'তি €(পারিকমা)... গঞ্গোরণী ... ইই৩ 
আজতেন্দ্র সিংহ €যখাকাণৎ)... অভাজনের গুরু শ্রীরামকফ .. ৬৩৯ 
অটলচন্দ্র দাস (কাঁবতা)... শব্দের শ্তি ১ ৩২৫ 
অনিলকুমার চক্রবতাঁ (প্রবন্ধ)... স্বামণ তুরয়ানন্দের পরাবলীতে 
আত্ম-উদ্বোধনের প্রেরণা ». ৯১৫০ 
অনিলেন্দু ভট্টাচার্য (কবিতা)... এক-অক্ষরা ,, &$98 
স্বামী অভেদানন্দ (প্রবন্ধ)... স্বামী বিবেকানন্দ ....& 
অমর ষড়ংগণ (কবিতা)... হাঁরয়ে যাই ... ৫০৬ 
অমরেন্দ্রনাথ বসু (প্রবন্ধ)... মনোঁবিজ্ানী বিবেকানন্দ .. ৯৮৬ 
অমল্গকান্তি ঘোষ €কাবতা)... 'তাঁন ০ ই৬২ 
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ধোরাবাহক নিবন্ধ)... সহত্দ্বীপোদ্যানে স্বামীজশীর সংসার ... ১৫০, 
১৯৬, ২৫৭ 
আমিয়া ঘোষ (কাবিতা)... শরণাগাত 58৭ 
অরুণকুমার দস (কবিতা)... প্রার্থনা .. ৬৩৩ 
অয়ুণকুমার বরাট (কবিতা)... একটি 'শিশরকণার স্যপ্ন ... ৩৭৯ 


অরুণকুমার 'বশ্যাস (ধারাবাহক নিবন্ধ)... শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের 'সবর্ণবৃগে 
বিজ্ঞান-চেতনার কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য 


| ২১৫১ ২৪৯ 
অরু্ণকুমার সেনগণপ্ত প্রবন্ধ)... কোম্পানির আমলে শহর কলকাতার 'কিছু 
লুপ্ত ও বিস্মৃত নাম . ১৬৩ 
(নবম্ধ)... কলকাতায় প্রকাশিত কয়েকাঁট প্রাচণন 
সঁচন্ন বাঙলা বই .. ৬৩৬ 
ন্যামী অলোকানন্দ (প্রবন্ধ)... রোমণ রোলশ এবং রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ 
ভাবান্দোলন ... ৩১৬ 


অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)... ভারতে জাতীয়তার উল্মেষে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমিকা ০ ২৪ 


১২ বর্ঘ 


আসত বন্দ্যোপাধ্যায় 

অসাম মুখোপাধ্যায় 

স্বামণ আত্মস্থানল্ 
চ818৯০4৯, 

আনন্দ ঘোষ হাজরা 

আনন্দ বাগচাঁ 

আশাপর্ণা দেবী 


উজ্জবলা রাক্ষত রায় 
উষারানন সান্যাল 
এ, আর ভার্সা 
এম, জিৎ শ্রীনবাসন 
কঙ্কাবতী নত 


কাঁণকা দেব 

কমলা সেন 

কাঁলদাস মুখোপাধ্যায় 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বামী কাশীশ্বরানন্দ 


কৃষ্ণা দে 
কৃষ্ণা সেন 
কেয়া তালুকদার 


স্বামী গোপেশানন্দ 


গোবিল্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


গোরাচাদি কুন্ডু 
চিন্তা বস 
চিরপ্রশান্ত বাগদী 
স্বামী চেতনানন্দ 
স্বামী জগদাত্মানল্দ 
জয়নাল আবেদীন 


জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় 


জলাধকুমার সরকায় 


জ্যোতি বসু 


উন্যোধন-বর্ধসূচশী 


(নবন্ধ)... 
(বশেষ প্রবন্ধ)... 
(ধারাবাহক নিবন্ধ)... 
(কবিতা)... 
(ষাকং)... 
(নিবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 
(স্মাতকথা)... 
(বিজ্ঞান-নবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 
(কাঁবতা)... 
(কাঁবতা)... 
(কাঁবতা)... 
(কবিতা)... 
(প্রবন্ধ)... 
(কাঁবতা)... 
(স্মৃতিকথা)... 


(কাঁবতা)... 
(প্রবন্ধ)... 
(প্রবন্ধ)... 


(যাক)... 
(রেম্যরচনা)... 
(রম্যরচনা)... 

(প্রবন্ধ)... 
প্রেবন্ধ)... 
(পরিক্রমা)... 
(কাঁবতা)... 
প্রবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 
(কাঁবতা)... 
(কবিতা)... 
প্রেবন্ধ)... 
(বজ্ঞান-নিবন্ধ)... 


(বজ্ঞান-নিষল্ধ)... 
(ভোবষণ)... 


[৬] 
উনিশ শতকের কলকাতায় শরীরচর্চা ... ৪৪ 
জগদীশচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ ০ ৭০৩ 
সকলের মা সারদা ৩০৫, ৩৬৫, ৬১৭ 
সঙ্কেতে, সঞ্গতে ০ ১৯৪ 
কংকর্তব্য ... ৫৮৭ 
অপচয়ের হিসাব .. ৩৪ 
এযুগের উদ্বেগ .. &৬১ 
আমার জীবনে স্বামী 'বিধেকানন্দ ... ৫৭৬ 
স্মাতিতে স্বামী অথণ্ডানন্দ ... &&০ 
হীরের আদর এত বোশ কেন ... 898 
আলাসিঞ্গা পেরুমল ১ ২৭১ 
অনন্ত পথ আসার পর .. ৩৮০ 
পানর বোদর তলায় .. 588৬ 
ধ্যানের মল্ম ... &0০0 
অন্তর বাজে-যল্তর বাজে ,.. &০৩ 
শ্রীরামকষ। ও ভৈরবী ব্রাহ্মণ ... ৩৭০ 
তোমারই মুখের পানে চেয়ে ... ৬৯৫ 
পৃণ্যস্মাতি ৪৯, ৯৩৮, ২০৭৭ ২৬৩, 
৩৩৪, ৩৯৯ 
জীবন ১ 98৮ 
রামকথা-বামকৃফকথা ... ৯২৬ 
শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও ঘাণণী এবং 
আমরা মেয়েরা ৭৩৯ 
সেই এক .. ৯০৯ 
পরীক্ষা ১ ৩৩৭ 
মা সরস্বতী ... ৫৮২ 
দেবীসূত্তে মহাশান্তর আত্মপারচয় ... ৪৮৯ 
ভদ্রকালন গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা ০১:৭৬ 
বৃম্টির জলপ্রপাত-ভূমি চেরাপাা্জতে ... ৩৯৯ 
উপলাধ্ধি .. ৬৯৫ 
ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন ... &০৮ 
জীবনের এপার-ওপার ও তার রহস্য ... ২১৯ 
সম্পর্ক ... ১৯৫ 
জশবন ৩৮০ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় জনগণ ... ২৭ 
পোলিও টিকা সম্বন্ধে ফিছু নূতন 
চম্তা-ভাবনা ৯. ১১৯ 
জখর ৮, ২৮৯ 
মানুষের সেবাই যেখানে ধর্ম ০৪২৭ 


6৪] উদ্যোধন-বর্ধসূ্চী ৯২৩ ধর্থ- 
ডালি বন্দ্যোপাধ্যায় কেবিতা).. কতদিনে এ. 5৪৮ 
তপোবরত সান্যাল €ধারাবাীহক প্রবন্ধ).. বিজ্ঞান) বেদান্ত ও বিবেকানন্দ ... ৩৮১৯, ৬৪৬ 
তরুণ সান্যাল (কেবিতা).. নাস্তিকের দেব-বন্দনা »* ৬৩৪ 
তাপস বস (কবিতা).. তান হেটে যাচ্ছেন সত ইড 
(কোবতা).. একজন মানুষ ১০ &০৬ 

দিলীপকুমার দত্ত (প্রব্ধ).. সমকালীন কবিদৃষ্টি ও রলাধাতন্‌ 
শ্রীচৈতন্য ০ ১০৪, 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্নশি (প্রবন্ধ), বাতন্তবত্ক্য-মৈ্রেয়ী সংবাদ ০১৯১ 
দেখকুমার বাগচী (কাবতা).. ফসল ... ৬৯৪ 
দেবাশিস ঘোষাল (কাবিতা).. তোমাতেই লন .. ৫০৩ 
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় €কাবিতা).. মৃত্যু হলে নিয়ে যেও না *মশানে ... ৬৩৫ 
দেবী রায় (কবিতা)... যে সত্য বিবেকানন্দ বলোছিলেন ... ৩২৫ 
দেবীপ্রসাদ মৈত্র €(কাঁবতা).. প্রপণ্ .. ০১ 
গবামী ধারেশানন্দ (ধারাবাহক সঙ্কলন).. সংসঙ্গ-রত্কাবলণ ৩২, ৯৬, ১৩৩, ২১০ 
/মগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (স্মাতিকথা).. রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে একাঁদন ৯৯ 
নামতা ঘোষ ব্রাক্ম ফকেবিতা).. রার্রর গভীরে ৯১৯৫ 
(নিবন্ধ)... বাহাই ধর্ম ও সম্প্রদায় ১ ৪১২ 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (কাবতা)... কর্ম ... &০৭ 
ঠনভা দে (কাঁবতা).. সাহারার আকাশে ফোটাই .. ৩৮০ 
(কাঁবতা).. কলকাতা £ একটি সন্ধ্যা .. ৪৩১ 
(কবিতা)... এনে দিক সহম্ত্র ক্ষমা ... &098 
স্বামী নিত্যস্বর্পানল্ (স্মৃতিচারণ)... শ্রীরামকষ্চচরণে আম দকভাবে এসোছি ... ৬৭৭ 
স্বামী নিত্যাত্মানন্দ (নিবন্ধ). আরাত্রক প্রসঙ্গে ১২৯ 
নিমাই মংখোপাধ্যায় (কাবতা).. নতুন পাঁথবী , ৩২৭ 
(কবিতা). আমার দৃণ্টি ফিরিয়ে দাও , &9৪8 
নির্মলকুমার রায় প্রবন্ধ)... স্বামী শিবানন্দের শবতুল্য পিতা ৭৫৩ 
নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় (ঁনবন্ধ)... শ্রীরামকৃ ও বাংলা চলাচ্চন্্ ১. ৬৭ 
নলাম্বর চট্োপাধ্যায় (কাঁবতা)... বিবেক-খাত্বক ১ ৬১৪ 
পলাশ মির (কবিতা)... বিবেকানন্দ £ একাঁট নাম অনল্ত প্রেরণা ... ২৬ 
(সঞ্কলন)... কাঁবিতায় কলকাতা ১8৬৮ 
(কবিতা)... ভোরবেলায় ০ ৬৩ 
পামেলা মুখোপাধ্যায় (কাবিতা)... ডেকে দাও তোমার কঠিন পথে « ২৬১ 
(কাবতা)... কোন সুর 8৪8৬ 
॥পার্থসারাঁথ বসু (পারক্রমা)... বাঁন্টর জলপ্রপাত-ভূঁম চেরাপ্াজতে ... ৩৯৯ 
পরী মৈঘ (কাবতা)... মমতাময়ী ১ ৭8৬ 
গবামী পূর্ণাতআ্মালন্দ (কবিতা)... কলকাতা তুমি ১8৩৩ 
প্রগতি বায় (কাঁবতা)... খগবেদ-সংহিতা এ ১৪০ 
ধঁবশেষ রচনা)... রাব্রিস্্ত $ খাষর অনুীত .. ৪৯৫ 
ট্রি ঘোষ (কাঁবতা)... হে গোপনচারী ৮ হ্& 
(কবিতা)... ধন্য তুমি কলিকাজ ০8৩৯ 


৯২ ধর্থ 


1বসুপ্রসাদ বসু 


বিশ্বনাথ দত্ত 
1বা*বনাথ ভড় 


1বফুপদ চক্রবত 


ব্রত চক্রবতরঁ 
স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ 
ভান্তমা ভট্টাচার্য 


স্বামী ৬।সকরানন্দ 


স্বামী ভূতাত্মানন্দ 


মঞ্জঃ নল্দী মজুমদার 
মঞ্জভাষ মিত্র 
মাঁণকা চক্রবতর্ঁ 
শাঁণমোহন ঘোষ 


পণশল্দুলাল পায় 
মধৃস্‌দন পাল 


টে রগ 
(নিবন্ধ)... বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মন্দ্ি এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ 
(কাঁবতা)... শুভেচ্ছা £$ কলকাতাকে 
(কাঁবতা)... রূপান্তর 
(প্রবন্ধ)... হরিলালায় যেন ভেলাক লেগে যায় 
(প্রবন্ধ)... কুমারীপুজা 
€(কাঁবতা)... ভাবা 
(কবিতা)... জাগরণণী 
(কাঁবতা)... জাঁবকা ও জীবন 
(কাঁবতা)... উদ্ভাস 
€(কাঁবতা)... ভারতভাঁগনশী 
(প্রবন্ধ)... স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামণ ব্রহ্মানন্দ ও 
কালশ কমলণওয়ালা 
প্রেবম্ধ)... কলকাতার সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন 
(ধারাবাহক প্রবন্ধ)... বলরাম মন্দির ঃ পুরনো কলকাতার 
একাঁট এীতিহাসিক বাঁড় ৬২৮, ৬৮৮, 
(ঁবশেষ রচনা).. উদ্বোধনকে শ্রদ্ধাঞ্জাল 
(পাঁরক্রমা).. মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম 
(বিজ্ঞান-নব ধ).. বাত্তগত স্বাস্থ্য 
(েবিতা)... তোমার তুলনা শুধু তুমি 
(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)... আবার কবে গ্রহণ হবে 
(কাঁবতা).. মার্ত হয়ে গেছ 
(নিবন্ধ). 'মল্মনা ভব' 
(কবিতা).. স্বপ্নই যাঁদ দেখোছি - 
(পরিব্রমা).. আইসল্যান্ডে কয়েকদিন 
(পারক্রমা).. ধর্মের সন্ধানে সোভয়েত রাশিয়ায় 
(কবিতা). তজ মন 
(ভাষণ). 
(ভাষণ).. শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে কৃপা ও সাধনা 
(ভাষণ). একটি স্বপ্নের রূপায়ণ 
(ভাষণ). ভগবানলাভের উপায় 
(কাঁবতা).. সূর্যের সন্ধান 
(প্রবন্ধ). রোমান্টক বিবেকানন্দ 
(কাঁবতা).. একাঁট সন্ধ্যায় বেলুড় মঠ 
(বিজ্ঞান-নিবম্ধ).. প্যষ্টিতে স্বজপমাত্রিক মৌল 
উপাদানগ,লির ভূমিকা 
(ধিজ্ঞান-নিবন্ধ).. দূরভাষের উৎপাত্ত ও প্রসার 
(কবিতা), নববর্ষ 
ফোঁবতা).. ভারত--আমার জন্মভূমি 


১.১ ৫০১ 
৮০৯৯৪ 
*** ৬৩৩ 


১১৪৪২ 


॥&. 


৭২ 
... ৪৩১ 
... ৫০২ 
... ৬৫৭ 
.. ৪৯৮ 
... ই৬২ 


৬ 


৯ 


৭১৯ 


... ৫৬ 
১ ৩৯ 
... ৩৪৭ 
, ৮০ 
.. ই৩০ 
... ৬৩৫ 
... ৩৩৯ 
১৭৪৭ 


১৪২ 


১৮৫৯৬ 
১৯:৮০ 


৬৬ 


১২৪৫ 
১১৪২৫ 
**০:8৪৮৫ 
১০ ৯২৬১ 


৯৭ 


৮৩ 


০ ৬৬৩ 
১৯৯৪ 
০৬৬০৬ 


[৬] 


উদ্যোধন-র্ধপূচী 


মানসী বরাট (কাঁবতা)... 
স্বামী মুস্তসঞ্গানন্ (প্রবন্ধ)... 
চা প্রবন্ধ)... 
রতনকুমার নাথ (কবিতা)... 
(কাবিতা)... 

রথশন রায় (কাঁবতা)... 
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজ্ঞান £ প্রাতবেদন-নিবন্ধ).. 
রমলা বড়াল (কাঁবতা)... 
রমেন্দ্রনাথ মাঁজলক (কাঁবতা)... 
(কাঁবত)... 

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (কাঁবতা)... 
রূমা বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজ্ঞান-নিবন্ধ)... 
শান্তপদ মুখোপাধ্যায় (কবিতা)... 
+ জাঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 

শরাজৎ দাশগস্ত্ (বিজ্ঞান-নবন্ধ)... 
শান্ত রায় (কাঁবতা)... 
শাল্তশগল দাশ (কাঁবিতা)... 
(কাঁবতা)... 

শান্তি সিংহ (কোবিতা)... 
কোবিতা)... 

শান্তিকুমার ঘোষ (কাঁবতা)... 
(কবিতা)... 

[শবশম্ভু সরকার (স্মাতিকথা)... 
শিবসোম্য বিশবাস (েবিতা)... 
শশাঁশর কর (প্রবন্ধ)... 
(প্রবন্ধ)... 

শেখ_সদরউদ্দীন (কাবা)... 
(কাঁবতা)... 

শোভনা ভৌমিক (কবিতা)... 
শোভারানী দাশগণ্প্ত (নবন্ধ).. 
স্বামগ শ্রদ্ধানল্দ (নিবন্ধ)... 
সংযুক্তা মন (স্ম্2োতকথা)... 
লচ্চিদানন্দ ধয় (প্রবন্ধ)... 
(প্রবন্ধ)... 

সজনীকাল্ত দাস €কাঁবতা)... 
সঞ্জশব কাঁঞ্জলাল (কাঁষতা)... 


৯হতন বর্থ 

আসছে সে হে ৩২৭ 
ভগবান বৃদ্ধ ১৮৫ 
মহাশাস্ত কালী ৬২২ 
প্রভু মোর ৭৯ 
[িক্বমঙ্গল ৫০২ 
1ববেকানন্দ ২৫ 
কলকাতার মশা-সমস্যা ৪৭২ 
হতে চাই &০১ 
অপাঁরচাতি ১৯৫ 
চলোঁর্ম ৫০৫ 
মাতৃ্বন্দনা &০০ 
প্রাচীন ভারতে ব্যাধিচিন্তা ১৭২ 
অন্য বাঁচা &০৭ 
রামকৃ্₹-বিবেকানন্দের কলকাতা ৪৩৪ 
একটি লকেটের অমর জশবন $৭৯ 
শারীরবিদের দৃম্টিতে মাদকের ক্রিয়া ৪8০৫ 
স্বামীজী ১১৯৪ 
ডাকা ৮০ 
নাস্তিক-আঁস্তিক ৬৩৫ 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতি ২৫ 
কলকাতা ৪৩২ 
অনন্ত যেখানে ভেঙে ৩৮০ 
আশা জাগে মনে ৫9৪ 
মহাপুরুষ মহারাজের কিছু 

অস্ফুট স্মৃ .. 2৬৩ 
প্রেমে ও আগুনে ... ১৯৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং তারতেৰ 

মান্ত-সংগ্রাম ...৫৪১ 
সন্ব্যাসনী ঘখন 'বিশ্লবী ১০ ৬৫৬ 
সীমার মাঝে অসীম তুমি 3৯ 
তোমার গানের সরের পরশ .. &$০১ 
সুখ ৮ ৯৬২ 
গর ও গুরদশাস্ত ... ৩৯৫ 
মত্যুজয় ১১৬৩৮ 
স্মাতর আলোয় স্বামী 'বিজ্ঞানানন্দ ... ৬৫৮ 
ভারতের জাতশয় চেতনায় গশারশী 

স্বামী বিবেকানন্দ ঙ 
তল্মসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ১ ৩১০ 
1ববেকানন্দ ১২৪ 
দরে, বহু দংয়ে ১০ ৩6৭৯ 


সোফিওর রহমান 

হাঁরপদ আচার্য 
[হমাংশুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
[হমাংশুশেখর চক্রবতঁ 


বক্ষগারণী হমানী দেবী 
হশীরাবতণ দণ্তগণপ্তা 


অতাঁতের পৃষ্ঠা থেকে £ কুমু্বন্ধু সেন []বেল্ড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব--৫৩৫ 7 


উদ্বোধন-বর্ধপৃতশ [৭] 
(বিজ্ঞাননবল্ধ)... হোঁমওপ্যাথক চাকৎসা 
সম্পর্কে কয়েকটি কথা ... 8৯৩ 
(কাবিতা)... ক্ষাণক আধার .. ৬৯৪ 
(কাঁবতা)... প্রেমের ঠাকুর ... &০৩ 
€(কাঁবতা)... স্পর্শ .. ০৭ 
(কবিতা)... অল্তর্গত শব্দ &০৬ 
(বজ্ঞান-নিবন্ধ)... কলকাতায় কয়েকটি ভাইরাস রোগ ... ৬০৩ 
(প্রবন্ধ)... শ্রীরামকৃষের ধর্মাদর্শের 
তাত্বিক ভিত্তি ২ 
(পাঁরক্রমা)... মহাতীর্থ বৈষোদেবী ... ৩৪৩ 
€(কাঁবতা)... চাই না ছুটির বাঁক ... ৬৩৩ 
(স্মৃতিকথা)... কলকাতায় মায়ের বাড়াতে 
মাকে প্রথম দেখি ..:8৬৬ 
(প্রবন্ধ)... ঈশ্বর-বীক্ষণ ফল্ত ... ৭৯৭ 
€ঁনবন্ধ)... কলকাতা £ দুটি কাবা 
এবং রবান্দ্রনাথ .. ই২৮ 
€(কাবতা)... শতাব্দীর খেলা . &০৬ 
(প্রবন্ধ)... শ্রীরামকৃফ-দর্শন ১৮৮৮৯ 
প্রেবন্ধ)... হাওড়ার ইতিহাস ও এ্রাতহ্য ... &৯১ 
(কাবতা)... নীঁড়ভাঙা পাখী .. ৩২৬ 
(কবিতা)... অজ্ক-কাঁবতা ... &০৫ 
(প্রবন্ধ)... ভান্ত ... ১৬৫ 
(কাঁবতা)... যুগান্তরের শবরা ... ই৬২ 
(কাঁবতা)... রথ দেখা কলাবেচা ... ৩২৭ 
€(কাবতা)... দরজা আমার কেউ নাড়ে না ... ৬৯৫ 
€(পাঁরক্রমা)... অপরুপ নেপাল .. ২৭৮ 
(কবিতা)... সাধ ও সারদা .. 58৪৭ 
পর্ধতবাসী [] 


পার্বতাঁদেবীর মাঁন্দরে_-১৪৮ ; ভাঁগনণ িনবোদতা [2] শিবের ধ্যাননেনে দেবী কাঁলকা- ৬৫২; 
স্বামী শহদ্ধানন্দ [] অজামিল ও নামমাহাত্য--২০৪ ; স্বামী শ্রম্ধানন্দ [0] রাজধানী কলিকাতা 


৪৫৯ ; সরলাবালা সরকার [2] সম্্যাসিনীর আত্মকাহিনী--১৫, ৯৩; 
সন্্যাঁসনশ-মা-৭০০১ ৭৬০ 


২৬৮, ৩৩৩, ৩৮৫; 


মাধকরণী £ আনল গুপ্ত [2 শ্রীশ্্রীমায়ের শ্রীমুখ-কাঁথত ঘটনাবলী-__৭৫৭ 7 


রিট 


শ্রীরামকফের সাধনা-৬৬ ; কালিদাস নাগ [2 স্বামী িবেকানন্দ-২০০ ; 
[] মহাত্মা রামকৃফ--১৩১ ; 


লশ্ল্যাসনপর কাঁহনশ- 


স্বামী অভেদানন্দ [ 
পরিব্রাজক কৃষ্প্রসম্ল সেন 


গিরজাশঙ্কর রায়চৌধুরী [ শ্রীরামকৃষষ পরমহংসদেব-২৮৩ ; 


[ ৮) উদ্রোধন-বর্ধস্ঠী ৯২তম বর্ধ 


ডোঁভড ম্যাককাচিয়ন [] কলকাতা ও শহরতলীর মান্দর__৪৫২ ; নরেন্দ্র দেব [ স্বামীজা- ৬৯৭ ; 
পাঁচকাড় বন্দ্যোপাধ্যায় [2] বাঙালশর দুর্গোংসব--৫৪৬ ; িনাকশলাল রায়] শিব ও শাল্ত--৬৪১ ; 
্হ্মবান্ধব উপাধ্যায় [2 স্বামণ বিবেকানন্দ-_-১৪ ; সৈয়দ মুজতবা আলা [_] শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 


--৩২০ ০৭৫ 
আনন্দের ল্তান £ শঙ্করীপ্রসাদ বস [2] সহাসা বিবেকানন্দ--৫১ 


বাতামন £ ইউরোপে 'ডীগ্রর সঙ্গে বয়সের অনুপাত-৪৩ ; বর্তমান জাপানে নারী--১১০ ; 
পশ্চিম জার্মীনীর অর্থনোৌতিক পুনরুজ্জীবন £ ধ্বংসস্তূপ থেকে উন্নতির শিখরে-১৪৬ ; সত্যের 
জন্য অনন্ত অন্বেষা-২১১ 7; আমোৌরকায় রোগীর আঁধকার-_ ২৮৭ ; অস্ট্রোলয়ায় বা অন্যন্র সমর 
িনারের শহরগ্ীলর বিপদ নিয়ে ভাবনা--৩৩৩ ; বার্লিনীবভাজন ঘুচল) খুলল ব্রান্ডেনবূর্গ 
দ্বার-৩১৪ ; আমোরকাবাসীকে নিরামষাশী হওয়ার পরামর্শ-৬৯১৬ ; দক্ষিণ কোরিয়াতে 
বালকের সংখ্যা বাঁলকার সংখ্যাকে ছাঁড়য়ে যাচ্ছে-৭৬৮ 


পর্মপদকমলে [.] সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 8 রামকৃষদাস--৪৭) চিরগনর€_-১০২, লক্জা--১৭০ সাধনা 
২২৫, 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া--২১২; কাতরে কর করুণা--৩৫১১ হাত ধর- 
৩৯৭) কলকাতা এবং রামকৃষ্ণলোক--৪৬৪১ প্রণাম--৫৮৪১ ব্যাকুলতা--৬৫০, কেন চোখের জল্লে-_ 
৭২১, 'দুজনেই মার সখী--৭৭২ 

প্রাতনগ £ স্বামী অবধূতানন্দ [2 ভববন্ধন ছেদনের উপায়--৭১৫ ; ব্রহ্মচারী সনৎকুমার [7 
র্তিদেব-কথা--১৬১) ভোগত্ষ্কাই দুঃখের মূল-৭৭৬ 


অপ্রকাশিত পত্র £ স্বামী সারদানন্দ--৬৫, ৭৩৮, স্বামী শিবানন্দ-_৭৩৭ 


গ্রন্থ পাঁরচয় ই ৫৬, ১৯৩, ১৭৪, ২৩৩, ২৯৪, ২৯৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৪১২, ৪৭৬, ৬০৭ ৬৬৭১ 
৬৬৮, ৭২৬, ৭২৭, ৭৭৮ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ £ ৫৭, ১৯৫১ ১৭৫) ২৩৫, ২৯৬, ৩৫৬৬, ৪১৪১ ৪৭৭ ৬০৮, 
৬৬৯১ ৭২৮ ৭৮০ 


শ্রীত্ীমায়ের বাড়শর সংবাদ £ ৫৮, ১৯৬, ১৭৭১ ২৩৬, ২৯৭, ৩৫৭১ ৪১৫১ ৬০৯১ ৬৬৯১ ৭২৯, 
৭৮১ 


বিবিধ সংবাদ 2 ৫৯, ১১৭১ ৯৭৮, ২৩৭ ২৯১৮, ৩৫৮১ ৪১৬, ৪৮০, ৬৯০, ৬৭০ ৭৩০ ৭৮২ 
বিজ্ঞান সংবাদ £ ৫৯, ১১৯, ১৮০, ২৩৯, ৩০০, ৩৬০, ৪৮০, ৬১২, ৭৩২, ৭৮৪ 


বিজ্ঞান প্রসঙ্গ £ ৪১৯, ৬৭২ 


চিন্রস্‌চশ £ ২৫২, ২৫৩, ৪৭৬ (ক), ৪৭৬ (খ) ৪৮৪ (ক), ৫৬৫, ৫৬৮ফে), ৫৬৮ (খ), 
৫৬৮ গে) &৬৮ (ঘ) 


৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কালকাতা-৭০০ ০০৬ স্মিত বনশ্রী প্রেস হইতে বেল,ড় শ্রীরামকৃ মঠের ট্রাস্টীগণের 
পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত । 


৪ হ্‌ সন বর 


€ ১১৭ 
নর ৯ ? 
ঢ ্ ৮ 
৮ *52 ৮ 
গু. ক 
টি যি? টি ললিত 


১১০০১২০৭ ৬, 





১২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


জানুয়ার, ১৯৯০ 


দিব্য বাণী 


স্বামীজী। আম চাই একদল যুবক .. 


; এরাই দেশের আশা-ভরসাস্ছল। চারন্রবান্‌, ব্যাদ্ধমান, পরার্থে 


সর্বত্যাগণ এবং আজ্ঞান:বতর্ণ যূবকগণের উপরেই আমার ভাঁবষ্যং ভরসা-আমার 106৪ (ভাব)-দাল 
যারা ৬০: ০4 (কাজে পারণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারবে। 
নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব 'তমো" পূর্ণ হয় উদ্যমশন্য। 
শরাঁর অপট;, মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয় ? নাঁচটকেতার মতো শ্রদ্ধাবান্‌ দশ-বারাট ছেলে 


পেলে আম দেশের 


চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি। 


৬ 
শিষ্য । আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একাঁদন না একাঁদন লইতে হইবে। এট আমার দঢ় 


ধারণা । কারণ স্পম্ট দেখিতে পাইতোঁছ, সকল 'দকে সকল বিষয়কে 


আশ্রয় আপনার 'চিল্তাপ্রবাহ 


ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, ক দেশকল্যাণর্রত, কি ব্হ্মীবদ্যাচ্চাঁ িকরক্চর্য_সর্বই আপনার ভাব প্রবেশ 
কাঁরয়া উহাদের ভিতর একটা আঁভনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর দেশের লোক কেহ বা আপনার নাম 
প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন কারয়া নিজেদের নামে আপনার এ ভাব ও মতই 
সকল বিষয়ে গ্রহণ কারতেছে এবং সাধারণে উপদেশ কাঁরতেছে। 


স্বামীজী। আমার নাম না করলে তাতে কি আর আসে যায়? আমার 1169 (ভাব) নিলেই হলো। ... 
[0691 (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের 'সাঙ্গর মতো কাজ করে যেতে হবে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


উদ্বোধন বর আগামী কালের যান্নাপথে 
আরও একটি মাইল-প্রস্তর আতক্রম কারল। উদ্বোধন 
[বরানধ্বইতম বর্ষে পদাপর্ণ কারল। শতবর্ষে উপনীত 
হইবার আরও একাট বর্ষের ব্যবধান তাহার কামিয়া 
গেল। শুধু বাঙলা ভাষায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের 
কোন দেশীয় ভাষাতেই অপর কোন সামায়কপন্ের 
নাম আমাদের জানা নাই যাহা সূচনালগ্ন হইতে 
ধনরবাচ্ছ্নভাবে একানব্বই বংসর ধাঁরয়া প্রকাশিত 
হইবার এধীতহ্য বহন কাঁরতেছে। সেই' 'হিসাবে 
উদ্বোধন বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সামাঁয়ক- 
পন্ন। অবশ্য উদ্বোধন-এর জল্মের (৯ মাঘ ১৩০৫ £ 
১৪ জানয়ার ১৮৯৯) পূর্বে বাঙলা ও অন্য 
ভারতয় ভাষায় কয়েকাঁট পন্-পান্তকা আত্মপ্রকাশ 


স্বমি-শিষাু-সংবাদ: 


স্বামীজীর আন্ববান 


করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি আজও 
প্রচালত আছে। কিন্তু প্রচলিত থাকলেও তাহাদের 
কাহারোই এ র এতহ্য নাই। কারণ 
ভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা আনয়ামিতভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু পন্র-পান্রকার ক্ষেত্রেই 
দাঁড়াইতেছে। এই 
নিরবাচ্ল্নভাবে একানব্বই বৎসর আঁতক্রয় করা একাঁট 
উজ্জল ব্যাতিক্রম দৃষ্টান্ত, ইহা বো কার কেহই 
অস্বীকার কাঁরবেন না। 

তবে এই বিরল গোরবে আত্মসল্তৃষ্টি বা 
আত্মশ্লাঘার িছ নাই। কারণ, উদ্বোধন যাঁহার 


উদ্বোধন 

শএকক্মুিপ খু পরী০ যান ও 
৯০০৯০০০। বা 

আত্মশ্লাঘাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা কাঁরতেন। সংগ্রাম 

নিরন্তর সংগ্রাম, সতকতা-নিরলস সতকতা এবং 

উদ্যমশীলতা 


তিনি স্বয়ং আচরণ কাঁরতেন তাহাই অপরকে 
58৮45 
যার ১৮৬৩) ১২৭তম বর্ষপার্ত উপলক্ষে ইহা 
বিশেষ কাঁরয়া স্মরণ করা এবং স্মরণ করানো 
প্রয়োজন। 


স্বামীজণী চাহিয়াছিলেন মানুষ--খাঁটি নিভে'জাল 

নিটোল মান্ষ। উদ্বোধন-এর প্রকৃত গৌরব হইল 
একানব্বই বছর ধাঁরয়া তাহার প্রাতষ্ঠাতা ও 
প্রবর্তকের সেই আকাঙ্ক্ষার বিষয়াট সে জনসাধারণকে 
অবহিত করিবার প্রয়াস কাঁরয়াছে। স্বামীজীর 
আকাঙক্ষত লক্ষ্যে আমরা কবে উপনীত হইব তাহা 
জান না, তবে সেই লক্ষ্যের কথা জাতিকে স্মরণ 
করাইবার ভাঁমকাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাহাই 
উদ্বোধন নিরলসভাবে পালন কাঁরয়া চাঁলয়াছে। 
সে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণীতে 'বি*বাসী £ 
“কর্মে আমাদের আঁধকার ; ফল প্রভুর হস্তে। 


'উদ্বোধন' হইতে আমরা এখন স্বামি 'িবেকানন্দে 
আবার ফিরিয়া যাই। 


১৯০৪ খাঈস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি। বেলুড় মঠে 

র জল্মোৎসব-সভায় বন্তৃতা কাঁরতেছেন 
ভগিনী 'নিবোদতা। আগের দিন (৯ জানুয়ারি) 
ছিল স্বামীজীর পুণ্য জল্মাতাঁথ। সোঁদন হইতেই 
মঠে উৎসবের পারবেশ। হাজার হাজার মানুষ 
আঁসতেছেন। শ্রদ্ধা নিবেদন কাঁরতেছেন যুগাচার্ষে'র 
প্রাত। পরের দিনও চাঁলতেছে উৎসব। পূজা, বেদ- 
উপাঁনষদ পাঠ, কনসার্ট” ভজন-সঞ্গীতে মঠভূমি 
মৃখারত। মধ্যাহে জনসভা । বহু মানুষ সেখানে 
সমবেত হইয়াছেন। সভার মুখ্য আকর্ষণ অবশ্যই 
ভাগনী গনবোঁদতার ভাষণ । 'নবৌদতা তাঁহার ভাষণে 
বাঁললেন ৫ “আমরা এখানে কেবল উৎসবের আনন্দে 
ক্ষাণক উন্মত্ত হইতে সমবেত হই নাই। যাহাতে 
স্বামীজীর শিক্ষা প্রাণপণে কার্যে পাঁরণত কাঁরতে 


৯২তম বর্য--১ম সংখ্যা 


তাঁহার 'বশেষ উপদেশ বা কার্য প্রণালী সকলে অনু- 
সরণ করুক ? না, তান তাহাও চাঁহতেন না। তৰে 
তানি চাঁহতেন কি কিঃ তান চাঁহতেন, সকলে নিজের 
পায়ে নিজে দাঁড়াক, মানুষ হউক।" “উদ্বোধন, 
পান্নকার ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ৫৯ মাঘ ১৩১০, 
পৃঃ ৩২) স্বামী জল্মোংসব, সংবাদে 
নবোঁদতার ভাষণের এই অংশাঁটর অন্বাদ মাদ্রিত 
। বলা বাহুল্য, এখানে 
স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ও আকুতির মর্মমূলে অঙ্গালি- 
স্থাপন কারয়াছিলেন। 


লক্ষ্য কারবার বিষয়, নিবোদতা বাঁলতেছেন, 
স্বামীজশ চাহিতেন না দেশের মানুষ তাঁহার আচার্য 
শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী হউক অথবা তাঁহার পতাকা- 
তলে সমবেত হউক। স্বামীজণী চাঁহতেন না সবাই 
তাঁহার (অর্থাৎ স্বামীজীর) ভাবাদর্শ গ্রহণ করুক। 
তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার দেশবাসণ 
যেন মানুষের শান্ততে শান্তমান হইয়া উঠে, আত্ম- 
গিমবাসী হইয়া উঠে, আত্মশীন্ততে আস্থাবান হইয়া 
উঠে। তাহারা যেন 'মানুষ' হয়। 


বস্তুতঃ, এই "মানুষ হইবার সাধনাই 'ছিল 
স্বামীজণীর জণীবনবেদ। স্বামীজণীর মতে, মানুষ 
হওয়ার প্রথম শর্ত হইল আত্মশীক্ততে' বিশ্বাস- 
স্থাপন। তান বাঁলতেন, আত্মশান্ততে 'বিশ্বাস যাহার 
নাই সে কখনোই 'মানূষ পদবাচ্য হইতে পারে না। 
[তান বলিতেন, জগতের সমস্ত এ*বর্য যাঁদ একটা 
ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে উজাড় করিয়া দেওয়া যায় তাহা 
হইলেও সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সমাদ্ধ স্থায়ী হইবে না 
যাঁদ সেই গ্রামের মান্ষগ্ঁল আত্মীবমবাসণ না হয়। 
তাহাই। মানুষ যাঁদ নিজের উপর 


বিশ্বাসই হইল আসল শান্ত । সেই শান্তিই মানুষকে 
জীবন-সংগ্রামে আগাইয়া চলিবার রসদ যোগায় । 
তাঁহার সেই 'বখ্যাত বৈশ্লাবক ডীন্তর সঙ্গে আমরা 
সবাই পাঁরাঁচত ই “প্রাচশন ধর্ম বাঁলত, যে উ্বরে 
বিশ্বাস করে না সে-ই নাস্তিক, আর নতুন ধর্ম 
বালতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে-ই 
নাস্তক। 


আত্মীব*বাসের শন্তি মানুষকে কোথায় লইয়া যায় 


' তাহার জবলল্ত দ্টাল্ত তান স্বয়ং। কপর্দকহশন 
, অপাঁরচিত এক সন্ন্যাসী আমোঁরকা এবং ইউরোপের 


গাঘ, ১৩৯৬ 


মিশনারীদের কত বিরুদ্ধ-প্রচার, নানাভাবে তাঁহার 
চূড়ান্ত ক্ষাতসাধন করার ষড়যন্ত্র এবং তাহাতে 
ভারতবষের কিছু ঈর্ষাপরায়ণ মানুষের ইন্ধনদান 
এবং সাকয় অংশগ্রহণ ! তাহা সত্বেও বিদেশের মাটিতে 
একাকী লড়াই কারি 1তাঁন। সেই কাঁহনীর 
অনেকটাই আজ আমাদের গোচরে আসয়াছে মার 
লুইস বার্ক এবং শঙ্করাপ্রসাদ বসুর গবেষণার 
মাধ্যমে। তেও ক্ষত- 
বিক্ষত, রন্তান্ত সেই সংগ্রামী মানুষটির চেহারা । 
আঘাতের পর আঘাত আসিয়াছে, কিন্তু সেই 
মান্যাঁটকে কোন অবস্থায় হতোদ্যম দৌখতোঁছ না। 
সবসময় যেন টগবগ কাঁরয়া ফুটিতেছে তাহার মধ্যে 
পুরুষকারের আঁদ্ন। আত্মীবশ্বাসের অটল প্রস্তর- 
ভুমতে অচণল দাঁড়াইয়া আছেন 'তিনি। সমস্ত 
ও প্রাতকৃলতার প্রাত তাঁহার চোখে 
(৯ উপেক্ষার হাঁস। অবশেষে জয় হইয়াছে 
শ০০১৭-৬৬০৬ 
আত্মীবম্বাসের। সেই আভিজ্ঞতার ভীত্ততেই 'তাঁন 
বাঁলতেছেন £ ব্যর্থতা, বিফলতা তো থাঁকবেই । হাজার 


কাঁদ্‌ক, হৃদয় রন্তান্ত হইয়া যাক। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ চাঁহতেন। 


মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ ব্যাধি। তুমি নিভয়ে অগ্রসর 
হও। সম্মুখে, সম্মুখে! 

এ তাঁহার 'নিছক বাণী নহে, এই বাণীর মূর্তি 
ছলেন 'তাঁন। জের জীবনকে বজ্ানলে জবালাইয়া 
আপন বাণীকে তিনি সাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

িাবোঁদতা বাঁলয়াছিলেন, স্বামীজী চাঁহতেন না 
দেশের মানুষ তাঁহাকে পূজা করুক। ব্যন্তপূজায় 

ছিলেন না স্বামীজী। ব্যান্তপৃজাকে 1তাঁন 
প্রাণের সঙ্গে ঘৃণা কাঁরতেন। রাঁসকতা কাঁরয়া তান 
বালিতেন, মৃত্যুর পর আম যাঁদ দেখি তোমরা 
আমার মূর্তি গাঁড়য়া পূজা কারতেছ, তাহা হইলে 


পছন্দ 
কাঁরতেন না কেহ তাঁহাকে অনুকরণ করুক । অন.- 
করণ 'তাঁন সহ্য কাঁরতে পাঁরিতেন না। তাঁহার 
কখনো আমাকে নকল করে, তাকে পদাঘাতে দূর 
করে দেবে।' 'সর্বশেষ, কথাটি আক্ষারক অর্থেই। 
১৯০২ খুখস্টাব্দের ৪ জুলাই অপরাহেন স্বামীজী 
:রু ও অন্যান্যদের 
পাঁরি। স্বামীজী বাঁলতেন প্রত্যেকের মধ্যে ষে সহ- 
জাত শান্ত ও প্রাতভা রাঁহয়াছে তাহারই 'বকাশ 


কথাপ্রসঙ্গে 


ঘটাইতে হইবে। প্রত্যেকেই যেন মৌলিক হয় এবং 
নিজস্ব মৌলিকতা লইয়াই গাঁড়য়া উঠে। স্বাধীন 
চিন্তার বিকাশ, স্বাধীন সত্তার বিকাশ স্বাধীন 
কার্যধারার বিকাশ এবং সর্বোপার স্বাধীন পথে 
বিকাশ- ইহাই ছিল স্বামীজণীর অন্তরের আঁভপ্রায়। 
নিবেদিতা যখন বলিতোছলেন, দেশের মানুষ 
তাহার প্রাণীপ্রয় আচার্য শ্রীরামকৃষের পতাকাতলে 
সমবেত হউক, তাঁহার অনুগামী হউক, স্বামীজী 
ইহাও চাঁহতেন না, তখন 'তাঁন এইকথাই বাঁলতে 
চাহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষের অনুগামী হওয়া অথবা 
তাঁহার মতাদর্শের অনুসারী হওয়াতে যে শুধু 
পু নহে, সারা জগতেরই কল্যাণ সাধিত হইবে, 
স্বামীজীর চাহতে বোশ আর কেই-বা 
টি িল্তু তিনি চাঁহতেন না মূর্থের 
মতো, অন্ধের মতো মানুষ তাঁহাকে গ্রহণ করুক। 
আগে বুঝুক, বিচার করুক, হ্যাঁ ইচ্ছা হইলে 
চ্যালেঞ্জ করুক । সমস্তই করুক স্বাধীনভাবে। 
তারপর যাঁদ' মনে হয় যে, ্রারামক্ণ গ্রহণযোগ্য 
তখন তাঁহাকে গ্রহণ করুক, তাঁহাকে অনুসরণ করুক, 
রং কিরেব (লা করিতে 
হইবে এখানে 'অনুসরণ' করিবার কথা বলা 
'অনুকরণ' কারবার নহে ।) শ্রীরামকৃ্$ও তাহাই 
[তিনি চাহয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথ যেন 
নাব্চারে কোন িছ্‌কেই মানিয়া না লন। 
শুধ; নরেন্দ্রনাথ কেন, সকলের সম্পকেইি ছিল তাঁহার 
এ একই মনোভাব । একবার "তান একজনকে একাঁট 
কথা বাঁলতেছেন, 'কিন্তু তান তাহা মাঁনতেছেন না, 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক কাঁরতেছেন। তখন উপাস্থত 
একজন লোকটিকে বাঁললেন ঃ ডান যখন বাঁলতেছেন 
তখন মানিয়া লউন না। শুনিয়া অত্যন্ত 'বরন্ত 
হইলেন শ্রীরামক্ণ। বাঁললেন £ ওক কথা! আম 
বঁলিতোছ' বাঁলয়াই মানিয়া লইবে সে কেমন কথা? 
এসব আম পছন্দ কার না। কেন সে 
আমার কথা মানিয়া লইবে ? 
এই শ্রীরামকৃষের শষ্য স্বামীজী। গুরুর জীবন 
দোঁখয়াই তান জানয়াছলেন, ব্যান্তত্বের বিকাশই 
হইল শ্রীরামকৃের জীবনের মূলমন্ত্র । গুরুর কাছেই 
[তান শিখিয়াছলেন ব্যন্তপ্জাকে ঘৃণা কাঁরতে। 
১০৪ বাঁলতেন, গুরু, কর্তা আর বাবা_এই 
তিনাট সম্বোধন 'তাঁন সহ্য কারতে পারেন না। 
মনোবিজ্ঞানের দৃম্টকোণ হইতে বিচার কাঁরলে 
দেখা যাইবে যে, এ িনাঁট সম্বোধনের মধ্যে আছে 


বাঁলয়া- ব্যান্তপূজার শিকড়। সেই শিকড়কেই উৎপাটন 
ছিলেন। দিবোদতার সূত্র হইতেই তাহা জানতে ১৮১৯ ় 


চাঁহয়াছলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গুরুর শিক্ষায় 
সারাজীবন ধাঁরয়া 


৮০৬ কাঁরয়া 'গয়াছলেন। দেশে-বিদেশে 'তাঁন 
জানার, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ররর তাঁহার নামই প্রায় 

অনূচ্চারিতই রহিয়া শিয়াছে বলা যায়। ইহা লইয়া 

সমালোচিত হইতে হইয়াছে 'নজের গুরু 
ভাইদের কাহারও কাহারও কাছেই। তাঁহারা তখন 
বোঝেন নাই শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ব্যান্তমান্ত নহেন, ব্যান্ত- 
সত্তার আতারন্ত একটি মহত্তর সন্তা তাঁহার আছে। 
সেই সত্তা নৈব্যণন্তক! শ্রীরামকৃষ একটি আদর্শের 
নাম, নানা ভাবরাশর সমাম্টভূত একাঁট মানবাবিগ্রহ। 
শ্রীরামকৃষষ একাঁট প্রতীক । স্বামীজীর অন্তরঙ্গ 
1শষ্দের মধ্যে কেহ কেহ (যেমন আলাসিঙ্গা 
পেরুমল) স্বামীজীর কাছে পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃকে 
প্রসার করিবার জন্য পীঁড়াপীঁড় কাঁরয়াছেন। 'তাঁন 
৪8755855১18 
“রামকৃষের নাম প্রচার করিবার জন্য জেদ কারও না। 
তাঁহার ভাব প্রচার কর।" স্পম্টতর ভাষায় নিজের 
শযদর এ, সেই সো নিজের গরভইদের এই 
বাঁলয়া সতর্ক করিয়াছিলেন £ “সব মহাপুরুূষদের 
টার ই ভিকালভার উর রিলে পর 
ব্যান্তত্বকে অচ্ছেদ্যভাবে িশাইয়া ফেলে এবং অবশেষে 
ব্যান্তকে বড় করিয়া তুলিয়া ভাবগুিকে ধৰংস কাঁরয়া 
ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ যেন এই ধরনের 
হঠকারিতা না করেন, তাঁহাদের সেইীবিষয়ে সাবধান 
থাঁকতেই হইবে। ভাবরাশকে জীবনে প্রাতফালত 
কারবার জন্য কাজ কর, ব্যান্তর প্রচারের জন্য নহে। 


নিবোঁদতা জানতেন তাঁহার আচার্যকে। এই জানা 
তাঁর প্রত্যক্ষ অভিন্্রতায়। আমরা জানি তান 
স্বামীজ্জীর নিকট চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছলেন, 
ধকন্তু সেই আত্মসমর্পণ ব্যান্ত-বিবেকানন্দের কাছে 
নহে, আদর্শ-বিবেকানন্দের নিকট। এবং এই আত্ম- 
সমর্পণের পটভূমিতে রহিয়াছে অনেক সংঘর্ষ, অনেক 
সংঘাত, অনেক প্রশ্ন। সেইসবের সেতু পার 
নিবোদতা উত্তীর্ণ হইয়াঁছলেন প্রত্যয়ের প্রস্তর- 
দ্বীপভূমতে। সেখানে আঁসয়া তানি উপলান্ধ 
কাঁরয়াছিলেন £ ধিবেকানন্দকে পূজায় নহে, নিজ 
নজ ব্যানতত্বের বিকাশের জন্য সংগ্রাম ও সাধনাতেই 
বিবেকানন্দের একমাত্র এবং পরম পাঁরতাপ্ত। 


স্বামীজী জোর দিতেন হওয়ার' উপর। মানুষ 
হওয়ার উপর। প্রশ্ন উঠিতে পারে £ মানুষ তো 
আমরা ৷ নৃতন কাঁরয়া আবার কি মান্ষ 
হইব? হ্যাঁ, মান্য আমরা আঁছ [ঠিকই। গকন্তু 'সে 
শুধু আকীতিতেই। ব্যবহারে মানুষ আমরা 

সবাই? না, আঁধকাংশই আমরা তাহা নাহ। কি 
কাঁরয়া তাহা হইব? স্বামীজী বাঁললেন, ধর্মের 
দ্বারা। ধম” শব্দাট যাঁদ কাহারও অপছন্দ হয় সেজন্য 


৯২তম বর্ষ--৬ম লংখ্যা 


বলিলেন 'আধ্যাত্বকতা'--1স্পাঁরচয়্যা- 
লিটি'। কিন্তু এই ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা, বস্তুটি 
কি; পুজা-পাঠ। ব্রত-উপবাস--মান্দর-মসজদ- 
গাঁজা, বেদ-বাইবেল-কোরাণ, সাধু-কাঁকর-পান্্রী, 
মক্কা-কাশী-জেরূজালেম ? না, স্বামীজী বাঁললেন, 
প্রকৃত ধর্ম বা আধ্যাত্বকতার সঙ্গে পরগ্্লির কোন 
সম্পর্ক নাই, থাকলেও তাহা নিতান্তই গৌণ। ধর্ম 
, স্বামী প্রক্রিয়া, সেই 
যাহা পশনকে মানুষ এবং মানুষকে দেখতা 
করে। আমরা আধিকাংশই মানযরূপাী পশহ। ধর্ম 
আমাদের ভিতরের পশ্ত্বকে নাশ করায়। ধর্ম 
আমাদের, শ্রীরামকৃষের ভাষায়, 'মান হ*শ' করায়। 
আমার মধ্যে যে মনযব্যশান্ত অন্তা্নীহ্ত রাহয়াছে, 
যে দেবশান্ত সপ্ত হইয়া আছে, তহার বিকাশ করায় 
ধর্ম। আসলে ধর্ম মানুষের মধ্যাপ্থিত শান্তর বিকাশ 
ঘটায়। ধর্ম মানুষকে বলে, স্বামীজী বাঁলতেছেন 
তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুমি দুর্বল নহ। তুমি ক্ষুদ্র হইতে 
পার না, তুম দুবলি হইতে পার না। কারণ, তুম 
স্বয়ং ঈশ্বর। তুম তোমার সেই মাহমা সম্পর্কে 
সচেতন হও । তে।মার সেই মাহমা তোমার কর্মে 
তোমার আচগণে, তোমার সমগ্র জীবনে প্রকট কর, 
প্রকাশ কর। তুমি ঈশ্বর হও। পাঁথবীর প্রত্যেকাঁট 
মানব ঈশ্বর হউক। কারণ, প্রত্যেক মানুষই অব্যন্ত 
ঈশবর। 
ঈশ্বর হওয়াতেই মানুষের চারতর্থতা। বদ্ধ, 
খএস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ সেই ঈশ্বর হওয়ারই 
ইতিব্ত্ত। এই চরিতার্থতা, এই পাঁরপূ্ণতা মানূষকে 
স্বয়ং অর্জন কাঁরতে হইবে। অর্জন 'কারতে হইবে 
সাধনার দ্বারা, সংগ্রামের দ্বারা । গাীতায় উচ্চারিত 
ফের সেই মহাবাণী গলার কর মজা 
বাঁললেনঃ “উদ্ধরে আত্মনা আত্মানম্‌।” নজেকে 
নিজেই উদ্ধার কারতে হইবে। সেই বাগীই দয়া 
যাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই দ্ধারই মানব- 
জীবনের লক্ষ্য। উদ্ধার কেন ? কারণ তাহা আমারই 
ছিল, এখন হারাইয়াছি, অথবা আড়ালে রাহয়াছে। 
তাহাকে খাঁজয়া বাহির কারতে হুইবে। সেই 
সন্ধানের সাধনাই মানুষের সাধনা, মানুষের ধর্ম। 
আর তাহার প্রাপ্ততেই সেই সাধনার সমাপ্তি, ধর্মের 
লক্ষ্যে উপনয়ন। স্বামীজী বাললেনঃ উঠ, 
জাগ, যতক্ষণ পর্য্ত তোমার লক্ষ্যে না পৌঁছতেছ 
ততক্ষণ থাঁমও না- ডীত্তষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত।' ইহাই বেদান্তের মূলকথা। বেদান্তের 
সেই মর্মবাণীকেই স্বামীজী প্রচার কাঁরয়াছিলেন। 
প্রচার নুতন ভাবে, নতন | 
যূগোপষোগা ভাষায়। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী অভেদানন্দ 


নারায়ণত্ঞানে জীবের সেবা ।- জ্ৰীবে দয়া নয় । 
“য়া” শব্দে উশ্চু-নীচু ভাব আনয়ন করে, আর আশ্রত, 
করুণাপ্রার্থা, এরূপ ভাব প্রকাশ পায়। দীনহীনকে 
নারায়ণজ্ঞানে পূজা বা সেবা করা। স্বামীজী 
এই নূতন ভাব প্রচার করলেন। অবশ্য এই ভাব 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই ছিল। তিনি শ্রীশ্রীঠকুরেরই 
ভাব প্রচার করলেন । দাঁরদ্রের দুঃথে শ্রীন্্রীঠাকুরের 
প্রাণ কাঁদত। মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী যাওয়ার সময় 
দেওঘরে বৈদ্যনাথ দর্শন করবার জন্য কয়েকাঁদন 
সেখানে ছিলেন । একাঁদন 'তাঁন 'নকউবত” গ্রামের 
দার স্মী-পৃরুষের কষ্ট দেখে কাঁদতে কাঁদতে মথুর- 
বাবুকে বললেন £ “মথুর, এইসব দরিদুনারায়ণ | 
এদের মাথায় তেল নেই, পাঁরধানে কাপড় নেই, পেটে 
অন্ন নেই। এদের দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে 
যাচ্ছে। মা তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন । তুমি এই 
দাঁরদ্রনারায়ণদের সেবা কর। এদের তেল দাও, 
কাপড় দাও, ভাল করে খাওয়াও ; তবে আমার প্রাণ 
ঠান্ডা হবে।” মথুরবাবু ভক্ত ছিলেন, তান 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্ধ করে সেইস্ব দারদ্র- 
নারায়ণদের সেবা করলেন । 

নেতা হওয়া শন্ত। যে সকলের সেবা করতে 
পারে, সে-ই নেতা হতে পারে--561%200 91 ৪11, 
শুধু হুকুম চালালে হয় না। স্বামীজীর কোন 
আভমান ছিল না। তাঁর অনেক গুণ ছিল-_ 
আমাদের একটু আধটু গণ আছে। স্বামীজী 
কখনো গুরুভাইদের হুকুম করতেন না। বলতেন ঃ 
“আম তোদের দাস। তান গৃর্ভাইদের কি 
সম্মানই করতেন, ি ভালই বাসতেন! মানুষকে ভাল- 
বাসার দ্বারাই আপনার করে নিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর 
আমাদের ভালবাসায় বশ করেছিলেন। তাইতে 
আমরা বাপ-মাকে ভুলে গিয়েছিলাম । ভালবাসা-দ্বারা 
মানুষকে গোলাম করা যায়। স্বামীজী আমাকে ভাল- 
বাসতেন। তাইতে আমি তাঁর গোলাম হয়োছলাম । 
1তনি নিজে মান না চেয়ে অপরকে মান দিতেন । 


এটাই হচ্ছে সন্ন্যাসীর আদর্শ । মানের কাঙাল হতে 
নেই। স্বামীজী নিজে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাতিষ্ঠা 
করলেন, কিন্তু তানি তার প্রোসডেন্ট হলেন না। 

স্বামীজী দেশোদ্ধারের কথা বলোছলেন। 
বাস্তবিকই দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কে"দৌঁছল। 
[দ্বতীয়বার স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিউ ইয়র্ক যান, 
তখন আমাকে বলোছলেন £ দ্দ্যাথখ, কলম্বো থেকে 
আলমোড়া পর্যন্ত আমাকে কি 1৩০০19 "দিয়েছে ! 
আমায় কি সম্মান করেছে ! দেশটা মেতে 'গিয়োছল । 
আমায় তখন ইংরেজ কেন জেলে 'দিলে না! তাহলে 
সমস্ত দেশটা ক্ষেপে যেত ! দেশটা উদ্ধার হতো! 
স্বরাজ আসত ।৮ স্বামীজীর মধ্যে এইসব ভাব 
ছিল । 

স্বামি বিবেকানন্দ আমাদের বড় ভাই 'ছিলেন। 


চিরাদন তাঁকে মান্য করে এসেছি । 'তাঁন যখন যা 
আদেশ করতেন, তাই করতাম । তাঁর আজ্ঞাবহ 
ছিলাম । বিবেকানন্দ দেবতা । বিবেকানন্দ জ্ঞানের 


অবতার । 'তাঁন বলোছিলেন ঃ “আম যা জগতকে 'দয়ে 
গেলাম, তা বুঝতে ঢের দিন লাগবে |” বাস্তাবকই 
তাঁর ভাব দিন 'দন একটু একটু লোকে বুঝতে 
পারছে । যতাঁদন যাবে ততই লোকে ক্রমশঃ তাঁর ভাব 
বুঝতে পারবে । 'তাঁন 'নিউ ইয়কক-এ আমাকে বলে- 
ছিলেন £ “আম এত বড় হয়েছি এইক্ষুদ্দ শরীর আমায় 
ধারণ করতে পারছে না। আম শিগগীরই দেহত্যাগ 
করব।” আম মনোমোহন থিয়েটারে বস্তৃতায় বলোছি £ 
'“শববেকানন্দ বিবেকানন্দ ক্র হৈচৈ করলে তাঁকে 
মানা করা হয় না। তাঁর নামে মান্দর তোর করলুম 
আর দুটো ফুল ফেলে 'দিলুম “ববেকানন্দায় নমঃ 
বলে-_তাহলেই তাঁর পূজা হলো না। তান তা 
চাইতেন না। তাঁকে মান আর নাই মান, 
তান যা বলোছলেন তা যাঁদ কার্ষে পাঁরণত করতে 
পার, তখনই তাঁকে প্রকৃত মান্য করা হবে, তখনই 
তাঁর প্রকৃত পূজা করা হবে, আর তখনই তিনি 
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জাল গ্রহণ করবেন 1৮* 


* যেমন শনিয়াছি-স্বামী সম্বদ্ধানন্দ, ৩য় ভাগ, ৯ম সংং ৯৩৮২, পৃঃ ৫৬ ৮১৯, ৯৫, 


৯৩২৯, ৯৭৬ ৯৮৩ 


ঈ 


লংগ্রহঃ লারায়ণচজা ওুহরায় 


ভারতের জাতীয় চেতনার দিশারী 
স্বামী বিবেকানন্দ 


সচ্চিদানন্দ ধর 


জাতীয্ব চেতনার মূল স্থুরের প্রবক্তা 


প্রত্যেক জাঁতিরই জাতীয়তাবোধের একটা মূল 
সুর বা সত্রথাকে। এই মূল সুত্রকে ধরেই জাত- 
শেষ তার সমগ্র চিন্তা এবং কার্ধকে নিয়ন্ত্রণ করে, 
জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা লাভ করে। 
জাতীয় জীবনের এই মূল চেতনাকে 'িম্মত হলেই 
সেই জাতি তার বৌশষ্ট্কে হারিয়ে ফেলে। এই 
জাতীয়তাবোধের সচেতনতাই জাতির প্রাণ । ইংরেজ 
শাসন, ইংরেজী শিক্ষায় মন্দ জানিসকে অনুকরণ এবং 
প্রীস্টধর্ম প্রচারকদের অপপ্রচারের ফলে উনাবংশ 
শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় চেতনাবোধে একটা 
সংশয় ও বিপর্যয় এসোঁছল । এই জাতীয়তাবোধের 
বিপর্যয় সম্পকে তদানীন্তন চিন্তাশীল, ধর্মপ্রাণ 
এবং স্বদেশপ্লোমক ভারতী য়মান্রেই উীদ্বন্ন ছিলেন। 
ভারতবর্ষকে 'বদেশী শাসনমুস্ত করে, ভারতীয়- 
ভাবে সর্বপ্রকারে সমুল্ত করার জন্য বহু মনীষী 
ব্যাস্ত এবং সংস্থা উনাবংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই 
সচেষ্ট 'ছিলেন। 

ব্রাহ্ষসমাজ, আর সমাজ, [থওসাঁফক্যাল সোসাইটি, 
প্রার্থনা-সমাজ, বেদসমাজ, ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস, রামমোহন রায়, স্বামণ দয়ানন্দ, বাঁৎকমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য 
সংস্থা এবং ব্যাস্ত ভারতের সর্বপ্ই কোন-না-কোন ভাবে 
ভারতের জাতীয় জীবনকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা 
করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। এদের প্রত্যেকেই 
যথার্থ ভারতপ্রোমক এবং এ*দের প্রত্যেকেই কোন-না- 
কোন ভাবে "ভারতী য়স্ব' চেতনাবোধকে জাগ্রত করতে 
সহায়তা করেছেন । তবে এ"দের মধ্যে কারও প্রচেষ্টা 
সদীমত থেকে গেছে ধর্মের বাহ্য আচরণকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে, কেউ চেয়েছেন সমাজ-সংস্কার ( জাতিভেদ 
প্রথা দূর, বিধবাশীববাহ প্রবর্তন প্রভাত) কেউ 
চেয়েছেন বিদেশী ইংরেজ-শাসনের অবসানের মাধ্যমে 
ভারতের রাজনোতক ও অর্থনোতক সমল্রতি। 
ভারতবর্ধকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে তখনকার 


ঙ 


পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ আমাদের অনেককেই 
অন:প্রাণত করেছিল নিঃসম্দেহে এবং নবভারত 
গঠনে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ বা রাজনপাতর মাধ্যমে 
দেশের বৈষায়ক উন্নাতর কথাটাই আমাদের পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শাঁক্ষিত মনকে স্বাভাবিক কারণেই প্রভাঁবত 
করোছিল। তাই ভারতের নবজাগরণে কোন্‌ ভাবনাকে 
আমরা মৌলিক ভারতী য়ত্ববোধের আশ্রয়রূপে 
অবলম্বন করব তা ভারতের মানুষ বুঝে উঠতে 
পারোন। ভারতের এই জাতীয় জীবনের নব 
জাগরণের প্রাতঃসাঁন্ধতে স্বামী ?ববেকানন্দই সর্বপ্রথম 
দৃঢ় কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন ভারতের 
জাতীয় চেতনার মূল সর ধর্ম রাজনীতি বা অন্য 
কিছু নয় । 


ধর্মই ভারতের জাতীষ্ব জীবনের মেরুদণ্ড 


১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শিকাগো ধর্মসভা থেকে ১৯০২ 
থ্রীস্টাব্দে তাঁর তিরোধান পযন্ত স্বামণীজী তাঁর যে- 
সকল বাণন প্রচার এবং কমধারার প্রসার করে গেছেন 
তার মূলকথাই হলো ভারতের জাতীয় জীবনের 
মূলসুর ধর্মকে জানা, সেই আদর্শকে নিজ জীবনে 
রূপাঁয়ত করা এবং সেই আদর্শের দ্বারাই ভারত- 
বর্ষকে উদ্বুদ্ধ করে সমগ্র বিশ্বে এই ভাবকে প্রচার 
করা। শিকাগো ধর্মসভার পর স্বামীজী চার বংসর 
কাল পাশ্চাত্যে ভারতের সার্বজনীন ধর্ম বেদান্ত 
প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় জীবনাদর্শ এবং ভারতীয় 
এীতহ্যের বিশ্বজনীন প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকেই 
গবশ্বের সম্মূখে তুলে ধরেন । এর ফলে বিশ্ববাসী 
ভারতীয় আধ্যাত্বক-সংস্কীতকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে 
দেখতে শিখল এবং হীনম্মন্যতায় পীঁড়ত ভারতবাসী 
ও জাতীয় জীবনের গোরবদীপ্ড মূল সত্রাটর সঙ্গে 
পাঁরাচত হবার অনপ্রেরণা পেল । যে ধর্ম বোধকে 
স্বামীজী ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বলে- 
ছেন, যাকে অবলম্বন করে ভারতের জাতাঁয় জীবনের 
নব জাগরণ করতে চেয়েছেন তার ষথার্থ ্বরূপ কী 


মাঘ, ১৩৯৬ 


এবং কিভাবে এই ধর্মবোধকে ব্যান্তগত জীবনে, সমাজ 
জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে এবং আম্তজীতক বি“বমানবের 
মহামলনে প্রয়োগ করতে হবে তারও নির্দেশ তান 
1দয়ে গেছেন। 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরে এসে স্বামীজী 
কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত 'বাভন্ন স্থানে যে- 
যে ভাবকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতিষ্ঠা বারা যে ভাবকে ভারতে ও 1বশ্বে কার্যকর 
করতে চেষ্টা করেছেন, তা থেকেই বুঝা যাবে 
স্বামীজী ধর্মের 'ভাত্তর ওপরই কিভাবে ভারতের 
জাতীয় জীবনকে প্রাতষ্ঠা করতে চেয়োছলেন। 
ভারতের জাতীয়তাবোধের মূল চেতনার সঙ্গে পারচয় 
করিয়ে দেওয়াই স্বামীজীর শ্রেম্ত অবদান । 

শিকাগো থেকে ভারতের মাটিতে পা "দিয়েই 
কলম্বোতে স্বামণীজী প্রথম যে ভাষণ দিলেন তাতে 
1তাঁন স্পম্টভাবেই বললেন--ধর্মই ভারতের মৃখ্য 
সম্বল, ধমই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড । 
রাজনোতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের 
জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নয় ; কখনো ছিল না, আর 
কখনো হবেও না। পরবর্তী সমস্ত বন্তুতাতেই এ 
একই কথা প্রাতধ্ধানত হলো। আর দৃঢ়ভাবে 
একথাও বললেন £ “ভালই হউক, আর মন্দই হউক 
--ধমেই আমাদের জাতীয় জাঁবনের মূাভীত্ত 
স্থাপিত ।*** এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের 
জীবন, ভারতের উন্নাত ও ভারতের কল্যাণের একমান্র 
উপায় ।»৯ ধর্মকে জাঁতর মেরুদণ্ড জেনে এই 
ধর্মের পথেই দেশের সামীগ্রক উন্নতির কথা চিন্তা 
করেছেন স্বামীজী £ “আমার আদর্শ__জাতীয় 
আদর্শে সমাজের উন্নাত, বিস্তাতি ও পাঁরণাঁত ।”২ 
“যাদ জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও তবে 

তোমাদগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে ।»৩ 


স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মচেতন৷ 


স্বামীজী ভারতবাসীকে যে ধর্মবোধে প্রবুষ্থ 
. হয়ে জাতীয় জীবনকে পুনর্গাঠত করে বিশ্বে সেই 
. ধর্মবোধকে প্রচার করার দায়ত্ব 'গনতে বলেছেন--তা 


ভারতের জাতীয় চেতনার দিশারী গ্বামী বিবেকানন্দ 


হলো ভারতের বেদান্ত । এই বেদাম্তের নব- 
ভাষ্যকার 'বিবেকানন্দ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ । স্বামীজী 
ভারতবর্ষকে ও তাঁর ধর্মবোধকে উপলাষ্ধ করেছেন 
[তনাট উৎস থেকে--(১) ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ব, 
(২) ভারতীয় জনগণ এবং (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ । আপাত- 
গবরোধণী বহুধা-ীবভন্ত ধর্মচেতনার অখণ্ড সর্বজনীন 
হম্দুধর্মের 1ভীত্ব হলো বেদান্ত । স্বামণীজী সেই 
সববিয়ব বেদাম্তকেই হিন্দুধর্মের তথা 'বিষ্বধর্মের 
ভাত্তরূপে উপলাব্ধ ও প্রচার করেছেন। বেদাশ্ত 
জীবে ও ব্রক্ষে অভেদবুদ্ধি দান করে। আঁধকারা- 
ভেদে ধর্মের বহুত্বকে স্বীকার করেও মৌলিক 
এঁক্যকেই স্বীকার করে । বেদাশ্তই মানুষের সাম্য- 
স্বাধীনতা এবং মুক্তির একমান্ প্রবস্তা। বেদান্তের 
একস প্রাতান্ঠত হতে পারলেই আধুনিক রাজনোতিক 
সাম্যবাদী বলতে পারে সকল মানুষের সমান 
আধকার এবং সাম্য-মৈন্রী ও স্বাধীনতার কথা । 
শ্রীরামকৃ্ষ আধ্যাত্মক ভাবনায় এবং “চোখখোলা? 
অনুভবেই বুঝেছিলেন সকল মানুষের মধ্যে একই' 
বর্ম বিরাজমান । 

যে-ধর্মবোধ সাকার নিরাকার নিয়ে দ্বন্দ করে 
না, যেধর্মবোধ গনজের মস্ত অপেক্ষা অপরের 
মান্তর সাধনাকে আঁধকতর মূল্য দেয়, ষে-ধর্মবোধ 
দরদ্রু, মুখ” অজ্জদের মধ্যে নিজের সত্তাকেই উপলব্ধি 
করে তাদের সেবাতেই আত্মীনয়োগ করে--সেই নব- 
বেদান্তেরই বেত্তা এবং প্রবনতা ছিলেন শ্রীরামকৃফ এবং 
স্বামী 'ববেকানন্দ তাঁরই ভাববাহক। শ্রীরামকের নব- 
বেদান্ত মানুষের পেটের চিন্তাকে অস্বীকার করে না, 
সংসারকে মায়া বলে ডীড়য়ে দেয় না, আবার মানুষের 
বৃহত্তর সত্তার উপলাব্ধর জন্য আধ্যাত্বক 'চিম্তাকেই 
জীবনের সম্মুখে চ্ছাপন করে । সেই বেদান্তীভাত্তক 
ধর্মবোধের উপরই ববেকানম্দ ভারতের জাতীয় 
জীবনকে প্রাতাষ্ঠত করতে চেয়েছেন। জাতীয় 
সংহাঁতি একমাত্র বেদান্তের 'ভাত্তর ওপরই সম্ভব৷ 
ধমাদর্শীবহীন জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্যে ব্যর্থ হতে 
দেখেই স্বামীজী ভারতের ধমাদশীর্ম জাতীয়তা” 
বাদের ওপর বিশেষ করে জোর 'দিয়েছেন। বর্তমান 
কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত যেভাবে “ত্যাগ ও 


৯ জ্বামী বিবেকানলদোর বাণী ও রচনা, ৫ম খন্ড (৯ম সংগ্করণ), পঃ ৬৭ 


২ এ, পঃ ৮৫ ৩ এ পুঃ ৪৬ 


৭ 


উদ্বোধন 


সেবাদর্শে” নবরূপ ধারণ করেছে-_সেই ভাবেই হবে 
ভারতের নবজাগরণ এবং আত্যন্তিক কল্যাণ । এই 
ভারতাঁয় বেদান্তভাবনাই ভারতকে জাগাবে-_ এবং 
বেদাম্তভাবনায় ভাবত ভারত বিশ্বে মহা এঁক্য এব' 
মানবতাবাদের গ্রাতঘ্ঠা করবে। স্বামীজীর মতে 
“কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে পারে, 
আর কোন ধর্মই নয়। বেদান্তই পারে বৌঁচন্রের 
মধ্যে এঁক্য চ্ছাপন করতে ।৮৪ জ্বামীজী বলছেন £ 
“বেদান্তের এই আদর্শ যে শুধু ভারতেই খাটিবে তাহা 
নহে_ সমগ্র পৃথবীকে এই আদর্শ অনৃযায়ী গঠন 
কারবার চেষ্টা কারতে হইবে 1৮৫ 

বেদান্তাঁভীত্তক জাতায়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের 
দেশের উন্নাতর পর সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য 
সেই ভাবকে বিশ্বের সর্বন্র প্রচারের জন্য স্বামীজী 
ভারতবাসীকে উৎসাহত করেছেন £ “ধর্মপ্রচারের জনা 
তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে ; জগতের 
সকল জাতির নিকট, সকল ব্যান্তর নিকট প্রচার 


১২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


কাঁরতে হইবে।»৬ 

ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্বকতাকে জাতীয় 
জীবনের মূল সুর হিসাবে গ্রহণ করতে না 
পারলে শুধুমান্র বৈষাঁয়ক উন্নাতদ্বারা ব্যন্তর বা 
জাতির কল্যাণ সম্ভব নয়--এই সত্যটি উপলার্ধ 
করেই স্বামীজ্রী সমগ্র ঝিববাসীকেই এই ধর্মবোধে 
উদ্ব্দ্ধ করতে চেয়েছেন। 

স্বামীজীর বেদান্তাভীত্তক জাতীয়তাবাদের 
চেতনাকে আধুঁনক ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের 
মধ্যে মান্র কয়েকজন উপলাব্ধ করতে পেরোছলেন। 
তাঁদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, 
অরাবন্দ ঘোষ এবং সুভ'ষচন্দ্রু বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত করতে তাঁরা সফল হনান। 
্বামীজীর জাতীয়তাবাদ ছিল দেশবাসীর সবাঙ্গীণ 
কল্যাণের ওপর প্রাতাষ্ঠত। সমাজ-সংকার এবং 
ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টাও 
স্বামীজীর সব্বাবয়ব বেদান্তভাবনারই অন্তভূর্ত ছিল। 


৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, &ম খণ্ড (১ম সংস্করণ), পঃ ৭১ 


& এ, পঃ ৮৭ ৬ এ, পৃঃ ১১৩ 





আবেন 


[0 উদ্বোধন কার্যালয় কেবলমাত্র মুদ্রণমুল্যে (0০৪৫-77৪-এ) রামরুষ্*-বিবেকানন্দ 


সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য এ 


তহবিল গঠন করেছে। এই 


তহবিলে অর্থ-সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। 
[0] উদ্বোধন কার্ধালয়ে যে-কোন আঁথিক অনুদান ১৯৬১ সালের আম্বকর আইনের 


৮০জি ধারা অনুযাক্বী আয়কর-মুক্ত । 


0] চেক/ডরফউ পাঠালে এ২/408]৩নাব4 11ঠণ'চা, 880739/7/8৮ এই নামে 


পাঠাতে হবে। 


অধ্যক্ষ 
রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার 
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৩ 





রোমান্টিক বিবেকানন্দ 


মঞ্জুভাষ মিত্র 


রোমান্টিক বিবেকানন্দ 2? কথাটা হয়তো একট; 
নতুন শোনায় আমাদের রোমাণ্টক রবীন্দ্রনাথ, 
রোমাপ্টক শেলী ইত্যাঁদ শব্দবন্ধে অভ্যস্থ কানে । 
রোমাশ্টিক অর্থাৎ কাব, কাঁব আর সম্গ্যাসীকে কে আর 
একের মধ্যে 'মালয়ে দিতে পারে! আমাদের মনের 
মধ হয়তো ছায়া ফেলে যেতে পারেন রবীন্দ্রনাথ, 
যাঁকে “সাধক রবান্দ্রনাথ বলে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ 
উল্লেখ করেছেন । “আনন্দরূপমমৃতং যদ: বিভাঁত, 
“ঈশা বাস্যামদং সর্বং যৎ কি জগত্যাং জগ ইতি 
উপানষদীয় মন্বের উচ্চারক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শান্তি 
নিকেতন নিবন্ধমালায়, গীতাল-গঁতাঞ্জাল-গ৭তিমাল্য 
কাব্যবৃত্তে, আত্মপারচয় গ্রন্থের জীবনদেতাতত্বের 
গনার্মীততে সবোঁপাঁর “মানুষের ধর্ম তথা '26118101 
০1791 প্রভ-ত গ্রম্থের সাক্ষ্যে আমরা তাপসহ্বদয় 
বলে সহজেই বুঝতে পাঁর। কিন্তু জীবন প্রত্যয়ে 
[তান কাব, ?তাঁন ছিলেন রূপের তাপস, সৌন্দর্যের 
তপস্যাকারী ৷ স্বামী গববেকানন্দকে মানবমঙ্গলের 
তপস্যাকারী বলতে পার, তাঁকে কোন অর্থে 
রোমা'প্টক বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে 
দেওয়ার চেষ্টা করাছ। 

রোমাণ্টকতার অর্থ কঞ্পনার পরিপূর্ণ উন্মীলন; 
এই কল্পনা মানবকজ্পনা যেহেতু তা এক 'বাশন্ট 
মানাবক বাঁত্ব। রোমাপ্টক কবিসষ্ঘের অন্যতম 
প্রাতষ্ঠাতা ব্রেক একবার বলোছলেন, কল্পনার জগৎ 
হচ্ছে অনন্তের জগং অসীমের জগং। প্রতিতুলনায় 
মর্তজগৎ হচ্ছে সীমাব্থ ও বল্তুগ্রাহ্া, বস্তুর 
চিরদ্তনত্বকে অনুসন্ধান করতে হলে প্রবেশ করতে 
হবে ক্পনার জগতে ॥ একমান্র মানবকজ্পনার যোগেই 
আমরা জগদন*বরের আঁস্তত্বের সঙ্গে শুভবোধে যুক্ত 
হতে পারি অথবা তরি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি। 
এই অন্তজ্ঞানের কারণেই দরীগুমান ব্রেক বলতে 
পেরোছলেন £ 

“ক্ষমা ও করুণা, ভালবাসা আর শান্ত আছে বলে 

ঈশ্বর হয়েছেন আমাদের পিতা 'প্রয়তম ।৮ 

(1176 1151176 110950 £ 
59085 ০01 [18100০618০5 ) 


পাশাপাঁশ স্মরণ কাঁর “ভাববাদশ' িববেকানন্দের 
শহন্দুধর্ নামক বন্তৃতায় উস্চারত বাক্যসমৃহ £ 
“ব*্বজগতের িতা, অনন্ত সর্বশীস্তমান এক ঈশ্বরে 
আমরা ি"বাস কার । আমাদের আত্মা যাঁদ অবশেষে 
পূর্ণতালাভ করে, তবে তখন তাহাকে অনন্তও হইতে 
হইবে ।৮১ ঈশ্বর অনন্ত এই বোধ থেকে 'যাঁন 
মানুষের আত্মার মধ্যে অনন্তশান্ত আছে এই বোধে 
উপননত হন 'তাঁন আত্যান্তকভাবে মানুষের অনন্ত 
সম্ভাবনায় গি*বাস বরেন। আঁধকন্তু একমান্ন উৎকৃষ্ট 
কজ্পনাশীন্তর সাহায্যেই এই ধরনের বৈষ্লাবক প্রতীতি 
ও প্রত্যয়ে পেশছানো সম্ভব। অতএব আমরা এই 
1সদ্ধান্ত গিনিতে পার, স্বামী বিবেকানন্দ রোমাপ্টক 
কাঁবদের মতোই ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট কঞ্পনাসমন্ধ 
ও অসাধারণ অর্তদষ্টসম্পন্ন মানুষ। ডীঁনশ 
শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে রোমাপ্টিক ধারণাবলী 
সাহত্যে বিশেষভাবে 'বকাঁশত হয়। ববান্দুনাথের 
(১৮৬১--১৯৪১) মানসী, সোনার তরী, "চন্ত্রা প্রভাত 
কাব্যকাবতা একালেই লেখা । অন্যাদকে তান 
একজন রোমাণ্টিক কাব, 'বাশম্ট আত্মসন্ধানী এবং 
গাঁতকাঁব। আত্মার নিরন্তর অনুধ্যানে রোমাশ্টিকতা 
থেকে গীতিকাঁবতা ও গীীতিকীবতা থেকে রোমা্ট- 
কতায় যাত্রা সতত সুগম ।॥ স্বামী াববেকানন্দের 
(১৮৬৩--১৯০২) অলৌকিক জীবনাবকাশ ডীনশ 
শতকের দ্বতীয়ার্ধেই-ঘটে এবং তাঁর মতো আত্ম- 
'জিজ্াসাব্যাকুল, আআবদ মনস্ব াবরল। 

স্বামী গববেকানন্দ এই অর্থে একজন 'বাঁশল্ট 
রোমাপ্টক যে তান সুতীব্র কজ্পনাশান্তর আঁধকারা, 
আত্মার গভীরে অবতরণক্ষম এবং অদম্য মানবপ্রেমিক 
মানবতাবাদী । ছবিতে তাঁর দু'টি পদ্মপলাশ চক্ষু, 
দ়সুন্দর ওজ্ঠপ্বয়, বাদ্ধদীপ্ধ মুখমণ্ডল ও ঘনকৃষণ 
কেশদাম সকলের দৃণ্টি আকর্ষণ করে। মনের 
আযালবামে রাখা শেলী, কাঁটস, বায়রণ অথবা যুবক 
রবীন্দ্রনাথের ছাঁবগনীল একের পর এক জেগে ওঠে 
এবং মনে হয় এমন মুখাবয়ব হলেও হতে পারত 
একালের কোন শ্রেষ্ঠ কাবর ৷ কিন্তু আলোচ্য মানুষটি 
কাঁবর ভাববাদের পারবর্তে এক আভনব আধ্যাণআ্বক 


৯ গ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ওয় খণ্ড (১৩৬৯), উদ্বোধন কার্যালয়, প:ঃ ই২৫ 


উদ্বোধন 

কর্মবাদকেই জীবনের অন্যতম প্রধান দর্শন হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন, মানুষের সবাঙ্গীণ উন্নয়নপ্রচেষ্টাই 
ছিল সেই কর্মবাদের কেন্দ্রে। 'বিস্লবী রুশো এক 
মুস্ত মানবঙ্জাতকের কথা বলেছেন যে সতত সর্বন্ই 
বন্দী। মুন্ত প্রামাথয়ূসের জীবনসঞ্কেতে মহাকাঁব 
শেলী মানুষের জীবনপ্রাতমা কিভাবে অনন্তের 
সত্যের সঙ্গে যুস্ত হয় দেখিয়েছেন, যেখানে সে 
অস্পার্শত দ্যলোকের সমচ্চ নক্ষত্রের মতো উধর্থচারী 
স্গ]006 10100165058] 01 00959610060 1)62৬6., 
আমোরকায় উইলিয়াম জেমস নরন্তর বলে চলোৌছলেন 
মানুষ শান্তর এক দশমাংস মান্র ব্যবহার করে যেহেতু 
ইচ্ছাশাস্তর তাত্র স্বরূপ সম্বন্ধে সে মোটেই অবাহত 
নয়। আর স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাথত দ:ঃখতমনা 
হয়েছিলেন হরষ্ট মানুষ ক্লমাগত পশযত্বকে তার জীবন- 
চ্চর বিষয় করে তুলেছে বলে; তান বলোছলেন 
“অভীঃ অর্থাৎ গনরম্তর সাহসী হয়ে ওঠাই মানব- 
চাঁরত্র্য । আচরণধর্মে এক পথগ্রদর্শনকারীর্‌ূপে তান 
উচ্চারণ করেছিলেন সেই আশ্নেয় বাণী “আম ধ্যান 
কার সিংহের হৃদয় ।” অথবা যেমন রচনাবলাতে প্রিয় 
কঠোপানষদ থেকে “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য*৮-_ 
আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নন--এই উদ্ধত 
ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানেই বুঝতে পার 
এতিহাসিক কারণে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে *্বামীজী 
কেন আগ্নষুগের 'বস্লবীদের "প্রয় প্রেরণাদাতা হয়ে 
উঠোছলেন। 

রোমাণ্টিক কাঁবরা মানবপ্রেমের ধারণা দ্বারা 
পারচালত, মানুষের প্রাত ভালবাসা তাঁদের মানব- 
মুস্তর পথ্থনর্দেশে প্রবর্তিত করেছে । শেলী যেমন 
তাঁর মলোনয়ামে'র স্বপ্ন দেখোছলেন, এক আদর্শ 
মানবসমাজ যেখানে মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার 
করে না; অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে ষেমন ভিড় 
করে এসোছল সাধারণ মানুষেরা-_কাঁবকজ্পনায় 
উজ্জ্বল তাদের প্রত্যেকের মাথায় ছিল অসাধারণের 
মণিমুকুট। আর “পুনশ্চে' রবীন্দ্রনাথের কোপাই 
হয়ে দাঁড়য়েছে অগাঁণত নামহারা ভাষাহারা 
সাধারণ মানুষের প্রতীকী রূপ। গববেকানশ্দও 
আজীবন মানুষের প্রাত এক অসাধারণ ভালবাসা ও 
মমতাব্াম্ধদ্বারা পারপ্লাবিত হয়োছলেন ; তাঁর 


মানসসত্তা এই সনতীব্র মানবপ্রেমদ্বারাই পদে পদে 


৯২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


প্রত্যাদিন্ট হয়োছিল সেবামূলক মানবধর্মের আঁভমুখে। 
তাঁর প্রাতান্ঠত রামকৃষ্ণ মিশন এই ম্বস্নেরই কায়রূপ, 
নরর্‌পী নারায়ণের সেবার এক মহতী ভাবকেন্দ্ু ৷ এই 
রামকৃষ্ণ মশনের জন্য 'নরন্তর তান অর্থসংগ্রহে ব্রতী 
হয়েছেন স্বদেশে ও বিদেশে ; জ্বামীজীর রাজকীয় 
চারিব্ন্যমহত্বে আকৃষ্ট হয়েই স্বদেশী রাজরাজড়া বা 
ধনাঢ্য পাশ্চাত্যবাসীরা মিশনের কাজে অর্থদান 
করেছেন। একইভাবে একদা রবীন্দ্রনাথও তাঁর 
স্বপ্নের বিদ্বাবদ্যা মিলন কেন্দ্র শান্তানকেতনের 
জন্য অর্থসংগ্রহচিন্ততা ভারতবর্ষের নানাস্থানে অথবা 
সুদুর ইওরোপ আমোরকায় ভ্রাম্যমাণ অবস্থাতেও 
বিস্মৃত হতে পারেনান। 

বিবেকানন্দ একাঁদকে যেমন মানবসেবাকেই 
ঈশবরসেবা বলে দূঢ্ুতার সঙ্গে নিদেশ করেছেন, অন্য- 
দিকে ধর্মের বেদ-উপাঁনষদ-নিদেশশত নিগ্‌ঢ় অর্থাট 
সম্বন্ধেও ভারতবাসকে বারংবার সচেতন করে 
দয়েছেন। তিনি বলছেন-_এই বিশ্বানসর্গে যা 
ব্যাপকভাবে অন্নুষ্ঠত হচ্ছে তা-ই আবার সামান্য 
অণদ-পরমাণুর মধ্যে আতি ক্ষদ্ররূপে ঘটে যাচ্ছে। 
আপাতদ্ষ্টতে মানুষ ক্ষুদ্র, খণ্ড, 'বাচ্ছন্ন ; কিন্তু 
গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় মানুষ বৃহৎ, এক, 
অখণ্ড । এখান থেকে ধম" ও নাীতিবাদের প্রকৃত 
অর্থের উৎপাত্ত। ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের অবলোপ ও 
সত্তার নৈর্বযান্তক তত্বের উপলাব্ধ আমাদের জানতে 
শেখায় যে তোমাকে আম যখন আঘাত কার তখন 
নিজেকেই আঘাত কার এবং তোমাকে যখন সাহায্য 
কাঁর নজেকেই সাহায্য কার। বলা বাহুল্য দ্বতীয়?টই 
আমাদের আঁভিপ্রেত। “আম'র সঙ্গে এই বিশ্বষোগ 
যা-সব মানুষের মধ্যে সহমার্মতার মেলবন্ধন রচনা 
করে দেয়, বস্তুজাগাতক খণ্ডরূপগ্ালকে বিলবপ 
করে দেয় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও পাঁরাচত ছিলেন; 
স্মরণ কার “সে'জীত” কাব্যে তাঁর অসাধারণ উচ্চারণ 2 
“যে আমি রয়েছে তোমায় আমায় সে আমি আমার 
আম।” এট,কু বুঝবার পর হৃদয় মানুষের প্রত 
নিরবাচ্ছন্ন মৈব্রীব্া্ধতেই জেগে ওঠে, কিন্তু 
পাঁথবীতে এই সহজট.কুই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ । 
যাহোক ববেকানন্দের পুবেক্তি ধমের প্রারর়া ও 
উদ্দেশ্য (1507045 4১04 9500935 ০? 1২611 
£০০) প্রবন্ধের সূত্র ধরে আমরা অনুভব করতে 


৯০ 


মাঘ? ১৩৮৩ 


পার সং্কণর্ণ ব্যবহারিক ধর্ম এভাবেই হয়ে ওঠে 
উদার মানবধর্ম। এই মানবধর্মের 'ভাত্বমূলে রয়েছে 
এক ধরনের সক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিভাঙ্গ । রবীন্দ্রনাথ 
“মানুষের ধর্ম” গ্রশ্থে এই চিরমানবের এবং মানবধর্মের 
কথাই বলোছিলেন, “আমার অন্তরে এমন কে আছেন 
যান মানব অথচ 'যাঁন ব্যান্তগত মানবকে আঁতক্রম 
করে “সদা জনানাং হৃদয়ে সা্নীবষ্টঃ”, তিনি সর্বজনীন 
সর্বকালীন মানব 1৮ এই মানুষের উপলাব্ধতেই 
সর্বমানৃষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি ঘটে । 
উপাঁনষদের খাঁষদের মতোই স্বামী গববেকানম্দ 
আত্মার সৌন্দর্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এই আত্মা 
রয়েছে সকল অণুতে, সর্বন্রগামী, সর্ব বস্তুর সারাৎ- 
সার, বিশ্বস্রণ্টার সঙ্গে তার নিরন্তর মানসাবহার 
অথবা উভয়ে একাত্ম--একে জেনেই মানুষ জানতে 
পারে সে ঈশ্বরবং অসামান্য, সে প্রকৃত অথেহি মুন্ত। 
এখানে তুলনাসূনে আঁক্ষপ্ত হতে পারেন শেলী, কীটস 
প্রভাতি রোমাণ্টিকেরা যাঁরা সৌন্দর্যের আত্মায় 
ধি্বাসী ছিলেন ; শেলী তাঁর 4797) 0০ [19161100- 
10৪] 82 কবিতায় স্পম্টতই তাঁর ওপর এই 
সৌন্দর্যরূ্পী "দব্য আত্মার অমোঘ প্রভাবের কথা 
বলেছেন। কীঁটস তাকেই বলেছেন একমাত্র সত্য ও 
একমাত্র সৌন্দর্য যারা নিরন্তর আর্বাচ্ছল্ন । ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থ তারই' প্রভাবে সমগ্র বিশবভুবনকে দেখেছেন 
গদব্য আলোয় 'বমাণ্ডত আর রবীন্দ্রনাথ বলোছিলেন 
“তুমি না দাঁড়ালে আস হৃদয়ে বাজে না বাঁশ ।৮ 
স্বামীজী মনোসংযোগ ও ধ্যানের গুরুস্থের কথা 
বারবার আমাদের মনে কাঁরয়ে 'দয়েছেন। তাঁর 
রাজযোগ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সেখানে পাতঞ্জল- 
যোগসনের সত্র তুলে তান স্বীয় তত্ব 'নম্ণ 
করেছেন। “অভ্যাসবৈরাভ্যাং তন্নিরোধঃ- ধ্যান- 
যোগেই য্যান্তর সং্কীর্ণ সীমা আঁতক্তান্ত হয় এবং 
মানসে বোঁধর উদার অভ্যুদয় ঘটে, অন্যদিকে 
রোমাশ্টিকতার এক মূল কথাই হচ্ছে এই যে যুন্তর 
চেয়ে বড় অনুভূতি, সেই হচ্ছে কল্পনাদোসর। 
ক্লমাগত অভ্যাসের পথেই আসে 'বাবাস্ত, মানুষ তখন 
ক্ষুদ্র খণ্ডের থেকে 'বাবস্ত হয়ে অর্জন করে আত্মবোধ । 
তখন ঘটে আমর গভীরে অবতরণ, ?ঝ্বপাঁথকরূপে 
মহানক্ষমণের পূর্বে সাধনার এই স্তরটি আতক্রম 
করা প্রয়োজন । বাঙলা সাঁহত্যের একজন আদ 


রোমা্টিক বিবেকানন্দ 


রোমাশ্টিক বহারীলাল চক্রবতর্গ এই মানস-অবচ্ছার 
চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন “সাধের আসন? কাব্যে ই 
রহসা, মাধুরী মালা, রহস্য রূপের ডালা-_ 
রহস্য স্বপন বালা খেলা করে মাথার ভিতরে ; 
এ 
কাঁবরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে 
যোগারা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে । 
ধ্যানের মাধ্যমে ঘটে যায় তীব্র মানসম্রমণ, অতঃপর 
বাস্তবজগতে অবতরণ ও 'বিশ্বভ্রমণের প্রকৃত প্রয়োজন 
দেখা দেয়-_-এ যেন গঙ্গার মর্তে অবতরণের মতো । 
কাব মান্রেই নিরম্তর ভ্রাম্যমাণ, সন্্যাসীমান্রেই বিশ্ব- 
পাঁথক। বিশেষ করে রবান্দ্নাথের মতো বিশ্বকাঁব 
গববেকানন্দের মতো 'বিশ্বসন্ন্যাসী সম্বন্ধে এই কথা 
সর্বতোভাবে প্রযোজ্য । পাঁথবীর এক শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস 
বিবেকানন্দ পাঁরব্রাজকরূপে ধাবমান হয়োছলেন 
প্রতচ্শীবজয়ে, প্রাচীন ধাঁরন্রীর এক শ্রেণ্ঠ কবি 
রবান্দ্রনাথ বম্বভ্রমণ করেছেন । দুজনেই গিয়েছেন 
সর্মানুষের প্রতি অস্তরে এক মৈন্রীবোধ ও বিনম্র 
প্রণাম নিয়ে । 
এই সন্রে আমরা স্বামীজীর প্রথম আমোৌরকা 
গমন ও শিকাগো বস্তুতার স্মরণ করছি। এই 
এতিহাসিক ঘটনার অনুপুঞঙ্খথ বর্ণনা মনাস্বনী 
লোঁখকা মেরী লুইস বাক্ণ তাঁর “ম্বামী বিবেকানন্দ 
ইন দি ওয়েস্ট £ িনউ 'ডিসকভাঁরস” এবং অধ্যাপক 
শতকরাপ্রসাদ বসু তাঁর “স্বামী বিবেকানন্দ ও সম- 
কালীন ভারতবর্ষ” নামক গ্রন্থে প্রদান করেছেন ।-_ 
কন্যাকুমারকা থেকে বিবেকানন্দের কর্মপথ প্রসারত 
হলো আমোরকা ও ইওরোপে। আলাঁসঙ্গা প্রমূখ 
দাক্ষণণী ভন্তবন্দ এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান কর্মসহায়ক । 
স্বামীজী বলাবাহুল্য সুদ্ঢ়ুভাবে বিশবাস করতেন 
গব*্বভ্রমণ ব্যতত সত্তার প্রকৃত বস্তার সম্ভব হয় 
না। একটি চিঠিতে "তান লিখেছেন £ “আমার 
যাঁদ টাকা থাঁকত তোমাদের প্রত্যেককেই 'বিশ্বপযটনে 
পাঠাইতাম । কোণ থেকে না বেরোলে কোন বড় 
ভাব হৃদয়ে আসে না।” দ্বিতীয় বাক্যটিই সবশেষ 
মূলাবান। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ প্রীস্টাব্দে 
1শকাগোর ধর্মমহাসভায় বন্তৃতাপ্রদানকালে ম্বামীজী 
শুধু বি“বজয়ই করেনান, পারব্রাজক এই সম্যাসী 
আত্মআবিদ্কারও করলেন- অনুভব করলেন তাঁর 


৯৯ 


উদ্বোধন 


ভিতরে এক অলোঁকিক অনন্ত শক্তি রয়েছে মানুষকে 
প্রভাঁবত করবার ও তাদের 'দিয়ে কুশল কার্য করিয়ে 
নেবার পক্ষে যা অত্যুত্তম । গশকাগ্োতে গববেকানন্দ 
তাঁর অনন্য বাক্যবন্ধে সর্বধর্মের অন্তর্গত মূল এক্য- 
তত্ব উপাচ্থত সবাইকে স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন, 'বাভন্ন 
নদ যেমন বাভন্ন দ্থানে উদ্গত হয়েও একসমদুদ্রে 
এসে মেশে, 'বাভল্ন মানুব অথবা মানবসম্প্রদায় 
তেমাঁন ভিম্ন ভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করলেও 
শেষ পধস্ত সেই- একমেবাদ্বতীয় ঈশ*বরের নৈকট্যে 
উপনীত হয় । রোমাঁণ্টক বিবেকানন্দ বিশবনরমণে 
বাহ্গত হয়েই প্রেরণার এক দব্যমূহ্‌তে 'দব্যকণ্ঠ 
মানবন্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন, সেই মুহূর্তে তাঁর কয়েক- 
জন শ্রেম্ঠ ভন্ত শিষ্য ও শিষ্যার অন্তরের মধ্যে চির- 
দিনের জন্য তাঁর পথ 'নার্ত হয়ে গেল। এ*দের 
সাহচর্য ও সহমার্মতা গিববেকানন্দ মূল্যবান বলে মনে 
করতেন, কর্মযজ্ঞে আলোচ্য বদেশী-শবদোশনীরা 
নিরন্তর আহীতদান করেছেন, স্বামীজীর জীবন- 
আঁভজ্ঞতাকে তাঁরা আপন আপন সংস্পর্শ দ্বারা করে 
গেছেন বিচিত্র ও সমৃদ্ধ । পাশাপাশি মনে পড়ে 
রোমাপ্টিক রবীন্দ্রনাথের নিরন্তর পাঁথকবাত্ত, 
“আম চণ্চলহে আম সদরের পিয়াসী” প্রভাত 
সৌন্দর্যাসন্ত উচ্চারণ । 

স্বামীজীর পন্রাবলী পাঠে দেখি মেরী হেলকে 
লেখা 'চাঠগীলতেই স্বামীজী সর্বাধক আবেগপ্রবণ 
ও সরল উচ্ছৰাসী, এক শশুর মতোন এই অদম্য কর্ম- 
যোগী যেন মুহূর্তের জন্য এক 'স্নপ্ধ অবসরের 
সরোবরে অবগাহন করছেন । মেরীকে লেখা পন্রাবলীর 
ছন্রে ছত্রেই প্রকাশিত হয়েছেন রোমাশ্টিক গিববেকানন্দ, 
এখানে এক চিরপিপাসিত উধ্বতিশায়ী প্রাণসন্তার 
অলৌকিক ও মরমণ ভাবুকতার হী্গত পাওয়া যায় । 
একটি পন্নে মেরীকে লখছেন, আমার স্বর্ণীবন্ত 
দকছুই নেই, কিন্তু আর যা আছে সবাঁকছৃই তোমাকে 
মুস্তরূপে দান করাছ। আবার স্মরণ কারয়ে দিচ্ছেন 
ভালবাসাই হচ্ছে আত্মসমর্পণের সহজতম পথ । 
অবশ্য এ ভালবাসা হচ্ছে সর্ব হীন্দ্রয়ভাবনাবাঁজত, 
সন্্যাসীর চির-উীদ্দণ্ট শুদ্ধ প্রেম_বশ্ধ হেমতুল্য 
ক্বয়ংগ্রভ । আবার পনত্রা্তরে প্রাচ্যভামতে প্রত্যাবর্তন 
করে কি রাজকীয় সম্বর্ধনা পাচ্ছেন তার বিবরণ 
দিচ্ছেন। কিন্তু খ্যাতির তুঙ্গচড়ায় আহরণ করেও 


৯২তম বর্য--১ম সংখ্যা 


ভিতরে ভিতরে তিনি চাইছেন শান্তি ও নিজনিতা 
১৮৯৭তে লেখা একটি চিঠিতে মেরীর কাছে উচ্ছল 
বাঁসকতায় গলখেছেন £$ অকালজরা তাঁকে আক্রমণ 
করছে ; মুখমণ্ডল শীর্ণ হচ্ছে, ত্বক কুণ্িত, মাথার 
চুল গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে রুপোলী। দাঁর্জীলং 
থেকে লেখা এই পন্লে আরো জানাচ্ছেন, সমতল 
থেকে পাহাড়েই তান থাকেন ভাল । স্বামীজীর 
বন্ধুভাগ্য ছিল অসাধারণ । ওল বুল, নিবোদতা, 
ক্রাস্টন, ম্যাকলাউড মের হেল প্রভৃতির কাছে 
স্বামী গিবেকানন্দ 'দিব্যাবভামাণ্ডত হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছেন । 

ণববেকানন্দ ছিলেন তাঁর বিদোশনী ভন্ক অথবা 
ভন্তশিষ্যাদের কাছে এক প্রেমের আতথি ; কিন্তু এই 
প্রেম কোন ব্যান্তর প্রাত উচ্ছ্বীসত নয়, তার উংসার 
ধনাখিল মানবকে কেন্দ্র করে, এই প্রেম অতী্দুয় 
জগতের ক্ষেত্রে বস্তৃত । 

একজন শুদ্ধ রোমাশ্টকের মতোই বিবেকানন্দ 
ছিলেন বিশুদ্ধ ব্যন্তগত পথের পাঁথক, এক মন্ময় 
কল্পনার অধী*বর ও আত্মপ্রভু। কিমেমযোগ”-এ 
একস্থানে বলছেন £ “আম এখন রাস্তায় বাহর 
হইতেও পার, নাও পার ; ইহাতেই মানুষ 'হসাবে 
আমার গৌরব ।” এতে বোঝা যায় বিবেকানন্দ মানুষ 
হিসেবে স্বেচ্ছামনোনয়ন পছন্দ করেন, কর্মদাস নয় 
কর্মপ্রভূ হওয়াই তাঁর কাঁজ্ষত । 

গববেকানন্দের যেশচন্ত্র আমরা দোঁখ তাতে তাঁকে 
যুগপৎ একজন পরম তেজম্বী ও স্বগ্নচারী মানুষ 
বলে মনে হয়। মনে হয় তান যেন এ জগতের 
মানুষ নন, কোন নন্দন নিকুঞ্জকানন থেকে যেন 
গ্ষণকালের আহ্বানে পৃথিবীতে এসেছেন । কোলারজ 
কাঁবর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাই দিয়ে মনে হয় এই 
আয়তচক্ষু ঘনকৃষণকেশদাম সন্ন্যাসীকে যেন 'বচার 
করা যায় ঃ 

“সে করেছে আগ্বাদনা সমধু শাশর 
নন্বনের দুগ্ধধারা সে করেছে পান ।» 

রোমান্টিক কাঁবসঙ্ঘের কাছে ব্লেকের আভমত 
অনুসারে আদরণীয় 'ছিল-__এক কণা বাঁলতে 
ণবম্বদর্শন, একটি বুনোফুলে 'দব্যলোককে দেখা, 
প্রভাপূর্ণ অসীম ছল তাঁদের করধৃত, অনন্তকে তাঁরা 
পেতেন প্রহরঘন্টার ক্ষাণায়; প্রবাহে ৷ এই রহস্যার্শন, 


৬ 


মাঘঃ ১৩৯৬ 


বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করে এই ভাবে তার মধ্যচ্ছ 
প্রাণসারকে আবিষ্কার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন- 
সাধনার অন্যতম আভপ্রেত ছল বলে মনে হয্ন । ধ্যান 
ও প্রার্থনা দ্বারাই এই আদর্শ পরিলভ্য । “আমাদের 
মন তখন অর্তীন্দুয় জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে, 
তখন আমরা বাদ্ধরও অতাঁত দেশে চাঁলয়া যাই, 
যেখানে তর্ক পেশীছতে পারে না” (রাজষোগ)। এই 
হচ্ছে মনের একাগ্র অবস্থা, মানুষ তখন অমাঁলনকে 
লাভ করে এবং এই' আতিশয় মাঁলন, সতত সক্কীর্ণ 
ও সীমাবদ্ধ বিচারব্যার্খ বা য্যান্তাবচারের বাইরে সে 
অবস্থান করে। শেলী প্রভৃতি রোমাশ্টিকেরা য্বান্তর 
মালনসংসর্গবাঁজতি শুদ্ধ কঙ্পনাকেই অনুসম্ধান 
করোছলেন এবং এই কল্পনাকে তাঁরা পাঁবন্ন ও 
এ*বারক বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন। অতএব 
কাব ও সন্ত মাঝে মাঝে যে এক হয়ে যান এটা আমরা 
লক্ষ্য কার। 

সাধনার শ্রেষ্ঠ অবস্থায় কাব ও সাধকের কাছে 
সমগ্র বি*বভুবন আত্মগত হয়ে ওঠে, পবশ্বভুবন চেউ 
খেলায়ে ওঠে তখন দুলে । আত্মার ভিতর থেকে 
এক আলোক, গৌরব ও মেঘমালাতুল্য সৌন্দর্য 
উ্ক্ষপ্ত হয়ে যেন সারা পাঁথবীকে আলিঙ্গন করে 
অথবা ঢেকে দেয়; আত্মার সঙ্গতকণ্ঠ জেগে ওঠে 
পরিপূর্ণ ধ্ৰনিমাধূর্যে দার্শানক কোলারজের এই 
উচ্ছৰাস কোন 'মথ্যাচার নয় বরং পরম স্ত্য। সেই 
মুহূর্তে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষ হয়ে ওঠে পর্ণ 
সচেতন অথবা আপন সাষ্টপার্থক্যে সে হয়ে ওঠে 
ঈশ্বরতুল্য অক্ষয় অমর ও জ্যোতির্ময় । এই অলৌকিক 
সামর্থ কাবর ভিতর শেলী লক্ষ্য করোছলেন বলেই 
€9965008 01 [১০০০%-তে 'দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে 
পেরেছিলেন £ “/ 0০০৫ 1081710102059 20 035 
69108], 079 1119016, 2150 1116 ০৪. (কাব 
ালত হন অনশ্ত, অসীম ও একের সঙ্গে ।) তখন 
তিনি অনায়াসে বলতে পারেন “তোমায় আমায় মিলন 
হলে সকলি যায় খুলে ।* 'ভাস্তযোগ'-এ বিবেকানন্দ 
একেই' বলেছেন প্রেমের টৈতভাব। “প্রেমের ধমে' 
আমাঁদগকে সৈতভাব আরম্ভ কাঁরতে হয় । ভগবান 
আমাদের পক্ষে আমাদের হইতে ভিন্ন, আর আমরাও 
তাঁহা হইতে আমাদগকে ভিন্ন মনে কার। প্রেম 
উহাদের মধ্যে আসিয়া উওয়ের 'মলন সম্পাদন করে।” 


রোমাশ্টিক্ বিবেকানন্দ 


সম্যাসীর কাছে, রোমাশ্টিকের কাছে জগং' ধীরে 
ধীরে একাঁট স্বদ্ন বা 13101 পাঁরণত হয় । ককিদ্তু 
একজন রোমাঁণ্টকের "চত্তসত্তা বা মানসকমল সততই 
কি অনশ্দসাগরে ভাসমান 2 তাকেও তো সইতে হয় 
বস্তুর আঁভিঘাত, দুঃখের ঝড়ঝাপটা। নিরন্তর 
দ্বন্দ্াবক্ষুব্ধ হওয়াই চৈতন্যবানের 'নয়াতি। এভাবে 
গড়ে উঠেছে রোমাণ্টিক কবিদের দুঃখের বকীর্ণ 
পদাবলী, হাসির ফাঁকে ফাঁকে অশ্রুজলের করুণ- 
ণনটোল মুক্তো। এই প্রসঙ্গে ১৪৯৫-এ বসন্ত সময়ে 
গনউইয়র্কে অবস্থান কালে ববেকানন্দ “149 [18 15 
[০০০ (খেলা মোর হলো শেষ ) বলে যে কাঁবতাট 
রচনা করোছলেন তা স্মরণে আসে । 
হায়রে আমার জন্য নেই বশ্রাম 
ভাসমান ঝুদবুদ এই যে পাঁথবী 
এর ফাঁপা অবয়ব, অর্থহীন নামাবলী 
অসার জীবন মতত্যু 
আমার নিকটে তার নেই কোন দাম । 

( লেখক কর্তৃক অন:দিত ) 
এই বিষাদ-ব্যাকুল কাঁবতাটিতে 'দবাসন্নযাসী ক্লাম্ত 
শিশুর মতো গৃহে ফিরে আসার আকাক্্ষা ব্যন্ত 
করেছেন। পাশাপাশি স্থাঁপত করতে পার শেলীর 
একটি বিখ্যাত কবিতা, কবি আর সম্্যাসীর চিন্তাধারা 
কি আশ্চর্ধজনকভাবে সমান্তরাল £ 

4৯189 1 [18০ 100] 10109 1001: 1)69210, 
01 092০০ 10011) 1001 ০8117) 2101100. 
এবং পুনশ্চ 
2 ০0010 116 0০৮1 1110 ৪. (115 ০1911, 
£104 661) 251৪0 (10650 1166 01 0819 
(90810285 ড/11050 110 106)90001) 
5৪1 80169, ) 
আশাহীন দ্বাস্থাহীন অশান্ত শেলী শিশুর মতো 
মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে চেয়েছেন, জবনবেদনা ভুলে 
যাওয়ার জন্য । 
পারশেষে ফিরে যাচ্ছ আবার আমাদের প্রাথমক 
উচ্চারণে । হ্যাঁ, স্বামণ ববেকানন্দ জীধনপপ্রত্যয়ে 
একজন রোমাপ্টক ছিলেন; 'বপুল কল্পনাশাস্তর 
আঁধকারী এই মানুষাঁট তাঁর মরমী ভাবুকতাকে 
গোপন রাখতে চেয়োছিলেন, কিন্তু চন্দ্রকরণের মতোই 
তা স্বপ্রকাশ। 


৯৩ 


মাধুকরী 
দামী বিবেকানন্দ 


ব্রক্মবান্ধব উপাধায় 


দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ব্রহ্গাবান্ধব উপাধ্যায় (জন্ম £ ১৮৬৯, ৯১ ফেব্রুয়ারি -পূর্বজশীবনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
ছাত্রজীবনে জেনারেল আ্যাসেমারজ ইনাস্টাটউশনে (বর্তমান স্কাঁটরশচার্চ কলেজে ) স্বামণজশর € তখন নরেচ্্ুনাথের ) 
সহপাঠ" ছিলেন । ছান্রজশবনে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ ও সাম্নধাও তান লাভ করোছলেন। একদা স্বামজশীর সতীর্থ 
হয়েও পরবতর্ণ কালে ব্রক্গাবাম্ধব স্বামশজশী এবং তাঁর আন্দোলনের প্রচণ্ডভাবে িরোধশ হয়ে ওঠেন । তাঁর চীরন্রে আঁচ্ছরতার 
বশজ 'নাহত 'ছিল। ১৮৮৭ খুশস্টাব্দে আনংঞ্ঠাঁনকভাবে ব্রাঙ্গধর্মে ( নবাঁবধান ) দাগক্ষাগ্রহণ, ১৮৯১ খুশস্টাব্দে 
প্রোটেস্ট্যান্ট মতে খাস্টানধমে দীক্ষাগ্রহণ এবং এ বংসরেই আবার রোমান ক্যা্থালক মতে খুধস্টানধমে দশক্ষাগ্রহণ করেন 
এবং জীবনের শেষপ্রান্তে আবার 'হন্দুধর্মে ফিরে আসেন । জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর প্রচণ্ড িবেকানন্দ-বরোধিতা 
গভীর বিবেকানন্দ-অনুরাগে রুপান্তারত হয়। তাঁর সম্পাঁদত বিখ্যাত 'স্বরাজ' পািকায় (প্রথম প্রকাশ ২৬ ফাঙ্গুন 
১৩১৩, শেষ প্রকাশ ১৫ আষাঢ় ১৩১৪ ) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী গববেকানন্দ সম্পকে তাঁর যেসমস্ত উচ্ছববীসত রচনা প্রকাঁশত 
হয়েছে নিম্দোন্তাঁট তাদের অন্যতম । মাঁদুত অংশাট স্বরাজ" পাকার ২২ বৈশাখ ১৩১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামশ 


বিবেকানন্দ £ বিবেকানন্দ কে? 


শশর্ষক রচনার প্রথম অনহচ্ছেদ । 


রচনাটির পরবতা দুটি অনুচ্ছেদ “উদ্বোধন'-এর 


৯০তম বর্ষের ওয় সংখ্যায় ( ১৩৯৪ সালের চৈন্তর সংখ্যায় পঃ ২২৩ ) প্রকাশিত হয়োছল।-__সংযুস্ত সম্পাদক । 


এই অশাম্তির দিনে উদাসীন সন্গ্যাসীর কথা 
লইয়া আলোচনা করা কি সঙ্গত £ স্বামীজী কামনী- 
কাণ্চন-বিরন্ত সন্যাপী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি 
ব্যথার ব্যথা ছিলেন । অহ্কার-বিমূঢ় ফিঁরাঙ্গ জাতি 
ভারতের জ্ঞান-বিদ্যা ধর্ম-কর্ম সভ্যতা-সমাজকে পদ- 
দলিত কাঁরতেছে- জগতের নিকটে উহাকে হাস্যাস্পদ 
কাঁরয়া প্রদর্শন কাঁরতেছে- উহার মূল উৎপাটন 
করিয়া পাশ্চাত্য স্বুল আদর্শের গ্রাতষ্ঠা কারবার চেষ্টা 
কারতেছে। আর ভারত-সন্তানেরা কোথায় ইহার 
প্রতিকার কারবে-_না আত্মীবস্মৃত হইয়া কাচমূল্যে 
কাণ্চন বিক্রয় করতেছে । এইসব দোয়া শুনিয়া 
তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠ্িয়াদছল। এই ব্যথাই 
তাঁহাকে সাগরপারে সুদূর 'ফারাঙ্গস্থানে লইয়া 
গিয়াছল । এ মায়াবীদের দেশে গিয়া তিনি একাকী 
আর্ধজ্ঞানের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছিলেন। কে এই 
পারন্রাজক সম্যাসী !। ইহার স্পর্ধা তো কম নয়-_ 
গ্ঘুলাবজ্ঞানদ 'ফারাজর কোর্টের ভিতরে 'গয়া 
সিংহনিনাদে ঘোষণা কাঁরলেন--হন্দুজাতি জগতের 
গুরু একমাত হিন্দুর 'নবাত্তময়শ সভ্যতাই জগতকে 
শান্ত ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে ।_-এ 
বজয়ভেরীর রব-এঁ 1সংহানঘেষি শ্রবণ কাঁরয়া 
ফাঁরাঙ্গস্থানের নরনারীরা চাঁকত স্তম্ভিত হইন্নাছিল। 


তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আধর্ঞানের অপেক্ষা 


উচ্চতর জ্ঞান নাই--সকল বিজ্ঞান-_-সকল কর্মকৌশল 


-বেদান্তের অন্বৈততত্ব দ্বারায় উৎকর্ষ ও চিরপ্রাতষ্ঠা 
লাভ করে। স্বামীজী- আম তোমার যৌবনের 
বন্ধু-_তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি 
_বনভোজন কাঁরয়াছ-_গল্পগাছা কাঁরয়াছ। তখন 
জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে 1সংহবল আছে-- 
তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আন্নেয়পর্বত-ভরা 
ব্যথা আছে। আজ আ'মও আমার ক্ষ্রশীন্ত লইয়া 
তোমারই ব্রত উদয।পন কাঁরতে উদাত হইয়াছি। 
তোমার অনুষ্ঠিত ব্রতের সমাধা সহজেও হইবে না। 
কত বাধা বিঘ্ন জয় কাঁরতে হইবে- কত ব্রত-বিদ্বেষী 
নিশাচর সংহার কাঁরতে হইবে-_তবে তো উহার 
1সাদ্ধ হইবে । এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-বিক্ষত 
বধব্ত হইয়া পাঁড়--অবসাদ আঁসয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন 
করে-_-তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি 
_- তোমার িংহবলের কথা ভাবি--তোমার গভীর 
বেদনার অনযধ্যান কাঁর- অমনি অবসাদ চাঁলিয়া যায় 
- কোথা হইতে 'দব্যালোক 'দব্যশান্ত আঁসয়া প্রাণ- 
মনকে ভরপুর করিয়া ফেলে । স্বামী 1ববেকানন্দ 
স্বরাজ প্রাতম্ঠার 'ভাত্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
এ 'ভীত্বর উপরে ষে স্বরাজ-মন্দির 'নার্মত হইবে 
তাহার চচ্ড়ায় আর্ধজ্ঞানের স্বর্ণকলস 'দগণদগন্ত 
উদ্ভাঁসত করিয়া গবরাজ কারবে--উহাতে অন্নপ্‌ণরি 
ভাণ্ডার বাঁসবে--উহার প্রাঙ্গণে 'ফারাঙ্গপ্রমুখ জাতরা 
সেবাদাস হহয়া মায়ের প্রসাদ লাভ করিবে**। 


অতীতের পৃষ্ঠ! থেকে 


শম্যাসিনীর আত্মকাহিনী 
_ সরলাবাল। দাসী 
[ পর্বনিুবাত্তি ] 
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1পতার দেহত্যাগের আত অজ্পাদন পরেই চন্ডীও 
দেহত্যাগ কাঁরয়া যায় ।--সংর।মক রোগী বাঁলয়া, সে 
রাত্রে--চণ্ডীর সংকারের জন্য পাছে অনুরোধ কাঁর__ 
এই ভয়ে একটি লোকও আমাদের গৃহে পদার্পণ 
করেন নাই, বাঁড়তে কেবল পুত্রশোকে উন্মাদনা 
আমার মা ও আঁভভাবকের মধ্যে আম । মায়ের 
করুণাঁবলাপ শুনিতে শুনিতে কি জানি কি 
অমানুষিক বলে বলা হইয়া ষোল বৎসরের বালকের 
মৃতদেহ বুকে কাঁরয়া অন্ধকার রাত্রে একা শমশানে 
গিয়াছিলাম । যখন চিতা জবালয়া উাঠল--যে দেহ, 
যে মুখ, যে চোখ, এত প্র।ণের পপ্রয় ছিল, সেই দেহ 
যখন আমারই সম্মুখে ভপ্মীভূত হইতে লাগিল, তখন 
মনের যে ভাব হইয়াছিল--যে ভাব একাঁদন আমার 
সংসারমোহ ঘুচাইয়া 'দিয়াছিল- চণ্ডীর কথা মনে 
পাঁড়য়া আজ আবার সহসা সেই ভাব মনে জাগয়া 
উঠিল। 


নৌকারোহী যেমন 'নতান্ত 'নার্লপ্ত উদাসীন- 
ভাবে নদীর দুইধারের দৃশ্য দেখিতে দৌখতে যায়, 
সেইরূপ গত জীবনের কত কথা মনের উপর দিয়া 
ভাঁদয়া গেল, কিন্তু মনকে আর স্পর্শ কারতে পারল 
না। মায়ের কথা মনে পাঁড়ল। যাঁদ যথার্থই 
স্নেহ 'দিয়া কোন শরীর গঠন স্ন্ভব হয়, তবে আম 
বাঁলতে পারি, মা আমার স্নেহের প্রাতিমা । ছেলে- 
বেলায় ঘাঁদ কেহ আমাকে “কালো মেয়ে” বালত, মা 
অমান আমাকে বকে কারয্না কত আদর কারতেন, 
কতবার আমার গায়ে হাত বূলাইয়া গদতেন, যেন সে 
নিন্দা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া ঝাড়য়া ফেলিতে 
চাহিতেন। আবার যাঁদ কেহ বলিত, “মেয়ের কি 
সন্দদর চুল, যেন শ্যামা ঠাকরুণ”-_তাহা হইলে 
একাঁদকে আনন্দ আবার শ্যামা মার সাঁহত তুলনার 


জন্য ভয় দুই একসঙ্গে হইয়া মাকে যে তখন কি 
সবদ্দর দেখাইত | তাড়াতাঁড় জোড়হাতে মা প্রণাম 
কাঁরতেন, বালতেন, “ও আমার শ্যামা মায়ের দাসশী 1” 
সেই চুল আর কালো রঙের জন্য মার আবার এক 
নূতন বিপদ হইত। দুগোরসবে কি অন্য কোন 
ব্রতোপলক্ষে কুমারীপ্‌জার সময় আমাকে কুমার 
কারবার জন্য সকলেরই ভারী আগ্রহ ছিল। মার 
দৃঢ় 1বশ্বাস__যাহাকে কুমারীপুজা করা হয়, সে 
কুমারী নিশ্চয়ই বিবাহের পর বিধবা হইবে। 
আমাকে মা কত আর সাবধান কাঁরয়া রাখবেন, 
যখন পথে খেলা কাঁরতোছ, তখন হয়তো 
কুমারী কারবার জন্য কেহ কোলে কাঁরয়া তুলিয়া 
নিয়া যাইত। টাটের উপর পা রাখিয়া ঠাকুর 
হইয়া পুজা লইতে আমার বড়ই আমোদ হইত। 
--যখন পরণে রাঙা কাপড়, হাতে লাল শাখা, 
কপালে 'সিন্দূরের ফোঁটা পাঁরয়া বাঁড় আসতাম, 
মা দৌখয়াই কপালে করাঘাত কাঁরতেন--“এই আমার 
সর্বনাশ করে এসেছে!” মা এখনও বলেন ষে, 
“যখনই টাটে পা রেখে প্‌জা করেছে, তখনই জানি, 
আমার কপাল ভেছে ! তাই কি যে সে পজজা 
করেছে ? যাঁরা ডাকলে মা জাগ্রত হয়ে সাড়া দেন, 
তাঁরাই 'কনা আমার দুধের মেয়ের পা পুজা করে 
আমার এই সর্বনাশ করলেন ?” মায়ের গবম্বাস যে, 
আমার যে বৈধব্য-সে কেবল সেই কুমারীপুজার 
জন্যই হইয়াছে, না হইলে মায়ের যে এমন সূলক্ষণা 
মেয়ে, তাহার বৈধব্য কখনই সম্ভব নয় । 


মা এদকে এত গ্নেহপরায়ণা, বাঁলকার মতো 
অল্পেই শাঞ্কতা, বালিকার মতো সকল বিষয়ে 
সরলব্যাদ্ধ অথচ কর্তব্যে একেবারে পাথরের মতো 
দড়ীচত্তা। আমার বন্নস যখন নয়-দশ বসর, তখনই 
মা আমাকে এক পাীঁড়তা বৃদ্ধার সেবায় 'নষনু্ত 


[০ 


উদ্বোধন 


করিয়াছলেন । মায়ের আদেশে সমস্ত দিন, এমনকি 
অনেক রাঁন্র পর্যন্ত আমাকে তাহার 'নকট থাঁকয়া 
সেবা করিতে হইত, কেবল গ্নানাহারের জন্য 
ণকিছ:ক্ষণ বাঁড় আসতাম । 


বাঁলকাকাল হইতেই আম সকল 'বষয়ে শহ্কা- 
হীন, আবার শরীরে এত সামর্থ্য ষে, লোকে সে কথা 
শুনিলে 'বাস্মত হইয়া থাকে । পথে বাঁহর হইবার 
পরে কতবার নিজেই 'নিজের শারীরক সামর্থ্যের 
পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। একবার হাঁটাপথে 
খণ্ডাগার দর্শনে যাইতে যাইতে পথে একজন রমণীর 
পায়ে আঘাত লাগিয়া তান আর চাঁলতে পারিলেন 
না, সেই যাঁঘ্দলের আঁমও একজন সঙ্গী । নির্জন 
পথের মধ্যে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সকলেই তাঁহাকে 
লইয়া বিপন্ন হইলেন। সেখানে গাঁড়ও পাইবার 
উপায় নাই। অগত্যা আমি সেই রমণ্ণীটিকে কাঁধে 
করিয়া চড়াই-উতরাইয়ের পথে আড়াই ক্লোশ চলিয়া- 
ছিলাম । বাহয়া চাঁলবার সময় বিশেষ কিছু কণ্ট 
হয় নাই, কিন্তু পরে উরূতে ফোড়া হইয়া িছযাদন 
ভুগিতে হইয়াছল। আর একবার মথুরা স্টেশনে 
এক ভদ্রলোক পরিবার লইয়া নিতান্ত বিপন্ন, কোন 
গাঁড়তেই তিলমান্র স্থান নাই, তান কেবল একবার 
এঁদক একবার ওদক ম্ত্ী-পনত্র বোৌঁচকা-বুস্চাক সঙ্গে 
লইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি কাঁরতেছেন। একটা 
গাড়িতে কিছু জায়গা ছিল কিন্তু সে গাড়ির দুয়ারে 
1তনটি গুণ্ডা পথরোধ কাঁরয়া দাঁড়াইয়া আছে, 
কাহাকেও গাড়িতে উঠিতে দিতেছে না। তাহাদের 
যেমন অসুরের মতো আকৃতি, প্রকীতও সেইরূপ । 
যাঁদও লোক তিনাটর বেশভ্ষা ভদ্রলোকের মতো 
িন্তু আচরণ 'নতান্ত অভদ্র । ভদ্রলোকাঁট সম্মুখে 
দাঁড়াইয়া দুয়ার খালয়া দিবার জন্য কাকুতি মিনাত 
কারয়া বলিতেছেন, “আজ রান্রে ট্রেন না পাইলে 
আমায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া স্টেশনে রাম্নি কাটাইতে 
হইবে। আম অনেক দূর হইতে আসতোঁছি।» 
কিন্তু লোকগ্ীল সে কথায় কর্ণপাতও কাঁরতেছে 
না। ঘ্রেন ছাঁড়বার আর আঁধক বিলম্ব নাই। 
ব্যাপার দৌখয়া আর আমার সহা হইল না। 
আম য়া সে লোক 'তনাটকে খুব জোরে এক 
ধাক্কা দিলাম । সেই এক ধাক্কাতেই তনাঁট অসুরভূল্য 


৯২তম বর্য-১ম সংখ্যা 


ভদ্রলোকাঁট "বনা বাধায় পাঁরবার লইয়া গাঁড়তে 
উঠিলেন। 


এই ষে আমার এত সাহস ও বল--এমন সময়ও 
আসিল্লাছে যে, সে সাহস ও বল কোথায় 'গয়াছে 
তাহার ঠিক নাই, কিন্তু মা--তখন শান্ত প্রসম্নভাবে 
সে বিপদে কর্ণধার হইয়াছিল। প্রসব হইবার 
সময় গ্রস্ত যাঁদ কল্ট পায়, মা দন কি রা, যে 
কোন সময় অথবা যেকোন জাতির বাঁড় হউক না 
কেন, শ্যানবামান্ন সেখানে উপাস্ছত হইতেন। সপ্রসব 
করাইতে মায়ের দৈবী ক্ষমতা ছিল, লোকে বাঁলত, 
মা গায়ে হাত দলেই প্রস্তর আর কোন ভয় 
নাই। কথাপ্রসঙ্গে আমার মনে পাঁড়ল, ঘরের 
বাঁহর হইবার অনেকাঁদন পরে একবার মাকে 
সঙ্গে লইয়া তীর্থপর্যটনে আসিয়াছিলাম । কোন 
এক স্টেশনে নাঁময়া আর গাঁড় ধাঁরতে পার 
নাই। রাশিটুকুর মতো আশ্রয়ের জন্য স্টেশন- 
মাস্টারের বাঁড় গিয়া শুনলাম, তাহাদের বড় 
গবপদ, স্টেশনমাস্টারের স্বীর প্রসববেদনা হইয়া 
সকাল হইতে শিশুর পা বাহির হইয়া এ-পর্যন্তও 
প্রসব হইতে পারে নাই; শাানয়া আমার চক্ষদস্থির 
হইল । শীকন্তু মা তখনই সেই 'বিপন্না প্রসীতকে 
দোঁখতে চাঁললেন। কিন্তু যেপর্ধন্ত না নাকে 
সন্তান ভ্ামম্ঠ হইয়াছিল, আম বারান্ডায় বাঁসয়া 
কেবল জপ করিয়াছি। কি রকম একটা হৃদয়ের 
দৌর্বল্য আদসিল--প্রসূতির ঘরের 'ন্রসীমানাতেও 
আম পা দিতে পার নাই। 


চণ্ডীর কথা, মার কথা-- আরও কত জনের কথা 
সতিবায়ূতে চালত হইয়া মনের উপর দয়া ভাঁসয়া 
গেল। মনে পাঁড়ল-ক্রিয়া লইবার পর যখন 
দক্ষণা কি 'দিব গদরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছলাম, 
1তাঁন বাঁলয়াছলেন, “তোমার শুচি-অশুচিবোধের 
সংগ্কারাট আমাকে দাঁক্ষণা দাও।” পজা-অর্চনায় 
সর্বাবষয়ে শুচিতা রক্ষা কারবার একান্ত চেষ্টায় 
আমার শ্বাঁচবাই হইয়া দাঁড়াইয়াছল। তাহার জন্য 
কত সময় অনর্থক গিয়াছে, কত কম্টও পাইঙ্লাছি। 
গুরুদেব বোধ হয় তাহা জানতে পারয়াছিলেন । 
তাঁহার আদেশ শুনিয়া আমার ভয় হইল, কিন্তু 


৯৬ 


মাঘ, ১৩৯৩ 


ততক্ষণাং মনের ভয় দূর করিয়া এই ভাবিয়া মনকে 
দৃঢ় কারলাম, “আম যাঁদ দতে না প্ীরতাম, 
গুরুদেব তবে কখন তাহা চাঁহতেন না। তান 
যখন চাহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই 'দিবার শন্তও আমি 
পাইব।” সেই দন__সেই দিনই বা বাল কেন, সেই 
মুহূর্ত হইতেই আমার শুঁচ-অশুচির সংস্কার দূর 
হইয়া গেল। কিন্তু শুচিতারক্ষাকঙ্জে 'দনে ও রান্রে 
অনেকবার স্নান কাঁরয়া ভিজা চুলে থাকিয়া চক্ষু দুটি 
নম্ট হইতে বাঁসয়াছল, ক্লমে একেবারে সমস্তই অম্ধকার 
দেখিতে লাগিলাম । গুরুদেব তখন গৃহে ছিলেন না, 
পন্নম্বারা তাঁহাকে জানাইলাম, “আম অন্ধ হইতে 
বাঁসয়াছি।” দ:ট মাত ছতর 'লীখয়া তান সে পন্রের 
উত্তর দিলেন, প্রথম ছন্রাট এই--“অন্ধ হইলেই 
চক্ষুত্সান হয়।” দ্বিতীয় ছত্রে একটি টোটকা 
ওধধের কথা লেখা 'ছিল। সেই ওষধ ব্যবহার 
কারয়াই আমার চক্ষু; আরাম হইয়া গিয়াছিল। আর 
একবার আমাকে সাপে কামড়াইয়াছিল, গুরুদেব যখন 
এ সংবাদ পাইলেন, তখন তান আহার করিতে বাঁসয়া- 
ছিলেন। তাঁহার জন্য আমিই ছুঁড় রাঁধিয়া রাখিয়া 
আসিয়াছলাম । সংবাদ শানয়া তান হাঁসয়া 
বলিলেন, “খচুঁড়িটা না খেয়ে আর যাচ্ছি না, সে যদি 
না বাঁচে তবে কাল তো আর এমন রান্না খাইতে পাইব 
না।” তাহার পর আমার কাছে আ'সয়া বাঁণপলেন, 
“তোমাকে নাক সাপে কামড়াইয়াছে 2? সাপ ক 
তোমাকে কামড়াইতে পারে? কেমন কাঁরয়া কামড়াইবে, 
তোমার কাছে আসলে যে সাপ সাপই থাকিবে না, 
তখাঁন সে তার 'হংসা করা স্বভাব ভুলিয়া যাইবে ।» 
লোকে বাঁলত, গুরুদেব সপাঘঘাতের চাকংসা খুব 
ভাল জাঁনতেন। তাঁহারই চিকৎসায় আমি সুস্থ 
হইয়াছিলাম। 


এসব যেন এক একটা ঢেউ, যেমন জলের ঢেউ জলে 


অতাতের পৃষ্ঠা থেকে 


উঠিয়া জলেই' মিশায়, তেমনি অনন্ত কালসাগরের ঢেউ 
ত্বাহাতে উঠিয়। তাহাতেই 'মশইতেছে। এই যমুনার 
বকে কত ঢেউ উঠিয়াছে, সে ঢেউ এখন কোথায় ? 
জলের ঢেউ জলে 'মশিয়া গিয়াছে । 


রাত অনেক হইয়া গিয়াছে, দোঁখয়া উঠ্িব মনে 
কাঁরতোছি, এমন সময় কে একজন আসিয়া “মা 
বালয়া আমার পায়ের তলায় পাঁড়ল। সে “মা” 
ডাক ধক ব্যাকুল, ?ক আর্তস্বরেই উচ্চারত হইয়াছিল। 
“আহা বাছারে আমার! কার এত দনঃখ ৮” আমি 
প্রথমে তাহাকে ভাল কাঁরয়া দোঁখতে পাই নাই, 
চানতেও পার নাই, তাহার পর লক্ষ্য কারয়া 
দোখলাম, সে আঁস্তনাথ। আঁসতনাথ আমাকে 
সৌঁদন যত কথা বাঁলল, তাহার 'তিনভাগ কেবল “মা! 
মা! মা” তাহার জীবনে যে কত অপরাধ, 
সেই কথাই সে যেন শতমুখে বালিতে চায়, 
কিন্তু কিছুই বাঁলতে পারে না। কেবলই বলে, 
“মা, আম ষে কত পাপী তা তো তুম জান না। 
আমিযে মনে মনে তোমার কাছেও অপরাধ হয়ে- 
গছলাম 1” এই তার কথা, আর কেবল সেই এক কথ্য 
_-"সা। মা” মাটিতে পড়ে আছে, আম যত 
আদর করি, “ওঠ বাপ আমার, গোপাল আমার 1 
ততই আত্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, “ওমা, আমায় 
আদর করো না মা, আর আমায় আদর করো না। 
তুম জান না আম কেমন ছেলে । আম তোমার 
মাতৃদ্রোহী ছেলে। তোমার পা ছ'"য়ে যেপায়ের 
ধুলো নেব, সে সাহসও আমার হয় না, এমনই 
নরক আমার মন।” একে তো তার এই 
পাগলামি, সেই সময় আবার নদীর ধারের জঙ্গলের 
ভিতর হইতে আর একজন লোক বাহর হইব্লা 
আসয়া “মা, আমার অপরাধও ক্ষমা কর” বাঁলয়া 
উপাচ্থিত ।* [ ক্রমশঃ ] 


* উদ্বোধন ১৫শ বষ? ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০, পৃঃ ২৩০--২৩৬ 


১৭ 


মনোবিজ্ঞানী বিবেকানম্দ 


অমরেন্দ্রনাথ বনু 


প্রীতভাবান ব্যাস্ত মননশীলতার কোন একাঁট 
ধারায় 'বাশষ্টতা অর্জন করলেও চিন্তাজগতের 
অপরাপর শাখাও তাঁর দান থেকে বণ্িত হয় না। 
িন্তু সেগাঁল সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় 
না। কারণ 'বাঁশস্টতার দিকাঁটর ভাগ্বরতায় অন্যান্য 
দিকগাাীল হয় অলক্ষ্যে থেকে যায় অথবা হয়ে যায় 
নিপ্প্রভ, যেমন সর্যালোকে আকাশের অন্যান্য 
জ্যোতিষ্কসমূহ দিনেরবেলা আমাদের দ্াণ্টগোচর 
হয় না। প্রতিভার আকাশেও একটি প্রাতভা বহূমুখাঁ। 
জীবন একট সামগ্রিক প্রবাহ । প্রাতভাবান ব্যস্ত 
জীবনের প্রায় সকল 'দকগনীলকেই স্পর্শ করে 
থাকেন। 

স্বামী বিবেকানশ্দ্ এক বহুমুখা প্রাতিভা। তিনি 
মানব-হতৈষণায় উৎসর্গ'কৃত সর্বত্যাগী সন্ব্যাসী। 
পাঁথবীঁকে তান শহানয়েছিলেন ভারতাত্মার মর্মবাণী, 
-বেদান্ত। কিন্তু কেবলমান্ত্ শধু বেদান্ত-চিন্তার 
মধ্যেই তাঁর ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকেনি । শুধুমাত্র 
মানব-সেবার কাজেই তাঁর করপ্রবাহ নিঃশেষ হয়ে 
যায়নি । বিবেকানন্দের ভাবনায় আমরা পাই বিজ্ঞান- 
চিন্তা, সমাজ-চিন্তা, শিল্প-চিন্তা, সাহত্য-চন্তা 
প্রভাতি আরও নানা 'বিষয়। তাঁর কর্মধারা ছিল 
মানবপ্রেম ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ । তান ছিলেন 
পৃথবীর সর্বকালের এক শ্রেন্ঠ চম্তানায়ক। 

আধুনিক বিজ্ঞানের 'বাঁভল্ন শাখাপথের মধ্যে 
মনো বিজ্ঞানের পথরেখা এখনও বহুদূর প্রসারত 
হয়ান। এই পথ এখনো অপরাপর 'বিজ্ঞান-পথের 
মতো জনাকীর্ণ হয়ে ওঠোঁন। কিন্তু 'বাস্মত হতে 
হয়, এই মনো বিজ্ঞানের পথেও বিবেকানন্দের পদাচহ্ন 
আঁঙ্কিত দেখে । ভারতীয় যোগদর্শন, বিশেষ করে 
পাতঞ্জলযোগসত্র এবং তার অনুশীলন রহস্যকে 
স্বামীজী তাঁর প্রাতভার রসে সম্পৃন্ত করে আধ্ানক 
বিজ্ঞানের ধাঁচে পারবেশন করোছলেন। 

মনোবিজ্ঞানের প্রাতি স্বামী বিবেকানন্দের 
আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় 


৯৮ 


»পশ্চিম-ভ্রমণকালে আমৌরকা য্ব্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের 
“কয়েকজন 'বাশষ্ট মনোবজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ- 


আলোচনার মাধ্যমে । ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমোরকা 
য্্তরাষ্ট্রে তান মনীষী-দার্শানক ও মনোবিজ্ঞানী 
অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস-এর ( /1111900 72063 ) 
সাথে সাক্ষাং করেন এবং তাঁর সঙ্গে মানব মনের ক্রিয়া- 
কলাপ সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত হন। স্বামীজী 
অধ্যাপক জেমসকে রাজযোগের প্রক্রিয়া এবং তার মূল 
ভাত সম্বন্ধে অবাঁহত করেন। তানি দ্বয়ং সমাধিচ্ছ 
হয়ে অধ্যাপক জেমসকে রাজযোগ-অন:শলনজাত 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করান। স্বামীজী সম্ভবতঃ ১৯০০ 
প্ীন্টাব্দে প্যারিস শহরে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞান] 
ফেডারিক ডাবলু, এইচ. মায়ারস-এর (15775190200 
এ. 7. 15915) সঙ্গে পাঁরাঁচত হয়োছলেন।] 
মনোবিজ্ঞানী মায়ারস-ই ১৮৯৭ প্রীস্টাব্দ মনোবিজ্ঞানী 
[সগমান্ড ফ্রয়েড-এর (91800010158 ) মনো- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্ত স্যাত্টকারী বই “স্টাঁডস্‌ অন 
'হিস্টিরিয়ার (5081165 00 111505118 ) [ বইখানি 
যাঁদও ক্রয়েড ও ব্রয়েরার (958০1) কর্ৃকি যুদ্মভাবে 
লেখা, তথাপি এটি ফ্রয়েডের নামেই প্রচালত ] 
বিষয়বস্তু ইংরেজী ভাষাভাষী 'বিদস্ধজনের কাছে 
প্রথম পাঁরবেশন করেন। কাজেই মায়ারস স্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনার সময় হ্রয়েডের 
গবেষণার কথাও উল্লেখ করে থাকতে পারেন। 
আমেরিকা যন্তরাম্ট্রে ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ 
যেসকল বিষয়ে বন্তৃতা 'দিয়োছলেন তার মধ্যে বহু 
মনোবজ্ঞানশবষয়ক বন্তুতাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। 
যেমন ৪ চ2৪5০/০1989, 4১001150 ৮55০1১০198, 
91010101981 019801108) 21601 ০01 ০০০৪0৪- 
019) 1109 7১0৮1919০01 1108180১119 102100---105 
7১০৬/915 8100 95919111059 ইত্যাঁদ । এছাড়া এ 
দেশে তান রাজযোগ সম্বন্ধে যেসকল পাঠদান 
করেছিলেন তাকে ফলিত মনোবিজ্ঞানের (£100115৫ 
ঢ559)০9198) ) পাঠদান বললেও ভুল হবে না। 


মাঘ, ১৩৯৬ 


স্বামী বিবেকানন্দের মনো বিজ্ঞানীবষয়ক ভাবনা- 
চিন্তা প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মীবজ্ঞানচন্তা থেকে 
গৃহীত। বিশেষ করে উপানষদ কূর্মপুরাণ এবং 
পাতঞ্জলযোগসত্র তাঁর মনোবিজ্ঞান-চিন্তার মূল 
[ভাত । তবে নিজের আঁভজ্ঞতা ও পাশ্চাত্যে 
আলোচনার আলোকে মনোবিজ্ঞান-চচ্া এবং তার মূল 
উদ্দেশ্যকে তিনি একটি মহৎ ও ব্যাপক 'ভীত্তর ওপর 
প্রীতীষ্ঠত করোছলেন । 'বিজ্ঞানচচরি প্রধান উদ্দেশ্যের 
গিচারে তিনি পাঁশচমের ভাবধারার সঙ্গে একমত হাতে 
পারেনান। পাঁশ্চম 'বজ্ঞানকে 'িয়োঁজত করেছে 
প্রধানতঃ পাঁর্থব জীবনে সুথস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও 
উপভোগের হাতিয়ার হিসাবে। বিজ্ঞান তার 
আবিচ্কারের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়তই আমাদের 
সত্যোপলাব্ধর পথে এগয়ে 'নয়ে ঘায়-_-এই দৃষ্টভাঙ্গ 
পশ্চিমের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়য়েছে। তাই 
িবেকানন্দের কাছে মনোবিজ্ঞানচচরি মূল উদ্দেশ্য 
হলো সত্যোপলব্ধি। এই খণ্ড বস্তুজগতের পিছনে 
যে অসীম অথণ্ড সত্তা বা একত্ব বিরাজমান তাকে 
আমাদের মন দয়েই উপলা্ধি বা প্রত্যক্ষ করতে হবে। 
এই কাজে মনোোবজ্ঞানই আমাদের একমাত্র সহায় । 
এই কারণেই তান মনোবিজ্ঞানকে বলেছেন সকল 
ধবজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান--“55০1,০1০৪9 15 015 
80191)096 ০01 901618065,, 

সত্যোপলাব্ধর সাধনায় অথবা আত্মোপলাঁষ্ধ বা 
ঈশবর-উপলাব্ধর সাধনায় স্বামী গববেকানন্দ ?ছলেন 
প্রত্যক্ষবাদী বা আভমতবাদী ( 60021150156) তাই 
তিনি বলেছেনঃ “৬18 11676 1185 & 1091) 
০ 8৪ 199 1185 & 5001 16 116 ৫০969 170 
661 16 01: 0090 00615 15 & 0০9৫ 1 19৩ ৫0993 
000 569 [5179 2 16 00615 15 & 0০0৫১ জম০ 
10080 562 17119 46 01616 13 2 90219) ড/০ 
10096 1091061$5 105 09617615156 16 19 09691 
00 6০ ০611৩৬৩.--এর মর্মকথা হলো, ঈশ্বর ও 
আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা চাই। তা নাহলে এসবে 
গব্বাস না করাই ভাল। অতএব এঁদক থেকে 
[িবেকানন্দকে আঁভজ্ঞতাবাদী বলা যেতে পারে। 
তাঁর মতে ভারতাঁয় যোগশাস্পই হলো সত্যকে প্রত্যক্ষ 
করার 'বজ্ঞানসম্মত পন্থা । 'বাভন্ব যোগশাস্ম মনো- 
বিজ্ঞানের মূল সত্রগদালর উপরেই প্রাতাণ্ঠত। 


১৯ 


মনোঁবজ্ঞামী বিবেকানন্দ 


মনোবিজ্ঞানের উপযোঁগতা সম্বন্ধে বলতে গিলে 
স্বামীজী বলেছেন, মনোবিজ্ঞানই আমাদের নিজেদের 
মনকে জানতে ও বুঝতে শেখায় । এর সাহায্যেই 
আমরা আমাদের মনের আদম প্রব্াত্তগীলকে সংযত 
করে নজেদের স্বরূপ উপলাব্ধ করে পার্থব জীবনকে 
শাম্তপূর্ণ করে তুলতে পাঁর। এঁদক থেকে 
বিবেকানন্দের মনোবিক্ঞানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ফয়েডের 
মনঃসমীক্ষার ( মনো বিজ্ঞানের ) যথেন্ট মিল রয়েছে। 
মনঃসমীক্ষার সাহায্যও আমরা মনের গভীর 
অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করতে পার এবং এই গভীর 
অভ্যন্তর প্রদেশের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জেনে ও বুঝে 
মনকে নিয়ন্্রণ করে মানাঁসক স্বাস্থ্যহীনতাকে দূর 
করে জীবনযান্লাকে সহজতর করতে পারি। 

মানবমনের কামশীস্ত বা যৌনশান্ত (95%:99110) ) 
যে সাধারণ মানবের জীবনে প্রধান চাঁলকাশান্ত তা 
স্বামীজী অস্বীকার করছেন না, কিন্তু তাঁর মতে এই 
প্রবল যৌনশান্তই রূপান্তাঁরত হয়ে আধ্যাত্বক শীস্ততে 
পরিণত হয় এবং সেই শীন্তকে তান বলেছেন ওজঃ- 
শান্ত । রাজযোগ গ্রন্থে “56 0০910091 ০1 ০১5৮০1১০ 
[19109 অধ্যায়ে স্বামীজী বলেছেন 8 “1109: 0911 
০৫ 119 1/00191) 915519 %/1)101) 19 651016556৫ 
89 562 61618, 11 56%7091 11001181869 /15610 
০0196০1060 ৪10 ০010001150, 985119 ০০০010869 
01)81)£90 1060 015. ( মানুষের মধ্যে ষে শীস্ত 
কামাক্রয়া, কামচন্তা ইত্যাঁদরূপে প্রকাশ পায় তা 
দাীমত হলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পারণত হয় । ) 
59116550109 ০00 1২914-/088, বন্তৃতায় তৃতীয় 
পাঠের এক জায়গায় তিনি বলেছেন ৪ “০ 108 
০1 %/013081) ০81) 09০ 169115 51211110191] 0100] 009 
56018] 01918, 0106 171810651,100%91 1005565560 
9 10810, 1795 0660. ০01061090 31900 0183. 
(মানুষের মধ্যে অবস্থিত প্রবলতম যৌনশান্ত যতক্ষণ 
না ওজঃতে রুপান্তরিত হয় ততক্ষণ কোনও পুরুষ 
বা নারীর পক্ষেই প্রকৃত আধ্যাত্মক শান্তর আধকারী 
হওয়া সম্ভব নয়।) আধুনক মনঃসমীক্ষাও এই 
মতের পাঁরপোষক। ক্রয়েডের মতে যৌনশান্ত বা 
কামশান্তই (11919) রূপান্তরিত হয়ে মানব- 
সভ্যতার ও সংস্কীতর 'বাভন্ন ধারায় প্রবাহত হয় । 
ফ্রয়েড বলেছেন £ “1+059) ০1 0] 1118119 ৬৪16৫ 


উদ্বোধন 


০0100191 11116969179 0661) 8০0311৩4 ৪ 61৩ 
০০98% 01 56%9110 ৪10 09 015 15901061018 ০01 
86018] 100115 (01063. 

মানীসক রোগ চিকিৎসার ক্ষেন্তরে ফ্রয়েড যেসময়ে 
রোগীকে সম্মোহন বা সংবেশনের (17590109315 ) 
সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধাত পাঁরত্যাগ করেন, স্বামী 
ণিববেকানন্দও অনুরূপ সময়েই সংবেশন পদ্ধাতর 
বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করোছলেন । রাজযোগ 
গ্রন্থের 12050581018, 210৫ 10178151)9) অধ্যায়ে 
স্পন্ট ভাষায় স্বামশজী বলেছেন £ “1185 5০-০৪1190 
10501)9110 51855911010, 0810. 0119 ৪০% 80010 ৪ 
০৪1 10100,৮10 15805 (0 01001805 1010." 
480 6201) 0116 ০৫ 00956 [910995599 (106 108) 
0091860 01001) 19569 ৪ 791 ০01 1719 177019091 
0061019, (111 21791, 009 101710 1150980 01 
£81111176 0179 100৮/61 ০01 1961060% ০০11601 
7৩০০01765 & 51)91)91555, [১0/911993 11959, 100 
01] 2০৪1 ০01 006 08010100 15 1106 100098610 
85518]. (সম্মোহন কেবলমাল্ল দুর্বল মনের 
ওপরই কাকরী হয়''. এবং পাঁরণামে সংশ্লিষ্ট 
ব্যান্তর চরম সর্বনাশ গনয়ে আসে । যার ওপর এই 
পদ্ধাত প্রয়োগ করা হয়, এর ফলে তার মানাঁসক 
শান্তর ছটা নস্ট হয়ে যায়। এবং পাঁরণামে সে 
নিজের মনের উপর 'নয়দ্ণ লাভ করার পাঁরবর্তে 
একটি শাল্তহীন জড় পদার্থে পারণত হয়। শেষ 
পর্যন্ত তার উন্মাদাগারে আশ্রয় লাভ করা ছাড়া 
গত্যন্তর থাকে না।) 

সম্মোহন বা সংবেশন পদ্ধাতর এই অপকৃষ্টতার 
জন্যই ফ্রয়েড এক নতুন পদ্ধাত আঁবংকার করেন এবং 
তা মানাসক রোগ 'চাকৎংসায় প্রয়োগ করতে থাকেন। 
এই' পদ্ধতির নাম 96 25500181101) 179080 
বা অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধাত। মনঃসমীক্ষকরা 
মানীসক রোর্গাচীকংসায় আজও এই পনদ্ধাত প্রয়োগ 
করে থাকেন। এই পদ্ধাত অনুসারে রোগীকে 
চিকিৎসকের কাছে খুব আরামদায়ক অবস্থায় 
(19188৩৫ ) বসে বা অরধশয়ান হয়ে চোখ বন্ধ রেখে 
মনে যা-কছু আসে তা বলে যেতে হয়। এতে দেখা 
যায় যে, রোগীর অবচেতন মন থেকে এমন সকল 
ভাবনা চিন্তা ও কল্পনা আসতে থাকে যা রোগী 


২০ 


৯২তম বর্য-১ম নখ্যা 


পূর্বে কখনো সচেতনভাবে চিন্তা বা কঙ্পনা করোৌন। 
এই প্রীক্রয়া স্বামণ বিবেকানন্দের রাজযোগের ধ্যান 
অনুশীলন প্রক্রিয়াই অনুরূপ । রাজযোগে যে 
প্ীক্রয়ার সাহায্যে আমাদের মনের উপর নিয়ন্ঘ্ণ 
আনার কথা বলা হয়েছে তার প্রথম পাঠ (42185. 
1212 2100 1013912109১ 8 [২৪19-5০8৪, ) হলো £ 
916 101: 50176111009 210৫ 190 06 1201100 102 010. 
719 10100 15 0001106 90 811 06 01106. 1 
13 11109 01526 10)0101069 10001176 ৪০০১০ 159 
06 1001015 10100) 23 17)001) 29116 ০203 9০9 
8110]19 ৪16 8100 9201) 00011 9০০ 1000৬ 
11781 076 10170 15 ৫0116, 1180 1)109003 
00০08101085 ০0039 1060 105 5০৪ 111 0০ 
85001919150 11386 10 985 7095951919 101 9০90 0০ 
11101 5008 0701161705* 81001 8 1950 016 
11100 9111 ৮০ 00091 [09160 ০0150] ; 010 
ড০ 10005 10811018115 [017806156 ০৬০1৫৪১.১-- 
সারকথা হলো, মনকে যা খাঁশ তাই ভাবতে দিতে 
হবে। দেখা যাবে যে, মনের গভীর থেকে অনবরতই 
বুদ্‌বুদের মতো ভাবনা উঠে আসছে । এ যেন সতত 
উল্লম্ফনশীল একাঁট বানরের মতো । এই মনরূপ 
বানরাঁটকে যতখাঁশ লাফাতে 'দয়ে শুধু ?নরাক্ষণ 
করে যেতে হবে। দেখা যাবে যে, কত অসম্ভব 
গোপন অবাঞ্চিত ভাবনা মনের মধ্যে এসে ভাঁড় 
করেছে । এসব ভাবনা যে কোথায় ছিল তা ভাবতে 
অবাক হতে হয় । অবশেষে দেখা যাবে যে, মন 
অনেকটা "নয়ান্ত্রত ও সাম্য অবস্থার রূপ 'নচ্ছে। 
তবে প্রাতাদনই ধৈর্ধের সঙ্গে অনুশীলন করে 
যেতে হবে। 

মনকে সংবত করার জন্য ধ্যান অনুশীলনের 
দ্বারা নিজের ব্যবহারিক মনের স্বরূপ জানার ওপরে 
স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । আমাদের 
প্রবাত্ত চালিত যে-মন বন্তু-জগতের সঙ্গে অনবরতই 
লগত হয়ে পড়ছে তার স্বরূপ না বুঝলে কখনই 
মনের আধ্যাত্মক বা অতীন্দ্যয় রূপকে হদয়ঙ্গম করা 
সম্ভব নয়। ব্যবহারিক মনের স্বরূপ অনুসন্ধান 
করাই আত্মানুসম্ধান প্রকিয়ার প্রথম সোপান । 
িবেকানন্দ-প্রবার্তত রাজযোগের প্রাথথামক উদ্দেশ্যই 
এই ব্যবহারক মনকে জানা । এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে 


মাঘ, ১৯৩৯৬ 


আধঠীনক মনঃসমীক্ষা-পন্ধাতর যাথন্ট "মল রয়েছে । 
মনঃসমীক্ষার সাহায্যও আমাদের ব্যবহারিক মনের 
গাঁতাবাঁধ ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া জানতে পার এবং মনকে 
দ্বন্দবমূন্ত করে তুলতে পার। তবে রাজযোগের 
সর্বশেষ উদ্দেশ্য হলো আত্মোপলাব্ধ বা জগতের 
অন্তার্নাহত সত্যকে প্রত্যক্ষ করা । 

নজ্ঞ্ন বা অবচেতন মনের ( 810০01991080$ 
1710 ) আঁস্তত্ব প্রমাণ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের একাঁট 
যুগান্তকারী কীর্ত। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
ষে, ফ্রয়েডের আঁবক্কারের সমসামাঁয়ক কালেই স্বামী 
িবেকানন্দও আমোরিকা য্্তরাষ্ট্রে বাভব বন্তৃতায়, 
বিশেষ করে রাজযোগ সম্বন্ধে বন্ততাবলীতে অবচেতন 
মনের আঁস্তত্বের কথা বলেছেন । 

স্বামীজী মানবমনকে নাট স্তরে ভাগ 
করেছেন । প্রথম হলো সচেতন স্তর (০02301083 
01876) এর মধ্যেই আমাদের যান্ত, বিচার, 
অনুভ্ভত এবং অহংবোধ নিহিত । দ্বিতীয়, অবচ্গেন 
স্তর (509০0750103 71816 )। এই স্তর অনু 
ভাত ও যযান্ত-বিচারহশন । এখানে কোনও অহংবোধ 
নেই। এই' স্তরই হলো আমাদের প্রবাত্ব, সকল 
রকমের প্রতিবর্ত (19195: এবং আদিম কাল থেকে 
সাত ও জন্মগতভাবে পাওয়া সকল গুণাবলী বা 
সংস্কারের আবাসভাম । 'িবেকানন্দের পাঁরকজ্পনায় 
মনের তৃতীয় স্তরকে বলা হয় আতচেতন ($8০1- 
0012$01009 ) স্তর । এই স্তরাঁটও অবচেতন স্তরের 
মতোই পার্থিব যন্তি-বিচার, অনভাতি ও অহধবোধ 
রাহত । কিন্তু এই স্তরেই মানবমনের প্রকৃত স্বরূপ 
প্রাতিফলিত। তাঁর মতে বস্তুজগতের সংস্পর্শে এসে 
আমাদের মন নানা রূপ পারগ্রহ করে ; যার প্রকাশ 
হয় তার সচেতন অহংবোধ এবং অবচেতন স্তরের 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে । কিন্তু এসকল বিচিত্র রূপের 
অন্তরালে আতিচেতন স্তরেই মানবমনের যথার্থ 
সত্তা প্রকাশিত। ফ্রয়েডের মতো ববেকানন্দও মনের 
এই তর্নাট স্তরের বর্ণনায় বোঝার স্মীবধার জন্য 
একটা সংস্থানগত (102951811110গ1) বা দৈশিক 
রূপ দেওয়ার চেন্টা করেছেন । তাই তানি অবচেতন 
স্তরাটকে সর্বানম্নে এবং আতিচতন স্তরটিকে 
সকলের উধের্ব কঙ্গনা করেছেন । এই দইয়ের 
মাঝে রয়েছে চেতন স্তর। স্বামী 'ববেকানন্দ 


মনোবিজ্ঞানী বিবেকানন্দ 

ও ফ্য়েডে উভয়েই অবচেতন মন সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে আরো একটি লক্ষণের কথা বলেছেন-- 
অবচেতন মন গ্ছানকালের প্রভাবমুন্ত। স্বামী 
বিবেকানন্দের মতে আঁতচেতন মনকেও চ্থানকাল 
স্পর্শ করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে-- 
অবচেতন ও আতচেতন স্তরে পার্থক্য কোথায়, 
ম্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অজ্ঞান ও জ্ঞানে যে 
তফাং, অবচেতন ও আতচেতন মনের মধ্যেও সেই 
তফাং। (47109165152 501)97-9011504989 
8095, 3০0 1 200 01)6 01009501003 50806 
816 5985801010155৭) 9৫ ৬101) ৪ ৬850 ৫1091910095 
99//০৩12 101)6170--01516106 1১০৮6611800 
181705 0৫ 1000%/19059.৮ ) স্বামীজী বলছেন, 
এই স্তরে আরোহণ করেই মন সত্যকে সরাসাঁর 
প্রত্যক্ষ করতে পারে যা সহজ প্রবৃত্ত এবং 'বচার- 
বুদ্ধির সাহাষেও সম্ভব নয়। (4“-** 1 £065 
09950100 0116 1100119 01 168901) 20 ০01768 
[8০০ 6০ 18০96 10) 8005 11101) 110 1103080 
91 158500 ০81 6৬61 10)0৬.-১--1২818-১088 £ 
4518098১) এই স্তরেই মানবমনের মহত্তর দিকে 
রূপান্তর ঘটে, সে এক পরম বিশালতার বা একত্বের 
স্বাদ পায় । আর অবচেতন স্তরের মধ্যে মানবমন 
হয় নিকৃষ্টাভিমুখী । সেখানে ক্রমেই সে অন্ধকারে 
ণনমাজ্জত হতে থাকে । তাই আঁতচেতন ম্তরকেই 
বলা হয়েছে প্রজ্ঞার স্তর, সমাঁধর স্তর । 

ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং বোঝার সুবিধার জন্য 
ফ্রয়েড মানবমনকে গঠনগত (58০%8091 ) দিক 
থেকে নাট বিভাগে 'িভন্ত করেন। এই সকল 
গবভাগগনীলর 'বাভন্ন কাজ। প্রথমতঃ অদস: বা 
ইদ ([4)। এট সম্পূর্ণই অবচেতন । দ্বিতীয়তঃ 
অহং (88০ )। এটি অংশতঃ সচেতন এবং অংশতঃ 
অবচেতন । এর কাজ বাইরের জগতের সঙ্গে ষোগা- 
যোগ রক্ষা করা ও যাান্ত-বিচার প্রয়োগ করা। 
তৃতীয়তঃ, আঁধশাগ্তা বা বিবেক (98০: ০৫০) 
এটিও অংশতঃ সচেতন এবং অংশতঃ অবচেতন ৷ এঁট 
জীবনে নাত ও আদর্শ যোগায় । 

স্বামী বিবেকানন্দ মনের এই সকল গঠনগত বা 
অবয়ববাদশ (9:00068181 ) এবং দৈশিক রূপ সম্বন্ধে 
গবস্তারত আলোচনা না করলেও 'তাঁন অহংএর 


খ্ 1865 58818158151818 81155880% [65 960 
পতভি878)1.- ভিত (6৬ 
৮0818 ৪ 


উদ্বোধন 


(88০) কার্যকারিতা সম্বম্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন 
যে, মন ( অর্থাৎ অহং) সচেতন পাঁরাঁধর মধ্যে তার 
কাজ চালায় । এবং এই আমিত্ব বা অহং'কছ:টা 
সচেতন স্তরে এবং প্রধানতঃ অবচেতন স্তরে ব্যাপৃত 
রয়েছে । (4105 20170 990 10 100 00091 
9010501005176$5. এবং “71015 47 0 0913 
০0915 105; ৪ 11005 901050$0190555 270 & 
85 817)0811) 01 0110010509100051)655,১ )। 
বস্তুগত আভিজ্ঞতাবাদণী (21111715150) 
বৈজ্ঞাঁনক হিসাবে ফয়েড মনের আঁতচেতন স্তরের 
কথা স্বীকার করেনান। কারণ তাঁর ব্যবহাাঁরক 
বিজ্ঞানাভাত্তক পদ্ধাতর (161100 01 10100111091 
$০12110 ) সাহায্যে এই স্তরে পেশছানো তাঁর পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। কিন্তু ফ্রয়েডের অবচেতন মনের 
বর্ণনায় আমরা [ক একটা আতিচেতন স্তরের আভাস 
পাই না? তান মন এবং অবচেতন মন সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে বলোৌছলেন £ মন মূলতঃ অবচেতন £ 
“119 1761008] 56816 19 11) 105611 01000050100. 
মূলতঃ মনের সব কিছুই ছল অদস বা ইদ-এর 
অন্তর্গত যা নাকি সম্পূর্ণই অবচেতন (40171815119 
6%6111)112 ৬5 [4.৮ ) ; আমাদের সত্তার ম্‌ূলই 
(%০০918 ০ ৮10) হলো এই অবচেতন ইদ; 
বাহজ'গভের সঙ্গে সম্পক্হীন এই ইদ-এর একাঁট 
নিজস্ব প্রত্যক্ষের জগং রয়েছে (“7706 1৫১ %1101 
15 ০01 0 0010 11)9 ০0104] ড/011, 17১ 10১ 
০৬1) ৮4911 ০0? 09199136101) এবং ইদ-এর 
জগতের সবাঁকছুই একটা আঁনাদণ্ট ও আনন্দ- 
বেদনার অনুভাতি ?দয়ে পারচালিত হয়, এবং ই? 
অপ্রাতহত আনন্দ নীঁতিরই অনুগামী 8 “] 
1500811)5 ০611810) 00৪0 961-0091020(10185-- 
০0-81)86511)6110 16611189 2190 (69111)85 ০1 
01595016--00101625016---506110 6৫005 11) 
1176 10 চ11]) 06519০9110 19109. [196 1৫ ০০০৩ 
()9 006018৮16 01985075 01170101. কিন্তু 
ফ্য়েডের মতে এই অবচেতন মনের প্রকৃত সম্ধান 
পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; এই অবচেতন 
ইদ-স্তর অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (15810100011) 9190 
010)0/919% )। ফয়েড তাঁর প্রায়োগিক বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতর সাহায্যে এই স্তরে পেশছাতে পারেনান। 


খ 


৯২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


তাই 'তাঁন আলাদাভাবে এই স্তরের আঁস্তস্থ প্রত্যক্ষ 
করেনান, কিন্তু অনুমান করেছেন। তাই ইদ-স্তরের 
জ্ঞান তাঁর কাছে অনূমানলব্ধ জ্ঞান। কেউ কেউ 
মনে করেন যে, ফ্রয়েডের ইদ-স্তরই একাধারে 
দিবেকানন্দের অবচেতন ও আঁতিচেতন স্তরের সমাহার 
এবং বিবেকানন্দ ফয়েডের ইদ-স্তরকে প্রত্যক্ষ আঁভ- 
জ্রতার মধ্যে নিয়ে এসে তাকে আতিচেতন স্তরে উন্নীত 
করোছলেন ? ফ্য়েডে যাঁদও তাঁর মনঃসমীক্ষার 
কাঠামোর মধ্যে আঁঙচেতন স্তরের জন চ্ছান করে 
দিতে পারেনান, তথাপি কারুর পক্ষে যে এই স্তরের 
প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়- এমন কথাও 
[তিনি বলেনান। তিনি তাঁর 01111580100 817৫ 
1015০111019 গ্রন্থে রোমা রোলা 'লাখত রামকৃষ্ণ ও 
বিবেকানন্দের জীবনী গ্রল্থদ্বয়ে উীল্লাখত এ মহা- 
পুরুষদ্বয়ের সর্বভূতে একত্ব অনুভ্ঁতির (%০16- 
0658 ৬/108 07০ 01)1৬519৩ ) আলোচনাগ্রসঙ্গে 
বলেছেন, এই অনুভ্ীতকে তিন নিজে মানুষের 
মনের প্রাথামক অনুভূতি হিসাবে স্বীকার করতে 
পারেন না। তবে এ্বারা তাঁর এরূপ বলার 
কিছুমান্র আধকার নেই যে, এরূপ আভজ্ঞতা কারুর 
পক্ষেই লাভ করা সন্ভব নয়। তান 'ানীজে এ 
ব্যাপারে 'নাশতভাবে কিছ বলতে অক্ষম। 
(41010) 179) ০৬/০ 95190115096 ] ০০14 10% 
০010%1109 1055611 ০1 01)9 1)117319 17800016০91 
১0০1) চি€1117৮, 916 0013 21৮৩3 1706 10 11801 
(০ 090% (1186 10 0069 11) [750 090010 11) 06161 
[0০০9016.** 1196 19091610105 0 5853 ৬/1)101) 
90914 188৬9 ৫69151৬9 100110105 090 1৩ 5০0111- 
0100. ০0? 11013 1)1090109.” ) স্বামী বিবেকানন্দ 
রাজযোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই আতচেতন স্তরে 
পৌছানোর পন্থা 'নদেশ করেছেন এবং গেই স্তরে 
স্বয়ং অবস্থান করেছেন। সুতরাং এই স্তর তাঁর 
কাছে প্রত্যক্ষ সত্য । এই স্তরের স্বরূপ যে আনন্দময় 
তা তার কাছে সাক্ষাং উপলাব্ধি। ফ্রয়েডও তাঁর 
ইদ-এর আনন্দময়তার কথা বলেছেন। অবশ্য তা 
পার্থব সুখের প্রাত আসীস্তর আভজ্ঞতার ওপরে 
ভাত্ত করে অনুমান করেছেন। ইদ তার নিজের 
সুখ অ-সুখের জগতের মধ্যে ততই দোলায়মান। 
একাঁদকে যেমন সে প্রবাত্তর তাড়নায় সুখানৃভাত 


মাঘ, ১৩৯৬ 


খুজে বেড়ায়। অপর দিকে সে এই প্রবাত্তগত 
( অতএব পার্থব ) স্দখাননভাীতর পাঁরসমান্তি ঘাটয়ে 
[ কারণ এর মধ্যে প্রবাত্বজাত পাঁড়ন (1975107 ) 
বর্তমান ] এক পাঁরানবাত্ততে স্ছিতলাভ করতে চায়। 


কারণ বেদনা পাঁরহার করে অখন্ড আনন্দলাভের .. 


দিকেই তার গাঁতি। ফ্রয়েড এই অবস্থাকে শেব 
পর্যন্ত "নবাণ' অবস্থা বলেছেন । তবে এই বাণ 
অবস্থার ম্বর্প কি? এক অনুভ্যাতহীন অবস্থা, 
না এই স্বামী বিবেকানন্দের আতিচেতন মনের 
আনন্দান্ভূতি? ইদ কফিভাবেই বা তার সুখ- 
অ-সুখের দোলায়মান ও পপড়নমূলক অবস্থার পাঁর- 
নিবৃত্ত ঘটিয়ে নব” অবস্থায় পেশীছায়? এ-সকল 
প্রশ্নের উত্তর মনঃসমীক্ষা মনোঁবিজ্ঞানে এখনো 
অসম্পূর্ণ । হয়তো মনঃসমক্ষার এই অনুসন্ধানের 
কাজে অনুমান ব্যতীত অন্য কোনও অবলম্বন নেই। 
স্বামশ বিবেকানন্দ এখানে প্রত্যক্ষানুভঞীতর কথা 
বলেছেন এবং এই অনুভূতির কাজে তাঁর সহায় হলো 
রাজযোগ । স্বামীজীর কাছে মনোবিজ্ঞান হলো 
আমাদের আতচেতন মানাসক "্তরকে জানার উপায় 
এবং রাজযোগই মনোবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। 
তার মতে রাজযোগের সাহায্যে আমরা মনের আত- 
চেতন স্তরের উপাত্ত (৫81) বা ঘটনাসমূহ সংগ্রহ 
করে এবং তা বিশ্লেষণ করে প্রকৃত অধ্যাত্ম জগতের 
সন্ধান পেতে পার। 

ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমী ক্ষার দ্বারা মনের অবচেতন 
স্তরের উপাত্ত বা ঘটনাসমূহ সংগ্রহ করে ( পরোক্ষ 
ভাবে ) মনকে বোঝার ও জানার রাস্তা সহজ করে 
দিয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা তান কালের প্রভাবে 
মুন্ত অবচেতনের প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে 
পারেনান। অধ্যাত্ম জগৎ তাঁর অনুসম্ধানের বাইরেই 
থেকে গেছে। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর বিজ্ঞানের 
অক্ষমতার কথা বারবার প্রকাশ করেছেন এবং 
ধমের জগতের ( আচার-অনহষ্ঠানসব্ব ধর্ম নয় ) 
অতীন্দুয় চেতনার উৎস অনুসম্ধানের সমস্যাটিকে 
মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্যা থেকে আলাদাভাবে 
দেখার হীঙ্গত দিয়েছেন । (“035 23 ৪ 2৩91) 
095০1,০1০51981 19:০৮1619 এবং “709 01180 
০ 035 161151009 ৪৮105০০ ০৪) ৮৩ ৫৪০৪৫ 
9894 1) 91681 00011069 89 £81 8৪ (15 


মনোঁবজ্ঞানণ বিবেকানন্দ 


1661100 01 1109110115 17017019590659, 51)616 
008 55 50115119106 [0101)61 ০০17100 1(08% 
58৫ 0091 616 1055606 16 15 1895৫ 10 
0199০11,৯ ) 
বিবেকানন্দের রাজযোগাভাত্তক মনোঁবজ্ঞানের 
সাহায্যে আমরা এক অতীন্দ্রয় বদ্তচেতনার স্তরে 
পেশছাতে পাঁর। ফ্রয়েডীয় মানোবজ্ঞানে যে পরম 
সত্তা আমাদের কাছে অজ্ঞত এবং অজ্ঞেয়, বিবেকা- 
নন্দের মনোবজ্ঞানে তা আগাদের প্রত্যক্ষ অনু- 
ভাঁততে ধরা দেয়। এঁদক থেকে বিচার করলে 
গববেকানন্দকে আমরা দাাণ্টীসদ্ধ (61011111081 ) 
মনোবজ্ঞানী বলে আভহত করতে পাঁর। কারণ 
আধ্যাতআক আভজ্ঞতাও (51911108091 ০509115009 ) 
এক ধরনের প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা । 

এখন দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের মনো- 
বিজ্ঞানের সর্বশেষ পাঁরণাত সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে 
একাত্মানুভগরত এবং তার ফলশ্র্ীত ?হসাবে আমরা 
পাই সর্বজীবে প্রেম। তাই বলা চলে প্রকৃত মনো- 
বিজ্ঞানের কাজ হলো আমাদের মনের কাঁলমা দূর 
করে, মনের নানা দ্বন্দ ও বাধাশীবপাত্তর উত্তরণ 
ঘঁটয়ে মনকে 'িশ্বপ্রেমের পথে এাগয়ে নিয়ে যাওয়া । 

আধানক মনঃসমীক্ষা_মনোঁবজ্ঞানের অনেক 
ধ্যানধারণাই স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় 
ফ্লয়েডের সমসামাঁয়ক কালেই প্রাতফলিত হয়োছল। 
ফ্রুয়েড তাঁর মন£সমীক্ষাকে মানাঁসফ রোগ আরোগ্যের 
কাজে প্রয়োগ করেন এবং এর দ্বারা মানবমনের যথার্থ 
প্রকীতি উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হন। বিবেকানন্দ মনো- 
[জ্ঞানকে আত্মোপলাব্ধর সোপান হিসাবে ব্যবহার 
করেন। তাঁর মতে অধ্যাত্ম-জীবনের আলোতেই মানুষ 
সকল রোগ-শোক, ভয়-ভাবনা এবং জরা-মততযুকে 
আঁতিক্রম করতে পারবে । তাই 'তাঁন মনোবিজ্ঞানকে 
'আত্মজ্ঞানের 'বিজ্ঞান' বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান” (591710091 
9০1০৩ ) রূপে উপস্থাঁপত করোছলেন । অপর- 
পক্ষে ক্রয়েডের হাতে মনঃসমীক্ষা হয়ে উঠোঁছল 
নিছকই একটি প্রাকৃত গবজ্ঞান (৪৮11 9০160০5)। 
মনোবজ্ঞানের এই দুই রূপই স্বীকৃত-প্রাকত 
জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, তবে বিবেকানন্দের 
চিন্তাই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কালোতীর্ সেবিষয়ে 


কোন সন্দেহ নেই। 


ছ্ও 


বিবেকানঙ্ছ 
সজনীকাস্ত দাস 


হে বাহু, তোমারে নমস্কার। 

1ছন্ন কাঁথা জীর্ণ চর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক, 
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার। 

হে সূর্য, প্রণাম লহ মোর-- 
1তামিরাবদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে 
ছন্বভিন্ন হোক মায়া-ডোর। 


সন্ধ্যাসী ভ্রমেন একা 'হিমাচল পাদমূলে 

হাতে দণ্ড, মুশ্ডিত মস্তক, 

বিজন পার্বত্য-পথে নাময়া এল "ক ভুলে 
দেহধারী জলন্ত পাবক! 

দোঁখয়া সভয়ে সবে ছাড়িয়া দাঁড়ায় পথ, 

মনে' ভাবে স্বয়ং শগ্কর-- 

ললাটেতে রাজটিকা, নাহিক সারাথ- রথ, 
নাহ সহম্েক অনুচর। 


স্বপন কিম্বা কর্ম দুই ভাবনার মাঝখানে, 

সংশয়-আকুল তাঁর মন, 

এ তারের মহারাজা যেন ও তীরের টানে 

পারয়াছে গোরক বসন। 

হেথা তাঁর কোন্‌ কাজ- ধরার ধূসর ধাঁ, 
তমোময় পাঁঙ্কল সংসার 

*শমশানে শঙ্কর চলে বষাণে নিনাদ তুলি 
হে বাহ্‌, তোমারে নমস্কার । 


সন্ন্যাসী পাঁড়ল জলে মৌল শ্রান্ত ক্লান্ত আঁখি, 
ভারতভূঁমির পানে চায়। 

কে ডাঁকিল, ওরে বংস, কত কাজ আছে বাঁক 
বাছা মোর কোলে ফিরে আয়। 

কাঁদিছে তেত্রিশ কোটি রোগে শোকে নিপণড়নে, 


রন্তমেঘে টেকেছে আকাশ-_ 
ভালবাস ব্‌কে নাও, আলো দাও অন্ধজনে-_ 
সন্ন্যাসী উঠিল 'সন্তবাস। 


ভারতের মাত্তকায় সন্ত পদচিহ্ন রাঁখ 
ললাটে জ্াঁড়য়া দুই কর 

উত্তরে প্রণাম কার, পাশ্চমে ফিরাল আঁখি, 
শিব শিব, শঙ্কর শগকর ॥ 

ভারতের বাণীমূর্তি দাঁড়াইল রূপ ধার 
মার্ত ভারতের সাধনার-_ 

পূর্বাচল বহ্নাশখা পাশচমে ভাসাল তরী-_ 
হে বহি, তোমারে নমস্কার। 


পশ্চিমে বিজয়লক্ষনী কণ্ঠে দিল জয়মালা, 
বিজয়শ ফিরিয়া এল ঘরে, 

কে বাঁসবে সিংহাসনে বক্ষে যার বাঁহুজবালা, 
নগলাকাশ 'শিরে ছনন ধরে! 

দীনতা ভুলাতে দীনজনে 

সংশয়-তামির ছোঁদ ওঠে সম্যাসীর গাঁতি, 
ধায় মন পণ্টবটশবনে ; 


মান্দর করিয়া আলো মহাকালী যেথা জাগে, 
নাচে শ্যামা হদয়-*মশানে- 

ক্ষাধিত জঞঙ্জালপনঞ্জে বাহুর পরশ লাগে, 
আঁধার গগনবক্ষে ধোঁয়াইয়া ধেণয়া ওঠে, 
বহি জাগে তামরবদার-_ 

একটি কমল হতে সহম্র কমল ফোটে-_ 

হে বহি, তোমারে নমস্কার। 


[রচনা ১৩৪০ বঙ্গাক ] 


৪ 


বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি 
রখীন রায় শাস্তি সিংহ 


তুমি বলোছলে, ধর্ম নয় পূজার্চনা, অনাস্থা হেনোছ আজ দুর্জয় পাষাণে 
নেই সে তো মান্দরে, মসাঁজদে' নেই গ্রন্থে, মতে ; ভালোবাসা ফুটে ওঠে পাখিদের গানে। 
জীবে প্রেম, জীবে ভালবাসা 

সেই তো পরম পূজা, সেই তো পরম আশা। 


বলিষ্ঠ ভাষায় তুমি বলোছলে জগতে। দেখেছি মিথ্যার রূপ সত্যের মুখোশে 

শিকাগোর সেই পুণ্য ক্ষণে মোলায়েম 'হংঘ্রতায় জবলে উঠি রোষে। 
শ 

সে ধূপের ছড়ালো সৌরভ-- 

নয় বঙ্গ, নয় এ ভারত, বিবেক-বিহশন হয়ে আনন্দ-উৎসব 

নাখল বিশ্বের সে গো ভোপাল বা আর্মোনয়া সংখ্যাহীন শব! 


সর্বকালে সেই তব পরম গৌরব । 
জাগ্রত বিবেকের মাঝে তুমি আনন্দ আনির্বাণ অনাস্থার মাঝে তবু জবলুক বিবেক 
বিশ্বের বিবেক তুমি সত্যের আলোকে মহান। ঘুচে যাক ঘন বর্ধা_স্তথ্ধ হোক ভেক! 


হে গোপনচারী 
প্রণব ঘোষ 

সকল শব্দের রাজা, কে তুমি নিশ্চ্প ! রচেছে জীবনের 'বাচিত্িত পথ, 
রূপে রূপে ছবি একে যাও হে অরূপ ; দুঃখ ও সুখের নিত্য দুরন্ত দৈরথ ? 
বর্ষা ঘন কৃষ্ণ মেঘে, তাঁড়ত লেখায় অশান্ত স্পার্ধত 'সিম্ধু, অন্তরীক্ষ-নীলে 
কদম্ব পুম্পের শোভা-শিখীর পাখায়। নটরাজ, কে নীলকণ্ঠ ধেয়ানে বাঁসলে ? 
বৈশাখের রূদ্ররূপে, শরতের কাশে, কাল থেকে কালাল্তরে কে বাজাল নাথ, 
হেমন্ত-গোধূলি আর পলাশের মাসে। সুন্দরের বাঁশখানি সন্ধ্যা ও প্রভাত। 
মানুষের চিত্তে চিন্তে কে ধ্যানমগন, সে কি সত্য ঃ_ নাক মিথ্যা, কজ্প-প্রাতিমাটি, 
স্বখেয়ালে, ক্লাঁড়াচ্ছলেঃ চিত্তনিরঞ্জন। আকাশে দৃহাত মেলে, স্পর্শ করে মা, 
নিত্য নব ইচ্ছে দিয়ে আঁকো অপাঁকবঠক, যাকে আম পেতে চাই, সোঁক মিথ্যা, ভূল? 
কল্যাণেরই শতধারে কে গো শতমুখা ? নিত্য সত্য, হৃদয়ে তো আনন্দ অতুল। 


সে প্রেমেরই অঘণে মম লভিবে প্রণাম ; 
নয়নাল্তরালচারী নয়নাভরাম ॥ 


হ্ 


বিবেকানজ্ক্‌ 
একটি লাম অনন্ত প্রেরণ। 
পলাশ মিত্র 


কে আর মনের গভাঁর থেকে ডাক 'দয়ে 
আমাদের শোণিতে তোলে দুরন্ত তুফান, 
কে বলো দুহাতে কাছে বুকে টেনে নিয়ে 
ভালবাসার ঝরনাধারা ঢালে আবরাম। 
কে বল কোমলে-কঠোরে আর 
শোরদপ্তে আনন্দতনয়, 
কম্বকণ্ঠে কে শোনালো 

ঘুমন্ত জাতিকে বরাভয়। 


কার কণ্ঠে শোনা গেল 
মানুষের শান্ত সীমাহীন 

শুধুমান্র মানুষেরই ভাবনায় 

বল কার কাটে রাত্রাদন। 

কে সেই সূর্ষস্নাত, অথবা নিজেই সূর্ 
অসীম অনন্ত এক মহান বিস্ময়, 
কালের শতেক প্রলেপে বল 

কার নাম বিন্দুমাত্র হবে নাকো ক্ষয়। 


অন্ধ তামম্্র রাতে কার নামে 
আশা জাগে মনেঃ 

কালও তো ভেবোছ তাঁকে 
আজও ভাবি কারণে-অকারণে। 


জাগরণী 


তিমি হেঁটে যাচ্ছেন 


তাপস বস্থ 


[তানি হে+টে' যাচ্ছেন 

তিনি হেটে যাচ্ছেন 

ধুলোয় স্বর্ণরেণু ছাঁড়য়ে দিয়ে 
কুস্‌ূমে কসূমে চরণ চিহ্ন একে দিয়ে 
তানি হেটে যাচ্ছেন 


সাদা, কালো, লাল, নীল 
সব মানৃষের মাঝখান 'দয়ে 
দেহময় স্বচ্ছতা নিয়ে 
[তিনি হেটে যাচ্ছেন 


তান হেটে যাচ্ছেন 

জলে স্থলে রণে বনে আরান্রাদনে 
কাঁট হতে অণুকটটে 

প্রাণ হতে প্রাণে__বিশবচরাচরে অক্লান্ত 
তান হেটে যাচ্ছেন 


[তিনি হেটে যাচ্ছেন 
[তিনি হে*টে' যাচ্ছেন 
আমাদের পূর্ণ, শুদ্ধ, সুন্দর করে তুলতে । 


বিজয়কুমার দাস 


ওঠ, উঠে দাঁড়াও । ছুড়ে ফেল 
এই 'বিষন্তা, বুকের বাঁণায় 
বাজাও অমৃতের জাগরণী । 
এই রন্ত আর মৃত্যুর বরদ্ধে 
এক পথ হও একই 'মাছলে। 


জাগ, ঘুম ভাঙাও। ছদড়ে ফেল 
স্থাবর জড়তা, এই কুয়াশায় 
শোনাও জশবনের আগমনী । 
এই যুদ্ধ আর শন্নুর বরুদ্ধে 
এক্‌ পথ হও একই 'মাছিলে। 


জাগরণের দূত এ দুয়ারে দাঁড়রে_- 
এস, আমরা জাগরণের গান গাই। 


হ্ঠ 


প্রবন্ধ 
০০ 


চর 


সমাজাঁচম্তায় স্বামী 'িববেকানন্দ ছিলেন মূলতঃ 
বিপ্লবী । তান শ্দুসমাজের একানষ্ঠ সেবক 
হয়েও এর জাঁতভেদপ্রথার গোঁড়ীম কোনাঁদনই মেনে 
নিতে পারেনান। বণশ্রিমধর্ম এদেশে প্রানকালে 
যে অবজ্থাতেই উদ্ভূত হোক না কেন, এর অনুশাসনে 
নিন বর্ণের মানুষদের দু৫খ-দুদঁশা ক্রমে ক্রমে 
সীমাহীন হয়ে ওঠে ও তারা ক্রমশঃ নিছুতে নামতে 
নামতে দাসছ্থের স্তরে পেশছায় । ভারতীয় জনগণের 
অধঃপাঁতত ও অবহোলিত বিপুল অংশকে স্বামীজী 
দ্র নামে বিশৌষত করোছলেন। তাদের ব্যথা- 
বেদনা স্বাম্জীকে গভীরভাবে 1বচালত করে। 
শুদ্রের আধকার ও আত্মপ্রাতষ্ঠার বাণণী তাঁর বজ্রকণ্ঠে 
বারবার ধ্বানত হয়েছিল । দণ্টান্তস্বরূপ স্বামণজীর 
একটি ডীন্ত এখানে উপস্থাপন করা হলো £ 

“এদের কর্মতংপরতা ও আত্মীনষ্ঠা তোদের 
(উচ্চবর্ণের) অনেকের চেয়ে ঢের বোৌশ। এরা 
নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য 
উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই 
তোদের ওপরে উঠে ধাবে। ."'তোরা এইসব সাহু 
নীচ জাতদের ওপর এতাঁদন অত্যাচার করোঁছিস, এখন 
এরা তার প্রাতশোধ নেবে । আর তোরা “হা চাকার, 
জো চাকার করে করে লোপ পেয়ে যাবি ।:.. 

“এ্রমজীবারা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত 
জোটে না। এদের তোরা “ছোটলোক" ভাবাঁছস, 
আর নিজেদের শশাক্ষত” বলে বড়াই করাছস ? 
**এরা একইভাবে এতাঁদন কাজ করে এসেছে, আর 
বৃদ্ধমান চতুর লোকেরা এদের পারশ্রম ও উপার্জনের 
সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই এরকম হয়েছে । 
কিন্তু এখন আর সেকাল নেই। ইতর জাতিরা 
ক্রমে এ কথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে 
সকলে মিলে দাঁড়য়ে আপনাদের ন্যাধ্যগণ্ডা আদায় 
করতে দ়গ্রাতজ্ঞ । '' এখন হাজার চেষ্টা করলেও 
ভদ্্ু জাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। 
এখন ইতর জাতদের ন্যাধ্য আঁধকার পেতে সাহায্য 
করলেই ভদ্দুজাতদের কল্যাণ ।**" 

“তা নাহলে কিন্তু তোদের কল্যাণ নেই।."' 


স্বামী ধিবেকানম্দ ৪ ভারভীম্ন জনগণ 
জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় 


এই জনসাধারণ যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর 
তোদের অত্যাচার বুঝতে পারবে--তখন তাদের 
ফুকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের 
ভেতর ০1111980102, ( সভ্যতা ) এনে দিয়েছে, তারাই 
তখন সব ভেঙে দেবে ।***৮৯ 

উনিশ শতকে রামমোহনের সময় থেকে হিন্দু- 
সমাজের পুনর্গঠনের সপক্ষে যে চন্তাস্রোত আমাদের 
দেশে বইতে থাকে স্বামী বিবেকানন্দ সেই ধারাকে 
আরো বেগবতী করে তোলেন- প্রথমতঃ, তাঁর 
ব্যন্তত্বের যাদু দিয়ে, 'দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাত্মদর্শনের 
বাস্তব প্রয়োগ করে। নিপখাঁড়ত জনগণের কথা 
আধানক যুগে স্বামীজীর পরে এবং পরে এদেশে 
অনেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু যে অনুভূতির 
তর্ুতা নিয়ে স্বামীজী সমস্যাঁটকে দেখেছেন তার 
কোন তুলনা নেই । “যতাঁদন একাঁট কুকুরও অভুন্ত 
থাকবে, ততাঁদন আমার ধর্ম হবে সেই কুকুরাটর মুখে 
অন্ন তুলে ধরা”-_স্বামীজী বলোছলেন। গৌতম 
বুদ্ধের বা মহাপ্রভু চৈতন্যের হৃদয়বত্তার সঙ্গে 
স্বামীজীর হৃদয়বত্তার তুলনা করা চলে । 

বিবেকানন্দ মনে করতেন, জাতিভেদপ্রথা হলো 
একাঁট 'নছক সামাঁজক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা 
নয়। প্রাচীনকালে এই প্রথা হিন্দুসমাজের বাস্তব 
প্রয়োজনের তাগদেই গঠিত হয়োছিল এবং 'হন্দু- 
সমাজের উদার বক্ষে সকল বর্ণের ত্রাঙ্গণ, ক্ষান্রয়, 
বৈশ্য ও শুদ্রের-_আঁধকার স্বীকৃত হয়োছল। কিন্তু 
পরব কালে পুরোহততন্ব্ের প্রভাবে এর চেহারা 
ও চাঁরন্র পাল্টে যায়, উচ্চবর্ণের প্রভাব বাম্ধ হয় আর 
নিম্নবর্ণের মানুষদের অবস্থা হয় ক্লীতদাসের মতো 
শোচনীয় । অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে নিমজ্জিত 
ও নিপীড়ত শদ্রশ্রেণীকে স্বামীজী চেয়েছিলেন 
মনয্যত্থের পূর্ণ গৌরবে প্রাতশ্ঠিত করতে । সমাজের 
নিগনবর্ণের কোটি কোট মানুষের দখ-দুর্গাতর 
জন্য স্বামীজী প্রধানতঃ দায়ী করোছলেন ব্রাহ্মণ 
পুরোহতশ্রেণী তথা উচ্চবর্ণকে ৷ যারা 'নজেদের 
স্বার্থে ধর্মের য্যান্ত দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 
মানুষকে ক্রীতদাস বা পশুর স্তরে নাঁময়ে রেখেছে । 


৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (৩৬৯), প্‌ঃ ১০৭ 


২৭ 


উদ্যোধন 


স্বামীজী জানতেন যে, 'হম্দুধর্ম আত্মার মাঁহমা 
প্রাচীনকাল থেকেই ঘোষণা করে আসছে । জাত- 
ভেদপ্রথার পেছনে তার কোন সমর্থন নেই । শাস্বের 
বিকৃত ব্যাখ্যা করে স্বাথান্বেষী ব্রাঙ্মণকুল লক্ষ লক্ষ 
প্রীতবেশীকে “অস্পৃশ্যের স্তরে নাময়ে এনে যে 
পাপাচার অনুষ্ঠান করেছে সেই পাপের বিরুদ্ধে, 
সেই ছ*ুতমার্গাঁদের বরুষ্ধে স্বামীজী সর্বশীল্ত নিয়ে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । স্বামীজীর চিন্তাধারায় 
জনগণের স্বার্থকে অবহেলা করা ভারতের “প্রবল 
জাতীয় পাপ” এবং তাই ভারতের “অবনাতর 
অন্যতম কারণ।৮২ শ্্রীরামক্ের দেহত্যাগের পর 
পারব্রাজক সন্যাপীরূপে তিনি আসমদদ্রুহমাচল 
ভারতবর্ষ পাঁরভ্রমণ করলেন, সচক্ষে দেখলেন রূঢ় 
বাস্তবের ভারতবর্ষকে, দেখলেন ভারতীয় জনগণের 
শোচনীয় দারন্য, দুর্দশা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কার 
গবত্তবান ও আঁভজাতদের দ্বারে দ্বারে তান ঘুরলেন 
পাঁতিত মানুষদের উন্নাতির পথ নিধরিণের জন্য, 
পকম্তু তেমন কোন সাড়া পেলেন না। অথচ জন- 
সমাজের এই বিপুল অংশের ভাগ্যোন্নীত না হলে 
জাতর সামাগ্রক উন্নাতি অসম্ভব । যেদরদ য়ে 
জনগণের কথা স্বামীজন প্রায় শতবর্ষ পন্র্ব আলোচনা 
করোছলেন তা চন্তা করলে আজও মনে শিহরণ 
জাগে । জনগণের দ্‌৫খ-দুদরশার একটা উপায় খু'জতেই 
তান আমৌরকায় গিয়ে উপস্থিত হয়োছলেন। 

জাঁতভেদপ্রথার কুফল দূরীকরণের জন্য দ্বামীজী 
কয়েকাঁট বাস্তবাঁভীঁত্তক পরামর্শ 'দয়েছেন । প্রথমতঃ, 
উচ্চশ্রেণীদের একচেটিয়া আধিকার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ 
করতে হবে। জন্মসূত্রে যেকোন ব্যান্ত যে-কোন 
জাতিভুস্ত হতে পারে ; গরবর্ত' কালে কোন ব্যাস্ত 
অন্যদের চেয়ে আঁধক অর্থবান বা জ্ঞানবান হতে পারে। 
কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যান্ত আতারন্ত 
পিছু সুযোগস্ীবধা পাবে । বরং স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন 
ভাষায় বলেছেন যে, যাঁদ সুযোগস্ীবধা 'দিতেই হয় 
তবে তা সমাজের অবহেলিত শ্রেণীকে দেওয়া উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ, িনম্নশ্রেণীর মধ্যে স্বামীজী 
1শক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে চেয়োছলেন ৷ স্বামণজী 
বলছেন ঃ “জনসাধারণকে 'শাক্ষিত করা এবং 
তাহাদগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবনগঠনের পন্থা । 


ই বাণী ও রচনা, ”2ঃ ৪৭২ 


৩ এ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৩৫ 


৯২তম বর্য--১ম সংখ্যা 


আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুশজয়া পান না-- 
্ষতটি কোথায় 2." সমস্ত ত:টর মূল এইখানে যে, 
সাত্যকার জাতি যাহারা কুঁটিরে বাস করে, তাহারা 
তাহাদের ব্যান্তত্ব ও মনয্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে ।." 
তাহাদের লুপ্ত ব্যন্তত্ববোধ আবার 'ফিরাইয়া দিতে 
হইবে । তাহাঁদগকে শিক্ষিত কারতে হইবে ।*৩ শিক্ষা 
বলতে তান নিছক পশীথগত শিক্ষা বলেনাঁন, সস্ 
সার্থক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবমুখী 
শিক্ষা বঝয়োছিলেন | স্বামীজী বলছেন ঃ “আমাদের 
চাই কি জানিস ? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে 
ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ানো ; চাই কাঁরগরী 
শিক্ষা, চাই-যাতে শিল্প (1009890 ) বাড়ে; 
লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে 1৮৪ 
তিনি জানতেন যে, শিক্ষার প্রসার ঘটলে তাদের মধ্যে 
কাঁণ্টি ও সংস্কীতির বিকাশ ঘটবে, তাদের কর্মসংস্থানের 
সুযোগ আসবে, তারা সমাজে প্রাতাষ্ঠত হতে পারবে, 
জাতিভেদপ্রথাও ক্রমে হ্রাস পাবে । এক্ষেত্রে উল্লেখ্য 
জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণের জন্য স্বামীজী নিদ্ন- 
বর্ণদের উপকীত প্রদান করার কথাও বলেছেন এবং 
্বয়ং তা প্রদান করে দস্টান্ত হ্ছাপন করোছলেন । 
সবোঁপার, স্বামীজী সচেতন ছিলেন যে, ভারতে 'ব্রীটশ 
শাসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'বাভল্ন জাতি ও বর্ণের 
মধ্যে সমতা এনে 'দিচ্ছে। রাজনোতিক পরাধীনতা, 
পাশ্চাত্যের উদারনোতিক 'শক্ষার প্রসার, প্রাতিযোগতা- 
মূলক উৎপাদন ব্যবস্থা, শিন্রেপান্নতি, নগরপত্তন ও 
বাঁণাজ্যক বিকাশ জাতিভেদপ্রথাকে ধীরে ধারে আরও 
অর্থহীন করে দেবে-_এই ছিল তাঁর বি*বাস। 

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের ওপরতলার মান.ষদের 
শান্ত ও সততার উপর যথেন্ট আস্থা রাখতে পারেনান। 
তান তাদের মৃত বা মৃতকন্প বলে মনে করতেন । 
বলতেন, তারা হলো দশহাজার বছরের পুরাতন 
মামর মতো । তারা সমাজের বুক থেকে শন্যে 
বিলীন হয়ে যাবার পরই জেগে উঠবে নতুন 
ভারতবর্ষ, যে-ভারতবর্ষের রূপকার হবে সমাজের 
শনম্নবর্ণের মানুষেরা অর্থাত শুদ্ররা। ১৯১৭ 
থ্ীস্টাব্দের রূশ বিপ্লব বা ১৯৪৯ প্রীস্টাব্দের চোনক 
বস্লবেরও বহু পৃবেই স্বামীজী শদদ্রের আনবার্ 
অদ্ভ্যুতখানের হীঙ্গত প্রদান করোছলেন । 


৪ এ, পঃ ৪০৩ 


৮ 


্বামী বিবেকানন্দ, দ্বামী বরহ্মাননদ ও 
কানী কমত্রীওয়ান 


স্বামী বিমলাত্বানন্দ 


তীর্ঘযান্রীদের কাছে একট সুপপারাচত নাম 
কালী কমলাঁওয়ালার ধর্মশালা ও অন্নসত্র । তপোভাঁম 
হিমালয়ের কোলে রয়েছে দুর্গম তীর্থক্ষেত্রগুলি। 
এঁ সব চ্ছানে তীর্থযাত্রীদের- সন্নযাসী ও গ্‌ৃহচ্ছদের-_- 
যাওয়া যেমন দুষ্কর ছিল, তেমাঁন ছিল আশ্রয়ের তীর 
সমস্যা ৷ এইটি সর্বপ্রথম মনে-প্রাণে অনুধাবন করতে 
পেরোছলেন একজন নিঃস্ব সন্ন্যাসী । তাঁরই অনলস 
প্রচেষ্টায় তীর্থস্থানগণীলতে স্থাপপত হয়েছে ধর্মশালা 
ও অন্লসত্রগঁল। এই নিঃস্ব সন্ধ্যাসী হলেন স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দ্ । তবে তিনি “বাবা কালী কমলীওয়ালা? 
নামেই সমাঁধক পাঁরাঁচিত ও প্রাসদ্ধ ৷ 

বাবা কালী কমলীওয়ালার সঙ্গে স্বামী 
গববেকানন্দের একবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল । তান 
গবামী ব্ষানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ পারদদের সঙ্গেও 
দেখা করোছলেন। তাঁর প্রাতান্ঠত ধর্মশালা ও 
আনসন্রগ্ীলকে রামকুফণ সঞ্ঘকে হস্তান্তর করে দেবার 
ইচ্ছাও প্রকাশ করোছলেন। তবে এবিষয়ে স্বামী 
ধিববেকানন্দের প্রামাণিক জীবনণগ্রন্থগীলতে কোন 
উল্লেখ নেই । এমনাঁক অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদদের 
সম্পাক্ত গ্রন্থগুলিতেও কোন বর্ণনা 'লাপবদ্ধ 
হয়ান। কিন্তু বাবা কালী কমলওয়ালার জীবননতে 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত প্রণেতা শ্রীমর জীবন-ভাব্য “শ্রী 
দর্শন" বইতে এ-সম্পরকে সুস্পন্ট উল্লেখ আছে । 
এছাড়া স্বামী নির্লেপানন্দের সংকাঁলত 'গ্বামীজীর 
মতি সগ্য়ন' গ্রন্থেও এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় । 
এবষয়ে কিছ আলোচনা করার চেম্টা করছি । 

বাবা কালী কমলীওয়ালার পবশ্রিমের নাম 'বিসাবা 
ণসংহ। পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার কটনা- 
জালালপুর গ্রামে আঁভজাত বৈশাকুলে তিনি 
১৮৩১ শ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তানি 
ছিলেন 'িিতা-মাতার 'দ্বতীয় পূত্র। পিতার ছিল 
ধমঠাইয়ের দোকান । ছোটবেলায় এই দোকানে কালী 


'বিসাবা ছিলেন বাভন্ন সদগুণের আঁধকারী | সাধু- 
সঙ্গ ও সাধুসেবা ছিল তাঁর অনাতম 'প্রয় কাজ। 
মান্ন ষোল বছর বয়সে বাধ্য হয়ে তাঁকে 'ববাহবন্ধনে 
আবদ্ধ হতে হয়। তিন পতুত্রের জনক হন তানি । ?কল্তু 
সংসারের জালে বৌশাদন তাঁকে থাকতে হয়ান। প্রবল 
বৈরাগ্োর প্রেরণায় বান্রশ বছর বয়সে তান গৃহত্যাগ 
করেন। পৃণ্যধাম কাশীতে গিয়ে সন্ব্যাস-গ্রহণ 
করেন পরমহংস তপোঁনাধ স্বামী শঙকরানন্দের কাছে 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । সন্যাস-গ্রহণের পর বিসাবা নতুন 
নামে ভাঁষত হলেন-দ্বামী বিশদ্ধানন্দ ।৯ 

সন্াস-গ্রহণের পর 'বশুম্ধানন্দকে গহস্থাশ্রমে 
নালপ্তভাবে তিন বংসর আতিবাহত করতে হয় 
তাঁরই গুরুর আদেশে । এরপরে চিরতরে গহস্থাশ্রম 
পারত্যাগ করে গুরুর আশ্রমে থেকে সাধন-ভজন ও 
শাস্তাধ্য়ন করেন 'তাঁন। তারপরেই বোঁরয়ে 
পড়লেন তীর্থ পাঁরক্রমায়। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, 
কেদারবদরী, যমুনোন্রী, গঙ্গো্রী প্রভাত দুগ্গম পথে 
গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী যাত্রীদের অবর্ণনীয় কন্ট প্রতাক্ষ 
করলেন 'নজের চোখে । অরণ্যপূর্ণ শ্বাপদ-সত্কুল 
হৃধীকেশে ঝুপার্ডতে তপস্যারত সাধুরা জীবনধারণ 
করতেন কন্দমূল, জংলী ফল ও বেলপাতা আহার 
করে। এসব দেখে বিশুদ্ধানন্দ বিচালত হলেন। 
সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন তথ-যাত্র'দের সেবা ও আশ্রয়ের 
ব্যবস্থা করার ।২ 

বিশুদ্ধানন্দ নিজ সংকজ্পের কথা ব্যস্ত করলেন 
বহ? ধনী ব্যন্তদের কাছে । অর্থের পারমাণের কথা 
চিন্তা করে সবাই ি।ছয়ে গেলেন। কিন্তু দমবার পান্তর 
নন বশুদ্ধানন্দজী। কলকাতার এক শেঠের অর্থে 
তিনি প্রথম কাজ আরম্ভ করলেন হৃবীকেশে। সময় 
১৮৮৩ খ্রাস্টাব্দ ৷ যাত্রীদেরকে বতরণ করলেন জল, 
ছোলাভাজা ও গুড় । এরপর কলকাতার বহু শেঠ 
এগিয়ে এলেন 'বশদ্ধানন্দকে সাহাধ্য করতে। 
1সংঘানার ধনী দেবী সহায় 'টিবড়েও দান করলেন। 


কমলীওয়ালাজ কাজ করতেন । প্রথম বয়স থেকেই 
৯১ ভারতের সাধক-_-শঙকরনাথ রায়, ৯ম খন্ড ১৩৯২), পঃ ৪৬৬ 
২ এ পৃঃ ৪৬৯ 


উট দ্ানুয়ারি, ১৯৯৭ 


উদ্যোধন 


ছাষীকেশের ভরতমাশ্দর-মোহম্ত রামরতনদাসজী 
বাঁড়য়ে দিলেন সাহায্যের হাত। বশষ্ধান্দজীর 
সঙকজপ বাস্তবে রূপাঁয়ত হলো।৩ ভারতের সব 
তখথণ্ানে গাড় উঠল্গ ধর্মশালা ও অন্নসন্তর ।৪ সাধুরা 
নাশ্চশ্তমনে সাধন-ভজনে ভব দিলেন ৷ তাঁর যাশ্রী- 
দের সুরাহা হলো আশ্রয় ও অন্নের। পরম আনন্দে 
সম্পন্ন হতে থাকল তাঁদের তীর্ঘযাল্রা। 

ম্বামণ গবশৃদ্ধানন্দের পরনে থাকত একট কালো 
কদ্বল। আর একাঁট কালো কদ্বলেই ঘুমোতেন 
[তান। 'তাঁন সর্বদা এই কালো কম্বল ব্যবহার 
করতেন বলেই লোকে তাঁকে ডাকতেন কালী কমলা- 
ওয়ালা বলে। আর এই নামেই সারা ভারতবর্ষে 
িশব্ধানদ্দজশী পাঁরাঁচত হয়ে গেলেন। তারি 
প্রাতষ্ঠানের নামকরণ , হলো. কমলণওয়ালা 
পণায়েং ক্ষেত ।৫ 116 [হল 

পারব্রাজককালে স্বামী 'ববেকানন্দের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার হয়োছল কালী কমলাীওয়ালার । কিন্তু 
কোন- সময়ে ? ১৮%৮ প্রীন্টাব্দে শিষ্য স্বামী সদানদ্দ 
সহ স্বামীজশ কিছুকাল হৃফীকেশে 'ছিলেন। তাঁর 
ইচ্ছা ছিল সেখানে দণর্ঘকাল সাধন-ভজনে অতিবাহিত 
করবেন। স্বামী সদানন্দের কাঠন রোগ ও তাঁর 
ধনজের ম্যাল্পৌরয়ায় ভোগার দরুন স্বামীজী এ 
প্রীস্টাত্দের শেষের দিকে বরাহনগর মঠে ফিরে 
আসেন ।৬ স্বামীজী 'দ্বতীয়বার হৃধীকেশে আসেন 
১৮১০ প্রাস্টাব্দের নভেম্বরে । সঙ্গী ছিলেন তাঁর গর" 
ভাইরা-_স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী 
তুরায়ানম্দ ও স্বামী কৃপানন্দ (বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, 
পরে সন্্যাস-জীবন ত্যাগ করে সংসারাশ্রমে প্রবেশ 
করেন। হীন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন )। এখানে 


5 ভারতের সাধক, পঃ ৪৬৯) 


৯২তম বর্ষ--১ম সংখ্য 


তাঁরা নরত ছিলেন তপস্যায় ৷ স্বামশজী হৃষীঁকেশে 
অন্নসত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে কাল 
কমলীওয়ালার অন্নস্ত্র কিনা বলেনান। কিন্তু সে- 
সময় এঁ অন্রসন্ল ছাড়া অন্য কোন অন্বসম্্ হাযাকেশে 
দিল না। সুতরাং ওট কালী কমলীওয়ালা অন্নস্র 
ইওয়াই স্বাভাবক । সুতরাং এই দু-বারর কোন 
এককালে স্বামীজীর সঙ্গে কালী কমলাওয়ালার 
সাক্ষাংকার হলেও 'দ্বিতীয়বারে হওয়ার সম্ভাবনাই 
বৌশ। কারণ, 'দ্বিতীয়বারে স্বামীজী হাষাঁকেশে 
দীর্ঘকাল ছিলেন । 7সসময় বহু সাধূর সঙ্গে দেখা 
হয়োছল-_-তা তান 'দানাজই বলেছেন ।৭ শ্রীমও 
বলেছেন £ “শোনা যায়, বাবা কালী কমলাওয়ালা 
স্বামীজীকে চিনতে পেরোছলেন । তখনো তান 
আমোঁরকায় যান নাই । হাঁষকেশে ছিলেন ।৮৮ 
শ্রী আরও বালছেন £ “শববেকানন্দ বলতেন 
বাবা কালী কমলীওয়ালার কথা । বলতেন, ঠিক ঠিক 
গনদ্কাম কর্ম এ একাঁট সাধূকে করতে দোখোঁছি 1১৯ 
বলেন £ “ববেকানন্দ হৃধীকেশের কালী কমলা- 
ওয়ালা বাবার গঞ্প করতেন ।”১০ সুতরাং শ্রীমর 
উপরোস্ত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, 
স্বামীজী কালী কমলীওয়ালার কথা তাঁর গুরুভাইদের 
কাছে বলেছিলেন। এবং এও প্রমাণ হয় যে, 
স্বামীজীর সঙ্গে কালী কমলাওয়ালার সাক্ষাৎকার 
হয়েছিল ও পরিচয় ছিল। তা নাহলে তিনি 
পরবতর্শ কালে তাঁর কথা উল্লেখ করতেন না। 
স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন £ 
*১৮৯০ প্রীস্টাব্দে ও তৎপূর্বে হাঁরদ্বার, কনখল, 
হষীঁকেশ প্রভৃতি স্থান আত দুগগম 'ছল।"*" 
হৃষীকেশে কালী কদ্বলীবাবার সন্ত এবং আর একটি 


৪ এদের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় , ঠিকানা £ বাবা কালী কমলণওয়ালা পণ্চায়ে ক্ষেত, ২০৮ মহাত্মা গাম্ধী 
রোড, কালকাতা-৭ । এই প্রাতছ্ঠানের সংখ্যা নিম্নরূপ £ সদাব্রত--৬৫, দাতবা 11কৎসালয়--৬৬, ধর্মশালা--৯০, 


পাঁন-ীপয়াও-- ৭০, মান্দর--৬০, 


কারখানা--১। এই সংখ্যা বাংলা ১৩৯০ সালের । বর্তমানে সংখ্যা গনশচয় আরো বেড়েছে । 
করা হলে প্রবম্ধকারকে বর্তমানের সঠিক সংখ্যা দিতে পারেনান। 
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গোশালা--&, পাঠশালা--২, অনাথ আশ্রম-- ২, আম়র্বেদে কলেজ ও ওবধের 


প্রধান কাধালয়ে যোগাযোগ 


যুগনায়ক ববেকানন্দ-স্বামশ গম্ভগরানন্দ, ৯ম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ, ৯৩৭৩ ), পৃঃ ২৪৬-২৪৯ 


এ, ২৯০-২৯৪ 


১০ এ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পু ৭৩ 


৬ 
৮ শ্রীম দর্শন-_স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ৪র্থ ভাগ € ২য় সংস্করণ, ১৩৮২ ), পৃঃ ১০৬ 
ী 


এ ৪র্থ ভাগ। পড় ৯০৬ 


€ও 


মীথ/১৩১৬ 


কি দুটি সত্র ছিল। দুটি সন্্র স্ময় সময় বম্ধ 
থাঁকিত, শুধু কম্বলীবাবার সন্ই বারোমাস খোলা 
থাকিত।... তান যেমাঁন ত্যাগী তেমাঁন কর্মবীর 
ছিলেন । নরেন্দ্রনাথ হাষীকেশে অবস্থানকালে 
কম্বলীবাবার ভাব বশেষভাবে হাদয়ঙ্গম কাঁরয়াছলেন 
এবং আমোরকা হইতে 'ফারয়া আঁভনন্দনের প্রত্যুত্তরে 
কম্বালবাবার অনেক উল্লেখ কাঁরয়াছিলেন ।”১১ 
স্বামীজী বাবা কালী কমলাীওয়ালার প্রশংসা 
করে বলেছেন £ “সারা ভারতে বাবা কালী কমলী- 
ওয়ালার মতো এমন কর্মযোগী আর দোৌথ নাই। 
দেশের কল্যাণের জন্য এমাঁন ধরনের কর্মী মহাত্মারই 
প্রয়োজন সর্বধিক ৮১২ কালী কমলীওয়ালার 
কর্ম যোগীর রূপাঁচত্র একেছেন শ্ত্রীম £ “চাঁদা করে 
লাখ লাখ টাকা তুললেন। তা দিয়ে উন্তরাখণ্ডের 
সব রাস্তাঘাট করালেন । মাঝে মাঝে ধর্মশালা আর 
সদাব্রত। হাষীকেশে সাধূদের জন্য অন্বসন্র।... 
নিজে জল তুলতেন, আটা ঠাসতেন, রুট সে*কতেন। 
সাধুদের সেই রুটি 'দিচ্ছেন-__নিজেও বাইরে এসে 
সাধুদের সঙ্গে দাঁড়য়ে সেই রুট ভিক্ষা নিচ্ছেন ।৮১৩ 
কালী কমলাওয়ালা তাঁর প্রাতাষ্ঠিত সন্ত্রর ভার 
স্বামীজীকে দিতে চেয়োছলেন। শ্রীম বলে'ছন 
একথা ।১৪ একথা স্বামী 'ানলে'পানন্দের “স্বামণজীর 
স্মৃতি সণয়ন” পুস্তকে টাল্লাখত আছে 1১৫ এই! 
স্মৃতিকথা পূর্বে প্রকাশিত হয়োছল “উদ্বোধন, 
পান্রকায় ৷ কালী কমলাীওয়ালা এসোঁছলেন কলকাতায় 
বড় বাজারে শিউপরসাদ ঝুনঝুনওয়াল।র বাঁড়তে। 
তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন স্বামী ব্রিগ্‌ণাতীতানন্ব। 
কালী কমলনওয়ালা দেখা করবেন স্বামী ব্রহ্ধানন্দ 
ও স্বামী যোগানন্দের সঙ্গে। এ"রা সবাই তখন 


স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বামণ ব্রদ্ধানন্দ ও কালণ কমলাঁওয়ালা 


1ছলেন শ্্রীমা সারদাদেবীর বাগবাজারের ভাড়াবাঁড়তে ॥ 
শ্রীমায়ের এই বাস্ভবনাঁট 'ছিল বাগবাজারে ৩ নব্বর 
সরকার বাঁড় লেনে । স্বামীজী তখন পাশ্চাত্যে । 
কালী কমলাওয়ালা শ্রীমায়ের বাসভবনে এলেন । 
স্বামন ব্রঙ্ধানন্দজী তখন স্নান করাছলেন। স্নান 
করে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। রাজা মহারাজ 
বললেন £ “মৈ আপকা ক্যা সেবা করু*--আপ ক্যা 
পাওয়েঙ্গে, মহারাজ 1৮ কালী কমলীওয়ালার উত্তর £ 
“যো কুছ মিলেগী।৮ ওখানেই শ্রীঠাকুরের প্রসাদ 
পেলেন তান। তাঁকে স্বামীজীর বক্তৃতা পড়ে 
ভাবার্থ শোনালেন স্বামী যোগানন্দ। তারপরেই 
কাল কমলীওয়াল৷ স্বামণ ব্রপ্ধানম্দকে তীর প্রাতাণ্ঠিত 
সব সন্রগুলোর পাঁরচালন-ভার অর্পণ করতে 
চাইলেন। তবে তান কতকগাল শর্ত আরোপ 
করোছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাব বিদেশে স্বামীজীকে 
জানানো হলো । শর্তগনীল জ্বামীজীর পছন্দ হয়নি । 
ফলে আঁধগ্রহণের কাজ আর এগোয়ান ।১৬ 

কোন: সময়ে কাল কমলীওয়ালা গ্বামী ব্ঙ্ধানন্দের 
সঙ্গে কথাবাতাঁ বলতে এসেছিলেন 2 সরকার বাড়ি 
লেনে শ্রীঘা সারদাদেবী সঙ্গীসহ ৬ মাস বাস 
করোছলেন ১৮৯৬ গ্রনস্টাব্দের মে মাস থেকে। 
বরক্ষানদ্দজনী, যোগানম্দজন প্রমূখ দোতলায় থাকতেন । 
তিনতলায় ছিল শ্রীমায়ের বাসস্থান ।১৭ আর কাল 
কমলীওয়ালার দেহত্যাগ হয় কাশীধামে ১৮৯৬ 
খ্রীষ্টাব্দে ।১৯৮ সুতরাং এ থেকে সহজে অনুমিত 
হয় যে, তাঁর নশ্বর দেহ পারত্যাগের আগে ১৮৯৬ 
প্রীন্টাব্দের মে মাসের পর কোন একসময়ে কালী 
কমলীওয়ালার সঙ্গে স্বামী ব্রষ্ষানন্দের সাক্ষাংকার 
হয়োছল । 


১১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজশীর জীবনের ঘটনাবলী-মহেপ্নাথ দত্ত, ২য় খণ্ড. ৫ম মনদ্রপ, ৯৯৮৭) পৃঃ ১২৪ 
এই সত্ে মহেন্দ্রনাথের পরবতর্* মন্তব্য সম্পর্কে ছ্বিমত থাকতে পারে । তাঁন লিখছেন £ “নরেন্দ্নাথের কর্মের ভাব কম্বাল- 


বাবার কার দোখয়া অনেক পাঁরমাণে জাগ্রত লুষ্ট্য়ছিল, ইহা বেশ অনুমান কাঁরতে পারা যায় । 


হৃষশকেশে তাঁর পণড়ার 


সময় উধধ ও 'চাকংসার বিশেষ অসবীবধা হইল্লাছল এবং সাধাঁদগের শরীর অসম্ছ হইলে করুপ দর্গাত হয় এইসকল 
বয় তান পারদর্শন ও হৃদয়ে উপলাব্ধ কাঁরয়া সেবাশ্রম কারবার জন্য এত প্রয়াস কারয়াছেন * (পৃঃ ১২৪) 


১২ ভারতের সাধক, পৃঃ ৪৭০ 
৯১৩ শ্রীম দর্শন, ৪র্থ ভাগ, প:ঃ ১০৫ 


১৪ এ, পুত ১০৬ 


৯৫৬ স্বামীজীর স্মাত সঞুয়ন-__স্বামণ নির্লেপানন্দ ( ২য় মদ্রণ, ১৩৮২), পুঃ ৮৬-৮৭ 
৯৬ উদ্বোধন, ৪২শ বর্য--৬৬ সংখ্যা, আবার ১৩৪৭), পৃঃ ২৯৬-২৯৯ 
৯৭ শ্রীমা সারদাদেবী-_স্বামী গম্ভাীরানন্দ, উদ্বোধন কাবালির, কাঁলকাতা ( ৫ম সং্ক্ণ, ১৩৬১ ), পনঃ ২১৫ 


১৮ ভারতের সাধক, পৃঃ ৪৭০ 


৩৬ 


জানলার, ১৯৯০ 


ধারাবাহিক-সন্ধলদ 


সৎসঙ্গ-রন্্বশী 


৮৪২॥ 


সম্ধলক : স্বামী ধীরেশানন্দ 
স্বামী ব্রক্গপ্রকাশজীর কথা 


6৫) 
প্রারব্ধথ ও পুরুষকার 
এপ্রারব্ধং পষ্যাতি বপ2£"- প্রারব্ধই শরীরকে 
পোষণ করিবে । শরীরাস্থাত প্রারব্ধাধীন। কন্তু 
অজ্ঞানী লোক শরীরকে প্রারব্ধের হাতে সমর্পণ 
না কারয়া সমস্ত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে দেহের 
ভোগ, পোষণ ও রক্ষণাঁদ ব্যাপারে। পরমার্থ 
বিষয়ে পুরুযার্থ প্রয়োগ করা উচিত। যাহাতে 
তত্ৃজ্ঞান লাভ হয় সেজন্য পুরুযার্থ করা উীচত। 
সে কথায় সে বলে ঃ “ভগবানের কৃপা হইলে তবে 
তো তাঁহার দর্শন হইবে ? প্রারব্ধে যেমন আছে 
তেমনই তো হইবে, ইত্যাঁদ।' পরমার্থ ছাঁড়য়া 
দেয় প্রারব্ধের উপর । ঠিক উল্টোটি করে। আর 
দেহের ভোগাদর জন্য খুব পুরুযার্থ করে। 
মুমুক্ষর ঠিক বপরীত। সে দেহের প্রাত 
উদাসীন থাঁকবে। দেহের 'স্থাত, পোষণ, রক্ষণ 
সব প্রারব্ধের হাতে সমর্পণ কারবে আর সর্ব 
পুরদষার্থ প্রয়োগ করিবে তত্বজ্ঞান লাভের উপ- 
যোগ সাধন অনুষ্ঠানের জন্য। তবে তো হইবে। 


(৬) 
পরমাত্মবাসনা 


বশতঃ নহে, 'নামন্তের অভাবেও যে হঠাৎ কাম- 
ক্রোধাঁদ বাঁত্তর উদয় হয় তাহার কারণ বাসনা 
-খঅবশ্যই দুবসিনা। যখন উত্তেজক নিমিত্ত 
সম্মুখে বিদ্যমান থাকতেও কামকোধাঁদ বাত্তর 
উদ্রেক হয় না তখন বুঝিতে হইবে বাসনা 
নির্মল হইয়াছে। 


1বকারহেতো সাতি 'বাক্য়ল্তে 
যেষাং ন চেতাংাস ত এব ধারাঃ। 
সংসঙ্গ, শাস্নীবচারাদর দ্বারা পরমাত্মবাসনা 
বা সংস্কারের জন্ম হয়। ব্যবহারকালেও যখন 
চিত্ত অন্য ব্যাপারে নিমগন তখনও হঠাৎ কাহারও 
আকাঁস্মক কোন কথায় বা অন্য কোন 'ননামত্ত- 
বশতঃ অকস্মাৎ সেই পরমাত্মবাসনা উদ্বুদ্ধ হইয়া 
উঠে এবং পূর্বাপর কোন চার ব্যাঁতরেকেই 
আত্মচিন্তন বা আত্মাকারবাত্ত 'চত্তে জাগ্রত হয়। 
উহার নিমিত্ত হইল পরমাত্মবাসনা। এই বাসনার 
যত বাদ্ধ হইবে ততই কল্যাণ। ততই অশুভ 
বাসনা ক্ষীণ হইতে থাঁকবে। দুর্বাসনা বনষ্ট 
হইলে শুদ্ধচিত্তে তত্ৃজ্ঞানের উদয় হইয়া 
থাকে। ৃ 
6৭) 

মান- শরীর, বিষয়-_বস্ 
যাঁদ ডাকাত কাউকে মারিতে আসে তখন সে 
বলে-“আমায় প্রাণে মারিও না, গলা কেটো না। 
আমার কাপড়চোপড় টাকা পয়সা যা আছে "নিয়ে 
যাও, তাতে আপাঁত্ত নেই, তবু আমায় প্রাণে 
মেরো না।" লোকে বস্ত্র, মান ত্যাগ কাঁরয়া 
শরীরকে বাঁচাইতে চাহে । বিষয় যেন বস্ত্র এবং 
মান শরীর। লোকে বিষয় ত্যাগ সহজেই কাঁরয়া 
থাকে মানের জন্য, মানরূপ শরীরের জন্য। শরীর 
ত্যাগ কি কেউ কাঁরতে চায়? শরীরের মমতা 
ছাড়া কঠিন। তেমাঁন এই মান ত্যাগও আত 
কঠিন। বিষয় ত্যাগ তো আত সহজ। যেন 
শরীরের উপরের বস্ল্রখন্ড ত্যাগ । শরীর অথাৎ 
মান ত্যাগ কে কারতে পারে? 


৩৭ 


নাথ ১৩১৬ 


বিষয় ভোগ হ্যায় মনকে কপড়ে। 

[বিষয়ত্যাগ মন তুচ্ছ দুঃখ অপড়ে [প্রাপ্ত হয়] ॥ 
মান অহে যহ মনকো তন্না [তনু দেহ ]। 
মান হনে [নাশ হইলে] যহ মনহা হম্না 

[ নাশ হয়] ॥ 


6৮) 
গোলামের গোলাম। 

“ মনঃসং্যম সাধুর পক্ষে আত আবশ্যক । মনে 
মনে [বিষয়-ভোগবাসনার সংকল্প হইতে থাকলে 
অন্য সাধন ব্যর্থ। এক রাজা এক সাধ্দর কাছে 
উপদেশ প্রার্থনা কাঁরয়াছিলেন। সাধু বাঁললেন £ 
“তোমার সঙ্গে আম কি কথা বলব £ তুমি তো 
আমার গোলামের গোলাম। রাজা বাঁললেন £ 
“সে কিঃ আমি দেশের রাজা । আপনার 
গোলামের গোলাম কি করে?" সাধু বাঁললেন £ঃ 
“মন আমার গোলাম। কিন্তু তুম বিষয় 
ভোগলালসায় নিরন্তর মনের সংকজ্পদ্বারা 
চালত হয়ে এদক ওঁদক দৌড়াচ্ছছ” তাই 
তুমি হচ্ছ মনের গোলাম। সেই জন্যই বলোছ, 
তুমি আমার গোলামের গোলাম। যতক্ষণ 
গোলামি করবে ততক্ষণ কোন উপদেশই তোমার 
হৃদয়ে প্রবেশ করবে না।' 


6৯) 
ঘটে আকাশ [কি ভরা যায় 2 

মনে কর একটি ঘটে বাল বা অন্য কিছু ভার্ত 
রাহয়াছে। এখন তুমি চাঁহতেছ ঘটাটকে আকাশ 
পূর্ণ কাঁরতে। এখন কি করিবে £ বাঁলগ্াল বা 
অন্য 'জানস ফোঁলয়া দিলেই দৌখতে পাইবে যে, 
ঘটে আকাশ পূর্ণ হইয়া রাঁহয়াছে। তুমি কি 
ঘটে আকাশ ভারলে? তা নহে। কেবল অন্য 
জিনিসগ্যাল স্রাইয়া দিলে মান্র। আকাশ পূর্ব 
হইতেই সেখানে রাঁহয়াছে, সেটাই তুমি জানিতে 
পাঁরলে। 

তেমান সুখস্বর্প আত্মা পূর্ব হইতেই 
তোমাতে রহিয়াছেন। তুমি সুখস্বরূপ। তার 
উপর অজ্ঞানাদ আবরণ রাঁহয়াছে। তোমার 


৩৩ 


কর্তব্য এই আবরণগীল সরাইয়া দেওয়া। 
সেগুলি সারয়া গেলেই সুখস্বরূপ আত্মা প্রকট 
হইবেন। তাই সন্ত রাঁহয়াছে ঃ 

সদ্ধং তু অতান্নবর্তকত্বাং। 

শাস্ত কেবল 'অতৎ অর্থাৎ অনাত্মবস্তু বা 
আবরণগুলি নিবৃত্ত করিয়া দেয় মান্ত্র। বস্তু তো 
প্রীসম্ধই রাঁহয়াছে। অতএব শাস্তের উপযোগ- 
ও [সিদ্ধ হয়, যাঁদও বস্তুর সাঁহত শাস্মের কোন 
সম্বন্ধ নাই। 


(১০) 
জবস্থভা ও সখদঃখ 
স্বস্বরূপে স্থিত থাকাই সুখ, স্বরুূপাঁবচ্যাতই 
দুঃখ । মানূষ যখন ভাল থাকে তখন কেন ভাল 
আছ' বা কেন সুখে আছ' এই প্রশ্ন কেহ করে 
না। কিন্তু যাঁদ বলে 'বড় দুঃখে আছ", তখন 
লোকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করে। যেটা 
স্বাভাবিক অবস্থা সৌবষয়ে লোকের প্রশ্ন হয় 
না। আঁগ্ন উষ্ণ। তাহা কেন উষ্ণ, এ প্রশ্ন কাহারও 
মনে জাগে না। জল শীতল, কেন শীতল 
সোবষয়েও প্রশ্ন হয় না। যাঁদ উল্টাট হয় তবে 
লোকে জিজ্ঞাসা করে দি করিয়া এরূপ হইল । 
সেইরূপ সুখে থাকাই জীবের স্বভাব। কারণ 
সুখ তাহার স্বরূপ । তাই সুখে থাঁকলে বা 
স্বরূপে থাকিলে কোন প্রশ্ন হয় না। দুঃখ 
অর্থাৎ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইলেই প্রশ্ন হয়-_ 
'কেন এরূপ হইল" ইত্যাঁদ। 
সৃতরাং সুখই জীবের স্বরূপ । 
স্ব-স্থতাই সুখ । অ-স্বস্থতাই দুঃখ । 


(১১) 

মহায়া ও ক্ষদদ্রাতআা 
মহাত্বা কে ? মহান হইতেছেন পরমাত্বা। 'যাঁন 
পরমাত্মাকে নিজের স্বরূপ বাঁলয়া জানিয়াছেন 
তানই মহাত্বা_অক্ষুদ্রবুদ্ধ।_আর যান 
পারাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্ু, তুচ্ছ'অনাত্বা দেহ ও জাগাঁতক 
পদার্থে আত্মা ও আত্মীয় বুদ্ধি করেন, তিনিই 
ক্ষুদ্রাা বা দরাত্মা। [ ক্রমশঃ] 


জানয্লারি, ১৯৯০ 


অগচগ্বের হিসাব 
আশাপুর্ণ৷ দেবী 


দেশে রাজ্যে সর্বদাই উন্নয়নের অনেক শপথ, 
জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের পাঁরকজ্পনা 
'নয়ে অনেক ঢাকঢোল পেটাঁপাট এবং সাঁঠক 
1শল্পোন্নয়নের বহনীবধ প্রকজ্পের চিন্তা-ভাবনা । 
কিন্তু একাট ব্যাপার কি লক্ষণীয় নয় 2 'মানুষ 
হিসেবে আমাদের 'মান' ব্রমশঃই নেমে যাচ্ছে! 
ঠাকুর যাকে বলতেন “মান হঃশ/। অর্থাৎ আপন 
'আত্মমযদা” সম্পর্কে হশ। যে হতুশটি 
থাকলেই তবে মানুষকে “মানুষ পদবাচ্য 
করে। অস্বীকার করা যাবে না সেই 
“হঃশশট অর্থৎ সেই চেতনাটি আমাদের সমাজ- 
জীবনের চার থেকে ক্রমশঃই যেন লুপ্ত হতে 
বসছে। মানূষ ক্রমেই যেন শুধুই “লোক' হয়ে 
যাচ্ছে। ঠাকুরের ভাষায়, যারা লোক না পোক। 


দেশে রাজ্যে সর্বদাই উন্লয়নের অনেক শপথ, 


মহদবাণশ কি এই প্রজল্মের কাছে পেপছে দিতে 
পারছে কেউ ? 

অবশ্য দেশের একাংশে নীরবে নিভৃতে কিছু 
কাজ' হয়ে চলেছে। তা না চললে, জগতের ভার- 
সাম্য থাকে না। তবে আধকাংশ নিয়েই তো 
কথা! আজকে নেতৃত্ব দেবার তেমন 'আবিভবি' 
ঘটছে কই 2? আজকের দেশনেতা রাস্ট্রনেতা বা 
সমাজনেতা সকলেই যেন একাঁট অন্ধচক্রের পাকে 
পাক খেয়ে চলেছেন। তাঁদের কাজের পাঁরণাম 
সম্পর্কে চিন্তার পাঁরচয় দেখা যায় না। চিন্তা 
কেবল আপন “পদোন্নয়ন' । 

রাষ্ট্রনেতাদের তাই মানুষ" নামক বম্তুটাল্স 
দরকারই হয় না (বরং বোধহয় যেটা তাঁদের পক্ষে 
অসাবিধাকরই)। তাঁরা শুধু 'লোক পেলেই 


জাতশয় জীবনের মান উন্নয়নের পারকজ্পনা নিয়ে 


অনেক ঢাকচোল পেটাপিটি এবং সঠিক শিল্পোম্নয়নের বহ7যাৰধ প্রকজ্পের চিন্তা-ভাবনা । কিন্তু একাঁট 
ব্যাপার কি লক্ষপায় নয় ? 'মানূঘ' হিসেবে আমাদের মান ক্রমশঃই নেমে মাচ্ছে! 

একদা জ্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশমাতার শৃঙ্খলম্যান্তর যুদ্ধে অনেক তর্‌প সে-ঘ,দ্ষেক্র 
আগদনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন। হীতহাসে আগুনের অক্ষরেই তাদের নাম লেখা আছে। তারও 
আগে উনাবংশ শতাব্দীতে যাঁরা 'নবজাগরণ "এর আলোকাঁশখা হাতে নিয়ে এসে একটা নতুন ষ;গ 
সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁদের মধ্যেও বহু; তর্‌ণ ঘ;বক “কুসংস্কারমুক্ত'র আন্দোলনে দ্বাক্ষর রেখে 


গেছেন। 


এই পোক দের 'নয়েই আজকের পোকায় খাওয়া 
সমাজজীবন। আজকের সমাজে সত্যকার একাঁট 
“াঁরন্র' বড় দুলভ ! আদর্শবাদী উন্নতমানের মহৎ 
একখানি চরিত্র যা একদা চোখে পড়ত এবং 
এখনো 'বরণীয় আর স্মরণীয়ের 

তালিকায় যাঁদের নাম, তেমন চাঁরন্র আজকাল আর 
সহজে দেখতে পাওয়া যায় কি? আজকের 
বাংলার প্রজন্মকে দেখলে কি মনে হয় এদেশ 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, 
স্বামী বিবেকানন্দের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা 
সাক্মদাদেধীয় দেশ ১ সেইসব মহৎ আদর্শ 


সন্তুষ্ট। যোটর নাম সংখ্যা । যোৌঁটর থেকে 
প্রাপ্তি হচ্ছে একটি ভোট। তা মহৎ অথবা 
'মহামহোপাধ্যায়ের-ও তো একটাই ভোট এবং 
'বুদ্ধু-গদাইয়ের'-ও একটাই ভোট। তবে আর 
'মহা'দের জন্যে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি ? 

এখন তো আবার আঠারো বছর মান্রই ভোটা- 
কার! কাজেই সংখ্যার ভাঁলকা অনেক 
পাঁরপন্স্ট। 

অবশ্য সোঁট অন্যাধ্য নয়। আঠারো বছর 
বয়সাট কিছু কম নয়। একদা স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সময় দেশমাতার শঞ্খলমূন্তর যুদ্ধে 
অনেক আঠারো বছরের (তার থেকে কমও) তলণ 


৩৪ 


মাঘ, ১৯৩৯৬ 


সে-যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপয়ে পড়ে প্রাণ ?দয়েছেন। 
ইতিহাসে আগুনের অক্ষরেই তাদের নাম লেখা 
আছে। তারও আগে উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা 
'নবজাগরণ'-এর আলোকাঁশখা হাতে নিয়ে এসে 
একটা নতুন যৃগ স্াঁন্ট করে গেছেন, তাঁদের 
মধ্যেও তো অনেক নিতান্ত তরুণ যুবকও 
'কুসংসকারম্ীন্তর আন্দোলনে স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন। কালের 'বচারে হয়তো বলা হতে পারে 
“সব সময়ই যে তাঁরা অদ্রান্ত ছিলেন তা নয়। 
তবু ভ্রান্ত-অভ্রান্ত যাই হোক যুবশান্তর একটি 
প্রবল প্রকাশ দেখা 'গয়োছিল তাঁদের সেই দুর্বার 
গতির মধ্যে। 

সমাজজীবনে সর্বসাধারণের মধ্যেও তখনো 
'ধর্ম শব্দাট ছিল ভয়ঙ্কর মূল্যবান (যোঁট এযুগে 
আর নেই)। তাই ধর্মের নতুন করে মূল্যায়নের 
চেম্টাও হয়োছল জোরালোভাবে। এই দুই 


সমাজজীবনে সব্সাধারণের মধ্যেও তখনো ধম” 


আর নেই)। তাই ধর্মের নতুন করে মূল্যায়নের চেষ্টাও 


অপচয়ের হিসাব 


আদর্শবাদ নিয়ে কিছু 'কছদ সম্ঘ সাঁমাত 
ইত্যাদি গড়ে তোলেন, যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন- 
উদ্দেশ্য থাকে 'নাম করা'। অথবা বলতে কুম্ঠা 
এলেও বলতে বাধ্য হতে হয়, 'মহৎ কর্মের ধ্জার 
আড়ালে কিছু ফায়দা লোটা! বর্তমানে সমগ্র- 
ভাবে ফুবসমাজের মধ্যে কোন প্রাণের জোয়ার 
আসার চিহমান্র নেই। 

এষুগ ধর্ম নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। 
কুসংস্কারম্যান্তর প্রেরণাও নেই। আজকের সমাজ 
শুভ আদর্শহীন। রাজনীতি যুবসমাজকে কোন 
মানাসক আশ্রয় দিতে পারছে না! আজকের 
দিনের পাইয়ে দেওয়া রাজনীতি আর গাঁদ- 
রক্ষার চেষ্টার রাজনীতি, শুধু সমগ্র জাতটাকে 
লোভী আর নশীতিজ্ঞানহশন করে তুলছে। 
শুভ চেতনার আশ্রয় কোথায়? দেশের 


যুবশন্তি যেন বাঁসমুড়র মতো 'মইয়ে যেতে 


শব্দাট ছিল ভয়ঙ্কর ম্‌ল্যবান (যেটি এয,গে 
হয়েছিল জোরালোভাবে। এই দুই 


অধ্যায়েই বাঙালশর জীবনে “যুবশাস্ত' যেন একাঁট '্র;বজ্যোতি'র মতো স্মরণের অমৃতলোকে দশপ্য- 
মান, যে “জ্যোতি'র কেন্দ্রভূত প্রতশক জ্বামী বিবেকানন্দ, যান দেশে দেশে কালে কালে চির- 
কালশন যযবশান্তর আদরশস্বরপ । কোন কালে কোন পরিপ্রেক্ষিতেই য্যবসমাজের কাছে জ্বামজশ 


নিরদোশত আদর্শ অব্যবহার্য হয়ে যাবার নয়। 


অধ্যায়েই বাঙালীর জীবনে 'যবশীন্ত' যেন একাঁট 
ধ্ুবজ্যোতির মতো স্মরণের অমৃতলোকে 
দীপ্যমান, যে “জ্যোতি'র কেন্দ্রীভূত প্রতীক 
[চরকালীন যুবশান্তর আদর্শস্বরূপ। কোন কালে 
কোন পাঁরপ্রোক্ষতেই যুবসমাজের কাছে স্বামীজী 
নিদেোশিত আদর্শ অব্যবহার্য হয়ে যাবার নয়। 
কিন্তু হতাশার সঙ্গেই লক্ষণীয়-_এই প্রজন্মের 
যুবসমাজের মধ্যে নেই তেমন কোন জ্যোতির্ময় 
শান্তর প্রেরণা । 'বিচ্ছিম্বভাবে কিছ িছহ প্রচেষ্টা 
দেখা যে যায় না তা নয়, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছ; 
মানুষ তো থাকবেই জগৎ-সংসারে। তবে সাঁর্বক- 
ভাবে কিছ গড়ে তোলার মতো পাঁরবেশ তাঁদের 
নেই। উপাদানও আশাপ্রদ নয়। তাছাড়া সব- 
কিছুর মধ্যেই তো আবার এখন ভেজাল ঢুকে 
পড়ে। এমন অনেক উদ্যোগণীজন এক একাঁট মহৎ 


৩৫ 


বসেছে। তাই এই প্রজন্মের যুবশান্তর 
কাছে সমাজের কোন প্রত্যাশা নেই। এদের 
খানিকটা অংশের শান্ত বিনিয়োগ হচ্ছে কোন 
দলীয় নেতাদের কবলিত হয়ে অন্ধভাবে তাঁদের 
অনুসরণ করে চলায়, আর িছুটা অংশ দেখছে 
একটা অশুভশীন্তর দ্বারা চাঁলত হতে পারলে 
বেশ খাঁনকটা ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়, 
যথেচ্ছাচারের 'রাইট' জন্মে যায়। অতএব সেই 
অশুভকে' জাঁবনে গ্রহণ করে এরা সমাজে 
আতঙ্কস্াম্ট করার পথ বেছে 'নিয়েছে। বললে 
ভুল হবে না-যুবশীন্তর এমন 'নদার্ণ অপচয় 
ঘটে চলেছে দেশ স্বাধশন হবার পর থেকেই। 
অনেক সাধনা আর সংগ্রামের পর স্বাধীনতা যখন 
এসে গেল, নেতারা ভাবলেন, 'আর কি'। আর 
তো কোন কাজ রইল না! এখন শুধু 'গুছিয়ে 
বসা"। সেই গুছিয়ে বসার জন্যে দেশের যুবশন্তির 


জানুয়ার, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


আর প্রয়োজন কি? তেখন প্রয়োজন পাকা 
মাথার)। অতএব-যেন "যুদ্ধ তো 'মটে গেছে 
সেনারা এবার শাবরে গিয়ে গা গড়াও।' 
অথচ সেই মহালগ্নেই 'এদের দরকার 'ছিল 
সবচেয়ে বৌশ! এদেরই প্রকৃত পথে পাঁরচাঁলিত 
করতে পারলে এরা দেশ গড়ে তুলতে পারত! 
জাতীয়জীবনে এনে দিতে পারত নতুন জোয়ার ! 
তা হলো না। এদের কেউ কাজে লাগাল না। 
এরা অনুভব করল না, এখন এদেশ আমাদের ।, 
তাই দেশকে ভালবাসতেও িখল না। একটি বৃহৎ 
অপচয়ের পরাকান্ঠাস্বর্প এরা ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে 
যেন বানের জলে ভেসে বৌঁড়য়ে কোথায় হাঁরয়ে 
গেল! হারয়ে গেল তাদের একাঁট অখণ্ড 
মানাসকতা 1 

তাই আজকের যুবসমাজের এই খণ্ড ছিন্ন-রৃপ। 
তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ অংশাঁট হচ্ছে 
একান্ত আত্মকৌন্দ্রক। এদের ধ্যানজ্ঞান সাধনা 
সংগ্রাম কেবলমাত্র আপন “কেরিয়ার” গড়ে তোলায় । 
এরা “দেশ' 'জাতি' 'সমাজ'_কারো নয়। এমন 
কি আপন পাঁরবারেরও নয়। সাবালক হয়ে ওঠা 
মাই এবং "নিজের জন্যে নিজে !' এদের লক্ষ্যমাত্রা 
হচ্ছে কৃতী হয়ে উঠতে পারলেই দেশত্যাগ করে 
1বদেশে পাঁড়। যেখানে-বরয়েছে অশেষ সুখ- 
সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আর তথাকাঁথত গোঁরব। তখন 
আর নিজের দেশটাকে বসবাসের যোগ্য বলে 
মনেই হয় না তাদের। অনায়াসে আপন দেশ 
সমাজ সব ছেড়ে, এককথায় ?শকড় ছিড়ে, অন্যনত 
রোশিত হতে যেতে এরা 'বন্দুমান্র "দ্বিধা 
করে না। 

সন্ধান নিয়ে মাথা ঘামায় না! এরা চকচকে 
বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে, কিন্তু এরা কারুর নয়। 
দেবে কেউ, কেউ হয়তো তাও নয়। গবদেশে 
'নাগারকত্ব' গ্রহণ করে সে পাঁরচয়ও মুছে 
ফেলে ক্লমশঃ তার সন্তান-সন্তাঁতদের একাটি 
জগাখিচাঁড়' জাতিতে পাঁরণত করবে। 
'মানুষ' অবশ্যই কোন একাঁট জায়গায় খাট 
গেড়ে বসে থাকবার জীব নয়, চিরকালই সে 


৬ 


৯২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


দেশ ছেড়ে বৌরয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে গিয়ে পেশছেছে-_পাঁথবীকে 
জানতে চিনতে । যাযাবর শ্রেণীরা হয়তো যেখানে 
সাবধে পেয়েছে সেখানে রয়ে 'গিয়েছে। কিল্তু 
জ্তানে-কর্মে ীতিহ্যে সমৃদ্ধ কোন সভ্যজাতি 'কি 
আপন পারচয় হারাতে চেয়েছে কখনো? 
সভ্যতার প্রথম পাঠই তো আপন নেশন 
সম্পর্কে সচেতন থাকা । 'দেশকে' ভালবাসবার 
শিক্ষাই তো জীবনের পরম মৃূলধন। 
তখন সেই দেশকে গুঁছয়ে তুলে জগং সমক্ষে 
উচ্চাসনে তুলে ধরবার চেস্টা হলো না। চেষ্টা যা 
হলো তা বাহরঙ্গের উন্নাতর লক্ষ্যে। হলো কল- 
কারখানা, হলো যন্মমূখী 'শি্পপ্রাতিন্ঠান গড়ে 
তুলে দেশ ছেয়ে ফেলার চেস্টা। ক্রমশঃ মহাকাশ 
জয়ের চেম্টাও হলো-যেন লাফ মেরে অন্য সব 
দেশ-এর সঙ্গে সমান হবার চেষ্টা এঁদকে 
পায়ের তলার মাঁট আলগা হয়ে যাচ্ছে। দারদ্য 
আশক্ষা 'নরক্ষরতা সীমাহীন কুসংস্কার আর 
আলস্য কর্মীবমুখতা, এসব রয়েই গেল। 
উন্নত দেশগুঁল বোঁড়য়ে এসে, নেতারা 
িন্ত বৃহ জনগণ গরুরগাঁড়র যুগেই রয়ে 
গেল। তাদের জন্যে রোগে ব্যাধতে ওষুধ 
ডান্তারও অবশ্য প্রয়োজনীয়ের কোঠায় পেছাল 
না। অথচ বাহরঙ্গের দাপটে তাঁলয়ে যেতে বসল 
বোধ, নীতিবোধ আর মানাঁবকতাবোধের ভাবধারা । 
একথা বলা হচ্ছে না যে, আগে সবাই মহৎ 
পছল, আদর্শবাদশ ছল তবে একথা স্বীকার্ষ 
যে, আজ দেশে অক্ষম অযোগ্যের সংখ্যাই বোশ। 
এখন না বলে পারা যাবে না, দেশ স্বাধীন হবার 
আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ 
নতিবোধ আর আদর্শ সম্বন্ধে একটি সমীহ 
শ্রদ্ধা ছিল। আজ আর সে শ্রদ্ধা সমীহ দেখতে 
পাওয়া ধায় না। নৌতিকতার মান এতো নেমে 


মাঘ, ১৩৯৬ 


যেতে বসেছে যে, আজ কেউ কাউকে যথার্থভাবে 
[বিশ্বাস করতে পারে না কে যে কোন্‌ মুহূর্তে 
'লোভের শিকার হয়ে বসবে তার নিশ্চয়তা 
নেই। লোভ আর দুনাীত সমাজের রন্ধে রল্ধে 
শিরায় শিরায়। শুধু ব্যা্তগত জীবনকে পুম্টকরে 
সারসত্য। ন্যায় অন্যায় যে-কোন পথে ব্যন্তি- 
জাতটা। তার মধ্যেকার চারন্র বলে যে একটা 
শন্ত কাঠামো থাকার দরকার ছিল তা আর কারো 
মনে থাকছে না। এখন সকলেই ধরে নিয়েছে, 
দেশে যাঁদ উন্নয়নমূলক কিছু গড়ে তোলার 
চেষ্টা হয়, সেই বাবদ বরাদ্দের ?িসংহভাগাঁট 
যাবে কমচারীদের পকেটে । কাজেই কাজ হবে 
সিকি পারমাণে কিনা সন্দেহ। এ একেবারে 
অবধারিত সত্য। 

যেসব “সভ্য দেশের দেখাদোঁখ আমরা রাজ্যে 
আকাশছোঁয়া বাঁড়, 'স্টোডয়াম” পাতাল রেল' 


মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ 


অপচয়ের হিসাব 


চেতনার পাঁথকৃৎ। 'বাঙালশ আজ যা ভাবছে, সারা- 
ভারত পরাদন তা ভাবে, এটাই ছিল চলাঁত কথা। 
একদা সারা ভারতে বাঙাল ডাকদরবাবু' এবং 
বাঙালী মাস্টারবাব'র শ্রদ্ধা সম্মান ছিল দেবতা- 
তুল্য। সেকথা এখন কিংবদন্তী । সেই শ্রদ্ধার 
আসন আজ খুইয়ে বসেছে বাঙালী । বাঙালী 
আজ সবক্ষেত্রেই 'পাছয়ে পড়া, পিছনের সারতে 
বসা! বিশেষ করে 'ডান্তার' আর "মাস্টার এই 
দুটি শ্রেণীই আজ সবণ্চয়ে সমালোচিত। এদের 
আধকাংশহই আজ আর্ক লাভের-লোভের 
শিকার হয়ে পরমার্থক লাভটুকুকে আর 
হিসেবের খাতায় রাখছেন না। অবশা একথাও 
বলাছ, ব্যাতরম আছেই। তবে সামাগ্রকভাবে 
দেখলে মনে হয় বাঙাল ক্রমশঃই হৃদয়-সম্পদে 
দেউলে হয়ে যাচ্ছে। 

সদ্য পাশকরা তরুণ ডান্তারও আজ গ্রামে 
যেতে নারাজ। 'চাঁকৎসা-বদ্যাঁট যে কেবলমান্র 
অর্থোপাজনের জন্য নয়, এর জন্যে থাকে একাঁট 


রাজ্যাটই বোধহয় সবচেয়ে অভাগা । এখানেই ঘেন 


জাতটা ক্রমশঃ সবদক থেকে পিছিয়ে চলেছে । বাঙালশর যে সাংস্কৃতিক জশবনের একটি [বিশেষ 


এীতহ্যপূর্ণ গৌরব ছিল, তাও যেতে বসেছে। 
ভারতের সব্বীবধ চিন্তা-চেতনার পাঁথকৃৎ। 


গড়ে তোলার জন্য এই গাঁরব দেশের হাজার 
হাজার কোট টাকা বায় করে জৌলুস বাড়াবার 
চেম্টায় যত্রবান, সেইসব দেশ ক ভাবতে পারে 
শিশুর খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কারবার চালানো 
যায়! ভেজাল চালানো যায় জীবনদায়ী ওষুধে! 
নজর অজন্্র-সকলেরই জানা। বলাটা অরণ্যে 
রোদন মান্র! 

মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই পাঁশ্চমবঙ্গ 
রাজ্যাটই বোধহয় সবচেয়ে অভাগা । এখানেই যেন 
জাতটা ক্মশঃ সবাঁদক থেকে 'পাছয়ে চলেছে। 
বাঙালীর যে সাংস্কাতিক জীবনের একাঁট বিশেষ 
এীতহ্যপূর্ণ গৌরব ছিল, তাও যেতে বসেছে। 
বাঙাল আজ আর মোটেই সর্বভারতের সমীহের 
পান্ন নয়, যেন অবজ্ঞার পান্। অথচ পরাধীন দেশে 
বাঙালীই ছিল অখন্ড ভারতের সর্বাবধ 'চিন্তা- 


৩৭ 


অথচ পরাধশন দেশে বাঙালীই' ছিল অখণ্ড 


দায়দ্ধতা। সেবামূলক কাজ একাঁট ধর্ম? 
সে-শিক্ষা কোথায়? বাঙালী যে আজও জগং- 
সমক্ষে একট জায়গা নিয়ে দাঁড়য়ে আছে, 
সে শুধু তার অতীত গৌরবের সম্বল নিয়ে। 
তার বড়মুখ করে বলবার এইটুকু আছে, আমাদের 
রবীন্দ্রনাথ আছেন! আমাদের ববেকানন্দ 
আছেন, আমাদের জ্যোতিময় জ্যোতিঃ 
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী আছেন । 
[িশবসভায় বাঙালীর এই একাটি পরম পরিচয়। 
ন্তু আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে, এই 
প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে মন হতাশায় ভরে যায় 
নাকি? মনে হয় না কি, আমাদের যে এরা 
আছেন তা কি আজকের এরা অনুভব করে? 
করার মতো বোধ বাদ্ধি আছে? 
স্বাধীনোত্তর দেশে চাঁজ্লশ-বিয়াঁজ্লশ বছর- 


জানুয়ারি, ১৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


কালে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্যে কোন 
নতুন চেতনা এনে দিতে পাঁরান, 'দতে 
পারান বৃহত্তর কোন 'মূল্যবোধ', দিতে পাঁরাঁন 
জাতীয়তার পাঠ। অথচ কুসংস্কার দূরীকরণের 
নামে তাদের কাছ থেকে কেড়ে গনয়েছি চির- 
কালীন মল্যবোধগ্ীল, বহু কুসংস্কারের জালে 
আচ্ছন্ন থেকেও যা 'ছিল শিকড়ের মধ্যে ওতপ্রোত- 
ভাবে। সেই শিকড়ের রসই ভারতবর্ষকে বহু 
দুর্দশার মধ্যেও টিশীকয়ে রেখে এসেছে। কিন্তু 
এখন যেন কুসংস্কারের জাল ছিপ্ড়ুতে সেই 
1শকড়েই কুঠার পড়ছে। অথচ সাত্যই ক এই 
প্রজন্মের মঙ্জাগত কুসংস্কারসমূহ দূর হয়েছে ? 
হলে তার নমুনা কোথায় ? 

আমরা তো দেখতে পাঁচ্ছ_দেশে ব্রমশঃই 
জ্যোতিষী, রত্র-পাথর তন্দমন্ম ভেলাক অলোৌি- 
কের ধবজাধারী বাবাদের ভন্ত-সংখ্যা বেড়েই 
চলেছে। আর এই ভড়ে তরুণ-তরুণীর সংখ্যাই 
বেশি, তথাকাঁথত শিক্ষিতের সংখ্যাই বোশ, বোশ 
তথাকাথত আলোকপ্রাগ্তদের সংখ্যাই । 
কুসংস্কারের কমাঁতি মান্র নেই। গনজের চক্ষে 
দেখা, একাঁট ীবদেশী 'ডগ্রীধারণী বদৃষী মাহলা 
তাঁর 'শশু-সন্তানকে খাওয়ানোর সময় কারো 
সামনে খাওয়ান না 'নজর লেগে যাবার ভয়ে। 
এতো একটিমাত্র নজির, উঠতে বসতে কুসংস্কা- 
রের বন্ধন মজ্জায় মঙ্জায়। “সন্তোষীমা'র 
পুজোর দন গরু খুজে বোঁড়য়ে বিপর্যস্ত তরুণ 
যুবককে বলতে শোনা গেছে, রা 
রাস্তার গরুগুলো যে কোথায় উড়ে যায় ৮ . -আর 
সেই বিশেষ দিনে হঠাৎ খাদ্যে কর 
লেগে যাওয়ায় প্রায় হাহাকার করতে দেখা গেছে 
ওই 'দাব্য আধাঁনক শাক্ষিত তর্‌ণ-তরুণীকে ! 
কে বলতে পারে ক্রমশঃ এই আত আধ্যানক 
ছেলেমেয়েদের মধ্যেই ব্লমশঃ আরো কত পুজোর 
প্রবণতা দেখা যাবে কিনা! 

মানসিক ওদার্য, মানবিক গ্‌ণাবলস' এসবের 
গিন্ন কোথায় এদের মধো 2 এই প্রজল্ম দেশের 
জন্যে সমাজের জন্যে কোন প্রীতশ্রাত নিয়ে 
আসতে পারেনি । কারণ স্বাধীন দেশের নেতারা 
তাদের সামনে কোন আদর্শ তুলে ধরতে পারেননি । 


৩৮ 


৯২তম বর্ষ _১ম সংখ্যা 


ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে চরিন্রগঠনের 
জন্য কোন বিশেষ পাঠক্রম নেই। আছে শুধু 
পাথর বোঝা । | 

তাই আবরত অপচয়ের 1হসেবটাই চোখের 
সামনে ভেসে উঠতে চায়। আর এই প্রশ্নই মনে 
জাগে, দেশের মানুষের 'মান' যাঁদ ক্রমশঃই নেমে 
যেতে থাকে (ওপরতলা থেকে 'নচের তলা), 
তাহলে কোন্‌ উন্নয়ন চেম্টা দেশকে জাঁবনীশান্ত 
জোগাতে পারবে ? অবশ্যই কিছু শুভবুদ্ধি- 
সম্পন্ন মানূষ থাকেনই, এবং তাঁদের আবরাম 
চেম্টা থাকে সমাজের অবক্ষয়কে রোধ করবার, 
মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের চেতনা আনবার, 
কল্তু সে চেষ্টা প্রায় প্রবল বন্যার মূখে বালির 
বশধের মতোই। 

তবে হ্যাঁ, এই প্রজন্ম খুব নিভরক! “পাপ- 
পুণ্যের ভয়'টা তো কবেই “সেকেলে' বলে বাতিল 
হয়ে গেছে। আইনের ভয়টা ছিল, তা গক জান 
কোন্‌ মন্তে এখন সে ভয়টাও দৃরীভূত। দোষ 
করল শাঁস্ত পেতে হয়, অপরাধ করলে জেলে 
যেতে হয়, খুন করলে ফাঁসি হয়ঃ এসবে আর 
ণব*বাস নয় কেউ। আর সবচেয়ে যে বড় ভয়টা 
মানুষকে বাঁগয়ে রাখতো, সেই মস্তভয় 'লোক- 
গনন্দে'র ভয়টাও এখনকার এরা নস্যাৎ করে 
ফেলেছে । পাছে লোকে ছু বলে' এ 'ানয়ে আর 
কেউ মাথা ঘামায় না। লোকভয়' 'রাজভয় 
ধিমভিয়' কোন ভয়কেই আর এযুগ মনে রাখতে 
সক্ষম নয়। অতএব' বলতেই হবে, সবাই বেশ 
নিভাঁক হায় গেছে। 

কিন্তু এই নিভাঁকতাই কি কাম্য ? 

দেশের প্রাতাঁট মানুষেরই যে “দেশ” সম্পর্কে 
একট দায়বদ্ধতা থাকে, এ চেতনা কে এনে দেবে 2 
একটা দেশকে বা জাতিকে রক্ষা করতে প্রধান 
শর্ত যে 'সবত্মিক সততা" এ বোধ কে এনে দেবে 2 

ভারতবর্ষের িরন্তন ভাগ্যধারার নিয়ম 
অনূসারে সহসাই এমন একাঁট আশ্চর্য আবিভণব 
ঘটবে কি, যে-আঁবর্ভাব আজকের এই শ্রদ্ধা 
হীন সততাহশীন 'িষ্ঠাহখন যুগটাকে ডাক দিয়ে 
বলে উঠবে, “তোরা মানুষ হ” যে ডাক দেশটা 
তার একটা' যুগের অপচয়ের ক্ষাতি কাটিয়ে উঠে 


শল্ত ভূমিতে দাঁড়াতে পারবে ? 


মাম্মাবতী অদ্বৈত আশ্রম 


বিশ্বনাথ ভড় 


স্বামী [ববেকাশন্দের অনুপ্রেরণায় ১৮৯৯ 
খু৭স্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষদেবের জন্মাতাথ ৯৯ 
মার্চ তাঁর দুই ইংরেজ শিষ্য ও গশব্যার উদ্যোগে 
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রাতীন্ঠত হয়। 
স্বামজীর সেই শিষ্যদ্বয় হলেন ক্যাপ্টেন জে. 
এইচ. সৌভয়ার ও শ্রীমতী গস. ই. সৌভয়ার। 
স্বামীজী যখন ১৮৯৬ খ্ীস্টাব্দে সুইজার- 
ল্যান্ডের আল্পস অণুলে বেড়াঁচ্ছিলেন তখনই 
তাঁর মনে মায়াবতীর পাঁরকল্পনা জেগে ওঠে। 
তান ক্যাপ্টেন সৌঁভয়ারকে €তাঁন তখন 
স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসেছেন এবং আল- 
মোড়ায় অবস্থান করছেন) 'লিখোছলেন--তিনাঁট 
1বষয় মনে রেখে তান যেন স্থান 'নর্বাচন 
করেন। সেই 'তনাঁট 'িষয় হলো £ (১) স্থানাটির 
উচ্চতা হবে সমুদ্রতল থেকে ৬০০০--৭০০০ 
ফুটের মধ্যে । (২) স্থানটি হবে গভীর অরণ্য- 
পারবোম্টিত। (৩) হিমালয়ের বরফাচ্ছাঁদত 
শৃঙ্গগ্ালর দৃশ্য যেন সেখান থেকে দেখা যায়। 

এখন যেখানে মায়াবতী আশ্রম সেই জায়গাটর 
মাঁলক ছিলেন 'মস্টার ম্যাগ্রেকার নামে এক 
ইংরেজ ভদ্রলোক । তাঁর চা-বাগান ছিল। তান 
সমস্ত সম্পাত্তাট দশ হাজার টাকায় সৌভয়ার- 
দদ্পাতর কাছে শক্ত করেন। স্বামীজী যে 
1তনাঁট বিষয় সম্পর্কে লক্ষ্য রেখে স্থান 'নর্বাচন 
করতে বলোছিলেন, তাঁরা দেখলেন এস্থানাট তার 
উপয্ুস্ত। আশ্রমাট হিমালয়ের নির্জন বনভূমি 
অঞ্চলে অবাস্থিত। সেখান থেকে চির তুষারাবৃত 
শৃঙ্গগ্ীল দেখা যায়। স্থানমাহাত্ম্যই অনেক 
সময় মানবমনে আত্মসংষম ও গভনর অন্তর্মঁখ- 
নতার ভাব স্বাভাঁবকভাবেই জাগয়ে তোলে। 
যে বনের মধ্যে এই আশ্রম প্রাতিজ্ঠিত, 
সেখানে কোন গাছ' কাটা হয় না। এখানে আছে 
দেবদার্‌, পাইন, ওক, রডোডেল্ড্রন ও আরো 
নানারকমের গাছ । সমূদ্রতলদেশ থেকে এর 
উচ্চতা প্রায় ৬৪০০ ফুট। উত্তর দিকে বিরাজ 
কল্সছে হিমালয়ের তুঘারাব্তি সুউচ্চ শৃঙ্গরাঁজ 


৩৯ 


(যার 1বস্তীতি ২১০ মাইল এবং মায়াবতা থেকে 
সরাসাঁর ?হসাব ধরলে দুরত্ব হবে ৭০ মাইল)। 
আশ্রম থেকে দর্শনীয় শৃঙ্গের মধ্যস্থলে আছে 
নন্দাদেবী যা ভারতে অবাস্থত হমালয়ের 
দ্বিতাঁয় উচ্চতম শৃঙ্গ । স্বামীজী আশ্রমাটকে 
ঠিক একাঁট তীর্থস্থান বা মান্দরে পাঁরণত করতে 
চাননি। তাঁর পাঁরকল্পনা অনুসারে প্রধানতঃ এট 
অদ্বৈত বেদান্ত' সম্পর্কে মনন ও অনংধ্যানের 
একটি বিশেষ কেন্দ্র। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম 
এই শাখাকেন্দ্রাট রামকুষ্-বেদান্ত সাঁহত্যের 
ইংরেজী প্রকাশনার একটি প্রধান কেন্দ্র। 'প্রবৃদ্ধ 
ভারত' নামে ধর্ম-দর্শন ও সংস্কাতি সম্পাকতি 
উচ্চমানের একাঁট ইংরেজী মাঁসক পান্রকা 
মায়াবতী থেকে স্বামীজীর সময় থেকেই 
প্রকাশিত হয়ে আসছে। 

আশ্রমের অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে আছে 
মায়াবতৰঁ দাতব্য চিকিংসালয়। সেখানে আছে 
রোগীদের জন্য পণচশাঁট শয্যা । ভারতের উত্তর 
সীমান্তের পার্বত্য অণ্চলের 'বাভন্ন গ্রামের দারদ্র 
মানুষের প্রয়োজনে এই হাসপাতালাঁটি গড়ে 
উঠেছে। এখানে একাঁটি আতাঁথশালাও আছে, 
যেখানে অধ্যাত্মাপপাসুরা স্বল্পকালের জন্য 
অবস্থান করতে পারেন। শ্রীরামকষের ভাবাদর্শে 
অনুরাগীদের জন্যই এই আঁতাঁথশালা। এট 
সাধারণ পর্যটন-কেন্দ্র নয়। 

দুটি পথ আছে মায়াবতীতে যাবার_একাটি 
দিল্লী থেকে এবং অন্যটি লখনো থেকে। 

আমার মায়াবতী দর্শনের সৌভাগ্য হয়োছিল 
বছর কয়েক আগে-১৯৮৩ খস্টাব্দের ২০ 
থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর। আমার এক বন্ধৃ-কন্যা, 
যিনি দিল্লীর এক মাহলা পাঁলটেকনিকে 
অধ্যাপনা করেন, আমাকে জানালেন ষে, 
১৯৮০-তে তিনি তাঁর কলেজের 'তিন সহকর্মীর 
সঙ্চে মায়াবতণ ঘুরে এসেছেন। অপূর্ব জায়গা । 
তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী আম মঠাধ্যক্ষের 
কাছে চিঠি লিখে আমাদেয় যাত্রায় সমস্ত বাষস্থা 


উদ্বোধন 


কার। আমরা দলে ছিলাম সবশুদ্ধ নয়জন। 
১৯৮৩-র ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় 
আমরা দিল্লী থেকে উত্তরপ্রদেশের আল্তঃ- 
প্রাদোশক বাস-টারামনাস থেকে সরকার বাসে 
যাত্রা করলাম। আমাদের জনপ্রাত বাসভাড়া 
লাগল ৪৫ টাকা করে। পরাদন বেলা দশটার 
সময় বাস আমাদের টউনকপুর পেশছে 'দিল। 
[দল্লী থেকে টনকপুরের দুরত্ব ৩৮৯ কিলো- 
মিটার। টনকপুর থেকে লোহাঘাট দেরত্ব ৮৫ 
[িলোমটার) যেতে আমাদের উঠতে হলো 
পাহাড়ী রাস্তায় চলার উপযোগন ছোট একাঁট 
বাসে। প্রায় বেলা চারটের সময় আমরা লোহাঘাট 
গিয়ে পেপছালাম। রাস্তায় ধৰস নামায় লোহাঘাট 
পেশছাতে আমাদের প্রায় তন ঘণ্টা বিলম্ব হয়ে 
[গয়েছিল। লোহাঘাট থেকে মায়াবতাঁ বাস যায় 
না, পায়ে হেটে গেলে দূরত্ব ডাকলো!মটার, জীপ 
বা মানবাসে গেলে দূরত্ব ৯ 'কলোমটার। 
সময়মতো লোহাঘাটে পেশছালে আশ্রমের ভন্ত ধন 
সিংএর মিনিবাস আমাদের মায়াবতী পেখছে 
দেবে- মঠাধ্যক্ষ মহারাজ আমাদের জানয়োছলেন। 
কিন্তু আমরা দোৌরতে পেপছানোয় ধন 1সং-এর 
'মানবাসাট আমরা ধরতে পাঁরান। কারণ 
সেোঁটি তখন অন্য কাজে পাঠানো হয়ে গিয়েছে। 
যাইহোক, লোহাঘাটে ধন 'সিং-এর যে পাঠাগার 
আছে তার দোতলার একটি ঘরে আমাদের বিশ্রাম 
নিতে তান বললেন। হাতমূখ ধুয়ে, চা ও জল- 
খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ 'বশ্রাম করে আমরা হাঁটতে 
শুর্‌ করলাম। বাষ্ট হয়ে ?গয়েছিল বলে প্রথম 
দেড় কিলোমিটার পথ বেশ খারাপ ছিল। বাঁক 
রাস্তাটুকু ভালই। সন্ধ্যে সাতটার পর যখন 
চাঁরাদক অন্ধকার হয়ে গেল, আমরা তখন ঘন 
বনের ধার "দয়ে যাঁচ্ছলাম ; সাঁত্যকথা বলতে ?ক, 
আম মনে মনে আশঙ্কা করাঁছলাম যাঁদ কোন 
জন্তু-জানোয়ার বেরোয়-তাহলে কি হবে! 
সাবধানতা অবলম্বনের জন্য আমি হাতে রেখে- 
গছলাম বড় একটি লাঁঠ। যাইহোক, দেখতে 
পেলাম আমাদের বিপরীত দিক থেকে দট বড় 


৯২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


আলো এগিয়ে আসছে । শেষ পর্যন্ত দেখা গেল,, 
আশ্রমের ম্যানেজার-মহারাজ এবং দুজন সহকারী 
আমাদের সাহায্যের জন্য এঁগয়ে এসেছেন। 
আতাঁথভবনের* দুটি তলায় চারাঁট ঘর 
আমাদের জন্য সংরাক্ষিত 'ছিল। সেখানে বিছানা, 
কম্বল, গরমজলের ব্যবস্থাও রয়েছে। তাড়াতাঁড় 
করে হাতমুখ ধুয়ে আমরা আশ্রমের প্রধান 
বাঁড়টিতে গেলাম রাতের আহারের জন্য। 
মঠাধ্যক্ষ মহারাজ, চারজন সাধ এবং আমরা 
সকলেই একসঙ্গে খেতে বসলাম। 

পরের দিন সকালে উঠে দোঁখ খুব উজ্জ্বল 
আবহাওয়।। আতাথশালার দোতলা থেকে উত্তরে 
[হমালয়ের ?শখরশ্রেণী দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে 
গেলাম। বাঁদক থেকে কেদারনাথ (২২,৭৭০ 
ফুট), চোখাম্বা (২৩,৪০০ ফুট); নীলকণ্ঠ 
(২১,৬০০ ফু) ; নন্দাঘুন্ট (২১,৭০০ ফুট); 
শন্রশল (২৩,১০০ ফুট); নন্দাদেবব (২৬, 
৬৪৫ ফট), নন্দাকোটি (২২,৫১০ ফুট) এবং 
পণ্চুন্নী (২২,৬৫০ ফুট) 

আমরা সকলে প্রাতরাশের জন্য আশ্রমে গেলাম 
সকাল ৭-৪৫& 'মাঁনটে। এরপর আমরা দেখলাম 
আশ্রমের প্রধান বাঁড় 'প্রবৃদ্ধ-ভারত'-এর 
সম্পাদকীয় কার্যলিয় ও তার সংলগ্ন পাঠকক্ষ, 
ডাকঘর এবং তার সঙ্গে ফুলবাগান ও ব্যাড- 
শমন্টন খেলার মাঠ। চারাদকের অপরুপ 
প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেই আমাদের বোশরভাগ সময় 
কেটে যেত। পাঁরবেশের গানজনতা উপভোগ 
করতাম এবং হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙা- 
সমূহের মহানরূপ অবলোকন করতাম । আমাদের 
দ্বপ্রাহরিক আহারের আয়োজন দুপুর বারো- 
টায়। ইতিমধ্যে আমরা আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসা- 
লয়াট দেখে নয়োছ। সেখানে স্থানীয় দাঁরিদ্ু 
লোকদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাঁহার্বভাগীয় 
চাকৎসার ব্যবস্থা আছে সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে। 
১৯০০ খ্াস্টাব্দে প্রথম যখন এই চিকিৎসালয়াট 
গড়ে ওঠে তখন এর আয়োজন ছিল খুবই 
সামান্য । সেই সামান্য প্রচেষ্টা থেকে আজ বড় 


* এটি পুরনো আতাঁথতবন । গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ নতুন একাঁট আঁতাঁথভবনের দ্বারোজ্ঘাটন করেন মঠ ও 


মিশনের বত'মান পাধারণ সম্পাদক মহারাজ । 
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একটি হাসপাতালে এটি রূপান্তাঁরত হয়েছে। 
প্রয়োজনের তাগিদে যেমন অনেক কিছু গড়ে ওতে, 
এখানেও তেমাঁন স্বাভাবক সেবার প্রয়োজনেই 
এটি গড়ে উঠেছে এবং ক্রমে ব্যাপকতর রূপ 
ণনয়েছে। এটি এখন এই অণুলের সবচেয়ে 
জনাপ্রয় হাসপাতাল । স্থানীয় লোকেরা বপদে- 
আপদে এই হাসপাতালের সহায়তাকে ভগ্গবান- 
প্রদত্ত সহায়তা বলেই মনে করে। দর-দঃরান্ত 
থেকে রোগীরা এখানে দেখাতে আসে কেউ বা 
ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা ড্বীলতে। আত্মীয়স্বজনের 
1পঠে চড়েও অনেকে আসে। 

আশ্রীমকরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত 'বাভন্ন 
কাজে ব্যস্ত থাকেন। সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে 
'কাজই হলো পূজা" স্বামী 'ববেকানন্দ প্রদার্শত 
এই নীতিই তাঁরা জীবনে অনুসরণ করেন। 
আশ্রমের প্রধান বাঁড়ীট দোতলা । এক- 
ইত্যাঁদ। দোতলায় সাধুদের আবাসস্থল । রাত্রে 
খাওয়ার পর আশ্রমে একটি পাঠের আসর বসে। 
সাধ্‌-ব্রহ্মচারঁদের সঙ্গে আতাঁথ ভন্তরাও তাতে 
যোগ দেন। যে কাঁদন 'ছলাম প্রাতাঁদন রান্রে 
খাওয়ার পর আমরা সেখানে সমবেত হতাম 
শাস্ত পাঠ শোনার জন্য। পাঁরবেশটি খুবই পাঁবন্র 
বলে মনে হতো। তাছাড়া এটি হলো সেই স্থান 
যেখানে স্বয়ং স্বামনজী অবস্থান করেছেন। 

মায়াবতী আশ্রমের চৌহাদ্দর মধ্যে ধরমগড় 
হলো সবচেয়ে উচু পাহাড়, যেখান থেকে তুষার- 
ঢাকা শৃঙ্গগুলিকে সবচেয়ে ভালভাবে দেখা 
যায়। স্বামঈজী একাদন ওখানে উঠচ্োছলেন এবং 
সেই দৃশ্য দেখে খাঁশ হয়ে বলোছলেন যে, 
ওখানে তিনি একটি তপস্যাস্থল গড়ে তুলবেন ; 
সেই নিভৃত ও 'নর্জন স্থানে বসে যাতে সাধু 
ও ভন্তরা সহজে ধ্যানমগন হতে পারেন। 

কয়েকজন আশ্রীমকের একান্ত ইচ্ছানুসারে 
স্বামীজীর জাঁবিতকালেই একসময় এখানে 
একাঁট ঠাকুরঘর' গড়ে তোলা হয়। সেখানে ছিল 
শ্রীরামকৃফদেবের একটি ছাঁব। মায়াবতীতে থাকার 
সময় একাঁদন স্বামীজী দেখলেন এ ঘরে ফুল, 
ধূপ-্ধানা ও অন্যান্য উপচার সাজিয়ে রশীতমত 


! ৪৯ 


মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম 


পূজা হয়। স্বামীজীর আভিপ্রেত ছিল, এট 
হবে একান্তভাবে অদ্বৈত সাধনার কেন্দ্র। তাই 
সোঁদন সন্ধেবেলা সবাই যখন অগ্নকুণ্ডের 
(6176-017০০) পাশে এসে সমবেত হয়েছে, তান 
সেখানে দুঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, অদ্বৈত 
আশ্রমে ঠাকুরপৃজা 'নাষদ্ধ। অদ্বৈত আশ্রমে 
নরাকার অদ্বৈত বেদান্ত সাধনা করতে হবে, 
ধ্যান ও সাধনার ওপরেই এখানে গুরুত্ব দিতে 
হবে, শাস্তপান্ঠ করতে হবে। অদ্বৈতের স্থানে 
দ্বৈতভাব নিয়ে আসা সঙ্গত নয়। বলা বাহুল্য, 
স্বামীজীর এই কথার পর সৌঁদন থেকে সাধু- 
ব্রন্মচারীদের সেই শ্াকুরঘরাঁট বন্ধ হয়ে যায়। 
সেই সময় থেকে আজও এখানে শুধুমান্র 
অদ্বৈতের সাধনাই চলে আসছে । স্বামীজীর 
সোঁদনের সেই স্‌স্পন্ট নির্দেশের পরেও কিন্তু 
তার যথার্থতা সম্পর্কে কারও-কারও সন্দেহ 
ছল । তাঁদের মধ্যে একজন ফ্বোমী গিবমলানন্দ-_ 
স্বামীজীরা শষ্য) পরে শ্রীমা সারদাদেবীকে সমস্ত 
ঘটনা জানিয়ে তার মতামত জানতে চাইলেন। 
শ্রীমা তাঁর উত্তরে স্বামীজীর গসদ্ধান্তের প্রাত 
পূর্ণ সমর্থন আছে জানয়ে লিখলেন সেই 
আঁবস্মরণীয় পত্র ৪ 
শ্রীগুরবে নমঃ 
জয়রামবাটশ 
১৩০৯/১৫ই ভাদ্র 


নিরাপদেষু 


পরমশুভাশীবদাীবশেষ- 
বাবাজ বন, একখান পনর পাইয়া জ্ঞাত আছি ।.*. 
আমাদের গুর; যান তান তো অদ্বৈত। 
তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও 
অদ্বৈতবাদী। আমি জোর কাঁরয়া বলতে পার, 
তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী |... 
আশীর্বাঁদকা 
তোমাদের মাতা 
“মায়াবতী”  নামটির উৎপাত সম্ভবতঃ 
'মাঈ পঠ' মোয়ের পাঠ £ মায়ের স্থান) 
কথাট' থেকে । স্থানীয় লোকেরা জায়গা- 
টিকে একাঁট অত্যন্ত পাঁবন্ন স্থান হসেবে 
দেখত। এখনো আশ্রমের একটি জায়গায় তারা 


জান,য়ারি, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


আসে ফুল, ধৃপ* ফল ইত্যাঁদ 'নিয়ে। স্থানাটির 
নাম “মায়াবতা, দেওয়া হয় এখানে আশ্রম প্রাতি- 
ঠার পর। অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম প্রোসডেন্ট 
স্বামী স্বরুপানন্দ ও মিসেস সৌভয়ারের দ্বারাই 
আশ্রমের প্রাথামক উন্নাতর সূচনা । কিন্তু সমৃদ্ধির 
সূত্রপাত আশ্রমের দ্বিতীয় প্রোসডেন্ট স্বামী 
বরজানন্দের সময়ে। অবশ্য তাঁরও প্রধান সহায় 
1ছলেন 'মসেস সোৌভয়ার। ক্যাপটেন সৌভয়ারের 
মৃত্যু হয় ১৯০০ খ্ডাস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর । 
তাঁর ইচ্ছানুসারে নদীর তরে সম্পূর্ণ 'হন্দু 
পদ্ধতি অনুসারে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন হয়। এই 
স্থানে কোন স্মারকচিহ বা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ 
তশর অন্ত্যোম্টক্রয়ার স্থানাট আমরা পাঁরদর্শন 
করেছি। এছাড়া মাদার সোভয়ারের বাংলো, 
খামার বাঁড় ও বাগান দেখলাম। আশ্রমে 
নানাধরনের ফলের গাছ আছে। বিশেষ বিশেষ 
উপলক্ষে এই বাংলো বাঁড়াঁটি আঁতাঁথশালা রূপেও 
ব্যবহার করা হয়। আশ্রমের গোশালাটও সুন্দর । 
সেখানে কয়েকাঁট দুগ্ধবতণ গাভ প্রচুর দুধ দেয়। 
সেই দুধ আশ্রীমক ও আঁতাথদের জন্য ব্যয়িত 
হয়। আতীরিন্ত দুধ লোহাঘাট বাজারে 'বারুও করা 
হয়। একটি বড় সবাঁজবাগানও আছে, সেখানে 
নানাবধ ফল ও শাক-সবাঁজ হয়। 

আমরা 'দিনের অনেকটা সময় কাটাতাম 
প্রবদ্ধভারত ভবনের পাঠকক্ষে। সেখানে 
পৃথিবীর 'বাভন্র প্রান্ত থেকে নানাধরনের পর্র- 
পান্রকা আসে। অবশ্য আশ্রমের গ্রন্থাগারও বেশ 
সমদ্ধ, সেখানে কয়েক হাজার বই আছে। 
শ্রীরামকৃ্দেবের সাক্ষাৎ পার্ধদদের ছাঁব সেখানে 
টাঙানো আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মায়া- 
বতশতে এসেছেন। আশ্রমের আঁদপর্বে অনেক কষ্ট 
স্বীকার করে মায়াবতাঁতে গিয়োছলেন কয়েকজন 
বাশম্ট ব্যান্তও। সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র বস, 
আনন্দমোহন বসু, সপ্পারবারে চিত্তরঞ্জন দাশ, 
ভার্জীনয়া 'বিশবাবদ্যালয়ের অধ্যাপক এলিয়ট 
ক্লাক$ মিস ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা, 
ভগিনশ ক্রিস্টিন, সরলা দেবী চৌধুরানী এবং 
শিঞ্পশ নন্দলাল বসু তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 


৯২তম বর্ষ _১ম সংখা 


জগদীশচন্দ্র ওখানে একাধিক বার এসেছেন 
এবং যে রাস্তায় উন হাঁটা-চলা করতেন, আজও 
তাকে বলা হয় 'বোসের রাস্তা'। এই স্থানাট 
আবার ভাঁগনশ 'িনবোৌদতারও খুব প্রিয় 'ছিল। 

সরলা দেবী চৌধুরান যখন এই আশ্রমে আসেন 
তখন প্রথম প্রোসডেন্ট স্বামী স্বরৃপানন্দ 
জীবিত 'ছলেন। তাঁর স্মাতিকথা 'জীবনের 
ঝরাপাতা' গ্রন্থে তান আশ্রম সম্পর্কে নিজের 
মতামত 'লাঁপবদ্ধ করে গেছেন। তান িলখে- 
ছেনঃ “আমি গিয়েছিলাম 'হমালয়ের উপর 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রাতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে । 
সেখানে দেখলুম সেই অম্বর-চুম্বিত-ভাল- 
[হমাচল' ভারতবর্যকে আমার, সেই শভ্র-তুষার- 
গকরীটিনী মাকে আমার। আহা! ক সুন্দরী! 
চোখের সামনে ঝকঝক করছে কেদার-বদরশ- 
নারায়ণের শৃঙ্গ। এই তুষার প্রাচীরের ওপারে 
অন্যান্য বর্ অন্যান্য সভ্যতা ; এপারে চির 
সনাতন ভারতবর্ষ ও ভারত-সভ্যতা, যা বেদমন্দে 
মুখাঁরত হয়ে ভারতের গগন আচ্ছন্ন করোৌছল। 
এই পর্বতমালার কন্দরে কন্দরে আজ ক তার 
প্রাতিধনি গুঞ্জরিত হচ্ছে নাঃ এ উপত্যকা 
ক্রোড়স্থিত মেঘমুন্ত চিরঞ্জীব খাঁষদের হোমাঁগ্ন- 
ধূমে কি আজও ধূমায়ত নয় 2... 

“এখানে দেখলুম আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
স্বরুপানন্দ, যাঁর সঙ্গে বেলুড়ে প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়-প্রবৃদ্ধভারত” নামীয় আতি উচ্চাঙ্গের 
একখানা পান্রকার সম্পাদন করছেন, ব্রহ্মচারীদের 
জন্য বেদান্ত ক্লাসে নিয়ামিত অধ্যাপকতা করছেন। 
আবার 'তাঁনই অন্য সময়ে আঁতাঁথ-অভ্যাগতদের 
সৎকারে ভরাট না হয়-এ জন্য আশ্রমের ভান্ডার- 
গৃহ থেকে চাল, ভাল, আটা, িশামিশ, পেস্তা, 
নিজের হাতে পোকা বেছে ঝেড়ে ঝেড়ে আবার 
ভান্ডারে তুলছেন। কোন কর্মই তাঁদের পক্ষে 
অবহেয় নয়। ধীরে ধীরে আমার মনে অন্্রবেশ 
করল যে, এই হলো জ্ঞানযোগ ও. কর্মযোগেন্ন 
সমন্বয় ; এদের এই গৃহস্থতুল্য কর্মের মধ্যে 
গৃহস্থের স্বার্থপরবশতা নেই, শুধু কর্তব্যের ও 
পরসেষার অনুপ্রেরণা রয়েছে৷ পে ১৮২-১৮৩) 


৪২ 





যখন কোন 'ব্রাটশ কোম্পাঁন তরুণ গ্র্যাজয্লেটকে 
কর্মসংস্থানে গনয্দ্ত করে তখন তার বয়স হতে হবে 
ই২ বছর । পাশ্চম জার্মীনর কোষ্পানী যখন তা 
করে তখন হতে হবে ৩০ বছর । ব্যাপারাঁট নিভভর 
করছে' দি বয়সে পড়শুনা শুর, করা হয় তার ওপরে। 
ইউরোপের জায়গায় জায়গায় এটি আলাদা । কোন 
জায়গায় 'ডাগ্ন প্রাতম্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর বয়স দেখা যায় 
১০ বছর, কোথাও বা ২৫& ধছর-_অনেকেই 'ববাঁহত 
এবং পাশ করবে ৩০ বছর বয়সে । এদের সকলেই 
ণিকম্তু ইউরোপে অনেক সময় একই চাকু'রর জন্য 
প্রাতযোঁগতা করে। কিন্তু ২২ বছরের যুবককে 
অপেক্ষাকৃত কম খরচে পাওয়া যায় বলে, দীর্থাদন 
ধরে পড়াশুনা করার ঝোঁক কমে আসছে । 

ঈষৎ কুণ্টিতচর্ম ছাত্র বৌশ দেখা যায় উত্তর- 
ইউরোপে, যেখানে আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়'য় ও 
মোটা সরকার বৃত্তি পাওয়ায় ছাত্ররা বহাঁদন 1ড'গ্রর 
জন্য লেগে থাকতে পারে । পাঁশ্চম জার্মনীতে চাল্পশ 
শতাংশের বৌশ ছান্র বয়সে পশচিশোধ্ ; 'ফনল্যান্ডে 
এই সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ । ডেনমাকেঁ কলাবিভাগে 
দডাগ্রর পাঠব্রপ বছরে ৮ থেকে ৯ বছরের ; একজন 
ডান্তারের প্র্যাকীটস করার জন্য পড়াশুনা ও শল্ষা- 
নাবশশ শেষ করতে বয়স্‌ হয়ে যায় প্রায় চাল্সশ ॥ ফন- 
ল্যান্ডের সরকার ছান্্কে পড়াশুনার জন্য সাত বছর 
বৃত্ত দেয়। যাঁদ সে এই কালের মধ্যে তার পাঠকম 
পারবর্তন করে, তবে সে আবার সাত বছর বৃত্তি 
পায় । আরও দাক্ষণের দেশগখল ছাত্রাবস্থাকে 
জাবকারজনের উপায় 'হসাবে ব্যবহার করতে 'দতে 
চায় না। স্পেনে বেশরভাগ ছাত্র বিশ বছরেই 
ছান্রাবস্থা শেষ করে। ফান্সে বাত্ত দেওয়া হয় 
যৎসামান্য । এংনাক উত্তরব্রটনেও উচ্চশিক্ষার্থীদের 
বয়স ২৫ বছরের নিচে । 

ইউনভার্সাটতে চার বছরের বোৌঁশ যারা 
কাঁটয়েছে, তানদর সম্পকে ফরাসী 'িয়োগকতাঁরা 
খুব সতর্ক। পাশ্চম জামনির গনয়োগকতরা সেরকম 
নয়। এদের মতে পশচশের কমণয়সীরা কম পূর্ণতা- 
প্রাপ্ত (17080016 ); সেখানে বড় বড় কোপ্পানীতে 
ইউানভার্সট থেকে আসা নর্বানযুন্তদের গড়পড়তা 
বয়স ২৮ বছর। সেখানে এদের এম. বু, এ. 


শপ ইউরোপে ভিগ্রির সঙ্গে বয্সসের অনুপাত 


(1. 3. 4১.) হবার সুযোগ নেই। 'নিয়োগকতাদের 
ধারণা অন্য দেশ থেকে এম. বি. এ. 'ডাঁগ্রধারীরা 
উদ্ধতম্বভাব' হয় । 

আগামী বছরের শেষ নাগাদ ই. ই. দি. ( ইউ- 
রোপিয়ান ইকনমিক কমির্টীনাট ) দেশগৃলি, এদের 
মধ্যে যে-কোন দেশে 'ডাণ্র নিলে, সে 'ডীগ্রকে মেনে 
নিত বাধ্য হবে । যে-কোন দেশ হতে আাকাউন্টেন্ট, 
হীরঞ্জানয়ার বা ওই ধরনের পাশকরা লোক এসে যে- 
কোন দেশে তার পেশা চালাতে পারবে । তাদের 
কাউকে কাউকে ভাষা-পরাক্ষা দিতে হবে বা যোগ্যতার 
পরাঁক্ষা দতে হবে । কিন্তু তা সত্বেও এটা কি ঠিক 
সমান সমান লোকের মধ্যে প্রাতযোণগতা হবে 


ছাত্রীবস্থার বয়স (১৯৮১-৮২ সাল ) 


উচ্চশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
পঁচিশ বা পশচশোধর্ত  পশচশ বা পরশশচশোধর্ 
বয়সের ছান্রের বয়সের ছান্নের ঢাকবার 
শতকরা সাব শতকরা হিসাব 
ধব্রটেন-_ ১৯৬ ১৬৭ 
ফ্রা্স-- ৩২৫ ৯২ 
পশ্চিম জামনি-- ৪০২ ৮৭ 
সুইডেন-_- ৬১৮ &৪'৬ 


ইটালতে উীকল হতে গেলে পড়াশুনা ও 
1শক্ষানাবশশ শেষ করতে ২৫ বছর বয়স হয়ে যায় ; 
স্পেনে ১৭ বছরে আরম্ভ করে ২২ বছরে উকিল 
হতে পারে। তবে ডেনমাক* হল্যান্ড, পশ্চিম- 
জামনি প্রভৃতি দেশে বয়স সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি 
বদলাচ্ছে । এই সব দেশে প্রথম 'ডাগ্র পাবার বয়স 
কমানো হচ্ছে । এমনাঁক সুইডেনেও যেখানে ছান্রদের 
বেশি বয়সে উচ্চাশক্ষা নিতে উৎসাহ দেওয়ার ফলে 
বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে সবাই পশচশোধের, 
সেখানেও এখন কবয়ংস পড়াশুনা শেষ করার দিকে 
ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এতে অবাক হবার ছু নেই। গত 
বছর (১৯৮) এক 'রপোর্টে দেখা গেছে যে, সুইডেনে 
কলকারখানায় ানিয়োগকত'রা আঁভযোগ করেছেন যে, 
নবাগত গধ্ষেণাবপ্ধানীরা আধকবয়সী। সেখানে 
গবেবণারত ছান্রদের গড়পড়তা বয়স ছিল ছান্রণ বছর । 
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৬৬. 


উনিশ শতকের কক্পকাতাম্ন শরীরচর্টা 
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাক্সংরং-এ দারুণ উত্তেজনা । ছ-ফুট লম্বা 
স্বাস্থ্যবান তরুণ বাব প. এন. 'মিন্রকে খবরের 
কাগজে দেখে চ্যালেঞ্জ করেছেন পেটানো চেহারার 
এক ফাঁরাঙ্গ বক্সার। তিনটে ঘাঁষ মুখে 
বসাতে পারলে দশ টাকা নগদ। উইলসন 
সাহেবের “গ্রেট ওয়াল্ড সাকসি' কানায় কানায় 
ভরা । কলকাতার রন্তচাপ বাঁড়য়ে লড়াইটা শেষ 
হয়ে যায় মানত দুমানটে। 'মীত্তর মশাইয়ের 
পাথরভাঙা ঘুষিতে জজশীরত হয়ে 'ফিরাঁঙ্গ- 
পুঙ্গব আর উঠে দাঁড়াননি ! বাঁক্সং-এ ভারতের নাম 
লিখে দিলেন এক বঙ্গসন্তান। ২৯ ফেব্রুয়ার 
১৮৮৪। 'ইংিশম্যান লড়াইয়ের রিপোর্ট 
তাতালো কলকাতাকে। “সম্পাদক সমীপেষু 
িবভাগে বিরাট িতি--“সাবাস-। বাঙালীদের নতুন 
যুগের সূচনা হলো ... নিজেদের মধাদার যোগা, 
প্রয়োজনে গর্জে ওঠার যোগ্য হয়ে ওঠার, সাহসী 
শান্তমান হওয়ার সাধনা ।... বাঁক্সংএর মতো 
আত্মীবশ্বাস আর কোন খেলা এনে দিতে পারে? 
** এই ঘটনা নিশ্চয়ই বহু বাঙালী তরুণকে 

রং-এ বাঙালী গর্জে ওঠার দ্বিতীয় ঘটনাটি 
আরও চমকপ্রদ । কলকাতা ময়দানে 'বশ্বাঁবখ্যাত 
জামনি কুঁস্তাঁগর স্যান্ডোর সঙ্গী এলমোর 
সঙ্গে লড়েছিলেন শ্যামাকান্ত। কুস্তিতে 
শ্যামাকান্তের চ্যালেপ্ত ফিরিয়ে দিয়ে স্যান্ডো 
লড়তে পাঠয়েছিলেন বাঘা বক্সার এলমোকে। 
দু-চারটে ঘাাঁষ ছুইয়েই শ্যামাকান্ত এলমোর 
এলেম বুঝে নেন, আর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে 
পড়ে ওকে নিঙড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেন 
ণরং-এর বাইরে । পনেরো 'মাঁনট পর জ্ঞান ফেরে 
এলমোর। 'শদস ইজ রং...রং.... চেশচয়ে ওঠে 
উত্তেজনায় তেতে ওঠা সাহেব সবোর দল। গ্রীক 
বললেন ঃ পহ ক্যান স্টান্ড দ্য শক অব 'িবইং থ্রোন 
আযাওয়ে। বাট ফ্রম দ্য স্ট্যান্ড পয়েন্ট অব আ 
বক্সার, আই পারপাসাল ্যাভয়ডেড় দ্য 


ফ্যালাঁস অব বিইং আ মারডারার ৷” 

খুনে ঘুষিই বটে। বুনো বাঘ সহ্য করতে 
পারত না শ্যামাকান্তের ঘাঁষ। খাল হাতে 
খাঁচায় ঢুকে লড়তেন। না, স্যান্ডোর মতো দতি 
নখ ভাঙ্গা বাঘ নয়। পাটনার নবাব একবার জঙ্গল 
থেকে বিশাল এক বাঁঘন? ধরে এন্ডেলা পাঠালেন, 
কালকেই লড়তে হবে। ভয়ে 'বস্ময়ে হাজার- 
খানেক ভারতবাসী দেখতে এল এক বীর্যবান 
ব্রাহ্মণ সন্তানকে গ্লাভিয়েটরের ভূমিকায়। 
আধঘন্টা প্রাণপণ লড়ে ক্লান্ত পশুটা ধদকতে 
লাগল শ্যামাকান্তের হাঁটুর তলায়। বিরাট 
সম্বর্ধনা, দু হাজার টাকা, দুটো আরবী ঘোড়া 
আর বাঘনী পুরস্কার। এমন কয়েকটা বাঘ 
এবং বেশাঁকছু জন্তু-জানোয়ার পেয়ে শ্যামাকান্ত 
খুলে ছিলেন গ্র্যান্ড শো অব ওয়াইলড আ্ান- 
মালস' ১৮১৯৫ খ্ীস্টাব্দে। শ্যামাকান্তের সাক্সি। 

ঢাকার লক্ষনীবাজারে অধর ঘোষের আখড়ায় 
নাড়া বেধে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছিলেন 
এক জবরদস্ত কুস্তাগির। চাঁকতে প্রাতি- 
দ্বন্দধীর পেছনে গিয়ে তাকে দুহাতে তুলে 
নিয়ে কাঁধ গাঁড়য়ে আছড়ে ফেলতেন। চারমাঁন 
পালোয়ান পরেশনাথ ছিলেন শ্যামাকান্তের 
সঙ্গী। কলকাতার 'সটি কলেজে পড়তেন 
পরেশনাথ। দই বাঙালীবীর না ফাাঁলয়ে 
বেড়িয়েছেন পূর্বপশ্চিম ভারতের আখড়ায়। 
চাঁললশ পেরোতে শ্যামাকান্তের জাঁবনের 
মোড় ঘদরে যায়। সোহহং স্বামী । সার্থক 
সন্ন্যাসী । বেশ কয়েকটি ধমগ্রন্থ ও বেদান্ত 
সাহিত্য রচনা করেছেন উনিশ বছরে সন্ব্যাস- 
জীবনে শান্ত সাধনার আখড়ায় সংযম অভ্যাস 
করে পরমার্থ পথে এাগয়ে যাবার এমন দ্টান্ত 
আরও রয়েছে। 

শ্যামাকান্তের শরীর-সাধনা বাংলার গর্ব ॥ 
কিন্ত খেলাধূলা, শরীরচচ্া সমাজে কতটুকু 
উৎসাহ পেতো উনিশ শতকের বাংলায় ? 

ডাঃ যদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শরীর পালন' 


মাঘ, ১৩৯৬ 


বইটি ভারতীয় স্কুলের জন্য নিবচিন করেন 
ইংরেজ সরকার ১৮৮০ খ্স্টাব্দে। ডান্তারবাবু 
1লখেছেন ঃ$ “...ডন খেলা অত্যন্ত কম্টসাধ্য। 
ইহাতে 'শরোরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা ... মানাসক 
পাঁরশ্রম যাহাঁদগকে কিছনমান্ত কারতে হয় না, 


এতাদ্‌শ ব্যায়াম তাহাদিগেরই কোন আনম্ট করে, 


না... অশ*্বারোহণ সবোঁৎকৃম্ট ব্যায়াম। কন্তু 
উহা কেবল উন্নত অবস্থার লোকেরই ঘাঁটয়া 
উঠতে পারে।..." সুতরাং ডান্তারবাবুর 
পরামর্শ, “ ... অশ্বারোহণ ব্যতীত আর যতপ্রকার 
ব্যায়াম আছে, তন্মধ্যে বেড়ানোই সবর্রধান । ... 

ভাগ্যিস 'বেড়াবার এই প্রেসীকপশনের পাশা- 
পাঁশি ডাঃ হারশ শর্মার ব্যায়াম শিক্ষা বইটাও 
ছিল। «...লম্ষন, মুষ্ট নিক্ষেপ, প্যারেলাল বারঃ 
হরিজন্টাল বার, মাস্তুল বা শুপার গাছে 
আরোহণ, ডন-বৈঠক...' করার সাচন্র বর্ণনা 'দিয়ে 
ডাঃ শর্মা লিখেছেনঃ 4... সর্পসকল যেরূপ 
গরুড়ের নিকট গমন কাঁরতে পারে না, সেইরুপ 
যাহার শরীর ব্যায়াম দ্বারা মার্দত এবং পাদ- 
দবারা ঘৃস্ট তাঁহাকে কোনপ্রকার ব্যাঁধ আক্রমণ 
কাঁরতে পারে না।' বইটির প্রশংসা করে বাঁঙকমের 
'বঙ্গদর্শন' লিখোঁছিল £ «..চারি আনা মূল্যের 
ব্যায়াম শিক্ষার প্রথম এই গ্রল্থাট ১২ খন্ডের 
আতীরন্ত লইলে শতকরা ২৫ টাকা' 'হসাবে 
কমিশন পাইবেন 1..." বাঙালীর স্বাস্থ্য গড়ে 
তুলতে বইটির প্রচারে বিশেষ যত্র নিয়েছিল 
“অমৃত বাজার পার্রকা ও। 

এসব উীনশ শতকের সত্তর দশকের গোড়ার 
কথা । যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরীর পালনে ই 
তখন 'দুধুভাতু” বঙ্গসল্তান বেড়ে উঠছে। 
শরীরচচার 'পাঁড়া' সহ্য করার শান্ত কোথায় ! 
চর্চার ভীষণ অন্তরায়! এসব সত্তেও উত্তর 
আখড়া' তখন অবশ্য জমে বসেছে। যশোরের 
'রাজাবাব' আঁম্বকাচরণ গুহ €গোবর গুহর 
ঠাকুরদা) মথুরা থেকে বীর হনুমানের মূর্তি 
পুজো করে নিয়ে এসে প্রাতিষ্ঠা করেছেন 
(১৮৫৭) কুঁস্তির আখড়ায়। “অম্ব; গুহক্ষেতু 


৭ . ৪৫ 


উনিশ শতকের কলকাতায় শর'রচচা 


গুহ" আখড়ার (মসাঁজদবাঁড় স্ট্রীটের এ আখড়া 
পরবতর্ট কালে 'দর্পণা” সিনেমার সামনে উঠে 
যায় এবং তারও পরে গোয়াবাগানে) মাটি মাখেনাঁন, 
ভারতে তখন এমন পালোয়ান কমই ছিল। তরুণ 
নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বোমী বিবেকানন্দ) আখড়ায় 
আসতেন। অম্বুগুহর বড় ছেলে অন্নদাচরণ 
[ছিলেন তাঁর সহপাঠী । সমলার যোগেন পালের 
আখড়াতেও জোর বাড়াতে যেতেন নরেন্দ্রনাথ। 
আর কর্নওয়ালশ স্ট্রীটে 'হিন্দুমেলাখ্যাত নব- 
গোপাল মিন্রের 'জাতীয় ব্যায়ামশালায়' যেতেন 
বিশেষ করে “বারের খেলা" প্র্যাকটিস করতে। 
নরেন্দ্রনাথ নৌকাচালানো, তলোয়ার খেলা এবং 
বাঝ্সংও ভাল করতেন। 

লাঠিরও বেশ প্রতাপ ছল তখন। রাজাঁসংহ, 
দেবী চৌধুরানী শুধুই গল্প নয়। হাতের 
সামনে 'প্রয় লাঁঠগাছা না পেয়ে, নবদ্বীপের আর 
এক ব্রাহ্মণসন্তান আশানন্দ, একদল ডাকাতকে 
শায়েস্তা করোছলেন, বিশ্বাস করুন একটা 
ঢেশক দিয়ে! আভিধানে আজও তান 'আশানন্দ 
ঢেশিক'। দুদন্তি লেঙেল ছিলেন, আশানন্দ, 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বাঙলার ডাকাতে' 'িখেছেন। 

«... হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে...” দুঃখ 
করে 'িলখোঁছলেন খাঁষ বাঁঙউকম ঃ «...তোঁমি কত 
তরবাঁর ভাঙয়া ফৌলয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফৌলয়াছ। হায় বন্দুক আর সঙ্গীন 
পাঁড়য়াছে। লাঠি! তুমি বাংলার আৰু, পর্দা 
রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখতে, 
জন রাখতে, সবার মন রাখতে । ডাকাত তোমার 
জবালায় ন্রস্ত ছিল। নশলকর তোমার ভয়ে ানরস্ত 
ছিল তুমি তখনকার, পিনালকোড ছিলে |..." 
শিক্ষিত হাতে প্রাণ পেয়ে সহজ সরল বাঁশের 
লাঠির ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা, অনপ্রাঁণত করত 
সাহস ছেলেদের । জোড়াবাগান পার্কের পণ্চানন 
ব্যায়াম সমিতি আজ শুধুই কুস্তির আখড়া । 
পণ্সানন ঠাকুরের নামে এই সঙ্ঘ (১৮৮১) লাঠি- 
খেলারও অন্যতম কেন্দ্র ছিল সেকালে । ছিপ- 
ছিপে শরীরের শয়ে শয়ে লেঠেল তেল মাখানো 
লাঠি নিয়ে শান্তসাধনা করত। বন্দুকের গাল 


জ্ানুয়ার, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


আটকানো গঞ্পকথা না জান না, তবে দু 
হাতের লাঠির চক্রব্যহ ভেদ করে ইট পাটকেল 
ছ'তে পারত না অনেক লেঠেলকেই। 

লাঠি খেলা অবশ্যই শরীরের অগ্গপ্রত্যঞ্গের 
জন্য একটি ইউানফর্ম একসারসাইজ। সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্য বেঙ্গাল' পান্রকায় িলখলেন £ 
4» [0 1150655109065 10126 00101৬81101) 01 0176 
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০] 17105. কিন্তু লাঠিকে ধরে রাখা যায়াঁন। 
সরলা দেবী চৌধুরানী উনিশ শতকের শেষ 
স্বাস্থ্য ফেরাতে । “ভারত+ পান্রকার সুবাদে 
কলকাতার তরুণদের কাছে পৌছে, লাঠি খেলা, 
তলোয়ার-যুদ্ধ, বাঁক্সংয়ের প্রাতিযোগতায় উৎসাহ 
দিয়ে, ফুটবল মাঠে না ফাালয়ে খেলবার সাহস 
যগিয়ে। সংবাদের কেন্দ্রে হয়ে উঠেছিলেন 
কাঁবগুরুর এই দামাল ভাগিনেয়। অবাক চোখে 
তাঁকিয়েছিল সারা ভারত, প্রশংসায় পণ্মূখ 
হয়োছিল সঞ্জীবনী, বঙ্গবাণ, ইয়ং হীন্ডিয়া। দ্য 
বেঙ্গল 'িখোছল £ «“... সরলাদেবী দেশের 
উপর নতৃন নতুন সারপ্রাইজ স্প্রং করছেন__ 
আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়ছি। 
রোজ ভোরে উঠে মনে হয়-অতগাঁকম্‌ 2..." 
সেকালের শরীরচচরি আর এক বিস্ময় 
কলকাতার (তালতলার) গজতেন ব্যানাজর্শ, লেখা- 
পড়ার সাথে সাথে শুধু শরীরটাকে ধরে রাখার 
জন্যই যাঁর ব্যায়াম-চ্চা। মুগুরভাজা, ডনবৈঠক, 
কুস্তি, লাঠি, বাক্সিং টাঁমদের (গোরাসৈন্য) যম। 
পোশাকী নাম ক্যাপ্টেন জে. এন. ব্যানাজাঁ। 
সরেন্দ্রনাথের ছোটভাই। দংদে ব্যারস্টার। 
'ব্যায়ামের রাজা' উপাধিতে সংবদ্িত করেছিল 
বাংলা তাঁকে। সারা জাঁবনের স্গয়, 
প্রায় একলক্ষ পশচশ হাজার টাকা, শরণীরচচরি 
কল্যাণে উৎসর্গ করোছিলেন অকৃতদার 'জিতেন্দ্র- 
নাথ। সে টাকায় গপ্ড় ওঠে 'অল বেঙ্গল 'ফাঁজ- 
জন্য প্রথম আধুনিক জিমন্যাসিয়াম। মহম্মদ 


১২তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


আল পার্কের গায়ে িমন্যাঁসয়ামাট আজও 
সজীব। শ-চারেক ছাব্র-যুবক লোহা নিংড়ে রস 
বের করার আনন্দে সেখানে আজও মশগুল। 

বকে তুলে বাহবা 'নিতেন তখন। বাঙালী 
তরুণদের সম্বন্ধে তরি অবজ্ঞার জবাব 'দিতে 
উঠে দাঁড়ালেন দুই বীর রাজেন্দ্র নারায়ণ 
আর মহেন্দ্রনাথ। হাতি, ৯৬২ মন রোলার, 
চলন্ত মোটর গাঁড় বুকে তূলতেন- লোহার 
শেকল ছিড়ে দুহাতে গাঁড় থাঁময়ে শিহরণ 
জাগালেন। সাকসিম্যান' মহেন্দ্র মজুমদারের দুটি 
দুদন্তি আঁবচ্কার- শব্দভেদীবাণ এবং মোটর 
জাম্প। প্রথমাঁটতে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠত আর 
'দ্বিতীয়াটতে তা খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ত 
সাকসি এীরনা থেকে বাংলার কোনায় কোনায় । 
শুধু ছান্র-তরুণেরাই নয়, আঁভিভাবকেরাও 
দুলে উঠত সে উত্তেজনার দোলায়। এই 
উত্তেজনার ফসল--অলরাউন্ডার বলাই চ্যাটাজপ, 
বক্সার জি. কে. শীল, সন্তোষ দে ব্যায়ামাচার্য 
বিচরণ, বিনয় মাঁজলক, বসন্ত ব্যানাজঁ, প্রফুল্ল 
ঘোষ, সূরেন দাস, নীরদ সরকার প্রমুখ । শরীর- 
সম্পদকে এত সৌন্দর্য করে তুলবার এই 
আগ্রহের কীতত্ব অনেকটাই রাজেন গুহঠাকুরতার । 
সাটি কলেজ ও হাঁভর্জজ হস্টেল 'জিমন্যাসিয়াম 
ছিল তাঁর মানুষ" গড়ার আখড়া । 'িশ শতকের 
শুরু থেকেই এই প্রবাহ বয় গেছে দিকে দিকে। 
সজনীকান্ত তাঁর 'শাঁনবারের চিঠিতে লিখেছেন ঃ 
“বহুবিধ আখড়া ও ব্যায়ামাগার প্রাতিষ্ঠা করিয়া, 
নানাবিধ খেলাধূলার প্রাতিযোগতা কাঁরয়া বাঙালী 
জাতি বর্তমানে ভীঁরূতা ও দুর্বলতার কলঙক 
অনেকখাঁন স্খালন করিয়াছে ।... সাহেব, বিশেষ 
কাঁরয়া গোরা সৈন্যদের সম্বন্ধে যে লঙ্জাকর 
আতঙ্ক জনসাধারণের ছিল, তাহা ধাঁরে ধারে 
সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে এই শাল্তচচরিই ফলে। 
..মান্ষের দেহকে পেশনপ্রদর্শনগীতে পাঁরণত 
কাঁরয়া দর্শকদের তাক লাগাইবার প্রবাত্তকে আম 
প্রশংসা কার না। মানুষ মানাঁষক ও দৌহক শাক্ততে 
শান্তমান হইয়া আত্ম ও শরণাগত রক্ষায় পটু হইয়া 
উঠলেই দেহচর্চ যথার্থ সাফল্য লাভ করে 1..." 


৪৬ 


পরমপদকমলে 


রামকৃষ্দাস 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যার 


বলে।ছপেন 5 “গীতায় ভগবান বে 
ধনকাম কর্ম করতে বলেন সে পূজা, জপ, ধ্যান 
এই সব কর্ম-অন্য কর্ম নয়।” তা আমরা যাঁরা 
সংসারী মানুষ, তাঁদের তো অন্য কর্ম করতেই হয়। 
ফাঁক-ফোকরে না হয় একটু জপশ্ধযান হলো । সেও 
অবশ্য ছটফটে, চলচণ্চল মন নিয়ে। তখন নজের 
মধ্যেই একটা অপরাধবোধ জাগে_কেন মনকে 
বসাতে পারাছ না ! দুধ ওথলানোর মতো, অবচেতন 
থেকে বাসনা-কামনাসমূহ ফুলে-ফুলে উঠছে। বসে 
আছ ঠিকই, গদ্থর হয়ে, চোখ বুজে । সবাই. মনে 
করছে খুব ধ্যানে বসেছে, পরম ভন্ত। ভেতরে গকন্তু 
লড়াই চলেছে স্থির আর আঁদ্ছরে। যে বসেছে সে 
বুঝতে পারছে সংগ্রামটঢা কোথায় । 
আবার দ্বামীজী বলছেন ৪ আসীন্ত ত্যাগ করতে 
হবে। না হলে হবে না। যত লোক আসীন্তর বশ। 
শব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা । 1শব সংসারী 
কিন্তু সংসারকে "তান দাসী করে রেখোছলেন। 
শ্রীকষ সংসার করোছলেন বে, কিন্তু কেমন 
ধনালপ্ত ॥ ফস করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন । 
শুনে মনটা কেমন খারা? হয়ে গেল। আসাস্ত 
নিয়েই তো সংসার। আর সাঁত্যই তো সংসারী 
মানুষ উঠতে বসতে স্বামণ স্ত্রী সন্তান নিয়ে ব্য্ভ। 
মন যুগয়ে চলার 'ি ঘটা | স্ত্রীকে নরম গলায় 
যখন স্বামী বলে, “তুমি যা বলো সেইরকমই হবে ।' 
গিংবা কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগে--ওকে 'জিন্দ্রেস 
করো। ওর মত না হলে 'কছুই হবার নয় ।, 
আবার যে স্্রর বশ নয়, সে হয়তো স্তীকে 
উত্তম-মধ্যম না 'দয়ে জলস্পর্শ করে না! তার মানে 
এই নয় সে মহাধাঁর্মক | সে হলো নর-পশ । তাহলে 
সংসারী জীব এখন করে কিঃ হাজার হাজার 
জীবন ভেস্তে যাবে । কবে আম ভাল সংস্কার 
[নিয়ে আসব, এসেই সর্কত্যাগী সন্ন্যাসী হব, তবেই 
আমি আঁধকারী হব তাঁর পথে এগোবার । তাও 
পথের শেষ দেখতে পাব কনা জান না। 
কারণ স্বামীজী বলেছেন, “আরেক শান্ততে আমায় 
করাচ্ছে! এই নানা কাজ চিন্তা পর্যন্ত তিনি 
করাচ্ছেন। ঠাকুর বলতেন, “যতক্ষণ আম ধ্যান 
করাছি এই বোধ, ততক্ষণও আদ্যাশান্তর এলাকা । 


শান্ত মানতেই হবে।” সোহহং বললে যে-সাম 
বোঝায়, সে-আম, এআ নয়। মন দেহ, এসব 
বাদ দিলে যা থাকে সেই আম ।» 

এই' উীন্তর পন আমার অবস্থা আরও অসহায় 
হলো। মনদেহ বাদ দেবার ক্ষমতা আমার নেই'। 
সেই আদ্যাশীন্তর সমস্ত ইচ্ছা ফলবতী হচ্ছে আমার 
জীবনে । ঠাকুরের উপমায় আমি এক বেড়ালছানা । 
[তান ঘাড় কামড়ে খন আমাকে আঁপ্তাকুড়ে নিয়ে 
[গিয়ে ফেলছেন, তখন আম সেখানে, যখন নরম 
1বছানায় তুলছেন তখন আম আরামে । তাহলে, 
আমার ইচ্ছার জোর কতটুকু ! 


স্বামণীজীকে আমার অসহায় প্রশ্ন ৪ “তাহলে 
আমার ক হবে!” 
আম জান ? বলবেন স্বামীজী। প্রথমেই 


বলবেন-_কৃপা । তাঁর কৃপা । ঠাকুর চলে গেছেন । 
বরানগরের মঠে স্বামণীজী, সঙ্গে ঠাকুরের সন্তানগণ । 
জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন ঃ “আক্ছা মশায় সাধন 
করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে ?” স্বামীজী বললেন £ 
“তাঁর কৃপা না হলে সাধন-ভজনে 'কছ হয় না। 
তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়।” পরে আর এগাঁদন 
তাঁর ভাইদের বলছেন £ “পড়ে থাক, তাঁর শরণাগত 
হয়ে পড়ে থাক ।” বলেই আ'বন্ট হয়ে গান ধরলেন-__ 
“প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম 
তেরা । তু দেওয়ান, তু দেওরান, তু দেওয়ান মেরা ॥ 
দো রোট এক লেঙ্গাট তেরে পাস ম্যায় পায়া ৮ 
স্বামীজী শ্রীমকে একাটি পথের হীঙ্গত 'দয়ে- 
ছিলেন ঃ “অনেক দুঃখকণ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা 
হয়েছে । মান, দুঃখকস্ট না পেলে [55189910100 
হয় না--4১০591805 ৫6061800009 ০90 ০. 
দ৫খ আর কস্ট মানৃষকে তাঁর দিকে এাগয়ে দেয় । 
দুঃখ আর কস্ট হলো তাঁর আশীবাদ। সংসার 
পাটাতনে আমরা এক-একটি জংধরা স্কু। সেই ক্ক্‌ 
খুলতে হলে, প্রথমে এদিকে, ওঁদকে হাতুড়ি মারতে 
হম্ন। মেরে মেরে জং ঝাঁরয়ে, তারপর স্কভ্রাইভার 
দিয়ে ঘোরালে তবেই খুলবে । দুঃখকস্ট, জবালা- 
যন্ত্রণা, অপমান-বণ্চনা হলো সেই হাতুঁড়র ঘা। আর 
গুরু হলেন সেই ক্ক্ু-দ্রাইভার। ঠাকুর বলতেন, 
ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল হরে ডাকলে ঈশ্বর দেখা 
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উদ্বোধন 


দেবেন। আন্তাঁরক হলে তান শুনবেনই শুনবেন । 

তবু স্বামীজীর মতো কৃপাধন্য একদিন মহা 
আক্ষেপে মাস্টারমশাইকে বলছেন £ “ভগবান নেই 
বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করাছ, একবারও জবাব 
পাইন । কত দেখলুম মন্ত্র সোনার অক্ষরে জবলজব্ল 
করছে। কত কালীরূপ ; আরও অন্যান্য রূপ 
দেখলুম । তবু শান্ত হচ্ছে না।” এই হা ঈশ্বর» 
“হা ঈশ*বর' অবস্থাই সাধকের প্রকৃত অবস্থা । শ্রীচৈতন্যের 
হয়োছল । ঠাকুরের হয়েছিল । স্বামীজী ও তাঁর 
সন্ন্যাসী ভায়েদের হয়ো ছল। রাখাল মহারাজ বলছেন £ 
“এখানে থেকে তো ছু হলো না। তান যা বলে- 
ছিলেন, ভগবানদর্শন, কৈ হলো! চল নর্মদায় বোরয়ে- 
পাঁড়।” ম্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন ৪ “বোরয়ে 
কি হবে? জ্ঞানে কি হয় ? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস 1” 
একজন ভন্তু বলছেন ৪ “তাহলে সংসার ত্যাগ করলে 
কেন ১” স্বামীজণ উত্তেজত হয়ে বলছেন, “রামকে 
পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকব 1৮১" 


৯২তম ব্--১ম সংখ্য 


স্বামীজীর কাছে উত্তর পেয়ে গোঁছ- সেই মূর্ত 
মহে*্বরের কাছে । একট: তেজ চাই। একটা গো। 


“যে যা বলে বলুক, আপনার গোয়ে চলে যাও-_ 
দুানয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই । 
বলে, একে ঝিবাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বাল 
প্রথমে আপনাকে ধাবম্বাস কর দাক । [5০ (2109 1 
3০115616, 211 1১০৮০: 19 11) ০90. 736 00109080903 


8180 01116 10 ০4--বল আম সব করতে পার । 
নেই নেই বললে, সাপের বিষ নেই হয়ে যায় । খবরদার 
০ “নেই নেই? ; বল, হাঁ হাঁ” “সোহহং সোহহম |, 
িল্নাম রোদাষ সখে ত্বায় সব্শান্তঃ 
আমন্রয়স্ব ভগবন ভগদং স্বরূপম্‌ । 
ব্রলোক্যমেতদাখিলং তব পাদমূলে 
আত্মৈব হ প্রভবতে ন জড়ঃ কদাঁচিং ॥-"" 
ভয় কি ? কুম'স্তারকচবণং ভ্রিভুবনমহৎপাটয়ামো বলাং। 
1কংভো ন বিজানাস্য"্মান- রামকৃষ্ণদাসা বয়ম-।৮ 
(আমরা তারকা চর্বণ করব, ন্রভুবন বলপূবক উৎপাটন 
কবব আমাদের কি জান না! আমরা রামকুষ্দাস 1) 


১৯৮৮-৮৯ সালের রামক্ুঞ্৫চ মিশনের পরিচালন সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
রামকৃষ। মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপাঁতিত্বে ৮০তম বার্ষক 


সাধারণ সভা গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮১৯ বিকাল ৩-৩০ 


মিনিটে বেলুড় মঙঠে অন্াম্ঠত হয়। 


সভায় সদস্যদের কাছে ১৯৮৮-৮৯ সালের পাঁরচালন সভার সাক্ষপ্ত বিবরণী উপস্থাপিত করা হয়। 
জয়'পুরে (রাজস্থান) একটি শাখাকেন্দ্রের সূচনা এবং বেলুড় মণে প্রধান কাযলিয় আফসে ও 
কাঁতপয় শাখাকেন্দ্রে কামপউটার স্থাপন আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য বিষয় । রাঁচি মোরাবাদ 
(বিহার) কেন্দ্র উপজাতি মানুষদের জন্য ব্যাপকভাবে একটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচন গ্রহণ করেছে। 
সেচব্যবস্থা, কম খরচে গৃহ 'িমাণ ও অন্যান্য কর্মসূচী এই প্রকজ্পের অন্তর্গত। 
ন্রাপসেবাঃ এই সময়ে মঠীমশন ঘ্রাণ ও পুনর্বসিন সেবার কাজে ব্যয় করেছে &৫.৮১ লক্ষ টাকা । 
সেবা-মনোভাবাপন্ন ব্যান্তবর্গের নিকট প্রাপ্ত প্রায় ২১.০& লক্ষ টাকার মূল্যের 'বাভন্ন সামগ্রীও 


দুদ্দশাগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে বিতারত হয়েছে। 


চিকিৎসা সেবা £ ভ্রাম্যমাণ 'চাকিৎসাকেন্দ্র সহ মিশন তার ৮ হাসপাতাল ও ৭৮ট দাতব্য 
াকৎসালয়ের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। প্রায় ৪১ লক্ষ রোগ সৌঁবিত হয়েছে । এজন্য ব্যয় 


হয়েছে প্রায় &.৫৪ কো টাকা । 


শিক্ষা সেবাকাজ £ প্রাতবারের নায় এবারও মিশনের শিক্ষা প্রাতষ্ঠানগুঁলর পর্ধদ/বিশ্ব- 
[বিদ্যালয়ের পরাক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক । িশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীর 
সংখ্যা যথাক্রমে ১,৪৯১ এবং ১.৪১৯৫৬৭ জন। এই বিভাগে খরচ হয়েছে ১৭.৬৬ কোট টাকা। 


গ্রাম ও পার্বষ্যজাতি উন্নয়নমূলক সেবাকাজ £ 


দেশের 'বাভন্ন স্থানে মিশন ব্যাপকভাবে গ্রামে ও 


পার্বত্য এলাকায় কাজ করেছে । এই কাজে অর্থের পারিমাণ প্রায় ১.৭৮ কোট টাকা । 

বছিভারতে সেবাকাজ £ বিদেশে অবাস্থত আমাদের কেন্দ্রগুঁল প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকতা প্রচারে 
রত। ওখানেও, বেশ 'কছ শিক্ষালয়, াকৎসাকেন্দ্র ও সাংস্কাতিক কেন্দ্র রয়েছে। 

বেলুড় মঠে প্রধান কাষালিয় ব্যতীত ভারত ও ভারতেতর মিশন ও মঠের শাখা-কেন্দ্রের সংখ্যা 


যথাক্রমে ৭৭ এবং ৭৩। 


২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ৪৮ 


স্বামী গহনানন্দ 
সাধারণ সম্পাদক 


গুণযস্থৃতি 


স্বামী কাশীশ্বরানন্দ 


[ পূবানুবাত্ত £ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬-এর পর ] 


॥ ৩ | 

পজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ও পুজ্যপাদ মহা- 
পৃরুষ মহারাজকে দেখে মনে হয়োছল তাঁরা একট, 
ভাবগ্রবণ ছিলেন। শীকন্তু পূজ্যপা্দ তুরায়ানন্দ 
মহারাজ, স্বামী সারদানন্দজ+, শ্রীন্রীরাজা মহারাজ 
গছলেন ঠিক তার বিপরীত ॥। সহজে ভাবের আবেগে 
চাঁলত হওয়া তাঁদের ধাতে ছিল না বলে মনে হয়ে- 
পিল ॥। তবে মহারাজের ভাবের আবেগ যে কখনো 
দেখা যেত না তা নয়। যাঁদও তান ভাব চেপে 
রাখতেন, তবুও মাঝে মাঝে তা বোরিয়ে পড়ত । 

রাজা মহারাজজীর সাধারণতঃ তিনটি ভাব 
দেখা যেত। কখনো ছেলেমানুষের মতো চোখে দুষ্টু 
হাঁস । সাধারণভাবে থাকলে মজলিস জাময়ে 
রাখতেন । যখন দুপুরে ঘুম থেকে উঠতেন, মুখের 
“দকে তাকায় কার সাধ্য 2 চোখ লাল টক টক করছে । 

শরং মহারাজ চট করে রাজা মহারাজের ঘরে 
ঢুকতেন না। হয়তো সেবক ভবানী মহারাজকে (স্বামী 
বরদানন্দকে) বলতেন ৪ “যা তো দেখে আয়, মহারাজ 
1ক করছেন 2” যাওয়া-আসা করতে করতে আমরাও 
খানিকটা তাঁর দেখাদেখি শিখে 'গয়েছিলাম। যাঁদ 
বুঝতাম মহারাজের ঘরে ঢোকা যায়, ঢুকে পড়তাম । 
হয়তো দেখলাম শুয়ে আছেন, মূড বুঝে হাত-পা 
টিপে দিতুম। বলতেন £ “1করে, এতাঁদন আসসান 
কেন? রাগ করোছস নাকি? কখনো বলতেন £ 
“আরে, মঠ তো তোদেরই ।” তাঁর মুখে দু-একবার 
বলতে শুনোছঃ “যাকে ভালবাসলাম, সে যাঁদ 
তা জানতে পারল তাহলে তা আর ভালবাসা 
হলো কই?” এই হে*য়ালপূর্ণ আতি গভখর কথার 
কিঞ্চ্মান্্ও তাৎপর্য উপলাষ্ধ করতে পারি সে 
ক্ষমতা আমার নেই। 

সাধৃ-্রক্ষচারীদের প্রাত তাঁর কি অপার করুণা 
ও সহানৃভাঁতিই না ছিল ! সেই সহানুভূতি 'দিয়েই 
[তান মঠ-মিশন পাঁরচালনা করতেন॥। একবার 
কাশী সেবাশ্রমে কমাঁর অভাব হলে মহারাজ তাঁর এক 
দীক্ষত সন্তানকে (স্বামী মঙ্জলানন্দকে ) বলেন £ 


৪৯১ 


“দেখ বাবা, কাশী সেবাশ্রমে কমর বড় অভাব 
হয়েছে। তুই কি সেখানে যাঁবঃ গেলে বড় 
ভাল হয়।” 

একজন সন্ন্যাসী পাঞ্জাব অণুলে কিছ-কাল কাটিয়ে 
ভুবনেশ্বর মঠে এসে রয়েছেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের 
নভেদবর মাস। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, 
সম্ভবতঃ রামলাল-দাও ভুবনে*বর মঠে রয়েছেন । তখন 
ভুবনে*বর মঠের ঠাকুরথর 'িচে। একধিন সন্ধ্যায় 
মহারাজ মাঝের হলঘরাঁটিতে সাধু-ভন্তদের নিয়ে বসে 
আছেন। এঁ সাধুটিকে আত স্নেহ ও করুণামাখা 
স্বরে আধঘশ্টা ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যেন আর 
কোথাও না গিয়ে ভুবনেশ্বর মঠেই তান থাকেন। 
শুধু হাতে-পায়ে ধরতেই বাকি রেখেছেন- সে রাজি 
নয়। তখন বলছেন £ “আচ্ছা, তুম ক চাচ্ছ ? 
তুমি চাচ্ছ 'নারাবালতে থেকে সাধন-ভজন করবে 
আর ভগবানের নাম করবে । তাবেশ তো, আম 
তোমার জন্য এখানে আলাদা কুঠিয়া করে 'দিচ্ছি। 
খাবারদাবার সব সেখানে পায়ে দেবার ব্যবদ্থা 
করব। 'কম্তু তোমায় ?বশেষভাবে অনুরোধ করাছ 
তুম এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও যেও না ।» 

উপাস্থিত দর্শকদের হয় মহারাজজীর এই 
কাতর আবেদনে আভভ্‌ত হয়ে পড়তে লাগল । 
কিন্তু ভবী ভোলবার নয় । আধঘণ্টা এভাবে বলার 
পরেও যখন সাধুটি বললেন তান আবার বেরুবেন 
তখন মহারাজ বললেন £ “দেখ, বাবা, মানৃষে 
ক করবে বল! ইচ্ছা করলেই মানুষ কি সব করতে 
পারে, না সংপথে চলতে পারে? কত সব ০৬ 
0109060580165 (অশুভ সংস্কার) রয়েছে।» 
কথাগুলি বলে তান গন্ভীর হয়ে বসে রইলেন । 

মহাপুরুষ মহারাজজী সব শুনে এ সাধৃটিকে 
লক্ষ্য করে শুধু বললেন £ “বেশ, মহারাজের কথা 
তো আর শুনলে না। এর ফল শিগগিরই বুঝতে 
পারবে ।” ভুবনেম্বর মঠ ছেড়ে যাবার অষ্প 'কিছু- 
কাল পরেই গ্রাহ্ত কোন কাজ করার ফলে সাধু 
নৌতিক জীবনে পাঁতত ও সঙ্ঘ থেকে বাঁহক্কৃত হন। 


উদ্বোধন 


একবার গাঁহত কোন কাজের জন্য জনৈক সাধ্‌ূকে 
কর্তৃপক্ষ বেলুড় মঠ থেকে সাঁরয়ে দেবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন । মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ । যখন এই 
[সম্ধান্ত নেওয়া হয় তখন সেই সভায় সভাপতি 
হিসাবে তান উপাস্থতও ছিলেন । 'কন্তু তখন তিনি 
চুপ করে 'ছিলেন। পরের দিন সকালেই বলরাম 
মান্দর (সেখানেই তান তখন ছিলেন ) থেকে 
একখানা কাপড় ও গামছা বগলে [নিয়ে 'তান 
হাঁজর হলেন মায়ের বাড়ী ( উদ্বোধন কাযলিয়ে ) 
সারদানন্দজীর কাছে। মহারাজকে সকালে এ 
অবস্থায় আসতে দেখে সারদানন্দজী তো অবাক ! 
“এক? এত সকালেযে! কিব্যাপার ৮--শরং 
মহারাজ বললেন। মহারাজ বললেন £ “দেখ ভাই, 
কালকে তো তোমরা 1795০916101, পাশ করে এ 
ছোঁড়াটাকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করলে । আম 
িম্তু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। কিন্তু মঠ- 
মিশনের সভাপাঁত থেকে তাদের আইন লগখ্ঘন তো 
আমি করতে পার না। তাই মনে করাছ এ 
সভাপাতর পদ ছেড়ে দিয়ে তিন-চার টাকা 'দয়ে 
গঙ্গার ধারে একখানা ছোট ঘর ভাড়া করে ওকে নিয়ে 
থাকব । তাই চলে এসোছ ।” 

পবনা মেঘে যেন বজ্রপাত! এ কথা শুনে 
সারদানন্দজীী একেবারে হতভদ্ব। তখন তান 
ব্যাতব্যস্ত হয়ে বললেন £ “এ কি বলছ মহারাজজী ! 
ঠক আছে, ও বিষয়ে কি করা যায় তা আম 
দেখাছ। তুম শান্ত হও ।” এইসব বলে তাঁকে 
শাশ্ত করলেন শরৎ মহারাজ । শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রত 
সন্তান সেই সাধাটি এই দুই মহাপুরুষের অশেষ 
কৃপায় মহারাঞ্জের শরীর ত্যাগ পধন্তি তার সঙ্গেই 
ছিলেন । 

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে । 
মহারাজ তখন চ্ঘলদেহে নেই। বিশে কোন 
অন্যায় কাজের জন্য কোন সাধূকে মঠ থেকে সারয়ে 
দেবার কথা ট্রাস্টী বোডে'র সভায় ওঠে । সেই সভায় 
সভাপাঁতত্ব করোৌছলেন সং্বাধ্যক্ষ মহাপুরুষ 
মহারাজ । তাঁর অনমাত চাওয়া হলে তান 
বলোছলেন £ “দেখ, মহারাজ তো আমাকে ছেলেদের 
দেখবার কথা বলে গেছেন, কাকেও তানি তাঁড়য়ে 
দেবার কথা তো বলে যানান।” নহাপ্রুষ 


$০ 


৯২তম বর্ষ-_-১গ সংখ্যা 


মহারাজজীর অশেষ কৃপায় সেই সাধ্াটকে আর 
যেতে হয়ান। 

মহারাজ যেবার আঁটপুরে গিয়োছলেন, সেবার 
শিবচতুদ্দশীর দিনাটতে তান সেখানে ছিলেন। 
রামলাল-দাদাও সঙ্গে আছেন। 1শবচতুদশীর 
সকালে রামলাল-দাদার সঙ্গে দেখা হতেই “স:প্রভাত 
দাদা” বলে তাঁকে আভবাদন করে ও কুশল প্রশ্নাঁদ 
জিজ্ঞাসা করে বললেন £ “দাদা, আজ তো শিবরান্র। 
তাহলে আজ তো উপবাস ।৮ 

রামলাল-দাদা--“হ্যাঁ, তাই তো ।” 

মহারাজ--“আচ্ছা দাদা, হাবিষ্যান্ন তো উপ- 
বাসের সামল % 

রামলাল-দাদা--“তা বলতে পার ।” 

মহারাজ--“তাহলে দাদা, আজ আমরা হবিষ্যান্ন 
করেই িবরাত্র-্রত পালন করব ।” 

দাদাও তাতে রা€ধজ, তখন মহারাজজন শাস্তরাম- 
বাবুকে (বাবুরাম মহারাজের কানস্ঠ সহোদরকে) ডেকে 
বললেন ৪ “দেখ শান্তিরাম, আজ তো 'শিবরান্র। 
আমরা দুজন হাবব্যান্ন করে শিবরান্রত্রত পালন 
করব, তুম তার ব্যবস্থা কর।” শান্তিরামবাবুও 
হাবষ্যান্নের ব্যবস্থাদ সব উপবাসের সামলই করলেন ! 
এমন বোঁশ 'কছু নয়, ভাতের সঙ্গে পনেরাবধশ রকম 
সেপ্ধণাঘ-সহযোগে সেব্য! এ যেন সেই ব্যাসের উপবাস! 

গ্রথম্মের এক বিকেলে বলরাম মন্দিরে গেছি। 
মহারাজকে তাঁর ঘরে না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম 
ষে, তিন ছাদে আছেন । আঁমও 'নঃসত্কোচে ছাদে 
গগয়ে হাজির । দৌঁখ মহারাজ ঘাড় ওড়াচ্ছেন, সঙ্গে 
আছেন ভবানী মহারাজ, ঈশ্বর মহারাজ (স্বামী 
মুক্তেশ্বরানন্দ ) প্রমুখ কয়েকজন। আমি গিয়ে 
মহারাজকে প্রণাম করলাম । তিনি আমায় বললেন £ 
“তুই ঘাড় ওড়াতে পাঁরস ?৮ 

আম উত্তরে বললাম £ “হশ্া, কিছ? িছু।” 

তান প্রশ্ন করলেন ঃ পশ্যাচ খেলতে পারিস ?” 

আম--“হণ্যা, একটু একটু 1৮ 

তখন 'তাঁন সেই উড়দ্ত ঘাঁড়র স্‌তোটা আমার 
হাতে 'দলেন। অন্য আর একখানা ঘাড় তখন 
পশ্যাচ খেলতে এসেছে । সেই ঘাঁড়র সঙ্গে আম 
প্যাচ খেললাম । পশ্যাচে আমি কাটলাম না সে 
কাটল তা এখন মনে নেই । [ ক্রগশঃ ] 


আনদ্দের সন্তান 


সহাস্য খিবেকানন্দ্‌ 
শঙ্করীপ্রসাদ বন 


বিবেকানন্দের রাঁসকতা ব্যঙ্গে-বিদ্রপে কঠোর 
কিংবা গভশীরতায় অতলম্পর্শ । এখানে িবেকানন্দ 
কখনো সদানন্দ শিশু, কখনো কৌতুকপরায়ণ দুষ্ট 
বালক, কখনো বা মজাদার হল্লোড়ের মৃণ্ধ িশোর। 
তাঁর চিরকালের বালকস্বভাব তাঁকে কোনাঁদন ত্যাগ 
করোন বলেই "তানি জীবনের ভয়াবহ দিনগুলর 
মধ্যেও মরদ্যানের আশ্রয় পেয়েছেন । পাথবীর 
যন্ত্রণা বহন করতে হতো এই প্রামাথউসকে--াশব্য- 
ভন্ত-বন্ধুরা আপ্নবহনের জহালা থেকে তাঁকে রক্ষা 
করতে সচেস্ট থাকতেন -তানও সানন্দে সামায়ক- 
ভাবে বিস্মৃতির মায়াফলাঁট খেতেন-_-আর সেই সময়ে 
তাঁকে দেখে শশশু ঈশ্বরের অপরূপ ছবিখান 
সকলের সামনে খুলে যেত। সন্ধ্যায় আগুনের ধারে 
বসে পান” পাত্রকা পড়ে তান হেসে লুটোপহাট 
খেয়েছেন-_-তাঁর সঙ্গীরা তাঁরই মতো হেসেছেন-__ 
কিন্তু তাঁরা একই সময়ে সচেতন থেকেছেন-__হা?সর 
বাতাসে দুলছে এই যে শিখা, তা হয়তো এখনই 
নবাত নঙ্ক্প হয়ে যাবে-সে বড় ভয়ঙ্কর 
ণনর্জনতা-_সকলের সমক্ষে অপাঁরাচত কোন এক 
আত্মীনবাসন ৷ 

সেকথা থাক। 
স্ফৃর্তি, মজাদারি | 

মীরাটের ল্িলোক্যনাথ ঘোষের বড় মেয়ে পাঁর- 
ব্রাজক 'বিব্কোনন্দের এক টুকরো মনোহর ছবি 
উপহার ?দয়েছেন 

“বাবা স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড়, তাই তান 
বাবার সামনে তামাক খেতেন না- বাগানের দিকে এক 
ধারের ঘরে তন্তপোষের উপর বসে খুব খেতেন। 
হাসতে হাসতে বলতেন: “বাবাকে যেন বাঁলসান।, 
আমাদের দুবোনকে শনকষা-মাসী”, শির্পনখা-মাসা, 
বলে খ্যাপাতেন। আমরা রেগে গেলে বলতেন, 
“তোরা চাঁটস কেন? গুরা দুজন কি কম? স্বয়ং 
রামচন্দ্র একজনের নাক কেটেছেন, আর ভীষণ 


এখন শুধু গাল-গঞজ্প, শুধু 


অন্যজনের ছেলে ॥ চার্টান পাঁরবেশনের সময় মজা 
করতেন, “দোঁখস যেন 'দতে 'দিতে লাল না পড়ে 
যায় ।, 

“বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তুঁড় "দয়ে গান 
গাইতেন । আল-কড়াইশুটিসেম্ধ জামবাট ভরে 
খেতেন শীতক্কালে আগুন পোয়াতে পোয়াতে । এই 
সময় সেখানে গঙ্গাধর মহারাজ ছিলেন-__তাঁকে আমরা 
“ছোট দ্বামীজী” বলতাম ; 'ছিপাছিপে চেহারা, অন্ভূত 


চ্মরণশীন্ত ৷ খড়ের গাদার উপর উঠে একলা টি 'বসে 
থাকতেন । স্বামীজী আমাদের বলতেন, “কেন 


একলা বসে আছে জানস? মা-মাসীর জন্য চুপ 
চুপ কাঁদছে রে 1 কেউ যেন দেখতে না পায় ! কান্না 
কেন বাপৃ--দেশে গিয়ে দেখে এলেই হয়! তারা 
বোধ কাঁর যেতে মানাই করেছে! আর এখান থেকে 
যাবেই বা কি করে--এমন খশ্যাটের বহর কোথায় 
পাবে ৮ শুনে হো হো হাঁস সবাই মিলে ।” 

সরস কথা স্বানীজনীর ওস্ঠাগ্রে যেন প্রস্তুত থাকত । 
আর তার ধাক্কা সামলাতে হতো তাঁর পার্ধদদের । 
দশষ্য গুডউইনের লাঞ্ছনার কিছু কথা শোনাই । 
বেচারা সর্ধদাই উৎফুল্ল এবং উৎসাহী । কথার পিঠে 
কথা বলতে উদগ্রীব, কিন্তু সব সময়ে ঠিক কথাটা 
বলে উঠতে পারেন না। মিঃ স্টার্ড তার পুরনো 
স্মৃতি শোনাচ্ছিলেন_ স্কুলে পড়ার সময় এক শিক্ষক 
এক ছাল্রের হাতে বেত মারেন ; তেজম্বী ছান্রাট 
হাত না সাঁরয়ে 'শক্ষককে বারবার বলাছল--আরও 
মারুন। আরও মারুন! ছান্রটির হাত 'দয়ে রস্ত 
পড়লেও সে স্থির ছিল। শিক্ষকই শেষ পর্যন্ত 
লাম্জত হয়ে গনরন্ত হয়েছিলেন । 

তারপর থেকে, স্টার্ড বললেন-_-“] ০৫০০76 
85/00119 211 ৬1১61 ] 566 2108) 06201106 
& ৮০%%-_সেই থেকে আম যখনই দেখি, কোন 
লোক কোন ছেলেকে মারছে; আমি ভয়ানক 
রেগে যাই। 


২ 


উদ্বোধন 


একথা শুনে গুডউইন একটা কিছু বলার প্রেরণায় 1 
[0০০ ৰ 


বলে বসলেন-_-“56৪8 17৮1. 50014, 
206০0116 2%/00119 2701গ 71701 286০ 27021 
9620170 2. ৫০016৭.-হ্যাঁ মিঃ স্টাড়" আঁমও 
ভয়ানক রেগে যাই, যখন দোঁখ কোন লোক গাধাকে 
পেটাচ্ছে। 


স্বামীজশ গুদের কথাবার্তা শনছিলেন । গুড- 
উইনের কথা শেষ হওয়ামাত্র তান বলে উঠলেন-__ 
4০63, 16০02059 1 101050৭ ০0২17 00110 
61170.” িক যেহেতু তা তোমার স্বজনপ্রেম 
জাগিয়ে তোলে । অর্থাৎ তুম একাঁট-_গাধা । 


ধনজ বাদ্ধতে আত 'বি*বাসের অনেক কাহিনণই' 
স্বামীজশী বলতেন । সবাই নিজের মাপে সবাকছুকে 
মাপতে ব্যস্ত | বোম্বাইয়ের একটি মন্বার ঘটনা তিনি 
শোনালেন £ 

বোশ্বাইয়ের এক ধনধ ব্যবসায়ীর বাঁড়”ত বসে 
দাবা খেলাছল দুই ব্যন্ত-_ একজন হিন্দু, অপরজন 
জৈন । দাবা খেলা বহুক্ষণ ধরে হয়--সৃতরাং খেলার 
মধ্যে জানালা থেকে সমুদ্রের জোয়ার ও ভাঁটা তারা 
দেখতে পেল। কী অদ্ভুত কাণ্ড--সমুদের জল 
ফুলে উঠল- আবার কমে গেল ! ক করে? কারণ 
ব্যাখ্যা করতেই হয় । একজন বলল--ও আর কিছ] 
নয়, দেবতাদের খেলা । তাঁরা হুড় হুড় করে জল 
ঢালছেন, আবার তুলে ফেলে ?দচ্ছেন। দ্বিতীয় 
ব্যান্তর এই ব্যাখ্যার সবটা পছন্দ হলো না। তবে 
এটা যে দেবতাদেরই কণীর্ত তাও অগ্রাহ্য করতে পারল 
না। সে বলল--“না হে,দেবতারা নিজেদের ব্যবহারের 
জন্য উচু পাহাড়ের মাথায় জলটা তুলে নিয়ে যান ; 
তারপর কাজ শেষ হলে সেটা ফেলে দেন--তাতেই' জল 
কখনো কমে কখনো বাড়ে । এক ছোকরা-ছান্র সেখানে 
উপাচ্থত ছিল । দাবাড়েদের কথা শুনে সে হেসে 
ফেলল-_“না মহাশয়রা, জোয়ার-ভাঁটার বৈজ্ঞানক কারণ 
আছে, ওসব হয় চাঁদের টানে । শুনে দাবাড়েরা মহা 
গরম, গনজেদের পার্থক্য ভুল দুজনেই চেশচয়ে 
বলল,-কে হে' ছোকরা তুম-ক বাজে বকছ ? 
আমরা গাধা নাক?) বলি, চাঁদের হাতে কি কোন 


৯২তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


দড় আছে যে, সে দাঁড় দিয়ে জলকে টেনে তুলবে ? 
আর অতবড় দাঁড়ই বা সে পাবে কোথা থেকে 2 যাও 
যাও, ওসব আহাম্মীক শোনার সময় আমাদের 
নেই।* ঠিক এই সময় গৃহস্বামী ঢুকলেন সেখানে । 
তান 'শাক্ষত ব্যান্ত, কিন্তু দেখলেন, মূর্থ দাবাড়েদের 
আস্ল কথা বোঝানো অসম্ভব । তখন তান 
ছোকরাটকে চোখ টিপে নরস্ত করে নিজের ব্যাখ্যা 
দিলেন-_“তোমাদের জানা উঁচত, বহুদ্ুরে সমদ্রের 
মাঝখানে স্পঞ্জের একাঁট বিরাট পরত আছে । স্পঞ্জ 
কাকে বলে তোমরা 'িশ্যয়ই জানো । বুঝতেই 
পারছ, এ বিরাট স্পঞ্জের পাহাড় প্রচুর জল টেনে 
রাখে- যখন তা রাখে তখন সমুদ্রের জল কমে "গয়ে 
ভাঁটা হয়। তারপর এ পাহাড়ে দেবতারা এসে হাঁজর 
হন-_এবং নাচতে শুরু করেন -আর বোঝ, অন্য 
কারো নয়, দেবতাদের নাচ !- তার ধাকায় স্পঞ্জের 
পাহাড়ের জল বোঁরয়ে গিয়ে সমুদে পড়ে এবং জোয়ার 
শুরু হয়ে যায় । মশাইরা, এই হলো জোয়ার-ভাঁটার 
আসল কারণ--কণী সহজ অথচ কী য্বাস্তযুত্ত ! 

ব্যাখ্যা শুনে, দুই দাবাড়ে মুন্ধ। তারা চাঁদের 
টানে জোয়ার-ভাঁটা বি“বাস করোন, কিন্তু স্পঞ্জের 
পাহাড়ে দেবতাদের নাচে আব্বাসের কু নেই। 
তাদের কাছে দেবতারা সত্য, এবং তারা স্পঞ্জও 
দেখেছে-উভগ্নের যোগে জোয়ার-ভাঁটা ঘটা আশ্চর্য 
কি! 


দ্বামীজী 'াীজেই একট চরম জীবনরাঁসক 
সম্বাসীর কথা বলেছেন । হ্বাবকেশে সেই সাধুকে 
তান দেখোছলেন। সাধু উন্নাদভাবে থাকতেন । 
একাদন রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে চলেছেন- তাঁর 
শ্পিছনে ছোঁড়ারা িল মারতে মারতে ছটছে ফলে 
সন্ঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দরদর করে র্ত পড়ছে--কিন্তু 
ভরক্ষেপ নেই__হেসেই খুন। স্বামীজী তাঁকে ধরে 
নয়ে গিয়ে ক্ষতস্থান ধুইয়ে তাতে ন্যাকড়া-পোড়ানো 
ছাই দিলেন, তবে রন্ত থামে । তাঁর কিন্তু খেয়াল 
নেই-তাঁন আবরাম হেসে ল:টোপুটি-আর বল.-ছন 
--কেক্লা মজাদার খেল: হ্যায়! গবলকুল বাবাকা 
খেল! কেয়া আনন্দ ! 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


'তে স্ল্সনা্রিক মৌন উপাদানগুলির ভুমিক। 


মণিমোহন ঘোষ 


মানুষের স্বাভাবক বাদ্ধ, ক্ষয় পূরণ এবং 
নানাবিধ শারারব্ণীত্তয় প্রাক্য়াসমূহের জন্য কার্বো- 
হাইড্রেট, স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট, প্রোটিন এবং ভিটামিন 
ছাড়াও কতকগুলি মৌল পদার্থ (08০৩ 616177065 ) 
অপারিহার্য। এইসব পদার্থগলকে চাঁহদা 
অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা যায়। আঁতমান্রক 
এবংস্বক্পমান্তরক । যেসব মৌল পদার্থ স্বাভাবিক 
বাদ্ধর জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পাওয়া প্রয়োজন হয়, 
তাদের আতমান্রক উপাদান বলে, যেমন ক্যালাঁসয়াম, 
ফসফরাস, আয়রন, সোঁডয়াম, পটাসিয়াম, 
ম্যাগনোৌসয়াম এবং ক্লোরন। অন্যাঁদকে যে সমস্ত 
উপাদান খুবই অন্প পাঁরমাণে পৃষ্টর জন্য 
অপরিহার্য তাদের স্ব্পমাত্রক উপাদান বলে। যেমন 
কপার, আয়োডন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানজ, সালফার 
প্রভৃতি । 


বশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৭৩ প্রীষ্টাব্দে গাঠত পহীষ্ট- 
গবষয়ক 'বশেবজ্ঞ কাঁমাঁট মোটমাট চৌদ্দটি স্বজ্পমান্রক 
মৌল উপাদানকে 'চাহুত করোছিল যেগ্াল মানুষের 
পুম্টতে বিশেষ ভাঁমকা পালন করে। সেগ্ীল 
হলো ঃ আয়রন, আয়োডিন, ক্লোরিন, তামা, কোবাল্ট, 
কোঁময়াম, ম্যাঙ্গানীজ, মালবডেনাম (719119৩- 
107) ), সোলানয়াম, টিন, সাঁলকন এবং ভ্যানা- 
ডিয়াম (৬৪1798৫1010) । এগুলির প্রধান উৎস হলো 
শাকসবাঁজ, ফল, ডিম, মাছ-মাংস, দানাশস্য এবং 
সমদ্রজাত দ্রব্য । অনেকগুলি উপাদানেরই মানব- 
জীবনে কার্ষকাঁরতা আজও অজ্কাত। হৃদ ও 
রক্বনালীজাত (0810100 2001 01001919101 ) 
নানাবিধ রোগের সঙ্গে সায্জ্য খুঁজে দেখা হচ্ছে। 
ক্যালাসয়াম, ক্লোময়াম, তামা, মাঁলবডেনাম এবং 
দস্তা, সাধারণভাবে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বভুক 
হিসাবে গণ্য হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এইসব দ্বজ্পমান্রক 
মৌলের অভাব হয় না। মনে রাখতে হবে এইসব 
স্বষ্পমান্্ক মৌল উপাদানসমূহকে কখনোই খাদ্যের 
প্দক্টবৃদ্ধকারী হিসাবে যেন ব্যবহার না করা হয়। 


৬ ৩ 


কারণ এদের অনেকেরই আঁতমান্রা প্রয়োগে ক্ষাত 
হতে পারে। 


আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কয়েকটি আতপ্রয়োজনীয় 
গ্বজ্পমান্্রক মৌল পদার্থের আলোচনা করব । 


আয়রন 


আলোচনার প্রথমেই যে উপাদানাটি মনে আসে 
সেট হলো আয়রন বা লৌহ। লো'হত কাঁণকা 
তথা 'হমোগ্লোবন প্রম্তুতিতে আয়রন একাঁট 
আবাঁশ্যক উপাদান । এছাড়া পেশী ও অন্যান্য 
নানা উংসেচক €০02517)9 ) যেমন সাইটোক্রোম 
পেরাঝ্সডেজ (০9690100106 76102%6859 ), এবং 
ক্যাটালেজ ( ০208125০ ) প্রভূতির একটি অপারহা 
অঙ্গ হচ্ছে আয়রন । 

একজন সমস্থসবল প্রাপ্ত-বয়সক মানুষের দেহে 
৩'& থেকে ৪. গ্রাম পন্ত আয়রন আছে । প্রাত 
১০০ মালালটার রন্তে এর পাঁরমাণ ৪০৫০ 'মাঁল- 
গ্রাম এবং বস্তৃতঃপক্ষে এর সবটাই 'হমোগ্লোবনের 
মধ্যে । আয়রনের উৎস হলো ঃ যকৃং, মাংস, ডিম, 
ডাল (আস্ত দানা সমেত ), সবুজ সবাঁজ, পেয়াজ, 
লেটুস শাক, শুকনো ফল, খেজুর, ডুমুর, কিশামশ 
এবং ঢেশক ছাঁটা চাল। 


পৃষ্টিগত গুরুত্ব 


(১) হিমোগ্লোবিন গঠন £ লোহিত কাঁণকার 
মধ্যে হমোন্লোবন নামক আয়রন-প্রোটন যৌগ 
গঠনে এর প্রয়োজনীয়তা সবাধিক । লোহত কণিকা 
পুম্টিসাধন করে, প্রাণিদেহকে সচ্ছ রাখতে সাহাষ্য 
করে। 

(২) উংসেচক গঠন £ আয়রন-প্রোটনের সঙ্গে 
যুস্ত হয়ে সাইটোক্রোম পেরাক্িডেজ ও ক্যাটালেজ 
নামক উৎস্চেক গঠন করে- যা *বসনকালে আঁক্মজেন 
দ্বারা খাদ্যবস্তুর জারণ (4:8250199 ) নিয়শ্তিত 
করে। 


উদ্বোধন 


অভাবজাঁনত রোগ 


রস্তাঞ্পতা- আয়রনের অভাবে লোহিত কাঁণকা 
লৃষ্টি বাতি হয়। ফলে রন্তে লোহিত 
কাঁণকার সংখ্যা হ্রাস পায়। একে বলে অপনুষ্ট 
জানত রন্তা্পতা । আর আমাদের দেশে এই জাতীয় 
রন্তাজ্পতা রোগই সবচেয়ে বোশ। রন্তে আয়রনের 
অভাব দেখা দিতে পারে যাঁদ আমাদের খাদ্যবস্তুর 
মধ্যে এই উপাদান কম থাকে কিংবা শরীর থেকে এর 
পুত নিচ্কাসন হয় । যেমন, দ:ু্ঘটনাজানত রন্তপাত। 
নানাবিধ ক্রিমি সংকমণে, মৃত্রের সঙ্গে, ঘাম ও পিত্তের 
মাধ্যমেও এর নিত্কাসন হয় । স্প্ীলোকের মাঁসক 
সময়ে প্রাতাঁদন প্রায় ১ মি. গ্রামের মতো আয়রন 
শরীর থেকে 'নত্কাঁসত হয়ে যায়। 

লোহার অভাবজাঁনত রন্তাঞ্পতা রোগ (1101 
৫0690161109 811261119 ) অন্যভাবেও দেখা গদতে 
পারে। যেমন যে সকল শিশু জন্মের পর ৭ বা 9 
মাস পরত শুধুমাত্ত দুধের উপর নিভরশীল, 
তাদেরও এরোগ দেখা দেয় । কারণ নবজাত শিশুর 
যকৃতে জমা লোহা ৫/৬ মাসের মধ্যেই নিঃশোঁষত 
হয়ে যায়। দুধের মধ্যে লোহার পরিমাণ অত্যন্ত 
কম। এই রন্তাষ্পতাকে 71111 12)015-ও বলে। 
এর প্রাতরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো, শিশুর ৬ মাস 
বয়স থেকেই সেইসব কাঁঠিন খাদ্য দেওয়া যাতে কছ 
পারমাণ লোহা আছে। এশিয়া মহাদেশে শতকরা 
দশজন পুরুষ এবং শতকরা কুঁড়জন মাহলা 
রন্তা্পতায় ভূগছে। 

দৈনিক প্রয়োজন 

সাধারণতঃ একজন প্রাপ্তবয়্ক পুরুষের 
ক্ষেত্রে গ্রাতাদন ২০ 'ম. গ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্ক স্তী- 
লোকের ক্ষেত্রে ৩০ 'ম. গ্রাম লৌহ উপাদান হলো 
সর্বানশ্ন প্রয়োজন । গভবিদ্থায় এবং শিশুকে দুগ্ধ 
প্রদানকালে লৌহের চাহদা অনেক বেড়ে যায়। 
সেই সময় প্রাত্যাহক চাঁহদ। ৪০ মি. গ্রাম। বাড়ন্ত 
শিশুদের বয়স ও ব1'্ধর সঙ্গে তাল রেখে প্রতিদন 
২৫-৩০ 'ম. গ্রাম লৌহের প্রয়োজন ! 

আয়রনের অভাবজাঁনত রন্তাষ্পতা দূরীকরণের 
জন্য প্রাতাদন খাদ্যের সঙ্গে থাকা প্রশ্োজন ৬ মি. গ্রাঃ 
আয়রন এবং ৫০০ মাইক্রোগ্রাম ফাঁলক এ্যাসড । 
তারপরে অন্যকারণ খুজতে হবে । রোগীকে পনাম্ট- 


৯২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


শিক্ষা 'দতে হবে। তার পাঁরবেশ উন্নত করতে এবং 
আর্থসামাঁজক সম্াদ্ধর চেষ্টা করতে হবে। 
আয়োডিন 

স্ব্পমাশ্নক মৌল উপাদানগলর মধ্যে 
আয়োডিন এক 'বশেষ স্থান আঁধকার করে আছে। 
এর অভাব জনস্বাস্থ্য বিষয়ক এক সমস্যার সৃষ্ট 
করেছে ভারতবর্ষের নানা স্থানে । 

পুণ্টগত গুরুত্ 

(১) থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধ- আয়োডিন 
থাইরয়েড গ্রীপ্থর স্বাভাবক বাঁদ্ধ ও গ্রান্থরস 
ক্ষরণে অংশগ্রহণ করে । 

(২) আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। 
এই রোগে থাইরয়েড গ্রন্থির আয়তন বাধ পায় এবং 
গলার সামনে এট স্ফীত থাঁলর মতো ঝুলে থাকে । 

উৎসঃ সামুদ্রিক মাছ, সামদীদ্রক লবণ, কড- 
লিভার অয়েল, ডিম, ছাগলের দুধ, পেয়াজ, আর 
আয়োডিনসমৃদ্ধ মাটিতে উৎপন্ন শাক-সবজি । 

যেসব জায়গায় জল ও সবাঁজর মধ্যে আয়োডিন 
থাকে সেখানে গলগণ্ড রোগ কখনও দেখা যায় না। 

বতমানে কতকগ্ীল খাদ্যকে গলগণ্ড উৎপাদন- 
কারী খাদ্যহিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এদের 
মধ্যে কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যা থাইরয়েড 
গ্রীন্থর আয়োঁডন ব্যবহার ব্যাহত করে দেয়। খুব 
বোঁশ পরিমাণে বাঁধাকীপ, ফুলকপ ও মূলা গ্রহণেও 
গলগণ্ড রোগ দেখা যায় । আগে যে অপারশোঁধ্ত 
সামুদ্রিক লবণ বাবহৃত হতো, তাতে যথেষ্ট পাঁরমাণে 
আয়োডিন থাকত। বর্তমান কালে লোকের পছন্দ 
অনুযায়ী পাঁরশোধিত লবণ, যা দেখতে খুব সাদা, 
বাজারে বিক্লয় হয় যাতে আয়োডাইজড ভাগ অত্যন্ত 
কম। সেজন্য এখন অনেক কোম্পানী এ লবণে 
আয়োডিন 'মাঁশয়ে 'আয়োডাইজড সল্ট (1[001560 
581) বার করেছে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে, পাহাড় অণ্চলে লবণের দাম বোঁশ বলে লবণের 
ব্যবহার কম হওয়ায় কিছ্‌ কিছু পাহাড় অগ্চলে 
গলগণ্ড রোগের প্রাদুভবি বোশ । 

প্রাত্যহিক প্রয়োজন 

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যান্তর প্রাত্যাহক প্রয়োজন 
হলো ০১০ থেকে ০১৫ মি. গ্রাঃ। যৌবনের প্রারম্ভে 
গভবিদ্থায় ঠান্ডা লাগলে থাইরয়েড গ্রাম্থর ওপর 


6৪ 


চাপ পড়ে। তাই এই সময়ে আয়োঁডনের 
প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায় । 


ফ্লোরিন 


অগ্ছি এবং দাঁতের মধ্যে যথেম্ট পাঁরমাণে 
এ উপাদানাট বর্তমান। চায়ের পাতায় প্রাত 
১০০ গ্রামে ১৭৬ 'ম. গ্রাঃ পযন্ত ফ্লোরন পাওয়া 
যায়। জলে ফ্লোরনের স্বাভাবিক মাত্রা প্রাত লিটারে 
০: 'ি. গ্রাঃ থেকে ০৮০ মি. গ্রাঃ। এর থেকে কম 
হলে দাঁতে পোকা (081165 6০০1.) ধরতে পারে, 
আর ১ মি. গ্রাঃ মাত্রা ছাঁড়য়ে গেলে ফ্লুরোসস 
(1710819913 ) রোগের সৃষ্টি হয়। 


ম্যাগনেসিয়াম 


উংসঃ সকল প্রকার দানাশস্য ও সবুজ সবাঁজর 
মধ্যে যথেশ্ট পাঁরমাণে এই উপাদানাট বর্তমান । এর 
প্রাত্যাহক প্রয়োজনীয়তা ২০০--৩০০ 'ম. গ্রাঃ। 
িভারের সিরোসস রোগে, মদ্যপানের ক্ষেত্রে প্রোটিন- 
শান্ত ( 2101610-610165 ) অপ7ষ্টি রোগে এর অভাব 
পাঁরলাক্ষত হয় । 


পুষ্টগত গর 
(১) ম্যাগনোশয়াম অগ্ছি গঠনে সহায়তা করে। 
(২) স্নায়ু ও পেশীর স্বাভাবিক কার্য নিয়ন্ত্রণে 


স্হায়তা করে। 
অভাবজানত লক্ষণ 
(১) এই লবণের অভাবে দেহের পেশীসমূহের 
সুসংবদ্ধ আচরণে ব্যাঘাত ঘটে । 
(২) স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্য ব্যাহত হয় এবং 
[খশ্চুনীর লক্ষণ গ্রকট হয় । 
তাম। 


লোহার সঙ্গে তামাও হিমোগ্লোবিন গঠনে 
সহায়তা করে, যাঁদও তামা হিমোগ্লোবিনের 
অন্তঃস্থ নয় । কিন্তু এর অভাবে লোহার অভাব- 
জানত রস্তা্পতার মতোই রোগ দেখা দেয় । দুধ 
ছাড়া অন্যান্য প্রাতাট খাদ্যবন্তুর মধ্যেই তামা যথেন্ট 
পাঁরমাণে বিদ্যমান থাকায় এর অভাব পাঁরলাক্ষত 
হয় না। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যান্তর প্রাত্যাহক 
চাহঙ্দা হলো ০২ গ্রাম। 


৫০ 


অন্যান্থ স্বল্পমাত্রিক উপাদান 


কতকগীল উতসেচক সৃষ্টিতে এবং আর্জীনন 
(81211119 ) বিপাকীয় ক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানীজ এক বিশেষ 


ভামকা গ্রহণ করে থাকে । 


বিভিটামনের এক 'বাশম্ট উপাদান হচ্ছে 
কোবাল্ট । থাইরয়েড শ্রীন্থ কর্তৃক আয়োডন আঁধ- 
গ্রহণে সহায়তা করে । এর অভাবে আয়োঁডন ব্যবস্থা 
ব্যাহত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এর অভাব সচরাচর 
দেখা যায় না। ইনসীলনের এক উপাদান দস্তা । 
এছাড়া কার্বন-ডাই-অক্মাইড এবং কার্বালক এ্যাস্ড 
সদ্যযবহারের জন্য যে উংসেচক কার্বোনক গ্যানহাই- 
ড্রেজ (081901710 /৯০11)/418১০) প্রয়োজন হয় 
তারও অংশাঁবশেষ এই দস্তা! মাছ, মাংস, দুধ 
প্রভাত খান্যের সঙ্গে যথেষ্ট পাঁরমাণে দস্তা ছাঁড়য়ে 
আছে। 

কার্বেহাইভড্রেট ও ইনসুলনের কাযাবলীতে 
'কোমিয়ামে'র ভামকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


সম্প্রাত জানা গেছে শরীরে মাঁলবডেনাম-এর 
অভাব হলে মুখগহবরে ও খাদ্যনালীতে ক্যান্সার রোগ 


দেখা দিতে পারে। অন্যাদকে এর আঁধক্য আস্থ- 
গবকাঁতির কারণ । 
মানুষের পুষ্টিতে সেলেনিয়াম-এর গুরুত্ব বিষয়ে 


কিছু দিন আগে পর্যন্ত কোনরকম চিন্তাভাবনা করা 
হয়ান। মানুষের পরস্টতে এর ষে অভাব দেখা দিতে 
পারে তা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬১ এবং পরে ১৯৬৭ 
পীষ্টাব্দে। যেসকল শিশু কোয়াসয়ারকর 
( চদ্95181811001) রোগে আক্ান্ত, তাদের খাদ্যে 
নিয়ান্রত পাঁরমাণ সোলনিয়াম মিশিয়ে দেখা গেছে 
এতে শশুর ওজন বৃদ্ধি পায়। যাবতীয় অনুসন্ধান 
নির্দোশত করে যে, প্রোটন-শীল্ত-অপুষ্টিতেই এর 
অভাব পাঁরলাক্ষত হয় । 


উপরোন্ত স্বজ্পমান্রক মৌলসমূহ আমাদের 
পদষ্টতে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে । 
তবে আশার কথা হচ্ছে ষে,সাধারণ যেসব খাদ্য আমরা 
খেয়ে থাক তার মধ্যেই এগ্াল প্রয়োজনমতো 
বর্তমান। নিতান্ত প্রোটিন-শান্ত-অপুপ্টির শিকার 
না হলে এদের অনেকেরই অভাবজাঁনত রোগ-লক্ষণ 
প্রকাশ পায় না। 


জানয়ার, ১৯৯০ 


গ্রন্থ পরিচয় 


মুক্তির বাণী বেদান্ত ৫ স্বামীজীর কণ্ঠন্বর 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


$6021069 8 ৬০91০5 01 ঢ7660070. 98021 
ও 1761081097009, 1:0150 0 : 9৬/07171 (0170102179- 
10219. 1016%/010 : 001811560101701 151161/00৫, 
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বেদান্ত শুধু ভারতের দর্শন নয়, জীবনদর্শনও 
বটে। আদর্শ ভারতীয়ের জীবনের সমগ্র সাধনার 
একাঁটই লক্ষ্য- মবান্ত। ভারতাত্মার বাণী বেদান্ত 
তাই মান্তরও বাণী। মন্ময় জীবনের তমসা 
থেকে চিন্ময় জীবনের জ্যোতিতে উত্তরণের জন্য 
ভারতবর্ষের ব্যাকুলতা এদেশের ি্বাবশ্রুত 
প্রার্থনা-মন্তে উদাত্ত সুরে ধ্বানত হয়েছে--তমসো 
মা জ্যোতির্ময়” (আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে 
[নিয়ে যাও)। এই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য ও 
মর্মবাণী। বেদান্তের তত্ব নিহিত রয়েছে সত্রাকারে 
এই কয়েকাঁট শব্দের মধ্যে । 


বেদান্তের আধ্ানক প্রবন্তাদের মধ্যে স্বামী 
[ববেকানন্দের শ্রেপ্টত্ব আবসংবাঁদত। তিনি যখন 
বলোছিলেন, ৭ 1086 & 17955869 (0 06 ৬/০5৮ 
85 13400119184 2 17655266 (0 676 7456 
(পান্চাত্যর জন্য আমার বিশেষ বার্ণী রয়েছে, 
বৃদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য বিশেষ বাণী ছিল ), 
তখন তান বেদান্তের বাণীর কথাই ভেবোছলেন। 
বেদান্ত ছিল স্বামীজীর ধ্যান-জ্বান-সাধনা-স্ব্ন। 
এই বেদান্তের প্রচারই তিনি বিদেশে করার জন্য 
শনজের সমস্ত শান্ত নিয়োগ করোছলেন। তিনি 
[বাস করতেন, ভারতের বেদান্ত 'বদেশীদের শেখা 
উাঁচত নিজেদের সাঁত্যকারের উল্লাতর জন্য । তাই 
তাঁর উত্তি £ 


“তবে বদেশী, তুমি বত বলবান 'িনজেকে ভাবো, 
ওটা কঞ্পনা। ভারতেরও বল আছে, মাল আছে 
--এইটি প্রথম বোঝ । আর বোঝ যে, আমাদের 


৬৬ 


এখনও জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছ দেবার 
আছে, তাই আমরা বে'চে আছি ।» 


গ্রন্থাট বারোটি স্চান্তত অংশে সাবন্যস্ত £ 


(১) বেদান্ত কি? (২) বেদান্তের দর্শন, (৩) 
বেদান্তের ধর্ম; (8) বেদান্তে ঈশ্বর ও মানব, 
(&) মায়াবাদ, (৬) কর্ম যোগ, (৭) জ্ঞানযোগ, 


(৮) ভান্তযোগ, (৯) রাজযোগ, (১০) বেদান্তের 
ব্যবহার, (১১) বেদান্তের লক্ষ্য, এবং (১২) বেদান্তের 
িবজনীনতা । শেষাংশে একাট শব্দকোষ, গ্রন্থপঞ্জী 
এবং নিঘণ্ট গ্রন্থটির উপযোগিতা বাঁড়য়েছে । 


“ববেকানন্দের কণ্ঠস্বর -শীর্ধক মুখবন্ধে প্রখ্যাত 
সাহাত্যক ও ভারতপ্রেমী ক্রিস্টোফার ইশারউড 
1লখেছেন £ 


“আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই বিষয়বস্তুর 
অনেকটাই প্রথমে 'াভন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে 
বলা হয়েছে, কখনো কখনো +বনা প্রস্তুতিতে, 
এমনাঁক 'াববেকানন্দ যা বলতে চেয়েছেন তার 
কোন খসড়া ছাড়া । এসব ক্ষেত্রেই তাঁর কথাগীল 
দ্লুতালখনে লিপিবদ্ধ করা হয়োছল"" তাই 
আমরা স্বামণীজীীর জীবন্ত ভাষার তাজাভাবের 
আভজ্ঞতা লাভ কারি । তাঁর শব্দগালর অন্তরালে 
ণববেকানন্দের প্রাণময় উপা্ছাত অনেক সময় 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।” 
( সমালোচক কর্তৃক অনদত ) 


বিবেকানন্দের এই প্রাণময় উপাঁস্থীতি আমাদের আভি- 
জ্ঞতার পাঁরাঁধর মধ্যে এনে 'দয়ে স্বামী চেতনানম্দ 
যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন তার জন্য তাঁকে 
অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই । গ্রন্থটি মুখ/ত বিদেশী 
পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হলেও ভারতীয়দের কাছেও 
ষে খাট সমভাবে স্মাদূত হবে এ-বিষয়ে কোন 
সন্দেহে নেই। বখ্যাত দার্শানক হস্টন "স্মথের 
ভামকা গ্রম্থাটর একট আতারস্ত আকর্ষণ । 


ভু ভর হু ২০ জ্যৎ) ৩ 


নামকুফ 


প্রধান কার্যালয় 

রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ ভাবপ্রচার পাঁরষদের অন্ত- 
ভুন্ত প্রাইভেট আশ্রমসমূহের দুইাঁদনব্যাপী এক 
সম্মেলন গত ১৯ ও ২০ নভেম্বর সম্ঘের প্রধান 
কাযাঁলয় বেলুড় মঠে অন্ষ্ঠত হয়েছে । আসাম, 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাপ্ট্র, মেঘালয়, তামিলনাড়ু, 
ন্রিপৃরা এবং পাশ্চমবঙ্গ থেকে সীমিত সংখ্যক প্রাত- 
নিধি এবং পরিষদের সঙ্গে যুক্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সম্যাসিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন । সম্মেলনে 
মৃখ্যতঃ দেশের নানাপ্রান্তে অবাঁচ্থত প্রাইভেট 
আশ্রমসমূহ এবং ভাবগ্রচার সাঁমতিগ্জীল কিভাবে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পক* সুদৃঢ় করতে 
পারে তার উপায় ঠধারণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে । 
সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুফণ 
1মশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী । 

উৎসব-অন.ষ্ঠান 

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুরীধামে পদাপপণের শতবর্ষ- 
পার্তি উপলক্ষে পুরী রামকৃষ্ণ মঠ গত ১২--১৪ 
নভেম্বর ৮৯১ তিনাঁদনের এক ভভ্তসম্মেলনের 
আয়োজন করে। স'ন্মলনের উদ্বোধন করেন 
কাকুড়গাঁছ যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 'নিজরা- 
নন্দ। পুরীর বাইরে থেকেও, এমনাক ডীঁড়্‌ষ্যার 
বাইরের ভক্তরা এই সম্মেলনে [গাতীনাধ হিসেবে 
যোগদান করেন। সম্মেলনের আঁধবেশনগীলতে 
ভন্তসম্মেলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং রামকৃষণ- 
বিবেকানন্দ ভাবধারার 'বাভন্ন দিক ?নয়ে আলোচনা 
করা হয়। প্রাতাদন 'িঞালে সর্বসাধারণের জন্য 
জনসভা অননৃষ্ঠত হয়। ১৪ নভেম্বর বিশেষ পজা, 
হোম, পাঠ ও জপ ইত্যাদ অন্াষ্ঠত হয়। এঁদন 
বহু সংখ্যক ভন্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। সদ্মেলনের আধবেশনগ্ালতে বস্তব্য রাখেন 
স্বামী ির্জরানন্দ, স্বামী নিগমাত্মানন্দ, স্বামী 
দীনেশানন্দ্ এবং স্বামী জ্যোতশর্‌পানন্দ ও সম্মেলনে 
যোগদানকারী প্রতিনিধিবন্দ । 

রাজকোট আশ্রম £ গত ১৩ অক্লৌোবর *৮৯ এক 
যুবসম্মেলনের আয়োজন করোৌছল। এঁ সম্মেলনে 
মোট ২৭৫ জন ষুবপ্রাতনাধ অংশগ্রহণ করে। 


৬৭ 


সিশল সংত্রাদ 


রাঁচি মোরাবাদশ আশ্রম গত ৯--১৩ সেপ্টেম্বর, 
৮৯ পাঁচাদন-ব্যাপ কাঁষাবজ্ঞান কেন্দ্রুসমূহের 
এক ন্যাশন্যাল সৌমনার-কাম-ওয়াকশপের আয়োজন 
করোছল । তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কীঁষগবেষণা ও 
কাঁষাশক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হরিকৃষ্ণ শাগন্রী ওয়ার্ক 
শপের উদ্বোধন করেন । সোৌমনারে সমাঞচ-ভাষণ দেন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ 
শ্রীমং স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ । আই: সি" এ, 
আরএর ডাইরেক্টর জেনারেল, বহু কৃষাবিজ্ঞানী ও 
[বিশিষ্ট ব্যান্তবর্গসহ মোট ২৫০ জন গ্রাতানধি 
সোমনারে অংশগ্রহণ করোছলেন। 


ছাত্রকৃতিত্ব 


কলকাতা ধিশ্বাবদ্যালয়ের ১৯৮৯ খ্রীপ্টাব্দের 
বি. এসাঁস. (অনাস) পরান্মায় নরেন্দুপুর কলেজের 
দুইজন ছান্ন পদার্থীবদ্যা এবং অঞ্ে প্রথম স্থান এবং 
স্ট্যাঁটিস্টকসে দুইজন ছান্র যথাক্রমে ২য় ও ওয় স্থান 
আঁধকার করেছে । 
পাঁরদ্শন 


গত ২৫ সেশ্টেম্বর বিহারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী 
সত্যেন্দ্রনারায়ণ 1সংহ এবং তদানান্তন জল পারশোধন 
ও রাজভাষা গবভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণানন্দ ঝা দেওঘর 
বদ্যাপঠ পারদর্শন করেন । ববদ্যাপবঠ ১৯৮৮ 
ধরীন্টাব্দের রাজ্য হাক চ্যাম্পয়নাশপ অর্জন করায় 
দশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। 

গত ১১ নভেম্বর +৮৯ মেঘালয়ের নগর উন্নয়ন 
ও পৌর-প্রশাসন দপ্তরের মন্ত্রী এ. িলংদ? চেরাপঞজী 
আশ্রম পারদর্শন করেন। 


বন্্রবিতরণ 


জয়রমবাটী মাতৃমন্দির গত জগখ্ধান্রী পূজা 
উপলক্ষে জয়রামবাটী এবং পার্ববতঠ গ্রামের গ্রাম- 
বাসদের মধ্যে ১৩১৯ট শাড়ি এবং ৪৩১ট ধনত 
বিতরণ করেছে। 


চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির . 


জামতাড়া আশ্রম $ গত ৩--১০ নভেম্বর *৩৯ 
এক চক্ষ-অস্প্রোপচার শাবরের আয়োজন করে। 


উদ্বোধন 


এ শাবরে মোট ৭৪জন রোগীর চোখের ছানি 
অপারেশন করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেক রোগীকে 
পশমের কম্বলও দেওয়া হয় । 
রামকৃষ মঠ, আঁটপ্‌র (হুগলী ) রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাগ্রাতষ্ঠানের সহায়তায় গত ১৮-২৫ নভেম্বর 
৮৯ অনুরূপ 'শাবরের আয়োজন করে । এ শাবরে 
২৬জন মাহলা ও ২৩ জন পুরুষ রোগীর ছানি 
অপারেশন করা হয়। স্থানীয় তরুণ-তরুণী ও 
ভন্তবন্দ 'দনে ও রাতে পর্যায়ক্রমে রোগীদের শহশ্রুষার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
ত্রাণ 
অম্ধপ্রদেশ ঝঞ্ানরাথ £ অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর 
জেলার কাবাল অণ্চলের কোণ্ডাপুরমে সাম্প্রাতিক 
ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত একহাজার পরিবারের মধ্যে বেলুড় 
মঠ থেকে খাদ্য, কাপড়-চোপড়, কম্বল, ল'্ঠন, বাসনপন্ন 
প্রভাতি 'মাঁলয়ে তিন লক্ষাধক টাকার জানিস দেওয়া 
হয়েছে-_-এবং বহ? নতুন ও পদরনো কাপড়ও 
পাঠানো হয়েছে । 


৯২তম বব --১ম সংখ্যা 


ছয়টি গ্রামপণ্চায়েতের অধীনস্থ ঝড়ে ক্ফাতিগ্রন্ত 
পণচশাঁট গ্রামে ১০৯টি নতুন গৃহ নিমা্ণ করা হয়েছে 
এবং ১৪টি আংশিক ক্ষাতিগ্রদ্ত গৃহ মেরামত করা 
হয়েছে । 


বহির্ভারত 


স্যাক্তামেন্টো বেদ।ন্ত সোসাইটিতে গত ডিসেম্বর 
মাসের রাঁববারগীলতে 'বাঁভন্ন ধমাঁয় বিষয়ে ভাষণ 
দেওয়া হয়েছে। প্রাতি শানবার সম্ধ্যায় রামকৃফ- 
বিবেকানন্দ সাহত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে। 
১৯ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মাতাঁথ পালত 
হয়েছে । ২৩ ডিসেন্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজের জন্মাতাথ পালন করা হয়েছে এবং ২৫ 
গিসেন্বর যাশুখ্ীস্টের জন্মাঁদনে ভাষণ দিয়েছেন 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ । তাছাড়া ৬ 'িউসেন্বর এবং ১৩ 
গডসেব্বর কেন উপানষদ ও রাজযোগের ওপর বিশেষ 
ক্লাস 'নয়েছেন যথাকুমে স্বামী শ্রদ্ধানব্দ ও স্বামী 


পুনবর্গন ৪ “এনজের ঘর নিজে তোর কর, প্রপম্বানন্দ । ৩১ ডিসেম্বর "নউ হইয়ার্স ইভ, পালন 
কার্সূ্চীর মাধ্যমে মোদনীপুর জেলার কাঁথ মহকুমার করা হয়েছে। 


গত ৭ ডিসেম্বর -শ্লীমং স্বামী গ্রেমানন্দজী 
মহারাজের আঁবভবি-তাঁথ এবং ২৩ গডসেম্বর '৮৯ 
শ্রীমং স্বামণ শিবানন্দজী মহারাজের আবিভাঁব-তাঁথ 
উপলক্ষে সন্ধ্যারাতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা 
করেন স্বামী গর্গনিন্দ । ৩১ িসেম্বর সম্ধ্যা ৭টায় 
স্বামী খরপ্ময়ানন্দজপী “মহাপুরুষ স্বামী [শিবানন্দজী 
মহারাজ” বিষয়ে একটি বিশেষ ভাষণ দেন । 

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব 

গত ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (৪ পৌষ, ১৩৯৬ ) 
বিশেব পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভাতি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৭তম 
শুভ আবভবি-তাথ সাড়দ্খরে উদযাঁপত হয়েছে। 
এীদন ভোর থেকে রান্ন ৮-৩০ পর্ধস্ত অগ্ীণত ভন্ত 
নরনারী মাতৃচরণে প্রণাম এনবেদন করেন । সকলকেই 
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলা ১১৩০ মি. 
থেকে ২৩০ মি. প্্ত গ্রায় পাঁচ হাজার ভক্তের মধ্যে 


৬৮ 


হাতে হাতে 'খিছাঁড় প্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৯টায় 
“নারদানন্দ-হল'-এ আ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা 
করেন স্বামী প্ণাানন্দ। সকাল ১০টায় গাঁতি" 
আলেখ্য পাঁরবেশন করেন তপন সিংহ ও পার্থ 
চট্টোপাধ্যায় । সন্ধ্যা ৬-৩০ মি. গীত-আলেখ্য পাঁর- 
বেশন করেন রামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঞ্ঘের শঙ্পাবন্দ। 
শ্বীস্টোৎসব 

গত ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ “সারদানন্দ হল'-এ ভগবান 
যাঁশুধাীস্টের আঁবভাঁবের প্রাকসব্ধ্যা উদযাপিত হয় । 
দন সন্ধ্যা ৬-১ মি. ভগবান ষাশুর প্রাতকীতির 
সম্মুখে আরাতর পর তাঁর বাণী আলোচনা করেন 
স্বামী পর্ণাআ্মানন্দ। আলোচনার পর ভন্তদের হাতে 
হাতে প্রসাদ দেওয়া হয় । 

সাপ্তাঁছক ধমালোচনা £ প্রাত শরুবার, 
রাঁববার ও সোমবার সম্ধ্যারীতর পর ধর্মালোচনা 
যথারীতি চলছে। 


বিবিধ সংবাছ্‌ 


উৎসব-অন্ুষ্ঠান 

শ্যামপ;কুর বাটী শ্রীরামকৃষ্লমরণ সংঘে 
( কলিকাতা-৪) গত ২৮ অক্টোবর "৮৯ শ্রীরামকুণদেবের 
বরাভয়লীলা-উংসব অনুগ্ঠত হয়। এ 'দিন 
সন্ধ্যায় শ্রীশ্্রাঠাকুরের বিশেষ পূজা হয়। ভজন 
পাঁরবেশন করেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং ভাষণ দেন 
নিমল্যি বসু। 

বিবেকানন্দ সেবা সংগদ (পিকানক গার্ডেন, 
কাঁলকাতা-৩৯ ) গত ১০ সেপ্টেম্বর “বাম বিবেকানন্দ 
অন্যান নামে এক অনষ্ঠানের আয়োজন 
করেছিল। ১৮৯৩ প্রাস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় 
স্বামী বিবেকানন্দের ৯৬ বর্ষপার্তি উপলক্ষে এই 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনষ্ঠানের 
আলোচনায় অংশ নেন স্বামী বলভদ্রানন্দ ও প্রণবেশ 
চক্তবতর্ণ ৷ 

প্রবঙ্ধ ভারত সংঘের চু'চুড়া শাখা গত ২ ও ৩ 
সেপ্টেম্বর ৮৯ যথাক্রমে বার্ধক সাধারণ আঁধবেশন 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ধদেবের জদ্মোধসব পালন করে। প্রথম 


দিন সাধারণ আধবেশন এবং স্কুল-কলেজের ছান্ন- 
ছাত্নীদের জন্য প্রাতযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগতার বিষয়বদ্তু 
ছিল স্বামীজী-কাঁথত গল্প, সঙ্গীত আবাত্ত ও ভাষণ। 
দ্বিতীয় দিন সকালে শোভাযাল্লা, দুপুরে প্রসাদ 
বিতরণ এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
ধর্মসভায় স্ভাপাতিত্ব করেন স্বামী ধ্যানেশানন্দ এবং 
বন্তব্য রাখেন প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী । সন্ধ্যায় রামকুফ 
মিশন জনাশক্ষা-মন্দিরের সৌজন্যে ছায়াছবি প্রদর্শিত 
হয়। 

আঁখল ভারত ব্লামকৃষ্‌ পারদ ( কাঁলকাতা-৬৩ ) 
গত ১৩ সেপ্টেকবর "৮৯ হেয়ার স্কুলে এবং ১৬ 
সেপ্টেম্বর বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে এ দুই স্কুল 
কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্বামী 'ববেকানন্দের 'িক্ষা- 
চিন্তা 'বষয়ে দুটি আলোচনা-ক্রের আয়োজন করে । 
আলোচনা চক্ষ দুটিতে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক- 


বিজ্ঞান সৎবাছ্‌ 


লবণ খাওয়া সন্বন্ধে প্রকৃত তথ্য 

অ-জৈব প্রাকীতক পদার্থ হিসাবে লবণ একাঁট 
অদ্ভুত সামগ্রী । হাজার হাজার বংসর ধরে মানুষের 
খাদ্যে লবণ স্থান পেয়ে আসছে । 'সার্মন অফ দি 
মাউন্ট (5611701) 0? 016 7%10106)-এ পাওয়া যায় 
যীশুধীস্ট তাঁর অনুগামীদের বলছেন “তোমরা 
পৃথিবীর লবণ ।৮ প্রাচীন রোমে লবণ এমন মূল্যবান 
বন্তু ছিল যে সম্রাট 'সজারের সৈন্যদের মাহিনার 
থাঁনকটা অংশ হিসাবে লবণ দেওয়া হতো, যা থেকে 
'স্যালারয়াম” (58181910 ) এবং পরে “স্যালার' 
(581819 ) কথাটি এসেছে । গাম্ধীজী লবণ আইন 
অমান্য করেই তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আর্ভ 
করোৌছলেন। প্রাচীন গ্রীসে লবণ 'দয়ে কৃতদাস 
কেনাবেচা হতো--যা থেকে 'নট ওয়ার্থ দি সঙ্টঃ 
( ০ ৮/০/0॥ 0) 5811) বাক্যাংশাঁট চালু হয়েছে । 

খাদ্য থেকে যাঁদ লবণকে সাঁরয়ে নেওয়া হয়, 
তাহলে খাওয়ার যোগ্য কিছুই:থাকবে না। তাছাড়া 


৬৯১ 


শাক্ষকাদের নিকট থেকে যথেন্ট সাড়া পাওয়া 
গিয়েছে। 
খাদ্য সংরক্ষণের (চ19561%81101 ) জন্যও এট 


গুয়োজনীয় বস্তু । এসব সত্বেও এখন লবণের অবগুণ 
সম্বন্ধে কথা শোনা যাচ্ছে_লবণ সকলের স্বাচ্ছোর 
পক্ষে ভাল নয়। ১৯৮১ প্রীস্টাব্দে আমেগরকার “ফুড 
গ্যান্ড ড্রাগ আযাডাঁমানস্ট্রেশনের' ভূতপব কাঁমশনার 
ডাঃ আথরি হুল হেজ বলেছেন যে,লবণ থাওয়া কমিয়ে 
গদলে সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল হবে । “আযমোরকান হার্ট 
আযসোসয়েশন','আমে রিকান মোডকেল আসোপিয়ে- 
শন” এবং আমোরকার সাজেন জেনারেল এ একই 
সুরে মতপ্রকাশ করেছেন। বলা হচ্ছেঃ “একজন 
কতটা সোডিয়াম (9০৫10) ) খায়, তার সঙ্গে 
সম্পকিতি হচ্ছে হৃংপশ্ডের অসুখ, রন্তনালীর অসুখ, 
স্ট্রোক (5:০1 ) এবং অজ্পবয়সে মৃত্যু ৷» ব্যাপারাঁট 
যাঁদ সত্যই তাই হয়, তাহলে সোৌঁট ভয়ের ব্যাপার । 
গম্তু সম্প্রীতি অনেক চিকিংসা-গবেষক বুঝতে 
পারছেন যে লবণ-ভীততে বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি 
হয়েছে । শেযোল্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আযালবাম 


উদ্বোধন 


ইউনিভার্সাটর কার্ডও ভ্যাসকুলার 'রসার্চের অবসর- 
প্রাঞ্থ ডাইরেক্টর হ্যাঁরয়েট দস্তান। তিনি বলেছেন £ 
“লবণ খাওয়া নিয়ে এত হৈটৈ-এর প্রয়োজন নেই ।» 
তান সম্প্রাত ১৫০ জনের উপর এক স্বক্পমেয়াদী 
গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, যাদের রন্তচাপ সাধারণ, 
তাদের খাবারে লবণ বাড়ালে বা কমালে কিছু তফাং 
পাওয়া যায় না। রন্তচাপ যাদের বোশ ( হাইপার- 
টেনীসভ -_1)১200৩051%৩ ) তাদের কম লবণ খাইয়ে 
অর্ধেকের রক্তচাপ কমানো গিয়োছিল, কিন্তু লবণের 
পাঁরমাণ সাধারণ করার পরে, তাদের রক্তচাপ পূবেরি 
অবস্থায় ফিরে যায়। অন্য অনেক গবেষণার ফলও 
দাস্তানের আভমতের পক্ষে যায়। হী-ম্ডয়ানার একটি 
গাবেষণায় দেখা গেছে যে-_সংচ্ছ লোককে খুব বোঁশ 
লবণ খাইয়ে তাদের সবসময় হাইপারটেনসভ করা 
যায় না। ইজরায়েলে একটি গবেষণায় দেখা গেছে 
যে, ওজনে ভারী লোকদের খাবারে লবণ না কাঁময়েও 
কেবল খাবারের পারবর্তন (109৬ ০১10115 019) 
করেই রন্তচাপ কমানো সম্ভব । লবণে অর্থাং সোঁড- 
মাম ক্লোরাইড (5০9৫1010 ০1)101146)-এ ৩৯ শতাংশ 
সোঁডয়াম এবং ৬১ শতাংশ ক্লোরাইড আছে । শরীরের 
মধ্যে এ দুটি মিশে থাকে, তবে 'ভন্ন রকমের কাজ 
করার জন্য এরা স্বতন্ত্র হয়ে যায় । ক্লোরাইডের কাজ 
হলো দেহকোষ ও তার পাঁরিপার্িক অবস্থার মধ্যে 
জলের অনুপাত রক্ষা, হজমের কাজে অংশ নেওয়া 
এবং সোডিয়ামের সঙ্গে মশে, রন্তে অম্লতা-ক্ষার এর 
সাম্যতা ( 8016-0859 098191)06 ) বজায় রাখা, যা 
জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । সোডিয়াম 
রন্তের পাঁরমাণ ও চাপ রক্ষার কাজে লাগে, স্নায়ু- 
তশ্মীতে শান্ত চলাচলে এবং হৃৎঁপন্ডের ও মাংসপেশীর 
সত্কোচনে পাহাধ্য করে। 

শরীরে লবণাধিক্য বা লবণাজ্পতা বাতে না হয়, 
তারও ব্যবস্থা আছে। লবণ বোশ খেলে বৃ 
(10106 ) তাকে বার করে দেয় ; কম খেলে প্রম্রাবে 
লবণের ভাগ কম ও জলের ভাগ বোঁশ হয় । লবণ 
ছাড়া শরীর চলে না। তাই রোগাঁদের অস্বোপচারের 
সময়, শক (91,০০1) 'নবারণে লবণজল ইনজেকশন 
দেওয়া হয়। শরীরে লবণ কম হলে মাংসপেশীর 


৬০ 


৯২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


যন্্ণাদায়ক সহ্কোচন হয় ; আবার বোৌশ হলে গা বমি 
বাঁম করে এবং শরীরের প্রাতরোধ ক্ষমতা কমে যায়। 
১৮১২ প্রাপ্টাব্দে সেনাবাঁহনীকে লবণ সরবরাহ 
না করতে পারায় নেপোলিয়নকে রাশিয়া থেকে 
ভয়াবহ অবস্থায় ফিরে আসতে হয়োছিল এবং তাতে 
হাজার হাজার সোৌনক প্রাতিরোধক্ষমতা নষ্ট হওয়ার 
জন্য রোগাক্তান্ত হয়ে প্রাণ হারয়োছল। সৌভাগ্য- 
বশতঃ গ্রযণাস্তীবদ্যার উন্নতির ফলে এখন লবণের 
প্রাঞ্িস্থল অনেক । প্রাতি লিটার সমুদ্রজল হতে 
৩০ গ্রাম লবণ পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া প্রায় 
প্রাতাটি মহাদেশের যেসব জায়গায় প্রাচীন যুগে 
সমুদ্র ছিল 'কিম্তু এখন নেই, সেসব স্থানে প্রচুর লবণ 
জমে আছে । সেইরকম এস্সট জায়গা হলো আমে- 
বিকার কারিল সঙ্ট রিফাইনার | (08181]1 951 
[২০061 ) যেখানে বছরে দুই লক্ষ টন লবণ আহত 
হয়। সাবান, রবার, পেন্ট গুভগত নানা রাসায়ানক 
কারখানায় লবণ ব্যবহৃত হয় । 


আমাদের খাদ্যে লবণের বৌশ-কম কিভাবে ধরা 
হবে? সাধারণ লোক 'দিনে ৪-১০ গ্রাম (চা-চামচের 
আধ থেকে এক চামচ, ) লবণ খাবে, রান্ধত খাদ্যে বা 
অন্যানা খাদ্যে মাশয়ে নিয়ে । তবে যাদের বৃকে, 
হৃংপিন্ডে বা যকৃতে অসুখ আছে তাঁরা অবশ্য ডাস্তার 
বললে লবণ কম খাবেন। অনেকে মনে করেন যে, 


-লবণ বেশ খেলে রন্ত্রচাপ বাড়ে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে 


কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ নেই। আবার কোন কোন 
বিশেষজ্ঞের মতে, লবণ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্য 
যেমন পটাশিয়াম, ক্যালাঁসয়াম, ম্যাগনোশয়াম--এদের 
রন্তচাপ বাড়ানোর ক্ষমতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা 
উঁচিত। শরীরে ক্যালাসয়াম কমে গেলে ষে রন্ত্চাপ 
বাড়ে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 


তাহলে কি দাঁড়াল? লবণ আমাদের শত্রু নয় ; 
এঁট সমস্ত শরীরাংশের উপাদান। চিকিৎসক যাঁদ 
অসুখকে ঠিক লবণ-সংক্রান্ত না বলেন, তাহলে, 
লবণ খাওয়া ছাড়ার দরকার নেই। 


[ 2০৪৫০ 11855 
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জাগ্রত প্রাপ্য বূরানলিবোধত” 


মি 





বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে- প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ৃ গরিবলোকের জন্য নূতন নৃতন কাজের সৃষ্টি 
.. ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
রিাররিরিডে বে আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 
করিতে হইবে 1... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে-_লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-_দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 
বিশ্বাস ইহা কার্ষে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বারী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্হা 
৬ প্রফুল্ল সবকার স্থিট, কলিকাতা-৭ ০০০০১ 





১৯৯৬ 


৯২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


ফেব্রুয়ার, ১৯৯০ 





দিব্য বাণী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশ্বর কালণমাঁন্দরে ভক্তসঙ্গে 
আজ শাঁনবার ২৫শে ফাল্গুন (১২৯১), ৭ই মার্ ১৮৮৫ খস্টাব্দ। বেলা আন্দাজ তিনটা । চৈত্র কৃষ্ণা 


সপ্তমী । 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে মেজেতে মাদুরের উপর বাঁসয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের বাঁলতেছেন, আমার 
পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে তো। ভন্তেরা পদসেবা কাঁরতেছেন। 


শ্রীরামকৃঞ্চ (মাস্টারের প্রাতি সহাস্যে১-এর (পদসেবার) অনেক মানে আছে। 


(নিজের হৃদয়ে রাঁখয়া 


বাঁলতেছেন) এর ভিতর খাঁদ ছু থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান আঁবদ্য। একেথারে চলে ধায়। 

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন 'ক গুহা কথা বাঁলবেন। 

শ্রারামকৃফ্ণ (মাস্টারের গ্রাত)_ এখানে বাইরের লোক কেউ নাই। তোমাদের একটি গুহ্য কথা বলাছ। 
সোঁদন দেখলাম, খোলাঁটি (দেহাঁটি) ছেড়ে সাঁচ্চদানন্দ ধাইরে এল, এসে বললে, আঁমই যুগে ষূগে অবতার । 


দেখলাম, পূর্ণ আঁবভাৰ। তবে সত্ৃগণের এম্বর্য। 


এখন মাকে বলাছলাম, আর বক্তে পারি না।...যেন একবার ছয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়। 


কথাপ্রসঙগে 
গরজহজরারিজা 
। €& 

১৮৮৬ খনস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি কাশীপনর 
উদ্যানবাটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এরীদন কল্পতর,, 
হইয়াছিলেন। ভন্তদের প্রত তাঁহার “কর*ণাব্ধ 
সেইদন “বেলাভূম আতব্রম ” কাঁরয়াছল। তাহার 
পর পূর্ণ একট শতাব্দী আঁতক্রান্ত হইয়াছে। প্রাত 


বৎসর ' দিনটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন সেই 
মহাপাবন্র তীর্থভূমিতে। তাঁহাদের বিশ্বাস, আজও 
একইভাবে এস্থানে গ্রাদন তাঁহার বিশেষ আঁবভ 
হয়, তান একইভাবে 'কঙ্পতরধ হন। 
এীদন ] থক ঘ।টয়াছল ? 
শ্্রীরামকৃক সোঁদন সকলকে অবাক 
তাঁহার 'দ্বিতলের কক্ষ হইতে নিচে উদ্যানমধ্যে 
অকস্মাং নাময়া আঁসয়াছলেন। তাঁহাকে এভাবে 
নাময়া আসিতে দেখিয়া 'গারশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রমথ 
উপপাস্থত ভন্তবৃন্দ আনন্দে পাঁরপূর্ণ হইন্না তাঁহার 
ীনকটে আঁসয়া উপাাস্থত হইলেন। সমীপাগত 
[খারশচচ্দ্ুকে সহসা সম্বোধন কাঁরয়া শ্রীরামকৃ 


অসুস্থ 


্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত- 


“তোমাদের চৈতন্য হউক” 


বাঁললেনঃ “গাঁরশ তুম যে সকলকে এত কথা 
(আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বাঁলয়া বেড়াও, তুম 
(আমার সম্বন্ধে) কি দোখয়াছ ও ব:ঝয়াছ 2 শরশ- 
চন্দ্র তৎক্ষণ।ৎ নওজান: হইয়া বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে যুস্তকরে 
উত্তর দিলেন £ “ব্ঠাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ন্তা কীরতে 
পারেন নাই, আম তাঁহ।র সম্বন্ধে আঁধক কি। আর 
বালতে পার!” গ্িরশচন্দ্রের এই আন্তারক ও 
অকপট কথাগ্দীল শ্ানয়া শ্রীরামকৃষ্ষ করদণায় 
উদ্বেল হইয়া সমবেত সকলের (সোঁদন ছহাটর দিন 
বিয়া গতাঁরশ জনেরও বোৌঁশ ভন্ত সেখানে উপাস্থত 
ছিলেন) উদ্দেশে এই কথাগুলি উচ্চারণ কাঁরলেন £ 
“তোমাদের কি আর বালব, আশীর্বাদ কার তোমা- 
দের চৈতন্য হউক! 

স্বামণ সারদানন্দ লিখিয়াছেন £ “ভন্তগণের প্রাত 
প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তান এঁকথাগহাল 
মার বালয়াই ভাবািষ্ট হইয়া পাঁড়লেন। স্বার্থ গন্ধ- 
হীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের 


উদ্বোধন 

অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপর্বক আনন্দস্পন্দনে 
উদ্বেল কাঁরয়া তুলিল। তাহারা দেশ-কাল ভুলিল, 
ঠাকুরের ব্যাঁধ ভুলিল, ব্যাধ-আরোগ্য না হওয়া 
পর্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ না কারবার তাহাদের ইতঃ- 
পূবের প্রীতজ্ঞ ভীলল।... কোন কোন ভন্তের প্রাত 
কর.ণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শান্ত- 
পৃত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ কারতে আমরা ইতঃ- 


প্রত্যেক ভন্তকে এভাবে স্পর্শ কাঁরতে লাগলেন। 
বলা বাহুল্য, তাঁহার এরূপ আচরণে ভন্তগণের 
আনন্দের অবধি রাহল না।' তাহারা বুঝিল আজ 
হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদিগের 
নিকট নহে, কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর 
লুকায়িত রাখিবেন না এবং পাপী তাপ সকলে 
এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ 


শ্রীরামকষের সোঁদনের প্রধান আশাবাদ ঃ 
“তোমাদের চৈতন্য হউক।" ইহার প্রকৃত তাৎপর্য 
ক? চৈতন্য শব্দের অর্থ চেতনা বা জ্ঞান। চেতনা 
বা জ্ঞান কি উপাস্থত ভন্তগণের ছিল না ? ছিল তো 
[নশ্চয়ই। তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্-কাঁথত এই শব্দ- 
গুঁলর মধ্যে ঠবশেষ ক রাঁহয়াছে ? 

[বিশেষ কি রাহয়াছে সেই প্রসঙ্গে এবার যাই। 
বেদান্তের মতে, মানুষ মাঘই স্বরূপতঃ চৈতন্য বা 
ঈশ্বর । প্রাতাট জীবে, প্রতিটি মানুষে তিনি আঁধ- 
ভান করিতেছেন। কিন্তু মানূষ তাহার এই মাঁহমা 
সম্পর্কে অবাহিত নহে, সচেতন নহে। অজ্ঞানের 
দ্বারা তাহার সেই বোধ, সেই চেতনা থাকে আবৃত। 
যে-মান'য যত এই আবরণ,এক 'উন্মোচন' কাঁরতে 
পারে সে ততই “আঁবচ্কার করে তাহার মাহমা, তাহার 
স্বরূপের এশ*্বর্য। তখনই সে শাশ্বত আনন্দের আঁধ- 
কারী হয় এবং অনুভব করে ঈশ্বরই একমান্র নিত্য- 
বস্তু (সং), 'তিনি চৈতন্যরূপে (চিং) সর্বজীবে 

এবং তিনি আনন্দ-স্বরূপ। বেদাল্তের প্রাত- 

ধ্বনি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁললেন, সং-চৎ-আনন্দই 
আমাদের স্বরৃপ। সেই চৈতন্য বা চেতনা (2৬/৪:6- 
1633) আমাদের হউক। তাহা হইলে আমরা নিজের 
মধ্যে প্রকটিত কাঁরব আমাদের যথার্থ এম্বর্য। এই 
এশবর্ধ আত্মার এশ্বর্য, এই এশবর্য চেতনার এঁ*্বর্য। 
একজন মানুষের সঞঙ্জো আরেকজন মানুষের পার্থক্য 
এই 'দিব্-এ*্বর্য বিকাশের তারতম্যে। যে-মানুষের 
মধ্যে মানুষের সহজাত এই পরম এম্বর্ষের চরম 
প্রকাশ ঘটে তাহাকে আমরা তখন আর মানৃষ বাল 

না, সু ঈশ্বর বা ভগবান। মনষ্যত্বের চূড়ান্ত 
প্রকাশকে যান আপন প্রকাটত করেন 


ঙ 


১২তম বর্ধ--২য় গংখ্যা 


1তাঁনই ঈশ্বর বা ভগবান। ভগবান বুদ্ধ, ভগবান 
খুইস্ট, ভগবান চৈতন্য, ভগবান রামকৃফ 
্রক্রিয়ারই জীবন্ত ইীতিবৃন্ত। আপন আপন জীবনে 
কঠোর সংগ্রাম ও তপস্যার দ্বারা সহজাত ভগ্গব্দ্‌ 
সত্তার বা অন্তীর্নাহত চৈতন্যের চূড়ান্ত কাশ 
তাঁহারা ঘটাইয়াছলেন। 

কর্ণের কবচ-কুপ্ডলের মতো মানুষ যেমন দেবত্ব- 
সহ জন্মগ্রহণ করে, তেমনই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে 
বহন কাঁরয়া আনে অজ্ঞানকেও। এই অজ্ঞন আর 
[কছুই নহে- আমাদের অন্তরাস্থত পশবত্ব। প্রাতাঁট 
মানুষের মধ্যে দেবত্বের বা যথার্থ মনবব্যত্বের, 

র ভাষায়, “বুদ্ধ-ম্যান-এর- বুদ্ধমানব-এর, 
সঙ্গে পশুত্বও, স্বামীজীর ভাষায়, 'ব্ুট-ম্যান' বা 
পশুমানবও থাকে পাশাপাশি। আমাদের পূর্বজগণ 
হতোপদেশ-এ বাঁলয়াছেন ঃ 
আহারানদ্রাভয়মৈথুন৭ 
সমানমেতৎ পশুুভির্নরাণাম্‌। 
জ্ঞানং হি তেষামাধকো বিশেষঃ 
জ্বানেন হানাঃ পশহুভিঃ সমানাঃ ॥ 

জ্ঞানের জন্যই পশু আর মানুষের পার্থক্য। জ্ঞান- 
বিহীন মানুষ তো পশুরই সমান, পশুরই নামান্তর । 
যাহার দ্বারা পশুমানব মানুষে এবং মানুষ দেবতায় বা 
বুদ্ধমানবে উত্তরণ কাঁরতে প্রয়াসী হয় তাহারই 
নম জ্ঞান এবং যে কৌশল বা যে প্রাক্রয়ায় জ্ঞান 
তাহা করায় তাহারই নাম ধর্ম বা ধর্ম বজ্ঞান। কেহ 
ইচ্ছা কারলে ধর্মের পাঁরবর্তে অন্য কোন শব্দ 
ব্যবহার কারতে পারেন। শ্রীরামকৃষ এবং স্বামী 
[ববেকানন্দ অবশ্য “ধর্ম বা ধর্মীবজ্ঞান' ব্যবহারের 
পক্ষপাতী । যথার্থ ধর্মের অনুশীলনে মানুষের মধ্যে 
কৃষ্ণের সহজ সরল ভাষায়, হুশ” জাগ্রত হয়। “ভূমা' 
হইল মানুষের “মান'-এর অর্থাৎ মাদার স্বরূপ, 
তাহার মর্যাদার পরাকান্ঠা। যাহার সেই “মান' 
সম্পর্কে হুশ আছে সে-ই মানদ্ষ। সংতরাং শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ যখন আশশর্বাদ কারলেন £ « চৈতন্য 


মান্য প্রভীত সর পারি পরা! ক্ষণস্থায়ী । 
১১ এপ 

কেন, ঈশ্বরপ্রাপ্তর কাছে তুচ্ছাততুচ্ছ। একের 
রাই এক কেহ দিলে লা 


১৯০. 


ফাঃগুম, ১৩৯৬ 


যে মূল্য, ঈশ্বর-বিচ্ত সকল পার্থব প্রাপ্তির 
সাও তারিনকে সাইলো ছি যার 
থাকে না। আবার জগতের সমস্ত এশ্বর্য লাভ 
করিয়াও ঈশ্বরকে না পাইলে সব পাওয়াই শ্য 
অর্থাং নিরর্থক হইয়া যায়। বিখ্যাত জার্মান মরমিয়া 


দা্শীনক একহার্ট বলতেন £ “19 ৮5 1 ০10০৫ 
15 10 1706 20105 01 01169, ৮0119 0০ ০5 0] 


০0 1)1716ও 15 10 06 ০1110 ০ 0০০"- ঈ*বর 
যাহার হদয় জাঁড়য়া আছেন, পাঁর্থব সম্পদে সে 
নিঃস্ব হইলেও আত্মিক এশবর্ষে সে পূর্ণ হইয়া 
থাকে৷ পক্ষান্তরে, পার্থব সম্পদের তৃঙ্গাঁশখরে 
বাঁসয়াও ঈশ্বরপ্রাপতার অভাবে সেই দুভাগা সর্বতো 
ভাবেই নিঃস্ব হইয়া যায়। ভারতীয় মরমিয়া 
সাধক তাই £ “সব ছোড়য়ে তো সব 
পাওয়ে।” গাতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ যং “লব্ধৰা 
চাপরং লাভং মন্যতে নাঁধকং ততঃ (৬1২২) 
যাহা লাভ কাঁরলে অন্য কোন লাভকেই ততোধক 
বাঁলয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ ঈশবরকে লাভ কাঁরিলে 
অন্য সকল লাভ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'আলদান' 
লাগে। কারণ, সমস্ত অকেজো বস্ভুকে নিঃশেষ 
কাঁরয়া তাঁহার সত্তার এশ্বর্যে অন্তর পূর্ণ করিয়া 
ঈশ্বর যে তখন বিরাজ করেন। কি খুব সুন্দরভাবে 
বালতেছেন £ “শন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা 
তারই লাগ রইন্‌ বাঁস।” পার্থব জগতের এম্বর্ষে 
শ্রীরামক্ণ মোটেই এ এশ্বর্যবান ছিলেন না, কিন্তু 
পরম এশ্বর্ষে তান এ্শ্বর্যশালী ছিলেন । ইংরেজ 
কবির প্রাতধবান কারয়া বালিতে ইচ্ছা করে 
“[718৮100 20012109 110 10001 2105 ৬৬ 
সোঁদনের আশপর্বাদের তাই অন্যতম তাৎপর্য হইল £ 
ঈশবরলাভই যে জগবনের একতম লক্ষ্য-এই বোধ, 
এই' চেতনা, এই চৈতন্য যেন আমাদের জাগ্রত হয়। 
তখন আমরা উপলব্ধি কারব ঃ ঈশ্বর আনন্দ- 
স্বর্প--“রসো বৈ সঃ" । সকল আনন্দ তাঁহার নিকট 
হইতেই উৎসারিত। 

শ্রীরামকৃষের ই আশীর্বাণী উচ্চারণ 'গ্ারিশচচ্দ্রে 
একাঁটি মন্তব্যের পাঁরপ্রোক্ষধতে এবং তাহা কাঁরয়া 
প্রকারান্তরে তিনি লন স্বর্প র 
কারলেন। যেন বাললেন£ «আমিই স্বয়ং ঈশ্বর 
তোমাদের সম্মূখে এই. রোগশীর্ণ দেহ লইয়া 
দাঁড়াইয়া আছি। আঁদকাঁব বাজ্গশীক এবং মহাকাঁব 
ব্যাস যাঁহাদের মাঁহমা কণর্তন কাঁরয়াঁছলেন রামায়ণ, 
মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবতাঁদ গ্রন্থে সেই সাচ্চদা- 
নন্দবিগ্রহ রাম এবং কৃষ্ণই ইদানীং রামকৃফর্‌্পে 
পাঁথবীতে পুনরায় আঁবর্ভত। তোমরা তাহা ধারণা 
কর এবং বিশ্বাস কর। আশীর্বাদ করি, আমার 
সৈই শী স্যরপে সম্পর্কে তোমাদের চৈতন্য হউক ৷ 
জাবিক্যাস মানঘের লচজাত। 82৬ 
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কথাপ্রসঙ্গো 


তাঁহাকে জানা যায় না। মান্ষকে ভগবান বালয়া 
বিশ্বাস, যে-মানৃষ আবার দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে 
আক্রান্ত, তান কেমন করিয়া স্বশান্তমান ঈশ্বর 
হইতে পারেন ?-_ এই সংশয়, এই আঁবশবাসের দোলায় 
তখন দোদুল্যমান হইতোছল কোন কোন ভন্তের মন। 
পে ৯৬০ পাঁচ দিকে 

আনা আঁভভূত শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন 
বাধ্য হইয়াছিলেন 'আত্মপ্রকাশ' কারতে। 'তাঁন 
বালিতেন £ “যাবার আগে হাটে হাঁড় ভেঙে দিয়ে 
যাব। এ তো সেই হাটে হশীঁড় ভাঙিয়া দেওয়াই। 
ইহার অর্থাৎ এই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'তাঁন 
সোঁদন উপস্থিত ভন্তদের উপলক্ষ করিয়া জগৎকে 
০৯৯ ০৫১০-১৮ 
আসিয়াছেন মানুষকে উদ্ধার মানুষের 
১০০ ৬ উপ 
400110 0100 100, 21] ৮০ (12 190001 910 219 
107৬5190011) 8170] ৮11] £1৮০ ০০ 7090. 
যীশুর মতো রামকৃষ্ণ সোঁদন বূঝাইয়া 'দিয়াছিলেন 
সকল দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাঁরত্রাতা হইয়া তান 
আ'সয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বলিলেন £ “তুমি দুর্বল 
নহ, তৃমি পাপী নহ, তোমার মধ্যে পূর্ণের স্ফৃলিঙ্গ 
রাহিয়াছে। তুমিই পূর্ণ। তুমি অমৃতের সন্তান, 
পাপের সন্তান কদাপি নহ। তৃমি পাপ কর না-- 
যাহা কর তাহা ভুল। মিথ্যা হইতে আমরা সত্যে 
যাই না-যাই ক্ষুদ্রতর সত্য হইতে বৃহত্তর সত্যে। 
তোমার দুর্বলতা, তোমার অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়া 
তুমি আগাইয়া চল। আঁম তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি 
-তোমাদের বন্ধু, তোমাদের পরম আপনজন ।” এই 
অভয়-আশ্বাসই তানি সোঁদন শুনাইয়াছিলেন। 
শ্রীরামকৃষের র অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার 
স্বামী সারদানন্দ তাই' 'লাখিয়াছেনঃ “«[ তাহারা 
প্রতোকে ] সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন 
তাহাদের দুঃখে বাথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব 
'দবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্ক 
ঘবন্দমার নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় 
তাহাঁদগের স্নেহান্চলে আশ্রয় প্রদান কারতে 'ন্রদব 
হইতে সম্মখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাঁদগকে সম্নেহে 


“কজ্পতরু 'দিবস' নামে প্রাসদ্ধ। কারণ রামচন্দ্র দত্ত 
প্র শ্রীরামকৃের গৃহণী ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ 
এঁদনের ঘটনাকে শ্রীরামকৃসের “কজ্পতর;' হওয়া 
বাঁলয়া নির্দেশ কাঁরয়াছেন। কিল্তু স্বামী সারদানন্দ 
বলিতেছেন £ «আমাদিগের বোধ হয় উহাকে ঠাকুরের 
অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূবকি সকলকে 
অভযপ্রদান বাঁলয়্া আঁভাঁহত করাই আঁধকতর খাানত- 
ঘন্ত। প্রার্সাম্ধ আছে, ভাজ না মন্দ ঘে মাহা প্রার্থনা 


উদ্বোধন 


করে কম্পতর তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু 
ঠাকুর তো এরুপ করেন নাই, 'নজ দেব-মানবত্বের 
এবং জনসাধারণকে 'নার্চচারে অভয়াশ্রয়-প্রদানের 
পারচয়ই এ ঘটনায় [তিনি] সুব্যন্ত করিয়াছলেন।' 
বাস্তবিক, শুধু এ একটি দিন শ্রীরামকৃষ। 
“কল্পতরু' হইয়াছলেন, ইহা ভাবলে বা বাঁললে 
তাঁহার মাঁহমাকে খর্বই করা হয়। কারণ, তিনি তো 
একাদনের জন্য কল্পতরু নহেন, [তান [নিত্য ক্পতরু। 
এদিন অভূতপূর্ব করুণা প্রকাশ কাররা উপাাস্থত' 
ভন্তদের তান কৃতকৃতার্থ কারয়াছিলেন সত্য ; 
কিন্তু তাঁহার সকল ভন্ত তো এাঁদন এস্থানে উপ- 
স্থিত ছিলেন না। আবার ভাম্চযের বিষয়, যাঁহারা 
পরবতার কালে তাঁহার ত্যাগী সন্তান' রূপে চিহিত 
হইয়াছিলেন সেই নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ একজনও এীদন 
ঘটনাস্থলে উপাস্থত ছিলেন না। তাহা হইলে এীদন 
এস্থানে অনুপাঁস্থত গৃহী-ভন্ত এবং ত্যাগী-ভন্ত- 
দের জন্য কি তিনি কল্পতবু ছিলেন না? কিন্তু 
তাহা তো যথার্থ নহে । তিনি স্বদেশে সর্বকালে 
এবং নিখিল মানব-সাধারণের কল্পতরূ, শুধু এঁ- 
গদন এসময় এবং এ কয়েকজন ভক্তের কাছেই নহেন। 
করুণার হাঁরর লুট 'তাঁন এ ঘটনার আগেও বহ- 
বার বিলাইয়াছেন, পরেও বিলাইয়াছেন। অপ্রকট 
হইয়া আঁজও বিলাইতেছেন, ভাঁবস্যতেও 'বিলাইয়া 
চলিবেন। স্বামণ প্রেমানন্দকে একবার জনৈক সন্ন্যাসী 
[জিজ্ঞাসা করেনঃ “বেলুড় মঠে কেন কঞ্পতরু উৎসব 
হয় না?" প্রেমানলজী উত্তরে বলেনঃ “্গাকুর যোনন্য 
কজ্পতর ন্তদের সকল প্রার্থনা ত্য মপ্জুর করছেন । 
ভন্তির শেষ কথা চৈতনা, জ্ঞানেও শেষ 
কথা চৈতন্য, কর্মের শেষ কথা চৈতন্য, যোগেরও 
শেষ কথা চৈতন্য। সর্বদেশে সর্ককালে সকলকে 
নির্বিচারে সেই চৈতন্য দান করিতে তিনি কজ্পতর। 
দেশ কাল জাতির গাঁণ্ড ভাঙয়া তাহা প্রচার কারবার 
জন্যই ক বাঙলা তারিখ পারিবর্তে ইংরেজ? 
১ জানুয়াঁর তাঁরখাঁটকে 'তাঁন বাঁছয়া লইয়াছলেন 2 
কম্পতর্‌ শ্রীরামকষণ নিশ্চয়ই । িন্তু তান, 
স্বামণ সারদানন্দ যেমন নালয়াছেন, পরাণপ্রাসদ্ধ 


কল্পতর্‌ নহেন। পুবাণপ্রসিদ্ধ কম্পবৃক্ষ রূপকথার . 


“তাল-বেতাল -এরই প্রাচীন সংস্করণ । ভলনশতঃ বা 
দনছক কৌতকবশতৎ যাঁদ কেহ তাহার নিকট নিজের 
ধংস চাঁহয়া বসে তো তৎক্ষণাৎ ধবংসই নণময়া 
আসবে তাহার জশীকনে। জবার সমৃদ্ধি চাহিলে 
তৎক্ষণাৎ সমৃদ্ধি। কিন্তু শ্রীরামকষ্চ তো এরূপ 
কঙ্পতর্‌ নহেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে 
মানুষ শুধ্‌ মগ্গলই পায়। না চাহলেও পায় । শধু 
মঙ্গল, শুধু শ্রেয়। শুধু কলাণ, শুধু অভয়। 


৯২তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 


সন্ধান দিয়াছেন, তেমনই দিয়াছেন অকূন্ঠ অভয়" 
আশ্রয়ও। 

“চৈতন্য হও" অথবা “চৈতন্য হউক” শুধু সেইদিনের 
নহে, সমগ্র রামকৃষ্-জনবনের সর্বাংশে ধ্বাীনত একটি 
প্রধান বার্তা । শ্লীরামকৃের জীবন ও লীলার মধ্যে 
যে কাঁহনী কাঁথত তাহা একান্তভাবেই চৈতন্যের 
সন্ধান ও তাহার প্রাপ্তর কাঁহনশী। বর্তমান জগতের 
মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বহ-প্রতীক্ষিত 
পুরুষ 'যান তাহাদের নিকট চৈতন্য দান কাঁরতেই 
আবির্ভূত! মানুষকে তানি চৈতন্যসত্তীয় পুনঃ- 
প্রাতঙ্চিত কারবার জন্যই ঈশবর-প্রোরত। 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ'য়। ১৮৮৬ 
খীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি যে দিব্লগলা কাশশপুর 


উদ্যানবাটিতে সংঘাঁটত হইয়াছিল তাহার প্রধান 
প্‌রুষ নিশ্য়ই শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু তাহার প্রধান 


পাশ্বচারনর নিঃসন্দেহে গাঁরশচন্দ্র যান তাঁহার 
আব্চালিত 'বশ্বাস ও িজ্কম্প প্রতায় লইয়া উচ্চ- 
কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কে, কি 
তন্ত্র মধো আলোকচৈত'নার জন্য সুকাঁঠন সংগ্রাম 
কাঁরতিছিলেন। সেই এতিহাসক মাহেন্দুলগ্নে 
দীর্ঘ সংগ্রামের পর গিরিশচন্দ্র লাভ কাঁরয়াছিলেন 
অনলাকঠৈতানার সন্পলা এনং সেইসঙ্গে একান্তভাবে 
তহাকেও মান সেই আলোকচৈতন্যের উৎসমুখে 
দণ্ডায়মান। সেই চৈতন্য-পুরুষের আলোকে রূমে 
গগারিশচান্দের অভারশীয় রপাল্তর ঘাঁটয়াছিল। 
নাট্যকার 'গারিশচন্দ্র উত্তরণ কাঁরয়াছলেন মহাকাঁব 
শগাঁরশচন্দ্রে, নট গিরিশচন্দ্র হইয়াঁছলেন সন্ত- 
পরুষ গিরিশ্চল্দ। জশবনের শেষ প্রান্তে যেই 


তাঁহাকে দোখযাছে মই সেই বিরাট বাববর্তনের 


আকার দোঁখয়া অবাক হইয়া গিয়াছে । বজানলে 
আপন পঞ্জরাস্থকে জবালাইয়া লইয়া বদ্ধ 


গগাঁরশচন্দ্র মহান অহঙ্কারে বাঁলতেন£ “লীরামকৃ্ণ 
স্বয়ং ভগবান কিনা আমাকে দেখ তোগরা বোঝ। 
ক ছিলাম, আর কী তান করে দিয়েছেন !" 


ইহারই নাম সত্যকারের বিপ্লব। ভারতের 
মান্তসংগ্রামের এক দূধধর্ষ নায়ক এই বিপ্লবকে 
“কারক বিপ্লব” বাভিয়া াহিত কারত চাঁহিয়াছেন। 
তশহার ভাষায়, “নান্ষের অন্তরের এশবর্যকে 
উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তায় রুমাবকাশ ঘটিয়ে, 
মান্ষকে মনযাতে, পেশছে দেওয়াই হলো এই 
বিপ্লবের প্রকৃতি ।” 'মনূষাত্থে পেশছে দেওয়া” মানে 
মানষের মধ্যে চৈতন্য জাগ্রত কাঁয়া দেওয়া, সে 
যে চৈতনাস্বর্প সই [বাধ আহাকে প্রাতিষ্ঠিত 
করিয়া পাঁরশেষে তাহাকে “চতনা'ই কারয়া দেওয়া। 


্বামী সারদানঙ্দের অগ্রকাখিত গত্র 


শ্লীপ্রীরামকৃফ শরণমং 


0৫০9০90181, 0209 
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কল্যাণবরেষৎ,* 


তোমার ১ জানুয়ারির পল্ল পাইলাম । [ তোমার ] প্রশ্নগীলর উত্তর 'নম্নে দিতোছ। 

১ম। জীবনের লক্ষ্য ভগবানলাভ বা পরমাত্বার জ্ঞানলাভ--সাধন-ভজন করা তাহারই জন্য। 
নিঃ্বার্থ কাজ করাটাও সাধন-ভজনের মধ্যে জানবে । কারণ, উহাতে চিত্তশাণ্ধ হইয়া [ সাধক ] ভগবান- 
লাভের আঁধকারা হয় । তবে, কার্য করতে াইলেই অনেক সময় মনে স্বার্থপরতার ভাব আসয়া পড়ে । 
উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধ্যান-জপ এবং নিঃস্বার্থ কর্ম কাঁরয়া যাইতে হয় । আবার কোন একটা 
কাজের ভার লইলে সময়ে সময়ে উহার সাদ্ধর জনা ধ্যান-জপ ছাড়িয়াও উহাতে লাগিয়া পাড়য়া 
থাকতে হয়। এর্‌প হইলে, এ কার্ সিদ্ধ হইবার পরে কয়েকমাস কার্য ছাড়য়া ধ্যান-জপেই ষোল 


আনা মন দিয়া থাকিলে ভাল হয়। সেজন্যই আঁধকারীভেদে আমরা কাহাকেও সাধন-ভজনের উপদেশ 
দয়া থাক। 


২য় । মিশনের কাজে যদি কেহ সত্যই জীবন উৎসর্গ করে তাহা হইলে কালে ঠাকুর স্বামীজীর 
প্রীত বিশ্বাস ভীন্ত হইবে এবং সাধন-ভজন কাঁরতে ইচ্ছাও হইবে এবং জ্ঞানলাভ হইয়া মনান্তও হইবে। 


৩য়। যাহারা 510০91৩ অথবা 5170910 হইবার জন্য প্রাণপণে চেস্টা কারতেছে--তাহাদের নাশ 
নাই-_নিশ্চয়ই উচ্চগাতি লাভ কাঁরবে । 


আমার আশীবর্দ সতত জানবে এবং আশ্রমের সকলকে জানাইবে । আমার শরীর একপ্রকার চাঁলয়া 
যাইতেছে । অন্যান্য সকলের কুশল । 


গত ৩১ ডিসেম্বর তাঁরখে পুঃ গোলাপ-মার মহোংসব সম্পন্ন হইয়াছে । আশা কার তোমরা 
সকলে ভাল আছ । হীত-_- 


শুভানৃধ্যায়ী 
শ্রীসারদানন্দ 


স্বামী কাশশ*বরানন্দকে 'লাখিত 
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মাধুকরী 


শ্রীরামকুষ্ষের সাধনা 


স্বামী অভেদানন্দ 


অতীতে যেসকল অবতারপুরূষ বিশ্বের কল্যাণে 
আগমন কাঁরয়াছিলেন, গৌতম বদ্ধ তাঁহাদের অন্য- 
তম। প্রায় পণ্চাবংশ শতাব্দী পূর্বে ষে কঠোর 
তপস্যা তান কারয়াছলেন, আজও তাহার জলন্ত 
দূজ্টান্ত জগতের বুকে বর্তমান রাঁহয়াছে। তিন 
যেসময় অবতীর্ণ হইয়াছলেন, তাঁহার প্রন্দাশত 
মার্গ বাস্তাবকই তরুপযোগাী হইয়াছিল ৷ আধ্যা ত্বক 
রাজ্যে যে-মহান সতা তান 'াবতরণ কাঁরয়া 'িয়া- 
ছিলেন সুখ-শান্তি ও সব বন্ধন হইতে মুস্তলাভ 
কারবার পথে মানবকে তাহা ঘথেন্ট সহায়তা কাঁরয়া- 
ছিল। তৎপর ভগবান ফাঁশুখীস্ট ও শ্রীচৈতন্যদেবও 
অবতীর্ণ হইয়া মান/বর অধ্যাত্মজীবনের অভাব ও 
প্রয়োজনসমূহ পর্ণ কারতে দেশ ও কালোপযোগণী 
সত্যরাশ বিতরণ কাঁরয়া িয়াছেন। 

এক্ষণে স্মরণীয় এই শতবার্ধকী উপলক্ষে যে 
অবতারপুরুষের পণ্য সাধকজীবনী আমরা আলো- 
চনা করিতে অগ্রসর হইতোছ. তিানও ঠিক অন্যান্য 
অবতারপুরূষগণের ন্যায় মানবের অধ্যত্মঙ্গীবনে 
সাহাষ্য কারতে ও ধরম্মগ্লান দূর কাঁরতে আগমন 
কাঁরয়াছলেন । তবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এমন 
একট বৌশণ্ট্য ছিল যাহা অন্যান্য অবতার-চরিনে 
পারদ্‌ষ্ট হয় নাই । এ জগতে স্ত্রী, পত্র ও এণ্ব্য 
ত্যাগের যথার্থনিষ্ঠোন জটীবনে ঠিক ঠিক প্রাতভ।ত 
করা বড়ই দুর্হ। এমনাক ভগবান তথাগতের 
জখিবনীতেও আমরা দোঁখতে পাই ষে, দীর্ঘ ছয় বংসর 
কাল কঠোর তপস্যা কাঁরয়াও তাঁহার মন হইতে ম্ত্রী- 
পনের চিন্তা সন্পর্ণ বিব্ারত হয নাই । অলৌকিক 
শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আমরা কিন্তু অদ্ভুত সংযম ও 
ত্যাগের দণ্টান্ত প্রাপ্ত হই। "তান কাঁমনী-কাণ্চনের 
আসাস্ত জয় কাঁরয়াছলেন, তাহাদগকে সম্পূর্ণ ত্যাগ 
কাঁরয়া বা তাহাদের নিকট হইতে দুরে পলাইয়া নহে, 
পরম্তু তাহাদের মধ্যে থাকয়াই ৷ 

তাঁহার ত্যাগের সাধনা বাস্তাবকই ছিল অলৌ- 
কিক। এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মাটি লইয়া 
প্টাঙ্কা মাঁট, মাঁট টাকা” বাঁলতে বাঁলতে উভয়কে 
সমজ্ঞান কাঁরয়া তানি গঙ্গাগ্ভে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন। সেই অবাধ জগতের কোন বস্তুই তাঁহার 


গনকটে মূল্যবান বালয়া প্রতিভাত হইত না। আধ্যা- 
ত্বক শীল্তদবারা জগতের উপর আধিপত্যলাভের ইহা 
এক প্রকৃষ্ট দস্টান্ত। এই সময় হইতে টাকা বা কোন 
ধাতুদ্রব্যই তান স্পর্শ কাঁরতে পারতেন না। 
অজ্ঞাতসারেও স্পর্শ করিলে তাহার আঙ্গুল বাঁকয়া ও 
শরীর 'িস্পন্দ হইয়া যাইত । বাস্তাবক ইহা আশ্চর্য 
নহে, কারণ তান অর্থকে ত্যাগ কাঁরয়াছিলেন 
পরমার্থলাভের পথে সম্পূর্ণ অন্তরায় জ্ঞান 
কাঁরয়াই ; কিন্তু বর্তমান দেহাত্মবাদের ধুগে মানুষের 
মন অর্থের প্রাত এমনই আসন্ত যে, তাহাদের 
অর্োপার্জনের ঘন্দ্বরূপ বাঁললেও বোধ হয় অত্যন্ত 
হয় না। অর্থেপারজনকেই তাহারা পাঁরবারক 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য বাঁলয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাই 
অনর্থ অর্থের জন্য তাহারা অনেক সময় ষেকোন 
প্রকার পাপকার্ধ কাঁরতে পশ্চাংপদ হয় না। ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্দেব ভোগের মাঝে তাই ত্যাগের পর্ণ 
আদর্শরূপে অলৌকিক সাধনাদ্বারা দেখাইলেন 
টাকা মাটি' বা তুচ্ছ পদার্থ, অর্থে শান্ত নাই, 
পরমার্থই মানবজীবনের একমান্র লক্ষ্য এবং ভোগের 
মাঝে থাঁকয়াও যথার্থ ত্যাগকে বরণ কাঁরয়। এ জ্ঞান- 
স্বরূপ ভগবান'কে লাভ করা যায়। 

শুধ: তাহাই নহে । সকল রমণণই ছিল তাঁহার 
চক্ষে শ্রীশ্রীগন্মাতার প্রাতমূর্তি। পত্বীকে তান 
সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানেই পূজা কাঁরতেন, এজন্য দৌহিক 
স"বন্ধ তাঁহার পত্ধীর সাঁহত কখনো ছিল না। এই 
কাম-কাণ্থনের বুগে নরনারী হীন্দ্ুয়-লালসার অবাধ 
প্রবাহে যখন চিরভাসমান এবং কঠোর ব্রক্ষচর্যের 
আদর্শ একরূপ বিস্মৃত, তখনই ভগবান শ্রীরামকৃফ্ণ- 
দেব তাঁহার জীবনে দেখাইলেন কেমন কাঁরয়া দাম্পত্য- 
জীবনেও বিবাহের আধ্যাত্মক সম্বন্ধ মানবসমাজে 
পাঁবন্রভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে। নারী "যে 
ভোগ্যা নয়, পজ্যাই £ নারীর সম্মান ও পূজায় 
মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে অজ্ঞানাবরণ দূর 
কারতে হইবে, ইহাই তান জগংকে শিক্ষা 'দিবার 
জন্য আসিয়াছলেন । 

এতদ্ব্যতীত শ্রী্রীঠাকুর.$নারীজাতিকে পরম 
শ্রদ্ধার হ্থান প্রদান কাঁরয়াছিলেন আপনার সাধনক্ষেত্রে 


৬৬ 


ফাঙ্গুন, ১৩৯৬ 


রমণীকে প্রথম আচারপদে বরণ কাঁরয়া। এ 
রমণী ত্রহ্মচারণী, অসামান্যা গুণবতা, পরমা বিদুবা 
ও ৃহন্দুশাস্তে সুপাশ্ডতা ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর 
[তান দাক্ষণেষ্বরে থাকিয়া শ্ীশ্রীঠাকুরকে সবপ্রকার 
সাধনায় সর্ঝতোভাবে সহায়তা কাঁরয়াছিলেন এবং 
শ্রীরাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহাভাবসকল ভগ বদ্পশনের 
পথে উপাচ্ছত হইত, শ্রীপ্রীঠাকুরেরও সেসকল চিহ্ন 
প্রত্যক্ষ কাঁরয়া সর্বসমক্ষে প্রচার কাঁরয়াছিলেন,_ 
“এবার 'নিত্যানন্রের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবভবি ।* 
্রহ্মচারিণণ ব্রাঙ্ষণ'র সহায়তায় শ্রীরামকৃদেব তন্ত্র 
শাম্রোন্ত বৈষ্ণব ও শৈবতন্দ্রোন্ত সকল সাধনপ্রণালীই 
একটির পর একাট সাধন কারয়া তাহাতে 'সাঁদ্ধলাভ 
কারয়াছলেন । 'লীলাপ্রসঙ্গে 'লীখত অছে যে, 
ব্রাহ্মণ শ্রীপ্রীঠাকুরের তাঁদ্ক-সাধনার সময় তাঁহাকে 
পূর্ণাভীষন্ত কারয়াছিলেন। কারণ নামকরণ হইতেছে 
পূর্ণটিভষেকের একটি বিশেষ অঙ্গ। “রামকৃফ'-এই নামাট 
আবার 'ণনত্যানম্দের খোলে কৃঠৈতন্যর আঁবভাব” 
এই অর্থেই বোধ হয় ব্রাহ্মণ ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
ব্রাহ্মণী যোগে*বরী দেবী দাঁক্ষণেশবরে আসবার 
প্‌ঝেও শ্রীরামকৃফদেব 'বাভন্ন প্রকার সাধনার অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । সাধনার প্রথমাবস্থায় তিনি জগন্মাতার 
দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কথনো 
কখনো গঙ্গার তীরে বাঁসয়া মায়ের দর্শ নলাভের জন্য 
চিৎকার কাঁরয়া ক্রন্দন কাঁরতেন ও শর ন্যায় সর্বদা 
প্রার্থনা কাঁরতেন । একাঁদন প্রাণের ব্যাকুলতায় অস্থির 
হইয়া তিনি মায়ের দর্শনলাভের জন্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ 
কারলেন এবং পাগলের ন্যায় খড়গ লইয়া আপনার 
শিরশ্ছেদ কাঁরতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু খড্াগ 
তাঁহার হাত হইতে পাঁতত হইল এবং তান সমাধস্ছ 
হইয়া পাঁড়লেন। এই অবস্থায় জগজ্জননীর জ্যোতি- 
ম'য়ী বরাভয় মতি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভতা হইল, 
মা সহাস্যে তাঁহাকে আশীবদি কাঁরয়া আবার 
শ্রীপ্রীভবতারণীর পাষাণমহুর্ততে মিলাইয়া গেলেন। 
তখন হইতে শ্রীপ্রীরামকৃফদেব মায়ের দর্শনলাভ কাঁরতে 
লাগলেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবসমাধতে মণ্ন 
1 
সাধনাবন্থায় একবার তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণ- 
হইতেছে ভগবদনগ্রহ লাভের পথে 
বিষম অন্তরায়, তাই তান অলক্ষ্যে অস্পৃশ্য মেথরের 
বাটাীতে যাইয়া নিজ হস্তম্বারা, কখন বা মস্তকের 


শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা 


দীর্ঘ কেশদ্বারা তাহাদের স্থান পাঁরদকার কাঁরয়া 
দিতেন। এইরূপে সমস্ত ভেদবাদ্ধি ও আত্মাভমানকে 
গতাঁন চির-বসর্জন 'দয়াছলেন। 

পরে শ্রীরামকষদেব পরম জ্ঞানযোগী ন্যাংটা 
তোতাপুরীর নিকট অদ্বৈত বেদান্তাবচার শ্রবণ 
কারয়াছিলেন এবং মান্তর 'তনাদনের মধ্যেই তানি 
পুনরায় গভীর নার্বকজ্প ভীমতে আরোহণ কাঁরগ্না- 
ছিলেন। এই সময়েই তান 'কুয়ানঘ্ঠানরাহিত 
শবদ্বৎ সন্ন্যাস" গ্রহণ কারয়াছলেন। 

গ্রীপ্টান মতেও তিনি সাধনা কারগ়াছলেন। 
শম্ভু মাল্লকের বাগানবাটীতে বহযাদন 'তাঁন বাইবেল 
পাঠ শ্রবণ কারয়াছলেন এবং অবশেষে একাদন যাঁশ;- 
প্রীস্টকে দর্শন করেন ও আপনার শরারাভ্যন্তরে 
তাঁহাকে মিলাইয়া যাইতে দেখিয়া সমাধিমণ্ন হন । 

তাহার পর শ্্রীরামকৃষ্ণদেব ইসলাম ধর্মমতে সাধনা 
কারতে অগ্রসর হন এবং ঈশ্বরান:গ্রহলাভের জন্য 
মুসলমান সাধকের সর্বপ্রকার সাধনাই 1তাঁন করিয়া 
ছিলেন। ফাঁকর গোঁবন্দের সহায়তায় তানি অল্প- 
দিনের মধ্যে ইস্লামধর্মের রহস্য ভেদে সক্ষম হন ও 
ভাবাবেশে হজরত মহম্মদের দর্শনলাভ করেন । 

এইর্‌পে সর্ধমতে সাধনা কারয়া শ্্ীরামকুফ্দেব 
সকল সম্প্রদায়ের ধমের আদর্শ উপলব্ধি করিয়া- 
গছলেন। তান দৌঁখলেন, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য বা 
গন্তব্য এক, নাম বা আভধা-মান্র পৃথক এবং 'বাভন্ন 
ধর্মমতসমূহ ঈশ*বরলাভের নানা উপায় মাত্র । হিম- 
গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া নদীসকল যেইরূপ সরল 
ও বরুপথ "দিয়া প্রনাহত হইরা এক সাগরে পাতিত হয়, 
'বাঁভন্ন জাতির সম্প্রদায়গত মতবাদসমূহও সেইর্‌্প 
ভিন্ন ভিন্ন উপায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সেই এক 
অনন্ত সাঁচ্চদানন্দ-সাগররূপ লক্ষ্যে মিলিত হয়। 
তাই “যত মত তত পথ” এই সত্যটি উপলাব্ধ করিয়া 
তান সকল সক্কীর্ণতার বুকে উদারতার জাহ্ুবীধারা 
প্রবাহত করিয়া গেলেন, ভালবাসা ও একতার স্রোতে 


সারা াব*্ব তাই প্লাবত হইতে চালল। 'নরক্ষর 
প্‌জারীরূপে আঁসয়াছলেন 'তাঁন জগতের এক গুরু- 
ভার বহন করিয়া । নবীন প্রবাহ ও সত্যালোকে তাহা 
পূর্ণ হইয়াছে । সাধারণ-বেশে আসিয়া যে পাবল্ন 
আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহার অনুসরণে বিশ্ববাসী অবশ্যই ধন্য হইবে ।* 


* আনন্দবাজার পাতিকা-_ শ্রীরামকৃফ শতবাকণ সংখ্যা (২৪. ২. ১৯৩৬) সংগ্রহ £ নারায়ণচগ্দ্র গ্‌হরায় 


৬৭ ফেব্রুয়ার, ১৯৯০ 


শ্রীরামকুষঃ 


স্বামী ভূতেশানন্দ 


শ্রীরামকৃষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজ আর নূতন 
করে বলবার ?িছু নেই । দিকে দিকে দেশে দেশে 
তাঁর মাহাজ্ম্ের কথা ধ্বনিত, প্রাতধ্ানত হচ্ছে। 
ভারতে এবং ভারতের বাইরেও অনেক জায়গায় যাবার 
সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে । যেখানেই গিয়েছি 
দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, 
আমাদের কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাবমাার্ত চারদিকে প্রসারিত হয়েছে। যাঁদ মনে 
কার আমরা তাঁকে প্রচার করছি তাহলে তা হবে 
চরম ভ্রান্ত। তিনি কোন প্রচারের অপেক্ষা 
রাখেন না। নিজেই নিজেকে তান সব্বন্্ প্রসারত 
করছেন । তাঁর বিরাট সত্তার কোন সীমা নেই, 
দেশ কালের সীমা আতক্রম করে তা পারব্যান্ত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পার্ধদদের বলতেন, এবার যেন রাজার 
ছদ্মবেশে তাঁর রাজ্যের ভিতরে আসা । রাজা 


করে নিতে পারে--এজন্যে এবার ছদ্মবেশ । এজন্যই 
ভগবান যুগে যুগে মানবদেহ ধারণ করে মানুষের 
মধ্যে এসে লীলা করেন। তানা হলে মানুষ তাঁর 
সঙ্গে নৈকট্য বোধ করতে পারে না। এটাই স্বাভাঁবক। 
ভগবান যাঁদ ভগবান হয়েই আসেন তাহলে তাঁর সঙ্গে 
মানুষের সম্ভ্রমের দূরত্ব থেকে যায়, মানুষ তাঁকে 
আপন করে নিতে পারে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্গে আরও বলেছিলেন £ “যাবার 
সময় হাটে হাঁড় ভেঙে 'দিয়ে যাব ।”» হাঁড়ির মধ্যে ক 
আছে কেউ জানে না, হাটের মধ্যে সর্বসমক্ষে হাঁড়ি 
ভেঙে দলে ছু লুকানো থাকবে না, সব প্রকাশ 
হয়ে যাবে। সত্যই তিনি 'নজের সত্তা সম্বন্ধে, তাঁর 
স্বরূপ সম্বন্ধে, আধ্যাঁত্বক রহস্যের গভীর তত্বগাীল 
সম্বন্ধে হাটে হাঁড়ি ভেঙে 'দয়েছেন। 

একাদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে সমাধ অবস্থায় 


শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজ আর নূতন করে বলবার কিছ নেই। দিকে দিকে দেশে দেশে 
তাঁর মাহাজ্ব্যের কথা ধ্বাঁনত, প্রাতধানত হচ্ছে। ভারতে এবং ভারতের বাইরেও অনেক জাযম্মগাম্ন যাবার 
সৌভাগ) আমাদের হয়েছে । যেখানেই 1গয়োছ দেখে 'বাস্মত হয়োছ যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদের 
কোন প্রচেম্টা ছাড়াই [কিভাবে শ্রীরামকৃষের ভাবমর্তি চারাদকে প্রসারিত হয়েছে। যাঁদ মনে 
কার আমরা তাঁকে প্রচার করাছ তাহলে তা হবে চরম' ভ্রান্তি। তিনি কোন প্রচারের অপেক্ষা রাখেন না। 
নিজেই নিজেকে তিনি সবন্র প্রসারিত করছেন। তাঁর বিরাট সত্তার কোন সামা নেই, দেশ কালের 


সামা আতক্রম করে তা পারব্যাপ্ত। 


আত্মপারচম গোপন করে রাজ্যের ভিতরে ঘুরে 
প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন । প্রজারা জানে না 
[তান রাজা । জানলে তাদের সঙ্গে তাঁর একটা ব্যবধান 
রাঁচত হবে। লোকে তাঁকে সম্ভ্রম সমীহ করবে, 
আপনার করে নিতে পারবে না। কিন্তু যখন তানি 
তাদেরই একজন হয়ে ঘুরছেন তখনই তারা তা'র সঙ্গে 
নিজেদের সুখদঃখের কথা, মনের কথা প্রাণ খুলে 
বলতে পারে । 

শ্রীরাম বলছেন, এবার ছদ্মবেশে আসা। 
কেন তিনি নিজের স্বরূপ ঢেকে রেখে ছদ্মবেশে 
এলেন ? তাঁর এম্বর্য, মাহাত্ম্য যেন অপরের সঙ্গে 
তাঁর বাবধান সৃষ্ট না করে, সকলে যেন তাঁকে আপন 


তাঁর গিরকম অনুভব হয় সে সম্বন্ধে বলছেন। 
বলতে বলতে মুহুম্হু সমাঁধ হয়ে যাচ্ছে। কথা 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । কথা বলতে চাইছেন 'কন্তু পারছেন 
নাবলে চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে । বলছেন ঃ 
“ওরে আম তো তোদের সব বলতে চাই কিন্তু মাষে 
আর বলতে দিচ্ছে না, কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ।” ভস্তদের 
প্রাত করুণাপরবশ হয়ে ধা অসম্ভব, যা অসাধ্য তাই 
[তান সম্ভব, সাধ্য করতে চান। যে ভগবান সম্বন্ধে 
শাস্্ বলেছেন তান বাক্যমনের অতীত, শ্রীরামকৃফ 
তাঁকেই সকলের সামনে উদ্বাঁটিত করতে চান ; কিল্তু 
পারছেন না তাই এই দুঃখ, অশ্রুপাত । ভন্তদের 
জন্য তাঁর অন্তরে এতই বেদনা । একাঁদন ভন্তসমক্গে 


৬৮ 


ফাল্গুন, ১৩৯৬ 


বারবার সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন, কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
বলছেন £ “মা আমাকে বেহুশ করিস নে, আমি 
ভস্তদের সঙ্গে কথা কইব।” সাধকরা জন্ম জন্মান্তরের 
সাধনাতেও যে সমাধম্সুখ লেশমান্র অনুভব করতে 
পারেন না, সেই সণাধ অনাকাতক্ষতভাবে আসছে, 
অথচ শ্রীরামকৃঞ্চ তাকে পাঁরহার করতে চাইছেন । 
কারণ তিনি ভন্তদের সঙ্গে কথা বলবেন। ভন্তদের 
প্রীতি তাঁর এমনই ভালবাসা ! শ্ত্রীরামকৃষের স্বরূপ 
সম্বন্ধে এইটি আমার বিশেষ করে উপলাব্ধ 
করবার । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদেরা যাঁরা তখন যুবক, ছান্র, 
একাঁদন তাঁরা কয়েকজন দাঁক্ষিণে'বর থেকে ফেরার 
পথে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁদের 'ানজের নিজের 
আঁভিন্ঞতার কথা-্্রীরামকৃষ্ষকে কেন ভাল লাগে, 
তাঁর মধ্যে কে ? দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন এইসব 
আলোচনা করছেন । স্বামণীজী ( তখন নরেন্দুনাথ ) 
চুপ করে আছেন । সকলেই জানেন নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে 
যত গভীরভাবে উপলাঁব্ধ করেছেন এমন আর কেউ 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


তান দিতে পারেন ।৮ পণযটীতে অনেক সাধু এসে 
থাকতেন তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। বলতেন, অন্ট- 
1সাদ্ধর একটি থাকলেও ভগবানের দিকে যাওয়া যায় 
না। কোন এম্বর্য 'তাঁন চানান, তাঁর মধ্যে এশ্ব্ষের 
অলৌককত্ব কিছু নেই । কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, 
আমাদের মতো দুরশ্ত, শাক্ষত, তাঁক্ষবৃদ্ধি 
আব্বাসী দুরন্ত যুবকদের মনগহীলকে তান 
কাদার তালের মতো যেমন খাঁশ গড়তেন আর ভাঙতে 
পারতেন। এরচেয়ে অলৌকক ঘটনা আর কি 
আছে? জড় বস্তুকে পাঁরিবার্তিত করার শান্ত তত 
বৌশ বড় কথা নয়, কিন্তু এই যে চেতন মনগ্ীল-- 
যে মনগঁল আবার সাধারণ মানুষের চেয়ে বৌশ 
ব্যন্তত্বসম্পন্ন- সেইগ্ালকে কাদার তালের মতো 
তানি গড়েছেন, ভেঙেছেন । স্বামীজীর মনকেও এই- 
ভাবে ঠাকুর বহুবার ভেঙেছেন, গড়েছেন । স্বামীজাী 
সহজে ঠাকুরের কাছে ধরা দেনাঁন, এমান এমাঁন তাঁর 
বশ্যতা স্বীকার করেনান। তান বলেছেন £ “আমার 
মতো ঠাকুরের সঙ্গে কেউ সংগ্রাম করোৌন। কল্তু 


শিক্ষিত, তাঁক্ষববযাদ্ধি আবশ্বাসী দ;রভ্ত যুবকদের 


মনগ্মলিকে তিনি কাদার তালের মতো যেমন খ্যাশ গড়তেন আর ভাঙতে পারতেন। এরচেয়ে 
অলোৌ কিক ঘটনা আর দক আছে 2 জড় বস্তুকে পাঁরবার্তত করার শান্ত তত বোঁশ বড় কথা নম্স 
কিন্তু এই যে চেতন মনগাঁল-যে মনগ্যাল আবার সাধারণ মানষের চেয়ে বোশি ব্যান্তত্বসম্পন্ন__ 
সেইগ্যালকে কাদার তালের মতো তিনি গড়েছেন, ভেঙেছেন। 


পারেনান। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “তুমি 
কি বলঃ নরেন্দ্র একট; স্তব্ধ থেকে বললেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন 1, 0 ৮ 17 0915010186৫. (প্রেমের 
মনত রূপ )1৮ 

স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, শ্রীরামকৃফের 
কোন অলৌকিক শাল্ত ছিল না এই কথাই লোকে 
জানে। তান লোহাকে সোনা করতে, রোগীর রোগ 
ভাল করতে,মকদ্দমায় জাতয়ে দিতে পারতেন না,তান 
ভাবষ্যং বলে দিতে পারতেন না ইত্যাঁদ, ইত্যাদি 
লোককে যা আকৃন্ট করে অথবা লোকে যার জন্য 
সাধুর কাছে যায় তার কোনাঁটই তিনি করতে পারতেন 
না। একবার একজন তাঁর কাছে দাঁক্ষণেন্বরে গিয়ে 
বলল £ “এখানে নাকি এক পরমহংস আছেন 'ষনি 
ওষুধ দিতে পারেন” ঠাকুর বললেন £ “না, না, 
এখানে নয় । এঁ পণ্চবটীতে একজন আছেন, সম্ভবতঃ 


না ৬৯ - 


আ'ম যতবার চেষ্টা করোছ ততবার দেখোঁছ তিনি 
আমার সমস্ত আঁভমানকে চর্ণীবচূর্ণ করেছেন । 
বারবার এরকম হওয়ার পর শেষ পযন্ত তাঁর চরণে 
মাথা নত করতে আম বাধ্য হয়োছ।” 

স্বামীজ শ্রীরামকুষফের মধ্যে কি বন্তু দেখলেন তা 
[তাঁনই জানেন, সাধারণ মানুষের তা দেখবার সামথণ 
নেই। কথা-প্রসঙ্গে একাঁদন বলছেন £ “ঠাকুরের 
এক-একাঁট কথা নিয়ে ঝাঁড় ঝুড়ি দর্শনগ্রশ্থ লেখা 
যায়।” শুনে একজন গুরুভাই বলছেন £ “কই 
আমরা তো এরকম কিছু দৌখ না।” ৬খন স্বামীজনী 
উদাহরণস্বরূপ ঠাকুরের মাহৃত নারায়ণ আর হাতণ- 
নারায়ণের গঞ্পাট নিয়ে সাতাঁদন ধরে আলোচনা 
করলেন । তাঁর গুরুভাইরা বললেন £ “এর ভিতরে 
যে এত গভীর তত্ব আছে তাতো আমরা বাঁঝাঁন 1” 
নরেন্দ্ুনাথ যে স্বামী িববেকানন্দে পারণত হলেন, 


ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


স্বামীজী বলতেন তা এ শ্রীরামকৃষ্ণের কণীর্ত। তান 
বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে এক মুঠো ধুলো 
থেকে লক্ষ বিবেকানন্দ তোর করতে পারতেন । 
গুরূভান্তর অতশষ্যে এসব তাঁর; আতশষোন্ত নয়৷ 
স্বামীজন সে পাই ছিলেন না। তান প্রত্যেকটি 
কথা ওজন করে বলতন । ঢাক 'পাটয়ে শ্রীরামকৃকে 
প্রচার করবার আঁভগ্রায় তাঁর ছিল না। পাশ্চাত্যে 
[তান সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেনান। 
আমোরকায় ঘখন স্বানশঙ্জী বস্কৃতা দিয়েছেন তখন 
কুচং কোন ভন্কের কাছে সাবধানতার সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন। সকলের অন:রোধ এড়াতে না পেরে 
একাদন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বন্তৃতা করতে সভায় 
উঠেছেন । উঠে সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে একবার 
চেয়ে দেখলেন। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন। 
আমোরিকার সমাজের নানা শ্রুটি অসম্পূর্ণতার দীর্ঘ 
সমালোচনা করে তানি বন্তুতা শেষ করলেন । কিন্তু 
সৌঁদন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলবেন শ্রোতাদের এই 
আশাই ছিল। বন্তুতার পরে স্বামীজীর কাছে 
তাঁদের অনুষোগ £ শ্রীরামকফের কথা বললেন না 
তো। স্বামীজী বললেন £ “আম বলব চ্ছির করেই 
মণ্ডে উঠোঁছলাম কিন্তু সভার দকে তাকিয়ে শ্রীরাম- 
কুফের মতো ব্যান্তত্বকে ধারণা করতে পারেন এমন 
একজনকেও দেখতে পেলাম না। তাই তাঁর সম্বন্ধে 
“কছু বলতেও পারলাম না। দেখলাম, সকলের 
মন কাম-কাণ্চনে আসন্ত। সেই শুদ্ধ অপাপাবদ্ধ 
পাঁবন্ন ব্যন্তিত্বকে ধারণা করবার সামর্থয তাদের নেই 1৮ 
অবশ্য পরে বক্তৃতায় 'তান শ্্রীরামক সম্পকে 
বলেছেন । কিন্তু সৌদন এমন আভভূত হয়ে ছিলেন 
ষে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পকে কিছুই বলতে পারেননি । 
আরও একবার বলোছলেন £ শ্রীরামকৃফ সম্বন্ধে 
বলতে আমার ভয় হয়, এইজন্য যে, শিব গড়তে 
গয়ে বাঁদর গড়ে না বাঁস, তাঁকে কৃত করে 
নাফোল। আমার সাঁমিত বাদ্ধ 'দয়ে অসনমকে 
প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 

শ্রীরামকৃফের এক কথা স্বামীজীকে এত আভভত 
করেছিল ষে, বহ; বন্তৃতায় তিনি তার উল্লেখ করেছেন । 
কথাটি হলো, ভগবানের কখনো হীতি করা বায় না। 
অর্থাত তিনি এই পযন্ত, এই তাঁর সীমা-এ কথা 


৭০0 


৯২তম বর্ষ-- ২য় সংখ্যা 


কখনো বলা যায় না। আমাদের মন, বাদ ক্ষুদ্র 
আত ক্ষুদ্র । স্বামীজীর ভাষায়,! এক ছটাক আধার, 
তার মধ্যে তাঁকে ধরে রাখা যায় না। কলসাঁর মধ্যে 
সনুদ্রুকে রাখা যায় 'ক 2 ঠাকুর বলতেন, এক সেরের 
ঘাটতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে ? 

আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে চ্চাঁ কার, তাঁকে 
যাঁদ প্রকাশ করতে যাই তবে এইটুকুই বলতে পার 
বে, আমাদের বাণ্ধ দিয়ে বতটকু বুঝেছি তা এই । 
গ্বামজণী অনেক জায়গায় তাঁর গুরুভাইদেরও এবষয়ে 
সাবধান করে দিয়েছেন । কেউ হয়তো খন্ব কঠোর 
সাধনা করছেন, তাঁকে বলেছেন, তোরা কি ভেবোছিস 
তোরা এক-একট৷ রামকৃষ্ণ পরমহংস হ।ব? সেই 
সাত মন তেলও পড়বে না, রাধাও নাচবে না। অর্থাৎ 
রামকৃষ্ণ হওয়ার কল্পনা বাতুলতা মানত । আমাদের 
ক্ষুদ্র আধার তাঁর অমৃতবাণী দিয়ে ভরে নিতে 
পারলেই যথেষ্ট । প্রসঙ্গতঃ বাঁল, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
আজকাল অনেক নাটক আঁভনীত হচ্ছে, ছায়াঁচনত 
তোঁর হচ্ছে। তাঁকে নানাভাবে চান্রত করার চেষ্টা 
হচ্ছে। এসব প্রয়াসের উদ্দেশ্য সঙ এবষয়ে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু আঁভনয় দেখে গ্রায়শঃ মনে হয় 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একজন অর্ধোন্মাদ মানুষ । তাঁর 
যেন হাত-পা স্ববশে নেই, যেন পাকিনিসন রোগ” 
গ্রস্ত। সংলাপে আর্ট নেই, ব্যক্তিত্ব নেই । শ্রীরামকৃষ্ণ 
আদৌ এরকম ছিলেন না। তাঁর ঘানগ্ঠ ভন্তেরা 
যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা বলেছেন, তান 'ছলেন 
পুরুষাঁসংহ ৷ তাঁর প্রথর ব্যান্তত্বের কাছে আঁত বড় 
ব্যন্তত্ববানও মেষশাবক হয়ে থাকত ৷ বড় বড় পাণ্ডত 
মনীষা, বস্তা, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যান্তরা শ্রীরামকৃ্ণের 
কাছে গিয়ে নিবাঁক, মন্বমণ্ধ হয়ে তার কথা 
শৃুনতেন। সেকালের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, বিখ্যাত 
ঘচাকংসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলতেন £ 
“এখানে আমি তক্ণ করতে পাঁর না, তর্কের অতীত 
এই তত্ব» 

স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে একবার প্রশ্ন 
করোছলাম £ “ঠাকুর আপনাদের কিভাবে সাধন- 
ভজন করাতেন ৮ তান তৎক্ষণাৎ উন্দীপ্ধ হয়ে 
বললেন £ “সাধন-ভজন করব ক, তিনি সকালে 
মধুর স্বরে ষে নাম করতেন তাতে পাষাণ গলে 
যে। সেখানে আমাদের মন থাকলে তো সেই মন 


ফাজ্গুন, ১৩৯৬ 


দিয়ে জপ-ধ্যান করব ?” কথাটি উপলাব্ধর বিষয়। 
শ্রীরাম যখন সুমধুর স্বরে ভগবানের নাম করতেন, 
চারদিকে যেন সেই ভাবপ্রবাহে পারপূর্ণ করে 
গদতেন। সেখানে সাধনার আর অবকাশ থাকত না। 
মন স্বতঃই উচ্চ স্তরে উঠে যেত। ব্যন্তত্বের এমনই 
প্রভাব ষে, চেষ্টা করে মনকে ওঠাতে হয় না । ভাগবতে 


আছে, ভগবানের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ষেন-_ 
“মনাংস্যাসন প্রসম্বান সাধনামসুরদ্রুহামত* 


(১০৩৫ )- যাঁরা সাধুব্যন্ত, সতব্ন্ত, অসুর 
গবরোধাী, তাঁদের মন প্রসন্ন হয়ে স্বচ্ছ নির্মল হয়ে 
যায় । কেবলমান্র তাঁর সান্নধ্যেই এমনটি হয় । 
শ্রীরামকৃষ্ণের সান্ধ্য মান্রেই মানুষের মন এমন 
উধর্গামী হয়ে যেত। ঠাকুর বলছেন যে, এখানে 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


তান তুচ্ছ করতেন। নিজের মুন্ত চানান মোক্ষা- 
ভিলাষী স্বামীজীকেও একারণে তিনি কঠোর 
তিরস্কার করেছেন। এই শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়ন 
করতে 'গয়ে আমরা কেউ কেউ পাঁচসের বেগুন 
দিয়ে হীরার মূল্য নির্পণ কার। 

ধর্ম মানে যে ঈশ্বরকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসা এবং 
ঈ"বরের প্রাত সেই ভালবাসাকে সর্বজীবে প্রসারিত 
করা, এই শাম্ববাক্য বিস্মৃত হয়ে আমরা লোকাচার, 
দেশাচারকে ধর্মের আসনে বাঁসয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম । 
শ্রীরাম এসে আমাদের দর্াম্টকে পাঁরবাতিতি করে 
দৌঁখয়ে দিলেন ভগবানকে পেতে গেলে িভাবে 
জীবনকে পাঁরচগালত করতে হয়। কেবল ধ্যান- 
জপের সময়টুকু মাত্র নয়, সমগ্র জীবনের আচরণে 


শ্রীরামকৃষ্ সম্বন্ধে আজকাল অনেক নাটক আভনীত হচ্ছে, ছায়াচিনত্র তোর হচ্ছে। তাঁকে 
নানাভাবে চান্রত করার চেষ্টা হচ্ছে। এসবৰ প্রয়াসের উদ্দেশ্য সৎ এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিস্ত আভনয় 
দেখে প্রায়শঃ মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একজন অধো্মাদ মানযষ। তাঁর যেন হাত-পা স্ববশে নেই, 
যেন পার্কনসন রোগগ্রস্ত। সংলাপে আর্ট নেই, ব্যন্তিত্ব নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ আদো এরকম ছিলেন না। 
তাঁর ঘনিম্ঠ ভন্ভেরা যারা তশকে দেখেছেন তশরা বলছেন, তিনি ছিলেন প্যরুষসিংহ। তাঁর প্রথর 
ব্যত্তত্বের কাছে আতি বড় ব্যান্তত্ববানও মেষশাবক হয়ে থাকত। বড় বড় পাণ্ডিত মনীষী, বস্তা, 
সমাজে প্রাতাঁষ্ঠত ব্যন্তিরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে নিবাক, মন্্মশ্ধ হয়ে তশর কথা শুনতেন । 


তো আর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না যে, আজ 
ইনি ভাষণ দেবেন। ভাষণ দেবার তাঁর দরকার 
হতো না। পুঞ্জীভূত আধ্যাত্মক শান্তর প্রভাব 
স্বতঃই তাঁর থেকে প্রসারত হতো। অবতার- 
পুরুষরা এইভাবে জগৎকে প্রভাঁব্ত করেন। তাঁরা 
যখন আসেন তখন আপাঁনই মানুষের মন ঈশ্বরাভ- 
মুখী হয়। বহু লোক সেই দুবরি আকর্ষণ বোধ 
করে। অবতারের এট বৈশিষ্ট্য । অথচ অবতার 
আখ্যায় শ্রীরামকৃফের 'বতৃষ্কা ছিল। খ্যাঁতিলাভের 
জন্য তান দেহ ধারণ করেনাঁন। সকলের পাপ- 
তাপ, দুঃখ গ্রহণ করে সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে 
এসোছলেন 'তান। সকলের মনকে উধর্থগামী 
করতে এসোঁছলেন তান । তার জন্য সমাধিসিখকেও 


ভগবানকে প্রাতান্ঠত করতে হবে, তবেই ধারক 
বলে গণ্য হতে পারব । ধর্ম মতবাদ, আচার 
অনষ্ঠানের ভিতরে নয়, বাগ্মিতাতেও নয়, ধর্ম 
অন্তরের উপলাব্ধর বন্তু এবং মানুষ ভগবানের দিকে 
যত এাগয়ে যাবে ততই সব'জীবের প্রাতি তার প্রেম 
বাড়বে । চন্দনের বন, রূপার খাঁন, সোনার খান, 
হীরের খনি- এইভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে এাঁগয়ে 
যেতে হবে । গম্তব্যে পেশছালে দেখব নি আর 
আম এক, তান আর তাঁর ভন্তেরা এক। প্রার্থনা 
কার আমরা যেন দ্‌ঢ় পদক্ষেপে শ্রীরামকূফর পদচিহু 
অনুসরণ করে, তাঁর জীবনালোকে পথ দেখে এাঁগয়ে 
যেতে পার । লক্ষ্যে পেশছালে দেখব সকলেই সেই 
এক তত্বে, এক অমৃতলোকে পেশছোছি ।* 


* গত ২৬:৪+১৯৭৯ তারিখে বাংলাদেশের কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ 


৪১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ 


শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মাদর্শের তাক ভিত 


সমরেন্দররুষ্ণ বনু 


শ্রীরামকফের উপলঘ্ধ ও অনুসৃত ধর্মাদর্শ যে 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা-একথা বলা অবশ্যই বাহূল্য 
মান্ত। আর সেই প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে এ- 
নখীতাঁট জগতের তাবৎ ধর্মমতেরই মূল তত্ব। ভাষা 
ও ভাঙ্গমার বিভন্নতার অন্তরালে 'নাহত সকল 
ধর্মেরই মূল তাৎপর্য হলো স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় £ “জীবে প্রেম করে ষেই জন সেই জন সৌবছে 
ঈ*বর । তবে এ-নীতির তাঁত্বক 'ভীত্তাট সব ধর্ম- 
মতে সন্তোবজনকভাবে ব্যাখ্যাত নয় । এঁদক দিয়ে 
ভারতের সনাতন ধর্ম নিঃসন্দেহে অনন্যতার দাবী 
করতে পারে। 

এই সনাতন ধর্মের সার্থক সংজ্ঞা রয়েছে 
মহাভারতে-_যে মহাভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাঁদত 
হয়েছে প্রচণলত গ্রবচনে £ "যাহা নাই ভারতে, তাহা 
নাই ভারতে । মহাভারতের 'শান্তিপর্বের একাঁট 
শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে ধর্ম শব্দাটির যথার্থ 
তাংপর্ধ ঃ 
“সর্বেধাং ষঃ সস্থান্নত্যং সর্বেষাং চ হতে রতঃ। 
কায়েন মনসা বাচা স ধম বেদ জাজলে ॥৮ 
_যাঁন সকলের নিত্য সুহ্বং, 'যাঁন কায়, মন ও 
বাক্যদ্বারা সকলের হিতে রত থাকেন, হে জাজলে, 
[তানই ধর্ম যে 'ি তা জানেন। 

ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মীববাস-_ 
বৌম্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ইত্যাঁদও আহংসা ও জীবপ্রেমের 
মৌল নীতির উপর প্রাতীন্ঠত। তবে এই নীতির 
সমর্থক কোন দার্শানক তত্বের উপস্থাপনা সেখানে 
তৈমনভাবে নেই, _যেমনভাবে আছে সনাতন ধর্মের 
ক্ষেত্রে। 

বর্তমান দুনিয়ায় সর্বাধক প্রচারিত ও আচারত 
ধর্বিবাস ধাস্টধ্মও এই জাবপ্রেমের ও জীবসেবার 
মাধামে ঈশবরোপাসনার তত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 
কাব কোলারজ প্রীস্টধর্মের কেন্দ্ৰীয় নীতীঁট এইভাবে 
তুলে ধরেছেন ঃ 


“5 0185601) 0950১ 1100 1011) 069 
4811 00085 ০০৮) 2168 ৪00. 51781] ১ 
701 0)6 0681 0০0৫ 1)9 10561] 5, 
[16 10809 ৪00 10৬60) 211.” 
(41105 [২1106 01 01)6 /17010101 
11121110761, 1175998 614-611 ). 
যিনি ক্ষদ্রুবৃহং সকল প্রাণীকেই সমভাবে 
ভালবাসেন, 'তাঁনই যথার্থ ঈশবরের উপাসনা করেন । 
কারণ, আমাদের প্রিয় ঈমবর যান আমাদের সকলকে 
ভালবাসেন, জগতের সকল কিছু তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন এবং তিনি সকলকেই ভালবাসেন । 
বন্তৃতঃ প্রীস্টধর্মের উৎস-_যাশুথীস্টের বাণী- 
সমান্বিত যে বাইবেল--তার কেন্দ্রয় তত্বাটিই কাব 
শ্রবণ-সখকর মাধূর্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন 
এই ছত্রচতুষ্টয়ে। যাশুধীস্টের ধমোঁপদেশের 
সারাংসার হলোঃ তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবং 
ভালবাস-_-1,০5 9০ 10612119901 ৫১ ০- 
5111” কিন্তু এই প্রেমের প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে 
_এর প্রবর্তনার সঙ্গত হেতু সম্বন্ধে_ কোন আলোক- 
পাত করেননি 'তনি তাঁর শিষ্যদের মনে । “আত্ম 
সর্বভূতেষ”-নীতির কোন সঙ্গত তাত্বক ব্যাখ্যা 
পাওয়া যায় না খ্রীস্টধর্মে, পাওয়া যায় না জগতের 
অন্য কোন ধর্মেই। 
যান্ত ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনে স্বভাবতই 
প্রশ্ণ জাগতে পারে £ আমার প্রাতবেশীকে আত্মবং 
বোধ করবার জন্য কেমন করে আমার হৃদয়ে প্রেম 
উদ্বোলত হবে? 
প্রকৃতপক্ষে 'বদ্বাবশ্রুত জামনি দারশশীনক 
ডঃ ড্যসনের মনে এই তাত্বক প্রশ্নেরই উদয় হয়োছল 
এবং আম্তরিক জিজ্ঞাসায় অন:সম্ধিংসু হয়ে এর 
সংশয়াপনোদক ব্যাখ্যা তিনি পেয়েছিলেন আমাদের 
সনাতন ধর্মের স্তথ্ভম্বরপ আকর গ্রদ্থ__বেদ- 
উপানষদে। তান লিখছেন £ 
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»* ণতোমার প্রাতিবেশীকে আত্মবং ভালবাস”__এই 
বাণীকেই বাইবেল-এএর অন্তর্ভূক্ত সুসমাচারসমূহ 
সবেচ্চি নৌতক আদর্শ বলে যথার্থতঃ উপস্থাপিত 
করেছে কিম্তু কেন আমি তা করব? কারণ, 
প্রকৃতির নিয়মে আমি কেবলমাঘ্র আমারই চেতনায় 
বেদনা এবং আনন্দ অনহভব কার, আমার প্রতিবেশীর 
চেতনায় তা কর না। এই প্রশ্নের কোন উত্তর 
বাইবেল-এ নেই-উত্তর আছে বেদের মধ্যে, আছে 
বেদের মহাবাক্যে--তৎ ত্বম আস, এই তিনটি 
শব্দের মধ্যে নীতি ও ধর্মের সব কথা বলে দেওয়া 
হয়েছে ।” 

“িত্বমীস হলো সামবেদের মূল তত্বজ্ঞাপক 
মহাবাক্য । বলা বাহুল্য, চতুর্বেদে এমন চারটি 
মহাবাক্যে অধ্যাত্রগতের পরম তত্বাট ব্যস্ত হয়েছে। 
খাপ্বেদের মহাবাক্য হলো £ প্রজ্ঞানং প্রহ্ধা ; সামবেদের 
--তিত্বমাস ; যজূর্বেদের-_“অহং ব্রক্ষাস্ম ; অথর্ব 
বেদের-_“নয়মাআ ব্রক্ধণ । চতুর্বেদের এই মহাবাক্য- 
চতুষ্টয়ের প্রাতপাদ্য বিষয় হলো--জীব ও ব্রঙ্গের 
অভেদত্ব চ্থছাপন। সনাতন ধর্মের উংসর্‌্পে 
পারগাঁণত-_প্রচ্ছানত্রয়এর মূলতত্বই এই জাঁব 
ও ব্রন্বের একত্ব প্রাতপাদন । এখানে উল্লেখ্য যে, 
উপাঁনষদ-, গীতা ও ব্রক্ষসূত্র বা বেদাম্ত-দর্শন--এই 
তন শাদ্কে প্প্রচ্ছানন্রয় বলা হয় কারণ এই 
[তিনটি হলো সনাতন 'হম্দুধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। 
আচার শঙ্কর তাই বললেন £ 


“শ্লোকার্ধেন প্রবঙ্ষ্যামি দত্ত গ্রশ্থকোটিভিঃ । 
ব্রদ্ষনত্যং জর্গাশ্মথ্যা জীবো বক্ষ নাপরঃ 0৮ 


শ্লীরামকৃফের ধমর্দর্শের তাক ভাত 


অর্ধশ্লোকে বলাঁছ-_একমান্র ব্রদ্ধই সত্য, জগৎ মিথ্যা £ 
জীব স্বর্পতঃ ব্রক্ধ ব্যতশত অন্য কিছ? নয় । 

যে গীতা উপানধপসমূহের সারাংসার বলে গণা, 
সেই গাঁতার নানা শ্লোকে বিধৃত হয়ে আছে এই 
পরমতত্বাট। তন্মধ্যে বিশেষ একটি শ্লোকের উল্লেখ 
করা ষাক যার মধ্যে সমগ্র গীতার চরম সিদ্ধান্ত 
বিধৃত হয়ে আছে £ 


“সর্ব ভ্তাম্ছঘতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাণস্থিতঃ ৷ 
সর্বথা বর্তমানোহাপ স যোগা মায় বর্ততে ॥।৮ 
( ৬1৩১) 


যে যোগণ একত্বে স্থিত হয়ে,_অর্থা সমস্ববৃদ্ধি 
অবলম্বন করে, সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পারত্যাগ করে 
সর্বভতাঙ্ছঘত আমাকে ভঙ্জনা করেন, তান যে 
অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন । 
সবণ্ডভীতে সেই এক আত্মাই বিরাজত--এই বোধই 
বৈদান্তের বঙ্গজ্জান ৷ 
বাঁঙকমচন্দ্রু বলেছেন £ 

“যতক্ষণ না বুঝতে পারব যে, সকল জগংই 
আমি, সর্বলোক আমাতে অভেন, ততক্ষণ আমার 
জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। 
অতএব জাগাঁতক প্রতি হন্দুধর্মের মূলেই 
আছে।” 

কেন আম বোধ করব--বসৃধৈব কুট্‌্বকমত, 
--আত্মবং সর্বভ্তেষ2 এ-নাতির 'ভীত্ত দি? 

এর সঙ্গত ও সম্পূর্ণ বাণ্ধগ্রাহ্য উত্তর দিয়েছেন 
আর্য খাঁধগণ। বৃহদারণাক উপানষদে খ"ষ .যাজ্ভবজ্ক্য 
মৈল্লেয়ীকে বললেন £ 


“নন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া 
ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রা ভবান্ত।"**ন বা 
অরে ভ্‌তানাং কামায় ভতানি প্রয়াণ ভবন্ত্যাত্বনস্ত 
কামায় ভ্তা'ন প্রয়াণ ভবন্তি ৮” (8161৬) 

-লোকসমহের প্রতি অনুরাগবশতঃ লোকসমূহ 
প্রয় হয় না, আত্মার প্রাত- _অর্থাং অন্তর্যামীর প্রাতি-_ 
অনরাগবশতই লোকসমূহ পপ্রয় হয়। সর্বভ্‌তের 
প্রাত অনুরাগবশতঃ সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার 
প্রীত অনুরাগবশতই সর্বভৃত প্রিয় হয়। 

জীবপ্রেমের 19০৬৩ বা প্রবর্তনার এমন সম্তোষ- 


-যা কোট কোটি গ্রশ্থে উত্ত হয়েছে, তা আমি মাত জনক তাত্বক ব্যাখ্যা সনাতন হন্দ্ধর্ম ব্যতাঁত 


৮ 


9৫ [ফ্রুয়ারি, ১৯৯০ 


উদ্যোধন 


অনাত্র প্রাপ্য নয় । তৃঁমি অপরকে আত্মবং ভালবাসবে 
কেন? কারণ তাঁম তোমার আত্মাকে ভালবাস । 
আর তাঁমই তো সেই আত্মা--তত্বমাঁস? । 

সনাতন ধর্মের এই তাত্তল্গ ধভীত্বাট আপন 
আপারাক্ষ উপলাধ্ধাতে লাভ করে শ্রীরামকুষ্ণ নিঃসংশয় 
দাত ঘোষণা করলেন £ “যর জীব তত্র শিব”। 
সর্বজশব যেভেত সেঈ এক পরমাত্ার 'বাবধ প্রকাশ, 
সেই তত জশবমাত্েই পরস্পর আত্মার আত্মীয় । 
তত্জজ্ঞানী মহাজানর জীবাপ্রম তাই স্বতোৎসারিত, 


প্রয়াসসাম্পক্ষ নষ । 
তোতাপুরী-নাদোশত  পদ্ধাততে একাঁনভ্ঠ 
বেদাশ্জ-সাধনায় মান তন দিনেই শ্রীরামকুঞ্ণ 'নার্বকম্প 


সমাধিতে রহ্ষলীন হয়ে পতাক্ষ গ্রতায় লাভ করলেন 
জীব ও রাঙ্ষের আভদাত্ব__“জশীবো ব্রদ্ধৈব নাপর- 
তত্বে। উপলাব্ধ করলেন-__-ঈশা বাসামিদং সর্বং যৎ 
দিণ জগত্যাং জগং_জগতে যা-কছ্‌ আছে' সমস্তই 
পরমেশ্বর বা আত্মা থেকে আভন, পরমাত্মার দ্বারা 
আচ্ছাদিত । 

পরবতর্ণ কালে তাই শ্রীরামকুষ্ণ ভকদের বলছেন £ 
“তাঁর ( ঈশ্বরের ) চৈতনো জগতের চৈতনা ৷ ***এক 
একবার দেখি--বষয়ি যেরূপ পাঁথবী জবরে থাকে, 
সেইরুপ এই চৈতন্তে জগং জরে রয়েছে ।» 
(কথামত, ৩1৪।১ ) 

এই' রক্ষজ্ঞানে অবস্থান হলো অধ্যাত্ম-জগতের 
সবেচ্চি অবস্থা । গাঁতায় শ্রীভগবান বলছেন £ 


এষা ব্রাহ্মী স্িতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমৃহ্যতি । 
চ্িত্থাস্যামন্তকালেহাপ ব্রন্মনিবণিমূচ্ছতি । (২৭২) 


-হে পার্থ, এই হলো বক্ধলগন অবস্থা । এই অবস্থা 
প্রাপ্ত হলে জীবের আর সংসারমোহ থাকে না। 
মত্যুকালাবাঁধ এই অবস্থায় থেকে তীন ব্রন্ষে মলনরূপ 
মোক্ষলাভ করেন । 

গাঁতায় অন্যন্ত শ্রীভগবান বলছেন, এই আত্মারাম 
বাআতত্মানম্দ অবস্থা পরম সুখকর । এই আঞ্তকাম 
অবস্থার আঁধক আনন্দময় অবস্থা আর হতে পারে না। 


যত্লোপরমতে চিত্বং নির্দ্ধং যোগসেবয়া । 
যন্ত চৈবাতনাস্মানং পশান্নাতআন তুষ্যাত।। (৬২০) 


--যে-অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা 'নরুষ্ধাচত্ত সর্ববাত্ধ- 
শুন্য হয় এবং যে-অবচ্ছায় আত্মাদ্বারা আত্মাতেই 


৭8 


১২তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


আত্মাকে দর্শন করে পরম তৃঁষ্ট লাভ হয় (তাই 
যোগপদবাচা )। 

শ্রীবামকৃষ্ণ কিম্তু বললেন £ এর চেয়েও উচ্চতর 
অবস্থা আছে। নরেন (বিবেকানন্দ ) যখন সংসার- 
বৈরাগাবশতঃ একাঁদন শ্রীরামকুষফকে বললেন--“আমার 
ইচ্ছা অমান তিন চার 'দন সমাধস্থ হয়ে থাকব” 
-তখন তান বললেন £ “তুই তো বড় হশীন- 
বাদ্ধ ! ও অবস্থার চেয়ে উদ্চু অবস্থা আছে। তুই 
তো গান গাস, “যো কৃছ হ্যায় সো তুশহ হ্যায়! 
( কথামৃত, ১৩1২৩।২) 

এই উচ্চতর অবস্থাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন -_ 
পবজ্ঞান' অবস্তা । রদ্ষদ্তধানের পরও আছে। 
তানের পর বজ্ঞান। -' ঈশ্বর আছেন-- এইটি 
বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান ।.--জীব জগৎ তান 
হয়েছেন এইট দর্শন করার নাম 'বজ্ঞান।” 
(কথামৃত, ৩1৬1৪ ) 


এই “দর্শন করা" _কথাঁট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ | 

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সতার অন্তরালে ছিল একটি 
শ্বান-সত্তা। বিবেকানন্দ স্থার্থই তাঁর সম্পকে 
বলেছন £ 

00201 16 ৮৪5 21] 131081009, 6 
17/7101% 170 25 211 01021011),7 
_-বাইরে তিনি ছিলেন পরম ভন্ত, কিন্তু ভিতরে 
তান ছিলেন পরম জ্তানী | 


এই জ্তান-সত্তা সদা-জাগ্রত থাকত তাঁর অন্তরের 
গভীরে তীক্ষ 'বিচারবাদ্ধ নিয়ে । তাঁর ভন্ত-সত্তা 
তাই মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের মতো অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠত--“আমায় দে মা পাগল করে /কাজ নেই 
আমার জ্ঞান-বিচারে ৮» তান ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা 
করতেন--“মা, িচারবৃদ্ধিতে বজ্বাঘাত হোক |” 


শ্রীরামকষ্ণের এই বৈজ্ঞানিক দষ্টভাঙ্গ উৎসাহ 
দান করত নরেদ্দ্বের মতো যুক্তিবাদী শিষ্যদের-_যাচাই 
না করে নার্কচারে কোন ছু মেনে না নিতে 
এমনাক তাঁর বন্তবাকেও। 


এই মনই' সক্ষম করোছল তাঁকে তাঁর কাঁথত 
শবজ্ঞান, অবস্থা লাভ করতে । তান বলছেন £ “ভন্ত 
তিন শ্রেণশর । ...উত্তম ভন্তু বলে যে, তিনিই লব 
হয়েছেন, -যাশকছু দেখাছ--সব তাঁর এক-একটি 


ফ।ল্া*ন, ১৩৯৩ 


রূপ । নরেন্দ্র আগে ঠাট্টা করত আর বলত, পর্তানই 
সব হয়েছেন--তাহলে ঈশ্বর ঘট, ঈশ্বর বাঁট।, 

“তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায় । 
শোনা এক, দেখা এক ।॥ শুনলে যোল.আনা বাস 
হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু 
বাকি থাকে না। 


**'কালীঘরে পূজা করতাম । হঠাৎ দোঁখয়ে 
দিলে সব চিন্ময়,_কোশা-কুশী, বেদ, ঘরের চৌকাঠ 
-_ সব চিন্ময় । মানুষ, জীব, জন্তু-_সব িন্ময়__ 
তখন উথ্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পূষ্প বষ'ণ করতে 
লাগল।ম ।৮ €(কথামৃত, ৩1৮১) 


এরই ন।ম--ভদ্যতে হ্ৃদয়গ্রীষ্থঃ 'ছিদ্যন্তে 
সর্বসংশয়াঃ।৮ 
শ্রীরামকের অন্তর-গহনে-স্িত জ্ঞানি-সত্তা 


পর্যবেক্ষণ (9১501৮81101 ), অনমান-সদ্ধান্তজ্ঞান 
( 70061910091 1010/1659 ), পরীক্ষা (০0০11- 
17610), য্ান্তীসদ্ধ প্রমাণ (105108] [10০01 )-- 
বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাতর এই ধাপগ্াল (90899) 
পযয়িক্রমে আঁতক্রম করে অধ্যাত্মজগতের প্রতিটি 
তত্বের সত্যে পেশছেছেন । 


জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু হওয়া সত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের 
ছিল না কোন একাঁট সাষ্প্রদাঁয়ক ধর্মমত যাকে আমরা 
তাঁর নামাত্কত করে বলতে পাঁর--“রামকৃফীয় ধম” 
_যেমন বলে থাঁক বৃদ্ধ, মহাবীর জন, খ্রাণ্ট 
প্রমুখ ধমাচার্যদের প্রচাঁরত ধর্মমতকে । তাঁর গ্রচ।রত 
ধর্মভাবনা এক হসাবে তাই আঁভনব সন্দেহ নেই, 
1কন্তু তা প্রাতীষ্ঠিত জগতের উদারতম ধর্ম “সনাতন 
হিন্দুধর্ম-এর ওপর। একথা বোধ হয় ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ-ষুগ পরম্পরায় পুঞজীভূ্ত “তুচ্ছ 
আচারের মরুবালুরাশি” থেকে জগতের শ্রেষ্ঠতম 
সনাতন ধর্মকে উদ্ধার করে তাকে পুনঃ প্রাতীশ্ঠিত 
করলেন “ণবচারের স্রোতঃ পথে” । এর ফলেই বিশ্ব- 
ধর্মমহাস্ভায় (78111970610 06 1২611819105 ) 
ভারতের সনাতন ধর্ম লাভ করল শ্রেপ্ঠ আসন । আর 
এই কাজাট স্বামীজীর মাধ্যমে তান করলেন এমন 
শোঞ্পক নৈপুণ্যে, এমন সর্ব -জন-চত্ত-আকর্ষক-রূপে, 
এমন ম্ব-উপলধ্ধির রসে আঁভাঁষন্ত করে--যে তা 


এ 


শ্রারামকৃষ্ণের ধমাদর্শের তাত্বক ভাত এ 


এক নবচেতনায় উদ্দীপত হয়ে প্রবলভাবে প্রভাবিত 
করল ভারত তথা পাথবীর মানুষকে । ভারতের 
শা*বত ধর্মমতই প্রচারত হলো নবধুগের নবধর্মরূপে 
যার বীজমন্ত্র হলো £ “ত্র জীব, তত্র শিব”। 

বলা বাহুলা, স্বামীজীর এই অনন্যসাধারণ কমের 
মূলে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দব্য-ব্যান্তত্বের যাদু ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন £ “আম এক একবার ভাব যে, 
আম কীজান যষেএত লোকে আসে! বৈষ্বচরণ 
খুব পণ্ডিত ছিল। সে বলত, তুমি যেসব কথা 
বল সব শাগ্তে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন 
আসি জানো; তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে 
আঁস।৮ ( কথামৃত, ৩1৪।১) আসল কথা হলো, 
সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের মৌিকত্ব। বৈষ্বচরণ তা 
জানতেন। | 
বৈষ্বচরণ ছিলেন সে-ষুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
ও সাধক । শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব 'নর্ণয়ের ব্যাপারে 
মথুরবাবু তাঁকে আমন্ণ জানয়োছলেন । 

এই প্রসঙ্গে বতঃই মনে উাঁদত হয় ইংরেজ মনীষণ 
রাসাকনের সেই খ্যাত ভীন্তাট 2 “178 ৮105৩ 
0 01181109115 0118 17610) 50 30119 267 
15 1500 109%/10655,*'10 19 001$ £610011161)695. 
-ধযে মৌলিকতাগ:ণের জন্য মানুষ এত লালায়িত, 
তা আসলে আঁভনবত্ব নয়," তা হলো অকপটতা । 

শ্রীরামকৃষ্ণের বৌশন্ট্য হলো তাঁর অকপটতা। 
স্বামীজী বলছেন দেশ-বদেশের সর্বব্র ঘুরে তিনি 
এই 'সম্ধান্তে পেশছেছেন যে, একমান্ত্র তাঁর অর্থাং 
শ্রীরামকৃষেরই “ভাবের ঘরে চুর নেই। অকপটতা 
শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্র জড়ে তাঁর কথায়, তাঁর কাজে, 
তাঁর আদর্শে । এই অনন্যসাধারণ অকপটতার 
উৎস তাঁর অনন্যসাধারণ উপলাঁষ্ধ £ যন্ত্র জীব তন্ন 
শিব। 'শবজ্ঞানে জীবসেবাই পরম ধর্ম৫। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অপরোক্ষ উপলাব্ধর অকপটতার 
মধ্যেই নাহত রয়েছে তাঁর প্রচারত বাণীর মর্মমূল 
স্পর্শ করার শান্তর রহস্য । শ্রীরামকফের ধমদিশের 
তাত্বক 'ভা্তাট তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভবে এমন বাস্ত- 
বাঁয়ত হয়ে উঠোছল বলেই তার প্রায়ো?গক বা ফাঁলত 
দিকাটি আজ '“রামকুষ্ণ-ববেকানন্দ আন্দোলন'র্‌ূপে 
আখ্যাত হয়ে বিশ্ব-চেতনায় এমন সক্রয় প্রভাব বস্তার 
করতে সক্ষম হয়েছে ! 


ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ 


উদ্রকালী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ 
গোরাটাদ কু 


দাঁক্ষণেশবরের অপর পারে গঙ্গার পশ্চম উপকলে 
ভদ্ুকাল একট প্রাচীন গ্রাম। একদা ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্দেব সপার্ধদ এসৌছলেন এই গ্রামে এক 
দরিদ্র ব্াঙ্ষণের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে । ঘটনাটির 
িবরণমূলক হীতব্ত্ত 'লাঁপব্থ রয়েছে শ্রীষুস্ত 
অক্ষয়কুমার সেন 'বিরাঁচত শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ প'ঁথ+ এবং 
শ্রীধন্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকাঁলিত 
শ্রীত্রীলাট্‌ মহারাজের স্মৃতিকথায়২ | কিন্তু ভদ্রুকালী 
গ্রামে কোথায়, কার গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের শভাগমন 
ঘটেছিল, ক ছল সেই পরম ভাগ্যবান গৃহচ্ছের নাম 
আর কোথায়-ই বা ছিল তাঁর সেই পাব গৃহাঙ্গন-_ 
উত্ত গ্রন্থম্বয়ে এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই । তাই 
এই এীতহাসিক তথ্যাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ 
প্রীস্টাব্দে উত্তরপাড়া, ভদ্রুকালী ও কোতরং-এর কিছু 
আগ্রহী ব্যান্তর উদ্যোগে একাঁট সাঁমাতি গঠিত হয় । 
এই সাঁমতির বর্তমান নাম “শ্রীরামকৃফ পাদতীর্থ 
সেবক সথ্ব, ভদ্রুকালী।» সৌভাগ্যের বিষয়, অনলস 
চেষ্টায় এবং নানা সূত্র অবলম্বনে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও 
পরাক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সেবক সম্ঘ আকাঁঞ্ষত 
তথ্যাঁদ সহ আরো ছু মূল্যবান তথ্য আঁবক্কার 
করতে সক্ষম হয়েছেন। জানা গিয়েছে এই পুণ্যবান 
গৃহচ্ছের নাম ছল সূর্যকান্ত ভট্রাচা। তাঁর 
পাবনন গৃহাঙ্গনৈর বত'মান ঠিকানা ১ নম্বর নীলমাণ 
সেম স্ট্রীট (পূর্বেকার হোজ্ডং নং ১৬), ভদ্ুকালী । 
(বশেষজ্ঞদের চারে ওথ্যগুীলর বাথাথ্য ও 
প্রামাণকতা স্বীকৃত হবার পর সম্ঘ কর্তৃক প্রকাশত 
এক বশেষ স্মারক পথীস্তকায় এগ্াল নবন্ধীকৃত 
হয়েছে। 

এই সব অধুনা আবিক্কত তথ্যাদ এবং,পশাথ- 
বার্ণত ঘটনাবলাঁর যোগাযোগ দেখে মনে হয় ভদ্রুকালী 
গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন ও ভিক্ষান্নগ্রহণ শুধু 
1নমন্্রণরক্ষার একট সাধারণ ব্যাপার মাত্র ছল না, 


পরন্তু, ঘটনাটি £ শ্রীপ্রীঠাকুরের: লোককল্যাণলীলার 
অপর একটি অনবদ্য অধ্যায় যার তাৎপর্য ও মারধধ্য 
ধীরে ধীরে।উন্মোচিত হয়ে সকলকে আকৃষ্ট করছে। 

সূর্ধকান্তের ডাক নাম ছিল পটু ভট্টাচার্য । 
তিনি ছিলেন আত সরলমাতি এক দরিদ্রু ব্যান্ত। 
ভদ্রুকালীতে পাটারী পাড়ায় (অধুনা নীলমাঁণ সোম 
স্্রীটে ) গোলপাতার ছাউীনিঘেরা মাটির ঘরে তাঁন 
বাস করতেন। তথাকথিত 'নিশ্নবর্ণের মানুষের 
গৃহে পূজা-পাঠ ও কথকতা করতেন বলে উচ্চবর্ণের 
মানুষের কাছে বা আঁভজাত'! সমাজে তাঁর কোন 
সমাদর ছল না। তাদের'কাছে 'তান,“বর্ণের ব্রাহ্মণ 
বলে 'চাহত হয়োছলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের কাছে 
অনাদৃত হয়েও যান সকলের চেয়ে উচ্চ সেই নর- 
দেবতাকে গৃহে এনে 'ভিক্ষান্ন দয়োছলেন তানি। 
এতেই বোঝা যায় বাইরের দিক থেকে সহায়সম্বলহীন 
এই মানুষাঁট 'ভিতরে ভিতরে ছিলেন পরম ধনের 
আঁধকারী এক অসাধারণ ব্যান্ত। তাঁর অসামান্য কী 
ভদ্রকালী গ্রামের হীতিহাসে এক মহা গৌরবোজ্জবল 
অধ্যায় রচনা করেছে। 

ইতিহাসের পশ্চাতেও আবার ইতিহাস থাকে । 
ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমনের পশ্চাৎ- 
ইাতিহাসট:কুও বড়ই মনোরম । ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পন্র 
শ্রীযুস্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় তখন দাঁক্ষণেম্বরে মা 
ভবতারণীর পূজারী । তিনি শুনেছিলেন কাছেই 
আলমবাজারে একজন স.কণ্ঠ পাঁচালী গায়ক এসেছেন 
-নাম শিবু ভট্টাচার্য । সকলেই তার গানে মুগ্ধ । 
রামলালের ইচ্ছা হলো আলমবাজারে গিয়ে পাঁচালী 


গান শুনবেন। তই ঠাকুরের কাছে এসে নবেদন.. 


করলেন-_-“শহানতে'যাইব মনে ইচ্ছা আতশয় ॥/ 
যাইবারে পার যাঁদ অনুমাতি হয় ৮৩ অনুমতি- 


প্রাপ্চ রামলাল পাঁচালী শুনে দাঁক্ষণেম্বরে রে এলে, 


ঠাকুর জানতে চাইলেন'কেমনতরংগান হলো:ঃ, কিন্তু 


৯ ্রীত্রীরামকক প'দাথ-- অক্ষয়কুমার সেন (.১৩৭ ), পন ৪৪২ 
২ ্রীত্রীলাট। মহারাজের ম্মুতিকথা-_শ্রীচল্ররশেখর চট্টোপাধ্যায় € ৯৩৬০ ), পৃঃ ১৬৭ 


৬ প্ীঞ্ীরামকফ পবাথ, পৃঃ ৫৪০ 
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খশামনল৯ ৯৩৬৪ভ 


রামলাল বলবেন দক ?- তাঁর কি আর কু মনে 
আছে! সোঁদন ছিল রামায়ণ গান। লঙ্কার রাজ- 
পুরীতে বান্দনী সীতাকে খু'জতে খুজতে মহাবীর 
হনুমান এসেছেন অশোক কাননে । সেখানে অপরূপা 
িল্তু '্লানমূখী এক রমণীকে দেখতে পেয়ে হনুমান 
বুঝতে পেরোছলেন হীনই মা জানকী। তব পরীক্ষা 
করে নিশ্চিত হবার উদ্দেশ্যে “বুৃদ্ধিমতাং বাঁরষ্ঠ 
হনুমান বৃক্ষান্তরাল থেকে রামনাম কীতন শুরু 
করলেন এবং লক্ষ্য করতে লাগলেন সীতার 'ি অবস্থা 
ঘটে। অশোক অরণ্যে সহসা রামগুণগান ধানত 
হওয়ায় রামময়জীবতা সীতার যে অবস্থা হলো তার 
বর্ণনা শুনতে শুনতে রামলাল ভাবের জোয়ারে 
ভেসেছেন, ডুবেছেন আর অঝোরে শুধু কে'দেছেন। 
গানের বাক্যাংশ বলতে যা, তার 'িবশেষ গকছুই 
রামলালের মনে ছল না। তাই তান ঠাকুরকে 
তেমন ?কছু শোনাতে পারলেন না। তবে ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছায় এর কয়েকাদন পরে গায়ক শিবু ভট্টাচারখ স্বয়ং 
এলেন দাঁক্ষণেম্বরে ঠাকুরকে গান শোনাতে । ঠাকুরের 
আদেশে সেই রামায়ণ গান শুরু হলো; কিন্তু রাম 
নাম শুনতে না শুনতেই ঠাকুরের বাহ্য চেতনা লু 
হয় এবং মন সমাধতে বিলীন হয়। বহুক্ষণ পরে 
গান সমাপ্ত হলে তাঁর বাহ্য চেতনা 'ফরে আসে। 
তারপর-- 

“প্রকীতিস্ছ হইয়া শ্রীপ্রভু কন পরে । 

শুনিতে না পাইনু গীত, পুনঃ গাও ফিরে ॥ 

যথা-আজ্জ্রা গায়ক আরম্ভ করে গান। 

পূর্ববৎ ভাবগ্রদ্ত হইলা ভগবান ॥৮৪ 
এমান করে বারবার চেষ্টা করেও ঠাকুরের গান শোনা 
হয়ে উঠল না। অগত্যা ঠাকুরের আদেশে রামলাল 
গানগ্ুল খে নিলেন। গায়ক শিবু ভট্টাচার্য 
কিন্তু সব দেখেশুনে বিস্ময়ে হতবাক। জীবনে 
এমন শ্রোতা তান পানান আর এমন 'মান্ট কথাও 
কখনো শোনেনান । ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে 
[তিনি ভাবতে ভাবতে চললেন-_ 

“উত্তর পাড়ার কাছে ভদ্ুকালী গ্রামে । 
গায়ক চালল সেথা *বশহরের ধামে 0৮৫ 


৪ শ্রীশ্রীরামকক পৃশথ, পঃ &9৪১ 
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৬£ুধ/ল। গ্রামে শ্রারামকফ-ল লা 


শিবু ভট্রাচার্ষের *বশূরমশায় হলেন সেই সরল- 
মাত গৃহচ্ছ সূর্যকান্ত ভট্রাচার্য। জামাতার মুখে 
দাক্ষণে*্বরে তার সদ্যলব্ধ আভিজ্ঞতার কথা শুনে 
সূ্ধকান্ত ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে 
ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ 
করে ষে, “শুনে নাম আবরাম প্রাণখাঁন নাচে ।”৬ 
কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতাকে হৃদয়ে চেপে তান পাঁঞ্জকা 
এনে দিনক্ষণ গুণতে লাগলেন । শদ্ধসত্বের 
আধার সূর্ষকান্ত বোধ হয় অনুভব করেছিলেন 
কোথায়, কার কাছে তান চলেছেন । চিরন্তনের 
কাছে চিরকালের জন্য এই যান্্রা। তাই বুঝি 
সূযকান্তের মনে হয়েছিল এই যান্রার জন্য শুভাঁদন 
চাই, শুভক্ষণ চাই। অতএব, 


“পাঞ্জকা দোখয়া বার শুভাদন "স্থর, 
জামাতা সাহত দ্বিজ হইল হাজির ॥৮৭ 


এরপর প্রাণের আকর্ষণে সর্ধকান্তকে বারবার 
দক্ষিণেশবরে আসতে হয়েছে, কেননা “বোশ দিন 
অদর্শনে থাকতে না পারে ।”৮ শ্রীরামকুষের প্রাত 
তাঁর আকর্ষণ ধীরে ধারে এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে, 
ণনজের গৃহে ীনয়ে এসে তাঁকে ভিক্ষান্ন দান করার, 
তাঁকে “একান্ত করে পাওয়ার” গহাসাধ তার 
অন্তরে জেগে ওঠে । মহাসাধ-ই বটে! কেননা সর্ব- 
জনের বরণীয় এই দুল'ভ দেবতাকে নিজের ঘরে 
নিয়ে আসা এবং তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া--এই দুঃসাধ্য 
দুপ্পুরণীয় আভলাষ পূর্ণ হওয়া তাঁর মতো 
কাঙালের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরবার মতো এক 
অবাস্তব কশ্ুপনা--ব্রাক্ষণ খন্ড বিচার দিয়ে একথা 
বুঝোঁছলেন বটে কিন্তু তবু তাঁর অন্তরের কান্না 
কিছুতেই থামোন। 

“মন বোঝে তো প্রাণ বোঝে না, 

ধরবে শশী হয়ে বামন ।” 
-এমনি ছিল সূর্ধকান্তের অবস্থা । ঠাকুর 
কিন্তু সূর্ধকান্তকে ভালো করেই চিনতেন। তাঁর 
অন্তরের গোপন কান্না অন্তামীর অগোচর ছিল 
না। তাই সত্য সত্যই একাঁদন আকাশের চাঁদ মাটিতে 
৫৪৭ 
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৭৭ ফেব্রুয়ারি, ৯৯৯০ 


উদ্ধোধন 


নেমে এসে বামনের হাতে ধরা 'দিলেন। 
বাাঝয়া প্রভু কাঁরলা স্বীকার ।”৯ 


গঙ্গা পার হয়ে এসৌছলেন ভদ্রুকালী গ্রামে, 
সূর্ষকাশ্ত অজ্পাঁদনে এমন আয়োজন করলেন -- 
“ধনী জনে নহে যাহে সহজে সক্ষম 1৮১০ দাঁক্ষণেশ্বর 
থেকে সপার্ধদ ঠাকুরকে আনবার জন্য চারখানি 
বৃহৎ পানাস নৌকা সাজানো হলো। উত্তরপাড়া, 
ভদ্রকালী, কোতরং, কোন্নগরের বহু নরনারী সৌঁদন 
সমবেত হয়োছলেন গঙ্গার তীরে। তাঁরা তোরণ 
সাঁজিয়োছিলেন, ধামা ধামা বাতাসা ছাঁড়য়োছিলেন আর 
সূর্কাশ্তের গৃহাঙ্গনে একত্র হয়ে ভগবানকে বরণ 
করোছিলেন_ তাঁর সঙ্গে নেচোছলেন, গেয়েছিলেন 
এবং আনন্দে মেতোছলেন । আবার, ভদ্রুকালণ গ্রামে 
ঠাকুর যে-বেশে এসোৌছলেন, পু্শাথকার বলেছেন, 
সচরাচর তাঁকে বাইরে সে-বেশে দেখা যেত না। 
ভন্তজন-বিমোহন সে এক মধুর মূরাত--পরণে 
পদতাম্বর, গপ্পায় দোদুল্যমান পুস্পমাল্য, মুখে 
দেবদুর্পভ হাঁস। বত্তহীন, সামাজিক মরযাদাহীন 
সূর্যকান্তের মাটির ঘর দুয়ার সোঁদন ““ভন্তসহ 
শ্রীপ্রভূর চরণ-পরশে, / হাঁসয়া উঠিল যেন পরম 
উল্লাসে ।”১১ 


শ্রীরামকলীলা-ইতিহাসে ভদ্রকালী গ্রামের 
কাঁহনগ আরো একটি কারণে রস্মরণীয় । ঘটনাট 
হলো সর্ষকান্তের গৃহাঙ্গনে সমবেত নরনারী যখন 
ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা ঠিক সেই সময়ে 
সেখানে সাঁশষ্য উপনীত হলেন সে-যুগের এক বাঁশপ্ট 
বেদজ্ঞ পাঁশ্ডত ব্র্গব্রত সামাধ্যায়ণ । কথামৃতের বাভন্ন 
খস্ডে একাধক জায়গায় সামাধ্যায়ীর নামের উল্লেখ 
আছে। হান সেই তাঁক্ক পাঁশ্ডিত যান ঈশ্বরকে 
নীরস আখ্যা দেওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্ময় প্রকাশ করে 
বলোছলেন 'ণযাঁন রসস্বর্প, আনন্দস্বরুপ, তাঁকে 


“হৃদয় 


এইরুপ বলছে । এ লেকচারে কি হবে 2১২ 
৯ শ্রীশ্রীরামকৃ পথ, পৃ ৬৪২ 
৯০ এ, পঃ ৪৪২ 


৯২ শ্রীন্রীরামক়ককথামূত, ৪918৭1৫ 


৯খতম বধ - হয় পথ) 


সূর্যকাম্তের গৃহপ্রাঙ্গনে উপাস্ছিত হয়ে পাশ্ডত 
সামাধ্যায়ী দ্বৈতাদ্বৈতাবচারে ঠাকুরকে তর্কে আহবান 
করেন। উদ্দেশ্য সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে পরাজত করে 
আপনার ব্যান্তত্বের গৌরব বর্ধন । অতএব, সোঁদন 
গঙ্গার পাশ্চমতীরে ভদ্রুকালী গ্রামে সূর্ষকান্তের 
গৃহাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো এক অকজ্পনীয় বিচারপর্ব 
_ যার একপ্রান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ এবং অপরপ্রান্তে 
তকযোদ্ধা অহত্কারী পাণ্ডিত সামাধ্যায়ী । চির- 
পরীক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য বহুবার বহু পরীক্ষার 
সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু ভদ্রুকালীতে ছাড়া আর 
কোথায়ও কেউ তাঁকে এমনভাবে তকর্যুদ্ধে আহ্বান 
করেছেন কিনা জান না। যাই হোক তান কি 
তর্ক করবেন ! শেষ সিদ্ধান্তের প্রাতমূর্তি তো তিনি 
স্যয়ং। তাঁর কথা-কুম্ভ পূর্ণ না হওয়া পর্ধন্ত 
ভক্‌ ভক্‌ করে। অতএব ঠাকুরের হয়ে তকে 
এঁগয়ে এলেন মাঁহমাচরণ চক্তবতরঁ। পরাজিত হলেন 
মহিমাচরণ । তকেঁর ধৃূলিজালে যখন সকলে আচ্ছন্ন, 
তখন কুতর্কপর্ুষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ 'দিব্যভাবে আ'ব্ষ্ট 
হয়ে পাঁণ্ডতকে স্পর্শ করেন । মুহূর্তে পট পাঁরবাতিতি 
হয়। তাঁর্কক-শরোমাণ 'নবাঁক হয়ে আপন হৃদয়ে 
তকে প্রাতপাদ্য সত্যবস্তুর উপলব্ধি লাভ করেন এবং 
শান্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন £ 
“একবার স্পর্শ, একবার দষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন 
পাঁরবাতিতি হইতে পারে। আম এইর্প ব্যাপার 
বারবার হইতে দৌখয়াছি।”১২ মনে হয় সোঁদন 
ভদ্রকালীতে প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে সেই অঘটনই 
ঘটোছিল। ভগবান সোঁদন সশরীরে এসোছিলেন 
ভদ্রুকালীতে তাঁর এক দীনভন্তের মধাদা দক্ষা করে 
তাঁকে ভন্তির অমৃতফল দান করতে আর সেই সঙ্গে 
তর্কযু্ধাবশারদ শুষ্ক পণ্ডিতের প্রাণে সরস ভান্ত- 
লভ্য সত্যের অনুভাঁত জাগয়ে দতে। সেদিন 
ভদ্রকালী গ্রামে সমবেত অসংখ্য নরনারী তাঁর এই 
করুণারসমাণ্ডিত লীলা দর্শন করে ধন্য হয়েছিল। 


৯৪ চ্হামণ (হবেকামঙ্গের বাপ ও রচনা, ৮ খণ্ড (উহ সং), প:ঃ ৪০৯ 


৬ 


কবিতা 


গীমার মাঝে অপীম তুমি 
শেখ সদরউদ্দীন 


সামার মাঝে অসাম তাঁম, রূপ ধরেছ সবখানে । 
মশে আছ পথের ধুলায়, ব্যাপ্ত বিশাল আসমানে ॥ 


আছ তুমি শস্যক্ষেতে, সজীব সবুজ প্রাশ্তরে, 
আছ ধূসর উষর ভূমে, তুষার-গারর অন্তরে । 
মানুষ-হাঁত-পপশীলকা, আছ তুম সব প্রাণে । 
সীমার মাঝে অসাম তুম, রূপ ধরেছ সবখানে ॥ 


তোমার গানের বাণ? নিয়ে যায় ছুটে যায় ঝণাঁ ওই-_ 
নদ-নদী আর সাগর দেখে তোমার রূপে অবাক হই । 


তোমার রূপে-রসে-গন্ধে বনে ধত ফুল ফোটে-__ 
প্রজাপাতর পাখনা নাচে, গেয়ে আল মৌ লোটে। 
তোমার গানে কণ্ঠ ভরে আকুল প্রাণের আনচানে, 
সীমার মাঝে অসাম তুমি, রূপ ধরেছ সবখানে ॥ 


প্রভু মোর 
রতনকুমার নাথ 


অজ্ঞান তাঁমস্ত্রা ম।ঝে 
জেবলে দাও জ্ঞানাঞজজন-শখা, 
উশ্মৃন্ত হোক নেত 

বিদরিয়া মায়া-মরীচিকা। 


নাদ্রুত চৈতন্য মোর 
স্পর্শে তব উঠুক উদ্ভাস, 
বাজক এ ক্ষুদ্র ব€কে 
সীমাহশন অনন্তের বাঁশী । 


নাম তোমা প্রভু গোর, 
অধমেরে কাছে লও টাঁন-- 
তোমার-ই চরণে রাখ 
জীবনের বেণুবীণাখান । 


একটি সন্ধ্যায় বেলুড় মঠ 
মণিকা চক্রবর্তী 


আজকের এই সম্ধ্যাটকে 

বড় ভাল লাগছে । 

সৃষ্টির পর 
পাঁথবীতে এট কততম সন্ধ্যা কে জ্বানে ? 
সম্ধ্যা হতেই 'বিদন্যং হয়েছে বিকল, 
মেঘমুস্ত আকাশে 

পার্ণমার চাঁদ হয়ে উঠেছে মোহময় । 


জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের মান্দরের চুড়ো। 
মঠভাম জুড়ে এক অপার্থিব স্তথ্ধতা । 

ঠাকুরকে আজ খুব সুন্দর লাগছে । 

গভমান্দির ছেয়ে আছে 

স্নপ্ধ দীপের আলোয়, 

নাটমাস্দরে আবছা অন্ধকার ৷ 


দিনার্ভের খরতাপ 'দনাস্তে বিদায় নিচ্ছে 
পাঁথবী থেকে, 


ঠিক যেমন করে মানুষ বিদায় নেয় 
জীবনের যবাঁনকা টেনে । 


গঙ্গার শীতল হাওয়ায় ভরে যাচ্ছে মন, 
উন্মাদনী জোত্সনার আলো 
গঙ্গার বুক চিরে চলে যাচ্ছে অতলে । 


হঠাৎ একটা লক্ষনীপেশ্চা 

ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল-_ 

আলোর জোয়ারে গা ভাসয়ে। 

ওপার থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টাধবান । 
হয়তো পাঠবাড়ীতে অথবা কোন মান্দরে 
হয়তো বা কোন বৈষণব আখড়ায় 
রাধাগোবিন্দের পূজো হচ্ছে ! 

মান্দর ছু*য়ে আসা জ্যোৎস্না 
গতর্যগৃভাবে পড়েছে গঙ্গায় 

চণ্লা গঙ্গার সঙ্গী হয়েছে সেও। 


৭৪) 


ডাকা 
শাস্তশীল দাশ 


তোমার মতো ব্যাকুল হয়ে 
ডাকতে আম পার না-ষে, 
যখন তোমায় ডাকতে বাঁস, 
ডাকে আমায় নানান কাজে । 
সেই কাজেতে ভুলেই থাকি, 
সময় কোথায় তোমায় ডাকি, 
কানে শন একাঁট করে 

মহাকালের ঘণ্টা বাজে । 


আজে-বাজে কাজের বাঁধন 
ছ*ড়ব, আমার শান্ত-ষে নাই, 
একলা বসে ডাকব তোমায়, 

সে অবসর. কোথায় যে পাই । 
কাজের বাঁধন দাও, ছিশ্ড়ে দাও, 
তোমার পানে নাও টেনে নাও ; 
ডাকি আম তোমায় শুধু 
মার্তখানি বুকের মাঝে । 


ভজ মন 
স্বামী ভূতাত্মানন্দ 


একমাত্র যান সার সর্বজীবের মূলাধার 
নিশাদন নাম তার কেন মন জপ না। 

ভজ মন রামকৃষ্ণ নাম, ছাড় আনত্য বাসনা । 
তাঁরে আরাধলে যাবে বিষম ভবযাতনা ॥। 


গবষয় বিষম 'বিষে মত্ত হয়ে আছ বসে 
ক দশা যে হবে শেষে, নিমেষেও তা ভাব না। 
দারা সত ধন জন যা তুমি ভাব আপন 
সকাল জানবে মন স্বপ্নসম কল্পনা । 


ভজ মন রামকৃষ্ণ নাম. ছাড় আনত্য বাসনা ॥ 


তোমার তুলন। শুং তুমি 


বিষুপদ.চক্রবতা 


তুমি নাকি 'মুখোত্িম? ! 
তুমি নাকি নিরক্ষর-প্রায় ! 
তোমার প্রজ্ঞার কাছে 

তবে কেন ম্লান হয়ে যায় 
শত প্রজ্ঞা-চন্দ্ু-সূর্য 2 


কেন তারা 1বনম্র শ্রদ্ধায় 
তোমারই চরণতলে 
নত হয়ে, ধন্য হয়ে যায় 2 


“বেদান্ত-বেদের কথা 

আর বাবা সবই গুর মুখে ॥ 
ধন্য দাসী! মূর্খ আত ! 
সেই ঠিক চিনেছে তোমাকে ! 


তুম নাকি 'জেলে ডা” ! 
তবে কেন 'বদ্যার সাগর 
হার মানে তব কাছে, 

নত হয় গৌরন-শশধর ! 


ডান্তার সরকার আর 
আব*বাসী ইয়ং বেঙ্গল, 
1বজয়-প্রতাপ সহ 

নত হয় বিশ্বখ্যাত কেশব প্রবল 


মোক্ষমূলর, রোলা, 
ইশারউড, আরও কত নাম? ! 
প্রণমে তোমার পদে, 

তোমার তুলনা শংধ7 তুমি! 


৮০ 


শ্রীরামরুষ্ণ-দশ'ন 


সুধীরকুমার নন্দী 


স্বামী বিবেকানন্দের কথা, দিয়ে প্রসঙ্গোর 


অবতারণা কাঁর। 
431090091, 5০0 108৬০ (00001160 90091101 


01901 10] [79 116810) [109 096199১9191, 8100 
018 15 019 171171101) 01 17)7 16801161, 11) 
[95091 100% 18910, 101 10921) 179 0০00 11) 
1106--১11 1২91109210151])9 190101101001059. 11 
(11610 1195 0961) 01701171706, 201010৬০900 1706, 
9/ (0০905185 01 0/ ৬/0105 ০01 0 0995১, 11 
11017) 179 1105 1093 6৬০1: [91197 0106 ৬/০1৫ 
11181 1193 1)61090 8195 016 1) 1000 ৬0110, | 
129 100 0191) (0 10 16 29 1715. 

ঠাকুর হলেন স্বামীজীর শয়নে-স্বপনের ধ্যান- 
বস্তু, তাঁর প্রাণের ঠাকুর; তাঁর সবাকছু 
ঠাকুরের ; একাধারে তান স্বামীজীর আদর্শ- 
পুরুষ, নিত্য ধ্যেয় ভগবান। স্বামীজশী অকপটে 
বললেন যে, তানি যা-কছ- 'সাঁদ্ধিলাভ করেছেন তা 
ঠাকুরের দয়াতেই সম্পন্ন হয়েছে । মননে ও ধ্যানে, 
কর্মে ও কৌশলে তাঁর সবটুকু 'সদ্ধর উৎস 
হলেন ঠাকুর শ্রীশ্্রীরামকৃষ। ঠাকুরের জীবনেই 
ববধৃত হয়োছল সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সম্ভাবনা। 
সেটুক্‌ স্বামণজশী প্রত্যক্ষ করোছিলেন তাঁর যোগ- 
সিদ্ধ দৃষ্টিতে। তাই তাঁর কাছে ঠাকুরের জশবন 
হলো সহজপাঠ এবং চরম পাঠ। কিন্তু সমকালীন 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের কাছে ঠাকুর 
ছিলেন দূর্বোধ্য। তাই তাঁর সমালোচনাও কম 
হয়নি। একদিকে যেমন সাধুসন্তদের চোখে তান 
নিষ্পাপ, নিজ্কলঙক, অপাপবিদ্ধ দেবমর্তি ; 
পাঁণ্ডতম্মন্য ব্যান্তরা তাঁকে গভন্ন দষ্টতে 
দেখেছেন। পাঁরপূর্ণ ত্যাগই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনের ব্রত এবং আত্যান্তিক ধর্ম। রবশন্দ্রনাথ 
এই আত্যন্তিক ত্যাগের কথা বললেনঃ 

“এমন একান্ত করে চাওয়া সেও সত্য যত 

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত।" 
গিওয়া এবং ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে যে অপূর্ব 


ভারসাম) রয়েছে যা জীবনের পাঁরমাপ যন্ত্রটকে 
যথাযথ সম্মিবিষ্ট করে, তা আমর প্রত্যক্ষ করেছি 


ঠাকুর শ্রীরামক্ের জাশবনদর্শনে। ঠাকুরের 
জীবনদর্শনে আমরা এই সণ্রচতুষ্টয়ের আবি- 
সকার করেছি ঃ 


(এক) ধত মত তত পথের সর, 

(দই) শিবজ্ঞানে জীবসেবার সূত্র 
(তিন) জাবনকে সামগ্রিকভাবে ধর্মে 

রুপান্তরিত করার সূত্র, 

(চার) অপরের আঁধকারকে সাঁবনয়ে এবং 

শ্রদ্ধায় স্বীকার করার সুত্র । 
লোককথায় আমরা শুনোছি লঘ:চত্ত ব্যন্তিদের 
আত্মপর জ্ঞনের কথা আর উদারচরিত ব্যান্তদের 
সমগ্র বস্ধাকে কুটদ্বজ্ঞনে আলিঙ্গন করার 
কথা। এই যে বোধ, এই বোধটুকুই বান্তমানসকে 
সমগ্র মানবসমাজের অঙ্গণভুত করে ব্যন্টি- 
সমাম্টর যোগট.কু ঘটায় ; এ হলে। অধ্যাত্ম মানব- 
ধমে'র সব্জনীন রুপ । ঠাকুর-কথিত এই ধমের 
প্রয়োগ-রূপটদক; আমরা সৌোঁদিন প্রত্যক্ষ করোছি 
যখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরথ রামের দেওয়া 
ঘাঁড়াটি তাঁকে ফিবিয়ে দয়ে বলাছলেন যে, এট 
তান ব্যবহার করবেন তাঁরথ রামের কাছে রেখে 
দিয়েই, অর্থাৎ তীর্থ বা তীরথ রাম উেত্তরকালে 
স্বামী রামতীর্থরূপে পরিচিত) যে বিবেকানন্দ 
থেকে অদ্বৈত ভাবনার দিক থেকে ভিন্ন নন, 
এই সত্যট,কু তিনি প্রদর্শন করলেনঃ এ হলো 
ব্যম্টি-সমাষ্টর যোগ ; বস্তুবৈভব কেমন করে 
অধ্যাত্ম-চরিঘ গ্রহণ করতে পারে, বিষয়-সম্পদ 
যাকে ঘিরে হানাহানির অন্ত নেই তা কেমন করে 
মৈত্রী এবং কল্যাণের সেতু হতে পারে তার 
নিদর্শন আছে এই কাঁহনপীটিতে। ব্যান্টি বা ব্যন্তি 
কেমন করে ধীরে ধারে ব্যন্ত-সংস্কার এবং ব্যন্তি- 
স্বাথের সীমানা পার হয়ে নৈবান্তিক হয়ে ওঠে 
তারই সন্ধান আমরা এই ঘটনাতে পাই। ব্যম্টি 
যখন সমান্ট হয়ে যায়, তখন ব্যান্তর অভাববোধ, 
তার দমঃখ বেদনা সবই একটা সার্মীগ্রক রূপ 


৪ ৬৯ 


উদ্বোধন 


নেয় ; তখন আর বেদনায় ব্যথা থাকে না, তা 
উপভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠে। এই রকম একটা 
অবস্থাকে ভারতীয় নন্দনতত্বে 'সাধারণীকরণ' 
বলা হয়েছে। 

ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার হয়েছে। 'শব্যদের 
অনুরোধে তিনি ভবতাঁরণশর কাছে রোগ 'নিরা- 
ময়ের জন্য অন,রোধ করলেন, মা ঠাকুরকে 
ভর্খসনা করলেন। ভর্ধীসও ঠাকুর এসে 'শিষ্যদের 
বললেন, “তোদের কথা শুনে মাকে গিয়ে বললেম, 
'মা আমায় ভাল করে দাও'। মা তোদের দেখিয়ে 
বললেন, তুই এঙগ*লো মূখে খাচ্ছিস, আবার 
নিজের মুখে খেতে চাইছিস, তোর লঙ্জা হয় 
না; আবার (সই; ব্যান্ট-সমান্টর তত্ব, কেমন 
করে বস্টিস্বার্থ ৫ পাঁরণত হয় ? 
সেই কথাই বলি। ঠাকুরের ব্যন্তিভাবনা কিন্তু 
খুবই উদগ্র ছিল, তার দস্টান্ত আমরা পেয়োছ। 
এই ব্যান্তভাবনার তাড়নায় ঠাকুর অশাচ নারীর 
হাতে অন্ন গ্রহণ করতে চানান। কিন্তু সমাম্ট- 
ভাবনায় ভাবত সারদা মা ঠাকুরকে বলোছলেন, 
“মা বলে কেউ আমার কাছে যাঁদ এসে দাঁড়ায়, 
[িছু চায়, আমি না বলতে পারবো না।'' আশ্চর্য 
কথা, মাত্রশপণণ শ্রীমা সমাস্টভাবনায় যে-সত্যকে 
সহজ সত্যের মা 'দয়েছেন, ঠাকুর তা সানন্দে 
গ্রহণ করেছেন। শ্রীমাকে পরাক্ষা করার জন; গকনা 
কে জানে! কারণ জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আবামশ্র 
প্রেমে অপূর্ণ জীবনকে আপনার পাঁরিপূর্ণতার 
আলোকে গ্রহণ করার দাষ্ট যে তাঁর ছিল সে 
প্রমাণ এই ঘটনার আগে বহু ঘটনাতেই দেখা 
গিয়েছে। 

ভোগকে তান জীবনের কেন্দ্র-সত্য বলে গ্রহণ 
করেননি, ভর্সনা করেছেন খাঁষ বঙ্কমচন্দ্রকেও 
কেবল “আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন" জনবসৃলভ 
এই চতুর্বিধ প্রাকৃত ক্রিযায় অভ্যস্ত বলে। তাঁর 
চোখে বস্তুজগৎ মৌল সত্য নয়, বাস্তবাতীত 
জগতই পরাসতা তাঁর আছে। চেতনার প্রাতিরোধে, 
সে-সত্যাট সবসময় আমাদের কাছে উদ্ভাঁসত হয় 


১২তম বর্য--২য় সংখ্যা 


করেছেন। বাস্তব জীবন অপূর্ব উপমা দল 
সৌন্দর্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠত তার কণ্ঠে, আভব্যন্ত 
হতেন নৃত্যগাঁতে, অভিজ্ঞতার রসভাস্ডার ছাড়য়ে 
পড়তো উচ্ছল আনন্দে । গভীরতম জ্ঞানকে ধারণ 
করেও শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বকালের সবচেয়ে সহজ ও 
স্বাভাবিক মানুষ, সম্পূর্ণ অকৃন্রিম। তাঁর 
কাছে ধর্ম, দেশ ও কালের কোন বেড়া 
ছিল না। জ্ঞানের ও কর্মের বহ্াদনের কলহ 
1তাঁন নিরসন করলেন। 

সবর্ধর্মস্বর্পিণে বলে স্বামীজী তাঁর 
স্বতঃপ্রণোদিত পৃজামন্ত্ে ঠাকুরের যে দর্শন- 
ভাঁঞ্ঞর কথা বললেন, যে-সত্য ঠাকুরের আঁভ- 
জ্ঞতায় নিশল এক্যের কথা ঘোষণা করল, তার 
তুলনা কোথায় 2 আমাদের বারবার মনে হয় যে, 
ভ্রীরামকৃষ্ের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণ আবিভভব 
(দাশশীনক হেগেলের ভাষায় 7০: 26:5০ 
£১05০15০-এর) ঘটেছে। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত 
অপট? দেহটাকে নিয়ে যখন রামকৃষের শিষ্যরা 
অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, 'চাকৎসক ডাঃ 
সরকারেরও দুর্ভাবনার অন্ত নেই, তখন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “সব্বাইকে দেখাচ্ছে 
এ দেহ, মিছে এত কাণ্ড চলেছে তবুও শুদ্ধ 
(আম) ঠিক আছ। দেখাঁছ এর 1ভতর থেকেই 
সবাঁকছু বেরিয়ে রিফাইন্ড হয়ে আবার এর 
[ভিতর এসেছে । হেগেল যেমন ভেবোছলেন, 
07০ 000০.-এর সঙ্গে সংঘাত এবং সমন্বয়ে 
£১99০146০ বা পরব্রহ্ম পূর্ণ তর রুপ পায়, ঠাকুরও 
তেমাঁন বললেন যে, চৎসত্তা আচতের মধ্যে 
গিয়েই তার মধ্যে লীলা করে আবার যখন 
স্বরূপে ফিরে আসে তখন সে উজ্জবলতর রুপ 
পরিগ্রহ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, দেহের মধ্য 
থেকে চিৎসত্তার বাহর্গমন ও দেহের খোলের 
মধ্যে তার পুনরাগমন- এই যে যাওয়া-আসার 
লীলাটুকু এই লীলার ফলেই ব্রহ্মা উজ্জবলতর 
প্রভায় দীপ্যমান হন। 

'99৪ ৬/০11এ'-তত্তের প্রবস্তা মার্কিন সমাজ- 


না ; কাম জীবনের একমাত্র শনয়ন্তা নয় । চতুর্ব্গের তত্তীবদ ওয়েন্ডেল উইলাক (৬/5751 ৬/1116) 


অন্যতম হলো কামনা । 'তাঁন কাম-কাণ্নকে ত্যাগ 


কাঁথত 'ি*বজগতের ধারণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-কাঁথত 


করতে বললেও জশবনকে পাঁরপূর্ণ রূপে স্বীকার শিবজ্ঞানে জীবসেবা তত্বের মাধ্যমেই যে সত্য হয়ে 
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ফাগুন, ১৩৯৬ 


উঠতে পারে, একথা বস্ভতল্মবাদীদের বুঝতে 
হবে। জীবের মধ্যে শিবের প্রাতিষ্ঠা অনুভব করার 
মধ্যে যে অধ্যাত্ম এঁক্য সাধনায় আমরা যত্ববান 
হতে পারি তার কথাই ঠাকুর বললেন। জ্ঞান- 
বাদী এবং কর্মবাদীর সুচির-সণ্চিত কলহ 
ঠাকুরের তত্বে নিরাসত হলো । উত্তরকালে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রচারিত প্র্যাকঁটক্যাল বেদাল্তের 
এটি হলো মূল শিক্ষা । সেবার শেষ কথা হলো 
ত্যাগ । শ্রীমা ঠাকুরের মধ্যে এই আত্যাম্তক 
ত্যাগকে প্রত্যক্ষ করোছিলেন, তা আমরা জান। 
প্থাপকায় চ ধর্মস্য' প্রণাম মল্ে স্বামীজ”ী 
ঠাকুরকে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্রণাম 
জানয়েছেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ধর্মতত্ত 
আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন £ জ্ঞানী বা ব্র্গ- 
জ্ঞানী অনুভব করবেন, '্রহ্গাস্ম'__আমার 
জাঁবসত্তা হলো ব্রক্ষসত্তা, আর বিজ্ঞানী বা 
ব্্ধাবিজ্ঞানী অনুভব করেন “সর্বং খাঁলবদং 
বক্ষ অর্থাৎ শুধু তান নয়, িশবসংসারে সকল 
জীব এবং জগৎ সবই' ব্রক্ষস্বরূপ ; জাবল্মন্ত 
মহামানবকেই তাই জ্ঞানী অথবা বিজ্ঞান এই 
উভয় আখ্যা দেওয়া যায়। বেদান্তের 'বাধসমাধি" 
ও যোগশাস্মের 'লয়সমাধি' এই দুয়ের মধ্যেকার 
পড়ল। 'তাঁন সহজ কনে বললেনঃ যাঁরা 
সমাধস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেন বা করেছেন, 
তাঁরাও নেমে এসে দেখেন জীবজগৎ তানি (ঈশ্বর 
বা বর্গ) হয়েছেন। ঠাকুরের মতে সবিকজ্প 
সমাধিতে সাধকের মধ্যে থাকে অহং অহং বোধ বা 
আঁভমান বীজাকারে) কিন্তু 'নার্বকঙ্প সমাধিতে 
তাঁর আঁম- আঁসনতার ছুই থাকে না। এই 
আঁম-আঅভিমান সাবকঙ্প সমাধিতে থাকে বলে 
সামগ্রিক জ্ঞান বা অনুভূতি, জীবজগৎ সব এক 
এবং আঁদ্বতীয় ব্রহ্ষমস্বর্প, এই জ্ঞান হয় না। 
নার্বিকজ্প সমাধিতে আমি-রৃপ খাদ না থাকার 
জন্য সাধক দেখেন জীবজগৎ সব ব্রক্ষস্বর্প- 
সর্বং খাঁলবদং ব্রহ্ধ, জ্ঞানকে বা ব্যম্টি ব্রচ্মান- 
ভুতিকে তানি বলেছেন সবিকল্প সমাধি স্তর 
এবং সর্মাস্ট বা সামান্য বা সার্মাগ্রক অনুভভীতকে 
তান বলেছেন 'নার্ধকজ্প সমাধ স্তয়_যেখানে 
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শ্রীরামকৃফ-দর্শন 


জাঁবজগৎ ও সাধকের আপন সন্তা সবই একাকার । 
এট বিজ্ঞানী স্তর, এর পূর্বের অবস্থা জ্ঞানশর। 
এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিতভাবে বললেন 
ঠাকুর ঃ “নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে 
ঈশবর আছেন-এর নাম জ্ঞান। বিশেষ রুপে 
জানার নাম বিজ্ঞান। এই যে নানা জ্ঞানের কথা 
বললাম, এ হলো বিশ্ব সংসারে যাবতীয় বিষয় 
ও বস্তু সম্বন্ধে আভজ্ঞতা। এই বাস্তব জ্ঞান 
অনেক এবং অসংখ্য। এই নানা জ্ঞানে মনের 
চণ্চল রূপ বাত্তও অনেক সূতরাং মন সব্দাই 
চণ্চল থাকে, স্থির হয় না। এই নানা বিষয়ে 
বৃত্তিষুন্ত জ্ঞানের নামই অজ্ঞান বা অসংস্কৃত বা 
অসৎ জ্ঞান; আর ঈশ্বর বা পরমাত্মা সম্বন্ধে 
জ্ঞান হলো সংজ্ঞান। সম্যক জ্ঞানে ঈশ্বর যে 
চৈতন্রূপেই বিশ্বের সব ও সকল বস্তুতে 
অবস্থিত, এই বোধ বা বুদ্ধি হয়, তখন তা 
প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ জ্ঞানর্পে অনুভূত হয় না। 
জ্ঞানীর যথার্থ উপলব্ধি ও অনুভূতি হয় 
বিজ্ঞানে। এইজন্য বিজ্ঞানের অপর নাম 
বিশেষজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিয়েছেন £ সর্ব- 
ভূত ঈশ্বর ৈতন্যর্পে) আছেন, এই বোধ- 
শান্তর্প অভিজ্ঞতার নাম জ্ঞান, কিন্তু ঈশবরকে 
আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণরূপে জানার, বিশেষ 
জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সাহত আলাপ, 
তাঁতে (ঈশবরে) আত্মীয়বোধ বা (নিজের সত্তা- 
রূপে) জ্ঞান এরই নাম বিজ্ঞান। ঠাকুর এই 
প্রসঙ্গে আরও বলেছেন £ দুধ সাদা দেখে যে 
দুধের বোধ হয় তার নাম জ্ঞান ; আর দুধ খেয়ে 
তার স্বাদ সম্বন্ধে আভজ্ঞতার নাম বিজ্ঞান। কাঠে 
আগুন আছে, এ আগ্নতত্ব--এর নাম জ্ঞান ; আর 
সেই কাঠ জবালিয়ে ভাত রে*ধে খাওয়া ও খেয়ে 
হৃস্টপুষ্ট হওয়া বিজ্ঞান। সুতরাং জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানে পার্থক্য আছে। কেননা একটা কেবল 
দেখার ও জানার আভিজ্ঞতা এবং অন্যটা উপলাব্ধি 
ও সাঁত্যতকারের তরত্তের আঁভজ্ঞতার্প প্রত্যক্ষ 
অনূভূঁতি। ঠাকুর এ প্রসঙ্গে জ্ঞান কাঁটা দিয়ে 
অজ্ঞানকাঁটা উৎপাটনের উদাহরণ 'দিয়েছেন, 
তারপর উভয়কেই শবসর্জন-_ এইট শবজ্ঞানণর 
অবস্থা । এই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে ঈশ- 


ফেয়ার, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


উপনিষদের প্রথম মল্মে £ 

_ঈশাবাস্যামদং সর্বং যং কি জগত্যাং জগৎ। 

তেন ত্যন্তেন ভুঙ্জথা মা গৃধঃ কস্যাসদ্ধনম্‌।' 

ঠাকুর 'ভিন্ন প্রসঙ্গে ছাদে ওঠা ও তার থেকে 
নেমে আসার উদাহরণ 'দয়ে দর্শনের তত্ত্ব ব্যাথ্যা 
করেছেন। শি কথায় বালঃ ছাদে অনেকক্ষণ 
লোক থাকতে পারে না। জীবন্ম,স্ত জ্ঞানী 
বা অবতার-পুরুষেরা লোকসধাজে নেমে আসেন 
পূর্ণজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য। অবতার সাধারণ 
জ্ঞানের জগতে নেমে এসে দেখেন জাঁবজগৎ 
সমস্তই এক রসর্‌পে রক্গসমুদ্রে ভাসমান। 
'সর্বং খাঁলব্দং ব্রহ্ম শ্রীরামকৃষের কথায় এট 
[বিজ্ঞানণর অবস্থা । এই অবস্থাতে 'রসো বৈ সঠ 
তত্বের আস্বাদন ঘটে। 

জীবনে কর্মের মূল্য 'নরাঁতিশয়, ঠাকুর 'এই 
প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বললেন ঃ সংসারে 
আসা আমাদের কতকগ্যাল কর্ম করার জন্য। 
কর্ম অসংখ্য, খাওয়া-পরার 'চন্তা থেকে আরম্ভ 
করে ঈশ্বরচিন্তা পর্যন্ত সমস্তই কর্ম। মনের 
ইচ্ছায় হীন্দ্রয়রা সচল হয, এটও কর্ম। আবার 
সেগুলিও কর্ম। কিন্তু কোন কর্ম শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ 
এবং কোন কর্ম আনম্টকর ও অকল্যাণকর, সেই 
সম্বন্ধে শাস্ত ও জ্ঞানী মনীষীরা বলেন, যে- 
কর্মে জীবন 'সাঘ্ধর্প মীন্তর পথ উল্মৃন্ত হয়, 
জশবনের প্রসন্নতায় আশপর্বাদ লাভ হয়, সেই 
কর্মই সার্থক, শ্রেয়, কলাণকর ও শ্রেষ্ঠ। আর 
"ে-কর্মে জীবনে দঃখকম্টরূ্প অভিশাপ আসে 
ও বাচন্র বন্ধনের জাল বিভীষিকা সৃষ্টি করে 
সেই কর্ম আনম্টকর। 

আমাদের মনে হয় এই তত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্জো 
ঠাকুর আমাদের বোঝাতে চাইলেন ষে, জশবনে 
যথার্থ সৃখশান্তি লাভ তথা চরম ও পরম লাভ 
ঈশ্বর-দর্শন। তাহলে সংসার বন্ধন থেকে 
মানুষ মুক্তি লাভ করে। সুতরাং সেইরূপ কর্ম 
করাই প্রাতাঁট মানুষের কর্তব্য 

[ি্কাম কর্ম সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন, শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় নিতাম কমেরি কথা বলেছেন। নিজ্কাম 
কর্মের কথার অর্থ কর্ম করব, 'শকল্তু ফলে 
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৯২তম বর্য--২র সংখ্যা 


আপান্ত থাকবে না। সংসারে নিষ্কাম কর্ম 
অবশ্যই করা যায়। মানুষ কর্ম করে ফললাতের 
জন্য। যে-কর্মে ফলের আশা নেই ও ভোগের 
আকাত্ক্ষা নেই, তেমন কর্ম মানব করে না। 
ঠাকুর আরও বললেন ষে, মানুষ তো একরকমের 
নয়। মানুষ সাধারণ ও অসাধারণ বোধে 
দু-রকম। সাধারণ মানুষ সংসারে কর্ম করে 
প্রবাত্তর বাঁভন্ব প্রেরণায় ফল পাবার জন্য, 
[কিন্তু অসাধারণ মানুষ কর্ম করে ঈশ্বরের পূজা 
ও উপাসনার ভাব 1নয়ে। সাধারণ মানুষ সংসারী 
ও স্বার্থলোভন, 'িল্তু অসাধারণ 'নঃস্বার্থবান 
মানুষ নিস্পৃহ হয়ে কর্ম করে। তারা সংসারে 
থেকেও অসংসারী। মোট কথা 'আম' ও “আমার, 
এই ভাব দুটি নিয়ে, আবার ছেড়েও কর্ম করে 
স্বার্থলোভী ও স্বার্থত্যাগ্গী দ-রকম মানুষ । দু- 
রকম হয় ভাবের জন্য ও কর্মের জন্য। 'আম' ও 
'আমার' চিন্তাই স্বার্থ সৃষ্ট করে, আর তুমি, 
ও 'তোমার' িল্তা 'নঃস্বার্থভাব সাঁন্ট করে। 
শ্রীকষ্ষ মানষের মান্তির দিকে লক্ষ্য রেখে 
বলেছেন £ “কর্্মণ্যবাঁধকারস্তে মা ফলেষু 
কদাচন”"-_ কর্মেই তোমার আঁধকার, ফলে নয়। 
এর অর্থ হলো কর্মের সংসারে কর্মের জন্য 
মান,যের আসা ; কিন্তু ণনঃস্বার্থভাবে কর্ম 
করতে হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষকে 
ধশক্ষা দেবার জন্য বলতেন £ 'নাহং নাহং, তুহশু 
তহ+্‌'- আম নই, বা বিশবসংসারে আমার কিছুই 
নয়, হে ঈশ্বর সকলই তোমার । এই প্রস-ঙ্গ আমরা 
রবীন্দ্রনাথের একাঁট গান উল্লেখ করতে পারি £ 
«আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে 
তোমার করে নেব তখন তারা আমার হবে? 
সাধক কমলাকান্ত এঁ তুমি -তত্বকে তুলে ধরলেন £ 
“সকাল তোমার ইচ্ছা 
ইচ্ছাময়ণ তারা তুমি 
তোমার কর্ম তুমি কর মা 
লোকে বলে কার আঁম।' 
শ্রীরামকৃষ্ণ আরও উদাহরণ 'দলেনঃ “যেমন 
পাড়াগাঁয়ে বাঁড়, কলকাতায় কর্ম করতে আসা। 
বড় মানৃষের বাগানের সরকার। বাগান যাঁদ 
কেউ দেখতে আসে তো সে বলে, এ বাগার্নাট 


ফাঙ্গদন, ১৩৯৬ 


আমাদের, এ পুক্র আমাদের পৃকুর।” কিন্তু 
কোন দোষ দেখে যাঁদ বাব সরকারকে ছাড়িয়ে 
দেয় তবে তার “আমার িল্দুকটা নিয়ে যাবার 
যোগ্যতা থাকে না। বরং দারোয়ানকে দিয়ে 
সিন্দঃকটা বাবুই পাঠিয়ে দেয়। কথা হলো এই 
যে, বাবু যাঁদ সরকারকে ছাঁড়য়ে দেনঃ তবে 
সরকার মনে মনে বেশ জানেন যে এতাঁদন যে 
“এ বাগানটি আমাদের", “এ পুকুরাটি আমাদের" 
বলোছিলেন, আসলে সেই বাগান বা পুকুরের 
মালিক তিনি নন, বাবুই। তেমান মানুষের 
মধ্যে যখন বিবেক-ব্বাদ্ধর প্রকাশ হয়, তখন সে 
বোঝে যে, সংসায়ে কোন জিনিসই তার নিজের 
নয়, কেননা নিজের হলে মৃত্যুর পয়ও এ সকল 
(এ্রহিক) তার সঙ্গে যেত, 'িল্তু মৃত্যুর পর 
নাজের বলে তার 'কছুই থাকে নাবা সঙ্গে 
যায় না। এইজন্যই ঠাকুর বলতেন, 'মৃত্যুকে সর্বদা 
মনে রাখা উচিত। কেননা মৃত্যুকে শ্লনে রাখলে 
বিচার মানুষ কখনো চিন্তা করে নাষে, 
সংসারে সকল বস্তু তার 'নজের, বরং গচন্তা করে 
যে, যতদিন পাঁথবীতে জীবন, ততাঁদনই সকল 
তার নয়। সংসার বিদেশ বা পরদেশ ; একমান্ত 
আপন বা নিজের দেশ হলো আত্মার অমৃতময় 
সত্তা, বিবেকী ও বিচারশীল মানুষ সর্বদাই 
চিন্তা করে শ্্রীকফের অমৃতময় গীতার বাণী £ 


“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণাঁন গুণেঃ কর্মাঁণ সবশিঃ 
অহংকারাবিমঢ্রাত্বা কর্তাহমাতি মন্যতে ৷ 
(৩।২৭) 


প্রকৃতির সত্ব রজঃ তম, এই গুণ তিনাঁট মানুষকে 
সকল কর্ম করায়, নিজের স্বােরি জন্য মানুষকে 
কর্ম করায় 'অহং এই আঁভমান বা অহঙ্কার 
'আমি' 'আমি' চিন্তার জন্য। জ্ঞানী বা বিবেকাঁ 
মানুষ চিন্তা করে 'গুণাগ্‌ণেষু বর্তন্তে _ হীল্িয়- 
গুল সর্বদাই গুণণাতনটির প্রভাবে সচল হয়। 
আম বা আমার রূপ কর্তৃত্বাভমান প্রকাতির 
গুণের জন্য সৃষ্টি হয়। এজন্য অধ্যাত্ম সাধনায় 
মানুষকে গৃণলয়ের অতাঁত হতে হয়। ঈশ*বর- 
দর্শন হলে বা আত্মজ্ঞানের আশীর্বাদ লাভ হুলে 


৮৫ 


্রীমামকফ-দশন 


গুণের প্রভাব বিলীন হয় এবং তখাঁন শান্তি ও 
পরম 'ির্বাণ। 

ঠাকুরের এবাম্বধ ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ঈশ্বরচন্দ্র 
বদ্যাসাগর নির্যাক ও নিস্তব্ধ হয়ে ঠাকুরের 
শাল্ত সমাছিত ভাবেয় অবস্থা প্রতাক্ষ করেছিলেন । 
ঠাকুর তার গভীর অন্তর্দষ্টি ও মানবচারন্ 
সম্বন্ধে লব্ধ নিখ*ত জ্ঞানের সাহাযো বদ্ধজশব 
সম্বন্ধে যে-ধারণার কথা বলে গেছেন তা 
এই প্রসঙ্গে প্রীণধানযোগ্য। ঠাকুর বললেনঃ 
'“বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাণ্চনে বদ্ধ হয়ে 
হাত-পা বাঁধা। তারা মনে করে এঁ কামনণ- 
কাণ্চটনেই সুখ হবে আর নিভরয়ে থাকবে। জানে 
না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে, 
তার পাঁরবার বলে, তুমি তো চললে, আমার কি 
করে গেলে » আবার এমন মায়া যে, প্রদীপটাতে 
যাবে, সলতে কমিয়ে দাও। এদিকে মৃত্যুশয্যায় 
শুয়ে আছে।' এই প্রসঙ্গে ঠাকুর আরও বললেন, 
কামের আকর্ষণ হয়তো বয়সের সঙ্গে আপাঁনই 
কমে যায়। কিন্তু কাণ্চনের নেশা আমৃত্যু 
সর্বভূতে নারায়ণ ও ঈশ্বরের প্রকাশ প্রসলো 
যখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও মাস্টার মশায় 
নিগ্ড আলোচনায় ব্যাপৃত, ঠাকুর তখন 
ডাঃ সরকারকে বললেন, “কোন কোন 'জানসে 
ঈশ্বরের বোশি প্রকাশ। আপনাকে তো বলোছি 
যে সূর্যের রাঁশন্ন মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে 
এক রকম পড়ে আবার আর্শিতে আর এক রকম 
প্রতিফলিত হয়। আর্তে সূযেরি কিছু বেশি 
প্রকাশ । এই দেখ না, প্রহ়্াদাদি ও এরা (এই 
সাধারণ ভন্তরা) কি সমান ? প্রহ্াদের মন সব- 
সময় তাঁতে ্রীকৃষে) সমার্পত হয়োছল ।" 
সূঘের উপমাটিকে গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি 
যে, সূর্যের আলো যেমন 'বিচিভাবে বিচিল্ন 
বিষয়ের উপর পড়ে তাকে প্রোষ্জবল করে তোলে, 
তৈমাঁন আত্মস্বর্পের প্রকাশ সকল মানুষের 
মধ্যেই তন্তঃকরণে) ঘটে। তাছাড়া শুধ মানুষ 
কেন, 'সকল প্রাণীর মধ্যেই, এমন-কি অচেতন 
পদার্থের মধ্যেও আত্মার তথা ঈশ্বরের প্রকাশ 


ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


থাকেই। তবে সকল মানুষ সংসারে সমান হয় না। 
কেউ সমাজে অসাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন 
করে, আবার কেউ বিশেষ বুদ্ধিমান বা বিচারশীল 
ও ধর্মপ্রাণ। আবার কেউ ধর্মসাধনা ও ধ্যান- 
ধারণা নিয়ে আত্মস্বরূপকে জানার (উপলাব্ধ) 
জন্য সচেষ্ট হয়। সৃতরাং মানুষ হলেও সকল 
মানুষের প্রকৃতি, চিন্তা ও ব্যবহার এক রকম 
নয়, ভিন্ন িন্ন। তাই ভিন্ন ভিন্ন মানুষদের 
মধ্যেও তাঁর (ঈশ্বরের বা আত্মস্বর্‌পের) প্রকাশ 
বেশি ঘটে বিভিন্ন অনুপাতে । এছাড়া মনষ্য- 
জল্ম দুলভ ও আত্মজ্ঞানলাভের পথে একমান্ত 
উপযোগণী হলেও মনষ্যজল্মের মধ্যে স্তরভেদ 
আছে। মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ। এরই মধ্যে আত্মার চরম 
বিকাশ এজন্য যে. মনুষাজন্মে অন্তঃকরণের 
স্বচ্ছতা ও নির্মলতা থাকে । এই শুদ্ধ অল্তঃ- 
করণেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ স্পম্ট হয় এবং 
পারে। এই কারণেই সাধনভজনশশল ও 'বিচার- 
শশল মানুষই মনষ্যজল্মের শ্রেষ্ঠ 'বিকাশ। ঠাকুর 
আরও বললেন, সাধনভজনশশীল তথা 'বচারশশল 
মানুষ ছাড়াও প্রয়োজন আছে ঈশ্বর কিংবা 
আত্মজ্ঞানানভাতি অনূরাগণ মন তথা অস্তঃকরণের 
মানুষের । আত্মজ্ঞাদনাল্মুখী চত্তষুন্ত মানুষ বা 
মন্ষাজল্মই শ্রেষ্ঠ জল্ম। আমরা ঠাকুরের এই 
আত্মতত্তের কথা-প্রসঙ্গে গণতা থেকে উদ্ধৃতি 
দিতে পারি ঃ 
'মন্ষ্যাণাং সহম্্েষ কশ্চিদ- যতাঁত 'সিম্ধয়ে। 
যততামাঁপ সদ্ধানাং কশ্চিল্মাং বোত্ত তত্ততঃ 1" 
(৭1৩) 
এই প্রসঙ্গ ঠাকরের কথার তাৎপর্য এই ষে. 
সংসারের উদ্দেশ্য একেবারেই অযথার্থ ও বৃথা 
নয়। কেননা সংসারে পরম চৈতন্যরূপে ঈশ্বর 
আছেন। ঈশ্বর আছেন বিশ্বের উপাদান "বিচ 
বস্তর মধো। কাউকে ছেড়ে বা অস্বীকার করে 
গান নেই--“ঈশাবাস্যামদং সর্বং।' সুতরাং 
সঞসারের জ্ঞানবিচারে বাদ দিয়ে কেবলই 
অন্ত্রাানর (স্বার্থের) নেশায় ভোগাঁচল্তাকে নিয়ে 
মানুষের বাস করা কাঠন এবং অন্যায় । ট্বর 
গকলকে 'বচারব্াঁষ্ধ দিয়েছেন, সং ও অসতের 


৮৬ 


৯২তম বধ--ত্র সংখ্যা 


জ্ঞানের সঙ্গে বিবেক 'দিয়েছেন। এই 'বচারব্' 
কাজে লাগাতে হয়; তবেই সংসারের সার 
ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এবং ব্রচ্মজ্ঞানও উপলান্ধ 
করা যায়। শ্রীরামকৃফদেবের প্রশ্নটি তাঁর নিজের 
কথাতেই বাল ঃ “সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া?" 
ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট জগতের ওতপ্রোতভাবে 
যুন্ত থাকার তত্বটি জানার ও বোঝার জন্য তানি 
সকলকে আন্তাঁরক' হতে বলেছেন। “মন মূখে 
এক হওয়া , আল্তাঁরক অর্থে মন ও মুখ এক 
করা। মুখে এক রকম ও মনে অন্যরকম- এরকম 
নয়। ইংরেজীতে যাকে হপোক্রেসী' বলে এ 
[কল্তু তা নয়। ঠাকুর নিদেশ দিলেন £ তাই মন 
ও মুখ এক করে নিজন স্থানে ঈমবরাঁচল্তা 
করতে হয় বনে,মনে ও কোণে । এই এক চিন্তার 
নামই হলো ধ্যান। ধ্যানে মনের সকল চিন্তাকে দূর 
করে একটিমান্র বিষয় চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ 
ধ্যান হলো একমুখা চিন্তা । তৈলধারাবৎ আবিচ্ছি্ন 
[চিন্তাধারার নাম ধ্যান। ধ্যান পাকা হলেই সমাঁধ। 
সমাঁধতে ঈশবরের সন্তার ও মাধূর্যের অনুভব 
হয়। তখাঁন বোঝা যায়, 'জালে জল' অথবা জলে 
জলে একাকার কাকে বলে ? এটি হলো নাবিকঙ্প 
সমাধির অবস্থা । এই অবস্থায় অনুভব করা যায় 
একমানন সর্বগত ও চৈতন্য ব্রহ্মসম্তার। এই অনু- 
ভবের মধ্যেই সংগ্প্ত থাকে অদ্বৈতবাদের 
বাণী। শগ্করাচার্ধের নোতবাদ এই অদ্বৈতকে 
প্রতিষ্ঠত করে স্বমহিমায়। স্বামীজশর প্র্যাক- 
[টিক্যাল বেদান্ত সেবা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে এই 
অদ্বৈত চৈতন্য মানুষকে নিয়ে যায়। এই অন্বৈত- 
বাদের সাধনা সাধকের মনে প্রেরণা যাঁগয়েছে সেই 
সুদূর অতীতে খাগ্বেদ সংঁহতার কাল থেকে। 
ধগ্বেদে বলা হয়েছেঃ 


“ইন্দ্ং মিলং বরুণমশ্নিমাহরথো 'দিব্যঃ স 


সুপর্ণে গরুত্মান। 
এফং সাঁক্বপ্রা বহধা বদল্ত্যাশনং যমং 
মাতার*বানমাহঃ 1 ৫১1১৪৬।৪৬) 


ধ্যান-ধারণার পুনরুজ্জীবন। ঠাকুর সর্বদর্শন 
সমন্বয়ের এক জশবল্ত 'বিগ্হ। 


শ্রীরামরুষ্ণ ৪ বাওল। চন্চ্চিত্ 


নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় 


১৮৮৪ খনস্টাব্দ। স্টারে আভনীত হচ্ছে 
মহাকাঁৰ গগাঁরশচন্দ্রেরে চৈতন্যলীলা নাটক। 
চৈতন্যলীলা আঁভনয় দর্শনে সমস্ত বাংলাদেশ 
হাঁরনামে মাতোয়ারা। এমত সময় ২১ 
সেপ্টেম্বর রাঁববার রাত প্রায় সাড়ে আটটা 
নাগাদ শ্রীরামকৃষ্ণের গাঁড় বিডন স্ট্রীতে 
স্টার থিয়েটারের সামনে এসে থামন। সঙ্গে 
আছেন মাস্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুজ্যে ও 
আরও দ.-একজন ভন্ত। নাট্যালয়ের ম্যানেজার 
শ্রীযুন্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কয়েকজন কর্মচারীর 
সঞ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে এসে, তাঁকে সাদরে 
উপরে [নিয়ে গেলেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের 
বক্সে বসান হলো। ঠাকুরের পাশে মাস্টার 
বসলেন। 'পছনে বসলেন বাবুরাম ও আরও দু- 
একজন ভন্ত। ঠাকুরকে হাওয়া করবার জন্যে 
গিরশচন্দ্র বেয়ারা নিষুত্ত করে গেলেন। 
ঠাকুর নাট্যালয় দেখে বালকের ন্যায় আনন্দিত 
হলেন। তান মাস্টারকে সহাস্যে বললেন ঃ “বাঃ, 
এখানে বেশ! এসে বেশ হলো! অনেক লোক 
এক সত্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক 
দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন। 

অবশেষে অভিনয় শেষ হলো । ঠাকুর গাড়িতে 
উঠছেন। একজন ভন্ত জিজ্ঞাসা করলেন £ “কেমন 
দেখলেন 2 ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন ঃ 
“আসল নকল এক দেখলাম ৷ 

স্টার 1থয়েটারে আরেক দিন ঠাকুর এলেন 
বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করতে। সঙ্গে আছেন 
নয়েন, মাস্টার প্রভৃঁতি। 

এইভাবেই একদা শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য 
হয়োছল বাংলার রঙ্গমণ্ট, ধন্য হয়োছল বাংলার 
আঁভনয়-জগং। তাঁর আশীর্বাদে ধন্য হয়োছিলেন 
নট বিনোদিনী । ঠাকুরের আগমনে গোটা নাট্য- 
জগং হয়েছিল পাবন্ন। গিরিশচন্দ্র খন একদিন 
দাক্ষণেশবরে ঠাকুরকে বললেন £ “খয়েটার আর 


৮৭ 


ভাল লাগে না। থিয়েটার ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দেব 
মনে করছি।' এই কথা শুনে ঠাকুর শিরিশচন্দ্রকে 


বললেনঃ “না না ও বেশ আছে; আ7নকের 
উপকার হচ্ছে।' 
শ্রীরামকষ রঙ্গমণ্চকে ক চোখে দেখতেন, 


উপরোন্ত এই সমস্ত ঘটনাই তার নিদর্শন। 
ঠাকুরের সহজ সরল গাঁতময় অথচ নাটকীয় 
ঘটনায় পূর্ণ জীবনকাহিনী নিয়ে যখনই নাটক, 
যান্না পালা কিংবা 'চন্রনাট্য রাঁচত হয়েছে, তখনই 
তা আপামর জনসাধারণকে বারে বারে রঙ্গমণ্ডে, 
যাত্তার আসরে এবং প্রেক্ষাগ্হের পর্দায় টেনে 
এনেছে । তাঁর মুখানঃসৃত কথামৃত অগ্গণত 
দর্শকের তাঁপত হৃদয়ে শান্তিসূধা বর্ষণ করেছে। 

বাঙলা চলচ্চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন প্রথম 
পাঁরস্ফুট হলো ১৯৪৯ খ্শস্টাব্দে অমর মাল্পক 
পাঁরচালিত 'স্বামীজণ' ছবির মধ্য দিয়ে। ছাঁবাঁট 
ছিল অমর মল্লিক প্রোডাকশন্সের, পরিচালনা 
করোছলেন ফণ্ণ মাল্লীক এবং ভারতী দেবী। 
কাঁহনী ও 'চন্রনাট্য রচনা করোছলেন নৃপেন্দ্র- 
কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । রাইচাঁদ বড়াল এই ছাঁবতে 
সঙ্গত পাঁরচালনা করেছিলেন। ক্যামেরাম্যান ও 
শাব্দযল্তী ছিলেন যথাক্রমে রাব ধর ও রণাঁজৎ 
দর্ত। প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) ীলঃ পাঁরবোশত 
এই ছাঁবাঁট মুক্তি পেয়েছিল ১৭ জুন (১৯৪৯) 
রৃপবাণী, রক্সশী, হীন্দরা ও দীপক ীসনেমায়। এই 
ছবিতে তৎকালণন বিখ্যাত শিল্পীরা আভনয় করে- 
ছিলেন। “্বামীজ? ছবিতে ঠাকুরের ভূমিকায় 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আভিনয় করেন। 

এরপর যে-ছাঁবাঁট দর্শক মহলে সবচেয়ে বোশ 
আলোড়ন তোলে, তা হলো 'যুগ'দবতা'। 'যৃগ 
দেবতা' ছিল ১১৯৫০ খ্াীস্টাব্দে কালিদাস 
প্রোডভাকশন্সের ছবি। তারকনাথ মূখাজাঁর 
কাহনী অবলম্বনে ছবিখানি পাঁরচালনা করেন 
নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য । এই ছবিতে শ্রীরাম- 


উদ্বোধন 


কৃষের ভাঁমকর হলেন গুরদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 
এছড়। অন্যান) ভূমিকায় ছিলেন নখতীশ 
মুখাজী, জ্যোতিময়ি কুমার, নরেন চক্ষবত” 
তারা ভাদখড়ী, নবদ্বীপ হালদার, আশ বোস, 
বিজয় নারায়ণ, সুশীল ঘটক, চন্দ্রাবতী দেবশ 
এবং রমা চৌধুরী । ছবির সঙ্গীত পারচাজনা 
করেছিলেন রামচন্দ্র পাল। ক্যামেরাম্যান ছিলেন 
গোপালকফ্ মেহও।। কালী ফিল্মস স্টাভওতে 
নামত এবং প্রাইনা ফিল্মস লামটেড পারবেশিত 
এই ছবি ম্বান্ত পায় ১৯৫০ খববস্টাব্দের ১৫ 
সেপ্চে্বির রুগবাণ।, অর.ণা, হীন্দরা প্রভাতি 
প্রেক্ষাগৃহে । 

১৯৫৫ খন্রীস্টাব্দে ঠাকুর রামকৃষের জীবনী 
অবলম্বনে আরেকাঁট ছবি 'নার্মত হয়েছিল-_ 
তার নাম ভগবান শ্রীপ্রীরামকৃ্ণ। ছাঁবখাঁন 
প্রযোজনা করোঁছিলেন ভারতকথা চন্রম এবং 
পরিচালনায় ছিলেন প্রফুজ্ল চক্রবতৰ্। ছবিতে 
আুনয় করে।ছলেন কান, বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা 
সেন, জহর গাঙ্গুলী প্রম,খ শালপগণ। এই 
ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় আঁভনয় করে- 
[ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায় । কানু বন্দ্যোপাধ্যায় 
যে কত দক্ষ শিল্পী ছিলেন, তা তান প্রমাণ 
করোছিলেন ঠাকুরের ভূমিকায় আভনয় করে। 


তাঁর আভিনয়-ভাঁঙ্গ ছিল স্বতন্ত্র ধরনের । তাঁর 
আভন/য় ঠাকুরের দৈবী চার সুন্দরভাবে 


পারস্ফুট হয়োছল। মা সারদা র ভূমিকায় শোভা 
সেনও যথাযথ আভনয় করেছিলেন। ছবিখা'ন 
২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ খনীস্টাব্দে শ্রী, প্রাচী, 
ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে মুন্ত পায়। 

এর আগে ১৯১৫৫ খ্ীস্টাব্দেই চলাচ্চণ্র প্রাতিজ্ঞান 
প্রযেঠজত এবং কালীপ্রসাদ ঘোষ পাঁরচাঁলত 
'রানী রাসমাঁণ' ছাঁবখানি অসম্ভব জনাপ্রয় হয়। 
এই ছবির জনীপ্রয়তা আজও অব্যাহত । ছাঁবখাঁন 
১৯৫ খ্শস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি রাধা, প্রাচী, 
ইন্দিপা, প্রেক্ষাগৃহে মান্ত পায়। 'রানী রাসমাঁণ' 
ছণঁবর চত্রনাট। রটনা করেন নৃপেন্দ্রকৃ্ক চট্টো- 
পাধ্যায়। এই ছবিতে মলিনা দেবী আঁভনয় 
করোছলেন নাম-ভূমিকায় এবং গনরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের আঁভনয় করোছলেন। 


৬৬ 


৯২তম বর্ষ ২য় সংখ 


এ'রা ছাড়া 'বাভম্ন চারত্রে আঁভনয় করোছিলেন-_ 
ছাঁব বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, অনপকুমার, আসত 
বরণ, ভান বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বোস, প্রমূখ । 
সরকার ছিলেন আনল বাগচাঁ। 

১৯৫০ খ্্রীস্টাব্দে এম, গিপ প্রোভাকশল্সের 
অন্যতম শ্রেম্ঠ ছাব ছিল "বদ্যাসাগর।' এই ছবির 
1চন্রনাট্যকার ও পাঁরচালক ছিলেন কালাপ্রসাদ 
ঘোষ। ছাঁবির নাম-ভুমিকায় ছিলেন পাহাড়ী 
সান্যাল। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাইকেল মধু 
সূদনের ভূমিকায় আঁভনয় করোছলেন যথাক্রমে 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপল দত্ত। ছাঁবঁটি 
মান্ত পায় ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। বদাসাগরের 
বাদুড়বাগানের বাড়তে শ্রীরামকৃ্চ এসেছেন 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করবার জনে। 'বিদ্যা- 
সাগরকে দেখে শ্রীরামকৃষষ বললেনঃ «আজ 
সাগরে এসে 'মললাম। এতাঁদন খাল বল হদ্দ 
নদী দেখোঁছ, এইবার সাগর দেখাঁছ।" এর উত্তরে 
বিদ্যাসাগর হেসে বললেনঃ “তবে নোনা জল 
খাঁনকটা নিয়ে যান।” বিদ্যাসাগরের কথায় 
সকলে হাসলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ “না 
গো! নোনা জল কেন? তুমি তো আঁবদ্যার 
সাগর নও. তৃমি যে 'বদ্যার সাগর । তুম ক্ষীর 
সমুদ্র ।' বিদ্যাসাগর বললেন £ “তা বলতে পারেন 
বটে।"- ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের এই 
এীতহাঁসক সাক্ষাংকারেব দৃশ্যাট উপরোন্ত দুই 
শল্পী তাঁদের আভনয় মারফং অনদ্যভাবে 
পাঁরস্ফুট করোছলেন। ছাবাঁট 'বিদগ্ধজনের 
বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। 

এর পরের (১৬ মার্চ ১৯৫৬) ছবি 'হে মহা- 
মানব [শ্রীগদাধর পিকচার্স ামিটেড)। ছাঁবাঁট 
পাঁরচালনা করেন আঁময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাম- 
কৃষের ভূমিকায় ছিলেন প্রভাত ঘোষাল। এরপর 
শ্রীরামকৃষ্খ আবার বাংলা চলাচ্চত্রে এসেছেন 
১৯৫৬ খ্ীস্টাব্দে 'মহাকাঁব 'গাঁরশচন্দ্র' ছবিতে । 
এ বছর ১ জুন ছবিট মীন্ত পায়। এই ছাবি 
সম্পর্কে স্বয়ং পাঁরচালক মধু বস? তাঁর “আমার 
জশবন' গ্রন্থে লিখছেন £ “১৯৫৬ খ্স্টাব্দের 
মাঝামাঝি গ্মহাকাব 'গাঁরশচন্দ্র মানত লাভ 
করে রাধা, পূর্ণ, ও অন্যান্য 'চন্রগৃহে। এ ছার 


ফাল্গুন, ১৯৩৯৬ 


যে কতখাঁন সাফল্যলাভ করোছল, তা আমায় 
নতুন করে বলতে হবে না। কারণ ১৯৫৭ 
খুশস্টাব্দের রান্ট্রপতির মানপন্ত (0০61080০866 ০£ 
[16710 পাবার শৌভাগা হয়োছিল "গারশচন্দ্রের ।১৮ 
নাম-ভূমিকায় ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল এবং 
অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সন্ধ্যারানী, মালনা 
দেবী, শোভা সেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নীতীশ মখাজর্ঁ, অহাঁন্দ্র চৌধুরী, উৎপল দত্ত, 
আঁসতবরণ, জহর রায় প্রমুখ বিখ্যাত িজ্পীরা ।'' 
কলাকুশলীদের মধ্যে ঃ ক্যামেরা-অনিল গণ্প্ত, 
শব্দযন্ত্রী ই বাণী দত্ত, সম্পাদক £ কমল গাঙ্গুলণ 
সুরাঁশজ্পী £ আনল বাগচী, গশজ্প-নর্দেশক £ 
কাতিক বসু, সহকারণ $ বাঁঙ্কম চট্টোপাধ্যায় ও 
ভূপেন রায়। প্লেব্যাক শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠদান 
করেছিলেন--ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, গীতা দত্ত। গচন্রনাট্য 
রচনা করেন দেবনারায়ণ গুপ্ত 'মহাকাঁব 'গারশ- 
চন্দ্র' আজও একাঁট জনীপ্রয় ছাব। ১৯৫৬ 
খযীস্টাব্দের জুলাই মাসে 'কথা কও' নামে একটি 
ছাঁব মুক্তি পায়। তাতে গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভঁমকায় আঁভনয় করেন। 

১৯৫৬৮ খীস্টাব্দে শ্রীপ্রীমা সারদার জীবনী 
নয়ে নার্মত হয় শ্রীন্রীমা' ছাঁবখাঁন। ছাঁবখান 
প্রযোজনা ও পাঁরচালনা করেন যথাক্রমে নারায়ণ 
ফিল্ম প্রোডাকশন্স ও কালীপ্রসাদ ঘোষ । ছবিতে 
সুর-সংযোজন করেন আঁনল বাগচাঁ। এই ছবিতে 
'বাঁভল্ন ভূমিকায় ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অনূভা গৃপ্তা, লক্ষী গাঞঙ্গুলশী, ভারতশি দেবী, 
মালনা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, প্রর্ণাত ঘোষ, 
সরযূবালা, জশবেন বস্য, নীতীশ মুখাজাীঁ, 
প্রমখ। ছরিখান ৯ মে ১৯১৫৮ খীস্টাব্দে 
নার, বিজলী, ছাবঘরে মযান্ত পায়। 

ভাঁগনী 'িনবোঁদতার জশবনী অবলম্বনে গিবজয় 
বস্‌ ১৯৬২ খুশস্টাব্দে নির্মাণ করেন 'ভাঁগনণী 
নিবোদতা” চিন্রখাঁন। ছবিখাঁন প্রযোজনা করেন 
অরোরা ফিল্ম করপোরেশন । সঙ্গত পাঁরচালক 
পছলেন আনল বাগচশ। এই ছাঁবখাঁনর "শচন্রনাট্য 
রচনা করেন নপেন্দ্রকণ চট্টোপাধ্যায় এবং তানি 
এই বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনার জন্য রাষ্ট্ী- 
পতির প্রস্কার পেয়েছিলেন। ভগিনী 


&৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাঙলা চলচ্চিত্র 


এবং তান এই চরিন্রে সুন্দর আভনয় করে 
দর্শকদের মৃশ্ধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
চলনসই। এ*রা ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন £ 
শোভা সেন (মা সারদা), সুনন্দা ব্যানাজ, 
আঁসিতবরণ, রবীন মজুমদার, দিলীপ রায়, কালশ 
সরকার প্রমখ শিল্পীবৃন্দ। ছবিখানি ১৬ 
ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ খস্টাব্দে রাধা এবং পূর্ণতে 
মুক্ত পায়। 

পরবতাঁ ছবি বীরেশবর িবেকানন্দ'। পাঁরচালক 
মধু বস তাঁর “আমার জীবন" গ্রন্থে পেঃ ৪২৮) 
[লিখেছেন £ “মহাকবি াঁরশচন্দ্রের পরে আম 
আর মান্র একখানি ছাঁব পাঁরচালনা করোছ- সেটি 
হলো 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, ১৯৬৩ খ্ীস্টাব্দে। 
তখন আমি আস্টোরিয়া হোটেল থেকে কারনানি 
এস্টেটে চলে এসোৌছ।...কালীদার সত্যে শেষ 
দেখা হয়েছিল বারাণসীতি। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ 
ছবি তুলতে গিয়েছিলাম সেখানে । ফিরে আসবার 
সময় আমাকে আশাবাদ করলেন । বললেন--যত 
ভুল তত ফুল।” 

সেবক চিন্র প্রীতিষ্ঞান। বশরেশ্বর বিবেকানন্দ 
ছবির নাম-ভূমিকায় ছিলেন অমরেশ দাস এবং 
[বাপিন গুপ্ত, মিনা দেবী, 'মাহর ভট্টাচার্য, 
বীরেন চ্যাটাজাঁ, জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রশেখর দে. 
গঙ্গাপদ বস, জশবেন বসু, প্রেমাংশু বস 
বাবু গাঙ্গুলী, পণ্চানন ভঙ্রাচার্য, প্রণীত মজম- 
দার, শিলা পাল, শিশির 'মল্র' সন্ধ্যা দেবী প্রমূখ । 
সঙ্গীত পাঁরচালক ছিলেন_ অনিল বাগ", 
ক্যামেরাম্যান-_ অজয় ছিল, শব্দযন্তী- বাণী দত্ত, 
[শিজ্প নিদেশিক-বট সেন, এবং সম্পাদনা 
অর্ধেন্দু চ্যাটাজাঁ। ছবিখানি ১ মে ১৯১৬৪ 
খস্টাব্দে রাধা এবং পূর্ণতে মস্তি পায়। 
১৯৬৬ খ্স্টাব্দে ৩ জন মৃক্তি পায় তার্থ 
ভারতগর "পাগল ঠাকুর'। পাঁরচালক ছিলেন 


স্বপনকুমার । 
| ফেয়ার ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


১৯৬৯ খ্াস্টাব্দে ঠাকুরের জীবনশ অবলম্বনে 
নার্মত হয় 'বালক গদাধর' নামে আরেকটি ছাঁব। 
ছবিটি প্রযোজনা করেন তীর্থ ভারত । ছাবখানি 
পরিচালনা এবং চিত্রনাট্য রচনা করেন 'হরশ্ময় 
সেন। ছবির সঙ্গীত পাঁরচালক ছিলেন অহন 
ঘোষ, ক্যামেরাম্যান_ধাঁরেন দে এবং 'বিভূতি 
চক্রবতর্শ, গণীতিকার- শান্তি ভট্রাচার্য, শব্দ যল্লী 
_জে' ডি. ইরাণী এবং সৌমেন চকবতর, শিষ্প 
শর্দেশক-_ বিজয় বসু ও শশীভূষণ ভটাচার্য, 
নেপথ্য শিজ্পী-ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পিন্টু ভর্রাচার্য, 
মৃণাল ব্যানাজর্শ, তাপস চ্যাটাজর্শ। ছাবিতে 'বাভন্ন 
চাঁরলে রুপদান করোছলেন--মাঃ সৌমিত্র, বীরেন 
অমরেশ দাস, নৃপাতি চ্যাটাজ্ঁ সাবতা সিংহ, 
চুমকী রায়। ছবিখানি ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯ 

খঃশস্টাব্দে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা প্রীতি চিত্গৃহে 
মান্তলাভ করে। 

১৯১৭৭ খ্ীস্টাব্দে “প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃফ' 
ছবিখানি নিম্ণাণ করেন মহাশক্তি ফিল্মস। 
ছাঁবখাঁন পাঁরচালনা ও শচব্রনাট্য রচনা করেন 
নিরঞ্জন দে। এই ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাঁমিকায় 
আঁভনয় করেন 'নরঞ্জন দে। এই ছাঁবর অন্যান্য 
চারন্নে ছিলেন-তরুণকুমার, সত্য ব্যানাজঁ, 
জ্ঞানেশ মুখাজরঁ, চিন্ময় রায়, পদ্মা দেবী, গীতা 
দে. চন্দ্রাবতশ দেব, ভারত দেব, শামতা িশবাস, 
সুব্রতা চ্যাটাজীঁ প্রমুখ । ছবিখানির ক্যামেরাম্যান 
ছিলেন সুবোধ ব্যানার শন্দযন্তী_অতুল 
চ্যাটাজঁ, সম্পাদনা- মধু ব্যানাজ্ঁ, গশীতিকার-- 
মোঁহনী চৌধুরী, মন্টু সরকার, মানা 'মন্ত, 
শ্যামাপদ বস্‌ রায় এবং সৌরীশ ধর, নেপথ্য 
শিজ্পী- হেমন্ত মুখাজ৭ সন্ধা মুখাজন, 
বনশ্রী সেনগ্‌প্ত, ইলা বোস. ধনগ্তয় ভট্টাচার্য, 
রণাঁজং বসু রায় এবং প্রহাদ ব্রহ্ষচারী। ছবি- 
খাঁন ১৯৭৭ খ২স্টাব্দের ১৭ জন আলেয়া, 
আলাছায়া, রূপায়ণ ধিন্রগহে মাল্তি পায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে ক্ষ্যাপাঠাকর' 
নাল্ম আরেকটি ত্র ১৯১৮৭ খ্যীস্টাব্দে মুক্ত 
পেয়েছে । ছাঁবখাঁন ছল শিবশম্ভূ 'পকচার্সের 
প্রথম ছবি। সঞ্জয় এনটারপ্রাইজ পাঁরবেশিত এই 
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৯২তম বর্ষ-_-২য় সংখ্যা 


ছাঁবর পাঁরচালক ছিলেন সজত গুহ। ছবির 
কাহিনী, সংলাপ, চিন্রনাট্য ও গীত রচনা করেছেন 
অনন্ত চট্টোপাধ্যায় । এই ছবিতে ঠাকুরের ভূমিকায় 
আভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । এ 
ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কমল 'মন্র, 
সন্ধ্যারানী, রত্বা ঘোষাল, তরুণ, তপন প্রমুখ । 
এই ছবিখান রসোত্তীর্ণ হয়ান এবং 'বশেষ 
জনসমাদর পায়ান। এই ছবিখান ছাড়াও ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষের জীবনী অবলম্বনে 'যত মত তত পথ' 
নামে আরেকটি ছবি সাম্প্রাতিক কালে ম্যান্ত 
পেয়েছে। 'যত মত তত পথ' ছাবখানর পাঁর- 
চালক হলেন গুরু বাগচী। এই ছাবখাঁনও 
ভাল হয়নি এবং বিশেষ চলোন। পুরনো 
কালের আরো দুটি ছবির নাম না করলেই নয়। 
একাঁট “পাগল ঠাকুর'। ছাঁবাঁট 'নার্মত হয়োছল 
১৯৬৬ খহইস্টাব্দে। পাঁরচালক 'হিরশ্ময় সেন, 
সুর দেবেশ বাগচী, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপনকুমার। 
১১৫৬ খতস্টাব্দে গণগস় বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁর- 
চালিত হে মহামানব নি্িতি হয়। সুরযোজনা 
শিল্ময় লাহিড়ী, শ্রীরামকৃষের ভূমিকায় প্রভাত 
বাঙলা চলাঁচ্চত্রে অবতারপুরূষ এবং মহা- 
পর্ষদের নিয়ে অনেকগছিল জীবনী-ি্র বাঁচত 
হয়েছে। তার মধ্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী নিয়েই 
সবাধক ছবি 'নার্মত হয়েছে । এর কারণ ঠাকুরের 
জশীলন দৈবী জীবন এবং সাংসাঁরচ জীবনের 
এক অপূর্ব সধামশ্রণ। তাঁর জীবনের ঘটনা- 
গুল যেন উপন্যাসের ঘটনার মতো সাজানো-যা 
গচ্নাটা রচনার পক্ষে একাল্তই উপযোগী । তাঁর 
মখানঃসত সংলাপগ্ি দৈনান্দিন জীবন 
থেক নেওয়া সহজ সরল সজীব অথচ গভার 
বাঞ্জনধমর্শ। ফলে চিন্রনাট্যকারদের সংলাপ সাম্টির 
জনা বিশে চিন্তা করতে হয় না। ঠাকুরই তাঁর 
দনাজের কাহিনী ও সংলাপ যেন নিজেই রচনা 
করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ, ঠাকুরের 
জীবনীমূলক সব ছাবই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে, 
তা নয়। তবে ছবিগলি বাবসায়ক সাফল্যলাভে 
ব্যর্থ হয়ান। সেকারণে শচন্রকারেরা বারে বারে 


রামরুষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে একদিন 


নগেন্দ্রনাথ 


১৮৮১ খুনস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন (একাঁদন) 
একাঁট বেশ বড় দল নিয়ে তাঁর জামাতা কূচ- 
বহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র চন্দ্র ভূপের স্টীম।রে 
চড়ে দাঁক্ষণেম্বরে পরমহংসের সঙ্গে দেখা করতে 
[গয়োছলেন। আমার সৌভাগ্য, সে দলে আমও 
ছিলাম। আমরা দক্ষিণেশ্বরে নামাঁন- পরমহংস 
তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে জাহাজে এসে 
উঠোছলেন-_তাঁর সঙ্গে ছিল আমাদের জনে) 
এক ঝাড় মাড় আর কিছু সন্দেশ। স্টীমারে 
তাঁকে নয়ে আমরা সোমরা পযন্ত 'গয়োছলাম। 
পরমহংসের পরণে ছিল লালপেড়ে ধাঁতি আর 
বোতামখোলা একটি সার্ট। তিনি জাহাজে এলে 
আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালাম। কেশব তাঁর হাত 
ধরে নিজের খুব কাছে বসালেন। কেশব আমাকে 
ডেকে কাছে বসতে বলাতে আম তাদের প্রায় 
পা ছণুয়ে বসলাম। পরমহংসের গায়ের রঙ কালো, 
গালে দাঁড়, অর্ধউন্মীলত চোখে অন্তর্মখী 
দাম্ট। মাঝার উচ্চতার মানুষাঁটর পাতলা গড়ন 
_কৃশই বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্নায়ু ছল 
অসাধারণ সংবেদনশীল- সামান্যতম দৌহক 
যন্ত্রণাস্পর্শকাতর।॥ কথায় ঈষং তোতলামি_ যেটা 
শুনতে বেশ ভালই লাগত। কথা বলতেন সহজ- 
সরল বাঙলায়_“আপান” তুমি মশিয়ে। 
বোৌশর ভাগ কথা তাঁনই বলছিলেন কেশব 
সমেত বাঁক সবাই খুব আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
শুনছলেন। পণ়্তাল্লশ বছরেরও আগেকার 
ঘটনা, িল্তু এখনও তাঁর সব কথা আমার স্মৃতি- 
পটে অম্লান হয়ে আছে। সোঁদন তান যা 
বলোৌছলেন তা আর কারও কাছে কখনো 
বলোৌছলেন তা আর কারও কাছে কখনো 
তার উপলাব্ধর আবরাম ধারা-স্বীয় ভাঁন্ত ও 
প্রজ্ঞার আনিঃশেষ উৎসার। উপমা, অলঙ্কার ও 
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সুপ্রযুক্ত উদাহরণগুলি যেমন মৌলিক তেমান 
চমকপ্রদা। কখনো কখনো কথা বলতে বলতে 
কেশবের আরও কাছে ঘেষে বসাছলেন- শেষ- 
পরণ্ত 1নজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর শরীরের 
আধংাঁশক ভাগ কেশবের কোলের ওপর গিয়ে 
পড়ল। কেশব কন্তু একটুও না সরে [নশ্চল 
হয়ে বসে রইলেন। 

উপবেশনের পর পরমহংস চারাঁদকে তা'কয়ে 
তাঁকে [ঘরে যাঁরা বসোছিলেন তশদের সম্পর্কে 
সন্তোষ প্রকাশ করলেন-“বেশ বেশ! বেশ সব 
পঠলচেরা চোখ !' তারপর _্দূরে জাহাজের 
ক্যাপস্টানের নোটাই) উপর উপাঁবম্ট সাহেব 


পোষাক-পরা এক তরুণের দিকে তাঁকয়ে 
বললেন, “ডান কে? গুঁকে সাহেব সাহেব 


দেখাঁছ। মৃদু হেসে কেশব তরুণটির পরিচয় 
দিয়ে বললেন যে, সেই বাঙালী ভদ্রলোকট 
সবেমাত্ত ইংল্যান্ড থেকে িরেছেন। পরমহংস 
হেসে বললেন, “তাই বল মশাই, সাহেব দেখলে 
ভয় করে কনা! সেই যুবকটি হলেন কুচ- 
1বহারের কুমার পজেন্দ্র নারায়ণ [ভূপ], যান 
কিছুকাল পরে কেশবের দ্বিতীয়া কন্যাকে 
বিবাহ করেন। এর পরমূহূর্তেই উপাস্থিত 
ব্যান্ডদের সম্পর্কে তাঁর সব আগ্রহ ল.প্ত হয়ে 
গেল এবং তান সাধনকালে যে 'বাভন্ন পদ্ধাত 
গ্রহণ-অনসরণ করোছলেন সেইসব বিষয়ে কথা- 
বাত শুরু করলেন। বললেন, কখন কখন 
নিজেকে ব্রাহ্মীহাঁস (চক্রবাক) বলে মনে হতো-_ 
আম ডাকতুম চকা'। আর অমান ভিতর থেকে 
রা আসত চঁি'। সংস্কৃত কাব্যে একটা ট্্যাডশন 
চলে আসছে যে, পুরুষ এবং স্ত্ী ব্রাহ্মীহাঁস 
রাত্রি যাপন করে নদীর দই বিপরশত তরে 
এবং পরস্পরকে ডাক দেয়। আবার “কখনো 


* লাহোর পট্রীবিউন' পত্িকার দীর্ঘকাল সম্পাদক ছিলেন 
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উদ্বোধন 


বেড়ালছানা হয়ে মাকে ডাকতুম আর মায়েরও 
পাড়া ঠমলত। আম বলতুম মউ আর যেন 
ধাড় বেড়াল বলত ম্যাও ॥ এইভাবে (কছ-ক্ষণ 
কথা বলার পর অকস্মাৎ ।নজেকে গনটয়ে ?নলেন 
এবং ছোট্ট শিশুর মতো হেসে বললেন $ “বুঝলে 
গো, গোপন সাধনার সব কথা বলতে নেই।' 
ব্যাখ্যা করে বললেন, ইম্টের ধ্যানে জাবাস্মা 
[নজেকে হারয়ে 'দব্যসংযোগের যে আনন্দ 
অনুভব করে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। 
এর পর [তান চারপাশের কয়েকজনের মুখের 
দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং অবয়বাবচার 1বদ্যার 
সাহায্যে তাঁদের চারন্রলক্ষণ সবিস্তারে বর্ণনা 
করলেন। মানুষের মুখের প্রাতিটি বোশিম্ট্য অর 
চারত্রের কয়েকটি াবশেষ 'দককে উদঘাঁটত 
করে। চোখ সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ?কল্তু অন্যান্য 
প্রত্যঙ্গগ্ল, যেমন কপাল, কান, নাক, ঠোঁট এবং 
দাঁত চরিত্র নির্ণয়ে সহায়ত করে। এইভাবে 
সেই স্বগত-আলাপ চলতে চলতে একসময় 
পরমহংস শুরু করলেন নিরাকার ব্রন্মের কথা ঃ 
“ওই যে, 'নিরাকাররূপ, তারও ধারণা চাই ।”' 
[তিনি দু-তিনবার নিরাকার শব্দটি উচ্চারণ করে 
ডুব্দার যেমন অতলজলের তলায় ডুব দেয় 
তেমান শান্তভাবে ডুবে গেলেন গভীর 
সমাধিতে । যতক্ষণ পরমহংস সমাধিতে ছিলেন 
তার মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 
দিলেন সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে পরমহংসের নিরাকার 
ব্রহ্মা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে এবং সেই 
আলোচনায় পরমহংস বিশেষভাবে অভিভূত । 
গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমরা সমাধমশ্ন 
রামকৃ পরমহংসকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। তাঁর 
সমস্ত শরীরটা "শাথল হয়ে গেল, তারপর 
সামান্য কাঠন। পেশী, স্নায়ু নিজ্কম্প- 
শরশরের কোন অগঞ্জাপ্রত্যস্গেরই আর সাড়া নেই। 


৯২তম বর্ধ-_২য় সংখ 


হাত দাট কোলের উপর-্দদহাতের আঙুল- 
গুলি পরস্পরের সঙ্গে শাথিলবম্ধ। বসার ভাঁঙ্গ 
স্বচ্ছন্দ নকন্তু একেবারে নশ্চল। প্রশান্ত মুখ- 
মণ্ডল সামান্য ঝুকে আছে । চোখ দুটি প্রায় 
নিমীলিত-তবে সম্পূর্ণ নয়। আক্ষগোলক 
নিস্পন্দ ও িম্পলক-ৃষ্টি স্থির, বাইরের 
জগতের কোন সংবাদই মাঁস্ত্কে পেশছাচ্ছে না। 
আনরবচনীয় সুমধুর হাসিতে ঈষৎ [িস্ফারিত 
অধরোচ্ঠের ফাঁকে শুভ্র দন্তপঙীীন্তর ওজ্জবল্য 
উদ্ভাঁসত। সেই অদ্ভুত হাসতে এমন ছু 
আছে যা কোন আলোকাঁচন্রে ফুটে ওগোঁন। 
আমরা নঃশব্দে নির্নিমেষ চোখে বেশ কয়েক 
ছিলাম। তারপর কেশবচন্দ্র সেনের সম্প্রদায়ভুন্ত 
সঙ্গীতাকন্নর ভ্রেলোক্যনাথ সান্যাল খোলকরতাল 
সহযোগে একটা স্তোন্ত গাইতে লাগলেন। 
সঙ্গীত উচ্চগ্রামে উঠতে পরমহংসের চোখ 
উন্মাীলিত হলো-তান আয়ত লোচনে চারাঁদকে 
তাকালেন, যেন কোন অচেনা অজানা জায়গায় 
রয়েছেন। গান থেমে গেল। ?তাঁন আমাদের দিকে 
তাকিয়ে বললেন, “এরা সব কারা ?" তারপর 
নজের মাথায় সজোরে চাপড় মেরে উচ্চকম্ঠে 
বললেন, “নেবে যা, নেবে যা। আমাদের মধ্যে 
কেউ তাঁর কাছে তাঁর ভাবাবেশের কথা উল্লেখ 
করলুম না। পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে তান 
সুমধুর কণ্ঠে গাইলেন £ “শ্যামা মা কি কল 
করেছে, কালী মা কি কল করেছে। গান শেষ 
করে পরমহংস কি করে গলা সাধতে হয়, 
লুকণ্ঠের বৈশিষ্ট্য ক-এই বিষয়ে চমৎকার 
আলোচনা করলেন। 

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়োছল। আমরা পরম- 
হংসকে দাক্ষণেশবরে নামিয়ে 'দিয়ে কলকাতা 
ফিরে এলাম। * 


* মডার্ণ 'রাভউ (সে, ১৯২৭)$ 'এ ডে উইথ রামকৃ্ণ পরমহংস' প্রবন্ধের অনুবাদ । 


৯২ 


ভাঘাচ্তর £ নলিনশীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


সন্ন্যাগিনীর মান্মকাহিনী 


সরলাবাল। দাসী 
[ পূর্বনিবাত্ত ] 


॥ ৯ ॥ 


সে সেই গোঁবন্দের পৃজারী ৷ তাহার নিকট 
শুনলাম, অনেক দন হইতে গোপনে সে আমার সঙ্গে 
সঙ্গে ফারতেছে, আজ রাত্রে একা যমুনার ঘাটে বাঁসয়া 
থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে দৃষ্ট ব্দাম্ধর উদয় 
হইয়াণ্ছল, কিন্তু আঁসতনাথের “মা মা” জপ শুনিয়া 
সেভাব সে ভুঁলয়া গিয়াছে । “মা” বাঁলয়া সে 
আমার পায়ের ধূলা লইল, অন্ধকার রান্নে এমনভাবে 
আর যেন আম নিজন স্থানে না থাকি, সেজনাও 
গিশেষ বারয়া সাবধান কাঁরয়া চালয়া গেল । 


“চন্ময় ভাম বন্দাবন, তোমাকে আম প্রণাম 
কাঁর” বাঁজয়া তখন সেই যমুনাপ্লনে আম 
বারবার প্রণাম কারলাম। এই বৃন্দাবন গোঁবন্দের 
লীলানকেতন, এখানে কি আবার শঙ্কা ভয় আছে ? 
যে বুন্দাবনের প্রাতরেণুও কৃষময়, সেখানে কি 
আবার নির্জন সজন আছে, সেখানে ক অন্ধকার 
আলোক, দিবা রজনীর কোন 'বিভেদসীমা আছে! 
ব্জবাসমর মনেও কি গোঁিশ্দীচন্তা 'ভল্ন অন্য চিন্তার 
উদয় হয়? এ যে একেবারেই অসম্ভব। তখনই 
বুঝতে পারিলাম, না, এ আর কিছ: নয়, ঠাকুরের এ 
আর এক নূতন খেলা । তোমার এ খেলায় ক আর 
আমি ভয় পাই? তুম যত কেন মুখোষ পারয়া 
এস না, আঁম তোমাকে ভাল কাঁরিয়াই চানয়া 
নয়াছ। 

তার পরান শ্রীমশ্দিরে গিয়ে আবার আম 
গোঁবন্দের প্রসাদীমালা পাইলাম । সেই পুজারাই 
“মালা নাও মা” বাঁলয়া আমাকে মালা আঁনরা 
দিল। 

ইহার কয়েক বংসর পরে কাশীতেও একবার 
এইরকম ধরনের ঘটনা ঘাঁটম্াছিল। দশাম্বমেধ ঘাটের 


কাছে একটা বাঁড়তে আমি থাকতাম, কুমারও সেই 
বাড়তে থাঁকত। কুমার 'দনরান্্ তাহার গ্রন্থরাশি 
লইয়া থাকিত, আঁম কুমারকে রাঁধয়া দিতাম । 
গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার সময় প্রাতাদনই একাট 
লোক আমার অনুসরণ কাঁরত, যতক্ষণ স্নান কারিতাম, 
থাটে দাঁড়াইয়া থাকত, আবার স্নান শেষে বাঁড় 
[ফিরিবার সময়ও বাঁড় পযন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে 
আঁসত। প্রথম প্রথম মনে কারয়াছিলাম, বৃঝি 
তাহার অন্য কিছু কাজ আছে ; কিন্তু শেষে স্পন্টই 
বুঝিতে পারলাম যে, আমার অনুসরণ করা ভিন্ন 
তাহার অন্য কিছুই কাজ নাই । তাহাকে যখন দেখি- 
তাম, সাপ দৌখলে লোকের শরীর যেমন শিহরিয়া 
উঠে, আমার শরীরও সেইরূপ গশিহারয়া উঠিত। 
এত একমনে “গোপাল গোপাল” জপ করিতাম, কিন্তু 
কিছুতেই তাহাকে গোপাল ভাবতে পারিতাম না। 
সে আমার ছু দুরে থাকলেও আমার মনে হইত, 
তাহার গায়ের বাতাস লাগিয়া ষেন আমার গা প্াাড়গ্না 
যাইতেছে । তাহার সঙ্গ এড়াইবার জন্য আম প্রাতঃ- 
নান ছাড়য়া দিলাম, মধ্যান্ছেও মনানের সমন বাঁড়র 
বাহির হইয়া দোখ, সে যেন আমারই জন্য বাঁড়র 
বাহরে অপেক্ষা করতেছে, আম যেই ঘাটের 'দিকে 
চাঁললাম, সেও আমার সঙ্গে চলিতে লাগল । প্রাতি- 
দিনই আঁম স্নানের সময় পাঁরবর্তন কাঁরতে লাগলাম, 
কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলাম না। 
অবশেষে আমার এমনই বিরন্ত বোধ হইল, মনে হইল 
যে, এ যন্ত্রণা অপেক্ষা কাশী ছাঁড়য়া যাওয়াই ভাল। 
[কম্তু আবার একটু লঙ্জাও হইল, এতাঁদন আম 
একা দনের জন্যও কাহাকে ভয় কার নাই, আজ কি 
এই লোকটার ভয়ে কাশী ছাড়তে হইবে? সেবা 
খুশি তাই করুক, আমার তাহাতে কি আসে যায়, 
এই ভাঁবয়া মন 'চ্থির করিলাম । 


৯৩ 


উদ্বোধন 


িন্তু ইহার পর আবার এক নূতন উপদ্রব 
উপাঁশ্থিত হইল। একজন অপাঁরচিতা রমণী গঙ্গা- 
স্নানের সময় নানা কথায় আমার সঙ্গে আলাপ 
আপ্যায়ন আরম্ভ করিল । শাস্মে লেখা আছে, চক্ষু 
মনের দর্পণ, আম একথা খুবই সত্য বাঁলয়া মানি । 
যাই আমি তাহার চোখের দিকে চাঁহলাম, অমান সেই 
দপণে তাহার মনের ভাবের সম্পূর্ণ প্রীতাবদ্ব 
দেখতে পাইলাম । এমন অনেক 'দন ঘাঁটয়াছে,__- 
অনেকের চক্ষুতেই তাহার হৃদয়ের প্রাতীব্ব 
দৌঁথয়াছ, এবং সে দেখা কখনই ভুল হয় নাই। সে 
রমণী ষে উদ্দেশ্যে আমার নিকট আঁসয়াছল, সে 
যখন তাহার মনের কথা আমার নক খাঁলয়া বাঁলল, 
তখন বুঝতে পারিলাম, চোখে আম যে মনের 
প্রাতাবম্ব দেখিয়াছ, তাহা ভুল দোঁখ নাই। 


এযার আমার যথার্থই রাগ হইল । খুব রাগিয়া 
গবা*বনাথকে বাঁললাম, *শববনাথ, এই সবক তোমার 
ভূত প্রেতের দল? থাকুক তোমার সোনার কাশী, 
আর আম কাশীতে বাস কারতে চাহি না। কালই 
আম কাশী ছাঁড়য়া চাঁলয়া যাইব ।»” তার পরাদন 
সকালে গঙ্গাম্নানে গিয়াছ, _যথানয়মে সে লোকটিও 
সঙ্গে আসয়া থাটের ?সশড়র উপর দাঁড়াইয়া আছে। 
পাঙ্গার জলে "নান কাঁরতে নাময়াছ, এমন সময় 
দৌখ মৃতদেহের মতো ক যেন স্রোতে ভাঁসয়া 
আসিতেছে । “যাঁদ কোন নৌকাডুবী লোক হয় ? 
ধিদযতের মতো এই কথা যেই আমার মনে উদয় 
হইল, তৎক্ষণ।ং আম সেই দেহ ধারবার জন্য সাঁতার 
[দলাম । সাঁতারে আম মাছের মতো পটু, দৌখতে 
দোঁখতে সেই দেহের নকটবতরঁ হইলাম । তারে 
যাহারা ছিল,_যাহারা স্নানের জন্য গঙ্গাগর্ভে নাময়া- 
ছিল, সকলেই আমার এই' কীর্ত দেখিয়া অবাক হইয়া 
গেল। কেহ কেহ চিৎকার কীরয়া বালতে লাগল, 
*শছ, ছ,কর ক? ও ষে মড়া ভেসে বাচ্ছে।_ 
মড়। ধরতে যাচ্ছ কেন?” সে কথা আমার কানেও 
গেল না। আম দুই হাতে সেই দেহ জড়াইয়া 
বুকে ধারয়া স্রোতের প্রীতক্‌ূলে আবার কলের দকে 
আসতে লাগলাম। এত স্েত যে, অনেক কন্টে 
একট.খান যাঁদ অগ্রসর হই, আবার অনেকটা 1পছনে 
সারয়া যাইতে হয়। তীরের লোকেরা ভাবিয়াছিল, 


৯২তম বর্ষ-- ২য় সংখ্যা 


আমি ডৃবিয়া মারব, আর ভাবয়াছল, হয়তো 
আম পাগল হইয়া গিয়াছি। বাস্তবিক আমার 
মতো শরীরে শান্ত না থাকলে ও আমার মতো 
সম্তরণপটু না হইলে আর কেহ বোধ হয় কূলে 
পেশীছতে পারিত না। যখন কলের নিকট আসিয়া 
পেশীছলাম, তখনও কেহ' মড়া ছু*ইবার ভয়ে আমাকে 
সাহাধ্য কারল না। কলে উঠিয়া সিশড়র উপর 
দেহাটকে শোয়াইলাম । একাঁট ১৮১৯ বংসরের 
ছেলে, সরল সুন্দর মুখ, যেন চোখ বুজাইয়া 
ঘুমাইতেছে । তাহাকে দেখিয়া কে বালবে, এদেহে 
প্রাণ নাই! সে মুখ দৌখয়া আমার প্রাণের মধ্যে 
কি যে কাঁরয়া উাঁঠল, আম জগতের লোককে তাহা 
বালয়া বুঝাইতে পারব না। “বাবারে ও নীলমাঁণ 1» 
বালয়া আম একেবারে উচ্চৈঃদ্বরে কাঁদয়া উঠলাম । 
আমার কান্না শুনিয়া সেখানে চাঁরাদক হইতে 
লোকের ভিড় জাঁময়া গেল। “ক হইয়াছে, কি 
হইয়াছে” ?জজ্ঞাসা কাঁরতে কাঁরতে ক্রমশঃ “একাঁট 
ছেলে জলে ড্যীবয়া 'গয়াছে” এই কথা চারাঁদকে প্রচার 
হইয়া গেল। আঁম গসশড়র উপর শায়ত দেহের 
মাথার নিকট বাঁসয়া আঁবশ্রান্ত কাঁদতোছি। কেনযে 
কাঁদতোছ, তাহাও জান না, কেবল “বাবারে নীলমাঁণ 
আমার 1” এই কথা ছাড়া আর কোন কথা আমার 
মুখে আসতেছে না। আমার সেই উন্মাদের মতো 
ভাব দৌখয়া যাহাতে ছেলোটর প্রাণরক্ষা হয়, অনেকেই 
সে চেষ্টায় উদ্যোগী হইল ।-- কোথা হইতে যে ডান্তার 
আসিয়া উপাস্থিত হইল, আগুন, গরম কাপড়, দুধ 
এ সমস্ত সামগ্রী কে ষে কোথা হইতে আরা উপাক্ছত 
কাঁরল, কিছুই আম বাঁঝতে পারলাম না। সকলেই 
ছেলোটকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেস্টা কারতে 
লাগল। আম কেবল বাঁসয়া কাঁদিতোছ, চোখের 
জলের বরাম নাই । 


কোথায় আছি, কি করিতোছি, সবই ভুলিয়া 
গিয়াছ, সেই মুখখানর দিকে চাহতোছ আর আমার 
বুকের ভতর সমংদ্র উথ্থালয়া ডীঠতেছে। ৩।৪ ঘণ্টা 
চাকৎসার পর যখন ছেলোট একবার চোখ মৌলল, 
তখন চারধারে “চোখ চাহয়াছে-_চোখ চা হয়াছে” 
বালয়া একাট আনন্দধ্ান উাঠল।॥ ডান্তার আমার 
দিকে চাহয়া বললেন, “আর কেন মা কাদ, তোমার 


৯9 
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ছেলে এ যাতা বাঁচয়া গেল।” গরম"দুধ ও উত্তেজক 
ওষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ক্রমশঃ ছেলোটির কথা 
বাঁলবার শান্ত হইল, তখন সে আত সংক্ষেপে নিজের 
পারচয় দিয়া বালল, “আমার বাঁড় নেপালের কাছে, 
সেখানে আমার বৃদ্ধ বাপ মা আছেন। আম 
শিক্ষার্থী হইয়া বারাণসীতে আঁসয়াছ। আমার 
গতরান্রে বসচিকা হয় । ষে বাড়তে 'ছলাম, স্ইে 
বাঁড়র লোক আম মারয়া 'গয়াছ ভাঁবয়া আমাকে 
জলে ফোঁলয়া দিয়াছিল।” তাহার সেই পারিচয়ে 
স্কলে স্তশ্ভিত হইল । সে যখন বালিল, “বাড়তে 
আমার বৃদ্ধ বাপ মা আছেন” তখন অনেকেরই চোখে 
জল আসল । ছেলেটি প্রাণ পাইল কিন্তু এখনও 
তাহার চিকিৎসার দরকার, সচ্ছ হইয়া বল পাইতে 
এখনও তাহার ৩1৪ দিন লাগিবে। আম কি উপায় 
কাঁরব, আকুল হইয়া ডান্তারের মুখের 'দকে চাহিলাম। 
গতান আমাকে আশ্বাস দিয়া বাঁললেন, “মা, তোমার 
কোন ভাবনা নাই, যাহাতে হাসপাতালে ছেলোট যত্তবে 
থাকতে পারে, সে চেস্টা আম কাঁরব।” তাহার 
পর লোক পাঠাইয়া ছেলোটর জন্য খাটুলী আনাইয়া 
তাহাতে কাঁরয়া তাহাকে দাতব্য 'চীকৎসালয়ে লইয়া 
চলিলেন, আমিও সেই আর বদ্দেই সঙ্গে সঙ্গে 


অতাঁতের পৃষ্টা থেকে 


চাললাম। 'চিকৎসালয়ে লইয়া গিয়া ছেলোঁটিকে 
শষ্যায় শয়ন করানো হইল, ডান্তার তাহার ওঁষধ 
পথ্যের ও পরিচর্যরি ব্যবস্থা কাঁরয়া দিলেন । তখন 
বিকাল হইয়া গিয়াছে। আমার মনে পাঁড়য়া গেল 
যে, আম স্নান কারতে আপসিয়াছলাম ৷ মনে পাঁড়য়া 
গেল যে, কুমারকে আঁম বাঁধিয়া দিলে তবে সে খাইতে 
পাইবে। তাড়াতাঁড় বাঁড় 'ফাঁরয়াই রাঁধবার ঘরে 
গেলাম । ভাত 'নিয়া যখন কুমারকে খাইতে দিলাম, 
কুমার স্বচ্ছন্দে বাঁসয়া খাইতে লাগিল। কেন যে 
আমার এত দর হইয়াছে, সে কথা একবারও জিজ্ঞাসা 
করিল না। আম যখন বাঁললাম, “কুমার, আজ 
বড় দেরি হয়ে 'গয়েছে।” কুমার বাঁলল, “দোর 
হয়ে গিয়েছে? ও৪, তাই আমার এত খিদে 
লেগেছে ।” কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা কারল না-_কেন 
দোর হয়েছে। 


আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার পরাদন হইতে 
আর আমার সেই অন:সরণকারী লোকাঁট কোনাঁদন 
আমার অনুসরণ করে নাই। যাঁদ দৈবাং পথে 
কখনও তাহাকে দৌঁখতে পাইতাম, সে সসম্ভ্রমে পথ 
ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত ।* [ সমাপ্ত 


উদ্বোধন ১৫শ বষ” ৪র্থ,সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০, পৃঃ ২৩৬-২৪, 





ফেব্'্য শোর, ১৯৯০ 


ধারাবাহিক-সফলদ 


সৎমঙ্গ-রদ্রবলী 


॥২॥ 


সঙ্ধলক £ স্থামী ধীরেশানন্দ 
স্বামী ব্রন্মপ্রকাশজীর কথা 


(১২) 
নিষ্ঠা ও ব্যবহার 
জ্ঞানীর নিষ্ঠা থাকে স্ব-স্বরূপে । স্বরূপে সদা 
(ন-স্ছা) 'নভ্ঠা, "স্থাতি! বাহ্য ব্যবহার তান 
করেন স্বাঙ্া-য়ের অনুরূপ । স্বাঙ্গ অর্থাৎ 
যেরূপ বেশ, তদনূর্প ব্যবহার। যাঁদ 'তাঁন 
গৃহস্থ হন, তবে গৃহস্থের মতোই আচরণ করেন। 
আর যাঁদ সন্ব্যাসী হন, তবে সন্্যাসীর মতোই 
ব্যবহার করেন। সম (রহ্গ) দর্শন তান করেন 
বটে কিন্তু তাই বাঁলয়া সমবর্তন 'তাঁন করেন না। 
জ্ঞানীর যাহা স্বভাব বা লক্ষণ, 'জিজ্ঞাসূর 
পক্ষে তাহাই সাধন। সুভরাং জিজ্বাসও এরুপই 
করিবেন । 
(১৩) 
মৌনীবাবা 
অনেকে মৌন থাকে। ভিতরে সেভাব নাই, 
বাহরে মৌন। যেন জোর কাঁরয়া চাঁপিয়া- 
চুঁপয়া থাকে। সে কোন কাজের নহে । মন যাঁদ 
তত্বীচন্তনে মগ্ন থাকে তবে বাহিরের মৌনও 
তার সহায়ক হয়। নতুবা সব বার্থ। 
হৃষীকেশে একবার এক মৌনী আসলেন । 
কোন কথা বলেন না। ইশারায়ও কিছ প্রকাশ 
করেন না। একজন প্রাচীন সাধ্‌ তাঁহাকে পরাক্ষা 
কারবার জন্য তাহার সামনেই এক ভন্তুে 
বাঁললেন£ «দেখ, মৌনাজীকে খুব ভাল করে 
খাওয়াও । ক্ষীর, মালপুয়া, পুরী, সাঁব্জ, 
মিঠাই" । সবাক ভন্তাটকে পর্বে হইতে 
শিখানো ছিল। ভত্ত মোৌনীজশীকে শুধু চানার 
রুটি খাইতে দল দৃপুরে। জলও দিল না। শুঙ্ক 
করিতেছে না, আঁত কম্টে মৌনীবাবা খাঠল। 
বৈকাদলে মৌনীজীর সামনে সেই প্রাচীন সাধু 


ভন্তকে জিজ্ঞাসা কারলেন_-“ভকত্‌জী, মৌনী- 
জাঁকে [ভিক্ষা কারয়োছলে 2" ভন্ত £ হাঁমহারাজ।” 
সাধু--“ক খাওয়ালে 2" ভন্ত-“মহারাজ, এই 
পকোড়া... 1 

মৌনী আর চুপ করিয়া থাকিতে না পাঁরয়া 
সরবোধে বাঁলয়া উঠিল ঃ “সব মিথ্যা কথা । শুধু 
চানার রুটি খাইয়ে ব্যাটা বানিয়ে বানিয়ে 
বলছে কিনা মালপয়া, ক্ষীর, হেন-তেন--কত 
1ক! ব্যাটা মিথ্যাবাদী কোথাকার !' 

তখন সকলের খুব হাঁস। মৌনীর মৌন ক 
প্রকার তাহা ধরা পাঁড়ল। 

পরে একাঁদন ভন্তাট মৌনীজনীকে অবশ্য ভাল 
কাঁরয়া খাওয়াইয়াঁছল। 

€১৪) 
আত্মচন্তনে নিয়ম নাই। 

বোদক-কর্মাদ করিতে গেলে দেশ-কাল 
ইত্যাদর নিয়ম আছে, কিন্তু উপাসনার এসব 
নিয়ম নাই। যেখানে যেকালে চিত্ত স্থির হবে 
সেখানে সেকালে তখনই ভগবাচ্চন্তন করা যাইতে 
পারে। সেরূপ স্ব-্বরৃপাঁচন্তনেও কোনও 
[নয়মাঁদর অপেক্ষা নাই। 

অপরের বাড়তে ঢুঁকিতে হইলে বা কোন 
কর্মচারী বা রাজার সঙ্গে দেখা কারতে হইলে 
পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়া সময় স্থান সব ঠিক 
করিয়া তবে যাইতে হয়, নতুবা দেখাও হয় না, 
কোন কাজও হয় না। কিন্তু নিজের বাঁড়তে 
প্রবশ করিতে হইলে কাহারও অনুমাতর 
দরকার হয় কি? অথবা কোন 'বিশেষ স্থান বা 
কালের প্রতণক্ষা কারতে হয় কি ?-_তাহা কাঁরতে 
হয় না, কারণ নিজের বাড়তে তো আম নিজেই 
মাঁলক। সেইরুপ কমাদ কারতে গেলে স্থান- 
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কালাঁদর অপেক্ষা আছে, কিন্তু নিজের স্বর্‌প- 
[চ্তনে কোনও স্থান-কালের অপেক্ষা নাই। 
আত্মচিন্তন যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যে 
অবস্থায় ইচ্ছা-করা যাইতে পারে। 
(১৫) 
অদৈন্য ভিক্ষা । 

[ভিক্ষা সাধুর বৃত্ত। এই 'ভিক্ষায় দীনতা নাই। 
সাধারণ ভিক্ষুকের ভিক্ষায় দীনতা থাকে। 
'এ শেঠজী, এ দাও ও দাও' কারয়া ও তার পিছনে 
লাগিয়া থাকে । সাধু ভিক্ষায় যায়, 'নারায়ণ হরি' 
বাঁলয়া, কেউ দিল, কেউ দল না।, গালাগাল বা 
প্রহার কারলেও সাধু 'নার্বকারভাবে তাহা গ্রহণ 
করে। 

দুই রকম বৃত্ত আছে। কুকুর-শাবকের বৃন্তি 
ও হাস্তি-শাবকের বাত্তি। 

কুকুরের ছানাকে এক টুকরা রুটি দলে সে 
তোমার পায়ে পায়ে ফারবে। তোমার মুখের 
[দিকে চাঁহয়া থাকবে, কত িনাঁত কাঁরবে। 
তেমাঁন যে-সাধ কাহারও ানকট ছু? পাইয়া 
তাহার সেবা করে, তাহার পিছনে পিছনে ধায়, 
খোসামাদ করে- উহা দীনতা-উহা কুকুর-ছানার 
বৃস্তি। . 

হস্তি-শাবককে 'দিছু খাইতে দিলে সে চুপ 
কারয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যে-পর্য্ত মাহুত 
আসিয়া তাহাকে মাথায় হাত দয়া আদর করিয়া 
না খাওয়ায় সে-পরন্ত সে খায় না। তাহার 
দীনতা নাই। সেইরূপ যথার্থ সাধু, যাঁদ কেহ 
শ্রদ্ধার সাহত কিছ তাঁহাকে দেয়, প্রয়োজন 
থাঁকলে তবেই তাহা "তান গ্রহণ করেন। দাতার 
খোসামূদি তিনি করেন না। তাঁহার দীনতা 
নাই। 

(১৬) 
জান-প্রমাণও বচ্তুর অধশন। 
জ্ঞান-প্রমাণও বস্তুর অধাীন। উহা পুরুষের 
ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অধীন নহে। চক্ষু ও ঘটের 
সংযোগ হইলেই ইচ্ছা না থাকলেও জ্ঞান হইবে। 
তেমাঁন মহাবাক্য প্রমাণ ও বস্তু নিত্যাসম্ধ 
স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম । প্রাতবন্ধরহিত মহাবাক্য শ্রবণ 
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মান্রই জ্ঞান হইবে। কারণ বস্তু তো 'নত্যাবদ্যমান। 
শমদমাঁদ সাধনদ্বারাই সর্ব প্রাতবম্ধ দূর হয়। 
সংশয় বিপর্যয়রাঁহত হওয়া প্রয়োজন । প্রমাণগত 
সংশয়, প্রমেয়গত সংশয়--সর্বসংশয়রাহত হওয়া 
প্রয়োজন। তখন মহাবাক্য সহ ব্রক্ষের সম্বন্ধ হয়, 
যেমন চক্ষু সহ ঘটের সম্বন্ধ হয়। চক্ষু সহ তো 
ঘটের সংষোগ-সম্বন্ধ হয়, মহাবাকা সহ ব্রদ্ষের 
কোন সম্বন্ধ কি প্রকারে হইবে * ব্র্ধ তো সর্ব 
সম্বন্ধাতীত 2 হাঁ তাহা ঠিক বটেঃ তবে সে- 
সম্বন্ধে 'লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। 
বেদান্তে আছে ঃ 

“সামানাধিকরণ্যং চ 'বশেষর্ণাবশেষ্যতা 

লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থ প্রত্যগাত্মনাম.॥' 
এইরূপ সম্বন্ধদ্বারাই মহাবাক্য প্রত্যগাভন্ব 

ব্হ্মবোধের জনক হইয়া থাকে। 


(৯৭) 
প্রকাশ্য-প্রকাশক ভাব। 
সমানজাতশয় দুইটি বস্তুতেই প্রকাশ্য-প্রকাশক 
ভাব হয়। যেমন তেজ থেকে চক্ষু, ও রূপ উৎপন্ন, 
তাই সূর্য রূপের প্রকাশক এবং চক্ষুও রূপের 
প্রকাশক £ 
ণক্ষুর্নবীক্ষতে শব্দমতদাত্মত্বকারণাৎ। 
যখৈবং ভোৌতিকী দম্টর্নাত্মানং পাঁরপশ্যাতি ॥ 
(নৈচ্কর্ম্যাসাদ্ধি, ৪/১২) 
আকাশ কার্য নহে বাঁলয়া চক্ষু শব্দকে গ্রহণ 
কাঁরতে পারে না, কারণ উহারা এক জাতীয় 
নহে। তেমাঁন অন্তঃকরণবাত্তও আত্মাকে দর্শন 
কাঁরতে পারে না, কারণ তাহা আত্মকার্য নহে। 
এক জাতীয় বাঁলয়া চক্ষু রূপের প্রকাশক। 
তেমনি আত্মা সর্বপ্রকাশক যখন বলা হয় তখন 
একজাত"য়ত্ব কোথায় ঃ আত্মা চেতন আর বিষয় 


তো জড়? 
- আত্মা সৎ-চিৎ-সুখস্বর্প। বিষয়ও সত্তা- 
স্ফর্তাবশিম্ট। যদিও সেই সত্তাস্ফৃর্তি 


আত্মারই। বিষয় ও আত্মা উভয়ই সন্তাস্ফরণ- 
শবাঁশস্ট বাঁলয়া একজাতীয় বলা যাইতে পারে। 

কাজেই আত্মা সর্বপ্রকাশক, ইহা বালতে কোন 
বাধা নাই। [ ক্রমশঃ ] 
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আইমন্যাওডে কয়েকদিন 


বানা ভাক্করানন্ 


আকাশপথে অঙও।৩কালে শুধু দেব, বক্ষ, 
গন্ধর্রাই নাক |বচরণ করতেন। সাধারণ 
মানুষতে। দরের কথা, মখান-খাষরাও উভ্ডয়ন- 
1বদ্যায় তেমন পারদশ1 ছিলেন কনা সন্দেহ । 
ডদাহরণস্বরপ, উড়তে হলে দেবার্ধ নারদকেও 
নাক ঢেকা1র সাহায্য (নিতে হতো! 

মাংকন দেশে আমাদের মাঝে মাঝে এ ধরনের 
অপ্রঙ্যাঁশঙ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়ঃ 
'"স্বামীজী, আপাঁন 'ক "ইন্ডিয়ান রোপ [দ্রক' 
জানেন %' অথবা& “স্বামীজী, আপনার 'ক 
'লঘিমা-সাদ্ধা আছে? অথার্খ আপাঁন কি 
উড়তে পারেন? উত্তরে আমি বাল, “না, 
আমার 'রেপ ্রক' জানা নেই ; তবে আমি 
উড়তে পারি,ীকন্তু বিমানের সাহায্যে।' 

আমাদের ছেলেবেলায় শ্রীযুন্ত 'বদ্যাসাগর 
মশায়ের বাঙলা ভাষায় অনুদিত বাল্মকী 
রামায়ণের অংশাঁবশেষ স্কলের পাঠ্যসূচীর 
অন্তভুন্ত |ছল। মনে আছে একাঁট জায়গায় 
রামচন্দ্র সীঙাদেবগর সঙ্গে পুষ্পকরথে আকাশ- 
পথে উড়ে যাচ্ছেন আর নিচে যেসব দৃশ্য নজরে 
পড়ছে রামচন্দ্র সাঁতাদেবীকে সেসব দৃশ্যের 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেনঃ “এই সেই 
জনস্থান মধ্যবতাঁ প্রন্রবণ গিরি ইত্যাঁদ। 
ব্রেতাফগের অবতার রামচন্দ্রকেও গগনপথে 
বিচরণ করার জন্য মনুষ্াসূলভ পু্পকরথের 
সাহায্য নিতে হয়োছল। 


এই ঘোর কালষুগের মানুষ [তন-চতুর্থাংশ 
পাপরিম্ট ও এক-চতুর্থাংশ পুণ্যাবশিষ্ট হলেও 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক 
দিক দিয়ে এযুগের মানুষ তাদের পূর্বপুয়ুষ- 
দের থেকে ভাগ্যবান। না যোগাঁসাম্ধতে, 
নিছক অর্থের বিনিময়েই এষুগের আতি সাধারণ 
মানুষও আকাশপথে অহরহ বিচরণ করছে। 
[বিগত দেড় দশক ধরে মার্কন মূলুকে থাকার 


ফলে আমারও সে-সুষোগ্গ কার্যবলে বহুবার 
হয়েছে। 

একবার আগস্ট মাসে লন্ডন থেকে আমোরকার 
1শয়াটল শহরে যাঁচ্ছলাম। 'পোলার রুট” দিয়ে, 
অর্থাৎ সহমেরু-বৃন্তের পাশ ?দয়ে আমাদের 
বিমান যাঁচ্ছিল। হঠাৎ লাউড স্পীকারে পাইলটের 
ঘোষণা শোনা গেল£ “এখুনি প্লেনের ডান 
পাশের জানালা ?দয়ে নিচের দিকে তাকালে 
আপনারা আইসল্যান্ড দেখতে পাবেন। তার 
কিছু পরেই দেখতে পাবেন গ্রীনল্যান্ড।" 
আমার আসন জানালার পাশেই 'ছিল। হালকা 
ছন্নাভন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে বহু নিচে আইস- 
ল্যান্ড নজরে পড়ল। বেশ বড় দ্বীপ, পর্বতময়, 
কিন্তু সবুজ ; বরফ কোথাও নজরে পড়ল না। 
ভাবলামঃ “এদেশের নাম আইসল্যান্ড 
হলো কেন? 

কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে পৃথিবীর সব 
চেয়ে বড় দ্বীপ গ্রনল্যান্ড দেখা গেল। দেখলাম 
যে গ্রীনল্যান্ডে "গ্রীন কিছু নেই; সমস্ত 
দেশটাই প্রায় বরফে সাদায় সাদা। মনে হলো 
তুষারাবৃত গ্রীনল্যান্ডের নামই আইসল্যান্ড 
হওয়া উচিত ছিল। তখন কিন্তু স্বঞ্নেও ভাবানি 
যে আমাকে একদিন এই সুদূর পাণ্ডববার্জত 
দেশ আইসল্যান্ডে যেতে হবে। কিন্তু লেখক 
[দলপ রায়ের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয় 'অঘটন 
আজও ঘটে'। এই জুলাই মাসে (১৯৮৯) আমাকে 
ইংল্যান্ড যেতে হয়েছিল আমাদের বোর্ন এন্ড 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দজীর আমন্মণে 
তাঁদের গ্রীম্মকালীন 'রান্ট্রটে বস্তা হিসেবে । 
রাঁট্রট এক সপ্তাহ ধরে চলে। কিন্তু রিষ্টিট 
শেষ হওয়ার আগেই 'তাঁন বললেন £ “তোমাকে 
আইসল্যান্ডে একটি 'রাঁ্্রটে বস্তা 'হসেবে যেতে 
হবে। সেখানকার থিয়সফিক্যাল সোসাইটি 
আমাকে দ্‌-বছর আগে ওদের গ্রীজ্মকালশন 


রপ্দিটে যেতে নিমন্পণ করেছিলেন। শিয়েও- 


৯৯১ 


ফাল্গাদন, ৯৩৯৬ 


ছিলাম। ও'রা খুব উদার প্রকৃতির লোক। 
এবছর আবার যেতে বলায় গুদের আমার পাঁর- 
বর্তে নিউইয়র্ক আশ্রমের স্বামী জাদীশ্বরানন্দকে 
নিমন্মণ করতে বাঁল। কিন্তু স্বামী আদীশ্বরা- 
যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় শেষ 
পর্ষ্ত সানফ্রান্সিসকো আশ্রমের স্বামী 
প্রবন্ধানন্দ যাবেন ঠিক হয়োছিল। কল্তু হঠাৎ 
[তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে তোমাকেই 
এবার আইসল্যান্ড যেতে হবে ।" 

তদনূঘায়ী ৪ জুলাই আইসল্যান্ড এয়ার-এর 
একটি বিমানে আমি লন্ডন থেকে রওনা হয়ে 
প্রায় মধ্যরান্রতে আইসল্যান্ডের কেফ্যাভিক 
(৮০9৮1) বিমানবন্দরে গিয়ে পেশছাই। 
তখন আকাশ মেঘে ঢাকা, আর 'টিপ- 
টিপ করে বাঁষ্ট হাচ্ছিল। আমাকে স্বাগত 


দুজন সোসাহীঁটর 
প্রেসিডেন্ট মিঃ এইনার আদালস্টেইনসন এবং 
মং হালদোর হ্যারালডসন। 

[মঃ আদালস্টেইনসন আইসল্যান্ডের রাজধানী 
রোকিয়াভক (২৪119৬1]) শহরের আদি 
বাসিন্দা হলেও িছুকাল নরওয়েতেও পড়াশুনা 
ফিরে এসেছেন বহাীদন হালো। ভদ্রলোক বেশ 
হাঁসখাঁশ : বয়স ৪৭ লছর : বিবাহত। গুর 
মা আত মাতৃভানসম্পন্না মাহলা। পাশ্চাতাদে,শ 
এমন মাতৃভাবসম্পন্না মহিলা বিরল। মিঃ 
আদালস্টেইনসন বললেন £ “ছাল্লাবস্থায় আমার 
ধর্মে তেমন মাতগাঁতি ছিল না। আমার মারই 
ধার্মের দিকে ঝোঁক ছিল বরাবর । তাঁরই প্রেরণায় 
আম খিয়সফিকাল সোসাইটিতে যোগ দিই ৷ 

মিঃ হালদোর হ্যারালডসন রেকিয়াভিকের 
আইসল্যান্ড কলেজ অব 'মিউাঁজক'-এর পিয়ানো 
[বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধাক্ষ। আঁতি ভদ্র এবং 
সর্শিক্ষত বান্তি। বয়স একাম-বাহাম । ইংল্যান্ডেও 
সঙ্গীতশাস্ত অধ্যয়ন করেছেন। বরাবর 
িয়সাফকাল সোসাইটির সঙ্গে যন্ত হলেও 
ইংল্যান্ডে থাকাকালশন আমাদের লল্ডন আশ্রমে 
এফাধকবার গিয়েছেন ইদানশং ইংল্যান্ডের 


৯১৯ 


আইসল্যান্ডে কয়েকদিন 


বোর্ন এন্ড আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। 
বোর্ন এন্ড আশ্রমের 'রার্দুটে বার দুই যোগ 
দিয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রীতি শ্রদ্ধাশীল । ওঁর স্রী ইংরেজ মাঁহলা। তাঁর 
নাসিং-এর ডিগ্রী আছে ; রোকয়াভকের একটি 
হাসপাতালে কাজ করেন। 
মিঃ হ্যারালডসনের গাঁড়তে আমরা এয়ার- 
পোর্ট থেকে যখন রোকয়াভিকের দিকে রওনা 
হলাম তখন মধ্যরাত্রি বলা চলে। কিন্তু অবাক 
হয়ে দেখলাম, অন্ধকার কোথাও নেই। পূঞ্জশীভূত 
[দিক আলোকোজ্জহল ! এই অদস্টপূর্বদৃশ্য দেখে 
হঠাৎ খেয়াল হলো আম এখন “মধ্যরান্রর 
সূর্যের দেশে" এসোছ। এদেশে প্রায় ছমাস 
দন ও ছমাস রান্। এখন এখানে চলছে ষণ্মাস 
দিবস! 
এসময় এদেশে ঘুমোতে হলে জানালায় ভারণ 
পর্দা ঝুলিয়ে নিতে হয়। এদেশের ঘরগৃিতে 
এজন্য দুরকমের পর্দা থাকে ; একটি অপেক্ষা- 
কৃত স্বচ্ছ, অপরাঁট প্লাস্টকজাতীয় কাপড়ের 
তৈরি যার ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করতে 
পারে না। 
গাঁড়তে কেফনাঁভক 'বমানবন্দর থেকে 
ভক যেতে প্রায় চাঁজলশ 'মানট লাগে। 
দমকা হাওয়ার সাথে ঝিরাঁঝর করে বৃষ্টি 
অনবরত এসে গাঁড়র জানালার কাঁচে পড়াঁছল। 
মিনিট পাঁচেক পর জ।ণালার ভেতর 'দিয়ে বাইরে 
তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে মনে হলো যেন 
আমরা বহু বর্গমাইল জুড়ে 'বস্তৃত কালো 
পাথর অথবা কয়লার স্তূপের ভিতর 'দিয়ে 
যাঁচ্ছ। কোথাও গাছপালা এমনাঁক ঘাস পর্য্ত 
নেই। মনে পড়ল মান য্স্তরাষ্দ্ের অন্তর্গত 
হাওয়াই দ্বীপপ্ঞ্জের “কোনা” শহরাঁটর আশ- 
পাশেও হুবহু এই দৃশ্য দেখেছলাম। 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং আইসল্যান্ড--এ দুটি 
অণ্ুল- অনুরূপ আরও কয়েকটি অণ্চলের মতো 
পাঁথবীর আভ্যল্তারক আগ্নয় তৎপরতার 
অবদান। পৃথিবীর বাহত্বকের ফাটল 'দিয়ে 
অতশতে তরল লাভা বোৌঁরয়ে এসে ও ক্রমে জমাট 


ফেব্রুয়ার, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


বেধে এ-দ্াট অঞ্চলের সাঁষ্ট হয়েছে। অপেক্ষা- 
কৃত নত্দন জমাট লাভা দেখতে হুবহু 
কয়লার মতো! 

আধঘণ্টার উপর গাঁড় এই স্তব্ধীভূত ও প্রাণ- 
হন লাভার সমুদ্রের ভিতর 'দয়ে চলতে লাগল । 
তারপর হঠাৎ যেন নাটকীয়ভাবে পট পারধর্তন 
হলো। চোখের সামনে দেখতে পেলাম সবুজ 
ঘাসে ঢাকা একটি উপত্যকা, ক্রমে ঢালু হয়ে তা 
সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে । এই উপত্যকাঁটি- 
ভিক শহর। 

রাজধানী । ফাকসা উপসাগরের তশরে অবাস্থত 
বলে এখানে একটি বেশ বড় আধুনিক বন্দর 
রয়েছে । এদেশের আড়াই লক্ষ আধবাসীদের মধ্যে 
প্রায় এক লক্ষ লোকের বাস রোকয়াভকে। 
“ভক' শব্দের অর্থ “সমুদ্রের খাঁড়'। 
'রেকিয়াভিক' নামের অর্থ 'খাঁড়র উপর দাঁড়য়ে 
থাকা ধূমাবৃত জনপদ'। ৮৭৪ খখস্টাব্দে নরওয়ে 
থেকে প্রথম যেব্যন্ত এসে এদেশে স্থায়ী পত্তন 
করোছলেন তাঁর নাম ইনগোলফার আরনারসন। 
এই অণুলাঁটর দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রথমে নজরে 
পড়েছিল গাছপালায় ঢাকা একাঁট হিং উপত্যকা, 
আর সে-অরণোর ভিতর থেকে বোঁরয়ে আসছে 
প্রচুর ধোঁয়া। বহু আগ্নয়াগার সমন্বিত আইস- 
ল্যান্ডে অগাঁণত উষ্ণ-প্রত্রবণ রয়েছে । উঞ্ণ-প্রম্রবণ- 
গুলি থেকে বোরিয়ে আসা পুঞ্জভূত বান্পকেই 
ইনগোলফার আরনারসন মনে করেছিলেন ধোঁয়া। 
তাই তিনি দিয়েছিলেন এই নাম £ রেকিয়াভক। 
ইনগোলফার আরনারসন ছিলেন নরওয়ের 
দুধর্য  “ভাইকংং বংশোদ্ভব। শুর পর্ব 
হ্যারদাল্যান্ডের বাঁসন্দা। রোকয়াঁভক শহরে 
আইসল্যান্ডের বিখ্যাত ভাস্কর এইনার ইয়নসনের 
তোরি ইনগোলফার আরনারসনের একটি সুন্দর 
বীরত্ববাঞজক মূর্তি রয়েছে। 

নবম শতাব্দীতে যখন ইনগোলফার আইস- 
শ্র্যান্ডে এসেছিলেন তখন আইসল্যান্ড 


১০০ 


৯১তম বর্হ-- হর সংখ্যা 


'ধুমদলশোঁভিনী' যে ছিল তাতে কোনও সন্দেহ 
নেই। দেশের শতকরা পপচশ ভাগ জাম, 
বিশেষতঃ সমদ্রুতীরবতরশ অণ্লগাঁল, তখন 
প্রচুর গাছপালায় ঢাকা ছিল। বার্চ উইলো, 
রোয়ান এবং আআসপেন গাছের প্রাচুর্য এসব 
বৃক্ষাচ্ছাদত অণ্চলগীলতে 'ছিল। কিন্তু বহু 
শতাব্দী ধরে এ অরণ্যসম্পদ আইসল্যাল্ডবাসীরা 
নির্মমভাবে ধবংস করেছে । এখন এদেশের এক 
শতাংশ মাত্র গাছে ঢাকা । বর্তমানে 

কুঁড় শতাংশ জাম ঘাসে ঢাকা এবং পশনচারণ- 
যোগ্য । এক শতাংশ মানত জাম চাষযোগ্য। পর্বত- 
সঙ্কুল আইসল্যান্ড লম্বায় চারশো মাইলের মতো 
এবং চওড়ায় প্রায় তিনশো মাইল। বর্গমাইলের 
হিসাব অনুযায়ী এদেশে ৩৯,৭৬৯ বগ্গমাইল 
জাম রয়েছে । ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ 
এই আইসল্যান্ড। 

িল্তা-বিগাহ্ৃত অরণ্যহননের ফলে ও প্রচণ্ড 
হাওয়া ও বাম্টপাতে আইসল্যান্ডের তৃণাচ্ছাদিত 
মাঁটর বহিঃস্তর ক্রমেই ধূয়ে মুছে যাচ্ছে। জামির 
এই নগ্নীভবন এদেশের একট প্রধান সমস্যা । 
ইদানীং আইসল্যান্ড সরকার আলাস্কা থেকে 
নানা রকমের গাছের চারা ও বীজ এনে এদেশের 
অরণ্যসম্পদ আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু এই শুভ প্রচেম্টার ফল সমস্ত 
দেশে প্রাতিফাীলিত হতে হয়তো আরো একশো- 
দুশো বছর লাগবে। 

আইসলান্ডের আবহাওয়াকে আবহাওয়াবদ- 
আবহাওয়া” । গ্রীজ্মকালে সমুদ্রোপকলের শহর 
বা গ্রামগলিতে কখনো কখনো তাপমারা আশি 
ডাঁগ্র ফারনেহাইট। পর্যন্ত ওঠে । তবে মের[প্রদেশের 
ঠান্ডা হাওয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণমুখশ হয়ে 
বইতে শৃরু করলে গ্রশম্মকালেও আইসল্যান্ডে 
বেশ শশত পড়ে। উফ উপসাগরীয় সমুদ্রম্মোত 
এদেশের পাশ দিয়ে গেছে বলে সাধারণতঃ সম্দ্র 
তশরবতর্শ অণ্তলগুিতে শশতকালেও বরফ তেমন 
একটা পড়ে না। কিল্তু দেশের পর্বতসঙ্কুল 
অণ্চলগৃিতে, বিশেষতঃ উত্তরাণ্চলে, শতধতৃতে 
প্রচণ্ড শত পড়ে। দেশের মাঝখানে বৃষ্টিচ্ছায়া 


ফালগণন, ৯৩৯৬ 


অণলে একাঁট ছোট মরূভূমিও রয়েছে। 
আইসল্যান্ডে জলসম্পদ প্রচ্র। বহ7 ছোট বড় 
নদ-নালা, ঝরনা ও হুদ প্রায় সবই রয়েছে। 
ছোট বড় জলপ্রপাতগুঁলও সংখ্যায় অনেক। জল- 
বিদ্যুৎ-সম্ভাবনাময় এই জলপ্রপাতগলি শুধু 
এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দযই বাড়ায়ান, এদেশের 
অর্থনীতিতেও এদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবী ভূমিকা 
রয়েছে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় হি 
আইসল্যান্ডে। 

অদূর অতীতেও ভর লী 
আগ্নয়াগরি ছিল। ইদানীং ঘুমন্ত ও জাগ্রত 
গোটা কুঁড় আগ্নয়াগার রয়েছে। এর মধ্যে 
হেকলা বিখ্যাত। আধুনিক পাঁরসংখ্যান অনুযায়ী 
প্রীতি পাঁচ বছরে অন্ততঃ একবার আইসল্যান্ডে 
কোন-না-কোন আগ্নেয়গিরির অন্ন্যুৎপাত হবে। 
দেশের উষ্ণ-প্রন্রবণগুীল ও ত”্তজঠর আগ্নেয় 
এলাকাগীল থেকে গরম বাষ্প ও জল পাইপের 
সাহায্যে সমস্ত দেশে ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে। 
এর ফলে সুইমিং পুল ও ঘর-বাঁড়গঁল গরম 
করা ও অসংখ্য গ্রীন হাউসে তাপমান্রা নিয়ম্িত 
করে নানা রকমের শাকসব্জী এমনাঁক কলা 
পর্যন্ত উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ভূগর্ভ- 
নিঃসৃত গরম বাম্পের সাহায্যে বিদ্যুংশাল্তও 
উৎপন্ন হচ্ছে। 

এদেশের অর্থনীতিতে মাছ ও মংস্যাভাত্তক 
উৎপন্র-দ্রবা, যেমন “কডলিভার অয়েল ইত্যাদির 
ডাঁমকা সর্বপ্রধান। বিদেশ থেকে আমদানী করা 
খনিজ বক্সাইট থেকে ধাতব এ্যালুমিনিয়াম 
নিহ্কাশিত করে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু 
মৃখ্য রপ্তানী-দুব্য হচ্ছে নানা রকমের মাছ ও 
তদ্ভব দ্রব্য। আমোরকাতে আইসল্যান্ডের তোর 
পশমের সোয়েটারেরও চাঁহদা রয়েছে। 

এদেশে লোক-ব্যবহার্য 'জানসপন্রের আধ- 
কাংশই বিদেশ থেকে আমদানী করা। গাঁড়, 
যল্ঘপাতি, জামা-কাপড় প্রভাতি যাবতীয় বস্তুই 
'বদেশ থেকে আনা হয়। তবে ভেড়ার মাংস, 
গোমাংস, দৃশ্ধ ও দুশ্ধজাত দ্রব্য এদেশেই প্রচূর 
উৎপচ্ন হয়। ৮. 

আজ থেকে পণন্টাশ বছর আগে আইসল্যান্ড 


১০৯ 


আইসল্যাচ্ডে কয়েকাদন 
ইউরোপের সবচেয়ে গারব দেশগদালর অল্তভূর্ত 
ছল। কিন্তু আজ এদেশের জীবনযান্লার মান 
ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগ্ীলর সমতুল্য । 
এদেশের সমাদ্ধর সূত্রপাত হয় ১৯৪৪ 
খএীস্টাব্দে। সে-বছর আইসল্যান্ড ডেনমার্কের 
দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত 
হয়। গত পণ্চাশ বছরে বাস্তবধমরণ অর্থনোৌতিক 
প্ল্যানং-এর মাধ্যমে এদেশাঁটি সমৃধিশালশ দেশে 
পারণত হয়েছে। দু-চার বছর আগে দ্রব্যমূল্য- 
বৃদ্ধির জন্য সামায়ক সমস্যা দেখা দিলেও তাতে 
মধ্যরাল্ির পর আমি রোকয়াঁভকের একাঁট 
হোটেলে পেশছালাম । নাম $ 'হোটেল ও দিনসভো'। 
প্রথমশ্রেণীর হোটেল, এক স্থানীয় পরিবার 
হোটেলটি চালান । এই হোটেলেই আমাকে দুরাি 
থেকে তারপর যেতে হবে ৬৫ মাইল দূরে ফাদ 
(81001) বলে একাঁট ছোট্ট শহর বা গ্রামে 
সেখানেই চারদিনব্যাপ 'বিট্রিট হবে। 
ইউরোপের  প্রথমশ্রেণীর  হোটেলগুলির 
থেকে দু-এক ধাপ 'নিচে। শয়নকক্ষের সংলগ্ন 
বাথরুম, ইত্যা্দ কয়েক বছর আগেও ইউরোপের 
আঁধকাংশ হোটেলে ছিল না। আমোরকার হোটেল- 
পলির ক্ষে্নে এটা যাঁদও অকল্গপনীয়। 'কিল্তু 
রোকয়াভিকের এই হোটেলাঁটি অপেক্ষাকৃত নতুন 
বলে এর আঁধকাংশ ঘরেই সংলগ্ন বাথরুম আছে। 
আইসল্যান্ড সম্পর্কে পাঁথবীর আঁধকাংশ 
আগে রেকিয়াভিকে রাশিয়ার গোরবাচেভ ও 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগান মিলিত হয়ে- 
ছিলেন উভয় দেশের অস্তরসত্তকোচ সম্পর্কে 
আল্লাচনা করতে । এই উপলক্ষে সমগ্র পাঁথবশীর 
চোখ প্রথমবার আইসল্যান্ডের উপর পড়ে। 
নানান 'দিক থেকে বিচার করলে শাঈসলান্ড 
এক আত আঁভনব দেশ। এদেশে কোনও সৈনা- 
সামন্ত বা প্রাতিরক্ষাবাহনী নেই। সমস্ত দেশে 
বড জোর শ-চারেক পালিশ রয়েছে। এ ছাড়া 
'পকাঁট লা কমান্ডো ইউনিট আছে সম্ভাব্য 
সম্ঘাসবাদশদের প্রাতিহত করার জনয । [ক্রমশঃ] 


ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ 


পরমপর্দকমলে 


চিরগুরু 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


চন্দনাকে সকাল-সন্ধ্যে শেখান হলো, হরে কৃফ, 
হরে রাম” । পাখ সারাদন দাঁড়ে বসে কপচায়, হরে 
কষ, হরে রাম'। বছরের পর বছর । ছোলা খায়, কলা 
খায়, লঙ্কা খায়, আর থেকে থেকে বলে, হরে কৃফ, 
হরে রাম" । সেই চন্দনা একদিন চলে গেল হুলোর 
পেটে। বড় চিন্তার কথা! এমন ধার্মিক পাঁথকে, 
রাম অথবা কৃ কেউই রক্ষা করতে পারলেন না ! 
কেন রক্ষা করবেন? পাঁথবীতে খাদ্য-খাদকের 
সম্পর্ক যে রয়েই গেছে । থাকবেও চিরকাল। এর 
হাত থেকে তো নিত্কীত নেই৷ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভীষণ 
অসুস্থ । শশধর তর্কচড়ামাণ একাঁদন ঠাকুরকে 
বললেন £ “মহাশয় শাস্তে পড়েছি আপনাদের ন্যায় 
পুরুষ ইচ্ছামান্রই শারীরক রোগ আরাম করে 
ফেলতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন 
একাগ্র করে একবার অসম্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই 
সব সেরে যায়। আপনার একবার এরপ করলে হয় 
না?” ঠাকুর বললেন ঃ “তুমি পাঁণ্ডিত হয়ে একথা 
ক করে বললে গো? যে মন সচ্চিদানম্দকে দিয়োছ, 
তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়মাসের 
থাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয় ?” 


পৃথিবীর তাবৎ ব্যাপারটাকে ভাল ভাবে বুঝে 
নিলে, দু-ধরনের সত্য বোৌরয়ে আসবে । এক হালো 
পার্থব সত্য । পৃথিবীতে যা ঘটে, যা ঘটে আসছে 
অনম্তকাল ধরে, যা ঘটবে চিরকাল। দেহ ধারণ 
করে যখন পাঁথবীতে এসোঁছ তখন দেহ ধারণের 
খাজনা আমাকে দিতেইন্হবে। রোগ, শোক, জরা, 
ব্যাঁধ। মৃত্যুর কবচ পরেই জদ্ম আমাদের । আম 
এগোচ্ছি, আমার পাশে পাশে কাঁধে হাত রেখে পরম 
বন্ধুর মতো হাঁটছে মৃত্যু । তার ঝোলা-ঝলতে 
উপহারের অন্ত নেই। বহু ধরনের অসুখের 


আড়তদার। বহু বিচিত্র দূর্ঘটনার সংগঠক 'তানি। 
কখন 'তাঁন দয়া করে আমাকে কি দেবেন 'তাঁনই 
জানেন। আমিজানি না। তিনি এক মহামান্য 
বিচারকের মতো । যেকোন সময়, যেকোন দণ্ড 
তান দিতে পারেন। এমন কোন উচ্চ আদালত 
নেই, যেখানে আমার আঁপল চলবে! এরপর আছে 
বেচে থাকার প্রশ্ন। ঈশ্বরের কোষাগার থেকে 
আমার জন্যে মোহর আসবে না। খাদ্যভান্ডার 
থেকে ভারে ভারে খাবার আসবে না। সবই আছে 
এখানে, আমাকে অর্জন করে নিতে হবে । দেহের 
মাঝখানে লেগে আছে পেট। সেই পেট আমাকে 
ঘোরাবে নাকে দাঁড় দিয়ে । আম কারোর দাস হব, 
কেউ আমার দাস হবে। বড় দাস, ছোট দাস, 
দাসের দাস, দাসানুদাস। কারোরই বলার উপায় 
নেই, আম প্রকৃত প্রভূ । একমাত্র প্রভু 'তাঁন। 
পৃথিবীতে মানুষের খেলা যেভাবে সেজে উঠেছে 
তা হলো, লোভ, লালসা, বণনা, খুন, জখম, 
রাহাজাঁন। মরো, অথবা মারো। অনেক স্বপ্ন 
ম্তু বাস্তব অন্যরকম ৷ পেখ্য়াজী সত্যটা হলো, 
ঠাকুরের কথায়,খোসার পর খোসা ছাড়য়ে যাও, শেষে 
সব শুন্য । হাতে আর ছুই থাকবে না। 


এই উপলাব্ধই মানুষকে ভাবায়, ভাবতে শেখায়, 
তাহলে আসল সত্যটা ক? পরা সত্য। ঠাকুর 
একাঁট গঞ্প বললেনঃ “একজন সাধু সর্বদা 
জ্যানোন্সাদ-অবস্থায় থাকতেন, কারও সাঁহত 
বাক্যালাপ করতেন না, লোকেরা তাঁকে পাগল বলে 
জানত । একাঁদন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা করে এনে 
একটা কুকুরের উপর বসে সেই 'ভিক্ষান্ন নিজে খেতে 
লাগলেন ও কুকুরকে খাওয়াতে লাগলেন । তাই দেখে 
অনেক লোক সেখানে এসে উপাচ্ছিত হলো এবং তাদের 


১০২ 


ফাঞ্গুন, ১৩৯৬ 


মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে পাগঙ্স বলে উপহাস করতে 
লাগল । এই দেখে সেই সাধু লোকদিগকে বলতে 
লাগলেন, তোমরা হাসছ কেন? 


বিষুপার 'শ্থিতো বিফ 
বিফ খাদাতি 'বিফবে। 
কথং হসাঁস রে বিষো 
সর্বং বিষফুময়ং জগৎ ॥ 


এই হলো পরাসত্য। ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় 
প্রায়ই বলতেন £ “যে দুধ খাওয়াচ্ছে, সেই মেরেছে ।” 
এই হলো পরাসত্য। ঠাকুর এই গঞ্পাঁট বলতেন 
ভন্তদের চৈতন্যোদয়ের জন্যে ৪ “এক জায়গায় একটি 
মঠ ছিল। মঠের সাধূরা রোজ মাধুকরী করতে 
যায়। একাঁদন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে 
দেখে যে, এক জাঁমদার একটি লোককে ভার মারছে । 
সাধ্ুটি বড় দয়াল; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে 
মারতে বারণ করলে । জমদার তখন ভার রেগে 
রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুর গায়ে ঝাড়লে, 
ভার প্রহার করলে । কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, 
তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারি মেরেছে। 
মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধু? অটৈতন্য হয়ে 
পড়ে রয়েছে । তখন তারা পাঁচজনে ধরাধাঁর করে 
তাকে মঠের 'ভতরে 'নয়ে গিয়ে একট ঘরে শোয়ালে । 
সাধু অজ্ঞান, চাঁরাদকে মঠের লোকে ঘিরে বিমষ* 
হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কঙ্চে। একজন 
বললে মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে 
দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হলো । চোখ মেলে 
দেখতে লাগল । একজন বললে, ওহে দৌখ জ্ঞান 
ইয়েছে কনা ঃ লোক চিনতে পারছে কিনা; তখন 
সে সাধূকে খুব চেচয়ে জিজ্ঞেস করলে, “মহারাজ ! 


পরমপদকমলে 


তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? শাধূ আচ্তে -আল্তে 
বলছে, 'ভাই। 'ষাঁন আমাকে মেরোছলেন, তাঁনই 
দুধ খাওয়াচ্ছেন ।, 


ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন--যাদের চৈতন্য হয়েছে, 
যাদের ঈশ্বর সং আর সব অসৎ আঁনত্য বলে বোধ 
হয়েছে তাদের আরেক রকম ভাব। তারা জানে যে, 
ঈশ্বরই একমান্ন কতা, আর সব অকতাঁ। এই জ্ঞানের 
নামই প্রজ্কান । পাঁথবী পালটাবে না। যা আছে 
তাই থাকবে। পালটাও নিজেকে ! অজ্ঞান থেকে 
জ্ঞানে। জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে । বিজ্ঞান থেকে 
প্রজ্ঞানে। সদানন্দে বাঁচার কৌশল আছে আমার 
ঠাকুরের কাছে। চিতন্য হলে কি হয়? 
(১) বেতালে পা পড়ে না, (২) হিসাব করে পাপ 
ত্যাগ করতে হয় না, ঈশবরের উপর এত ভালবাসা 
যে, ষে-কর্ তারা করে সেই কম'ই সৎকর্ম, (৩) সেই 
বোধ জাগে, সমস্ত কর্মের কতাঁ আঁম নই, আমি 
ঈশ্বরের দাস। আম যন্ত্র, তান যন্ত্রী। 'তাঁন 
যেমন করান তেমাঁন করি, যেমন বলান তেমাঁন বলি, 
যেমন চালান তেমাঁন চাঁল। 


ঠাকুর আমার মতো চিরকালের গৃহণীর চিরগুরু। 
সংসারে আছ পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁকে আমার হাতটি 
ধারয়ে যাতে অন্ধকারে আলের পথে চলতে গিয়ে 
পড়ে নাযাই। জাঁমদার পাঁথবী মারবে মারুক, যাঁর 
পৃথিবী তান এসে বাতাস করে দুধ খাওয়াবেন। 
ঠাকুর চেয়েছেন £ (৯) সাধনা, (২) একটু লঙ্জা, 
(৩) সচ্চদানন্দে প্রেম, (8) মত্যু-স্মরণ, (৫) বিশ্বাস, 
(৬) সতর্কতা, (৭) ব্যাকুলতা, (৮) মনে মনে ভাবো 
সব স্ব্নবং। মনে রাখো -- যাঁহা রাম তাহা নাহি 
কাম, যাঁহা কাম তাহা নাহ রাম” । 





ফেব্রুয়।র, ১৯৯০ 


এ সমকালীন কবিদৃষ্ি ৪ রাধাতনু শ্রীচৈতন্য 


দিলীপকুমার দত্ত 


প্রীপ্টীয় প্রথম শতকের কাব নরপাঁত হাল তাঁর 
গাথা সপ্তশততে (২২৪ ) লিখোছলেন £ “কইঅব- 
রাহঅং পে"্মং গাঁথ 'ব্বিঅ'"' মানসে লোএ ।৮- 
কৈতবরাহত অর্থাৎ আত্মসুখের বাসনাশন্য প্রেম 
মনূষ্যলোকে একেবারেই নেই। সেই একই কথা 
শুনয়েছেন পণ্দশ শতকের একান্ত প্রেমীনত্ঠ কাব 
চন্ডীদাসও--“মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে" 
€বৈষব পদাবলী, পূর্বরাগ )। আবার গৌড়ীয় 
প্রেমদর্শনের মহাকাব্য শ্রীচৈতন্যচারতামৃতে (২২) 
প্রাতধাঁনত হয়েছে সেই একই মহাবাক্য ঃ “এই প্রেমা 
নৃূলোকঝে না হয় 1৮ 


কলুষ নাশে সমাজ, সাহত্য ও মানুষকে মুক্তি দিয়ে 
অমৃতরসে নিত্যপূর্ণ প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করাতেই 
সেই কল্পিত রাধার মূর্ত অবতাররূপেই যেন 
আ'বিভবি চৈতন্যদেবের । কিংবা, জন্মলন্নের দিকে 
তাঁকয়ে বলা চলে--কলাঁক্ষত রাহঃগ্রাস থেকে স্বানর্মল 
পূর্ণচন্দের কাশ্তিকে উদ্ধার করতেই বোধ কার 
তমসাচ্ছ পার্ণমায় শচীগভাীসম্ধূতে হরীন্দযর 
আবিভবি। 

মানবাঁয় প্রেম একান্তই পার্থব জীবনের সম্ভোগ- 
বাসনায় পূর্ণ বস্তুগত জাীবনচেতনার সংকীর্ণ ত্বায় 
তা একাম্তই সীমাবন্ধ। দিব্যপ্রেম কিন্তু এই 


কাম ও প্রেম এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই- মানবীয় প্রেমের পরিমাঁজত উন্নততর সংস্করণ নয় ; 


সর্বস্ব করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে চিরকাল অধিকাংশ 
মানুব। তাই প্রেমের নামে ভোগ-পঞ্কের স্রোত 
বয়ে গেছে সর্বদেশে সর্বকালেই । সাহত্যেরও একটা 
বড় অংশ এই কামায়ন-প্রাচযকেই প্রেম-আভিধায় 
পাঁরচত করে এসেছে দেশে-বদেশে। ভারতীয় 
সংকৃত-সাহত্যের প্রাত দম্টানক্ষেপ করলেও দেখতে 
হয়--ভোগমযান্তর পথে প্রেমের অমৃতত্বে উত্তরণের 
দৃষ্টান্ত মুষ্টমেয় দ-একজন কাঁবর রচনায় [মিললেও 
আঁধকাংশের রচনায়ই কাম ও প্রেমের সীমারেখাট 
িম্তু খুবই অপ্পস্ট। আর সেই একান্ত মবুষ্টমেয় 
অংশাঁটও একেবারে কৈতবরহিত কখনই নয়। এক 
কথায়, যথার্থ প্রেমের পরম স্বরূপাঁট অর্থাত ভোগ- 
পণ্কের উধের্ অমৃত মধুরসে ভরা, সহম্পনলে 
বিকাঁশত, লাবণ্য-স্নপ্ধ, নিষ্পাপ, সৌরভময় তার 
কমলরূপাঁট প্রায় অপারজ্কাতই থেকে গিয়েছিল । 
চৈতন্যদেবের অব্যবাহত পূর্ববতাঁ কাব-চন্ডাঁদাসে 
নিত্য-বিরহমগ্না শ্্রীরাধায় প্রেম-ীববশ শ্রীচৈতন্য- 
স্বরূপাঁট 'বিমনর্ত বীঁজাকারে অবশ্য নীহত ছিল। 
িম্তু, সে-রাধা লোকচক্ষুর চির-অগোচরেই থেকে 
হারিয়ে যেত, যাঁদ কঙ্পনার সে বিমর্ত রাধাকে 
আপনার মধ্যে মূর্ত ও পর্ণস্ফুট করে না তুলতেন 
চৈতন্যদেব । সম্ভোগ-বাসনার সরোবর থেকে কাম- 


তা সম্পূর্ণ ভিন্ন চেতনা-মূল্য-আদর্শ ও সম্পূর্ণ 
ভিন্ন রসমান্ডত ॥ বৈষ্ণব আঁভধায় এ দুয়ের প্রথমটি 
কাম” আর 'দ্বিতীয়াট তা থেকে সর্বক্ষেত্রে স্বতশ্ন 
ভূমারসবাহশী--প্রেম । এই চিরস্বতন্ধ প্রেমই 
উচ্ছবাসত ও ভাগ্বর হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সকল 
সাধকের সাধনাচরণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ধ শ্রীচৈতন্য- 
দেবের জীবন-চর্যয়ি। 'আপানি আচার সেই 'নিন্কলত্ক 
প্রেম-সমূদ্রে অবগাহন করে তা থেকে উাঁখত আবনাশী 
আনন্দ-রসাস্বাদের চির-দুললভ আঁধকার তানি "দিয়ে 
গেলেন সর্বশ্রেণীর মানুষকে । আচস্ডাল মানুষকে 
এত বড় মূল্যদান করতে বর্ণাভমানী মধ্যযংগে বিশেষ 
একটা দেখা যায়ান। এই পরম উদার প্রেমধর্মকে 
তাই সোদন সাদরে বরণ করে নিয়ে নানা বিভেদ, 
সংস্কার, ধর্মগত দলাদালকে ভুলতে চেয়োছুল সমগ্র 
বঙ্গদেশ,_যার স্পন্ট প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে 
এরীতহাসক স্যার যদুনাথ সরকারের রচনায় £ 
10006 005 7108081 1015 006 00016 
16118100ও 110 01 36108681 9125 (81791011060 
৮9 ৬৪1509%1319.৯ (মুঘল শাসনকালে বাংলার 
সামাগ্রক ধমাঁয় জীবন ছিল বৈফবাদর্শের দ্বারা 
রূপান্তারত ।) কিন্তু শুধু বঙ্গদেশেই নয়, সৌঁদন 
উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই 
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্গৃন, ১৩৯৬ 


গ্লাবত হয়ে গিয়েছিল শ্রীচতন্যপ্রবার্তিত প্রেমধর্মের 
বন্যায়,-যাঁর প্রেরণায় অদ্বৈতবাদী বারাণসীর 
প্রকাশানম্দ সরস্বতী, উংকলের বাসুদেব সারবভৌম 
প্রভাত শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্ষগণও আপন আপন মত 
পারত্যাগ করে প্রেমধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরম বৈষব 
হয়ে উঠোছলেন ; দাক্ষিণাত্যে বিদ্যানগরের শাসক 
শ্লীরায় রামানন্দ হয়ে উঠেছিলেন শ্রীঠৈতন্যের অন্তরঙ্গ 
পার্ধদ, এমনাঁক দিল্লী*বর আকবর বাদশাহ পর্ষ্ত 
ব্রজব্ীলভাষায়--“জীউ জাঁউ মেরে মনচোরা গোরা 
»** বলে শ্ত্রীচৈতন্যস্তাতির পদ রচনা করে পদের 
ভঁপতায় শ্রীচৈতনোর প্রেম ভিক্ষা করোছিলেন-_ শাহ 
আকবর তেরে প্রেম-ভিকারন” বলে ।২ আর বাংলার কত 
মুসলমান কাঁব যে আপন ধর্ম ত্যাগ না করেও রাধা- 
কু ও শ্রীচতন্য সম্পর্কে পদ রচনা করে শ্রীচৈতন্য- 
প্রেমধম'কে হৃদয়ে বরণ করে নিয়ে বৈষব-সাহত্যের 
ভাশ্ডারকে বিপৃলভাবে পন্ট করে তুলেছিলেন, তার 
কোন সঠিক হিসাব নেই। 


তাহলেও, এই মানবদরদী উদার প্রেমধর্মের 
প্রচারের জন্য নয়, শ্রীঈ্চতনা-জীবনের অখণ্ডত্ব নীহত 
আছে তাঁর আপন সাধনায়, সেখানে তাঁর একমান্ন 
পারচয় রাধাতনু শ্রীচৈতন্য হিসাবে । ভভ্তগণের 
ভান্তর-আতশয্যে বা তাঁত্বকের অগপ্রতাক্ষ অনুভবে 
কঞ্পনার বেদীতে নয়, সে-মার্ত সচল জীবন্ত 
প্রেমাধার ও প্রেম-সাধকরূপে শ্রীচৈতন্যদেবে একাশ্ত 
মূর্ত হয়ে উঠোছল অগাণত মানুষের দৃণ্টি-সম্মুখে, 
যার প্রকাশ উস্ছ্বাসত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল 
সমকালীন শ্রীতন্য-প্রত্যক্ষ শর কাঁবদেরই রচনা 
থেকে । কাব নরহারি সরকারের নিম্নোম্ধৃত পদাঁটর 
কথাই ধরা যাক £ 


“আরে মোর গৌর কিশোর । 

নাহ জানে দিবা নাশ কারণ [বহনে হাঁস 
মনের ভরমে পহু ভোর ॥ 

ক্ষণে উচ্চস্বরে গায় কারে পহু* কি সুধায় 
কোথায় আমার প্রাণনাথ । 


ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ 
কাহা পাও যাঙ্‌ কার সাথ ॥ 


২ গৌরপদতরাঙ্গণণ, ৪1২২৯ 
& পদাবলী, পদ ৫৯৬ 


৭ 


৯০৫ 


সমক'লশন কবিদৃষ্টি ও রাধাতন. শ্রীঠটৈতনা 


ক্ষণে উধর্ববাহু কার নাচ বোলে 'ফার 'ফাঁরি 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ । 

ক্ষণে আঁখষুগ মুন্দে “হা নাথ !, বালয়া কান্দে 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥** ৩ 


প্রতাক্ষ দর্শন বাতীত শ্রীঈচতনা-ভাবরূপের এমন 
নিখুত ও খুটনাট পাঁরচয় তুল ধরা সম্ভব নগ্ন। 
শ্রীচতনোর 'দব্যোম্মাদ-দশায় প্রীকৃষ্ণবরহার্ত এহেন 
অজস্র আচরণ ছিল সমশর্পবর্তাঁ সকলেবই একাম্ত 
প্রতাক্ষের বিষয় । ভাগবতের গোপা-প্রেমাদর্শ 
পর্যলোচনাকালে ভান্তাবদ পাঁস্ডতগণ ভক্ক-সাধকের 
ভান্ত-বিবতনে প্রেমাস্পদ ঈশ্বর থেকে এরত্প বিচ্ছেদ- 
বেদনার নিত্যদহনকেই প্রেমভাক্ক-সাধনার সর্বশেষ 
পারণাত ও প্রেমের সর্বেচ্চি আদর্শ বলে বর্ণনা 
করেছেন । 

এই কারণেই প্রেমকে কাবরাজ গোস্বামী বর্ণনা 
করেছেন--“ীবষামৃতে একনে মিলন” বলে ।৪ এই 
বিরহ-বেদনার নিত্য অনৃভবেই ভন্তচিত্ত প্রেমাস্পদ 
ঈ*বরের ভাবাঁচন্তায় নিত্য 'বভার থাকে, সেই 
গবভোরতায় অন্তর্গভীরে জাগে গ্রগাঢ় অতীশীন্দ্ুয়- 
িলনাস্বাদ। সে আগ্বাদ গভীরতায় ভন্ত-সাধক 
গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার মতো বলতে পারেন --“হদয়- 
মান্দরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম-প্রহার রহ 
জাগি ।”* এই নিত্য িবভোরতাই ভক্তের সবেচ্চি রুপ । 
এই কারণেই “নারদ-ভন্তিসত্র-কার (সূত্র ৭০, ৬৭ ) 
“তন্ময়াঃ অর্থাং তৎ ( ভগবত ) চিন্তায় নিত্য বিভোর 
এবং অনন্যচিত্ত এরুপ ভক্তকেই 'একান্ত'না মাঃ 
বা শ্রেন্ঠ বলে আভাহত করেছেন । 

গোঁড়ীয় বৈষ্বধমের দার্শানক প্রাতিপ্ঠাদান কালে 
শ্রীচতন্যদেবের আবিভবিকে যে পর্র্ষ দাশণনক 
তত্বমৃর্ত দান করা হয়োছল অর্থাং অন্তরে কৃষ্ণ ও 
বাহরঙ্গে রাধাভাবদ্যাত ও রাধা প্রেম-মানাসকতার 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশর্পে চৈতন্যদেবের আঁবভবি, সে- 
তত্বের জন্ম কিন্তু সমকালীন চৈতন্য-প্রত্যক্ষাশা 
মানূষগণের এীতিহাঁসক অনভবে-_যার প্রাতানাধিত্ব 
করেছেন নরহার সরকার প্রমুখ কাবগণই ৷ তাঁদের 
প্রত্যক্ষদর্শন সঞ্জাত আভন্ঞতার অনুভংব স্প9 


৩ এ, ৪1৭1৮ ৪ চৈতন্যচারতামৃত, ২২ 


ফেরুয়ার, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ধরা পড়েছে ঃ 

“চতে কার অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ 

রাধাকৃফ তনু তার সাথী ॥ * 

তুলনামূলক বিচারে অবশ্য শ্রীচৈতন্য-সমসামায়ক 
কাববৃন্দের রচনায় এবং সাধারণ মানুষের অনুভবে 
চৈতন্যদেবের কৃফর্‌প এবং কষ্ণাবতার ঈশ্বর-স্বরূপাঁটই 
প্রাধান্য পেয়োছল, আর চৈতন্দেব পুরুষ বলে 
প্রার্থামক বিচারে সেটাই ছিল ম্বাভাবক । তৎকালীন 
গৌড়েশবর গ্বয়ং সুলতান হুসেন শাহও শ্রীচৈতন্যকে 
যে কফাবতার পরমেশ্বররূপেই দেখতেন, তার পারচয় 
মেলে কাব বন্দাবনদাসের শ্রীচৈতনাভাগবতে 
সুলতানেরই উত্তিতে £ 

“হন্দু যারে বলে কৃষ্ণ”, খোদায় যবনে । 

সে-ই তি*হো, নিশ্চয় জাঁনহ সর্বজনে 0৮৭ 
শুধু তাই নয়, শ্রীচৈতনাদেবের 'নিত্য সহচর গদাধরকে 
রাধাজ্ঞান করে গদাধর-্রীচৈতন্যের যুগল-্যার্ত 
রাধাকৃষফ-যুগলমূর্তিরূপে দর্শনের বাসনাও ফুটে 
উঠোছল সমকালীন কবিকন্ঠে £ 

“কহে রামানম্দ-সোই প্রাণনাথ। 
কবে নিরাখব আর গদাধর সাথ ॥৮৮ 

এমনকি, বৃন্দাবন-নাগর শ্রীকুষের আদর্শে নদীয়া- 
নাগররূপে শ্রীচৈতন্যকে বর্ণনা প্রয়াসে বাসুদেব ঘোষ, 
দিশবানম্দ সেন, মাধব ঘোষ প্রমুখ সমকালনীন কাঁবরা 
লেখন-বস্তার করেছেন৷ 

এদেরই পাশাপাশি স্ব্প হলেও শ্রীচৈতন্যলণলা- 
প্ুতাক্ষকারণ 'চ্ুতধন কবিপ্রজ্ঞায় ও সাধারণ জনমানসে 
শ্ীরাধাভাঁবত কৃষ্ণপ্রেম-সাধক শ্রীচতন্যের রাগমাগায় 
মহাভাব--প্রেমসাধনার মাঁতটও কিম্তু ধীরে ধীরে 
আপনার আবরণ-মোচন ঘাঁটয়ে পৃণশবকাঁশত হয়ে 
উঠতে শুরু করোছিল। নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের 
সেই রাগানষ্ঠ প্রেম-সাধনা প্রত্যক্ষ করে জগৎবাসকে 
স্পন্টই জানালেন- শ্রীগৌরাঙ্গের আবভবি না ঘটলে 
শ্ীরাধার প্রেমরস-মাহমার প্রকৃত স্বরূপ মানুষের ির- 
অজ্জ্াতই থেকে যেত ঃ 

“গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধারত দে। 
রাধার মীহমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে ?৯ 


৬ গৌপদ তরাঙগণী, ১১২৯ 
৮ গৌরপদতরাঙ্গণ, 181২৬ 
১০ শিক্ষার্টক, ৪ 


১১ চৈতন্যচারতামৃত, ২।৮ 
১০৬ 


৯২তম বর্য- ২য় সংখ্যা 


কাঁবর সে-উপলাষ্ধর পূর্ণ সমর্থন মেলে চৈতন্যদেবের 
আর এক পাশ্বচর ও কাব প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 
-প্রেমা নামান্ভূতার্থঃ শ্রবণপথগত কস্য ? **? 
ইত্যাঁদ “শ্লীচৈতন্যচন্দ্রামতের' (১০1১৩০) বর্ণনায় । এই 
কাবই পূর্বে বারাণসাধামে বেদাশ্তকেশরী প্রকাশা- 
নন্দ সরস্বতণ নামে পাঁরচিত ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য- 
মাধূরযরসের আকর্ষণে আপন মতাদর্শ পাঁরত্যাগ 
করে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম-গ্রহণ করে ইন্টর্পে 
বরণ করে নিয়েছিলেন কৃষকে । 
শ্রীকষ্ণ-মাধূরযরিসের পর্ণতম আস্বাদন রাগাত্মিকা 
মহাভাবের সাধনায়--একথা শ্রীচৈতন্যই সর্বপ্রথম 
উপলাষ্ধ করোছলেন। গোপাশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার 
আন,গত্যে গোপণীবল্লভ শ্রীকফের প্রাত এঁকা্তক 
প্রেমানম্ঠাকেই শ্রীচৈতন্য একমান্ত সাধনলক্ষা করে 
তুলোছলেন £ 
“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাস্ভান্তরহৈতৃকী ত্বায় ॥ ১০ 
_-“হে জগৰীশ ! আম ধন, জন বা সুন্দরী কাঁবতা 
কামনা কার না; আম শুধু এই কামনাই কার 
জন্মে জন্মে যেন তোমাতেই আমার অহৈতুকা 
ভন্তি হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের এই একান্ত রাধাত্ম- 
ভাবসতাকেই পরবরতাঁ কাল কাঁবরাজ গোস্বামী রায় 
রামানন্দ সকাশে স্বীকৃত করে 'নয়েছিলেন স্বয়ং 
শ্রীচৈতন্যকণ্ঠে ই 
“গোর অঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গ ম্পর্শন। 
গোপেন্দ্ু-সৃত বিনা তে*হো না স্পর্শে অনাজন ॥ 
তাঁর ভাবে ভাবিত আম করি আত্মমন । 
তবে ?ানজ মাধূর্যরস কার আস্বাদন ।১১ 
বাস্ভাবক, শ্রীচৈতন্যদেবের সেই একান্ত বাস্তব 
রাধাভাবোন্মত্ত কৃষ্ণীবরহাতুর দশার বর্ণনা সমকালীন 
কাবগণের রচনায় চিরস্থায়ী হয়ে আছে। যেমন, 
কাব বাসুদেব ঘোষের গৌরাবষয়ক পদ £ 
“কি কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে। 
কত সুরধ.নী বে অরুণ-নয়নে ॥৮১২ 
৭ শ্রশচৈতন্যভাগবত, অল্ত্যথশ্ড, ৪র্থ অধ্যায় 
৯ এ, ১১৩০ 
১২ গৌরপদতরাঁজণশ, ৪1৬১৫ 


ফীঞ্গুন, ১৩৯৬ 


[কিংবা £ 
“আজ কেন গোরাচান্দের বিরস বয়ান । 
কে আইল কে আইল কার ঝরয়ে নয়ান ॥৮১৩ 


অনুমান করতে অস্দীবধা হয় না রাধা-প্রেমমানাস- 
কতার মান-বিরহাঁদি নানা ভাবকোন্দ্রুক এসকল 
গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ কৃষ্প্রেমসাধক শ্রীঠৈতনা-মত 
দর্শনের একান্ত স্বাভাঁবক ফসল, যার ফলে 
অনায়াসেই বলা চলে-_চৈতন্যপরবতর্” কালে “গোর- 
চাশ্রুকা' পদের যে ভাব-মাধূর্য অপরূপ হয়ে উঠোছল 
কাব গোঁবন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী-সাহত্যে, তারও 
সৃস্পন্ট সূচনা শ্রীচৈতন্য-সমসামায়ক কাঁব-দৃদ্টিতেই । 

শ্রীচৈতনাদেবের এই স্কল বিরহোন্মত্ত দশাই 
পরব কালের “উত্জবলনীলমাণি" “্রীচৈতন্যচারিতা- 
মৃত, প্রভাত বৈষ্ণব কাব্য-দর্শন-অলংকারপ্রন্থে রাধা- 
প্রণয় মাহমার পরমর.পের প্রকাশ ও 'বকাশ-সাধনকারা 
আধরূঢ্র-মোহনাত্রক মহাভাব সঞ্জাত 'দিবোন্মাদ 
দশারূপে গৃহীত হয়েছে । যা ছিল একমাত্র শ্রীরাধার 
সম্পদ, রাধাতন হিসাবে শ্রীচৈতন্যকেও দেওয়া হয়েছে 
সে মহাভাবের পূর্ণ আধকার। শ্রীচৈতন্যজীবনে এ 
বিরহের সুচনা সন্্যাস গ্রহণেরও পূবেগিয়াধামে বিষ 
পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদনকালে১৪ আর পর্ণ বিকাশ 
শেষ দবাদশ বৎসরের দব্যোন্মাদ দশায়,যে সুদীর্ঘ- 
কালের অজন্র আচরণে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমাত্ম রাধারূপাঁটিকে 
চিনে নিতে অস্বধা হয়নি কারোরই । অন্যতম 
শ্রাীটৈতন্যপার্ধ? কাব মুরার গ.প্ডের দিনপঞ্জবীজাতীয় 


১৩ গৌরপদতরাঙ্গণী, ৪৭1১ 


সমকালশীন কাঁবদৃষ্টি ও রাধাতনং শ্রীচৈতন্য 


রচনা--কিড়চা” তথা শ্রীন্নীকফৈতন্য-চারতামৃতম: 
কাব্যে একান্ত-তথ্যনি্ঠ জীবনকাহনী পাঁরবেশন 
করতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষণ হিসাবে তাই 
বারবার প্রযুক্ত হয়েছে--'রাধারসাঁবলাসী", “রাধাভাব- 
মাপন্নমত, রাধারসাবেশ+, শ্রীরাধকাপ্রেমভরা তিমত্তঃ”, 
শ্লীরাধাভাবমাধূরপূুর্ণঃ- ইত্যাদি শব্দমালা | ১৫ 


“পদাবল?'তে শ্রীরাধাপ্রেমের স্বরূপ অঙ্কন করতে 
গিয়ে তান শ্রীরাধাকণ্ঠে ব্যবহার করেছেন £ 


“্পশীরাতি আগৃন-জবালি সকলই পুড়াইয়াছি 
জাত-কুলশীল আভমান ॥ 

যাইতে শইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বনে আর নাহ ভায় ।--”১৬ 


এই সমস্ত যে চৈতন্যদেবেরই একান্ত অন্তরের 
কথা--অন্তরঙ্গ পার্ধদের সে মধুর চাতুরী” আমাদের 
কাছেও ধরা পড়ে যায় অনায়াসেই । চৈতন্যষগের ও 
পরবর্ত' কালের পদাবলাতে শ্রীরাধার এহেন বহু 
আচরণ ও মানাঁসকতাই শ্রীচৈতন্যে দ্ট আচরণ ও 
মানীসকতার অনৃসরণেই পন্্ট। 

শ্রীঠচেতনাদেবের সন্ন্যাসজীবনের আর এক নিত্য 
সহচর কাব স্বরূপ গোম্বামী শ্রীঠৈতন্যাবভবি 
মাধূরীকে রাধাতত্ব ও কৃষ্ণতত্বের প্রেক্ষাপটে সর্বপ্রথম 
দার্শানক তত্বমর্ত দান করলেন তাঁর 'কড়চা'র 
_-পরাধা কৃষ্ণপ্রণয়বকীতিহর্ণ দিনা শান্তঃ ...৮ এবং 


১৪ “আশ্রুধারা বহে দুই শ্রপদ্মনয়নে | 
লোমহর্য কম্প হইল চরণ দর্শনে ॥ 
সর্বজগতের ভাগো প্রভু গৌরচন্দু ৷ 
প্রেমভীন্ত-প্রকাশের কাঁরসা আরম্ভ |” 


এবং 


“যে প্রভু আছলা আত-পরম-গণ্ভীর | 
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-আঁচ্ছির ॥ 
গড়াগাঁড় যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে । 


ভ1সলেন নিজ-ভান্ত-বরহ সাগরে । 


--চৈতন্যভ।গবত, ১১২ 


১৫ শ্রীশ্রপকফচৈতন্য-চাঁরতাম.তম, ৩৫1১৪, ৩৯৫২৩, 81৫1১৫, 91২০1১৪, 81২৪1১ 


১৬ গৌরপদতরাঙ্গণী, ৩।২1৪৭ 


৯০৭ 


ফেব্রুয়ারি, ১৩৪০৩ 


উদ্বোধন 


“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মাহমা কীদশো--” এই, দুই, কাব্য 
শ্লোকে, কৃষণদাস কাঁবরাজ তাঁর চৈতন্যচাঁরতামৃতে 
যা সঙ্কলন করে 'দয়েছেন। প্রথমঁটিতে লীলাজানত 
প্রেম-রসাস্বাদ বাসনায় তত্বতঃ আভন্নতন]ু শ্রীরাধাকৃফের 
1ভম্ন 1ভল্ব দেহ-ধারণের কথা উল্লেখ করে শ্রীচৈতন্যে 
উভয়ের আবার একন্র সমাবেশ ঘটিয়ে শ্রীঠৈতন্যকে 
কাব প্রণাম জানিয়েছেন £ “রাধাভাবদযতিসুবাঁলতং 
নৌম কৃষদ্বরূপম 0১ আর 'ঘ্বতীয়াটতে শ্রীরাধার 
অতুলনায় প্রণয় মাহমার স্বরূপ, আপনার মাধুর্য 
বৌশষ্ট্য এবং সে মাধূর্ষের আস্বাদনে শ্রারাধার আনন্দ 
গভীরতার স্বরূপ অনুধাবনে ব্রজলীলায় অসমর্থ 
শ্রীকফের মোট এই [ততনাট অপূর্ণ বাসনার পাঁর- 
পূরণের উদ্দেশ্যে রাধকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার 
করে শ্রীকফের নুতন জন্মগ্রহণে এঁকান্তক ইচ্ছা এবং 
শ্রীটৈতন/রুপে জন্মগ্রহণে সে-ইচ্ছার পার্তর কথা 
ব্যস্ত হয়েছে । এই দুই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যা- 
1বভবিতত্বের যে সূচনা ঘটল বৈষ্ব-দর্শনে, তাকে 
অনৈৌতহা।সক, কাঙ্পাঠনক কিংবা ভন্তের ভান্ত- 
আতশযে)ঃর ফল বলার কোন পথ থাকে না। চৈতন্য- 
পরবর্তা কালে কাব গো।বন্দদাস, কৃষফদাস কীবরাজ 
প্রমুখের রচনায় রাধাতনু 1হসাবে শ্রীচৈতন্যদেবের 
অবৈতব কফ-প্রেমসাধনার অজন্্রবিধ বর্ণনা যে অপুব 
মাধুর্য ও ভাবরসে পারপূর্ণ হয়ে উঠোছল অসংখ্য 
কাব্যে, নাটকে, পদসাঠহত্যে ও জীবন-চীরতে, সেই 
অমৃতত্ব শ্রীচৈতন্য-সমকালীন কাঁবগণের এীতহা সক 
দ1টভীঙ্গরই একান্ত স্পপ্ট ও যন্তসঙ্গত বিবতন। 


কাবরাজ গোস্বামী ?লখেছেন £ 


“অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম, 
সৈই প্রেম নূলোকে না হয় ।৮৯৭ 


রামকৃঞ্ধদেবও তাঁর সমগ্র সাধকসত্তা দিয়ে উপলাব্ধ 
করেছলেন ঃ ভান্তর ষে পূর্ণ পারণাতি--*মহাভাব, 


৬৭ চৈতনাচারতামত, ২।২ 


৯২তম বষ--বয় সংখ্যা 


তা ঈশবরকোটি ছাড়া কারুর হয় না। গোপাঁদেরও 
হয়ান। একমান্র শ্রীমতীর ( অর্থাং শ্্রীরাধার ) 
হয়েছিল। স্বামীজীও বলেছেন, চৈতন্যদেবের মধ্যে 
সেই মহাভাব একান্ত প্রত্যক্ষীভ্ত হয়োছল। শ্রাস্টয় 
প্রেমসাধক সেন্ট ফ্রাশ্সিস অফ আঁসাঁসর মধ্যে এই 
প্রেমসাধনার নৈকট্য খু'জে পেলেও দার্শানক সংব্েশ্র- 
নাথ দাশগুপ্ত নার্্ঘধায় স্বকার করেছেন-_“**'026 
90009390841 10৬ 11 (০1081081099, 5691505 (09 ৮০ 
10015 86160000150 2100 ৫66191.৯৮-__ 
শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেগের প্রবাহ আঁধকতর আত্মমদ্না 
ও গভীর । শ্রীরামকুধদেবও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে একমাত্র 
ভ্রীরাধার সম্পদ বম্বজগতে অলভ্য সেই মহাভাব- 
সত্তার অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে গেছেন। 1তন বলেছেন £ 
“ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম ঝড়। চৈতন্যদেবের প্রেম 
হয় োছিল।৯৯ 


স্বর আচার রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন 
তাঁর 'বৃহতবঙ্গ' গ্রম্থে একটি অপূর্ব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ 
করোছলেন শ্রীটৈতন্যদেব সম্বন্ধে £ 


“বহুযুগ যাবৎ ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাম্ন 
জহাঁলয়া পুনরায় তাহা নবাঁণ কাঁরয়া আত 
দুশ্চর তপস্যা করিয়া যে সাধ চাহিয়াছিল, 
৮ৈতন্)দেবই সেই 'সাঁম্ধ ।৮২ 


ভারতবফের সমগ্র ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে তার পরম 
স্বরূপের আবক্কার, ঈশ্বরের আনর্বচনীয় পূণ 
মাধ্যরসসন্তার উদ্বাটন এবং সে-রসের আম্বার্দে 
পারপর্ণ ও আবনাশশ আনন্দের আলোক-ঝরনায় 
অবগাহন একমান্ শ্রীরাধাভাবে রাগমাণীয় ভান্ত- 
প্রেমরসের সাধনার শ্রীচৈতন্যের গ্রতম অনংধ্যানের 
ফলেই সম্ভব হয়েছে, যা যুগ-যুগান্তব্যাপী দু্চর 
তপস্যার পরম !সাম্খই বটে। 
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৯০৬ 


বৎকিঞ্চিৎ 


সেই এক 


স্বামী গোপেশানন্দ 


গছ দিছু মানুষ আছেন, বিশেষ করে 
ভারতবর্ষে, যাঁদের কাজই হচ্ছে-বৈচিন্ন্যের মধ্যে 
এঁক্যকে খু'জে বের করা । তাঁদের মধ্যে অনেকে 
আবার উচ্চৈঃম্বরে ঘোষণা করেন--'ওরে পাণ্ডত। 
এক বই দুই নেই । আবার কিছু িছু মানুষকে 
দেখতে পাওয়া যায়--একটার সাথে আর একটার 
পার্থক্য খু'জে বের করায় সদাসর্বদা তৎপর । চরম 
অবস্থায় এরা আবার বলেন--“ওরে মুর্খ । দুইটা 
একণ সমান নয়।, এরা মহাশয় ব্যান্ত। আর 
আমাদের মতো যারা না-পাণ্ডত না-মূর্খ তাঁদেরও 
এই তত্বগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে ভাল লাগে। 


শাস্তের অনুশাসন--“মাঁড়এমছারর একদর 
করবে না।” যা হচ্ছে কয়লা, তাই হচ্ছে হীরা__ 
এই কথা বৈজ্ঞানক যত প্রমাণস্হকারেই বলুন না 
কেন এই ব্যবহাঁরক জগতে কয়লা ও হীরা কোন 
দিনই একদরে 'বারু হয়ান এবং হবেও না। যাঁদ 
হতো তাহলে মজুতদারদের দৌলতে কয়লা বাজার 
থেকে উধাও হয়ে যেত। সবই যাঁদ এক হয়, কোন 
বৌচত্য যাঁদ না থাকে তাহলে এই ব্যবহারক জগতে 
কোন আনন্দ থাকে ক 2 ধরা যাক, সবাঁকছুর রঙ 
একই রকম লাল- শুধুই লাল। আর কোন রঙ 
সেই-_লালে লাল--সব লালাকার। তখন লালে 
ও অন্ধকারে কোন পার্থক্য থাকবে ক? সনতরাং 
বোচন্যবোধ আছে বলেই যে ব্যবহারিক জগং 
আছে, এমন কথা বললে আশা কার খুব ভুল বলা 
হবেনা। 


যাঁরা বৈচিন্রেযের মধ্যে এক্যের কথা বলেন, তারা 
এই এঁক্য বলতে কি বোঝাতে চান সেব্যাপারে 
আমাদের মধ্যে অনেকের মনে খটকা আছে-_স্বীকার 
করতেই হবে। যেমন--আমি বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাই, 
ডান হাতে চামর দোলাই। যে-আম ঘণ্টা বাজাই, 
সেই জাম চামর দোলাই-্এটা মোটামুটি বুঝতে 


১০৯ 


পাঁর। কন্তু যখন আম খাছ আর আপাঁন 
আমার শ্রাম্ধ করছেন-_এই দুইজন যাঁদ এক জনই 
হন, তাহলে দুইজনই হচ্ছে--আঁম" অথবা “আপান” ঃ 
কেননা ফরমূলা বলছে-_এক 'ববনা দুই নেই। 


আমার হাত, আমার পা, আমার মাস্তঙ্ক ইত্যাঁদ 
নানা কোষে অর্থাৎ নানা প্রাণীর সমবায়ে তোর হচ্ছে 
আমার শরীর । এই শরীরের নানা প্রাণীর খবর 
আম রাখ না ; কাউকে ঘৃণাও কার না, যাঁদও পেট 
একটা রাঁতমত সেপাঁটক ট্যাৎক। নিজের পেটকে 
কে আবার ঘৃণা করে? আত বাস্তববাদীরা আবার 
পেটকেই মনে করেন--আঁম”। ) কারণ, পেটের 
ওপর তাঁদের প্রগাঢ় ভালবাসা । ভালবাসায় কিনা 
হয়? ভোটকা গম্ধও ভালবাসায় চন্দনের সৌরভ 
ছড়ায় । ভোটকা গন্ধ বলে সাত্য সাঁত্য কিছু আছে 
কনা এই নিয়ে যথেচ্ছ গবতপ্ডা চালান যেতে পারে। 
সে-পথে যেতে চাই না, যাবার দরকারও নেই । 
বৌঁচন্যের মধ্যে এক্য এবং এঁক্যের মধ্যে বৈচিন্র্য-_ 
এই দুই থয়োরর কোন এঁক্য খুজে বের করা যায় 
কিনা তার চেষ্টাই করাছ। বলতে চাই , আমার 
শরীরটা একটা প্রাণসমাজ এবং এই সমাজের আয়তন 
আমার ক্ষুদ্র শরীরটুকু নিয়েই । এমন অবস্থায় 
আম যাঁদ পেশছাতে পার যখন আমার বোধ হবে 
- আপনার শরীর, পেত্বীর শরীর, আমার পরম শশুর 
শরীর ইত্যাদি সকলের শরীর ানয়ে আমার এই শরাঁর 
অর্থাৎ সকলকে 'নয়ে 'আম"বোধ--তখন সেই'বরাট 
“'আম'ই বৈচিন্র্যের মধ্যে এক্য হয়ে প্রকাশ পেতে 
পারে। যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের মধ্যে নিজেকে 
দেখেছিলেন । তখন ঘ্‌ণা বলে কিছু থাকতে পারে 
না- তখন শুধুই বাসনা-বিহীন ভালবাসা । তাই 
হয়তো বলা হয় প্রকৃত 'আ'ম' হচ্ছেন ভালবাসা- 
স্বর্প। এই ভালবাসা থেকে এই বৌচন্রাময় জগৎ 
-_ভালবাসার দ্বারাই সদ্ট। 


আগের তুলনায় জাপানী নারীর জীবন বহমুখা 
হয়েছে । সেখানে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, 
পুরুষরা কাজ করবেন এবং মেয়েরা বাঁড়তে 
থাকবেন--এইরকম বিশ্বাস যেসব মেয়ে করতেন 
তাঁদের সংখ্যা ১৯৭৬ প্রাস্টাব্দে ছিল ৪৮৮ শতাংশ, 
১৯৮৭ প্রীস্টাব্দে সে সংখ্যা নেমে এসে হয়েছে ৩৬৬ 
শতাংশ । সেইরকম মেয়েরা পেশাদারী হবেন না, 
এর্‌প বিশ্বাসীর সংখ্যা ১৯৭২ শ্রীপ্টাব্দের ৩৮৭ 
শতাংশ থেকে ১৯৮৭ গ্রাস্টাব্দে ২৪৯ শতাংশে 
দাঁড়য়েছে; অপরপক্ষে যেসব মেয়ে পেশাদারী 
হওয়ার পক্ষপাতী, তাঁদের সংখ্যা ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 
&১ শতাংশ থেকে ১৯৮৭ শ্রীপ্টাব্দে ৬৮ শতাংশে 
পেশেছেছে। 

পুরুষের দাম্টভাঙ্গতেও পাঁরবর্তন এসেছে। 
যেসব পুরুষ মনে করতেন মেয়েদের পেশাদারী হওয়া 
উঁচত নয় তাদের সংখ্যা ৫৭৭ শতাংশ হতে ৩৭৫ 
শতাংশে নেমেছে, আবার যাঁদের মত বিপরীত, 
তাঁদের সংখ্যা ৩০৬ শতাংশ থেকে ৫৮২ শতাংশ 
হয়েছে । এই ধরনের মতের পাঁরবর্তন এইটাই 
নরেশ করে ষে, বর্তমানে মেয়েরা ইচ্ছা করলে 
বাঁড়তেও থাকতে পারেনঃ আবার কাজেও বের হতে 
পারেন, প্রীতি বছরই জাপানে মেয়েদের চাকরিতে 
নিয়োগের হার বেড়ে যাচ্ছে। 

সরকার শ্রমদণ্চরের উইমেনস বরো থেকে 
প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় বর্তমানে ১,৬৮,৪০০০০ 
জন নারী কাজে 'িঘুস্ত; এই সংখ্যা কর্মে নিয্ত 
সমগ্র স্মী-পুরুষের সংখ্যার ৩৬২ শতাংশ (যে সংখ্যা 
১৯৭৫ গ্রীস্টাব্দে ছিল ৩২ শতাংশ )। তাছাড়া 
উচ্চাশাক্ষত নারীর কর্মে নিষুস্ত হওয়ার সংখ্যা 
বেড়েই যাচ্ছে। 

কর্মে নিযুন্ত জনসংখ্যার ৩৪২ শতাংশ হচ্ছে 
একই পাঁরবারের ম্বামীস্ম্রী, কিন্তু ৩৫ শতাংশ হচ্ছে 
এক পাঁরবারের স্বামী অথবা ম্তী। যেসব নারী 
বিবাহ, সন্তানপ্রসব বা সন্তান-পালনের জন্য 
চাকার ছেড়ে দেন, তাঁদের সংখ্যা ৯৯৭৬ প্রীস্টাব্দে 
ছিল ২৬২ শতাংশ, ১৯৮৬ প্রাপ্টাব্দে ১৬৬ শতাংশ । 


ব্মান জাগানে নারী 


অন্যদিকে অবসর-গ্রহণ পর্যন্ত কাজ করেছেন, 
এদের সংখ্যা ১৯৭৬ প্রীস্টাব্দে ছিল ১ শতাংশ, ১৯৮৬ 
প্ীস্টাব্দে ২৩ শতাংশ । ১৯৮৬ প্রীস্টাব্দে গড়পড়তা 
মাসিক বেতন মেয়েদের ছিল ২০২৬৬৪ ইয়েন 
(জাপানী মুদ্রা), পুরুষের ছিল ৩৮৪৯৯ ইয়েন। 
দেখা গিয়েছে বেতনের এই ববাভন্নতা কম বয়সের 
মেয়ে এবং পুরুষদের মধ্যে কম, তবে বোশ বয়সে 
'বাভন্নতা বেড়ে যায়। 

বতমানে আধাঁশক সময়ের (৮৪11 01029) কর্মী 
নারীর সংখ্যা বাড়ছে । ১৯৬৮ ধ্রাস্টাব্দে এই সংখ্যা 
ছিল ৩০৪ শতাংখ, ১৯৮২ প্রাস্টাব্দে দাঁড়য়েছে ৫০৪ 
শতাংশ । এই আংাঁশক সময়ের কমাঁদের মধ্যে 
৩৫ বা তদুধর্ব বয়সের নারীর সংখ্যা বেশি। ঘণ্টা 
হিসাবে এইসব কর্মী পান ৬১০ ইয়েন (১৯৭৭ 
খ্াস্টাব্দে পেতেন ৪২৯ ইয়েন)। এই বেতন পুরো 
সময়ের নারী কম্মরা যা পান (৪৩৭ ইয়েন ) তার 
৭২৯ শতাংশ । 

সংসারী মেয়েদের কর্মে নিধনন্ত হবার প্রধান 
আকর্ধণ আর্থক দ্বচ্ছলতা। কারণ হিসাবে তাঁরা 
বলেন--“অলস হয়ে বসে থাকতে চাই না”, “দন 
যাপনে নতিনত্ব আছে”, “খাল সংসার গনয়ে থাকা 
ক্লান্তির ।” আঁফসে স্বয়ধাকুয় যন্ত্র (কাষ্পউটার 
প্রভাত) চাল হওয়ায় মেয়েরা কর্মের পরিমাণ 
ভীঁত্ততে (916০5 %/০1]) কাজ 'নচ্ছেন। 

১৯৮৬ খ্রাস্টাব্দের এীপ্রল মাসে, কর্মে ম্ত্রী- 
পর্ষদের সমান সুযোগ দেবার আইন পাশ হয়েছে। 
অনেক কোম্পান এর পরে চাকুারগৃলিকে দুভাগে 
ভাগ করেছে--“কাম্প্রহেশ্সিভ' যাতে দেশের অনাতর 
বদাল করা যাবে, এবং “জেনারেল' যাতে বদাল করা 
যাবে না। মেয়েরা দটিতেই যোগ দিতে পারেন। 


_এতে মেয়েদের কর্মে যোগ দেবার সুযোগ বেড়েছে। 


আগে যেসব কাজে কেবল পুরুষরা যোগ 'দিতেন 
(যেমন হোলকপ্টারের পাইলট হওয়া, পালামেন্টে 
পাহারা দেবার 'সাঁকউারাট গার্ড হওয়া, জাহাজে 
নাবিক হওয়া ) এখন সেসব কাজে মেয়েরাও যোগ 
দচ্ছেন। 


[ 78091) ০211198, 920050951 1989, 0০, 10-11 ] 
৯৯০ 


বিজ্বান-নিবন্ধ 


গোলিও টিকা সম্বন্ধে কিছু নূতন চিন্তাভাবনা 


জলধিকুমার সরকার 


পোলিও বা পোলওমায়েলাইটিস (৮০1১০- 
170911015) কথাঁট এখন অনেকেরই জানা, 
দেশের আশাক্ষিত কছু লোক এই নামাঁটর সঙ্গে 
পাঁরাচত না হলেও, সামান্য জহর হওয়ার পরে 
জশীবনভোর কোন অঙ্গ (বশেষ করে পা বা হাত) 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার ' ব্যাপারাঁটর সঙ্গে তারা 
পারাচিত। ভারতবর্ষে প্রীতি বছর প্রায় ৫০০ 
জনের পোঁলও রোগ হয়, এ একাঁট ভাইরাস 
(৬115-জীবপরমাণু) ঘাঁটত অসুখ । রোগীর 
মলের সঙ্গে ভাইরাস নির্গত হয়ে পানীয়ের বা 
খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে অন্তে তারা বংশ- 
বাদ্ধ করে; তারপর রন্তত্রোতে প্রবেশ করে 
মাঁস্ত্ক এবং মেরুদণ্ডাস্থত সুসুম্নাকাণ্ডকে 
(997)01 ০০০) আক্রমণ করে পক্ষাঘাত সৃষ্ট 
করে। মস্তিচ্কের নিশ্নাংশ আক্রান্ত হলে 081621 
721215515) মৃত্যুও হতে পারে। এই অসুখের 
কোন নিধারিত ওষুধ নাই, তবে এই রোগের 
প্রীতরোধক ভাল টকা আছে। পোঁলও টিকা 
সম্বন্ধে আধ্নক শীচন্তাভাবনাই বর্তমান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

রোগসূম্টিকারী জীবাণ (3০1919) বা 
জখবপরমাণুকে উত্তাপ বা ওষধ দ্বারা মেরে ফেলে, 
প্রীতরোধক্ষমতা জল্মে। একে মৃতজীবাণঁটিকা 
বা মতজীবপরমাণুঁটকা (11100 ৮2০০106) 
বলে, যা টাইফয়েড বা জলাতঙ্ক রোগের 
বির্দ্ধে ব্যবহৃত হয়। আর একভাবে রোগ- 
প্রাতরোধক্ষমতা সৃষ্টি করা যেতে পারে £ জীবাণু 
বা জীবপরমাণুকে ল্যাবরেটারতে প্রীতকূল 
অবস্থায় বারেবারে চাষ করে এদের রোগসাঁষ্টকারী 
ক্ষমতা মম্ট করা হয়, িল্তু তাদের রোগপ্রাতরোধ- 
কারখ ক্ষমতা থেকে যায়। এই অবস্থায় জীবাণু বা 


জীবপরমাণূকে মুখে খাইয়ে বা ইনজেকশন 'দিয়ে 
িকারপে বাবহার করা যায়। কে জীবন্ত 
ক্ষীতহপন টিকা (135170 10602056৫ 


৮৭০৫78) বলে। ষাটের দশকে পোলিও 


রোগ  নিবারণে মৃতজীবপরমাণু টিকা 
(আই, পি, ভি178009060 ৮০19 


৬৪০০০ ; অন্য নাম, আঁবম্কারকের নামানুসারে 
১০1. ৮০০০৫ বা 'সল্ক' টিকা) চালু হয় এবং 
এই টিকা ব্যবহারে আমোরকায় পাঁচ বছরে 
রোগ্াক্কান্তের সংখ্যা ১৫ শতাংশ কমোছিল। 'িন- 
মান্রায় এই টিকা ইনজেকশন মাধ্যমে দেওয়া হয়। 
এর পরে আবিন্কৃত হলো জীবন্ত ক্ষাতিহীন 
টিকা (ও. পি, ভি.-0£8] 10০919 ৬৪০০০, 
আবিজ্কারকের নামানূসারে--9901% বা “সোঁবন' 
টিকা) যা তিনমাল্লায় মুখে খাওয়ানো হয়। 
ও. পি- ভি. ব্যবহারে পাশ্চাত্যের অনেক দেশ থেকে 
পোঁলও রোগ গনর্মল বা প্রায়-নির্মূল করা সম্ভব 
হয়েছে । অবশ্য সুইডেন, হল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড 
আই. পি. ভি. ব্যবহারের দ্বারাই রোগমুক্ত হয়েছে। 
ভারতবর্ষে সব্ত এবং পাঁথবীর আঁধকাংশ দেশে 
ও. পি. ভি. ব্যবহৃত হয় এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে 
ই. শপ. ই, (07280090000 710ঠা2াায)০ ০0 
[1117011521192) (প্রাগ্রামে শিশুদের জন্য ?টকা- 
দানের যে বৃহত্তর কর্মসূচা নেওয়া হয়েছে, তাতে 
ছয়টি রোগের টিকার মধ্যে ও' পি" ভি-ও আছে। 
ও. পি. ভি. ব্যবহারে আই. পি. ভি. থেকে 
1বশেষ সাঁবধা হচ্ছে ষে (ক) এতে শিশুকে 
ইনজেকশন দিতে হয় না বলে মায়েরা খাঁশ এবং 
টিকা দেওয়া সহজ ; খে) শরীরে রোগপ্রাতিরোধ- 
বেধে থাকার জন্য এরা নবাগত রোগসজ্টিকারী 
(৯10) পোঁলওভাইরাসকে বংশবৃদ্ধি করতে 
দেয় না। তুলনামূলকভাবে, এতে অস্যাবধা হচ্ছে £ 
(ক) শিশর পেট খারাপ থাকা-না-থাকা অনুযায়ী 
ও. পি. ভি. ভাইরাস অন্ত বংশবাদ্ধি নাও করতে 
পারে : সে-ক্ষেত্রে শরীরে প্রাতিরোধক্ষমতা সৃস্টি 
হবে না। খে) ভাইরাসকে জীবন্ত রাখতে সবসময় 
গটকাকে িম্ন-তাপমান্রায় রাখা আবশ্যক ; আই, 
পপ. ি.-কেও ঠাণ্ডায় রাখতে হয়, তবে এাবষয়ে 
কড়াকাঁড় অতটা নয়। পোলিও ভাইরাস জাতিগত- 


৯১১ 


উদ্বোধন 


ভাবে তিন শ্রেণীর আছে-টাইপ এ, টাইপ বি 
ও টাইপ সি (755 4, 73 & )। তিন জাতের 
ভাইরাসেরই পক্ষাঘাত করার ক্ষমতা আছে বলে 
ও. ীপ. গিভ, ও আই. পি. ি._উভয় িকাই, 
তিনটির সংমিশ্রণে তোর হয়, কারণ এক শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে প্রাতিরোধক্ষমতা অন্য শ্রেণীর ভাইরাস- 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। টিকা 
নেওয়ার পরে শরীরে সৃষ্ট রোগগ্রীতরোধক্ষমতা 
কালক্রমে কমে আসার জন্য উভয় গটকা 
শিশুদের 'িতন-চার বংসর পরে আবার 'টিকা নিতে 
বলা হয়। 


কয়েক বৎসর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ভারতে 
ও অন্যান্য কিছু দেশে ও. পি. ভি. খাওয়ানো 
সত্তেও সামান্য কিছু সংখ্যক শিশুর পোঁলও 
রোগ হয়েছে । এব্যাপারে প্রথমে সন্দেহ হলো যে, 
ঠিকমত ঠাণ্ডায় না রাখার জন্য ও. পি. ভি.-র 


1কছু ভাইরাস জীবন্ত নেই। কিন্তু তাপমাব্রা ঠিক 


রাখা সত্তেও এরূপ হতে দেখা গেছে। তাতে 
সন্দেহ হলো যে, জীবন্ত ভাইরাসগুঁলর মধ্যে 
আসায় সে রোগ সাঁন্ট করেছে ; এট প্রমাণ 
করা দুর্হ ব্যাপার। দ্বিতীয় সন্দেহ 
হলো যে, যেিশ্াঁটি ও. পি. ভি. খাওয়া 
সত্বেও রোগগ্রদ্ত হয়েছে, তার আ্লিক গোল- 


যোগের জনা টকা কার্যকরী হয় নাই। 'টিকা ' 


কার্যকর না হওয়ার কারণ যা-ই হোক, ও. পি, 
(ভি. আবিজ্কারের পরে যে কথা শোনা গিয়েছিল-_ 
এই টকা খাওয়ালে শিশু আজীবন অর্থাৎ দোলনা 
অবস্থা থেকে কবর পরন্তি' (61027 ০008419 0০ 
0১০ (070) পোঁলও রোগ হতে রক্ষা পাছে, 
স-ধারণা কিছুটা ঘা খেয়েছে। এঁদকে আই. পি. 
ধভ.-র আবিজ্কারক ডাঃ সঙ্ক বরাবর তাঁর 'টিকার 
শ্রেন্ঠতা ও কার্যকাঁরতা সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলে 
আসছেন, কারণ এই কা ইনজেকশন 'দিলে 
আল্লিক অবস্থার আঁনশ্চয়তার উপর নিভভ'র 
করতে হয় না। তাছাড়া তান আই. 'প. ভি. 
প্রস্ভৃতিকরণেও আগের চেয়ে অনেক উন্নীত 
সাধন করেছেন। 


৯২তম বর্ষ-_-ইয় সংখ্যা, 


সে যাই হোক, উপারিউন্ত অবস্থার সমাধানে 
নানার্প চেস্টা চলছে-€১) তুলনামূলক পরাক্ষার 
জন্য ভারতবর্ষে কয়েক জায়গায় শিশুদের ও. পি. 
ভি. খাওয়ানো হচ্ছে; অন্য অনুরুপ জায়গায় 
আই. 'প. ভি. ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। কয়েক 
বছর এদের উভয় দলের উপর লক্ষ্য রাখা হবে-- 
কোন্‌ দলে টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে পোলিও 
রোগ না দেখা যায় । (২) কেউ কেউ পরীক্ষা করে 
দাঁব করছেন যে, ও" পি. ভি. 'িতন মানায় না 
খাইয়ে চার বা পাঁচ মান্তায় খাওয়ালে বোশ সুফল 
পাওয়া যায়। (৩) কারো কারো মতে ও. গপ. ভি, 
টিকাতে তিন শ্রেণীর ভাইরাস না 'মাঁশয়ে এক এক 
শ্রেণীর ভাইরাস টিকা পর পর খাওয়ালে ভাল 
ফল হয়। (৪) পোলিও ভাইরাসের কার্যকরী 
দেহাংশ ময়ে তোর গিকাও (১০৮-৮:০1৮ 2০1০ 
৬৪০০০) প্রায় তোর হয়ে আসছে। এতে টিকার 
প্রাতরোধক্ষমতা বাড়বে এবং টিকার ভাইরাস 
অংশ হতে পোলও রোগ হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা থাকবে না। €৫) কেউ কেউ বলেছেন 
যে, শিশুকে প্রথমে আই" পি. 'িভ. ইনজেকশন 
ণদয়ে পরে ও. পি. ভি. খাওয়ানো আরও নিরাপদ, 
কারণ আই. পি. ভি. শরীরে খানিকটা রোগ- 
প্রাতিরোধক্ষমতা আগেই তোর করে রেখেছে। 

পোঁলও রোগের উভয় 'টিকাই মোটামুটিভাবে 
কার্যকরী । গকন্তু আমাদের মতো বৃহৎ উন্নয়ন- 
শীল দেশে পোঁলও দরীকরণের প্রধান সমস্যা 
হচ্ছে কিভাবে সারাদেশের প্রত্যেক নবজাতককে 
নিয়মমতো এই টিকা প্রয়োগ করা যায়। বর্তমানে 
দেশে যে ও" পপ. ভি. চালু আছে, তার সাফল্য 
সম্বন্ধে সন্দেহ সৃম্টিকরা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
কর্তৃপক্ষ দেশের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ 'নিয়ে তা 
করবেন। তবে পোঁলও টিকা সম্বন্ধে সারা 'বিশ্বে 
যেসব চিন্তা-ভাবনা চলছে তার সঙ্গে পাঁরাঁচিত 
থাকলে টিকা সম্বন্ধে কোন পাঁরবর্তনকে মেনে 
নিতে পাঠকের সুবিধা হবে। বিরজ্ধ প্রমাণ 
পাওয়া সর্তেও প্‌রাতন মতবাদকে আঁকড়ে ধরে 
থাকা 'বিজ্ঞান-মানাসকতার অনুকূল নয়। 


৯৯৭ 


চ্নুপ্তাল... ও 


প্রবাপী ভারতীয় বিগ্রবীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃ্ণ 


জীবন মুখোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও নৈঃশব্দ্যের রূপ £ ধনগোপাল 
মুখোপাধ্যায় ৷ ভাষান্তর $ সাললকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 
সূবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- 


৭০০ ০৯১ । পনের টাকা । 


প্রখ্যাত ভারতীয় 'স্লবী ডাঃ যাদুগোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বদেশে 
ও 'বদেশে ভারতীয় সংকীতির অন্যতম প্রচারক ও 
একজন 'বাশস্ট বিপ্লববাদী কর্মী হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। ১৯২৬ গ্রীস্টাব্দে মস মেয়ো “মাদার 
ইন্ডিয়া, গ্রন্থ প্রকাশ করে ভারতকে পাঁথবীর সামনে 
হেয় প্রাঙপন্ন করতে উদ্যোগী হলে 'বপ্লবী ধন- 
গোপাল & 301 0£ 10091: [17019 £১05৬1615, 
(1928 ) নামে গ্রন্থের মাধ্যমে এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর 
দেন। শাবদেশীদের এই ধরনের কার্কলাপ ও 
অপপ্রচারের জবাবে পরবর্তা কালে তিনি “৬151 
16) ৩ (1929) নামে আরেকাট গ্রন্থ রচনা 
করেন । ১৯২৪ খ্ীস্টাব্দে প্রকাশিত 44১ 73101010905 
[78০০ নামক গ্রন্থে তনি অগ্রজ ধাদুগোপালের 
বিদ্লব-জীবন ও অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের 
নিজ্গবার্থ জাীবধনপণ সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। 
বিদেশে তাঁর গ্রন্থগুলি ছল যথেন্ট জনীপ্রয় । 

আলোচ্য গ্রন্থ শ্রীরামকুফ্ণ 5 নৈঃশব্দ্যের রূপ । 
গ্র্থট ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 45৪০৪ ০? 
9190০০ নামে ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । ষোলাট 
অধ্যায়ে বিভন্ত ক্ষুদ্র-পাঁরসর এই গ্রন্থে ধনগোপাল 
্রীশ্রীরামকৃষেের সাধনা, িব্যজীবন, ধমাঁয় আদর্শ 
সমকালীন জনজাীবনে তাঁর প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে 
সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন । 
অনুবাদের গুণে গ্রন্থাট মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। 
মনে রাখতে হবে ষে, গ্রন্থাট বিদেশীদের জন্য লেখা 
-হয়তো এই কারণেই তাত্বক গভীরতায় প্রবেশ না 
করে সহজভাবে ও আকর্ষণীয় ভাঙ্গতে তান এই 
দিব্যপুরুষের জীবন ও শিক্ষা সাধারণের সামনে 
উপস্থ্াপত করেছেন। ভারতীয় কুণ্ট, সভ্যতা, 


এীতিহ্য ও ধর্ম সম্পর্কে ঘৃণ্য অপপ্রচারের দিনে 
ধনগোপালের এই গ্রন্থ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীত 
সম্পর্কে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে অনেকখাঁন সক্ষম 
হয়োছল । 

একালের শ্রীরামকষ্ণণববেকানন্দ ভাবাদর্শের 
সঙ্গে যুস্ত ব্যান্তদের কাছে বর্তমান গ্রন্থের কোন 
তথ্যই হয়তো নতুন নয়, কিন্তু এই বৃহৎ পাঁরমণ্ডলের 
বাইরে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা এই গ্রন্থ থেকে 
নতুন পথের সন্ধান পাবেন এবং সহজভাবে এক 
আলোকময় পুরুষের জীবন ও আদর্শের সঙ্গে 
পাঁরাচত হবেন । 

এপ্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গ্রন্থের বেশ কু 
তথ্য বিভ্রান্তকর এবং অবথার্থ। গ্রন্থের অনুবাদক 
পাদটাকায় কয়েকটি ভ্রাম্ত সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলেও, বেশ কিছ ভাঁন্ত তিনি চিহ্চিত 
করেনাঁন। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রামাণ্য সূত্রের আশ্রয় 
যেমন গ্রন্থকার 'নয়োছিলেন, তেমান অনেক তথ্য 
অন্যান্যদের কাছেও 'নার্বচারে গ্রহণ করোছলেন। 
তথ্যগত নুটির প্রধান কারণ এ নীর্চচার গ্রহণের 
মধ্যেই নিহিত । তবে গ্রন্থাটর আদ্যন্ত এক অনবদ্য 
অকপটতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবে মণ্ডিত। এবং 
সোঁটই তার প্রধান বোৌশন্ট । প্রসঙ্গক্রমে বলা 
প্রয়োজন যে, মূল ইংরেজী গ্রন্থাঁট পড়েই খ্যাত 
ফরাসী সাহত্যিক রোম রোলা শ্রীরামকষের জাবন 


সম্পকে প্রথম আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এবং 
সেই আকর্ষণের ফলশ্রুতি রোলার সুপরিচিত 
জ্রীরামকৃষ্-জীবনী | 


বোধয় পরস্পরম্‌ 
স্বামী পুর্ণাত্মানন্দ 


লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ £ কৃষ্ণা সেন । গ্রাফটেক 
ইন্ডিয়া লিমিটেড, ২১ বি, গরুসদয় রোড, কলিকাতা 


৭০০০১৯। কুঁড় টাকা। 
ষাটের দশকে একজন বিশিণ্ট এবং 'বদদ্ধ জামনি 
পর্যটক ভারতে এসৌছলেন। নাম- ম্যাক্ীমলিয়ান 


৯১৩ 


উদ্যোধন 


ফন রিস্টেরে। তিনি ভারতে এসৌঁছলেন “সত্য? 
ভারতের সম্ধানে, ভারতের আত্মার অন্বেষণে ৷ গতাঁন 
বিশ্বাস করতেন একটি “সত্য” ভারতবর্ষের আস্তিত্ে, 
একটি শামবত ভারতাত্মার প্রবহমানতায়--ষা সহঙ্ু 
বিপর্যয় ও পাঁরবর্তনের তরঙ্গের মধ্যেও আজও 
1বদ্যমান এবং ভাবী কালেও বিদ্যমান থাকবে এবং 
তার জন্যই ভারত আজ “বে*চে' আছে, তার “মৃত্যু 
হয়ন। সেই সত্য ভারতবর্ষের সন্ধানে রাঁগস্টের 
ঘুরেছেন ভারতের এক গ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত, গিয়েছেন নানা মঠ-মাশ্দির-আশ্রমে, সদা- 
সতর্ক বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন 
আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনণ এবং 
রচনাবলী । এই মনীষীদের মধ্যে আছেন রামমোহন, 


কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং বিবেকানন্দ । আধুনিক 


ভারতবর্ষের শীব্ছানীয় লোকনায়ক ও মনীধাঁদের 
কেউই রাঁগস্টেরের বিবেচনায় “সত্য” ভারতবর্ষের 
'আত্মার যথার্থ প্রাতিভ্‌ নন। অবশেষে তান 
পেয়েছেন তাঁর আকার্ক্ষিত মানুষাঁটকে 'যাঁন তাঁর 
জীবন ও বাণীতে প্রমৃত“ করোছিলেন “সত্য” ভারত- 
বর্ষের 'আত্মাকে। তান শ্রীরামকৃষ্ণ । 


হশ্যা, শ্রীরামকৃষণই । ভারতবষের পাঁচ হাজার 
বছরের প্রজ্ঞা, সাধনা, মনীষা তাঁর মধ্যে বিগ্রহায়ত 
হয়েছে বলে ভিনদেশী এই বিদন্ধ পযটকের উপলাব্ধ 
হয়েছে । তাঁর মতে, শ্রীরামকৃষ্কই “সত্য* ভারতবর্ষ ; 
শ্্রীরামকৃষ্ণই ভারতের শা*বত আত্মার সাকার বিগ্রহ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাস্তাঁবকই তাই, সেকথা সহজ- 
ভাষায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা 
সেন আলেচ্য “লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রম্থটিতে । 
শ্রীরামকফের কয়েকাঁটি কথা নিব্চিন করে সেগীল 
নিজের চিন্তা ও বিশ্লেষণ অনুসারে শ্রীমতী সেন 
ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে যেন 
ভারতবর্ষই কথা বলছে-যে-ভারত চিরন্তন, যে- 
ভারত পুরাতন আবার একই সঙ্গে যে-ভারত চির- 
নবীনও । শ্রীরামকৃষ্ণের কথার বিশেবত্ব এইখানেই 
যে, তিনি সার্থকভাবে, নিখু'তভাবে ভারতের শাম্বত 
প্রজ্ঞাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রন হতে 


৯২তম বর্যষ--খ্য় সংখ্যা 


পারে, শ্রীরামক্জের কথায় কি আঁভনবত্ব কিছু নেই ? 
তাঁর নিজস্বতা বা মৌলিকতা কিছ নেই ঃ নিশ্চয়ই 
আছে। আঁভনবত্ব তাঁর উপস্থাপনে ; নিজস্বতা বা 
মৌলিকতা তাঁর নিখাদ অকপটতায় ঘা তাঁর অপরোক্ষ 
উপলাব্ধ সঞ্জাত। রাসাঁকনের সেই পাঁরাচিত কথাটি 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 8 “11701 10089 0£ ০0112108- 
115 10181112150 501৬9 8061১ 13 101 1109/10953 
***16 13 0115 961)1111161)99,৮ 
তাঁর এই অনন্যসাধারণ বোশিষ্ট্ের জন্যই 
শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের একজন যথার্থ আচার্য হয়েছেন, 
হয়েছেন একজন আদর্শ লোকশিক্ষক । আদর্শ আচার্য 
বা লোকঁশিক্ষক তিনিই হতে পারেন 'যাঁন মানুষকে 
আধ্যাত্বক আলোকের পথের সন্ধান দেন, সেই পথে 
অগ্রসর করিয়ে দেন, খবর দেন ঈশ্বরের রাজ্যের । 
শ্রীরামকৃষ্ণ এই সবই করেছেন। উপরন্তু একাট বিষয় 
সম্পকে" তিনি জগৎকে অবাহত কারয়ে দিয়েছেন যে, 
প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বর । তাঁর কথামৃতের 'িষধাঁসকে 
যাঁদ দু-এক কথায় প্রকাশ করতে বলা হয় তাহলে 
বোধ হয় বলা যায় যে, প্রত্যেক মানুষই অব্য্ত 
ঈশ্বর । সেই ঈশ্বরত্বকে জীবনে প্রকাশই জীবনের 
লক্ষ্যা। কিম্তু আধকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বর আমরা 
জীবনে হয়ে উঠি না বা হয়ে যাই না। অন্তানহত 
অর্থে ঈ*বর আমরা আঁছই। ঈশ্বর হয়ে ওঠা? অর্থাৎ 
ঈশবরত্বকে জীবনে প্রকাশ করা এবং অবশেষে “হয়ে 
যাওয়া-তেই জীবনের চ'রিতার্থতা ।” বলা বাহুল্য, 
ভারতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাঁত্বক ধর্মশাম্্র উপানষদেরও 
সারকথাও এটি। আপন জীবন দিয়ে শ্রীরাগকৃষ্ণ 
জগতের সমক্ষে ভারতের সেই সনাতন বাণীকে সাকার 
করে দেখিয়ে গিয়েছেন। এবং সেকারণেই তিনি 
আদর্শলোকাঁশক্ষক। আলোচ্য গ্রন্থাঁটর লেখিকার 
সাফল্য এইখানে যে, অত্যন্ত বিনগ্র ভাঙ্গতে, সহজ 
সরল ভাবে এবং গভীর ভান্ত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভার- 
তাত্ার প্রতীক-পুরুষকে তান আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করেছেন। তান যেব্যাখ্যান্ত্রী এভাব 
গ্রদ্থাটতে কোথাও নেই । তাঁর ভাব যেন এইরকম £ 
মচ্চত্তা মদ:গতগ্রাণথা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌ | 
কথয়ন্তশ্চ মাং নত্যং তুষ্যান্ত চ রমন্তি চ ॥ 
(গীতা, ১০৯) 


১৯৪ 


পলামকুষঃসঠও 
রাস সিল সওলাঙ 


উতলখ-অন্‌ত্ঠান 
শ্রীশ্রীমায়ের আবিভণাব-উৎসব 

বেলড় মঠে গত ১১ ডিসেম্বর '৮৯ 
শ্রীপ্রীমায়ের ১৩৭তম আবির্ভাব-উৎসব সাড়ম্বরে 
উদ্যাঁপত হয়। সারাঁদন ব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানে 
অগণিত ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। দুপুরে 
১৫,৫০০ ভক্তকে খিচাঁড়-প্রসাদ দেওয়া হয়। 
অপরাহ্ে স্বামী নিজরানন্দের সভাপাঁতিত্বে এক 
জনসভা অন্ন্ঠিত হয়। 

উদ্বোধন ও মৃর্তি প্রতিষ্ঠা 

গত ৬ ডিসেম্বর '৮৯ মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের 
নবনির্মিত সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামশ 
ভূতেশানন্দজী মহারাজ । 

৭ 'ডসেম্বর তিনি .মাদ্রাজ স্টডেন্টস হোম 
পারচালিত ছাত্রাবাসের নবানার্মত দ্বিতল ও 
ন্রিতলের উদ্বোধন করেন। 

গত ১৪ ডিসেম্বর পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ 
কোয়েম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পাঁরচালিত 
কলেজের 'িসোর্ঁস গ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট 
সৈন্টাপ্রর 'ক্ষ্পাগালাইসড রেল প্রোডাকসান 
[সস্টেম-এর উদ্বোধন করেন। 

গত ১৫ গডদ্সম্বর রাজমন্দরী (অন্ধপ্রাদেশ) 


স্থাপন করা হয়েছে। মাতিশট উৎসর্গ করেন 
নামকুষ্ণ মঠ ও রামকঞ্চ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ 
শ্রীমংৎ স্বামশ রঙ্গনাথানন্দজশ মহারাজ । এই 
উপলক্ষে পরাদন তাঁর সভাপাঁতত্বে এক জনসভার 
আয়োজন করা হয়। 
চক্ষঃ-অগ্রোপচার শাবির 
রামকৃষ্ণ মিশন পজ্জশমষ্গল গত ২৫--৩০ 
ডিসেম্বর ৮৯ কামারপুকুরে এক চক্ষু-অস্োপচর 
ধশাঁবর পাঁরচালনা করে। এ 'শাবিরে ৭৫০ জন 
রোগর মধ্যে ১২৪ জনের ছানি অস্নোপচার করা 
হয়। গত ২১ ডিসেম্বর আগরতলা আশ্রম 
একাঁদনের একটি চক্ষু-অস্লোপচার 'শাবর 
পাঁরচালনা করে। এ শাবরে মোট ৫&৮ জন 
রোগধর ছাঁন অস্মোপচার করা হয়। 


ছাত্র-কৃতিত্ব .. 
গত ১৯৮৯ খ্ীস্টাব্দের কাঁলকাতা ধিশ্ব- 
বিদ্যালয় পারচালিত বি. এসাঁস (অনাস”) পরণক্ষায় 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামান্দর, সারদাপখঠ-এর এক 
জন ছান্র রসায়ন বিদ্যায় ৮ম স্থান আধকার 
করেছে। 


পরিদর্শন 
মেঘালয়ের স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড-এর চেয়ারম্যান 
বি. বি. লিংদো গত ১৬ ভিসেম্বর চেরাপঃঞ্জশ 
আশ্রম পরিদর্শন করেন। 


প্রাণ 

অন্ধঃপ্রদেশ ঝঞ্জাত্রাণ ঃ নেলোর জেলার কোন্ডা- 
পরম মণ্ডলের ছয়াট গ্রামের একহাজার ঝঞ্ঝা- 
ক্ষতিগ্রস্ত পারবারের লোকজনদের রাজমন্দ্রশ 
আশ্রমের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী, পোশাক, পশমশী- 
কম্বল, বাসন প্রভাতি বিতরণ করা হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গ শৈত্য-্রাণ ঃ জয়রামবাটণটী ও 
কামারপ?কুর আশ্রমের মাধ্যমে দুস্থ লোকেদের 
২০০ পশমী কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। 

বহিভবরত 

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি £ গত জানুয়ারি 
শান ও রাঁববারগুলিতে বান ধীয়ি বিষয়ে 
ভাষণ ও ক্লাস নিয়েছেন স্বামণ শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী 
প্রপন্নানন্দ এবং স্বামী গণেশানন্দ। গত ১৮ 
জানুয়ার স্বামী বিবেকানন্দের আবিভবি-তাথ 
পূজা, ভাঁন্তগশীতি, আলোচনা প্রভৃত অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে পালন করা হয়। অনুরূপ অননচ্ঠানের 
মাধ্যমে ২৮ জানুয়ার স্বামী ব্ক্ষানন্দজী 
মহারাজের আঁবভবি-তাঁথও পালিত হয়। 

1নউইয়ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেম্টার £ গত 
গিসেম্বর মাসের (১৯৮১) রাঁববারগহীলতে 
ধাভন্ন ধমর্য় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, ১৭ 
ডসেম্বর রাঁববার শ্রীশ্রীমায়ের আবর্ভাব -তাথতে 
শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী এবং ২৪ 'ডসেম্বর 
যশৃখ্ীস্টের জন্মাদানে যীশুখএীস্টের জীবন ও 
বাণশ আলোচনা করা হয়। তাছাড়া প্রাতি শুর্ুবার 
সন্ধ্যায় “অপরোক্ষ অনূুভূতি'র ওপর এবং প্রাত 


১১৫ 


উদ্বোধন 


মঞ্গলবার 'গস্‌্পেল অব শ্লীরামকৃ্'-এর ওপর 
ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদঈশ্বরানন্দ। 
দেহত্যাগ 

স্বামণি যাঁতিরাজানন্দ বেও্কট রামন) গত ১৬ 
ডিসেম্বর হদরোগে আক্ান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। 
তাঁর বয়স হয়েছিল সাতান্ন বছর। হৃদরোগ 
জানত 'কছ; সমস্যা থাকলেও তাঁর স্বাস্থ্য 
ইদানীং ভালই ছিল এবং স্বাভাঁবক কাজকর্মও 
তান করাঁছলেন। বিশাখাপত্তনম থেকে তান 
রাজমন্দ্রশ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকষের মৃর্তিস্থাপন 
উৎসবে যোগদান করতে শিয়েছিলেন। সেখানেই 
এ উপলক্ষে আয়োজত এক জনসভায় নিজের 
আসনে বসেই তান গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত 


১২তম বয় সহধা 
মহারাজের মল্দাশষ্য। ১৯৫৩ খংসস্টাব্দে 'তীন 
মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ খঃসস্টাষ্দে 
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজশ মহারাজের নিকট 
সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৭৩ খীস্টাব্দে তান 
চিঙ্গেলপত্তু আশ্রমের প্রধান নিযুস্ত হন। তার 
আগে তিনি কাণ্চীপুরম আশ্রমের কর্ণ 'ছিলেন। 
পরে তান মালদায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্ষে 
অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ খঈস্টাব্দে 'তাঁন 
বিশাখাপত্তনম কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হন এবং 
দেহত্যাগ পরন্তি এ পদেই ছিলেন। তাঁর' কার্য 
কালে তান আশ্রমের মান্দর, চিকিৎসালয়, 
সাধুনবাস 'নর্মাণ প্রভৃতি উর্নয়ন কার্যে হাত 
দয়োছলেন। সহজ-সরল অমায়ক স্বভাব এবং 


হন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করেন। স্বামী কঠোর সাধন জন্য তান সকলের 
যঁতিরাজানল্দ 'িনোন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী পৃপ্রয় ছিলেন। 
হি, 5. শইএ্খীস্থিা , 

আঁবর্ভাব-তাথ পালন প্রীতযোগতার করা হয়। ১০০ জন 


গত ৩ জানুয়াঁর শ্রীমৎ স্বামণ সারদানল্দজশ 
মহারাজের ১২তম আঁবিভবি-তাঁথ উৎসব 
বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভাতি 
অনচ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। মধ্যাহ্ন প্রায় 
তন হাজার ভন্ড নর-নারীকে হাতে হাতে িচাঁড় 
প্রসাদ দেওয়া হ্য়। সন্ধ্যা সাতটায় “সারদানন্দ 
হল'-এ তাঁর জীবনের নানা বোশষ্ঠ নিয়ে 
আলোচনা করেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী। 

গত ১০ জানুয়ার শ্রীমৎ স্বামী তৃরীয়ানন্দজশ 
মহারাজের আঁবভাব-তাথ উপলক্ষে তাঁর জীবনী 
আলোচনা করেন স্বামী গগানন্দ। 

গত ১৮ জানুয়ার স্বামী বিবেকানন্দের 
আবিভবি-তাঁথ বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাঁদর 
মাধ্যমে পালন করা হয়। সন্ধ্যা সাতটায় 'স্বামী 
বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ” বিষয়ে ভাষণ দেন 
স্বামী 'হরল্ময়ানন্দজী। 


জাতীয় যূবাদবস উদযাপন 
গত ১২ বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ 
(দ্বোধন)-এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় য্বাঁদবস 
উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে ৬ জানুয়ারি 
আবৃত্তি ও বন্তুতা (প্রাতিটিতে দুটি বিভাগ) 


যুবক-যুবতশ বেয়স ১৫-৩০) প্রাতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণ করে। ১২ জানুয়ার যুবাঁদবসে "স্বামী 
িবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও যুবসমাজ" বিষয়ে এক 
আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এাঁদন 
প্রাতযোগতার ফল ঘোষণা করা হয় এবং প্রাঁতি- 
মোঁগিতার সংশ্লিষ্ট ভাগে ১গ স্থানাধকারীরা 
উপস্াপন করে। ্পাতিত করেন 
ডঃ 'নিমাইসাধন বসু। প্রধান আতাঁঘ 'ছলেন 
অধ্যাপক শঙ্করশপ্রসাদ বসু, বিশেষ আঁতাঁথ 
ক্থিলেন অধাপক ডঃ হোসেনুর রহমান । তরূণ 
সাংবাদক তরণ গোস্বামঈও ভাষণ দেন। 
অনষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উদ্বোধন-এর 
যগ্ম সম্পাদক স্বামী পর্ণাত্মানন্দ। অনভ্ঠানে 
প্রীতযোগিতার় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধকারশদের 
ও মানপল দেওয়া হয়। তাছাড়া অংশগ্রহণকারী 
বইটি উপহার দেওয়া হয়। অনষ্ঠালন অভতপ্ব 
জনসমাগম হায়েছিল এবং শ্রোতবন্দের মধ্যে 
ধিপূল সংখাক যূবক-যুবতাী উপাস্থিত ছিল। 


৯১৬ 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অনঃম্তান 


বরানগর মঠ সংরক্ষণ সামাতির উদ্যোগে বরানগর 
মঠের প্রাতিষ্ঞা দিবস উপলক্ষে ১৯ অক্টোবর 
১৯৮৯ বরানগর মঠ প্রাঙ্গনে (১২৫/৯, প্রামাণিক 
ঘাট রোড) শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর বিশেষ 
পূজা হয়। এরপর বাংসাঁরক উৎসব ১৯ নভেম্বর 
সারাঁদন ব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা, 
হোম, ভন্তিমূলক সঙ্গীত, ভজন, বাউল সঙ্গীত, 
আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে উদ যাপিত হয়। ধর্মসভায় 
সভাপাঁতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম 
সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। বন্তা ছিলেন 
স্বামী পূর্ণাত্মান্দ এবং ডঃ তাপস বসু। 
১৭ ভিসেম্বর স্থানীয় যূবক-যুবতাঁদের নিয়ে 
যুব সম্মেলন অন্নীষ্ঠত হয়৷ এই 'দনের অনুষ্ঠানে 
সভাপাঁতি ছিলেন স্বামী মেধসানন্দ এবং প্রধান 
বন্তা ছিলেন ডঃ ক্ষেব্রপ্রসাদ সেনশম্মা। 


গত ২২শে অক্টোবর, ১৯৮১ নদশয়া ও 
তৎসংলগ্ন উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও 
প্রচার পরিষদের চতুর্থ সম্মেলন ভাটপাড়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের পাঁরচালনায় 
সভাপাঁতত্বে ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে 
মোট ১২৬ জন প্রাতানাধ যোগদান করেন। এই 
স্বামী কৌশিকানন্দ এবং স্বামী মুস্তেশ্বরানল্দ 
ভাষণ দান করেন। 


শ্রীশ্রীরামকৃষ সারদা সম্ঘ (রামপাড়া, 
হ,গলণ)-এর উদ্যোগে গত ২ ডিসেম্বর *৮৯ 
[াবকালে মহেশাঁটকুয়া গ্রামে (তেকতুলতলা) 
শ্রীরামকৃষ্ণের, শ্রীমা সারদাদেব ও স্বামী [ববেকা- 
নল্দের জন্মোংসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় 
পাঁচশো ভন্ত উপাঁস্থত ছিলেন। সভায় সভাপাঁতত্ব 
করেন স্বামণ স্বতল্ত্ানন্দ। বন্তব্য রাখেন কানাইলাল 
দে। উপজাতি-অধাষত এই গ্রামে এই সভা 
উপজাতিদের মধ্যে খিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। 


নববারাকপযর বিবেকানন্দ সংস্কাতি পারষদের 
উদ্যোগে গত ২৫ িসেম্বর, ৮৯, প্রত্যষে 
মঙ্গলারতি ও ভজন, পরে বিশেষ পূজা, হোম, 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পণথ পাঠ, 
ও সন্ধ্যায় ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকু্ণ পরমহংস- 
দেবের আঁবর্ভব-উৎসব পাঁলত হয়। ধর্মসভায় 
পৌরোহিত্য করেন স্বামী তত্ৃস্থানন্দ। প্রধান 
আঁতাঁথ ছিলেন স্বামণ প্রভাকরানন্দ। 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভন্ত সংঘ ভাঙজড় (দঃ ২৪ পরগনা) 
মাধ্যমে দ্বাদশ বাকি কজ্পতরু উৎসব উদযাপন 
করে। উৎসবে গ্রায় ২০ হাজার ভন্ত সমাগম 
হয়েছিল। প্রায় তের হাজার ভন্তকে বসিয়ে 
খিচুড়ি এবং দুহাজার ভক্তকে হাতে হাতে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 'িবকালে অন্যাষ্ঠত ধর্মসভায় 
সভাপাঁতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম 
সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বক্তা ছিলেন 
স্বামী শুদ্ধর্পানন্দ ও স্বামী গোপেশানন্দ। 
আনূজ্ঠানে শ্রীশ্রীরামকক্%কথামত পাঠ ও 
পীশ্লীরামকৃষ-পণথ পাঠ করেন যগাকমে স্বামী 
নূক্তসঙ্গানন্দ ও স্বামী কৌশিকানন্দ। 


গত ৭ জানুয়ারি '৯০ স্বামী বিবেকানন্দের 
আবিভবি উপলক্ষে কলকাতার টালিগঞ্জ বাসীদের 
পক্ষ থেকে এক শোভাযান্লার আয়োজন সরা হয়। 
সকাল ৭টায় গল্ফ ক্লাব রোড পল্লী খোলে শোভা- 
যাত্রা শুরু হয়। স্বামশীজীর বাণী-সম্বালত 
লাকার্ড ও স্বামীজীর বাণী পাঠ কলাতে করাতে 
শোভাষানাঁটি টাঁলগঞ্জের 'বাভন্ন পল্লশ পরিরুমা 
করে। বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ উৌদ্বোধন)-এর 
সম্পাদক স্বামপ পূর্ণাআ্বানন্দ সহ এতে সন্ন্যাসী 
ও ব্রজ্মচারী শোভাযান্রায় যোগদান করেছেন। 
এবার ছিল এই অনুষ্ঠানের সপ্তম বর্য। এই 
অণ্চলে শোভাযান্রাঁট ক্রমশঃ জর্নাপ্রয় হয়ে উঠছে। 


শ্রীত্লীরামকষ্চ সেবাশ্রম, ডিমাপ্যর (নাগাল্যান্ড) 
গত ১১ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাঙ্গেবীর ১৩৭তম 


১১৭ 


উদ্বোধন 


জল্মতাথ-উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় 'সাঁভল 
হাসপাতালে উপজাতি রোগীদের মধ্যে ফল 
বিতরণ ক হয়। সম্ধ।র শাউসাধন আঁধকারণর 
পৌরোহিভো এক আলোচনা সভা অনুক্ঠিত 
হয়। প্রধান বন্তা ছিলেন চেরাপুগ্ী রামকৃফ 
মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুমেধানন্দ। 
অধ্যাপক দেবাশিস দন্ত এবং জগদীশ ভ্রাচার্যও 
সভায় বন্তবা রাখেন। সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে 
চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্চ মিশনের জন্য ১৫ট শাল 
স্বামী সুমেধানন্দের হাতে অপর্ণ করা হয়। 
(চম্পাহাঁট দঃ ২৪ পরগনা) গত ১৭ গিডসেম্বর 
৮৯ ভ্রীগা সারদাদেবীর ১৩৭তম আঁবর্ভাব- 
তিথি উপলক্ষে উৎসব উদযাপিত হয়। বিকালে 
কথামত পাঠ ও ব্যাখা করেন স্বামী মত্ত- 
সঙ্গানন্দ। রল্নী নস্করের সভাপাঁতত্বে অন্তত 
ধর্মসভায় শ্রীঙ্লীমাযঘর ওপর আলোচনা করেন 
কৃমারেশ দাশশমার্ ও স্বামনি মন্তসঙ্গানন্দ। 

কল্যাণশ শ্রীশ্ীরামরুষ্। সেবা সত্ঘের যুব শাখার 
পরিচালনায় গৃত আগস্ট ৮৯ থেকে ডিসেম্বর 
"৮৯ পর্যন্ত গিতনাঁট বিভিন্ন প্রাতিযোগতামূলক 
সাংস্কীতিক অনূচ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী 'বিবেকা- 
নন্দের ১২৬তম জল্মবর্ষ উদ্যাপন করা হয়। 
প্রথম অনূজ্ঠান হয় ২৭ আগস্ট কাঁঠালতলা 
গ্রামে। দ্বিতীয় অনূষ্ঠান হয় ৩ সেপ্টেম্বর 
চরসরাঁটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এবং তৃতীয় তথা 
মূল অনজ্ঠানাট হয় ২৩ ডিসেম্বর কল্যাণীর 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ 7সবাসাত্ঘর প্রাঙ্গণে । 'বাভন্ন 
প্রাতষ্ঠান থেকে যুব গ্রাঁতীনীধগণ এইসব 
অনূষ্ঠানগুঁলতে অংশগ্রহণ করে। মল 
কুমারী সানা সাহাকে সংবর্ধনা দেওয়া 
হয়। দাতা অন্সান উপস্থিত থাকেন স্বামী 
মন্তসঞ্গানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ' স্বামী বমলাত্মা- 
নন্দ, স্বামশ সর্বগানন্দ, স্বামী সত্যদেবানন্দ, 
ড€ তাপস বস, প্রমদথ। 


২৩, ২৪ ও ২৫ 'িসেম্বর, ১৯৮৯ ইং 
[দিবসত্যয় ব্যাপী ন্রিপূরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব- 


৯২তম বষ--হয় সংখ্যা 


প্রচার পাঁরষদের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন কৈলাসহর 
্রীশ্রীরামকৃফ আশ্রমে সম্পন্ন হয়। এতে পাঁরবদের 
আঁধবেশন, সন্ত সম্মেলন, ধর্মসভা, শোভাযা্রা, 
সাংস্কৃতিক প্রাতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ 
অন্ীষ্ঠত হয়। এই উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রল্থও 
প্রকাশিত হয়। ন্রিপুরার বিভিন্ন আশ্রমে 
অনুষ্ঠিত সারা ন্রিপুরা 'ভীন্তক প্রাতযোগিতায় 
প্রথম স্থানাধকারীরা এই প্রাতযোগিতায় অংশ 
গ্রহণ করে। ন্লিপুরার 'বাভল্ন অণ্চলে অবাঁস্থত 
রামকৃষ্ণ নামাঞঙ্কিত ১৭টি আশ্রমের প্রাতিনাধ 
এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে সভা- 
শাল্তদানন্দ। প্রাতাঁদন ধর্মসভায় 'বাভন্ন বস্তা ও 
স্বামী শাল্তিদানন্দ ভাষণ দেন। 


পরলোকে 


শ্রীমৎ স্বামী অখন্ডানন্দজশ মহারাজের মন্ম- 
[শিষ্য অধ্যাপক বনবিহারশী ভভ্াচার্য গত ২৭ 
ডিসেম্বর "৮১৯ তাঁর লেকটাউন 'কালন্দী'র 
(কোলকাতা) বাসভবনে করজপরত অবস্থায় শৈষ 
শনঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মৃতাকালে তাঁর বয়স হয়োছল 
৯৩ বছর। কর্মজীবনে 'তাঁন কাঁথ প্রভাতকুমার 
কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত ' বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক 'ছিলেন। মোঁদনীপূর জেলায় তিনি 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুলেখক ও সবন্তা হিসাবেও 
খ্যাঁতিলাভ করেছিলেন। রামকুষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সাঙ্া তাঁর ঘানঘ্ঠ সম্পর্ক 'ছিল। বিশেষতঃ 
বাগেরহাট (বাংলাদেশ) এবং কাঁথ 
(মোদনশপুর) রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তানি 
[তিনি ঘাঁনষ্ঠভাবে যুস্ত ছিলেন। ১৯২০ খাঁস্টাব্দে 
উদ্বোধনে শ্লৌশীমায়ের বাড়শ) শলীশ্লীমাকে দর্শন 
করেন এবং তাঁর আশশর্বাদলাভে ধন্য হন। 
কন্যাদের একাধিকবার তিনি বলেছেন, ঠাকুর, মা 
এসেছেন । 'গুরুদেবকে স্পম্ট দেখতে পাঁচ্ছি। 
শ্রীরামকঞ্জ-ভাবাদর্শে অনপ্রাণত এই শিক্ষারতশর 
সংস্পর্শে এসে বহু ব্যান্ত শ্রীরামকৃফ্ণ-ভাবধারায় 
উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। 


১১৮ 


বিজ্ঞান ৎবাদ 


দাঁতের অস্থথ 
দাঁতের যত্বের জন্য কি ফি করতে হবে 


(১) দাঁতের ব্যথা-ব্দেনা-যন্ত্রণা শুরু হওয়া 
পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করবেন না। ব্যথা-বেদনা 
আরম্ভ হয় একেবারে শেষকালে--অর্থাং রোগ ছাড়িয়ে 
পড়ার এট আঁন্তম-পাঁরণাতি। মাড় থেকে রন্তপাত 
হওয়াই রোগের হী্গত। 


(২) তামাক-পাতার গঞ্ড়ো বা যেসব টুথ- 
পাওড়ার 'দয়ে ঘষে ঘষে দাঁত মাজলে ক্ষত তোর 
হয়, সেসব দিয়ে দতি পাঁরম্কার করার অভ্যেস 
পারত্যাগ করুন। এগুলো দাঁতের পক্ষে অত্যন্ত 
্ষাতকর বলেই প্রমাণত হয়েছে। 


(৩) সমস্ত দাঁতই যাতে যথাযথ বর্তমান থাকে, 
সোঁদকে মনোনিবেশ করবেন। দাঁত পড়ে গেলে, 
বাঁধয়ে নেবেন । পড়ে যাওয়া দশতের শুন্যস্থানাট 
মাঁড়র রোগের পক্ষে অনুকূল। 


(8) দাঁতে গর্ত হলে, দৌর না করে ভাঁরয়ে 
ফেলুন। দোঁর করলে, কাজাট আর সহজসাধ্য 
হবে না। 


(৫) দশতে পারার জমা, মাঁড় লাল হওয়া বা 
তা থেকে রন্তপাত হওয়া মাঁড়র রোগের বিপহ্জনক 
ইঙ্গিত । দাত স্কোলং বা পাঁরদ্কার করা ক্ষাতকর 
নয়--বরং যোগ্য দন্ত-চকিৎসককে 'দিয়ে যাঁদ আগে- 
ভাগেই করিয়ে নিতে পারেন, আপাঁন আরামই 
পাবেন। 


(৬) পান খেলে, খইনি খেলে, ধূমপান করলে 
মাঁড়র রোগের উৎপাঁত্ত হয় না বটে, কিন্তু যাঁদ 
রোগাঁট থেকে থাকে, তবে এগুলো তাকে বাড়য়ে 
দেয়। 


(৭) কঠিন, ছিবড়েযুস্ত বা অমসণ খাবার খাবেন 
-যেমন কাঁচা শাক-সা্জ, ফলমূল ইত্যাদি। 
এগুলো পহাম্টকর এবং দদ্ত-স্বাচ্থ্যের সহায়ক । 


(6) সকালে ঘুম থেকে উঠেই ও রান্রিতে 
শুতে যাওয়ার আগে দাতি ব্রাশ করা স্বাস্থ্যকর 
অভ্যেস! প্রতিবার খাদ্য-গ্রহণের পর ব্রাশ করা 
বাঞ্ছনীয় । 


(৯) বৈজ্ঞানক রীতিতে দাঁত ব্রাশ করবেন। 
ভুলভাবে ব্রাশ করলে দশতের ক্ষাতি হবে। িক- 
ফনস বা খড়কে ইত্যাদর মধ্যে অন্যান্য সং্লষ্ট 
জানসগুলোর ব্যবহারও জেনে নিন। 


(১০) যেকোন দুবার খাদ্য-গ্রহণের মধ্যবত 
সময়ে যাতে চটচটে, আঠালো কোন খাবার না-খায়, 
সেঁবিষয়ে আপনার শিশুদের প্রাত লক্ষ্য 
রাখুন। 


[. ডাঃ জি বি. শাৎ্কওয়ালকার, প্রান্তন ডিন 
এবং বর্তমান কন্সালট্যান্ট, গভন/মেন্ট ডেন্টাল কলেজ 
আযাণ্ড হসাঁপটাল, বম্বে £ আনন্দবাজার পাত্রকা, 
২৭. ১২. ১৯৮১, পঃ ৭ ] 


ভারতীয় থেলোয়াড়দের কর্মশক্তির 
উপর সমীক্ষ। 


স্পোর্টস অথারটি অফ হীম্ডয়ার সঙ্গে সহখোি- 
তায় হায়দ্রাবাদের ন্যাশন্যাল ইন্সাট।টউট অফ 
নিডীট্রশন এক 'শক্ষণীশাঁবরে স্তী ও পুরুষ হকি 
খেলোয়াড় ও স্ঘী-দৌড়বিদদের (0০1 ৪60101015 ) 
(মোট ১০০ জন) বর্মশাস্তর (6012 6818106) উপর 
পরীক্ষা করেছিল । উনপণ্চাশজন স্ত্রীহকি খেলো- 
যাড়দের শরীরের গড় ওজন ছিল ৪৯৮৭১ কোঁজ ; 
২১ জন দৌড় খেলোয়াড়দের ছিল ৫০২4 9৮ কৌ ; 
৩৩ জন পুরুষ হাঁক খেলোয়াড়দের ওজন ছিল ৬০.২ 
4:৭১ কোঁজ । খাবারের মাধ্যমে শান্ত গ্রংণের 
(60618 17-0710 ) হিসাবে দেখা যায়---স্ব্রীহাকি 
খেলোয়াড়রা প্রাতীদন নিয়েছে ৩২০০ কে. ক্যালার ; 
স্ত্রী-দৌড়বিদরা ৩৩০০ কে, ক্যালার পুরুধ-হকি 


১১০ 


উদ্বোধন 


খেলোয়াড়রা ৪২০০ কে, ক্যালার । পুরুষরা প্রাতাঁদন 
মাংস, মাছ ও ডিম 'নিয়ে প্রোটিন খেয়েছে ২৩০ গ্রাম, 
স্লী খেলোয়াড়রা ১৮০ গ্রাম । শান্তক্ষয়ের (59189 
651951010016 ) হিসাবে দেখা যায়, তন শ্রেণীর 
খেলোয়াড়রা শান্ত গ্রহণের চেয়ে শাস্তক্ষয় কম করে- 
ছিল। শারীরক পারশ্রম হিসাব করলে-স্মী-হকি 
খেলোয়াড়রা দিনে & ঘণ্টা খেলা অভ্যাস করেছে, 
অন্য দদল করেছে নে ৩ ঘণ্টা। স্ঘ্ী-দৌড়াবদরা 
দৈনিক নিদ্রাবীবশ্রামে কাঁটিয়েছে ১৭.৪ ঘণ্টা, স্ত্রহকি 
খেলোয়াড়রা কাটয়েছে ১৪৪ ঘণ্টা । এইসব তথ্য 
থেকে শিক্ষণ-শাবরে প্রতিদিনের খাবারের তালিকা 
ও খাবারে শান্তর পাঁরমাণ এইভাবে ঠিক করে দেওয়া 
হয়েছে ঃ পুরুষ হাঁক-খেলোয়াড়দের ৭০ কে. ক্যালরি 
প্রীত কেঁজ গ্রাতীদন এবং স্তীঁহকি খেলোয়াড় ও 
দৌড়াব” ৬৫ কে. ক্যালার প্রাতি কৌঁজ প্রাতাঁদন। 
| [খ001001 1০৬9, ৬০1. 10, ২০ 4, 

অঞ]খ 1989 ] 


পিপড়ে ও গাছের পারস্পরিক 
সহযোগিতা 


গাছ ও কট-পতঙ্গ 'কভাবে রাসায়ানক দুব্যকে 
সংবাদ-প্রেরণের কাজে লাগায়, তা অনুসন্ধান করার 
জন্য স্টেঁ ইউানভার্সাট অব নদনি ক্যালিফোর্নিয়ার 
অধ্যাপক উইলিয়াম উড়, আফ্রিকার কেনিয়া দেশের 
নাইরোবতে গগয়োছলেন। বাবলা গাছের ডালে 
গোল ফলের মতো এক ধরনের 'জীনস ঝুলতে 
থাকতে দেখে 'িজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে সেগাল 
1পশ্পড়ার বাসা । 

গকছু উদ্ভদ ও কাঁট-পতঙ্গ কয়েক প্রকার 
িরোমন (70195101000) তৈরি করে। অবশ্য 
কট-পতঙ্গের ফিরোমন সম্বম্ধেই বৌশ তথ্য জানা 
ধগয়েছে। এই বফরোমনগহালর কাজ নানা ধরনের । 
অনেক স্ত্রীকীটের শরীর থেকে একরকমের 
1িরোমন বের হয় যা পুরুষ-কাটকে আকর্ষণ করে ; 
পুরুষ-প্রজাপাতর গা থেকে নির্গত ফিরোমনের 
গন্ধে উড়ন্ত স্ব্রীপ্রজাপাত নেমে আসে । 'প*পড়েরা 
ভাল খাবারের সম্ধান পেলে যাতে অন্য ি*পড়েরা 


৯২তম বর্য--২য় সংখ্যা 


সেখানে চিনে যেতে পারে, এজন যোমার সময 
1রোমন ছাঁড়য়ে যায় । 


কেউ বাবলা গাছের ক্ষাত করতে গেলে পশ্পড়েরা 
তাদের গোলাকীতি বাসা থেকে বের হয়ে তাকে আক্রমণ 
করে। পিশপড়েরা যখন গাছের ডালে এঁদক-ওাঁদক 
যার তখন সোজা পথে যায়। কিন্তু উত্তোজত 
হলে এলোমেলোভাবে ছোটে । তখন তারা ফিরোমন 
ছাড়তে থাকে; যাতে অন্যান্য 'িশ্পড়ে ( এমনকি 
৩০ ফিটের মধ্যে অন্য গাছে থাকা পি“পড়েরা পর্স্ত 
সতত হয়। িপশ্পড়ের শরীর-্যবচ্ছেদ করে 
কেবল মাথা-মুখ অংশেই ফিরোমন পাওয়া গেছে। 
ণফরোমন গবশ্লেষণ করে তাতে দুটি রাসায়ানক দ্রব্য 
পাওয়া গেছে (3-০০900176 এবং 3-09০081)01 ) 
এদের যে-কোন একট বা দূুটর সংযোগ িত্পড়েকে 
উত্তোজত করতে পারে। 


বাবলা গাছ 'প*্পড়েদের আশ্রয় দেয় ও খাবার 
যোগায় । বাবলাকাঁটাগল িপড়েদের শত্রুর হাত 
থেকে রক্ষা করে। এক-একটি গোল বাসায় প্রায় 
তিনশো প্রাপ্ত-বয়স্ক পিশপড়ে থাকে । বাসা থেকে 
বের হবার একাঁট মান্ন পথ থাকে। বাবলা গাছের 
পাতার গোড়ায় যে মাস্ট রস থাকে তাই 'পম্পড়েদের 
খাদ্য, তবে প্রোটিন-খাদ্যের জন্য তারা গাছের 'নিচে 
থাকা ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে হত্যা করে। এক একটি 
গাছে প্রায় ২০,০০০ িশ্পড়ে থাকে । িখপড়েদের 
একটি রানী 'িশ্পড়ে থাকে সে ডিম পেড়ে চলে; 
অন্য প'পড়েদের বৌশরভাগ খাদ্য সংগ্রহ করে ও 
বাচ্চাদের মানুষ করার কাজ করে । 


বাবলা-কাটাকে অগ্রাহ্য করার একমান্ন বড় জন্তু 
হলো 'জিরাফ ঘা কাঁটাসমেত ডালে কয়েক কামড় দিয়েই 
তাড়াতাড়ি অন্য গাছে চলে যায়, যাতে পিশপড়েরা 
আক্রমণ করার সুযোগ না পায়। চ্ছানীয় 
আফ্রিকানদের ধারণা--ভগবান 'ি*পড়েদের নিরাপদ 
আশ্রয় দিয়েছেন গাছে ; আবার গাছকে রক্ষার জন্য 
হিংস্র পিমপড়ে-সৈন্য দিয়েছেন। 
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নাহ্য সভ্যতা আবশাক, শুধু তাহাই নহে- শ্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নুতন নৃতন কাজের সৃষ্টি 
হয় | -- ভারতকে উঠ্ঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর ৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 
করিতিত হইবে 17 এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে- লোককে 
অধিক ধর্মনি্* হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-_দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 
বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বামী বিবেকানন্দ 


পপ সপ... পপ পপ পপ পপ 


আনন্দবাজাব সংস্হা 
৬ প্রফুত সকার স্রিট, কলিকাতা-* ০০০০১ 
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৬ শহরে সি শ্র্ রশে রশ ২৪,৬১৬ ৪২ ১৬ 





৯২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মার্চ ১৯১০ চৈত্র, ১৩৯৬ 


দিধ্য বাণী 


বৈষ্ব-লক্ষণ 


তণ হৈতে নীচ হৈঞা সদা লইবে নাম। 
আপানি নিরাঁভমানী অন্যে দিবে মান ॥ 


তরু সম সাঁহষ্ুতা বৈষব কাঁরবে। 
ভৎসিনা-তাড়নে কারে কিছু না বাঁলবে॥ 


কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়। 
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥ 


এইমত বৈষব কারে 'কছু না মাগিবে। 
অযাঁচত-বাঁত্ত 'ংবা শাক ফল খাইবে ॥ 


সদা নাম লইবে যথালাভেতে সন্তোষ । 
এই তো আচার কারি ভন্তিধর্ম পোষ ॥ 


প্রীচৈতন্য 


€শ্রী্লীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ) 


৯২৯ 


কথাপ্রসঙে 


ইতিহাগের শ্রীচৈভগ্ 


শ্রীচৈতন্য ভারতপ্রাঁসদ্ধ ধমাচার্য, নূতন এক 
ধমান্দোলনের তিনি প্রবস্তা এবং প্রবর্তক, 
বঞ্গদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক হাতিহাসের একাঁট 
অধ্যায়ের তিনি নায়ক এবং নূতন এক ইতিহাসের 
ভ্রমন্টাও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য এক সাং- 
স্কীতক রেনেশাঁসের উদ্গাতা। কিন্তু এতদসত্বেও 
তাঁহার সম্পর্কে সাধারণ্যে ষে ধারণা প্রচাঁলত রাঁহা- 
য়াছে তাহা হইল এই £ তিনি ছিলেন পৌরুষহখন 
এক পুরুষ। সারাজীবন তান শুধু কান্নাকাটি 
কাঁরয়াই কাটাইয়াছেন। গয়ায় পিতার 
[পন্ডদান কারতে যাওয়ার পর হইতে তাঁহার মধ্যে 
অদ্ভুত এক ধর্মোন্মাদনার আবেশ হয় এবং সেই 
সঙ্গে শুরু হয় তাঁহার কান্না। সেই যে কান্নার 
সূচনা তাহা আর কোনাদন বন্ধ হইল না। অবাঁশস্ট 
জীবনও শুধু কান্না আর কান্না । কিন্তু প্রামাণক 
প্রাচীন জখবনীগ্রল্থগালতে তাঁহার যে চিত্র পাই 
তাহা ইহার সম্পূর্ণ িপরীত। সেখানে দোখ, 
ছিলেন পুরুষাঁসংহ। আকার ও আচরণ 
উভয় 'ীবচারেই তান ছিলেন পৌরুষের সাকার 
বিগ্রহ। চৈতনাচারতামৃতকার কৃষ্দাস কাবরাজ 
[লিখিতেছেন £ 
“চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার । 
1সংহগ্রীব 'সংহবীর্ঘ সিংহের হুঙ্কার ॥ 
একালের অন্যতম শ্রেণ্ঠ চৈতন্যজীবনীকার স্বামী 
সারদেশানন্দ আসাধারণের এর্‌প ভ্রান্ত ধারণার 
অঙ্গ-ব্যবচ্ছে্দ কাঁরয়া তাহার অসারতা প্রমাণ 
কারয়াছেন এবং মন্তব্য কাঁরয়াছেন£ “সকল 
কার্ষেই তাঁহার অসাধারণ প্রাতভা, অপরিসীম 
বাঁধ, অপূর্ব চরিত্র, অতুল কর্মদক্ষতা, 
মহান হৃদয় ও অধ্যাতআসম্পদের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। ...তাঁহার জীবন বলবীর্যের 
উৎস, মৃতসঞ্জীবনী সুধা । আমরা এখন গনবার্য 
বাঁলয়াই তাঁহাকে বঝতে পার না। 
শেষের বাক্যটি তাৎপরপূর্ণ। সুতরাং আমরা 
যেন আমাদের নবা্তার পিছ্‌টা অন্তত £ 
ঝাঁড়য়া ফেলিয়া ?দয়া পুরুষাঁসংহ চৈতন্যদেবের 
তাকাই। এইাবিষয়ে তাঁহার প্রামাণক 
এ্রীতহাঁসক 


ভাঁমতে লইয়াছিল। 


সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কাত তাঁহার কাছে কা 
চি পারমাণে খণী। কিন্তু দুঃখের ১৮ 
াম্প্রীতককালের অধিকাংশ 
দের কাছে 'তান প্রায় উপপো্ষতই 
রাঁহয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা ও অবদান ০৫ 
কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা বিশেষ 
পাঁড়তেছে না। কয়েক বখসর পর্বে শি 
আঁবভাবের পাঁচশতম বর্ষপার্তি (তাঁহার জল্ম 
১৪৮৬ খনীস্টাব্দেরে ১৮ ফেব্রুয়ার_ দোল 


উদ্দেশে পার্ণমার দিন) উপলক্ষে প্রধানতঃ পাঁশ্চমবঙ্গে, 


বিশেষতঃ নদাঁয়া জেলায়, তাঁহার সম্পর্কে কিছ 
আলোচনা-সভা ও স্মরণিকা-শ্রেণীর ছু 
প্রকাশনা হইয়াছল। [কন্তু সে-সকলই 
তাৎক্ষীণক উৎসাহ-উদ্দপনার ফলশ্র€াত এবং 
জর*্তী-উৎসবের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল 
উৎসাহ-উদ্দীপনা যেমন অন্তহিতি হইয়াছে, 
চৈতন্যদেব-সম্পাক্তি সকল সারস্বত প্রয়াসও 
যেন তেমনই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। 

একথা সত্য যে, শ্রীচৈতন্য প্রধানতঃ একজন 
ধমাচার্য এবং ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ধর্ম বা 
অধ্যাত্মাক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের অবদান অপেক্ষাকৃত 
বহু-আলোচিত। তাই বতরমানে আমরা তাঁহার 
বিশুদ্ধ ঈশবরপ্রাণতার আলোচনা হইতে 1বরত 
থাঁকয়া ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার অন্যতর 
অবদান লইয়া কিছু আলোচনা কাঁরব। একথা 
অস্বীকার করা যাইবে না যে, চৈতন্য-পরবতঁ 
কালে তাঁহার ধর্মান্দোলনে অনেক আ'বলতা 
প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও অনস্বীকার্য যে, তাহাতে শ্রীচৈতন্যেন কোন 
ভূমিকা ছিল না। তাঁহার দণপ্ত জীবন অধঃপাঁতিত 
জাতিকে উত্থানের পথ দেখাইয়াছল, জাতি 
উ্খতও হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার অনুগাঁমগণ 
তৎ-প্রচাঁরত ধর্মান্দোলনকে তাঁহার অবর্তমানে 
সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের 
অযোগ্যতায় এই বৃহ ও মহৎ ধর্মান্দোলন ক্রমে 
শীন্তহীন হইয়া পড়ে । পতনের দায়িত্ব তাঁহাদেরই। 

চৈতন্যদেবের সমকালে বঙ্গদেশের সমাজে 
আঁসয়াছল এক চরম অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের 
যুগ। হিন্দুধর্ম তখন যথাথই, স্বামী বিবেকা- 
নল্দের ভাষায়, “ভাতের হাঁড়তে" আশ্রয় 
উচ্চবর্ণের হাতে তখন ধর্ম পণ্য- 
[বশেষে পর্যবাঁসত হইয়াছল, জাতিভেদের পাপ 
সমাজকে করিয়া তুলিতোছল পঞ্গদ এবং আচার- 
সর্বস্বতার নাগপাশ সমাজজণবনের 'ভিত্তিকে 


১২২। 


হইয়াছে ।) বলপূর্ক হিন্দুদের ধর্মান্তারত 
করিবার । অনেক সম্ভ্রান্ত 'হিন্দুও 
আবার র 


অন্যাদকে ধর্মধবজী 'হন্দুসমাজপাঁতরা 
কথায় মানুষকে, গিবশেষতঃ 'নম্নবর্ণের মানুষকে. 
তাহাদের ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া 
পরত) পমাজচ্যতত করিয়া ঃ 
অথবা তাহাদের তথাকথিত অপরাধের প্রায়াশ্চ্ত- 
স্বর্প বিধান দিতোছিলেন যথেচ্ছ অর্থদন্ডের বা 
নানা শারীরক 'নর্ধাতনের। গোঁড়া সমাজপাঁত- 
দের এবাম্বিধ অত্যাচার ও মাল্লাধক রক্ষণশীল- 
তায় আতন্ঠ হইয়া তাহারা বাধ্য হইয়া দলে দলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছু নবাগত 
র সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের ছত্রছায়ায় । 

এইভাবে 'ধনম্নবর্ণের বরাট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে 
[হন্দুসমাজের সম্পর্ক 'শাথিল হইয়া যাইতে 
লাগল । যাহারা দদবালোকে মানৃষকে ধর্মাবিচাীত 
ও সামাজক অপরাধের জনা প্রায়াশ্চন্তের বিধান 
দান কাঁরতোঁছিলেন, তাঁহারাই আবার ধর্মের নামে 


হিল পতিতা রি 
প্রত্যয় এবং গভীর প্রেমের এক্বর্ষে তান প্রচার 
কাঁরলেন ভারতের তথা ধর্মের সেই পরম মর্ম 
বাণী, তাঁহার পূর্বে চণ্ডীদাসও যাহার উচ্চারণ 
করিয়াঁছলেন--“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার 
উপরে নাই।”" আচারসর্ব্ব মধ্যযুগীয় সমাজ- 
ব্যবস্থার দৃঢ় নাগপাশকে ছিন্ন করিয়া উদার 
প্রেম-ভন্তির যে ধর্মাদর্শ তান স্থাপন কারলেন 


মধ্যে রূপলাত কাঁরল। 1তাঁন শুর; কারলেন এক 
আঁভনব ভন্তি-আন্দোলন-_দলবদ্ধভাবে হরিনাম 
সঙ্কশর্তন। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে সেই প্রথম 
সাম্মীলত উপাসনা প্রবর্তিত হইল। 
জাতি-ধর্ম-বর্ণনারশেষে তাহাতে সকলের 
ছিল অংশগ্রহণের অবাধ আঁধকার। সে 


৯৩ 


কথাপ্রসঙ্চোে 


কীর্তন হইয়া উঠিল সেই সাম্যের গণসঞ্গণত। 
তাহার ম্লোতে দেশ ভাঁসয়া গেল, ভাসয়া গেল 


ও পদদালত রা ইসলামের 
আশ্রয় লাভ অথবা কারবার 


ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ইসলামের সুলভ সাম্য--এই 
উভয়কে দূরে রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের 
পতাকাতলে আবার সমবেত হইল। 
নলাচলে যাইবার কালে চৈতন্যদেব ছোটনাগ- 
পুরের মধ্য দিয়া পথ পাঁরক্রমা কাঁরয়াছিলেন। সেই 
সময় এ অণ্চলের অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের তিনি 
তাঁহার প্রেমধর্মের মল্মে দীক্ষাদান কাঁরয়াছিলেন। 
এইভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ ও পাশববতর্ণ উীঁড়ষ্যার 
অগণিত নিম্নশ্রেণীর মানূষের মধো নবজশীবনের 
প্রবল বন্যা আসয়াছিল। তাহারাও যে মাননয সেই 
ও আত্মমর্ষাদা শ্লীচৈতন্য তাহাদের 
মধ্যে জাগ্রত করিয়া 'দয়াছিলেন। মনযাত্বের 
আস্বাদ পাইয়া তাহারা নববলে সঞ্জখাঁবত' হইয়া 
উঠিল। জাতিভেদ ও অস্পশ্যতার বিরুদ্ধে তাহা 
ছিল এক প্রবল ও বাঁলম্ঠ প্রাতবাদশ বিদ্রোহ। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সম- 
কালে আরও কয়েকজন সন্ত-সাধকের আঁবর্ভব 
ঘঁটয়াছিল এবং তাঁহারাও গনজ 'নজ অণুলে এ 
একই ভূমিকা পালন কাঁরতোছলেন। প্রসঙ্গতঃ 
ইহাও উল্লেখ্য যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে হরিনাম- 
সঙ্কাঁরতনের প্রবর্তন করিয়া চৈতনাদেব ভারত- 


প্রথম সংগাঠত গণ-আন্দোলন বা 'অরগানাইজড 
মাস মুভমেন্ট । প্রয়োজনে এই আন্দালনকে 
টৈতনাদে, অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর বিরৃদ্ধেও 
সংগঠিত কাঁরয়াছেন। দৃজ্টান্তস্বর্প কাজশ- 
দলনের ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ 
কারতেছি। 

চৈতন্যদেব এইভাবে সমকালশন হিন্দসমাজে 
যে বপলব আনয়ন কাঁরলেন তাহাকে তৎ-প্রচারত 
নামধর্মের বা প্রেমধর্মের উপজাত বা 'বাই- 
প্রোডাক্ট ভাবিলে ভুল করা হইবে । এই বিগ্লব 
ছিল একাল্তভাবেই তাহার পরিকজ্পিত। প্রখ্যাত 
চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্য- 
ভাগবত, গ্রন্থে 'লাখিয়াছেন, চৈতন্যদেব অঙ্গীকার 
কারয়াছলেনঃ ঘরে ঘরে করমু কীর্তন 


মার্চ ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


পরচার' । অপর এক বিশিষ্ট জশবনণীকার জয়ানন্দ 
তাঁহার চৈতন্যমগ্গল'-এ চৈতন্যদেবের জবানশতে 
১, “জাতিভেদ না কারম চণ্ডাল 
" তাঁহার আন্দোলনের অন্যতম সেনাপাতি 
নাত কারবার 
জন্য গৌড়বঙ্গে প্রেরণ করেনঃ 
এতেকে আমার বাক্য যাঁদ সত্য চাও। 
তবে আবলম্বে তুমি গৌঁড়দেশে যাও ॥ 
মূর্খ নীচ পাঁতিত দুঃঁখত যত জন। 
ভন্ত দিয়া কর গিয়া সভার মোচন! 


লাভের আঁধকার জাত-বর্ণ-উচ্চ-নীচ 'ার্বশেষে 
সকলের সমান। কাহারও বিশেষ আধকার বা 
আঁতারন্ত যোগ্যতার প্রশ্ন সেখানে নাই £ 

নশচ জাতি হইলে নহে ভজনে অযোগ্য, 

সৎ কূলে বিপ্র নহে ভজনের যোশ্য। 

কুষ্খ ভজনে নাই জাঁতিকুলাদ 'বচার ॥ 

এইভাবে অনূুদার, সঙ্কীর্ণ” আচার ও প্রথা- 
সব্্ব তৎকালগন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যসমাজের অচলায়- 
তনে সর্বশীন্ত দিয়া আঘাত কাঁরলেন চৈতনাদেব। 
ণকন্ত সহজে এই কাজ-এত বড় আন্দোলন 
সংঘাঁটত হইয়া যায় নাই। চৈতন্যদেবকে অনেক 
বাধা, অনেক সংগ্রাম সম্মুখীন হইতে হইয়া- 
গছল। একাঁদকে িবধমণ রাজশাত, অপরাঁদকে 


্াহ্মণগাম্টণ কোমর বাঁধিয়া তাঁহার িরোধধতায় 
নামিয়াছিল। অবশ্য যাহারা প্রগাঁতর নায়ক হইয়া 
আসেন ইহা তাঁহাদের ললাটালাঁপ। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে, একই সময়ে ইউরোপে প্রথা- 
সর্বস্ব প্রাঁতিষ্ঠানক ধর্মের গবরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করিয়াছিলেন মার্টিন লুথার জেল্ম' 
১৪৮৪ খাশস্টাব্দ)। চৈতন্যদেবের মতো সমকালণন 
ইউনরাপের ধর্ম, সমাজ ও ভাবজগতে তাঁনও 
একাঁট 'বস্লবের সূত্রপাত করেন। 

শুধু ধম ও সামাঁজক ক্ষেল্নেই নাহে, 
টচৈতনাদেব সামশ্সিকভাবে তৎকালীন বঙ্গদেশের 
কঁম্টিজগতকেও 'বরাটভাবে পাঁরপুজ্ট ও সমন্ধ 
কাঁরয়াছলেন। সমকালীন ও পরবতর্ট কালের 
বাংলার ভাষা, সাঁহিতা, দর্শন, শিল্প, সগ্গশত-_ 
কান্ট-সংস্কাতিব সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রভা 
ঘবকীর্ণ হইয়াছিল। প্রচাঁলত প্রবাদে বলা হয়__ 
“কানু বিনা গত নাই।” চৈতন্যোত্তর বগ্গদেশেও 
শুধ্‌ গণতই নহে, চৈতন্য বা গৌর 'িজ্ব কোন 


১২তম বর্ষ ৩য় সংখা 


কিছুই হয় নাই। চৈতন্যদেবকে কেল্দ্ু করিয়া 
বাংলা ও সংস্কৃতে যে বিশাল ধর্ম-সাহত্য, জীবনী- 
সাহত্য, এীতহাঁসক 'নিবন্ধ-সাহিত্য ও দর্শন- 
সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহা আমরা জানি। 
বস্তুতঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া 
আধুঁনককাল পর্যত বাংলার সাহত্য ও 
দর্শনকে চৈতন্যদেব কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো 
পরোক্ষভাবে প্রভাবত করিয়া চাঁলয়াছেন। 
সাম্প্রাতিককালের একজন 'বাশম্ট বাদ্ধজীবী 
বমলকৃষ্ণ মাতলাল 'লাখিয়াছেন £ “বৈফবধমে'র 
সঙ্গে কছ্‌ পরিচয় না থাকলে ষোড়শ শতক থেকে 


্রীচৈতন্যের বাঙলা সাহিত্যের ধারা, গাঁতপ্রকৃতি একদম' 


বোঝা যাবে না। বিশ্লেষণ করা যাবে না। 
এমনাক আধ্ঁনক যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার শতকরা ৩০/৪০ ভাগ বৈষ্বভাবে 
ভাবিত_ এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। 
'ভানু সিংহের পদাবলশ' শুধু উপলক্ষ মানত ।” 
পদাবলণ- কর্তন তো সম্পূর্ণতঃ এবং বহু-সংখ্যক 
ভজন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গতও বৈষণবভাবাশশ্রত্ত, 
একথা নৃতন করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। 
ইহা ছাড়া রাঁহয়াছে বাউল-সঞ্গীত । গরাণহাঁটি ও 
মনোহরসাহশ ঠাটের কণর্তন সং্গঈতজ্ঞ বৈষব 
সন্ত-সাধক“দরই সান্ট। এইভাবে যখন সাহত্য ও 
সঙ্গত শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে সম্বন্ধ লাভ কাঁরতেছে 
তখনই পাশাপাশ প্রীচৈতন্যের প্রভাবে শপ, 
স্থাপতা, ভাস্কর্য ও িন্রকলার ক্ষেত্রে একাঁট 
স্বতন্ত্র ও নৃতন ধারাও প্রসারলাভ কাঁরতে শুরু 
ফরযাছে। যোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলার দশ 
ইতিহাসের পর্যালোচনা কাঁরলে চৈতন্যদেব- 
প্রবাতিত ধমদিন্দালন তথা বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণার 
[বষয়ট সুপারস্ফুট হইবে। 

ষোড়শ হইতে অন্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
বাংলার সাঁহতা, সঙ্গীত ও 'শজ্পে দাঁক্ষণী, 
রাজস্থানী এবং ওড়িশী উপাদানের সংমিশ্রণ 
লক্ষণীয় । উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সাংস্ক- 
তক সমাদ্ধির নেপথ্যে চৈতন্যদেক্বর পরোক্ষ প্রভাব 
ণরুয়াশশল 'ছিল। কারণ টৈতন্যদেবই দশর্ঘকাল 
8০৮৯৯৯১৮১৪৮ 


গ্রীচৈতন্য গোঁড়বঙ্গের 'র্বাভন্ন অণ্চল ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। গোঁড়বঙ্গোর পর উড়িষ্যা। অতঃপর 
দাক্ষিণাতা, মহারাষ্্ী এবং গৃজরাট'। তাহার পর 


৯১২৪ 


টচৈয, ১৩৯৬ 


সংস্কীতির পাঁঠস্থান উত্তরভারতের মথুরা, বৃন্দাবন, 
প্রয়াগ এবং বারাণসী । পুরণ এবং নবদ্বীপ হইতে 
বারাণস, প্রয়াগ” মথুরা, বৃন্দাবনের পথে পড়ে 
মুঙ্গের, পাটনা, আগ্রার মতো শিজ্প, সঙ্গীত ও 
বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি। এখানে উল্লেখ্য যে, বহুকাল 
হইতে বাঁণজ্যযান্রাপ্রীয় বাঙালী বাঁণকদের বাঁহ- 
বাঁপজ্য তখন প্রায় অবল.প্ত ।ফলে আন্তঃপ্রাদোশিক 
সংযোগও ছিন্ন । চৈতন্যদেবের এই পাঁরক্রমার ফলে 
একাদকে পুরী, অপরদিকে বারাণসী, বৃন্দাবন ও 
মথুরার তপর্থভূমি নূতন করিয়া যেন আবার 
বাঙালশকে আকর্ষণ কাঁরল। ইহার আতিরিন্ত ফল 
বাঙালীর ণচত্তাীবকাশ এবং সাংস্কৃতিক 
ভাবাঁবাঁনময় 


য়। 

প্রবীণ এীতহাসিক অমলেশ 'ন্রপাঠী িখি- 
য়াছেন £ “বড় প্রচারক্ষেত্র ব্রজধাম ও পথে বারাণসী- 
প্রয়াগ। ব্রজধামের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপারিসীম 
-মনে রাখতে হবে মখুরা ও বৃন্দাবন আগ্রা ও 
ধ্দল্লশর কত কাছে । পাঠানসূর্য তখন অস্তমান, 
মোগলসূর্য সবে উঠছে। এ অবস্থায় 'হন্দু রাজন্য- 
বর্গের, বিশেষতঃ জয়পুরের একটা ভূমিকা তাঁর 
(চৈতন্যদেবের) চোখ এড়ায়নি। বারাণসী তো 
হন্দু-সংস্কাতির প্রাণকেন্দ্র।...দিবোন্মাদে মস্ত 
হলেও তাঁর চিত্তে ভারতের সাংস্কাঁতিক মানচিত্র 
৪৯৪০০০০৯৬৭৭ এইভাবে শ্রীচৈতন্য পূর্ব 
ভারতের যো ও সংস্কীতি কোন্দ্রক এক 
সুদৃঢ় ভাববন্ধনের প্রাতঘ্ঠা কারয়াছলেন। স্বরুপ 
দামোদর প্রমুখ পার্বদ সহ [তান জে রাঁহলেন 
পুরীতে, দক্ষিণে রাখিলেন রায় রামানন্দকে, 
গৌড়বঞ্গে নিত্যানন্দকে, বারাণসীতে প্রকাশানন্দ 
সরস্বতশকে এবং রূপ সনাতন প্রমুখ সমকালের 
ছয়জন শ্রেন্ঠ পাঁন্ডত ও উন্নত সাধককে প্রেরণ 
কাঁরলেন বন্দাবনে। বস্তৃতঃপক্ষে ইহারা ছিলেন 
তাঁহার ভাব-আন্দোলনের সেনানায়ক। প্রায় ছয় 
বৎসর কাল ধাঁরয়া তাঁহার দেশ-পাঁরক্রমা ও আন্দো- 
লনকে সুরক্ষিত করার অতন্দ্র প্রয়াসের মধ্যে গছল 
তাঁহার অসাধারণ ভারতদাষ্টি। কেহ ইহার মধ্যে 
তাঁহার সুগভীর রান্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকাশও 
দেখতে পারেন। জশবনের শেষ আঠারো বৎসর 
তান পুরণীকেই তাঁহার আঁধচ্ঠান-ক্ষেত্র কাঁরয়া- 
মী স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পুরী ছিল 
সমকালশন ভারতবর্ষে উত্তর ও দাঁক্ষিণ, পূর্ব ও 
পাশ্চমের অন্যতম প্রধান সঙগমস্থল। ভারত- 
পারক্রমার পর সেই সঙ্গমস্থলে দখর্ঘকাল অবস্থান 
ফাঁরয়া তান যখন মহাপ্রয়াণ কারলেন তখন তানি 


৬. উই$ 


শ্রীচৈতন্য' । 

শ্রীচেতনোর অসাধারণ ভারতদুম্টির সঙ্গে 
সংপৃন্ত হইয়া রাহয়।ছে তাঁহার সুগভীর সমন্বয়- 

দৃষ্টি। ভার৩-পাঁরক্রমার সুদশর্ঘ পথে শৈব, শান্ত, 

রে গাণপত্য, কোমার প্রভৃতি [হন্দ,সমাজের নানা 
সম্প্রদায়ের বিগ্রহ ও ম নিরাদি [তান পরম ভান্তি 
ও শ্রদ্ধার সঞ্গ দশ্ন করিয়াছেন এবং সবশ্রিই 
তান তাঁহার ই্১দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ উপলান্ধ 
করিয়াছেন। সব পথই যে একই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে 
মানুষকে লইয়া যাইতেছে, সকলেই যে সেই এক- 
কেই ডাঁকিতেছেন তাহা তাঁহার আচরণ হইতে 
সংস্পম্ঞভা"ব পাঁরদ্ফুট হইত। কাবরাজ গোস্বামী 
তাই 'লাঁখয়াঃছন ঃ 

মহানুভবের হয় এই তো লক্ষণ 

সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইন্ট দরশন ॥ 

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তরি মূর্তি । 

সর্বন্েতে হয় তাঁর ইন্টদেব স্ফার্ত ॥ 
শ্রীচৈতন্যের 1তিরোধানের গতনশ বৎসর পর এই 
বঙ্গদেশেই আঁবর্ভৃত হইয়াঁছলেন জগতের সর্ব- 
শ্রেম্ঠ সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ । ভারতপপাঁথক 
শ্রীচৈতন্য যে সর্বভাবেই বিশবপাঁথক শ্রীরামকৃষের 
যথার্থ পূর্বসূরী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সুগভনর 
সমন্বয়দৃষ্টি হইতে তাহা প্রমাণিত । 

র তিরোধানের (১৫৩৩ খ্ঢশস্টাব্দ) 
পর সাড়ে চারশ বৎসর আঁতক্লান্ত হইয়াছে । এত 
দীর্ঘকালের ব্যবধানে শ্রীচৈতন্য কোন্‌ বিরাট 
অবদান রাখয়াছিলেন তাহা হয়তো হৃদয়ঙ্গম করা 
সহজ নহে। কিন্তু সময়ের ধূঁল সরাইয়া 
ইতিহাসের শ্রীচৈতন্যের যে চিন্নাট এতক্ষণ আমরা 
নহে । চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্চ কশীর্ত জগৎকে 
ঈশবরপ্রেমের বশুদ্ধতম মার্গদর্শন। প্রসঙ্গাটর 
আলোচনার আমরা এইবাব খাই নাই, তথাপি 
তাঁহার অন্যান্য এীতিহাঁসক অবদানের সঙ্গে 
ইহা আমাদের অবশ্যই স্মরণ কাঁরতে হইবে যে, 
1তাঁন মধ্যযুগের ইতিহাসের সবাগ্রগণ্য সন্তপুরূষ 


যান ভারতবর্ষে ধর্মকে ৮৭ 
কারয়া দেখেন নাই। তান ভগবানকে আমাদের 


ঘরের মানুষ কাঁরয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ধর্মকে 
নঃবাস-প্রশবাসের মতো সহজ কাঁরয়া তাহাকে 
জীবনের অঙ্গ কাঁরয়া দয়া গিয়াছ'লন। 'তাঁন 
দেখাইয়াছিলেন ঈশ্বরপ্রাণতা কত গভীর হইতে 
পারে। এই কণীর্ভ শুদ্ধ ইতিহাসের অল্তভূক্তি 


কনা বলতে পার না, তবে ইহা যে বিশদ্ধ 
ইতিহাসের মহত্তম অঙ্গ সেইবিষয়ে সন্দেহ নাই। 
গ্রার্ট, ৯৯৯০9 


রামকথা-রামকৃষ্ণকথা 





কৃষ্ণা সেন 


শহদ্ধত্রক্ষপরাংপর রাম । 
কালাত্মকপরমেশ্বর রাম ॥ 
_হে রাম, তুমি শম্ধ বন্ষদ্বরপ এবং শ্রেষ্ঠ 
হইতেও শ্রেম্ঠ । তুম কালরূপণ পরমে*বর। 
শ্রীরামচন্দ্র কেবলমান্র দশরথনন্দন বা জানকী- 
হৃদয়বল্লভ নন--তানই সেই অখণ্ড, অনাঁদ, শব্ধ, 
মান্ত, বুষ্ধ পরমপুরুষ । 
বান্মশীক রামায়ণের বালকাশ্ডে দোঁখ দেবতারা 
রক্ষার কাছে গনবেদন করছেন, “ভগবনং, রাক্ষস রাবণ 
আপনার প্রসাদে বলদপ্ত হয়ে আমাদের পাঁড়ন করছে । 
সে যাতে 'বিনন্ট হয় তার উপায় স্থির করুন” 
প্রত্যুত্তরে রক্ষা বললেন,“রাবণ গন্ধর্ব ষক্ষ ও রাক্ষসের 
হাতে অজেয় হবার বর চেয়োছল আমার কাছে। 
গকল্ত অবজ্ঞাবশে মানুষের নাম সে করেনি । সেই 
মানুষই তাকে বধ করবে 1” অতঃপর শঙ্খচতগদাপাণি 
গরড়েবাহন 'বকুণ্ঠাধপাত 'বিষ্ুকে দেবগণ স্তব করে 
প্রার্থনা করলেন, লোকের হিতকামনায় মনুষারূপে 
অবতীর্ণ হয়ে দেবতার অবধ্য রাবণকে যেন তানি 
বধ করেন। সেজন্য অযোধাপাঁত দশরথের তিন 
মাহষীর গর্ভে চার ভাগে বিভন্ত হয়ে তান যেন 
জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু দেবকুলকে অভয় প্রদান 
করে রাবণকে সবংশে সংহার করতে স্বাকৃত হলেন । 
বিফ দশরথের পাতত্ব স্বীকার করলে ব্রঙ্ষা বির 
সহায়তার জন্য দেবগণকে বীর সৃষ্টির নির্দেশ দেন। 
ইন্দ্র বালীকে, সর্য সংগ্রীবকে, 'বন্বকর্মা নলকে, 
আঁন্ন নীলকে, আঁম্বনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও 'দ্বাবদকে, 
বরুণ সষেণকে, প্জন্য শরভকে সৃষ্টি করলেন। 
বজত্ল্য দ্‌ঢকায়, গরুড়তুল্য বেগবান, বানরগণের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাাম্ধমান ও বলবান হনুমানকে 
বায়ু জম্মদান করলেন । 
নির্গণ পরব্রহ্ধ লীলায় সগুণ হন । সেই লীলাই 
নরলীলা। ঘ্রেতাযূগে ভরদ্বাজ খাঁষ রামকে 
বলেছিলেন £ “তুমি সেই সাঁচ্চদানন্দ পররক্ষ । 
আমাদের কল্যাণের জন্য এই মানবরূপ ধারণ করে 
পৃথবীতে অবতরণ করেছ ।” এই অবতার-রহস্য 
এক দুবেধা রহস্য । এ রহস্যের কূল-কনারা পাওয়া 


যায় না। একমান্ত বিবাস ও তচ্গাতপ্রাণ হলে তবেই 
অবতারের ভাব কিছুটা ধরতে পারা যায় । 
অধ্যাত্ম-রামায়ণে পার্বতী মহাদেবের কাছে রামের 
স্বর্প কি তা জানতে চেয়েছেন। দেবাদদেব 
রামকে সাঁচ্চদানন্দ পরমাত্মা পুরুষোত্তম রূপে বর্ণনা 
করলেন। সেই আনম্দস্বর্প রাম মানুষের 
অভ্যশ্তরে এবং স্বসম্ট এই জগতের সর্বত্র বিরাজ- 
মান। এই বিপুল বব তাঁর মার়াশীস্তর 'বিকাশ। 
মায়াশান্তর প্রভাবে সাষ্টর মধ্যে তান নিজেকে প্রচ্ছন্ 
করে রেখেছেন । আঁবদ্যাজাল ভেদ করে নিজেকে 
মুত্ত করতে পারলে তবেই 'তিনি ভক্তের নিকট প্রকট 
হন। চুদ্বক লোহাকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু লোহায় 
মাঁট লেগে থাকলে চু"্বকের আকর্ষণ সে বোধ করে 
না। এই জগংও সেইরকম পরমাত্মার চততর্দকে 
ভ্রাম্যমাণ, 'কন্তু জাগাঁতক সম্পর্ক ও সম্পদে জাঁড়ত 
মাঁলন মানবহৃদয় হৃদয়াভাম্তরে অবাশ্থত সেই পরম- 
পুরুষ শ্রীরামকে উপলাব্ধ করতে পারছে না। 
তাই প্রয়োজন সেই কল্মষ দূর করার। তাহলে 
গতনি গ্রকাঁশত হবেন । 
অধ্যাত্ব-রামায়ণে বলা হচ্ছে, রামই অন্বয় 
সাঁচ্চদানন্দ বক্ষ | তিনি আনন্দস্বরূপ, নর্মলস্বরূপ, 
শান্ত, 'নার্বকার এবং নিরঞ্জন । সাঁতা মল প্রকৃতি ; 
জগতের সৃষ্টি, স্থিত ও লয়ের কারণম্বরূপা । 
নারদ রামচন্দ্রকে বলছেন ঃ 
ত্বংবফুজনিকী লক্ষমীঃ 'শিবস্ত্বং জানকী শিবা । 
্রদ্ধা ত্বং জানকণ বাণী স্যক্ত্বং জানকণ প্রভা | 
ভবান্‌ শশাঙ্কঃ সতা তু রোহণী সুভলক্ষণা । 
শক্রুদত্বমেব পৌলোমা সীতা স্বাহাহনলো ভবান: ॥ 
যমস্ত্ং কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো । 
'নরধতস্তং জগন্নাথ তামসা জানকী শভা ॥ 
রাম ত্বমেব বর্‌ণো ভার্গবী জানকী মতা । 
বায়ুস্ত্বং রাম সতা তু সদাগাঁতিরিতাঁরিতা ॥ 
কুবেরস্ং রাম সীতা সর্বসম্পং প্রকণীর্তিতা। 
রুদ্রাণী জানকণ প্রোস্তা রূদ্ুস্থং লোকনাশকৎ ॥ 
লোকে স্্ীবাচকং যাব তং সর্বং জানকা শুভা। 
পুল্লামবাচকং যাবৎ তং সর্বং স্বং হি রাঘব ॥ 


৯৬ 


চৈত্র, ১৩১৬ 


তপ্মাপ্লোকতরয়ে দেব যুবাভ্যাং নাঁস্ত কিঞ্ন ॥ 
( অধ্যাত্ব-রামায়ণ, ২।১।১২-১৭ ) 

-আপাঁন 'বফ7, জানকী লক্ষ্মী; আপান শিব, 
জনকতনয়া বানী ; আপান ব্রহ্মা, সীতা সরস্বতী ; 
আপান সূর্য, জানকী গ্রভা; আপাঁন শশাঙ্ক, 
শুভলক্ষণা সীতা রোহিণ; আপান ইন্দ্র, সীতা 
শচশ; আপাঁন আগ্ন, সীতা স্বাহা; আপাঁন কাল- 
রূপণী ধম, সীতা সংযমনী ; হে জগন্নাথ । আপাঁন 
নর্ধখাত, সীতা তামসী ; আপ্পান বরুণ, জানকী 
ভার্গবী; আর্পন পবন, সাঁতা দাত; আপনি 
কুবের, সীতা সর্বসম্পদ ; আপান লোকসংহারক রুদ্র, 
সীতা রুদ্রাণী। হেরাঘব! জগতে স্বীবাচক যা- 
কিছু আছে সে-সমস্তই জানকী এবং পুরুষবাচক 
যা-কিছু সবই আপাঁন। অতএব '্রিতুবনে আপনারা 
দুজন ব্যতীত আর 'কছুই নেই। 

সাধনার মধ্য দিয়েই ঈ*বরকে জানা বা অবতারকে 
চিনতে পারা যায়। পুরাণে আছে, অসংখ্য খাষর 
মধ্যে ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েকজন মান্র খাঁষ রাগকে 
অবতার গহসেবে চিনতে পেরেছিলেন 

রামায়ণ 'হন্দুমান্রেরই আত প্রয়। রামায়ণ বা 
রামকথা ভারতবর্ষের সর্ত্র এক শা*বত আসনে 
প্রাতম্ঠত। সংস্কৃত বাজ্মশীক রামায়ণকে ভীঁত্ত করে 
কীত্তবাস, তুলসীদাস, কম্ব প্রমূখ কাঁবরা নানা 
ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছেন। এই সব 
কবিরা সব্বন্ত বাজ্মীকির যথার্থ অনুসরণ করেনান। 
রামায়ণ-কাঁহনীর অনেক অংশই তাঁদের অনেকেই 
পুরাণ থেকে 'নিয়েছেন। বাল্মীকর রাম 'বঞুর 
অবতার হলেও সুখ-দুঃখের অধীন, পুরুযোত্তম 
হলেও তান সংগ্কারমূন্ত নন। পরবতাঁ কবিরা 
কিন্তু প্রজানুরঞ্ক, ধমশনষ্ঠ, করুণাময়, পাতিতপাবন 
রামকে এঁশা শান্তর বিশেষ প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ 
করেছেন । পরবতর্ঁ কালে রামায়ণ-মাহাত্ম্য রচনা 
করে কাঁবরা লিখেছেন £ ম্বর্গলোকে দেব, গন্ধর্ব, 
সম্ঘ প্রভৃতি সকলেই সানন্দে রামায়ণ শ্রবণ 
করেন । শ্রাম্ধবাসরে আয়ুবর্ধক সৌভাগ্যঞজনক পাপ- 
নাশক বেদসম রামায়ণ-পাঠ পাণ্ডিতগণের অবশ্য- 
কর্তব্য । এই গ্রম্থপাঠে সন্তানহণন সন্তান এবং 
ধনহীন ধন পায় । এর একাঁট চরণ পাঠ করলেও 
লোকে সর্বপাপম্ত হয়। 'যাঁন এই আয়ুব্ধম্ধকর 


৯২৭ 


রামকথা-রামকুকথা 


রামায়ণ পড়েন তিনি সন্তান-সম্ততির সঙ্গে ইহলোকে 
ও পরলোকে সুখভোগ করেন । প্রাতঃকালে মধ্যান্ছে 
অপরাহে বা সায়াহ্ছে রামায়ণ-পাঠ করলে বিষাদ দূর 
হয়। সুতরাং গৃহচ্ছের পরম পাব কৃত্য রামায়ণ- 
পাঠ । শ্রীরামের আন্তরিক চিন্তা, একান্ত শরণাগাত 
মানুষকে মুক্তিমার্গে নিয়ে যায় । 

ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী বাস করে, ধর্মপ্লান 
উপস্থিত হলেই যুগপ্রয়োজনে যুগাবতারের আঁবভবি 
হয়। ঈ'*বরাবতার 'হসাবে রামচন্দ্র যেমন শ্রেতাষুগে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন, ্বাপরযুগে কৃষ্করূপেও তেমান 
ঈশবরের আঁবভাঁব হয়োছল। আবার কাঁলষুগেও 
ধমণ্লান দুর ও ধর্মস্ছাপন করতে ঈশ্বর অবতরণ 
করোছলেন রামকৃষধরূপে ॥ রামকৃষ্ণ স্বয়ং নিজমুখে 
তার অঙ্গীকারও করেছেন। কাশীপুরের উদ্যান- 
বাটিতে অসহ্য শারীরক ষন্দ্রণার মধ্যেও তান 
নরেন্দ্ুনাথকে সহস্পন্টভাবে বলোছলেন£ “যে রাম 
যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ ।” 

শ্রীরামকৃষ্দেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 
জানতেন না তাঁর গৃহে যান গৃহদেবতারূপে প্রাতাষ্ঠত 
এবং নিত্যপৃঁজিত, সেই রঘুবীর বা রামচন্দ্রই তাঁর 
প.্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। আত অন্ভুত উপায়ে 
দ্দরাম আপন অভম্টদেব এই রঘুবীরকে প্রাপ্ত 
হন। একদিন কাজের জন্য তাঁকে অন্য এক গ্রামে 
যেতে হয়। গফরবার পথে একট গাছের তলায় 
শুয়ে বশ্রাম করতে করতে তান 'নাদ্রুত হন। তখন 
স্বস্নে দেখেন £ “তাহার অভীমষ্টদেব নবদবদিল- 
শ্যামতনু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন দিব্য বালকবেশে 
তাঁহার সম্ম:খে উপাস্ছত হইয়াছেন এবং হ্থানাবশেষ 
নিদেশ কারয়া বালতেছেন-_আম এখনে অনেকাদন 
অযত্বে অনাহারে আছ, আমাকে তোমার বাটতে 
লইয়। চল । তোমার সেবাগ্রহণ করিতে আমার একান্ত 
আভলাষ হইয়াছে ।” একথায় বিহ্থল ক্ষ2াদরাম 
বালকবেশী রামচন্দ্রকে নিরদত করতে বশেষ যত্ববান 
হন। তান দারদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর গৃহে প্রভুর যথা- 
যোগ্য সেবা কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রীরামচন্দ্ 
দ্ু'দরামকে প্রসন্ন মনে অভয় দান করে তাকে 'নয়ে 
যেতে বলেন। আবেগাকুল ক্ষদরাম কাদতে কাঁদতে 
জেগে ওঠেন এবং গনকটস্ছ এক ধানক্ষেত দেখে বুঝতে 
পারেন যে, এই সেই স্বপ্নদন্ট জায়গা । সেখানে 


মার্চ, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 
পেশছে ক্ষীদরাম দেখতে পেলেন একটি সন্দর 
শালগ্রাম-শলার উপরে একটি সাপ ফণা বস্তার করে 
রয়েছে । ক্ষদরাম সেখানে উপাস্থুত হওয়ামানর 
সাপাঁট সেখান থেকে চলে গেল । ক্ষ2ীদরাম রঘু 
বীরকে স্মরণ করে সেই শিলা গ্রহণ করে দেখেন 
সাঁত্যই সৌঁট রঘুবীর-শলা । আনন্দাপ্লুত ক্ষাদরাম 
সেই ?শলা স্বগৃহে প্রাতান্ঠত করেন। 
কুলদেবতা রঘ্‌বীরের পরজা ও সেবার 
জন্য শ্রীরামকফদেব কামারপুকুরে অবস্থানকালেই 
রামমন্দে দীক্ষিত হয়োছলেন। পরব্তাঁ কালে, 
সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে জটাধারী নামে এক রামাইত 
সাধু দক্ষিণেবরে আসেন। জটাধারীর কাছে 
'্লীশ্রীরামল৷লা” নামে শ্রীরামচদ্দ্ের একাঁট বালাবগ্রহ 
[ছিল । এই বালাবগ্রহের প্রাত জটাধারীর বিশেষ 
অনুরাগ ও ভালবাসা ছিল। বালক শ্রীরাম জটাধারীর 
সামনে প্রত)ক্ষ হয়ে তাঁর সেবা গ্রহণ করতেন। 
জটাধারীর এই সৌভাগ্য ভাবরাজ্যের অধা*বর ঠাকুরের 
কাছে আবাঁদত ছল না। শ্রীরামকুষদেব জটাধারীর 
কাছে রামমন্মে দীক্ষাগ্রহণ করে বাংসল্যভাবে সাধনা 
ও সাঁম্ধলাভ করেন। বাৎসল্যভাবে অবাস্ছত ঠাকুর 
রামলালার ধ্যানে তন্ময় হয়ে উপলাব্ধ করেন ঃ 
যো রাম দশরথাঁক বেটা, 
ওহ রাম ঘট-ঘটমে লেটা। 
ওহ রাম জগং পশেরা, 
ওাহ রাম সবসে নেরারা ॥ 
অর্থাৎ রামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পাত্র নন, গ্রাত 
শরীর আশ্রয় করে তান জীবভাবে প্রকাশিত হয়ে 
আছেন। আবার এভাবে জগংরুপে 'নত্য প্রকাশিত 
হয়েও 1তাঁন জগতের যাবতীয় পদার্থ থেকে 
পৃথক, মায়রাহতঃ (নগর্পণ স্বরূপে নিত্য ব্দযমান। 
রামলাপার জীবন্ত বিগ্রহ ভাবময় ঠাকুরকে ছেড়ে 
রামলালা জটাধারীর সঙ্গে ?ফরে যেতে অস্বীকার করায় 
জটাধারী সাশ্রুলোচনে 1নজ প্রাণপ্রাতম রামলালাকে 
শ্রীরামকৃষের হাতে সমর্পণ করে দাক্ষণেশবর ত্যাগ 
করেন। পন ীথকার অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন £ 
কখনে। হইত তাঁর অপরূপ খেলা । 
1পতল গঁঠিতম্ত লয়ে রামলালা ॥ 
রঘুবাঁর শ্রীপ্রভুর জীবন-জীবন। 
বরগ্রামে রামনাম কখন কথন ॥ 


১২৩ম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 
ক মধুর রামনাম শ্রীবদনে তাঁর। 
তুলনায় কিছু নহে ভ্রমর ঝওকার ॥ 
ভাগ্যবলে বারেক যে শুনিয়াছে কানে । 
হাদতন্দ্ৰী বাঁধা তার আছে রামন।মে ॥ 
হনুমানের মতো অপরা তান্ত 'দিয়েই শ্রীরাম- 
চন্দ্রের দর্শন পাওয়া যাবে, এই চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাধনার প্রথম চার বংসরের শেষের 'দিকে 
জের মধ্যে মহাবীর হনুমানের ভাব আরোপ 
করে দাসাভান্ত সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে নিজের আঁস্তত্ব ভুলে 'গয়ে 
হনুমা:নর ভাবে ভাবিত 'ছিলেন। দাস্যভান্ত সাধনার 
সময়ে পরমহংসদেব সাঁতাদেবীর দর্শনলাভ করেন । 
পণ্বটীতে বসে থাকার সময় প্রেম-দঙখ-করুণা- 
সাহঞফ্তার মূর্তাবগ্রহ ভ্রিলোকবরেণ্যা দেবী সাতা 
উত্তর দিক থেকে এসে ঠাকুরের শরীরে প্রীবন্ট হন। 
ধ্যান-চিন্তা ছাড়া সাদা চোখে এমন দর্শন ঠাকুরের 
এর আগে আর কখনো হয়নি । 
রামচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ এক এবং অভেদ ৷ রামকৃষ্ণ 
এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর নামা্কিত সঞ্যে 
রামচন্দ্র একাঁট গবশেব দ্থান রয়েছে । রামচন্দ্রের 
জন্মাতাঁথ “রামনবমঈ'তে বেলুড় মঠে রামচন্দ্র 
পূজা হয়। প্রাতি একাদশীর দিন রামকৃষ। মঠের 
সকল কেন্দ্রে সুমধুর ভান্তরসাশ্রত রামনাম গান 
পারবোশত হয় ॥। স্বামী ব্রক্মানন্দ মহারাজ ১৯০৯ 
ধাস্টাব্দে।২০ জান:য়ার বাঙ্গালোরে আশ্রমের প্রীতষ্ঠ।- 
কালে রামনাম কীর্তন শুনে খুব আনান্দত হন। 
[তান এই রামনাম লিখে এনে মঠ ও মিশনের সবন্র 
তা প্রঙগালত করেন। পারশেষে 'মযাদাপ:রুষোত্তম' 
রামচন্দ্র পাদপদ্মে আমাদের প্রণাঁত জানাই । সকল- 
1বপদহারী, সবৈশ্বর্ধদাতা লোকরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রকে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি । 
আনন্দদাতা, আনন্দস্বরূপ, কল্যাণাবধাতা, বিফু- 
স্বরূপ, রঘুনাথ, জগতপ্রভু সীতাপাত রামচন্দ্রকে 
নমস্কার কার। হে রাম, হে রঘুপাঁত, হে রাঘব, 
হে নরপাত, হে পাঁততপাবন, সীতাপাত, তোমার 
জয় হউক। 
বারংবার প্রণাম. জানাই রামাবতার শ্রীরামকফকে ।;হে 
রামকৃষ্ণ, হে অকিঞনগাঁতি, হে সারদাবল্লভ, পৃথিবীর 
প্রাত নরনারীর ওপর ভোমার আশীবাদ বার্ধত হোক। 


৯ 


নিবন্ধ 


মারাত্রিক গ্রসঙ্গে 


স্বামী নিত্য স্বানন্দ 


প্‌জার একটি বিশেষ অঙ্গ আরান্রক বা আরতি । 


প্রত্যেক বিশেষ পূজার পরেই আরান্রকের 'বধান প্রায় অধশত । 


আছে । এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 


ততশ্চ মূলমন্যেন দত্বা পুস্পাঞ্জালন্রয়ম্‌ । 
মহানীরাজনং কুষন্মিহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ ॥ 
প্রজবলয়েৎ তদর্থং চ কর্পুরেণ ঘৃতেন বা। 
আরাব্রকং শুভে পান্রে বিষমানেকবার্তকম্‌ ॥ 


তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সকাল ও সন্ধ্যায় দেবতার 
সম্মুখে আরাঁত করা হয়ে থাকে । 

বলা হয় যে, দেব-দেবীর পূজার মধ্যে যে ভুট 
থাকে তা আবান্রকের মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়। 
স্কন্দ-পুরাণে বলা হয়েছে £ 


মন্তহীনং 'ক্রয়াহীনং যৎকৃতং প্‌জনং হবেঃ । 
সর্বসম্পূর্ণতামোত কৃতে নীরাজনে শিবে ॥ 


অর্থাৎ মন্ত্রীবহীন ও 'ক্িয়াবহীন পংজাতে 
আরান্রিক বা নীরাজন পূর্ণতা নিয়ে আসে । আরাত্রক 
দর্শন করলে পরমার্থপথের যান্রীদের জীবনে মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয়। এই ধারণার সপক্ষে হরিভান্ত বিলাস' 
গ্রন্থের কথা স্মরণযোগ্য £ 


নীরাজনং চ যঃ পশ্যেদ দেবদেবস্য চাক্রণঃ । 
সগ্তজন্মান বপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদম্‌ ॥। 


অর্থাং 'যাঁন ভান্তভরে ভগবান 'বিষুর আরান্রক 
সবদা দর্শন করেন, তান সাত জন্ম পর্ধন্ত বর্ণ- 
শ্রেন্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে থাকেন এবং প্রয়াণকালে ভগবান 
'বিফুর পরমপদ লাভ করেন। গান বাধ অনুযায়ী 
আরাঘ্রক করেন এবং যান শ্রদ্ধা সহকারে ধূপন্দীপ 
ইত্যাদর আরান্রক দর্শন করেন, তান অন্তিমে 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারট শ্রীবিফুর কৃপা লাভ করেন, 
এবং স্বকুল উজ্জল করেন। 'বফুধমেত্তির পুরাণে 
আছেঃ 


ধ্‌পং চারাপ্রিকং পশ্যেং করাভ্যাণ্গ প্রবন্দতে। 
কুলকো1টং সম.ম্ধৃত্য যাত ববফোঃ পরং পদম: ॥ 


বাভন্ন আঁভধান অনযায়শ আরাত শব্দের অথ“ 
আরাতিকে নীরাজন বলা হয়। 
নীরাজন (নশেষেন রাজনম: প্রকাশনম- ) শব্দের 
ব্যবহার খুবই সীমিত | 

বাঁধসম্মত আরাঁতর প্রথমে দেবতার পদতলে 
চারবার প্রচ্জ্ালত 'শিখাযুস্ত ঘত-প্রদীপমালা শ্রামত 
করা হয়। তারপর নাঁভিদেশে, মুখমন্ডলে ও সর্ব- 
গান্রে যথারুমে দুইবার, একবার ও সাতবার দশপমালা 
ইত্যাদি ভ্রামত হয় । 


আদৌ চতুঃ পাদতলে চ বফো- 
দ্বৌনাভিদেশে মুখাবম্ব একম:। 
সর্বেষ্‌, চাঙ্গেষু চ সন্তবারা- 
নারান্রকং ভন্তজনস্তু কুযি ॥ 


আরাত-অন-ষ্ঠানাটতে তন্ত্রের প্রাধান্য বেশি। 
প্রথমে 'ন্রকোণমণ্ডল অও্কন করে ভূমি শুদ্ধ করা 
হয়। তারপর বাধমতো দাীপমালা চ্ছাপন করে 
দেবতাকে অর্পণ করা হয়। দেবতাদের মুদ্রা 
দেখালে সন্তুষ্ট হন বলে এ সনয় মুদ্রা দেখানো হয় । 
শাস্যোন্ত ভাবে মূদ্রা দেখালে নিজের কল্যাণ হয় । 


মোদনাং সর্ব দেবানাং দ্রাবনাৎ পাপসন্ততেঃ। 
তস্মান্মুদ্রোত বিখ্যাতা মুান[ভিস্তন্ত্রবোদিভিঃ ॥ 


প্রথমে দেবতাকে ঘৃতযুস্ত দীপমালা দিয়ে আরাতি 
করা হয় । দীপমালাতে পাঁচ, সাত প্রভৃতি বম 
সংখ্যার দীপাশখা থাকা প্রয়োজন । [দ্বতীয়তঃ 
বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ শংখপান্র । তৃতীয়তঃ ধৌত 
বন্দধ। চতুর্থতঃ আগ্রপল্পব বা অ*বখপল্লব এবং 
পণ্চমতঃ সান্টাঙ্গ প্রণাম । এইগ্ছলে আম্রপল্লব 
ইত্যাদর পাঁরবর্তে কাঁটাবহীন পুপ্প পদয়ে 
আরাঁত করা হয়। যেদেবতার যে-প্প প্রন্ন 
সেই দেবতার আরাত-অন্ষ্ঠানে সেই পুষ্প 
দিয়ে আরাত করা হয়। (যেমন, নারায়ণের 
*্বেতপষ্প, কালীর রন্তপষ্প প্রভাত।) পঞ্চসাঙ্গ 


৯১২৯ 


উদ্ধোধন 


আরাতর চতুথাঙ্গের পর চামর দিয়ে আরাতি করা হয় । 
আরাতর পন্থাঙ্গ গ্রসঙ্গে শাস্ঘে আছে £ 


পণ্তনশরাজনং কুরযাঁৎ প্রথমং দীপমালয়া । 
দ্বিতীয়ং সোদকাব্ঞ্জন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা ॥। 
চুতা*বতথাদ-পন্লৈশ্চ চতুর্থং পারকণীর্ততং। 
পণ্মং প্রাণপাতেন সাণ্টাঙ্গেন যথাবাঁধ ॥ 


তাছাড়া দেবতাবশেষে বা স্থান-কালাঁবশেষে কর্সর 
কুমকুম আঁবর প্রভ:তি দিয়ে আরাতি করা হয় । এসব 
দিয়ে আরাত করা অশাম্ত্রীয় নয়। পদ্মপরাণে 
আছে £ 


কুব্ষুমাগুরুকর্পতরথতচন্দনানার্মতাঃ। 
বার্তকাঃ সপ্ত বা পণ কৃত্বা বা দীপবার্তকাম্‌ ॥ 
কুযাঁৎ সপ্তপ্রদীপেন শখখঘন্টাদবাদ্যকঃ | 


ঘণ্টাবাদ্য সহ অন্যান্য বাদ্যের জয়-জয়কারের মধ্যে 
আরাতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। অন্য কোন 
বাদ্যযন্ত্র না থাকলে শুধু ঘণ্টা বাজয়েই আরতি 
করা যায়। কারণ ঘণ্টাকে বলা হয় “সর্ব বাদ্যময়শ 1” 
“সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রবাদয়েং।” এই 
সময় পৃজক 'নাঁদ“ন্ট দেবতার স্তব-স্তুঁতি বা দেবতার 
গায়তী জপ করে থাকেন। উপাঁচ্ছত দর্শকবৃন্দ 
তখন এ দেবতার আরাম্রক-ভজন করে থাকেন। 
ভারতের প্রায় সমস্ত দেব-মান্দরে গদনের 'বাভন্ন সময়ে 
বাভন্ন রাগের আরাত্রক-ভজন হয়। যেমন ভোরের 
মঙ্গল-আরাতি ভজন--মৃলতঃ ভৈরবী, িন্ধু-ভৈরবা, 
বিভাস প্রভবীতর উপর প্রাতিষ্ঠিত। দুপুরে ভজন-_ 
মূলতঃ গোৌর-সারঙ্গ, মধু-মাধবী-সারঙ্গ, বড়হংস- 
সারঙ্গ, আশাবরী প্রভৃঁতর উপর প্রাতিষ্ঠিত। সম্ধযা- 
আরাতির ভজন-_ইমন, ইঞন-পুরবী, কল্যাণ, ইমন- 
কল্যাণ, ভূপালী, ইমন-ভ্‌পালী, দড়বারী-কানাড়া 
প্রভৃতির উপর প্রাতষ্ঠিত। উল্লেখ করা যায় যে, 
আচার্য প্রবর স্বামী 'বিবেকানন্দ-রচিত শ্রীরামকৃষের 
আরাঘ্িক-ভজনাঁট শীমশ্রকল্যাণ-এর পধণয়ভুস্ত । 
যেকোন আরান্ক-ভজন সাধকদের সহজেই 
অস্তমু্থী করে তোলে। মনে অপাঁরসীম শান্ত 
গদয়ে থাকে । 


৯২৩ম বর্ষ ৩য় গংখ্যা 


প্রাচীনকাল থেকে চলে আস রাঁতি-অনযায়ণ 
ভারতের সর্বত্র আরাঁত-অনুষ্ঠানের রীতি এক নয়। 
যেমন, বাবা বিবনাথের আরাঁতর সঙ্গে মা কামাখ্যা 
দেবীর আরাতর মিল নেই। প্রসঙ্গক্মে বলা যায় 
যে, পূর্বভারতের কোন কোন জাতির মধ্যে শুধু 
ধূপকাঠি বা ধুনো দিয়ে আরাঁত করবার রীতি 
আছে এবং সান্টাঙ্গ প্রণামের পাঁরবর্তে নিজস্ব 
ভাঙ্গতে নতজান, হয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে মঙ্গল-প্রার্থনা 
করবার রীতি আছে । 


ফুল-ফলাঁদ দ্রবোর দ্বারা ভগবানের পূজা করার 
মধ্যে যেভাবাঁট বত্মান তাহল৷ ভগবানকে মানুষের 
মতো সেবা করা। এর দ্বারা 'বরাটকে যেন ক্ষুদ্র 
আধারে সংস্থাপন করে তাঁর প্রীত-বধান করা হয়। 
বন্তুতঃ প্রাথীমক সাধকের পক্ষেই শাদ্দ্ে বাহ্য- 
পুজাঁদর নিদেশ আছে। কারণ, প্রথমাবস্থায় 
ঈশ্বরের িরাটরূপের ধারণা করা সাধকের পক্ষে 
অসম্ভব । কিন্তু ঈশ্বরকে সীমিত করে সেবা এবং 
উপাসনা করলেও তান যে অসীম, সবব্যাপী-- 
[বিশ্বের সর্ববস্তুতেই যে তান অনুস্যত এভাবাঁটও 
সাধক বা পূজককে স্মরণ রাখতে হয়। না হলে 
বাহাপুজার উদ্দেশ্য ব্যর্থ । কারণ গ্রাতমাঁদ বাহ্য- 
প্‌জার মধোও সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের মহিমা 
উপলব্ধিরই প্রয়াস। আর আরান্রকের মধ্য দিয়ে 
সেই ভাবাটই ব্যস্ত করা হয়। কেননা আরান্তকের 
মধ্য দিয়ে ভগবানের লোকোত্তর মাঁহমারই অনংধ্যান 
করা হয়। আসলে আরাত্রক একরকম সং্কোতিক 
পূজা । বিগ্রহের সম্মৃখে যে প্রদীপ, শখাস্থত জল, 
বস্ন, পুষ্প ও চামর দিয়ে দেবতার সংবর্ধনা করা হয় 
সেই উপচারগ্াল প্রকৃতপক্ষে তেজঃ, অপ. মরুৎ, 
ক্ষত ও ব্যোম এই পণ্ভূতের প্রতীক ॥ বস্তুজগতের 
মূল উপাদান এই পণ্চভূত। মূল উপাদান এই 
পণ্ভ্ত নিবেদনের মাধ্যমে সাঞ্কোতকভাবে সমগ্র 
বিদ্বকেই ভগবানের উদ্দেশে নিবেদন করে তাঁর 
পূজা করা হয়। সর্বব্যাপী ঈ*বরের সাঁমিত মর্ত 
থেকে তাঁর বিরাট রূপের দিকে সাধকের দৃষ্টি 
প্রসারত করার জন্যই এই সাঞ্কোতিক পুজার 
গবধান। এই হলো আরান্রকের তাৎপর্য । 
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নহত। রনকুঞ্চ 
পরিব্রাজক কৃষ্ঃপ্রসন্ন সেন 


তাহা লোকসমাজ রুপে জানবে ? তাহারা বনজ" 
বনের শোভা বর্ধন কাঁরয়াই বিজনে বিশ্ধখ বায়ুর 
সাঁহত ব্লুড়া কররয়াই বনের ফুল বনে 'মিশাইয়া যায়। 
ফুল যাহার শিক্প-নৈপুণ্যের পারিচয়, ফুল তাঁহারই 
সাঁহত হাঁসয়া, খোঁলয়া 'দিন কাটাইয়া দেয় । মহাত্মা 
রামকুফ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটি সুগন্ধি প্জ্প। 
পান্ডিত্য, এশ্বর্য, কীর্ত আদ যে-সকল উপায় 
বারা লোক-সকলকে পাঁথকীতে খ্যাত ও পাঁরাঁচত 
কাঁরয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ 
করেন নাই। হইনি বনের ফুল, বনে ফ্াটয়াই 
বনদেবতার কোড়ে কটীড়া কারতেছেন। সৌভাগ্যবান 
পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগম্ধলাভে আনাশ্দিত হইয়া 
থাকিবেন। ৃ 
এই মহাত্মা জিলা হুগলশীর অন্তর্গত একাঁট 
গ্রামে (কামারপুকৃর ) জন্মগ্রহণ করেন । বয়ঃকম 
উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের গাঁত ও উন্নাতর 
বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাৎ পশ্চাং যায় নাই। 
লোকে যে-সময় ভাবিষ্যং জীবনের সাংসারিক উন্নাতির 
জন্য বিদ্যালয়ে ষতুপৃক্ক অধ্যয়ন কাঁরতে থাকে, 
সে-সময় রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনম্দলাভের জন্য 
আপনার মনে আপাঁন ভাবতেন, আপান গান 
কাঁরতেন, 'আপাঁন নাঁচতেন, আপনার ভাবে 
আপনি মাতয়া 'িগাঁলত হইতেন।.." ক্রমে 
সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্ববোদকা দর্শনে 
আঁধকতর অগ্রসর হইতে লাগল । ভান্তমতাঁ রান” 
রাসমাঁণ জাহ্বীতটে কাঁলকাতার সমপবতর্শ 
দাক্ষণে*বরে কাঁলকা-মর্তি স্থাপন কাঁরলে, ঘটনাক্রমে 
মহাত্মা রামকৃক তাঁহার পজা-পারচযয়ি নিযুক্ত 
হইলেন। ভগবত স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজ-নিকটে 
ডাকিয়া লইলেন। রামকুফ ভান্তসহ এই অপূর্ব 
চম্ময়ী মৃর্তর পুজা করিতে লাগলেন। সাধক 
কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের 
পন্জা কাঁরতেন না, বরং মন খ্ালয়া প্রত্যেক জল- 


বিন্দুর সাহত, প্রত্যেক পুষ্পের সাহত, বিজ্বদলের 
সাঁহত অকপট ভাঁন্ত মাখাইয়া চরণে দান কাঁরতেন। 
রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত । ভস্তবংসলা 
ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান কাঁরলেন, লীলাময়ী 
সাধুর পাবন্ন-হ্দয়ে নৃত্য কাঁরতে লাগলেন । 
মহামায়ার চরণস্পর্শে ভন্তের হৃদয় আর ধক স্থির 
থাকিতে পারে2 আর ?ক সাধক বাহ্যজগতের 
বাহ্যব্যাপার লইয়া নিশ্চিশ্ত থাকতে পারেন, রিপ- 
মদমাঁদ্নশ রণরাঙ্গণী রুদ্রাণীর নত্য-তরঙ্গের সঙ্গে 
সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণ-মন নাচিয়া উঠিল। রামকৃফ 
সত্বরেই দাঁক্ষণেশ্বরের নিকটউবতারঁ পণ্তবটশীতে বাঁসিয়া 
নিনে ভাবময়ীর উপাসনা কাঁরতে লাগিলেন । 
অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সাঁহত ভস্ত নিজ মহামন্র 
সাধনে শরীর মন প্রাণ উৎসর্গ কারলেন। বাধা, 
বিপ্ন, ক্লেশ, বিপাত্ত-আদি সকলে একে একে সাধকের 
সাঁহত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । ভভ্তকে অস্্রধারণ 
কাঁরতে হইল না, ীকন্তু মহাকালীর কাল 1নবারণধ 
তরবার দর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বাঁপয়া নিজ 
হৃং-পদ্মাসনে জগহ্জননীকে বসাইয়া মন-্্রাণ এক 
করিয়া ভাব-সমুদ্রে ভাঁসতে লাগলেন । সংসারের 
কোন বাধাই ভন্তকে 'বচলিত করিতে পারল না। 
মহামায়ার ভান্ত-সোপানের স্বাভাবক লক্ষণ আসিয়া 
তাঁহাকে আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফেলিল। সাধক রামকুফ, 
পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহরে পাগল 
হইলেন সতা, জগতের চক্ষে তাঁহার কার্য বিশৃঙ্খল 
হইল সত্য ।-*. কখনো হাস্য, কখনো রোদন, কখনো 
স্তদ্ভন, কখনো উল্লন্ফন-আঁদ পাগলের চিন্ধ 
প্রকাশিত হইতে লাগল সত্য, কিন্তু মহাআর হৃদয় 
হইতে যোগমায়া তিলার্ধও অশ্তরালে লুকাইতে 
পারিলেন না। ভন্ত বাঁহরে পাগল হইলেন, অন্তরে 
অটল, অচল হইয়া মহামায়ার সাঁহত মহানন্দে ক্রীড়া 
কাঁরতে লাগলেন । বহাাদন পর্যন্ত লোকে তাঁহাকে 
পাগল বাঁলয়া জানিল, বহুদিন ধাঁরয়া তাঁহার 


৯৩৯ 


উদ্বোধন 


এই রোগের বাহা-চিকিংসা ও শশ্রুযা হইল । ** 
সাধনার গুণে মহাআ্ার সকল বন্ধন একে একে 
কাটিয়া গেল। মূ জগৎ তাঁহাকে মায়ায় বন্ধন 
কারল। সাধকের মন আর 'ি কোন বন্ধন মানে £ 
যাঁহার বাবা-_(শমশানবাসী শিব ) পাগল, মা (কাল?) 
যাঁহার পাগালনা, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে 
থাকবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের 
হাটবাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যেকোন গ্রাহক 
যাক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা 
রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল ॥ তাঁহার পাগলামতে 
অন্য জগতের ছায়া দন্ট হইতে লাগল ; ক্রমে রসের 
পাঁরপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভত ও স্তস্ভিত 
হইয়া আসল । তান মা বাঁলয়া জগং-মাতাকে 
ডাঁকতে শিয়া অজ্ঞান হইয়া পাঁড়লেন। ভাস্কর 
গ্ডখাঁর হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক 
একাঁদন তান প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না 
পাঁরয়া ভান্তর জন্য মায়ের নিকট কাঁদতেন ও 
সাশ্রুলোচনে জাহুবীতটের বালুকারাঁশতে আপনার 
মুখ ঘর্ষণ কাঁরতেন, আর বাঁলতেন, মা! আমাকে 
ভান্ত দেও! আম ভীন্ত 'ভন্ন কিছুই চাই না। 
কখনো কখনো তানি প্রস্তরে মাথা কুটিতেন ।-_তুঁমি 
ধন্য ! ভান্তর প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বৃবিয়াছ। 
তোমার 'নকট ইন্দুত্ব, বহ্ষত্ব আদ এ*বর্য তুচ্ছ হইতেও 
তুচ্ছ। জগৎ এভীন্তর মূল্য বুঝে না, জগতের 
চক্ষু এ-ভীন্তর সৌন্দর্য দৌখতে জানে না। ভন্তের 
মাধুরী তুঁমই যথার্থ অনুভব কাঁরয়াছ, তাই তোমার 
গনকটে গেলে লোকের মনে ভাীন্তর উদয় হয়, তোমার 
1নকট বাঁসলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভর্তির উচ্ছ্বাস 
বাহতে থাকে । 

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে 
এদেশে গ্রাসদ্ধ ৷ পাঠক ! ইন গোরক কৌপানধারাী 


৯২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


নহেম, ইহার মস্তক মুশ্ডিত নহে, তথাচ ইহাকে 
কেন লোকে পরমহংস বলে ব্াঝয়াছেন? হীন 
পারচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কাষে পরমহংস। 
আশ্চর্য ইশ্হার প্রকীতি। যাঁদ কেহ তাঁহার নিকটে 
ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দৌখতে 
দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরার 
নিষ্পন্দ, "বাস বন্ধ, ধমনীতে রম্তচলাচল-শান্ত রুদ্ধ 


হইয়া যায়। আবার তাঁহার করণে ঘন ঘন প্রণবধ্যন 
£শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার 


কথাগীল এত সরল, এত মধুর ও এত হ্থাদয়গ্রাহণ 
যে তশশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভান্তর বেগ উচ্ছ্বাসত 
হইয়া ওঠে। "তান সাধনা দ্বারা কামনণ-কাণ্ণনকে 
বস্তুতই “কায়েন মনসা বাচা" পারত্যাগ কাঁরয়াছেন। 
এতদ্দয় তাঁহার শরীরের সাঁহত সংসস্ট হইলে তাঁহার 
হস্তপদাদ বাঁকয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 
পড়ে ।*** একট প্রাণধান কাঁরলেই তান অনায়াসে 
লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকাত এত 
উদার ও সরল যে, তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া 
ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তান অজাতশনু, 
তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বাঁসলে কথায় কথায় এত 
উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, 
বহাদন শাক্নাধ্যয়ন কারয়াও তত্তাবং সহজে লাভ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি 
জীবনগ্রশ্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থনমাত্রেরই অধ্যয়নের 
উপযোগী ।* 


[ পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসম্ন সেন সেকালের একজন 
খ্যাতনামা ধর্প্রবস্তা ছিলেন। শ্ত্রীরামকুষ্ণকে তান 
সাক্ষাৎ করোছলেন। সেই সাক্ষাৎ তাঁর ধমণজশীবনকে 
প্রভাবত করোছল ] শ্রীরামকৃষ্ণ-ভন্ত রামচন্দ্র দত্তের 
সঙ্গে তাঁর বশেষ ঘাঁনগ্ঠতা ছিল । ] 


* ভারতবধ”+-_-৪০শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ফাঙ্গ;ন ১৯৩৬৯, পৃঃ ২০৩-২০৪ 


সংগ্রহ £ চন্দন! সরকার 





সৎসঙ্গ-রদ্রাবণতী 


৪২॥ 
সঙ্ধলক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 
স্বামী ব্রন্মপ্রকাশজীর কথা 
(১৮) স্থানে ঘারয়া বেড়াইয়াছেন, মাধুকরী কাঁরয়া 
ক্রোধের তারতম্য থাইয়াছেন, ভজন কাঁরয়াছেন। শীত শেষ হইয়া 


ঘোর বিষয় অজ্ঞানশর ক্লোধাঁদ থাকে সারা- 
জীবন এমনাঁক মৃত্যুর পরও পরজল্ম পর্যন্ত 
উহার প্রভাব চাঁলতে থাকে। জ্ঞানীর অন্যরকম-_ 
কাহারও থাকে এক মাস, কাহারও-এক সপ্তাহ, 
কাহারও থাকে তিনাঁদন, কাহারও থাকে নামমান্ন, 
কাহারও মোটেই হয় না। 

অজ্ঞজানীর যেন পাষাণের রেখা । যতাঁদন পাষাণ 
থাকে ততদিন রেখা আর মিটে না। জ্ঞানীর প্রথমাঁট 
যেন মাটিতে রেখা, কিছুদিনে মিটে যায়। 
'দিবতীয়াট যেন বালির উপর রেখা । অল্প দিনেই 
মিটে যায়। বায়ুদ্বারা সমান হইয়া যায়। তৃতীয়াট 
এ বালির রেখার ন্যায়। চতুর্থখাট যেন জলের উপর 
রেখা টানা । যখন তখনই' উহা মিটিয়া যায়। আর 
পণ্টমটি যেন আকাশে রেখা টানা । মোটেই রেখা 
পল্ড় না। তেমনি ক্লোধের উদ্রেকই হয় না। ইহা 
খুব গভীর জ্ঞানের অবস্থা । 


(১৯) 
মনের খেলা 
মন কত খেলাই খেলে। যখন অন্য কোন বস্তুর 
জন্য বাস্ত হয়, তখন বর্তমান বস্তুতে কত দোষ 
আ'বচ্কার করে। এই মনই' যেন মানুষকে বাঁদরের 
মতো নাচায়। 
হৃযঁকেশে দুই সাধু ছিলেন। বেশ ভজন 
িবচারাদি করেন। যখন শীত আসিল, তখন 
একজন অপরকে বাঁললন-ণীক আছে এখানে ? 
চল দেশে যাই। এখানে সম্নে িড়, রুটির জন্য 
ককৃরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা! কত কষ্ট! দুজনে 
দেশে পোর্জাব) চাঁলয়া গেলেন। শশতের সময় নানা- 


৩ 


আসিল। দেশে পাঞ্জাবাঁদ স্থানে অত্যাধক গরম। 
তখন এঁ সাধুই বলছেন--চল দেশ থেকে চলে 
যাই। কি আছে এখানে কোন সাধুসঙ্গ নাই, 
কিছু নাই, চারদিকে কেবল গৃহস্থ । সাধুদর্শন 
করিতে পারা যায় না। চল যাই হৃষীকেশ। আহা ! 
অমন গঞ্গাদর্শন ! হিমালয়, উত্তরাখণ্ড ! কত সাধু 
মহাত্মা। তাদের পাঁবন্র সঙ্গ! আহা, হৃষাঁকেশের 
মতো জায়গা আছে? সন্রে িক্ষাও সুলভ । চল 
হৃষীকেশেই চলে যাই।'-তখন তাহারা আবার 
হৃষীকেশে চলিয়া আসিল। দেখ এই মনই আমা- 
দের ভাল মন্দ বুঝাইয়া কতই না নাচায়। আর 
আমরা তেমাঁন নাঁচ। সব মনের খেলা । 


(২০) 
নরাস'র বাপের নাম 

শেুকদেবানন্দজী ব্রেতাষুগে হনুমানের লঙকা- 
গমনের বিষয়ে কি একটা প্রশ্ন করাতে সহাস্যে 
স্বামী ব্রহন্মপ্রকাশজী)-“দেখ, এ আর কোন প্রশ্ন 
পেল না। হনুমানের লঙ্কাগমন হলো কিনা এর 
বচার্য বিষয়। এ প্‌রবিয়া কিনা! পূরাঁবয়াদের 
এরূপ স্বভাব । গ্রামশুদ্ধ লোক এসে এরূপ অণ্ড- 
বন্ড প্রশ্ন করবে)” 

একবার পাঁণ্ডত কেশবানন্দজী মন্ডলণ লইয়া 
পূর্বে কোথাও গিয়াঁছলেন। রোজ কথা হয়, 
শাস্রীয় প্রসঙ্গ হয়, আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তর হয-_ 
লোকে শোনে । একাঁদন গ্রামবাসীরা দল বাঁপিযা 
আসিয়া 'জজ্ঞাসা কাঁরল- “মহারাজ ! 'নরসি র 
বাপের নাম দি 2" কেশবানন্দ জানেন যে, ইহারা 
একেবারে মূর্খ। ইহাদের 'কিজ্ঞাস্য বিষয় এরপই 


৯৩৩ 


উদ্বোধন 


হয়। ইহাদের জবাবও এর্পই চাই। ব্াম্ধমান 
কেশবানন্দ, তখনই জবাব দিলেন-_“ওহ্‌, তা বাাঁঝ 
জান না? 'নরাঁসর বাপের নাম 'ফরাঁস'। তার 
বাপের নাম 'পরাঁস, তার বাপের নাম 'তরাঁস'। 
'তরাসর বাপের নামটা ঠিক মনে পড়ছে 
না। এ পর্যন্ত তো আম জাঁন। এর আগে আরও 
চাও তো বল, আঁম বই খুলে দেখে বলি।' গ্রাম- 
বাসীরা ভার খাঁশ। তাহারা বীলিল-_-না মহারাজ, 
আর দরকার নাই। এতটা জেনোৌছি তাই আমাদের 
পক্ষে যথেস্ট।' পরে যখন সাধুরা জিজ্ঞাসা করল 
যে, আপনি এসব কি বলিলেন, তখন কেশবানন্দ 
বাঁললেন_'আর ক করব বল। এরা পূরবিয়া, 
এদের প্রশ্ন এরুপই। তাই তাদের জবাবও এঁরুপই 
দিলাম ।' সাধূরা শুনিয়া হাসিয়া আকুল। 
আমাদের শুকদেবানন্দও পরাবয়া। তাই দেখ, 
কেমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরতেছে। 
(শ্রোতৃমন্ডলণর আকুল হাঁস) 


(২১) 
বক্গাকারা বৃত্তি 


বাত্ত আবরণভঙ্গকারণী। ব্রন্মাকারা বাত্ত 
আবরণভঙ্গ একবারই করে। এইজন্য উহাকে 
আন্তম বাঁত্ত বা চরম বাঁত্ত বলে। কাজেই সেই 
বাত্ত একবারই হয়। সুতরাং জ্ঞানের পর যতাঁদন 
দেহ থাকে ততাঁদন এ জ্ঞানের কেবল স্মাত চাঁলতে 
থাকে। ব্রন্মাকারা বৃত্ত আর হয় না। 

“তদ্বাসনাঃ 'নামত্তত্বং যাঁন্তি বিদ্যাস্মৃতে- 

ধ্যবমৃ। (নৈচ্কর্মযাসিদ্ধি) 

অন্য পক্ষ বলেন স্মৃতি ব্যবাহত 'বষয়েই 
হইয়া থাকে । আত্মা অবাবহিত, সুতরাং তাহার 
স্মৃতি হইবে কেন? আবরণ একবার ভঙ্গ হইয়া 
যাইলে আত্মা সদা অপরোক্ষ হইতে থাঁকবে। এই 
পক্ষটি উত্তম পক্ষ । 


(২২) 
পূর্ব-মশমাংসায় আত্মা 
জৈমিনীর মীমাংসাসূত্র ব্যাসসৃত্রের চার গুণেরও 
অধিক। কিন্তু তাহার কোথাও দেহভিল্ন আত্মার 
কথা নাই। দেহাভল্ল আত্মা তাঁহারাও মানেন, তাহা 
না হইলে স্বর্গভোগ কারবে কে? তবে তাঁহাদের 


৯২তম বর্ষ- ৩য় সংখ্যা 


সূত্রে সে-কথা নাই,। তাই তাঁহারা বলেন, যাঁদও 
আত্মার কথা আমাদের সূত্রে নাই, তবে আত্মার 
কথা পরমগুরু ব্যাসদেবের উত্তর-মীমাংসায় আছে, 
সেখানে দেখ। ব্রক্ষসূত্রে 'এঁকাত্যাধিকরণম, 
(৩1৩ 1৫৩-৫৪) প্রথম পূর্শিক্ষ করিয়া পরে 


সিদ্ধান্তসূত্রে দেহভিন্ন আত্মা প্রাতপাঁদত 
হইয়াছে। 
(২৩) 
মোন ব্যাখ্যান 


(বাজ্কলি এবং রামচন্দ্র) 


“বান্কালনা চ বাধর্ঃ পৃস্টঃ সন্নবচনেনৈব বক্ষ 
প্রোবচ হীতি শ্রুয়তে-'স হোবাচাধীহি ভগবো 
ব্রহ্ষোতি স তৃষ্ণীং বব, তং হ''দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে 
বা বচনে উবাচ- ব্রুমঃ খলু। ত্বং তু নবজানাস। 
উপশান্তোহয়মাত্মা। (রহ্ষগসত্র ৩।২1৫।১৭ £ 
শাঙ্করভাষ্য) 

'অদ্বয় ব্রহ্ম বাক্যমনের অতাঁতি। বাক্যদ্বারা 
তাঁহাকে বলা যায় না। বাঁলতে যাইলেই দ্যাট 
আসয়া পড়ে। 

অধ্যারোপ ছাড়া বলা হয় না। তাই শ্রুতি 
নানা উপায়ে সেই তত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। বাধ্য 
চুপ কাঁরয়া সেই তত্ত যেন বাঁললেন। 

শ্রীরামচন্দ্রও বাশিষ্৬জীকে বাঁলয়াছিলেন-_ যাঁদ 
চুপ কছর থেকেই সেই তত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্য 
আপনার ছিল তবে প্রথমেই চুপ করলেন না 
কেন ? উত্তরে বশিম্ত বাঁলয়াছিলেন-_ প্রথমেই চুপ 
করে থাকলে লোকে ভাবত আম মূর্খ কিছুই 
জানি না। তাই নানা কথা বলে, এখন চুপ করেছি। 
এখন তুমি চুপের মর্ম বুঝবে” আসল তত্ব মুখে 
বলা যায় না। তবে আচার্ধরা ব্রহ্ম, আত্মা, সত্য 
ইত্যাদ নানা শব্দ কল্পনা করেছেন। 

খতমাত্বা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বূধৈঃ। 

কাঁজ্পতা ব্যবহারার্থং সংজ্ঞাস্তস্য মহাত্বনঃ ॥ 

€মহাত্মনঃ-পরমাত্মনঃ) 
(২৪) 
নার্বকল্প সমাধি ও জ্ঞান 


নার্বকল্প সমাধির উল্লেখ যোগশাস্ত্র ও 
বেদান্তের সাধনায় দেখা যায়। যোগমতে তীর 


৯৩৪ 


চৈত্র, ১৩৯৬ 


বৈরাগ্য সহায়ে এ সমাধি হইলে পুরুষখ্যাঁতি 
অর্থাৎ প্রকীতিপুরূষ বিবেক ও তৎসম্মত মোক্ষ 
হয়। যাহারা বিভূতি চায় তাহারা সেসব পায়। 
কিন্তু উহা মোক্ষের প্রাতকূল। অস্টাঙ্গ যোগ 
সহায়ে এ 'নার্বকল্প সমাঁধ হয়। 

আর বেদান্ত মতে শ্রবণ মনন 'নাঁদধ্যাসনের 
অনন্তর পাঁরপক্কাবস্থারূপ এ সমাধ। ইহাতে 
জ্ঞান দৃঢ় হয়। ক্ষাণণকের জন্য হইলেও এ 
সমাধি সত্তা, চিৎ, আনন্দ ও অদ্বৈতের বোধক। 
বক্ষ নিষ্প্রপণ্ট-এটি চিত্তে সুদডঢর্পে ধারণা 
হয়। যান যত আঁধক এ সমাধ অভ্যাস করেন 
তাঁহার জ্ঞান তত দঢ় হয়। 


বার্তক মতে 'নাঁদধ্যাসন অর্থ বিজ্ঞান। সূতরাং 
শ্রবণ-মননের দ্বারাই যখন বিজ্ঞান হইয়া গেল তখন 
আর সমাধর প্রয়োজন দক? তবে ঠিক ঠিক 
বিজ্ঞান হওয়া চাই। এই বিজ্ঞান হইলে তখন তান 
সদাই সমাধস্থ। ইহাই জ্ঞানসমাধ। তখন সদাই 
তাহার বাঁত্ত চিদাকীতি। বৃত্ত সর্বদাই সত্তা ও 
চিংকেই বিষয় করে, নামরূপকে কখনই বিষয় 
করে না। ঘটের নামরূপ কেহ চোখে দেখে না, 
মাত্তকাকেই দেখে । তবে অজ্ঞান একথা জানে না। 
সে মনে করে যে সে ঘট দৌখতেছে। জ্ঞানী সদা 
ব্র্দকেই দেখেন। কাজেই তাঁহার আর 'লাগানে- 
বালী সমাধ'র কি প্রয়োজন ? তাঁহার তো 'লগন 


হুঈ সমাধি সর্বদাই রহিয়াছে। সবাঁকছু 
কাঁরয়াও তান সদা সমাধিস্থ । 
€২৫) 
বক্ষ আবিনাশশী কেন ? 
ব্রহ্ম আবনাশী। বনাশমব্যয়স্যাস) ন কশ্চিৎ 
কর্তুমহ্ীত'। বিনাশ হয় বিরোধী বস্তুদ্বারা । 


যেমন ঘট, দণ্ডপ্রহার উহার বিরোধী । দণ্ডপ্রহার 
বা ভূমিপতন হইলে উহা ভগ্ন হয়। উহা ঘটের 
বিরোধী। মনে কর দুটি কলাঁস কেনা হইল। 
একাঁট তখনই 'নচে পাঁড়য়া গিয়া ভাঁঙয়া গেল। 
[বরোধশ সংযোগে উহা নম্ট হইল । অপরাঁট সযত্বে 
সরাক্ষত থাকায় ১০০ বছরেও নাশ হইল না। 
কেন? না, তার বরোধশ সহ সংযোগ হয় নাই 


১৩ 


সংসঙ্গ- 


বাঁলয়া। বিরোধণ রাঁহয়াছে, কিন্তু তৎসহ সংযোগ 
হয় নাই। 

তেমান ব্রহ্মের কোন বিরোধী বন্কুই নাই, যাহার 
সঙ্গে সংযোগবশতঃ তাঁহার তৎকাল বা কালান্তরে 
নাশ হইবে। ব্রঙ্গের নাশ নাই। বিরোধী বস্তু 
রাহয়াছে, তাহার সঙ্গে সংযোগের অভাববশতঃ 
নাশ নাই, তাহা নহে । বিরোধী কোন বস্তুই রক্ষের 
নাই। ব্রহ্ম আদ্বতীয়, অন্য কোন বস্তুই 
নাই যাহা রঙ্ষের [বিরোধী হইতে পারে। 
র্ম অসঞ্জাতাঁবরোধি। অনাঁদ বলে বর্ম নত্য 
আঁবনাশী, তাহা নহে। তাহার কোন 'বরোধ 
নাই বাঁলয়া তানি নত্য। অনাঁদ বস্তুও নাশ 
হইতে পারে-যথা, ঘটের অনাঁদ প্রাগ ভাব, 
ভবিষ্যতের অনাদ ভাবষ্যত্ব ধর্ম (সাংখ্যের 
দৃষ্টান্ত), গুহা মধ্যস্থ অনাদকালের অন্ধকার 
ইত্যাঁদ। এসব অনাদিই বিরোধীর উদয়ে নস্ট হয়। 


(২৬) 

অপোৌরষেয় বেদ 
বেদ কোন পুরুষনির্মিত নহে । পরমেশ্বর 
হইতে অগ্রযত্নে উদ্ভূত। পূর্বকজ্পে যেমন ক্লম- 
বিশিষ্ট বেদ ছিল, এ কল্পেও তদ্রূপ ব্লমে ঈশ্বর 
স্মরণ করিলে বেদ প্রাদুভূতি হয়। যেমন কেহ 
গীতা মুখস্থ করিয়াছে । তাহার পর সে ঘূমাইয়া 
পাঁড়ল। তখন আর গীতা তাহার মনে নাই । মনই 
তখন লয় হইয়া গিয়াছে। ঘুম হইতে উঠিয়া সে 
আবার স্মরণ কাঁরয়া সেই গীতা আবাত্ত কাঁরতে 
লাগল। তখন কি সে গীতার নির্মাতা হইল ? 
তাহা নহে, পূর্বে গীতা যেরূপ ছিল সেরূপই সে 
আবৃতি কাঁরয়া থাকে মান্র। ঈমবরও সেরূপ বেদ 
যেরূপ ছিল সের্পই স্মরণ কাঁরয়া বেদ প্রকট 
কাঁরয়া থাকেন মাত্র। অতএব বেদ কোন পুরুষ- 

নার্মত নহে। উহা অপৌরষেয়। 


(২৭) 
আত্মক্রখড়-_-আত্মরাতি 
ক্লড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষ ও রাত বাহ্যসাধন- 
নিরপেক্ষভাবে বিষয়েতে প্রীতিমান্র। 
যান আতক্লীড় তান বাহ্যসাধন সংশাস্ন 
মাচচ ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


বেদান্ত, সংসঞ্গ প্রভাতি সহায়ে আত্মচিন্তন 
অব্যাহত রাখবার চেস্টা করেন। কিন্তু যাঁন আত্ম- 
রাত তাঁহার বাহ্যসাধন শাস্ত, সংসঙ্গাঁদিরও 
প্রয়োজন নাই। যখন একান্তে থাকেন তখনও 
তাঁহার আত্মচন্তন যেমন হয়, বখন ব্যবহার করেন 
তখনও তাঁহার তদ্রুপ আত্মীচন্তন অব্যাহত থাকে। 
একখানা বইও তাঁহার প্রয়োজন হয় না। আত্মাতে 
তাঁহার এত আসীন্ত যে, সর্বাবস্থাতেই তাঁহার শচ্তে 
আত্মাকারাব্াত্ত জাগ্রত থাকে। আঝ্মানুভব প্রবল 
হইলে এই অবস্থা হয়। 

ভান্তশাস্মে এই রাতির নাম প্রেম। উহা সাধ্য 
নহে। ভান্ত দুহ প্রকার। সাধনরূপা ভান্তি, যথা 
শ্রবণ, মনন, কীর্তন, পাদসেবন ইত্যাদি । এগালি 
পুরুষকারদ্বারা বাড়াইতে হইবে । এসব সাধ্য। 
আর যে 'দ্বতীয় প্রেমলক্ষণা ভাঁন্ত উহ্য সাধ্য 
নহে। যেমন বেদান্ত মতে জ্ঞান সাধ্যবস্তু 
নহে, অর্থাৎ পুরুষাধীন নহে, সেইরূপ প্রেম- 
ভান্তও পুরুষাধীন নহে। জনের সাধনসমূহ 
যেমন পুরুষাধীন, প্রেমের সাধনসমৃহও সেই- 
রূপ পরদ্যাধীন। 


(২৮১ 
সর্বজ্ঞতা 


সর্বজ্ঞতা দুই প্রকার। প্রথম_আমার হাতের 
মুঠির ভিতর কি আছে, বদ্ধ ঘরের মধ্যে ক 
আছে, মাথায় কত চুল আছে ইত্যাঁদ বাঁলয়া 
দেওয়ারূপ সর্বজ্ঞতা। লোকে এইরূপই পছন্দ 
করে। এগ্যাল যোগাঁসাদ্ধর দ্বারা হইতে পারে। 
1কল্তু বেদান্তে যে-জ্ঞানে সব্জ্ঞতা লাভ হয় 
বাঁলয়াছেন তাহা অন্যরূপ॥ উহা হইল এক 
জ্ঞানে সর্বাবজ্ঞান। কারণকে জানা হইলেই 
সর্বকার্ধকে জানা. হইল। কারণব্রহ্ধকে জানা 
হইলে সর্বকার্য জানা হইল ; কারণ, সর্বকার্য 
ব্রচ্মে কাল্পত। কল্পনা আঁধম্ঠান হইতে 'ভন্ন 
নহে। উহা আঁধম্ঠানরূপই। কাজেই আঁধজ্ঠানের 
জ্ঞানদ্বারাই সর্বপদার্থের জ্ঞান হইল। ইহাই 
বেদান্তোন্ত ব্রন্ষমজ্ঞানলাভে সর্বজ্ঞতা। 


৯২তম বধ ওম সংখ্যা 


(২৯) ্ 
পণ্চবিধ পারণাম বা বিকার (বিবর্তবাদ ও 
পারণামবাদ) 


মংক্ষপ-শারীরকে চারাঁটি বাদের কথা বলা 
হইয়াছে_ সংঘাত, আরম্ভ, বিকার বা পাঁরণাম ও 
বিবত। ্‌ ৰা 
সংঘাতবাদ- চাবাক। 
আরম্ভবাদ- ন্যায় বৈশোধিক। 

এই দুটি পক্ষই ব্যাসদেব উপেক্ষা কণ্িক্ছেন। 
[বকার বা পাঁরণামবাদ-_সাংখ্য। 
ববর্তবাদ- বেদাল্ত। 

এই দট পক্ষই ব্যাসদেব উপেক্ষা করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে (বকারবাদে পণ্চবিধ দম্টান্ত যোগবাশিম্ঠ 
(পূবাধিঃ নর্বণ-প্রকরণে) বালয়াছেন। 

১ আতরোহত প্রাগব্থা £ যথা সুবর্ণ ভূষণ 
বা মৃদ্ঘঠ॥। ভূষণ বা ঘট, সুবর্ণ বা মাত্তকার 
বিকার হইলেও এখানে ভূষণ বা ঘটের প্রাগবস্থা 
সুবর্ণ বা মাত্তকা [তিরোহ্ত নহে । তাহাদের 
স্পস্ট দেখা যায়। ভূষণ বা ঘট মন_ষ্যনির্মত। 
সুবর্ণ বা মৃন্তকা ফারয়া পাওয়া যাইতে পারে। 

২ প্রাতিবন্ধ প্রাগবস্থা ৪ যথা, বরফ। বন্ফ 
জলের বিকার বটে কিন্তু জল দেখা যাইতেছে না। 
ছণুড়য়া মারলে মাথা ফাটিয়া যাইবে। জল 
ছণীড়য়া মারলে মাথা ফাটে না। জলই বরফ 
হইয়াছে। বরফের প্রাগবস্থা জল এখানে প্রাত- 
বদ্ধ। জলকেও 'ফারয়া পাওয়া যায়। 

৩ প্রচ্ছন প্রাগবল্থা 2 যথা, রজ্জু-সর্প। সপেরি 
প্রাগবস্থা রজ্জু এখানে প্রচ্ছন্ন । রজ্জুই রহিয়াছে, 
শুধু সর্পরূপে প্রতীত হইতেছে মান্র। 

৪ অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থা যথা, সমুদ্রের তরঙ্গ, 
বৃদ্বুদাঁদ। তরঙ্গাঁদ সমদদ্রেরই 'বকার। এখানে 
জলও দেখা যাইতেছে। তবে ইহা স্বাভাবিক। 
মন্5ষ্য-নার্মত নহে। প্রথম €১নং) 'আতিরোহিত 
প্রাগবস্থা'র দম্টান্তে যে ভূষণ বা ঘট বলা হইয়াছে 
সেখানেও সুবর্ণ বা মৃত্তকা কার্যের সঙ্গে 
দেখা যায় বটে, তবে পার্থক্য এই যে, উহ্য 
স্বাভাবক নহে, মনষ্যনির্মিত, এই ভেদ। 


৯১৩৬ 


পর ১৩৯৬ 


৫ বিনষ্ট প্রাগবস্থা $ যথা, দুগ্ধ হইতে দাঁধ। 
এখানে দাঁধর প্রাগবস্থা দুগ্ধ আর নাই। 

ইহাই যথার্থ পরিণাম । ইহাই পাঁরণামবাদের 
যথার্থ দৃম্টান্ত। পূর্বের চারাট বিকার বা 
পাঁরণাম প্রকৃতপক্ষে বস্তুর বিবর্তরূপ। সৃতরাং 
এগ্যাল বিবর্তবাদের দম্টান্তরূপেও দেওয়া যাইতে 
পারে। “অতত্বতোহন্যথাভানং ঠববতঃ। বকার 
বললেও এগুল বস্তুতঃ 'বিবর্তই। কারণ এ 
সকল স্থলে কার্ষের প্রাগ্রবস্থার কোন বকাতি 
বা যথার্থ পাঁরণাম হয় নাই। 

যথার্থ পারণামে প্রাগবস্থার বিকীতি ঘটে। 
অপদনঃপ্রাগবস্থানং যৎ স্বরুপাঁবপর্যয়ঃ। 
তদ্‌বিকারাদিকং তাত যৎ ক্ষীরাদষু বরঙ্ততে ॥' 
(যোগবাশিষ্ঠঃ--পূর্বাধি নিবনণ-প্রকরণ) 

এই শ্লোকের টাঁকাতে পূর্বোন্ত পাঁচ প্রকার 
বকারের কথা আছে। 

বিবর্তে কার্ধাট প্রতীীতমান্র। উহা কোন- 
কালেই হয় নাই। ইহাই তো অজাতবাদ। বিবর্ত- 
বাদই পরে অজাতবাদে পর্যবাঁদত হয়। 
কার্য কোনকালেই বস্তুতঃ নাই। 

'আদাবন্তে চ যল্ষাস্ত বর্তমানেহাপ তত্তথা।' 


টু (৩০) 
গীতা শ্রনাত বা স্মৃতি 2 


গীতা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই বটে। কারণ 
ব্যাস রাঁচত ও মহাভারতের অন্তর্থত বাঁলয়া 


উহা স্মৃতি। খাঁষ-মুনিদের রাঁচত গ্রল্থই স্মৃতি 
হইয়া থাকে। 

পুনঃ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান শ্্রীকফের মুখ 
হইতে বাঁহর হইয়াছে বাঁলয়া উহা শ্রতিও বটে। 
কোন মনুষ্যানার্মত গ্রন্থ তো উহা নহে ঃ ব্যাস 
সংগ্রথন কাঁরয়াছেন মান্র। 

শাণ্ডল্যভান্তসূত্রেও গীতাকে শ্রীত বলা 
হইয়াছে । "শব্দাং__এইর্‌পে গাঁতাবাক্যকে বলা 
হইয়াছে। আর গাঁতার প্রাত অধ্যায়ের শেষেও 
দেখা যায় এরূপ লেখা আচ্-হীতি শ্রীমদ- 


১৩৭ 


সংসঞ্গ-রত্াবলণ 


ভগ্রবদগনতাসৃপাঁনষৎসু... ইত্যাদ। কাজেই 
গীতাকে শ্রাত বাঁলয়াও মানা হয়। 


€৩১) 
অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল ঃ 


বেদান্ত বলেন শুদ্ধচৈতন্য- 
স্বরূপ, সদামুস্ত, নার্বকার ইত্যাঁদ। তাহা হইলে 
ব্রন্দে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য এই জগং কোথা 
হইতে আিল- এই প্রশ্ন সকলের মনে জাগে। 
যোগবাশিচ্ঠে দোখ, রামচন্দ্রের মনেও এই প্রশ্ন 
জাগয়াছিল। তখন বাঁশচ্চ বাঁলয়াছলেন £ 
“কলৎকমাত্মনঃ কস্মাৎ কথং চেত্যাঁদ সংশয়ঃ। 
নুনং নিমলতাং যাতো মৃগাতকাগ্রে তমো যথা ॥" 
(নিবাণ-প্রকরণ) 
-অথাঁৎ আত্মতে এই আবদ্যাদ 
কলঙ্ক কেন ও কোথা হইতে আসল এইসব 
সংশয় জ্ঞানোদয়ে, প্রকৃষ্ট প্রকাশ চন্দ্রমার উদয়ে 
'ভ্রান্তিরেষা যথায়াতা তথায়াতু রঘুদ্বহ। 
জ্ঞাস্যসে তৎ প্রবুদ্ধস্ত্বমেনাং কেবলমুৎসৃজ ॥' 
(উৎপাত্ত-প্রকরণ) 
_হে রঘুকুলশ্রেন্ঠ রাম ! এই ভ্রান্তি যে প্রকারে 
আসিয়াছে, সেই প্রকারেই আসুক, অর্থাং তাহা 
লইয়া মাথা ঘামাইও না। প্রবুদ্ধ হইলে তুম 
সবই জানিতে পারবে, এখন কেবল এই ভ্রান্তি 
1ক কাঁরয়া দূর হয় তাহার চেষ্টা কর। ভ্রান্ত 
ত্যাগের যত্ব কর। জ্ঞেন হইলে জানতে পারিবে 
যে, এই অজ্ঞান শুদ্ধ আত্মাতে কোনকালেই 
ছিল না।) ৰ 
অজ্ঞানাবস্থায় এই অজ্ঞান কোথা হইতে 
আঁসল- এই প্রশ্নই খাটে না। কেবল এই অজ্জন 
ণক কাঁরয়া যায় সেই চেস্টা কর। পুনঃ জ্ঞান 
হইলে বোধ হয় যে, আত্মা নিতামু্ত, তাঁহাতে 
অজ্ঞান কোনকালেই নাই। 
সুতরাং এই প্রশ্নই নিরর্থক। 
[স্বামণ ব্রচ্মপ্রকাশজণীর কথা সমাপ্ঠ] 


মার্চ ১৯৯০ 


ুণ্যস্থৃি 


স্বামী কাশীশ্বরানন্দ 


[ প্বনিবাত্ত ৪ মাঘ, ১৩৯৬-এর পর ] 


বেশ কিছুকাল পরের ঘটনা । মহারাজ শেষবার 
ভুবনেশবরে আছেন। আমিও তখন আমার এক 
বন্ধুর ভাড়া করা বাড়তে গিয়ে গকছনীদন ভুবনে*বরে 
ছিলাম । আঁধকাংশ সময়টা মঠেই কাটাতাম । বিশেষ 
করে সকালে যখন মহারাজজা প্রাতর্রমণে বেরোতেন, 
তখন তাঁর সঙ্গে থাকতাম ছাতা 'নয়ে । রামলাল-দারদাও 
মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে থাকতেন । একদিন মহারাজ- 
জশর সঙ্গে সকালে আম একাই বোৌরয়োছি। সঙ্গে 
আর কেউ নেই। তান মঠের প্রধান ফটক 'দয়ে 
বেরিয়ে বাঁদকে শিবমান্দিরের পাশ দিয়ে মাঠ ভেঙে 
রেললাইন পার হয়ে উদয়াার-খণ্ডগিরির রাদ্তায় 
চলেছেন। জঙ্গলঘেরা এই ফাঁকা মাঠে প্রায়ই তান 
বেড়াতে যেতেন ॥ সেই ফাঁকা 'নর্জন মাঠে যেতে 
যেতে তান আমায় হঠাৎ বললেন “হ্যারে, এখানে 
ঘুঁড় ওড়ালে কেমন হয়, ঝল দোঁখ 2” 

আমি বললাম £$ “খুব ভাল হয় ।» 

তখন বললেন £ “দেখ, এবার কলকাতায় গিয়ে 
আমায় খানকতক ঘড় দিব তো ।” 

আম তখন ভাবলাম--মহারাজজীকে ঘাড় দেব, 
তাহলে লখনৌ থেকে কিছু ঘড় আনিয়ে দেব। 
কারণ লখনৌর ঘ্বাড়ই সবচেয়ে ভাল। পরে 
কলকাতায় ফিরে মঠের এক ভন্তকে (যাঁর ভাইরা 
লখনৌ থাকতেন ) লখনৌ থেকে কিছু খাঁড় আনিয়ে 
গদতে বাঁল, এ ঘাঁড়গ্ীল মহারাজজনীকে দেব বলে। 
তান সানন্দে আনিয়ে দিতে রাজ হন। 

তারপর মহারাজজী কলকাতা ফিরেছেন । বলরাম 
মান্দরে আছেন । সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
যাই। ভবী ভোলবার নয়। আমাকে দেখেই 
বললেন £ “করে, ঘাঁড়র ক হলো ?” 

আমি বললাম £ “মহারাজজী, লখনৌ থেকে 
ঘুড়ি আনাবার ব্যবন্থা করেছি।» 

উত্তরে তান বললেন £ “না, না, লখনৌ থেকে 
দরকার নেই। তুই কলকাতার ঘুড়ই 'নয়ে আয় ।» 


এর অক্প কয়েকাঁদন পরেই মহারাজজী আঁটপুরে 
যান। আর শান্তিরামবাবুকে বলে ইন্দ্‌ (দেবাতআ্ানন্দ) 
ফণা ও আমাকে কৃপা করে তার সঙ্গে নিয়ে যান। 
সেখানে তাঁর পৃতসঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে তারপর 
কলকাতায় ফেরা হলো। এরপর মহারাজজীর 
অসুখ, আমাদেরও ম্যালোরয়ায় পড়া, আর এরই প্রায় 
এক-দেড় মাস পরে মহারাজজটীর স্বধামে প্রস্থান । 
তারপরেই লখনৌ থেকে ঘড় এসে হাঁজর। সে 
ঘাঁড়র একখানও আম স্পর্শ কারান । আমি ঘাড় 
পাগলা ছিলাম । এইভাবে দয়া করে তান আমার 
ঘুড়ি ওড়াবার তাঁর নেশ।টি কাটিয়ে দিয়ে গেলেন । 

ভুবনেশ্বর মঠের সাহায্যকল্পে স্টার থিয়েটার 
একবার একটি সাহাষ্য-রজনী দেয়। এ উপলক্ষে 
মহারাজজী আমাকে কিছ 1টাকট বাক করে দেবার 
জন্য বলেন । আঁমও আমার ক্ষুদ্র সামর্থ; অনুযায়? 
অন্প কয়েকখান 'টাকট বিক্রির জন্য নিই। তখন 
তাঁর ছেলেমানুষের মতো এক মহা দুভবিনা এসে 
হাজির হলো-_যাদের কাছে 'টাকটগীল বাঁক করব, 
তারা আগে এগুলি নয়ে ছেলেমানূষ ভেবে পাছে 
আমায় ঠাঁকয়ে শেষে দাম নাদেয়। তাই পাখ- 
পড়ানোর মতো আমায় বারবার বলতে থাকেন £ 
“দেখ, আগে কক্ষনো টিকিট কাউকে বিনে । যে 
টিকিট দিবি, প্রথমে তার পুরো দামটা হাতে নিব 
তারপর টীকট শাবি |» 

তাঁর তখনকার এ-অবস্থাঁটি দেখে বেশ একট; মজা 
উপভোগ করোছলাম। এ সাহাধ্য-রজনীতে “কল্নরা, 
ও “রামানুজ" নাটক দুখাঁন আভনাত হয়োছল। 
যাহোক, টিকিট বাবুর কোন টাকা মারা না যাওয়ায় 
তিনি কতথাঁন আনান্দত হয়োছলেন তা কিন্তু জানা 
যায়ান। 

ভুবনেশ্বর মঠ তোর হলে নারায়ণ আয়েঙ্গার 
ব্যাঙ্গালোর থেকে মাঝে মাঝে এসে মহারাজজশীর সঙ্গে 
সেখানে কছাদন কাটিয়ে ষেতেন। মহারাজজী 
তখন ভুবনেনবরে। নারায়ণ আয়েঙ্গারও ছঢাটিতে 


১৩৮ 


চৈশ্, ১৩৯৬ 


এসে তাঁর কাছে আছেন। মহারাজজগর ভন্ত 
বিনোদবাবু সপ্তাহে দু-তিনটে করে শাক-সবাঁজ ও 
অন্য প্রয়োজনীয় 'জানসপত্রের পার্শেল সেখানে 
পাঠাতেন। এ সময়ে কিছুদিন আমিও ভূবনেশবরে 
চেঞ্জে গিয়েছিলাম । বোঁশর ভাগ সময় মহারাজজার 
সঙ্গেই কাটাতাম । একাঁদন এরকম একটা শাক-সবাঁজর 
পার্শেল এসেছে । মহারাজজীর সামনে সেই পার্শেল 
খোলা হলো। তার মধ্যে বেঙ্গল কোঁমক্যাল-এর 
ডেন্টনিক টুথ পাওডার-এর একটি কৌটোও 'ছল। 
সম্ভবতঃ সেটা আয়েঙ্গার মশায়ের জন্য আনানো 
হয়েছিল। সকালবেলা- সাড়ে আটটা হবে। 
আয়েঙ্গার 'নচে ঠাকুরধরে বসে ধাযানজপ করাছলেন। 
সেই টুথ পাওডার-এর কৌটোটি দেখে মহারাজজশ 
ভবানী মহারাজকে ( স্বামন বরদানন্দকে ) বললেন £ 
“দেখ, আয়েঙ্গার এখন ঠাকুরঘরে ধ্যানজপ করছে । 
তুই খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঠাকুরঘরে 
গগয়ে এ কৌটোট ওর সামনে রেখে গদাব। ও যেন 
টের না পায়। আবার সাবধানে পা টিপে টিপে 
ফিরে এসে ঠাকুরঘরের বাইরে একটু অপেক্ষা করবি। 
লক্ষ্য রাখবি, ও ধ্যানজপ সেরে যখন উঠতে যাবে 
তখন ওকে 'ীগয়ে বলাব--০: 70601080101 1785 
১7981) ১০ 00)15০৮ ভবানণ মহারাজও ঠিক তাই 
করোছলেন । 

মহারাজজীর কৃপাধন্য শিষ্য স্বামী মঙ্গলানন্দ 
একবার আমায় বলেছিলেন ঃ “একাদন সকালে 
আম বেলুড়ে পুরনো ঠাকুরঘরের দঁক্ষণের বারান্দায় 
জপ করাছ। মহারাজ কচ কখনো ঠাকুরথরে যেতেন। 
সৌঁদন কিন্তু ক মনে হয়েছে, ঠাকুরঘরে গিয়েছেন । 
তিনি আমার সামনে দিয়েই কিন্তু নিঃশব্দে ঠাকুরথরে 
গেলেন। সরদ বারান্দা । আম চোখ খুলে দেখি 
তিনি । দেখে যেন মহা অন্যায় করেছেন এই ভেবে 
তিন বলতে থাকেন-_“দেখ বাবা, তুই জপ করছিল ; 
আর আমি তোর জপে বাধা দিলাম । তা তুই কছু 
মনে কারসনি।” এই ছিলেন মহারাজ 1” 

এ মন্গলানশ্দজীকেই তানি একবার বলেছিলেন £ 
“দেখ, যেখানেই যাস না কেন, যেখানে গিয়ে 
থাঁকস না কেন, সেখানে এমন গকছু কাঁরসাঁন যাতে 
অপরে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ওপর সামান্যমাত 
কঠক্ষপাত করতে পারে।” আর একবার তাঁকে 


৯৩৪ 


পৃণ্যস্ম-তি 


বলোছলেন-_-“দেখ, তোর চেয়ে বয়সে যাঁদ কেউ 
ছোটও হয়, কন্তু তোর চেয়ে একাদন আগে 
মঠে এসে যোগ দিয়েছে তবে তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান 
করার (% 

ভুবনেশ্বর মঠে এক শীতের বিকালে তাঁর ঘরের 
সামনে মহারাজজী পুবমুখো হয়ে দাঁড়য় আছেন ; 
আর আমি তাঁর সামনে পাশ্চমমুখো হয়ে দাঁড়য়ে 
আছি। সূর্য অস্ত যাবার আগে আকাশ লাল হয়ে 
উঠেছে। সেই নিস্তেজ অস্তাঁমত কিরণ আমার 
মশখে পড়েছে । তখন মহারাজজশ বলে উঠলেন £ 
“ওরে, পড়ন্ত রোদ্দুর মুখে লাগাসাঁন।” আতি 
সামান্য একাঁট কথা । কিন্তু সে-কথা এমন স্নেহভরে 
বলেছিলেন যে, তা আজও আম ভুলতে পারনি। 

তখন শীঁতকাল। মহারাজজণ ভুবনেশ্বর মঠ 
রয়েছেন। রোজই সকালে বেড়াতে বেরোতেন। সঙ্গে 
প্রায়ই রামলালদা, িপিন জামাই প্রভাতি আরও 
দ*একজন থাকতেন। আবার কোন কোন দিন 'তাঁন 
একলাও বেড়াতে বেরোতেন। আমিও সকালে তাঁর 
সঙ্গী হবার চেণ্টা করতাম । প্রধানতঃ আমিই তাঁর 
ছাতাটা বইতাম । ভূবনে*বর মঠের প্রধান গেটাট দিয়ে 
বের হয়ে তান বাঁদকে ধানের ক্ষেত আর রেললাইন 
পার হয়ে উদয়গির-খণ্ডাগারর দিকে যেতেন। 
কোন দন মেন গেট দিয়ে বের হয়ে স্টেশনের দিকে 
যেতেন। আবার কোন দিন বা স্টেশন অবাধ গিয়ে 
সোজা রাস্তায় না ফিরে পেছনের জঙ্গলের রাস্তা ধরে 
মঠে ?ফরতেন। 

একদিন তান সকালে বোরয়েছেন। সঙ্গে আর 
কেউ নেই, একা আমি তাঁর ছাতা বয়ে নিয়ে 
চলোছ। সৌঁদন তিনি স্টেশন পধণ্ত গিয়ে পেছনের 
জঙ্গলের রাস্তা ধরে মঠে ফিরছেন। তখন সকাল 
নটা-সাড়ে নটা। আর আট-দশ মিনিট চললেই পেছনের 
দরজা দয়ে মঠে ঢোকা যাবে । এমন সময় কি একটা 
জানোয়ারের ডাক শোনা গেল । তখন মহারাজজণ 
ভয় পেয়ে আমাকে বললেন £ “ওরে, কি ডাকছে রে? 
বাঘ নয়তো ?” জন্তু-জানোয়ারের ডাকের সঙ্গে আমি 
বিশেষ পাঁরচিত ছিলাম না। সুতরাং আম আর 
ক জবাব দেব? চুপ করে বসে রইলাম । কিন্তু 
মহারাজজীর ভয় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে দেখে আমি 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম । [ কমশঃ ] 


মাচ ১৯৯২০ 


খাগ বেদ-সথহিতা 
মন্ত্র ও সায়নভ্ভায্য অবলম্বনে ভাবানুবাদ 


প্রগতি রায় 


প্রথম মণ্ডল ॥ প্রথম সুক্ত 


প্রথম মন্ত্র 


আঁ্নমীলে পরোহতম- যজ্ঞস্য দেবমাত্বজম্‌ | 


হোতারং রত্ষধাতমম্‌ | 


আগুন জবালানো হয়েছে । 
আমার যক্ঞগৃহের 'তিনধারে । 

বেদীর 'তিনাদকে আগুনের শিখা 
আরও বেশি স্নেহ চায় । 

তারও বোঁশ স্নেহাঁবন্দু দিয়ে 

বন্দনা কার-মধুচ্ছন্দা । আশ্নকে । 
শতকোট দেবতাকে ॥ 


আঁশ্নই দেবতা । 

দেবতারাই অন্ন ॥ 

শ্রদ্ধাজড়ানো আমার স্নেহ নিয়ে 
আনন গেছেন গুদের কাছে। 

গুদের আঁশসে হয়েছেন পুরোধা 1 
আমার এ যজ্ঞে_ 

দেবতাদের যজ্কে__ 

পুরোহিত আন্ন, এনেছেন 

গুদের সসম্মানে ॥ 


দীপ্যমান সোনার বর্ণে 
এক দণপ্ধ রত্বধারী -- 
আম আঁন্নর স্তব কার 


দ্বিতীষ্ব মন্ত্র 


আপ্নঃ প্‌বেভির্খাষাভরীভ্যো নৃতনৈর্ত । 
সস দেবা এহ বক্ষাত॥। 


আমাদের সেই পর্বাঁপতারা 

যোদন আগ্নকে প্রথম পেলেন 

নিজেদের মধ্যে, নিজের করে-_ 

সোঁদন তাঁদের সে বন্দনা, 

হে আনন! তুম গ্রহণ করেছ হুষ্টাচত্তে । 
পেশছে দিয়েছ 

হৃদয়ের বাণী 

দেবতার কাছে । পরম মহত্বে ॥ 


এমাঁন করেই 

পরম্পরায় 

হৃদয়-অর্থ7 গ্রহণ কর, 

নবীন হে আপ্ন! নবীন .আমরা- 
নবীন স্তোন্ত এনোছ শুধু 
তোমারই জন্যে ॥ 

তোমার সহায়ে দেবেরা সুলভ, 
তৃষিত-হৃদয় আমাদের কাছে । 
আমাদের এই যজ্জভ্মিতে-_ 
আসুন তাঁরা-_ 

তোমার সঙ্গে ॥ 


চৈত্ত, ১৩৯৬ 
চতুর্থ মন্ত্র 


অন্নে যং যআমধহরং বিম্বতঃ পরিভূরাসি | 
স ইদ্দেবেষ; গচ্ছাতি ॥। 


আঁন্নদেব-- 
হে পার্৫থব দেবতা, 
আমাদের এ যজ্ঞ তুমি রক্ষা কর ॥ 


এ ক্তু-_ 

রাক্ষস-ীহংসায় যখন উত্তাল ; বারংবার 
মান্র তুমিই তাকে রক্ষা করেছ-_- 
স্থাপিত হয়েছ 

যজ্জভ্ীমর চতুর্দিকে | 


এসেছ তৃমি-_ 
সৌমিক-বেদীর পুবদকে-_ 
“আহবনায়' ॥ 


দাক্ষণে এসেছ--মাজলি য়” । 
শাহপত্য” আম্ন তুম পশ্চিমে । 
“আন্নীপ্রীয়” নাম উত্তরে ॥ 


তোমার বেস্টনে 

নার্ঘ্র যজ্ঞ 
অসুর-ভয়হীন সম্পূর্ণ ক্রতু ॥ 

এ যজ্ঞ দেবতাদের মনে ধরা । 

এ যজ্্ে তাঁরা আভলাধী ॥ 

এ ক্রতুর উত্তরণ হোক তাঁদের মধ্যে ॥ 


৯৪১ 


খগবেদ-সংহিতা 


প্রথম মণ্ডল ॥ দ্বিতীয় স্ৃক্ত 


সগুম মন্ত্র 


সিন্তং হবে পৃতদক্ষং বরুশং চ রিশাদসম্‌ । 
িয়ং ঘৃতাচশীং সাধস্তা ॥। 


গবাময়ন এই' যে যাগ 

বছর ধরে বিস্তৃত ॥ 

সেই সে যাগের "দ্বতীয় দিনে 
সকালবেলার সোম পেষা--প্রাতঃসবন' ; 
আড়ম্বরে ভরা ॥| 

বিশ্বামিন্রের পুত আঁম মধুচ্ছন্দা-_ 
সে প্রাতের সেই সোমসবনে, 

ডাঁক তোমাদের-হে মি । বরুণ !! 
পবিত্র বলে বলশালী তুঁম__ 

হে মিত্র! হে সূর্যদেব ! 

স্বীয় শাশ্তুতে 

আরও বলীয়ান 

করেছ িশবজগৎটাকে, 

এস হে তুমি'আমার যজ্ঞে _- 
সাঁজিয়েছি হবিঃ_- 

গ্রহণে সার্থক করে তোল তাকে । 
তুমিও এসো সাথে 

হে বর্ণরদেব--আমার যতেক 
শত্ুাবনাশী । 

তৃপ্ত হও এ সুমেধ হবিঃতে ॥ 

তাতে বার্ধত হোক তোমাদের আশিস । 
বর্ষণ শুরু হোক এ ধরাতে । 

গনান করে আম সন্ত হব। 

ণসন্ত হবে এ জগং-সংসান্ন। 

সন্ত হবেন ধারন্রীমাতা ॥ 


মার্চ, ১৯৯০ 


আইসল্যাণ্ডে কম্পেকদিন 


স্বামী ভাস্করানম্দ 
[ পূবনিবত্ত ] 


পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পালামেশ্টারী গণতন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা হয় আইসল্যাম্ডেই । ৯৩০ খ্রাস্টাব্দে গণ- 
তশ্যের প্রাতষ্ঠার পর গণতান্নক কাঠামোতে শাসন 
চলোছল ৩৩১ বছর ধরে। গকম্তু ১২৬২ থ্াস্টাব্দে 
আইসল্যাম্ডের রাজনোতিক রঙ্গমণ্ে এক বিপদ দেখা 
দেয়। দেশের প্রাতষ্ঠাবান ও ক্ষমতাশালী কয়েকঁট 
পারবারের মধ্যে ক্ষমতা-গ্রাসের লড়াই চলাঁছল কিছ 
দন ধরে । ১২৬২ ধ্রাস্টাব্দ নাগাদ সে লড়াই-এর 
ফলে আইসল্যান্ড এক রক্তক্ষয়ী রাশ্র্ীবস্লবের 
মুখোমীখ এসে দাঁড়ায় । তখন জাতীয় পালামেন্টে 
ভোটের সাহায্যে 'সপ্ধান্ত নেওয়া হয়, সম্ভাব্য 
অরাজকতা ও রন্তক্ষয়ী রান্ট্রীবপ্লবকে াঁড়য়ে যাওয়ার 
জন্য আইসল্যান্ড নরওয়ের রাজার আধিপত্য মেনে 
নেবে। এবং কার্যতও তাই করা হয়। 

১৩৯৭ প্রাস্টাব্দে ডেনমাকের রাজা নরওয়ে রাজ্য 
আঁধকার করেন । ফলে আইসল্যান্ড ডেনমাক রাজ্যের 
আঁধকৃত কলোনিতে পর্যবাঁসত হয় । পরে উনাবংশ 
শতাব্দীতে নেপোিয়নের সম্প্রসারবাদী যদ্ধাবগ্রহের 
ফলে এক সময় নরওয়ে সুইডেন রাজের সঙ্গে যন্ত 
হয়। কন্তু আইসল্যাম্ড ডেনমার্কের আঁধকৃত কলো'ন 
গহসাবেই থেকে যায় । ১৯৪৪ থীম্টাব্দে দীর্ঘকাল- 
ব্যাপন স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর বিনা রন্তপাতে শেষ 
পর্যন্ত আইসল্যান্ড আবার এক স্বাধীন গণতান্িক 
রাষ্ট্রে পারণত হয় । 

অনেক এীতহা্কদের মতে, ইনগোলফার আর- 
নারসনের মতো “ভাইকংরা আসার বেশ 'িছাদন 
পুঝেই অজ্পসংখ্যক আইরিশ গ্রাস্টান পাদ্রী 
আইসল্যাম্ডে এসে তাঁদের মঠ হ্থাপন করোছলেন। 
আইসল্যান্ডের এক আদ এীতহাঁসিক আর 
থর1গলসন ( ১০৬৮--১১৪৮ গ্রন্টাব্দ ) ?লখেছেন ঃ 
“ভাই!কংরা এদেশে আসার পর আইরশ পাদ্রীরা 
তাঁদের দেশে ফিরে যান, কারণ তাঁরা ভাইকংদের 
অধ্রীন্টীয় 'প্াযাগান' ধর্ম পছন্দ করেনান ।৮ কিন্তু 


মনে হয়, পাদ্রীরা উগ্রস্বভাব ও যুদ্ধবাজ ভাইাকংদের 
দুর্বযবহারেই আইসল্যান্ড ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। 

এ সংবাদ পাঠকদের সকলের জানা আছে কিনা 
জান না; তাই তাঁদের অবগাঁতর জন্য 'লখাঁছ, 
আমোরকা মহাদেশের আঁবক্কর্তা স্পেনের কলম্বাস 
নন, ইটালীর আমোরগো ভেসপুচিও নন। উত্তর 
আমেরিকা মহাদেশ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন 
স্কানডিনৌভয়ার 'ভাইীকংরা। ক্যানাডার উত্তরাণলে 
ভাইকিংরা যে কলদ্বাসের বহুপূর্কে এসোছিলেন 
ইদাননং তা সংপ্রমাণত হয়েছে । 

ভাইকিংদের ধম যা খ্রীস্টানদের ভাষায় 
“প্যাগান” ধর্ম বলে পাঁরচিত, তার প্রধান দেবতা 
হচ্ছেন থর। থর মৃখ্যতঃ নাবিক, চাষী ও মেষ- 
পালকদের দেবতা । এ-ছাড়া রয়েছেন ভাম ও 
মানুষের উর্বরতার দেবতা ফ্রেইর, এবং যুদ্ধ ও 
কাব্যের দেবতা গাঁডন। এ'দের সন্তুষ্টর জন্য বাল 
দেওয়ার প্রথাও [ছল । 

সে যা হোক, আইসলাম্ড থেকে আইরিশ পাদ্রীরা 
চলে গেলেও ৯৯৬ প্রসস্টাব্দ থেকে ধীরে ধারে 
আইসল্যান্ডে ধ্রীপ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার আরম্ভ হয় । 
নরওয়ের প্রীস্টান রাজা ও লাফ 1ট্ুগভাসনের উৎসাহ 
ও সমর্থনে কমে রুমে বিভিন্ন খীষ্টান ধমপ্রচারক 
আইসল্যান্ডের কিছু প্যাগান অধিবাসীকে খ্রীস্টধমে 
ধর্মন্তীরত করেন । এ ধর্মম্তীরতকরণে থ্যাংব্যান্ড 
নামে একজন নরওয়োঁজয়ান পাদ্রী এবং থরমুদুর 
নামে এক নব-ধমান্তিরিত আইসল্যান্ডীয় খ্রীস্টান 
ধর্মযাজকের অবদান উল্লেখযোগ্য । 

৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ আইসল্যান্ডের ধায় ইতিহাসে 
এক প্রখ্যাত বংসর । সে বছর খ্রীস্টধ্ম আইসল্যান্ড 
রাষ্ট্রের একমান্র জাতীয় ধর্ম হিসাবে সর্বজনগৃহণত 
হয়। এর পূর্বে নব-ধর্মন্তিরত খ্রীস্টান ও অন্যান্য 
প্যাগান আধবাসীদের মধ্যে স্বভাবতই বাভন্ন ক্ষেত্রে 
মতভেদ ও বরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছিল। এন্ছাড়া 


সস্রিখ 


চৈন্ন, ১৯৬ 


প্রীষ্টানদের পেছনে পরাক্রান্ত নরওয়ের রাজার উম্মত 
সমর্থন ছিল বলে স্ব্পজনঅধন্যাষত আইসল্যাম্ড 
তার গণতাদন্নিক কাঠামো ও জাতীয় একতা বজায় 
রাখার জন্য এ সম্ধাম্ত নেয় । 

আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, এ 'সিথ্ধান্ত গ্রহণ করার 
ভার দেওয়া হয়েছিল থরগেইর থরকেলসন নামক 
জনৈক প্যাগান নেতার উপর। তিনি ছিলেন 
একাধারে ক্যাপটেইন এবং প্যাগান ধর্মের পুরোহত। 
বর্ণনা অনৃযায়ণ 1তাঁন তাঁর তাঁবৃতে ঢুকে ২৪ ঘণ্টা 
বসে গভীর "চন্তা বা ধ্যানের পর 'সদ্ধান্ত নেন যে, 
আইসল্যান্ডের আঁধবাসশরা “রাষ্ট্রের একতা রক্ষা ও 
অধথা রন্তক্ষয়ের সম্ভাবনাকে এাঁড়য়ে যাওয়ার জন্য” 
প্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবে । কিন্তু গ্রীস্টান ও প্যাগান 
উভয় পক্ষের সন্তু'ষ্টর জন্য 'তাঁন মধ্যপন্থা গ্রহণের 
উপদেশ দেন। অর্থাৎ প্রীস্টধর্ম গ্রহণ করা সত্বেও 
প্যাগান ধর্মের কতকগ্াল অনুশাসন মেনে চলার 
স্বাধীনতা সবার থাকবে ! তবে বাঁলদান, ইত্যাদি 
প্যাগান ধর্মের আচরণ প্রকাশ্যে করা চলবে না, 
গোপনে করতে হবে । 

বর্তমানে আইসল্যান্ডবাসীদের ৯৭ শতাংশ 
ইভ্যানজেোলিক্যাল লুথারান খ্রীস্টান । বাকি ৩ শতাংশ 
প্রীস্টধর্মের অন্য।ন্য শাখার অন্তভুস্ত । 

ইদানীং বিগত দুই দশক ধরে আইসল্যান্ডের 
প্রাচীন প্যাগান ধর্মকে 'ভাত্ত করে একটি নতুন ধর্মের 
সৃষ্ট হয়েছে । ধর্মণটর নাম আসান্র। এই ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা সোয়েইনাবয়ন“ বেইনটেইনসন দ্রাঘালস 
অণ্ুলের একজন মেষপালক ও কবি। প্রায় ১০০ 
জন এই ধর্মকে গ্রহণ করেছে এবং ১৯৭৩ প্রীস্টাব্দে 
এই ধর্মটকে রাম্ট্রীয় স্বীকীতি দেওয়া হয়েছে । তবে 
দেশের সংখ্যাগীরঘ্ঠ শ্রীপ্টান আঁধবাসীরা এ ধর্মা- 
ন্দোলনকে জনৈক ছিটগ্রদ্ত কাঁবর পাগলামি ছাড়া 
বেশি কিছু মনে করেন না। 

& জুলাই (১৯৪৯) সকালের দিকে আমার 
সঙ্গে দেখা করতে এলেন 'মঃ ইয়ন আরনাজ্ড। "তান 
িয়সফক্যাল সোসাইটির প্রান্তন প্রোসিডেন্ট। পেশাতে 
1তাঁন আইনজীবী, এবং বর্তমানে রোকিয়াভকের 
সিটিজজ | দার বছর আগে তিনি আইসল্যান্ড 
রাষ্ট্রের একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। আত 
সাশীক্ষত ব্যান্ত ; বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে 


৯৪৩ 


আইসল্যান্ডে ক়েকাঁদন 


যথেত্ট পড়াশুনা করেছেন । 

একটু পরেই মিঃ হ্যারাজ্ডসন আমার হোটেলে 
এসে পেশছলেন। বললেন £ “স্বামীজী, আমরা 
আজ আপনাকে রোঁকয়াঁভক ও আশেপাশের কয়েকাঁট 
জায়গা ঘুরিয়ে দেখাব ।৮ 

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম আব- 
হাওয়ার কোনও উন্নাত হয়নি। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ 
এবং তংসঙ্গে 'ঝরাঝর করে বাষ্ট! তাই আমরা 
বর্ধীতি পরে বেরোলাম দশ্য দর্শনে! মিঃ ইয়ন 
আরনাল্ডসের গাঁড়তে । 

প্রথমে আমরা গেলাম থিয়সাফক্যাল সোসাইটির 
মন্দিরাট দেখতে । মান্দরটি হোটেল থেকে গাঁড়তে 
দু-মানটের পথ । এদেশে িয়সফক্যাল সোসাইটির 
প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২০ প্রীপ্টাব্দে। শকছুসংখ্যক উদার 
প্রকীতির লোক এই সোসাহীঁটর প্রাতষ্ঠা করেন। সে- 
বছরই মন্দ্রাটও তোর হয়। তেতলা বাঁড়, কাঠ 
ও টিন 'দয়ে তোর । নিচের তলায় বন্তুতাঁদর জন্য 
হল রয়েছে। উপর তলার ঘরগীলতে লাইব্রেরণ, 
আঁফস, ইত্যাঁদ ৷ বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৬৩০ ; 'কল্তু 
তা ক্রমশঃ বাড়ছে । একটি যাণ্মাঁস্ক পাত্রকা এশরা 
প্রকাশ করেনঃ তার গ্রাহক সংখ্যা ১৬০০। 

এরপর আমরা গেলাম রেকিয়াভিকের একটি 
ইভ্যানজোলক্যাল ল.ুথারান চার্চ দেখতে । গির্জাটির 
স্থাপত্য অস্বাভাঁবক ধরনের । আগ্নেয়াগাঁরর মতো 
আকীতি। আট-ন তলা উদ্চু। গলফ ?দয়ে আমরা 
ঠগজাটির চূড়ায় উঠলাম । চড়া চারপাশে জানালা 
রয়েছে । জানালা দিয়ে রেকিয়াভিক শহর, ফালা 
উপসাগর ও রৌকয়াভকের অদ্‌রে পর্বতমালা দেখা 
গেল। পাহাড়ের ওপর স্থানে স্থানে তখনও তুষার 
জমে রয়েছে । আমার সঙ্গীদের একজন বললেনঃ 
“বহু বছরের মধ্যে গ্রীক্মকালে এমন শীত কখনো 
পড়েনি। তাছাড়া গেল বছর শীত ধতুতেও বেঙজার 
ঠাণ্ডা পড়ছিল ।” অপর সঙ্গশীট বললেন £ “রোকয়া- 
গভকে সাধারণতঃ এসময় বেশ গরম পড়ে । শীতের 
সময়ও তেমন একটা তুষারপাত হয় না।» 

এই গ্রিজ্টর খুব কাছে ন্যাশন্যাল এইনার 
ইয়নসন গ্যালারী” নামে একটি মিউীজগ্লাম আছে। 
এইনার ইয়নসন আইসল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত 
ভাস্কর গছলেন। তাঁর তোর বহু মার্ত এবং তার 


মা ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


সঙ্গে গুর আঁকা কয়েকটি তৈল্াঁচন্রও 'িউীজয়ামে 
রয়েছে। আমার সঙ্গীরা আমাকে 'মিডীঁজয়ামে নিয়ে 
গেলেন । 
আইসল্যাম্ডবাসী জনৈক ভদ্রলোক আমাকে 
বলোছলেন যে, আইসল্যান্ডের বহু বছরের 'মাস্টক 
এীতহ্য রয়েছে । এইনার ইয়নসনের প্রাতাঁট ভাস্কষে 
ও চিত্রে এই মাস্টাস্জম ও ধর্মীয় ি*বালজম-এর 
সুস্পন্ট প্রভাব দেখা গেল। 
রেকিয়াঁভিক শহরের কয়েক মাইল দূরে থংভাল্লা- 
বাতন নামে একটি স্বাদ; জলের হুদ রয়েছে। 
আইসল্যান্ডের এটই সবচেয়ে বড় হুদ । এই হুদাঁট 
দেখার পর আমরা গেলাম একটি এতহাসক স্থান 
1থংভোল্লর দেখতে । এখানেই পাঁথবীতে সর্বপ্রথম 
পালামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রাতষ্ঠা হয়েছিল । 
শুধু রাজনোৌতিক চেতনাতেই নয়, বদ্যোৎসাহেও 
এদেশ ইউরোপের অন্যান্য দেশগদীলর চেয়ে অগ্রগামী । 
ধবগত অন্টাদশ শতাব্দী থেকেই এদেশে ঠনরক্ষর লোক 
নেই। আইস্ল্যান্ডক ভাষাতে জনপ্রাতি ধত বই 
গ্রতি বছর প্রকাশত হয় প্াথবীর অন্য কোনও দেশে 
তা হয় না। 
আইসল্যাঁন্ডক ভাথা-প্রসঙ্গে এদের 'সাগা' (9989) 
সাহত্যের উল্লেখ অবশ্যই করা দরকার । সাহিত্যে 
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আইসল্যান্ডের ওপন্যাসক 
হালদোর ল)াকসনেস বলেন £ “আমাদের দেশের 
সংস্কাতর 'ভীত্ত হচ্ছে “সাগা” সাঁহত্য ।৮» “সাগা'কে 
রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যধম বলা 
হয় । “সাগা' শব্দের অর্থ কথা? বা 'কাহনী,। 
রামায়ণ ও মহাভারতকে শুধু মহাকাব্য নয় “ইতিহাসও, 
বলা হয়েছে । '“সাগা'তেও রামায়ণ ও মহাভারতের 
মতো এীতহাঁসক উপাদান, বীরত্বপর্ণ ও নাটকীয় 
ঘটনাবলী এবং 1কংবদন্ত'র গ্রাচ্ রয়েছে । “সাগা। 
মাহত্যেও ভারতের দুটি মহাকাব্যের মতোই গদ্য ও 
পদ্য.ব্যব্হত হয়েছে । বিশ্তু 'সাগা'তে রাম।য়ণ ও 
মহাভারতের মতো উৎকৃষ্ট ধম'য় উপাদানের অভাব 
নয়ছে। 
শ্রীরামকফ-ববেকানন্দ-ভন্তবৃন্দ শুনে সুখী হবেন 
ষে, ১৯২৬ খ্রাস্টাব্দে স্বামীজীর “কম'যোগণ আইস- 
ল্যাপডক ভাষায় অনদত হয় । দ্থানীয় 1থয়সাফক্যাল 
সোসাইটির জনৈক সভ্য আমাকে বলোছলেন ঃ 


৯২৩ বর্ষ ওয় সংখ্যা 


“আমার যখন পনের-ষোল বছর বয়স তখন আমার 
ঠাকুরদা আমাকে বলেন, "তোমাকে আম এমন একটি 
বই পড়তে দেব যার মতো ভাল বই এদেশে বিরল!” 
সে বইাট হলো স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ' ।” 
বহর বছর পর ইদানীং বহীটর পুনমর্দ্রণ হয়েছে। 
তবে স্বামীজীর অন্য কোন বই আইসল্যান্ডিক 
ভাষায় অন্দিত হয়ন। কিম্তু এদেশের [বিদগ্ধ 
মহলে শ্রীরামকৃফ ও স্বামণ 'িববেকানন্দের নাম 
অজ্পাবস্তর পারচিত। এদেশের নোবেল পুরসকার- 
শবজয়শ ওপন্যাঁসক হালদোর ল্যাকসনেস ১৯২৬ 
খ্রীস্ট।ব্দে আইসল্যান্ডিক ভাষায় অনাঁদত স্বামীজীর 
কিম'যোগের' একটি রাভিউ (7915৬ ) লখোছলেন 
যা আইসল্যান্ডের একট সংবাদপত্রে প্রকাশত হয়। 
আইসল্যান্ডের দুজন প্রখ্যাত লেখক, ইয়ন থোরোড- 
সেন এবং থোরবেরগুর থোরডারসন, বইটির অনুবাদ 
করোছলেন। 'মঃ থোরডারসন দ্বামণজীর প্রাত খুব 
শ্রদ্ধাশীল 'ছিলেন এবং তাঁর 'লাখত ধহ: প্রবন্ধে তিনি 
স্বামীজীর কথা উল্লেখ করেছেন । 

এ-ছাড়া ?থয়সাফক্যাল সোসাইটির জনৈক প্রান্তন 
প্রোসডেন্ট মিঃ গ্রেটার ফেলস স্বামীজী সম্পর্কে 
প্রবন্ধাদ লিখেছেন যা সোসাইটর ষাণ্মা?সক পান্রকা 
গাংলোরিতে ছাপা হয়েছে । গ্রেটার ফেলস খ্যাতনামা 
কাব ও লেখক 1ছলেন। মিঃ হালদোর হ্যারাল্ডসন 
'রাজযোগ”-এর কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করেছেন 
এবং দ্বামীজী সম্পর্কে বেশ কিছ গ্রবন্ধ লিখেছেন । 
আম গুঁকে অনুরোধ করোছ স্বামীজী-সম্পাকত 
গর এবং অন্যান্য লেখকদের রচনাগনল একান্ত করে 
বই আকারে ছাপাতে। 

শ্রীরামকৃষণপ্রসঙ্গে একা) ঘটনা মিঃ হ্যারাজ্ডসনের 
কাছে শুনৌছ। ১৯৮০ গ্রীস্টাব্দে রৌকিয়াভিকে 
মিঃ গেস্তুর আউস্কার 'ফ্িডবার্গসন নামে এক বৃদ্ধ 
ভদ্রলোকের সঙ্গে হালদোর হ্যারাল্ডসনের পাঁরচয় 
হয়। ভদ্রলোকের বয়স তখন পণ্চান্তর 'ছয়াত্তর হবে। 
1তনি একবার অগ্রত্যাশিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন 
পেয়োছেলেন। ঘটনাট হালদোর হ্যারাঞ্ডসনের 
ভাষাতেই বাঁল £ 

“স্বামীজী, আমি আজ আপনাকে যে ঘটনাটি 
বলাছ তা এর আগে কাউকে কখনও বালান! 

*শমঃ গেস্তুর ফ্রিডবার্গসন তাঁর বাড়তে আমাকে 


৯৪৪ 


চৈন্ন, ১৩৯৬ 


ধনমন্ত্রণ করোছলেন। দেখলাম তাঁর বাঁড়র ড্ুইং- 
রুমাঁট নানা রকমের ধর্ম পুস্তকে ভার্ত। হিন্দুধর্ম, 
বৌদ্ধধর্ম ও 'তিব্বত-সম্পার্কত অনেক বই গুর বাড়তে 
ছিল । তাঁর বাড়তে শ্রীরামকৃষ্ণের এক ছাঁবও 'ছিল। 

“মঃ ক্রিডবার্গসন সোদন বললেন, 'হালদোর, 
আম অগ্রত্যাশিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাই 
গনউ ইয়ক শহরে । ঘটনা? ঘটোছিল ১৯৪৫ থ্রাস্টাব্দ 
প্লেকে ১৯৫০ খ্রাস্টাব্দের মধ্যে । আমি তখন আমাদের 
দেশের একাঁট জাহাজের হীঞ্জানয়র 'ছলাম । আমাদের 
জাহাজ 'নউ ইয়র্ক বন্দরে নোঙর ফেলোছিল। 
আম তথন দহএকাঁদনের ছহটিতে নিউ ইয়ক্ণ শহরে 
যাই। ম্যানহাটান এলাকার একাঁট পথ 'দয়ে যেতে 
যেতে হঠাৎ দেখলাম একাঁট বাঁড়র সামনে লেখা 
রয়েছে 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার । দেশে স্বামী 
ণববেকানন্দের নাম আম শুনাঁছলাম । কৌত্‌হল- 
ভরে সে বাঁড়র দরজায় ঘণ্টা বাজাতে একজন দরজা 
খুলে দিলেন। ভিতরে ঢুকে দোঁখ বাঁড়াট হচ্ছে 
একটি চার্চ বা মান্দর ; নিচের তলায় বস্তুতা দেবার 
হল রয়েছে । এক পাশে কিছু ধর্মপুস্তকও 'বাকুর 
জন্য ছিল। তার মধ্যে 9০99০] ০ 911 
[২9108105119 নামে একাঁট বই আমার নজরে 
পড়ল। বইটির একটি সধাক্ষ্ড সংকরণ আঁম 
কান । এর আগে আম সে বইটি কখনও দোঁখান। 

“পরে আম যখন আমার হোটেলে ফিরে এলাম 
তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আঁম চেয়ারে বসে আছ, 
আমার সামনে টৌবলের উপর ০০১০।”এর কাঁপা) 
খোলা রয়েছে । হঠাৎ ঘরের মধ্যে একাঁট উদ্জল 
আলোকচ্ছটা দেখতে পেলাম, আর তার ভেতরে 
দেখতে পেলাম শ্ত্রীরামকৃষকে ! অল্পক্ষণ পরে তাঁর 
আলোকোদ্ভাসত মার্ত আমার চোখের সামনে 
'মালয়ে গেল! আম অবাকণবস্ময়ে স্তাণ্ভিত হয়ে 
বসে রইলাম । 

এধরনের আভজ্ঞতা আমার জীবনে পর্বে 
কখনও হয়ান ।” 

ঘটনাটি শোনার পর আম ?মঃ হ্যারাজ্ডসনকে 
জিজ্ঞেস করলাম £ “"মঃ 'ক্রিডবার্গসন কি এখনও বেচে 
আছেন?” তদুত্তরে মিঃ হ্যারাজ্ডসন বল্লেন, “না 
ম্বামীজী, গুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বছর দুই 
পরে ডান মারা যান।” 


৯৪৬ 


আইসল্যাণ্ডে কয়েকাঁদন 


“কন্তু আশ্চর্যের বিষ এই যে”, মিঃ হালদোর 
হ্যারাল্ডসন বললেনঃ “মঃ 'ফ্রিডবার্গসন তাঁর 
দর্শন বর্ণনা করার পর আমাকে জিন্দ্রেস করলেন, 
'হালদোর, তৃমিও কি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছ ? 
তাঁর প্রশ্নে আম অবাক না হয়ে পারলাম না। সে- 
সময় আম ছিলাম ঘোর সংশয়বাদী । অথচ মিঃ 
ফ্রিবার্গসনের বার্ণত ঘটনাটি আম জনৈক বৃদ্ধের 
খেয়ালমাত্র অথবা নছক কজ্পনাপ্রসত বলে উীঁড়য়ে 
দিতেও পারলাম না। তিনি বৃদ্ধ হলেও তাঁর বুদ্ধ- 
বাস্তর প্রাথ্য তখনও অব্যাহত ছিল৷ তাঁর ব্যান্তগত 
ধর্মীনগ্ঠতেও কোন ফাঁক ছিল না। তদুপাঁর 
আমাদের মতো খ্রীষ্টান-অধ্যাষত দেশে ম্বজ্প-পাঁরাচিত 
এই ভারতীয় সন্তের দর্শন-প্রসঙ্গের উল্লেখে মিঃ 
[ফিডবার্গসনের আধ্যাত্মক মাহমা বাড়বার সম্ভাবনা 
আদৌ ছল না। বরং অপরের কাছে তাঁর হাস্যা্পদ 
হওয়ার সম্ভাবনাই 'ছল বেশি । 'কন্তু আম দেখোছি 
যে, সত্যের একটি ধিম্বাস উৎপাদন করার শান্ত 
আছে। আমার সংশয়গ্রস্ত মনের আঁব*্বাসের মেঘ- 
স্তর ভেদ করে সে শান্ত হীতমধ্যে কার্জ করতে আরম্ভ 
করোছল । তাই তাঁর ঝর্ণত ঘটনাটি আম মথ্যা 
বলে ডীঁড়য়ে দিতে পারলাম না! 

“আম তাঁকে বললাম, আম সংশয়বাদী, আমার 
মন অগাঁণত সন্দেহে '্রিষ্ট। আমার কোনও 
আধ্যাত্বক দর্শন হওয়া অসন্ভব। তাছাড়া আমার 
ভান্তশবমবাস আদৌ নেই 

“তাঁন তখন আমাকে বললেন, “হ।লদোর, আম 
লক্ষণ চিনি । তুমি সংশয়বা্দী নও, মূলতঃ তুমি 
ভন্ত। ভবিষ্যতে তুমি তা জানতে পারবে ।”” 

রোকয়াভিকের িওসাফক্যাল সোসাইটিতে 
& জুলাই রান্রতে আমাকে একট ভাষণ দিতে হয়। 
সোসাইটির প্রোসডেন্ট সৌঁদন আমার পাশে বসে 
আমার ভাষণাট আইপল্যাঁন্ডক ভাবায় অনুবাদ 
করতে থাকেন। যাঁদও প্রা্চবয়স্ক সবাই এদেশে 
ইংরেজী পড়তে ও লিখতে পারেন তবু অনেকেই 
ইংরেজী তেমন বলতে পারেন না; অথবা কেউ 
ইংরেজী বললে তাঁদের বুঝতে অসবীবধা হয় । তাই 
দোভাষাীর প্রয়োজন হয় । 

পরের দিন ভোরবেলা রেকিয়াভিক থেকে ৬৫ 

ইল দূরে ফন্ুদির শহরে আমাকে গাঁড়তে নিয়ে 


মার্চ ১৯৯০ 


& ৃ 
যাওয়া হয় । সেখানেই চারাঁদন ধরে 'রাট্রট হবে। 

পথে একাঁট শহরে আমাকে একটি স্বাস্থ্যানবাস 
দেখাতে 'নয়ে যাওয়া হয় । তার নাম ঃ ন্যাচার্যাল 
হিলিং সোসাইটি' । এখানে বহু বৃদ্ধ ও বদ্ধা 
এসে ঞো৬ সপ্তাহ থাকেন। প্রাকীতিক িকৎংসা, 
উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান ও মালশের ব্যবস্থা এখানে 
রয়েছে । সবাইকে প্নাণ্টকর গনরামিষ খাদ্য দেওয়া 
হয়। আমরাও দুপুরের খাওয়া সেখানে খেলাম । 
টানা-দুধের দই থেকে তোর প্কীর” (5107) বলে 
একাঁট 'ম্মাস্টখাবার আইসল্যান্ডবাসীদের আত "প্রয় । 
সৌস্ট্রফউজ মোশন দিয়ে দই-এর জলীয় অংশটি 
বার করে নেওয়া হয়। এই জলীয্ন স্বচ্ছ অংশাঁট 
“ফোলিক আযসিড' ইত্যাঁদ পাম্টকর পদার্থে সমন্ধ 
বলে পানীয় হসাবে ব্যবহার করা হয়। স্বাদ 
অনেকটা ছানার জলের মতো । “দকীর' খেতে হুবহু 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের শ্রীখণ্ডের মতো । এর সঙ্গে 
ক্রিম মাঁশয়ে খেতে হয় । 

আইসল্যান্ডে গাকৎংসার জন্য কোনও খরচা 'দিতে 
হয় না। তবে রুগীরা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাইলে 
তার জন্য কিছু অর্থব্যয় করতে হয়, যাঁদও তা 
যৎসামান্য । এই স্বাচ্ছ্যানবাসে ভার্ত হতে হলে 
চিকিৎসকের অনুমোদন প্রয়োজন হয় । 

সম্্যার দিকে আমরা ফমাদরে এসে পেশছালাম | 
প্রায় সমগ্র পথাট লাভা-প্রস্তর দয়ে তোর । আইস- 
ল্যান্ডের সব রাস্তাই গপচ দেওয়া নয়। গ্রাম্য 
পথগুলি ভাঙা নাঁড়-পাথর অথবা ভাঙা লাভা- 
প্রন্তর দিয়ে তৈরি। 

গ্রীন্মকালে আইসল্যাম্ডের সব স্কুল-কলেজ কয়েক 
সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকে । গ্রামালের স্কুলগুলি 
সবই আবাসক স্কুল। ছাত্রছাত্রীরা সোমবার থেকে 
শুক্রবার পর্যন্ত স্কুলেই থাকে । শান-রাঁববার বাঁড় 
যেতে পারে । সব স্কুলই অবৈতনিক । তবে খাওয়ার 
থরচা দিতে হয় ৷ এক পারবারের তিনাঁট সন্তান একই 
স্কুলে ভার্ত হলে কিন্তু খাবার খরচা 'দিতে হয় না । 

গ্রীষ্মকালে এই শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানগৃঁলর আধকাংশই 
কম খরচার হোটেলে রূপান্তাঁরত হয় । একক ব্যান্তর 
জন্য এক স্ব্প-পারসর ঘরে একটি সাধারণ বিহ্থানা, 
একট ছোট টোবল ও একটি চেয়ার থাকে । ঘরের 
এক পাশে হাত-মখ ধোওয়ার জন্য দেওয়াল-সংলশ্ন 


৯২তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


একটি বোঁসন ও তাতে গরম ও ঠান্ডা জলের কল 
রয়েছে । ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম, ইত্যাদি নেই । 
তবে প্রাত তলাতেই' দু-তিনটে করে বাথরুম রয়েছে ; 
হোটেলের বাঁসন্দাদের ব্যবহারের জন্য। 

ফমুদরের ষে হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা 
হয়েছিল সে হোটেলাটি এ ধরনের হোটেল । হোটেলাটর 
নাম £'হোটেল ফনীদর"। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিচের 
তলায় ; হোটেলের আঁফস ও “লাউঙ্জও সেখানে । 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিচের তলার রেস্তোরাঁয় | 

'রাট্রটে যোগ 'দতে জনা াটেক পুরুষ ও মাহলা 
এসেছিলেন । আইসল্যান্ডের 'বাভন্ন জায়গা থেকে 
এর মধ্যে দু-তিনজন সঙ্গে করে তাঁবু এনোৌছলেন ও 
তার সঙ্গে ঘুমোবার জন্য 'স্লাঁপং ব্যাগ । অনা সবাই 
হোটেলেই 'ছিলেন। কিন্তু সবাই একন্রে হোটেলের 
রেস্তোরাঁতেই খেতেন । নিরামিষ খাবার । 

চারাদনবাপন রিব্রটের প্রাতিদিন ধ্যান, ভাষণ, 
প্রবন্ধ পাঠ, ইত্যাঁদ ভোরবেলা থেকে রান্র সাড়ে দশটা 
পর্ন্ত চলত ।॥ দিনে দুবার করে সামমলিত ধ্যানের 
ব্যবস্থা ছিল- ভোরে ও সন্ধ্যায় । আমাকে প্রাতাদন 
রাশন্রতে একটি করে ভাষণ 'দতে হতো । সোসাইটির 
সভ্যদের অনেকেই প্রবন্ধ পাঠ করতেন । 

'রা্রটের শেষাঁদন প্রাতরাশের পর দেড়ঘণ্ঠ। ধরে 
আমাকে ধর্মীবষয়ে নানান প্রশ্নের জবাব দিতে হয় । 
এই প্রশ্নোত্তরের অধ্যায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
1রা্রটও শেষ হলো । 

রিটের কাঁদন কিন্তু আবহাওয়া মোটেই ভাল 
ছিল না। প্রচন্ড হাওয়া ও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে 
বৃম্ট। সোসাইটির প্রোসডেন্ট রাসকতা করে বললেন, 
“দবামীজী, বাইরের আবহাওয়া খারাপ থাকার ফলে 
সবাই এবার খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার বন্তুতা 
শুনেছে 1” 

আবহাওয়া খারাপ হওয়া সত্বেও একদিন আমাকে 
মাইল পনের দুরে একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখাতে 
নিয়ে যাওয়া হয় । জলপ্রপাতাঁটর নাম গুলফস অথবা 
“সোনাল' জলপ্রপাত” । আইসল্যান্ডের এঁটই নাক 
সবচেয়ে স.ন্দর জলপ্রপাত । 

ফনুদর থেকে অদূরে পৃথিবী-বিখ্যাত 'গাইসার' 
রয়েছে । কিছুক্ষণ পরপরই গরম জলের ফোয়ারা 
মাটি ভেদ করে বোরয়ে আসছে । অনেক ফট পর্য্ত 


৯৪৬ 
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উশ্চতে জল ওঠে। গন্ধকের গম্ধ পাওয়া যায়। 
গাইসার শব্দাট আইসল্যান্ডক। পাঁথবীর অন্যান্য 
ভাষা এ শব্দাটর জন্য আইসল্যান্ডের ভাষার কাছে 
খধণী। স্থানীয় আধবাসীদের কেউ কেউ বললেন যে, 
আইসল্যান্ডের ভাষাতে ছু সংস্কৃত শখ্দও রয়েছে, 
যেমন সংস্কৃত বদ ধাতু'টি আইসল্যা'ম্ডকেও রয়েছে ; 
একই অর্থে তার প্রয়োগ হয় । মূলতঃ ম্কানডনে- 
[ভয়ান গোষ্ঠীর ভাষা হলেও গত হাজার বছর ধরে 
আইসল্যান্ডের ভাষার রূপান্তর বিশেষ ছুই হয়াঁন। 
দূর্গমতার জন্য পৃথবীর অন্যান্য দেশগুল থেকে 
বহু বছর 'বাচ্ছন্ন থাকার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। 

আইসল্যান্ডের বিখ্যাত ঘোড়া যাকে “আইস- 
ল্যান্ডিক পোঁন' বলা হয়-একই কারণে তারও 
হাজার বছরে কোনও পারবর্তন হয়ান । আইসল্যান্ডে 
যাঁরা প্রথম এসে বসাত করোছলেন তাঁরা ও তাঁদের 
বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে এই বিশেষ প্রজাতির ঘোড়া 
বহু শত বছর ধরে গতায়াতের মৃখ্য বাহন হিসাবে 
ব্যবহার করে আসছেন । আজও মেষ ও গবাদ 
পশুর ফার্মগ্ীলতে ঘোড়াই ব্যবহার করতে হয়। 
আমোরকার ফার্মগ্ীলর ০০৮৮০১-দের মতো এদেশেও 
তাদের অনুকজ্প 48915017181”"রা রয়েছে । পাঁর- 
সংখ্যান অনুযায়ী এই শুদ্ধ প্রজাতর ঘোড়া_যা 
একমাত্র এদেশেই পাওয়া যায়--তার বতমান সংখ্যা 
প্রায় ৬০ হাজার । আইসল্যান্ডের গ্রাম্য পথে এই 
ঘোড়া আম যথেষ্ট দেখোছি। 

এদেশের লোকেরা এদেশাঁটকে “আইসল্যান্ড 
বলেন না 'ঈশল্যান্ড বলেন। এদেশের জনৈক 
প্রখ্যাত ভাষাতত্বাবদ, 'যাঁন সংস্কৃত জানেন, তান 
বলেন, “আমাদের এই দেশ “ঈশ্বরের দেশ” বা “দেব- 
ভূঁম” কাজেই আমি এদেশকে আখ্যা দিয়োছ “ঈশ- 
ল্যান্ড? 1” এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, আইসল্যান্ডক 
ভাষায় “ঈশ শব্দের প্রচালত অর্থ হচ্ছে “তুষার? । 

ফনাদরের 'রাট্রট শেষ হওয়ার পর আম ফিরে 
এলাম রোকয়াভকে । সোঁদন ছিল ৯ জুলাই, 
রবিবার। অনষ্ঠানসূভী অনুযায়ী সে-রানিতে 
আবার আমাকে ভাষণ দিতে হলো । বিষয় পব*্বজনীন 
ধম”। সোসাইটর হলে বহু পাঁরাঁচত মুখ নজরে 
পড়ল। এদের সবাই 'রাঁ্রটে যোগ 'দয়োছলেন। 
ভাষণ শেষ হওয়ার স্বঙ্গে সঙ্গে এ'রা আমাকে তাঁদের 
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আইসল্যাশ্ডে কয়েকদিন 


শুভেচ্ছা জানাতে এলেন । 

দিন কয়েক আগে যখন আম এদেশে এসে 
পেশছাই এদেশের সবাই তখন ছিলেন আমার 
অপারচিত। কিন্তু এই কাঁদনে অনেকের সঙ্গেই 
আমার পরিচয় হয়েছে, হৃদ্যতা হয়েছে। দ্দ্‌র, 
হয়েছে শনকট'", পর" হয়েছে “ভাই” ! 

আমাকে 'বদায় জানাতে গিয়ে একজন প্রৌঢ় 
মাঁহলা বললেন, “ম্বামীজী, আম জান আপনাকে 
আবার আমাদের দেশে আসতে হবে ।” 

গর এই কথাতে আমার অতীতের একাঁট ঘটনা 
মনে পড়ল। দেশ থেকে প্রথমবার আমেরিকা আসার 
পথে আম আমাদের রেঙ্গুন আশ্রমে কয়েকাঁদন 
থেকেছিলাম। তার কয়েক বছর আগে ব্রহ্ধ সরকারের 
শনর্দেশে আমাদের রেঙ্গুনের আশ্রম থেকে সমস্ত 
সাধুদের ভারতে চলে আসতে হয়। অনেকাঁদন পর 
একজন সাধুকে পেয়ে স্থান'য় ভন্তদের তাই আনন্দের 
পাঁরসীমা ছিল না। 

রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসার আগের দিন ভস্তেরা 
আমাকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত 'সোয়ে ড্যাগন প্যাগ্োডা, 
দেখাতে 'নয়ে 'গয়েছিলেন। প্যাগোডাটিতে খুব 
বড় একট ঘণ্টা রয়েছে । আমার সঙ্গীরা বললেন, 
“মহারাজ, এ ঘণ্টাঁট একবার বাজান! এ ঘণ্টা 
বাজালে আপনাকে আবার রেঙ্গুনে আমাদের কাছে 
1ফরে আসতে হবেই ॥৮ 

ওদের অনুরোধে ঘণ্টাঁট বেশ জোরেই বাজালাম। 
ঘণ্টার পাবন্র গম্ভীর ধ্ৰান ক্রমে ক্রমে রেঙ্গুনের 
আকাশে ?মালয়ে গেল। আম প্রকীতিতে ভাবপ্রবণ 
নই; কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাঁশতভাবে সমবেদনাসন্ত 
এক নতুন ধরনের ব্যাকুলতা আমার প্রাণে অনুভব 
করলাম । ইচ্ছে হলো আবার সেখানে ফিরে আসার ! 

তারপর সুদীর্ঘ পনের বছর আক্রান্ত হয়েছে। 
রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়া আর আমার হয়নি । তবু 
সোয়ে ড্যাগন প্যাগ্োডার স্মাতি আমার মনে এখনও 
অম্লান রয়েছে । ধূুপকাঠি পুড়ে গেলেও তার 
সৌরভ যেমন কিছ-কাল থেকে যায় ঠিক তেমাঁন ! 

১০ জুলাই ১৯৮৯ আইসল্যান্ডের কেফনা'ভিক 
গবসানবন্দর থেকে যখন সয়াটলের পথে লম্ডন 
রওনা হলাম তখন অনুরূপ আকুলতা হৃদয়ে নিয়ে 
প্লেনে উঠলাম । [ সমাঞ্চ ] 
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অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


গাবভীদ্বীর মন্দিরে 
পর্বতবাসী 


অদূরে চিরত্ষারাবগূশ্ঠিতা হিমাদ্রশঙ্গ 
নন্দাদেবী, অস্তগমনোল্মাখ দিনকরের কোমল 
রশ্মিচুম্বনে আরক্তগ্রীবা। পারবতীদেবীর মান্দরের 
সান্ধ্যারান্রক, শঙ্খধবাঁন হিমালয়ের শিখর হইতে 
শিখরান্তর পৃত করিয়া দেবাপট্ট গ্রামে প্রাতিধবানত 
হইল । পাহাড় বালকগণ “জয় পাব্তী মায়কী 
জয়' শব্দে করতালিসহ নূতা করিতে কারতে 
মান্দরাভিমূখে মস্তক ঈষৎ নত কাঁরয়া মার 
শ্রীচরণে বালক-সহজ আত পাঁবন্র ভান্তধারা ঢাঁলয়া 
দিতেছে। 


ব্রহ্মচারী শঙ্করনাথ ভিক্ষাদ্বারা যথাসম্ভব অর্থ- 
সংগ্রহ কারয়া এ মন্দির 'নার্মত করেন। সে আজ 
দশ বৎসর। এতাঁদন তিনি মান্দর সমীপস্থ পর্ণ- 
কুটির আশ্রয় করিয়া আতিষত্ব সহকারে স্বপ্রাতি- 
জ্ঠিত পার্বতদেবাঁর সেবা করিয়া আসিতেছেন। 
আশা একদিন জগজ্জননকে সাক্ষাৎ করিয়া 
তদীয় শ্রীপদরাজীবযূগলে দেহ মন প্রাণ স্বীয় 
যথাসর্বস্ব অঞ্জল দানে কৃতকৃতার্থ হন। 


প্রতিমা প্রস্তরময়ী, এ চিন্তা মুহূর্তের জনাও 

মনে উঠলে তিনি তত্ক্ষণাৎ সাবধান হইয়া "মা 
চিল্ময়ী' বলিয়া মন নিরস্ত করিতেন। প্রত্যষ 
হইতে দ্বিপ্রহর রান্ন পর্যন্ত আরাঁতি, পূজা, ভোগ 
ইত্যাদি বহাবধ 7সবাকার্যতৎপর ব্রহ্ষচারীর 
ণহমালয়ে একান্ত বাস আরোপিতচৈতন্যবুদ্ধি 
প্রতিমার সহবাসে অনেকান্ত হইত। 


' শঙ্করনাথের দি যেন একটা মানাঁসক 
পারিবর্তন ঘটিয়ান্ভ। আরাঁতর পর মাকে প্রণাম 
কাঁরতে আজ তাঁহার শীবস্মাঁত কেন 2 ভূবন- 
মোহিনীর বিমোহন রৃপদর্শনে তান বিমুগ্ধ ? 


না-_তাঁহার ললাটে' ঘরমবন্দ ; এ কি কোন 
আন্তারক 'বিষাদতাপের বাহার্বকাশ ? 

মন খেয়াল সত্য মানবে আর কত দন ? দশ 
বংসরের ভান্ত, ব্যাকুলতা এখনও অফল ; কখনও 
ক তাঁহার সফলতা হইবে 2 দশ বৎসর প্রস্তরে 
চেতনত্ব আরোপণ সত্তেও প্রস্তরের জড়্‌ত্ব জড়ত্বই 
রহিল ; কখনও কি এ জড়ে চৈতন্য বিকাশ 
পাইবে £ মনের এ দুর্নবার সন্দেহে শঙ্করনাথ 
মর্মব্যথত। প্রবল সন্দেহম্বোতে তাঁহার এতাঁদনের 
গব*বাস, ভান্ত কোথায় ভাঁসয়া গিয়াছে। 


রা্রে দেবীর সেবা বন্ধ থাঁকিল। শগ্করনাথ 

মান্দরের কপাট রুদ্ধ করিয়া কুঁটিরে শয়ন 
করিলেন। মনকে কত বুঝাইতে লাগলেন। কত 
মহাপূরূষের কথা স্মরণ কাঁরতে লাগলেন, যাঁহারা 
গ্রতিমায় 'চন্ময়ণী প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছেন। 'তাঁন কেন 
দোঁখলেন না ? তাঁহার সেবায় শ্রদ্ধার নাট আছে ? 
তাঁহার র্ুন্দনে কি সরলতার অভাব ? না, যাহারা 
প্রাতিমায় চৈতন্য দোঁখয়াছে, তাহারা বিকৃত- 
মাঁস্তিভ্ক 2 শঙ্করনাথের নিদ্রা নাই। 


প্রভাত হইল । মাঁন্দরের দ্বার রুদ্ধ । চণ্চল মনে 
দেবীপূজা অসত্যের পূজা ; শঙ্করনাথ মন “স্থির 
না হইলে পূজা কাঁরবেন না। 


সায়ংকাল আগতপ্রায়। “দশ বংসর জীবন 
আকাশকুস্ম লাভ চেষ্টায় কাটিয়া গেল ! যাঁদ 
গিয়া থাকে, আরও দশ বংসর যাক ; শেষ না 
দেখিয়া ছাঁড়িব না।” শঙ্করনাথ মান্দরের কপাট 
খুলতে উদাত হইলেন। “না, মাকে পরাঁক্ষা 
কারব। সারাদিন আমি উপবাসনী, সংশয়তাডনে 
আঁস্থর। দৌখ. মার প্রাণে সন্তানের দুঃখ প্রাতি- 
ঘাত করে 'িনা। 


১৪৮ 


চৈত্র, ১৩৯৬ 


পার ন্যস্তাস্থিরদ্ন্ট, আরাতিশঙ্খধৰান প্রতীক্ষায় 
উদগ্রীব। সে ধান নাই ; বালকবৃন্দের জয়ধ্বনি, 
করতালি, নৃত্য প্রণাম সবই রাহল। 


এ রান্রেও শঙ্করনাথ আঁনাদ্রত। প্রাণের আরাধ্য 
সত্যে আবশ্বাসরূপ আশীবিষ যাঁহাকে কভু দংশন 
কারয়াছে, 'তাঁনই শঙগ্করনাথের যাতনা বুকিতে 
সক্ষম। 


পররাল্রি পূর্ণিমা তাথ। নিশানাথের িরণহাস্যে 
বসুমতণী হাস্যময়ী। হৃদয়ের অমাবস্যা কি সে 
করণ দূর কাঁরতে পারে! শঙ্করনাথ তীক্ষ- 
ছুরিকা হস্তে পাষাণময়ী দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়- 
মান। “মা, সত্য যাঁদ তুমি, দেখা দাও ; নাহলে 
অভাগা হৃদয়রুধিরে তোমায় শেষ পাদ্য প্রদান 
কাঁরবে।” 


সহসা স্নিগ্ধকর জ্যোতিতে মান্দর ভায়া 
উঠিল। বাহ্যজ্ঞানহারা শঙ্করনাথ তাহাতে নিমগ্ন । 
দূরে কক্শস্বরে কে যেন বাঁলতেছে, “বালক, 
গন অনল্ত শার্ত, জ্ঞান ও আনন্দের আধার, 
সম, যাঁহাকে লাভ কাঁরলে অন্য 'কছুই লভ্য 
থাকে না, মাল দশ বৎসরের চেষ্টা সে পরমপদ 
লাভে বিফল হইয়াছে বলিয়া তোমার ধৈরযচ্যাত ! 
কোঁটি কোট যুগ যাঁহার নিমেষকাল মাত, তলল্লাভ- 
চত্টা কোট বংসর গবফল হইলেও ধৈর্যচ্যাতির 
নাযাতা কোথায় 2; আত্মহত্যা- বাতুল, 'বিশবপ্রলয় 
যাহার ক্রীড়া, ক্ষ্রাদ্প ক্ষুদ্র িপশীলকার 
তাতে তান দি বিচলিত ৯ সেবা- যাঁহার ইচ্ছায় 
সাঁম্ট, 'স্থাত, তাঁহার ফিসের অভাব ? সেবক 
মহামাতৃসেবায় নিজেই ধনা, মানয়র ক্ষাতবাঁদ্ধ 
নাই। সেবা কাঁরয়াছ্ছ, মায়ের প্রয়োজনবাদ্ধিতে। 


পার্বতশদেবার মান্দরে 


পুজা কর নাই 2 িশাচীপৃজকের দৃম্ট দেবশী- 
দর্শনে অসমর্থ । যাও, এই দণ্ডে বিশ্ববাসী 
মায়ের সন্তান-_-তাহাদের সেবা কর ; শরীর মন 
প্রাণ এক কাঁরয়া, সর্বাধার মায়ের অঙ্কে তাহারা, 
এই দৃঢ় বৃদ্ধিষোগে সেবা কর ; তাহাতে দৃষ্টি 
বিমল হইবে, তখন তুমি মায়ের দর্শনে 
আঁধকারী।" 


কমে শঙকরনাথের বাহ্যসংজ্ঞা আসিল। 
দেখলেন, তিনি ভূপতিত : মস্তক পাবতীদেবীর 
চরণোপরি। দেবীকে প্রদাক্ষণ ও প্রণাম কাঁরয়া 
কাঁমপতকলেবরে মান্দর ত্যাগ কারলেন। 


চল্লিশ বৎসর অভাঁত হইয়াছে । এতকাল 'তাঁন 
দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, দরিদ্র ধনী মূর্খ জ্ঞানী 
নার্বশেষে জগজ্জনের কায়মনোবাক্যে সেবা 
কাঁরতেন। যেখানে যাইতেন, সংসারদুঃখতাশপিত 
নরনারী পরমাত্মীয়-স্বর্প তাঁহার সঙ্গে পরমা 
শান্তি লাভ করিত। জরাগ্রস্ত এখন তাঁহার বয়স 
অশীত বংসর। শেষ দিন সাল্লকট বাঁঝয়া 
আদরের পার্বতীদেবী দর্শনে তান বিশেষ 
উৎসুক হইয়াছেন। 


যে শিখরে পার্বতীদেবীর মান্দর, তাহার 'নম্নে 
নাতিপ্রশস্ত তাঁটনগ প্রবাহিতা। শঙ্করনাথ ফিরিয়া 
আঁসয়াছেন ; নদীতে স্নান কারন । ধীরে ধশীবে 
পাহাড়ে উীঠলেন। দোঁখলেন, মান্দর ভগ্নাবাশিষ্ট, 
চতার্দকে জঙ্গল, বনা পশুর আবাস । কৃচ্ছ।সহ- 
কার লতাগুল্ম কণ্টক বনের মধ্য 'দিয়া মান্দির- 
_প্রাতমা বহখপ্ডে বিভক্ত পাঁডিয়া রাহয়াল্ছ। 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কারলেন। আর উঠলেন না। 

যোগদণান্ট থাঁকালে "দাঁখতাম- শঙকরনাথ 
চলাভিলাষত শ্রীপদ্দ সমাধিস্থ । * 


* উদ্বোধন ৬ত্ঠ বর্ঘ (১৩৯০), গু লংখ্যা, পঃ ১৭ 


১৪৯ 


মনা ১৯৯০ 


নিব 
সহম্নদ্বীগোদ্যানে 


দ্বামীজীর ঙঈগংসার 


অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


“স্বামীজশর সংসার” কথাঁট শুনে অনেকেই 
চমকে উঠবেন। কেউ কেউ হয়তো তীব্র আপাত্তও 
জানাবেন। সৃতরাং প্রথমেই সংশয় নিরসন প্রয়ো- 
জন। স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই এ স্থানে কোন 
সাধারণ সংসার গড়ে তোলেনাঁন। ওঁট বিশেষ 
অর্থে দিব্য সংসার--দিব্য তার পাঁরবেশ, দিব্য তার 
বাণী। শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে॥ 
একবার জনৈক ভন্ত নাক বলোছলেন, “মহারাজ ! 
আপনারাই বেশ আছেন ; আমাদের মতো সংসারের 
জহালা-যল্ত্রণা ভোগ করতে হলো না।' তদুত্তরে 
«সে দি গো! যতাঁদন এটা (ঁনজের শরীরের গদকে 
অঙ্গাঁল 'ির্দেশ করে) আছে, ততাঁদন সংসারও 
আছে।" সবাই জানেন, শরৎ মহারাজকে কতবড় 
সংসারের কতবড় দায়ত্ব কতরদন বহন করতে 
হয়োছল। 


স্বামীজশী সহম্রদ্বীপোদ্যানে ([008521 
[51210 [911) ছিলেন মান্র কয়েক সপ্টাহ-_ 
১৮৯৫ খ্যাস্টাব্দের ১৮ জুন থেকে ৬ আগস্ট 
পরয্তি। এ সময়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন 
তশদের নিয়ে তান এক আশ্চর্য সংসার গড়ে 
তুলোৌছলেন। এ ক্ষাণকের সংসার আজও অমর 
হয়ে আছে। মিসেস মেরী লুইস বার্ক (সস্টার 
গাগর্ঁ) তাঁর 5৬৪07 ৬1৬6%81081502 1 06 
৬৬০০৬ 101509৬2115-এর 40106 
৬৬০] '[69০1১০৮ নামক গ্রল্থখন্ডে (55167, 
তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃঙ্ঠা ১০৪-১৮১) 
এর বিশদ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা 'দয়েছেন। সহম্- 
দ্বীপোদ্যানে স্বামীজী যেসব বাণী দিয়েছিলেন 
তা 'লাপবদ্ধ আছে 12851507511 বা তার 
বাঙ্গলা অনুবাদ 'দেব-বাণী' গ্রন্থে। আমরা সেই 
আলোচনায় যাচ্ছ না। শুধু এ সংসারের 


সদস্য কে কে ছিলেন, কবে এসোছলেন, 
কতাদন ওখানে ছিলেন, কি ধরনের লোক 
ছিলেন ; স্বামীজীর সঙ্গে তা*দের সম্পর্ক 
কেমন ছিল; দ্বীপাটর পাঁরবেশ তখন 
কৈমন ছিল ; তাদের দৈনান্দন কর্মসূচী কিরকম 
[ছিল-এই সমস্ত বিষয়ে সিস্টার গাগরঁর 
সংগৃহীত তথ্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করব। 
তাঁর বর্ণনার সরসতা ও সাবলীলতা বর্তমান 
লেখকের আয়ন্তের বাইরে । তবে ভরসা দুটো-_এক, 
স্বামীজাীর ব্যন্তিমাহাত্ম্য ও 'দব্যপ্রভাব (যান 
একদা বলেছিলেন, 1 ৬111 ০০0101706 ০০ 
17050176222] আ2০৮০৮ ] 9০) ; দুই, 


[সস্টার গাগীর অনবদ্য তথ্য পাঁরবেশন। 


পূর্ব ও কানাডার দক্ষিণ-পূর্ব পীমানা-রচনাকারণী 
সেন্ট লরেন্স নদীর মধ্যে একট দ্বীপ । এই নদী 
1মশেছে অন্টারও হৃদে। তারই কাছাকাছ ছাঁড়য়ে 
ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় দু-হাজার দ্বীপ। তাদের এক 
প্রান্তে আমোরকা, অপর প্রান্তে কানাডা । শোনা 
যায়, জেমস কার্টিয়ার নামে এক ফরাসী ভ্রমণকারী 
'সহসম্্রদবীপ" নামকরণাঁট করেছিলেন । দ্বীপগুলি 
আমোঁরকার দিকে বিস্তৃত ক্লেইটন থেকে 
অগডেনসবার্গ পর্য্ত, আর কানাডার দিকে 
িংসটন থেকে ব্রকাভিল পর্যন্ত। মোট দ্বীপের 
সংখ্যা ১৮৭০, প্রায় ২৫০০ বর্গমাইল জড় 
এদের মোট বিস্তার । ছ্বীপাবলীর অন্যতম হলো 
ওয়েলেসলী দ্বীপ। এট দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং 
এরই মধ্যে অবাঁস্থত সহত্রদ্বীপোদ্যান। স্বামীজী 
যখন এখানে এসোছলেন (১৮৯৫ খন), তখন 
গ্রীত্মাবাস হিসাবে দ্বীপের বয়স হয়েছিল মান 
বশ বছর । সহপ্রদ্বীপোদ্যানের জাম বিক্রয়/লীজ 
শূরু হয় ৯৮৭৫-এর ৯ জুন থেকে। গ্রীষ্মাবাস 


৯৬০ 


চৈশ্ন, ১৩৯৬ 


হিসাবে সমস্ত দ্বীপগ্ীলর মধ্যে এট ছিল তখন 
সবচেয়ে জনাপ্রয়। ১৮১৫ খ্ীস্টাব্দ নাগাদ 
হাজার হাজার যাত্রী গ্রীম্মাবকাশ যাপনের জন্য 
এখানে আসতে শুরু করেন। দ্বীপের আয়তন 
৮০০একর-তার মধ্যে ১০০একর চিহিত 
ছল গৃহনিমাণের প্লট হিসাবে। জনসংখ্যা 
গ্রীষ্মে বেড়ে দাঁড়াত দশ হাজারের মতো । ছয়শতা- 
[ধক বাঁড়, একটি বৃহদায়তন হোটেল এবং 
ডজনখানেক যান্রীনিবাস তখনই গড়ে উতোছল। 
স্বামীজী পাকটকে মনোরম বলে বর্ণনা করে- 
1ছলেন- গ্রীষ্মে জনবহুলতাও উল্লেখ করেছিলেন। 
[তান 'সেন্ট লরেন্স নামে একাট স্টীমারে দ্বীপে 
পৌঁ'ছেছিলেন ১৮৯৫-এর ১৮ জুন মঙ্গলবার । 
তাঁকে স্টীমারঘাটে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য 
উপাস্থত লেন আমন্রণকারণী মিস মেরী 
এঁলজাবেথ ডাচার স্বয়ং আরও দু-ঙ৩নজন ভন্ত 
(যাঁরা আগেই ওখানে এসোগয়োছিলেন)। 


মস ডাচারের কুটিরে স্বামীজী উঠোছলেন। 

কুটির বলতে এদেশে সচরাচর যা বঁঝ তা ?কল্তু 
নয়, বরং এদেশে যাকে বাংলো বলা হয় তারই 
সঙ্গে বেশি মিল। দোতলা বাংলোটির দুরত্ব 
থেকে মাত্র আধমাইলের মতো। 

স্বামীজীর আসার দশ বছর আগে ১৮৮৫ 
খুশস্টাব্দ্ে এট প্রথম তোর হয়। অবশ্য তাঁর 
আগমন উপলক্ষে এর সঙ্গে সংযুস্ত হয়োছিল 
[িনাঁট স্বতন্ত্র কক্ষ-একাঁটর উপরে আর একাটি 
করে। প্রাতাট কক্ষের আয়তন ছিল ১২ ফ.ট/১৫ 
ফুট। কুঁটিরের বিশদ বর্ণনা ও ছাব মিসেস বাকের 
বইতে আছে। দ্বীপা্ট জনবহদল হলেও 
[মস ডাচারের কুঁটিরাঁট ছিল নিরালা ; কারণ 
এটি বেশ খানিকটা উপচুতে অবাচ্ছিত-_পাহাড়ের 
(58171156 15100269510) কোলে বিশাল একখণ্ড 
গ্রানাইট পাথরের উপর। (১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে 
[নিউ ইয়র্ক রামকৃ্ণ-ববেকানন্দ কেন্দ্র কুটিরাঁট 
নে খনয়েছেন এবং বেদান্ত আশ্রমকেন্ডে 
পারণত করেছেন। প্রাতবছর এখানে সামার 
ান্্রট' হয়। একদিকে ক্লেইটন শহর, অপর 'দিকে 
নদীর দৃশ্য। বর্তমানে সমস্ত কটেজটি ঘরে 


৯৬৯ 


সহত্রদ্বীঁপোদ্যানে স্বামণীজীর সংসার 


বিশাল তরুশ্রেণী-কাছেপিঠে কোন বসাতি নেই। 
ধ্যানধারণার আদর্শ পাঁরবেশ। স্বামীজী যে-ঘরে 
থাকতেন তাতে বসানো হয়েছে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর প্রাতকৃতি। জ্বামীজীর ব্যবহৃত 
কার্পেটাট এখনও সমত্বে রাক্ষত। কুঁটরের বর্তমান 
নাম বিবেকানন্দ কটেজ)। 

স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জ্ঞপনের জন্য সম্মুখের 
বৈঠকখানার প্রবেশপথে বড় বড় হরফে লেখা ছিল 
_ ৬৬/6100912)5 ৬১৬০1591929 | স্বাগত তো 
বটেই, তবে ভন্তেরা তখনো জানতেন না, তাঁদের 
ভাগ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে আধ্যাত্বকতার কী সমৃদ্ধ 
পরিবেশন (501016591 3022025) অপেক্ষা 
করে আছে। 1সস্টার গা্গৰ তাঁর অপূর্ব ভাঙ্গতে 
পাঠকের কাছে তা তুলে ধরেছেন; তারই 
সংক্ষোপত ৮ন্র হলো 'নম্নের বর্ণনা । 


বারোজন ভন্ত ওখানে সমবেত হয়োছলেন-_ 
অবশ্য সবাই এককালান নয়। দ্বাদশ শিষ্যের নাম 
(একজন বাদে) হলো-_ 


€১) মিস ডাচার (২) মস সারা এলেন 
ওয়ান্ডো (৩) রুথ এঁলস, (৪) ডঃ ওয়াইট, 
(৫) স্টেলা ক্যাম্পবেল, ডে) মাদাম মারী লুই 
(স্বামী অভয়ানন্দ), (৭) মিঃ ওয়াল্টার গুডইয়ার, 
(৮) মিসেস ফ্রান্সেস গুডইয়ার, (৯) মিঃ লয় 
ল্যান্সবার্গ স্বামী কৃপানন্দ), (১০) মসেস মের 
ফাঁওক, (১১) মস 'ক্রাস্টন গ্রীনস্টাইডেল (ঠসস্টার 
ক্রাস্টন) এবং (৯২) অজ্ঞতনামা একজন ছাত্র 
(0101061)011150 ১6446106) | 


স্বামীজীর দ্বীপে অবস্থান মান্র সাত 
সপ্তাহের তার মধ্যে কোনাদনই পুরো বারোজন 
হাঁজর ছিলেন বলে মনে হয় না। তান অবশ্য 
প্রতিদিন তাঁর শিক্ষাদান চালিয়ে গিয়েছিলেন, 
কেননা মিস ডাচার অনুকূল ও ঈশ্সিত পারবেশ 
রচনা করোছলেন। 

এবার 'শষ্য-শষ্যাদের ধরন-ধারণ ও চাঁরাঁতক 
বৈশিষ্ট্যের যে সুন্দর বর্ণনা স্টার গার্গ 
দিয়েছেন, তার প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমেই মিস 
ডাচার_1তাঁন ছিলেন গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাল্ট খস্টান, 
মার্চ) ১৯৯০ 


উদ্বোং নন এ 


নোচ্ঠিক মেথাঁডিস্ট সম্প্রদায়ভুস্ত। অথচ আশ্চ্ষের 
বিষয়, তিনি স্বয়ং স্বামীজাঁকে গ্রীম্মাবকাশ 
যাপনের জন্য নিজের কুটিরে আমল্ণ জানয়ে- 
ছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর ব্যবহারের 
জন্য তাঁর আগমনের পূর্বে মান্র ছয় সপ্তাহের 
মধ্যে নজ-কুঁটরের উপয-ন্তু সম্প্রসারণ 
ঘাঁটয়োছিলেন। তাঁর ধমাঁয় শিক্ষা, পারিবারক 
ইতিহাস এবং যুগাঁবচার করলে তাঁকে একজন 
ছোটখাট বিদ্রোহী বলেই মনে হয়। বাইরে থেকে 
মানুষাঁট ছিলেন স্বজ্পায়তন, ধাীরাস্থর এবং 
শান্তাশম্ট। 'নউ ইয়কের অসৃওয়েগো জেলায় 
তার জল্ম হয় ১৮৩২ খীঃ নাগাদ- সহহ্রদবীপ 
থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং ১৮৯৫-এ 
তাঁর বয়স হয়োছল প্রায় ৬৩। তান ছিলেন 
কৃষককন্যা ; বাল্যকালে পড়াশুনা করেন পল্লনর 
এক এক-কামরা স্কুলে । প্রাত রাঁববার গীর্জীয় 
যাওয়া এবং মাঝে মাঝে পিতা-মাতার সঙ্গে 
মেথিস্ট ক্যাম্পামটিং-এ যোগদান করা তাঁর 
ধনয়ামত কর্ম ছিল। উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
এই গ্রাম্য পারবেশ আঁতন্রম করে নিউ ইয়কের 
মতো বড় শহরের আর্ট স্কুলে পড়তে যাওয়া খুব 
সামান্য ব্যাপার ছিল না; 'িল্তু মিস ডাচার এ 
অসামান্য কাজাঁটই করোছিলেন। তান 'নিউ 
ইয়র্কের 'আর্ট স্টুডেন্টস লীগ' ও 'একাডেমন' অব 
1ডজাইন'-এ পড়তে 'গিয়োছলেন। 'পতার কুঁষ 
ফার্মে ফিরে না এসে চিন্রশল্পের 'শিক্ষায়তরী পদ 
ণনয়ে চলে গেলেন রচেস্টারে। কখনো কখনো 
নিজের আত্কত চিন্রাশজ্পের প্রদর্শনীও দেখাতে 
লাগলেন। এতে নিঃসন্দেহে তাঁর স্বাধীন চত্ত 
ও সাহসকতার পাঁরচয় মেলে। শিল্পকর্মকে 
জশীবকা 'হসাবে গ্রহণ করে নিজের ভরণপোষণ 
তো করেছেনই, উপরন্তু অর্থসণ্টয় করে সহস্্র- 
দ্বীপোদ্যানের জমি ব্লয় করেছিলেন (তখন প্রাত 
প্লটের দাম ছিল ১০০ ডলার) এবং তার উপর 


একজন 'হিন্দু-সন্ন্যাসী আতাঁথকে আহ্বান করে 
এবং আশ্রয় দিয়ে যথেন্ট তেজাস্বতারও পাঁরচয় 
দিয়োছলেন। শোনা যায়, ওখানের পাহাড়ের 


৯২তম বর্ষ-__৩য় সংখ্যা 


পাদদেশে বসবাসকারী এক পাঁরবারের জনৈকা 
ষোড়শী কন্যা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
চাইলে তার মা নাঁক তাকে বলেনঃ “ওর কাছে 
যেয়ো না; ও তো হদেন!” মিস ডাচার 'কল্তু 
অনমননয়- এক রাঁববার স্বামীজীকে দেখবার 
ও তাঁর কথা শুনবার জন্য তান বহন প্রাতবেশী- 
কে আমন্মণ করে বসলেন। এ থেকে প্রতীয়মান 
হয়, তিনি খুব সামান্য মাহলা ছিলেন না- মাথা 
৬৮ ধরে স্বমতে প্রাতিম্ঠিত থাকার মতো মনের 
বল তাঁর বিলক্ষণ ছিল। আবার 'মৃদ্ান কুসুমা- 
দাঁপ'-ও ছিলেন ; কারণ একটি সামান্য মাছ 
মারতেও [তান নারাজ। তাঁর কুটিরে মাছি- 
ধরার একাট জাল ছিল। সারাদনে যত মাছ 
তাতে ধরা পড়ত, সন্ধ্যা হলে সেগ্ীলকে বাঁড়র 
ধারের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা তাঁর 'নত্যকর্ম 
ছল । 


স্বামীজীর নিউ ইয়কের ক্লাসগাঁলতে মিস 
ডাচার যোগ দিয়েছিলেন ; সুতরাং আগে থেকেই 
[তান বুঝোছিলেন যে, নিজকুটিরে তাঁকে আমন্ত্রণ 
করে এক আধ্যাত্মিক ঘুর্ণিঝড়কে' (51091 
(০177949) [তিনি বাড়তে ডেকে আনছেন। 
তাঁর আশৈশব লালিত ধমীঁয় সংস্কার ও অনুভূতি 
সবই ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তান 
[নাশ্চত জানতেন, তৎসর্তেও গতাঁন গনরস্ত হনাঁন। 
সহশ্রৎবীপে তাঁর কুঁটিরে স্বামীজঈীর আলোচনা- 
সমৃহ' বাস্তাঁবকই তাঁর মনে প্রবল আলোড়ন 
সৃন্টি করেছিল। স্বামীজীর কোন কোন উীন্ত 
তাঁর কাছে শুধু ঘোর নীতিবিরুদ্ধ 
(০9/:৪89:5) বলেই মনে হয়ান, তীব্র ঈম্বর- 
খনন্দুকতার তুল্য (0155017609099) মনে হয়ে- 
ছিল । ফল হয়েছিল এই, মাঝে মাঝে এক নাগাড়ে 
দু-তিনাঁদনের জন্য কুটির থেকে তাঁর অন্তর্ধান 
ঘটত (সেম্ভবতঃ কোন প্রাতিবেশীর বাড়তে চলে 
যেতেন)। অন্য যাঁরা তখন স্বামীজীর আলোচনা- 
সভায় উপাঁস্থত থাকতেন, তান তাঁদের এ 
সময়ে বলতেন, দ্যাখো" এটা মিস ডাচারের কোন 
সাধারণ অসমস্ছতা নয়; ওর মনের মধ্যে যে তুমল 
ঝড় চলছে তার প্রাতীক্রিয়া ও'র শরীর সহ্য করতে 


৯৬২ 


চৈত্র, ১৩৯৬ 


পারছে না। এতৎসত্বেও তানি কিন্তু স্বামণীজীকে 
আত সমাদরে সাত সপ্তাহ তাঁর গৃহে রেখে- 
ছিলেন ; তাঁর দেব-বাণ' (177501760 ]91155) 
পাঁরবেশনে বিন্দুমাত্র বাধা দেনান। পাশ্চাত্যের 
প্রতি স্বামীজণর বাণীর সর্বোত্তম মাঁহমময় প্রকাশ 


আমরা দেখতে পাই ডাচারের কুঁটিরে। তাই 
কুঁটিরের বতমান নামকরণ ' ৬:৮০1.৪791.09 
৮০৭৪০ বা "ববেকানন্দ কুটির আঁতিশয় 
সার্থক। 


এ কুটির ছাড়া যেমন সহস্্দ্বীপোদ্যানের সাত 
সপ্তাহের সংসার ভাবা খায় না, তেমান মিস সারা 
এএ্েন ওয়।স্ডো অনদাল।খত 1:502100. 48115 
বা দেব-বাণী ছাড়া এ দনগ্বালর গুরুত্ব ও 
মাহাত্ম্য উপলাঁঞ্ধ করা যায় না। এ দ্বতীয় 
1শষ্য/াটির বয়স তখন পন্টাশ বছরের কাছাকা?ছ 
(স্বাম।ঞার মাত্র ৩২ বছর কয়েক মাস)। মস 
ডাচারের মতো তিনিও কুমার ছিলেন। ব্লুকলানে 
২৪৯ নং মনরো স্ট্রীটে তাঁর নিজস্ব একট বাঁড় 
1ছল। মনে হয়, তাঁর অর্থোপাজনের কোন 
প্রয়োজন ছল না। তাঁর বোঁশর ভাগ সময় কাটত 
পড়াশ,না বকপ্পে। লক ওয়াণ্ঞো এমাস নের 
ব্চনাবলনর একানিষ্ঠ পাঠিকা ছিলেন (তিনি ; 
দ-সমএকের আত্মীরতাও ছিল তাঁর সঙ্গে। 
এছাড়া, অন্যান্য আঁতান্দ্রয়বাদ ঈদের (691১5০67- 
9911565) রূচনাবলশর সঙ্গেও তাঁর পাঁরচয় ?ছল। 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের পুস্তকাবলীর মাধ্যমে 
ভারতনয় চিন্ত।ধারা ও বেদান্তদর্শনের পাঁরচয়ও 
[তান আগে থেকেই পেয়োছিলেন। ব্রুকলীন 
এথক্যাল আ্যসোসয়েশনের সদস্য 1হসাবে 
স্বামীজীর ১৮৯৪-এর ৩০ িসেম্বরের সন্ধ্যায় 
এ আযসাসয়েশনে তাঁর প্রথম বন্তৃতা শ*নবার 
সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এর পর থেকে স্বামীজীর 
নিউ ইয়কে্রে ক্লাসগ্বালতে তিনি নিয়মিতই 
আসতেন । স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে তাঁর 
জীবন সম্পর্কে বস্তআরত কিছ; জানা যায় না; 
[কিন্তু তার পরে আমরা দৌখ [তানি নিউ ইয়র্কে 
স্বামীজীর নিঃস্বার্থ সোবকা এবং নিউ ইয়র্ক 
বেদান্ত সোসাইটির প্রারম্ভিক পরের অক্লান্ত 


৯৫০ 


সহশ্্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজবর সংসার 


কম্”। দীঘা্গী, দক্ষ ও কথা প্রভুত্বপরায়ণ 
এই মাঁহলা সময়ে সময়ে কারো কারো কিপিং 
বিরাশ্ত উৎপাদন করলেও আঁধকাংশ কাজ একাই 
অত্যন্ত সুচ্ঞুভাবে সম্পাদন করতেন। 


সহত্রদ্বীপোদ্যানের আর এক শিষ্যার নাম 
রুথ এঁলস। তিনি ছিলেন মিস ওয়াল্ডোর 
ঘাঁন্ঠ বন্ধু । ভাগনী ক্রিস্টনের স্মাতিকথায় 
তাঁর সখামপ্ত পাঁরচয় মেলে। রুথ নিউ 
ইয়কেরি একাটউ পাত্রকার সঙ্জো যুন্ত ছিলেন। 
[তিন কোমলপ্রকীতির এবং অন্তর্মখী 
চারনের মানুষ ছিলেন, কথাবার্তা খুব কম 
বলতেন ; ?কন্তু তাঁর ভান্ত ও ভালব।সা ছিল 
অগাধ। 'মস ওয়াজ্ডো, মিস এীলস এবং ডঃ এল. 
এল: ওয়াইট €ঁযাঁন এলিসের কাছে প্রায় ?পিতৃতুল্য 
ছিলেন)_এই িতনজন একন্রে দর্শনের উপরে 
বন্তৃতাবলী প্রায় রশ বছর ধরে শুনে আসাছিলেন। 
স্ঝামীজী ধখন নিউ ইয়র্কে ক্লাস নিতে শুরু 
করলেন তখন এই তিনজন একত্রে তাও শুনতে 
লাগলেন, যে আলোর সন্ধান তাঁরা করে বেড়াচ্ছ- 
লেন, অবশেষে স্বামীজীর ক্লাসগাাঁলতে তাই 
পেলেন। মিস ডাচারের কুঁটিরে প্রথমে এক্রাই 
পমবেত হয়াছিলেন। ডঃ ওয়াইটের বয়স তখন 
সন্তরের উপরে ; ?কন্তু তখনো তাঁর উৎসাহ- 
উদ্দীপনা বালকের ন্যায় । সতীর্গণ তাঁকে 'লটল 
ওজ্ড ডাঁক ওয়াইট' বলে সম্বোধন করতেন। 
স্বামীজীর শিক্ষায় তান এক বিস্ময়কর 
শ্রদ্ধায় আপ্লুত হতেন। 'ক্িস্টন লিখছেন, 
সহম্ত্রদ্বীপে প্রাতাদন সকালের ক্লাসের শেষে 
খাঁনকটা বরাত থাকত ; তখন 'িলটল ওল্ড 
ডাঁক' খাঁনকটা সম্মুখ দিকে ঝকে টাক মাথা 
নিচু করে তাতে হাত বুলোতে বুলোতে 'কাণ্সং 
অনুনাসক সুরে বলতেন : “তাহলে স্বামীজা, 
ফলকথা দাঁড়াচ্ছে, আমিই সেই পরম (2১95০- 
14০)" । তাঁর মুখে এই কথাটি শুনবার জন্যই 
যেন সবাই অপেক্ষা করে থাকতেন। স্বামীজীও 
প্রাতাদনই তাঁর 'িত্সুলভ মূদুহাস্যে 
(150)6115 5011) সহযোগে এতে সম্মাত জ্ঞাপন 
করতেন। 
মার) ১৯৯৯০ 


উদ্বোধন মী 


এছাড়া ছিলেন স্টেলা। কেবলমান্ন ?তাঁনই ওই 
সমাবেশে ও পরিবেশে খানিকটা বেমানান ছিলেন। 
একদা তানি ছিলেন আভিনেত্রী। ১৮৯৫-এ তাঁর 
যৌবন গত হয়েছিল। আধ্যাত্মকতার সাহায্যে 
অপগত যৌবন ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যাবে 
এরকম একটা আশার বশবত হয়ে বোধ হয় 
তিনি এসোছলেন। তাঁর মনোভাব স্বামীজশী 
ধরতে পারবেন এরকমটা তিন বা আর কেউ আশা 
করতে পারেনান ; কেননা তাঁর কথাবাততা এবং 
আচরণ তখন আঁতিশয় উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। 
স্বামীজী কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁকে লক্ষ্য করে 
বলে বসলেন “1 1115 096 05205, 5125 89 
5০ 2:61555.' সবাই নীরবে কথাটি শুনলেন। 
এর অব্যবাহত পরেই তানি খুব গম্ভীর হায়ে 
বললেন, “আম ওকে বেবী বলাছ এই আশা করে 
যে, এতে সাঁত্য সাঁত্য ও ছলাকলাববাঁজত 
শিশৃসলভ মানাীসকতা পাবে ।" সবার মনোভাবই 
যে তিনি ধরতে পারতেন এবং সবার জন্যই যে 
তাঁর অনুকম্পা ও আশীবার্দ ছিল, এতে করে 
তা প্রমাণিত হয়। 'ক্রিস্টন আরও াীলখছেন, সহস্্র- 
দবীপোদ্যানে স্টেলা নিচের একটা ঘরে থাকতেন। 
স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে মিস ডাচার তাঁর 
কুঁটিরে যে-অংশটি নতুন সংযোজন করেছিলেন 
তার একতলাতে একাঁট অপেক্ষাকৃত বড় ঘর 'ছল। 
স্টেলা সেই ঘরাঁটতেই থাকতেন, না নিকটের 
পল্লীতে কোন একটি একতলা ঘরে থাকতেন, তা 
ধক্রস্টনের বর্ণনা থেকে পাঁরন্কার বোঝা যায় না। 
ধসস্টার গাগর্ঁ মনে করেন, দ্বিতীয় অনুমানাঁটই 
ঠিক ; কারণ রুস্টনের বিবরণে পাওয়া যায়, 
স্টেলা ক্লাসে কদাঁচৎ আসতেন। 


স্টেলার পুরো নাম ছিল স্টেলা ক্যাম্পবেল। 
সহম্রদ্বীপোদ্যান থেকে ফিরে এসে তান ডেদ্র- 
য়েটের কাছে অরচার্ড লেকের একটি দ্বীপে 
ছোট একটি কেবিন বানিয়ে তাতে একা যোগা- 
ভ্যাস করতেন। তাতে চারাদকে সাড়া পড়ে যায়। 
এর প্রায় বছর দুই বাদে স্বামীজীর এক পন্রে 
(১৮৯৭-এর জুলাই মাসে জোসোঁফন ম্যাক- 
লাউডকে ভারত থেকে লেখা) জানা যায় যে, 


৯২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


1তাঁন স্টেলাকে ভোলেনানি বা তাঁর আভলাষকে 
হাজ্কাভাবে দেখেননি । এ পত্রে তিনি লেখেন ঃ 
শমাচগানের অরচার্ড লেকে মিস ক্যাম্পবেল 
নাম্নী এক মাঁহলা থাকেন ; তিনি খুব কৃষণভন্ত, 
নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন, উপ্লবাসে ও 
প্রার্থনায় তাঁর দিন কাটে। তাঁর খুব ইচ্ছে এক- 
বার ভারতবর্ষ দেখার ; কিন্তু নিতান্তই দারদ্ু। 
তুমি এদেশে আসার সময় যাঁদ তাঁকেও সঙ্গে 
চাঁলয়ে নেব।' মিস ম্যাকলাউ.ডর সঙ্গে স্টেলার 
অবশ্য ভারতে আসা হয়ান। 'ক্রিস্টনের স্মতি- 
কথার বেশ কয়েকটি স্থানে স্টেলা সম্পর্কে আরও 
উল্লেখ আছে । স্বামীজী বেবীর স্টেলার) কাছ 
থেকে ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খসস্টাব্দে বেশ কয়েক- 
খাঁন পত্র তার কথাও আছে। 
এছাড়া আছে, স্টেলার পুনরায় আঁভনেন্রী- 
জীবনে 'কিছুদনের জন্য ফিরে যাওয়ার কথা 
এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ। ক্রিস্টনের স্মৃতিকথার 
লেখা শুরু হয় ১৯২৭-এ এবং তাঁর নিজের 
মত্যু ১৯৩০-এ 7; সুতরাং এর মাঝে কোন এক 
সময়ে স্টেলার প্রার্ণাবয়োগ হয়োছল। 


এঁ স্মৃতিকথায় সহত্্রদবীপোদ্যানের অন্যান্য 
সহাশক্ষার্থদের প্রায় সবাইরই উল্লেখ আছে, 
কেবল দুজনের নেই-মিঃ ওয়ালটার গুডইয়ার 
ও তাঁর পত্রী ফ্রান্সেস গুডইয়ার। এরা দুজন 
দু-সপ্তাহ ডাচারের কুটিরে থেকে স্বামীজীর 
ক্লাস করেছিলেন এর উল্লেখ আমরা অন্যত্র পাই। 
এঁ সময়ে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান দম্পাঁত। পরে 
১৮৯৭-এ তাঁদের এক ছেলে হয়। 'নিউজার্সর 
আপার মন্টক্রেয়ারের বাঁসন্দা ছিলেন তাঁরা। খনব 
সম্ভবতঃ 'নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সূত্রপাত 
(১৮৯৪) থেকেই ওয়ালটার তার কোষাধ্যক্ষ 
ছিলেন। ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে নিউ ইয়র্কে 
ব্রদ্মবাদিন্‌' পত্রিকার প্রাতিনিধি হিসাবেও কাজ 
করেছিলেন 'তাঁন। কানাডার গুডইয়ার সেলাই- 
কল কোম্পানীর নিউ ইয়র্ক শাখার কোবাধ্যক্ষ 
ছিলেন 'তাঁন। আর্থক ব্যাপারে তাঁর সহ- 
যোঁগতা স্বামীজীর খুব কাজে এসোছল- পদ 


৯৫৪ 


চৈ, ১৩৯৬ 


ফ্রান্সেসও এতে খুব সাহায্য করোছলেন। 
১৮৯৫-এর ভিসেম্বরে নিউ ইয়র্ক বেদাল্ত 
সোসাইটির কার্ীনর্বাহশ কমাটি গাঠত হয়। 
তখন ওয়ালটার তার অন্যতম ট্রাস্ট 'ির্বাচত 
হন। | 


জুনের শেষ সপ্তাহে বা জুলাই-এর গোড়াতে 
এলেন মাদাম মারী লুই । সঙ্গে তাঁর পোষা “প্রিয় 
এক ছোট কচ্ছপ আসার পরে সোঁট ছাড়া 
পাওয়ামান্রেই কাছের জঙ্গলে অন্তধান করল ; 
অনেক খোঁজাখদীজতে তার সন্ধান আর 'মালল 
না। এপ্রসঙ্গে স্বামীজী সৌঁট স্টার্জেসের কাছে 
পত্রে লিখলেন £ “মারী লুই এই 'বিয়োগে প্রথমে 
বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়েছিল ; কিল্তু আমরা 
মুক্তির সপক্ষে এত জোরালো আলোচনা তখন 
করাঁছলাম যাতে তাঁর সেই ভাব কেটে গেল৷” 
মারী লুই কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁর পারবাঁরক 
নামাটি কখনই প্রকাশ করেনান। কিছুদিন বাদে 
তার প্রয়োজনও আর রইল না ; কারণ স্বামীজীর 
কাছে সন্্যাসদীক্ষা নিয়ে তান স্বামী অভয়ানন্দ 
নামে পারাচত হলেন। গসস্টার ?কাঁস্টন গলখছেন £ 
“কোন কোন দক থেকে তান সেই মাম্টমেয় 
[শষ্যদের মধ্যে ব্যান্ত-স্বাতন্ত্যে বাশিম্ট িলেন।' 
প্রায় পণ্টাশ বছর বয়সের এই দীর্ঘাকৃতি 
মাহলাঁট চেহারায় এত পুরুষাঁল ছিলেন যে, 
সহসা পুরুষ বা নারী বলে তাঁকে 'চাহত করা 
কাঠন ছিল। ছোট কোঁকড়ানো চুল, মোটা হাড়, 
ভার গলা এবং তদানীন্তন ভারতীয় পুরুষদের 
অনুরূপ পোষাক-_ এসব াঁলয়ে সংশয় সৃষ্টি 
হওয়া খুবই স্বাভাঁবক 'ছল। তান বলতেন, 
তাঁর পথ হলো উচ্চতম পথ--জ্ধানের পথ। 
আঁতপ্রগাতবাদী এই নারীর বিদ্যা এবং 
বামতাও বেশ খাঁনকটা 'ছল। ক্রিস্টনের ধারণায় 
মাবী লুই-এর আত্মম্ভারতা ও ব্যান্তগত 
উচ্চাঁভলাষ তাঁর শিষ্যত্ব ও স্বামীজীর আন্দো- 
লনের উপয্ন্ত হওয়ার পথে বিশেষ বাধা 'ছিল। 
এই অদ্ভুত ফরাসী মাঁহলা স্বামীজীর অন্য 
শষ্য-শষ্যাদের পেরবতর্ঁ কালে এমনাঁক 'সস্টার 
নিবোঁদতাকে পর্যন্ত) উত্যন্ত করে তুলোছিলেন। 


৯৫৬৫ 


সহশ্রদ্বীপোদ্যানে স্বামণজখর সংসার 


সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস! এই কারণে ১৮৯৯ 
খস্টাব্দে নিবোদতা লিখতে বাধ্য হয়োছলেন ঃ 
“এরকম অহামকা আম কম্পনাও করতে 
পারিনি! এর থেকেও যা বোশ বিস্ময়কর ঠেকে- 
ছল তাঁর কাছে, তা হলো মার লুই-এর প্রাত 
স্বামীজীর ব্যবহার, যার জন্য তান আরও 
[িখেছেন£ “ও"্র (মোরী লুই-এর) প্রাত 
স্বামীজশীর মধুর, বিনয়শ, মহান ক্ষমাশশল ব্যবহার 
আমার কাছে আরও অকল্পনীয় !" 


সহম্রদ্বীপোদ্যানে ১৮৯৫-এর ৭ জুলাই 
রাববার সূর্ধোদয়কালে পূত হোমাশ্নি জেহলে 


স্বামীজশী এই নারীকে সন্ব্যাসদীক্ষা দিয়ে নাম- 
করণ করেন স্বামী অভয়ানন্দ। নিউ ইয়র্ক 
হেরাল্ড পাত্রকায় এ সংবাদ বোরয়োছিল ১৮৯৬- 
এর ১৯ জানুয়ার। স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য 
আলা সঙ্গা পেরুমল এ-সংবাদ পাঠ করে 'বাঁস্মত 
হয়ে পত্র দিলে স্বামীজণী তার উত্তরে (মার্চ মাসে) 
জানান, সংবাদটি সঠিক এবং আরও জানান যে, 
মহিলাট এককালে শ্রমিক আন্দোলনের নেত্র 
ছিলেন। 'নউ ইয়র্কের বাঁসন্দা পণশচশ বছর 
আমোরকান নাগাঁরক মারী লুই বস্তুতাান্্ক 
সমাজবাদী বলে (কোন কোন মহলে এমনাক 
নৈরাজ্যবাদঁ বলেও) সপাঁরাচতা ছিলেন। 
[নভরঁকতা ও প্রগাতশশলতার জন্যও তাঁর খ্যাত 
ছিল। তাঁর গর্ব ছিল, সমস্ত সংগ্রামে তান 
পুরোধা এবং সমকালের থেকে সবসময়েই 
অগ্রবতরঠশ। কবে স্বামীজশীর সঙ্গে তাঁর প্রথম 
সাক্ষাৎকার হয়েছিল, কবে থেকেই বা তিনি তাঁকে 
1০ £908 বলে সম্বোধন করতে শুরু করে- 
ছিলেন, তা জানা যায়ান। তবে স্বামীজীর 
সাল্রধ্যে আসার পর থেকেই যে তাঁর জীবনধারা 
একেবারে পাঁরবার্তত হয়ে গিয়ৌোছল তাতে 
সন্দেহ নেই। যাঁদও স্বভাবের পাঁরবর্তন সহজে 
হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাঁর সম্পর্কে রুথ 
এলিস মিসেস বুলকে ১৮৯১৫-এর ২৯ জুলাই 
লখোঁছলেন ঃ “ডান খুবই অধর প্রকীতির ; যখন 
গুঁকে আঘাত করার কথা কেউ কল্পনাও করেননি, 
তখনও উনি আহত বোধ করেন। আর ওর 


মার্চ ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


অনেকগুণ ...সাধারণ লোককে প্রভাঁবত করার 
খুব ক্ষমতা রাখেন ...দীক্ষার পরে অনেকটা 
কোমলও হয়েছেন এবং মনে হয় স্বামীজী এতেই 
মোটামুটি খুশি ।" 


আর একজনকেও সহত্দ্বীপোদ্যানে স্বামীজী 
সন্ন্যাস-দীক্ষা 'দিয়েছিলেন। তান হলেন 'লয়* 
ল্যান্ডসবার্গ। তাঁর নাম দিয়েছিলেন স্বামী 
কপানন্দ। তিনি ওখানে এসোছলেন ১১ 
জুলাই । দুটি সঙ্ম্যাস-দীক্ষার পাঁরণাম ও তাৎপর্য 
নিয়ে মেরী লুইস বার্ক দীর্ঘ আলোচনা করে- 
ছেন; বর্তমান প্রবন্ধের 'বষয়বস্তুর তা 
বাহভূতি। তবে এশীবষয়ে কোন সন্দেহ নেই, 
মাদাম মারী লুই ও ল্যান্ডসবার্গ উভয়েই 
স্বামীজর নিকট সন্্যাসদীক্ষার জন্য বিশেষ 
আবেদন জানিয়োছলেন। 


সর্বশেষ যাঁরা এসোছিলেন তাঁরা হলেন মিসেস 
মেরী ফাঁঙ্ক ও মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল। 
তাঁদের নিয়ে মিস ডাচারের কুঁটিরে সমবেত শিষ্য- 
সংখ্যা দাঁড়ায় মোট এগারোজন, অথচ মিস ওয়াজ্ডো 
তাঁর 10921:590815-এর ভূমিকায় (10200 
01০69:5 9:9৮) পারজ্কার গিলখছেন, 
অদ্ভূভ ঘটনাপরম্পরায় ঠিক 'দবাদশ 'শষ্যই 
(তূলনীয়-- 1০1৮৪ 4595005 - ০৫ ০5113 
12156) স্বামীজীর অনুগমন করেছিলেন এ 
দ্বীপে । ?কল্তু এই দ্বাদশতম ব্যক্তিটি কে ? তাঁর 
সাঠক নাম বা পাঁরচয় এখনও মেলোন। 'তাঁন 
কখন ওখানে উপাঁস্থত ছিলেন তাই নিয়ে 1সস্টার 
গাগর্ণ কিছু অনুমান করেছেন মান্ত। খুব সম্ভবতঃ 
ই অজ্ঞাতপাঁরচয় 'শিষ্যা (00771967065 
96866) জুলাই-এর প্রথম দিকে এক সপ্তাহ, 
ণক বড়জোর 'দিনদশেক ওখানে হাজির 'ছিলেন। 
দুর্যোগময় এক বর্ষার সন্ধ্যায় শেষ দুজন অর্থাৎ 
ফাঙ্কি ও 'ব্রীস্টন এসোঁছলেন। যখন তাঁরা মিস 


৯২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


করাঘাত করোছলেন, তখন তাঁরা পথশ্রান্ত, বর্ষণ- 
সন্ত এবং "চন্তাঁক্রস্ট। তাঁদের ভাবনা, স্বামীজশী 
তাঁদের মতো অপারাঁচিতা দুই তরুণীকে কিভাবে 
গ্রহণ করবেন। সুদূর ডেব্রয়েট থেকে আগত এই 
দুই মাহলার আগমনবার্তা মিস ডাচার স্বামীজাঁকে 
দেওয়া মাত্রই তিনি সিপড় বেয়ে একতলার বৈঠক- 
খানায় নেমে এলেন। সারা পথ যেসব কথা বলবেন 
বলে মহড়া দিতে 'দতে তাঁরা দুজন এসোছিলেন, 
স্বামীজীর উপাঁস্থাতিতে সবই ভুলে গেলেন ; 
উপাঁস্থত ষে ভাষা তাঁদের মুখে যৌগালো তাহলো 
এই : ৬৬০ 1)256 00106 ৮০ ০০ 1056 55 ৩ 
৬/০এ]এ 2০ 00 06545 01) ৬০: 501] 07 
৮0 ০210 200 231] 101 0 090 03০ 


- ভগবান যীশু এখন ধরাধামে থাকলে তাঁর কাছে 
আমরা যেমন যেতাম এবং আমাদের শিক্ষাদানের 
আবেদন করতাম তেমনিভাবেই আমরা আপনার 
কাছে এসাছ। মিসেস ফাত্ক লিখছেন £ “তান 
আমাদের এমন মধুরভাবে গ্রহণ করলেন যে, 
আমাদের কাছে তা আশীবাঁদের মতোই মনে হলো 
এবং আমাদের এ কথার উত্তরে শুধু বললেন 
16 0121 ] 1005565560. 000০ 100৬৮০10105 
(01771506056 590 17০ 12০৬ 1? ?-যাঁদ অবশ্য 
যীশুর মতো তোমাদের এখনই মুস্ত করে দেওয়ার 
ক্ষমতা আমার থাকত! কয়েকাঁট প্রাথামক কথা- 
বাতাঁর পরেই স্বামীজা তাঁর সান্ধ্য আলোচনায় 
যোগদানের জন্য তাঁদের উপরে নিয়ে গেলেন। 
আলোচনার শেষে তাঁদের জন্য' আরও বিস্ময় 
অপেক্ষা করে 'ছিল- তাঁরা জানলেন, পরের 'দিন 
সকাল থেকেই তাঁদের আর কোন হোটেল বা 
বোর্ডং হাউসে থাকতে হবে না ; মিস ভাচারের 
কুঁটরেই তাঁজপতজ্পা নিয়ে চলে আসতে হবে 
এবং থাকতে হবে। পরবতর্ঁট কালে ঞদের 
সম্পকেহি স্বামীজশীকে বলতে শোনা গেছে £ যে 
শিষ্যরা আমাকে খ'জে বার করতে শত শত মাইল 
ঘুরোছল এবং রান্রর অন্ধকারে বৃষ্টর মধ্যে 
আমাকে খ*জে পেয়োছিল !' [ক্রমশঃ] 


৯৫৬ 


্বামী তুরীয্মানন্দের গত্রাবন্সীতে 


আল্ম-উদ্বোধনের গ্রেরণ। 
অনিলকুমার চক্রবর্তী 


স্বামী তুরারানন্দ 'বাঁভন্ন সময়ে, নানা ভক্তের 
নানা প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে, সহজভাবে, শ্রীরামকুফ- 
প্রদার্শত পরা শান্তির পথ নির্দেশ করেছেন৷ আত্ম- 
সমর্পণের কথা, জ্ঞান, ভান্ত, যোগসাধনার কথা, 
শাস্লাদর উল্লেখ করে, সহজভাবে আলোচনা করেছেন 
তাঁর পল্তাবলীতে ৷ 

১৬৯৬ প্রীস্টাব্দে এক পন্রে তান লিখছেন £ 
“খুব সাবধানে থাকবে । সাধধানের বিনাশ নাই। 
একথা কখনো ভুলবে না। সাবধানীকে প্রারব্ধ 
কাতর কাঁরিতে পারে না ।৮১ 

উদ্ধৃত পন্রাংশে মহারাজ সহজ আন্তরিকতায় 
জগতের বাদ্তব জীবন-ষাপনপদ্ধাত বিষয়ে মূল্যবান 
উপদেশ দান করেছেন। উদ্দেশ্য পরমার্থ লাভ হলেও 
উপায়কে উপেক্ষা করা চলে না। 

পন্রে তুরাঁয়ানন্দজণ মহারাজ আরও স্পস্ট করে 
জানিয়েছেন চলমান এই আঁনিত্য জীবনপ্রবাহকে 
সৃপাঁরচালিত করে নেবার উপায় । "তাঁন 'লখেছেন, 
“পড়াশুনা হইতে কখনো বিরত থাকিবে না এবং 
ধ্যান-ধারণা নিত্য অনলস হইয়া কাঁরবেই কাঁরবে। 
শুদ্ধ জীবন অতীব দূর্লভ--শগ্খতার দিকে 'বশেষ 
নজর রাখবে । কখনো আপনাকে নিরাপদ মনে 
কাঁরবে না এবং সতত ভগবানের শরণাগত থাকিবে ।”২ 

আমাদের মতো সংসারী মানুষের সর্বদাই নানা 
রকমের দরশ্ন্তা লেগেই রয়েছে । বর্তমান আঁস্তাত্বের 
অতাঁত বর্তমানকে ঘিরে ভাঁবধ্যতের ভাবনা সর্বদাই 
আমাদের চিত্তবাস্তকে সংক্ষুত্থ অবস্থায় রাখে। 
ভাবষ্তের অনাগত অথচ কঞ্পিত শ্কা অহরহ 
আমাদের পীঁড়ত করছ্ছে। আমরা “দুবেলা মরার 
আগে”ই মরাছি। স্বামী তুরীয়ানম্দ এরকম অবস্থায় 
কতব্য গবষয়ে জনৈক ভস্তকে িখোছলেন £ “যে 
বিপদ উপাাচ্থত নাই, তাহাকে কষ্পনা করিয়া ডাকিয়া 


৯. স্বামী তুরীয়ানন্দের প্র, (১৩৮২), পৃঃ ১০ 
৩ এ, পও ২৮ 


৯৬৭ 


আঁনবার প্রয়োজন কি? ভাঁবষ্যতে মরণ হইবে 
গনশ্চয়--তাহা বাঁলয়া কেহ কি ভয়ে আত্মহত্যা 
করেন? পাছে কোন বদ্ধ উপাচ্ছঘত হয় এই চন্তায় 
চিশ্তিত থাকিলে কার্ধহান মান; কোন লাভ নাই'। 
বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আম ভগবানের শরণ 
লইয়াছি। আমার বিঘ্ন বিপদ সব দূর হইয়া যাইবে। 
আমার আবার বিপদ £ সবল দুর্বল আঁধকারী যেই 
হউক না, 'নর্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
“ভগবানের দিকে এক পা আগাইলে তান দশ পা 
আগাইয়া আসেন- একথাই তো আজীবন শুনিয়াছি 
ও জীবনে কিণ্সিং অনুভব কাঁরয়াছি।”৩ 

তাঁর পন্রাবল্লীতে 'তাঁন বারবার বলছেন সাধনা 
ও শরণাগাতর কথা । সর্বক্ষেত্নেই মানুষের নিরবাচ্ছন্ন 
সাধনা আর পরমপদে শরণাগাত ভিন্ন কোন উপায় 
নেই। অহংবুদ্ধিতে, কর্তৃত্থজ্ঞানে কর্ম সম্পাদনই 
বন্ধনের কারণ । আর এর বিপরীত প্রতণীত কর্ম- 
বন্ধন 'ছন্ন করতে সহায়ক হয় । কর্মাঁ তখন অকর্তা- 
বৃদ্ধতে ফলাকাম্ফা-বিরাহত চিন্তে কাজ করেন। 
তুরীয়ানন্দজন গীতোন্ত এই নিচ্কাম কর্মের কৌশল 
তাঁর সহজ উপলাব্ধতে ব্যন্ত করেছেন একটি পন্ে £ 
“কাজকে কাজ মনে কাঁরবে কেন? প্রভুর পূজা মনে 
কাঁরবে। “যং ঘং কর্ম করোম তদ তদাঁখলং শচ্ভো 
তবারাধনমত--(হে শম্ভো, আমি যেকোনও কর্ম 
কার না কেন, সেই সমস্তই তোমার আরাধনা । ) 
“যোগঃ কর্মসু কৌশলমত- কর্মে যে কৌশল তাহার 
নামই যোগ। এই কাজকে ভগবৎ-অর্পণ কারিয়া 
পুজারূপে পারণত কাঁরতে পারলেই যোগ হইল । 
ইহাই বাহাদনীর। তাঁহার অধীন হইয়া অহংব্দার্ধ 
না কারয়া কাজ কাঁরলেই সে কাজ পৃজা 1৮৪ 

সাধু ও শাস্তবাক্যের সর্বশেষ কথা শরণাগাঁত । 
একবার ঈশ্বরের শরণাগত হলেই সকল জীবন-সমস্যার 

২ এ 
৪ এ, পঃ ১৪৬-১৪৭ 


উদ্বোধন 


সমাধান হায় যায় । তখন তাঁর ক্ষেত্রে ভাগচিজক কোন্‌... 
কর্তব্যও আর থাকে না। মহারাজ এবিষয়ে একাঁট" 
পরে লিখেছেন £ “সম্পূর্ণরূপে যে ভগবানে আত্ম- 
সমর্পণ করে তাহার কোন কর্তব্যই অবাঁশক্ট থাকে 
না। 
নায়মৃণী চ রাজন: | সবাত্মিনা ঃ শরণং শরণ্যং গতো 
মূকুদ্দং পাঁরহত্য-কৃত্যম ॥--ইহা ভাগবতোল্ধ.। 
*ভূত, ভাবষ্যং বর্তমান সব তাঁতে অর্পণ কর। 
নিজে কিছ; কম্পনা কারও না। দোঁখবে, ঠতাঁনই 
তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন 1৮৫ 


কিন্তু এই আত্মসমর্পণ এবং শরণার্গাত আসে 


সাধনার দ্বারা । সাধনার অঙ্গ হিসাবে ভজন আর 
প্রার্থনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করেছেন 


তুরীয়ানম্দজী । 'তাঁন জনৈক ভন্তকে উপদেশ দান 
করেছেনঃ “শরীর ভাল থাকুক আর না থাকুক, 
তাঁহাকে ডাঁকিতে যেন ভুল বা অবহেলা না 'হয়। 
কারণ “দ:৫খ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি 
আনন্দে থেকো'--এ ঠাকুরের উপদেশ । আনন্দময়কে 
যেন স্মরণ কাঁরতে ভুল না হয়। ' যান মনে করেন 
যে, শরীর ভাল হউক তাহার পর ভগবানকে ডাকিব। 
তাঁহার আর কোন কালে তাঁহাকে ডাকা হইবে না। 
ব্াসদেব বাঁলতেছেন-_- 


য ইচ্ছাত হাঁরং ম্র্তুৎ ব্যাপারাম্তগতৈরপি । 
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুমীতঃ ॥ 


_-অর্থাথ ষে মনে করে যে, এই গোলটা টিয়া যাক, 
তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকে স্মরণ-মনন 
করিব, তাহার দশা কিরূপ ? না, যেমন কোন ব্যান্ত 
সমুদ্রুতীরে দাঁড়াইয়া বাঁলতেছে যে, তরঙ্গগুলো 
ধামুক, তাহা হইলেই আম স্নান কাঁরয্না লইব। 
সমুদ্রে তরঙ্গ থামা হইতেই পারে না। সুতরাং 
তাহাতে স্নান কিরূপে হইবে? যান তরঙ্গের মধ্যে 
স্নান কারয়া লইতে পারবেন, তাঁহারই স্নান করা 
হইবে। সেইরূপ যান সুখঅসুথ, রোগ-শোক, 
দুঃখ-দারিন্যু প্রভাতির মধোই ভগবানকে ভজন করিয়া 
লইতে পারবেন তাঁহারই ভজন হইবে ।৮৬ 

& স্বামণ তুরায়ানন্দের পন্ত, পঃ ৩০৭ 

৭ এ প্‌ঃ ৮৬ 

৯ এ, পঃ ১৯০ 


“দেবার্ধ ভ্‌তাগচনূণাং ?পতঃণাং ন কঞ্করো, 


তম বর্ষ ওয় সংখ্যা 
রি (বাবে 


অপর পইকাট পর্ন মহারাজ ভজনের উপর 
দিয়ে উপদেশ দান করেছেন £ “শরীর সুন্থ থাকুক 

আর অস্্ছই,থান্ুক ভজন বন্ধ করিবে না। পরে 
'দৈর্থিতে পাইটী পর্ধীল বিঘ্ন দূর হইয়া গিয়াছে । চেপে 
িছদীদন নিরম্তর ভজন কর দেখি, শরীর টরার 
সব ভাল হইয়া যাইবে । মন শৃম্ধ হইলেই শরীরও 
নীরোগ হইয়া যায়। ভজনই কেবল মন শুদ্ধ 
করিতে পারে । জন কর, ভজন কর।. নিক্কাম 
তজনই ভজনের সার । তাঁহাতে প্রীত ভান্ত ভালবাসা 
কারতে হইবে । তাহা হইলেই অন্য সব 'জানস 
হইতে মন আপানি উঠিয়া যাইবে । শরারের জনা 
তখন আর তত 'চন্তা থাঁকবে না ।»৭ ৃ 

তুরীয়ানন্দজা প্রার্থনার উপর খ্ব গুরুত্ব দান 
করেছেন। জনৈক ভন্তকে তান 'লখেছেন £ “সর্বদা 
প্রার্থনাশীল হওয়া প্রয়োজন । নিয়ত তাহাকে 
নিজের হৃদয়ের কথা জানাইলে তান উহা শুনিয়া 
থাকেন। '.-তশহার নিকট প্রেম, ভান্ত, ভালবাসাই 
প্রার্থনা কারতে হয় । ইহারাই দুর্লভ জানস এবং 
ইহাদের পাইলে আর কিছুরই অভাববোধ হয় না। 
তখন হৃদয় মধুময় হয় এবং সকল অবস্থাতেই. পূর্ণ 
শান্ত অনুভূত হইয়া থাকে । তশহার দ্বারে গাঁড়যা 
থাকাই কাজ ; পাঁড়য়া থাকতে পারিলেই সব আপান 
ঠিক হইয়া যায় । তান নিজেই সব ঠিক কারা 
দেন।৮৮ ণ 
অপর এক ভন্তকে মহারাজ লিখছেন £ “একথা 
গব*বাস কাঁরবেন, সর্বন্তিঃকরণে তাহার নিকট প্রার্থনা 
কারলে 'তান সেশ্রার্থনা পর্ণ কাঁরয্লা থাকেন। 
আবার তাঁহার ক্ুপা না হইলে ঠিক ঠিক প্রার্থনা 
হওয়াও মুশাঁকল- একথাও খুব সত্য সন্দেহ নাই। 
তাহার শরণাগগত হইলে সকল জবালার 'নবাত্ধ হয় 
এবং তিনিই তাঁহার সকল ভার . গ্রহণ করেন; 
গতামুখে এবং ভত্তসঙ্গে একথা জানতে পারা 
যায়। আপনারা প্রভুর শরণ লহমাছেন $ সতরাং 


আপনাদের কোন ভাবনাই নাই। কারণ, ইহা প্রনুর 


প্রাতিজ্ঞা-'কৌম্তেক্স প্রাতজানীহি ন মে ভর 
প্রণশ্যাতি' ৮৯ 

৬ এ, পঃ ৬৮ 

৮ এ, পৃঃ ২৫৩ 


১৬৮ 


চৈন্ন, ১৩৯৬ 


আত্মজ্ঞানলাভ হবে নিত্যানিত্য. বস্ভারচার- 
ভাবনা-সঙ্গাত তীর বৈরাগ্যকে অবলশ্বন করে। এই 
বৈরাগ্যলাভের মহায়ক সাধুসঙ্গ, সদগ্রন্থ অধ্যয়ন 
ও মনন। তুরায়ানন্দজী ভাগবতের একাদশ স্কম্ধের 
দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে জনৈক ভন্তকে মানবজীবনের 
সার্থকতা বিষয়ে জানয়েছেন ১০-_ 


“মহতা পুণ্যপহঞ্জেন কৃতোহয়ং কায়নৌল্তয়া । 
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তব যাবম্নীভদ্যতে ॥ 

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিত্বারমপাবৃতম্‌। 
গৃহেষ্‌ খগবং সন্তস্তমারছ্াতং বিদুঃ || 


__অর্থাৎ অনেক পণ্যফলে দুঃখরূপ সমদদ্র পার 
হবার জন্য এই দেহরূপ নৌকা পেয়েছ--যতাঁদন না 
তোমার এট দেহ' নষ্ট হচ্ছে ততাঁদন তার উপয্ন্ত 
ব্যবহার কর । : 


যিনি উদ্বাটত মুস্তিদ্বারস্বর্প মনধ্যজন্ম 
লাভ করে ( প্ববার্ণত ) পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসন্ত 
হন, পাঁশ্ডতেরা তাঁকে আরচচ্যত (কোন উচ্চ 
প্দবীতে আরঢ়ে হয়ে তা থেকে পাঁতত) বলে 
জানেন ।* 


সংসারণীবমোহ থেকে আত্মন্লাণ এবং পরামনুষ্ত- 
লাভই সাধনার শেষ ফল। এই সাধনা ভান্তযোগ 
সাধকের কাছে সগুণ ঈশ্বরের পাদপন্মে আত্মসমর্পণ, 
অদ্বৈত মতে সাধনপরায়ণ ব্যান্তর নিকট পরমাত্মাতে 
পরাশ্থিতি। তখন সকল কর্সবন্ধন টুটে যায়। 
মহারাজ এ-বিষয়ে আত সহজ আব্তাঁরকতার সঙ্গে, 
এক পন্ধে জানিয়েছেন জনৈক ভঙ্তকে £ 


“তাঁহার পাদপচ্মে পূর্ণ মাত-গাঁত থাকলে 
কোন ভয় ভাবনাই থাকে না, নচেখ বিশেষ 
মশীকল। *" একবার তাঁহাকে পাইলে তাহার পর 
সংসার-ংসার কিছুই কারতে পারে না। সংসারেও 
তাঁহাকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বেশ 
অনুভব হয় যে, “তুমি কম" ধমধির্ম মর্ম কথা 


৬০ জ্বামী তুরশয়ানন্দের পল্ত, পঃঃ ৯০৬ 
১১ জী, পুঃ ৮৫ 


স্বামণ তুরীয়ানন্দের পন্জাবলীতে আত্ম-উদ্বোধনের প্রেরণা 


বোঝা গেছে । তান যে সব হইয়াছেন তখন 
বেশ দোখতে পাওয়া যায়। তিনি ছাড়া আর 
কিছুই থাকে না, সুতরাং সব আপদ মিয়া যায়। 
দিন রাত খাইতে শুইতে উীঠতে বাঁসতে তাঁহাকে 
ডাক, তাঁহার চিন্তা কর। একবার প্রাণ ভাঁরয়া 
এইরূপ কাঁরয়া লও দৌখ। তাহার পর সব সোজা 
হইয়া যাইবে দৌখতে পাইবে । শরীর ভাল থাকুক 
মন্দ থাকুক, তাঁহাকে ডাকার [বরাম না হয়। 
বাঁলবে, পঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুম 
আনন্দে থেক'। এসব অভ্যাস কারতে হয়, তবে 
তো হয় ৮৯১ 


দ্বৈতভাবের সাধনাই হোক অথবা অদ্বৈতভাবের 
সাধনাই হোক, হৃদয়ের ব্যাকুলতাই 'সাম্ধর দ্বার 
উন্মোচিত করে দেয় এবং তখন সর্বভাবের সাধকই 
পরম উপলাব্ধলাভে ধন্য হয়ে যায়, জন্ম-জন্মান্তরের 
সাধনার ফল মুহূর্তে লাভ হয়। তখনই সাধকের 
চিদজড়গ্রৃশ্থি ছিন্ন হয়ে হাদয় আলোকোদ্ভাসে পর্ণ 
হয়ে যায়। সেই পরম উপলাব্ধাটর কথা তুরায়ানন্দ 
মহারাজ বলেছেন এক ভন্তকে পত্রের মাধ্যমে । তান 
গলখছেন £ 


*.. "বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ কারতে কাঁরতে 
কমে অন্তরতমে পেশীছিয়া সেখানই আপনার যথার্থ 
স্থিতি বুঝতে পাঁরিলে পরাকার্ধ হইয়া যাইবে । 
তখন শ্রোল্নস্য শ্রোন্রং মনসো মনো যদ বাচো হ বাচং 
স উ প্রাণস্য প্রাণঃ । চক্ষুষশ্চক্ষুঃ আতমনচ্য ধীরাঃ 
প্রেত্যাস্মাং লোকাৎ অমৃতা ভবাষ্ত' অবস্থা লাভ 
কারয়া জীব ধন্য হয় । আত্মারাম হইয়া “না ততো- 
বিজঅুগ্‌স্সতে' । যতক্ষণ দেহ মন হীন্দ্য় প্রভূতির 
সাহত আপনার সম্বন্ধ, ততক্ষণ ভাল মন্দ ইত্যাঁদ 
বোধ । পরমাত্বার সাঁহত সম্বন্ধ দড় কাঁরতে পারলে 
ওসব আর কিছুই থাকে না। অর্থাৎ উহ্াঁদগকে 
আর আপনার বলিয়া অনতপ্ত হইতে হয় না। 
'আত্মানং চে 'বজানীয়াৎ অয়ং অদ্মীত পুরষঃ 
ণকামচ্ছন: কস্য কামার শরীরং মনহসংজবরেৎ। আত্মা 
আম এই আন হইলে মন ও শরীর 'ক্ল্ট হইলেও 


মার্চ” ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


জীব স্ব-স্বরূপ উপলাব্ধ কাঁরযা আনন্দে থাঁকতে 
পারে। ***অনস্ত ধৈর্যসহকারে দীর্ঘকাল অভ্যাসের 
প্রয়োজন । অভ্যাস বৈরাগ্যই একমান্র সহায় । মন 
থাকিলে গ্রভূর কৃপায় সব হইয়া যায় । ... একাঁট মান্ত 
দেশলাই একশ বছরের অন্ধকার ক্ষণমাত্রে নাশ করে। 
এক বিন্দু ভগবংকপা জনম্মজদ্মাম্তরের অন্ধকার 
দূর কাঁরয়া দেয়_-ঠাকুরের এই উীন্ত কখনো ভূিবে 


না। ব্যাকুলতার খুব দরকার, কারণ ইহাতেই সত্বর 
কার্ধাসাদ্ধ হয় 1৮৯২ 


সাধনার ফলেই 'সা্ধ। আঁধকারীভেদে সাধনাও 
নানা রকম হয়ে থাকে। যথার্থ সদগুরু শিষ্যকে, 
মুমুক্ষুকে, যথার্থ সাধনপথে পারচালিত করতে 
পারেন । স্বসংবেদ্যভাবেই সাধনার অগ্রগাত উপলাব্ধ 
হতে থাকে সাধনপথযান্ীর । ভাগবতাদ গ্রম্থে 
সাধকের বিভিন্ন ভাবের সাধনার কথা সারবজনখন- 
ভাবেও নির্দেশিত হয়েছে । এ-বিষয়ে তুরায়ানন্দজ”ী 
মহারাজের একটি পন্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ভাগবতের উদ্ধৃত 'দিয়ে তান জানিয়েছেন £ 


“ভান্তযোগের অনূষ্ঠানই আঁধক সহজসাধ্য ও 
আশনফলপ্রদ। দ্বৈতভাবেই উহার সাধনারম্ভ। 
পরে প্রভুর কৃপায় ইহা পাঁরপরু হইলে অন্বৈতবোধ 
আপাঁন উৎপন্ন হইয়া থাকে 1৮১৩ 


মহর্ষি রামানুজাদির মতে স্মরণ-মননই শ্রেষ্ঠ 
সাধন। কিন্তু এই স্মরণ-মনন, ভগবৎ-্রনীত থেকে 
হয়; আবার ভগবৎ-প্রাতি আসে ভগবৎকৃপায় । 
তুরীয়ানন্দজী মহারাজও ভগবং-প্রীতর কথাই 
বলেন বশেষভাবে-_-“প্রনীতঃ পরমসাধনম” 1১৪ 
এই প্রীতি থেকেই আসে আত্মসমর্পণ বা 
অনন্যশরণ এবং তাথেকেই আসে পরা শাম্ত, 
পরা 'সাম্ধ। সেকথা আত স্প্ট করে তিনি 


৯২ স্বামী তুরায়ানঙ্গের পর, ৩৯১২-৩৯৩ 
১৩ এ, পঠঃ ৭৬ 
১৪ এ পঃ ২৭ 


৯২তম বর্য--৩য় সংখ্যা 


বলছেন £ “ভগবান কি শাক-মাছ যে, দাম দিয়া 
লাভ কাঁরবে? তাঁহার সাধনের কি হাতি আছে যে, 
এইরশপ কাঁরলে তাঁহাকে পাওগ়া যাইবে ঃ কেবল 
তাঁহার দ্বারে পাঁড়য়া থাক, তাঁহার দিকে চাহিয়া-_ 
এই কাঁরতে পাঁরিলেই যথেষ্ট । তাঁহার দয়া আপনা 
আপন হইয়া থাকে । নাক টীঁপিয়া বা অন্য কোন 
সাধনে কেউ তাঁহাকে পায় না। যে পাইয়াছে সে 
তাঁহার দয়াতেই পাইয়াছে । তান যাঁদ ঘ্বারে পাঁড়য়া 
থাকিতে দেন তবে অসাম কপা জানিবে। সাধন- 
ভজন আর কি? মন-মখ এক করে তাঁকে ডেকে 
যাওয়া । ভাবের ঘরে চুর হতে 'দও না। ব্যাস। 
অন্য সাধন তান করাইয়া 'দিবেন--যাঁদ দরকার 
হয় 1৮১৫ 


বন্বাস আর নির্ভরতা থেকেই আসে আত্ম- 
সমর্পণ । কি গৃহচ্ছ, কি সন্ন্যাসী উভয় প্রকার 
অধ্যাত্বপথষান্রীকেই এই 'ব*বাস 'নর্ভরতার সেতু 
বন্ধন করে আত্মসমর্পণের পাড়েই পেশছাতে হবে 
শেষ পর্যন্ত। তুরীয়ানব্বজী যথার্থ সম্ন্যাসের 
আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়েও একথারই উল্লেখ 
করেছেন। তান একটি পন্রে লিখছেন £ শুধু 
নামে সন্ন্যাস লইলে যথেষ্ট হয় না। সন্্যাস বড় 
কাঠন সমস্যা । ঠাকুর বাঁলতেন, যাহারা গাছের 
ওপর হইতে হাত-পা ছাঁড়য়া পাঁড়তে পারে, তাহারাই 
সম্যাসের আধকারী । বড় সোজা কথা নয়। সম্পূর্ণ 
ভগবানে নির্ভর না হইলে ওরূপ করা সম্ভব হয় 
না ৮১৬ 


তুরায়ানন্দ মহারাজের পত্র-পাঁরক্রমা করলে সাধ্‌- 
সঙ্গের অপার আনন্দলাভ যেমন করা যায়, তেমান 
আমাদের টলায়মান বিশ্বাস নতুন করে এক দ্‌ঢ় 
ধভাত্ব পেয়ে সঞ্জীবত হয়ে ওঠে । আত্মীঝ্যাসহান 
আমরা আত্ম-উদ্বোধনের প্রেরণা পাই। 


১৫ এ, পৃঃ ই৬ 
৯৬ এ, পও ১৯৬ 


৯৬০ 


রশ্তিদ্ব-কথ। 
রহ্মচারী সনকুমার 


প্রাচীন ভারতে মহার।জ রান্তঙ্গেব তাঁর মহাপ্রাণতার 
গুণে জীবৎকালেই প্রবাদপুরুষে পাঁরণত হয়োছলেন। 
অসাধারণ ছিল তাঁর মানবপ্রেম। তাঁর ব্যান্তগত 
জীবনও ছিল সাত্বকভাবে পাঁরপূর্ণ । দাতা হিসাবে 
রগ্তিদেবের ছিল বিপুল খ্যাঁত। যথাযথ স্থান, 
কাল ও পারে প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যান্তকে দান করাই 
সাত্বক দান বলে কাঁথত হয় ; রান্তদেব এই ধরনের 
দান করতেন বলেই সকলের কাছে দাতা হিসাবে 
প্রাসাম্ধ লাভ করোছলেন। 


একবার রশ্তিদেব এক কঠিন ব্রত উদযাপনের 
সঙকঙ্প করলেন । র্লমান্বয়ে আটচাল্লশ দিন উপবাসা 
থেকে দান করবেন ; এই হলো তাঁর ব্রত। শুভাঁদনে 
শুরু হলো ব্রত। দিনের পর দিন যায়, রাস্তিদেব 
ভগবদারাধনায় মণ্ন থেকে দানাদি কর্মের অনষ্ঠান 
করে দিন কাটাতে লাগলেন। কয়েক সপ্তাহ 
অতাত হলে উপবাসের ফল-্বরূপ তান নিতান্তই 
কশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। সাত্বক লোকের মনে 
নাক অদ্ভুত দৃঢ়তা থাকে। কিন্তু মনের জোর 
থাকলে কি হবে? শরাঁর তার ধর্ম অনুসারে দুর্বল 
হতে লাগল; অনাহারে কতাঁদন আর শরীর ভাল 
থাকতে পারে? মাসাধিক কাল অতীত হলে তিনি 
শারীরিক দুর্বলতায় শয্যাশায়খ হতে বাধ্য হলেন । 
কিন্তু উপবাস ও দানাদি কর্ম বন্ধ রইল না। 
অগাণত দীন-দরিদ্র মানুষ সাহায্যের প্রত্যাশায় তাঁর 
কাছে আসছেন এবং কাউকেই তান হতাশ করছেন 
না। ক্রমশঃ তান এমনই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, 
তাঁর 'হিতৈষণ সকলেই তাঁর জন্য বিশেষ উী্বদ্ন 
হয়ে পড়লেন। রাষ্তদেব তথাপি তাঁর সংকল্পে 
অচল, অটল। এত কম্টেও তাঁর মুখে প্রশাশ্তির 
ছাপঞ্পন্ট। 


তারপর একাঁদন এল বহ:প্রতীক্ষিত সেই শৃভ- 
দিন--যোঁদন তান তাঁর উপবাস-পর্বের আটচাঙ্লাশ 
দিন পূর্ণ করেছেন। সং্কঙ্পসাধনে সফল তিনি। 


প্রাতঃম্নানাদ করে ভগবদারাধনার পর সম্দীর্ঘ- 
উপবাস ভঙ্গ করতে প্রস্তুত হলেন 'তাঁন । পাঁরজনেরা 
তাঁর জন্যে নিয়ে এলেন পরমান্ন, ক্ষীর প্রভাতি 
বাবধ সুস্বাদু আহার্য ও পানীয় । আহারের ঠিক 
প্রাগমৃহর্তে তাঁর গৃহে এসে উপাঁচ্ছিত হলেন এক 
ব্রাহ্মণ আঁতাঁথ । রাঁম্তদেব সাদরে ব্রাক্ষণকে অভ্যর্থ- 
নাঁদ করালেন । ব্রাঙ্মণও তাঁকে সানন্দে আশীবাদি 
করে বিদায় 'নলেন। ব্রাহ্মণের বিদায় হওয়ার 
অব্যবাহত পরেই এক বভুক্ষ: মান্য কতকগ্ণল 
কুকুর পাঁরিবোষ্টত হয়ে সেখানে এল। লোকাঁট 
শীর্ণকায়, চক্ষু কোটরগত । দাঁরদ্র্যের ছাপ তার 
সমগ্র চেহারায় সুস্পম্ট। সে রান্তদেবের আহার্ষে 
লোলুপ দৃণ্টপাত করে তা গ্রহণ করতে চাইল । 
রম্তিদেব তাঁর অবাঁশস্ট আহার্য থেকে স্বয়ং তাকে 
পাঁরবেশন করে খাওয়ালেন। পরম তৃঁগুতে ক্ষুম্নবাত্ত 
করতে লাগল লোকঁটি। এই সময় রান্তদেবকে 
মনে হলো যেন লোকাঁটর ক্ষুধার 'নবাত্ত কাঁরয়ে 
স্বয়ং 'তাঁনও তাঁর ক্ষুধা, তৃষা, শারীরিক কষ্ট সব 
ভুলে পরম তৃন্তলাভ করছেন। তাঁর চোখেমুখে 
ফুটে উঠছে এক 'দব্য আনন্দের ছাপ। অন্যের 
তঁগ্ততেই তান যেন আপন অন্তরে তৃঁণ্ি অনুভব 
করছেন। 

আহার শেষে লোকাঁট বলল, “মহারাজ, আমার 
সঙ্গ” এই ক্ষুধাত কুকুরগহ্লিকেও দয়া করে আপনি 
আহার করান ।” একথা শোনামান্ন রান্তদেব ক্ষুধার্ত 
কুকুরগাঁলকেও তাঁর আহার্দ্রব্যাদি ভাগ করে 
দিলেন। আর মাত এক পান্র পানীয় অবাঁশষ্ট 


আত্মীয়-পারজনদের তানি জানালেন £ দীর্ঘ 
উপবাসের পরও নিজের জন্য সুরক্ষিত আহার্ধ 
তান যে ক্ষুধার্তকে তার জীবনরক্ষার জন্য দান 
করতে পেরেছেন, এ তাঁর পরম সৌভাগ্য । কিন্তু 
পরম হিতাকাঞ্ফী পাঁরজনবর্গের কি তাতে শাশ্তি 


৯৬৯ 


উদ্বোধন 


হয়? তাঁরা জানালেন, উপবাসে তাঁর শরীর এমনই 
দুর্বল হয়ে পড়েছে ধে, যেকোন সময় তান মৃত্যু- 
মুখে পাঁতিত হতে পারেন। রান্তদব অবশিষ্ট 
পানীয়টুকু হাতে 'নয়ে বললেন, অন্যের সেবার জন্য 
যাঁদ তাঁর জীবন শেষও হয়ে যায়, তাতে ক্ষাঁত ক ? 
শরীরের গ্রাতি তাঁর এতট:কুও মমতা নেই। মৃত্যু 
আনবার্ধভাবে একাদন এসে তো এই শরীরকে গ্রাস 
করবেই ; সুতরাং তা যাঁদ পরার্থে নিঃশেষে উৎসার্গত 
হয় ; তাতে ক্ষাতি কি? শঞ্লীর তো একথণ্ড মাংসাঁপস্ড 
ছাড়া আর ছুই নয় । 


এইসব কথা বলার সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো 
এক অস্পৃশ্য চণ্ডাল। কক্কালসার দেহ নিয়ে 
টলায়মান সেই লোকাট শীর্ণ হ।ত বাড়য়ে রান্তদেবকে 
বলল £ “মহারাজ, এই অস্পশ্যকে পানীয় দান 
করুন ।” সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ রান্তদেবও পরম আনন্দে 
[বগাঁলত হয়ে তাঁর সবশেষ আহার্ষের পানপান্ন তার 
হাতে তুলে দিয়ে বললেন £ 


“ন কাময়েহহং গাঁতমন*বরাং পরামণ্টার্্ধ যুক্তাম- 
পূনর্ভবং বা। 

আ্তং প্রপদ্যেহাখলদেহভাজা মম্তঃচ্ছিতো যেন 
ভবব্তাদহঃখাঃ |” 


আম ঈশ্বরের নিকট অন্টৈশৈধযুস্ত শ্রেপ্ঠগাত 
অথবা 'নর্বাণ-মবান্ত কামনা কার না। অমার প্রার্থনা 
এই যে, আঁম আঁখল দেহধারী প্রাণগণের অস্তরে 
স্থিত হয়ে যেন তাদের দ:ঃখ প্রান্ত হতে পারি। 
জগতের সকল দেহধারীই যেন দঃঃখরহিত হয় । 
সকলের দুঃখ যেন আমার হৃদয়ে অনুভূত হয়ে আম 
দিশাহারা হই; আমার আর আহার্ষের প্রয়োজন 
নাই। 


পাঁরিজনদের রাশ্তদেব বললেন, “পরদ:ঃখ 'নবাত্তর 
দ্বারাই আমার সর্বদঞঃখ নিবৃত্ত হবে। তার জন্য 
মৃতযাকেও আম গ্রাহ্য কার না। এইরূপ ক্ষুধার্ত, 
নিয়ম দেবতার সেবায় আমার জীবনের শেষ কণটুকুও 


১২তম বর্য-_-৩য়. নং!" 


নয়োজত করতে আঁম প্রস্তুত। দুধোতিি 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি বারবার জীবন ধারণে 
প্রন্তৃত 1৮ 

প্রকৃতপক্ষে রাস্তদেবের চারন্রমাহাত্ম্য পরীক্ষার 
জনা ভগবান বির গনদেশে বন্ষাঁদ দেবতা ব্রাহ্মণাঁদ- 


রূপে উর্পাচ্ছত হয়োছলেন এবং রাষ্তদেবের হুদক্পবস্তা 
দেখে নিক্প নিঞ্জ মার্ত দর্শন কারয়োছলেন। 


মহারাজ রাণ্তদেবের উপাখ্যান এক অত্যাশ্চর্ধ মানব- 
প্রেমের সমত্জবল দষ্টাম্ত। বর্তমান যুগের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ মহামানব মানবপ্রোমক স্বামী 1ববেকানন্দও 
তাঁর জীবন সমর্পণ করোছলেন দাঁরদ্ু, আর্ত; 
পীড়িত, অবহেলিত আর উপপোক্ষিত মানুষের জন্য । 
তার জীবনের সবটুকুই উৎসার্গত হয়েছিল দুঃখে 
জর্জারত বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের 
কল্যাণে । তাঁর বাণ” ছিল, জগতের সমুদয় ধনরাশর 
চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান। মানুষের 
সেবাই ভগবানের পজা। পড়েছ মাতৃদেবো ভব, 
শিতৃদেবো ভব; আম বাল, দারদ্রুদেবো ভব। 
দার, মূর্খ, জ্ঞানী, কাতর এরাই তোমার দেবতা 
হউক। এদের সেবাই পরম ধর্ম জানবে । সকল 
উপাসনার সার--শুম্ধাচত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ 
সাধন করা। তাঁর 'বখ্যাত সেই বাণী আমাদের 
স্মরণ কাঁরয়ে দেয় জীবের মধ্যেই পরম প্রেমময় শিবের 
আঁধন্ঠান। 


“জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সোবছে ঈশ্বর ।” 


আর সেই শিবরূপণ জীবের সেবার জন্য তাঁর 
কণ্ঠে উচ্চারিত হয়োছিল সেই দরদী বাণী £ “মানুষের 
কল্যাণের জন্য আম লাখ নরকে যেতে প্রম্তুত।” 
চ্বামীঞ্জীর মানবপ্রেমের মহান আদর্শ আবহমানকাল 
ধরে বিধব-মানবের মনে প্রেরণা যোগাবে । যেমন 
ধোগাচ্ছে পূরাণ-প্রাসম্ধ মহারাজ রশ্তিদেবের জীবন 
ও কর্ম ।* 


* শ্্রীমত্ভাগবত, নবম স্কপ্থ ২১শ অধ্যায় জবলম্ঘনে। 


৯৬২ 


রক ' কোল্পার্মী আমলের শহর কল্পকাার 


কিছু তুপত ও বিস্ৃত নাম 


অরুণকুমার সেনগুপ্ত 


তিনশ বছরে কলকাতা থেকে অনেক কিছ. হারিয়ে 
গৈছে। সেকালের কলকাতায় এক অঞ্চলের নাম ছিল 
পাক স্কোয়ার । এই ট্যাঙ্ক স্কোয়ার নাম 
কলকাতার বুকে আজ আর খণুজে পাওয়া যাবে না। 
সাহেবরা কলকাতায় এসে লালদণীঘর জল খেত। 
সাহেবরা লালদশীঘকে বলত 'ট্যাঙ্ক। ট্যাংক থেকে এই 
অপ্টলের নাম হয় 'ট্যাঞ্ষ স্কোয়ার । আঠার শতকের 
শেষে গ্রণ প্রী কলকাতায় এসে ট্যাঞ্ষ স্কোয়ারের 
সৌন্দর্যের উচ্চ প্রশংসা করেন। গ্রাঁ প্রী লিখেছেন, 
ট্যা্ক স্কোয়ারে সুন্দর সদ্দর সাজানো বাঁড়, 
ট্যাঞ্কের চারপাশে নাঁড় 'বছানে। রাস্তা । 'বিকাল- 
বেলায় সাহেবমেমরা এই অণ্চলে বেড়াতে আ'সন। 
ট্যা্ক স্কোয়ারের নাম পরে হয়, “ড্যালহাউসি 
স্কোয়ার | বতর্মান নাম “বনয়-বাদল-দশীনেশ বাগ । 
কলকাতার প্রথম আদালত হলো মেয়রস 
কোর্ট। একজন মেয়র, নয়জন অক্ডারম্যান বাঁভন্ব 
মামলার 'াচার করতেন মেয়রস কোর্টে । এই 
মেয়রস কোটেই স্বীপ্রম কোর্টের কাজকর্ম চলত । 
এখানেই মহারাজ নন্দকুমারের বিচার হয়। স্নীপ্রম 
কোর্টের প্রথম' প্রধান 'বিচারপাত মেয়রস কোর্টে 
নন্দকুমারকে প্রাণদণ্ডে দাঁণ্ডত করেন। মেয়রস 
কোর্টের স্মৃতি বহুদন ধরে বহন করে চলেছে 
ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট । 

১০৭৫ প্রীস্টাব্দের & আগস্ট 'খাদরপুরে কুঁল- 
বাজারে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয় । এক অস্থায়ী 
ফাঁসর মণ্ণ তোর করে তাঁকে ফাঁস দেওয়া হয় । 
ধর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম তৌরর কাজে যেসব শ্রামক 
নিধৃস্ত ছিল তারা যে অণ্চলে বাস করত সেই অঞ্চলের 
নাম হয় কুালবাজার । 

“ কলকাতায় কসাইটোলা শ্ট্রীাটের নাম আজ আর 

খু"জে পাওয়া যাবে না। বর্তমান বোন্ট*ক স্ট্রীটে 
আগে ছিল সার সার মাংসের দোকান । কসাইরা 
এখানে বপ্গরাস করত, তাই অঞ্চলের নাম ছিল 
কসাইটোলা, রাম্তার নাম কসাইটোলা স্ট্রীট । 


সেকালের কলকাতায় বর্তমান আঁদগঙ্গার কাছে 
ছিল এক থাল। এই খালের নাম ছিল গোবিন্দপুর 
খাল। কাছেই গোবন্দপর গ্রাম । বতমান ফোট" 
উইীলিয়াম এলাকাই ছিল সেই গোবিন্দপুর গ্রাম। 
সরম্যান নামে এক সাহেব গোঁবন্দপুর খালের ওপর 
এক সেতু তোর করেন। 'তাঁন এই সেতুর কাছে 
করেন এক সুন্দর বাগান। বাগানের নাম হয় 
সরম্যানস গার্ডেন। গোবিন্দপুর খালের নাম হয় 
সরম্যানস নালা । পরে এই খাল চওড়া ও গভার 
করার দায়িত্ব নেন কনেল টাল । তখন থেকে সরম্যানস 
নালার নাম হয় টালর নালা । কর্নেল টালর নামে 
বর্তমান টালিগঞ্জ অণ্লের নাম । 

কলকাতায় ডানকান বাঁম্ত, “ডানকান বস্তির 
রাম্তা' আর খুজে পাওয়া যাবে না। ডানকান 
বাঁস্ত ভেঙে, ডানকান বাঁস্তর রাস্তা নতুন করে তোর 
করা হয়। সেই নতুন রাগ্তাই বর্তমান ক্যামাক 
স্ট্রাট। কলকাতায় আহম্মদ জমাদারের রাস্তা খৃ'জে 
পাওয়া যাবে না। ইলিয়ট সাহেব ছিলেন পাাীলশ 
কমিশনার ৷ তাঁর দাপটে কলকাতায় চোর-ডাকাতদের 
উপদ্ধব কমে যায় । আহম্মদ জমাদারের রাস্তার নতুন 
নাম হয় হীলয়ট রোড । কলকাতায় বাদামতলা আর 
নেই। বর্তমান পাক স্ট্রীট অণ্চলকে একসময় বলা 
হতো বাদামতলা । 

টমাস লায়নস সাহেবকে কেউ মনে রাখোন। 
টমাস লায়নসের স্মৃতি বহন করে চলেছে জমজমাট 
অঞ্চল লায়নস রেঞ্জ । তরুণ ইংরেজ কেরানদের 
বলা হতো রাইটার । রাইটারদের থাকবার জন্যে বাঁড় 
করার দায়ত্ব দেওয়া হয় টমাস লায়নসকে । তান 
যে বাড়ি তৈরি করে দেন সেই বাঁড়র নাম হয় 
“রাইটার্স 'বাল্ডংস। এখানে সরকারের বাভন্ন 
আফসও হয় । 

মিঃ ওয়াটসন কলকাতায় 'খাঁদরপুর অঞ্চলে প্রথম : 
ডক প্রাতন্ঠা করেন। 'খাদরপুরে  ওয়াটগঞ্জ অগল 
ওয়াটসনের স্মৃতি বহন করে চলেছে । 


৯৬৩ 





বাতারন পশ্চিম জার্মানীর জধনৈষ্ডিক পুনরুজ্জীবন $ 


ধ্বংসনূগ থেকে উন্নতির শিখরে 


যুদ্ধের পর ফেডারেল প্রজাতম্তী জার্মনীর 
(পাশ্চম জার্মনীর ) আশাতীত দ্রুত ও ব্যাপক 
উক্ময়নের বর্ণনা দিতে এখনও 'অর্থনোতক 
অলোৌকিকত্ব' কথাটা বাাবহার করা হয়। আজকের 
এই পুনরুজ্জীবন ষে আদৌ সম্ভব হতে পারে 
১৯৪৫ খ্রীপ্টাব্দে কেউ তা কজ্পনাও করতে পারত না। 
কিন্তু অসম্ভব আজ সম্ভবপর হয়েছে । 

তবে সত্য এই যে, কোনও অলোৌকক কারণে এই 
পুনরুহ্জীবন ঘটোন, হয়েছে রাজনৌতিক নেতাদের 
িবেচনাপ্রসৃত দুরদৃণ্টিসম্প্ন নীতি, জনগণের 
অধ্যবসায় এবং “সামাঁজক বাজার অর্থনীতির 
সাফল্যের ফলেই। প্রথম চ্যান্সেলর কনরাড 
আদেনাওয়ার, তাঁর অর্থনীতি মন্্রী লুডাঁভগ এরহার্ড, 
প্রথম প্রোসডেন্ট থিওডোর হয়েস এবং ট্রেড ইউানয়ন- 
সমূহের নেতা হান্স বোকার সোঁদন কালের প্রাতিভ্‌ 
হয়ে ওঠেন। অনেক বছরের ক্ষুধা ও অনাহারে 
ক্ি্ট নারী-পুরুষ সবাই সৌঁদন আস্তন গুটিয়ে 
ধ্বংসস্তূপ সাঁরয়ে হাত লাগান দেশের পুনর্গঠনে । 
আদেনাওয়ার ফেডারেল প্রজাতন্তী জামনিীকে দ্বাধীন 
রাষ্ট্রীসমুদয়ের পাঁরবারের অন্তভূর্ক করেন, আর 
এরহার্ড দেশের অর্থনীতিকে সরকার নিয়ন্ণ ও 
পাঁরকজ্পনার গড় থেকে মস্ত করে “সকলের জন্য 
সমৃদ্ধির লক্ষ্যে করেন পাঁরচালিত। ১৯৪৬ এসস্টাব্দের 
২০ জুন পুরনো অর্থের যোঁদন নতুন “সবল' 
ডয়েংশমাক* (ভি. এম. )-এ বানময় সম্পন্ন হয়, তার 
ঠিক একদিন পরেই আধকৃত জামনিীর পশ্চিমাঞ্চলের 
অর্থনৈতিক পাঁরষদের িরেইর হিসাবে এরহার্ড 
আঁধকাংশ ভোগ্যপণ্যের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
তুলে দেন। এরহার্ তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচি 
ভালভাবেই তোর করেছিলেন । একে প্রথমে বলা 
হতো “অবাধ' অর্থনীতি, পরে বলা হলো “সামাজিক” 
বাজার অর্থনীতি । অবাধ এই কারণেই যে, এতে 
যেমন উৎপাদক ও 'িলারদের সেইসব 'জীনস নিয়ে 
হাজির হওয়ার স্বাধীনতা আছে যা তাঁরা ভাল 


বিকোবে বলে আশা করেন, তেমাঁন ক্রেতাদেরও 
স্বাধীনতা আছে প্রাতিযোগী পণ্যগ্যাল থেকে সেইসব 
গজাঁনসকে বেছে নেওয়ার যা দাম ও অন্যান্য দিক 
থেকে তাঁদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হবে ॥ , এই 
নীতিকে “সামাজিক বলা হয়েছে, কারণ, এতে 
নিজেদের খেয়ালখুীশমতো দরদাম চাপিয়ে দেবে এমন 
বাজার-আধপত্যকারী সংস্থার সৃষ্টির পথ রূদ্ধ। 

এরহার্ডের মতে, শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাতি হলো 
এমন একটা ভাল অর্থনৌতিক ব্যবস্থা যা মুদ্রাস্ফীত ও 
ব্যাপক বেকার প্রাতহত করে। ফেডারেল প্রজাতন্ত্র 
জারননী তার ৪১ বছরের হীতহাসে এরহাের 
“সকলের জন্য সমৃদ্ধি"র লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছ 
পেশছে গিয়েছে । ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেডারেল 
জামানীর মোট জাতীয় উৎপাদনের পারমাণ প্রকৃত 
অঞ্কে ২১৩০ শে। কোটি ডি, এম. (প্রায় ১৭ লক্ষ কোট 
টাকা ), ব্যন্তগত ক্ষেত্রে জনগণের মোট খরচযোগা 
আয়ের পারমাণ ১৩২০ শো কোট ডি. এম. (প্রায় সাড়ে 
দশ লক্ষ কোঁট টাকা ), কর্মক্ষম জনসংখ্যা ২ কোটি 
৭০ লক্ষ এবং অর্থনোৌতিক অগ্রগাঁতর হার ৩৪ শতাংশ 
ছিল। বর্তমানে তিনাট শীর্ষস্থানীয় শিজ্পোম্নত 
দেশের মধ্যে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র জামনী একাঁটি। 

অবাধ বাজার অর্থনাীতকে পুনঃসক্রিয় করে 
তোলার ফলে সবচেয়ে সাফল্য দেখা গয়েছে কর্ম” 
সংস্থানের ক্ষেত্রে--১৯৮৩ পস্টাব্দ থেকে এ-পর্ষ্ত 
প্রায় ১০ লক্ষ নতুন চাকার সৃষ্টি হয়েছে । অলৌকিক 
কোনও কাণ্ডকারখানার ফলে এটা হয়ান, হয়েছে 
বিগত ছ-বছরে জামনি অর্থনীতিতে 'বানয়োগের 
ক্ষেত্রে পুনরায় যে গাঁতবেগ স্াঁন্ট হয়েছে তার 
দরুনই । [ আর এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই দেশের 
মানুষের গুণগত উৎকর্ষ, তাদের পারিশ্রম, সততা, 
নিষ্ঠা, এবং দেশপ্রেম ] বলাসবহৃল গাঁড় বা দ্রুত- 
গামী দ্রেন, মুদ্রণ-যন্ত্র বা বিমান-_-সব শিল্পেরই 
একেবারে উচু মানের প্রযান্ত আজ ফেডারেল 
প্রজাতন্্ী জার্মানীর করায়ত ।* 


* আজকের জানার্নী, ফেডারেল প্রজাতন্তী জামনিণার কলকাতান্ছ কনসংলেস্ট জেনারেল দপ্তর, 
( কলফাতা ২৭ থেকে প্রকাশিত বাওলা মুখপত্র ) সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, পৃঃ & 


৯১৬৪ 


ভড়ি 


হরিপদ্দ আচার্য 


ভগবানলাভের নানা পথ শাস্তে নিদদোশত 
হয়েছে। তার মধ্যে ভান্তপথ সহজ ও সবেত্তি। 
“যত মত তত পথ বলেছেন ষুগাবতার শ্রীরামকৃফ- 
দেব। ভগবানকে লাভ করার জন্য যেমন 'বাভন্ন 
ধর্মের অভুতখান হয়েছে, তেমনই হয়েছে 'বাভন্ন 
মতবাদের উদ্ভব । মানুষের মননশীলতার ক্রম- 
বিকাশ ও ক্রমাঁববর্তনের সাথে সাথে সনাতন 
হন্দুধর্মে উদ্ভাবন হলো অন্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের । 
আ'বভবি হলো শৈব, শান্ত, বৈষব, সৌর ও গাণপত্য 
প্রভাতি মতবাদের । ইন্টলাভের পথ বা উপায় 
নার্দণ্ট হলো জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তযোগের মাধামে। 
ভগবান শ্রীরামকদেবের মতে কাঁলতে নারদীয় ভান্তই 
মুখা পথ । অদ্বৈতানণ্ঠ প্রস্থানত্য়ের অন্যতম শ্রীমদ্‌ 
ভগবদাগাীতায় প্রথমে জ্ঞানযোগ, কর্ম যোগ, ভান্তযোগ 
ও রাজযষোগের অনন্য'নরপেক্ষতা প্রাতপাদন করে 
পাঁরণাতিতে তাদের অপূর্ব সমন্বয় গ্থাপন করলেও 
একাদশ অধ্যায়ের শেষে ভান্তরই প্রাধান্য দিয়েছেন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । সেখানে বলা হয়েছে কেবলমান্র 
অনন্যাভান্তদ্বারাই ভন্তগণ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে 
মোক্লাভ করতে সম হয়-__ 

“ভন্ত্যা ত্বননায়া শক্য অহমেবংাবধোহজ্ন । 
জ্ঞাতুং দুষ্টু9 তত্বেন প্রবেন্টু পরম্তপ 1 0৮৯ 
এমনাক গণতার অন্টম, অন্টাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়েও 
এর সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে শুধু 
ভান্তকেই নয় ভন্তকেও সর্ধশ্রেষ্ঠ বলেছেন-- 
“তে মে য্স্ততমা মতাঃ।৮২ 'বিবেকচড়ামাঁণ গ্রন্থে 
আচাষ" শ্রঃকরও ভান্তপথকেই মাীন্তলাভের শ্রেত্ঠ 
পথ বলেছেন-_“মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভন্তিরেব 
গরীয়সী।৮”৩ অবশ্য এখানে অন্বৈতমতে “ভাস্ত' 

শব্দের অর্থ অন্য। 


৯ গশতা, ১১1৫৪ ২ এঁ, ১২২ 
৩ 'ববেকচূড়ামাঁণ, ৩২ 
৪ পাঁণনীয় ধাতুসত্র, ১৯৯৬ 


৫ ভান্তমার্তন্ড, প্রমেয় প্রকরণ (চৌখাম্বা)? পি ৭৬ 


“ভান্ত” শব্দাটি ভজ ধাতুর উত্তর স্কিন: প্রত্যয় করে 
নিষ্পন্ন ৷ ভজাতে হীত ভান্ত । ভজ ধাতুর অর্থ সেবা 
--বলেছেন মহর্ষি পাঁণান--“ভজ সেবায়াম 1১৪ 
অতএব সেবাই ভান্তশব্দের প্রকাতগত অর্থ । এই 
সেবা কারো মতে ভন্তপূর্কক, কারো মতে প্রেম- 
পূর্বক, কারো মতে বা ভজনপূর্কক। নিরুত্তকার 
যাস্কের মতে সেবা ভক্তির্পা কিন্তু ভান্তমাত্ডকার 
গোপেশ্বরের মতে ভান্তশব্দের অর্থ প্রেম--“ভন্তি- 
শব্দস্য প্রত্যয়ার্থঃ প্রেম ।৮৫ গোপ।লতাপনণ উপাঁনষদে 
ভন্তিশব্দের অর্থ ভজন--“ভান্তীরহ ভজনম: 1৮৬ 
এরূপ সেবা বা ভজন ইহলোকের বা পরলোকের 
সকল 'বষয়ে ফলকামনাশন্যভাবে ভগবানে চিত্ত- 
সমর্পণের দ্বারা যথার্থ প্রেমে পর্যবাসত হয়। 
অতএব ভাস্তশব্দের প্রকীতগত অর্থ সেবা হলেও এর 
তাৎপযার্থ হলো সর্বপ্রকার এম্বর্ধযুত্ত পরমপ্রেমময় 
শ্রীভগবানের প্রাত 'নার্বশেষ ও সর্বকামনা বাসনাঁদ 
উপাঁধবার্জত প্রেম । সেই প্রেম বৈষ্ণবাচার্যদের মতে 
“কৃফোন্দুয়প্রীতি ইচ্ছা ।”৭ তাই শাশ্ডিল্যতন্তিসূত্রে 
বলা হয়েছে ঈশ্বরের প্রীতি পরম অনুরান্তই ভন্ত-_ 
“সা পরান_রাস্তরী*বরে 1৮৮ শাশ্ডিল্যসূত্রের অনুরন্তি 
শব্দটর অনু" উপসর্গ “পশ্চা অর্থে প্রয়োগ করা 
হয়েছে। শ্রীভগবানের মাহমাবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান- 
লাভের পর পরমানন্দদাশ্রী এই ভীস্তর প্রকাশ ভন্ত- 
হ্রদয়কে উদ্বেলিত করে বলেই তাকে অন:রীন্ত বলা 
হয়েছে৷ পাতঞ্জলসূত্রে একে বলা হয়েছে, “সুখানুশয়ী 
রাগ ।”৯ শব্দকজ্পদ্ুম নামক কোষগ্রম্থে ভন্তি? 
শব্দের অর্থবোধের জন্য বলা হয়েছে--প.জ্যাবষয়ে 
পরম অনুরাগই ভান্ত--“পুজোত্বনুরা গা ভান্তরত্যু- 
পদেশঃ 1৮ ভাগবতকার আরও ব্যাপক অর্থে ভান্তকে 

হণ করেছেন। তাঁর মতে যেকোন উপায়েই হোক 


৬ গোপালতাপনশ উপনিষদ (পুনী সং), পৃঃ ১৩ 
৭ চৈতন্যচারতামৃত, মধ্যথশ্ড 

৮ শাশ্ডিল/ভান্তসত্র, ই 

৯ পাতঞ্জলযোগসূ্র, ২1৭ 


৭ ৯৬৫ 


উদ্বোধন 


শ্লীকষে মনোঁনবেশ করাই ভান্ত-_“কেনাপ্যপায়েন 
মনঃ কৃষ্ণে 'নবেশয়েং 1৮১০ মুন্্তাফল গ্রন্থের বোপদেব 
প্রণীত কৈবল্যদীিকাটীকায় শুনা যায় একই কথার 
অনুরণন । সেখানে বলা হয়েছে, কোন উপায় 
অবলম্বন করে ভগবানেতে মনকে চ্মির করাই ভান্ত-_ 
“উপায়পুর্বকং ভগবাঁত মনঃ 'স্থিরীকরণং ভান্তঃ 1৮১৯১ 
নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা মনের একাগ্রতাবিধান হলেই 
শ্লীভগবানে পরম ভাস্কর উদয় হয় । তখন সেই একানিষ্ঠ 
মন ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু “চিন্তাও করতে পারে 
না। আচার্য রামানূাজ তাঁর শ্রীভাষ্যে ভান্তকে 
বলেছেন ধ্রবান্‌স্মৃত-_“এবং রূপা ধুবানস্মতিরের 
ভান্তশব্দেনাভধীয়তে 1৮১২ ধ্রবান্স্মৃতি হলো নর- 
বাচ্ছন্ন তৈলধারার মতো সর্বদা ঈশ্বরের অনংধ্যান ৷ 
জগতের সব কাজই তাঁকে ধরে সম্পন্ন করা। 
শ্রীচতনোর সহজ কথায় “হাতে কর গৃহকাজ মুখে 
বল হার ।» শ্বাসে প্রম্বাসে করতে হবে তাঁর নাম 


গুণগান । তবেই তাঁর সাথে একাকারকারিত হয়ে 
যাওয়া যায়। সাধক কাঁবর ভাষায়--“*্বাসে *বাসে 
সমশরণ কর 1” আমাদের সকল চিন্তা ও কর্ম যেন 


তাঁরই প্রীতর জন্য, তাঁরই উদ্দেশে নিবোদত হয় । 
রামপ্রসাদ বলছেন £ 


“শায়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান । 
আহার কর মনে কর, আহাঁতি দেই শ্যামা 
মাকে ॥৮ 


শ্রীভাষ্যের টীকা যতী ন্দ্রমত দর্ীপকায় “ধ্ুবানস্মৃতি'র 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে তৈলধারার মতো আঁবাচ্ছন্ন 
স্মাতর প্রবাহ-_ “তৈলধারাবদ আঁবাচ্ছন্নস্মাতি- 
সন্তানরূপঃ 1৮৯৩ পণ্চরান্র পরমসংাহতায় স্নেহ- 
পূর্বক আঁবর ত ধ্যানকেই বলা হয়েছে ভান্ত-_ 
“স্নেহপূবমিনৃধ্যানং ভাক্তীরত্য ভধায়তে 1৮৯৪ নারদ- 
পণ্চরান্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে মনের একাগ্রতার দ্বারা 
সকল হীন্দ্ুয়কে একীভূত করে ভগবান বর 


০ 
১১ 


ভাগবত, ৭।১।৩১ 
হারদাসাবদ্যাবাগীশের মুস্তাফলগ্রন্থের বোপদেব 
রাঁচত কৈবল্যদশীপকাটীকা, ১১শ অধ্যায় 

শ্রশভাব্য, ১।১।২৭ 

যতশল্দ্রমতদীপকা, ৭ম অবতার 
পণ্টরান-পরমসংহতা, ৪1৭৯ 


৯২ 
১৩ 
১৪ 


১২তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


সেবাকেই উত্তম ভীন্ত বলা হয় । এই গ্রশ্থেই অনান্ 
বলা হয়েছে, বকর প্রাত অনন্যা মমতা অর্থাৎ 'বিফু 
ছাড়া আমার আর কেউ নাই এই ভাব, তার সঙ্গে চাই 
প্রেমসঙ্গতা অথাৎ বফুর প্রীত কামনা-_-“হাষীকেণ 
হৃষীকেশসেবনং ভান্তরুত্তমা। অনন্যমমতা বিফৌ 
মমতা প্রেমসঙ্গতা, ভা্তীরাঁতি-"১৫ গ্রম্থকারের মতে 
ভীম্মংপ্রহন্নাদ,উদ্ধব, নারদ প্রভূতও এই মতই পোষণ 
করেন - “উচ্যতে ভীম্মপ্রহনাদোদ্ধবনারদৈঃ 1৮ ১৯৬ 
শ্রীরপগোস্বামীর মতে সমস্ত কামনা-বাসনা পার- 
তাগ করে, জ্ঞান ও কর্মের সাথে সম্বশ্ধশনা হয়ে 
শ্রীকৃষের প্রীতাবিধানের জন্যই কৃষ্ণনাম ও কৃষর্‌ূপের 
স্মরণ-মননাদর্প যে অনুশীলন তা-ই উত্তম 
ভীস্ত-_ 

“অন্যাভলাষতাশন্যং জ্ঞানকমরদ্যিনাবৃতম: । 

আনুকূল্যেন কষ্কানুশীলনং ভন্তিরুত্তমা ৮১৭ 


এভাবে দেখা যায় 'বাভন্ন শাস্গ্রন্থে 'বাভল্লভাবে 
ভাঁন্তলক্ষণ নির্দেশে করলেও সবগীলর তাংপধাঁথই 


* £কিম্তু এক-_ঈশ্বরের প্রাত পরম অনুরাগ ॥। সে 


শি এ 


পরম অনরাগই নারদ-ভান্তসূত্রে ঈশ্বরের প্রাত পরম 
প্রেমরূপে বার্ণত হয়েছে--“সা ত্বা্মন্‌ পরমপ্রেম- 
রূপা ।”১৮ ভগবানের প্রাত সেই প্রেম আনর্বচনীয়, 
বাক্য ও মনের অতীত, অমৃতস্বরূপ, সত্ব-রজঃ-তমাদি 
সকল প্রকার গুণের অতনত, কামনা-বাসনাদর পার, 
প্রাতক্ষণে ক্মবর্ধমান, তৈলধারার মতো আবাচ্ছন্ন 
এবং সৃক্ষমাতিসৃক্ষম মনের অনুভবগোচর । তাই তো 
সূত্রকার বলেছেন--“গৃণরাহতং কামনারাহতং প্রাত- 
ক্ষণবর্ধমানম আঁবাচ্ছনং সক্ষমতরন অনুভব" 
স্বরূপম 1৮১৯ 

ভান্তসহায়ে ভন্ত পরমা প্রয়তম ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করে পরমানন্দে হয়ে যায় উন্মত্ত, মৌন এবং আত্মারাম 
--“ষজজ্ঞাত্বা মন্ধো ভবাঁত, স্তব্ধো ভবাতি, আত্মারামো 
ভবাঁতি।”২০ তাঁকে লাভ করে ভন্ত হয় ?সম্ধ, অমৃত 


১৫ 
১৬ 
১৭ ভাঁন্তরসামৃতাঁসম্ধ পের্বাবভাগ), ১৯১১ 
১৮ নারদ-ভান্তসূত্র, ২ 

১১ এ, ৫৪ 

২০ এ, ৬ 


নারদ-পণরান্ন, ১৪।২ 
এঁ 


»৬৬ 


চৈত্ন, ১৩৯৬ 


ও পরমপারতৃপ্ত_-“যল্লব্ধৰা পুমান্‌ িদ্ধো ভবাঁত, 
অমৃতো ভবাঁত, তৃঞ্ঠো ভবাঁত।”২১ যাঁকে লাভ করলে 
আর িছহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কোন কিছু 
পাওয়ার জন্য দুঃখ হয় না বা দ্বেষ হয় না, কোন 
কিছু পাওয়ার জন্য আনন্দ হয় না, উৎসাহও হয় না 
_প্যং প্রাপ্য ন কিঞ্ছি বাঞ্চীত, ন শোচতি, ন 
দ্বোষ্ট, ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ৮২২ 


অদ্বৈতবেদান্তের প্রবস্তা আচার্য শঙ্কর ভান্তর 
লক্ষণে বলেছেন, নিজের স্বরূপকে অনুসন্ধান বা 
নিজ আত্মার তত্বানুসম্ধানই ভন্ত। এখানে, বলা 
বাহুল্য, ভান্ত বলতে আচার্য সরলভাষায় বাঁঝয়েছেন 
যে, জীবাত্মীতে পরমাআ্মার অনসন্ধানই ভান্ত। 
[ববেকচড়ামাঁণর সাধন চতুষ্টয় পায়ে নিত্যানিত্য 
বস্তৃবিবেক ; এ্রীহক ও পারাত্রক সুখভোগ থেকেই 
বৈরাগ্য ; শম, দম, উপরাতি, 'তাতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও 
সমাধান-_এই ষটসম্পাণ্ুসম্পন্ন আর মুমুক্ষৃত্ব 
[বিষয়ে আলোচনার অবসরে ম্দীন্তলাভের অনেক 
উপায়ের মধ্যে ভান্তকে সবচেয়ে বড় বলেছেন এবং 
সে-প্রসঙ্গেই ভক্তির লক্ষণে বলেছেন £ 


সবাত্মতত্বানূসন্ধানং ভাঁঙ্তারত্যপরে জগ 0৮২৩ 


জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশই আত্মসাক্ষাংকার । 
জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন ব্রহ্ধাম্বাদন সেই তত্বের 
অনুসন্ধানের যে সাধন তারই নাম ভান্ত। 


ভান্তবাদের সডনা বা ভান্তশব্দাটর প্রয়োগ কোন: 
সুদূর অতীতে শুরু হয়োছিল এাবষয়ে নানা মত 
দেখা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় বোৌদকসংাহতায় 
ভান্তশব্দটির প্রয়োগ না পাওয়া গেলেও ভান্তবাদের 
আভাস সংাহতার যুগেই লক্ষ্য করা যায় । খগ্বেদের 
খাঁষ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন -“হে ইন্দ্র, ষে 
তোমার অনুকূল-কর্মা স্তবকারী সে তোমাকে 
অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলে উকৃথদ্বারা সর্বদা ম্তব 
করেন__ | 

২১ নারদ-ভান্তসূত্র, ৪ 

২২ এ, ৫ 

২৩ 'ববেকচড়ামণ, ৩২ 


টার্ত 
“স্তোতা যন্তে অনুত্রত উক-থান্যতুথা দধে । 
শুচও পাবক উচাতে সো অস্ভুতঃ 0৮২৪ 


এই খাক্সন্প্রটিতে ভান্তবাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। 
উপনিষদের যুগে জ্ঞানামাশ্রত ভান্তবাদ যে 
সুপ্রাতান্ভত এাঁবষয়ে দ্বমতের অবকাশ নেই। 
কঠোপাানষদে “তান যাকে অন:গ্রহ করেন 'তানই 
তাঁকে জানতে পারেন । তাঁরই কাছে আত্মা স্বীয় 
স্বরূপ প্রকাশ করেন-_যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তস্যোষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম.1”২৫ মন্ত্রটর 
তান যাকে অন:গ্রহ করেন 'তাঁনই জানতে পারেন 
অংশাটতে আর ঈশোপানষদের “আমরা তোমাকে 
বারবার নমস্কার কাঁর- ভাঁয়ঞ্ঠাং তে নম-ন্তং 
বিধেম” ২৬ মন্ত্রাংশাঁটতে ভন্তির সুর সুপারিস্ফুট বলে 
রামানুজাদি আচার্ধষগণ মনে করেন। তবে এদুটি 
মন্ত্রের ভাবার্থাবষয়ে মতভেদ থাকলেও শ্বেতা*ব- 
তরোপাঁনধদের ?নম্নোস্ত মন্ত্রাটতে ভান্তবাদের কথা 
এবং ভান্তশব্দের প্রয়োগ উভয়ই পাওয়া যায় 2 


“যস্য দেবে পরা ভান্তর্থা দেবে তথা গুরো। 
তস্যৈতে কাথতা হ্যথঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৮২৭ 


_যাঁর পরমে*বরের প্রাত পরাভান্ত আছে এবং পরমে- 
“বরের প্রাত যেমন গুরুর প্রাতও তেমন ভান্ত আছে, 
সে-মহাত্সার 'ানকট উপাঁনধদে কাঁথত সকলতত্ব 
প্রকাশত এবং অনুভবযোগ্য হয় । 


উপাঁনষদের পর এল পুরাণের যুগ । প:রাণ- 
গযীলর তো উপজীব্য বিষয়ই ভান্তবাদ | ব্রদ্ধাীবফু- 
মহেম্বর--এই 'ত্রত্বকে অবলম্বন করেই সাধারণভাবে 
বলা যায় আঠারাট পুরাণ রচিত । মংস্য, মাকর্ন্ডেয়, 
ভবিষ্য, ভাগবত, ব্রক্মাণ্ড, ব্রাহ্ম, ব্রহ্ষবৈবত বামন, 
বরাহ, বিষ, বায়, আঁদ্ন, নারদ, পদ্ম, লিঙ্গ, গরুড়, 
কর্ম এবং স্কন্দ-_-এই আঠারাট প.রাণ ছাড়াও রয়েছে 
আঠারাট উপপুরাণ--সনংকুমার, নারাঁসংহ, স্কান্দ, 
[শিবধর্ম, আশ্চর্য, নারদায়, কাঁপল, বামন, শনষ, 
রহ্ষান্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেম্বর, শাব্ব, সৌর, 


২৪ খগ্বেদ, ৮১৩।১৯ 

২৫ কঠ উপানহ্দ, ১২২৩ 

২৬ ঈশ উপানষদ, ৯৮ 

২৭ শ্বেতা*বতর উপনিষদ-, ৬।২৩ 


মাচ, ১৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


পরাশর, মারীচ, ভার্গব। এই ছত্রিশটি পুরাণ ও 
উপপুরাণেই ভন্তবাদের ছড়াছাঁড়। 
বর্তমান হম্দুধর্মের অনেকটাই পুরাণাভাত্তক । 

তাই সমগ্র ভারতেই পুরাণগ্ীলর কোন-না-কোন 
একটা, কোথা বা একাধিক বিশেষভাবে হিন্দু- 
সমাজে সমাদৃত । স.তরাং ভান্তবাদও সমগ্র ভারতেই 
স্বীকৃত। তবে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোকে পাওয়া 
যায় যে, ভান্তবাদের সূচনা দ্রাবিড়দেশে । ভান্ত ?নজেই 
নিজের পারচয় দিয়ে বলেছেন, “্ু।বিড়দেশে আমার 
জন্ম, বড় হয়োছি কর্ণাটে, মহারান্ট্রে ?িছুকাল 
কাটয়োছ এবং গুজরাটে এসে জীর্ণ বা বৃদ্ধ হয়ে 
পড়োছ-_ 

“উৎপন্না দ্রাবিড়ে চাহং কর্ণটে বৃদ্ধমাগতা । 

"চ্ছতা কাণ্িন্মহারাপ্ট্রে গুজরে জীর্ণ তাং গতা ॥৮২৮ 


এই শ্লোকাঁটর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে অনেকই 
মনে করেন, আযবির্তের আর্ধগণ ছিলেন মননধর্মী 
জ্তানবাদণী আর দাঁক্ষণাত্যের দ্রাবড়গণ প্রেমধমা 
ভান্তবাদী। পরৰতঁ কালে দ্রাবড়দের কাছ থেকে 
এ ভাীন্তবাদ আর্ধদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে । 
ভাগবতেও এ-মতের সমর্থন পাওয়া ষায়। ভাগবতকার 
বলেছেন, “মহারাজ, কাঁলযুগে মানুষ নারায়ণেতে 
ভান্তপরায়ণ হবে। দ্রাঁবড়দেশে প্রচুরভাবে আর 
অন্যস্থানে কোথাও কোথাও-_ 


কলোৌ খল? ভাঁবষ্যান্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ | 
কুচিৎ কাঁচন্মহারাজ দ্রাবড়েষু চ ভারশঃ ॥২৯ 


যাঁদও শৈব, শান্ত, বৈষব প্রভাত সবগুলি মতবাদেই 
ভান্তর প্রাধান্য, তবুও বৈষবদের মধ্যেই যে ভান্তর 
প্রাবল্য দেখা যায়--একথা অনস্বীকার্য । বৈষ্বদের 
চারাট প্রধান সম্প্রদায়েরপ্রবস্তা রামানূজ, নিম্বাকচার্ষ, 
মধবাচার্ ও বল্লভাচার্য। এদের মধ্যে বল্লভাার্য 
বাদে তিনজনই দাক্ষণাত্যের আঁধবাসী। অতএব 
বীতহাঁসক 'দকাঁদয়ে ও দাঁক্ষণাত্যে ভান্তবাদের 
উৎপাত্তর সমর্থন পাওয়া যায় । 

ভগবানলাভের চারটি উপায়ের মধ্যে দুইটি 
সাধনপথ 'বশেষ পারাচত--জ্ঞানপথ ও ভান্তপথ ৷ 


২৮ পদ্মপুরাপ, উত্তরখস্ড, ৯৯৩।৫০-৫৯ 
২৯ ভাগবত, ১১1৫।৩৮-৩৯ 


৯২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


বৈষ্ণব-দার্শীনক জ্ঞান অপেক্ষা ভান্তর প্রাধান্য স্বীকার 
করেছেন। ভাগবতের দশম ম্কম্ধে বলা হয়েছে, 
“জ্বানলাভের জন্য 'কছুমান্র চেষ্টা না করে 'যান 
কায়মনোবাক্যে সবসময় ঈশ্বরাচন্তায় মন্ন হয়ে 
নিজেকে শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন করতে পারেন 
তান অধশ্যই ঈ*বরকে লাভ করেন ।৮৩০ চৈতন্য- 
চরিতামৃতে রায় রামানন্দের মুখেও একই কথা 
উচ্চারিত হয়েছে-- 


“প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর । 
রায় কহে জ্ঞানশন্য ভান্তমান্্ সার ॥৩১ 


শ্রীরামকু্ণও ভীন্তকেই প্রেমময় ভগবানের সা্িধ্য- 
লাভের প্রকৃণ্টতম উপায় বলেছেন । 'তান তাঁর সরস, 
সরল ও সাবলাল ভাষায় বলেছেন, “জ্ঞান পুরুষ- 
মানুষ, বাঁড়র বারবাঁড় পর্যন্ত যায়। ভন্তি 
মেয়েমানুষ, অস্তঃপুর পর্যন্ত যায় ।৮৩২ ভগবানের 
সান্নিধ্যে যেতে হলে জ্ঞানের সহায়তায় বৈঠকখানা 
পর্যন্ত পেশছানো যায় কিন্তু ভান্তর সহায়তায় গেলে 
অন্দরমহলে গিয়ে পরমাপ্রিয় পরমেম্বরের নিকটতম 
সান্লিধ্লাভ করে মানবজীবন ধন্য করা যায়। ভক্তির 
বারা ভগবানকে যত আপন করে নেওয়া যায় জ্কানের 
দ্বারা তা হয়ে উঠে না। জ্ঞানীর ঈ*বর সর্বৈশ্বর্যময়, 
প্রবল প্রতাপাম্বত, তেজপূর্ণ আর ভক্তের ভগবান 
পরমাপ্রয়। আধ্যাত্মিকতার চরম পায়ে এসে 
জ্ঞানী বলতে পারেন এ আমার সবৈম্বধময় 
পরমেম্বর কিন্তু ভন্তু বলেন এই আমার পরমীপ্রয় 
ভগবান। 


ভন্তি একটি অলৌকিক শীক্তসম্পন্ন বৃত্ত । ভন্তি- 
দ্বারা আধ্যাত্মক সাফল্য হয় অতীব সহজলভ্য । 
বৈষ্বাচার্ধদের মতে, “সূর্ধাকরণের স্পর্শে যেমন 
সরোবরের কমল প্রস্ফটিত হয়, তেমান ভান্তর 
সংস্পর্শলাভ করে চিত্তে সাঁত্বকভাবের উদয় হয়। 
কপ থেকে জল তোলা ঘটের দাঁড় ছিড়ে গেলে 
যেমন ঘট অনম্ধক্‌পে পড়ে যায় তেমনই ভান্তহীন 
মানুষের আত্মা মোহময় সংসার-সাগরে নিমজ্জিত 


৩০ ভাগবত, ১০।১৪।৩ 
৩১৯ চৈতন্যচারতামৃত, মধ্যলশলা, ৬ম পারচ্ছেদ 


৩২ ্রীপ্রীরামকফকথামৃত, 1১৯৩ 


৯৬৪ 


চৈত্র, ১৩১৬ 


হয় !”৩৩ শ্রীরামকৃ যেমন বলেছেন, ভগবানের 
অন:গ্রহলাভ করলে মান.ষের জন্ম-জশ্মাম্তরের পাপ- 
রাঁশ মুহূর্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । 'কিকণ-ভান্তরসামৃত' 
গ্রন্থেও পাওয়া যায় অনুরূপ একটি ডীন্ত “যেমন 
প্রত্জবালত আঁপ্নাশখা মুহূর্তে তুলারাশ ধংস করে, 
তেমনই ভগবানের প্রাত ভান্ত ও মানবের বহু জন্মের 
পাপ ভস্মীভূত করে ।”৩৪ 


ভান্তর সাহায্যে অনন্ত অসীমকে ও সামার 
গাণ্ডতে এনে একান্তভাবে আপন করে নেওয়া যায়। 
মান্ষের সামত বাদ্ধদ্বারা অসীমের উপলাষ্ধ খুবই 
কম্টসাধ্য । ঈশবর যতক্ষণ অনন্ত ও অসীম ততক্ষণ 
তাঁর স্বরূপ ও অপাঁরসীম মাধূর্ধ আস্বাদন করা 
একান্তভাবেই অসম্ভব। তাই পরমাপ্রয় ভগবানের 
রূপাতীত সত্তাকে রূপের সীমায় আবদ্ধ করা সম্ভব 
হলেই তাঁর আস্বাদন ও উপ।সনা যথার্থভাবে সম্ভব । 
ভন্ত সেজন্যই যুগে যুগে উপাধশন্য প্রেম, ভান্ত ও 
প্রশীতদ্বারা অরুপকে রপাঁয়ত করে উপাধহশীনকে 
সোপাঁধক করে সীমাহনীনকে সীমার গাঁণডতে আবদ্ধ 
করে স্তবস্তুতিদ্বারা জানিয়েছে আকুল প্রার্থনা । 
এতে 'কম্তু তাঁর অসামত্বের মাহমা বিন্দুমান্ও 
কমোন। কারণ পরম প্রেমময় ভগবান যে একাধারে 
নিগঞ্ণ এবং গুণময়, রূপাতীত ও রুপাঁন্বত আগ 
সীমার মাঝে অসীম । তাই তো শন রবীন্দ্রনাথের 
কণ্ঠে ঃ 


“সীমার মাঝে অসীম তুম 
বাজাও আপন সুর |» 


শাস্্ বলেন, ভন্তকে আনাম্দত করার জন্য 
সাধকদের কল্যাণের জন্য অসীম হন সসীম, অরূপ 
হন সরূপ আর অমূর্ত ভগবান যুগে যুগে মাত 
পারগ্রহ করে নরলোকে হন আবিভ্ত। সাধক 
ভন্তদের 'হিতসাধনই তার কাম্য-_“সাধকানাং 1হতার্থায় 
ব্রহ্ণঃ রূপকজ্পনা 1৮৩৭ সবৈশ্বর্ময্স ভগবানের 


৩৩ ভান্তরসের বিবর্তন, পঃ ৯৫ 

৩৪ তারাকুমার কাঁবরয়ের কৃকভাঁন্তরসামৃত, 
ভান্তমাহাত্ম্য, ৯ম অধ্যায় 

৩৪ কুলার্ণব তল্ম, ৬৭২ 


ভাস 
অতুল এ*ব্য দেখে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে 
যায় । ভয়মাশ্রত ভাঁন্ততে “ভীতভনতঃ প্রণম্য”৩৬ -- 
ভয়ে ভয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বলে, “নমো 


নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্”৩৭ আপনাকে সহম্রবার 
নমস্কার করি । 


পরমপ্রেমময় ভগবানের ধান প্রন্ীতমান ভস্ত 
1তান কিন্তু ভগবানকে ভয় করেন না। তাঁরই পক্ষে 
সম্ভব ভান্তযোগ আশ্রয় করে শান্তভাবে ভাবত হয়ে 
নারদ-শুকদেব-বদুরাদির মতো ভগবানকে পররব্রদ্ধ- 
রূপে দর্শন করা, দাস্যভাবাশ্রয়ে উদ্ধবব-অক্রুর হনু- 
মানাদর মতো প্রভুর্‌পে তাঁকে ভান্ত করা, সখ/ভাবা- 
শ্রয়ে অঞজর্তন-্রীরাম-সদামাদর মতো বন্ধুরূপে 
সৌহাদেন্টর শৃঙ্খলে বন্ধ করা । বাংসলাভাবাশ্রয়ে 
যশোদা-কৌশল্যা-মেনকাদর মতো সম্তানরপে আদর 
করা আর মধুরভাবাশ্রয়ে মীরা-রাধকা-অণ্ডাল প্রমুখ 
কান্তরুূপে ভালবাসা । শ্রীগেতন্য ও আ্ীরামকৃষ্ণের 
প্রেমভাবে 1কন্তু একটি আভনবত্ব লক্ষ্য করার মতো । 
তাতে দেখা যায়, ভগবানে এত ভালবাসা যে, সর্বদা 
বাহ্যশ্‌ন্য হয়ে জগংকে ভুল হয়ে যায় । নিজের দেহ' 
যে এত 'প্রয় বস্তু তার ওপর থেকেও মমত্ববোধ চলে 
যায়। এ-অবস্ছায় ভন্ত সযাঁলোকে দেখে ভগবানের 
জ্যোতিঃ, চন্দ্রের 'স্নিশ্ধতায় দেখে তাঁরই লাবণ্য, 
পাঁখর কলতানে আর শ্রমরের গুঞজরনে তাঁরই প্রেম- 
গীত। ভন্ত তখন পরমাপ্রয় ভগবানকে অন্তরে, 
বাহিরে, অণুতে, পরমাণুতে দর্শন করে হন কৃত 
কৃতার্থ । 


পারশেষে বলা যায়, ভগবানের প্রাত কামনাশন্য 
ভাস্ত জ্ঞান ও কর্মের আশ্রয় না নিয়েও উপাঁধবার্জত 
প্রেমরূপ শ্রেষ্ঠফল দান করে এবং ভক্কের চির 
আকাঁঞ্কষত বস্তু সহজলভ্য করে তার হৃদয়কে সর্বদা 
পরমানন্দে পারপূর্ণ রেখে শাশ্বত শান্তির আধকারা 
করে। 


৩৭ এ, ১১৩৯ 


৩৬ গাঁতা, ১১৩৫ 





পরমপদ্কমণ্গে 


প্রজ্ঞা 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


“লজ্জা হয় না 1." যে শরীর থাকবে না-_যার 
[ভিতর কীম, ক্রেদ, শ্লেত্মা, যত প্রকার অপাবন্র জানিস 
সেই শরীর নিয়ে আনন্দ ! লজ্জা হয় না!” 

এই লক্জাটুকুই বারে বারে ঠাকুর জাগাতে চেয়ে- 
ছিলেন গৃহীদের মনে। গৃহী হও, সংসারী হও ; 
ণকন্তু নিলব্জ হয়ো না। সংসারীরও একটা আদর্শ 
থাকা চাই। সংযম থাকা চাই । ঈশ্বর শুধু সাধুর 
সম্পাত্ত নয়, সাধনার প্রাপ্ত । যে সাধন করবে 
সেই পাবে। ঠাকুর বলছেন, তুমি তাঁর দিকে এক 
পা এগোলে ?তান তোমার ঈদকে একশো পা এাঁগয়ে 
আসবেন । 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তিন কে ? মাস্টারমশাই 
প্রন করছেন ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চোখে হয় ? 

ঠাকুর বলছেন, তাঁকে চম্মচক্ষে দেখা যায় না। 
সাধন করতে করতে একট প্রেমের শরীর হয়--তার 
প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চোখে তাকে দেখে 
সেই কানে তাঁর বাণী শোনা যায় । 

এখন স্বাভাঁবক প্রশ্ন হলো-_-কিভাবে ?ক হবে ? 
এ তো বললে হবে না । শুনলেও হবে না। পড়লেও 
হবে না। একাঁট মান উপায়--ভালবাসা। ঈশ্বরের 
প্রাত খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা 
এলে তবেই তো চারাঁদকে ঈশ্বরময় দেখা যায় । খুব 
ন্যাবা হলে তবেই চারাঁদকে হলদে দেখা যায় । তারপর 
গক হয়? ধরে রাখতে পারলে-তাঁনই আম এইট 
বোধ হয় । যেমন মাতালের নেশা বোঁশ হলেই বলে 
-আঁমই কালী । গোপারা প্রেমোন্মত্ব হয়ে বলত 
-আমই কৃঝক। ঠাকুর বলছেন-_তাঁকে রাতদিন 
চিন্তা করলে তাঁকে চারাদকে দেখা যায়- যেমন 
প্রদীপের শিখার দকে যাঁদ একদৃস্টে চেয়ে থাকো, 
তবে খানকক্ষণ পরে চারাদকে ?শখাময় দেখা যায় । 

ভালবাসা বললেই তো আর ভালবাসা 
আসবে না। একটু বিচার চাই । বিচার হলো--- 
মৃত্যু দাঁড়য়ে আছেন পথের শেষে-_রাজা, উজির, 
ফাঁকর, আমর সকলেরই এ এক গাঁত। ঠাকুর 
বলছেন-__মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা ডীচত। মরবার 


পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগীল কর্ম 
করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাঁড় কলকাতায় 
কর্ম করতে আসা । বড় মানুষের বাগানের সরকার 
বাগান যাঁদ কেউ দেখতে আসে, তা বলে-_-এ 
বাগানটি আমাদের" "এ পুকুর আমাদের পুকুর? । 
কিন্তু কোনও দোষ দেখে বাবু যাঁদ ছাঁড়য়ে দেয়, তার 
আমের সন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না। 
দারোয়ানকে দিয়ে [সন্দুকটা পাঠিয়ে দেয় । 

বাবুর বাগান এই সংসার । রেখেছেন, বেশ ভাল 
কথা । আছ । থাকব ততাঁদন, যতাঁদন না তান 
আমাকে তুলে নিচ্ছেন । “আম, আমি" ততট;ু 
করব যতটুকু না করলে নয়। এক ধরনের অহত্কার 
আছে যা বড়ই লক্জার। চিটাচটে আম । অন্ধ 
আঁম। সেই আমর হাঁকডাকে ?নতান্ত সাধারণ 
মানুষও হাসে । নাঁচ আমি। জ্ঞানীর আম মশা- 
মারা ধূপের মতো ধোঁয়া ছাড়ে না। সে আম 
ধ্‌পের মতো । সেই আম কিং ভীত এই ভেবে- 
কোথায় আম--'আম, আমার করছি। জীবনের 
কাছাট খুলে দিলে সব হাম্বতশ্বির অবসান ॥। এই 
বোধ থেকে আসে জ্ঞান। ঠাকুর বলছেন-- জ্ঞান 
কাকে বলে; আর আম কে? ঈশ্বরই কতা, আর 
সব অকতাঁ। এর নাম জ্ঞান। আমি অকতাঁ-- 
তাঁরই হাতের যন্ত্র। তাই আম বলি, মা, তুম ধন্ত্ৰী, 
আম যন্ত্র; তুম ঘরনী, আম ঘর; আম গাড়, 
তুম হীঞ্জনীয়ার ; যেমন চালাও, তেমান চাল ; যেমন 
করাও, তেমীন কার; যেমন বলাও, তেমান বাঁল। 
নাহং নাহং, তু'হ তু*হ। তুমিই সব। ঠাকুর 
বলছেন £ “মার কাছে কেবল ভান্ত চেয়োছলাম। 
ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম ; বলে- 
ছিলাম-_-এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার 
অজ্ঞান, মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার 
পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভন্তি দাও। এই নাও তোমার 
শুঁচ, এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুম্ধাভান্ত 
দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার 
অধর্ম আমায় শুদ্ধাভান্ত দাও ।” 


৯৭০ 


চৈন্ন, ১৩১৯৬ 


সব সমর্পণ করে দাও । তবেই মিলবে তাঁর 
কৃপা । সব ছাড়লে, তবেই সব পাবে । জ্ঞানখ থেকে 
ক্লমে বিজ্ঞানী । ঠাকুর বলছেন-_বিজ্ঞানী কেন ভাস্ত 
নিয়ে থাকে; এর উত্তর এই ষে আমত্ব যায় না। 
সমাঁধ অবস্থায় যায় বটে, 'কম্তু আবার এসে পড়ে । 
আর সাধারণ জীবের অহং যায় না। অশ্বখ গাছ 
কেটে দাও, আবার তার পরাদন ফেকাঁড় বোরয়েছে । 
জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে “আম” এসে 
পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখোঁছলে, তারপর জাগলে, 
তবুও তোমার বুক দুড়দুড় করছে; জীবের আমি 
নিয়েই তো অত যন্ত্রণা | 

ঠাকুর এইবার একটি উপমা 'দিচ্ছেন-_-গরু “হাম্বা, 
“হাম্বা (আম? আমি?) করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। 
লাঙ্খলে জোড়ে, রোদ-বৃষ্ট গায়ের উপর 'দিয়ে যায়, 
আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় 
__তখন খুব পেটায় । তবুও নিস্তার নেই । শেষে 
নাড়ীভুঁড় থেকে তাঁত তোর হয়। সেই তাঁতে 
ধুনারর যন্ত্র হয়। তখন আর “আম” বলে না, 
তখন বলে তু'হু তুহু। যখন “তুমি, তুম” বলে 
তখন নিস্তার । 

“আমিই হলো মহাকাল । আমার সংসার, আমার 
বাঁড়, আমার গাঁড়, আমার চাকার, আমার নাম, 
আমার যশ, আমার খ্যাত ৷ ছোট্ট একটা আম হাঁচড়- 
পাঁচড় করে সবাঁকছু ধরতে চায়। আর প্রাতপদে 
জীবন তাকে চাবকায় । তাহলে কোন্‌ ভাবটা নয়ে 
চলতে হবে? সেই লঙ্জা_আরে ছি ছি, আম 
একটা বুড়ো দামড়া, এই পরবাসে এসে, আম আর 
আমার করে মরাছ। ধক্‌ করে হ্বীপণ্ডটা একবার 
তালকাটা ছন্দে লাফ মারল । হাত থেকে খসে পড়ল 
চায়ের কাপ । চোখ কপালে । কান্নার সানাই বেজে 
উঠল চারপাশে । তারপরের দৃশ্য ঠাকুরই এ'কে 'দয়ে 
গেছেন--বদ্ধজীব যখন মরে তার পাঁরবার বলে 
তুমি তো চললে ? আমার কি করে গেলে ৮ ঠাকুর 
বলছেন £ “আবার এমনই মায়া যে প্রদণপটাতে বৌশ 
সলতে জবললে বদ্ধজীব বলে, “তেল পড়ে যাবে, 
সলতে কাঁময়ে দাও । এদকে মৃত্যুশধ্যায় শুয়ে 
রয়েছে, ব্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না।” ঠাকুর 
।বলছেন--সংসারে হনুমান 


পয: লা 


পরমপদকমলে 


হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহস্‌খ কিছুই 
চায় না; কেবল ভগবানকে চায় ! যখন স্ফাটকস্তম্ভ 
থেকে ব্্ষাম্্র 'নয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেক 
রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল । ভাবলে 
ফলের লোভে নেমে এসে অন্তরা যাঁদ ফেলে দেয় ; 
কিন্তু হনদমান ভুলবার ছেলে নয়। হনুমান কি 
বলেছিল--ঠাকুর গানে বললেন £ 


আমার কি ফলের অভাব ।, 
পেয়োছ যে ফল জনম সফল ; 
মোক্ষ-ফলের বক্ষ রাম-হৃদয়ে ॥ 
শ্রীরামক্পতরুমূলে বসে রই 

যখন যে ফল রাঙা সেই ফল প্রাপ্ত হই । 


রাম জিজ্ঞাসা করলেন-_ হনুমান, তুমি আমায় 
কিভাবে দেখ 2 হনুমান বললে, রাম! যখন 'আমি, 
বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ 
আঁম অংশ, তুম প্রভু আম দাস। আর রাম! 
যখন তত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখ, তুমিই আম, 
আ'মই তুমি । 


ঠাকুর বলছেন-সেব্য-সেবকভাবই ভাল। 
“আম” তো যাবার নয়। তবে থাক শালা--“দাস 
আঁম' হয়ে । ঠাকুর বলছেন-- লক্জা ! একটু লক্জা 
বোধ করো- আমর দাসত্ব কোরো না। দাস আ'ম 
হও। আমির দাসত্ব মানে, 'আমি" তোমাকে বাঁদর- 
নাচ নাচাবে । “আম ও আমার? এই দুটি অজ্ঞান। 
এই অজ্ঞানে যেন লঙ্জা আসে । আমার বাঁড়, 
আমার টাকা, আমার বিদ্যা । আমার এই সব এমব্য* 
এই যে ভাব, এট অজ্ঞান থেকে হয়। “হে ঈশ্বর, 
তুম কর্তা আর এসব তোমার জানস--বাঁড়, 
পাঁরবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, এসব 
তোমার 'জানস” এ ভাব জ্ঞান থেকে হয় । সংসারই 
মায়া। “ওর ভিতর অনেকাঁদন থাকলে হ*ুশ চলে 
যায়-মনে হয় বেশ আছি । মেথর গুয়ের ভাঁড় বয় 
--বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না।” এই বেহ*ুশ 
হয়ে থাকাটাই লঙ্জার। বেহ্‌*শ অবদ্থার প্রাতি বিষম 
ঘণাই আনে ঈশ্বরে ভান্ত। তাই প্রথম উপপাদ্যটি 
হলো লঙ্জা। বড়লজ্জা। 


মার্চঃ ১৯৯০ 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


গ্রাচীন ভারতে ব্যাধিচিন্তা 


কুম। বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট হয়েছে নানাবিধ 
রোগ বা ব্যাঁধ । জন্ম, পাঁরণাম, বাদ্ধ, ক্ষয় প্রভৃতি 
অন্যান্য ধর্মের মতো ব্যাঁধকেও শরীরের একাঁট 
ণবশেষ ধর্ম বলে মনে করা যেতে পারে । যাঁদও এই 
ধর্ম কোন বিশেষ বয়সের অধীন নয়। কখন, 
িভাবে, কোন রূপে যে ব্যাঁধ মানুষের শরীরে দেখা 
দেবে, তার কোন বাঁধাধরা 'নয়ম নেই । যেহেতু 
শরীরকে আশ্রয় করেই মানুষের যাবতীয় জীবনপ্রবাহ 
সেহেতু প্রাগোতহাসিক যুগ থেকেই মানুষ চেণ্টা 
করে চলেছে রোগ বা ব্যাঁধর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় 
করার এবং যতটা সম্ভব তাকে দরে সারয়ে রাখার । 
ভারতবর্ষেও এর ব্যাতিক্ম ঘটোন । স:প্রাীন অথর্ব” 
বেদের মধ্যেই আমরা পাই শত বৈদ্য এবং সহস্র 
উদ্ভগ্জ ওষধের' কথা ।১ সুশ্রুত-সধাহতায় (সত্র- 
স্থান, ১২৩ ) রোগ সম্বম্ধে বলা হয়েছে_-“তদ্দুঃখ- 
সংযোগা ব্যাধয় উচ্যন্তে”। অর্থ যা শরীরে কোন- 
প্রকার কন্ট বা দুঃখের উদ্দেক করে, তাই হলো 
ব্যাধি। 

ব্যাধির আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে পন্রধাতু” 
বা শ্রদোষতত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা 
প্রয়োজন । আসলে শারাঁরক যেকোন সমস্থতা বা 
অসুস্থতার মূলে আছে বায়ু, 'পত্ত এবং কফ-_এই 
1তনাঁট ধাতুর বিশেষ ভূমিকা ৷ এই কারণে আমাদের 
সুবৃহত চিকিৎসাশাস্তজুড়েই ভ্রিদোষতত্বপ্রসঙ্গ কোন- 
না-কোনভাবে আলোচিত হয়েছে । জীলয়াস জাল 
যথার্থই বলেছেন £ “1৩ [1010০11৩ ০? 069 
20525 (22185) ০0? 000া0ঞা। 9০৫ ৪০০ 
1106 ৪160 6098 0170001) 086 18019 ০01 
[0901011191৮২ অনেকসময় “রোগ” বা 'ব্যাঁধ' শব্দকে 
দোষ বা ন্রিদোষের সঙ্গে এক করেও মনে করা হয়েছে। 
চরক-সধাহতায় (বমানস্থান, ৬৪) বলা হয়েছে-_ 
“সমানো হি রোগশব্দো দোষেষ্‌ চ ব্যাধষু চ।৮ 
--রোগ” শব্দটির দ্বারা যেমন দোষকে বোঝায় 


৯ অথর্ববেদ, ১১।১।৩ $ সায়নভাষ্য 


তেমান ব্যাধকেও বোঝায় । সংশ্রুত-সধাহতায় 
(সত্রস্থান, ২৪৮) বলা হয়েছে--“সর্বেষাং ৮ 
ব্যাধীনাং বাতাঁপত্তশ্লেত্মান এব মৃলম৮অর্থাৎ 
সমস্ত রোগের মূল বা কারণই হলো--বায়ু, পস্ত 
এবং শ্লেমা। মাধবনিদানম গ্রন্থের মধুকোশ 
টীকায় ( পণ্চানদান লক্ষণম্‌, ১৪) খুব সুন্দরভাবে 
বলা হয়েছে--“পদ্বাবধং হি রোগস্য কারণং বিপ্রকৃণ্টং 
সনিকৃষ্টং চ ; তত্র বিপ্রকৃষ্টং 'বিরদ্ধাহারাদ, সাম্নকৃণ্টং 
বাতাঁদ ৮ | 


একট 'িবষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেত্মাকে যেমন রোগের কারণ বলা 
হয়েছে, ঠিক তেমানই এই তনাঁট ধাতুকে শরীর- 
গঠনের সবপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবেও 
সর্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সম্শ্রত-সধহতায় 
( সত্রস্থান, ২১৩) বলা হয়েছে--“বাতীপত্তশ্লেমাণ 
এব দেহসম্ভবহেতবঃ”-__বায়, পিত্ত এবং শ্লেম্মা এই 
'িনাটর দ্বারাই আমাদের দেহযন্ব সচল থাকে । প্রশ্ন 
হতে পারে একই ধাতু গকভাবে কখনো দেহে রোগের 
সৃষ্ট করছে কখনো আবার দেহকে সংগঠিত করছে ? 
এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে অন্টা্গহৃদয়-এ ( সত্রস্থান, 
১২০) স্পন্টভাষায় বলা হয়েছে-_“রোগস্তু দোষ- 
বৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা” । অথ দোষগ্ালর 
(বায়ু, পিত্ত এবং কফ ) সমভাব না থাকলেই দেখা 
দেবে রোগ এবং সমভাব থাকলে মানুষ থাকবে 
নীরোগ । এক্ষেত্রে বায়ু বাঁপিত্ত বা কফ- যেকোন 
একাঁটর বৃদ্ধি বা ক্ষয় ঘটলেই বৈষম্য দেখা দেবে যার 
ফল হবে রোগসৃষ্টি। তবে কোনাটর বাদ্ধ বা ক্ষয় 
হয়েছে, তা নির্ণয়ের দায়িত্ব চিকিংসকের | 


আয়ূর্বেদে এত 'বাভন্ন প্রকারের রোগ এবং 
তাদের লক্ষণসমূহ আলোচিত হয়েছে যে, তা দেখলেই: 
বোঝা যায়, কতটা গ:রুত্ব এবং কতখানি সতর্কতা 
নিয়ে প্রাচীন চিকিংসাশাস্মীবদগণ রোগানর্ণয়ের কথা 
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৯৭২ 


চৈন্, ১৩৯৬ : 


ভাবতেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি রোগাঁবভাগের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন--সশ্রুত- 
সধাহতায় (সত্রদ্থান, ১২৪) বলা হয়েছে_-“তে 
চতুর্বিধাঃ--আগস্তবঃ শারীরাঃ মানসাঃ স্বাভা- 
বিকাশ্চেতি”। অর্থ রোগ চার প্রকার-আগন্তুক 
( আঘাত প্রভৃতির ফলে বাইরে থেকে যেসমস্ত রোগ 
আসে ), শারীর (শরীর থেকে যেসমস্ত রোগ উৎপন্ন 
হয় ), মানস (মানাসক আঘাত বা দুশ্চিন্তা থেকে 
উদ্ভূত রোগ ) এবং স্বাভাবক (স্বভাব অর্থাং ক্ষুধা, 
গপপাসা, নিদ্রা প্রভত থেকে জাত যেসমস্ত ব্যাঁধ)। 
আধ্যাত্মিক, আঁধভোতিক এবং আঁধদৈবিক-_এই 
1তনপ্রকার দুঃখের উপর ভীত্ত করে রোগকে আবার 
সাতাঁট 'বভাগ্ে বিভন্ত করা হয়েছে । যেমন- আঁদ- 
বলপ্রবৃত্তি, জম্মবলপ্রবাঁত্ত, দোষধবলপ্রবাত্ত, কালবল- 
প্রবৃত্ত প্রভূতত। 'পিতাবা মাতা থেকে যেসমস্ত 
রোগ সন্তানে সংক্রামিত হয়, যেমন অর্শ ইত্যাঁদ, 
তাদের বলা হয় আদবলপ্রবত্ত। এই কারণে আদ- 
বলপ্রবৃত্ত রোগ গপতৃজ এবং মাতৃজ ভেদে 'দ্বাবধ | 
সংশ্রুত-সধাহতার (স্রস্থান, ২৪৭) মতে, শীত, 
গ্রী্ম, বর্ষ প্রভাত খতু পাঁরবর্তনের ফলে যেসমস্ত 
রোগের আঘিভাব হয়, তাদের বলা হয় কালবল- 
প্রবাত্ত'। চরক-সংাহতায় রোগকে নিজ, আগন্তুক 
ও মানস-_এই 'তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
( সত্রস্থান, ১১1৪৫ )। 


ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি যেমন মানবদেহকে আক্রমণ 
করেছে, মানুষও তেমনি রোগপ্রতকারের জন্য উপায় 
সন্ধান করে চলেছে এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সফলও 
হয়েছে। শুধু ওষধ আঁবন্কৃত হলেই রোগম্যস্ত 
ঘটবে না, রোগমুন্তর জন্য সাগরে প্রয়োজন সঠিক 
রোগাঁনর্ণয়ের । রোগ সাঁঠকভাবে 'নধারণ এবং সেই 
রোগ বিনাশের জন্য সাঠিক ওষধপ্রয়োগ করতে পারলে 
তবেই উত্তম ফল আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে 
রোগানর্ণয় যাঁদ যথার্থ না হয় তাহলে রোগাঁনরাময়ও 
আঁনাশ্চিত ৷ সেজন্য চরক-সধাহতায় (সত্রস্থান, ২০1২) 
চাকংসকদের উদ্দেশ্যে সুস্পন্টভাষায় নির্দেশ দেওয়া 


১৭৩ 


প্রাচীন ভারতে ব্যাধচিশ্তা 


হয়েছে--“রোগমাদৌ পরাক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধনন়্ 
অর্থ প্রথমে ভালভাবে রোগের পরীক্ষা করতে হবে, 
তারপর ওঁষধের চিন্তা । যে-চাকংসক এইভাবে 
রোগের বিশেষ স্বরূপাঁট নির্ধরিণ করে সঠিক ওষধ- 
প্রয়োগে সমর্থ হবেন, তান অবশ্যই রোগযন্ত্রণার 
হাত থেকে রোগীকে রক্ষা করে সচীকংসক হিসাবে 
1নজেকে প্রাতা্ঠত করতে পারবেন । অপরপক্ষে 
প্রকত রোগই যাঁদ 'নণীত না হয়, তাহলে ওঁষধ- 
প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবাসত হবে। তাই রোগমযান্তর 
জন্য সর্বাগ্রে প্রয়েজন সাঠক রোগাঁনর্ণয়ের । চরক- 
সংহতায় (সত্রস্থান, ২০1২১) বলা হচ্ছে--চাকৎসক 
রোগাঁট ?ক হয়েছে, তা না জেনেই তার চাকংসা 
আরম্ভ করেন, ওধধ সম্পর্কে 'তাঁন যতই আভজ্ঞ 
হোন, চাকংসায় তাঁর সাফল্য স্ানাশচত হবে এমন 
কথা বলা যায় না। 


সঠিকভাবে রোগাঁনর্ণয় করা সম্ভব হলেও সমস্ত 
রোগে সম্পর্ণভাবে নমল করা সম্ভব নয়। 
তাই “অস্টাঙ্গহদয়-এ আমরা দোঁখ--সাধ্য এবং 
অসাধ্য-ভেদে ব্যাঁধকে দৃভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
যেসমস্ত রোগের চিকিৎসার দ্বারা উপশম সম্ভব, তা 
সাধ্য । এদের চিকিৎসা ওষধ ব্যবহার করেও করা 
হতো, আবার অদ্ভ্োপগার করেও করা হতো। সাধ 
হলেও সব ব্যাঁধকে উপশম করা সহজ নয় জেনে 
সুসাধ্য এবং কৃচ্ছুসাধ্য ভেদে সাধ্য-ব্যাধিকে দুভাগে 
ভাগ করা হয়েছে। যেসমস্ত রোগের চিকংসা 
অস্প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়, তাদের বলা হয়েছে 
কৃচ্ছ: । যেসমস্ত রোগের সম্পূর্ণ উপশম সম্ভব 
নয়, সেগাঁল অসাধ্য । অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, 
আসল রোগাঁট সেরে গেল অথচ কিছ? নতুন নতুন 
উপসর্গের জন্ম 'দিয়ে গেল-_এই সমস্ত উপসর্গকে 
বলা হয়েছে উপদ্ধুব । এইভাবে পাঙ্খানুপুঙ্খ- 
রূপে ব্যাধকে বিশ্লেষণ করে এবং তাদের 
স্বর্প বুঝে ীনয়ে ভারতীয় চিকিংসাবজ্ঞাঁনগণ 
চেস্টা করেছেন মানুষকে আরোগোর পথে 
“নয়ে যেতে । 


মার্চ) ১১৯০ 


টা ্ ক 
প্রস্থ পরিচয় 


“রূপরেখা তব ঘে পথে ছিলে লিখি 


নলিনীরগ্জন চট্টোপাধ্যায় 


ইউরোপে বিবেকানন্দ ঃ স্বামণ িদ্যাত্মানন্দ । 
বঙ্গানুবাদ রাবশেখর সেনগুপ্ত । মণ্ডল বুক হাউস, 
৭৮।১ মহাত্মা গাম্ধী রোড,কাঁলকাতা-১। পণচশ টাকা । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সংগৃহীত স্বামী 
[ববেকানন্দের সুবৃ্হত জীবনী সাধারণ পাঠকের 
কাছে আত পাঁরচিত। এছাড়াও আছে অনেক 
মূল্যবান গ্রন্থ যাদের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর সংক্ষপ্ত 
জীবনের বিপুল কর্মকাণ্ডের পরিচয় দেবার চেষ্টা 
হয়েছে ; কিন্তু তবু তাঁর কর্মবহুল জীবনের সম্পর্ণ 
ইতিহাস আজও অনদ্বাঁটিত। প্রীমতী মেরী ল্‌ইস 
বাক আমোরকা ও পাশ্চাত্যের গবাভন্ন দেশে স্বামীর 
পারল্রমণের অনুপুঙ্থ বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টায় আজও 
গবেষণারত । ইতিমধ্যেই শ্রীমতী বাকের ছয়খণ্ডে 
প্রকাশিত গ্রন্থে বহু নতুন তথ্য পাঁরবোৌশত হয়েছে । 
শঙ্করীপ্রসাদ বসুও বশেষ করে ভারতবর্ষে স্বামধীজীর 
জীবনের বহু অনালোকত তথ্য পাঁরবেশন করেছেন 
তাঁর সাতখণ্ডে প্রকাশত গবেষণা-গ্রন্থে। আরও 
অনেক গবেষক নিজেদের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টায় নতুন 
নতুন সংবাদ সংযোজিত করে স্বামীজীর জাঁবন- 
কাহনীকে সম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করেছেন । 
কিন্তু এখনও অনেক সংবাদই রয়ে গেছে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে । স্বামী 'বদ্যাত্মানম্দ ইউরোপে স্বামীজশীর 
চলার পথাঁট অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন । তাঁর 
গবেষণাধমণ ইংরেজী রচনাগুল এক সময় (১৯৬৭-৭৭) 
প্রবুদ্ধ ভারত" মাসিক পান্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 
কিন্তু গ্রশ্থাকারে আজও তা গ্রাথত হয়ন। সেই 
রচনাগুল বাঙলায় অনুবাদ করে ইউরোপে স্বামী 
বিবেকানন্দ" গ্রন্থে গ্রাথত করেছেন রবিশেখর সেনগণ্পত, 
যান ক্রিস্টোফার ইশারউডের “রামকৃষ্ণ এ্যান্ড হিজ 
[ডিসাইপল্‌স” ও অন্যান্য রচনা অনুবাদের মাধ্যমে 
অনুবাদক 'হসাবে প্রাতষ্ঠা লাভ করেছেন । 
পুস্তকানম্তর্গত মোট বারোটি অনবাদ-প্রবন্ধ 
বাচ্ছম্ন হলেও তাদের মধ্যে ফোগসনত্র ঘাঁনন্ঠ । প্রথম 
প্রবন্ধদুট স্বামীজীর ইউরোপ ভ্রমণের প্রস্তাবনারূপে 
উপস্থাঁপত । পরবতাঁ দুটিতে পাওয়া যাবে ১৮৯৬ 
গ্রীস্টাব্দে তাঁর সুইজারল্যান্ড পারক্রমার বিবরণী । 
দুটি প্রবন্ধে প্যারস কংগ্রেস, 'ব্রিটানী ও নরম্যাম্ডি 


পারভ্রমণের কাহনী এবং এই সময়ে পারাঁচিত 
ব্যান্তদের (পল ডয়সন, 'পিয়র 'হয়াসাম্থ লয়নসন, 
জুল বোওয়া ) সঙ্গে অন্তরঙ্গতার 'বাবধ সংবাদ । 
শেষ প্রবন্ধাট রোমা রোলার একটি মন্তব্য প্রসঙ্গে এমা 
কালভের কথা । রোমা বলোছলেন, শুধুমান্ত বই 
পড়ে ইউরোপের মনন ও চিন্তাশনঈীলতা উপলাব্ধ করা 
গ্বামীজীর পক্ষে যথেস্ট বলে তানি ( রোমা ) মনে 
করেননা। এই উীন্তর মধ্যে স্বামীজ্জীর ফরাসাঁ 
সঙ্গীদের প্রাত ষে কটাক্ষ আছে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ 
তা খণ্ডন করার পক্ষে যান্ত দৌখয়েছেন। তাঁর 
প্রশ্ন “বোওয়া, লয়স্ন এবং কালভে ক অক্ষম পথ- 
ধনদেশক ছিলেন 2” এই প্রম্নেরই উত্তর দান করতে 
গগয়ে এসেছে কালভে প্রসঙ্গ ৷ 

এীতিহাণসক তথ্যাশ্রত এই রচনাগুলিতে স্বামী 
বদ্যাত্মানন্দ স্বামণীজণীর জীবনের এমন একটি 'দিককে 
গুরুত্ব দিয়েছেন যা সাধারণ পাঠকের কাছে অপাঁরাঁচত 
না হলেও অপেক্ষাকৃত ছায়াচ্ছন্ন ।  স্বামীজণর 
ব্যন্তিত্বে ছিল চিরন্তন এক আঁভযাব্রী সত্তা । রহস্য 
ও দুজ্দয়ের প্রাতি ছিল তাঁর দুর্বার আকর্ষণ । 
সেই আকর্ষণেই তান শ্রীমতী সৌভয়ারের 
আপাতত সত্বেও জোঁনভা মেলায় বেলুনে উড়েছেন। 
প্যারসের আন্তজাতিক শিক্পমেলা খুশটয়ে খুশটয়ে 
বারবার দেখেছেন, আবার সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরে বোঁড়য়েছেন, আলপসের সবেচ্চি চূড়া 
ম* র্যাঁতে ওঠা দুঃসাধ্য জেনেও আরোহণের জন্য 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন । ম্যাটার হর্ন শঙ্গের পাশ 'দয়ে 
দুর্গম পথে ম* বোজা প্লোৌসয়ার দেখে সেখান থেকে 
তুষার ফুল তুলে এনেছেন। স্বামী 'বদ্যাত্বানন্দ 
একি সন্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন বিবেকানন্দের 
লিটল সেন্ট বানর্ড খ্রীস্টিয় মঠাঁট দেখার জন্য 


ক্লেশসাধ্য পথ পারক্রমায়। তাঁর মতে, লোকালয় 
হতে বহুদূরে আলপসের ক্রোড়ে শান্ত গম্ভীর 
পাঁরবেশে এই ধম মঠাঁটই স্বামীজীর মায়াবতী 
আশ্রম-পাঁরকজ্পনার পটভূমিকা রচনা করেছে । 
প্রব্ধগীলকে বাঙলায় অনুবাদ করে পস্তকাকারে 
প্রকাশের জন্য অনুবাদক ও প্রকাশক বাঙালা পাঠকের 
কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন। মূলানুগ হলেও অনুবাদ 
কোথাও আড়ষ্ট নয়, পরম্তু সহজ ও সাবলীল । 


৯৭৪ 


রামকুষফ্ঃ মতও 
বাস সিশল সংবাদ 


উৎসব-অনংচ্তান 


গত ১৮ জানুয়।র স্বামী গববেকানন্দের ১২৮তম 
আঁবভবি-তাথ উৎসব বেল,ড় মে উদযাপিত হয় । 
এঁ দিন প্রায় ১৬ হাজার ভন্ত নরনারীকে হাতে হাতে 
খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহে মঠ ও 
1মশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্ছানন্দজীর 
সভাপাঁতত্বে এক জনসভা অনগ্ঠত হয় । 

গত ১৮ জানুয়ার +৯০, বৃহস্পাতবার আগরতলা 
রামকৃ্ষ মিশনে স্বামীজীর আবিভবিশতাঁথ উৎসব 
উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে বোৌদক-স্তোত্র- 
পাঠ, ভজন, বিশেষ প্‌জা, চণ্ডীপাঠ, কঠোপাঁনষদ 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয় ৷ প্রায় পাঁচ সহম্রীধক ভন্ত 
ও অনুরাগীদের মধ্যে হাতে হাতে ?খচুঁড় প্রসাদ 
[বিতরণ করা হয়। কাল ৩টায় তরুণ-তরুণশদের 
দ্বারা স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর এক 
আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় 
প্বামীজীর জীবন ও ভাবধারার 'বাভন্ন "দক 'নয়ে 
আলোচনা করেন আগরতলা আকাশবাণী কেন্দ্রের 
সহ-আঁধকতাঁ নরেন্দ্রন্দ্র দেববমা, দৈনিক সংবাদ 
পন্রকার সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক এবং আশ্রম- 
সাঁচব স্বামী শাম্তদানন্দ । 

গত ১২ জানুয়ার এবং ১৮--২১ জানুয্ার "৯০ 
বাল্ব অনষ্ঠান-সচীর মাধামে বরানগর আশ্রমের 
বাংসাঁরক উৎসব উদযাপন করা হয়। ১২জানয়ার 
যুবাদবস উপলক্ষে সকালে পতাকা উত্তোলনের পর 
একট বর্ণঢ্য শোভাষাল্লা 'বাভন্ন পথ পাঁরক্রমা করে। 
সন্ধ্যায় স্বামীজীর ওপর আলোচনা এবং সাংস্কীতিক 
অনষ্ঠান অন্াষ্তঠত হয়। ১৮ জানুয়ার স্বামীজ"র 
জন্মাতাঁথ উপলক্ষে 'বশেষ পজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, 
প্রসাদ 'বতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য 
দিন ভান্তগাঁতি, আশ্রম-ীবদ্যালয়ের প্রার্থামক ও 
মাধ্যামক 'বভাগের ছান্্গণ কর্তৃক নাট্যাভনয়, প্রান্তন 
ছাত্রদের সাংস্কীতক অনষ্ঠান এবং এই সঙ্গে বদ্যা- 
লয়ের বাঁধক পুরদ্কারশবতরণ অনষ্ঠান প্রভাত 
আয়োজিত হয় । 

উদ্বোধন 
গত এ ফেব্রুয়ার *১০ সরিধা রামকৃষ মিশন 


আশ্রমের নবানার্মত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন 
উৎসব অনুশ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দৃদনব্যাপণ 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়োছল। মন্দির- 
উদ্বোধনের আগের দিন সারাদনব্যাপণী বাস্তুযাগ 
অনষ্ঠত হয় । সম্ধ্যায় আশ্রম-পারচালত বুনিয়াদী 
বদ্যালয়ের শিশুদের "বারা “দক্ষষজ্ঞ নাটক আঁভনীত 
হয়। 

পরের দন (৮ ফেব্রুয়াঁর ) মান্দরের দারোদ্বাটন 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী ভূতেশানম্দজী মহারাজ । এদন সন্তণতী 
হোম অনাুষ্ঠত হয়। সারাদিন 'বাভন্ন শিল্পা 
ভাল্তগীত পারবেণন করেন । কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করেন দ্বামী প্ত্বানন্দ। বিকালে ধর্মসভায় 
মান্দর-স্থাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রীমৎ স্বামী 
ভূতেশানন্দজী মহারাজ । মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী, দুই সহ-সম্পাদক 
স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং স্বামণ প্রভানন্দজীও সভায় 
বন্তব্য রাখেন । সন্ধ্যারাীতর পর রামায়ণগান পাঁর- 
বেশন করেন প্রেমানন্দ দে সরকার । দুপুরে প্রায় 
২০ হাজার ভন্তকে বাসয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই 
উৎসব উপলক্ষে দুস্থদের মধ্যে ছয়শো কাপড় বিতরণ 
করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠীমশনের িভন্ন কেন্দ্র থেকে 
২৫০ জন সাধু-্রহ্ষগারী উৎসবে যোগদান করেছেন । 

গত ২২ িসে্বর ৮৯ বেলঘরিয়ায় শ্রীমৎ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজজী মহারাজের পৈতৃক বাস্তুঁভিটার় নব- 
'নার্মত স্বামী বিজ্ঞানানম্ৰ স্মতিভবন-এর উদ্বোধন 
করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ । 


জাতীয় যবাদবস উদযাপন 

গত ১২ জানুয়ারি উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য "দিয়ে 
বেলুড় মনে জাতীয় যুবাঁদবস পালন করা হয়েছে। 
প্রায় একহাজার কিশোর ও যুব-প্রাতীনাধ স্বামীজার 
ছাঁব ও তাঁর বাণী-সম্বালত প্ল্যাকার্ড ?নয়ে বণট্য 
শোভাযাত্রা করে বেল্‌ড় মঠে জমায়েত হয় । সেখানে 
এক জনসভা অন্যান্ঠত হয় । স্ভায় চৌদ্দজন যুবক- 
যুবতী বন্তব্য রাখে ও 'তনাট দল সঙ্গীত পাঁরবেশন 
করে। এই সভায় সভাপাতত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ,সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজা। 


৯৭৬ 


পি ধন 


১২ জানয়ার যুবাদবস উপলক্ষে মাদ্রাজে 
বাঁভন্ন শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছান্রী 
এক বর্ণট্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। মালতি 
ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বন্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
আত্মস্থানন্দজণ । 


গত ১৩ জানযয়ার জাতীয় যুবাঁদবস উপলক্ষে 
নয়াঁদল্লী আশ্রম এক জনসভার আয়োজন করেন। 
উত্ত সভায় সভাপাঁতত্ব করেছেন কেন্দ্রীয় পাঁরবেশ ও 
বনদগ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মানেকা গান্ধী । 


১২ জানুয়ার »৯০ জাতীয় যূবাঁদবস উপলক্ষে 
গদাধর আশ্রমের পাঁরচালনায় রামকৃষ পাঠচক্র, 
মাঙ্গীলক, দঁক্ষণ কলিকাতা সেবাশ্রম প্রভাত সংস্থা ও 
ভবানীপ:রস্থ স্কুলগূলি একযোগে সকাল ৬-৩০ মিঃ 
একটি বণণট্য শোভাযান্রার আয়োজন করে । শোভা- 
যাত্রাট গান ও বাদ্যযন্ত্র এবং স্বামীজনীর বাণী পাঠ 
সহযোগে 'বাভন্ন পথ পাঁরক্রমান্তে হারশ পাকে 
সমবেত হয় এবং সেখানে স্বামীজীর ভাবাদশ 
সম্পকে আলোচনা করা হয়। এই অনম্ঠানে 
সহম্াধক ছাত্র-ছাত্রী, ভন্ত ও অনুরাগ যোগদান 
করেন। সভাশেষে উপাস্থছত সকলের মধ্যে টীফন- 
প্যাকেট গবতরণ করা হয়। 


১২ জানংয়ার "১০ আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে জাতীয় 
যুবদিবস উপলক্ষে সারাদনব্যাপী উৎসবের 
আয়োজন করা হয় ॥। সকালে প্রাতাঁনাঁধ সম্মেলন ও 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় । অপরাহ্রের আলো- 
চনাচক্রে ভাষণ দেন অধ্যাপক ধুবকুমার মুখোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক মনোরপান আদক, সৌরেন্দ্ুনাথ সরকার, 
আজত ত্র । প্রায় ৩০০জন প্রাতনাধ সম্মেলনে 
উপাস্থত ।ছলেন। 


রামকৃষ্ণ মিশন কাঁলকাতা বিদ্যার আশ্রম, বেজ- 
ঘারয়া ।বাভন্ন অন.ভ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবাদবস 
(১৯৯০) উদ্যাপন করেছে ॥ অনংষ্ঠান-সন্চীর মধ্যে 
ছিল ফুটবল টূুনামেন্ট, বসে আকো প্রাতযোগিতা 
এবং কিশোর যুব-সম্মেলন । মিশনের নিজস্ব মাঠেই 
ফুটবল খেলাগুীল হয়। জেলার ৮ট নামী দল 
টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রভূত উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মাধ্যমে ১২ জানলার ফাইন্যাল খেলা 


১২তম ব্ষ--ওয় সংখ্যা 


হয়। 'বাঁশষ্ট প্রান্তন খেলোয়াড় প্রসূন ব্যানার 
পুরস্কার বিতরণ করেন । ১৪ জান:য়ার 'ক' ও থি, 
দুটি ?াবভাগে বসে আঁকো প্রাতযোগতা অনদান্ঠত 
হয়। এতে ১৭৫ জন প্রাতযোগী যোগদান করে। 
মিশনের বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী ভবনে ২৬ 
জানয়ার প্রায় ছয়শত প্রাতানাধর উপস্থিতিতে 
কিশোর যৃব-সম্মেলন অনাত্ঠিত হয় । স্বাগত ভাষণ 
দেন বদ্যার্থ আশ্রমের সাঁচব স্বামী অমলানন্দ এবং 
দ্বতীয় আঁধবেশনে সভাপ1তত্ব করেন রহড়া বালকা- 
শ্রমের সচিব স্বামী রমানশ্দ। সাংবাঁদক প্রণবেশ 
চকুবতট প্রশ্নোত্তর আধবেশন পাঁরচালনা করেন। 
সম্মেলনের শেষপরবে বেলদড় 'বদ্যামান্দরের ছাত্রদের 
দ্বারা পাঁরবৌশত “ধ্বান-প্রতিধান” গীতি-আলেখ্য 
এবং মূকাভনয়ের মাধ্যমে ক্যুইজ প্রাতিযোগতা 
[বশেষ আকর্ষণীয় হয় । 


আন্তঃক্লাজ্য যুব-শিবির 
গত ১৬ জানুয়ার থেকে ২০ দিনের জন্য 
চেরাপনজি ভাশ্রমে একটি আস্তঃরাজ্য যুবীশাবর 
অন্যাচ্চত হয়েছে । 
বস্ত্র বিতরণ 
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মাতাঁথ উপলক্ষে মালদা আশ্রম 
দুস্থদের মধ্যে ১২১ট পশমী কম্বল, ৮০ট সোয়েটার, 
$৬1ট ধুতি, ২ঞাট শাঁড় ?বতরণ করেছে । 
চক্ষ;-শি বর 
কাটিহার আশ্রম গত ২৪--২৯ ডিসেম্বর ৮৯ 
এক চক্ষু-অস্ব্রোপচার শাবর পারচালনা করেছে । এ 
শাবরে মোট ১০৬ জন রোগীর চোখের ছা1ন 
অদ্দ্রোপচার করা হয়েছে । 
ছাত্র-কৃতিত্ব 
রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে আঙগং আশ্রম 
বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র প্রথম ও একজন তৃতায় স্থান 
লাভ করেছে। 


পাঁরদর্শন 
ভারতের প্রধান 'াবচারপাঁত সব্যসাচী মুখাজী 
গত ২ জানুয়ারি বেলনড় মঙ পরিদর্শন করেন । 
গত ২৯ জানুয়।র +৮৯ মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী 
আঁনরুদ্ধ জগন্নাথ তাঁর পাঁরবারের সদস্যদের নিয়ে 
বেলদড় মঠ পাঁরদর্শন করেন। 


১০৬ 


চৈত্র, ১৩৯৬ 


বাঁহভরিত 

নিউ ইয়কর্ণ রামকৃফ-বিবেকানন্দ সেন্টার ঃ গত 
ফেব্রুয়ারি মাসের রাঁববারগুলিতে 'বাভল্ন ধায় 
বিষয়ে আলোচনা হয়েছে । প্রাত শুক্রবার সন্ধ্যায় 
'অপরোক্ষানমভূতি'র ওপর এবং প্রতি মঙ্গলবার 
গস:পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ক্লাস 'নচ্ছেন স্বামী 
আদন*বরানন্দ । 

& ফেব্রুয়ার, আমোরিকাস্ছথ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডঃ 
করণ সংহ বাকর্লী বেদান্ত সেসাইটি পারদর্শন 
করেন। সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অপরানন্দ, 
প্রধান সভ্য বিল করকরন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে 
ডঃ করণ সিংহ কিছুক্ষণ শান্ত্রীয় আলোচনা করেন । 
বেদান্ত সোসাইটির কাজকর্ম সম্পর্কে ?তানি উৎসাহ 
প্রকাশ করেন এবং সোসাইটি সহ রামকঞ্ণ সম্ঘের 
কেন্দ্রগুলি বিদেশে বেদান্ত প্রচারে যে ভামকা পালন 
করছেন তার প্রশংসা করেন । 

ত্রাণ 

পুনবাসন ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাঁসরহাট 
মহকুমার হঙ্গলগঞ্জ বুকে প্দনর্বাসনের "দ্বতীয় 
পথাঁয়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে । এই পষয়ে 
একটি দোতলা দালান নিমণি করে মালেখান ঘুমটি 
গ্রামের ঝড়ে বীবধবস্ত জানয়র হাইস্কুল টকে সেখানে 
গ্থানান্তর করা হবে। 

বাংলাদেশ পুনব্সন £ ঢাকা আশ্রমের মাধ্যমে 
মানিকগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার ঝঞ্ধা-ীবধ্যস্ত অগ্চলে 
৪২৪ বাঁড় ও সমসংখ্যক পাকাপায়খানা নমণি 
করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । 


শ্ীতরীমায়ের' বাড়ীর সংবাদ 


গঙ্গাসাগর চিকিৎসাত্াণ ৪ গত ১১ থেকে ১৫ 
জানুয়ার পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে মকরসংক্কান্ত মেলায় 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রাতিষ্ঠান, সারিষা ও মনসাদ্বগপ 
আশ্রমের সহযোগিতায় াকৎসা-শাবর খোলা হয়ে- 
ছিল। এই শাবিরে বাহার্বভাগে ৬৮১ জন এবং 
অন্তার্ব ভাগে ৪ জন রোগীর 'চাকৎসা করা হয়েছে । 

ক্যাসেট প্রকাশ 

গত ১৯ ফেব্রুয়ার গোলপার্ক রামকৃষ্ণ 'মশন 
ইনাস্টাটউট অব কালচারের ?শবানন্দ হলে একট 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পযর্ীলয়া রামকৃষ 
মিশন বিদ্যাপণঠ কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর গাওয়া বারাট 
রবান্দ্রসঙ্গীতের একাট ক্যাস্টে প্রকাশ করেছেন । 
ক)াসেটাট আনমম্ঠা1নকভাবে প্রকাশ করেন মঠ ও 
[মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। 
সভায় বন্তব্য রাখেন সোভিয়েত রাশিয়ার দুজন 
বিশিম্ট পাণ্ডত ডঃ ই. পি. চোলশেভ এবং ডঃ আর. 
বি. গরবাকভ । ক্যাসেটাট পারচালনা করেছেন 
রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার । যাঁরা 
গানগহাল গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম অশোকতরু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংাক্ষপ্ধ বন্তব্য রাখেন। অধ্যাপক 
শতকরীপ্রসাদ বসুর ৩০০ বছরের কলকাতায় রামকুষ- 
[ববেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 1শরোনামায় এক প্রবন্ধ 
তার অনুপাঁস্থীততে পাঠ করেন স্বামী পর্ণাতআানন্দ | 
শৈলজারজন মজুমদারের 1ল1খত প্রাসীঙ্গক বন্তব্য তাঁর 
অনুপাচ্ছছততে পাঠ করে শোনান বদ্যাপাঠের 
সম্পাদক স্বামী উমানন্দ । স্বামী লোকেশবরানন্দজা 
অনূষ্ঠানে পৌরোহত্য করেন । 


আবিভণব-তিি পালন 

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি 1৯০ ভগবান শ্রীরামকৃষ্দেবের 
১৫তম আবভবি-তাথ বিশেষ পুজা, হোম, চন্ডী- 
পাঠ, ভজন গুভাত অন.ষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা 
ইয়েছে। গ্রাঁদন সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষধের ওপর বন্তব্য 
রাখেন স্বামী হরণ্ময়ানন্দ। তাছাড়া গত ২৮ 
জানংয়াঁর শ্রীমৎ স্বামী ব্রন্ধানন্দজী ৩০ জানংয়ারি 
শ্রীমৎ স্বামী ত্িগুণাতীতানম্দজী ও ৯ ফেব্রুয়ারি গ্রীমং 
ম্বামী অন্ভদ্তানদ্দজী মহারাজের জন্মাতাথ উপলক্ষে 


১৭৭ 


তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী 
সত্যব্রত।নন্দ, স্বামী গগনিন্দ ও স্বামী মুন্তসঙ্গানন্প | 

সান্াহক ধর্মালোচনা ৪ সন্ধ্যারতর পর 
সারদানন্দ হল'-এ দ্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার 
শ্রীত্রীরামকৃ্কথামৃত, স্বামী পূর্ণাআ্মানমন্দ ইংরেজী 
মাসের প্রথম শুক্রবার ভান্তপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য 
শুক্রবার স্বামণ মুত্তসঙ্গানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী 
সত্যন্রতানন্দ প্রত্যেক রাঁববার শ্রীমদ্ভগব্দগীতা পাঠ 
ও ব্যাখ্যা করছেন। 


মার্ট ১৯৯০ 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অন;চ্ঠান 


গত ২৬ িসেম্বর থেকে ২৮ িসেম্বর ?৮৯ পর্যন্ত 
সর্বভারতীয় শ্রীসারদা সম্ঘের ২৬তম আঁধবেশন 
জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপাদ্থত 
ছিলেন স্বামী লোকেশ*্বরানন্দজী, পুরুলিয়া বিদ্যা- 
পীঠের সম্পাদক স্বামী উমানন্দ, অধ্যাপক শঙ্করী 
প্রসাদ বসু, জামসেদপুরের মাহলা কলেজের অধ্যক্ষ 
গীতা সান্যাল এবং সর্বভারতীয় শ্রীসারদা সম্বের 
অধ্যক্ষা স্নেহময়ী মহাপান্র এবং সর্বভারতীয় শ্রীসারদা 
সম্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা সুভদ্রা হাকসার। অনুষ্ঠান 
পাঁরচালনা করেন সথ্ঘের জামস্দেপুর শাখার 
সম্পাদকা আঁণমা মুখাজর। ভারতের ২২টি শাখা- 
কেন্দ্র থেকে ১১১জন সভ্যা আঁধবেশনে যোগ 
গদয়োছলেন। 

রামপাড়া ( হুগলণী ) শ্রীতীরামকৃষণ সারদা সঙ্ের 
সহযোগিতায় গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ অহিয়া 
বারোয়ারিতলা সংলগ্ন মাহষমার্দনী মন্দির প্রাঙ্গণে 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীপ্রীমা ও স্বামী ীববেকানন্দের জশ্মোৎসব- 
সভা অনাষ্ঠত হয়। সভায় সভাপাঁতিত্ব করেন 
স্বামী গারজানন্দ, বস্তা হিসাবে উপাস্থত ছিলেন 
ডঃ সাঁচ্চদানন্দ ধর ও ডঃ তাপস বসু । শ্রীন্রীঠাকুর, 
শ্রীমা ও দ্বামী বিবেকানন্দের 'বাভন্ন দিক সম্বন্ধে 
তাঁরা মনোজ্ঞ আলোচনা করেন । সভায় প্রায় &০০ ভন্ত 
উপান্থত 'ছিলেন। ভান্তগর্শীত পাঁরবেশন করেন 
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় । 

(িলজল। বিবেকানন্দ সেবা সংসদ ( পিকনিক- 
গার্ডেন, কলকাতা-৩৯ )-এর উদ্যোগে ২০ ও ২১ 
জানুয়াঁর '৯০, তিলজলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ আ'বিভাঁব- 
বার্ষকী উংসব অন্াষ্ঠত হয়। ২০ জানুয়ার, 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর জাবন ও বাণী 
আজকের সমাজ-জীবনে কতটা প্রাসাঙ্গক সৌবষয়ে 
আলোচনা করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বা্দিতা 
ভট্টাচার্য । সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজকা দেবপ্রাণা । 
ধদ্বতীয় দনে স্বামী গববেকানন্দের জীবন ও বাণণর 
তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী তত্বস্থানম্দ, 
বামী অজরানন্দ এবং ডঃ নিমাইসাধন বস। 


যুবছান্রদের মধ্যে বাভন্ন প্রাতযোঁগতায় পুরস্কার 
অর্পণ করা হয়। আমিতাভ বাগচর পার্চালনায় 
“চর্ভাস্বর 'ববেকানন্দ' আবাঁত্ব-আলেখ্য পাঁরবোৌশত 
হয়। 

১ জানঃয়ারি ১৯৯০, কঞ্পতরু 'দবসে বর্ধমান 
জেলার ময়না শ্রীরামকুফ্-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের 
উদ্যোগে নর্বানার্মত শ্রীরামকৃষ্ণ মান্দরের শুভ 
দবারোদ্বাটন উপলক্ষে ঠবশৈষ পুজা, প্রসাদ বিতরণ, 
আলোচনাসভা এবং গাঁতিনাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠত 
হয়। আলোচনাসভায় আজকের সমাজ-জীবনে 
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণী সম্পকে আলোচনা করেন 
স্বামী সর্বগানন্দ, ডঃ তাপস বস্‌ । সভায় 
পৌরোহিত্য করেন স্বামী 'দব্যানন্দ । সভার শেষে 
“সাধনপথে শ্রীরামকৃষ্ণ গাঁতিনাট্য পাঁরবেশন করেন 
শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ | 


দগা্পুর স্বামী বিবেকানন্দ বাণণপ্রচার সমিতি 
গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম 
জন্মাদবস ও জাতীয় যুবাঁদবস নানা অন্ঠানের 
মাধ্যমে উদযাপন করে। বেলা ১স্টায় স্থানীয় 
বাঁলকা 'বদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্বামীজীবন্দনা' নামে 
একটি অনূষ্ঠান করে । দুপুরে এগারশো ভক্তকে 
বাঁসয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 'বকালে যুবসশ্মেলন 
অন্যাষ্ঠত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী 'গাঁরজাতানস্দের 
সভাপতিত্বে এক জনসভা অন্াষ্ঠত হয় । অনজ্ঠানে 
গীতি-আলেখ্য পারবেশন করেন বিজয়কুমার চক্রবতাঁ 
ও সহশিজ্পীবৃন্দ | 

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মাদবস উপলক্ষে 
১২, ১৩, ১৪ জান[য়ার ”১০ নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামকৃফণ 
সেবাসামাঁতর উদ্যোগে আকর্ষণীয় নানা অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়োছল। ১২জানয়ার, ষুবাদ বসে 
সাতশো ছাত্র-ষুবজনের এক বণট্যি শোভাযান্রা 
শ্রীরামকৃঞ্চ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামীজার প্রাত- 
কাঁতি সহ নবদ্বীপ শহর পারক্রমা করে। সন্ধ্যায় 
সঙ্গীতান্ষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । ১৩ জানক্লার 
সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্দেবের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেন ডঃ তাপস বস্‌ । ১৪ জানযয়ারি 
সারাঁদনব্যাপী ঘুবসদ্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী 


১৭৮ 


চৈল্ন, ১৩১৬ 


দব্যানন্দ প্রশ্নোত্তর আঁধবেশন পাঁরচালনা করেন 
স্বামী িমলাআানন্দ এবং অধ্যাপক নমাই 
বন্দ্যোপাধ্যায় । সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন 
ও বাণী আলোচনা করেন ম্বামণ গবমলাত্মানন্দ । 


গত ২৮ িসেম্বর থেকে ৮ দন ব্যাপী নানান 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনার গাঁড়াপোতা 
শ্রীত্রী'মা' সিদ্ধেশবরশ কালখমশ্দিরের বার্ধক উংসব 
উদযাঁপত হয় । শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঙ্ঘ '্রীরাম- 
কৃষ্ণ মা সারদা” ও “্রীকৃফচৈতন্য নামে দুটি মনোজ্ঞ 
অনুষ্ঠান পারবেশন করে। 'বাভন্ন দিনে বন্তব্য 
রাখেন স্বামী অমলানন্দ, মনোরঞ্জন গোস্বামী ও 
অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় । শেষের দিনে পাঁচ 
হাজার ভন্তকে বাঁসয়ে প্রসাদ দেওয়া হয় । 

গত ৬ জানুয়ার ৯০ পব্দ্‌গাঁপুর গ্রামে 
শ্রীঘ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী গববেকানন্দের জন্মোংসব 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্ত সভায় সভাপাঁতত্ব করেন 
স্বামী প্রভাকরানন্দ, বস্তা হিসাবে উপাস্থত ছিলেন 
স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ এবং কানাইলাল দে। সভায় প্রায় 
৪০০ শ্রোতা উপাঁচ্থত 'ছলেন। উল্লেখ্য, হুগলী 
জেলার রামপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঞ্ঘের ব্যবস্থা- 
পনায় এই উৎসব অন্ান্ঠত হয়েছে । 


গত ৭ জানুয়ারি বড়গাছয়ায় মানসিংহপ্‌রে 
রামক্-ববেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবক-যুবতঁদের 
শনয়ে একটি সমাবেশ অন্যান্ঠিত হয় । এ সমাবেশে 
সাড়ে পাঁচশ প্রাতানাধ যোগদান করেন । সমাবেশের 
প্রথম আঁধবেশনে সভাপাতিত্ব করেন স্বামশ 'বিমলাত্মা- 
নন্দ, বন্তব্য রাখেন অধ্যাপক শ্রীতারাপদ চট্রোপাধ্যায় 
এবং স্বামী সর্বগানন্দ । "দ্বিতীয় আধবেশনে অনু- 
ক্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঞান। এই অনুষ্ঠানে 
স্বামীজীর ওপর বন্তব্য রাখেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শিবশত্কর চক্রবতাঁ। 


চিকিৎসা শিবির 


গত ২৬ জানযয়ার রামকফ-নরঞ্জনানন্দ ধামে 
(রাজারহাট-ীবষপুর, উঃ ২৪ পরগনা) এক গাকৎসা- 
শাবরের আয়োজন করা হয়। ডাঃ কমলকুমার দাঁ, 
ডঃ অনিলকুমার আঢ্য ও ডাঃ তুষারকুমার মিত্র এই 


৯৭৯ 


'বাবধ সংবাদ 


1িতনজন বশেষজ্ঞ চাকংসকদের তত্বাবধানে 'চাঁকংসা 
শাঁবর পাঁরচালত হয়। আশ্রম সভাপাঁত ডাঃ 
সুধাীরকুমার রাহা এবং স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ শচীন্দ্র- 
কুমার পালও 'চাঁকৎসাকার্ধে অংশগ্রহণ করেন। 
এ 'চাঁকংসা শাবরে মোট ১৭০ জন রোগীকে 
বিনামূল্যে চাকৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয়। 
উল্লেখ্য, এট ছিল রামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ ধামে ৬্ষ্ঠ 
চিকিৎসা শাবর। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী 
মুস্তসঙ্গানন্দ । 


গত ১১ ফেব্রুয়ার পাতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
(বর্ধমান) বিনামূল্যে এক চিকিতসা বরের 
আয়োজন করে । শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ কমলকুমার দাঁ 
ও ই. এন. টি. ?বশেবজ্ঞ ডাঃ আনলকুমার আড্য চাল্লশ 
জন রোগীর পরীক্ষা করেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন । এই 
উপলক্ষে একাঁট সংাক্ষপ্ত ধর্মীয় অনয্ঠানে প্রীশ্রীমায়ের 
ওপর বন্তব্য রাখেন স্বামী মুন্তসঙ্গানন্দ । উল্লেখ, 
এইটি ছিল এই আশ্রমের পাঁরচালনায় তৃতীয় চিকিংসা 
শাবর। গত ১৭ সেগ্টে'বর ও ১০ ডিসেম্বর ০৮৯ 
আরো দুট শাবির পাঁরচালত হয়েছে । এ 'শাবর- 
গর্ুলতে যথাক্রমে ১০২ ও ১০০ জন রোগীকে পরীক্ষা 
ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছিল । 


প্রলোকে 


নদীয়া জেলার উলাগ্রাম 'নবাসী স্বাধীনতা- 
সংগ্রামী শ্রী স্বামী শবানন্দজী মহারাজের মন্তীশষ্য 
নগেশ্দ্ুনাথ মি্রম্ম্স গত ১৩ অক্লৌোবর 1৮৯ ৮৪ 
বছর বয়সে পরলোক গমন করেন; রামকৃফ- 
গববেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ প্রয়াত মত্রমুন্সী 
নানা সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর, 
শ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর তান ?বাভল্ন প্রবন্ধ রচনা 
করেছেন। 


শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ভ্রশিষ্য জোরহাট (অসম ) 
পনবাসী সরেশচন্দ্র সিংহ গত ২ জানুয়ারি +৯০ 
দুপুর ১-১৫ 'মাঁনটে পরলোক গমন করেন । মৃত্যু 
কালে তাঁর বয়স হয়োছল পশ*চানব্বই বছর। তান 
জোরহাট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও অন্যান্য ধর্ম প্রাতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। 


মার্চ, ১৯৯০ 


বিজ্ঞান সৎবাদ্‌ 


থাছ্ে কৃত্রিম রঙ 


আমাদের খাদাদ্রব্গুঁলর দিকে তাকালে দেখতে 
পাওয়া যায় যে সেগুলি নানা রঙের । রঙ দেখেই 
অনেক সময় খাবার ইচ্ছা জাগে, জিভে জল আসে । 
সেতো গেল খাদাদ্রব্যের প্রকৃতিগত রঙের কথা । 
পকন্তু আজকাল টিনে, বোতলে বা স্লাস্টিক আব- 
রণীতে রক্ষিত খাবার সাধারণ গৃহস্থঘরেও ঢুকে 
পড়েছে ; বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনে একে বাধা 
দেওয়া অসম্ভব । এই ধরনের রাঁক্ষত খাবারের 
সুবিধা হচ্ছে, খতু-অধীন খাবারগীল সারা বৎসর 
পাওয়া ধায় এবং কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয় না। 
গকল্তু রাক্ষত করার নানা পদ্ধাততে খাদ্যদুব্যের রঙ 
অনেক সময় বদলে যায়। সেজন্য তখন খাদ্যে 
রঙ মেশানো হয় । এ সব খাদ্য হজমকালে মিশ্রিত 
রঙও হজমের বস্তু হয়ে পড়ে । এই উদ্দেশ্যে নানা 
কারখানায় কীন্রম রঙ তোর হয় । কৃত্রিম রঙগ্ীলকে 
সাধারণভাবে বলা হয় “আলকাতরা (০০৪21 191) রঙ”, 
পন্তু সেগাঁলর নাম হওয়া উচিত “সংশ্লেষিত 
(9/70600 ) রঙ” । শবাভন্ন দেশে জনসংখ্যা ও 
প্রয়োজন অনুযায়ী কীত্রম রঙ তোর হয় (১৯৬২ 
প্রীস্টাব্দের হসাবে ) ৫ 


দেশ টন 
আমোঁরকা (00..4৯.)--২৫9০ 
পশ্চিম ইউরোপ  --১১১৯ 
দীক্ষণ আমোরকা -_- ৮৭০ 
আ'ক্রকা _- ৬২৫ 
ইউ. কে. (0...) -- ৪৯৫ 
অস্ট্রোলয়া _- ২৫৫ 
পূর্ব ইউরোপ -- ২৪০ 
ভারতবর্ষ __- ১৩& 
ভারতবর্ষে তোর রগুকে জনপ্রাত এবং 'দিনপ্রাত 


সাব করলে দাঁড়ায় ০৬ 'মালগ্রাম । এই পাঁরমাণ, 
আমোরকার তুলনায় &০ গুণ এবং ইউ. কে.-র তুলনায় 
৩০ গণ কম। 
আধকাংশ রঙেরই 'বিষারুয়া সম্বন্ধে পরাঁক্ষা করা 
হয়েছে । সাধারণভাবে খাদ্যে খুব উচ্চ পারমাণ 
(১--& শতাংশ ) রঙ থাকলে তবে বিষাকুয়া দেখা 


দেয়। সেজন্য রঙ খেয়ে তাড়াতাড়ি অসুচ্ছ 
হওয়ার সংবাদ বড় একটা পাওয়া যায় না। 
কিন্তু রঙগ্ীলর আঁধকাংশই “কারাঁসনোজেন' 
( ০2101170567) ), অর্থাত এদের মধ্যে ক্যানসার সষ্টি 
করার ক্ষমতা নাহত। অস্ট্রোলয়াতে ১৭ রকমের, 
রাশিয়ায় ও রকমের, আমোরকায় ৭ রকমের, জাপানে 
৮ রকমের, কানাডায় ৯ রকমের ও ভারতবর্ষে ১০ 
রকমের রওকে খাদ্যে ব্যবহারের জন্য অনূমাতি দেওয়া 
হয়েছে । গ্রসে কোন রঙকেই অনুমাত দেওয়া হয়ান। 
ভারতবর্ষে অনুমতিপ্রাপ্ত ১০টি রঙের মধ্যে কয়েকটির 
('ব্রালয়্যান্ট বু. পনসো, কারময়াসন ) কোন বিষক্রিয়া 
নেই ; কয়েকাঁট ( অমরনাথ, সানস্টে ইয়েলো, হীর- 
থে2াসন ) কারাঁসনোজেন নয় ; বাকগ্যালর ক্রিয়া 
মিশ্র ধরনের । রঙগ্ীলর এইসব কুফল বিবেচনা 
করে 'িশ্বস্বাস্থ্া-সংস্থা শরীরের ওজনপ্রাতি কোন 
রঙ কতটা পারমাণে প্রাতাদন খাওয়া যেতে পারে 
তার তাঁলকা করে 'দয়েছে । সরকার সূত্রে, কোন: 
কোন্‌ খাবারে রও মেশানো চলবে এবং রঙগহালির 
অনুমোঁদত সর্বাপেক্ষা বোশ গাঁরমাণ কি তাও বলে 
দেওয়া হয়েছে । এও বলা হয়েছে যে, খাবারের 
আবরণীতে যেন লেখা থাকে অনুমোদত রও 
মেশানো আছে”। কন্তু উত্তরপ্রদেশে ১১ বংসর 
(১৯৬০--৭০) ধরে ১১৫৭%ট রঙ 'মশানো নানা 
ধরনের খাবার (দুস্ধজাত, অ-্দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন, 
পানীয়, ডাল, মশলা, চা, চাটান ইত্যা।দ ) পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে, ৭০ শতাংশ খাবারে অননমাতি প্রা 
নয়, এমন রঙ মিশানো আছে। সহরের চেয়ে 
গ্রামদেশে এইসব রঙ 'মশানো খাবার আরও বোঁশ 
পাওয়া যায় ৷ হায়দ্রাবাদে পরীক্ষার ফলও প্রায় এই 
ধরনের ৷ 
মাঝে মাঝে সরকারের উপর চাপ দেওয়া হয় যে, 
ভেজাল খাদ্য ধরার জন্য রঙ 'ীমশানো একেবারে বন্ধ 
করে দেওয়া হোক। কন্তু আইন করলেই তো হবে 
না, সে আইন কার্ধকরা হচ্ছে না, তার উপর নঙ্্র 
রাখতে হবে এবং সে-কাজ সহজ নয় । 
[ 18৮10001055, ৬০]. 9, ০. 6, 
বি ০৬০০১৪-1988 ] 
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পাদাজ্ঠুলত এ পটিহিটি ডি গনী 





বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নৃতন নৃতন কাজের সৃষ্টি 
হয় |... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 
করিতে হইবে 1.7 এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিযা । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-- দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 
বিশ্বাস ইহা কার্ধে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইনেই হইবে । 


স্বামী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্থা 
৬ প্রফুল্ল সবকার স্ট্রিট, কলিকাতা-* ০০০০১ 








৯২তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


এাপ্রল, ১৯৯০ 


দিব্য বাণী 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যং পর- 
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম,। 


সনধাংশ,রেষ 


স্বয়মর্কককশ- 
প্রভাভিতপ্তামর্বাত 1ক্ষীতং কিল ॥ 
অপ.রর দুঃখাঁনবারণের তৎপরতা মহাপ-রুষগণের স্বাভাঁবক বাত্ত। চন্দ্র যেমন তার 


সূবাঁকরণে তাঁপত পাঁথবশীকে স্বাভাঁবকভাবেই 


[নিজের স্নিগ্ধ [কিরণ বর্ষণ করে তৃপ্ত করে, 


তেমাঁন মহাপুরূষগণও প্রার্থতি না হলেও স্বাভা বিকভাবেই অপরকে সহায়তা দান করে থাকেন। 


কথাপ্রসঙ্গে 
2 


আচার্য শঙ্করের টা 
কথা সর্বজনাবাঁদত। তাঁহার অমানুষ ধাশান্ত, 


ক্ষুরধার বাঁদ্ধ। অসাধারণ বচারশীস্ত, সুগভীর 
জ্ঞান, সমাঁধজ উপলাব্ধতে প্রাতস্ঠার কাহিনী 
যেমন 'কিং ল্তীতে পাঁরণত হইয়াছে, তেমনই 


তাঁহার চাঁরন্নের অপর একটি দিকও কংবদন্তী 
হইয়াছে ; তাহা হইল তাঁহার নীরস ও শহ্চ্ক 
হৃদয়। কট্টর অদ্বৈতবাদী ও প্রেমহীন সন্যাসী 
হিসাবেই "তান সাধারণ্যে সুপাঁরাচিত। হৃদয়ের 
কথা উঠিলে আমরা বৃদ্ধের নামই বাল এবং 
জ্ঞানের প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদী এই সন্ন্যাসীর 'দিকে 
অঙ্গালানর্দেশ কার। ব্যাপারাঁট এইখানে থাঁকলে 
তো কোন অস্বাবধা ছিল না। কিন্তু শঙ্করের 
জ্ঞান যে শঙ্করের হৃদয়হশনতার সমার্থক হইয়া 
াড়াইাছে। বলা হয় হয়, মানবপরে রাত 


অস্তিত্বহশন 
বেন ক কাঁরয়া? মায়াবাদণ 'তাঁন ছিলেন 'নশ্চয়ই। 


শঙ্কর।চাধ 
(বিবেকচূড়ামাঁণ, ৩৮) 


_আচার্ঘ শঙ্করের হৃদয় 


কিন্তু তাঁহার মায়াবাদ আসলে ব্রহ্মাবাদেরই 
নামান্তর। তাই জগং সম্পর্কে তান কখনো 
উদাসঈন হইতে পারেন না। 'তাঁন অদ্বৈতবাদণ 
1ছলেন। এবং অদ্বৈতবাদী কখনো প্রেমহীন হইতে 
পারেন না। কারণ অদ্বৈতবাদে আদ মধ্য ও অন্তে 
তো শুধু প্রেমই বিদ্যমান। কিন্তু অদ্বৈতবাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য সম্পর্কে প্রচালত ধারণার 
উপজাত 'হসাবে এই ধারণার স্যান্ট হইয়াছে যে, 
অদ্বৈতবাদ ব্যাপারটিই শুক এবং জ্ঞানের পথ 
মানুষকে হৃদয়হন কারয়া দেয়। বস্তুতঃ জ্ঞানের 
পথ অনুসরণ কাঁরলে প্রথম ও প্রধান শর্ত 
1হসাবে হৃদয় ও তৎসম্পাককত যাবতীয় বাত্ত- 
সমূহকে [বাসন দিতে হইবে, এই ধারণাই 
সাধারণ্যে প্রচালত। ধারণাটি এমনই গভীরে 
প্রোথিত যে, ইহার উৎসাদন সহজসাধ্য নহে। 
তাঁহার অনুরূপভাবে আচার্ধ সম্পর্কেও এই ধারণাঁট 
সাধারণ্যে বদ্ধমূল যে, জ্ঞানের এ*বর্যে তিনি 


উদ্বোধন 
অদ্বৈতবাদ বা জ্ঞানমার্গ সম্পর্কে ধারণাটি ষেমন 
অধথার্থঃ আচার্যের ব্যান্তত্ব সম্পকেও প্রচালত 
ধারণাঁটও সম্পূর্ণ অসত্য । আচার্য শঙ্করের হৃদয় 
মানুষের কল্যাণেচ্ছায় সতত উল্মুখ হইয়া থাঁকত। 
প্রন হইবেঃ তাহা হইলে মানুষের 
প্রাত মমতায় তাঁহাকে গণমানুষের মধ্যে 
কখনো নামিয়া আসতে দেখা যায় নাই কেন? 
প্রশ্নটি স্বাভাবক। কিন্তু ইহার উত্তর 
জানতে হইলে শান্তভাবে একাট শবষয় ভাবয়া 
দোখতে হইবে । তাহা হইল, যে যুগপ্রয়োজন 
সাধন করিবার জন্য তিনি দৈবনাদি্টি ছিলেন 
তাহা সম্পন্ন কাঁরতে হইলে তাহার অন্য কোন 
ভুমিকা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। তিনি জনারণ্যে 
[মাঁশয়া যাইলে আমরা তাঁহার হৃদয়ের ব্যাস্তির 
একাঁটি জ্বলন্ত ধারণা হয়তো পাইতাম, কিন্তু 
তাঁহার 'বরাট মাঁস্তম্ক ও সুদ:রপ্রসারী এীতহা- 
1সক ভূমিকার দিকটি আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে 
রাঁহয়া যাইত । তাহাতে ক্ষাত হইত ভারতবর্ষের; 
তাহাতে ক্ষতি হইত সনাতন ধর্মের, তাহাতে ক্ষাঁত 
হইত জগতের। পাঁথবীর মহত্তম ও সংক্ষমতম 
দর্শন অদ্বৈতবাদকে সুদ 1ভীত্তর উপর স্থাপনকে 
1তানি তাঁহার জঈবনের প্রধান ব্রত বাঁলয়া গ্রহণ 
করিয়াছলেন। জনারণ্যে নাময়া আসলে সেই 
ব্রত সুসম্পন্ন হইত না। গণমানুষের মধ্যে নজেকে 
িলাইয়া দিলে তাঁহার শান্ত ও সময় উভয়ই 
অপব্যয়িত হইত। সাধারণ লোকে তখন ধর্ম 
বাঁলতে বুঝত যাগযজ্ঞকে, আচার-অনুষ্ঠানকে। 
ধর্মের মর্ম যে অনুভূতি, িশ্বাস্বৈক্যবোধ তাহার 
টু তখন প্রায় অবলপ্ত। ধর্মের সেই 
মর্মবাণী তথা জগতের উচ্চতম ত তত্বকে দ়- 
প্রীতষ্ঠ কারবার জন্য প্রথমতঃ 1বচারমলক 


দার্শীনক সারস্বত কর্মের একটি 'ভান্ত 
প্রয়োজন এবং তাহার জন্য চিন্তা, মনন ও 


ধ্যানের জগতে অবস্থান একান্তভাবেই অপারহার্য। 
আচার্য তাহাই করিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য 
করিয়াছিলেন মানুষের বৃহত্তর স্বার্থেহি। বর্তমান 
পৃথিবীর অবক্ষয়ের রূপ এবং সভ্যতার গাঁত- 
প্রকাত পর্যবেক্ষণ করিয়া স্বামণ বিবেকানন্দ ঘোষণা 
কাঁরয়াছিলেন আগামী দনের পৃথিবীকে মহতী 
ধবনান্ট হইতে রক্ষা কারতে পারে একমান্র 
বেদাল্তোন্ত এঁক্যের বাণী বা অদ্বৈতবাদ। আচার্ 
শঙ্কর দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে তাঁহার অমানুষী 


৯২তম বর্ষ সংখ্যা 
করিয়া। কিন্তু স্মরণ রাখতে হইবে, এই অবস্থান 
ছিল মানুষের প্রাত তাঁহার গভনরতম প্রেমের 
প্রেরণাতেই। বিখ্যাত জামান মরমিয়া দাশশনক 
একহার্ট বালতেনঃ "৬৬1৪৫ 5০৪ 591 2 
০০706071515602, 0002 08 21০৬০" যাহা 
তুমি ধ্যানে লাভ কর; আহাকে তুমি প্রেমে উজাড় 
করিয়া দাও। শঙ্কর তাহাই কারয়াছিলেন। শুধু 
তাঁহার উজাড় কারবার ভাঁঙ্গ ছিল পৃথক, পদ্ধাত 
ছিল [ভিন্ন। গণমাননষ তাঁহাকে পায় নাই সেকথা 
সত্য, কিন্তু তাঁহার শিষ্গণ €তাঁহাদের সংখ্যা 
অবশ্য বেশি ছল না) তাঁহাকে নিবিড়ভাবে 
পাইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে তিনি ছিলেন বাস্ত- 
বিকই প্রেম ও করুণার জীবন্ত বিবগ্রহ। নিজ 
জননীর প্রীত তাঁহার গভনর ভালবাসা "ছল, 


সন্ন্যাসী হইয়াও জননীর কথা তান কখনো 
ভুলতে পারেন নাই। সে-কাহনশও আমরা 


জানি। ইহাই শেষ নহে, আরও আছে। 
আচার্য শঙ্কর তাঁহার পরাপুজা'-য় জগৎকে 
শুনাইয়াছেন অদ্বৈতদর্শন তাঁহাকে কী দিয়াছে ঃ 

শকং করোম ক গচ্ছাম 

[কিং গৃহ্রামি ত্যজাম িম্‌। 
আত্মনা পুরিতং সবৎ 
মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥ 

_-আমি ক কার যাইবই বা কোথায়? আম 
কি গ্রহণ কারব, আর বজজনই বা কারব ?কি? 
(কারণ) মহাপ্রলয়ের জলোচ্ছবাসে নিখিল বিশ্ব 
যেমন প্লাবিত হয়, আত্মার দ্বারা সমস্তই যে 
তেমনই পাঁরপৃরিত হইয়া রাহয়াছে, পারিপ্লাবত 


হইয়া রাহয়াছে। 

এই একত্বদর্শন। এই বোধে প্রাতিষ্ঠা, এই 
প্রজ্ঞানে 'স্থৃতি অদ্বৈতভাবে জ্ঞানসাধনার লক্ষ্য। 
আচার্ষের জীবনে সেই প্রেমানুভূতি কী আকার 
ধারণ কাঁরয়াছল বহু ঘটনাতেই তাহার প্রমাণ 
মিলে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে 
উল্লখিত হইতেছে। 

বোদক ধর্মের প্রচারকল্পে সাঁশষ্য ভ্রমণ 
প্রীশৈলে । ভ্রীশৈল তন্সাধনার এক মহাপনএস্থান। 
সেখানকার কাপালিক-সম্প্রদায়ের প্রধান উগ্রভৈরব 
অদ্বৈতাচার্য শঙ্করের আগমনে শাঁঙকত হইয়া 
পাঁড়লেন। গতাঁন বাঁঝলেন 'বচারে আচার্যের 
সম্মুখীন হওয়া নিছক মূর্খতা 'স্থর কাঁরলেন 
কোঁশলে তাঁহাকে হত্যা কাঁরতে হইবে। একাঁদন 
উগ্রভৈরব বিনশতভাবে আচার্ধকে প্রণাম কাঁরয়া 
বাঁললেনঃ তান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরতে 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


আঁভিলাষী। আচার্য তৎক্ষণাৎ উগ্মভৈরবকে আশ্রয় 
দান করিলেন। উগ্রভৈরব আচার্ষের শিষ্যগণের 
সচ্গোই বাস করিতে লাঁগলেন। অজ্পাঁদনেই 
কপট সেবাঁদর দ্বারা সকলেরই খুব 'প্রিয়পান্ন 
হইয়া উঠিলেন 'তিনি। একদিন আচার্যকে একাকাঁ 
পাইয়া উগ্রভৈরব তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইলেন। 
দরদর ধারায় কপট অশ্রু তাঁহার গণ্ড বাহিয়া 
পাঁড়তেছে। আচার্য বাঁললেনঃ 'উগ্রভৈরব, 
তোমার রোদনের কারণ কি 2" উগ্রভৈরব করজাড়ে 
কাতরভাবে বলিলেন ঃ «“আপাঁন যাঁদ অভয় দেন 
তাহা হইলে আপনার চরপুণ আমার প্রার্থনা নিবেদন 
কার। একমা্ন আপনার দুয়ার উপরেই আমার 
বহাদানের অভীম্টাসাদ্ধ দীনর্ভর কাঁরতেছে।" 
আচার্য বাঁললেন£ “তাঁম নিঃসঙ্কোশ্চ বল, তাঁমি! 
কি চাও। আমার দ্বারা যদ তাহা সম্ভব হয় 
নিশ্চয়ই আর্মি তাহা তোমার জন্য কারব।” 
উগ্নভৈরব অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদস্বরে বাঁললেন £ 
“আম সারাজশবন মহাদেবের তপস্যা কাঁরয়াছি। 
যাঁদ কোন রাজা বা ব্জ্গজ্ঞ পুরযষের 'ছন্নমস্তক 
আমার শবলোক প্রাপ্তি হইবে। আপনি রক্গজ্ঞ 
পূর্ষ। অতএব আপনি যাঁদ দয়া করেন 
তাহা আমার আজশবন্নর অভশজ্ট 
গসাদ্ধ তয়। নছেং আব কোন উপায় দোখি না)” 
উগ্ভৈরবের ও আর্তিত আঁভভূত হইয়া 
আচার্য ভাঁবলেনঃ আমার এই নশ্বর দেহ 
যাঁদ কাহারও উপকারে লাগে তাহা তো 
পরম আনন্দের কথা ! তিনি উগ্রভিরবকে বাঁললেন £ 
তাহাই যাঁদ তোমার প্রার্থনা হম তবে আমার 
আমার অপর িষারা তোম্নার উদ্দেশ্য অবগত 
হহীলে তোমার মনস্কাম পর্ণ হইবে না। তাহারা 
যেন কোনরুমে জানিতে না পারে।' 

আচার্যর কথায় কাপাঁলক উল্লাসে অধীর 
হইয়া বাঁললেন£ “আপনার কৃপায় আঁম ধন্য 
হইলাম। এখন আপনার অপর শিষাগণ যাহাতে 
কোনভাবে জানিতে না পারে সেইভাবেই ব্যবস্থা 
কাঁরব। অদরে অবণ্যমধ্যে একাঁটি ভৈরবের স্থান 
রাঁতযাল্ছ। উহা আত ভশষণ এবং দর্গম বাঁলয়া 
কেহই সেখানে প্রায় যায় না। আগামশ অমাবস্যায় ত 
আম 2সখান পুজা আয়োজন কবিব। 
আপাঁন এ দিন মধারান্রে এ স্থানে দয়া কাঁরিয়া 
যাইবেন। আমি মধাপথে. আপনার জন্য অপেক্ষা 
করিব এবং আপনাকে লইয়া যাইব ।” আচার্য 
ঘাঁললেন £ “তাহাই হইবে। তুমি আয়োজন কর। 


কথাপ্রসঙ্ো 


1নাঁ্ন্ট দন সমাগত । মধারান্রও আসিল 
শিষাগণ 1নাদ্ূুত। আচার্য এই কয়দিন কাপালকের 
বাসনা পূর্ণ কারবার জন্য ?দন গণনা কারতে- 
ছিলেন। আজ তাঁহার চোখে ঘুম নাই। আচার্য 
নিঃশব্দে কুটির হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে 
অরণ্যমধ্যে চলিলেন। উগ্রভৈরব যথাস্থানে অপেক্ষা 
কারতে 'ছিলেন। আচার্যকে সত্যসত্যই আসতে 
দেখিয়া উগ্তভৈরব আনন্দে বিহহল হইয়া পথ 
দেখাইয়া চঁললেন। 

অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারা উীদ্দম্ট স্থানে 
পেশছাইলেন। একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে 
আচার্য দেখিলেন পৃজোপকরণ প্রস্তুত। ভীষণ 
দর্শন কাপাঁলকরা 'ত্রিশৃল হস্তে প্রহরায় নিষুত্ত। 
উগ্রভৈরব বাগ্রভাবে আচার্যকে বাঁললেন ঃ “আপাঁন 
প্রস্তৃত হউন-আ'ম এখুনি আপনার ছিন্ন 
মস্তক লইয়া হোম কারব।" শঙ্করও প্রস্তৃত। 
শান্ত সমাহত হইয়া ধ্যানাসনে বাঁসলেন তান । 
মুহূর্তমধ্যে ভাঁহার মস্তক দিবখণ্ডিত হইবে। 
কিন্ত রর আচার্ষের মূখে তখন পরম 
প্রশান্তির হাসারেখা উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 
উল্লসিত উগ্রভৈরব খড়া তুলিলেন। ককিল্তু 
অকস্মাং যেন ভগবদ্‌-প্রোরত হইয়া আচারের 
অন্যতম ব্য পদ্মপাদ সেখানে আসিয়া উপ- 
স্থত হইলেন এবং ভীত ও 'কংকর্তব্যবিমূড় 
উগ্রভৈরবের উদ্যত খড়া লইয়াই পদ্মপাদ 
তৎক্ষণাৎ উগ্রভৈরবের মস্তক ছিন্ন কাঁরলেন। 
ইাঁতমধধ্য পদ্মপাদকে অনুসরণ কাঁরিয়া আচার্ষের 
অপর শিষ্যগণও আসিয়া পাঁড়য়াছেন। আচার্য 
তখনও সমাধিস্থ । ক্রুদ্ধ পদ্মপাদের গনে শঙ্কর 
চোখ খুঁলিলেন এবং সমস্ত দোয়া ও শানিয়া 
অত্যন্ত ব্যাথত কণ্ঠে বাঁললেন £ “পদ্মপাদ? এ 
ভূমি কি কারলে ? উগ্রভৈরবের অভনম্টাসাদ্ধর 
জনা আম মস্তক দানে সম্মত হইয়াছিলাম, তুমি 
কেন তাহাতে বাধা দান করিলে 2 আহা, তাহার 
ম'নাবাসনা পূর্ণ হইল না! সে মহাদেবের 
প্রসন্নতা লাভের জন্য কঠোর তপস্যা কাঁরয়াছল। 
তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল 'শবলোকপ্রাপ্তি। 
সম্্যাসর মস্তকদান কারতে পারলে তাহার 
পাইয়াঁছল।' আমার মস্তক দান কাঁরতে পারলে 


তাহার সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্তি হইত। কিন্তু 
তরে আসিয়া তরী ভুবিল। দুভগগা তাহার 
অভাঁন্ট 1সদ্ধ কারিতে সমর্থ হইল না।” বাঁলতে 


বালতি আচারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। 
ইহা হইতে প্রমাণিত হয় ষে, জ্ঞানের যথার্থ 
সাধনা মানুষকে নীরস বা শহজ্ক কখনো করিতে 


৯৮৩ 


উদ্যোধন 


পারে না। জ্ঞানে যিনি সংপ্রাতীষ্ঠিত হন তিনি 
কখনই প্রেমশূন্য হইতে তো পারেনই না, উপরন্তু 
তাঁহার হূদয় প্রেমে দিগন্তাবিস্তৃত হইয়া যায়। 
সুতরাং শঙ্করকে যাঁদ শহুদ্ক সন্ধ্যাসী বাঁলয়া 
আঁভাঁহত কার তাহা হইলে তাঁহার উপর এবং 
জ্ঞানের সাধনের উপর আমরা চরম আবিচার কারব। 
বস্তুতঃ ভারতবর্ষের চিরায়ত সাধনার মূল কথা 
হইলঃ জশবনের পাঁরপর্ণেতা জ্ঞানে, এবং জ্ঞানের 
পাঁরপূর্ণতা প্রেমে । ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য 
বেদের নির্ধাস যাহাতে বিধৃত সেই বেদান্ত বা 
উপনিষদে তাহাই উচ্চারিত হইয়াছে । উচ্চাঁরত 
হইয়াছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ 
প্রভৃতি পরবতর্ঁণ কালের বিশাল ধর্মসাহত্যেও। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুনরচ্চারণ কাঁরিয়াছে 
বা প্রাতিধবান কাঁরয়াছে ঈশ উপাঁনষদের সেই 
প্রীসদ্ধ মন্ত্রের £ 

যস্তু সর্বাঁণ ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যাঁত। 

সর্বভূতেষ্‌ চাত্সানং ততো ন বজ-গুপসতে ॥ 
_-যান নিজের মধ্যে সকলকে এবং সকলের 
মধ্যেই নিজেকে দেখেন, তান কাহাকেও ঘৃণা 
কাঁরতে পারেন না। 

ইহাই অদ্বৈত এবং ইহার প্রধান লক্ষণ হইল-_ 
হৃদয়ের প্রসারতা। অন্য কথায়--আত্মব্যাপ্তি। 
আরও সহজ কথায়_ প্রেম । ভারতবন্ষর 'নিত্য- 
দিনের প্রার্থনামন্তেও পাই সেই ভাবনার, সেই 
চেতনার প্রকাশ ঃ 

সর্বে ভবন্তু স্ীখনঃ সর্বে সন্তু 'নরাময়াঃ। 

সর্বে ভদ্রাণ পশ্যন্ত্ব মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ 
কণ্ঠ উপপানষদ (২২1১০) বাঁলতেছেন, সর্বভূতে 
ব্রহ্ম বিদ্যমান £ 

বায়ুর্যঘৈকো ভূবনং প্রাবিষ্টো 

রূপং রৃপং প্রাতরূপো বভূব। 

একস্তথা সর্বভূতান্তরাস্মা 

রূপং রূপং প্রাতিরূপো বাঁহশ্চ ॥ 
বায়ু যেমন (প্রাণরূপে) 'বাভল্ন দেহে প্রবেশ 
কারয়া সেই-সেই দেহ অনুযায়ী আকারবিশিষ্ট 
হয়, তেমনই সর্বভূতর অন্তরাত্মস্বর্প-ষাঁন 
এক এবং আদ্বিতীয়-_জশবদেহসমূহে প্রবেশ 
করিয়া তাহাদের মতো রৃপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
অথচ তাহাদের আতীরিন্ত হইয়াও বর্তমান আছেন। 

ফলকথা দাঁড়াইল যে” সকলের মধ্যে 
যখন তিনিই অথবা আমিই বিদ্যমান, তখন 
কে আমার আপন, আর কেই-বা আমার পর ঃ 
এই বোধে প্রারতান্তত হওয়া জীবনের সবেচ্চি লক্ষ্যা। 


৯২তম বর্ষ _৪র্থ সংখ্যা 


ভারতবর্ষ সমপ্রাচীন কাল হইতে এই কথাই 
প্রচার করিয়া আঁসয়াছে। ইহা তাহার কথার কথা 
নহে, ইহা ভারতবর্ষের উপলাব্ধি। ইহাই ভারত- 
বর্ষের সাধনা, ইহাই ভারতবর্ষের 'সাদ্ধ। শন্কর 
সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পু্ট সংযোগ 
কারয়াছলেন। আধুনিক কালেও সেই ধারারই 
প্রবহমানতা আমরা লক্ষ্য কার রামকৃক- 
মিরেকনের মধ্যে। সেই 'সাঁদ্ধর কাহ্নী 
বাণীর্প পাইয়াছে রবশন্দ্রনাথের লেখনীতে ঃ 
'শৃবশ্বজগৎ আমারে মাঁগলে 
কে মোর আত্মপর ! 
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে 
কোথায় আমার ঘর!” 
('বিদায়' ঃ কল্পনা) 
আচার্য শঙ্করের উপলাব্ধ জগৎকে সেই 
ভূমিতে উত্তরণ কারবার জন্যই আহবান করিয়াছে। 
পদরজে সমগ্র ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্য্ত বয়সে তরুণ কিন্তু প্রজ্ঞায় প্রাচঈন 
সেই ভারতপাঁথক অক্লান্তভাবে পাঁরক্রমা করিয়া 
মানুষের কাছে প্রাচীন ভারতের সেই একত্বের 
মহাবাণী প্রচার কাঁরয়াছেনঃ 'জীবো ব্রঙ্ষৈব 
নাপরঃ"-জীব ব্রদ্দই, বক্ষ হইতে পৃথক নহে। 
তাঁহার স্বজ্পায় জীবনে সুকঠোর পারশ্রমে যে 
বিশাল ভাষ্য, প্রকরণ ও স্তোন্ন সাহিত্য 'তিনি 
রচনা কাঁরয়াঁছিলেন, সেই সমস্তকিছুর মৃলেও 
ছিল তাঁহার অতুলনীয় প্রেমদ্যাম্টর প্রেরণা । 
[বিশেষতঃ শঙ্করের ভাঁন্তমূলক স্তোন্রাদ পাঁড়লে 
বুঝা যায়, জগতের প্রাতি 'তাঁন মোটেই উদাসীন 
[ছিলেন না এবং মানুষের প্রাতি সৃগভনদর প্রেমের 
প্রেরণাতেই তাহাদের সৃষ্ট; সেই প্রেমদৃম্টিজাত 
সতা হইতেই উৎসারত হইয়াছে এই মহাবাক্য ঃ 
মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশবরঃ। 
বান্ধবাও শবভন্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনতয়ম্‌ |" 
(অন্নপূর্ণা-স্তোনর) 
-দেবী পার্বতী আমার মাতা, দেব মহে*বর আমার 
পিতা, শিবভন্তবৃন্দ অর্থাৎ ঈশবরের সন্তান- 
সন্ততিরপ নিখিল পৃঁথবীর মানুষ) আমার 
প্রকৃত বন্ধু এবং 'ন্রভুবন আমার স্বদেশ। 
বস্তুতঃ অদ্বৈতে প্রীতীষ্ঠত হইলে মানুষ 
শুধু এক-কেই সর্ব দেখে । দেখে ব্রচ্ষান্ড জাঁড়ুয়া 
তাঁহার আসন বিস্তৃত ; সমগ্র ব্রহ্গান্ড তাঁহাতে 
এবং 'তাঁনই সমগ্র ব্রচ্মান্ডে। এই উপলাব্ধকেই 


জীবন, তাঁহার জখবনই ছিল তাঁহার উপলাব্ধ। 


৯৮৪ 


ভগবান ধু 
স্বামী যুক্তসঙ্গা নন্দ 


ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ । ধর্ম এদেশের জাতীয় 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায় ধর্মের উতান-পতনের 
সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নাত ও অবনাঁত 
1বশেষভাবে জাঁড়ত। ধর্মশবপর্যয়ের ফলে ভারতীয় 
সমাজে নেমে আসে মহা আঁনষ্টের করাল ছায়া এবং 
ধর্মের উন্নাতিতে সমাজে বিরাজ করে সমাদ্ধি। তাই 
ধর্মের গ্লানি আরম্ভ হলে যুগপ্রয়োজন অনুযায়ী 
তাকে নতুনভাবে পুনঃসংস্থাপন করতে আবিভবি হয় 
এক-একজন শীালন্তশালী ধমীর্ম মহাপুরুষের । এই 
হলো ভারতীয় জনগণের চিরন্তন ধারণা । যাঁরা 
অবতারবাদে বিশ্বাসী, এরপ মহাপুরুষেরা তাঁদের 
দ্বারা “অবতার, বলে আখ্যাত হন। আড়াই হাজার 
বছর পূর্বে ভারতবর্ষে এমনই একজন মহামানবের 
আঁবর্ভবি হয়োছল। তান ভগবান বুদ্ধ । 

বুদ্ধের আঁবভর্বের পূর্বে ভারতীয় সামাজিক 
অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তখন বোঁদক 
ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ও আদর্শ ভুলে মানব কেবল 
আচার ও অনংষ্ঠান-সর্ঝম্ব হয়ে পড়েছিল। ধর্মের 
প্রকৃত মহিমা ক্ষীণতর হয়ে শুধু অনষ্ঠান-সবস্ব 
হওয়ার ফলে সমাজের দুই প্রান্তে ফুটে উঠেছিল 
1বপরীত চিন্ন। তখন উচ্চশ্রেণীর মানূষ ভোগ-বিলাসে 
মত্ত। যাগযজ্ঞ ও নানা আড়ন্বরপূর্ণ আন.ষ্ঠানিক 
'কয়াকলাপের মধ্য 'দিয়ে তারা স্বর্গ ও ইহলোকের 
সুখসমৃপ্ধি খুজত । আর অপরাঁদকে শিক্ষান্দীক্ষা 
ও সামাঁজক মধারদাহীন মানুষ আত্মসমর্পণ করত 
ভয় ও কুসংস্কারের নিকট । দেশের সর্বন্ত পুঞ্জীভূত 
হয়োছল লোভ, গহংসা ও ব্যাঁভচারের কলুষ। এই 
পারাস্থীতর ফলে উদ্ভব হলো সবধাভোগী 
পৃরোহতশ্রেণীর । বোঁদক যুগের চতুর্ধর্ণ বিভাগ 
থেকে ক্রমে উংপাত্ত হলো বহ্‌ জাতাবভাগের | 
কঠোরভাবে তা বলব হলো সমাজে । পুরো হতেরা 
নম্নবর্ণের এবং নারীজাতর সামাজক ও ধমীয় 
আধার কেড়ে নল। সমাজের এরূপ পাঁরপ্রোক্ষতে 
ভগবান বুদ্ধ আবর্ভত হলেন। হংসা-দ্বেষপূর্প 
মানবসমাজকে আহংসা ও করুণার বাঁরিধারায় শীতল 
করে, দঃখময় মানবজীবঝনকে দুঃখশন্য করার ব্রত 


নিয়ে তান প্রাতিষ্ঠা করলেন প্রেমের ধর্ম । নিপণীড়ত 
মানুষকে তিনি দেখালেন আশার আলো ; শোনালেন 
অভয়বাণী--“সকলেই মন্তলাভ করে দুঃখের হাত 
থেকে মবন্ত হতে পারে ।” তার করুণাধারা স্যাঁ 
লোকের মতো সকলের ওপরই সমভাবে বার্ধত হতো । 
সেখানে উস্চ-ননচ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শদ্রের কোন 
ভেদাভেদ ছিল না। ফলে সমাজের পাঁতিত অস্পৃশ্য 
অবহেলিত মানূষ দলে দলে এই মহাপুরূষের চরণে 
শরণ নিল। শরণ নিল তারাও, যারা ন'না ভোগোপ- 
করণ উপভোগ করে র্লান্ত--সেই উচ্চবিত্ত ধন 
শ্রেন্ঠীকুল ; শরণ নিল রাজনাধর্গও। ব্‌দ্ধের 
মহাপারানবাণের পরেও হাজার বছরের আধককাল 
ধরে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ “বুদ্ধং শরণং 
গচ্ছামি, সগ্বং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি” 
মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর পদচ্ছায়ায় শরণ নিতে দলে 
দলে ছটে এসোছল। বত্ধর সাম্য, মৈত্রী, করুণা ও 
আঁহংসার বাণী বিতরণ করেই বৌদ্ধ-প্রসারকগণ প্রায় 
অর্ধেক পাথবীর মান,ষের মন জয় করোছিলেন। সমগ্র 
এঁশয়া মহাদেশ বুদ্ধের মৈত্রী ও আহংসার বাণীতে 
আলোকত হয়োছল । তাই প্রথ)াত ইংরেজ সাহাত্যিক 
এডুইন আরন্নজ্ড ব্ধকে এাঁশয়ার আলোক 
(179 [18170 01 98 ) বলে আভাহত করেছেন । 
বর্তমান নেপালের অন্তর্গত কঁপিলাবস্তু নামে 
সমৃদ্ধশালী এক ছোট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য ছল 
শাক্যবংশীয় ক্ষান্তয়গণের শাসনাধীন । ভগবান বদ্ধ 
ছিলেন কাঁপলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পত্র । তাঁর 
মায়ের নাম মায়াদেবী। &৬৩ প্রাস্টপ্‌বাব্দের এক 
বৈশাখী প্ার্ণমা তিথিতে কপিলাবস্তুর 'িক,স্থ 
লুম্বনীর এক উদ্যানে তাঁর জন্ম হয্প। মায়াদেবী 
যখন কপিলাবস্তু থেকে পিতৃগ্‌হ দাবদাহে যাঁচ্ছলেন, 
তখন লহীদ্বনী উদ্যানে বৃদ্ধের জন্ম হয় । সদ্যোজাত 
পৃত্রসহ মায়াদেবীকে রাজধানীতে 'ফাঁরয়ে আনা 
হলো । সংহাসনের ভাবী উত্তরাঁধকারী লাভ 
মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় শংম্ধোদন পুন্রের নাম ঝাখলেন 
[সম্ধার্থ । সিদ্ধার্থের জন্মের সতাদন পর মায়া- 
দেবীর মৃত্যু হয়। তখন মায়াদেবীর ভাগনী মহা- 


১৮ 


উদ্বোধন 


প্রজাপাঁত শিশুর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। 
মহাপ্রজাপাতকেও শুদ্ধোদন বিয়ে করেছিলেন । 
মহাপ্রজাপাতির আর এক নাম ছিল গৌতমশ। 
গৌতমশর দ্বারা পাঁলত বলে 'সম্ধার্থের আর এক 
নাম গোঁতম । 

একদা প্তা শুদ্ধোদনের আজ্ঞায় জনৈক বিজ্ঞ 
জেযাতিষী 'সম্ধার্থের ভাগ্যগণনা করে বললেন যে, 
শিশু বড় হয়ে রাজা কিংবা সন্ন্যাসী হবে। যাঁদসে 
রাজা হয়, তবে সে হবে রাজচক্রবতর্* অর্থাৎ একজন 
শ্রিষ্ঠ নূর্পাত। আর যাঁদ সন্ন্যাস হয়, সে হবে এক 
নতুন ধার্মর প্রাতষ্ঠাতা। বলাবাহল্য, পিতা শৃদ্ধোদন 
সম্ধার্থকে রাজ্ঞচক্বতরিপেই দেখতে চেয়োছলেন । 
তাই নানা ক্ষান্রয়োচত শিক্ষায় প্রকে তান 'শাক্ষিত 
করে তুলতে লাগলেন । সেইসঙ্গে পুকে এমনভাবে 
যত্বে রাখার ব্যবচ্থা করলেন যাতে গৌতমের মনে কখনো 
কোন দঃখের উদয় না হয় ; এমনাঁক কোন দুঃখের 
দৃশ্যও যাতে" তার চোখে না পড়ে । মহা আমোদ- 
প্রমোদের মধ্য দিয়ে 'সম্ধার্থের দিনগুলি আতিবাহিত 
হচ্ছিল। কিম্তু তথাপি দেখা যেত 'স্ধার্থ যেন কি 
এক গভশর "চদ্তায় মম্ন! কোন আমোদ-গ্রমোদই 
যেন তাঁকে আনন্দ দিতে পারছ না। পত্রের অবস্থা 
দেখে শএদ্ধোদন গোপা বা ষশোধরা নামে এক সুন্দরী 
ক্ষান্তয় কন্যার সঙ্গে বিয়ে গদয়ে পুত্রকে সংসারে 
বাঁধতে চাইলেন । কন্তু বিমবমানবের ম্বান্তর জন্য 
যাঁর আগমন সংসার-সুখ কি তাঁকে বাঁধতে পারে ? 

মাঝে মাঝে নগর-্রমণ করতে ভালবাসেন 
গৌতম । শুদ্ধোদন ছন্দক নামে একজন াঝ*বস্ত 
সারথর ওপর ভার দিলেন গৌতমকে বেড়াতে 'নয়ে 
যাওয়ার এবং সাবধান করে দিলেন--পথে কোন 
দুঃখের দশ্য যেন গৌতমের দৃঁণ্টগোচর না হয়। 
ণকন্তু 'নয়াতর বিধান কে খণ্ডাবে £ নগর-ভ্রমণে 
বৌরয়ে গৌতম পরপর তিনাঁদন জরা, ব্যাধি ও মতযু 
কবাঁলত মানুষের দশ্য দেখলেন এবং সারাঁথ ছন্দককে 
1জজ্জাসা করে জানতে পারলেন, এই হচ্ছে মানুষের 
আঁনবার্ধ পাঁরণাঁত। এদের হাত থেকে কারোরই 
নিস্তার নেই ! খুবই ব্যাথত হলেন গৌতম । ভাবতে 
লাগলেন, এই বাঁদ মানুষের আনবার্ধ পরিণাঁত হয় 
তবে জশবনে সুখ কোথায় 2 বিষাদে 'নমণ্ন হয়ে 
রইল সিদ্ধার্থের মন। আরেক দিন ভ্রমণে বোরয়ে 


৯২তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


দেখলেন শান্ত-সৌম্য এক সন্যাসকে । 'সিত্ধার্থের 
মনে হলো এ-ব্ান্তর মনে ষেন কোন দঃখ-কষ্ট নেই । 
শান্তিতে ভরপুর তাঁর মন! নিশ্চয়ই তিন এমন 
কিছু লাভ করেছেন বার জন্য জরাবব্যাধ-মত্যুতে 
[তান আভভূ্ত হন না। ছন্দককে জিজ্ঞাসা করে 
জানলেন, এবযান্ত একজন সন্্যাসী । প্রকৃত সত্যের 
অন্বেষণে তান গৃহ-সংসার সব ত্যাগ করেছেন। 
তাই সংসারের কোন দহঃখ তাঁকে বিচাঁলত করে না। 
রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন 'সি্ধার্থ। 'চ্ছির করলেন 
সকল দ:ঃখকে আঁতক্রম করার পথ খুজে বের করতে 
'তাঁনও সংসার ত্যাগ করবেন । ইতোমধো তাঁর একাঁট 
পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল । পুুণ্নের নাম রাখা হলো 
রাহুল । সিদ্ধার্থ দেখলেন সংসারের আকর্ষণ ক্রমশঃ 
বাড়ছে । আবলম্বে সংসার ত্যাগ না করলে ভবিষ্যতে 
সংসারের প্রীতি আকর্ষণ আরো বাড়বে । তাই এক 
চৈন্নপাঁর্ণমার গভগর রান্রে সারাথ ছন্দকের সাহাষ্যে 
মাত্র উনাত্রশ বছর বয়সে সকল জাগাঁতক মায়ার বন্ধন 
খছন্ন করে 'সংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজপন্র 
গসদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চললেন সত্যের 
সম্ধানে_ যে-সত্য লাভ করল জরা-ব্যাধ-মৃত্যা সকল 
প্রকার দুঃখের হাত থেকে 'নম্কাঁতি পাওয়া যায়। 
গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ তত্বাজিজ্ঞাসু পাঁরব্রাজক 
হয়ে উত্তরভারত পারভ্রমণ করতে লাগলেন এবং 
সেইসঙ্গে নানা সাধকের নিকট সাধনপ্রণালী ও 
শাস্নীশক্ষাও করতে লাগলেন। বৃদ্ধের সাধন- 
জীবনে যে-দুজন ব্যান্তর 'বশেষ উল্লেখষোগ্য 
প্রভাব দেখা যায়-_তাঁদের একজনের নাম আলাড় 
কালম, অপরজন রুদ্রকরাম ( উদ্দক রামপূত্ত-এই 
নামেরও কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে )। এই 
দুজনেই তখন বড় আধ্যাঁত্মক ব্যন্তিত্ব হিসাবে 
পারাচিত ছিলেন। আলাড় কালমের নিকট 'তান 
সাধনপ্রণালী--বশেষতঃ ধ)ানপ্রক্রিয়া এবং বুদ্রক- 
রামের 'িনকট শাশ্ধাবদযা ও দার্শানক তত্ব শিক্ষা 
করোছিলেন। তাঁদের 'িনকট ধর্মজগতের অনেককিছু 
জানলেও 'সম্ধার্থের মনে প্রকৃত শাশ্ত এল না। 
আরো কয়েকটি স্থান পাঁরভরমণ করে তিনি এলেন 
বত'মান বুদ্ধগয়ার নিকট উরুবিজ্ব গ্রামে । সেখানে 
নৈরঞ্জনা নদীর তশরে একটি মনোরম স্থানে তিনি 
কঠোর সাধনা আরম্ভ করলেন। আত কঠোরতায় 
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তাঁর শরীর ভেঙে গেল। তথাঁপ 'সধ্ধার্থের 'সাঁথ- 
লাভ হলো না। একাঁদন সুজাতা নামে এক শ্রেচ্ঠী- 
কন্যা পজা 'দতে এসে গসিধ্ধার্থকে দেখলেন এবং তাঁর 
তেজঃপহঞ্জ শরীর দেখে তাঁকে বনদেবতা ভাবলেন । 
দেবোদ্দেশে আনীত পায়েস তাঁকেই নিবেদন করলেন 
সৃজাতা। সেই পায়েস খেয়ে সিদ্ধার্থ শরীরে বল 
পেলেন। সুজাতার পায়েস খাওয়ার পর আবার 
ধ্যানে বসলেন গৌতম, এবং প্রতিজ্ঞা করলেন £ 

“ইহাসনে শষ্যতু মে শরীরং 

ত্ব্াস্থ-মাংসং প্রলয়ণ যাতু। 

অপ্রাপা বোঁধং বহুকজ্প-দুর্লভাং 

নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চাঁলষ্যতে ॥৮ 
-__অাঁং এই আসনে আমার শরীর শুদ্ক হয়ে ষাক, 
চামড়া, মাংস, আঁ্ছি লুপ্ত হয়ে যাক ; তবু বহুজব্ম- 
দুর্লভ বোধলাভ না করে এই আসন থেকে িছু- 
তেই উঠবনা। অবশেষে এই আসনেই তান এক 
বৈশাখী পাীর্ণমা তিথিতে বোধ (জ্ঞান) লাভ 
করলেন। উপলাব্ধ করলেন জরা-ব্যাঁধ-মৃত্যু-__ 
সকল প্রকার দুঃখের কারণ কি এবং দুঃখের হাত 
থেকে পাঁরন্রাণের উপায় কি। দীর্ঘ ছয় বছরের 
শনরন্তর সাধনায় গৌতম হলেন “বৃদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী । 
পারাচত হলেন গৌতম বুদ্ধ নামে । কঠোর তপস্যায় 
দীর্ঘকাল আতবাহত করে তান বুঝোঁছলেন আত 
কঠোরতায় সাদ্ধলাভ হয় না। সেজন্যই 'তান 
পরবতর্ঁ কালে সাধনার ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বনের 
উপদেশ গদয়েছেন। 

দীর্ঘ সাধনায় যে-সত্য লাভ করলেন, তাক 

করে ব*বমানবের কাছে পেশছে দেওয়া যার সে- 
চিন্তায় বুদ্ধ ব্যগ্র হলেন। কিন্তু কাকে বলবেন তাঁর 
উপলাব্ধর কথা ! তাঁর মনে পড়ল আলাড় কালমের 
কথা। আলাড় কালম জ্ঞান ও শাস্তজ্ঞ। তাঁর 
উপনাব্ধর বিষয় ?তানই সহজে হনরঙ্গম করণে 
পারবেন। কিন্তু খোজ ৷নয়ে জানলেন আলাড় 


দেহত্যাগ করেছেন। তারপর বুদ্ব যাত্রা করলেন 
রুদ্রকরামের উদ্দেশে । কিন্তু তানও দেহরক্ষা 


করেছেন। রূুদ্রুকরামের 'নকট 'শক্ষাকালে কৌস্ডণ্য, 
ব।পা, ভদ্রাজিৎ, মহানাম ও অম্বজং নামে রূদ্রুকের 
পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে বুদ্ধের পাঁরচয় হয়োছল। 
গৌতমের ত্যাগ্-বৈরাগ্য দেখে তাঁরা তাঁর প্রাতি আকৃষ্ট 
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ভগবান বঞ্ধ 
হয়েছিলেন । কছাঁদন তাঁরা তাঁর সঙ্গও করেছিলেন । 
মনে পড়ল তাঁদের কথা । ভাবলেন, তাঁরা হয়তো 
তাঁর উপলাব্ধর কথা বৃঝবেন এবং তাঁর কাজের 
সহায়ক হবেন । তাঁরা তখন মৃগদাবে ( সারনাথে ) 
অবস্থান করছেন। বষ্ধ গেলেন তাঁদের কাছে। 
বললেন তাঁর উপলাব্ধর 'বিষয় । বাখ্যা করলেন চার 
আর্ধ সত্য, মধ্যপন্থা, অস্টাঙ্গক মা” 'নবা্ণ ও তার 
স্বরূপ । বৃদ্ধের কথায় তারা নতুন আলোক পেলেন। 
গ্রহণ করলেন তাঁর শিব্যত্ব । বুদ্ধের সঙ্গে তাঁরা নতুন 
ধর্মপ্রচারে নামলেন । প্রবর্তন করলেন ধর্মচক্র। 
প্রচার-জীবন শুরু হলো তাঁর । সারনাথে ধর 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকে তাঁর নতুন ধম 
গ্রহণ করলেন । অনেকে সন্ন্যাসী হলেন। শিব্দের 
বুদ্ধদেব নিদেশ দিলেন 'বহুজনাহতায় বহূজন- 
সুখায়” দেশে দেশে পারভ্রমণ করে মানব-কল্যাণের 
বাণন ছাঁড়য়ে দিতে । প্রাতষ্ঠত হলো নতুন ধর্মসত্ব ৷ 
আরম্ভ হলো জগতের হীতহাসে সর্বপ্রথম সধ্ববদ্ধ 
ধমাঁয় প্রচারকম। 
বুদ্ধদেষ যে-ধর্ম প্রচার করলেন তাতে ঈশ্বর ও 
আত্মার স্থান নেই। কোন প্রকার বি"বাস বা মত- 
বাদের দ্বারা পারিচালিত না হয়ে মানুষ ?নজ 
চেম্টাতেই 'নবাণলাভ করতে পারে। মানুষ যাঁদ 
দুঃখ থেকে মনুস্তি চায়, তবে তাকে বুঝতে হবে চারাঁট 
আধনসত্য এবং পালন করতে হবে অপ্টাঙ্গক মাগ:। 
চারটি আর্সত্য হলো (৯) জগতে দুঃখ আছে; 
(২) দুঃখের কারণ আছে । (৩) দুঃখের নাশ আছে 
এবং (৪) দুঃখ নাশের উপায় আছে। বুদ্ধ কার্য 
কারণবাদী 'ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন দ.ঃখের 
কারণ আছে । এই কার্ধকারণবাদের ওপর 'ভাত্ত 
করেই বৃদ্ধদর্শনের “প্রতীত্যসমুংপাদ নাতি স্থ(ীপত 
হয়েছে । দ:ঃখের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বৃদ্ধ 
দ্বাদশ-কারণসম্বালত কারণ-শঙ্খলের কথা বলেছেন । 
যেমন- জরা-মরণাদ দঙখের কারণ জন্ম। জন্মের 
কারণ ভব বা জন্মবাসনা। ভবের কারণ উপাদান । 
উপাদানের কারণ তৃষ্কা। তৃষ্ণার কারণ অতীতের 
হীন্দ্য় আভজ্ঞতা বা “বেদনা” । বেদনার কারণ স্পর্শ 
বা ইম্দ্য়-বিষয়-সংযোগ । স্পশের কারণ “ষড়ায়তন, 
বা পণজ্ঞানোশ্দুয় ও মন। ফড়ায়তনের কারণ নাম- 
রূপ । নামরূপের কারণ 'বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কারণ 
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সংস্কার এবং সংস্কারের কারণ আঁবদ্যা বা অজ্ঞান । 
অজ্ঞানের নিবৃংত্বততেই সকল দুঃখের অবসান হয় । 
এই অন্ঞান-নবাত্ত বা দুঃখ-ীনরোধই হলো নিবারণ । 
বুদ্ধের নিদেণশত অষ্টাঁঙ্গক মার্গ হলো (১) সম্যক 
দৃষ্ট-_ চারটি আর্ধসত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই সম্যক: 
দৃন্ট। (২) সম্যক সঞ্কল্প- জ্ঞানের আলোতে 
জীবন-নয়ন্তরণ করার দ্‌ঢ় সঙ্কজ্প গ্রহণ ॥ (৩) সম্যক 
বাক্য-_'মথ্যা ভাষণ, আঁপ্রয় কথন এবং বৃথা বাক্যা- 
লাপ ত্যাগ করা । (8) সম্যক: কর্ম সং আচরণ 
করা। (৫) সম্যক জাঁবিকা-সংভাবে জাবকা 
নিবহি করা । (৬) সম্যক ব্যায়ামমঅসৎ চিন্তা 
যাতে মনে না আসে সেজন্য সর্বদা সৎ চন্তার দ্বারা 
মনকে পূর্ণ রাখার চেস্টা । (৭) সম্যক স্মাতি-_ 
শরখর-ই'স্দিয়াঁদ এবং জাগাতক বন্তুর প্রাতি আসান্ত 
পারত্যাগ-বিষয়ে সর্বদা মনের সতকর্তা । (৮) সম্যক: 
সমাধ- _উপ্ারিউন্ত সত নীতির আধকারী হলে 
মন-সংযমের চরম অবস্থা লাভ হয়; তাকেই বলে 
সম্যক সমাধ। সম্যক সমাধি হলেই গনবণলাভ 
হয়। এই অন্টাঙ্গক মার্গ পালন করলে দুখের মূল 
বা কারণকে জয় করা সম্ভব হয়, যাগ-যজ্জ-পুজা1দ 
বা দেবতার কপালাভদ্বারা নয় । আত-নভ'রতার 
দ্বারাই বোধলাভ সম্ভব । এজন্য বংদ্ধদেব বেদকে 
অস্বীকার করেছেন, াষ্ধ করেছেন বৌদক কর্ম- 
কান্ডকে। বেদের অনুশাসন অনুসরণ না করে 
সদষন্তর ওপরই ধীনর্ভর করতে জনসাধারণকে 
উপদেশ দয়েছেন তান। বুদ্ধের বাণীগঞল 
ঠলাপবদ্ধ করে বনয়াপটক, সংস্তাপটক ও আভধম্ম- 
1পটক নামে তিন গ্রন্থ রাঁচত হয়েছে । এই িতনাট 
গ্রশ্থের সম।স্টকে একন্লে শন্রপটক” বলে । বুদ্ধের 
পাঁরানবাঁণের বহু বছর পরেও তাঁর বাণীগ্যাল 1শব্য- 
প্রাশব্যদের "ঝরা মুখে মনখে চলে আসাছল। পরে 
এগনালকে লা পবদ্ধ করা হয় । 

সাধনার ক্ষেত্রে আত আরামশীপ্রয়তা এবং আত 
কঠোরতা বর্জনই মধ্যমার্গ । বুদ্ধদেব তাঁর জীবন- 
সাধনার দ্বারা বঝোছলেন যে, আত আরামে জীঝন- 
যাপন এবং অত্যধক কঠোরতা উভয়ই মনের সমতা 
নন্ট করে। প্রথমাঁট যেমন কামনা-বাসনা বাঁদ্ধ করে 
মনকে বাহমন্থী করে, তেমান সাধনার নামে আত- 
কঠোরতা সাধকের শরীরমনকে অসাড় করে। 


৯২তম বর্ষ-_৪র্থ সংখা 
প্রথম জীবনে অত্যাধক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে 
[সদ্ধার্থের জীবন আতবাহিত হয়। তখন কোন- 
কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। তবু তান সেসব 
ভোগের মধ্যে মনের তৃপ্তি পানন। আবার সাধন- 
জীবনে আত কঠারতা করে বুঝোছলেন যে, জীর্ণ- 
শরীর ও অসং্্ছ মন ধ্যানের পক্ষে সহায়ক নয় । 
পাঁরামত আহার-নিদ্রা ও ভ্রমণাদিই শরীর সুস্থ এবং 
মনের শান্তি ও সমতা রক্ষা করতে পারে। আর 
সুদ্ছ শরীর এবং শান্ত মনই সাধনার পক্ষে সহায়ক । 
তাই 'তাঁন সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যমার্গ অবলম্বনের 
উপদেশ 'দয়েছেন। 
বৌদ্ধধর্মকে মূলতঃ নৌতিক ধর্ম বলা যায়। 
নীতি ও য্যাস্তানভর হওয়ায় এই ধর্মে জাতিভেদ- 
প্রথার কোন স্থান রইল না। ফলে এ সময় ধমাঁয় 
নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ, পুরোহিতকুলের 
অত্যাচার ও জাতিভেদপ্রথার কঠিন নিয়মে নিষ্পোষিত 
সাধারণ মানুষ নারী-পুরুষ 'নার্বশেষে ব্যাপক- 
ভাবে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল । বুদ্ধের সংস্পর্শে 
এসে আনন্দ, দেবদত্ত প্রভূত শাক্যপ্রধানগণের সঙ্গে 
এঁ বংশের বহু নরনারীও এই ধর্ম গ্রহণ করেন। 
বৃদ্ধের বিমাতা গৌতমী, পত্বী যশোধরা ও পুত্র 
রাহুল এই ধর্ম গ্রহণ করে সঙ্ঘে যোগদান করোছিলেন। 
দীর্ঘ চাঁল্পলশ বছর যাবৎ ভারতে মহান ধর্মের বাণীকে 
ছাঁড়য়ে দয়ে বহু বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করে ভগবান বদ্ধ 
আশি বছর বয়সে খ্রীস্টপূর্ ৪৮৩ অব্দে কুশীনগরে 
মহাপারানব্ণ লাভ করেন। এ 'দনাটও ছিল 
বৈশাখী পঞ্ণমা ?তাঁথ। 
ভগবান বুদ্ধ তাঁর ধম” দেশের সর্বন্র এবং সর্ব- 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারের প্রয়াসী হয়েছিলেন । 
তাহ তান সন্য।স-সঞ্ঘ চ্ছাপনের প্রয়োজন অনুভব 
করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই বহু বৌদ্ধবহার 
দ্থাঁপত হয়। তিনিই পাঁথবীতে প্রথম ধমীঁয় সঙ্ঘ- 
চ্থাপক এবং গঠনমূলক ধর্মের প্রচারক । বৌদ্ধসত্যে 
স্তীও পুরুষ উভয়ই যোগদান করোছিলেন। তাই 
বদ্ধদেব ভক্ষু ও ভক্ষুণীদের জন্য আলাদা স্ঘ 
গ্ছাপন করোছলেন। এই উভয় সথ্বের জন্য তিনি 
নিজেই 'নিয়মাবলণ প্রণয়ন করে যান। কোন ভিঙ্গ 
বা?ভক্ষুণী সম্ঘের (নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে সম্ঘ 
থেকে বাঁহদ্কার করা হতো। সম্বের সন্নযাসীদের 
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1িতনাট শ্রেণী ছিল । যথা--শ্রমণ, স্থাবর ও অহ্থ। 
সঙ্ঘে যোগদানকারা নব'ন 'ভিক্ষুকে বলা হতো শ্রমণ, 
পাঁরণত বয়স্ক ভিক্ষুকে বলা হতো চ্ছাবর এবং 
ণনর্বণিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বলা হতো অহণ্। জ্ঞানের 
তারতম্য অনুসারেই সম্ভবতঃ এই 1বভাগ করা হতো । 

বৃদ্ধের সময়ে অনেক শাসকবর্গ এবং শ্রেম্তীকুল 
এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক 'ছলেন। মগধরাজ বা*্বসার 
এবং কোশলরাজ প্রসেনাজৎ বৃদ্ধদেবের শিব্যত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সমগ্র উত্তর- 
ভারতে ছড়িয়ে গড়ল। বৃদ্ধের পাঁরনিবণের প্রায় 
[তিনশত বছর পরে সম্রাট অশোক এই ধর্ম গ্রহণ 
করে তার ব্যাপক প্রচার করেন। 'তানই প্রথম 
বাহভিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে শ্রতী হন। তাঁর পৃন্ত 
মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘাঁমন্রাকে তান বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারার্ে সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন । অশোকের 
পর কুষাণবংশীয় নৃপাতিগণও বৌদ্ধধর্মের পারিপোষক 
ছিলেন৷ ক্রমে বৌদ্ধধর্ম চখন, জাপান, তিব্বত, 
কোরিয়া, ব্র্দেশ, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বস্তার 
লাভ করে। 

বৌদ্ধসঞ্ঘ আত্মোন্নাতি এবং সাধারণের মধ্যে 
ধর্মপ্রচার--এই দুট বিষয়ে প্রধানতঃ গুরুত্ব দিত। 
যখন এই ধর্মের পুস্তকাদ প্রণীত হয়নি, তখন 
সঙ্ঘস্থছ ভক্ষুরাই ছিলেন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী । 
তাগব্রতী শত শত 1ভক্ষু-ভক্ষুণী গ্রামনগর পারক্রমা 
করে বুদ্ধের বাণবগুীল মানুষের কাছে পৌছে 
দিতেন। তাঁদের পারক্রমা ও প্রচারের মধা 'দয়ে এই 
নবধর্ম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল । গুচার ও সংগঠনের 
এরূপ কমখনম্ঠা বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল । 

বৌদ্ধসত্ঘ বা গবহারগ্ীল যে শুধু ধর্মপ্রচারেই 
ধরতী ছল তা নয়, দেশে 'শিক্ষাবস্তারেও তাঁদের 
যথেম্ট ভামকা ছিল । সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে 
নালন্দা ববম্ববিদ্যালয় ভারতের বিদ্যাশিক্ষার অনাতম 
শ্রেন্ঠ কেন্দ্র ছল । 'বদেশ থেকেও ছান্রগণ সেখানে 
আসতেন । 'বখ্যাত চৌনক পারব্রাজক হউয়েন সাও 
নালন্দা ?বম্বাঁবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন । তৎকালীন 
সময়ে এ 1বম্বাবদ্যালয়ের ছান্রসংখ্যা 'ছিল দশহাজার । 
পাল রাজাদের সময়ে 'বিক্লমশীলা মহাবিহারও নালন্দার 
মতো ভারতের অন্যতম বিদ্যাশিক্ষার পণঠগ্থান ছিল । 

বুদ্ধের পারানবণের কয়েকশো বছর পর বৌধ্ধ- 


১৮৯ 


ভগবান বদ্ধ 


মতাবলম্বীগণ দুই ভাগে বিভন্ত হয়ে পড়েন। এই 
দুই বিভাগ হাঁনযান ও মহাযান নামে খ্যাত । হান- 
যানপন্থণগণ ভাবের 'দিক 'দয়ে প্রাচীনপন্থী এবং 
মহাযানপশ্থীগণ উদার দম্টভাঙ্গর পাঁরপোষক। 
মহাযানী বৌদ্ধগণই বুদ্ধের মু্তপুজার প্রচলন 
করেন। চন,জাপান, কদ্বোঁডয়া, তিব্বত প্রভত দেশে 
মহাযানী সম্ব এবং 'সংহল, ব্রহ্ম, থাইল্যান্ড প্রভূত 
দেশে হীনযানী সথ্বের প্রভাব বস্তার লাভ করে। 

যে-বৌদ্ধসজ্ঘ গ্রায় দেড়হাজার বছর ধরে ভারতের 
বুকে প্রসারলাভ করেছিল এবং যে-ধমের দ্বারা 
বিশ্বের প্রায় অর্ধেক লোক প্রভাবিত হয়েছিল সেই 
সঞ্ের প্রাতিষ্তা ও প্রচারের প্রথম দিকে বুদ্ধদেবকে 
অনেক প্রাতকূল অবস্থা ও বাধাশবপাত্তর সম্মুখীন 
হতে হয়োছল। সং্ঘ-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই বুদ্ধের 
শিষ্য ও খ্ুল্লতাতপন্র দেবদত্ত ক্ষমতালিপ্সু হয়ে 
উঠেছিলেন । তান ব.দ্ধদেবকে সত্ঘ থেকে সরাতে 
চেস্টা করোছলেন। 'কন্তু কৃতকারধ না হয়ে বাম্বসার- 
পুত্র রাজা অজাতশন্রুর (যান বুদ্ধের তর 
বিরোধী ছিলেন ) সহযোগগতায় তাঁকে হত্যার চেম্টাও 
করেন । অবশ্য তন ব্যর্থ হন। তৎকালীন সময়ে 
কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল ব্যান্ত বুদ্ধের প্রভাবে ঈষ্বিত 
হয়ে বৃদ্ধের পূতচীরন্রে কলত্ক লেপনের চেষ্টাও 
করোছলেন। কন্তু বুদ্ধের মাহমার কাছে তাদের 
সৈে-সকল বড়যন্্রও ব্যর্থ হয়। 

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ বঙ্মানে ভারত থেকে 
প্রায় অবল-প্ত । খ্ীস্টীয় অষ্টম শতক থেকেই বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
নম্ট হওয়ার মূলে কতকগ্ল বিশেষ কারণ ছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে, বুদ্ধের 'শক্ষার মধ্যেই 
বোদ্ধধমেরি পতনের বাঁজ নাহত ছিল । বদ্ধ ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান, ঈশ্বর, আত্মা ও বেদকে অস্বীকার করে- 
ছলেন। যাঁদও তিন 'নিধণি সম্বন্ধে তাঁর যে- 
উপলাষ্ধর কথা বলেছেন তা বেদের সবশেষ 1সম্ধান্ত 
্র্ীস্থাতি বা আত্মোপলব্ধি থেকে পৃথক কিছু নয় । 
তব বেদকে অস্বীকার করার জন্য বুদ্ধকে “না!স্তক” 
অপবাদে আখ্যাত হতে হয় । অনেকে যান্তর দ্বারা 
প্রমাণ করেন যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন না। সব 
রকম দার্শানক বিতক+ পাঁরহারপূর্ক ধর্মকে 
সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলার জন্যই তান 


এপ্রল, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


এসব অস্বীকার করোছলেন । কিন্তু পাধারণ মানুষের 
আধ্যাআক উত্বাতর অবলম্বন 'হসাবে ধমী় অনু- 
্ঠানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না। তাই 
দেখা গেল বৃদ্ধের মহানবাঁণের কয়েকশো বছরের 
মধ্যে বৌদ্ধগণই তাঁর মার্তপূজার প্রচলন করেন। 
পরবতর্টণ কালে কুনারল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র প্রভূতি 
মমাংসকগণের আবিভাঁবের ফলে বোদক 'ক্রয়াকাণ্ড 
পুনরুজ্জীবত হয়। অস্টম শতকে শৎকরাচাযাদি 
অন্বৈতবাদন দার্শনকগণের আঁবভাঁবের ফলে উপাঁনষ- 
দের আত্মবাদ প্রাতাম্ঠত হয় । তার ফলে বোদ্ধধমের 
প্রাত সাধারণ এবং বাঁদ্ধজীবী উভয়শ্রেণী মানুষেরই 
আকর্ষণ কমে যায় ॥। বুদ্ধের বাণীগহীল নয়ে যখন 
দার্শীনক মতবাদের সৃষ্ট হয় তখন বৌদ্ধ-দাশশীনকগণ 
শুন্যবাদ, ক্ষাণকবাদ প্রভৃতি নোতবাচক ভাবগযালর 
ওপর আধক গুরুত্ব আরোপ করেন। যত যাযান্তই 
থাক না কেন, নোঁতবাচক ভাবের ওপর 'ভাত্ত করে 
কোন ধর্মই বোঁশাঁদন বাঁচতে পারে না। 

'নার্বচারে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রবেশাধকার পাওয়ায় 
অনেক অনাঁধকারা সন্ধ্যাসগ্রহণ করে বুদ্ধসত্যে প্রবেশ 
করে। তার ফলে বুদ্ধদেব 1ভক্ষু ও ভক্ষুণণদের জন্য 
সত্বের যে 'নয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন পরব 
কালের সত্ঘবা1সগণ তা পালন করতে অক্ষম হন। 
সম্যাসের উচ্চ আদর্শ খব হওয়ায় বৌদ্ধধর্মে বামাচার 
প্রবেশ করে। তার ফলে সঙ্ঘের পতন ত্বরান্বিত হয় । 

যাঁদও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ বর্তমান ভারত থেকে 
প্রায় অবল:প্ত, তথাপি বুদ্ধের ত্যাগণতাঁতিক্ষাপূ্ণ 
মাহমান্বত পৃতচারন্র, 'নিৎকাম কর্মের আদর্শ ও 
1শক্ষা 'হন্দভারতবাসীর হ্দয়ে বিশেষ চ্ছানলাভ 
করেছে। হিন্দুগণ তাঁকে দশ অবতারের অন্যতম 
[হসাবে শ্রদ্ধা করে থাকেন। হিন্দুধর্মের ওপরও 
তার প্রভাব অপারসীম । স্বামী বিবেকানন্দ বৃদ্ধকে 
কখনো অবোৌদক বলতেন না। তাঁর মতে বদ্ধ 
ছিলেন হম্দহধর্মের মহান সংস্কারক । তান 
বলেছেন ৪ “নাঁবচারে সকলের মধ্যে তান (বুদ্ধ) 
বেদের সারমর্ম প্রচার করেন, **"নবাঁণের উদার পথ 
1তাঁন সকলের জন্যই উন্মুস্ত করে 'দয়েছিলেন।”১ 
“তান 'িলেন 'হন্দুধর্মের »বাভাগবক পাঁরণাত ও 


১২উম বর্ষ-_৪থ/ সংখ্যা 


ধান্তিসঙ্গত গসদ্ধান্ত- ন্যায়সম্মত বিকাশ ।”২ তাই 
স্বামণজী বৃদ্ধকে প্রথাসর্ব্ব হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী 
সন্তান বলে আভাঁহত করেছেন। বহু মনীষী 
পৃহন্দুধর্মের ওপর বুদ্ধের প্রভাব ও তাঁর অবদান 
স্বীকার করেছেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, গৌতম 
বৃদ্ধ হন্দুধর্সের যে প্রভূত সংগকার-সাধন করেছেন 
এবং 'হন্দুধর্মের ওপর যে বিরাট প্রভাববস্তার 
করেছেন তাকে অস্বীকার করা হন্দু ভারতবধের 
পক্ষে সন্ভব নয় । তাঁর অপারমেয় হৃদয়বস্তা, অসাধারণ 
ত্যাগ ও স্বর্গয় পাঁবন্রতার দ্বারা তান হিন্দুধর্মের 
ওপর একট অনপনেয় ছাপ রেখে গিয়েছেন। এজন্য 
গৃহন্দুধর্ম এ মহান আচাষে'র নিকট চিরধণী । 

আধুনিক যুগের বহ: চিন্তাবিদ, সাহাত্যিক ও 
ঘিঞ্পীকে বৃদ্ধচারন্র ও তাঁর ভাবধারা প্রেরণা দান 
করেছে। বুদ্ধের জীবন ও বাণী 'নয়ে রাঁচত 
হয়েছে বহু সাহতা, বহু "চন্রীশজ্প ও ভাস্কর্ধ- 
শিপ । স্বামী বিবেকানন্দ আজীবন বৃদ্ধের গুণ- 
গ্রাহী ও তাঁর প্রাত অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল 'ছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলবর এক বিরাট অংশ 

ড়ে রয়েছে বুদ্ধপ্রসঙ্গ ॥ স্বামীজী নিচ্কাম কর্মের 

মাধ্যমে জীবসেবার আদর্শ যেমান পেয়োছলেন তাঁর 
গুরু শ্রীরামকৃষ্জের কাছে, তেমান বৃদ্ধের কাছ থেকেও 
তান এীবষয়ে প্রেরণা পেয়োছলেন। যথার্থ কর্ম 
যোগীর উদাহরণ দিতে গিয়ে তান বুদ্ধকেই যথার্থ 
কর্ম যোগী বলে আভাহত করেছেন! বলেছেন ঃ 
“বাম্তাবক তাঁনই (বুদ্ধ) আদর্শ কর্মযোগী-_ 
সম্পূর্ণ আভসন্ধিশুন্য হইয়া ?তান কাজ কাঁরয়াছেন ; 
মনষ্যজাতর হীতহাসে দেখা যাইতেছে-যত মানুষ 
প7থবাঁতে জন্মগ্রহণ কারয়াছে, 1তাঁনই তাহাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । হৃদয় ও মাস্তচ্কের অপূর্ব সমাবেশ- 
অতুলনীয় 'বকাঁশত আত্মশাস্তর শ্রেষ্ঠ দ.স্টান্ত 1৮৩ 

মানবজাতির আধ্যাত্বক, সাংস্কীতিক, মানাবক- 
গুণাবলীর বকাশ ও উন্নীতসাধন এবং িশ্বনৈন্রীর 
ক্ষেত্রে বুদ্ধের অবদান িবববাসীর কাছে চিরস্মরণায়। 
বশবল্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি ও 'বিম্বমৈত্রীর তিনিই প্রথম 
পথ-প্রদর্শক । সুতরাং তান শুধু এশিয়ারই আলোক 
নন--বিশ্বেরও আলোক । 


৯ স্বামী গিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্ষলিয়, ৬ম থশ্ড (১৩৭৯ ), পন ৩১৫ 


২ এ, প্‌ঃ ৩৯ 


৩ এ, ১ম খন্ড, পুঃ ১৪৭ 


৯৪০ 


হাজ্ঞবন্ধ্য-মেত্রেঘ়ী সংবাদ 
দ্রীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্ৰী 


বৃহদারণ্যক উপ্পনিষদের ঘাজ্ঞবক্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, 
অথবা তার ছু কিছু অংশ খুবই প্রাসম্ধ এবং 
জনসমাজে বেশ প্রচারত। “যেনাহং নামৃতা 
সাং কিমহং তেন কু্যমি*-যার দ্বারা আমি অমৃত 
হবনাতা 'দিয়ে আম কী করব 2--মৈত্েয়ীর এই 
প্রশ্নাটকে ভারত-ভারতীর মর্মবাণী--আন্তাঁরক 
জিত্ঞাসা বলে শ্রদ্ধা করা হয় ও উদ্ধৃত করা হয়। 
এর পরেই মৈব্রেয়ী যা বলেছিলেন তা হলো-- 
অমৃতত্তবের সাধন যাঁদ আপনার জানা থাকে তা-ই 
আমাকে বলুন 1--'যদেব ভগবান বেদ তদেব মে 
বূহশীতি |” 


এর জবাবে ব্রাঙ্মণ্ঠ যাজ্বক্য যা বলোছিলেন তার 
ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে অনেকের কিছ কিছু 
বিভ্রান্তি দেখা যায় । তাঁরা হয়তো প্রাচীন ব্যাখ্াতৃ- 
দের অনুসরণ নিম্প্রয়োজন মনে করেন, অথবা 
প্রাচীনদের সেই যথার্থ ব্যাখ্যা জানেনই না। তাই 
যাজ্বঞ্ক্যের উপদেশের তাৎপর্য 'বশ্লেষণের 
প্রয়োজন ॥ যাক্জ্বলক্য জানতেন যে, তাঁর ব্রহ্ষবাঁদনী 
সাধ্ৰী পত্বী তাঁর পাত ও পত্র প্রভাঁঙকে সবপেক্ষা 
প্রিয় বলে মনে করেন। আবার সকল পাঁতিই 
জায়াকে 'প্রয়তমা বলে মনে করেন । এই বস্তীগ্থাতকে 
(8০-কে )স্বীকার করেই তান মৈ্রেয়ীকে বোঝাতে 
চাইলেন- এই 'প্রিয়তার ব্যাপারে, ভালবাসার ব্যাপারে 
আমাদের গভীর ভ্রাশ্তি রয়েছে । 'তাঁন বললেন-__ 
পাঁতর প্রয়োজনের জন্য পাত প্রিয় হয় না। আত্মার 
(নিজের-জীবাত্মার ) প্রয়োজনের জন্যই পাত প্রিয় 
হয়। আবার জায়ার প্রয়োজনের জন্য জায়া প্রিয় 
হয় না, আত্মার (নজের-জীবাত্মার ) প্রয়োজনের 
জন্যই জায়া 'প্রয় হয়। এইভাবে তান দেখালেন 
যে, সবাকছুই তাদের প্রয়োজনের জনা মানুষের প্রিয় 
হয় না, আত্মার (নজের-_জীবাতার ) প্রয়োজনের 
জন্যই সেসব মানুষের প্রিয় হয় । এস্থছলে সূচিত 
যান্ত এই যে, পাঁতর জন্য বা পুত্রের জন্যই যাঁদ পাঁত 
বা পনর প্রিয় হতো তাহলে জগতে বহু পাঁত বা পুত্র 


আছে, তাঁরা তোমার সের্প প্রিয় হয় নাকেন? 
তাঁরাও তো পাঁত বা পত্র। জবাব তো এই যে, তাঁরা 
পাঁত হলেও “আমার পাত” নন, পুত্র হলেও “আমার' 
পত্র" নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাঁতই হোক, 
পূত্রই হোক, জায়াই হোক, যা-কছ্‌ হোক না কেন 
তারা আমার” অর্থাৎ পনজের' হলে তবেই প্রিয়, 
নতৃবা নয়। সুতরাং 'নীশচত বোঝা যাচ্ছে যে, এই যে 
'আমার' বা শনজের' বলে যে 'আম"টিকে বলা হচ্ছে 
সেই আম” বা ণনজ” বস্তুটিকেই আমরা সবচেয়ে 
বেশি ভালবাসি । সেই আমি" বন্তুটি ধার সম্পর্কে 
এসে সবকিছু আমার "প্রয় হয়, যার সম্পকে না 
এলে 'প্রয় হয় না, সেই “আম' বা পনজ" বস্তুটি যে 
সবাঁপেক্ষা প্রিয়-প্রফতম তা নিঃসন্দেহ। 


আমাদের এই ব্যবহারিক জীবনে এই আমি" বা 
“অহং.ই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ (270১ 
11110070176 (8০691) এবং প্রিয়তম হয়ে বসে আছে-- 
প্রথমতঃ এইটি-_-এই £০৮ট __মৈত্রেয়ীকে বোঝানোই 
যাজ্জবজ্ক্যের এসকল উীন্তর উদ্দেশা ও তাপ । 
কিন্তু এটাই তাঁর প্রধান উদ্দেশা--প্রধান বন্তব্য নয়। 
এটা 5680617906 ০1 ৫ বা বদ্তুষ্িতির অনুবাদ 
মাত্র। যে উপদেশ বা বিধান দেবার জন্য এই অনুবাদ 
বা 32021061/ ০108০ করলেন তা পরে যাজ্ঞব্ক্য 
অবশ্যই বলবেন । 


এখানে মামাংসা-শাস্তের একটু বিচার্য বিষয় 
আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পারার হবে । 
শাস্নে (বা লোকেও) যেখানে যা-কিছু বলা হয়, 
তার কতকাংশ অনুবাদ অর্থাৎ বজ্তুশ্থিতর কথন 
(50581511610 ০1 8০) । আর কতক অংশ 'বধান 
বা বিধি (10500011909 21010006101 )-_ অর্থাৎ 
আমাদের যা করা উঁচত বা করতে হবে, তার কথন । 
সামান্য একাঁট দস্টান্ত দিয়ে বিষয়াট বোঝানো যেতে 
পারে। শাস্তে আছে-_প্রাঙমুখো ভূঞ্জীত"পর্ব- 
মুখ হয়ে খাবে। এখানে যাঁদও 'বাধর বোধক 


৯৯৯ 


উদ্বোধন 


গবাধালঙ- “ঈতও (ভূজীত ) প্রত্যয়াট রয়েছে ভোজ- 
নার্থবোধক ভূঙ্গ' ধাতুর সঙ্গে ; তথাঁপ এট ভোঙ্জগনের 
বাধ (উপদেশ ) নয়। কারণ ভোজন তো মানষ 
ক্ষুধাবশতঃ বা লোভবশতঃই করবে । তাই শাষ্তে 
বলা হয়েছে মান্‌ষ যে (ক্ষুধাবশতঃ বা লোভবশতঃ ) 
ভোজন করে বা করবে, তাযেন সে পূর্মুখ হয়ে 
করে। তাই এ বাক্যে প্রাপ্ত (ক্ষধাপ্রাপ্ত বা রাগপ্রাঞ্ধ ) 
ভোজনের অনুবাদ করে প্রাংমুখত্বের বিধান দেওয়া 
হয়েছে, ভোজনের ধান নয় । তেমন যাজ্বজ্কা- 
মৈত্রেয়শ সংবাদে--“আত্মমস্তু কামায় সর্বং প্রয়ং 
ভবাঁত”-_ আত্মার (নিজের-অহংএর ) প্রয়োজন- 
ণসাদ্ধর জন্যই সবাকিছ প্রিয় হয়-_এই বস্তুগ্থিতির 
(০-এর ) অনুবাদ করে (এটা কোন বিধান বা 
[11119590179 নয় ) পরে যাক্ভ্ব্কায উপদেশ 'দিয়েছেন 
-বধান করেছেন--“আত্মা বা অরে দ্রুণ্টবাঃ 
শ্রোতবো মন্তব্যো [নাদধ্যাসতব্যঃ”- হে মৈ্রোয়, 
এমন (গ্রত্বপূ্ণণ প্রিয়তম ) যে আত্মা তাকে জানতে 
হবে ॥। কেন? তাকে তো 'অহং বলে, আম” বলে 
সবাই জান! না, এ জানাতে অনেক গলৰ আছে । 
আরোপ বা অধ্যাস রষেছে। প্রকৃত স্বরূপে তাকে 
জানতে হবে। আমরা আম" বলে যে আত্মাকে 
জানাছি সেটা অধ্যস্ত অথথ অধ্যাস-যুক্ত আতা । 
অহংকার হীন্দ্রয় দেহ প্রভাঁতির মধো আরোপ করে বা 
সীমাব্ধ করেই আত্মাকে অহং বলে জানাছ। 
আত্মার প্রকৃতস্বরপ জানতে পারাছ না। আত্মাকে 
( জীবাত্মাকে ) তার প্রকৃতস্বরূপে জানতে হবে। 
ি উপায়ে জানা যাবে? তার উপায়রূপে বধান 
করা হচ্ছে -“শ্রোতব্যোঃ মন্তব্যো নাদিধ্যাসতব্যঃ” 
আত্মার প্রকৃত স্বর্প ক তা শ্রোতবাঃ শ্রবণ করতে 
হবে - শ্রত্তবাক্য থেকে, গুরুবাক্য থেকে । শ্রবণ 
করে সেই বাক্যসমহের তাংপর্য 'নশ্য় হবার পর 
'মন্তব্যঃ৮-মনন করতে হবে যশীন্তর দ্বারা । প্রত্যেক 
মানুষেরই কিছু মননের ইচ্ছা ও মননশান্ত বিদ্যমান । 
সেটা প্রয়োগ না করলে, সেটা তৃপ্ত না হলে মানুষ 
অগ্রসর হতে চায় না। তাই শ্রবণের দ্বারা যা 
জানা গেল মননের দ্বারা-বান্তর দ্বারা সেটা 
অসম্ভব নয়-_যান্তযুত্ত, সেটা বুঝতে হবে। তাই 
বেদাম্তে বলা হয় সে অসম্ভবনা-বুদ্ধি দূর করবার 


৯২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


জনাই মনন প্রয়োজন । শ্রবণ ও মননের 
দ্বারা বুঝলাম যে, আমাদের এই আত্মা দেহোন্দুয়- 
দ্বারা, বা অহমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই 
আত্মা সবাঁকছুরই আত্মা-_সর্বব্যাপী। “ইদং সর্বং 
যদয়মাত্সা”৯__এই যাক আছে--সবই আত্মা। 
সুতরাং এই আত্মাকে জানলেই সবাঁকছু জানা হয়ে 
যায়। য্যাস্ত দিয়েও বুঝলাম-_এটা অসম্ভব নয়, 
যুক্তিযুক্ত ॥ 'কল্তু তবু চিরকাল এই দেহ" হীন্দ্য় বা 
অহংকেই আত্মা মনে করে এসোছ ; সেই সং্কার 
তো অতান্ত প্রবল । কার্যকালে সেই সং্কারই প্রবল 
হয়ে দেহ, বা হীন্দ্রুয়, বা অহংকেই আত্মা বলে ভেবে 
বসে বিকারগ্রদ্ত হই | এই বিপরীত সংস্কার দূর 
করবার জন্যই পনাদধ্যাসতব্যঃ- ধ্যান করতে হবে। 
শ্রবণ করা ও মনন করার পর সেই শং্ধমুক্ত-সর্বব্যাপ' 
আত্মতত্বের ধ্যান করতে হবে। এই ধ্যান'কে সার্থক 
হতে হলে-_অর্থাং বপরীত সংস্কার দর করে আত্ম- 
স্বরূপের উপলাব্ধ করত হলে--যোগশাজ্বোন্ত যম, 
নিয়ম, প্রত্যাহার প্রভৃতির সাহায্য নিতে হবে । এই 
ধ্যানেই_ানীদধ্যাসনেই-যোগণাম্নের উপযোগতা | 
যম (আঁহংসা, সত্য, অ.স্তয়, ব্রঞ্ধর্য অপারগ্রথ ), 
1নয়ম ( শো১, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর- 
প্ররণিধান ) প্রভঠতর দ্বারা চিত্ত বিশেষ শুদ্ধ না 
হলে সাধারণভাবে ধ্যান করেও বপরবত সংস্কার দূর 
হয়ে আত্মার শব্ধ, মন্ত, সর্বব্যাপীদ্বরূপের উপলার্ধ 
হয় না। 


আত্মার এই স্বরপের কথা, এই স্বরূপের উপ- 
লাব্ধর কথা, আত্মার 'প্রিয়তমত্তের কথা, অ'.ত্মাপলাব্ধর 
উপায় বা সাধনের কথা অতি সুন্দঞ্ভাবে বিবৃত 
হয়েছে বলে যাজ্ঞবলক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে, বৃহদারণ্যক 
উপাঁনষদের দ2ট অধ্য।য়ে, ?দ্বতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 
পুনরুদ্ত হয়েছে । এর দ্বারাই এই সংবাদের ওপর 
শ্ুতির বিশেষ আদর সূচিত হয়েছে । এই অধ্যায়াট 
-এই সংবাদটি যথাযথভাবে জানলেই উপানধদের 
প্রধান প্রাতপাদ্য জানা হয়ে যায়। 


এই সংবাদের তাৎপর্যবষয়ে ব্যাসদেব নিজেই 
বরপ্ষসূত্রে (১1৪১৯) একাঁট আধকরণ (প্রসঙ্গ) 
রচনা করেছেন ॥। সেইটি অধ্যয়ন করলেই প্রবর্ধে 


১ বহহদারণ্যক, ২৪৬ 


৯৯২ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


উন্ত যে তাংপর্ধ দেখানো হলো, তা স্পন্টরূপে বোঝা 
যাবে। সেখানে প্রম্ন তোলা হয়েছে, এই যে যাজ্ঞবজক্য- 
মৈশ্রেয়ী সংবাদে 'আত্মম বা অরে প্রন্টব্যঃ£ ইত্যাঁদ 
বলা হয়েছে, এ কোন- আত্মা 2 সংসারী আত্মা, না 
শুদ্ধ পরমাত্মা। পূর্বপক্ষে বলা হয়েছে যে, এট 
সংসারী আত্মাই হবে; কারণ, পাতি জায়া পত্র 
প্রভাত তো পরমাত্মার 'প্রয় হয় না, পরথাত্মার 
কামনাও হয় না। সংসারী (জীব ) আত্মারই কামনা 
থাকে বা কোন 'কছু 'প্রয় হয়। সুতরাং সেই 
আত্মাকেই “দ্ুষ্টব্যঃ বলা হয়েছে। অপরপক্ষে বলা 
যেতে পারে যে, সংসারী আত্মাকে দর্শন করে তো 
অমতত্ব লাভ হতে পারে না! অথচ উপরুমে 
“অমৃতত্বের সাধন বলুন” একথা বলে, এবং উপ- 
সংহারেও--“এতাবদরে খক্বমৃতত্বম”--এই অমৃতত্ব- 
লাভের কথা-একথা বলে তো পরমাত্মজ্জানেরই 
সূচনা করেছেন । সংসারী আত্মার জ্ঞানের দ্বারা তো 
অমৃতত্বলাভ হয় না। এসকল সংশয়ের সমাধান 
করে, সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, জীব ও ব্রন্ষের 
(পরমাত্মার ) অভেদ বোঝাবার উদ্দেশোই প্রথমে 
সংসারী আত্মার অনুবাদ করে, তার পরমাত্মত্ব বা 
্গত্ব প্রাতিপাদন করা হয়েছে । এইসকল তাংপর্ 
অনুশীলন না করে নিজেদের বাঁদ্ধ খাঁটয়ে 
অনেকে-_-“আত্মনস্তু কামায় সব্ধং প্রিয়ং ভবাতি”_- 
এইসকল শ্রাতর অর্থ করেন--আত্মার জন্য-_অর্থাৎ 
ভিতরে আত্মা আছে বলে, সবাকিছ] 'প্রয় হয়। আত্মা 
আছে বলে পাতি প্রিয় হয়, জায়া প্রয় হয় ইত্যাদি । 
কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই অর্থ 
যথাযথ নয়, শ্রুতি বা যাজ্কবজ্ক্যের আঁভপ্রেতও নয় । 
আত্মা আছে বলে পাত, জায়া প্রভাত "প্রয় হয়__ 
এটা বন্তস্থাত বা £০ হলে, আঁপ্রয়জনের-_শব্ুর 
ভিতরেও আত্মা আছে বলে আপ্রয়জন বা শত্রুও 
আমাদের 'প্রয় হতো। কিন্তু তা তো বস্তু্ছিতি 
(5০) নয়। | 


৯৯৩ 


যাজ্যবঞ্ক্য-মৈন্েয়ী সংবাদ 


কেউ বলতে পারেন ভিতরে আত্মা আছেন বলে 
শ্ুও প্রিয় হওয়া উচিত; তাহলে সেটা তো ওঁচত্য 
(বিধান ) হলো, গি০. তো নয়। আঁধকম্তু “আংত্মনস্তু 
কামায়” শব্দের স্পষ্টার্থ আত্মার কামনাবশতঃ-_আত্মার 
কামনার জন্য । আত্মার আস্তত্বের জনা'__এর্‌্প 
অর্থ হয় না। জাীবাত্মার বা অহমের কামনা- 
1সাদ্ধর জন্য সবাঁকছু "প্রয় হয়_-এই হলো যথাযথ 
অর্থ। আরও লক্ষণীয় যে, 'আতত্মনপ্তু কামায় সর্বং 
প্রয়ং ভবাঁতি” ইত্যাঁদ শ্রাততে আত্মশব্দ শম্ধাত্মা বা 
পরমাত্মাকে বোঝাতেই পারে না। কারণ, শহদ্ধাত্মার 
বা পরমাত্মার কিছুই তো প্রিয় (বা আপ্রয়) হয় না-_ 
“অশরীরং বাব সন্তুং পপ্রিয়াপ্রয়ে ন স্পৃশতঃ- এই 
হলো বেদান্ত-সম্ধান্ত । সুতরাং এখানে যেহেতু 
সকল পর্যায়েই আত্মার পপ্র়” হবার কথা রয়েছে-_ 
তখন আত্মা" শব্দাট জঈবাত্মা বা 'অহম; আত্মমকেই 
বৃঝিয়েছে। সেই জীবাত্মার প্রথমে উল্লেখ (অনুবাদ) 
করে তার পরমাত্মস্ব উপদেশের জন্যই এই সংবাদ । 
তাই “বৈয়াসক ন্যায়মালা'তে আঁতিসংক্ষেপে স্পম্ট 
বলা হয়েছে ঃ 
“সংসারণমণ,দ্যাতঃ পরেশত্বং 'বিধায়তে ॥” 
(১৪৬). 
_-সংসারী জীবের অনুবাদ করে তার পরমাঅস্থ 
বিধান করা হয়েছে। তবে এই জাবাজ,র 
যথার্থ স্বর্পকে--পরমাত্বরূপকেই জানতে ধলা 
হয়েছে । অমৃতত্বলাভের জন্য 'বাহত উপায়__ 
শ্রবণ, মনন ও নাদধ্যাসন । এখানে আরও লক্ষণীয় 
যে, শাতকরবেদাশ্ত মতে জ্ঞান বস্তৃতন্্ বলে জ্ঞানের 
বাধ হতে পারে না ; শ্রবণাঁদরই বাধ। সেগুল 
সম্যক অন্যাষ্ঠত হলে জ্ঞান হয়েই যাবে । পুরুষে 
ইচ্ছাধীন ক্রিয়াতেই 'বাধ হতে পারে। জ্ঞান 
পুরহষেচ্ছাধীন 'ক্য়া নন ; সৃতরাং বাধর বিষয় হতে 
পারে না। জ্ঞানের উপায় বা সাধন--শ্রবণ, মনন, 
নাঁদধ্যাসনেরই বাধ । 
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নববষ 
মধুতুদন পাল 


যত পাপ মালনতা সব মুছে দিয়ে 
জীবনের হদে খুশ-আলোড়ন 'নয়ে 
কঙ্পনা নীল-চোখে নিয়ে আশাহর্ষ 
থুশি-চিতে ধরণীতে এল নববর্ষ । 


রোদবরা আকাশের স্নেহ ঝরনায় 

মাটি স্নান করে পাঁখ জয়গান গায় । 

বাতাসে প্রাণের শব্দ-প্রহোলিকা ছোটে ; 
মানুষের মনে আশা, ভাষা-ফুল ফোটে। 


বিভূপ্রসাদ বনু 


এ*কৌঁছ তোমারে রঙে ক সাহস সাজায়োছ পটে, 
তুঁলর প্লাবন টানে তুলোছ ও শ্রীতন্‌ ফুটায়ে £ 
পলকে কখন এলে বুঝানিকো নেমে পায়ে পায়ে 
ঝলাসত মাহমায় ধূলিময় ধরণীর তটে। 

এলে রসঘন কাছে-ধ্যানাতীত কত না নিকটে, 
দক জান ক দোখ চোখে 

ধনর্পায় নিজেরে হারায়ে-_ 

এস্পোছ প্রান্তর পথ মরু বন অনেক পোরয়ে, 
জড়ানো এখনো ছায়া জীবনের শাখাময় জটে। 


আছ চেয়ে অপলক স্লাবনের টানে ছোঁয়া তুল, 
ওঠে জলে রঙে রঙে অপরূপ অরূপের খা 
নিচে মৃত্তকায় পথ খোঁজে গাঢ় তরু শতমূলী, 
বাহর অরণ্যে কাঁপে কিছ? শ্যাম জীবন-কাঁণকা। 
নিশ্চল ও পটে ধার ধ্যান-আখ বুঝি যায় খাল, 
পায় ভাষা বর্ণে রাগে মনোময় এ মূর তুলিকা । 


স্বামীজী 
শাস্ত রায় 


ধূপ জেহলে, প্রদীপ ঘাঁরয়ে ঘাঁরয়ে 
ছোটু ঘরে আমি আপনার আরাত কার। 


আমার বুক ভরে গেলে 

টের পাই 

আপনার *বাস 

হৃপিণ্ডের শান্ত ওঠানামা । 
পাঁরব্রাজক বেশে আপনাকে দোখ-_ 
হেটে যাচ্ছেন উধ্বাশর 
মহাসমুদ্রের পারে। 


গঙ্কেতে, লঙ্গতে 
আনন্দ ঘোষ হাজরা 


বস্তু থেকে যেভাবে অপাবৃত দীর্ঘ তপস্যার শেষে প্রাণ 
যেভাবে উন্মেষ লাভ করে প্রাণ গ্‌ঢ় চেতনায় 

পাঁথবী প্লাবিত হয়ে যেভাবে হঠাৎ কাঁপে চেতনার ঢেউ 
সেভাবে আবার কোন সময়ের অশেষ সীমায় 

চেতনা হঠাং যাঁদ পুষ্পের মতন অন্য কিছু! 
গানের মতন কিংবা আবরত ভ্রমরের শব্দের মতন" 
গকংবা তার অন্য কোন নাম হবে, 

বোধি নয় অনুভবও নয় ? 

অথচ তখনো আমি হয়তো আশ্চর্যভাবে আছি ; 
সে-মৃহূর্তে নদীগুলো নদণ নয়, 

বক্ষগুলো ঠিক নয় বৃক্ষের মতন, 

অথচ তখনো সেই বৃক্ষ নদী বাতাস আলোক 
অন্যপ্রবাহের মধ্যে থেকে যাবে অন্য কোন নামে 

এবং আমও আছি সেসময়ে ; বস্তু নয় প্রাণ নয় 
চেতনাধারায় নয়, অন্য কোন আলোকের 

ভাষাহান সক্ষেতে, সঙ্গতে । 


৯৯৪ 


রাত্রির গভীরে 


নমিত। ঘোষ রায় 


রান্রর গভীরে, 

দূর দিগন্তের এক তারা, 
ঈশারায় ডাকে । 

তখন দরজ্জা বন্ধ, হঠাং হাওয়ায়, 
জানালার পদাঁ উড়ে যায়, 
দেহভারহণীন সত্তা-_ 

নীলাভ আলোর পথ বেয়ে, 
জ্যোত্না পোৌরয়ে, 

আরো দরে পেশছে যায়, 

মায়ার অতাঁত লোকে । 

সেখানে তো নেই নীলাকাশ, 
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ আর তারা 
আছে শুধু কায়াহীন ছায়াহশীন 
এক অপরূপ জ্যোতির উদ্ভাস। 
সেথা নিত্য বহমান, 

অনাদি অনন্ত মহাকাল ; 

অরূপ অমৃত-স্রোতে, 

সহসা প্রকাশ লভে, 
আনন্দস্বরূপ অ5ণল । 


সম্পক 
জয়নাল আবেঘীন 


রাতের জানলা খুলে খিলাখল হেসে ওঠে কে ? 
ঈশ্বরের দূত। 


আকাশে অসংখ্য মেঘ, মেঘের পাহাড় 
সরলতায় বে ধে নেয় চুল, 
দেবদতের হুঙ্কার ওদের থামাতে পারে না। 


ভালবাসার কথা উঠলেই বুকের মধ্যে ভালবাসা 
দানা বাঁধে, চোখের মধ্যে নক্ষত্রের নীল 'দিগন্ত। 
রাতের জানলা খুলে খিলাখল হেসে ওঠে কে ? 
ঈশ্বরের দূত | 


আম ঘুমোতে চাই, ঘমোতে পার না 
দেবদত আমাকে ঘুমোতে দেয় না 
আমার নামে দুঃসংবাদ পাঠায় । 


অপরিচিত 


রমেন্্রনাথ মল্লিক 


জিজ্ঞাসা মনের প্রশ্ন-_ 

অথবা অজানার অনুসন্ধান । 
কেন বলে থমকে থাকা-_ 
অথচ দুচোথে জানার সমদ্রে ! 


ি কথাটা ঠোঁটের ফাঁকেতে ফসকে 

ছিটকে আসছে 'কম্তু আসলে অজ্ঞাত । 
কোথায় ভাবনার ঢেউ-- 

আশ্চর্য সেখানেও থাকছে অজ্ঞাঁতর অপারচয় | 


1কসের আগ্রহ জাগছে আচমকা 

আগাম না জেনেও অনসান্ধংসু। 

কার আসল সহায়তা চলমান 

জেনে রাখা মনে হয়-_তথাপ জহুরঈ-বিচার ! 


কেউ হাত ধরে পথ পার করে দেয় 
পাঁথককে দীর্ঘজীবনে অথচ ছিল চেনার চিহ্ন! 


কোন চিন্তার বেজায় বেগাঁতক উদ্ভব 

অখাতো আঁধকম্তুর দশাদক দৃণ্টিপাতের কচ্ছপ-মৃখ । 
যার কাছে প্রাণ আছে 

হয় তো প্রয়োজনে পথ ষে দুরের মতো অধরার! 


প্রেমে ও আগুনে 
শিবসৌম্য বিশ্বাস 


মানুষের সব সৌন্দর্য বহন করে 

চলেছ তুমি স্বামীজা, 

চলেছ তুমি মানুষেরই জন্যে 

চলেছ তুম সামনের 'দকে ব্রমাগত 

যোগ্য বাসভ্মর সম্ধানে। 

সহস্র বছরের বনা, দুঃখ, কষ্টের ঝাঁপ খুলে 
দেশ-দেশান্তরের মানুষের বুকে 

প্রেমে ও আগুনে এ*কে 'দিয়েছ আলপনা । 
বর্ণহশন গোন্নহীন মানুষের 'নিশ্বাসে প্রশ্বাসে 
গবধ্ব-নীড়” উন্মোচনে 

জবনবেদ থেকে জীবনবোধে উত্তরণে 
তোমারই জয়গানে 
আগুনে-ফুলে রাঙা হয়ে উঠছে সব সকাল। 


৬গ% 


ধারাবাহিক নিবন্ধ 


গহম্নীগোদ্যানে গ্বামীজীর সংসার 


অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
[ পুবন্দিবাত্ত ] 


'ক্রাস্টনের স্মতীতিকথায় আছে, তাঁরা ৬ জুলাই 
সম্ধ্যায় ওখানে পেশছেছিলেন। কিন্তু মেরী লুইস 
বাকের (সিস্টার গাগর্র ) অনুসন্ধানে বৌরয়েছে, 
এঁ সন্ধ্যায় ওখানে কোন বৃম্ট হয়নি । দ্ছানীয় 
নাথপন্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী বেশ কয়েক সঞ্থাহ 
থরা চলার পর এ বছরে ওখানে প্রথম বৃচ্ট 
হয়াছল ৮ জুলাই সম্ধ্যা ৮টার পরে (৬/৪161- 
(০0) "0101105এর রিপোর্ট অনুযায়ী )। লুইস 
বার্কের মতে ৮ জুলাই সম্ধ্যায়ও এ দুই নারী 
ওখানে পেশছানান ; কারণ 'ক্রাপ্টনের স্মৃতিকথায় 
স্পন্ট উল্লেখ আছে যে, িয়* ল্যান্ডসবার্গ তাঁদের 
আগে থেকেই ওখানে উপাস্ছত 'ছলেন। আমরা 
জান, ল্যান্ডসবার্গ ১১ জুলাই-এর আগে এ দ্বীপে 
পেশছানাঁন এবং তার সম্ন্যাসদীক্ষা হয়োছল ২২ 
জুলাই, সোমবার ( ক্রিস্টনের স্মীতকথায় যার উল্লেখ 
আছে “আগামশ সোমবার বলে)। ১৯ জুলাই 
শুক্রবার ২০ জুলাই শাঁনবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়োছল। 
এই দু তাঁরখের মধ্যে কোন একাটতে ফাঁঞ্ক ও 
ক্রাস্টন দ্বীপে এসে পেশছেছিলেন । 1সম্টার গার্গীর 
(মেরী লুইস বাকের) 'সদ্ধান্ত, ১৯ জুলাই 
সম্ধ্যাতেই তাঁরা এসোছলেন ; কারণ ২০ জুলাই-এর 
সকালের ক্লাসের যে বর্ণনা 70571750 1911-4 পাওয়া 
যায় তার সঙ্গে ক্লাপ্টনের স্মতিকথার বিবরণ অনেক 
জায়গায় প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। এছাড়া, 
এঁ স্মৃতিবথায় ২০ জুলাই-এর পূর্ের কোন ক্স 
বা ঘটনার উল্লেখ নাই। মেরী ফাত্কর স্মৃতিচারণ 
প্রবৃদ্ধ ভারত” পান্নকার ১৯২৭ শ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ার 
সংখ্যায় বোরয়োছিল তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে । 
তাতেও প্রথম যে তাঁরখের উল্লেখ আছে তা হলো এ 
১৯ জুলাই, ১৯৫। সতরাং সবাদক 'মালয়ে 
দেখলে ১৯ জুলাই ১৮৯৬ সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা যখন 
তাঁরা তাঁদের গুরুকে খুজে পেয়েছিলেন। পরে 
পেশছালেও কিন্তু তাঁদের কোন লোকলান হয়নি। 


স্বামশীজীর দিব্যপ্রভায় তাঁরাও সমভাবেই উদ্ভাসত 
হয়েছিলেন । 'ক্রাস্টন লিখছেন £ পরে কোন এক 
সময়ে স্বামণজী তাঁদের বলেছেন, সহস্্বীপোদ্যানেই 
তিনি তাঁর সেরা আধ্যাঁত্বক অবস্থায় ছিলেন । 

ফাঁক ও ক্রাস্টন স্বামীজগর বন্তৃতা প্রথম শোনেন 
তাঁদের নিজেদের শহর ডেদ্রয়েটে ১৮৯৪-এর ফেব্রু- 
য়ারর মাঝামাঝ। তখন তান সেখানে আটাট 
[0110 1691019 'দয়োছলেন । তার প্রাতাঁটতেই 
এই দুই বন্ধু যোগ 'দয়োছলেন॥ স্বামীজীর সঙ্গে 
কোন ব্যান্তগত পাঁরচয় তখন তাঁদের হয়ান । তারপরে 
দীর্ঘদিন তাঁরা তার কোন হদিস পানান। এক 
বছরেরও কিছু বোশাদন বাদে জনৈক বন্ধু তাঁদের 
জানান, স্বামীজী তখনও আমেোরিকাতেই আছেন এবং 
সহত্রদ্বীপোদ্যানে গ্রীঘ্মঘাপন করছেন। এ-সংবাদ 
জানা মাত্র তাঁদের সিদ্ধান্ত "স্থির হয়ে যায়--&০০ 
মাইলেরও বোশ দূরে অবস্থিত সেই দ্বীপের 
উদ্দেশ্যে তাঁরা রওনা হন । এই' দুই ডে্রয়েট-তরুণই 
স্বামীজীর নিকট বেশ প্রয় হয়ে উঠোছলেন, বিশেষ 
করে 'ক্ুস্টনের পাঁবন চিত্ত, মৃদু প্রীতি ও ত্যাগী 
স্বভাব দেখে স্বামস্জী প্রথম থেকেই বুঝোছলেন-_- 
উীন তাঁর ভারতীয় কার্ষে সহায়িকা হবেন । আবার 
মেরী ফাঁঙ্কর যে অন্য পথ তাও বৃঝেছিলেন। 
মেরীর রোমাশ্টিক কল্পনা ছল, হিমালয়ের গৃহায় 
যোঁগনীর বেশে কাল কাটাবেন। ম্বামীজী তার 
জন্য দেশ দেন £ “তুমি গৃহ; ডেব্রয়েটে ফিরে 
যাও, তোমার স্বামী ও পাঁরবারের মধ্যেই ঈশ্বরকে 
খু'জে পাবে। আপাতত তোমার এ পথ ।” পরে 
নিজমুখে মেরী কবুল করেছেন, স্বামীজীই ঠিক এবং 
তাঁর নিজের ধারণা ভুল ছিল। তান সন্দরী 
ছিলেন--আকর্ষণীয় ব্যান্তত্বেরে আধকারণণ, বয়সে 
ক্রিস্টনের থেকে খাঁনকটা বড়। পরবতর্ঠ কালে তাঁর 
স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, ধিধবা হন এবং একটি কন্যা 
রেখে ১৯২৭ প্রীস্টাব্দে মারা যান। তাঁর চিঠিপত্র 


৯১৬ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


স্মৃতিচারণ ও ক্রাস্টিনের স্মৃতিকথা থেকে বোবা যায়, 
দর্তান ছিলেন আশাবাদ, আনন্দোচ্ছবল, কৌতুক- 
প্রয় ও পরোপকারী। ক্রিস্টনকে সঙ্গে নিয়ে 
সহম্ুদ্বীপোদ্যানে ম্বামশজীকে খুজে বার করার মূল 
কাঁতত্ব তারই প্রাপ্য । ডাচারের কুঁটিরদ্বারে প্রথম 
করাঘাত করা এবং নিজের সাহসে নিজেই অবাক হয়ে 
যাওয়া,এও তাঁরই । দর্ঘাদন পরে স্বামীজী 'ক্রাস্টনের 
কাছে এক চিঠিতে 'লখোছলেন £ 4175. 12810 
19 ৪. 16%61--911 (15591085 00. 179, (মিসেস 
ফাঁঞ্ক এক রত্ীবশেষ-_তাঁর গ্রাত অজগ্র আশাবাদ )। 


ফাণঙ্কর মতো 'ক্রাস্টনেরও অদম্য তেজ, সাহস 
ও বিনয় ছিল; কিন্তু তাঁর মতো সহজ, সাবলীল 
আনন্দোচ্ছবলতা ছিল না। পরবতাঁ“কালে ভারতবষে'র 
গবজ্ঞানী বশী সেনের বাড়তে 'ক্রাস্টন কছুকাল 
গছলেন | স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর্বে ক্রাস্টনের 
জীবনধারা কেমন ছিল তার ণববরণ কেবল বশী সেনের 
লেখাতেই পাওয়া যায় । নিশ্চয়ই বশী সেন ক্রিস্টিনের 
মুখেই এসব কথা শুনোছলেন। তাতে জানা যায়, 
ধরাস্টনের গপতা গছলেন জামান ফ্েডাঁরিক গ্রীণ" 
স্টাইডেল, নুরেমবার্গের বাঁসন্দা। 'ক্রাস্টনের জন্ম 
সেখানেই ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ আগস্ট । তিন বছর 
বয়সের সময় তাঁর পিতা সপারবারে আমেরিকায় 
চলে আসেন এবং ডেদ্রয়েটে বসবাস শুরু করেন। 
তাঁর বাল্যকাল খুব সুখে কেটোছল। পিতা ছিলেন 
বিদ্বান, স্বাধীনপ্রকীতি এবং উদারচেতা । ক্রাস্টনের 
চোখে তান দেবতুল্য 'ছিলেন। কিম্তু তাঁর 1বষয়- 
বম্ধর বেশ অভাব ছিল; ফলে সমস্ত সয় এবং 
উত্তরাধিকার সমত্রে প্রাপ্ত সম্পাত্ত তিনি হারিয়ে ছিলেন। 
1পতার মতত্যু হওয়ায় মাত্র ১৭ বছর বয়সের সময় 
ক্রাস্টনের *কন্ধে এসে পড়ল গুরু দায়িত্ব_তাঁর মা 
ও চারাট ছোট বোনের ভরণপোষণের ভার একা বহন 
করার। ডেদ্রয়েট পাঝালক স্কুলে শিক্ষকতা করে 
1তানি সংসার চালাতে লাগলেন । সেই থেকে শেষাদন 
পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল 'ননরন্তর সংগ্রাম এবং 
আত্মীবলোপের ৷ স্বভাবতই তাঁর মধ্যে একটা অন্ত- 
মু্খীনতা ও বিষাদের ভাব দেখা 'দয়োছল ; বিস্তু 
এর সঙ্গে সণ্গারত হয়েছিল এক অনমনীয় ইচ্ছাশান্ত । 
বশী সেন িখছেন, ক্রিস্টন তাঁর প্রথম জীবনের 


৯৪১৭ 


সহম্বীপোদ্যানে গ্বামীজীর সংসার 


গোঁড়া গীজপ্রিীতি কাটিয়ে উঠে ডেট্রয়েটের প্রথম 
প্রস্টান সায়োন্টস্টদের অন্যতমা হন । অন্যান্য ধমণ় 
শাখাতেও তাঁর বিচরণ ছিল । ১৮১৯৫-এ স্বামীজীর 
সঙ্গে মালিত হওয়ার কিছু পূর্বে তান ডেট্রয়েটে 
মিসেস ক নাম্নী এক ভতগপ্রেত আনয়নকারী ওঝার 
পাল্লায় পড়ৌছলেন। সুতরাং সহন্ত্দ্বীপোদ্যানে 
স্বামীজীর ক্লাসগ্ালতে যখন শুধু ঈশ্বর, যীশু, 
বুদ্ধ প্রভাঁতর আলোচনাই শ,নতে থাকলেন ( ভ্‌ত- 
প্রেতের নামগন্ধও 'ছিল না তাতে ), তখন আতশয় 
আম্বস্ত ও তৃপ্ত হলেন। 


২০ জুলাই শাঁনবার সকালে ফাঁঙ্কি ও 'ক্লিস্টিন 
[মস ডাচারের কু'টিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন । তার পরের 
দিন বিকালেই (অর্থাং ২১ জুলাই ) দ্বামীজ? তাঁদের 
বলেন, তিনি তাঁদের যথেস্ট ভাল জানেন না বলে 
পরাদন (২২ জ্‌লাই ) ল্যান্ডসবার্গের দীক্ষার সময় 
তাঁদেরও দক্ষা দেবেন না 'চ্থির করতে পারছেন 
না। তবে তাদের যাঁদ বিশেষ কোন আপাতত না 
থাকে তো তিনি তাঁদের মানীসক অতাঁত, বত'মান 
ও ভবিষ্যং দেখবার চেষ্টা করতে পারেন (ধ্যানে )। 
তান আরো বলেন, এই' গবশেষ ক্ষমতা তাঁর আছে ; 
কন্তু কালেভদ্রে তাব্যবহার করে থাকেন। ওরা 
সাগ্রহে তাতে সম্মতি দেন। স্মৃতিকথায় কাস্টন 
লিখছেন, স্বামীজন তাঁদের ভাবষ্যং সম্পর্কে গুরুত্থ- 
পূর্ণ বা তুগ্ছ যাশকছ? তখন বলোছলেন তা প্রায় 
সবই অক্ষরে অক্ষরে ফলোছল । ক্রিস্টন সম্পকে 
গতাঁন বলোছলেন যে, তাঁর ভাঁবষ্যং ভারতের সঙ্গে 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়য়ে যাবে। বশী সেন (যান 
'ক্লাস্টনকে মাতৃসম্বোধন করতেন ) আরও লিখেছেন, 
স্বামীজ+ 'ক্রাস্টনকে আরও জিজ্ঞেস করেন, “তোমার 
ভবিষ্যৎ সবটাই কী বলব?” তান তাতেও সায় 
দলে স্বামীজন নাক বলে ওঠেন, “সাবাস মেয়ে ! 
তোমার আর তিনাট মানত আবরণ সরে যাওয়া বাক; 
এজন্মেই তোমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হবে ।” 
পরের 'দিনই স্বামীজী তাঁকেও দীক্ষা দেন। তবে 
সন্নযাসদসক্ষা নয় । 


মিস ওয়াজ্ডোর স্মৃতিচারণায় পাই, সহস্্র'বাপে 
তখন সমবেত সমস্ত শিষ্য-শিষাদেরই স্বামীজ? 
রক্ষচর্যদ"ক্ষা দিয়োছলেন । একাঁদন প্রত্যষে সযেদিয়- 


এপ্রল, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 

কালে হোমাপ্নি জ্বেলে সামান্য উপকরণ ও প্র 
সহযোগে অনাড়ত্বরভাবে এ কার্ধাট সম্পন্ন হয়োছল । 
যে সাত সপ্তাহ স্বামীজী ওখানে কাটিয়ছিলেন 
তার বিবরণ প্রধানতঃ পাওয়া যায় তিনকন্যার 
স্মৃতিকথা থেকে- এলেন ওয়াল্ডো, মেরী ফাঁঙ্ক ও 
[স্টার ক্রিস্টন। এছাড়া, ্বামীজীর এই সময়কার 
ছু চিঠিপন্ও আলোকপাত করেছে দিনগীলর 
ওপর । 


সহস্রবীপে পেশছার ঠিক পরাদন (১৯ জুন ) 
থেকেই স্বামীজী ক্লাস শুরু করে 'দিয়েছিলেন। 
তান যে ঘরাঁটতে থাকতেন তার ঠিক 'ানচের নব- 
নার্মত ঘরাটতেই ক্লাসগুঁল হতো । অনুমান করার 
সঙ্গত কারণ আছে যে, প্রথম ক্লাসগলতে হাঁজর 
থাকতেন মানত চারজন-_মিস ডাচার, মস ওয়াণ্ডো, 
মস রুথ এীলস ও ডঃ ওয়াইট । ঘরাঁট ছিল বেশ 
বড় এবং আলোয় ভরা । পাঁচাট লম্বা জানলা 'দয়ে 
বাইরের ঘন গাছপালাগুলি দেখা যেত। পাশের 
এক দরজা দিয়ে বোরিয়ে একাঁট বারান্দা এবং আর 
এক পাশের দরজা 'দয়ে বৈঠকখানায় (1792119)1 ) 
পেশছানো যেত । স্বামীঞ্জীর বসার চেয়ারাট ঠিক 
কোথায় রাখা হতো তা জানার উপায় এখন আর 
নেই। অবশ্য আলোচনার সময় তান কখনই বসে 
থাকতেন না, ক্রমাগতই পায়চাঁর করতেন । সমস্ত 
ঘরটাই যেন তাঁর ৫185-এ পাঁরণত হতো। তাঁর 
ণচন্তারা'শর শান্তই যেন তাঁকে সারা ঘরময় পাঁরক্রমা 
করাতো । 


প্রথম দিন সকালে তান একখানা বাইবেল হাতে 
ক্লাসে ঢুূকেছিলেন । শিব্য-শধ্যারা সবাই খ্রীস্টান ; 
সতরাং গুদের শাগ্গ্রন্থ দিয়ে আলোচনা শুরু করা 
সমীচীন মনে হয়োছিল তাঁর। তান বাছাই করে 
ননিয়োছলেন 003০1 ০£ 51. 50101. । আঁচরেই কিন্তু 
তাত্বক দিক 'দয়ে খীস্টধর্ম ও বেদান্ত একাকার হয়ে 
দাঁড়াল। 'সস্টার গার বর্ণনায় পাই £ “চ২০118107 
15615 81019091160 2180 99181, 00090 0010 
109 1805-200 ০ 109109-01)16৩ 1100110175 
0185595 01091680911 90101180850 (0 ৮৪ ৩০৮ 
('নিরুপাঁধক শা*্বত ধর্ম তাঁর মুখ থেকে 'নঃসত 
হয়েছিল এবং তার পরে একাদিক্রমে তেতাল্লশাট 


১২তম বর্ষ_৪থ সংখ্যা 


প্রাতঃকালীন ক্লাসেও তাই হতে থাকল )। অবশ্যই 
গমস ওয়াজ্ডো তাঁর 1978 10804-এ (তান 91901 
11814 জানতেন না ) স্বামীজশীর বাকৃনি্'র সম্পর্ণ- 
রুপে ধরে রাখতে পারেনান তাঁর [13516 
[8115-এ | তবুও যা রেখেছেন, তা-ও বিস্ময়কর । 
অপাঁরসীম শ্রদ্থা ও অধ্যবসায় ছাড়া তা সম্ভব 
ছিল না। তান শুধু সকালের ক্লাসগুলিরই নোট 
রেখোঁছলেন-_-তা-ও সবাদনের নয় । সন্ধ্যার পরও 
প্রাতাদনই আলোচনা হতো। যথার্থ শিষ্য রূপে 
তাঁদের ধরে নিয়েছিলেন বলে ধখনই সুযোগ মিলত 
তখনই ম্বামীজী কিছু কিছ শিক্ষা গদতেন, দিতেন 
নিজেকে উজাড় করেই । তবে সকালের ক্লাসগৃিতেই 
তাঁর শিক্ষার সেরা অংশ থাকত। বলতে গেলে 
পাশ্চাতর প্রাত স্বামীজীর বাণীর সারাংশ এ 
[1050179618115-এ নাহত আছে । 


মিস ওয়াজ্ডো কিংতু ক্লাসনোটগঞীল প্রকাশ না 
করে তাঁর 'নজের কাছেই রেখে 'দিয়োছলেন। মিস 
লরা প্লেন (পরবত'” কালে সিস্টার দেবম।তা ) তাঁর 
কাছে এগুলোর পাঠ শুনে বলেন ৪ 41175 011101181 
101 ১০০ (০ 10691) (11059 1700693 €9 ১০5০1; 
(199 7১910108 10 1116 ১/0110. ( এই নোটগুলো 
তোমার কাছেই রেখে দেওয়া অপরাধ ; এগুলো তো 
সারা পাঁথবীর সম্পাত্ত )। ওয়াল্ডোর 'দ্বিধা ও কুণ্ঠা 
ছল এই কারণে যে, তিনি স্বামীজীর অপূর্ব ভাব 
ও বাণী সাঁঠকভাবে ধরে রাখতে পারেনান। তাঁর 
ধারণায় এরা 'র্বাক্ষপ্ড ও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে ; 
সুতরাং প্রকাশ সঙ্গত নয় । মিস শ্লেনের নিবন্ধাতি- 
শযষো তান নোটগুল তাঁকে দিয়ে দেন। গ্লেন 


১৯০০ গ্রীস্টাব্দে এগযীলর সম্পাদনা শেষ করেন 
এবং প্রকাশনার বাবস্থা করেন | স্বামী আত্মধনানন্দ 


এ ক্লাসগুলোর আর এক দফা নোট আঁবহ্কার করে 
প্রকাশ করেছেন (158070001 112100 010 9৮/4]01 
৬1৬61780479 [10508160 18115+, ৬০৫৪109 
7565811, 1963)। এই নোট্গুলোর লেখক- 
লোখকার নাম জানা যায়নি । এগুলো খানিকটা 
বাক্ষপ্ধও বটে। মস ওয়াজ্ডোর নোটগালর 
সঙ্গে মালয়ে পড়লে এই নোটগুলিতে ভাষার 
খানিকটা তারতম্য দেখা যায় এবং স্বামজীর 


৯৯ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


বাণর শান্ত ও সজীবতা আরও বোঁশ পাঁরস্ফূট 
হয়। এ দ্বিতীয় দফার নোটগাীলর শুরু কিন্তু 
২ জুলাই থেকে ( ওয়ান্ডোর নোট ১৯ জুন 
থেকে )। এখন প্রশ্ন হলো-_এঁ নোটগীল কার 
লেখা ! যাতায়াতের তারিখ বিচার করলে এতে 
দুইজনের একজনই এই সম্ভাবনার মধ্যে পড়ে-__হয় 
স্টেলা, নতুবা অজ্ঞাতপাঁরচয় দ্বাদশ সংখ্যক শিষ্য 
(0101061001560 51000106)1 স্টেলাকে অবশ্য সহজেই 
বাদ দেওয়া ষেতে পারে; কারণ আমরা আগেই দেখোঁছ 
যে, তান নিয়ামত ক্লাসেই আসতেন না। ক্লাসে না 
এলে স্বতন্তভাবে নোট নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। 
সুতরাং বাঁক থাকেন এঁ অজ্ঞাতনামা শিষ্যাট। ২ 
জুলাই থেকে ১০জ.লাই দুদফা নোটগুলতে ভাষাগত 
তারতম্য বেশ লক্ষণীয়, তারপর থেকে ৬ আগস্ট 
পযন্ত প্রায় হুবহু এক ৷ এর থেকে প্রতীয়মান হয়, 
১০ জুলাই পর্ধন্ত অজ্ঞাতনামা শিষ্যাঁটি স্বতন্ত্রভাবে 
নোট নিয়েছিলেন এবং সহক্রদ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার 
দরুন পরের নোটগুলো মিস ওয়াল্ডোর কাছ থেকে 
পরে সংগ্রহ করেছেন ( অথবা এমনও হতে পারে যে, 
1তান ৬ আগস্ট পর্যন্ত দ্বীপেই ছিলেন ; কিন্তু 
কোন কারণে স্বতন্ধ্রভাবে আর নোট নেননি )। 


আলোচনা ও বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য 1সস্টার 
গাগণ" স্বামীজীর প্রাতঃকালনীন ক্লাসগুদলকে তিনটি 
পর্বে ভাগ করছেন । প্রথম পর্ব--১৯ জুন থেকে 
& জুলাই ; দ্বিতীয় পর্ব-৬ জুলাই থেকে ১৯ 
জুলাই এবং তৃতীয় পর্ব-_২০ জুলাই থেকে ৬ 
আগস্ট । প্রথম পর্বে শিষ্য সংখ্যা--৩1৪ ; দ্বিত৭য় 
পরের গোড়ায় ৬৭ এবং বাকি 'দিনগীলতে 
অন্যান্যদের আনাগোনা ৷ তৃতীয় পর্বেই শেষ দুই 
শষ্যার (ফাক ও 'ক্রাস্টনৈের ) আগমন ও 
যোগদান । 


সস্টার গাগা একাঁট সধাক্ষপ্ত (এষাবং অপ্রকাশিত) 
পত্র আবিজ্কার করেছেন । এট রুথ এাঁলস 'লখে- 
ছিলেন তাঁর বন্ধু সারা বুলকে অস্টারিওর িংসটন 
থেকে-_তারথ ১৮৯৫ গ্রীস্টাব্পের ৯ আগস্ট । এতে 
[তান লিখছেন, স্বামীজী শিকাগো যাওয়া তখনকার 


সহম্রদ্ঘাপোদ্যানে স্বামীজশীর সংসার 


মতো তিনি হ্থাগত রাখায় সহস্্দ্বীপোদ্যানে আরও এক 
সপ্তাহ বোশ থাকতে পেরোছলেন। 'তাঁন ৬ আগস্ট 
( মঙ্গলবার ) সম্ধ্যা ৮টা ৪৫ মাঁনটে নিউ ইয়ক রওনা 
হয়ে যান। রুথ তার পরের দন ( অর্থাৎ ৭ আগস্ট ) 
সকালে িংসটনে চলে আসেন। এঁ চিঠিতে তান 
আরও লিখছেন £ “মস ডাচারের কু'টিরে আমাদের 
পাঁরবারের সদস্যসংখ্যা কখনো আটের কম ছিল না, 
মাঝে মাঝে দশ বা বারোতেও পেশছাত।» রান্নার 
সরঞ্জামের খুবই অপ্রতুলতা 'ছল। সাহাযাকারণী 
1হসাবে ছল মান্র একট তরুণী পাঁরচারকা । 
সুতরাং ক্লাস ও আলোচনার সময়ছাড়া দিনের 
বাদবাকি সময় তাঁদের গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতে হতো । 
ণবাভম্ন মানীসকতার আধকারী এই শিষ্য-শষ্যাদের 
কাছে এটা একটা পরীক্ষা্বরূপ ছিল । এাঁলস 
বলছেন, এতৎসত্বেও সংঘর্ষ নয়, বরং বেশি 
বন্ধুত্বের ভাব হৃদয়ে !নয়েই তাঁরা দ্বীপ থেকে বিদায় 
শনয়োছলেন। পুরো সময়টাই স্বামীজী ওখানে 
খুব আনন্দময় "চিত্তে ছিলেন-_তার স্পর্শ গুঁদেরও 
লেগোঁছল। 


একাঁদন দ্বীপের বিখ্যাত উপাসনা-তাঁবুটিতে 
([8967080] ) রোধবার সকালের প্রার্থনা সভায় 
মস ডাচারের সঙ্গে স্বামীজীও যোগ "দিয়েছিলেন । 
সোঁদন ?1ছল চাঁদা আদায়ের বিশেষ 'দিন। পাদার 
সাহেব উপাঁস্ছত সবাইকে রহস্য করে অনুরোধ করেন, 
যাঁর পকেটে যা মুদ্রা আছে প্রত্যেকে যেন তাই চাঁদা 
ণহসেবে গিয়ে দেন। আধকাংশ ব্যান্তই ১০ সৈণ্ট, 
কেউ বা বড় জোর ৫০ সেন্ট চাঁদার পান্রে জমা 
গদলেন। স্বামীজী 'কিশ্তু অন্লানবদনে তাঁর পকেট 
থেকে কয়েকাঁট ডলার (প্রাতাট ১০০ সেন্ট মুদ্রা) 
বার করে এপান্রে রাখলেন । তাই দেখে 'মিস ডাচার 
তো স্তাম্ভত ; 'তাঁন িসাঁফস করে স্বামীজণীকে 
বললেন £ “আপাঁন অতগুলো মুদ্রা কেন দিতে 
গেলেন ! স্বামীজা অবাক বিস্ময়ে তাঁর 'দিকে তাকিয়ে 
বললেন £ “বাঃ ! লোকাঁট যে বললে, যাঁর যা পকেটে 


আছে সব গদয়ে দিতে । আমার পকেটে যা ছিল, 
তাইতো দিয়েছি 1” [ ক্রমশঃ ) 
এপ্রল, ১৯৯০ 


মাধুকরী 


স্বামী বিবেকানন্দ 


কালিদাস নাগ 


রবাঁন্দ্নাথ ও রোমা রোলার ঘানণ্ঠ কাঁলদাস নাগ ( ১৬৯১-৯৯৬৬ ) একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবশ 1হসেবে 
খ্যাঁত লাভ করেছিলেন । সাহতা, ইঠতহাস ও শিল্প সম্পকে তাঁর গভনীর ব্যুৎপাত্তর পরিচয় তান তাঁর নানা ভাষণ, 
প্রবন্ধ ও গ্রন্থে রেখেছেন । 'প্রবাসণ' ও “মডার্ন রাভউ' পান্রকার তান পাঁরচালক ছিলেন । রামকুক-ববেকানন্দ 


ভাবান্দোলন সম্পর্কেও তান গভশর শ্রদ্ধাশশল ছিলেন । 


স্বামী বিবেকানন্দের ৯০তম জল্মোংসব নানা- 
স্থানে- বিশেষতঃ তাঁর সাধনপীঠ বরাহনগরে_ 
সম্পাদিত হলো । সেই সম্পর্কে কতকগ্দলি এীতি- 
হাসক প্রশ্ন ও সমস্যা, যা নিজের মনে নাড়া দিল 
_-বসুমতী'র মাধ্যমে সাধারণের কাছে তুলতে 
টাই। কলিকাতাবাসী আমাদের সৌবষয়ে বিশেষ 
দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে কার এবং এই 
নগরশর-তথা দাঁক্ষণে*বর ও বেলুড় মঠের 
1বশেষজ্ঞগণও এইসব প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য 
করবেন এটাও আশা কাঁর। 

নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মেছেন ২৯ পৌষ ১৯২৬৯ 
(গানুয়ারি ১৮৩৬) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে 
[তান এক বছর ৮ মাসের ছোট। এই দুই 
মহাপুরবদের জীবনধারা নিয়ে তুলনামূলক 
আলোচনা খুব কমই হয়েছে-কেন জান না। 
[কন্তু এবার নরেন্দ্রনাথর 'সিম্ীলয়ার জল্মস্থানে 
তাঁর স্মৃতিপূজা করতে গিয়ে বাঁড়র লোকেদের 
কাছেই শুনোছি যে, তাঁর 'পতা-পিতামহের যুগ 
থেকেই মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদ ব্রাহ্গ- 
সমাজের সঙ্গে দত্ত পাঁরবারের যোগ ছিল। পরে 
নরেন্দ্রনাথ কলেজে পাঠ্যাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেন, 
আনন্দমোহন বস, কৃষ্ককুমার মন্ত্র, শিবনাথ শাস্তী 
প্রভীতি ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিশে- 
ছিলেন। ১৮৮১ খীস্টাব্দে দোখ কৃষ্ণকুমার 
মনের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার 'বিবাহ- 
সভায় রবীন্দ্রনাথ রাঁচত--দুই হৃদয়ের নদী একন্রে 
িলিল যাঁদ' গানাঁট নরেন্দ্রনাথ গেয়োছলেন। তাঁর 
সহপার্ঠীতদর মধ্যে দোখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌন্ন 
দীপেন্দ্রনাথ (সঙ্গীতজ্ঞ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পতা) ও নন্দলাল সেন (কেশব সেনের 


ভ্রাতুষ্পুত্র) ও সর্বোপাঁর রাখালচন্দ্র (মহারাজ 
ব্রচ্মানন্দ) ঘোষ যাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সাধারণ 
ব্রাহ্ষদমাজে যোগ দেন। উচ্চাঙ্গের ব্রহ্ষসঙ্গীত গান 
করে নরেন্দ্রনাথ সবাইকে এমন মুগ্ধ করেন যে, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান শুনতে বাহ্মসমাজে ছুটে 
এসেছিলেন। ১৮৭৯ থেকেই-অর্থাৎ ৯৬ বছরের 
নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজাঁদ নানা ধর্মসম্প্রদায়ে 
যাতায়াত শুর করেন। তিনি তখন মান্র এনট্রাীল্স 
পরীক্ষা পাশ করে কয়েক মাস 7:6314600% 
৮.০11০০-এ চ* 2৯ পড়ে পরে ০506191 
£55961৮15-তৈ আসেন ও এ কলেজ থেকেই 
7, 2৯ ও 84১ (১৮৮১--১৮৮৩) পাশ করেন। 
সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মনীষী ব্জেন্দ্র- 
নাথ শীল €পরে তুলনামূলক দর্শনের প্রবর্তক); 
দুজনেই £২০৮, 7. 01950 নামক স্কচ দার্শ- 
নিকের শিষ্য; সেকালের কিছু আভাস আচার্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে দিয়ে গেছেন। 'কন্তু 
[১:55196170% ও 060618] £555612915%-র খাতাপন্ন 
দেখে কেউ নূতন তথ্য প্রকাশ করেনান। নরেন্দ্র- 
নাথের প্রচণ্ড য্যান্তবাদ-এমন-ক তথাকথিত 
নাস্তিকতার কারণও অন্বেষণ করতে হলে, 
১৮৭৯--৮৩ খীস্টাব্দের পাঠ্যতাঁলকা ও 
অধ্যাপকদের নিয়ে নাড়াচাড়া করা আশ 
প্রয়োজন। অদ্টের পাঁরহাস এই যে, 
খএস্টান পাদ্রী ২6৬. 19505 বোধ হয় 
জীবন্ত ধর্ম প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ প্রমূখ ছাত্রদের 
বলোছিলেন শিক্ষাভমান-বার্জত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে দক্ষিণেশ্বরে যেতে । সেখানে প্রথম দেখা 
১৮৮১ জুন মাসে ।৯ 

মাত্র পাঁচাট বছর (১৮৮১--৮৬) গুরুশীশষ্যের 


৬ ল্রীরামকৃষের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ দাক্ষণে*বরে হয়নি, হয়োছল কলকাতায় ১৮৮১-র নভেম্বর মাসে। 


বর্তমান প্রবন্ধে সন-তা'রিখ এবং অন্যান্য তথ্যেও আরো 'কিছ ভুল আছে । 


_যুপ্স সম্পাদক 


২০০ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 
সম্বন্ধ, অথচ যেন জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তা ! 
নরেন্দ্রনাথ জল্মেছেন ১৯৮৬৩ আর ঠিক তার কুঁড়ি 


গ্বামী 'বিবেকানর্প 
বারো বছরের সাধনা ও 'সাদ্ধর হীতহাস লিপি- 
বদ্ধ করার মতো মানুষ সেকালে মেলোৌন। হয়তো 


বছর আগে ১৮৪৩ খ)স্টাব্দে সাত বছরেই 'িতৃহশীন অতি সাধারণ আউল, বাউল, ফাঁকরের মধ্যে কেউ 


গদাধর এলেন নাথের বাগানে তাঁর দাদা রামেশ্বর 
বা রামকুমারের বাসায় কলকাতাতে। রামকুমার 
পূজারী 'ছিলেন ঝামাপুকুরের 'মিন্রবাড়ী'তে ও 
গোবিন্দ চাটুয্যের মাঁন্দরে, কিল্তু সাঠক বিবরণী 
তার সংগ্রহ করা হয়ান। ১২৬২ জ্যৈচ্ঠে (১৮৫৫) 
রানী রাসমাঁণ করলেন দাঁক্ষণে*বরে কালমান্দর 
প্রাতিষ্ঠা। রামকুমার ঝামাপুকুর থেকে কনিষ্ঠ 
গদাধরকে নিয়ে চলে গেলেন সেখানে ; কিন্তু এ 
বছরের শেষে হলো তাঁর মৃত্যু এবং গদাধর-- 
রামকৃষ্ণকেই প্রধান পূজারী করা হলো। এখন থেকে 
ঠাকুর তাঁর শেষশ্যা গ্রহণ করার আগে পর্য্তি- 
অথাৎ ১৮৫৫--১৮৮৫-পুরো ন্রিশটা বছর 
দক্ষিণেশবরের আশেপাশেই কাটিয়েছেন। 
১৮৫৮-৫১৯ খহীস্টাব্দে সারদামাঁণর সঙ্গে বিবাহ 
এবং ২।৪বার গ্রামের বাঁড়তে যাওয়া ছাড়া-_ 
স্থাঁয়ভাবে তাঁর কামারপুকুরে থাকা আর হয়ানি। 
জয়রামবাটী থেকে দাঁক্ষণে*্বরে সারদাদেবীর আশ- 
মন (১২৭৮ ফাল্গুন [চৈ] ১৮৭২ খনবস্টাব্দে)। 

তার আগের ১২ বছর (১৮৬০-৭২) ধরে 
ঠাকুর রামকৃষণের কি কঠোর তপস্যা! অল্তরঞ্গ- 
দের কাছে তান 'িজেই বলে গেছেনঃ বারো 
বছর কখন সূর্ঘ উঠেছে কখন অস্ত গেছে-_ 
কিছুই টের পাইনি। জগৎ-সংসার তো দূরের 
কথা, নিজের দেহেরই খেয়াল ছিল না ॥। 


তাঁর স্পর্শ পেয়ে সেকালে ধন্য হয়ে গেছেন ; 
হয়তো এঁ যুগের পন্রিকাদতে তার অস্পন্ট সাক্ষ্যও 
মিলবে-সোঁদকে গবেষকদের দৃন্টি আকর্ষণ 
কার। ১৮৭৫ খএ্খস্টাব্দে মনীষী কেশবচন্দ্র সেন 
প্রথম কাঁলকাতাবাসী তথা বঙ্গবাসীদের সামনে 
সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন যে, ঠাকুর 'পাগল” নন-_ 
দিব্যোন্সাদে বিভোর ! কেশবের সহপাঠী বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের সঙ্গে একবার মাত্র তাঁর দেখা হয় ; তার 
ভাল বিবরণী আমরা পাই না। শুধু মনে পড়ে, 
১৮৫৮-তে বাঁঙ্কম কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রথম 
32, আর তার ঠিক ২৫ বছর পরে নরেন্দ্রনাথও 
'দশন' নিয়ে 9.2. পাস করেন (১৮৮৩ [৮81) 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করেও অরবিন্দের 
মাতামহ রাজনারায়ণ বস তখন 'লখেছেন 
শহন্দুধর্মের শ্রেন্ঠতা, কেশব 'দয়েছেন নব- 
[বিধান ও সর্বধর্ম সমন্বয় পাঁরকম্পনা। বাঁঙ্কম- 
চন্দ্র শুধু দেবী চৌধুরানন প্রভাতি নভেল নয়, 
'ধর্মতত্ব ও “অনুশীলনে নব্য-হন্দৃত্বের প্রচার 
করেন এবং সরোপাঁর নরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪, 
১৮৯৩ খনস্টাব্দে ভারতের শাশ্বত তত্ব “বেদান্ত, 
প্রচার করেছেন ৮//০99 শহরের গবশ্বধর্মসভায় 
[91119006176 01 1২6119101073-41 

১৯৮৮৩-তে কুড়ি বছরের 05758096€ নরেন্দ্রনাথ 
কেমন করে ১৮৯৩ খঈস্টাব্দে িশববিজয়ী ধর্ম- 


তান্্ক ভৈরবী যোগেশবরী, রামায়েং সাধু প্রবর্তক স্বামী [ববেকানন্দ হয়ে উঠলেন_-সে 


জটাধারী, ২৯ প্রকার বৈষণবতত্ব সাধন, অদ্বৈত 
বেদান্তী পাঞ্জাবী তোতাপুরী (১৮৬৪), সুফী 
গোবিন্দরায় ও ইসলামী সাধনা, যাশুখীস্টের 
পিতা নোহাস' মন্তে আত্মদান। রামপ্রসাদের 
মাতৃসাধনা- একে একে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিখিল- 
ভারতের সাধনম্লোতকে 'শনজ জবনে কেন্দ্রীভূত 
করোছলেন। শুধু আতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পড়েই 
মনে হয় যেন 'তত্ুবোধিনী' পন্িকার সম্পাদক 
অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতব্াঁয় উপাসক 
সম্প্রদায়ে'র জীবন্ত হীতিহাস শ্রীরামকৃ২-_সেই 
পাশ্চাত্য শিক্ষাভমানী নাঁস্তকতার ঝুগে। সেই 


ইতিহাসও অনেকখান অজ্ঞাত রয়েছে ; ১৯৮৮৪-র 
মে [?]-তে পিতাঁবয়োগ ও দারুণ সাংসারক সমস্যা 
১৮৮৫-তে এপ্রিল) শ্রীরামকষের কন্তে ০৪0০67 
দেখা দেয় ও ১৮৮৬-তে (১৫1১৬ আগস্ট) মহা- 
গুরু নিপাত। কাশশপুর থেকে বরাহনগর মণ্ে 
পাঁণান ও বেদান্তচর্চা ও কঠোর তপস্যা । ১৮৮৭- 
তে অভেদানন্দ? অখণ্ডানন্দ, শিবানন্দ প্রভাতি গুরু- 
ভাইদের নিয়ে সন্ন্যাস-্রত গ্রহণ ; ১৮৮৮[?]-তে 
বরাহনগর ছেড়ে 1৪8৬2. ১০০1০%-র প্রাতিজ্ঠাতা 
[2] সতীর্থ সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বাঁড় গাঁজ- 
পুরে অবস্থান ও যোগী পাওহারী বাবার সঞ্গে 


২ গদাধর প্রথম কলকাতায় আসেন ৯৮৬৩ খ-পস্টান্দে ৷ তাঁর বয়স তখন প্রায় সতের বছর । --যুগ্ম সম্পাদক 


৪ ২০৯ 


এপ্রল, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


সংযোগ ;--পন্নাবলী'র সমত্রপাত ও পারন্রাজক- 
জীবনের বিকাশ-হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা 
পর্য্ত তীর্থ পারক্রমা ; সাধ্সংযোগ ও দেশের 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ_ এসবই 
১৮৯৩-তে 'মহা আঁভনিক্কমণে'র আগেই হয়েছে। 
অথচ ভারতের পান্রকাঁদ থেকে তথ্যগ্ীল ভাল- 
নকমে সন্ধান ও উদ্ধার করা হয়ান। মহারাম্টী- 
কেশরী [তিলকের সঙ্গে পাঁরচয়, শ্ৈলঙ্গস্বামী, 
ভাস্করানন্ প্রতীতি 'সদ্ধপুরুষদের সঙ্গে আলাপ 
--এসবই ছায়ার মতো আভাসে আমরা ছাপার 
অক্ষরে পেয়েছি ; গকন্তু আধ্দীনক ভারতের ইতি- 
হাসে যে যুগপ্রলয় হয়ে গেল সোদকে হুশ 
জাগাবার মতো রচনা এপর্যন্ত কেউ দেয়ানি।, 
১৮৯২ খএ)স্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দোখ 
স্বামজী বোম্বাইয়ে এখং ১৮৯৩-এ সারদাদেবীর 
আশীর্বাদ '?নয়ে ৩১ মে বোম্বাই থেকে ভারত 
মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমোরকা 
যাত্রা। তাঁর জীবনের এই শেষ দশাঁটি বছরের 
ঘটনা, ভাবনা, সাধনা ও 'সাদ্ধির হীতিহাসই 
ববেকানন্দ-জীবনী' বলে পাঁরাঁচত। কিন্তু তাঁর 
আগেকার 'ন্রশ বছরের জীবন-সংগ্রাম- বাংলার 
তথা ভারতের নানা সমস্যা-নয়ে বহু? অনুসন্ধান 
ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তার যে-কোন 
একাঁট ধিধয়ে গবেষণা করে যাঁদ কেউ লেখেন 
সোঁটর জন্য প্রাতি বৎসরে ববেকানন্দ-পুরস্কার 
দেবার ব্যবস্থা এই ৯০তম জন্ম বংসর থেকেই 
সূরূ হওয়া উচিত। ১০170136102 60 সামাত 
এইভাবে বহু বৎসর অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশ 
করেছেন, সেগালি মনীষী £২01091 [২91191)0 
আমায় দেখান যখন তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
ণববেকানন্দ জীবনী নয়ে ইউরোপে কাজ 
করোছিলাম। রোলার কাছেও মঠীমশন থেকে 
যেসব উপাদান পাঠানো হয়োছল ও স্বামী 
অশোকানন্দজী মহাত্মা শিবানন্দের আদেশ 
মতো যে-উপাদানগ্াঁল তাঁকে পাঠিয়োছলেন 


সেগাঁলি ও রোলার পন্তাবলীতে ক্রমশঃ 
প্রকাশ খরা উঁচত। ফরাসঈ পাণ্ডত-মহলে 


স্বামজশী ১৯০০ খ্ডীস্টাব্দ থেকেই সুপরিচিত। 
কারণ এ বংসর 17650190075] 12500501002 


৯২তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


উপলক্ষে (59797595 ০9£ 6১০ 1[71509:5 ০ 
16181993 প্যারিসে বসে। তান 'হিন্দুসভ্যতা 
[বষয়ে বহু ভ্রান্ত মত খণ্ডন করেন এবং সেখানে 
প্রথম সদ্তীক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বন্ধু- 
রুপে লাভ করেন। তাঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দ- 
শিষ্যা নিবোদতাও মৈন্লীবন্ধনে আবদ্ধা হন এবং 
বসুজায়ার ক্রোড়েই ১৯১১-তে নিবোদতা দেহ- 
ত্যাগ করেন। 

[বিবেকানন্দ-নিবোদতা অধ্যায়ও অনেকখানি 
নুতনভাবে লেখা দরকার, সেকথা 'িনবোদতার 
মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে দাঁক্ষণে*বরে রামকৃষ্ণ 
মহামন্ডলে আম বলোছিলাম এবং তাঁরা আমাকে 
আম্বাস দেন যে, 215195:5€ 1২০০1০-এর জল্মস্থান 
আয়ারল্যান্ডে এক মৈত্রী-মিশন পাঠাবেন। 
১৮৯৬ [?] (ঞীপ্রল121) খনটস্টাব্দে স্বামী 
বিবেকানন্দ দুবছর আমোরকাতে বেদান্ত-প্রচার 
করে যখন লন্ডনে আসেন, তখন 2. 1. ৯০:9১-র 
ভবনে [2] তাঁর প্রথম দেখা হয় [19:89 
০০1০-এর সঙ্গে; তান ছাড়া ০913091) ও 
[75 5০167,0509০9৬৮107, 119107929. প্রভাতি 
ইংরেজ শষ্য ও 'শিষ্যাগণও এই সময় থেকে; 
স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসে তাঁর কাজে যোগ 
দেবেন জানান। 19 781167-এর সঙ্গে দেখা 
করে ও রামকৃষ্-জীবনন 'লখিয়ে স্বামী সারদানন্দ 
ও অভেদানন্দকে লম্ডনের বেদান্ত সোসাইটি র 
ভার 'দয়ে স্বামীজী সুইস দেশ; ফ্রা্) ইতালা 
ও জার্মানী (বৈদাল্তিক 149567-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ) পরিভ্রমণ করে কলোম্বোতে নামেন (১৫ 
জানুয়ারি ১৮৯৭)। ইংল্যান্ড ও ইউরোপায় 
পান্রকাঁদর মধ্যে খোঁজ করলে অনেক নুতন তথ্য 
পাবার সম্ভাবনা । দেশে ফেরবার পূর্বে স্বামীজী 
নিবোদতাকে লেখেন 8 “আমার দেশের মেয়েদের 
উন্নাতিকল্পে কিছ পাঁরকষ্পনা করোছ, সে 
কাজে তুমি খুব সাহায্য করতে পারবে বলে আমি 
[ব*বাস করি ।"' - 

গুরুর এই আহ্বানে ১৮৯৮-এ (জানুয়ার) 
নিবোদিতা ভারতে এলেন। ঠিক এক বছর আগে 
স্বামীজী কলকাতায় ফিরে বেলুড়ে [2] রামকুফ- 
মিশন প্রাতিজ্ঞা করেন (১৮৯৭ মে) এবং সারদা- 


০৭ 


বৈশাখ, ১৩৯৩ 


দেবীকে বেলুড় মঠ প্রথম নিয়ে আসেন (১২ 
নভেম্বর ১৮৯৮)। ১৬ [2] মার্চ (১৮৮৯) 
নিবেদিতাকে দীক্ষা দিয়ে স্বামীজশী তাঁকে ও 
শিষাদের নিয়ে উত্তর ভারত, কুমায়ূন ও কাশ্মীর 
পারদ্রমণ করেন। 


১৮৯৯ (ফেব্রুয়ারি) গোড়ায় নিবোদতা "511 
(1: 1০: প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বাগবাজারে 
নারীশিক্ষা মন্দিরের সূত্রপাত করেন। এ বংসর 
(২০ জন) তুরায়ানন্দ (হরি মহারাজ) ও নিবে- 
দিতাকে সঙ্গে নিয়ে শেষবার স্বামজশী 'ব*ব- 
পরকরমা করেন (জুন ১৮৯৯ ডিসেম্বর 
১৯০০)। ইউরোপ-আমোরিকায় তাদের যেসব 
কেন্দ্রগুলি স্বামীজী স্থাপন করোছিলেন সেগ্ীল 
আবার দেখে ভবিষাং গঠনে সহকমণদের পরামর্শ 
দিয়ে দেশে ফেরেন। অথচ 'িনবোঁদতা বৎসরাধক 
কাল এ দেশেই থেকে অর্থসংগ্রহাদ করতে 
থাকেন ; ১৯৯০২ জানুয়ার মাসে মনীষী রমেশ- 
চন্দ্র দত্তের সঙ্গে এক জাহাজে তানি ভারতে 
ফেরেন ; সেই বৎসরেই নিবোঁদতা ও ধর্মপাল, 
জাপানী পাণ্ডিত 91৭4418 প্রভীতকে নিয়ে 
স্বামী বিবেকানন্দ শেষ তাঁর্থযান্তা করেন ব্দ্ধ- 
গয়া, সারনাথ, কাশন প্রভৃতি স্থানে । ১০ ফেব্রু- 
যার স্বামশ রক্গানন্দকে সবর্রথম অধ্যক্ষ পদে বরণ 
কঁর ও গুরুভ্রাতার হাতে মঠ ও মিশনের ভার 
পূর্ণ সমর্পণ করে শিশুর মতো িবশবজননশর 
ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় বিবেকানন্দ 'বশ্রাম গ্রহণ করেন 
(8 জুলাই ১৯০২)। সেটি আমোরকার 
স্বাধীনতা দিবস ; তাই আজ মনে পড়ে, ১৮৯৩ 
থেকে ১৯০২--এই কয়টি বছরের মধ্যে নূতন 
জগৎ আমেরিকাতে কত বড় কাজ স্বামীজী করে 
গেছেন । নিত ০1] 00171179610108,810০০1- 
10) 8০5৮০2) 001559০, 99 :81015০০ 
প্রীতি বিরাট শহরে যেখানেই গিয়োছি--নিজে 
স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হয়েছি যে, সহায় ও বিভ্তহীন 
এক ভারতীয় সন্ধ্যাসী তাঁর গুরুর আশীর্বাদ 
এবং অদম্য অধ্যাত্মপ্রেরণায় ভারতমাতার নাম ও 


স্বামী [ববেকানন্দ 


িন্তানায়ক 1709615916, দার্শানক ৬৬111151 
]192765, অধ্যাপক [:81)1001 (সংসকৃতজ্ঞ) প্রীতি 
মনীষীদের সত্গে যোগ-স্থাপনা করে স্বামী 
বিবেকানন্দই প্রথম ইন্দোআমোরিকা মৈন্রীমণ্ডল 
প্রাতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদতগণ 
হয়তো এ শাবষয়ে এখনও সজাগ হনান। অর্ধ- 
শতান্দী আগে এক ভারতীয় সন্ন্যাস যে পাঁর- 
কল্পনা করোছিলেন, যে সতর্কবাণী ও উপদেশ 
দিয়ে গেছেন সেগুলি নূতন চোখে দেখে নূতন 
গ্রন্থাঁদ রচনা করা উচত। তাঁর তিরোধানের পর 
অধশিতাব্দী হয়ে গেল; এখন থেকেই '্বামশ 
শববেকানন্দ-ব্যাখ্যানমালা' সরু করা উাঁচত; 
কারণ, আর দশ বছর পরে ১৯৬২-তে তাঁর 
শতবার্ষধকী পূর্ণ হবে। সেই কথা তাঁর ৯০তম 
জন্মোংসবে বারবার মনে পড়েছিল বলেই 
বসুমতী' পান্রকার ভিতর শদয়ে আমার 
একান্তিক আবেদন দেশবাসীদের জানালাম । 
স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কতভাবে 
খধণন সে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ৭ জুন 
১৮৯৩ খীস্টাব্দে তিনি নিবেদিতাকে দিখে- 
ছিলেন তাঁর মৃখ্য উদ্দেশ্য “মানুষের কাছে তার 
অন্তীর্নীহত দেবত্বাট প্রচার করা ..শনাঁদ্রুত ভগবান 
ধনশ্চয়ই জাগ.বন।'" 1তাঁনই আবার "চরানর্বাণের 
আগে দীপ্ত ভাষায় 'নিবোদতাকে কাশ থেকে 
লেখেন-“সবপ্রকার শন্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ 
হউক! মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে ও বাহুতে 
আঁধাঁঞ্ঠত হউন! অপ্রাতহত মহাশান্ত তোমাতে 
জাগ্রত হউক ।'' স্বামীজশর এই শেষ প্রার্থনা ও 
আশীবাদ শব্ধ নিবোদতার জাবনে নয় 
এদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে অপূর্ব 
প্রেরণা ও শান্ত এনৌছল এবং উচ্চ-নচ 
ভেদ ভূলে তাই তারা দেশমাতৃকার দাসত্ববন্ধন 
গছন্ন করে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাতাষ্ঠত করেছে। 
যাঁরা এই যজ্ঞকে আত্মাহত 'দয়েছেন তাঁদের কথা 
আজ যেন স্বামী বিবেকানন্দ নূতন করে আমা- 
দের স্মরণ করিয়ে 'দিচ্ছেন! 'আমরা সবাই 'নিজ 
পনজ ভাবে উৎসগর্শকৃত বাঁল।' অমর স্বামী 


কীর্ত কত স্থানে স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। িবেকানন্দের জয় হোক- 
* মাসিক বসমতণ, ৩০ বর্ষ ১৬] খন্ড, (৫4 সংখ্যা ফাজ্গংন, ১৩৫৮, পহঃ ৬৩৭-৬৩৯ 


২০৩ 


সংগ্রহ £ প্রদ্যংকমার গঙ্গোপাধ্যায় 
এ্রীপ্রল, ১৯৯০ 


অতীতের পৃষ্ঠ! থেকে 






আজামিল ৪৫ নামমাহল্সয 


স্বামী শুদ্বানন্দ 


জগতে যত ভাব আছে, যত মত আছে, সবই 
সত্য। ভগবান সত্যস্বর্প ; তাঁহার সৃন্ট জগতে 
বাস্তবিক অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না। ষাহাকে 
আমরা ইন্দ্রজাল, মিথ্যা বা ভ্রম বাল, তাহাও 
বাস্তাবক অসত্য নহে; কোন-না কোন সত্যের 
আচ্ছাঁদত প্রকাশমান্। তবে যে আমাদের দর্ষ্টতে 
অনেক জিনিস অসত্য বা সত্যাসত্যামাশ্রত বাঁলয়া 
জন্য। যে-দস্টি অবলম্বনে দেখিলে তাহাদের 
সত্যতা ও সৌন্দর্য বুঝতে পারা যায়, তাহা 
আমাদের নাই বাঁলয়াই আমরা তাহাদের বুঝিতে 
পার না। যে প্রথম সেই িষয়বিশেষে সত্য 
বাঝয়াছল, যে প্রথম সেই 'বিষয়বিশেষে সত্য 
দোঁখিয়াছিল-সে-ই সে মন্দের দ্ুষ্টা। তাহার ন্যায় 
দৃম্টি তোমার আমার নাই বাঁলয়াই আমরা এখন 
সেই তত্ব ভ্রম দর্শন কাঁরয়া থাঁক। নতুবা আমরা 
জান বা নাই জানি, প্রত্যেক অনুভবে সত্য 
পদাথইি স্পর্শ করিয়া থাক এবং আমাদের 
প্রত্যেক ভাব, মত এবং কজ্পনাও কোন-না-কোন 
সত্যাবলম্বনেই উঠিয়া থাকে । উহাদের প্রত্যেকাঁটই 
সেই সেই সত্যের বিকৃত দর্শনমান্র_ এবিষয়ে 
ভ্রম নাই। 

জ্ঞান ব্যন্তি দেখেন, জগৎ ভাবময়__সৃতরাং 
তানি এখানে সম্পূর্ণ অসৎ বলিয়া কিছুই 
দোঁখতে পান না। কুধাসত পাপাচারীর চেষ্টার 
ণভতরেও এইর্‌পে তাঁহারা দর্রন্টহশনতাপ্রসৃত 
গবকৃতভাবাপন্ন সত্যানুরাগই দেখিয়া থাকেন। 
তাঁহাদের ন্যায় দৃম্টিসম্পন্ন হইলেও সমুদয় বস্তু 
সহানুভূতির চক্ষে দেখিবার শান্ত হয়। যাঁহাদের 
এ দৃম্টির বিকাশ হয় নাই, তাঁহারা জগতের প্রাত 
ভাব বা মতর 'ভতরের সত্য ও সৌন্দর্যসম্ভোগে 
[বিশেষ বাত, সন্দেহ নাই। 

স্বদেশের ধর্মেতহাস আলোচনা কাঁরিয়াই 
দেখা যায়, তাহার মধ্যে এমন অনেক ঘটনার 
উল্লেখ আছে, যাহা আমাদের এখনকার দৃম্টি ও 
যান্তর সঙ্গে কোন মতে মিলাইতে পারা যায় না। 
আমাদের সঙ্জো মেলে না বালয়া সেইগাঁলকে 
একেবারে উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখি না। 


হয়তো যান প্রথমে সেই ঘটনা 'লাঁপবদ্ধ করেন, 
তি উহাকে যে-দৃম্টিতে, যে-ভাবে দেখেন, আমরা 
যদি উহাকে সেই ভাবে দোখিতে পা, তাহা হইলে 
উহাতে যান্তির বিয়োধশ কিছুই দেোঁখতে পাইব না! 
হয়তো দোঁখব, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল--হৃদয়ের কোন 
সৌন্দর্য দেখানো, বাদ্ধর নহে। বুঝব হয়তো 
পরবতর্শ টকাকারগণ ক্রমশঃ উহাকে হৃদয়ের রাজ্য 
হইতে বুদ্ধির রাজ্যে লইয়া যাইবার অসম্ভব চেষ্টা 
করিয়া অসঙ্গাঁত দোষে পাঁড়য়াছেন। 

উদাহরণস্বর্প এখানে পুরাণের অজামিল 
উপাখ্যান লওয়া যাউক। চাঁলত কথায় আমরা 
নারায়ণ নাম লইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। ইহাতে 
অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, সাধনভজন কিছুমাত্র না 
করিয়া মরণের পূর্বে কোন মতে একবার ঈশ্বরের 
নাম উচ্চারণ কাঁরতে পারলেই তাঁহাদের সবকাজ 
হইবে_ঈশবরলাভ হইবে। িকন্তু একবার 
ভাগবতখানা খাঁলয়া দেখিলে অন্যর্প দোঁখতে 
পাই। প্রথমে দেখিতে পাই, অজামিল ছিলেন 
একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার রীতিমত শাস্রজ্ঞান ছিল 
এবং স্বভাবও পূর্বে আত সহন্দর 'ছিল। "তান 
সদাচারী ও যমাঁদ নানাগুণসম্পন্ন 'ছিলেন। সর্বদা 
ব্রত আচরণ করিতেন এবং মৃদুস্বভাব, সত্যবাদী, 
মল্লজ্ঞ ও শুচি ছিলেন। তিনি অহজ্কারশনন্য 
হইয়া সর্বদা গুরু, অগ্নি, আতাঁথ ও বৃদ্ধগণের 
সেবা কাঁরতেন। সকল প্রাণশর সঞ্গে তাঁহার 
সৌহার্দভাব িল। গতাঁন আত সাধু ও পাঁরামত- 
ভাষণ ছিলেন, কাহারও প্রাত কখনো 'হংসা 
করিতেন না। 

প্বাবস্থায় তাঁহার এত সদ্‌গুণ 'ছিল- 
আমাদের মধ্যে যাঁহারা অজামিল পদের প্রয়াসী 
হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শকল্তু পূর্বোন্ত 
সদগদণগদীলর একটিরও দাবি কাঁরতে পারেন 'কিনা 
সন্দেহ। যাউক, অসৎসঙ্ে ইহার পতন হইল। 
দাঁসগর্ভে যে দশপুত্র হইল, তাহার কাঁনষ্ঠাটর 
নাম রাখা হইল নারায়ণ। এট ব্রাহ্মণের আত "প্রিয় 
ছিল। পুলের নাম নারায়ণ রাখাতে বঝা 
যাইতেছে, ব্রাহ্মণ অসংসঙ্গো পাঁড়য়া অসংমাগাবি- 


হি সি 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


লম্বী হইয়াছলেন বটে, কিন্তু পূর্বের ভগবাল্্ঠা 
একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। 
নারায়ণ নাম স্মরণ। ভাগবতে 'লাখত আছে, 
প্রথমে যমদুূত ইহাকে লইতে আঁসয়াছল, 
সেইক্ষণে নারায়ণ নাম উচ্চারিত হইবামান্ বিফূদৃত 
আসিয়া উপাস্থত হইল। এখানে সন্দেহ এই, 
অজামিলের হৃদয়ে ি নারায়ণ শব্দদ্বারা ভগবন্ভাব 
[কিছুমান উদয় হয় নাই ? যাঁদ না হইয়া থাকে, 
তবে আমরাও তো অনেক সময় নানা কারণে 
ভগবানের নামাত্মক বিস্তর শব্দ উচ্চারণ কাঁরয়া 
থাক, আমাদের কাছেই বা 'বষ্ুদূত আসেন না 
কেন ? ইহাতে বোধ হয়, যাঁদ এই গঞ্পাট একাঁট 
প্রকৃত এঁতিহাসিক ঘটনা হয়, তবে নিশ্চয়ই 
পৃত্রচ্ছলে নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 
ভাবযোগে (2১559০19610: ০ 10685) তাঁহার মনে 
নারায়ণের ভাবও আ'সিয়াছিল, আর খুব সম্ভব যে, 
রোগে 'বিকারগ্রস্ত তাঁহার জের মনেরই দুই 
প্রকার বাঁত্ত সাকার রূপ ধারণ কাঁরয়া 'িিকটে 
উপস্থিত হইয়া তর্ক করিয়াছিল। যেমন স্বপ্না- 
থাকে । যমদৃত বাঁলতেছেন, “অন্যায় কার্য হইয়াছে, 
শাস্ত পাইতেই হইবে ।” 'বঞ্দূত বাঁলতেছেন, 
“ভগবদপাসনায় সর্বপাপ ক্ষয় হয়। 

সাধারণের একাঁট সংস্কার আছে, অজামিল এই 
নীত হন। কিন্তু ভাগবত অন্যর্প বাঁলতেছেন। 
তাঁহার বিকার ছটিয়া চেতনা হইল! কল্তু 
যমদূত বিষফুদূতাঁদগের সেই কথোপকথন 
কখনো ভুলিতে পারিলেন না, উহা তাঁহার প্রাণে 
লাগিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি আপন পৃবকৃত 
অসদাচারের জন্য আঁতিশয় অনুতাপ কাঁরতে 
লাগলেন এবং ভাবলেন যে, পনত্রচ্ছলে নারায়ণ 
নাম স্মরণ কাঁরয়া আমার এইরূপ িদ্ধপুরদষ- 
গণের দর্শন ও এত সদ্‌পদেশ শ্রবণ হইল। না 
জানি, প্রকৃতভাবে ভগবানের উপাসনা করিলে 
কতদ্‌র উন্নাঁত হয়। এই ভাবিয়া 'তাঁন বাঁললেন, 
“আম যাহাতে আবার ঘোর পাপে নিমগ্ন না হই; 
তুরজন্য প্রাণ মন ও হীন্দ্িয় সংমন কাঁরব। আঁবদ্যা 


২০৬ 


অতাতের পৃচ্গ থেকে 


ও কামকর্মজনিত এই বন্ধন মোচন কারয়া সর্ব 
প্রাণীর সহৃদ, শান্ত, দয়াবান ও আত্মবান হইয়া 
স্তীরুপিণ নিজমায়াগ্রস্ত আপনার আত্মাকে 
মুন্ত কারব। এক্ষণে সত্যবস্তুতে আমার বুদ্ধি 
প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেহাদিতে আমি আমার বালম্া 
যে অভিমান আছে, তাহা িসর্জনপূর্বক চিত্তকে 
ভগবৎকীর্তনাঁদ দ্বারা শুদ্ধ কাঁরয়া সেই ভগবানেই 
স্থাপন কাঁরব।” 

এই বাঁলয়া তিনি সর্ত্যাগ কায়া হরিদ্বারে 
গমন করিলেন। তথায় আসন কলজ্পনাপূর্বক 
যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ও হীন্ড্রিয়বর্গকে বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত কাঁরয়া আত্মাতে মনঃসংষোগ 
করিলেন। তৎপরে চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা দেহ 
পরম ব্রন্মস্বর্প ভগবানে সংযোগ করিলেন। 

এই সময়ে সেই পূবদ্ট বিষফুদৃতগণ আসিয়া 
তাঁহাকে বৈকূণ্ঠে লইয়া গেল। 

যাহারা একবার মান্র ভগবানের নাম কাঁরয়াই 
ভগবানকে পাইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন 
অজামিলের নায় সর্বত্যাগ ও যোগসাধনে প্রস্তুত 
আছেন ? 

এইরূপে ভাগবতে ধীলপিবদ্ধ অজামিলের 
জীবনোতিহাস চাঁলত কথার সাঁহত অনেক 'বরোধী 
হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম-মাহাত্যের 
উপর যে চাঁলত বিশ্বাস আছে, তাহাও ভাগবত- 
কারের দৃষ্টিতে পারবর্তনের যোগ্য বলিয়া বুঝিতে 
হয়। কিন্ত ষেযে দৃষ্টি অবলম্বনে শাস্তে ভিত 
[ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করে 
কে? সংখাপ্রয় মানুষ কম্টের 'দকে তাকাইতে 
চাহে না। আমাদের দেশের পাঁণ্ডিতকুল, যাঁহাদের 
উপর সাধারণে ধমার্ধমেরি ব্যবস্থার ভার অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত, এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! সকল 
জানয়া শুনিয়াও সাধারণের 'িশ্বাস যাহাতে 
যথার্থ শাস্দ্ষ্টির উপর স্থাপিত হয়, তঙ্জন্য 
তাঁহারা কিছ;মার চেষ্টা করেন না। তাহার উপর 
গ্রহাচার্ধগণের শ্রমসঙ্কুল য্যন্তিবরোধী গণনা 
এবং কথক মহাশয়াদগের বথার্থ শাস্ম হইতে 
শাস্রব্যাখ্যা, সাধারণের বিশেষতঃ 'হঙ্গু মাহলাদের 
এপ্রিল, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 
বিশ্বাসকে যে কি ভীষণ আবর্তে ফোঁলিয়াছে, তাহা 
দেখে কে? এখন সাধারণের শিক্ষার প্রসার ভি 
এই আবর্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আর অন্য 
উপায় দোখ না। 

দেখা গেল, ভগবানের নাম-মাহাক্ত্যে বিশ্বাস 
করায় য্ম্তবিরোধী কিছুই নাই। কিস্তু সাধারণে 
উহা যেভাবে দৃম্টি করে, তাহা ঠিক নহে । অনু- 


৯২তম বর্ম-_-৪থ সংখ্যা 
সন্ধান ও পরণক্ষার ফলে আর কত বহুকালাত্যস্ত 
বাঁলয়া দেখি, সেভাবে মিথ্যা প্রাঁতপন্ন হইয়া, 
অন্য একভাবে, অনা এক দ্বাম্টতে সত্য বাঁলয়া 
প্রমাঁণত হইবে । পাঠক কি জানিবামান্ন সেই সেই 
নুতন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সেগ্‌লি জীবনে 
অনুষ্ঠান কাঁরতে প্রস্তুত আছেন ? * 


* উদ্বোধন ৬ষ্ঠ বষ“ (১৩১০), ৬ন্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ১৭৯ 


সংযোজন 


উদ্বোধন-এর অতীতের পৃন্ঠা থেকে বিভাগে 
গত বৈশাখ ১৯৬ সংখ্যা থেকে 'সন্নাঁপনখর আন্- 
কাাহিনগ” শিরোনামে সরলাবালা দাসীর একাঁট পুরনো 
লেখা ধারাবাহকভাবে পুনঃপ্রকারশিত হাচ্ছল । গত 
ফাজ্গুন (১৩৯৬) সংখ্যায় তা শেষ হয়েছে। 
উদ্বোধন-এর পাঠকদের কাছে খুব সমাদত হয়েছে 
এই লেখাটি । অনেকে চিঠি লিখে বা মৌখিকভাবে 
জানতে চেয়েছেন সন্বাঁসনীর পারচয় । এ“লোখকা 
সরলাবালা দাস কি স্বয়ং সন্নযাসিনী ?”-__এই প্রম্নও 
অনেকে করেছেন। পাঠকদের গজজ্ঞাসার উত্তরে 
আমাদের নিবেদন এই £ সন্বাাসনীর পণ্রচগ্র প্রসঙ্গে 
লোঁখকা প্রবন্ধের সূচনায় (দ্রঃ বৈশাখ ১৩৯৬ ) 
1লখেছেনঃ“ইন যোঁগিনী-মা না'ম পাঁরচিতা ছিলেন । 
কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জঈবনকাহনীর কতক কতক অংশ 
তাহার নিকট যাহা শহনয়াছ, তদবলন্বনে এই প্রবন্ধ 
লিখিত হইল ।” সম্প্রাত প্রকাশিত “সরলাবালা রচনা 
সংগ্র'হর' (দুই খণ্ড, আন দ পাবালশার্স লিঃ, কাল-৯, 
[ডিসেম্বর ১৯৮৯) সম্পাঁদকা চিত্রা দেব লিখেছেন £ 
“ইনি শ্রীরামকষফ্-মণ্ডলীর সর্বজন-পারচিত ধোগীন-মা 
নন। সরলাধালার রচনাধশে উল্লিখত যোগিনণ-মা 
উচ্চকোটির সাধকা এবং কাশীবাসনী ছিলেন । তাঁর 
[নিজের মৃখের কথা বলে রচনাট উত্তমপুরুষের 
জবানীতে লেখা । কিন্তু আসলে এট জীবনচারত 
গ্রাড়া আর কিছু নয়।” (রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, 
পৃঃ ৮৮৮ ) প্রবন্ধের সনায় লৌখকার ানজের কথা 
থেকেই জানা যায় সন্াসিনী 'যোঁগিনী-মা'র সঙ্গে 
তাঁর পাঁরচয় 'ছিল এবং তাঁর মুখ থেকে শুনেই তিনি 
রচন।টি 'লখোছলেন। যোগনী-মাকে 'নয়ে লেখা 
লৌখকার আরও দহাট রচনা পরে (দ্রঃ রচনা সংগ্রহ" 
১ম খণ্ড) প্রকাশিত হযেছিল । প্রথমটি--'সন্ব্যাসনী- 
মা" (আনন্দবাজার পান্রকা, বাঁষ'ক সংখ্যা, ১৩৬৪ ) 
দ্বিতীয়ট--'সাাঁসপনর কাহিনী" (আনন্দবাজার 
গান্ুকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬৬ )। এই তিনটি লেখার 


সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী 


মধ্যে বেশাকছু সাগ্শ্য আছে । উদ্বোধন-এর পরবতখণ 
সংখ্যা থেকে বাকি দ;ট রচনা উপস্থাঠপত হবে । 
এবার লোৌখিকার পাঁরাচাত। লোঁখকা সরলাবালা 
দাসীর জম্ম ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ, মততু 
১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৫ অগ্রহা্ণ । প্রধ্যাত এম. ?স. 
সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ গলীমটেডের প্রাতিষ্টাতা রায়- 
বাহাপ্র মাহমচন্দ্র সরকারের জ্যেষ্ঠ পত্র সাহত্যানু- 
রাগণ শরস্তন্দ্র সরকারের সঙ্গে সরলাবালার বাহ্‌ 
হয়। সরলাবালার পিতা গকশোরীলাল সরকার 
ছিলেন সেকালের একজন শীবখ্যাত আইনজশবী । 
মাতা লশলাবতী ছি'লন অঘতবাজার পাত্রকার 
প্রতিষ্ঠাতা 'শাশরকুমার ঘোষের ভাগনী । সরলাবালার 
দাদা সরসীলাল সরকার ছিলেন রবন্দ্ুনাথের বিশেষ 
স্নেহধন্য । সরলাবালাও কাবর সঙ্গে পন্রালাপ 
করেছেন । আনন্দবাজার পান্তকার ভতপ্পু্ব 
সম্পাদক অশোককুমার সরকার ছিলেন সরলাবালার 
কন্যা ( একমাত্র সন্তান ) 'নর্ধারণী সরকারের পত্র । 
রামকৃষ্ণ সঙজ্ঘের সঙ্গেও সরলাবালার ছিল নাড়ীর 
সংযোগ । ভগিনী িবোদতার ঘাঁনন্ঠ সাম্িধ্যে 
সরলাবালা এসোৌছলেন । বিদুধী এবং মনাস্বনী 
এই নারীর বহু রচনা উদ্বোধন সহ বহু পন্র-পাঁন্রকায় 
প্রকাশত হয়েছে । পরবত” কালে “দাসীর পাঁরবর্তে 
[তান “সরকার পদবী ব্যবহার করতেন । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য, বর্তমান শতাব্ৰীর প্রথম দিক পর্যন্ত মাহলা 
সাহাত্যকরা সাধারণতঃ পদবী বাবহার করতেন না। 
ব্রা্ষণরা ছিলখতেন “দেব”, অনব্রাঞ্ণরা িসখতেন 
দাসী” । সেই রীতি অন.সারেই সরলাবালার প্রথম 
গদকের বহু রচনায় তাঁর নামের সঙ্গে 'দাসী' কথাটি 
যুক্ক থাকত। এসম্পকে" 'তান নিজেই লিখেছেন £ 
“আমার নামের আগে সরলাবালা দাসী বাঁলয়া লেখা 
হইত, কিন্তু আত্মীয়বর্গের আপাস্ততে এখন দাসা 
পদবীর পারবতে" সরকারই ব্যবহার কার ।» 
(রচনা সংগ্রহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬) ।--ষুপ্ম সম্পাদক 


২০৬ 


[ প্বনিবাত্ত ] 


প্রীতিরোধের অস্ত্র হিসাবে একমান্ ছাতাটাই আমার 
হাতে আছে। ভাবলাম এই ছাতা 'দয়েই প্রথমে 
রুখবার চেষ্টা করব, পরে যা হয় হবে। এভাবে 
ওয়ে ভয়ে দুজনে এাঁগয়ে চলোছি। এমন সময় 
লিঙ্গরাজ মান্দরের দিক থেকে চার-পাঁচজন গ্থানীয় 
লোক আমাদের কাছ 'দয়ে বড়গেরে গ্রামের দিকে 
1ফরাছলেন। নহারাজজী ভীত-সম্্দ্তভাবে তাঁদের 
1জজ্ঞেস করলেন £ “টা ক ডাকছে?” তখন তাঁরা 
উত্তরে জানালেন-“মোষ ডাকছে” । এই বলে তাঁরা 
তাঁদের গন্তব্যস্ছলের দিকে চলে গেলেন। এাঁদকে 
“মোষ ভাবছে” একথা শুনে মহারাজ আরও ভীত- 
সন্ত্র্ত হয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। 
বললেন £ “এ যে আরও ভয়ানক ! নে, নে, শিগ্গর 
ছাতা বম্ধ কর।” 


তারপর একবার মালকৌঁচা মেরে কাপড় পরে 
ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে যাচ্ছেন। আবার কখনো 
ছোট কাঁটা-ঝোপের আড়ালে, কখনো বা বড় গাছের 
আড়ালে লুকোবার চেস্টা করছেন । ভাঁর এই দারুণ 
ভয়ের সময়ে কাছে রয়োছ একমান্ত আম। তিনি 
ভয়ে ষে কিরকম বিহহল হয়ে পড়েছিলেন যাঁদ সেই 
সময়ের ফটো তুলে রাখা যেত, তবেই তাঁর সে- 
ভাব-ভাঙ্গ মুখ-চোখের হাব-ভাব দেখে তা ?কছনটা 
অনুমান করা যেত । যা-হোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় 
এরকম করে ঝোপকাড়ের আড়াল দিয়ে তোন রকমে 
লুকিয়ে পিছনের দরজা 'দিয়ে নিরাপদে মঠে পেশীছাই 
ও হাফ ছেড়ে বাঁচি। 


কলকাতায় বলরাম-মান্দরে থাকাকালে কয়েকবার 
তাঁর সঙ্গে সকালে ও 'ীবকেলে বেড়াতে যাবার সুযোগ 
পেয়োছলাম । বেড়াতে যাবার সময় রাস্তার ধারে 
অম্বথ বা বটগাছের তলায় যেসব দেবদেবীর মুত 
বা অন্য ঠাকুর-দেবতার মন্দির পড়ত, তিনি তাঁদের 


সামনে দাঁঁড়য়ে ভান্তভরে প্রণাম করতেন । কথনো 
বা বলতেন--“ওরে, দু-একটা পয়সা আছে কিরে? 
যদ থাকে তবে তা দিয়ে প্রণাম কর ।” তখন প্রকাশ্যে 
ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে লঙ্জা করত। 'কল্তু 
তাঁকে এরূপ করতে দেখে এ সব দেব-দেবীকে প্রণাম 
করতে বাধ্য হতাম । 


[তিনি বলতেন--“দেখ, আত্মীয়স্বজন বম্ধু- 
বান্ধব আপনজন এলে যেমন তাদের আদর-যত্ব করে 
বাঁসয়ে খাওয়াতে হয়, তেমান কোন দেব-দেবশকে 
আবাংন করলে ঠিক এভাবে তাঁকে বা তাঁদেরকে 
সেবাত্ব ও পরমাত্মীয়বোধে আদর-আপ্যায়ন করে 
থাওয়াতে হয় ৷” 


তাঁর জন্য কোন কিছু 'নয়ে যেতাম না। কিন্তু 
তান পাকেচক্কে কিছু আদায় করে ছাড়তেন। 
কোনাঁদন হয়তো বলতেন-- “ওরে, তোদের 
বৌবাজারের দিকে টাটকা কচি ভাল ডুমুর পাওয়া 
যায় কিরে?” 


“হ্যাঁ, পাওয়া যায়” বলে জানালে তান তখন 
হয়তো বলতেন : তা এরকম ভাল ডুমুর এক-আধ 
পয়সার কিনে আনিস তো ।” 


কোনদিন বা বলে বসলেন-- “তোদের ওঁদকে 
ভাল কাঁচ মুগের ডাল পাওয়া যায়, নারে?” 


“হ্যাঁ, পাওয়া যায়” জানালে গতাঁন বলতেন-_ 
“তবে এরকম বেশ টাটকা কাঁচা মগের ডাল 
আধপোয়া বা পোয়াটাক আনিস তো ।» 


বোঁশ দামের নয়, মান দুচার পয়সা দামের 
জিনস আনতে বলতেন । এভাবে নিজ-গুণে ছু 
গ্রহণ করতেন। আদায় করে ছাড়তেন। 


সেটা আন্দাজ ১৯২০ খ্রাস্টাব্দ ৷ কলকাতা স্টুডেন্টস 
হোমের ইন্দু (পরে স্বামী দেবাত্বানন্দ ), ফণী ও 
আম পড়া ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদকে জাবিকার্জনের 


২০৭ 


উদ্বোধন 


মাধ্যম করে তাতেই লেগে থাকতে ইচ্ছুক হই। কাজে 
লাগার আগে ইন্দু ও আঁম এ বিষয়টি মহারাজজীকে 
জানাবার জন্যে একাঁদন সকালে বাগবাজারে বলরাম- 
মান্দরে যাই। সহবিধামতো 'নারাঁবালতে তাঁকে 
বাল--“লেখাপড়া আর ভাল লাগছে না।” সব 
কথা শুনে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন--“তবে চলে 
আয় না।” 


এসব বিষয়ে 'তাঁন বড় চাপা 'ছিলেন। ক্কাচৎ 
কখনো তাঁর মুখ দিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বার 
হতো। কিন্তু মুখ 'দয়ে একবার যে-কথা বার হতো 
সোট ছিল অমোঘ অব্যর্থ; কখনো তা বিফলে 
যেত না। তাঁর এঁ কথা শুনে তখন আমরা বলি-__ 
“না, মহারাজজী, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদ 
করব বলে পাঁরকজ্পনা করোছ।» তখন প্রায় আধ ঘণ্টা 
ধরে তান চাষ-আবাদ সম্বন্ধে নানা ধরনের পরামশিদ 
দিয়ে শেষে উপসংহার করলেন-_“মন রে কীঁষ কাজ 
জান না, / এমন মানব জামিন রইল পাঁতিত আবাদ 
করলে ফলত সোনা ।, 


একবার দুগাঁপজার অস্প কয়েকদন আগে 
(সালটা মনে নেই) এক সকালে ইন্দ? ও আম 
মহারাজজীকে দর্শন করতে বলরাম-মান্দরে গিয়েছি । 
দু-একটা কথার পর তান আমাদের বললেন-_-“দেখ, 
সামনে পূজা । তোরা সব মঠে "গিয়ে কাজকর্ম 
করাঁব, খাটাব । মঠ তো তোদেরই ।» এবার পুজার 
সময় আমরা দুজনে মঠে রয়ৌোছ। মহারাজজাী, 
মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 
প্রমূখ ঠাকুরের পার্ধদ কয়েকজনও মঠে রয়েছেন। 
মঠে গিয়েই দুর্গাপূজার প্রধান যোগাড়দার ও 
ভান্ডারী দেবেনদা ও ভাব মহারাজের সঙ্গে বিশেষ 
পারচয় ঘটে। তাঁরা আমাদের আত আপনজন বলে 
গ্রহণ করেন ও খুব ভালবাসতেন । মঠকেও ধারে 
ধীরে মহারাজজণীর কথামতো আমাদের নীজেদের মনে 
হতে থাকে। দেবেনদা ও ভাব মহারাজ আমাদের 
জাঁনয়ে দিলেন-__“যখনই তোমাদের যা খাবার দরকার 
হবে, তখনই তা আমাদের আর জিজ্ঞাসা না করে 
তোমরা নিজেরা প্রসাদ-ভাম্ডারঘরে ঢুকে তোমাদের 
ইচ্ছেমতো নিয়ে খাবে ।” 


এবার মহানবমীর দিন গনজেদের সব কাজ সেরে 


২০৮ 


৯২তম বর্ব--৪থ সংখ্যা 


জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে ইশ্দু ও আম হাওড়ার খুরুট 
রোডে পুজা দেখতে যাই । সন্ধ্যার সময় মঠে ফিরে 
মহারাজজীকে প্রণাম করতে যাই। 'তান তখন 
দোতলায় স্বামীজণীর ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। 
আমি তীঁকে প্রণাম করে উঠতেই 'তাঁন জিজ্ঞাসা 
করলেন--“করে, সকালে জপটপ হয়েছিল তো ?” 


আমি গাঁইগু'ই করে বললাম-_ “একট; 
করোছলাম।» তারপর ইন্দু প্রণাম করতেই তাকে 
প্রশ্ন করলেন--“তোর হয়েছিল তো?” সে চুপ 
করে রইল । 


তাতে মহারাজজা অত্যন্ত 'বিরন্ত হয়ে ও রেগে 
আমাদের দুজনকে ভীষণ ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন 
--আ'ম (আঁম'র উপর খুব জোর 'দিয়ে ) বলোছ 
রোজ নিয়ামত জপধ্যান করতে । আর তা না করে 
খালি হইহই করে বেড়ানো হচ্ছেঃ সারা দুনিয়া 
যাঁদ ভেসেও যায়, তাহলেও জপধ্যান আগে করে 
তারপর আর কোন ছু করবি ।» 


[তান বলতেন-_“ইষ্টকে সহাস্যবদনরূপে ধ্যান 
করতে হয়, তা না হলে স্টকো ধ্যান হয়ে 
যায়। ধ্যান করবার আগে আমি কখনো কখনো 
খুব হাঁসি ও মজার কথা কিছ মনে করে পরে 
ধ্যানে বাঁস।” 


একাধকবার 'তাঁন হাসতে হাসতে আমাদের 
সামনে বলোছিলেন--“আমরা স্ব জাতসাপের বাচ্চা; 
যাকে একবার ছোবলাব, সে যাঁদ তখনই না-ও মরে, 
তবে অন্ততঃ গর্তের মধ্যে গিয়েন মরে পড়ে 
থাকবে ।৮ 


যতবার তান ইন্দু ও আমাকে নর্জনে পেয়েছেন 
প্রায় ততবারই গজজ্ঞাসা করেছেন-__“ণকরে, যা বলোছ 
তা করোছস তো? খুব করে যা, আবার নতুন 
কিছু বলে দেব |» 


তখন প্রায় বর খানেক বা বছর দেড়েক ধরে 
জোর করে তাঁর উপাঁদণ্ট পথে জপধ্যানাদ করে 
যাঁচ্ছ। এমন সময় একাদন বেলা আড়াইটাশীতনটার 
সময় বলরাম-মান্দরে আমরা দুজনে মহারাজজীকে 
তাঁর ঘরের মধ্যে নারাবালতে পেয়ে প্রণাম কার! 
ইন্দু সামনে 'ছিল। সে প্রথমে প্রণাম করলে 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


মহারাজ তাকে সেই আগের মতোই প্রশ্ন করলেন 
--“ঁকরে, ধ্যানজপে লাভ কেমন হচ্ছে ৮ তাতে সে 
উত্তর দিল--“না মহারাজ, আর বৌশক্ষণ ধরে বসতে 
ও ধ্যানজপ করতে ভাল লাগছে না।” তারপর 
আম তাকে প্রণাম করে উঠলে 'তাঁন আমাকেও সেই 
একই প্রশ্ন করলেন--“আর তোর ?১ উত্তরে আম 
বললাম-- “ও যা বললে, বোধ হয় তার চেয়ে আরও 
খারাপ ।” 


আমাদের দূজনের উত্তর শুনে সামান্য একটু 
থেমে তিনি আমাদের বললেন-_“আচ্ছা, কেন এমন 
হয় বল 'দিকি 2” এর উত্তর আমরা আর ক দেব ? 
দুজনেই চুপ করে রইলাম । তারপর তিনি বলতে 
আরম্ভ করলেন--“দেখ, প্রত্যেক কাজেরই একটা 
[68০000 আছে। জপধ্যান করারও 158০90010 
আছে। কিন্তু তা মোটেই ছাড়া চলবে না। জোর 
করে লেগে থাকতে হবে, তাতেই সিদ্ধ । 


তিনি বলতেন--“খুব ব্যাকুল হয়ে কে*দেকেটে 
তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে ।” 


আর একটি খুব মূল্যথান কথা 'তাঁন আমাদের 
বলোছলেন-_“যা বলেছি 'নণ্ঠার সঙ্গে 158519115 
তা করে যষা। ক হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে 
যাসান।৮ একথাঁটি জানিয়ে একদিকে যেমন তিনি 
আমাদের অভয় 'দিয়েছিলন, আবার অন্য দিকে 
তেমনই লাভ-লোকসান খতাতে ?গয়ে আমরা হতাশায় 
ডুবে না যাই সেোবপদ থেকেও রক্ষা করোছলেন। 
তাঁর বাক্যে বম্বাস করে পড়ে থাকারও হীঙ্গত সেই 
সঙ্গে করেছেন-- আমাদের কল্যাণের জনা । 


1িরোধানের কছ:কাল আগে থেকে মহারাজজনীকে 
একাধকবার বলতে শোনা যেত-_-“এ-শরীরটা এক 
মহাব্ধন। কত সব আত সহন্দর উচ্চ উচ্চ মঞ্জাদার 
ভাব আছে, সেগুলো এই চ্ছুল শরীরটা অন্ভব 
করতে বাধা দেয় । এটা গেলে তখন কি মজা, কত 
আনন্দ, কত কি সব সক্ষমাতিসক্ষম দর্শন 
অনুভাীত 1” 


ধতান বলতেন-- “ঠাকুরের খাস্ত-খেউড়ের মধ্য 
দিয়েও আমরা ব্র্ষজ্ঞানের আভাস পেতাম 2” ভাব- 


০৯ 


পুণ্যস্মৃতি 


রাজ্যের কোন্‌ সুউচ্চ মহান পাঁবন্ত স্তরে মন বিচরণ 
করলে এরূপ আভাস পাওয়া যেতে পারে তা 
ভোগসর্বস্ব আমাদের ভাবার বিষয় । 


পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের 
প্রতি তাঁর কি অস্বাভাঁবক রকমের টানই না ছিল! 
একবার আম ভুবনে*বর থেকে পুরী যাওয়ার কথা 
তাঁকে জানালে তিন বললেন--“বেশ, আমার জন্য 
মহাপ্রসাদ আনাঁব ।” যথাসময়ে প্রসাদ নিয়ে 
ভুবনেশ্বর মঠে পেশিছে তা তাঁকে 'দিলাম। এতে 
গতাঁন কি আনান্দতই না হয়োছলেন। পরে তাঁর 
সেবকদের মুখে শুনলাম £ “দেখ, তোমার ট্রেন 
আসবার যখন সময় হয়ে আসছে, সেই সময় থেকে 
[তান মহাব্যস্ত হয়ে কেবল ঘর-বার করছেন আর 
রেললাইনের 'দকে তাকাচ্ছেন। কখন ট্রেন আসবে, 
আর কতক্ষণে 'তান মহাপ্রসাদ পাবেন!” 


রসভঙ্গ করলে মহারাজ বড় বিরন্ত হতেন । একবার 
মঠে সম্ধ্যের পর কলকাতার দ£-একজন বড় গাইয়ে 
মঠে গান গাইছেন। এ সময়ে দোতলার বারান্দায় 
আম মহারাজজীর কাছে বসৌছিলাম। তখন 
বজ্ঞানানন্দজীী মহারাজ--যান দোতলার বাবুরাম 
মহারাজের ঘরে থাকতেন--মহারাজজীর কাছে এসে 
গজজ্ঞাসা করলেন £ “মহারাজ, এটা কি সুর 


গাইছে ? 


উত্তরে তান “সোহনী" বা “সাহানা” ক একটা 
নাম বললেন আমার ঠিক মনে নেই; তান কিন্তু 
নার্দন্টভাবে একটি সুরের নাম বলেছিলেন, তারপর 
1তাঁন আমায় হীক্গত করে বললেন-_-“যা তো, জিজ্ঞেস 
করে আয় তো, ওটা কি সুর ?” 


নচে গেলাম । গান থামলে আঁষ্বকানন্দ- 
স্বামীকে ( নীরদ মহারাজ ) জিজ্ঞাসা করলাম £ “এটা 
কি সুর গাওয়া হলো ?” 


তার উত্তরে মহারাজজী যে সুরের নাম বলে- 
গছলেন স্বামণ আম্বকানন্দ সেইাটিই বললেন । বলেই 
হঠাং আমায় প্রশ্ন করলেন £ “কে জিজ্ঞাসা করছেন ?” 
আম বললুম £ “মহারাজজণ 1” [ ক্রমশঃ ] 


এগ্রল, ১৯ ৯০ 


সৎসঙ্গ-রত্রাবন্তী 
সন্ধলক স্বামী ধীরেশানন্দ 


স্বামী সারদেশানম্দ কথিত 
(১) 
তপস্বী হরি মহারাজ 
( স্বামী তুরীয়ানন্দজী ) 
একবার কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে স্বামী 
তুরীয়ানন্দ মহারাজ গঙ্গার ধারে নাঙ্গলে তপস্যায় 
যাইতেছেন পদর্রজে ৷ সঙ্গে কম্বল, সামান্য কাপড়- 
চোপড় ও একট বইয়ের পুণ্টীল। নিজেই সব 
বহন কাঁরয়া লইয়া যাইতেছেন। সঙ্গে স্বামী 
কল্যাণানন্দ । তান তাঁহাকে কছুদর আগাইয়া 
দিতে যাইতেছেন। জগদীশপুরের শেষ পর্যন্ত 
গিয়া বিদায়কালে কল্যাণ-স্বামী কিছু পয়সা-কড় 
সঙ্গে দিতে চাহিলে হার মহারাজ তীব্র অ'পাত্ব 
কারলেন। কিন্তু কল্যাণ-স্বামী ল:কাইয়া একাঁট 
1সাঁক-মোহর হাঁর মহারাজের জামার গনচে পাশ-পকেটে 
রাঁখয়া দলেন। বিদায় লইয়া কল্যাণ-ম্বামণ চাঁলয়া 
আসলেন । অনেকখানি পথ হারি মহারাজ চলিয়া 
িয়াছেন, চলিতে চাঁলতে হঠাৎ পকেটস্থ মোহরটি 
কিভাবে তাহার হাতে লাগিয়াছে। হার মহারাজ 
পকেটে হাত দয়া দৌঁখলেন একট 'সাক-মোহর। 
বুঝলেন ইহা কল্যাণ-স্বামীর কর্ম। তানি আবার 
কয়েক মাইল রাস্তা হাঁটিয়া কনখল সেবাশ্রমে ফারিয়া 
আসলেন এবং কল্যাণানন্দ স্বামীকে বাললেন, 
“কল্যাণ! এ তোমার কর্ম । কেন 'দিয়াছ ? সঙ্গে 
পয়সা-কাঁড় আমি রাখিব না। শুধু ঠাকুরের উপর 
গনভর কাঁরয়াই থাকব ।» এই বাঁলয়া 'সাঁক-মোহরাঁট 
1ফরাইয়া দিলেন এবং চাঁলয়া গেলেন। 
রাস্তায় নাঙ্গলের একটি লোক জাটল। সে 
তাঁহার বইয়ের পুস্টালটি বাহয়া লইয়া যাইবার জন্য 
পাঁড়াপীড় কাঁরতে লাগিল । লোকটির সাধুসেবার 
আগ্রহ । খকল্তু হার মহারাজ কোনমতেই রাজ 
হইলেন না। কিন্তু লোকাঁটও নাছোড়বান্দা । শেষে 
হার মহারাজের দয়া হইল । লোকাঁট যেন তাহাতে 
কৃতার্থ হইল । সে মহানন্দে হার মহারাজের বইয়ের 
পুস্টালাঁট বহন কাঁরয়া চলিল। 


(২) 
রাজা মহারাজ ও নটরাজের নৃত্য 

দক্ষিণদেশের মান্দরে নটরাজের নৃত্যপর মর্তি 
দেখিয়া রাজা মহারাজ ( স্বামণ রক্ধানন্দজী ) চমাকয়া 
উঠিয়াছিলেন। নটরাজের যেমন পা উঠাইয়া নৃত্যের 
ভাঙ্গমা, ঠাকুরও নাচিবার সময় এরূপ পা উঠাইয়া 
নাচিতেন। অদ্ভুত এই সাদৃশ্য দর্শনে মহারাজ 
আভভূত হন। 

(৩) 
“আসনে সাধ, 'বিবরে সাপ' 

প্‌জনীয়দের কাছে এই প্রবাদবাক্যাট বহুবার 
শুনিয়াছ--আসনে সাধু, বিবরে সাপ।, বিবর 
অর্থাৎ সাপের গর্ত। সাপ যখন গতে থাকে তখন 
তাহার বল অসীম । তখন নিকটে কাহাকেও পাইলে 
আর রক্ষা নাই। সেইরূপ আসনেই সাধুর বল। 
যত সে 'নজের আসনে থাকবে তত সে বলবান। 
সাধ্‌ সকালে আটটার পূর্বে নিজের আসন ছা়য়া 
ঘর হইতে বাঁহর হইবে না। এবং বৈকালে সন্ধ্যার 
প্‌বেইি ভ্রমণ শেষ কাঁরয়া নিজের আসনে 'ফাঁরয়া 
আসবে । তবেই সাধুর বল অটুট থাকবে । নতুবা 
বাহরে নানা প্রলোভনের বিপদ । আত্মরক্ষা করা 
কাঁঠন হইয়া পাঁড়বে। তাই এই প্রবাদ বাক্য প্রাঁসম্থ 
আছে--আসনে সাধন, বিবরে সাপ? । 

স্বামী জগদানন্দ কথিত 


গণতায় সর্বষে।গের দমস্বয় 
গীতায় যোগ-চতুষ্টয়ের সমন্বয়ের কথা আছে। 
অর্থাৎ কর্ম, যোগ, ভান্ত ও জ্ঞান প্রত্যেকাটই স্বতন্ত্র 
ভাবে ম্স্তির সাধন- একথা আছে । 
কর্মবারাই মযান্ত 
“তস্মাদসন্তঃ সততং কার্ধং কর্ম সমাচর। 
অসন্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাস্নোতি পুরুষঃ ॥ (৩।১৯) 
জঞানছারাই মনন্তি 
“ষে তুক্ষরমনিরদেশ্যমব্য্তং পপাসতে । 
সর্বন্রগমীচন্ত্যণ্ কটম্থমচলং প্রুবম ॥ 


২১০ 


'বশাখ, ১৩৯৭ 


সধীনয়ম্যোন্দ্য়গ্রামং সর্বপ্র সমবনদ্ধরঃ | 
তে হিরা মামেব সর্বভৃতাহতে রতাঃ 
: » (১২৩৪) 
ভন্তিত্বারাই মস্ত 
“ভস্ত্যা স্বননায়া শক্য অহমেবধীবধোহজর্যন । 
ভ্রাতুং দণ্ট: তত্বেন প্রবেষ্ট9 পরন্তপ ! ॥ (১১৪) 


গাজবোশের দ্বারাই মাস্তি 


“স্পশনি: কৃত্বা বাঁহবহ্যাং্চক্ষটৈবান্তরে ভুবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারণো ॥ 
যতোন্দ্য়মনোবাাক্ধিম্দীনমেক্ষিপরায়ণঃ । 
বিগতেচ্ছাভয়ক্লোধো যঃ সদা মত্ত এব সঃ ॥ ৮ 

( ঞ২৭-২৮) 


গ 


গণ্ডেযের জন্য অনন্ত মম্বেষ। 


বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
রাষ্ট্রীয় পরগ্কার বিজেতা, দানিল গ্রানিন-এর 
সঙ্গে, ধর্ম ও নিরীশ্বরবাদ সম্বষ্ধে এবং 
বিজ্ঞানের ওপরে একজন পাণ্ডিতের ব্যান্তত্বের 
প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার 
একটি সাক্ষাৎকার আমরা এখানে প্রকাশ করছি। 


ধার্মক পাঁণ্ডিত- ব্যাপারটা অনেকের কাছে 
আপাতাঁবরোধণী বলে মনে হয়। বিজ্ঞানশদের নিয়ে 
মনস্তাত্বক অনশীলনের কাজে আপনি বহু; 
বছর ব্যয় করেছেন। ধর্ম কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
সঙ্গে আদো মানিয়ে চলতে পারে? আপনার 
[ক মনে হয়? 

জ্ঞানের ইীতিহাস সম্বন্ধে যেকোন বইয়ের 
পাতা উলটে গেলেই আপাঁন সবচেয়ে বড় 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহন ধর্মীবশ্বাসর নাম পাবেন। 
অপেক্ষাকৃত নিকট অতণতের কথাই ধরুন £ আপনি 
পাচ্ছেন গল্যাঙ্ক, হেইসেনবের্গ আর আইন- 
স্টাইনকে। মান ?িনজনের নাম করা গেল। তাঁরা 
ষে প্রচলিত প্রথান্ষায়ী ঈশ্বর 'বিশবাসী ছিলেন, 
নিয়ামত গীজাঁয় যেতেন, তাও নয়। কিন্তু তাঁরা 
দেখেছিলেন বাস্তব সম্বন্ধে সমস্ত মানবিক 
উপলাব্ধর ওপরে এক এ্বারক আঁস্তত্ব, মনীষার 


২১৯৯ 


অতশত এক পরম মানস। বিশ্ব সম্বন্ধে, আত্মা 
সম্বন্ধে, জীবনের অর্থ সম্বন্ধে তাঁদের সম্পূর্ণ 
[নজস্ব সব ধারণা ছিল। রুশ 'বিজ্ঞানেও এরকম 
অনেকে ছিলেন। পাভলভ দকংবা শীবখ্যাত 
চক্ষুরোগ-চািকৎসক িফলাতভের নাম করলেই 
যথেম্ট। 


অত্যন্ত বিশিষ্ট 'বায়োমোদ্রস্ট' আলেকজাল্দার 
লুীবশেভ-এর সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্চ পারচয় ছিল। 
তান জীবাবদ্যার সঙ্গে গাঁণতকে যু্ত করতে 
সচেম্ট ছিলেন ; বিজ্ঞানের হীতহাস, প্রজননবিদ্যা, 
আভব্যন্তি আর ভ্রণাবদ্যা সম্বন্ধে বহু বই ও 
নিবন্ধের রচাঁয়তা, এবং ছিলেন একজন অনন্য 
দাশশীনক আর সেই সঙ্গে অত্যন্ত ধার্মিক ব্যান্ত। 
ণকংবা ধরুন অগ্রগণ্য সোভিয়েত জূর্ণাবজ্ঞানী- 
দের অন্যতম পাভেল স্তেংলভ-এর কথা । 'তাঁনও 
ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসাঁ। আপনি প্রশ্ন করতে 
পারেন, ধর্ম কিভাবে বিজ্ঞানের পাশাপাশি বাস 
করতে পারে ? বহু বিজ্ঞানী নিজেরাই এর উত্তর 
দেবার চেষ্টা করেছেন। দেখতে পাবেন, হেইসেন- 
বের্গএর িংবা লাবশ্েভ-এর এ-সম্বল্ধে 
আগ্রহোদ্দীপক সব ধারণা ছিল। এ*রা বিজ্ঞান আর 
ধর্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিরোধ দেখতে পাননি। 
তাঁদের কাছে ধর্ম হচ্ছে স্যানার্দস্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রের 
এৃপ্রল, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


বাইরে বিস্তৃত এবং অজ্ঞাতের অনল্ত পাঁরসরে 
সে তার ইচ্ছা মতো জায়গা জুড়ে স্থান পেতে 
পারে। বিজ্ঞান ও ধর্মীবম্বাস কখনো পাণ্ডতদের 
মনে একে অপরের এলাকায় অনাধকার প্রবেশ 
করে না। সেই জন্যেই তারা সমপ্রাতিবেশী, এবং 
সেই জন্যই নাস্তিকদের বৈজ্ঞাঁনক য্াান্তগ্ণীল 
কাজে লাগে না। 


সময় কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানশরা 
আর অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অনেক নেতা 
ক্রমেই আরও বেশি করে এশ্বরিকতায় আগ্রহী 
হয়ে উঠছেন অনেকে এমন-কি, ধর্ম অবলম্বন 
করছেন। ঠিক বলেছি কি? 


[ঠিক বলেছেন। সবাণ্রগণ্য জীবপদার্থাবদদের 
মধ্যে কয়েকজনের কথা বলতে পার - যাঁদের সঙ্গে 
আমার কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের নাম 
জিজ্ঞেস করবেন না। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সংস্কার বড় প্রবলঃ তাই আম তাঁদের 'চানয়ে 
[দিতে পাঁরনে। যেমন, নেতৃস্থানীয় একজন 
সোভিয়েত জশবকোষাঁবজ্ঞান ('সাইটোলাজস্ট') এ- 
বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, কোষের আত্মা আছে । এর 
আঁস্তত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস এতই সুদ্ঢ় যে, 
এমন-কি, কোষের স্তরেও তান এর আঁস্তিত্ব 
দেখে থাকেন। 


প্রাকৃতিক বিষয়গুলির বিজ্ঞানীরা যে 
[ভাবে ধর্মে এসে পেখণছান, সে-কথাটা 
আম প্রায়ই ভেবে দেখোছ। আমি যতদূর 
জান, বৈজ্ঞাঁনক অন্তর্দাম্ট তাঁদের মনকে এই 
মহাবিশ্বের অলৌকিক সসংগাঁতি সম্বন্ধে মর্ম 
গ্রাহতায় ভরে তোলে । এবং সেটাকে যান এক 
নজরেও দেখেছেন, তিনি তার সামনে বিস্ময়- 
বহ্ল হয়ে দাঁড়য়ে থাকেন। প্রত্যেকাঁট প্রাণীই 
এক জাঁটল শৃঙ্খলজালে অন্যসব প্রাণীর সঙ্গে 
যূত্ত। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী পদার্খবদ্যায়, 
রসায়নে আর জাববিদ্যায় স্বতঃস্ফূর্ত 'বিবর্তন- 
মূলক সিদ্ধাল্ত-সত্রগুলিকে সন্দেহ করেন। 
প্রাকৃতিক িধানগাঁলর একবারে সারমর্মকেই 


৯২তম বর্ষ-_-৪র্ঘ সংখ্যা 


তাঁরা সন্দেহ করেন-_ যেহেতু বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞান তার 
বর্তমান স্তরে সেগ্ীলকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। 
তাঁদের মন বাস্তবের গভীরে যতোই বেশি করে 
অন-প্রবেশ করে, ততোই আরো বেশি করে তারা 
এই মহাঁবশ্বের আর অণুবিশ্বের সৌন্দর্য আর 
সুসগ্গাঁতি দেখে বিস্ময়াবহহল হয়ে পড়েন। অনু- 
সন্ধানী মন ফিরে তাকায় সেই আদ চাঁলকা 
অন্তের দিকে । তার পিছনে পরম শান্তর 'দকে 
_মানৃষের জ্ঞানের অতীত সব বিধান আর পার্থ 
জীবনের এ*বারক উৎসের 'দিকে। বিজ্ঞান অসহায় 
বোধ করে বলেই যে এ*বরিক জিনিসগ্লির 'দিকে 
ধাঁবত হয়, তা নয়। বরং উলটো । 'বশ্লেষণাত্মক 
গভীরতা থেকেই বিজ্ঞান তা করে। ছু পাঁণ্ডিত 
মানুষের মনের 'পছনে একটা অজ্জ্রেয় শীল্ত, বস্তুর 
[পিছনে একটা প্রাথামক য্যান্ত অনুভব করেন। 


এইসব দ্াজ্টভাঙ্গকে বিচার করার সময়ে 
বাঁদ্ধ প্রয়োগ করা চাই। এক্ষেত্রে আমরা অগ্রগণ্য 
সব তাত্ীক আর পরণক্ষকদের নিয়ে আলোচনা 
করছি। খুব বড় রকমের সব মনীষাসংক্াল্ত 
কাজকর্ম স্থূল বস্তুবাদকে করে দেয় 
যে স্থল বস্তবাদ আমাদের মধ্যে এত জনাপ্রয়। 
কারণ, সেই স্থুল বস্তুবাদ থেকে কোনাঁকছনরই 
ব্যাখা পাওয়া যায় না। প্রথম দীজ্টতে, সভ্যতা 
তার রোবট, কম্পিউটার ইত্যাদ নিয়ে মানুষের 
শন্তি বাড়িয়ে তুলেছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা 
নিতান্তই ভুল। প্রযণীন্তাবদ্যার যতই অগ্রগতি 
ঘটেছে, আমরা ততই মানুষের আত্মা সম্বন্ধে 
আরও বেশি করে চিন্তা-ভাবনা করছি। জয়যত্ত 
প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে, এটা পরস্পরাবিরোধশী বলে 
মন হলেও সত্য ষে, বিবেক আর হৃদয় একেবারে 
সম্মুখভাগে এাগয়ে এসেছে-_এদের অযোৌন্তক 
প্রকীতি সম্বন্ধে যে যতই আপাতত তুলুক 
না কেন। 


নিখত এক যুক্তিসঙ্গত আর কর্মদক্ষ ইলেক- 
ট্রনিক পাঁরবেশে ধত 'দিন যাচ্ছে মানুষ ততই 


২১২ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


আরও বোঁশ স্পম্টভাবে তার নিজের মধ্যে দেখছে 
একটা অযৌন্তিক জগংকে_ অনুভূতি, পূবাঁনূমান 
আর আকৃতির এক জগৎকে, ব্যাখ্যাতীত আচার- 
আচরণের এক জগৎকে । 


এবং একথাটা যেন আমরা কখনো না ভাল যে, 
মানুষ সব সময়েই প্রকীতির মুখোম7াখ দাঁড়িয়ে 
রয়েছে_ যে-প্রকৃতির সঙ্গে তার ব্যবহারটা হলো 
আক্লমণকারশীর মতোই । পাঁরবেশ-সঙ্ব ১ প্রকৃতির 
মধ্যে সক্ষম সংবেদনশীল আর পরস্পরের সঙ্গে 
জোট পাকিয়ে যাওয়া যোগসত্রগুঁলর দিকে 
আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, এবং তার রাজ্যে 
আমাদের স্থান কোথায় সে-সম্বন্ধে পুনর্মল্যায়ন 
করতে আমাদের উদ্যোগী করে তুলেছে। 


মানুষই সান্টর শ্রেষ্ঠ কীর্তি একথা খনস্টধর্ম 
আমাদের শাখয়েছে। এই সিদ্ধান্ত-সত্রটি 
মানুষকে তার নিজের দৃম্টিতেই উচু করে 
তুলেছে । কিন্তু এখন এর সদর্থক বাণীটি লোপ 
পেয়ে গেছে এবং এটা শুধু প্রকীতির প্রাত 
মানুষের প্রভূত্বস্চক ধহংসাত্ক মনোভাবকেহ 
প্রশ্রয় দেয়। দেব-দেবীদের উপাসনা করতো যারা, 
তাদের ধর্ম ছিল প্রকাতির প্রাতি বেশি সহুদয়-_ 
প্রকৃতির নানা উপাদানকে তাতে দেব-দেবী হিসাবে 
মূর্তরুূপ দেওয়া হতো এবং মানুষকে দেখা হতো 
প্রকৃতিরই অংশ হিসাবে । এখন এধরনের ধারণা- 
ভাবনা খস্টীয় ধারণাগহলির চেয়ে কাজের হতে 
পারে! আর যাই হোক, আমরা মানুষরা কেন 
[নিজেদের প্রকীতির চেয়ে বড় করে দেখব ? শুধু 
বর্বরশীস্তর জোরে ? 


সমসাময়িক বিজ্ঞান হলো সর্বদা পরিবর্তনশশল 
নানা সত্যের এক অসশম সমযদ্র। বিশ্ব সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণাগ্ালর- যেসব ধারণাকে আমরা 
এত অকাষ্টা আর সঠিক বলে মনে করি-_ একের 
পর এক আমূল রূপান্তর ঘটে চলেছে । বৈজ্ঞানক 
মনের পক্ষে এ এক নাটকীয় ব্যাপার। তাই 
পণ্ডিতেরা ধর্মের মধ্যে যেসব শাশ্বত সত্য 
দেখছেন, সেগ্াালর মখাপেক্ষী হয়েছেন 


২১৩ 


বাতায়ন 


ভন্ততঃ আমি তো নেই ভাবেই দোখ। আপনার 
কি মনে হয়ঃ 


ব।স্তবিক পক্ষে, বৈজ্ঞানক ব্াখ্যাবশ্লেষণ 
প.রাতন সঙাগদীলকে ধৃঁলসাৎ করে না। সেগীলকে 
বিবর্ধিত করে তোলে। মূল্যগুঁল নিজেরা 
৩৩টা বদলায় না যতটা বদলায় সেই দাঁড়- 
গাল্লাটা-ধেটাতে তাদের চাপিয়ে আমরা ওজন 
কার। অল্পকাল আগেও আমরা এাঁবষয়ে 
স্ানীশ্চত ছিলাম যে, যতবোঁশ তথ্য সংগ্রহ করা 
ধায়, ততই ভাল। জানাটা নিজেই একাঁট মূলা, 
প্রগতির আবচ্ছেদা অঙ্গ। নতুন অজিতি জ্ঞানকে 
যেকোন লক্ষাসাধনে নিয়োজত করা হবে, সেটা 
অন্য কথা। 


এখন, অন্ততঃ আম যা দেখাঁছ, এই জানাটার 
রাশ টেনে ধরা দরকার । মানুষ অত্যন্ত বিপজ্জনক 
জ্ঞান আহরণ করতে শিখেছে । অনুসন্ধানী মনকে 
এখন নৌতিকতার দ্বারা নিজেকে সংযত করতে 
হবে-তা সেই অনুসন্ধানী মন প্রজনন-হীঞ্জীন- 
য়ারং, নিউক্লিয়র পদার্থীবদ্যা অথবা অন্য যেকোন 
ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন। 


বৈজ্ঞানক নাঁতিবিদ্যা আজ যতটা অপাঁরহার্ষ 
হপ্য় দাঁড়িয়েছে, আগে আর কখনো তা হয়ান। 
পাণ্ডত ব্যান্ত তাঁর নিজের আত্মার মান্তর জন্যে 
চিন্তা-ভাবনা করুন। অন্যথায়, তাঁর অন:সান্ধিৎসু 
মন তাঁকে মারাত্মক সাঁমারেখাটির ওপারে নিয়ে 
গিয়ে ফেলবে । 


জ্ঞান আহরণের জন্যে ছুটে চলার সময়ে কোথায় 
থামতে হবে, তা জানাটা ভয়ানক কাঁঠন। বাইবেলের 
বত যেকোন সময়ের চেয়ে ঢের বেশি লিজ্ৰতায় 
ভরা বলে মনে হয়। আমাদের গবেষণায় উৎসাহের 
দিতে পাঁরনে। এমন সব ক্ষেত্র আছে যেগ্বাল 
মনের পক্ষে অভেদ্য থেকেই যায়, এবং বিদ্যমান 
অবস্থার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে 
ভমণ্ডলব্যাপণ সংঘর্যসঞ্কুল মুখোমুখী অবস্থান 
এীপ্রল, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


আর সদাঁবরাজমান পারমাণাবক আশঙুকা। 
পণ্ডিতের নশতিবিদ্যা বিশ্বের ভাগ্যের পক্ষে 
চূড়ান্ত নিয়ামক হয়ে দাঁড়য়েছে। হালের একটি 
উদাহরণ 'াচ্ছ। পশুমনস্তর্তবদদের (ইথোল- 
জিস্ট ) মধ্যে যাঁরা শুশুকদের (ডলফিন) আচরণ- 
ব্যষহার সম্বন্ধে অনুশীলন করেন, একাঁট 
স্ট্রারটোজক গবেষণা কার্যসূচীতে যোগ দেবার 
জন্যে তাঁদের আমল্লণ জানানো হয়োছল--যে 
কার্ধসচীটির উদ্দেশ্য ছিল এ প্রাণীদের সাম- 
রক কাজে লাগানো । কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নৌতক 
কারণে এ কার্ধসূচীতে অংশ নিতে অস্বীকার 
করেন। এটাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা প্রচাঁলত প্রথা 
হয়ে দাঁড়াক বলে আমি কামনা কারি। 


জগংটা বড় উদ্ভট জায়গা হওয়ায় এ 'নিজেয় 
প্রীত ঘৃণা পোষণ করার জন্যেই ধৰংস হয়ে যেতে 
পারে। সেই কারণেই বিজ্ঞানের পক্ষে কতকগাঁল 
নৌতক 'বাধানষেধ প্রয়োজন। বিজ্ঞান আর 
মানবতাকে হাতে হাত মেলাতেই হবে। এক 
মানবতাবাদশ পাঁরবর্তন আরও বোশ অপীরহার্ষ 
প্রাথ্থীমক 'শক্ষার ক্ষেত্রে-যেটা আমাদের চার 
পাশের বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ব্যান্তগত জবান অঞ্জনের 
সন্রপাত। 


বর্তমানে বিদ্যালয়গীলতে ঘে ব্যবস্থা, তাতে 
সেটা ভাবগ্রাহখ নবীন মনগাঁলকে মানব মনীষার 
মাহমাকে প্রশংসা করতেই শেখাই। এটা তাদের 
এই কথাই বলে যে, সমস্ত বাধার বিলোপ 
ঘটানোই হলো বিজ্ঞানের কর্তব্য । শিশুদের মনে 
জ্ঞানের প্রাত এক হ্যান্তহীন শ্রদ্ধা জাগিয়ে 
দেওয়া 1ক গঠক 2 'নশ্চয়ই না। যথার্থ ীবজ্ঞানী 
সৌন্দর্ধকেই শ্রদ্ধা করেন। 

মানুষকে অন্দভ্ব করতে হবে যে, সে এই 


৯২তম বর্ষ--৪ঞ% সংখ্যা 


[িশ্বেরই একাংশ, 'কিল্ভু বতমান শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রকতির সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব প্রচার করে না, 
বিস্ময়ভরা শ্রদ্ধা জাগায় না, জাগায় আত্মাভিমান। 
তাই মানবজাতি আজ প্রাকীতিক পাঁরবেশজাত 
সর্বনাশের মুখোমুখি । যারা যখন-তখন কোন 
নদীর গাঁতপথ বদলে দেবার পাঁরকল্পনা করে, 
কখনো বা আরেকটি নদশর বুকে বাঁধি বাঁধতে 
যায়, তারপরেই কোন পাহাড়কে ধাঁলসাং করে 
গ্রামের এলাকা জুড়ে জলাধার তোঁরর পাঁরকঙ্পনা 
করে, সেই চপলমাতি 'বিশেষজ্ঞ-বাঁহনীর 
জন্যে বিদ্যালয়গলই দোষী। সাত্যই 
মানুষ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী আর অমিতব্যয়ী 
ব্যবস্থাপক। কিন্তু যারা এই সচেতনতার 
মধ্য 'দয়ে গড়ে বেড়ে উঠেছে যে, প্রকাতি- 
শেষ পর্যন্ত 'তানিই সর্বদা অভ্রান্ত বলে 
প্রমাণত হন, এবং তাঁকে লঙ্ঘন করে আমরা 
পার পেয়ে যেতে পাঁরিনে, তারা পাঁরবেশ সংকাল্ত 
বিষয়গ্ীলর ও অন্যান্য বিষয়ের মোকাঁবলা করে 
[িন্নভাবে। তারা উপলাব্ধ করে যে, প্রকীতকে 
তৃষ্ণাকে সাঁমিত করতেই হবে। এই মানাসিকতাই 
আজ আমাদের প্রয়োজন। কিল্তু বিজ্ঞতর 
মানুষেরা যতোই আবেগের সঙ্গে আর আঁবরাম 
ভাবে আবেদন করুন না কেন, মানবজাঁত এখনও 
তার আত্মকোন্দ্ুক স্বার্থগাীলকে অনুসরণ করে 
চলেছে, তার পাঁরণাম যাই হোক না কেন। 
পত্য বিস্তার করে রয়েছে । ক্ষণস্থায়ী বৈষাঁররক 
সুযোগ-সাবধার জন্যে, বৈজ্ঞানিক পুরস্কার 
লাভ আর অন্যান্য তুচ্ছ ও সগ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে 
আমরা যে পৃথিবীতে বাস কার, তার প্রাত 
বিশ্বাসঘাতকতা করাছি। * 
শু 


" সোভিয়েত দেশ (ডারতপ্থ সোভিয়েত দৃতাবানের বাতা বিভাগের মখপন্র- কলকাতা থেকে প্রকাশ), 


সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ২৬-২৮ 
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বক্ষ  শ্রীরামকুষণ ভাবান্দোনের 'সুবরণঘুগে' 


বিজ্ঞান-চেতনার কিছু স্বল্সজ্ঞাত তথ্য 
অরুণকুমার বিশ্বাস 


॥১॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণের আঁবভবে যে ভাবান্দোলনের 
সত্রপাত হয়েছে তার ব্যাপ্ত বহু শতাব্দী আঁতক্রম 
করে যাবে বলে মনে হয় । সেই আন্দোলনের পর্ণ 
দ্বরূপ এখনও উদঘাঁটিত হয়ান। ১৮০২--১৮৮৬ 
এই কয়েকটি বংসরকে আমরা উত্ত ভাবান্দোলনের 
“সুবর্ণূগণ বলে আঁভাহত করতে পারি। কারণ, 
এঁ সময়ই শ্রীরামকৃষের অন্তরঙ্গ ভন্তেরা একে একে 
তাঁর কাছে এসোছিলেন এবং শ্্রীঠাকুর 'আত্মনো 
মোক্ষার্থং জগ্গাম্ধতায় চ” মন্দধে নরেন্দ্রাদি যুবক 
ভন্তদের উদ্বাধত করোছলেন। 
শ্রীরামক ফর বাণশর মর্মার্থ নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে 
িছুটা ্বমত ও মতান্তর ছিল। শেষ পর্যন্ত 
স্বামী [বিবেকানন্দের ভাষ্যই সকলে মেনে নিয়েছেন। 
জীবসেবা, দেশপ্রেম, সাম্য, আধাঁনক বিজ্ঞান ইত্যাঁদ 
সম্বন্ধে ঠাকুর বোশ কিছ প্রকাশ্যে বলে যানান, তবে 
'নরেন 'িক্ষে দিবে এই কথাটি ম্বহস্তে লিখে গেছেন, 
যা আমরা বেদবাক্য বলে ?িশিরোধার্য করোছ । আমরা 
আরও অনুধাবন করোছ যে, স্বামী 1ববেকানন্দ 
আধাঁনক বিজ্ঞানকে জগদহতের অন্যতম সোপান 
বলে স্বাগত জানয়েছেন। অতএব “সুবর্ণষূগে, 
(১৮৮২_-১৮৮৬ ) অর্থাং ঠাকুরের মরদেহের শেষ 
চার বছরে কলকাতা নগরীতে 'বিজ্ঞানচেতনা রূপ 
শবদ্যমান ছিল এই আলোচনাটি* সঙ্গত বলেই মনে 
হয়। প্রসঙ্গটর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ একটি পৃথক 
গ্রদ্থের বিষয় । এখানে কয়েকটি স্ব্পজ্জাত তথ্যের 
পাঁরবেশন এবং তৎসম্পাঁকতি ছু মন্তব্য 'লাপব্ধ 
করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
॥২॥ 
আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর যাঁদের 
কথা উল্লেখ করব তাঁরা হলেন বিজ্ঞানসাধক মহেম্দ্রলাল 
সরকার, ফাদার ইউাঁজন লাফোঁ (58051 50819 
18100), জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় 


শিষ্য যথা রামচন্দ্র দত্ত, হারপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামণ 
বিজ্ঞানানম্দ ), শরৎচন্দ্র চক্রবতর্ঁ (স্বামণ সারদানন্দ) 
ইত্যাঁদ। ডান্তার মহেম্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-- 
১৯০৪) এবং ফাদার ইউজিন লাফো (১৮৩৭-- 
১৯০৮ )-কে অবতারবারষ্ঠ শ্রীরামকৃষের (১৮৩৬-- 
১৮৮৬ ) সমবয়সী এবং “ভারতীয় "বিজ্ঞানের জনক" 
বলা যেতে পারে । ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দ্বারা 
মৌদিক গবেষণার কাধে" তাঁরা প্রাণপাত করেছেন। 
১৮৭৬ ধ্রীস্টাব্দে ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি 
কালটভেশন অফ সায়েন্স (এই প্রবন্ধে শবজ্ঞানসভা?) 
স্থাপনা তাঁদের অক্ষয় কীর্তি। 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথথীলক (99০16 01 79583 
-এর) পাদরী ফাদার লাফো ভারতবর্ষে আগমন করেন 
এবং ১৮৬০ প্রাস্টাব্দে স্থাপিত সেন্ট জেভিয়াস 
কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বেলাঁজয়ামে তান 
পদার্থারদ্যা-চচঁয়ি পারদার্শতা লাভ করেোছলেন। 
ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া (146(৩০- 
91959 ) এবং ব্ণলী জ্যোঁতীর্বদ্যা (91.6০11০- 
(6195০97% ) সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তাঁর খ্যাঁত 
ছড়িয়ে পড়ে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তান 
দ্‌রবীক্ষণ এবং অন্যান্য বহু যন্ম্পাঁতর সমাবেশ 
করেন। ১৮৬৮ থেকে ১৯০৮ খ্রসস্টাব্দ পরযস্ত দশ 
চাঁল্পশ বৎসর ফাদার লাফোঁর বিজ্ঞান-সংকরান্ত বন্তৃতা 
কালকাতাবাসীর চিত্ত জয় করে নিয়েছিল ৷ মহেন্্ু- 
লাল এক 'বজ্ঞানস্ভার পরিকজ্পনা করেন ১৮৬৯ 
ধরীস্টাব্দে। ফাদার লাফোর সহায়তায় এবং অনেকের 
বদান্যতায় 'বজ্ঞানস্ভা গ্থাঁপত হয়োছল ১৮৭৬ 
প্রীপ্টাব্দে। ২১০ বৌবাজার স্ট্রীট স্থাগপত গবজ্ঞান- 
সভার গবেষণাগারে কাজ করেই অধ্যাপক সি. ভি. 
রামন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে পদাথশবদ্যায় নোবেল 
পুরস্কার পেয়েপছলেন । ১৯৫১ গ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানসভা 
দাক্ষণ কলকাতার যাদবপ-রে দ্থানাম্তারত হয়েছে । 
বিজ্ঞানসভা স্থাপনায় যখশরা আথক এবং অন্যপ্রকার 


* গত আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৯৬) উদ্বোধন-এ এই সম্পর্কে একাঁট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । প্রব্ধাট লিখেছেন দেবিদাস 


বস; ও জলধিকুমার সরকার |--বৃপ্ম সম্পাদক 


১৯ 


উদ্বোধন 


সাহায্যদান করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম 
শ্রীরীরামকৃষ্$কথামৃতে পাওয়া যায়, যথা ঈশ্বরচন্দ্র 
বদ্যাসাগর, বাঁঞ্কমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, 
যতাঁম্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষদাস পাল, যদুলাল মাল্লীক, 
রাজেদ্দ্ুনাথ "মনত, রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ । ববিজ্ঞানসভা 
ছিল মহেন্দ্রলালের প্রাণ এবং এর প্রসঙ্গ তান 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভন্তমন্ডলণীর কাছে বারবার উত্থাপন 
করেছেন। ফাদার লাফোঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃফের সাক্ষাৎকার 
না হলেও, লাফোঁর ছান্্ুরা যথা স্বামন বিজ্ঞানানন্দ, 
স্বামী সারদানন্দ এবং 'বিজ্ঞানসভায় তাঁর সহবমঁ 
রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন । 
রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১--১৮৯৯) ক্যাম্পবেল 
মোঁডকেল স্কুলে সি. এইচ. উডের কাছে কুইনিন 
পরীক্ষা ও রাসায়ীনক 'িশ্লেষণ-কার্ষের পাঠ নেন 
এবং ভাতে বিশেষ পারদার্শতা লাভ করেন। পরে 
[তান কুর্চ নামক বৃক্ষের ছাল থেকে রন্ত-আমাশার 
ওউষধ কুণ্চীসন আঁবজ্কার করেন । এই আবিক্কারের 
জন্য তান ইংলন্ডের রাসায়নিক সভার সভ্য (7.0. 
9. ) হিসাবে নবাচিত ও সম্মানিত হন। ১৮৭১ 
খ্রথস্টাব্দে শ্রীরামকৃষের কাছে আগমন করার আগে 
তাঁর বিজ্ঞানীপপাসু মনে নাস্তিকতার সংশয় 'ছিল। 
“দিনের আকাশে দেখা না গেলেও তারকার আস্তিত্বে 
সংশয় করা উচিত নয়”- শ্্রীরামকের এই বিখ্যাত 
উপদেশে রামচন্দ্র মনে ঈশবরাবন্বাসের বাঁজ 
অক্কীরত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের 
সম্বন্ধে অনেকেই অনর্পাব্তর জানেন । হারপ্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৮--১৯৩৮)--পরে স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের চতুর্থ প্রোসিডেন্ট) সম্বন্ধে 
[কিছ নতুন তথ্য এই প্রবন্ধে পারবেশিত হবে । 
॥৩॥ 
ঢ100-07081009817 001195017091)06 (সংক্ষেপে 
100) উনাবংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সান্তাহক 
পান্রকা। কলকাতার ক্যাথালক সমাজের মুখপত্র 
হিসাবে সংদীর্ঘকাল (১৮৬৫--১৯০২) প্রাত বুধবার 


৯২তম বর্ষ--৪থ সংখ্যা 


এই পাত্রকা প্রকাশিত হতো । 

উন্ত পন্রিকাতেই পাই কলিকাতা এশিয়াটক 
সোসাইটির যাদুঘরের আদ বর্ণনা-_যার সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণের আভিজ্ঞতার স্মৃতি বিজাঁড়ত আছে £ 

11076 10010 1060 /1)101) ৬6 1085৩ ( 00) 
076 21701810600. 099 1600) 15 17181010917 
2110 10191010790 9/111)  ড16%/ €09 1005৩ 1170 
51051610105 01 81] 0106 098515 17 8100 ০ ০01 
ব021),5 211,১ 

এ সময়েই (সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে) 
শ্রীরামকৃষ্ণ যাদুঘরে তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের 
দেহ এবং পাথর হয়ে যাওয়া জানোয়ারের দেহ 
দেখোছলেন ।২ 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফাদার লাফো এবং তশর 
সহকর্মীরা, যথা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ফাদার 
অলফোনস 1ড পেনারান্ডা (৪061 /১110005৩ 
৫6 7৯919181709 ) আবহাওয়া এবং জ্যোতার্বজ্ঞান 
সংকান্ত গবেষণা অক্লান্তভাবে করে চলেছেন--তার 
াববরণ 1770০9তে প্রকাশিত হতো।৩ ১৮৮০ 
খ্রস্টাব্দের ১২ এ্রীপ্রল তাঁরখে লাফেশ তাঁর প্রিয় 
শষ্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্য ০০118০806 লিখে 
দেন যাতে শিষ্যের ইংলন্ডের পড়াশুনা করতে কোন 
অস্যাবধা না হয়। চার বংসর পরে জগদীশচন্দ্র 
কুশলী বিজ্ঞানী হয়ে ভার তবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। 
১৮৮০--১৮৮১৯ ধ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানস্ভায় ফাদার 
পেনারান্ডার জ্যোতীর্কজ্ঞান-সংকান্ত এবং তারা- 
প্রসন্ন রায়ের রপায়ন-সংক্কান্ত বস্তুতা সোঁদনের 
তরুণ ছান্ন, উত্তরকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য 
প্রফুল্পচন্দ্র রায় এবং বহু কলিকাতাবাসীর চিত্র- 
হরণ করে। ২৩ জুন ১৮৮১ তাঁরখে লাফো 4৩ 
780) 8০০0৮ 0811190,5 000100910180101), 
বিষয়ে বন্তুতা দেন। 

আমরা আগেই উল্লেখ .করোছি, ১৮৮২ শ্রীস্টাব্দ 
থেকে শ্রীরামকফ-আন্দোলনের 'সংবর্ণযুগণ শুরু 


11700, “4১ ৬1511 60 08108668 7159000+, 40111 21, 1877, 0. 303 ( এশিয়াটিক সোসাইাটর যাদৃঘর ১৮১৪ 
খুখস্টাব্দে স্থাপিত এবং ১৬৭ খুখস্টাব্দে চৌরঙগণীর বর্তমান বাসভবনে স্থানাম্তারত হয় । ) 
২ শ্রীগ্রীরামকৃঞ্ণকথাম:ত (এর পরে 'কথামৃতঃ বলে ভী্লখিত), উদ্বোধন সংদ্করণ (১৯৬৭), প্রথম থণ্ড, প:ঃ ৪৭২, ৪৭৬ 


এবং দ্বিতীয় খণ্ড, প:ঃ ১০৪৯। 


৩ পরবতাঁ কালে এই সম্পাকিত তথ্যাদি গ্রন্ছাকারে প্রকাশিত হয়েছিল £ 5. 17121000609, 719601010981691 
093919101917১ ৪ ১, ১08%1915 00119899 08108166 (1868-1913), 2১৪1 [5 051০865, 1918 


১৯৬ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


হয়েছে। তখনই দোখ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের 
গবেষণাগারে দরবীক্ষণের সাহায্যে “21580010 
50181 ৫15001108100985 815 15090106 9 
6160000 701 (২৬ এপ্রল, ১৮৮২) এবং মে মাসে 
£018 50121 ০০110)56 ৯৪৩ 5014160 21 €০810008. 
101) 91911017911 60108601181] 516০0০-16165০01৩, 
2120 0677100001০ 800 5109011017991110 
11685811611761005 17806 ৫০ 50009 9110300915, 
51159 010017705191)6176, 11797 178001109109 
৫60.৪ ১৯ অক্টোবর ১৮৮২ পেনারাম্ডা কলিকাতার 
আকাশে পর্যবোক্ষত ধাবমান ধূমকেতু সম্বন্ধে বস্তুতা 
দেন। ১৮৮৮ শ্রীস্টাব্দের ২৬ আগস্ট সূমান্রার 
ক্রকটোয়া ( 7218608 ) আন্নেয়াগারর উদগীরণ 
হয়, যার প্রভাব কাঁলকাতায় আকাশের বায়ুর চাপে 
প্রাতফাঁলত হয়োছল। সেন্ট জৌভয়ার্স কলেজে 
রাক্ষত 9০০০105 1০0০০:০%%191এ বায়ুর চাপের 
আন্দোলন নাথভুত্ত হয় এবং সেই তথ্য প্রকাশিত হয় । 

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ ২১০ বৌবাজার 
স্ট্রীটে অবাঁচ্ছত 'বজ্ঞানসভার গৃহে বন্তুতাকক্ষের 
ভাত্বগ্থাপন করেন লর্ড ?রপন এবং 'তাঁনই' ঠিক দু- 
বছর পরে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ মার্চ নবানার্মত 
বন্তুতাকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এরপর থেকে 
বিজ্ঞানসভা-আয়োজত মহেন্দ্রলাল ও লাফোর 
বন্তুতাবল কাঁলকাতাবাঁসগণকে আধকতর আকৃষ্ট ও 
মুস্ধ করতে থাকে । রবীন্দ্রনাথ স্মাঁতচারণা করেছেন £ 

“এ সময় (১৮৮৩-৮৪) সদর স্ট্রীটের বাসায় 
থাকাকালীন বিজ্ঞান পাঁড়বার জন্য আমার অত্যন্ত 
একাঁট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল । চ79:165-র রচনা 
হইতে জশবতত্ব এবং 1.0901৩1, ০৬০০৪ 
প্রভাতর গ্রন্থ হইতে জ্যোতীর্বদ্যা নাবন্ট চিত্তে 
পাঠ কারতাম 1৮৫ 

এই সময় রবীন্দ্রনাথের প্রান্তন 'শক্ষক পেনারাম্ডা 
জ্যোতীর্বজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা এবং বস্তৃতা করে 
চলেছেন। ১৮৮৪ গ্রীস্টাব্দে 231810770 7১89110 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের “সুবর্ণযুগ্ে" বিজ্ঞান চেতনা 


0280191)-এ ঘোষিত শুভগংবাদ মুদ্রত হয় 
[0৫০-তে ঃ “বজ্ঞানে উচ্চশিক্ষালাভ করে জগদখশচন্দু 
বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন 1৮৬ 
॥৪॥ 

শরৎচন্দ্র চক্তরবতঁ (স্বামী সারদানন্দ ) এবং 
হরিপ্রসম্ন চট্রোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ) সেন্ট 
জোভয়ার্স কলেজের এফ. এ. ক্লাসে যোগদান করেন 
১৮৮৩ প্রীস্টাব্দে এবং ক্রমশঃ ফাদার লাফো প্রমূখ 
বজ্ঞানসাধক ও শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাঁবত হন। 
আবার এঁ সময়ই তাঁরা শ্রীরামকৃষের 'দব্য সান্নিধ্যে 
আভভ্ত হন। সতীথ স্বামী সারদানন্দের 
সুপ্রাসম্ধ রচনা ্রীশ্রীরামকুষ্লীলাপ্রসঙ্গ' প্রকাশের 
আগে, ১৯০৪ গ্রাস্টাব্দে “পরমহংস-চারত” (হন্দিতে) 
লিখোঁছলেন স্বামী 1বজ্ঞানানন্দ । এটিই শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সম্্যাসশষোর রাঁচিত সর্বপ্রথম জীবনী । 
বিজ্ঞানানন্দজীর জীবন সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য 
ক্ুমশঃ প্রকাশিত হচ্ছে ।৭ 

“লীলাপ্রসঙ্গে' বার্ণত হয়েছে সারদানন্দজী ও 
বিজ্ঞানানন্দজণীর (২৬ নভেম্বর ১৮৮৩ ) পরমহংস 
দর্শনের অপ্‌ব স্মাতি।৮ তার পনের দন পরে 
১১ ডিসেম্বরের পুরস্কার 'িতরণণ সভায় হারিপ্রসন্নকে 
প্রথম বার্ধক শ্রেণিতে দ্বিতীয় ঘোষণা করা হয় এবং 
পুরস্কার দেওয়া হয় ।৯ প্রথম হন হেনার মানয়ার 
( চতা)গ 71000191)। পরের বছর হরিপ্রসন্ন 
ধদ্বতীয় বার্ক শ্রেণীতে তৃতীয় হওয়ার পুরস্কার 
পান।১০ পরের বছর (১৮৮৫) হারপ্রসন্ন এফ. এ, 
পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তধর্ণ হন এবং সমগ্র বি্ব- 
[বিদ্যালয়ে ২১তম স্থান আধকার করেন। সতীর্থ 
( এবং উত্তরকালের “প্রবাস+” ও 44109৫911) [২০৮1০৬% 
পান্নকাদ্যয়ের প্রাসম্ধ সম্পাদক ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
চতুর্থ চ্ছান আঁধকার করেন । সেন্ট জৌভয়ার্স কলে- 
জের আরো পাঁচজন ছাল্ন হারপ্রসন্নের চেয়ে ভাল ফল 
লাভ করাতে১১ কি হারপ্রসম্নের আত্মীয়েরা অসম্তুণ্ট 
হয়েছিলেন? দাক্ষণে' বরের পাগলা বাধুন”এর 


৪ 11700, 4১911 26, 18৩ 17 270 24, 1882, 00. 385,483, 489, 494. 
& রবীন্দ্র রচনাবলপ, ৯৭শ খণ্ড, ১৩৫০ সং, ব*বভারতখী, ৪০৩ পৃঃ পাদটশকা, ৩২৮-৩২৯ পৃচ্ঠায় ফাদার পেনারান্ডা 


সংকান্ত স্মৃতি, [70০ এবং বিজ্ঞান সভার রিপোর্ট ১৮৮৩-৮৪। 


৬ [1700 বব ০৬617)091: 19, 1884, 0. 11097. 


৭ স্বামধ বিজ্ঞানানন্দ £ পূবাশ্রম-জণীবনের একটি ঘটনা, জ্যোতিময় বসংরায়, উদ্বোধন, ৯৩৯৫, পহঃ ৭৬৯-৭৬৪ 
৮ শ্রীশ্রীরামককললাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ (১৩৫৮), প:ঃ ২৪ 


৯. 100, 2৩০, 19, 1883+ ট, 1209 


২১৭ 


১০ [1009 1৩০, 24, 1884. 0. 1233 
গাঁপুল, ১৯৯৭ 


উদ্বোধন 


ওপর তাঁরা বাঁতরাগ তো 'ছিলেনই। এফ. এ, 
পরাক্ষারন ফল “5859208- প্রকাশিত হয় ২৪ মে 
এবং [94০-তে পুনম্্ধীদ্রত হয় তিনদিন পরে। এ 
সময়ই শ্রীরামকৃষের গলায় রোগের স্রপাত 1১২ 
আত্মীয়েরা চির করোছলেন যে, হারপ্রস্থ তশর 
দাঁদর কাছে থেকে পাটনাতে বং এ. পড়বেন। 
সারা ভারতবর্ষে তখন সেন্ট জোঁভয়ার্ঁস কলেজের 
থেকে ভাল শিক্ষাব্যবস্থা আর ফাদার লাফোঁ ইত্যাদর 
থেকে ভাল অধ্যাপক কোথাও ছিল না বললেই 
হয়। তাই মনে হয় আত্মীয়দের এই সিদ্ধান্তের 
(হারগ্রসম্নকে কলকাতা থেকে সাঁরয়ে দেওয়ার ) 
মূ কারণ স্বয়ং শ্রীরামকফ । 'বিজ্ঞানানম্দ উত্তর- 
কালে স্মৃতিচারণা করেছেন- শেষ যে রাঁন্র ?তান 
দাক্ষণেন্বরে থাকেন, সেই রান্রে শ্রীঠাকুরের গলায় 
বাথা আরম্ভ হয় । এই তাঁর ঠাকুরকে শেষ দেখা । 
তারপরই তানি বাঁকপুর ( পাটনা ) চলে যান ।১৩ 
পাটনায় চলে গেলেও হাঁরপ্রসন্নকে শ্রীরাম 
ভোলেনান। শ্্রীরামক অসুখের সময় জজ্ঞাসা 
করতেন £ “বেলঘরে হতে যে ক্ষয়া ক্ষয়া কালো 
রঙের টগরা বামূনের ছেলেটা আসত তার খবর 
ক ?১৪ আবার তশর ওপর 'বজ্ঞানসাধক ফাদার 
লাফোঁর প্রভাবও হাস পায়ান। তান হইঞজনায়ার 
গহসাবে অনেক গঠনমূলক কাজ করেছেন । বেলুড় 
মঠের পুরাতন গৃহ এবং মাম্দরগাল সবই তাঁর 
কর্মকুশলতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর রচিত 
অনেকগ্যাল গ্রম্থের মধ্যে দুটি বিজ্ঞান-সন্বম্ধীয় । 
১৯০৯ শ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত “সূর্যাসদ্ধান্ত গ্রশ্থে 
1তাঁন বলেছেন যে, 'হম্দু জে]াতিষের গণনা পাশ্চাত্য 
দূরবাক্ষণ ষশ্বে পষধবোক্ষিত তথ্যের "বারা মধ্যে মধ্যে 
শোঁধত হওয়া প্রয়োজন । এই কারণে “ভারতবর্ষের 
স্থানে স্যানে ইংরেজী মানমন্দির €( ০১৪০:৮৪$০7 ) 
1নার্মত হওয়া একান্ত আবশাক”। এই বাক্যাট রচনার 
সময় 'তাঁন সনভবতঃ সদ্য পরলোকগত (১৯০৮) প্রান্তন 
শিক্ষক ফাদার লাফেশার কথা "চম্তা করোছলেন। 
১৯ 11800, 7৮89 27, 1885, 0. 481 


৯২তম ব্--৪র্থ সংখা 


১৯০৬ প্রীস্টাব্দে (মাঘ ১৩১২) রাঁচিত “জল- 
সরবরাহের কারখানা, গ্রম্থে 'বিজ্ঞানানন্দ হীঞ্জানয়ারং 
জ্ঞানের পরাকাম্ঠা দোঁখয়েছেন। সেখানে নবীন ভারতে 
1শল্পবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন, এমনাঁক 
ভূমিকায় শ্রীরামকফের বিজ্ঞান-চেতনা সহ্বম্ধে অতীব 
মূল্যবান মন্তব্য করেছেন যা পরবর্তাঁ কালে বিশেষ" 
ভাবে আলোচিত বা উদ্ধৃত হয়েছে বলে মনে হয় না ঃ 
“ঠাকুর রামকৃফদেব কলকারখানার আভ্যন্তারক শাস্ত 
অনুভব কাঁরয়া বালকের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ কাঁরতেন 
ও শিজ্পাঁদ বিদ্যার বড়ই আদর করিতেন । ইহা 
ধুব সত্য যে, স্থাপত্য শিষ্পাদ বিদ্যার অভ্াদয় এবং 
প্রচার হইতেই' জাতীয় উন্নীতির প্রারব্ভ হয় ॥। আমাদের 
দেশকে উন্নত কাঁরতে হইলে আবার এ সকল 'বদ্যার 
উন্নাতি ও প্রচার আবশ্যক |» 

॥ ৫ ॥ 

শ্রীরামকৃষ। দক্ষিণে*বরে থাকাকালীন গলার 
অসুখের সন্পপাতে ২* সেশ্টেকবরের (১৮৮৫) প্বে 
কোনাঁদন তান 'চাকৎসার জন্য মহেম্দ্ুলাল সরকারের 
কাছে ঘান। তবে ৫৫, শ্যামপুুকুর স্ট্রীটের বাড়তেই 
১২ অক্টোবর ১৮৮৬ তারিখে মহেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম 
শ্রীঠাকুরের চিকিৎসা শুরু করেন ।৯৫ তিন সপ্তাহের 
মধ্যেই প্রকীত-বিজ্ঞানী মহেম্দ্রলালের সঙ্গে অধ্যাত্মব 
রাজ্যের কাণ্ডারী শ্রীরামকৃফের প্রাথামক আলাপ গভীর 
অন্তরঙ্গতা ও সমগ্ীর্মতার পর্যায়ে উপনীত হয়োছল। 

শ্রীরামকষেের পরিভাষা অনযায়ী ঃ “নানা জ্ঞানের 
নাম অজ্ঞান। পাশ্ডিত্যের অহঞ্কারও অজ্ঞান । 
এক ঈশ্বর সর্বভ্‌তে আছেন, এই নিশ্চয়বুদ্ধির নাম 
স্তান। আর তাঁকে 'গবশেষ রূপে জানার নাম 
শবত্ধান।৮১৬ আধুঁনক প্রাকীতিক বিজ্ঞানকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন “সায়েন্স এবং তাঁর মতে, আগে 
ঈশ্বরলাভ পরে সায়েন্স।১৯৭ অথাৎ চরম উদ্দেশ্য 
আধ্যা1আ্মক "বজ্ঞান', সাধারণ সায়েশ্স নয়। আমরা 
এই প্রবন্ধে সায়েশ্স অর্থে পাবজ্ঞান” শব্দাঁট ব্যবহার 
করোছ। [ ক্রমশঃ | 


২২ কথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২৯, ৯৫৩ 
৯৩ জ্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী জগদ+*বরানন্দ, ১৩৫৪, পৃঃ ই২৫। 


শেষ রাঘ্ি”€টি এপ্রল- মাসে অথবা 


মে মাসে_ এফ. এ. পরাক্ষার ফল বেরোবার আগে অথবা পরে 2 আগে হলে আত্মীয়দের তৎপরতা লক্ষণণয়। 
৯১৪ শ্রীশ্রীরামকৃফ লীলামৃত, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, নবপর প্রকাশন, ১১/৪ সংস্করণ, পৃঃ ৯৬৭ 
১৫ শ্রীরামকের অন্তযলীলা, স্বামী প্রভানন্দ, ১১৮৫, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ই৫, পাদটখকা। 


2৪ কথামত, ছয় খণ্ড, পৃঃ ৯০৭৯, ১০৯৯7 উম খন্ড, পৃঃ $০০, ৭৪-৪9, 


১৭ এ, ইয় খস্ড। পঃ ৯২৯৫ 


২১৮ 


জীবনের এগার-ঙগার ও তার রহঙ্গয 


স্বামী জগদাত্বানন্দ 


আমরা ষে জীবনকে “জীবন” 'হসাবে জান 
তা এক সম্পূর্ণ বৃত্তের অরধাশ মান্ন। বাকি অধাংশ 
আমাদের চোখের আড়ালে, এই জীবনের ওপারে 
থেকে যায় বলে তা আমাদের অজানা । সাধারণ 
জীবন যাপনে আমরা অভ্যস্ত, তাই বাঁক অর্ধাংশ 
সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ । একাঁট নদীর 
উত্স থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমগ্র নদীটির 
গাঁতপথ সম্বন্ধে আমাদের ভাল ধারণা থাকতে পারে। 
কিন্তু তা মোটেই নদশীটর সম্পূর্ণ পারচাত নয়। 
নদীর জীবন-্রবাহের আরও একটা দিক আছে, 
সেটা খুবই সক্ষম । আমরা জান, সমন্দ্র থেকে 
গকভাবে সূর্ষের িরণের দ্বারা জলকণাগীল বাষ্পা- 
কারে ওপরে উঠে মেঘ হয়ে পুনরায় বাঁরধারার্‌পে 
গাঁথবীর বুকে নেমে আসে এবং তা নদী-নালার্‌পে 
ধাঁবত হয়ে অবশেষে সমুদ্রে মিলত হয়। নদীর 
জীবনের এই অংশ আমাদের জানার বাইরে থাকে । 
এমনভাবে আমাদের জীবন-প্রবাহেও অদৃশ্যে অনেক 
কিছুই ঘটে থাকে । 

আমরা স্থুলশরীরকে সর্বস্ব বলে মনে কার, 
যা শুধুমাত্র জন্ম-মৃত্যু গাডর মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
িল্তু হ্বপ সংখ্যক মানুষের দৃষ্টতে ধরা পড়ে যে, 
গ্লশরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়ে যায় 
না। সাধনোপলব্ধ জ্ঞাঁনজনের যোগ-্দ্ঘ্টিতে এটা 
কেবল গনছক কল্পনা বা ধারণা নয়। এটা তাঁদের 
প্রত্যক্ষানুভাঁত। হাজার হাজার বছর আগে 
ভারতীয় ম্ীন-ধাষদের ধারণা 'ছিল যে, মানুষ 
শরীরস্ব্ব নয়, সে শরীরধারী। তাঁরা লক্ষ্য 
করোছলেন, কোন এক 'নাঁদর্ট 'নয়ম অনুসরণ করে 
জীবাত্বা শরীর ধারণ ও বর্জন করে, এ-জগতে বার- 
বার আসা যাওয়া করে থাকে । বর্তমান প্রবন্ধে 
বিজ্ঞানের ক্মোম্নীতর আলোকে এাঁবষয়ের সৃস্পন্ট 
একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করাছ। গত এক শতাব্দী 
ধরে পাশ্চমশী দেশগ্ীলতে এই ব্যাপারে যথেষ্ট 
পরাঁক্ষা-নরাক্ষা হয়ে আসছে । 


দেহাতীত কি কিছু আছে? 
আমরা ক রম্ত-মাংস-আঁস্ছ-সমান্টিষুস্ত গ্নায়তন্তু 
দ্বারা গাঠত শৃধ্মাত্র মানুষ? এমন কোন শান্ত 


কি আছে যা দেহখোলে অবস্থান করে আমাদের 
সঞ্জীব করে রাখে--যা আমাদের যাবতীয় শরীর- 
সম্বন্ধীয় কার্ষের মূল? এই স্ছুলশরীর কি 
শুধুমাত্র সেই চেতন-শত্তির বাইরের খোলস ? 

আমাদের জবন্ত শরীর ও মৃত শরীরের পার্থক্য 
বুঝতে অপস্দীবধা হয় না। 'কন্তু তাদের যথার্থ 
কারণ সম্বন্ধে আমরা প্রায়শই অজ্ঞ। এবং তা 
জানা খুবই কাঁঠন। তখন আমরা জানতে পারি, 
একজন জীবিত মানুষের শরীরকে কেন্দ্র করে চলছে 
অসংখ্য ক্রিয়াশাস্ত। মৃতুর সময় ও পরে সেই 
শরীরের ভিতরের চেতন সন্তা বা জীবাত্া অদৃশ্য 
হয়ে যায়, তখন পড় থাকে শুধুমান্র জড় মৃতদেহটা। 
যে শরীরটা এতকাল ধরে এত সংগ্রামের মধা দিয়ে 
তার ভাঁমকা গ্রহণ করে এসেছে, সে এখন নিষ্পন্দ 
হয়ে পড়ে রয়েছে । শুধু তাই নয় তার মধ্যে 
জড়ের ধর্মান্ঘায়ী পচনজাতীয় সব ক্রিয়াগৃলি 
পুরোদমে দেখা যায় । এটা ভাবতে খুবই অবাক 
লাগে--প্রাণশান্ত এবং চেতন-সত্তার (1410 ৪0৫ 
9050109155939 ) সাহাধ্যে যে জীবদেহ সজীব 
ছল সেই শান্ত এখন কোথায় গেল £ অন্য কথায় 
বলতে গেলে তার 'নজ ব্যান্ত-সত্তা কোথায় গেছে ? 
আত প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্ধন্ত জগতের 
চিন্তাশীল বিদ্বদজনেরা এই প্রশ্ন নিয়ে দীঘ 
আলোচনা চালিয়ে আসছেন । 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মত 

ইংরেজীতে মনো বজ্ঞানস্কে আমরা সাইকোলাজ 
( 55০18০91955 ) বাল । এই 'বজ্ঞান-শাম্ম বর্তমানে 
বাভন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে মহীরুহে পাঁরণত 
হয়েছে । সাইকে।লাজ শব্দের অথ“ “আত্মশবজ্ঞান' হতে 
পারে। এই আত্মীবজ্ঞানের আবিভাঁব হয়েছিল আত্মা 
সম্বন্ধীয় যাবতীয় পরাক্ষানরখক্ষা ও গবেষণা 
সংক্রান্ত গবষয় নিয়ে । 'কন্তু বর্তমানে তা যথার্থ 
প্রয়াগ না হয়ে মানুষের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । এসব্বন্ধে একট হাঁসির কথা ইংরেজীতে 
প্রচালত আছে--”59০18010959 015 103 105 50019 
00010100100) 210 0017, 10 900$0800318698, 
00৬ 10155 0019 05 ০০৫১ 10) ০0513851001 


২১৯ 


উদ্বোধন 


018 10100. (মনে বিজ্ঞান বা আত্মীবজ্ঞান প্রথম 
হাঁরয়েছে তার আত্মাকে তারপর মনকে, চেতনাকে 
এবং এখন এসে দাঁড়িয়েছে একমান্র দেহগত ও ব্যবহার 
সম্বন্ধীয় বষয়ে ৷) জাবাত্মার আস্তত্ব এবং মনের 
আঁস্তত্ব বিষয়ে মাস্তদ্কের যেকোন ভ্মকা নেই-_- 
এই ধারণা এই বিজ্ঞানে বহু আগে থেকেই প্রচালত । 
গম্তু বর্তমানে যদ আমরা বাল মন মাস্তণ্ক থেকে 
আলাদা-- তাহলে মনো বিজ্ঞানীদের কাছে তা হাঁসর 
কথা হয়ে দাঁড়ায় । শুধু তাই নয়, এটা তাঁরা আমাদের 
কুসংকার বলে উীঁড়য়ে দেন। যাঁদ কোন একটা 
বষয়বন্তু সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় তাহলে 
তা 'নাশিত ভৌতিক বলে ধরতে হয়। অতীন্দ্রিয় 
বিষয়বস্তুগীল তাদের কাছে সবই ভ্রম। অতীন্দরয় 
অনুভবে কিছ- পাঁরমাণে সত্য বিষয় থাকলেও তাঁদের 
কাছে এসব অনুশীলনের বস্তু নয় । ওুরা বলেন ভৌত- 
রসায়ন-বিজ্ঞানের নিয়মগ্ীল মেনে তাদের মাধামেই 
মানীসক অনুভ্ঁতির এবং অতীন্দ্রয় অনুভাঁতর 
ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু আবার 
তথাকাথত বৈজ্ঞ।নিকের জীবনেও বহু অতীন্দ্রয় 
ঘটনাসমূহের সমাবেশ দেখা যায়। বর্তমান 
জ্ঞানের নব নব য্যান্ততকে'র মাধ্যমে এটা তাঁরা 
প্রমাণ করতে পারেন না। মাথার খেয়াল বা 
আজগাব বলে ডীঁড়য়ে দতেও তাঁরা অক্ষম । এ- 
রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এসকল রহস্যের 
উদ্ঘাটনের জন্যই প্যারাসইকোলাঁজর (98185১- 
০1)919£% ) উদ্ভব হয়েছে । 4081৪) শব্দাটর অর্থ 
ণ০৪$০7)৫১ অর্থাৎ অতীত অর্থং হীন্দুয়াতত। 
সুতরাং প্যারাসাইকোলাঁজর অথ হলো যে-বিজ্ঞান 
অতী্দ্িয় বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে আলোচিত 
হয় । একট ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে £ 

গমখেল অর্তশীন্দ্রয় 'বষায়র একজন বিখ্যাত 
সোভিয়েত গবেষক । তাঁর 'ছল অদ্ভুত আত-প্রাকৃত 
ভ্ঞান। মস্কোতে কলাবিদ্যা শাখার শিক্ষানবীশ 
থাকার সময় [তান সতীর্ধদের সঙ্গে একই ঘরে বাস 
করতেন। একাঁদন শেষরান্রে তিনি ঘৃমের মধ্যে 
একট ম্ব্ন দেখেন। তাঁর মা-কে একটা ই'দনর 
কামড়েছে এবং সেই ক্ষতচ্ছানটা বিষান্ত হয়েছে, ঠিক 
সেই সময় তিনিও মায়ের কাছে রয়েছেন। তাঁর মা 


৯হততম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ক্ষতের যম্তণায় কাতর হয়ে শুয়ে আছেন। মখেল 
মনে করলেন যে, তাঁর মায়ের মৃত্যুসময় উপা্িত 
ইত্যাদি । স্বনভেঙ্গে গেল। শধ্যা ত্যাগ করে 
[তনি তাঁর সতখর্থদের সঙ্গে স্বপ্নের বষয় নিয়ে 
আলোচনা করলেন । তারা সকলেই এই বলে সান্ত্বনা 
দিল, স্বপ্ন মিথ্যা ; সুতরাং তা 'নয়ে িম্তা করার 
কিছু নেই। 'মখেল সান্ত্বনা পেলেন না। মনের 
ভয় দূর হলো না। সোঁদনই তান বাঁড় থেকে 
টোলগ্রাম পেলেন-_তাঁর মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ 
--তিঁন যেন শগঘ্র বাঁড় চলে যান। সোঁদনই রওনা 
হয়ে পরের দিন সকালে তান মায়ের কাছে উপাস্থত 
হলেন এবং ঠিক যেমনাঁটি তান স্বন্নে দেখোঁছলেন 
সেরকমই তিনি তাঁর মাকে শধ্যাশায়ী দেখলেন । 
জানতে পারলেন মায়ের পায়ে ইশ্দুরে কামড়েছে। 
ডান্তার বলেছেন বিনা অস্ত্রোপচারে তান আরোগ্যলাভ 
করতে পারবেন না। মায়ের খুবই ইচ্ছা হয়োছিল 
পুত্র মিখেলকে দেখার জন্য এবং তান তাঁর কথা 
সবসময় ভাবাছলেন। এই স্বপ্নের মাধ্যমে মায়ের 
অসুদ্থ হওয়ার ঘটনা?) মিখেলের জাবনে এক 
যুগান্তকারী পাঁরবর্তন এনোছল । এযাবং তান 
অন্যান্য গবষয়ে যা শিক্ষা করাঁছলেন সেসমস্ত ছেড়ে 
1দয়ে অতান্দ্য় গবজ্ঞানচচয়ি মনোগনবেশ করলেন । 

আমরা জানি আমাদের প্রাত্যাহক জীবনের প্রায় 
আধকাংশ স্ব্নই মানাসক কল্পনা-প্রস্ত, সুতরাং 
ভ্রমমান্ত। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বলেন, স্বস্নের 
ভাবগনলো আমাদের অবচেতন মনের ভাষা । কিন্তু 
আমরা জান না বা বুঝতে পার না আমাদের এই 
স্বপ্নসমদূদ্র কি বস্তু, এর মূলই বা কোথায় ? এরকম 
দেখা যায় যে, স্বপ্নে ষে-ঘটনা ঘটছে ঠিক সেই মতই 
তা হয়তো কিছাদন পরে বাস্তবে রূপ ধারণ করে। 
এমনাঁক স্বপ্নে একটা ঘটনার পুঞ্খানুপহঙ্খরূপে 
পারস্ফুট হয়ে থাকে। এটা কিকরে সম্ভব হয়? 
এই চম্তা-তরঙ্গও দি রোডওর শব্দ-তরঙ্গের মতো 
কাজ করে থাকে? যাঁদও বর্তমান সময় পধন্ত 
ভৌত বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দ্বারা এর রহস্য 
বের করতে আমরা অসমর্থ হয়োছ, তা বলে কি এসব 
গমথ্যা॥ একে কি কা্পানক আজগুবি বলে আমরা 
উীঁড়য়ে দিতে পারব 2 একটু গভীরে চিন্তা করে 
দেখা বাক । 


২২০ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


চলমান চিন্তারাশি 


বাইরের কোন মাধাম ছাড়া প্রেরিত চিন্তারাশি 
এক ব্যন্তি থেকে বহু দূরে অরাচ্থছত অপর ব্যান্ত গ্রহণ 
করেছে তা 'বিজ্ঞানাভীত্তক উপায়ে সোভিয়েত রাশিয়ার 
মস্কো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে । চিন্তারাশি গ্রেরকের 
নাম কেমনাঁ*্ক, চারশো মাইল দরে লোনিনগ্রাড শহরে 
নিকোলিভ ছিলেন গ্রাহক ॥। তাঁরা খুবই সতর্কতার 
সঙ্গে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন । কেমনাঁম্ক মনো- 
গত সাতাট শব্দ-সক্কেত পাঠানোর পাঁচ সেকেন্ডের 
মধ্যেই সেই শব্দ-সঞ্কেত নিকোিভের মনে জেগে 
উঠোছল। আবার এই পচ সেকেন্ডের মধ্যে তন 
সেকেন্ডেই মোট সঞ্কেতটা সম্পন্ট হয়ে উঠেছিল 
1নকোিভের কাছে, মস্তদ্কে ই. ই* জি, র (81০01০ 
[200901181098181)1) ) সাহায্যে আর দুসেকেন্ড 
লেগোছল তার পুরো অর্থ বোধগম্য হতে। 
মস্তচ্কের সামনের দিকে এই সংবাদ অপ্পস্টভাবে 
প্রবেশ করে, মধ্যভাগে তার অর্থ সস্পন্ট হয়ে 
পিছনের দিকে স্মৃতি হিসাবে রক্ষিত থাকে । এই 
পুরো বিষয়টিই ই. ই. জি.-র পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে ধরা 
পড়েছিল। প্যারাসাইকোলাঁজ বিজ্ঞানে চলমান 
চন্তারাশির সীনাশ্চত ধারক ও বাহক 'হসাবে এই 
ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


নিকোলিভ এই ধারণার বশবতাঁ হবার আগে 
নিজে শরীরচচয়ি প্রধানতঃ শবাসনের মাধ্যমে শরীরকে 
প্রভূত শাম্ত দিতেন । তখন ই. ই. ীজ. তে আলফা 
তরঙ্গগাল সংক্গমাকারে থাকত । মানাঁসক কোন 
প্রকার চগ্জলতার অবস্থা হলে প্রধানতঃ ভয়, উদ্বেগাঁদ 
'বিন্দুমান্্ থাকলে প্রেরকের প্রোরত চিন্তা-তরঙ্গগুলি 
নিকোলিভের কাছে স্পন্ট হয়ে উঠত না। এখানে 
প্রেরক তার শব্দচন্তা-বিষয় পাঠাবার আগেই 
গ্রাহকের মুখাবয়বসহ তার উপাস্থাতর সাম্লধ্য 
অনুভব করে সেই 'চন্তা-তরঙ্গাট গ্রাহকের কাছে 
প্রেরণ করে। তখনই সেঁট গ্রাহকের কাছে বাস্তব 
বলে মনে হয় । বর্তমানে বহু অত্যাধুনিক গবেষণা- 
গারে পরাক্ষা-নরণক্ষার মাধ্যমে এই চলমান চিন্তা- 
রাশির বাস্তব রুপ প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করা সম্ভবপর 
হচ্ছে। জড়াবজ্ঞানের প্রমাণ যা দেশ-কালের সীমাবদ্ধ 


জীবনের এপার-ওপার ও তার রহস্য 


ঠিক সেরকম ভাবে এই 'িবষয় কখনই. দেখানো যেতে 
পারে না। কারণ এই চিন্তাশান্ত দেশ-কাল ছাঁড়য়ে 
বহুদৃরব্যাপখ সম্প্রসারত ॥ এখন যাঁদ দেশ-কালের 
অতাঁত এই চন্তাশীস্তর গাঁতক্ষমতা হয় তাহলে এই 
চন্তাশান্তর ধারক বা বাহক বলে আমরা যাকে জান 
সেই মনের প্রকৃত অবস্থাটাই বা কি, এবং তার কার্য- 
্ষমতাটাই বা কি? মৃত্যুর পরও যা এই ম্থুল 
চোখের গোচর নয় এরকম কোন বস্তুর আস্তত্ব 
আত্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষকের দৃষ্টিতে দরুভাবে 
ধরা পড়ে। বিদগ্ধ বাদ্ধজীবীরা স্থুল মাস্তদ্ক 
ধ্বংস হবার পরও সূক্ষ[তম বস্তুর প্রত্যক্ষ অবস্থান 
আছে বলে 'বি*বাস করেন । 


দ্বারে করাঘাত 


রাত প্রায় একটা । গোপাল গভ+র ঘুমে অচেতন। 
হঠাং সে শুনতে পেল, “গোপাল ও গেপাল” বলে 
কে যেন ডাকে । পাঁরাচত সুর। তক্ষাণ বিছানা 
ছেড়ে দরজা খোলবার জন্য এঁগয়ে গেল। “আম 
রামে*বর । গঙ্গাগনান করতে যাচ্ছ, রঘুবীরের সেবা 
পূজাঁদ ভালভাবে যেন হয়। তোমার দরজা খোলার 
দরকার নেই, আম স্ছুল শরীরে নেই। তুম 
আমাকে দেখতে পাবে না । আম চললাম ।” গোপাল 
অত্যন্ত স্পম্টভাবে এসব শুনল । রামে*বরের সঙ্গে 
গোপালের খুবই জদ্যতা ছিল। দরজা খলে সে 
কাউকে বাইরে দেখতে পেল না। সে-ঘটনা সত্য 
গক মিথ্যা জানবার জন্য রামে*বরের বাঁড়র দিকে 
রওনা হলো। রামেশবরের খেশজ 'নয়ে জানতে 
পারল যে, বাস্তাবকই সে কিছুক্ষণ আগে মারা 
গিয়েছে ।* 


আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি যে, মানুষের স্যুতজ- 
শরীর ত্যাগ করার পরও তার মধ্যে জীবন্ত মানুষের 
মতো যাবতীয় গুণগন্গীল যথাযথরূপে অবস্থান করে 
থাকে, চ্ছুলদেহ' ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্ত-সত্তা হারিয়ে 
যায় না। শুধুমান্র আমরা এই খোলা চোখে তাদের 
উপাঁচ্থাত অনুভব করতে পার না-_এই যা। 
উপরোন্ত উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যায় যে, মানুষ 
শরীর নয়, শরীরধারী, দেহ নয়, দেহধারী ; চ্ছল 


৯ শ্রীপ্রীরামকৃকলালাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানম্দ, সাধকভাব (১৩৫৮), পৃঃ ৩৭৯-৩৮০ 


৮৬১ 


এপ্রিল, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
শরীরটা বহিরাবরণ মাত । পূরাকাল থেকে ভারতের 


যোগী-খাঁষরা অনুভব করোছলেন আমাদের সক্ষ 
শরীর সক্ষম উপাদানে গাঠত। 


জীবাত্মা 


[সদ্ধ যোগদের কাছে সক্ষদেহ প্রত্যক্ষানূভূত 
-শুধুমান্ন বি"বাসের বস্তু নয়। যোগশাস্তে এই 
ধরনের অনুভবকে “অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। 
সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এসব আঁভজ্ঞতা একেবারে 
দেহাতীত কিছ তা নয় অর্থাৎ তা যে অনুপলব্ধ 
বিষয় তা নয় কখনই, কারো কারোর ক্ষেন্নে এই 
দেহাতাীঁত 'বষয় স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রত্যক্ষগোচরীঁভূত 
হয়ে থাকে । যেমন আমরা প্রায়ই শুনতে পাই 
প্রেতাত্মা (511) অপর কোন শরারের ওপর ভর 
করে। এসমস্ত বহুলাংশে মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ, 
আতরাঞজত দুর্বল মস্তিচ্কের খেয়াল হলেও সমস্ত 
ব্যাপারটাকে একেবারে ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। 
যেহেতু এর মধ্যে সত্যের আলোকরাঁ*ম আমরা 
অনেকাংশে পেয়ে থাঁকি। 


আমোরকার ট্রাম্সপারসোনাল সাইকোলাঁজ 
গডপার্টমেন্টের গবেষকরা এসম্বম্ধে গবেষণাগারে ক 
কি ফল পেয়েছেন সেটা তাঁরা তাঁদের পান্নকার মাধ্যমে 
প্রকাশ করেছেন। টপেকার ভেটারন্স হসাঁপটালে 
সাইকিয়াষ্্র বিভাগের প্রধান ডঃ স্টুয়ার্ট টয়েমলো 
বলেন বৈজ্ঞাঁনকদেরই নিজেদের দেহাতীত অতাঁন্দুয় 
অনুভাঁত উপলাষ্ধ করতে হবে। গবেষণাগারে 
প্রাক্ষার মাধ্যমে দেহাতীত অনুভূতি এবং সম্ষম 
শরীরের অবচ্ছিতর টয়েমলো বহুবার প্রমাণ 
পেয়েছেন । 

[তান তাঁর পরাক্ষাশনরাক্ষা এবং সেগালর 
আঁভঙ্ছতার কথা 'লাঁপব্ধথ করেছেন। সম্প্রাত 
রাঁশয়ায় এাবষয়ের উন্নাতকজ্পে এক উল্লেখযোগ্য 
ভাঁমকা নেওয়া হয়েছে । সক্ষমশরীরকে তাঁরা 
ইথাঁরক বাড বা এনা বডি (18011৩11০ 6০৫9 বা 
11761 ৮০১ ) বলেন। সক্ষশরীর স্ছুলশরাঁর 
1বনন্ট হওয়ার সময় অথাৎ মানুষ মরে যাওয়ার 
সময় এই আঁস্ছ মত্জা-শোণতবোষ্টত শরীর থেকে 
বের হয়ে যায়। চ্ছলশরীর ত্যাগের পরেও এ 


৯২তম বর্ধ_ ৪র্থ সংখ্যা 


সূক্ষাশরীরে চেতনা (০092$0090571659 ) ও 
সক্ষমাকয়া (৪০৫৮0 ) থাকে । এটা সোভয়েত 
রাশিয়ার গবেষকেরা কাঁরালয়ান যন্মের ছ্বারা প্রতঃক্ষ 
করেছেন । ৃ 


আমাদের সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এই সঙ্ষমশরীরের 
ওপরই যথার্থ নির্ভর করে থাকে । এই সক্ষ্শরীর 
যখন আমাদের স্ছুলশরীরের মধ্যে থাকে তখন আমরা 
সেই শরীরধারীকে জীবন্ত বলে থাঁকি। নতুবা 
সক্ষমশরার স্ছুলশরীরকে ছেড়ে দিলে আমরা সেই 
শরীরকে মৃত বলে সাব্যস্ত কার । এই সংক্ষঃমশরণরে 
পণ জ্ঞানোন্দুয়। পণ কর্মোন্দ্য়, প্রাণ-শান্ত, মন, 
বাম্ধসহ আমাদের অসংখ্য অনুভবের সংক্ষম-সংস্কার, 
আমাদের বাসনা-আশা-আকাঙ্ষা ও কৃত সকৃত- 
দুক্কৃতের সংরক্ষণ রয়েছে। এটাকে সাধারণতঃ 
জীবাত্সা বলে থাঁক। যাঁরা দেহত্যাগ করেছেন তাঁদের 
তীব্র সংবেদনশীলতা এবং জানবার শান্ত থাকে অর্থাং 
ব্যন্তত্বের নাশ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ-প্রসঙ্গে 
বলেছেন, মৃত্যু অর্থ যেন তরোয়ালের খাপ থেকে 
তরোয়ালকে সারয়ে নেওয়া । তখন খাপ দেখলে 
তরোয়ালকে স্মরণ হয় কিন্তু তরোয়ালের আঁস্তত্ব 
থাকে না। কর্মের দরুন অর্থাৎ কর্মের ঘার্ণপাকে 
জীবাত্মা বারে বারে এই জগতে শরীর ধারণ করে 
থাকেন। যেমন আমরা জীণ বস্ঘ ত্যাগ করে নতুন 
বন্ পারধান কার, সেরকমই । এই সুখ-দঃখরূপ 
কর্মের নিগড়ে বদ্ধ মানৃষ স্ব-সংসকার অনযাক্সী 
কর্মে প্ররোচিত হয়ে, ক্রমে মানীসক উচ্চ থেকে 
উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে মাস্তলাভের 
প্রয়াসী হয় । আত্মতত্ববোধ না করা পর্যশ্ত এই 
জগতে আসা-যাওয়া চলতে থাকে । এই সনাতন 
পনয়ম খুবই রূঢ় বাস্তব, জটিল কল্তু সার্বজনীন । 


গবদেশে চার্চের 'বরোধ সব্বেও সেখানে এই 
মতের 'চন্তাধারায় অনেকে 'ববাসী । গত ১৯৮৭-তে 
ডঃ রোজার জে. উলগার (০5৪1 ]. ০০161) 
এর “0061 1%93, 00861 961৬৪ নামে একটি 
গ্রশ্থ প্রকাশিত হয়েছে । যাঁরা এসম্বব্ধে উৎস্‌ক এবং 
আগ্রহী তাঁরা বইটি দেখতে পারেন। এই বইতে 
জাঁতস্মরদের কথা আছে যাঁরা পূর্ব জন্মের 
স্মৃতিচারণ করেছেন । 


৮১৬, 


পরিক্রমা 


গঙ্গোত্রী 


অজিতকুমার মাইতি 


গাঙ্গোন্রীর নীল আকাশ । সামনে হেলান 'দিয়ে 
দাঁড়িয়ে একের পর এক পাহাড়ের সাঁর। নিচে 
অজস্র পাইন-চীর বৃক্ষের সবুজ স্বাস্নিল ছায়া। 
মাঝে গারকশ্দর থেকে সদ্য নির্গতা গঙ্গার সরু 
রূপালী স্রোতোধারা । শত শত উপলখণ্ডের সংস্পর্শে 
একটানা কলসঙ্গীত । প্রকীতির বুকে এক গ্বর্গরাজ্য | 

কয়েক ঘণ্টার জনা এই রাজ্যের আঁতাঁথ আমরা । 
তঁর্ণের পণ্য, মুক্ত জীবনের আনন্দ, নৈসার্গক 
আকর্ষণ--ফিসের টানে এসেছি এই গঙ্গোত্রীর বুকে 
তা সাঁত্য করে বলা মুশাঁকল । শুধু আমরা নই, 
এখানে এমান টানে আসে আরও অনেক মানুষ 
অশেধ কণ্ট স্বীকার করে, নানা বাধা-বিপাত্ত অগ্রাহ্য 
করে। কিন্তু এটা সাঁত্য যে গঙ্গো্ীর আনর্বচন?য় 
রূপ ও অপার মাধুরী সবারই মন-প্রাণ ভারয়ে 
দেয় এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে । আমরাও তার 
ব্যাতক্রম নই। 

ভগীরথ-শলার িছন্টা নিচে একটি িলাখণ্ডে 
বসে গঙ্গার দিকে তাঁকয়ে উপভোগ করাছলাম 
গঙ্গোব্লীর সেই মনোমস্ধকর সৌন্দর্য । ভাগীরথীকে 
মনে হচ্ছে যেন কিছুটা চণ্লা-_-তপাস্বনী লোকালয়ে 
সংস্পর্শে এসে যেন কিছুটা উচ্ছলা । এহেন মানব- 
কল্যাণে আত্মীনয়োগের জন্য শিবজটাজালাবাঁচ্ছম্া 
পুণ্যসাললা ভাগীরথীর 'বিশেষ প্রস্তাত। 

যুগে যুগে এই গঙ্গাই হন্দুদের নিকট 
পাঁততোম্ধারণী, সর্বপাপাঁবনাঁশনী, মোন্দদায়নী। 
গঙ্গোন্রী থেকে গঙ্গাসাগর দীর্ঘ প্রায় তিন হাজার 
কিলোমিটার গঙ্গার এই স্রোতোধারা লক্ষ লক্ষ মানুষের 
সাত্যকারের প্রাণধারা । পাঁততের উদ্ধার, পাপের 
বিনাশ, মোক্ষপ্রাণ্ধি_এসব বিতকের। কিন্তু গঙ্গার 
জলধারা যে ভারতীয় জাীবনধারার সঙ্গে, ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কীতর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত-_- 
একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। 

গঙ্গোন্রীর উচ্চতা ১০,৩১৯ ফুট। 

গোমুখ তুষার-গূহাই ভাগীরথীর প্রকৃত উৎস। 
গোমুখের উচ্চতা ১২,৭৭০ ফুট । গোমূখ থেকে 


গঙ্গোত্রী পর্যশ্তি ১৮ কিলোমটার নেমে ভাগণরথ 
আত্মগোপন করেছে এখানকারই এক পর্বতকন্দরে। 
পরে পুনরায় এই গাঙ্গোন্রীতেই আত্মপ্রকাশ করেছে 
পাহাড় চিরে কলকল ছলছল শব্দে বোরয়ে। 
ভাগীরথার প্রকাশ্য যান্তা সুরু ধরতে গেলে এখান 
থেকেই । সেই যাত্রার শেষ গঙ্গাসাগর মোহানায় । 
এই দশর্ঘ পথে কত স্োতাধারা আত্মসমর্পণ করেছে 
ভাগীরথীর বুকে তার হিসাব নেই। দেবপ্রয়াগে 
ভাগীরথীর সঙ্গে এসে মিলেছে মন্দাঁকনী-অলকা- 
নন্দা। দেবপ্রয়াগ থেকেই ভাগণরথী পরিচিতা গঙ্গা 
নামে। গঙ্গোতী থেকে দেবপ্রয়াগ প্রায় ১৭৫ 'িলো- 
মিটার । আরও প্রায় ৯৫ কিলোমিটার পার্বত্য পথ 
আতক্রম করে গঙ্গা সমভহঙামতে অবতরণ করেছে 


হারদ্বারে। 


গঙ্গা ভারতের প্রাণপ্রবাহ । এই গঙ্গাকে ঘিরেই 
ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ । এই গঙ্গাই 
নীরব সাক্ষী নানা রাজত্বের উত্থান-পতনের, বাবধ 
সংস্কীতর অনন্য সমম্বয়ের এবং সহম্্র জাতির মাত 
সহাবন্থানের। এই গঙ্গারই স্রোতে বাত্ময় ভারতের 
ইতিহাস । ভারতীয় সাংস্কাতির প্রত্যাষ থেকেই গঙ্গা 
ভারতের দেবী । সেই দেবীর প্রথম লীলানিকেতন 
এই গঙ্গোন্রী ।তাই গঙ্গোত্রী দেবভুম । 


মান্দর থেকে ভেসে আসছে কাঁসর ঘন্টার 
আওয়াজ । উম্মুন্ত আকাশতলে বসে আছি একদ-্টে 
মোক্ষদা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে । মনে ভিড় করে 
আসছে তাঁর কত মাহাত্ময-কাহনী। 


গীতায় শ্রীভগবান অজর্নকে বলেছেন-- 
“স্রোতসামাস্ম জাহ্বী”-- অথাৎ স্রোতাস্বনীদের মধ্যে 
আম গঙ্গা । পুরাণে বলা হয়েছে, ভ্মন্ডলে অবতীর্ণ 
গঙ্গার বপুল বেগকে ধারণ করতে এাঁগয়ে আসতে 
হয়েছিল স্বয়ং মহাদেবকে । মহাদেব তাঁর জটাজালে 
ধারণ করোছলেন গঙ্গাকে। ভগীরথের তপস্যায় 
সন্তুষ্ট মহাদেব শেষ পর্যন্ত 'নজ জটাজাল থেকে 
মস্ত করেন তাঁকে । 


৩ 


উদ্বেধন 


পুরাণের সেই কাঁহনী সকলের জানা । তবে 
পুরাণে বার্ণত গঙ্গাকাহনীর আগেও আর্যদের কাছে 
দেবীরপে পু্জতা ছিল গঙ্গা অপর দেবতাদেরই 
মতো। খগ্বেদের দশম মন্ডলে গঙ্গাযমূনার নাম 
যমজ ভাগনী হিসাবে উষ্লোখত আছে । মহাভারতের 
যুগে গঙ্গার পারপূর্ণ আঁবভবি আমাদের এীতহ্যের 
রঙ্গভূমতে | কুরু-পান্ডবদের পিতামহ ভাক্ম 
সেখানে সরাসাঁর গঙ্গার পুত্র । অস্টবসৃর উদ্ধার 
মানসেই গঙ্গার মর্তে আগমন । রামায়ণে উমার 
ন্যায় গঙ্গা হমালয় ও মেনকার কন্যা । স্বর্গের 
দেবতারা ভিক্ষা চান গঙ্গাকে হিমালয়ের কাছে। 
গঙ্গার মর্তে আগমনের কাহনী সুন্দর "চান্রত আছে 
দুই মহাকাব্যেই। 

দেবীভাগবতের মতে রাধকার ভয়ে একবার গঙ্গা 
আশ্রয় নেন কৃষ্ণের চরণে । পাঁথবীকে জলশন্য 
হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণ তাঁর নখকণার 
সম্মুখ দিয়ে মান্ত দেন গঙ্গাকে। নানা পুরাণে 
নানাভাবে চিন্রতা গঙ্গা । এক পুরাণের মতে গঙ্গা 
দ্ুবীভূত বিফ । শিবের গানে বিফ আত্মহারা হয়ে 
দ্রবীভূত হন । ব্রদ্ষা তা ধারণ করেন কমণ্ডলুতে । 
তাই গঙ্গা । কত কথাই যে মনে পড়ছে । 

উত্তরকাশী গঙ্গোন্রীর পথে শেষ আধ্ুীনক শহর । 
পথে পড়ে সেকালের ভাস্করপ্রয়াগ__-একালের 
ভাটোয়ারী, সেকালের হারিপ্রয়াগ--একালের হরাঁসল, 
ভাগশরথাী ও দুধগঙ্গার সঙ্গম--ধরালী, আর দেবদারুর 
ঘন জঙ্গলের মধ্যে জাহ্নবীগঙ্গার বিখ্যাত ক্যানাল? ৷ 
লগ্কা-_-ভৈরোঘশাটর মধ্যে এই জাহ্বীগঙ্গার বুকে 
সরকারি পুল হওয়ার ফলে ইদানীং গাঁড় আসছে 
সরাসার গঙ্গোন্রী। ল্কার উচ্চতা ৯০০০ ফুট। 
হারদ্বারের যাত্রীরা আসেন হাধীকেশ, নরেন্দ্রনগর, 
গিহার, ধরাস্‌ হয়ে উত্তরকাশী । সেখান থেকে 
পাঙ্গোন্রী। হাঁরদ্বার থেকে ধরাসূর দূরত্ব ১৪৪ 
কিলোমিটার । ধরাসু থেকে ভাগীরথীর তার ধরে 
বরাবর গঙ্গোত্রী ১৩৬ কিলোমিটার । 

টলেম+, পোঁরপ্লাস, চৌনক পারব্রাজক 'হউয়েন 
সাও ইত্যাদর ববরণেও উল্লেখ দোখ গঙ্গার । চৌনক 
গ্রদ্থ পৃছয়েন-হান-শ ইত্যাঁদতেও গঙ্গা উল্লোখতা 
দেবীরপে । স্ট্াবো তাঁর "জওগ্রাফকন' গ্রস্থে 
লিখেছেন, ভারতের আঁধবাসীরা গঙ্গানদীর পূজা 


৯২তম বর্ষ --৪র্থ সংখ্যা 


করে। মহাকাবি কালিদাস, আচার্য শঙ্করের লেখনীতে 


গঙ্গার মাহাত্য কতরপে প্রকাশিত । 


কেবল গ্রম্থেই নয়, ভারতের শিজ্প-ভাক্কর্ষ ধারণ 
করে রয়েছে গঙ্গার নানা মাহাত্ম-চন্র । সম্প্রতি 
ওয়াধয়ি খনন করে পাওয়া গেছে মকরবাহনণ গঙ্গার 
দেবীমুর্ত। এট প্রীষ্টের জম্মেরও বহু আগের 
তৈরি বলে প্রত্বতাত্বকদের ধারণা । মহাবলপূরমের 
স্থাপত্যকমে” খাজ:রাহোর মাঁশ্দরগান্রে, গপ্তঝুগের 
মুদ্রায়। এ্যাঁলফ্যাম্টা গুহার চিত্রে-_সবেতেই 
সেই গঙ্গা! 


সেই পাঁবন্র গঙ্গার উৎসমূখে দাঁড়য়ে আছি 
আম। গঙ্গার ডান তীরেই গঙ্গামায়ের মান্দর । 
বর্তমান মান্দর অষ্টাদশ শতকে 'নার্মত। গোরা 
জেনারেল অমর সং থাপা তোর কারয়োছলেন 
মান্দরাট। মান্দরের গভ“গৃহে মকরবাহনশ গঙ্গার 
ছোট বিগ্রহ । আশেপাশে নাম-না-জানা অনেক 
দেবদেবার বিগ্রহমযৃর্তি। 

মান্দরকে ঘিরেই গঙ্গোত্রীর ছোট বাজার, দোকান- 
পাট। ইদানীং পুল তোর করা হয়েছে বামতীরের 
সঙ্গে সংযোগের । বামতীরেও ঘরবাঁড় তোর হয়েছে 
কিছু । বোঁশরভাগই সাধুসন্তের আশ্রম । সবুজ 
অরণ্যানীর ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের কোলে কোলে 
ঘরবাড়গুলি দেখতে লাগে যেন ছাবর মতোই। 
ওধার থেকে কেদারগঙ্গা এসে মিলেছে ভাগণরথীতে । 
একটানা ছলছল কলকল শব্দ। প্রকীতর সে এক 
মনোমোহনী রূপ । 


বেলা পড়ে আসছে ক্লমশঃ। 
হয়ে গেলে ফেরা যাবে না উত্তরকাশী। তাই 
ড্রাইভাররা তাড়া দিচ্ছে ক্রমাগত । অবশেষে আঁনচ্ছা 
সত্বেও বিদায় নিতে হয় গঙ্গোত্রী থেকে । 


ণকন্তু মন পড়ে থাকে গঙ্গার সাম্নধ্যেই ৷ 
থাকবেই তো। রস্তের মধ্যেই প্রত্যেক 'হন্দুর কত 
সংস্কার গঙ্গাকে 'ঘরে ! গঙ্গাপজা, গঙ্গাস্নান, গঙ্গা- 
দর্শন, গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ, মুমুষযূর 
মুখে গঙ্গাবারি দান, মৃতের অচ্ছি গঙ্গায় বসন । 
জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরেও সেই গঙ্গা। 
পাততোদ্ধারণী গঙ্গা, পাপহারণী গঙ্গা । গঙ্গা 
শাশ্বত ভারতের প্রাণপ্রবাহনী । 


পথের গেট বন্ধ 


২ 


পরমশধকনচ। 


গাধনা 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


ঠাকুর আমাদের কাছে আর্টাট জীনস চেয়েছেন 
(১) সাধনা (২) একটু লহ্জা (৩) সাচ্চিদানন্দ 
প্রেম (8) মত্যু-দ্মরণ (৫) বিশ্বাস (৬) সতকর্তা 
(৭) ব্যাকুলতা (৮) অনধ্যান। আমরা একাঁট 
কাগজে এই নির্দেশগল লিখে যন্ত্র টাঁওয়ে রাখতে 
পাঁর। আমরা জ্ঞানের কথা শুন। একান দিয়ে 
ঢুকয়ে ওকান 'দিয়ে বের করে দি। পায়রার গলায় 
মটরের দানার মতো বিষয়-চিন্তা গজগজ করে। 
ঠাকুর বলছেন £ পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে 
যেমন মটর গজগজ করে, সেইরকম বদ্ধ জীবের সঙ্গে 
কথা কইলে টের পাওয়া যায়, 'বিষয়বাসনা তাদের 
ভিতর গজগজ করছে । বিষয়ই তারের ভাল লাগে, 
ধর্মকথা ভাল লাগে না। 


এই ভাল লাগানোটাই সাধনা । যেমন তুলসাদাস 
বলছেন £ 

“এক ঘাঁড় আধ ঘাড়, আঁধ হয়ম আধ । 

তুলসী সঙ্গত্‌ সন্তাঁক, হরে কোটি অপরাধ ॥” 


_একঘণ্টা, আধঘণ্টা এমনক আধেরও আধঘণ্টা 
যাঁদ সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহলেই কাজ হয় । অসংখ্য 
অপরাধ্জাীনত পাপবোধ নন্ট হয় । একটু সাধ-সঙ্গ | 
তুলসীদাস বলছেন £ 
“সঙ্গত দকাঁজয়ে সাধক, হরে আউর কি ব্যাধ, 
সঙ্গত 'কাঁজয়ে নীচাক, আঠো পহর উবাস ॥” 
--সাধুর সঙ্গ ব্যাঁধ হরণ করে । ভবরোগ হরণ করে । 
আর অসাধু সংসর্গে অণ্টগ্রহর উপবাসী থাকতে হয়। 
তাহলে আমরা কার সঙ্গ করবো ? এ প্রশ্ন নিজেকেই 
নিজের। ঠাকুর বলছেন, খুব সাবধান! যেসকল 


লোক গনজে কখনো ধর্মচ্চা করে না, অনাকেও ধ্যান- 
পূজা করতে দেখলে ঠাট্রাবিদ্রপ করে, ধর্ম ও 


ধার্কদের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখনো এর)প . 


লোকদের সঙ্গ করবে না। তাদের কাছ থেকে 
একেবারে দূরে থাকবে ॥ ব্রিসীমানা মাড়াবে না। 
তুলসীদাস বলছেন £ 


৭ 


“্যাঁহা কাম তাহা রাম নাঁহ, 
যাঁহা রাম তাঁহা নাঁহ কাম। 
দোনো 'এক নাহ মিলে, 
রাঁব রজনী এক ঠাম ॥ 


-দিন আর রাত তো এক জায়গায় থাকতে পারে 
না! অসম্ভব সম্ভাবনা । সেইরকম যেখানে বানরন্তর 
রামের আরাধনা সেইখানে িষয়বাসনা, ভোগবাসনা 
থাকে কেমন করে! আর যেখানে শুধুই ভোগ 
সেখানে রামের আরাধনা হয় কি করে! 


যো পরাবিত্ত হরে সদা, 

সো কহু দান কিয়া ন কিয়া। 

যো পরদার করে সদা, 

সো কহ তীর্থ গয় ন গয়া ॥ 

যো পর আশ করে সদা, 

সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া। 

যো মৃহমে পরচুক্তীল ওগারতা 

সো মূহমে হারনাম লিয়া নিয়া ॥। 


_ যার ধান্দা কেবল পরদ্বাপহরণ, তার নিরন্তর 
ভূরিদান বা অদান দুই সমান_ কোনও ফল নেই। 
যে 'নরুতর পরস্ত্ীতে আসন্ত তার পক্ষে তাঁথ- 
দর্শন বা অদর্শন দুইই সমান। যে পরপ্রত্যাশী 
হয়ে বাঁচতে চায় তার বাঁচাও যা মরাও তাই। তার 
জীবন-মরণ দুইই সমান । আর যে-মখে পরানন্দা, 
সে-মুখে হরিনাম করা আর না-করা দুইই সমান। 


ঠাকুর বলছেন £ “দুরকম মাছ আছে--একরকম 
মধুমাছ, তারা মধু ভিন্ন আর কিছুই খায় না। আর 
একরকম মাছ মধুতেও বসে, আর যাঁদ পচা ঘা পায় 
তথান মধু ফেলে পচা ঘায়ে গিয়ে বসে। সেই রকম 
দুই প্রকতির লোক আছে-_যারা ঈশ্বরানুরাগী, তারা 
ভগবানের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করতেই পারে 
না। আর যারা সংসারাসম্ত জীব, তারা ঈশ্বরীয় 
কথা শুনতে শুনতে যাঁদ কেউ কাম-কাণ্চনের কথা 
কয়, তাহলে ঈশ্বরীয় কথা ফেলে তখনই তাতে 
মত্ত হয় % 


২৫ 


উদ্বোধন 


মাছি আর মৌমাছি এই হলো জীবের উপমা। 
প্রথমে চাই বিবেক-বৈরাগ্য । আমার ভাল লাগছে 
না। সমস্ত কিছু মনে হচ্ছে বিস্বাদ আর আল.নি। 
ঠাকুর বলছেন £ “বষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য ।৮ 
বলছেন ঃ “ববেক-বৈরাগ্য না থাকলে শাম্ত্র পড়া 
মিছে । বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভও হয় না। 
এইাঁট সং আর এইট অসৎ 'বচার করে সম্বস্তু গ্রহণ 
করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা-_ 
এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক 1৮ 


এইবার এক কঠিন প্রশ্ন, শাচ্মের আঁধকারী কে ? 
গববেক-বৈরাগ্য কার ভিতর জাগবে? কিভাবে 
জাগবে! আর সেই জাগরণটা কি? এই দেহ 
পাঁরপাট বিছানায় ঘুমোঁচ্ছিল, সকালে জেগে উঠল । 
সে জাগরণ আর এই জাগরণ এক নয়। এ হলো 
অন্তরে উঠে বসা। চৈতন্যলীলায় "গাঁরশচন্দ্র যে 
গানাট বে"ধোছলেন, সেই গানে আছে তার সরল 
ইীঙ্গত £ 

আর ঘ.মায়ো না মন। 

সায়া-ঘোরে কত দিন রবে অচেতন ॥ 

কে তুম, কি হেতু এলে আপনারে ভুলে গেলে, 

চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুদ্বপন। 

রয়েছে আনত্য ধ্যানে নিত্যানন্দ হের প্রাণে 

তম পাঁরহাঁর হের তরুণ-তপন ॥ 


যোগবাসঘ্ঠসার বলছেন £ 'তাঁনই 
আধকারী, যাঁর মনে হয়েছে-_ 


অহং বদ্ধো 'বিমুস্তঃ স্যামাতি 
যস্যা'স্ত নিশ্চয় । 

নাত্যন্তমজ্ঞো নো তজজ্ঞঃ 
সোহাঁস্মংচ্ছাস্মেহীধকারবান্‌ ॥ 


__সংসারবন্ধনে আম আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছ। 
এই বম্ধনদশা থেকে আম মস্ত হতে চাই। দ্‌ঢ়সংকষ্প 
আমার। আম একেবারে অজ্ঞ নই, আবার তেমন 
তত্বজ্ছও নই । শাস্তকার বলছেন এমন কৃতসংকহ্প 
আভিলাষী এই শান্দে আধকারী । শাস্নাট কি? না, 


এই শাস্দের 


বেদান্ত । বেদান্ত কি? আত্মসাক্ষাংকার ও মোক্ষ" 
লাভের উপায় । ব্রক্মজ্ঞ পুরুষ বস্তুতত্ব জানেন, 


শাদ্বের প্রয়োজন নেই তাঁর । প্রয়োজন নেই উপ- 


৯২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


দেশের। আর যে ঘোর বিষয়াঁ, তাকে উপদেশ 
দেওয়ার অর্থ হয় না। ঠাকুর যা বলে গেছেন 
একেবারে সহজ কথায়, একটু খোঁচা মেরেই-_কুকুরের 
বাঁকা লে সোজা হবার নয়। বলছেন- চিল, 
শকুন অনেক উ'চুতে ওড়ে 'িম্তু তাদের দ্্ট থাকে 
ভাগাড়ে। অনেক শাশ্ত পাঠ করলে কি হবে? 
তাদের মন সর্বদা কাম-কাণ্চনে আসন্ত থাকার দরুন 
জ্ঞানলাভ করতে পারে না। 


শাস্লকার আঁধকারীদের আবার দুটি ভাগে 
ফেলেছেন £ মৃখ্য আর অমৃখ্য । মুখ্যের গুরুমূখে 
মহাবাক্য শ্রবণমান্রই জ্ঞান হয়। মুস্ডক উপনিষদ 
বলছেন £ 


তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক 
প্রশান্তাঁচত্তায় শমাশ্বিতায় । 
যেনাক্ষরং পুরুবং বেদ সত্যং 
প্রোবাচ তাং তত্বতো ব্রক্ষবিদ্যাম্‌ ॥। 


একটি সর্ত। শিব্যকে হতে হবে প্রশাশ্তচিত্ত ও 
সংযতোন্দ্রয় আর গুরুকে হতে হবে প্রকৃত হ্ধজ্ঞ। 
এইরকম গুরুর উপদেশে এরকম 'শষ্যেরই ব্রক্গজ্ঞান 
লাভ হবে। নচেৎ নয়। আর তান ?ক উপদেশ 
দেবেন? সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের তত্ব । শাস্র- 
পাঠ করে পরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে, অপরোক্ষ 
রক্ষজ্ঞান লাভ করতে হলে ব্রঙ্ধীবদ: গুরুর উপদেশ 
প্রয়োজন । 


শাস্তকার আবার অমহখ্যের দুটি ভাগ করেছেন, 
(৯) বেদান্ত বিচারসমর্থ (২) বিচার যাঁদের ভাল 
লাগে না। যাঁর বিচার ভাল লাগে-তিন বিচারের 
মাধ্যমেই অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করতে পারেন। 
এইখানে আমরা 'নাদধ্যাসন বলে একট কথা পাই। 
এল অর্থ ধ্যান নয়, অপরোক্ষজ্ঞান। প্রথমে আমার 
যথেন্ট সংশয় ছিল। এই মায়ারীপণধ জগংকেই 
আমার সত্য বলে মন হতো। জগংকারণ রক্ষক 
আমার মনে হতো, সে আবার কি? যা আছে, যা 
ভীষণভাবে আছে তা নেই ; আর আপাত দৃষ্টিতে যা 
নেই, সেইটাই পরম সত্য তা কেমন করে হয় । এ 
তোমহা ধন্দ। অথচ মনে হচ্ছে কোথায় একটা 
গোলমাল হচ্ছে। যমরাজ নচিকেতাকে বললেন-_ 


২২৬ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


তুমি আমার কাছে অন্য কিছ? প্রার্থনা কর, অন্য 
বর চাও £ 


এতত্তল্যং যাঁদ মন্যসে বরং 

বৃণীদ্ৰ বিত্তং চিরজীবকাণ্। 
মহাভূমৌ নাঁচকেতস্মোঁধ 

কামানাং স্বা কামভাজং করোম ॥ 


প্রভূত বিত্ত নাও তুম, বংশানংক্রমে জীবকা- 
নির্বাহের উপায় অথবা সুদীর্ঘ জীবন । বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডে তুম রাজা হও, স্বগায়, পার্ঘব সমস্ত 
কাম্যবন্তুর ভোস্তা তুম হও নচিকেতা । আত্মতত্ব 
জানতে চেয়ো না। সে ঝড় গড়, গোপন কথা । এই 
পৃথবীতে যেসকল কাম্যপদার্থ আত দুর্লভ সেই 
সমস্ত তুমি ইচ্ছামত প্রার্থনা করো। যেমন ধরো 
রথার্ড, বাদ্যযন্ত্র সমান্বত রমণীসকল । তারা 
তোমার পরিচর্যা করবে । 'কিম্তু হে নাঁচকেতা, মরণ- 
বিষয়ক প্রশ্ন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। 
নচিকেতা হেসে বললেন, প্রভু! আপাঁন যা আমাকে 
দিতে চান_তা আত ক্ষণচ্থায়ী, আঙ্গ আছে কাল 
নেই। মানুষের হীন্দরয়শীন্তর ক্ষয়কারণ। আমাকে 
গালত, জারত করে দেবে । আর দীর্ঘজীবনের 
লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে ? সে কত দীর্ঘ । অনস্ত- 
কালের তুলনায় কতটুকু! এই রথ, এই অশ্ব, নৃতা- 
গীত, স_ন্দরী রমণী সব আপনারই থাক £ 


পরমপদ নল 


*্বোভাবা মর্তযস্য যদন্তকৈতং 
সর্বোন্দ্রয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ | 
আপ সর্বং জীবতমঞ্পমেব 
তবৈব বাহাস্তব নত্যগীতে ॥ 


নাচকেতার এই ভাব আমাদেরও গ্রাস করে জীবন 
অনেকটা চলে আসার পর। সংসারকে মনে হতে 
থাকে ছায়াসংসার। তখনই তোর হয় সংশয়। 
তখনই মনে হয়, আচ্ছা, তাহলে দেখ ব্যাপারটা কি! 
তখনই বিচার, পুনঃপুনঃ 'িচার। ধ্যান নয়, 
নাঁদধ্যাসন। 'বিচারমার্গ । ঠ।কুর বলছেন £ মানুষ 
আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 
আম কে !_-ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া 
যায়, আম বলে কোনও 'জানস নেই। হাত, পা, 
রন্তু, মাংস ইত্যাঁদ_-এর কোনটা আম 2 যেমন 
পেশ়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই 
বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে, 
আম বলে কিছুই পাইনে! শেষে যা থাকে, তাই 
আত্মা, চৈতন্য । আমার আ'মত্ব দূর হলে ভগবান 
দেখা দেন।, 


শাস্্কার বলছেন দরট মার্গ। মুখ্য আর 
অমৃখ্য আঁধকারীর দুটি পথ-_পীপপাীলিকামার্গ” 
আর শীবহঙ্গম বা শুক-মার্গ। আহা! সে বড় 
সুন্দর কথা | বড় আনন্দ! 
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এাপ্রল, ১৯৯০ 


০ 


কল্পকাতা $ দুর্টি কবিতা এবং রবীন্স্রনাথ 
সুদীপ বনু 


মিটামটে শেজবাতি থেকে ঝলাঁকত বিজলণ, 
ধীরগতি পালাঁক থেকে দ্রুতগামী মোটরগাড়ি, কিংবা 
আরও অনেক পাঁরবর্তনই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন । 
তাঁর দীর্ঘ জীবনে কলকাতা একে একে নানা আভরণে 
তার অঙ্গ সাঁজয়েছে। তাতে রূপ যে সুন্দর থেকে 
সুশ্দরতর হয়েছে, একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। 
কারণ কলকাতার বড় হওয়া কোনাদনই জ্যাঁমাতক 
নকশা অনুসরণ করোন। আচম্বিতে ছু চমং- 
কারী ব্তু এখানে ওখানে বাঁসয়ে তার রপবাণ্ধর 
চেষ্টা হয়েছে মান্ত। তাতে নোটভপাড়া এবং সাহেব" 
পাড়ার পার্থক্য কোনাঁদন ঘুচেছে কিঃ কিন্তু 
কলকাতা যে এক থেকে অপর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা 
রবীন্দ্রনাথের সতর্ক দূন্টি এড়ায়ন। ক'জীবন 
স্মতিতে সেই চলমানতার ছাঁব তানি এ'কে গেছেন 
ছোট ছোট স্কেচে। নানা বর্ণের সমাহারে সেখানে 
পুরনো কলকাতার শিহরিত স্পর্শ মেলে । মেক্রো 
রেলের কোন এক নিত্যযান্রশ এ বর্ণনা পড়তে পড়তে 
আজ হয়তো নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হবেন। 


কলকাতাকে নিয়ে মোট দুটি কাঁবতা রবীন্দ্রনাথ 
িিখোঁছলেন। একাঁটি “চন্্রীবাঁন্র-এর অন্তর্গত চলন্ত 
কলিকাতা”, অপরটি 'সহজপাঠ'-এর অন্তভুক্ত । 
দুটিরই বিষয়বন্তু এক-_স্বগ্নে কলকাতা শহরের 
চলমান রূপ । তারপর ঘুম ভেঙে কলকাতাকে সেই 
পুরনো চেহারাতে দর্শন। সেইসঙ্গে কাঁবতাদটর 
শব্দগত সাদশ্যও লক্ষণীয় । 


আপাতভাবে মনে হতে পারে কলকাতা সম্পকে 
কাঁবর এই খেয়ালী কল্পনা শিশুচিত্তকে আনন্দ 
দেবার জন্য । নিশ্চয়ই তা সত্য। কিন্তু প্রাতভার 
স্পর্শে সামান্য বস্তু অসামান্যে পাঁরণত হয়, এটা বহু 
ক্ষেত্রেই দেখা গেছে । জীবনের এক একটা 'দিককে 
প্রতিভাবান মানুষেরা যখন ছ"দয়ে যান, তখন তার 
প্রাথীমক লক্ষ্য হয়তো থাকে জীবনের গাঁণ্ডতে যারা 
সদ্য প্রবেশ করেছে সেই শিশুরা, কিন্তু বন্তব্যের 
গভীরতায় তা বয়স্কদের বৃত্তকেও স্পর্শ করে। 


ৰ 


বন্তুতঃ কাঁবর মন কখনো নাগারক জণবনের 'ভাত্ব- 
স্থল শহরের ই"ট-কাঠ-পাথরের খাঁচাকে মেনে নেয়নি। 
স্তী ম:ণাধলনী দেবকে ভারতবধের গ্রামীণ জীবনের 
সঙ্গে পারচয় কাঁরয়ে দেবার সমন্রে একটি 'চাঁঠতে তান 
1লখোঁছলেন £ “কলকাতার গভড়ে আমার জীবনটা 
নিৎ্ফল হয়ে থাকে-_সেইজন্য মেজাজ বিগড়ে গিয়ে 
প্রত্যেক তুচ্ছ 'বষয় নয়ে আক্ষেপ করতে থাঁক-_ 
সকলকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে 
অন্তঃকরণের শান্ত রক্ষা করে চলতে পাঁরনে।” 
এই প্রসঙ্গেই তান আরও বলেছেন £ “কলকাতার 
জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মতো শ.ন্যচ্ছানের 
মধ্য এসে পড়ে প্রথম কিছাাদন নিশ্চয়ই তোমাদের 
ভালো লাগবে না এবং তারপরে সয়ে গেলেও ভিতরে 
একটা রুদ্ধ অধধর্য থেকে যাবে। কিন্তু কিকার 
বলো'** কোন কালেই আমি কলকাতায় নিজের 
সমস্ত শীন্তকে গোর দিয়ে থাকতে পারব না। সেই 
জন্যই আম কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমান্দির 
থেকে তোমাদের দূরে নিভূতে পল্লীগ্রামের মধ্যে 
[নয়ে আসতে এত উংসুক হয়োছ:'* এখানে অল্পকেই 
যথেষ্ট মনে হয় এবং 'মথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় 
না।» এই কারণেই “হেথা নয় অন্য কোথা অন্য 
কোথা অন্য কোনখানে” স্বপ্নপ্রয়াণ করেছেন রবীন্দ্র 
নাথ। তবু কলকাতা তাকে আস্তে হতোই। 
িন্তুসে শহর সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কোনাদন 
বদলায়ান। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একাঁট 
গাঠিতে গতাঁন লিখছেন £ “আমাদের প্রবাসের পালা 
সাঙ্গ করলম- এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ 
বাতাস, উদার মাঠ, গবমল শান্ত এসব পশ্চাতে রেখে 
সেই বাঁশতলার গাঁল, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই 
ছ্যাক্‌ড়া গাঁড়র আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড় 
ঘড়, হুড় মুড়, হৈহৈ, সেই মাছি-ভনভন ময়রার 
দোকান, সেই ঘোরতর হিজাবাজ হযবরল-র মধ্যে 
সম্পূর্ণ আত্মীবসর্জন করতে চললুম। সেখানে 
1তন হাজার 'গর্জের চুড়ো, কলের িমান, জাহাজের 
মান্তুল নীল আকাশে ষেন গুতো মারতে উঠেছে, 


২৮ 


বৈশাখ, ১৩১৭ 


কল্লকাতা তার সমস্ত লোম্্রকান্ঠ 'দয়ে প্রকীতকে গঙ্গা 
পার করেছে-_-তার উপরে আবার এক পাঁচিল দেওয়া 
নিমতলার ঘাট । মানুষের মরেও সুখ নেই ।** 
সেখানে একপ্রকার ই*টের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে 
চললুম ।..'কলকাতার সেই জনসমহদ্রের মধো আমার 
সেই বিরহান্ধকার ঘরাঁটই কেবল [বন ।” 
এ-চিঠিতে কৌতুকের সুর স্পষ্ট । কিন্তু কলকাতা 
সম্পকে তাঁর 'বরূপ ধারণাও আরও স্পণ্টাকারে 
ধরা পড়েছে । 

তাই বাস্তবে না হলেও স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ চেয়ে- 
ছিলেন শহরের বুকে শেকড় নাময়ে থাকা বস্তু- 
গুলোর স্থানচাত। “কাঁলকাতা শোনে নাকো 
চলার খেয়ালে-_/ নৃত্যের নেশা তার স্তন্ভে 
দেয়ালে ।” (সহজপাঠ )। সেই প্রলয় নাচের 
ঝোঁকে কলকাতা যখন এাঁগয়ে যাচ্ছে, তখন কাঁব 
ভাবছেন £ 

“আম মনে মনে ভাব চিন্তা তো নাই, 

কালকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই । 

দিল্লি লাহোর যাক, যাক না আগরা, 

মাথায় পাগাঁড় দেবো, পায়েতে নাগরা । 

[কিংবা সে যাঁদ আজ 'বিলাতেই ছোটে 

ইংরেজ হবে সবে বুট হ্যাট কোটে ।” 

( স্হজপাঠ ) 


“চলন্ত কাঁলকাতা” কাবতায় আছে-_ 


“আম ভাবাঁছ যাক-না কেন, ভাবনা কিছুই নাই-_ 
কোলকাতা নয় 'দিল্পি যাবে কিংবা সে বোম্বাই ।” 


কিন্তু এই দুই কাঁবতার মধ্যে কবির দরচ্টি- 
ভাঙ্গগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করব। চলন্ত 
কাঁলকাতা' কাঁবতায় শহর কলকাতার মূল্যায়ন তান 
করেছেন, যা সহজপাঠের কবিতাটিতে অনুপাস্থিত। 
সেখানে আছে-_ 

“ইঁটের-টোপর-মাথায়-পরা শহর কলিকাতা 

অটল হয়ে বসে আছে-_ইটের আসন পাতা |” 
কবিতায় কলকাতার এমন ব্যাঙ্গাত্মক চিন্লণ বাস্তাবক 
দুলভ। ই*টের আসনে ইটের টোপর মাথায় দিয়ে 
যে কলকাতা বসে আছে, ফাঙ্গুনের “বসন্তবায়' তার 
হৃদয়কে কাঁপায় না, বৈশাখের প্রবল ঝড়ের দনেও 
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কলকাতা £ দুট কবিতা এবং রবান্দ্রনাথ 


তার ভিত নড়ে না, শীতের হাওয়ায় তার থামগুলো 
ওঠে না শিউরে । এরই পাশাপাশ “প্রাচীন সাহিত্য 
গ্রন্থর “মেঘদূত” প্রবন্ধ থেকে দু-এক পধীন্ত উদ্ধার 
করব, যেখানে রবীন্দুনাথই কাঁলদাসীয় নাগাঁরক 
জীবনের প্রাত প্রশংসায় উচ্ছবীসত-- 


“সেই সিপ্রাতটবাতনী উক্জায়নী। অবশ্য 
তাহার ?বপুলা শ্রী, বহুল এ*ব্য* ছল, কিন্তু তাহার 
[বস্তাঁরত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্লান্ত নহে 
--ভামরা কেবল সেই যে হমবাতায়ন হইতে পুর- 
বধদিগের কেশসঞ্কার ধূপ উড়িয়া আসিতেছিল, 
তাহারই একট; গন্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাল্লে 
ধখন ভবনশিখরের উপর পারাধতগনীল ঘুমাইয়া 
থাঁকত তখন গবশাল জনপূ্ণ নগরীর পারত্যন্ত পথ 
এবং প্রকাণ্ড সুব্বীথ মনের মধ্যে অনুভব কাঁর- 
তোঁছ।” আপন মানাপক গঠন রবীন্দ্রনাথকে সেই 
ভাঁমতে স্থিত করেছে, যেখান থেকে তিনি অনায়াসে 
বলতে পেরেছেন যে, মনে হয় এ রেবা, সিপ্রা, 
[নার্বন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী, বাদশার মধ্যে 
প্রবেশ করবার কোন পথ যাঁদ থাকত, তবে এখনকার 
চারাদকের “ইতর কল-কাকাল হইতে পাঁরন্রাণ 
পাওয়া যাইত।”» কোন সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথ 
রোমান্টিক । তাই বতমানের বাসভ্ীম কলকাতা 
তাঁকে পীড়ত করে। আর শতাব্দীর দরজা খুলে 
আহবান জানায় অবন্তী, "বাদশা, উদ্জায়নী । 


মানুষের জীবন পাওয়া এবং না-পাওয়ার দুই 
মেরুতে দোলায়িত। যখন সে ভাবে আশা এবার 
পূর্ণ হবে, তখন বধ্ধমৃঠি খুলে সব ছাঁড়য়ে পড়ে। 
স্ব*নই একমান্র ক্ষেত্র, যেখানে সব আশাই ফলবতী | 
মানুষের অবচেতন মন তাকে সেই লোকে পৌঁছে 
দেয়। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের সহখসায়রে ভাসমান 
আমাদের এক মুহূতের জন্য আকর্ষণ করতে 
চেয়েছেন সেইখানে, যেখানে নাগাঁরক জীবনবোধ 
লুপ হয়ে ষায়। নগর তার পাঁরচিত চেহারাকে ভেঙে 
ফেলে নতুন আকার নেয় । কলকাতার দর্শনীয় বন্তৃ- 
গল তখন প্যারেড করে যাল্লা করে দিল্লপ, বোম্বাই, 
আগ্রার দিকে । পড়ে থাকে এক বিস্তীর্ণ ভূমিখন্ড, 
যেখান থেকে হয়তো মানুষ তার জীবন আবার নতুন 
করে শুরু করবে। 


এপ্রল, ১৯৯০ 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


আবার কবে গ্রছণ হবে 
বিষুপদ চক্রবর্তা 


উত্তর খুবই সোজা । আজ যাঁদ সযশ্রহণ 
হয় তাহলে আজ থেকে ঠিক আঠার বছর এগার দিন 
পরে আবার সংযগ্রহণ হবে, যাঁদ এই আঠার বছরের 
মধ্যে চারটে অধিবর্ধ (1681 9681) পড়ে। আর 
যাঁদ এই আঠার বছরের মধ্যে পাঁচটা আঁধবর্ষ পড়ে 
বায় তবে এ একটা বাড়াতি আঁধবর্ষের জন্যে গ্রহণ 
আরও একাঁদন এঞাগয়ে আসবে । আরা সেক্ষেত্রে 
আজ থেকে আঠার বছর দশ দিন পরে আবার সর্* 
গ্রহণ হবে। একথা শুধু যে সর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে 
সাঁত্য তা নয়, চন্দ্রগ্রহণের বেলাতেও একই নিয়ম 
খাটবে। 


তাহলে কি এই আঠার বছর দশ-এগার দিনের 
মধ্যে আর কোনও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হবে নাঃ 
না, না। তা একেবারেই নয়। এর মধ্যে আরও 
বহন গ্রহণ হবে। কিন্তু, প্রাতি আঠার বছর দশ- 
এগার দিন অন্তর গ্রহণ হবেই। তাসে সূ্যগ্রহণই 
হোক বা চন্দুগ্রহণই হোক । এ কেউ ঠেকাতে পারবে 
না। ব্যাপারটা অনেকটা ল. সা. গু. অঙ্কের মতো। 
যেমন, ৪ আর &-এর ল. সা. গু. হলো ২০। অর্থাৎ 
২০ হলো সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যাকে ৪ আর & দিয়ে 
ভাগ করলে 'মলে যাবে। 'কম্তু ১ থেকে ২০-র 
মধ্যে ৪, ৮, ১২, ১৬, ২০-_আলাদাভাবে পাঁচটা 
সংখ্যাই ৪ দিয়ে বিভাজ্য । আবার &, ১০, ১৫, ২০ 
--এই চারটে সংখ্যাও & 'দিয়ে আলাদাভাবে 'বভাজ্য । 
তেমন গ্রহণের বেলাতেও প্রাত বছরই গ্রহণ হবে 
বটে। তবে সবচেয়ে কম কত সময় অন্তর সূর্ধ 
আর চন্দ্র দুয়েরই গ্রহণ নিশ্চিতভাবে হবেই হবে ? 
তার উত্তরঃ আঠার বছর দশ-এগার দন । যেমন 
ধরা যাক, ১৯৭৮ প্রসস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেকবর পূর্ণগ্রাস 
চন্দুগ্রহণ হয়োছল। তার মানে ১৯৯৬ প্রাস্টাব্দের 
২৭ সেপ্টেম্বর আবার চন্দ্গ্রহণ হবে। তবে সে 
গ্রহণ পূর্ণ হবে কি আধাশক হবে-_তা এই পদ্ধতিতে 


বলা যাবে না। তবে গ্রহণ যে হবেই তা সনীশ্চত। 
একইভাবে ভাঁবষগ্বাণী করা যায় যে, ২০১৪ 
গ্রাস্টাব্দের ৭ অক্রোবর আবার চন্দ্রগ্রহণ হবে । 


মানুষ যখন চাঁদে গিয়ে ঘুরে আসছে, কলাদ্বয়া 
যখন মাত &৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে ৩৬ বার প্রদক্ষিণ 
করে আবার 'িনরাপদে প্রায় অক্ষত এবং পর্ণব্যবহার- 
যোগা অবস্থায় পাঁথবীতে 'ফরে এসেছে, তখন গ্রহণ 
লাগার আর ছাড়ার সময় একেবারে সেকেন্ডের ভন্নাংশ 
পর্যন্ত নিখৃ'তভাবে বলে দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই 
নয় আজকের জ্যোঁতার্কজ্ঞানীদের কাছে। “কিন্তু 
ভাবলে অবাক লাগে, আজ থেকে বহুবছর আগে 
সেই ব্যাঁবলনের সভ্যতার যুগে ব্যাঁবলনায় 
জ্যোতাব্দরা এই আঠার বছর দশ-এগার 'দিনের 
ণহসাব জানতেন। এই পর্বকে তাঁরা বলতেন 
'সারোস ৷ কিন্তু ি কারণে এই প্রীতি আঠার বছর 
দশ-এগার দিন অন্তর গ্রহণ হয় তা খুব সম্ভবতঃ 
তাঁদের জানা ছিল না। আমরা কিন্তু এখন একটু 
চেষ্টা করলেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পার। 
গ্রহণ হবার একটা শর্ত আছে। সেটা হলো, সুর্য, 
চাঁদ, আর পাথবীর কেন্দ্র একই সরলরেখায় থাকতে 
হবে। : 


একটা কথা । পার্ণমা ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ হয় না। 
অমাবস্যা ছাড়া সূর্যগ্রহণ হয় না। যাঁদ কোন 
পার্ণমাতে পাঁথবী এসে দাঁড়ায় চাঁদ আর সযের 
মাঝখানে তবেই হবে চন্দ্গ্রহণ । আর যাঁদ কোন 
অমাবস্যায় চাঁদ এসে দাঁড়ায় সূর্য আর পাঁথবার 
মাঝখানে তাহলেই হবে সর্্যগ্রহণ। 


চাঁদ পাঁথবীর চারাঁদকে এক পাক ঘুরে আসতে 
যে সময় নেয় তাকে এক চান্দ্রমাস+ (18119110010) ) 
বলে। হরেক রকম মাপজোকের ওপর নির্ভর করে 
পাঁচ রকমের “চান্দ্রমাস হতে পারে। তার মধ্যে দুটো 


২৩০ 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 


মাস আমাদের হিসাবের কাজে লাগবে । সনোিক 
মাস (9১:9৫1০ 1103) ) আর ড্র্যাকোনক মাস 
(71018001010 7701110) 1 চাঁদের দুটো সমান কলার 
€ 1185০ ) মধ্যবতঁ সময়কালকে বলা হয় এক 
িনোঁডক মাস। কাজেই যে কোন শুরুপক্ষের 
প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া থেকে পরব্তাঁ শুরু- 
পক্ষের প্রতিপদ, "দ্বতীয়া, তৃতীয়া পর্যন্ত সময়কে 
এক 'সনোঁডিক মাস বলে। গসনোিক মাসের মান 
হলো ২৯'৫৩০৬ 'দন। 


কক্ষপথের একই পাতে (০৫৪) ফিরে আসতে 
চাঁদের যে সময় লাগে তাকেই বলে দ্র্যাকোনক মাস। 
চাঁদের কক্ষপথ আর ক্রাশ্তিবত্ত যেখানে পরম্পরকে 
ছেদ করেছে সেটাকেই বলে চাঁদের পাত । ভ্র্যাকোণনক 
মাসের মান হলো ২৭২১২২ দিন। আঙ্গ গ্রহণ 
হালে আবার কতাঁদন পরে গ্রহণ হবেই-_-তা জানার 
উপায় হলো এই সনোঁডিক আর ড্র্যাকোনিক মাসকে 
পূর্ণ সংখ্যায় 'নয়ে এসে তাদের ল. সা. গ্. বের 
করা । অর্থাং ২৯'৫৩০৬ আর ২৭২১২২ এর ল.সা-গু, 
যত হবে ততাঁদন পরে আবার গ্রহণ হবেই । কিন্তু 
এতে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা আমাদের কাজে 
লাগবে না। কারণ অতাঁদন হয়তো এই সভ্যতাই 
টিকে থাকবে না। 


কিন্তু আমরা চাইছি আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার 
মধ্যে একটা হিসাব, যখন গ্রহণ হবেই এবং তা আমরা 
স্বচক্ষে দেখতে পাব। তার জন্যে ছোট্ট একটা 
সমীকরণ সমাধান করতে হবে । যাঁদ মনে করা যায় 
যে, » সনোগডক মাস আর ১ ড্র্যাকোনিক মাস পরে 
আবার গ্রহণ হবে, তবে সেই ছোট্র সমীকরণটা হবে-_- 
২৯*৫৩০৬:-২৭*২১২২। শেষের দিকের সক্ষত্র 
ভগ্নাংশগুলোকে বাদ 'দয়ে সশড় ভাঙ্গা অঞ্কের মতো 
2» ২২৩ [প্রায়)। 

২৪২ 

কাজেই ২২৩ 'সিনোডিক বা ২৪২ ভ্র্যাকোনিক মাস 
পর আবার গ্রহণ হবে। তার মানে ২২৩ * ২৯'৫৩০৬ 
দিন- ২৪২ ৮ ২৭*২১২২ 'দিন- ৬,৫৮৫ দিন--১৮ 
বছর ১০-১১ দিন ৮ ঘণ্টা । ১০ অথবা ১১ দিন, 
তা নিভ'র করবে এ ১৬ বছরে পাঁচটা অথবা চারটা 
আঁধবর্ষ পড়বে তার ওপর। আজ যাঁদ সন্ধ্যে 


করে কষলে এক সময়ে পাব 


২৩৯ 


আবার কবে গ্রহণ হবে 


ছটায় চন্দ্গ্রহণ লাগে তবে ১৮ বছর. ১০-১১ দিন 
পরের গ্রহণ লাগবে রাত দুটোয়। এইভাবে 
প্রাত ১৮ বছর অন্তর গ্রহণ প্রায় :৮ ঘণ্টার মতো 
শাছয়ে যাবে। 


প্রীতি বরে কমপক্ষে দুটো আর সবধিক সাতটা 
পর্যন্ত গ্রহণ হতে পারে। যাঁদ দুটো মান গ্রহণ 
হয় তবে দুটোই হবে সূযগগ্রহণ । আর যাঁদ গ্রহণের 
সংখ্যা তন থেকে সাতের মধ্যে থাকে তবে দুই বা 
ততোধিক সূযগ্রহণ হবে। আর বাকিগুলো চন্দ্ু- 
গ্রহণ হবে। সাধারণতঃ প্রতি পাঁচবছরে একবার 
এরকম পাওয়া যায়, যে-বার কোন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। 
১৯৩৫ গ্রীপ্টাব্দে সাতটা গ্রহণ হয়োছল। পাটা 
সের, দুঝে। চাঁদের। 


পর্ণগ্রাস সযগ্রহণ ৭$ মিনিট পযন্ত দ্থায়ণ 
হতে পারে। তবে পুরোগ্রহণ এমন-কি সাড়ে চার 
ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে। 


গ্রহণ নিয়ে হিন্দুশাস্তে বহু সং্কার আছে। 
তার কোনটা “কু” কোনটা “সহ সে মন্তব্য করে কারুর 
'বিবাসে আঘাত দিতে চাই না। তবে একটা অজ্ঞতা 
বঈ মারাত্মক ফল দিতে পারে সেকথা বলি। খালি 
চোখে চন্দ্গ্রহণ দেখার মধ্যে কোন বিপদ নেই, 
বাহাদারও নেই । কিন্তু খাল চোখে সযর্গ্রহণ দেখা 
চোখের পক্ষে মারাত্মক । আর মারাত্মক বলেই অনেকে 
বাহাদ্ীর দেখাতে গিয়ে সামায়ক বা পাকাপাকি 
ভাবে দৃণ্টিশাস্ত হারান। আমাদের আক্ষপটের 
(16008 ) সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশগুলো সূর্যের 
তীর রশ্মি লেগে নম্ট হয়ে যায়। একটা কথা। 
গ্রহণ না হলেও এমান সময়েও কখনো খালি চোখে 
সূষে'রদকে তাকানো উচিত নয়। তাহলেও একই 
ফল হতে পারে। কতমানুষযে এই কারণে অন্ধ 
হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর শুধু সুই 
বা কেন? একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় চাঁদ বা অন্য 
কোন জ্যোতিষ্কের দিকেই তাকিয়ে থাকাটা চোখের 
পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আর সর্যগ্রহণ 
একান্তই যাঁদ কেউ দেখতে চান, তবে চারটে উপায় 
বলতে পারি। 


(৯) ভালমতো ঘষা একটা কাঁচে প্রদীপ থেকে 
ভুষোকালি বেশ করে লাগয়ে তার ওপর আর একটা 


এপ্রিল, ১১৯০ 


উদ্বোধন 


কাঁচ দিয়ে চারপাশ আঠালো কাগজ দিয়ে মুড়ে 
'নয়ে সাবধানে এর ভিতর দিয়ে গ্রহণ দেখা যেতে 
পারে। 


(২) দুটো পাঁরপুব্রক রঙ-এর (বে-নী-আ-স-ই- 
ক-লা থেকে বা ৬189050.) কাঁচকে সেটে নিয়ে 
অন্য তীর আলোতে পরীক্ষা করে তারপর তাকে গ্রহণ 
দেখার জন্য ব্যবহার করা ষেতে পারে । 


(৩) ফটোর নেগোটিভে কাল অংশ বোশ থাকলে 
সেটাকেও ব্যবহার করা যেতে পারে । 


(৪) সবচেয়ে ভাল, 'ানরাপদে 1টাভতে সযগ্রহণ 
দেখা । 


হিন্দুশাস্দ মতে চাঁদ আর সূর্য হলো ব্রাহ্মণ । 
ওাঁদকে রাহ আর কেতু হলো চণ্ডাল। চণ্ডালের 
হাতে ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রায়শ্ত্ত করতে তাই 
গঙ্গাস্নান, শ্রাদ্ধ, হারনাম সংকীর্তন ইত্যাঁদ করার 
[বিধান আছে। অনেকে আবার চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ 
থাকাকালীন কিছ? খান না বা মলম্‌ন্ত্রাদ ত্যাগ করেন 
না। কটুর যুস্তিবাদীরা অবশ্য এসব 'বাঁধানষেধ 
মানেন না। পুরাণে আছে, সমদুদ্রমন্থনের অমৃত 
ভাগাভাগি হয়ে যাবার পর রহ; আর কেতু সেখানে 
এলেন। যখন দেখলেন যে তাঁদের জন্যে একট; 
'ছিটেফোঁটাও অমৃত পড়ে নেই, তখন রাগে অন্ধ হয়ে 
চাঁদ আর সূর্ধকে খেয়ে ফেললেন। আবার কিছঃক্ষণ 
পরেই বাম করে বার করে দিলেন। এই চলতে 
থাকল । গিলে ফেলা অবস্থাটাই গ্রহণ । 


অনামতে, সমদদ্রমন্থনের পর দানব কেতু দেবতা 
সেজে দেবতাদের সাথে একাসনে বসে অমৃত পান 


৯২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


করতে লাগলেন । চন্দ্র আর সূর্য একে চিনতে 
পেরে ধাঁরয়ে দিলেন। ভগবান বিফু তখন তাঁর 
সুদর্শন চকু দিয়ে কেতুর মাথাট! ডীঁড়য়ে দিলেন। 
তারপর থেকে তাঁর মাথার নাম হলো “রাহ আর 
ধড়টার নাম হলো “কেতু?। 


গ্রহণের ক প্রভাব আছে মানুষের দেহের ওপর ? 
১৯৮০ প্রীপ্টান্দের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ণগ্রাস সূর্য- 
গ্রহণের সময় এনকেফেলাহীটস রোগে আক্কান্ত কিছ? 
শিশুকে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখায় তাদের 
অনেকেই নাকি বেশ স্ছ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ 
বলা যেতে পারে ষে, বিজ্ঞানীরা সর্গ্রহণ, বিশেষতঃ 
পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ নিয়ে যত গবেষণা 
করেন চন্দ্গ্রহণ নিয়ে কিশ্তু তার 'সাঁকভাগও মাথা 
ঘ।মান না। গ্রহণের সময়, বিশেষতঃ মানাসক রোগা 
পশন-পাঁখ, কাঁট-পতঙ্গ ইত্যাদর আচরণে বিশেষ 
পাঁরবর্তন লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা । 


জুলভার্নএর “ফারের দেশ-এ দেখা যায়, এক 
জ্যোতার্বজ্ঞানী সর্যগ্রহণ দেখতে মেরু অঞ্চলে 
গেছেন। কিন্তু হিসাব মতো সময়ে সে গ্রহণ হলো 
না। বিজ্ঞানী কিন্তু হতাশ হলেন না; তান 
বল'লন, হিসাব নিভূরল । তবে তাঁরা যে গ্রহণ দেখতে 
পেলেন না তার কারণ হচ্ছে, যে অণ্লে তাঁরা আছেন 
সেটা একটা বিশাল ভাসমান ববফের চাই । গ্রহণের 
সময় সেটা ভাসতে ভাসতে গ্রহণের ছায়াময় পথ থেকে 
সরে গেছে। তাঁর এই য্যান্ত পরবতঁ" কালে বিজ্ঞানীরা 
প্রমাণ করেছেন। এইখানেই বিজ্ঞানের জয় । কাজেই 
এক গ্রহণের ১৮ বছর ১০১১ দিন পর গ্রহণ দেখতে 
পান বা না পান 'হসাবে কোনও গরমিল নেই-- 
এটা নিশ্চিত । গ্রহণ হবেই । 





গ্রন্থ পরিচয় 


দিব্যজীবনের অম্থভকথ 


তারকনাথ ঘোষ 


শ্রীশ্রীরামকৃফলণীলার শেষ অধ্যায় £ ীনর্মলকুমার 
রায়। দেজ পাবালাশং, ১৩ বাঁৎকম চ্যাটাজ স্ট্রীট, 
কলকাতা ৭০০০৭৩। মূল্যঃ ষোল টাকা। 


রামকৃফ-প্রণাম £ শ্রীকানাইলাল দত্ত (সম্পাদক) ; 
শ্রীপ্রীরামকৃষণ ট্রাস্ট, নববারাকপুর, উত্তর চাব্বশ 
পরগনা । মূল্য ৪ 'তারশ টাকা । 


শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা £ রমেশচন্দ্র মজুমদার 
( সংকলক ) । শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট, নববারাকপ;র, উত্তর 
চব্বিশ পরগনা । মূল্য তিরিশ টাকা । 


যথার্থ মহৎ জীবন আমাদের দুভাবে অন/প্রাণিত 
করে। প্রথমতঃ দৈনান্দন জীবনে প্রকাশিত যে রূপ 
(শ্রীরামকৃষ্ণের মতো পুরুষের ক্ষেত্রে যোটকে লীলা- 
রূপ বলা যায়) তা একযোগে আনন্দদান আর 
উদ্দপনা-সণ্পার করে। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের ভাবনা 
বা তত্বাজভ্ঞাসা বাণীরুপ ধরে প্রকাশিত হয়ে উৎসুক 
চিত্তকে জাগ্রত করে তোলে । মনোলোকের বিকাশ- 
সাধনে দুইয়েরই বিশেষ ভ্বমকা আছে । 


শ্রীরামকৃষের দিব্জীবনের ষোঁট মানবরূপ, 
সোঁটও লীলাবৌঁচন্ত্যে অপরূপ ॥ বিশেষতঃ তার শেষ 
পর্বাট যেমন 'বাভল্ন ঘটনার সমাবেশে আকর্ষণীয়, 
তেমনই তাৎপর্যময়-রহস্যঘন বলাই সঙ্গততর । 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আরও কয়েকখানি গ্রন্থের রচাঁয়তা 
'নির্মলকুমার রায় 'শ্লীন্রীরামকৃষ্ণলীল।র শেষ অধ্যায়' 
বর্ণনা প্রসঙ্গে মৃখ্যতঃ 'বাভন্ন ঘটনার কালানংক্মিক 
[ববরণ দিয়েছেন, কেবল গ্রন্থারম্ভে পূবভাস” অংশে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশানীবশ্লেষণে প্রয়াস 
হয়েছেন। মূল গ্রন্থ শুরু হয়েছে “দাঁক্ষণেম্বর পব” 
থেকে। লেখক পাঁনহাঁটতে চড়ার মহোংসবে যোগদান 
থেকেই অন্ত্যলীলার সচ্চনা অনুভব করেছেন, এর 
পর “বাগবাজার পর্ব” শ্যামপুকুর পর” ও কাশীপুর 
পর্ব। লেখক 'বাভনন আকরপ্রন্থ থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করে এীতহাসক ক্রমে সান্নবেশ করেছেন-- 
অবকাশমত শ্রীরামকু্লীলার বিশেষ বিশেষ ঘটনার 


৮ ২৩৩ 


তাৎপর বিশ্লেষণ করেছেন। তান প্রধানতঃ 
ভন্তের ভাঁমকা থেকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত 
হওয়ায় গ্রন্থাট অনুরাগী পাঠকসমাজে সমাদৃত 
হবে আশা করা যায়। মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ 
প্রশংসনীয় । 


পরের দুটি গ্রশ্থই প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
্রাস্ট, নববারাকপুর, উত্তর চাব্বশ পরগনা । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভন্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা যেমন দিনে 'দনে 
বেড়ে চলেছে, তেমনই তাঁকে নিয়ে নানা আলোচনা 
ও 'বাভন্ন ধরনের গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। নববারাক- 
পুরের শ্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবগ্রচারে ব্রতী 
হয়েই এই গ্রন্থদ্াট প্রকাশ করেছেন। তাঁদের 
উদ্যোগ যথাথই প্রশংসার । 


শ্রীরামকৃফ-প্রণাম” 'বাভন্ন দেশনেতা, সাহিত্যিক, 
দার্শনিক, অধ্যাপক, সম্ব্যাসী ও অনুরাগী বা ভক্তের 
রচনা-সংকলন । সংকলন শুরু হয়েছে স্বামী 
গিবেকানন্দ-বরাচত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামমন্ল্র 'দিয়ে-_ 
সমাঞপ্তও তাঁরই 'প্রীরামকৃষ্ণ-স্তোন্রম-এ | প্রায় সব 
নিবন্ধই আহত রচনা, কয়েকাঁট রচনা দীর্ঘকাল 
পূর্বে প্রকাশত গ্রস্থাঁদ থেকে সত্কীলিত। সেগুলির 
রচায়তা 'বাশন্ট কয়েকজন পুরুষ- রবীন্দ্রনাথ, 
স্বামী গববেকানন্দ, মহাত্া গাম্ধী, আচার্য িানোবা 
ভাবে ও সুভাষচন্দ্র বু । এই লেখাগাল অবশ্যই 
আকর্ষণীয় এবং সংকলনের মযাদাবৃদ্ধি করেছে। 


আহত রনাগুলি শ্রীরামকুষ্-পরিক্রমার প্রশংসনীয় 
প্রয়াস। দট সধাক্ষপ্ত জীবনকথা আছে-_রমেশচন্দু 
মজুমদার ( অপর গ্রন্থটির সংকলক ) ও স্বামী 
পূর্ণাআ্ানন্দ রচিত । বাকি প্রবন্ধগ্ঠীল 'বাভন্ন 
দৃষ্টকোণ থেকে শ্রীরামকৃফ-সন্দর্শন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
যে-কোন ভাবই অপাঁরমেয় এবং প্রত্যেকাট নিয়েই 
দীর্ঘ আলোচনা বা গ্রন্থরচনাও করা যায় । তা সত্বেও 
ণবষয়গণীল স্দীনর্বচিত এবং ধনবন্ধগীল নাঁতদীর্ঘ 
হলেও সধত্বরচিত হওয়ায় জিজ্ঞাস পাঠকের প্রত্যাশা 
পূরণ করে। শ্রীরামকফের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, 


উদ্বোধন 


তাঁর সাধনার বিবরণ, সামাজিক সাংস্কাতিক ও 
আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর অপাঁরসীম দান নানাভাবে 
আলোচিত হয়েছে। শ্রীন্রীমা ও স্বামণ বিবেকানন্দের 
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কয়েকাঁট নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 
এছাড়া, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা 
গান্ধী ও 'বিনোবা ভাবের সঙ্গে তুলনামূলক আলো- 
চনাও করা হয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নযাসী-সন্তানদের 
ও বিশিষ্ট কয়েকজন গৃহ ভক্তের পাঁরচয় দেওয়া 
হয়েছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে-_ জ্ঞান, কর্ম, ভান্ত'-_ 
সংকলনাঁট উল্লেখযোগ্য ৷ 


রুশ দর্শনাবদ্‌ ডি. ব্রভভ-এর “সত্যদন্টা শ্রীরামকৃফ 
( অনুবাদ ) নিবন্ধটি সাম্প্রতিক কালে বিদেশীর 
দৃৃষ্টতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবশ্লেষণের 'িদর্শনরূপে 
মুল্যবান । 


শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা'_-নিজমুখে আত্মকথা । 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও স্্রিত্রীরামকৃকথামৃত”-_- 
এই দহট গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে নজের জীবন সম্পকে 
শ্রীরামকৃষধের যেসব কথা বার্ণত হয়েছে সংকলক 
সেগল সঞ্কলন করে কালানক্লীমকভাবে বিন্যাস 
করেছেন। ঘটনাবলীর ব্লম নিধরণে ললাপ্রসঙ্গের 
ওপরই নিভ'র করা হয়েছে। 
ব্যবহার করা হয়েছে-__এ গ্রন্থ থেকে উংকালিত 
অংশের পাঁরমাণই বেশি । লীলাগ্রসঙ্গের সাধ্‌ভাষাকে 
কথ্যভাষায় রূপান্তারত করা হয়েছে--এমন দক্ষতার 
সঙ্গে দাটকে মেলানো হয়েছে যে পাঠক অনুভব 


কথামৃতের ভাষাই 


৯২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


করেন যেন আদ্যন্ত শ্রীরামকষের নিজমূখের কথাই 
শুনছেন । শ্রীরামকৃষ যখন যে-ডাবের সাধনা 
করেছেন তখন সেই ভাবের সাধক ও ভন্তদের সমাগম 
হয়েছে- এই মূল সব্রাট অনুসরণ করে সংকলক 
একান্ত সতক্তা সহকারে ও তাঁক্ষ অনমানশান্তর 
প্রেরণায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ যথাযোগ্য স্থানে সান্নবেশ 
করতে প্রয়াপী হয়েছেন । অনেক ক্ষেত্রেই কালের 
দিক দিয়ে এীতহািক যাথার্থা নিরূপণ করা সম্ভব- 
পর নয (নিভরযোগ্য তথ্যাঁদ না থাকায় ), কিন্তু 
সামীগ্রক দৃষ্টিতে চার করলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন 
একটি অখণ্ড ধারার মতো রূপায়ত হয়েছে। 
অনুরাগী পাঠকমান্রেই গ্রন্থথানি পাঠ করে তৃণ্িলাভ 
করবেন। 


কথামৃত থেকে স্বতন্দ্রভাবে সং্কাঁলত 'কথোপ- 
কথনে জীবনকথা” ও এউপদেশ-শতক”' আকর্ষণীয় ও 
মূল্যবান । পরিশিষ্টে সংকলকের (আলোক চিন্ন 
সহ ) পরিচয়, প্রাসাঙ্গক কিছু ব্যাখ্যান ও নিথঘপ্ট 
সংযোজিত হয়েছে। 


নসগ্কলকের নিবেদন-এর তারিখ ১৯৫৯। সৎকলক 
রমেশচন্দ্র ( এরীতহাঁসক রমেশচন্দ্র নন ) রচনাসমাণপ্তর 
পনেরো বছর পরে (১৯৭৪) পরলোক গমন করেছেন। 
তারও তের বছর পরে গ্রন্থাঁট প্রকাশিত হলো। 
রচনার দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হলেও এট পাঠ করা 
মাত্ই অনুভব করা যায় যে, এমন একখান গ্রন্থের 
প্রয়োজন ছল । 


প্রাপ্তি স্বীকার 


অর্থয কুস;ম ৪ বটকৃষণ বসু। মায়ের মান্দির 
(সংস্কীতি সংস্থা), ১২৫, গণেশ মাজী লেন, 
কাসাীন্দয়া, হাওড়া-১। মূল্য £ দশ টাকা । 


স্ীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত (সংক্ষোপিত)। 
এম. হস. সরকার আন্ড সম্পস প্রাঃ লামটেড, 


১৪, বাঁঞ্কম চ্যাটাজ+ স্ট্রীট, কালকাতা-৭০০০৭৩। 
মূল্য ঃ দশ টাকা । 
রামকৃষ্ণ-ভন্ত প্রভাসচণ্দ্র সাহা জন্মশতবধ 


স্মরণে £ রাগপ্রসাদ সাহা । ৮৯নং সন্তোযপত্র 
এভাঁনিউ, কাঁল£-৭০০০৭৫। মূল্য ঃ কুঁড় টাকা! 


২৩৪ 


রাসরুষফঃ মতও 
বাসকেস গিশল সংবাদ 


উৎসব-অনচ্ঠান 

শ্রীরামকষের ১৫&তম আঁবভরবি-উংসব গত ২৭ 
ফেব্রুয়ার ১৯৯০ ৰেল;ড় মঠে নানা অনষ্ঠানের মধ্য 
দিয়ে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছ। দুপুরে প্রায় 
২২,৪০০ ভভ্ত নরনারীকে হাতে হাতে 'খছুঁড় প্রসাদ 
দেওয়া হয়েছে । অপরাহ্রে রামকুষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানশ্দজশর সভাপতিত্বে 
এক জনসভা অনষ্ঠত হয়। ৪ মার্চ সারাঁদন- 
ব্যাপী 'বাভন্ন অনষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। 

ভমল,ক রাসকৃ্ণ মঠ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৯০) 
থেকে সপ্তাহব্যাপী নানা অনৃষ্ঞানের মধ্য দিয়ে 
শ্রীরামকষদেবের ১৫৫তম আ'বিভবি-উংসব উদযাপন 
করে। উৎসবের প্রথম দিন শোভাযান্রা, পূজা, হোম, 
প্রসাদ বিতরণ প্রভাতি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন 
প্রায় বারো হাজার নরনারীকে বাঁসয়ে প্রসাদ দেওয়া 
হয়। শ্রীগ্রীমা, ঠাকুর ও স্বামীজীর ওপর িনাঁদন 
ধর্মস্ভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভার 'বাভন্ন দিনে 
ভাষণ দেন স্বামী তত্বস্থানন্দ, অধ্যাঁপকা বান্দতা 
ভন্টাচার্ষ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী গোপেশানন্দ, 
অধ্যাপক জওহরলাল বেরা প্রমুখ । ২৮ তারিখ 
সন্ধ্যায় প্রখ্যাত সঙ্গীতাঁশম্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন । তাছাড়া বেতারাঁশল্পী 
সুভাষ চক্রবতাঁর রামায়ণ গান, হাওড়া শিবপুর 
সারাথর লীলাগশীত, এবং উত্তম পাল্লের বাউল সঙ্গীত 
ছিল অনুষ্ঠানসূচীর অশ্তভনুত্ত | 

শিকড়া-কুলীনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-রচ্গানন্দ আশ্রম 
গত ২৩ থেকে ২৮ জান:য়ার ১৯৯০ পর্যন্ত শ্রীরাম- 
কৃ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী গববেকানন্দ ও স্বামণ ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের জন্মোংসব 'বাঁভন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর 
মাধমে উদ্যাপন করে। প্রথম দিন ধর্মসভায় 
স্ভাপাতত্ব করেন রামকৃফ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। প্রধান আতাঁথর 
ভাষণ দেন অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। 
সম্ধ্যায় ভন্তগাঁতি পরিবেশন করেন চিরঞ্জীব বসু। 
পরে আশ্রমের সেবকবৃন্দ-কর্তৃক 'ধর্মীসংহাসন' পালা 
যাব্রাভিনয় হয় । ২৭ জানুয়ারি যুবসমাবেশে ৩৮ট 


সংস্থার ছান্রছান্রী ও য.ববন্দ বন্তুতা ও আবাত্ততে 
অংশগ্রহণ করে । আমত বসংর পাঁরচালনায় যোগ- 
ব্যায়াম প্রদার্শত হয়। যুব সমাবেশে সভাপাতিত্ব 
করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং প্রধান আঁতাঁথ- 
রূপে উপাচ্ছত 'ছলেন স্বামী প্ণাতানন্দ । পরে 
আয়োজত শিক্ষক-সস্মেলনে সভাপাঁতত্ব করেন 
দ্বামধ পর্ণত্মানন্দ । রানে নরেন্দ্ুপুর রামকৃষ। 
গমশন লোকাঁশক্ষা পাঁরষদ-কর্তৃক চলাচচন্র প্রদর্শিত 
হয়। উৎসবের শেব দন বিশেষ প্‌জা, হোম, প্রসাদ 
বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় । তাছাড়া সংকণর্তিন, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ও স্বামী ব্রক্ষানন্দের ওপর গাঁতি-ভালেখ্য পরি- 
বোঁশত হয় । অপরাহ্ে আলোচনা সভায় স্ভাপাণতত্ 
করেন স্বামী লোকে*বরানন্দজন, প্রধান আঁতাঁথ 
ছিলেন স্বামী রমানন্দ । রান্রে শিশুদের দ্বারা 
আভনাত হয় বিধায়ক ভট্রাচার্ষের নাটক “যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পাঁরশেষে মেঘনাদ বধ" চলাচ্চন্ত 
প্রদর্শিত হয় । 


উদ্বোধন 


গত ২৬ ফেব্রুয়ার বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন 
বিদ্যার্থ আশ্রম পরিচালিত তিনাঁদনের এক বিজ্ঞান 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্তী 
শান্তি ঘটক । 

২৮ জানয়ার র্াজকোট আশ্রমের দাতব্য 
চাকংসালয়ের নবানার্মত বাঁড়র উদ্বোধন করেন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূৃতেশা- 
নন্দজশী মহারাজ । 


পাঁরদর্শন 
গত & ফেব্রুয়ার মেঘালয়ের তদানীন্তন 
মুখ্যমন্ত্রী পি. এ. সাংমা চেরাপ্যাজর শেলা আশ্রম 
পরিদর্শন করেন। 
ছান্র-কতিত্ব 
কোয়েম্বাটোর আশ্রম পাঁরচালত উচ্চমাধ্যামক 
বদ্যালয়ের একজন ছাত্র ন্যাশনাল এ্যাথলোটিক 
চ্যাম্পিয়ানাশপে প্রথম হয়েছে এবং আরেকজন ছান্ত 
সারা ভারত বাস্কেটবল প্রাতযোগিতায় স্বর্ণপদক 
পেয়েছে। 


৩৫ 


উদ্বোধন 


বহিভারত 

ঢাকা রাগকৃষণ মঠ ও রামকৃফ মিশন (বাংলাদেশ) 
গত ২৬ ফেব্রুয়ার থেকে ২ মার্চ পর্যশ্ত 'বশেষ 
উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য 'দয়ে শ্রীরামকৃণদেবের 
আঁবিভবি-তাঁথ ও বার্ষক উৎসব উদযাপন করেছে। 
২৬ ফেব্রুয়ার ছিল বিদ্যালয়ের বার্ধক পুরস্কার 
বিতরণ অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেন 
স্বামী অক্ষরানন্দ। পুরস্কার বিতরণ করেন 
অনূষ্ঠানের প্রধান আঁতাঁথ বাংলাদেশের আইন ও 
বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দিনতাই রায়চৌধুরী 
২৭ফে্রুয়ার বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, পাঠ প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকুদেবের আবভবি-তাঁথ 
উদযাপিত হয় । অপরাহ্ন বিচারপাঁত রণধীর সেনের 
সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বন্তব্য রাখেন শ্ত্রীমৎ 
এস. ধর্মপাল মহাথের, রেভারেম্ড 'বশপ 'ব. ভি. 
মণ্ডল, ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হুসেন, শিবশঙ্কর 
চক্ষবত প্রমুখ । ২৮ তারখ আীশ্রীমায়ের ওপর 
আলোচনা-সভায় সভানেত্রী ছিলেন চিন্রা ভট্টাচার্য । 
প্রধান আঁতাঁথ ছিলেন ডঃ হাসনা বেগম এবং বিশেষ 
আঁতাঁথ ছিলেন বাসন্তী গৃহঠাকুরতা। ডঃ অপর্ণা 
ভট্টাচার্য, রেবা সেন, ডঃ শওকত আরা হোসেন, 
রীণা দাস, মুক্দীলকা সাহা প্রমুখ বন্তব্য রাখেন। 
১ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আলোচনা-সভায় 
সভাপাঁতত্ব করেন'ীবচারপাঁতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য । 
বাংলাদেশে নেপালের রাষ্ট্রদূত ডঃ এম. ীপ, লোহানী, 
ডঃ রাঁফকুল ইসলাম, ডঃ প্রদীপকুমার রায়, বাসুদেব 
ধর প্রমূখ বন্তব্য রাখেন । সর্বশেষে বাংলাদেশের 
প্রখ্যাত শািঞ্পগণ সঙ্গীত পারবেশন করেন । ২ মার্চ 


সপ্ত তা পি শপ্াশিউি 


৯২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


সারাদিন নানা আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে । এীদন প্রায় ১১ হাজার 
ভন্তকে বাঁসয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে । দেশ-বিদেশের 
বহু 'বাঁশন্ট ব্যস্ত আলোচনা সভা ও সাংকাতিক 
অনষ্ঠানগুলিতে যোগদান করেছেন । 


নিউ ইয়কর্ রামকৃষণ-বিবেকানম্দ সেম্টারে গত ৪ 
ন।৮ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতাথ উপলক্ষে তাঁর ওপর 
আংলাচনা হয়েছে এবং অন্যান্য বাঁববারগ্ণীলতে 
বাঁভন্ন ধন্নঁয় 'বষয়ে আলোচনা হয় ৷ প্রতি শুক্রবার 
কঠ উপ্পানষদ- ও প্রাত মঙ্গলবার গসপেল অব শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ওপর ক্লাস 'নচ্ছেন স্বামী আদপশ্বরানন্দ । 


পথ 


মেঘালয় শৈত্যন্ত্রাপ ৫ চেরাপযাঞ্জ আশ্রমের মাধামে 
শেলা গ্রামের 'নিকটবতর্ঁ দুদ্ছ উপজাতিদের মধ্যে 
বিতরণের জন্য ৭২খাট শীতের পোষাক পাঠানো 
হয়েছে । 

অশ্প্রদেশ আঁ্নন্রাণ £ বিশাখাপত্তনম আশ্রমের 
মাধ্যমে আগ্নকান্ডে সবাঁকছ ভস্মীভূত হয়েছে এমন 
পাঁচাট পারবারকে গ্যাল:মানয়ামের বাসনপন্ত্র এবং 
অন্যান্য প্রয়োজন*য় 'জাঁনস দেওয়া হয়েছে। 

পাশ্চমবঙ্গ পনবসিন 2 উত্তর ২৪ পরগনার 
মালকানগুমাঁটতে 'বদ্যালয়-গৃহ ও তৎসংলগ্ন আশ্রক্- 
গৃহের নিমণকাষ চলছে । 

গুজরাট পুনবাঁসন £ রাজকোট আশ্রম পণ্চমহূল 
জেলার গোধার তালুকে বন্যায় ক্ষাঁতগ্রস্ত ২৭টি 
হারজন পাঁরবারকে পুনর্বপিনের বাবস্থা করছে। 


-র্ট 
্রাহমা্ের বাড়ীন সংবাদ 
আবিভবি-তিথি পালন সান্তাহিক ধর্মালোচনা £ সন্ধ্যারীতর পর “সারদানন্দ 


গত ১১ মার্চ মহাপ্রভু শ্রীঠৈতন্যদেবের আবিভাব- 
তথ এবং ১৬ মার্চ শ্লীমৎ স্বামী যোগানন্দজী 
মহারাজের আবিভবি-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনদ 
আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও 
স্বামী গগনিন্দ । 


হল'-এ স্বামী গর্গনন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃফ- 
কথামৃত, স্বামী হিরশ্ময়ানন্দজী প্রত্যেক মঙ্গলবার 
ভান্তযোগ, স্বামন পূ্ণাতানম্দ ইংরেজী মাসের প্রথম 
শুক্রবার ভন্তিপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য শুক্রবার 
স্বামী মনত্তসঙ্গানম্দ স্বাঁম-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গণতা আলোচনা করছেন। 


২৩৬ 


বিবিধ সংবাদ্‌ 


উৎসব-অনহ্থান 

শ্যামপুকুর বাট? শ্রীরামকৃষ্ণ *মরণসঙ্ধে গত ২৭ 
ফেরুয়ার থেকে তিনাঁদনব্যাপী শ্্রীরামকৃষের 
জদ্মোংসব উদষাপত হয়েছে । উৎসবের তিনাদনহই 
ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় । 'বাভন্ন দিনের সভায় ভাষণ 
দেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
আত্মস্থানন্দজী, সারদা মঠের প্রব্রাঁজকা দেবগ্রাণা এবং 
এীঁতিহাঁসক ডঃ িমাইসাধন বসু । সঙ্গীত পাঁরবেশন 
করেন যুগলকৃষণ কুণ্ডু, দীপতকর ভট্টাচার্য ও ব্র্ধতোষ 
চট্টোপাধ্যায় । 

শ্রীশ্রীরামকুফ। ভ্রিগণাতীত সেবাশ্রম, নাওরা, 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি 
শ্রীমং স্বামী ত্রিগুণ।তীতানম্দজী মহারাজের জন্মাদন 
উপলক্ষে এই আশ্রমে বার্থক সাধারণ উৎসব অনু- 
্ঠিত হয়েছে । ২৪ ফেব্রুয়ার রামকৃষ্ষ মিশন ইন- 
স্টাটউট অব কালচারের সহযোগিতায় আণ্চলিক 
যুবসম্মেলন করা হয় । এ দন ছান্নছান্্রীদের মধ্যে 
নানা প্রাতযোগতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয়োছল। অনযচ্ঠানের প্রথম আধবেশনের 
সভাপপাতি ছিলেন স্বামী পুরাতনানন্দ এবং 
প্রধান আঁতাঁথ 'ছলেন প্রণবেশ চক্রবতরঁ। দ্বিতীয় 
আঁধবেশনের সভাপাঁত ছিলেন নন্দদুলাল চক্কবতাঁ। 
এই আঁধবেশনে প্রশ্নোত্তর ও ক্যুইজ গ্রতিযো গতা 
পাঁরচালনা করেন প্রণবেশ চকবতর । বিভন্ন বদ্যা- 
লয়ের মোট ৬০০ জন ছান্ুছান্রী সম্মেলনে যোগদান 
করেছিল। ২৫ ফেব্রুয়ার অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে 
সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এীদনের বৈকালিক 
ধর্মস্ভায় সভাপাঁতত্ব করেন স্বামী কমলেশানন্দ । 
বস্তা ছলেন সনং চট্টোপাধ্যায় । 


গোক্সাধাগান শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাস্ঘে (কাঁলকাতা-৬) 
গত ২৫ ফেব্রুয়ার থেকে ২ মার্চ নানা অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে শ্রীরামকদেবের আঁবভবি-উৎসব উদ. 
যাপিত হয়েছে । উৎসবের হয দিনে বশেষ পূজা, 
হোম, শ্রীন্রীচন্ডী ও উপাঁনষদ পাঠ, ভজন প্রভাতি 
অনুষ্ঠিত হয়। এীদন মধ্যা্ছে প্রায় সাত হাজার 
ভস্তকে বাঁসয়ে প্রসাদ দেওয়া হয় ॥ উৎসবের প্রাতীদনই 
ভস্তগীতর অনষ্ঠান হয়েছে । ২ মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী 


হরণ্ময়ানন্দজীর সভাপাঁতত্বে ধর্মসভা অনু্ঠিত 
হয়। সভার প্রধান আঁতীথ লেন স্বামী দেবানন্দ 
সরম্বত এবং বস্তা ছিলেন গ্রণবেশ চক্তবতা। 
ধমসভার পর ২০০জন দুদ্থের মধ্যে বস্ত্র বতরণ 
করা হয়। 

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ-সণ্যের (উঃ ২৪ পরগনা) 
দ্বিতীয় বার্ধক মান্দর-প্রাতষ্ঠা বস এবং স্বামীজীর 
জান্মাংসব উপলক্ষে গত ১৩ জান:য়ার মান্দর প্রাঙ্গণে 
1বশেষ পূজা, হোম, কথামৃত পাঠ, আলোচনা-সভায় 
ভান্তগণীত ও গাীত-আলেখ্য প্রভাতি অনং্ঠানের 
মাধ্যমে উদ-যাঁপত হয়েছে । দুপুরে দুই সঃম্রাধক 
ভন্ত নরনারীকে 'খচাঁড় প্রসাদ দেওয়া হয় । অনম্ঠানে 
কথামৃত পাঠ করেন স্বামী পদ্রদ্যানন্দ এবং স্বামীজী 
সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী 'গাঁরজাআনন্দ | 

গত ২৩ জানুয়ার রামপাড়া ( হুগলণ ) 
শ্রীত্ীরামকৃষ সারদা-সঞ্ঘের ব্যবস্থাপনায় তপাশলা 
জাত ও তপাঁশলী উপজাতি অধন্যাষত খন্দপদ্কুর 
গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীন্ত্রীমা ও স্বামী ববেকানন্দের 
স্মরণোংসব অন:খ্ঠিত হয়েছে । সয় সভাপাতত্ব 
করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ এবং বস্তা 'ছলেন 
কানাইলাল দে। ্ছানীয় ভন্তবৃন্দ সভায় সঙ্গীত 
পারবেশন করেন। প্রায় ৬০০জন ভন্ত সভায় উপাঁচ্থত 
ছিলেন। ২৫ ফে্রুয়ার এই সত্ের ব্যবন্থাপনাক্ন 
দক্ষিণাঁডাহ গ্রামে শ্রীন্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামী 
'ববেকানন্দের জন্মোতসবসভা অনুত্ঠত হয়। সভায় 
সভাপাতিত্ব করেন স্বামী ৩বস্থানন্দ । প্রধান আতাঁথ 
হিসাবে ডঃ হোসেনুর রহমান এবং নাকী মৈত্র 
বস্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন । ভান্তগীত ও সঙ্গীত 
পাঁরবেশন করেন সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাঁন্দনী 
চরবতাঁণ শ্রাবণী নন্দী ও বীঁথকা মালিক। সভায় 
প্রায় ৫০০জন ভন্ত উপস্থিত ছিলেন । 


গত ২১ ২৩ জানংয়া।র শ্রীানকৃষণ প্রচার পারদ 
গোপীবল্লভপ্‌র ( মোঁপনপথর ) ,শাখার উদ্যোগে 
ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃ্ধদেবের শুভ ক্পতর- স্মরণোৎসব 
সাড়'্বরে পাঁলত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বাণীপ্রচার-সঙ্ঘের শিক্পশবৃন্দ কর্তৃক গীতনাট্য ও 
জামশেদপুর রামকৃ্ক মিশনের সৌজন্যে চলচ্চির 


২৩৭ 


উদ্বোধন 


প্রদর্শিতি হন্ন। শঙ্কর সোমের পাঁরচালনায় স্থানগয় 
ভন্তবন্দ ও নেতাজী স্মৃতি-সত্ঘের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক 
এক 'বিরাঃ প্রভা তফেরীরও আয়োজন চরা হয় । 

বঞ্কিমনগর শ্রীত্রীরামকৃ্। আশ্রম ( নদীয়া ) গত 
২৭ ফেব্রুয়ার শ্রীর।মকৃষ্খদেবের ১৫তম আবভবি- 
উৎসব উপলক্ষে গ্রাম-পাঁরক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, 
কথামৃত পাঠ প্রভৃতি অনাণ্ঠিত হয় । দুপুরে প্রায় 
৩৫০০জন ভন্ক নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরের 
দিন ধর্মসভা, লীলাগণীতি, রামায়ণ গান প্রভাতির 
মাধ্যমে তাথ-পজজা দিবস উদযাপত হয় । 

গত ২৫ ফেব্রুয়ার রাপাীগঞ্জ বাসন্তী দেবী 
গোয়েতকা বিদ্যামাশ্দরে অনুষ্ঠিত হলো আসানসোল- 
রাণীগঞ্জ অঞ্চলের 'হন্দীভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 
ণববেকানন্দ ছান্র সম্মেলন । এই উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা 
স্বামীজী সম্পাকত বন্তৃতা, আবাত্ত, সঙ্গীত, 
প্রশ্নোত্তর ও কুইজ প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণ করে । 
অনষ্ঠানে সভাপাতত্ব করেন স্বামণ শশাঞকানন্দ এবং 
প্রধান আতাথ ছিলেন অধ্যাপক সুরেশ অন্তর। 
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বামীজীর 
বাণী-সন্বলিত পাদ্তিকা এবং আভজ্ঞানপন্র প্রদান 
করা হয়। গত ৪ফেব্রুয়ার একই স্থানে “সঙ্গীতে 
কথামৃত" শীর্ষক একটি গনীত-আলেখ্য পাঁরবেশন 
করেন ম্বামশ দেবদেবানন্দ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারকেন্দ্রু বহড়াগোড়া, সিংভ্ম 
(বিহ।র ) ভগবান শ্রীপ্লীরামকৃষদেবের শ.ভ ১৫৬৩ম 
জন্মোৎসব ৪ঠা মার্চ থেকে তিনাঁদন ব্যাপী নানা 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করেছে । বাভন্ন 
দনে ধর্ম সভায় বন্তব্য রাখেন স্বামী কৃষ্ণানন্দ, স্বামী 
শশধরানন্দ এবং কালীপদ 'সম্ধ্যাচার্য ৷ শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বাণীপ্রচার-সঙ্বঘ কক গীতনাট্য এবং রামকৃষ্ণ 
মিশনের জামশেদপুর শাখার সৌজন্যে চলাচ্চত্র 
প্রদর্শিত হয় । 

জয়নগর শ্রীরামকৃ্ক সেবাসগ্ঘ আয়োজিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য ১৬তম আবভাবি 
বার্ষকী উপলক্ষে ১৪ মার্চ এক মনোজ্ঞ ধমসভায় 
্রীরামকৃষের জীবন ও বাণী £ আজকের জনজীবনে 
তার প্রাসাঙ্গকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস 
বস, অধ্যাপক সমরেন্দ্ুকফ বসু | সভায় সভাপাতত্ব 
করেন স্বামী কমলেশানন্দ। 


৯২তম বর্ষ-_-গর্থ সংখ্যা 


নদীয়া জেলার বড় জাগযালিয়া গ্রামে মাল? শিশু 
[শক্ষা নিকেতন" গড়ে উঠেছে। শিক্ষা-্রীতিষ্ঠানাট 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবাদশেপ্রীতান্ঠিত ও পাঁরচালিত ৷ ১৯৮৮ খ্রস্টাব্দের 
২২জানয়ার শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানাটর উদ্বোধন করেন 
বাগবাজার শ্লীরামকুঞ্চ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী 
নিজ'রানন্দ। প্রথম বছর &৬জন ছান্ছান্রী নিয়ে 
বদ্যালরাট শুরু হয় । বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 
১১০ ' রাম$ফ স্াহত্য প্রচারের উদ্দশে প্রাতিষ্ঠানাটর 
সঙ্গে একট স্থায়ী 'বক্লরকেন্দুও গড়ে তোলা হয়েছে। 
স্ছদের মধ্যে জামাকাপড়, শীতবস্ত্র ও কম্বল 
[বিতরণও প্রাতিষ্ঞানাটর কর্মসূচীর অন্ততভুন্ত। 
বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র উদ্বোধন কার্যালয় ও 
সারদাপীঠ প্রাতষ্ঠানাটকে এবষয়ে সহযোগিতা 
করে আসছে । এখামে পঠচিজন ছান্রছান্রীকে 
বিনাবেতন বা অরধবেতনে পড়ানো হয় । ১৯৮৯ 
খ্রীপ্টাব্দে স্বামী সনাতনানন্দ এবং ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে 
স্বামী প্ণাআনন্দ প্রাতষ্ঠাদবস উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীমা-স্বামীজীর ভাবাদর্শ সম্পর্কে ভাষণ দেন এবং 
স্বামীজী! সম্পর্কে আয়োজত বন্তৃতা প্রাতযোগতায় 
পুরস্কার বিতরণ করেন। 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 
মহাপ্রয়াণের মাসখানেক আগে বড় জাগাঁলয়া যান 
এবং সপ্তাহখানেক শিব্যা এবং সম্পাকতি ভাগনী 
মৃণাঁলনী বসুর বাড়তে থাকেন। এ বাড়ট 
বতমানে “্বামঈজীর পদচিহ্ন নামে পারচিত। 


পরলোকে 


বহরমপুরের জনীপ্রয় হোঁমওপ্যাঁথক চিকিৎসক 
শিশিরকুমার দত্ত স্বজ্প রোগভোগের পর গত 
১ ফেব্রুয়ার,। ১৯৯০ দুপুর ১-৪০ মিনিটে 
পরলোকগমন করেছেন । বাল্যকালেই 'তিনি শ্রীমৎ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হন। 
খাগড়া শ্রীপ্রীসারদামাণ পাঠচক্র তাঁরই উৎসাহ ও 
উদ্যোগে স্ছাঁপত হয়। দেহত্যাগের স্ব্পক্ষণ 
পূর্বেও গুরু মহারাজকে তিনি স্মরণ করেন। 
মিতভাবী, অমায়িক চিকিৎসক শাঁশরকুমার দূতের 
প্রয়াণে বহরমপন্রবাসী মমাহত। 


২৩৮ 


বিজ্ঞান সংবাদ 


শিম্পাঞ্জী কি বিলুপ্তির পথে 


আকারে ও প্রকারে মানুষের 'নকটতম জীব 
শিল্পাঞ্জীর ( 01)1701080290 ) সংখ্যা বর্তমানে এতই 
কমে এসেছে যে তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
যে-সংখ্যা আঁফচার বিষূবরেখার কাছাকাছি ২৫ট 
দেশে পণ্চাশ বছর আগেও ছিল লক্ষ লক্ষ, তা এখন 
এ অণ্চলের মান্র পাঁচাট দেশে সীমাবদ্ধ এবং সংখায় 
প্রায় দুই লক্ষ । এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে £ 
(ক) মানুষের বসতি বেড়ে যাওয়া, বন-জঙ্গল কেটে 
ফেলা এবং নতুন নতুন খাঁন হওয়ায় শিন্পাঞ্জীর 
বাসোপযোগী জায়গা কমে যাওয়া; এর ফলে 
ধশম্পাঞ্জীরা ছোট ছোট দলে বভন্ত হয়ে যাওয়ায় 
সন্তান-সন্ত"ত কম হওয়া এবং মানুষের থেকে 
পাঁলওমায়েলাইটিস প্রভৃতি সংক্লামক রোগ পাওয়া । 
(খ) মাংসের জন্য এবং ছোটখাট লোভনীয় দ্রবোর 
(09) জন্য এদের হত্যা করা; এবং (গ) সাকসি, 
চাঁড়য়াখানা এবং চিকিৎসা-গবেষণার জন্য ব্যবসার 
পণ্য হিসাবে জঙ্গল থেকে এদের ধরা । 

আফকা মহাদেশের বাইরে শিপ্পাঞ্জী পাওয়া 
যায় না। পাঁশ্চম আফকার সেনেগল অগ্চল থেকে 
প্‌ঝঞ্চলের তানজানয়া ও উগান্ডা দেশ পর্যণ্ত ৪০০০ 
বর্গমাইল 'বস্তৃত এলাকায় শিষ্পাঞ্জীর দেখা পাওয়া 
যেত, 'কন্তু বর্তমানে সিয়েরালওন এবং আরও চারা 
দেশে এদের দেখা যায়। 'সিয়েরালিওনই এখন 
শিন্পাঞ্জী ব্যবসায়ের কেন্দু্ছল হয়ে দাঁড়য়েছে। 
দুরকম প্রজাতির (596০165) শম্পারঞ্জী আছে-_ছোট 


বোঁশ। এরজন্য শিকারারা রক্ষাকারণণ শান্তশালন' 
মাকে গল করে হত্যা করে ; গাছ থেকে ম.মূ্য মা 
পড়ে যাওয়ার সময় অবশ্য শিশু শিম্পাঞ্জীও অনেক 
সময় মারা যায় । কখনো কখনো খাবারে বিষ মিশিয়ে 
মা বা বাবাকে হত্যা করা হয়; স্তন/পায়শ অবস্থায় 
থাকা শিশু মারা যায় না। তবে ধরার পরে শিশু 
শিম্পাঞ্জীকে ঠিক মতো দুধ খাইয়ে বাঁচয়ে রাতে না 
পারায় এবং পণ/হিসাবে পাঠানোর সময় অপ্বান্থ্যকর 
পাঁরবেশের জন্য বেশ কিছ শিশু মারা যায়। দেখা 
গেছে দরদেশের লক্ষ্যস্থলে পেশছানোর পথে শতকরা 
পাঁচ থেকে দশাঁট শিশু শিম্পাঞ্জী উপার উত্ত কারণ- 
গহীলর জন্য মারা যায়। 'শশ্পাঞ্জীর সম্তান-সন্তাত 
খুব কমই হয় এবং সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সমস্ত 
দল কৌত্‌হলাী হয়ে নবজাতককে ঘিরে থাকে । চার 
বংসর বয়স পর্ধন্ত শিম্পাঞ্জীর শৈশবাবস্থা থাকে এবং 
মায়ের দুধ খায় ; তার পরেও মায়ের সঙ্গে জীবনভোর 
ঘাঁনপ্ট সম্পক বজায় রাখে । মাতৃহারা শিশ্পাঞ্জ 
শিশুকে পিতা মানুষ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। 


বর্তমানে শিষ্পাঞ্জীর প্রয়োজন বেড়ে গেছে 
ডান্তাঁর গবেষণার জন্য । বেশ কয়েকবংসর আগে 
থেকেই হেপাটাই1টস-টাইপ ?ব ভাইরাস (যা এক 
রকমের জান্ডন স্যান্ট করে )-এর কাজে এই জন্তু 
ব্যবহৃত হাঁচ্ছল। এই ভাইরাস মানুষ ছাড়া কেবল 
মাত্র শিম্পাঞ্জীর দেহেই বংশবৃদ্ধি করে বলে এদের 
সাহায্যে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে টকা তোর হয়েছে 
এবং সেই টিকার 'নরাপত্তা পরীক্ষা করা হচ্ছে 
শিম্পাঞ্শীর দেহেই । উল্লেখ করা যেতে পারে ষে 
বর্তমানে পাঁথবীতে ৩০ কোটি লোক (এবং আঁফরকার 
১০--২০ শতাংশ লোক) তাদের দেহে এই ভাইরাসকে 
বহন করছে এবং এদের মধ্যে ৩০--৬০ লক্ষ লোকের 
যকৃতের 'সরোসিস ( ০10110515 ) বা ক্যান্সারে মারা 
যাবার সন্ভাবনা। এখন আবার িশ্পাঞ্জশ ব্যবহার 
পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে এইডস (41195) গবেষণা 
ও তার বিরুদ্ধে টকা তৈরির কাজে । বিশ্বদ্বাস্থ 
সংস্থার মতে পাঁথবীতে এখন আড়াই লক্ষ এইডস 
রোগা আছে ; তাছাড়া রোগের ভাইরাস (81%--1 


২৩৯ 


উদ্বোধন 


এবং ৬2) বহন করছে আরও কয়েক লক্ষ 
লোক, যাদের রোগলক্ষণ পরে দেখা দেবে। শষ্পাঞ্জীর 
দেহে (অন্য কোন জন্তুর দেহে নয় ) এইডস ভাইরাস 
বংশবাদ্ধি করে, কিন্তু ভাইরাস-আকলান্ত জন্তুঁটির 
এইডস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাদের দেহে 
এমন কি আছে যা রোগ হওয়াকে বাধা দেয় ? এটিও 
বর্তমানে এ+ গবেষণার বিষয়। সে যাই হোক, 
গবেষণার কাজে শিম্পাঞ্জী অপারহার্য হয়ে পড়েছে 
যার জন্য এর ব্যবসা ফে*পে উঠেছে । শিকারীরা 
স্থানীয় ব্যাপারীর কাছে একাঁট শিশু শিশ্পাঞ্জীর দাম 
পায় &১--৫০০ ডলার, যোঁট চালান হয়ে আসার 
পরে গবেধণাকারীকে কনতে হয় ১৬০০০ ডলারে । 
গশম্পাঞ্জীকে রক্ষা করার ব্যাপারে নানা প্রশ্ন 
উঠছে,ও নানা উপায় গৃহীত হচ্ছে। ১৯৭৬ গ্রীস্টাব্দে 
পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগলর প্রাতানাধরা মিলিত 
হয়ে 'সাইটস' (029--0910$601200। 0]. 10 
(67790101581 10806 117 18011081086160 91090155 
০ 11৫ 68018. 00. 1018.) নামে এক চু্ত 
স্বাক্ষর করেন, যার পর থেকে পাঁথবীর বিখ্যাত 
চাঁড়য়াখানায় জঙ্গল থেকে ধরা শিম্পাঞ্জী আর রাখা 
হচ্ছে না। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে, 'িম্পা্জীর 
ওপর এক আলোচনা চক্রে তারশজন বৈজ্ঞানক 
একটি এসাসাসাঁসা (0000+-00127001669 001 
(1৩ 0910591%900] 9100 026 ০01 (০1811)- 
0812565 ) নামে কামাট করেন যার কাজ 
হলো জঙ্গলের শিম্পা্জীকে রক্ষা করা ও ধৃত 
ণশন্পাঞ্জীদের থাকবার ব্যবস্থার উন্নাতি করা। “সাইটস 
নানারধম নিয়মকানুন করলেও সেইসব নিয়মকে 
এঁড়য়ে াওয়ারও নানা উপায় আঁবক্কৃত হচ্ছে এবং 
আফ্রকার জঙ্গল থেকে দক কিছ শিন্পাঞ্জী 
চালান হয়েই চলেছে। যে দেশে এই ব্যাপারে 
নয্নমকানুন তত কড়া নয় (যেমন রাশয়ায় ও 
আ'ফুকাতে ) সেখানে গবেষণাগার খোলার কথা ভাবা 
হচ্ছে। এঁদকে শিস্পাঞ্জীর চাঁহাদা বেড়েই চলেছে । 
কারণ এইডস-এর টিকা অপপারহার্য হয়ে উঠেছে। 
এক মতে, যে দু-হাজার শিশ্পাঞ্জী বর্তমানে পাঁথবার 
বাভন্ন গবেষণাগারে রয়েছে, তারাই 'টকা তোরর 
কাজে যথেস্ট হতো ; কন্তু একাঁদকে ওষধ তো'রর 
কোম্পানীগীলর তাড়াতাড়ি টিকা তোর করার 


৯২তম বর্য-_-৪র্থ সংখ্যা 


প্রাতযোগিতা (যে আগে তৈরি করে, সে সারা 
পৃথবীর বাজার দখল করে বসবে”), অন্যাদকে 
গবেষকদের মধ্যে প্রথম টিকা তোর করে নোবেল 
পৃরম্কার পাবার আকাঙ্ক্ষা, তা হতে 'দচ্ছে না। 

শিম্পাঞ্জী সংরক্ষণ প্রয়াসী কিছু কিছু লোক 
প্রশ্ন তুলছেন, পৃথবার পাঁচ হাজার কোট মানুষের 
তাদের সবচেয়ে নিকটবত কয়েক সহস্র প্রার্ীকে 
নিমৃল করার কি আঁধকার আছে? তাঁদের মতে 
যাঁদ এইসব গবেষণা জড়বাঁপ্ধ মানুষের ওপর 
করা অনোতিক হয়, তাহলে শিম্পাঞ্জীর ওপর করা 
কিছুতেই নৌতিক হতে পারে না। প্রজননাবিদ্যা 
1বশেষজ্ঞ-€( 091)90515£ ) দের মতে, মানুষের সঙ্গে 
শিম্পাঞ্জী মান্র এক শতাংশ জীন (৪০০--বংশগাঁতর 
অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান )-এর পার্থক্য আছে; 
বাক ৯৯ শতাংশ উভয়ের সমান। অবশ্য এই এক 
শতাংশই একজনকে মানুষ করেছে, অনাকে বানর 
জাতীয় 'শিম্পাঙ্জী ৷ 

এসব সত্বেও গবেষণার জন্য শিম্পা্জীর 
দরকার। তাই চেস্টা চলছে, জঙ্গল থেকে না ধরে 
গবেষণাগারের পাঁরবেশে তাদের বংশবৃদ্ধি 
করানো। কিন্তু আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ 
হচ্ছে না, কারণ ল্যাবরেটারর পাঁরবেশে মা তার 
সন্তানকে ভালভাবে পালন করছে না। কীন্রম- 
ভাবে তাদের মানুষ করলে, তারা সন্তান উৎপাদনে 
অক্ষম হচ্ছে। এখন জোর দেওয়া হচ্ছে তাদের 
সামাজিক ও ব্যবহারিক পাঁরবেশের ওপর । কারণ 
1শম্পাঞ্জী সামাজক প্রাণী (59০81 &011091 ) 
তাদের আলাদা করে রাখলে ফল ভাল হয় না। 
আমোরকার এন. আই. এইচ, (টান 1 4619781 
[0510006 ০£ [79810) ) এখন একটি কার্ধসূচি 
শনয়েছে যাতে পাঁচিট শি্পাঞ্জী উৎপাদন কেন্দ 
বছরে তিন ডজন শিশ্পাঞজী পাওয়া যায়। এতে 
৩৫০টি শিষ্পাঞ্জী ব্যবহৃত হবে এবং খরচ পড়বে 
বংসরে ২৫ লক্ষ ডলার । এ ছাড়া চেস্টা চলছে, 
শিশ্পাঞ্জী ব্যবহার না করে অন্য উপায়ে-_যেমন টিসু 
কালচার (1158869 0910916 ) এর মাধামে কি করে 
প্রয়োজনীয় গবেষণা চালান যেতে পারে । 

[ /১011009] [1050017, 081,76৮, 1989, 

10, 38-51 
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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে- প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নৃতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
হয় |... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 

করিতে হইবে 1. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-__দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 

বিশ্বাস ইহা কার্ষে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্থায়ী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্থা 
৬ প্রফুল্ল সবকার সিট, কলিকাতা-৭ ০০০০১ 


রং 


গু ্ 
চ্্গ ছু আহ 
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৯২তম বর্ষ _€&ম সংখ্যা 


মেঃ ১৯৯৯০ 


দিব্য বাণা 


তস্যাশ্চ শরীরং ঘনীভূতঘৃতবদ্রজস্তমঃসম্পবশিন্য-শৃদ্ধসত্বঘনীভাবরূপমূ। অন্যাসাং ?শবশত্ীনাং 
কাঁতপয়ানাং সাত্বকশরীরাণ্যপপি সত্বীধক্যগ্ণান্তরাহ্পত্বষুন্তাঁন ন পদ্নঃ শহধসত্বানি। অতঃ 


সবোতিমৈবৈষা পরবন্ষমূর্তি 


তিওি। 


ললিতাসহজ্রনাম 


তশর (ষোড়শীর) শরীর ঘনীভূত ঘ্‌তের মতো রজঃ তমঃ সম্পক্শূন্য শদদ্ধসত্বঘনী ভূত 
মার্ত। অন্যান্য শবশান্তদের কারো কারো সাত্বক শরীর আছে এবং তদের মধ্যে সত্গণের 
প্রাধান্যও আছে, কিন্তু তণদের সত্তায় রজঃ ও তমঃ গুণও অজ্প পাঁরমাণে যস্ত আছে। তখদের 
কারোরই শ্হদ্ধসত্মর্ত নয়। এই হেতু দেবী বাড়শই সর্থেওম। পরঝক্ধমণাত। 


৮১. 


কথাপ্রসঙ্গে 
০ 


আজ হইতে একশো সতের বংসর পূর্বে 
(স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৮০/১৮৭৩ 
সালের ১৩ জ্যৈম্ঠ/২৫ মে, স্বামী গম্ভীরানন্দের 
মতে ১২৭৯/১৮৫২ সালের ২৪ জ্যৈন্ঠ/জুন) 
পাঁথবীর বুকে একাঁট মহাঘটনা ঘটিয়া 
[গয়াছে এবং ঘাঁটয়া 'গয়াছে সকলের অলক্ষ্যে, 
নীরবে, নিভৃতে। যে ঘটনার কথা বাঁলতে 
চাঁহতোছি তাহা হইল শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সারদা- 
দেবীকে দেবীজ্ঞানে পূজা। ঘটনাট আজ 
পৃথবীব্যাপী রামকৃফভন্তমণ্ডলীতে কাহারও 
অজানা নহে, আবাদত নহে রামকৃষ্-জীবনার 
সাঁহত সামান্য পাঁরাঁচীত-সম্পন্ন বিশ্বব্যাপী 
বিপুল সংখ্যক নরনারীর কাছেও যাঁহারা সাধারণ 
অর্থে 'ভন্ত' নহেন। 

কিন্তু ঘটনাট 'মহাঘটনা, কোন্‌ হিসাবে ? 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ঘটনাটর বিশেষ তাৎপর্য থাঁকিতেই 
পারে॥ কিন্তু সমগ্র পাঁথবীর পাঁরপ্রোক্ষতে ইহার 
কোন্‌ তাৎপর্য রাঁহয়াছে ? প্রশ্নাট স্বাভাবিক । 
আমরা প্রথমে পাঁথবীর প্রেক্ষাপটে ঘটনাটির 
তাংপর্য বিশ্লেষণ কারবার চেস্টা করিব। 

ইহা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না যে; ব্যাস্ত 


একটি পুজা এবং তাহার তাৎপর্থ 


পঁরবার, সমাজ ও জাতিগঠনের ক্ষেত্রে নারীর 
একাট বিরাট ভূমিকা রাহিয়াছে। পুরুষের ভামকাও 
কম নহেঃ কন্তু পুরুষের ব্যান্তমানস গঠনের 
ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই যে প্রধান তাহা অনস্বী- 
কার্য । সেই নারী মৃখ্যতঃ কখনও জনন, কখনও 
পত্বী। ব্যন্তি হইতে পাঁরবার, পাঁরবার হইতে 
সমাজ, সমাজ হইতে জাতি। ব্যান্ত গুণগত উৎকর্ষ 
অর্জন কাঁরতে না পারিলে পাঁরবার, সমাজ ও 
জাতির গুণগত উৎকর্ষ আসতে পারে না। 
সভ্যতার সুচনা হইতে প্রধানতঃ জননী এবং পত্বী 
হিসাবে নারী ব্যান্তকে প্রত্যক্ষভাবে এবং পাঁরথার, 
সমাজ ও জাতিকে পরোক্ষভাবে গণ্ন করিবার 
গুরুত্বপূর্ণ ভমকাট নিঃশব্দে পালন করিয়া 
চাঁলয়াছে। ইহার জন্য সে কখনও কোন প্রাতপান 
প্রত্যাশা করে নাই। তাহার সমস্ত সত্তাকেই সে 
অকৃপণভাবে উজাড় কাঁরয়া 'দিয়াছে। অ/ন 
আনন্দের কথা, সুবিধার কথা, স্বার্থের কথা, সে 
ভাবে নাই। 'বাচ্ছন্নদভাবে ইহার ব্যাতক্রম 
থাকিতেই পারে, কিন্তু সামাগ্রকভাবে নারী 
সম্বন্ধে কথাগুলির সত্যতা আবসংবাদিত। 
প্রভাতের শিশিরাবন্দ যেমন লোকলোচনের 


২৪৯ 


ু 


উদ্বোধন 


অন্তরালে, লোককর্ণের অগোচরে ধানের শদদ্র 
উপর, গাছের পাতার উপর, প্রাল্তরের তৃণগনচ্ছের 
উপর পাঁড়য়া তাহাদের সজীব করে, নার+ও 
তেমনই নীরবে, নিঃশব্দে তাহার স্নেহ, প্রেম 
পাঁবন্রতা ও আত্মত্যাগের দ্বারা মনুষ্যসমাজকে 
পাম্ট যোগাইয়া যায়। পাঁথবীকে বাসযে।গ্য 
কারয়া তোলে। 

নারীর এই নীরব সেবা পাইতে পাইতে ৫মে 
পুরষ ভাবতে আরম্ভ কারয়াছে ইহা তাহার 
আধকার, ইহা তাহার প্রাপ্য। নারী যেন পুরুষের 
ক্লীতদাসাসে জননীই হউক, জায়াই হউক, 
ভাগনী হউক অথবা কন্যাই হউক। পুরুষপ্রধান 
সমাজে সাহত্য, ধর্মশাস্্, লোকাচারাঁদর মাধমে 
এই মনোভাব এমনভাবে প্রচারত হইয়াছে যে 
নারীর মধ্যেও ইহাকে মানয়া লইবার স্পৃহা ধেল 
মঙ্জগত হইস্সা 'গয়াছে। 

নারী সম্পর্কে পুরুষের এই ধারণা বেদনা" 
দায়ক। কন্তু ইহা ঘ্না। ইহার সূচনা কখন 
হইয়াছে বাঁলতে পারব না, তবে বহু প্রাচগনকাল 
হইতেই যে হইয়াছে তাহা বেদ-উপানধদ, বামায়ণ, 
মহাভারত, পুরাণের শ্রমাণ হইতেই ঝুঝা যায়। 
সভ্যতার যত তথাকাঁথত অগ্রগাঁত হইয়াছে ততই 
যেন নারীর মহত্বকে অস্বীকার কারবার, নারীর 
ব্যান্তসত্তাকে অগ্রাহ্য কারবার, নারীর মর্যাদাকে 
ভুলদাঠত করিবার প্রবণতা ও প্রয়াস বাঁদ্ধ 
পাইয়াছে। ক্রমশঃ পোশাকী সভ্যতার তুঙ্ঞাশখরের 
[দকে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। সেই অগ্রগাতর 
উল্লেখযোগ্য এক মাইলপ্রস্তর ছল ডনাীবংশ 
শতাব্দী । পাশ্চাত্যে এবং ভারতবর্ষেও__- 
যেখানে অস্ততঃপক্ষে শাস্ত, সাহিত্য ও সমাজগ্রল্থে 
নারীর মধা্দা সম্পর্কে প্রশাস্ত কাঁরতে বহ 
মসী ব্যায়ত হইয়াছে নারীর স্থান শোচনীয়- 
ভাবে অবনমিত হইয়াছিল উনাঁবংশ শতাব্দীতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ যখন উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
সারদাদেবীকে পূজা কাঁরলেন তখন 1বজ্ঞান এবং 
প্রযীন্তর অগ্রগাত যেমন হইতোঁছল, তেমনই 
হইতোছল মানাবক ও আধ্যাত্মক মানের 
ক্রমাগত অবনয়ন। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক- 
িচারে পুরুষের অর্থহীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
কারবার মানাসকতা (58136719115 ০9101155) 
ক্লমেই যেন মুখ্য হইয়া দাঁড়াইতোছল। জননী 
অথবা পত্নী, ভাগনী অথবা কন্যা যাহাই হউক, 
পুরুষের কাছে আঁধকারহাীন গবনা 
বেতনের দাসী এবং সন্তান ধারণের যল্তের 
আতারন্ত নারীর অন্য কোন সত্তার স্বীকৃতি 
পুরুষের আভধান হইতে যেন অবলস্ত হইতে 


৯২তম বর্ষ- ৫ম- সংখ্যা 
বাঁসয়াছিল। পাশ্চাত্যের মানুষের নারীর প্রাত 
সৌজন্যমূলক ব্যবহার বা শিভ্যালারর এীতহ্য 
বহুল প্রচারিত। কিন্তু তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
পোশাকী এবং কান্িমতায় পূর্ণ। স্বামজ" 
পাশ্চাত্যের মানুষের অভ্যন্তরটিকে (নিবিড়ভাবে 
পযবেক্ষণ কারয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ আঁভন্ঞরতায় 
গভীর আক্ষেপের সঙ্গে তান বাঁলয়াছলেন, 
পাশ্চাত্যে মান্‌ষ নারীর পূজা করে, কিন্তু সে 
পুজা পাঁবন্রতার মন্মে নহে, শ্রদ্ধা ও প্রেমের 
মন্লে নহে, সে-পুজা নিতান্তই কামের মন্ত্রে। 
ব/স্তাঁবক, পাশ্চাত্যের সেই তরঙ্গ আজ প্রাচ্যকেও 
গ্রাস কীরতে শুরু কারয়াছে। আধকাংশ 
পদ্রযষের চিন্তা, চেতনা এবং আচরণে নারীর 
স্বতন্ধ ব্যন্তসন্তা ও মর্যাদার িষয়াট আজও 
অস্বীকৃত। 
নারীর প্রতি, নারীত্বের প্রাতি ইহা চূড়ান্ত 
আঁবচার, চরম অসম্মান। এই অবিচারের বিরুদ্ধে 
এই অসম্মানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কাঁরয়া- 
হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহধার্মণ সারদাদেবণকে 
দেবীজ্ঞঝনে পূজা করিয়া । নারীর প্রাত জগতের 
পতর,ষের যে ব্যখহ।রিক দৃণ্টি, তাহার বিরুদ্ধে 
তাহার প্রাতিবাদকে তিনি বচনে পর্যবাঁসত করেন 
নাই, কাব্যে অলঙ্কৃত করেন নাই ; আপন 
আচরণে তাহাকে তান বাঙ্ময় করিয়া তুিয়া- 
[ছলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভবতারিণীর পূজা করিতেন 
তখন মন্ত্ঃ অনস্তান ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব 
[দতেন না। তাহা ছল প্রকৃতপক্ষে 'ভাবের পূজা'। 
কিন্তু ?তাঁন যখন সারদাদেবীর পূজা কারলেন 
৩খন কোন অনুজ্ঠানেরই ব্যত্যয় হয় নাই ; 
সমস্ত অনবজ্ঠান যথাবাঁধ নিখুতভাবে তানি 
সম্পন্ন কারয়াছলেন। করিকাঁছিলেন ইহাই 
ব্ঝাইতে যে, নারামান্রেই বিশ্বধান্রীর অংশ এবং 
তাহার সম্মখে পুজার আসনে যান বাঁসয়া 
আছেন তান নাঁখল নারাত্বের ঘন+ভূত প্রাতিমা। 
বিশ্বের সকল জনন?, সকল পত্ধী, সকল ভাঁগনা, 
সকল কন্যার তান প্রতীক-স্বরাপণী। 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্বাস করিতেন নারীর মাহমার 
সবোচ্চ প্রকাশ জনননীভাবে। পাশ্চাত্য নারখর 
জায়াভাবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। জায়া, 
ভাঁগনী, কন্যা-নারীর কোন ভাবকেই ছোট 
করা শ্রীরামকৃষের উদ্দেশ্য ছিল না। গকল্তু জননী- 
ভাব যে নারীর সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাব সে-সম্পর্কে 
বোধ কর কোন প্রশ্ন উঠিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ 
সারদাদেবাঁর মধ্যে জগতের নিখিল মাতৃ্রূপের 
সারভূতা বিগ্রহকে পূজা কারয়াছিলেন। এবং 


২৪, 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ 


প্রতাক্ষতঃ সেই বিগ্রহ মাটি, কা্ড বা প্রস্তর 
নার্মত ছিল না; তাহা ছিল জবীবল্তঃ চেতন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেশকে পূজা করিয়া তাঁহার 
মধ্যে নিখিল নারীত্বেরে এবং জগল্মাতৃস্বর্পের 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটাইলেন। 

তখন মৃল্ময়ী প্রীতমার মধ্যে চল্ময়শী জগজ্জনশীকে 
ভাঁববার প্রয়াস ছিল, তাহার মধ্যে চিন্ময়শকে 
জাগ্রত করিবার প্রয়োজন 'ছিল। তাই হৃদয়ের 
একাঁন্তক আর্ত ও ব্যাকুলতাই তাঁহার 
পূজার্চনাকে আধকার কাঁরয়া রাখত। ফলতঃ 
মল্ল, মুদ্রা, অন্যান্য শাস্তানুসারী অনুষ্ঠান 
অপেক্ষা ভাবই সেখানে প্রাধান্য লাভ কাঁরত। 
অবশ্য পূজায় অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভাবের 
গুরুত্বই আঁধক এবং ভাবই পূজার শেষ কথা। 
জগতকে তাহা দেখানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে 
মাতৃসাধনা করিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন 
সারদাদেবীর পৃজা কাঁরলেন তখন তাঁহার 


বসাইয়াঁছলেন। দশর্ঘ আটমাস কাল একত্র বাস 
কারয়া তান সারদাদেবীর শুদ্ধতা ও দেবীসত্তার 
পূর্ণ পাঁরচয় পাইয়াছলেন। শুধু প্রয়োজন ছিল 
তাহার আনূষ্ঠাঁনক জাগরণের । তাই শাস্তানু- 
মোঁদিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই 
জাগরণের ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপরন্তু 
আনূত্ঠানক পূজাদ না কারলে সনাতনপল্থঈরা 
বালবার অবকাশ পাইতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এ 
পূজা পূজাই নহো, পূজার প্রহসন মাল্। অবশ্য 
আন্জ্ঠানক পূজাপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর 
সেক্ষে্রেও শুরু তাঁহার ভাবের পূজা ৷ 
পঁজতা এবং 'পৃূজক উভয়েই তখন গভশরতম 
ভাবরাজ্যে 'নিমগ্ন। বহুক্ষণ পর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাবরাজ্য হইতে ব্যুখত হইলেন। 
[তান তাঁহার সমগ্র সাধনার ফল, তাঁহার জপমালা 
সারদাদেবশর চরণে সমর্পণপূবকি সাল্টাঙ্গ প্রণপাত 
করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা সমাপ্ত হইল। 
এই অভিনব পূজার মাধ্যমে 

জগবকে বুঝাইয়া দিলেন নারশর স্থান কোথায়। 
প্রাপাত আমরা আমাদের অপেক্ষা দিকৃষ্টজনকে 
কাঁর না, সমকক্ষকেও কাঁর না; কার আমাদের 
অপেক্ষা শ্রেত্$জনকে। পূজা আমরা কাঁর দেবতাকে 
অথবা দেবকল্প ব্যান্তকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝাইয়া 
দিলেন, নারখকে শূধ্‌ সমান ভাবা নহে, তাহাকে 

পজা হা পরেছে নহ্মান দিতে হইবে? নারণকে 


২৪৩ 


অতঃপর 


কথাপ্রসঙ্ছো 


এতবড় সম্মান জগতে আর কেহ কখনও বাস্তবে 
[দয়াছেন বাঁলয়া আমাদের জানা নাই। 

নারীর সম্মান রক্ষিত না হইলে সভ্যতার 
জয়ডঙ্কা অর্থহীন হইয়া যাইবে _- উনাঁবংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁহার আভনব মহাপুজা 
সম্পন্র কাঁরয়া ভারতবর্ষ ও পাঁথবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ 


আদর্শের যোল আনা জীবনে পালন কাঁরয়া 
দেখাইয়া যাইতেছেন, যাহাতে অপর সাধারণ 
অন্ততঃ এক আনা অনুশীলন কাঁরতে তৎপর হয়। 
সারদাদেবীকে পূজা কারয়া নারী ও নারীত্বের 
এবং জগৎ যাহাতে নারীকে যথাযথ মধযার্দা দান 
করে সেইদিকে জগতের দৃম্টিকে তান আকর্ষণ 
কাঁরয়াঁছলেন। 


অতঃপর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক 
সারদাদেবীর ষোড়শ পূজার তাৎপর্যের 
প্রসঙ্গে আসিতেছি। 


শ্রীপ্রীরামক্ণ পুশথ-তে অক্ষয়কুমার সেন 
অপূর্ব ভাষায় গলাঁখয়াছেন £ 
“যেন পুজা শ্রীশ্রীমার, পরম চরম সার, 
পাঁরণাম সকলের শেষ ৷" 
স্বামী সারদানন্দও শ্রীশ্রীরামকৃষ্জলীলাপ্রসত্গে 
িখিয়াছেন ৪ “মৃর্তিমতীঁ বিদ্যারীপণণী মানবীর 


এক রূপ কালণর সেবা-পৃজার মাধ্যমে । কালশ 
দশমহাঁবদ্যার প্রথম রূপ । তাহার পর দেবীর 
সেখানে থাঁময়া যায় নাই। রূপ হইতে রূপান্তরে 
তিনি ঈশ্বরকে সন্ধান কাঁরিয়া বেড়াইয়াছেন। 
অবশেষে রূপ হইতে গিয়াছেন অরূপে- সাকার 
হইতে নিরাকারে, সগ্‌ণ হইতে নির্গণে, দ্বৈত 


মে? ৯৯৯9 


উদ্বোধন 


হইতে অদ্বৈতে। ররারিন সাধনার কাল, 
দ্লত্ঘ্য সেই সাধনার এক-একটি স্তর। গকন্তু 
অবশেষে সব পথে, সব মতে তিনি সেই পরম' 
এক-কেই দৌঁখয়াছেন। ঘোষণা কাঁরয়াছেন সেই 
মহাবাক্য ঃ “যত মত তত পথ" । সাধনার শেষ 
হইল । কিন্তু সাধনার ফল যে 'সাঁদ্ধ সেই 'সাদ্ধিও 
তো সমর্পণ কাঁরয়া দতে হইবে। সমপ্পর্ণ 
কাহাকে £ যাঁহার সাধনা তাঁহাকেই। সূচনা হইয়া- 
পিল কালীর সাধনায়, শেষ হইল ষোড়শখর 
পাদপদ্মে সাধনার ফল সমর্পণে। কালীর বর্ণ 
কষ। সাধনার সূচনায় তো অন্ধকার পথেই 
সাধককে যাত্রা কারতে হয়। ষোড়শীর বর্ণ তাঁহার 
প্রভাতসূর্যাকরণের মতো। সাধনার 'সাদ্ধিতে 
সাধক তো জ্যোঁতির উজ্জ্বল রাজোই প্রবেশ করেন। 
ষোড়শী দশমহাবিদ্যার তৃতশয় রূপ । যাঁনই কালণ, 
1তানই ষোড়শী । শুধ্‌ নামভেদ, শুধু রৃপভেদ। 
তাই ফল সমর্পণের জন্য, সাধনার পাঁরসমাপ্তির 
কালঈপূজার রাঁন্রকে। ভবতারিণশর 'িগ্রহে 1তাঁন 
আদ্াশান্তর সাধনা শুরু কাঁরয়াছলেনঃ সারদা- 
দেবীর পূজায় তান সেই সাধনার যবাঁনকা 
টানিলেন। অর্থাং তিনি বুঝাইয়া দলেন আদ্যা- 
শান্তই এবার সারদাদেবীর মধ্যে আঁবর্ভূতা। 
কালীতে যাহার সূচনা, ষোড়শীতে তাহার 
সমাপ্ত-ইভা কি শাস্তসম্মত 2 হ্যাঁ সর্বৈব- 
ভাবেই। দাক্ষণ " যে তন্ন্সাধনা তাহা 
শ্রীকুল' বলিয়া আখ্যাত, এবং বত্গদেশের যে 
তল্পসাধনা তাহা 'কালণকুল' বাঁলয়া আঁভাহত। 
শ্রীরামকঞ্ণ কালীকৃলের উপাসনায় সাধনা শু 
কাঁরয়াছলেন, শ্রীকুলের উপাসনায় সাধনার পাঁর- 
সমাপ্ত কীরলেন। পরশরাম-কলপসন্ের মতে 
ইহাই শাস্তসম্মঘত। কারণ পরশরাম-কজ্পসৃত্রে 
শ্রীকুলের অধিজ্ঠাতী দেবী ষোড়শ বা শ্রীবদ্যাকে 
'সম্রাজ্ঞী' বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে। কালকে বর্ণনা করা হইয়াছে তাঁহার 
প্রধান বা প্রধান সাঁচব বাঁলয়া। বলা হইয়াছে 
এপ্রধানদ্বারা রাজপ্রসাদনং হা কুযাৎ- রাজার 
প্রসাদলাভ কাঁরতে হইলে প্রথমে রাজার প্রধান 
সাচবের প্রসন্নতা লাভ কাঁরতে হইবে। তাই 
প্রথমে কালীর, শেষে ষোড়শশর পূজা । ললিতা- 
সহম্্নামর মতেও, দশমহাঁবিদ্যার সকল রূপের 
মধ্যে ষোড়শী শৃদ্ধতমা এবং তাই সবোরন্তমা। 
দশমহাাবদ্যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ষোড়শশীকে 
নবাচন করিয়াছিলেন তাহার একটি প্রাতজ্ঠানগত 
তাৎপর্য রাঁহয়াছে | শ্রীরামকাফার জীবনীপাঠক মালেট 
অবগত আছেন যে, শঙ্করাচার্ প্রবার্তত দশনামী 


৯২তম বর্ষ €&ম সংখ্যা 


তোতাপুরীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসদশক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন। সেই হিসাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ের 
সন্ন্যাঁসগণ পুর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূন্ত। আচার্য 
শঙ্কর পুরী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় মঠাঁট স্থাপন 
কারয়াছিলেন দাক্ষণ ভারতের শৃঞ্গোরশতে এবং 
শৃঙ্গেরী মঠের আঁধিষ্ঠান্রশ দেবশ ণহসাবে যোড়শশ 
বা ভ্রিপুরাসুন্দরশকে প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছলেন। 
তাঁহার সময় হইতেই শৃঙ্গেরী মঠে দেবী ষোড়শশ 
বাশ্রীবদ্যা যল্তে পূজিতা এবং কাঁণ্সিপিরমে 
তিনিই কামাক্ষীরুপে বিগ্রহে পাঁজতা। শ্রীরামকৃ্ণ 
প্রজ্ঞাদান্টতে দেখিয়াছিলেন পুরণ সম্প্রদায় 
স্পট আঁধভ্ঠানশ দেবীর্পে যে 
ষোড়শ যন্তে ও বিগ্রহে আচার্য শঙ্কর কর্তৃক 
প্রাতাষ্ঠতা ও পৃঁজতা হইয়াছলেন 'তাঁনই 
মানবাবগ্রহ ধারণ করিয়া সারদাদেবরূপে 
আঁবির্ভূতা হইয়াছেন। জাবন্ত সেই মানবপ্রাতমাকে 
পূজা কাঁরয়া রামকৃষ্ণ সজ্ঘের আধিষ্ঠান্রশ দেবী- 
রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আনূজ্ঠাঁনক আঁভষেক 
ও প্রাতষ্ঠা সম্পন্ন কারষাঁছিলেন। (উদ্বোধন -এর 
শ্রাবণ, ১৩৮৫ সংখ্যায় বিষয়াট 'বস্তৃততর ভাবে 
আ-লাচিত হইয়াছে ।) আমরা পরব কালে 
দেখব স্বামী ববেকানন্দ সারদাদেবশকে সঙ্ব- 
জননী'রপে আখ্যাত কাবতেছেন এবং সন্মের 
'রক্ষাকব্র্ঁ ও পালনকারিণী' রূপে অর্থাৎ সজ্মঘের 
আঁধঙ্ঠালী দেবীর্পে প্রকাশ্যে তাঁহার পাঁরচয় 
ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং শ্রীরামকফের ষোড়শী 
প্‌জা রামকৃফ্ণ সঙ্ঘের ক্ষেত্রে সুগভশর তাৎপর্য- 
মণ্ডিত একাঁট মহাঘটনা । 
প্রশন উাঁঠিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ ক এই পূজার 
সামাঁজক; এীতিহাঁসক এবং আধ্যাঁত্মক তাৎপর্য 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাহত হইয়া সচেতনভাবে 
ইহার অন্ভ্ঠান কারয়াছিলেন? ইহার উত্তরে 
বলিব, ্ীরামকৃষ্ের কোন কাজই সেই অর্থে 


পর একটি সাধনা কাঁরয়া 'গিয়াছেন। তাহাদের 
তাৎপর্য লইয়া 'তাঁন মাথা থামান নাই। শাস্ত- 
সমর্থন বা তাৎপর্য নির্ণয়ের ব্যাপারাঁট তাঁহাকেই 


শৃধত তাহাই নহে, 
রাহবে নব নব তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা 
আবচকারের অপেক্ষার 


২৪৪ 


শ্রীরামকুষ্ধের দৃষ্টিতে কুগা ও সাধন 
স্বামী ভুতেশানন্দ 


সাধন-জীবনের একেবারেই প্রারাম্ভক অবস্থায় 
দু-একটি ছোট ছোট সংশয় অনেক সময়েই আমাদের 
মনে জাগে । তার মূলে আছে শাস্ ও মহাজনদের 
কয়েকটি আপাতাঁবরোধী উীন্ত। আমরা জান 
যন সাধন তন 'সাদ্ধ, জানি শ্রীরামকৃষ্-কথিত 
কাঠুরিয়ার এীগয়ে চলার গঙ্গ । আবার অপরাদকে 
জান তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হয় না-_-“যমেবৈষ 
বৃণুতে তেন লভ্যঃ ৮ গীঁতাতেও ভগবান বলছেন, 
কর্ম কর-_যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম মনাষগণের 
চিত্তশুম্ধ করে--পপাবনান মনীষিণাম 1৮ (১৮1৫) 
অথচ ভগবান এর আগে (১১।৫৩-৫৪ ) বলেছেন £ 


“নাহং বেদৈন” তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবধী বধো দ্রপ্টুং দষ্টবানাঁস মাং যথা ॥ 
ভ্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবধাবধোহজর্ন | 

জ্ঞাতুং দ্রম্টুং চ তত্বেন প্রবেন্ট;% পরম্তপ 11৮ 


--আমার যে বিরাট রূপ দর্শন করলে তা 
বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাঁদ তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি দান ও 
যজ্জাদ অনুষ্ঠানের পণ্যের ফলে দর্শন করা যায় না। 
হে পরন্তপ অজরন, কেবলমান্র অনন্যা ভান্তর দ্বারা 
এরূপ আমাকে জানতে পারা যায় এবং প্রত্যক্ষ দর্শন 
ও অন্তে আমার তাদাত্যলাভরপ মোক্ষপ্রাপ্তও 
তান্তর দ্বারাই সম্ভব । 


কখনো বলছেন, তব্র সাধনা ছাড়া তাঁকে পাবে 
না। কখনো বলছেন, যতই সাধন কর, কৃপা ছাড়া 
তাঁকে পাওয়া অসম্ভব, তাঁর কৃপাই তাঁকে পাওয়ার 
একমান্ত পথ । কখনো বলছেন, জ্ঞানের চেয়েও 
ভীন্ত বড়। তান মান্ত দতে কাতর হন না, ?কন্তু 
ভান্তধন 'বলোতে তাঁর কার্পণ্য আছে। কখনো 
বলছেন, জ্ঞানেই সমস্ত কিছুর পারসমাপ্ত। 
অঙ্ঞনান্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানসংযেরে উনয়ই 
হলো ঈশবরদর্শন। এইসব আপাতাবরোধী কথায় 
সাধক অনেক সময় দিশাহারা হয় বলেই বোধ হয় 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজ সরল সাবলীল ভাষায় 


সাধনপথে এই জ্ঞান ও ভন্তর এবং সাধনা ও কৃপা? 
স্থান কি তা বলে গিয়েছেন । 

জ্ঞান এবং ভান্ত অথবা সাধনা ও কৃপা পরস্পরের 
পাঁরপুরক, পাখর দ:ট ডানার মতো। ঠাকুর 
বলছেন, শুদ্ধ জ্ঞান ও শম্ধা ভান্ত একই । কিন্তু 
যতক্ষণ সেই স্তরে না উঠাছ, একাঁট আর একাটকে 
সম্পূর্ণ বাদ 'দয়ে চলতে পারে না। এ-সব্বন্ধ 
কথামৃতে একট প্রসঙ্গ আছে। ঠাকুরকে একজন 
বলছেন, আম আর ছু চাই না, কেবল শব্ধা 
ভান্ত চাই। ঠাকুর বলছেন, যাঁকে ভান্ত করাব তাঁকে 
যাঁদ না জাঁনস তো ভান্ত করাঁব ?ক করে? অর্থাৎ 
ভান্তর পানর যান তাঁর সম্বন্ধে একট; জ্ঞান থাকা 
দরকার। তবে কি ভগবানকে জেনে তারপর 
ভান্ত করবে লোকে? তাহলে তো কোনাঁদনই 
ভান্ত করা সম্ভব নয়। ভগবানকে জানার 
জন্যই সাধনা, জানার পরে সাধনা নিৎ্প্রয়োজন। 
তাহলে তার উীন্তর অথ. ক? না, ভগবান 
সম্বন্ধে একাঁট ধারণা মনের মধ্যে তোর করে 
নিতে হবে। ক ভাবে ? শ্রবণ ও মননের দ্বারা | 
বেদ-পুরাণাদ শাস্নে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে 
তা পাঠ করে বা শুনে সেইগীল সন্বন্ধে চিন্তা 
করলে তাঁর সম্বন্ধে একট ধারণা জাগবে, সোটকে 
কেন্দ্রে করে ভান্তপথে অগ্রসর হতে হবে। আবার 
ভান্তাবহীন জ্বানকে ঠান্কুর তো বরাবরই নপ্যা 
করেছেন । তাঁর সেই বিখ্যাত প্রর্থনার কথা তো 
আমরা সবাই জাঁন--মা, আমাকে শুকনো সাধু 
কাঁরসনে, আমাকে রসে-বশে রাঁখস ॥ ঠাকুরের এই 
কথা গীতায় ভগবানের--ক্লেশোহাধকতরস্তেধামব্যন্তা- 
সন্তচেতসাম--এর প্রতিধর্বান যেন । 


ভাক্পথের সাধক ভগবান সধবন্ধে সাধারণ একট। 
ধারণা 1নয়ে তাঁকে ভান্ত করে এবং এভাবে এগোতে 
এগোতে ক্রমে ভগবানকে বুঝতে থাকে, ধীরে ধারে 
ভগবানের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশত হয়। তারপর 
সেই ম্বরূপাঁটনয়ে তার ভিতর ডুবে যাওয়াই হলো 


২৪৫ 


উদ্বোধন 


সাধন । ঠাকুর বলছেন, উপর উপর ভাসলে কি 
হবে, ডুব দাও। তান গান করতেন £ 


ডুব ভব ডুব রূপসাগরে আমার মন, 
তলাতল পাতাল খু'জলে পাবি রে সেই রত্বধন। 


যখনই তানি এই গানাট গাইতেন সঙ্গে সঙ্গে সেই 
অতলে ডুবে যেতেন। কথা বন্ধ হয়ে যেত, সমস্ত 
হীন্দ্ুয় 'নাক্কয় হয়ে যেত, বাহ্যজ্ঞান থাকত না। 
'আপাঁন আচার? 'তাঁন ভন্তদের শাঁখয়ে দিতেন কি 
করে তাঁতে ডুবে যেতে হয়। এই ডুবে যাওয়ার 
সাধনার আর এক দণ্টাম্ত তান 'দিতেন--শবান্ত মুখ 
খোলা রেখে জলে ভাসে, কখন তার ওপর স্বাতী 
নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল পড়বে । তারপর যেই এক 
ফোঁটা স্বাতী নক্ষত্রের জল পেল অমান মুখ বন্ধ 
করে সে তাঁলয়ে গেল। আর এই তলিয়ে যাওয়ার 
পরের সংবাদই হলো শক্তির মধ্যে মস্কো । 


ঠাকুর বলতেন, সাধক এই শান্তর মতোই আকুল 
আগ্রহে প্রতীক্ষা করে । গুরুর কাছে যে বাঁজমন্ত 
বানামাট পেল তাই নিয়ে সে তন্ময় হয়ে যাবে 
যতদিন না 'সাপ্ধলাভ হয়। তাঁর কৃপায় বাঁজমন্ 
লাভ হলো, এক নীর্দ্ট নাম বা রুপ পাওয়ার 
পর মনের যে আনশ্চয়তা, ছোটাছ:ট তা বন্ধ হলো । 
এবার সাধনার শুরু । সে-সাধনা আত দুরূহ । 
দীক্ষা নিয়ে যাঁরা সাধনা শুরু করেছেন তাঁদের 
সকলেরই এ অভিজ্ঞতা আছে যে, মন সঙ্গে সঙ্গে 
একাগ্র হয় না। তারজন্য চেষ্টা করতে হয়, আপ্রাণ 
চেস্টা। এ সাধন কাঁঠন সাধন, দীর্ঘকালের সাধন, 
দুচার দিনের কথা নয়। রামগ্রসাদ গাইছেন £ 


ডুব দে রে মন কালা বলে, 

হ্বাদ-রত্বাকরের অগাধ জলে । 
রত্বকর নয় শূন্য কখন, 

দুচার ডুবে ধন না পেলে। 
তুম দমসামথেন এক ডুবে যাও 

কুলকুণ্ডাঁলনীর কলে ॥ 

৬ 

রতন মাণিক্য কত 

পড়ে আছে সেই জলে । 
রামপ্রসাদ বলে, 

ঝষ্প দলে মলবে রতন ফলে ফলে ॥ 


৯২তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


ভাবটা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ফল না পেলে হতাশ 
হওয়া চলবে না, এখানে নগদ বিদায় নেই। ধৈধ'" 
ধরে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করে খুব আদরের সঙ্গে, 
আগ্রহের সঙ্গে চেস্টা করে গেলে ধীরে ধারে বল্তুর 
একটু আভাস মেলে এবং যেমন শুরুতে তেমান 
শেষেও তাঁর দয়া হনে তবে বস্তুলাভ হবে। 
আঁদতেও কৃপা _অস্তেও কুপা, মধ্যে সাধন । 

এখানেই অনেকের মনে সংশয় জাগে । হতাশ 
হয়ে সাধারণ মানুষেরা ভাব, যাঁদ কুপাই শেষ কথা 
তবে আর সাধনের মূল্য কিঃ তাঁর ওপর 'ানভ'র 
করে থাক, যাঁদ তাঁর দয়া হয়, তিনি যাঁদ সাধন 
করান তো করব। এঁট আমাদের মনের দুদ্টাম, 
আলস্যকে ঢাকবার প্রয়াস, ঘোর কপটতা । আমরা 
অথোঁপাজনের সময়, রাম্না-থাওয়ার সময়, পাঁরবার- 
প্রাতপালনের সময় তো 'িনশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক না 
ষে তান করালে তবে করব । অথচ ভগবানের নাম 
করার সময় বাল 'তাঁন যাঁদ করান তো করব। এক 
কপটতা নয়? আসল কথা মনে রাখতে হবে, ষে 
তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারে সে-ই নিজের 
ব্যাস্তিত্বকে নিশ্চহ্ু করে, নিজের অহং-কে একেবারে 
ধুয়েমুছে ফেলতে পারে। ঠাকুর বলতেন, “নাহং 
নাহং, তুহহ তুহ5।৮ 

এই নিরভরতালাভ অবশ্য সহজে হয় না। তা 
কঠোর সাধনার দ্বারাই লাভ করতে হয় । সে-সাধনাব 
কথা ঠাকুর একটি উপমার মাধ্যমে বলছেন: 
জাহাজের মাস্তুলে বসা পাঁখ ডাঙার খোঁজে চারাদব 
ঘুরে কোন কৃলকনারা না পেয়ে নিশ্েস্ট হয়ে 
মান্তুলেই এসে বসে রইল। ঠাকুর বলছেন, “যতক্ষণ 
বোধহয় ঈশবর “হেথা সেথা" ততক্ষণ অজ্ঞান, যখন 
“হেথা হেথা” তখনই জ্ঞান ।» এই জ্ঞানলাভ হলে তবে 
তাঁর ওপর পূর্ণ 'ির্ভরতা আসে । তখন বলতে 
পাঁর সাধনার দ্বারা কু হয় না, তাঁর কৃপার 
অপেক্ষায় বসেআঁছ। কন্তু তার আগে পাত্র 
মতোই উত্তর-দাক্ষণ-পূুর্বপশ্চিম চতুর্দিকে ঘুর 
আসা চাই। এই হলো সাধন। সাধনার প্রসঙ্গে 
[তান বলছেন ৪ প্রথমটা একটু উঠেপড়ে লাগতে 
হয়। যতক্ষণ ঢেউ, তুফান আর বাঁকের কাছ 'দয়ে 
যেতে হয় ততক্ষণ মাঁঝর দাঁড়য়ে হাল ধরতে হয় । 
যখন বাঁক পার হলো আর অনুকূল হাওয়া বইল 


২৪৬ 


জ্যচ্ঠ ১৩৯৭ 


ডখন মাঝ আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে 
রাখে, তারপর পাল টাঙাবার ব্যবস্থা করে তামাক 
সাঙ্জতে বসে। এঁকান্তিক সাধনার পর অনুকূল 
কপা-বাতাস বইবেই। কিন্তু সাধন করা চাই খুব 
রোখ করে। এএ্প্রসঙ্গেও ঠাকুরের দুটি উদাহরণ 
মনে পড়ছে । একটি স্যাকরার সোনা গলানোর, 
অপরাট চাঁষর ক্ষেতে জল আনার । 


ঠাকুর বলছেন £ “কর্ম করা দরকার । সাধন। 
তাড়াতাড় কর্মগ্ীল শেষ করে নিতে হয় । স্যাকরারা 
সোনা গালাবার সময় হাপর, পাথা, চোঙ সব 'দয়ে 
হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। 
সোনা গলার পর তখন বলে, “তামাক সাজ” ৷ এতক্ষণ 
কপাল 'দয়ে ঘাম পড়াছিল। তারপর তামাক 


খাবে। খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দূ 
প্রতিজ্ঞা ।৮ 


এখন স্যাকরা যাঁদ সোনা গালাবার সময় বার- 
বার আসন ছেড়ে উঠে যায়, কি গঞ্প-গুজব করে, 
সোনা গালাবার জন্য উঠেপড়ে না লাগে তাহলে কি 
করে তার কার্ধাসাদ্ধ হবে? এ যে এক হাতে 
হাপর-এক হাতে পাখা_মুখে চোঙ সব দিয়ে 
হাওয়ার ব্যবস্থা, তাতেই সোনা গলে। কঠিন 
পারশ্রমের ফলেই হাওয়া হয়। কৃপার্প হাওয়া । 
আর সেই হাওয়াতেই 'সাঁম্ধ। তখন আনন্দ । 


চাঁষর গঞ্পেও এ একই কথা বলেছেন ঠাকুর । 
একবার দেশে অনাবৃন্টি হয়েছে। জলের অভাবে 
ফসল ফলানোর আশা নেই। চাষরা সব খানা 
কেটে দূর থেকে জল আনছে । এক চাঁষর খুব 
রোখ। স্নান-খাওয়া সব ভুলে সে খানা কেটেই 
চলেছে । এদিকে স্নান-খাওয়ার সময় পৌরয়ে ষায় । 
চাঁষর বৌ তখন মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দল । 
মেয়ে বলল, “বাবা, তেল মেখে নেয়ে নাও । চাষি 
বলল, “তুই যা, আমার কাজ শেষ হয়ান।' বেলা 
বেড়ে ষাচ্ছে, চাঁষও খানা কেটে যাচ্ছে। শেষে 
চাষির বৌ মাঠে এসে বলল, “এখনও নাওন, খাবে 
কখন? ভাত যে জ্যাড়য়ে গেল। আজ নাহয়, 
কাল করবে, না হয় খেয়েদেয়ে করবে । তোমার 
সবেতেই বাড়াবাঁড় |, তখন চাঁষ বৌকে গালাগালি 
দিয়ে কোদাল হাতে তাড়া করলে। বললে ঃ "বৃষ্ট 


২৪৭ 


শ্রীরামকণের দৃন্টিতে কৃপা ও সাধনা 


হয়ান, চাষবাস কিছুই হল না। ছেলেপুলে লব 
যেনাখেয়ে মারা যাঁব। আম প্রাতজ্ঞা করেছি, 
আজ মাঠে জল আনব, তবে নাওয়া-খাওয়া করব ।' 
সতী তো চাঁষর মূর্তি দেখে ভয়ে পালাল। সমস্ত 
[দিন পারশ্রমের পর সম্ধ্যার সময় সেখানার সঙ্গে 
নদীর যোগ করে দলে । দেখল কুল কুল করে নদীর 
জল মাঠে আসছে । সে তখন বৌকে গিয়ে বলল, 
“নে এখন তেল দে, আর তামাক সাজ |, 

আর একজন চাঁষ--সেও মাঠে জল আনাছল। 
তার বৌ খন ডাকতে গেল, সে কোদাল রেখে বলল, 
তুই যখন বলাছস তখন চল।, সে বাঁড় গেল। 
তেল মেখে স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোল। তার 
ক্ষেতে আর জল এল না। 

সাধনা করতে করতে 'ন'রতা আসবে এবং 
সম্পূর্ণ ির্ভরতা এলে তবে পাওয়া যাবে তাঁর 
কূপা। এই নির/রতালাভের জন্য, আগেই বলোছ, 
প্রয়োজন অহংএর সম্পূর্ণ বনাশ । কিন্তু ঠাকুর 
বলছেন, অহত্কার এমন বস্তু যে, এই তাকে মনে 
করছ তাঁড়য়ে দিয়েছ, আবার পরক্ষণে সে জেগে 
ওঠে, যেন অশ্বত্থ গাছের ফেকড়ি। আবার এই 
অহঙ্কার না গেলে তান কৃপা করলেও তা ধারণ 
করা যায় না। একাঁট সুন্দর দম্টাম্ত 'দয়ে 
ঠাকুর সেকথা& বোঝাচ্ছেন--অহতঙ্কার যেন একটা 
ঢাব। 'ঢাঁবতে জল জমে না, জল পড়লেই গাঁড়য়ে 
চলে যায় । প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপাধারা তো 
সর্বদাই বার্ধত হচ্ছে-_সেই কৃপাধারাকে গ্রহণ এবং 
ধারণ করে রাখার জন্যই প্রয়োজন সাধনা । সাধনার 
দ্বারা তান লভ্য নন, তাঁর কপার আঁধকারী হওয়ার 
জন্যই সাধনা । গুরুকপারপ মূলধনটি সুদে 
খাটালে তবেই তানি সন্তুষ্ট হন, সব সম্পদ উজাড় 
করে দেন, বুকে তুলে নেন। কিন্তু সে মূলধন 
কাজে না লাগালে বা অপচয় করলে 'তাঁন আর দেবেন 
কেন? “ভান্ত-ম্ান্ত গবনামুল্যে কে নাবরে আয় ।৮ 
গানাট শুনতেই ভাল, কিন্তু দাম না'দয়ে জগতে 
কোন 'জানসাট পাওয়া যায়? আর বিশবজগতের 
সবোত্ম বস্তুটি বিনা আয়াসেই লভ্য হবে £ সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে, “সাধনা করে ক হবে, তাঁর ইচ্ছা হলে 
সাধনা হয় তো হবে'এসব হলো ফাঁকর কথা । 
কপটতার কথা । এমন 'নশ্চেষ্ট অলস ব্যান্তর ওপর 


মে, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


তাঁর কৃপা কখনো বার্ধত হয় না। বার যতটুকু 
সাথ আছে সে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী মন-প্রাণ 
দিয়ে তাঁকে চাইলে তান সন্তুষ্ট হবেন এবং 
গানই অন্তযামীর্পে তখন আর যা-যা করণীয় তা 
কারয়ে নেবেন। আমাদের দেবার জন্য তিনি অতুল 
আধ্যাতক সম্পদ গনয়ে বসে আছেন। আমাদের 
কাছে চাইছেন শুধু এঁকাশ্তিক আগ্রহ ও ভাম্বাসা, 
এবং তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নিভরতা। এটিই সাধন, 
যার দ্বারা আমাদের আধার শ.ম্ধ হবে, তাঁর প্রসাদ 
গ্রহণ ও ধারণ করার উপযোগী হবে । যাঁদ সাধনার 
দ্বারা আধার শুদ্ধ না হয়, হৃদয় নিমল না হয়, তবে 
তাঁর বয় শ্রবণের যোগ্যতাই হবে না, শুনলেও 
ধারণা হবে না । তাঁর কথা বলবার এবং বোঝবার-_ 
দুইপ্রকার লোকই বিরল । কঠ-উপাঁনধদে (১২৭) 
বলা হয়েছে ঃ 


“্রবণায়া'পি বহুভিযোঁ ন লভাঃ 
শৃণ্বন্তোহপ্পি বহবো যংন বিদ্যা ॥ - 
আশ্চ্যে বস্তা কুশলোহস্য লব্ধা- 
শচর্যোঁ জ্ঞাতা কুশলানযীশষ্টঃ 11৮ 


_ চিত্ত বিশুদ্ধ না হওয়ার জন্য বহু লোক এই 
আত্মতত্ব শ্রবণ করতেও চায় না এবং শ্রবণ করেও 
অনেকে সে সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না। এই 
আত্মতত্বের উপদে্টা আত দুর্লভ । 'বশদ্ধাচত্ত 
আত নিপুণ ব্যান্তই আত্মতত্বের জ্ঞাতা হন, কারণ 
্ন্ধাবদ- ব্রষ্ধানষ্ঠ আচার্য কর্তৃক উপাঁদঘ্ট ব্যান্তই 
আত্মতত্ব সাক্ষাৎ উপলাব্ধ করতে সমথ" হন । 


সূতরাং এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সাধন 
আমরা যতই' কার না কেন--দান-ধ্যান-জপ-যজ্ঞ-_ 
এর কোনাঁটর 'বানময়েই তাঁকে পাওয়া যায় না। 
এসবই করতে হবে, করে সব ফল তাঁকেই সমর্পণ 
করতে হবে । তার ফলে অহং বিনষ্ট হবে। তখন 
চিত্ত স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে তাঁর কৃপালাভের ও ধারণের 
উপযোগী হবে। কিন্তু তাঁকে পাবার জন্য খুব 
ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে, সাধনা করতে করতে 
তবে তাঁর কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড় 


৯২তম বর্ষ--€&ম সংখ্যা 


কর'ছ দেখে নার দরা হয়; মা ল্ীকয়োছলেন, 
এখন ছেলের আঁস্থরতা দেখে ছেলের সামনে এসে 
দাঁড়ান। 


ঠাকুর বলছেন, কপা হলে আর 
ভয় নেই। বাপের হাত ধরে গেলেও 
হয়তো ছেলে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু বাপ যাঁদ 
ছেলের হাত ধরে থাকে তাহলে আর পড়বার ভয় 
থাকে না। তান কৃপা করে যাঁদ সন্দেহভঞ্জন করেন 
আর দেখা দেন তখন সব কন্টের সমাপ্চি। কৃপাকি 
সহজে হয়? তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে 
হয়, 'কিপা করে জ্ঞানের আলো তোনার নিজের উপর 
একবার ধর, আম তোমায় দর্শন কার ।” কিন্তু 
কোন মূহূর্তে ষে তান কৃপা করবেন, জীবনের 
সেই শুভলগ্নাট যে কখন আসবে তা তো আমরা 
জাননা । তাই শুধু জীবনের সেই ধ্রুবতারাটির 
দিকে লক্ষ্য রেখে পরম নির্ভরতার সঙ্গে, ব্যাকুলতা 
সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রাশ্তি-ক্লান্তি- 
অবসাদে বিষগ্ন হয়ে তাঁকে চাওয়ার, পাওয়ার, তাঁর 
কাছে যাবার আকাঙজ্ষাকে পরিত্যাগ করা চলবে না। 
অট,ট ধৈর্য নিয়ে তাঁরজন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। 
এ যেন বাসকসং্জায় জেগে থাকা- কখন বর আসবে । 
কবে যে প্রত+ক্ষা সার্থক হবে জান না, কিন্তু 
হবে যে তা 'নাশ্চত। একদা বহু সহম্ত্র বংসর 
পূর্বে যান কৃষ্ণরূপে জগধকে অভয় ?দয়োছলেন, 
বলোছলেন ঃ 


তাঁর 


“মন্মনা ভব মন্ভন্তো মদযাজী মাং নমস্কুল, | 
মামেবৈষ্যাস সতাং তে প্রাতজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥” 
গীতা, ১৮৬৫ 


এষুগে তিনিই আবার রামকৃষ্ণরপে ঘোষণা করলেন 
_-আম্তাঁরক ঈশবরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে। 
হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ*বর বই আর কিছু 
চায় না, তারই হবে। হতেই হবে। 

তাঁর কাছে প্রার্থনা কার, আমাদের জীবনে সেই 
শুভলগ্ন আসূক, যখন তাঁকে লাভ করে, তাঁকে 
সাক্ষাংকার করে আমাদের জীবন ধন্য হবে ।* 


* গত ২১. ৪. ১৯৭৯, বাংলাদেশের শ্রীহদ্ শ্রীরামকৃ্ষ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ । 


২৪% 


ধারাবাহিক নিবন্ধ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের 'সবণঘুগে' 
বিজ্ঞান-চেতনার কিছু সবল্সজ্ঞাত তথ্য 


অরুণকুমার বিশ্বাস 
| পর্বান্বাত্ত | 


শ্রীঠাকর আরও বলেছেন, “তাঁকে (ঈশ্বরকে ) 
দর্শনের পর বই, শাদ্ব, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ 
হয়।»১৮ আধ্যাত্মচ বিজ্ঞান যেন নচে অফুরন্ত 
প্রশ্নধণের সঙ্গে যুস্ত পাতকুয়া, আর এরীহক সায়েন্স 
বষরি জলেভরা পাতকুয়ার মতো, বোঁশাঁদন থাকবার 
নয়, শুকিয়ে যেতে পারে।৯৯ হাঁড়তে আল,, 
বেগুন আপাঁন নাচে না, লাফায় নিচের আগুনের 
জন্য । চৈতন্যস্বরপ না থাকলে হীন্দ্ুয়েরা আপনা- 
আপাঁন কাজ করে না।২০ আধ্যাঁত্মক বিজ্ঞান 
সায়েন্সের মতো সাধারণ হীন্দয়গ্রাহ্য নয়।২১ তাই 
এর প্রমাণ 'ভন্নতর গ্রীকুয়ার (সাধনা ) দ্বারাই সনভব। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রলালের মারফং সমগ্র বৈজ্ঞানিক 
জগতের উদ্দেশে কৌতুকোন্ত করেছেন £ “ঈশ্বর 
অবতার হতে পারেন, একথা যে গুর সায়েন্সে নেই। 
তবে কেমন করে 'ব*বাস হয় 2৮২২ খবরের কাগজে 
না লেখা থাকলে প্রত্যক্ষদ্শর কথা ক করে মেনে 
নেওয়া যায় ? 


অথচ, হীন্দ্রয়গ্রাহ্য আধ্াীনক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে 
শ্রীরামকৃষ্ণের অনীহা বা অশ্রদ্ধা ছিল না তার অনেক 
প্রমাণ আছে । [তাঁনই বলেছেন £ “বচার করবার 
সময় (বেলের ) শাঁপকেই সার, এবং খোলা আর 
বাঁচকে অপার বলে বোধ হয়"* জীবজগৎকে বাদ 
দেবে কেমন করে? তাহলে যে ওজনে কম পড়ে। 
বেলের বাচ, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন 


১৮ কথামত, ৯ম খণ্ড, পঃ ৮০০ 
১৯ এ, ইয় খণ্ড, পঃ ১০৯৪ 
২০ এ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৯৬ 
২১ এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯০২ 


পাওয়া যায় না।."' শাস যে বস্তুর, বীজ ও খোলা 
সেই বস্তু থেকেই হয়েছে । ঈশ্ব্রই মায়া, জীব, 
জগং এই সন হয়েছেন ।৮২৩ 


মহেন্দ্ুলালও একই কথা বলোছলেন £ “ঈশ্বর 
সত্য, আর তাঁর স্াম্ট 'মথ্যা, এ "বাস করতে 
পারি না।”»২৪ তাই প্রথমে মতান্তর হলেও শাঘ্ুই 
মহেন্দ্রলাল ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অনেকটা মতৈক্য 
এসে যায়। 

হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষের 
যে সশ্রদ্ধ দষ্ট ছিল তার সাক্ষ্য 'জল-সরবরাহের 
কারখানা গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী 'বিজ্ঞানানন্দজী 
দিয়েছেন, এবং সেই উীন্ত আমরা আগেই উদ্ধৃত 
করে এসেছি। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ দক্ষিণেশবরে 
থাকাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং একটি টাকা তাঁর 
হাতের ওপর রাখতে বলেন, এবং এর ফলে ?কভাবে 
তাঁর হাত বে*কে যায় এবং নিঃ*বাস বন্ধ হয়ে যায় তা 
ডান্তার ভগবান রূদ্রকে দেখান ।২৫ ১৫ অক্টোবর 
১৮৮৫ দুগসিঞ্চমীর দিন মহেন্দ্রলাল এবং অপর 
একজন ডান্তারবন্ধূ সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরের 
বৈজ্ঞানক পর্যবেক্ষণ করেন এবং আঁভভূত হন ।২৬ 
২৫ এবং ২৬ অক্টোবর শ্রীরামকৃঞজ মহেন্দ্রলালকে প্রশ্ন 
করেন এই বাস্তব সত্যকে (সমাধি, ভাব ইত্যাঁদ যা 
মহেন্দ্ুলাল প্রত্যক্ষ করলেন ) “তোমার সায়েন্স কি 
বলে ?."" যদি ঢঙ মনে কর তাহলে তোমার সায়েশস- 


২২ এ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪২ 
২৩ এ, ১ম খণ্ড, পি ৩৬৯, ৩৯৯) ৪৭০ 
২৪ এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮৮ 
২৫ এ, ২য় খণ্ড, পঃ ১০২৯ 


২৬ শ্রশশ্রীরামকৃফলণলাপ্রসঙ্গ, ৯ম ভাগ (১৩৫৮), গুরূভাব-_প্বর্ধি, পঃ ২০ এবং ২য় ভাগ (১৩৫৮), ঠাফুরের 


দিবাভাব ও নরেল্দরনাথ, পৃঃ ২/১ 


২৪৯ 


উদ্বোধন 


গায়েশস সব ছাই পড়েছ।”২৭ আবার লক্ষ্য কার 
পরাদনই ২৭ অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুষায়ী 
ধৃবক-ভত্ত ছোট নরেন “তাঁড়ত-যন্ত্র' এনে তাঁড়তের 
(০1০০01019 ) গ্রকাতি সম্বন্ধে শ্রীন্ীঠাকুরকে অবাহত 
করেছিলেন ।২৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে মহেন্দ্ুলালের অধ্যাত্মচেতনা 
1কভাবে জাগারত হয় তার বর্ণনা আমরা কথামত, 
ও “লীলাপ্রসঙ্গে পাই ।২৯ ৩০ অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মহেন্দ্ুলাল সম্বম্ধে মন্তব্য করেনঃ “এখানকার 
( রামকৃষ্*ভাবধারার ) কথা ভাবছে । ক্রমে শ্রদ্ধা 
হচ্ছে ।»৩০ পরাঁদনই ৩১ অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুর মহেম্দ্ু- 
লালকে কৃপা করলেন, স্বয়ং ভাবাবষ্ট হয়ে ভাবাবিষ্ট 
“ডান্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন ।৮৩১ 

॥ ৬॥ 

মহেন্দ্রলাল যেমন শ্রীরামকৃফের পাব স্পর্শে 
অধ্যাত্মচেতনায় প্রবৃদ্ধ হন শ্রীরামকৃ$ও তেমান 
মহেম্দ্রলালের আন্তারক সততা এবং আধুনিক 
বিজ্ঞানে নিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রীত ওমূর্থ হন। ২৭ 
অক্লোবর ১৮৮৫ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁড়ত-যন্দবের প্রদর্শনী 
দেখোছলেন এবং ধিজ্ঞানসভায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন । কথামৃতে 'লাঁপবদ্ধ আছে ঃ 

“গারশের সঙ্গে ডান্তারের বিজ্ঞানসভার কথা 
হইতে লাগল । 

শ্রীরামকৃষ" আমাকে একাঁদন সেখানে লয়ে যাবে ? 

ডান্তার-_তুঁম সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। 

--ঈশ্বরের আশ্চর্য সব কান্ড দেখে । 
৪.-বটে 2৮৩২ 

২৯ অক্টোবর নরেদ্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে 
প্রাকীতিক-বিজ্ঞান এবং উচ্চতর অধ্যাআবজ্ঞান__দুই 
ক্ষেত্রেই সাধকেরা জীখন উৎসর্গ করেন আর ত্যাগ 
স্বীকার করেন ।৩৩ স্বামী সারদানন্দ বিবেকানন্দের 
মত সম্বন্ধে স্পন্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন £ 


২৭ কথামতঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬৩, ১০৭১ 


৯২তম বর্ষ-৫ম সংখ্যা 


“পাশ্চাত্য দর্শনোন্ত আধ্যাত্মক মীমাংসাসকলের 
আঁধকাংশ নরেন্দ্ুনাথের অযাস্তকর বাঁলয়া মনে 
হইলেও জড়াবিজ্ঞানের আঁবন্কারসমূহের এবং 
পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ-প্রণালীর তান ভয্রসপী প্রশংসা 
কারতেন এবং মনোবজ্ঞানের ও আধ্যাত্মক রাজোর 
তত্বসকলের পরীক্ষান্ছলে উহাদগের সহায়তা সর্বদা 
গ্রহণ কারতেন ।”৩৪ 

১/৮৫ প্রীস্টাব্দের ৪ নভেম্বরের প্রসঙ্গ শ্রীম 
কথামৃত'তে অন্তভুর্তি না করলেও ডায়েরীতে লিখে 
রেখোছলেন। সেই মূল্যবান প্রসঙ্গ উদ্ধার এবং 
পাঁরবেশন করেছেন স্বামী প্রভানন্দ।৩৫ এীদন 
শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন যে, মহেন্দ্রলাল মূলতঃ 
একজন ভভ্ত ও সমন্বয়বাদী। “কেটেকুটে দেখেছেন 
সব এক' ; শারীরাবজ্ঞান ও জড়াবিজ্ঞানের সাধনার 
মধ্যেও সেই একস্বের সন্ধান পেয়েছেন 'তানি। 
মহেন্দ্ুলাল শ্রীম'কে 11)0181) 4৯55০9০9186101 101 
00০ 00101৬86101) ০? 9০1917০6 অথবা 1বজ্ঞানস্ভার 
প্রদর্শনীর একটি টাঁকট দিলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 
'আমায়ও” ( অর্থাৎ 'বজ্ঞানসভায় যেতে তাঁকেও 1টাকট 
কাটতে হবে)? মহেন্দ্রলাল বলেন, “হাঁ, তোমারও 
[টাকট।” মাস্টারমহাশয় (শ্রীম ) বলেনঃ “কে 
আলাদাভাবে 'নয়ে গেলে আপাঁন দৌখয়ে দেবেন ।৮ 
মহেন্দ্ূলাল সানন্দে সন্মাত জানান । 

পাদটাীকায় প্রভানন্দ লখেছেন £ “সম্ভবতঃ কোন 
ছোটখাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ৌছল। 0810- 
%8(10 ০ 9০19০6-এর রেকর্ড অনুসন্ধান করে 
নাশচত ছু জানা গেল না।"*' কয়েক মাল পূর্বে 
লড রিপন এসো'সয়শনের লেকচার হল উদ্বোধন 
করোছিলেন।” ( লড রিপন দ্বারোদ্ঘাউন করেছিলেন 
১২ মার্চ ১৮৮৪ 1) 

সম্প্রীত আমরা টাঁকট'-এর রহস্য উদ্ধার করতে 
পেরোছি। এট বিজ্ঞান-সংক্রান্ত 19০91০-৫91780183- 


২৮ এ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭৬ 


২৯ কথামৃত, ১৮ থেকে ৩১ অক্টোবর ১৮৮৫ তাধখের বর্ণনা ; ললাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্ভাব ও নরেন্দ্রনাথ, 


গাঃ ২৭২-২৮১ 
৩০ কথামৃত, ২য় খণ্ড, পঃ ১০৯৮ 
৩২ এ প:ঃ ১০৮৪ 


৩১ এ, পৃঃ ১৯১০৪ 
৩৩ এ, প্‌ঃ ১০৮৬ 


৩৪ ললাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্ভাব ও নরেন্দ্নাথ, প:ঃ ১৮৯ 
৩৫ শ্রশরামকৃফের অল্তযলণলা, উদ্বোধন, ১ম খণ্ড (১৯৮৪৫), পৃঃ ৮২-৮৪ 


২৫০ 


জৈন্ঠি ১৩৯৭ 


08০07 বা বন্তুতামালার 'টাকিট। যোঁদন মহেন্দ্ু- 
লাল 'টিকিট নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যান সেইাদিনই 
অর্থাং ৪ নভেম্বর ১৮৮৫ 'তাঁন 11৫০,তে প্রকাশের 
জন্য বিজ্ঞাপন পাঠান যা ১১ নভেম্বর সংখ্যা ॥1৫০- 
তে মুদ্রিত হয় ৩৬ (দ্রঃ চিন্ন নং ১)। 

ধিচ্কাপনে বলা হয়েছে £ “4১701591910 69 117 
8021)০6, 101 811 006 ০001565 ০0৫ 19010165 10 
09 ৫6119190 ৫0118 019 55551018 [1885-86] 
চ২5. 6/- ..*” বারোটি বন্তুতা শোনার জন্য এক টাকা 
আট আনা, একটি বস্তুতার জন্য চার আনা, 
প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যাতে সবাঁকছু করে দেখানো 
হবে- অংশগ্রহণ করবার জন্য চার আনা ইত্যাদ। 
ঈবয়ং মহেন্দ্রলাল বস্তুতা দেবেন ১০ নভেম্বর 
মঙ্গলবার 41196 4৯১০0100801 ৬০010515 12165001010 
0 19160-বষয়ে । ফাদার লাফোরি বন্তৃতা 
যথারীতি বৃহস্প'ভবার, যোঁদন সেন্ট জেভিয়াস 
কলেজ বন্ধ থাকত, ১২ নভেম্বর তারিখে । 

আমাদের কাছে উন্ত বিজ্ঞাপনের সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান তথ্য এই ঘোষণা? £ ১১৯ নভেম্বর বুধবার 
বকাল চারটার সময় 451500081 01955 11) 0116170- 
1901 07001 80800 [81] €017011015 109662, 
[. 0. 9. (দ্রঃ চিত্র নং১)। এই সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ 
1নশ্চয়ই জানতেন । তিনি নিজে 'বজ্ঞানসভায় যেতে 
চেয়োছলেন ; 'কন্তু অসংচ্ছতাবশতঃ তাঁর যাওয়া 
সম্ভব হয়াঁন। তাঁর প্রাতাঁনাধ হিসাবে তাঁর কয়েকজন 
শিষ্য ২৭ নভেম্বর ১৪৮৫ আলোকসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা দেখতে বিজ্ঞানসভায় যান ।৩৭ 

রামচন্দ্র দত্ত যে 12150019981 01855 11) 00176177- 
190 নেবেন তা ৪ নভেম্বর বা তার আগেই 
শ্থিরীকৃত হয় । আমরা ধরে নিতে পার শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিশ্চয়ই শষ্য রামচন্দ্রকে এাবষয়ে উৎসাহ এবং 


৩৬ 1000, 0৬9289০9111, 1885, 0, 10962. 
৩৭ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, 


স্বামী প্রভানম্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০২। 


সম্মাতদান করোছলেন। রামচন্দ্র তাঁর গুরুর 
নিদারুণ পাড়ার সময় তাঁর সম্মাত ব্যাতরেকে এই 
গুরুভার নিতেন না। 

£170০১-তে প্রকাশত বিজ্ঞাপন থেকে আমরা 
জানতে পারি যে, শ্রীরামকফের জীবিতাবচ্থায় রামচন্দ্ু 
আরও অনেকবার 'বজ্ঞানসভায় 4১18001০981] 01955 11) 
০1161715019: িয়োছলেন £ ১৪ নভেম্বর, ৩, ১০ 
এবং ১৬ ডসেম্বর, ১৮৮৫, আবার “কজ্পতর্ দিবসের, 
পরে ১৩ ও ২০ জানংয়ার, ১৩, ২০ এবং ২৭ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ । শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁড়াবাদ্ধর জনা 
কিছাদন রামচন্দ্র ক্লাস নিতে পারেনান। গুরুর 
তিরোধানের পর আবার ১৮৮৭ প্রীষ্টাব্দ থেকে মৃত্যুর 
এক বংসর আগে (১৮৯৮ ) পর্যন্ত রামচন্দ্র বিজ্ঞান- 
সভার সঙ্গে যুত্ত ছিলেন । তান ১1৪০০০৪1 01855 
ছাড়া জৈব এবং অজৈব রসায়ন বিষয়ে পণ“ বস্তুতা 
দিতেন। 40০9০০19091) 71:01555015110-এর 
তহবিল থেকে 47010181101 দিয়ে তাঁকে সম্মানিত 
করা হয় ।৩৮ রামচন্দ্র রাসায়ানক পরীক্ষা করবার 
ক্ষমতা ছিল অতুলনীয় । “বোধ হইত যেন তান 
কোন ক্লীড়া কাঁরতেছেন।”৩৯ রামচন্দ্র বাওলা 
ভাষায়ও বিশেষ বন্তৃতা দিতেন, এবং মহিলাদের জন্য 
আলাদা “0180067] 01955 ীানতেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “তোমার সায়েন্স এটা 
শমশলে ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়”-_সেই রসায়ন- 
শাস্লের অধ্যাপনার জন্য তিনি তাঁর প্রথম এবং প্রয় 
শিষ্য রামচশ্দ্রকে বিজ্ঞানসভার কাজে উৎসর্গ করে- 
ছিলেন । বিজ্ঞানস্ভায় রামচন্দ্ুই শ্রীরামকৃষেের 
প্রীতিভ্‌, তাঁর আশাবাদ । ১৮৮৫ খ্রাস্টাব্দে সুরেন্দ্রে 
দুগ্গেংসবের পূজামণ্ডপে এবং বৌবাজার স্ট্রীটের 
বজ্ঞানসভায় তাঁর স্থল উপান্থীত ছিল না, ছিল 
সুক্ষ প্রেরণা । তারই ফলে দোখ ১৮৮৬ গ্রীস্টাব্দের 


£[100,তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন 


(০৬, 255 1885 0. 1113) অনুযায়শ জানা যায় যে এ সপ্তাহে মহেঙ্জ্ুলাল, '52/6০611০ 091160% সম্বন্ধে (24 1০%,) 
এবং লাফোঁ 881011৩1611 সম্বচ্ধে (26 ০.) বন্তুতা দেন। সৃতরাং মনে হয় ২৭ নভেদ্বর কোন বন্তৃতা ছল না এবং 


রামকৃষ্খ-ীশষ্যদের সামনে 996108 সম্বন্ধে বিশেষ ৫60007180780100 দেওয়া হয় । 


২৯ নভেম্বর শ্রীরামকঝের সামনে 


তার ভন্তরা মহেন্দুলালের সঙ্গে আলোক-তত্ত্ নিয়ে আলোচনা করেন । 
৩৬ /১ ০০00019 8 1:00181) 4১380০88010) 01 (205 00101%26101) ০1 ৪০1৩0০০৩, 08109068) 1976, 120, 18-19 & 24 


৩৯ দামচন্দ্ু-মাহ।য্ময, যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাঁছি, ২য় সংঃ ৯৩৪৪), পৃঃ ৬ 


৫৯ 


মেঃ ১৯৯০ 


সংখ্যা 


৯২তম বর্ষ--&ম 


উদ্বোধন 


| [২2115 151৩২ ২১৮111৮122৯) 11221188৯16, ১৫221৯14522 
| 11952 141 151২01115 2৪74 চ-থ1৮ ইস) 22৬ 2০4452৮0৭১2 ৩৫ 





-89813350%9 5117 30 959৩ 113 ৪৭1 
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সখ 


জ্যৈচ্ত) ১৩৯৭ 
প্রারম্ভে বিজ্ঞানসভায় শুধু মহেন্দুলাল, লাফো, 
রজনীকান্ত সেন, রামচন্দ্র দত্তই নন, লাফো-শিষ্য, 
পরব্তাঁ কালের বিখ্যাত জগদীশচন্দ্র বসু ক্লাস 
নিচ্ছেন। জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথম 7১793105 7১1806102) 
0185 নিচ্ছেন ১৫ জানুয়ার ১৮৮৬ ।৪০ তারপর 
১৭ ফেব্রুয়ারও (চিন্ন নং ২) দোখ জগদীশচন্দ্ু 
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১৮৮৪ প্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাই'টির'মুখপান্র হয়ে 
১০০ বছরের (১৭৮৪-১৮৮৪) 'ীবজ্রানচ্চর ইতিহাসের 
সমীক্ষা করেন। তাঁরই আঁবক্কৃত গরুমাহষানি খাঁনর 
ওপর 'ভাত্ত করে টাটার লোহা-ইস্পাত কারখানার 
সত্রপাত হয় । স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে জগদীশচন্দু 
বসু, প্রমথনাথ বসু প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অস্তরঙ্গত! 
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চন্ন নং ই বিজ্ঞানসভার জগদশীশচন্দ্র বসু, মহেঙ্দুলাল, ফার্দার লাফো প্রমুখের সঙ্গে 


শ্রবরামকৃকশষ্য।রামচন্দ্র দত্তের ক্লাস নেওয়ার সংবাদ 


প্রমুখের সঙ্গে রামচন্দ্র 798০0০81 01835, নিচ্ছেন। 

ক্রমশঃ বিজ্ঞানসভায় গাঁণতের বন্তুতায় আশুতোষ 

শ'খোপাধ্যায়, ভূতত্বের বস্তুতায় প্রমথনাথ বসু 

প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন। লাফোঁ- 

শিষ্য সেন্ট জ্রোভয়ার্স কলেজের ছাত্র এবং ১৮৭৪ 

থীষ্টাব্দের 409110115 901)0181” প্রমথনাথ বসু 
৪০ 1900, 380, 13, 1886, 09. 36 


হয়োছল একথা আমরা অবগত আঁছ। শ্রীরামকৃফ- 
আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞান-আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ ও 
আঁত্মক যোগের সচনা শ্রীরামকৃষ্ণের সময় থেকেই । 
॥৭ ॥ 
বজ্ঞানসভার প্রাণপুরুষ ছিলেন দুজন- মহেন্দ্র 
লাল এবং ফাদার ইউীজন লাফো1।৪১ ফাদার লাফো! 


৪১৯ লাফো প্রসঙ্গে দ্রঃ 4508০90৩ [80106 8170 9016206 10 56 5৮168 00119 
] 8০, (81010069 (1860-190 
রা বি 10078: 73185788100 ০০56৫1089 ০1 149 001081 5607108£ 010 08100619800 1100190 ০ মত 
19065 90 21-23 0৩০০09১৩: 1989 7 90160০6 16 20018, 4১100 00091 03185188, 0581০9068) 1969, 


99, 49-84 5 1100610 [২6৬5৬ 1960, ০০, 42-32 


৩ ২৫৩ 


মেঃ ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


সুদীর্ঘ তেতাল্লশ বছর (১৮৬৫৬--১৯০৮) ধরে 
কাঁলকাতা শহরে বিজ্ঞান-সম্পার্কত অজস্র জনীপ্রয় 
বন্তুতা 'দিয়েছেন। শ্রীরামকৃচ জীবিত থাকাকালীন 
ফাদার লাফেশর শেষ বন্তুতা সম্বন্ধে দু-একাঁট কথা 
বলা যেতে পারে। 

শ্রীরামকষচের তিরোধানের ঠিক একমাস আগে 
১৮৮৬ খ্রীন্টাব্দে ১৫ জুলাই বৃহস্পাঁতিবার সম্ধ্যা সাড়ে 
সাতটায় ফাদার লাফো বিজ্ঞানসভায় যে বন্তুতা দেন 
তার বিষয়বন্তু ছিল £ "176 17151018100 08৪- 
61110155 ০01 8015017,5 95709800195 5১10170819101 
110) [ব017161005 11100526105 2110 72500011- 
[901069, ৪২ 0০, ছাড়া অন্যান্য পান্রকাতেও 
এই অনুষ্ঠানের আগ্রম বিজ্ঞাঞ্ত প্রকাশিত হয়েছিল। 
১৩ জুলাই ১৮৮৬ “7175 59080557081), পাত্রকায় 
ফাদার লাফেশর 'নদ্নোধ্ধৃত 'চাঠাঁট প্রকাশিত হয় ঃ 

7172 721)01)02181)1) 
911, 

[7799 [0910)909 11051955910 ০ 9০01 
168015 10 1070৬ (1)21. 010 10100154285 6৬০10116 
8 7.30 10. 10,, ] 51081] 620108010 8170 010 
21) 63006110170 40১1)0100981:9019 ৪6 019 160015 
10911 01 016 1100481) 4৯5509০0180101), 210, 8০৬ 
38221 

[50911 108816 01015 /017091001 19110106 
17090101116 56810, ০0010, 19061) 8100 91108, 
শু] 13, 1886 8. 15810100, ৯. 3. 

ফাদার লাফেশর উপরোস্ত বন্তুতাটর কথা উল্লেখ 
করার একটি বিশেষ কারণ আছে । তাহলো একটি 
আফশোষ । বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে যে, ফনো- 
গ্রাফ সম্বন্ধে গবেষণা ফাদার লাফোঁ ১৮৭৯ শ্রীস্টাব্দ 
থেকে করাছলেন, ৪৩ এবং এই যশ্বের সাহায্যে 
শ্রীরামকষের “কথা, কাশি, হাঁস ও গান” সবই ধরে 


৪২ 17900, 0015 14, 1886, 9. 658 


৯২তম বর্য--৫ম সংখ্যা 


রাখা ষেত। নভেম্বর ১৮৮৫ শ্রীস্টাব্দ থেকে অন্ততঃ 
1তনজন- স্বামী সারদানন্দ, রামচন্দ্র ও মহেন্দ্ুলাল 
--যুগপং শ্রীরাম এবং ফাদার লাফোঁর ঘান্ঠ 
সাম্নধ্যে ছিলেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর (ও 
উচ্চাঁরত কথামৃত ) অনন্ত কালের জন্য ধরে রাখবার 
কথা তাঁদের মনে জাগরূক হয়নি। পরে স্বামী 
বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর রেকডেড হলেও হারিয়ে গেছে, 
এমন-ীক শ্রীমার (যান ১৯২০ খ্রীণ্টাব্দ পরত 
সশরীরে ছিলেন ) কণ্ঠস্বরেরও রেকর্ড করা হয়নি, 
এই দুঃখ ভন্তমশ্ডলী চিরকাল বহন করবে। 

ধিজ্ঞান-সাধক এবং নিজ শিক্ষক ফাদার লাফোঁর 
্মাতিচারণা করেছিলেন শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ)। 
1তাঁন ১৮৮৬ খ্রাপ্টাব্দে এফ. এ. পাস করবার পর 
ডান্তাঁর বিদ্যা পড়তে আরম্ভ করোছিলেন। কিন্তু 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মত না পাওয়ায় তান ডান্তাঁর পড়া 
ছেড়ে সেন্ট জৌঁভয়ার্স কলেজের তৃতীয় বার্ধক 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেছিলেন। 
সেই সময়কার স্সাতিচারণা করে স্বামী সারদানন্দ 
বলেছেন ঃ 

“যখন কলেজে পড়তুম তখন 7901 [42107 
কে দেখতুম যে কলেজের ছি হয়ে গেলে তান 
ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেন, নানা যন্ত্র দিয়ে পরাক্ষা 
করতেন ও মনের আনন্দে কখনো শিস 'দতেন, 
কখনো গুন গুন: করে গান করতেন। তান 
সায়েন্স নিয়ে একরকম পাগল হয়োছলেন। বাঁং- 
জর্গতে মন থাকতো না। 'বকেল হলো, সশ্যা 
হলো, তবুও তাঁর কোন হশ নেই। তান যেন 
1কসে মেতে রয়েছেন। জগৎ আছে ফি নাই বা সময় 
বলে যে একটা 'জানস আছে সে-সন্বন্ধে তাঁর কোন 
ভক্ষেপ থাকত না। এটা ? একপ্রকার সাধনা 
নয় 2৪৪ ব্র্ধাবদ্যা ও জড়াবিদ্যার পার্থক্য সম্বন্ধে 
আলোচনা প্রসঙ্গে সারদানন্দ ফাদার লাফোঁর দস্টান 


৪৩ 11302088 4১1৬৪ 1801801) (10690108 ০5110061 (90৩) ফনোগ্রাফ আবিজ্কার করেন ১৮৭৭ খুখস্টাব্দের 


আগস্ট মাসে এবং [০11 409511090 £২৩৬/৬-এর জুন ১৮৭৮ সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। 
প্রদর্শনী থেকে একাঁট ফনোগ্রাফ নে আনেন । 


খুশস্টাব্দে ফাদার লাফোঁ প্যারস 
আঁবজ্কৃত হয় ১৮৮৭ খুপপ্টাব্দে । 
“সম্প্রাত এডিসন ফনোগ্রাফের উন্নাতসাধন কাল্লাছেন।” 


গিসেম্বর ১৮৭৮ 
[0180০759106 01810901001 


শিকাগো থেকে লেখ। ২৪,৯,১৮৯৪ তারখের পন্রে স্বামীজশ লিখেছেন £ 


৪৪ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজশীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৫৫, পৃঃ ৯-১৯ 7 এছাড়া দণ্টব্য ঃ 
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজশীর জীবনের ঘটনাবলী, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ৯ম খণ্ড, ১৩৭১ পৃঃ ১৫৬-৫৬ 


২৫৪ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭ 


উল্লেখ করে বলতেন £ প্প্রহ্ষকে এত সীমাবদ্ধ কর 
কেন? অনেক পথ "দয়া সেই উচ্চ অবস্থায় যাইতে 
পারা যায় । 75805114801 যে 'বজ্ঞান নিয়ে 
বাহাজ্ঞানশন্য হয়ে মেতে থাকেন, সেটা কি তাঁহার 
সাধনা নয় 2৪৫ ফাদার লাফো “স্বয়ং সযত্বে সারদা- 
নন্দকে বাইবেল পড়াইয়াছিলেন”৪৬ আর “জীবন্ত 
সম্যাসী ফাদার লাফোঁর সাঁহত থাকার জন্যই রোমান 
ক্যাথীলকদের ভাবট সারদানন্দের ভিতর 
চুকিয়াছিল 1৮৪৭ 

ফাদার লাফো তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ও বক্তৃতার মধ্যে 
আধ্যাত্বক ভাব সংযুস্ত করোছলেন। তাঁর সতীর্থ 
ফাদার ই, ও. নেইল (78079 ৪. 0. বিল] ) 
স্মাতিতর্পণ করছিলেন £ 


“1৬015 01 059 ৬111] 10171910091 190৬ ৪ 
[119 01058 01 ৪8 11191690110 19060176179 1০010 
11 2০909069০01 [0091010 ড501861801010১ 18156 
016 00908170০01 &॥ 61018101060 20$0109 
00 ৪, 199111% 01 (179101000111995 0 ১০ 0০৫ 
01811 006) 9100 21965 11720 ৪. 211711)56 11000 
009 5801915 ০1 1113 0৮/17 11196159, "11012 
19 01091) 83561660, 110) 0780 ৫91) ০? 
০0%1০6/018 5০9 00818 065115010 01117), ০8101101 
০০ ০০০০১০৫ (০ (01).১৪৮ 


বঙ্মান লেখক তাঁর অন্যতম শিক্ষক লাফো'র 
একনিষ্ঠ সতীর্থ ফাদার এ. ব্রায়োটের কাছে ( 65৪01)91 
4১, 3110) ১৯৫৯ প্রস্টাব্দে শুনাছিলেন, লাফো প্রায় 
প্রীত বন্তুতাই শেষ করতেন জড় এবং জীবজগতকে 
40045 706806168] [95101/9 ৬/০0115৮ আখ্যা 
দিয়ে। সবোপার লাফোঁ ছিলেন যাঁশহগতপ্রাণ ৷ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদ্দোলনের 'সুবর্ণষূগে' বিজ্ঞান-চেতনা 


সাক্ষাৎকার হলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী 'বিজ্ঞানসাধককে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং 
তাঁর বৈজ্ঞানক ও আধ্যাত্বক ষুণ্ম প্রচেষ্টাকে সমর্থন 
করতেন । 


শুধু বিজ্ঞানসভা নয়, আরও বহু প্রাতষ্ঠানের 
(যথা 55800 9০০1৩$, 7360)005 90০190, 
৬0০119101050917 [65915 ০০$০%, [02811100310 
0100, 08101901106 0189, ড1০00118 10511000101) 
[01900 0010591% ইত্যাদির) মাধ্যমে ফাদার 
লাফো বিজ্ঞান-চ্চকে জনীপ্রয় করতে চেস্টা করেছেন। 
40০, পান্রকার পাতায় দৌখ (চনত নং ১) ১৮ থেকে 
২২ ডিসেম্বর ১৮৮৫ ধ্রাস্টাব্দে ফাদার লাফো লরেটো 
হাউসের মাহলাদের 'বজ্ঞান ও অন্যান্য বষয়ে 'শক্ষা 
দচ্ছেন।৪৯ তাঁর ছান্্রীদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ল্রাতুষ্পুত্রী হীন্দ্রুরা ঠাকুর (পরে হীন্দরা 
দেবী চৌধুরানী)। বর্তমান লেখককে 'লাঁখত ১৫ 
নভেম্বর ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের পত্রে হীন্দরা দেবী- 
চৌধুরানী অতীতের স্মীতচারণা করেছেন £ “ফাদার 
লাফো মাঝে মাঝে এসে আমাদের মাথায় সরল বজ্ঞন 
ঢোকাবার চেষ্টা করতেন ।” 


॥৬॥ 


যুবক নরেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-সচেতনতা সম্বন্ধে 
দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। তিনি এবং 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (তাঁদের মধ্যে পাঁরচয় 
ছিল বলে জানা যায় না) একই বৎসরে এফ. এ. 
(১৮৮২) ও বি. এ. (১৮৪৪) পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছান্রাবস্থাতেই গাঁণতাবদ্যায় 
মৌলিক গবেষণা করেন ।৫০ নরেন্দুনাথও ফাঁলত 


৪৫ শ্রম বিবেকানন্দ স্বামণজশীর জীবনের ঘটনাবলণ, মহেল্দ্রনাথ দত্ত, ৯ম খন্ড, পঃ ১৫৬ 

৪৬ ম্বামশ সারদানন্দের জীবন", ব্রক্ষচারণ অক্ষয়চৈতন্য, কলকাতা। ১৩৮৪, পৃঃ ১৪ 

৪৭ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজশীর জীবনের ঘটনাবলী, পৃঃ ১৯ 

8৮ 90161230510 10018, 4১100 70008101988, ০, 83. গারশচন্্র ঘোষ স্মাতিকথায় বলেছেন, রামক়ক-শষ্য 
এবং লাফো-সতীর্ঘ রামচন্দ্র দত্তের রসায়ন সম্পাঁকতি বক্তুতার মধ্যেও “এক হইতে বহু? অনন্ত চৈতন্য প্রাত পরমাণতে” 


এই ভাবাঁট িকাঁশত হতো । 
৪১৯ 11700, ০, 11) 1885 0. 1062 


&০ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দুইটি গবেষণা-পন্ প্রকাঁশত হয়োছিল কেমাতজের ' 1188550251০ 1+900৩- 
2080০8, পাকার ৬০1. 10, 18815 9. 122, এবং ৬০1, 13, 1884, ০,157 


২৫৫ 


মেঃ ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


গঁণত এবং গাঁণত-জ্যোতিষে পারদার্শতা লাভ 
করোহলেন 1৫১ 

আমাদের অনুমান, যুবক নরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান- 
সভার কার্যকলাপ এবং মহেন্দ্ূলাল ও ফাদার লাফোঁরি 
বান্তত্থে প্রভাবত হয়োছিলেন । লাফো' ১৮৬৬ শ্রীস্টাব্দ 
থেকে বরাবরই ম্যাঁজক ল্যাশ্টার্ন সহকারে বিজ্ঞান- 
গবষয়ক বন্তৃতা 'দিতেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ ধ্রীগ্টাব্ে 
[তান বারো 'ফিট ব্যাসের পদাঁ (5০191. ) ব্যবহার 
করোছলেন। ১৮৮৫ ধ্রীস্টাব্দে তাঁর একটা বক্তৃতার 
বিষয় ছিল 0061০81 120)9০00119 89 2 1$1621)5 
€০016901) 9০191106 109 2 1,215 4১001010099? 
বলা বাহূল্য, বহুল প্রদর্শনী সহকারে বস্তৃতাট প্রদত্ত 
হয়োছিেল। এক দশক পরেই দোৌখ ২৮ মে, ১৮১৪ 
প্রীস্টাব্দের পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ আলাসিঙ্গাকে 
লিখছেন £ 

“সে 002০ 90 2. 10100, 0 5010৩ 
1718010 12106911)5, 10819, 810695 96০, 8100 
50116 01971110919, 06 6৮61 0৬610106 & 
০0৬৫ 01 119 0০0০1: 81) 1091) 270 1900019 
60 07910 ৪0080 1911101) 11790 200 01701) 
(9901) 11910, €101002) 00517092910 19136611) 
2104 01161 0118৭, 85001)010, 599০0190175 
96০. 

সেন্ট জৌঁভয়ার্স কলেজের দুরবীক্ষণাগার এবং 
ফাদার পেনারান্ডা ও লাফোঁর জ্যোতার্বদ্যা-সংক্রান্ত 
গবেষণা ছান্ন নরেন্দ্রনাথের অগোচর ছিল না। 
গিডফ্েজ এস্ট্রনাম' বইটি তানি আয়ত্ব করোছিলেন 1৭২ 
তাই পরে দোঁখ বিবেকানন্দ ১৮৯১ প্রীপ্টাব্দে তাঁর 
শিষ্য খেতাঁড়র মহারাজকে প্রাসাদম্ছ টৌলস্কোপ এবং 
মাইক্লোস্কোপ সংক্রান্ত নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সাহায্য 
করছেন, মহারাজাকে পদার্থাবদ্যা শেখাচ্ছেন।৫৩ 
আগেই বলা হয়েছে যে, ২৭ নভেম্বর ১৮৮৫ 


৯২তম বর্য-৫ম সংখ্যা 


প্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃফের শিষ্যরা বৌবাজার স্ত্রাটের 
িজ্ঞানসভায় ধান (৩৭ নং পাদটীকা দুষ্টব্য) 
আলোক-বিষয়ক বৈজ্ঞানক পরাক্ষা দেখতে। 
নরেন্দ্ুনাথও সেই দলের মধ্যে ছিলেন বলে আমাদের 
অনমান। 

অধ্যাত্মীবজ্ঞানে অগ্রণী হলেও প্রাকীতক-বিজ্ঞানে 
যে ভারতবর্ষ পিছিয়ে পড়ছিল তা স্বামী বিবেকানন্দ 
মস্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেন । ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ 
পাণ্ডত শঙকরলালকে লেখা চিঠিতে পাঁরব্লাজক 
স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট আঁভমত জানিয়েছেন 

“]া) 211] ০00] [01811990101)198 15 2199 
00 11911-911100106 91601051005, 1911105 00: 
21810660 901716 £9156191 7)£010099110199-**[1- 
৫0109170017 (17011) ০ 18৬6 217770956 10186 
(0 89991 ০7? ৪170 1791806 01) ৫99111) ০1 61056 
901617999 ₹/1)101) 215 0155 1655019 0? 00561৬2- 
(101) 2170 061701211981101).” 

স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
দৃদ্টিভাঙ্গ সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দের ভীন্তাট (৩৪নং 
পাদটীকা দ্রষ্টব্য) আমরা আগেই উদ্ধৃত করোছি। 
ভারতে যন্ত্রশজ্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মতামত 
আলোচিত ৫৪ হলেও, তাঁর 'াবশ্ধ 'বিজ্ঞান-চিন্তা 
সম্বন্ধে সারমাগ্রক পর্যালোচনা এখনও হয়ান। 

শ্লীরামকষের বাণীবাহক ও ভাব্যকার স্বামী 
[বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের অধ্যাআবজ্ঞ।নের 
সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-দর্শন এবং প্রাকীতিক-ীবজ্ঞান 
ও প্রযযান্ত-চন্তা সাম্মীলত হোক, এবং এবম্বিধ সংযত 
চিন্তাধারা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পাঁথবার 
কল্যাণ করূক। সেই সাঁম্মালত 'বজ্ঞান-চেতনা 
এখনও পূর্ণ পাঁরণাতি লাভ করোনি, যাদও তার 
উন্মেষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিত কালেই শ্রীরামকৃ্। 
ভাবান্দোলনের “সুবর্ণষূগে" হয়েছিল । | সমাঞ্ধ 


&৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামণ গম্ভশরানন্দ, প্রথম খন্ড, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৬ 


৫২ এ 


৫৩ 4৯ 21181110985 00 81050180000 981855861 ৬81159 &109 00181 31888, 08196681987, 0, 33 7 
5৪181 ৬1+6108090092--4৯ 0018৩160 01)80661 01 1713 1106, 039023108101087 91)810985 0০9193 6৪ 1982) 1.3 1? 
[00০06 বৈ ৮6৪0 ৪0৫ ৬1৬2১809005 (10 171001 )০ 810016 01890210051 91)911085 (০8100688 1984. 0১ 6 


&৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙঞ্করণপ্রসাদ বস্‌, পঞ্চম খন্ড, ১৯৮৯, পঃ ২৪৩-২৬৬ 


১৩৩ 


ধারাবাহিক নিবন্ধ 


সহম্ন্থীপোদ্যানে গ্বামীজীর সংসার 


অমলেন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় 
[ পর্বনিবৃত্তি] 


স্বামী অভয়ানদ্দ ও স্বামী কৃপানশ্দ ( যথাক্রমে 1 দিনে স্বামীজীর আনন্দের যেন তুফান বয়ে যেত 
মাদাম মেরী লুই ও 'লয়* ল্যান্ডসবাগ ) ম্বামীজীর)' হাতে সাদা তোয়ালে জাঁড়য়ে তান মেঝেতে দাঁড়য়ে 


প্‌বেহি দ্বীপ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন । শেষাঁদন 
(৬ আগস্ট ) পর্যন্ত যাঁরা উপাস্থত ছিলেন, তাঁরা 
হলেন মস ডাচার, মিস ওয়াজ্ডো, মস এাঁলস, 
ডঃ ওয়াইট, স্টেলা, 'ক্কান্টন ও মেরী ফাঁঞ্ক। 
এদের মধ্যে কয়েকজন এর পরেও কিছ্াদন ওখানে 
ছিলেন । 


রান্নাবান্নার আয়োজন সামান্যই ছিল-_দূুপুরের 
খাবার সব সময়েই ছিল নিরামষ। দুই-একজন 
ছাড়া সবাই ছিল গৃহকর্মে অনভিজ্ঞ, অথচ সব কাজ 
নিজেদেরই করতে হতো ; শেষটায় একটি তরুণণ 
পারচারকা অবশ্য রাখা হয়োছল। কোন কোন দন 
সকালের ক্লাস শেষ হলেই স্বামীজী বলে বসতেন, 
“আজ আম তোমাদের জন্য রাল্না করব 1” স্বামী 
কপানন্দ ( ল্যান্ডসবার্গ ) সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠতেন-_ 
“ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন (798৮৩) 59৬০ 03) 1” 
কারণ তান নিউ ইয়কে" তাঁর সঙ্গে থাকার সময় থেকেই 
জানতেন, স্বামণীজীর রান্না মানেই বহু বাসনকোসন 
নামানো ও ধোয়ামোছার ব্যাপার । অন্য শিষ্য-শষ্যারা 
কিন্তু তাঁর হাতের রান্না খাওয়ার জন্য যে-কোন 
সংখ্যক তৈজসপন্র ধোয়ামোছাতে প্রস্তুত ছিলেন। 
স্বামীজীর রন্ধন সম্পর্কে মেরী ফাঞ্কির খুব 
চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে £ “কী ধৈর্যসহকারে তপ্ত 
স্টোভের কাছে তান দাঁড়য়ে থাকতেন এবং আমাদের 
জন্য রকমার ভারতীয় খাদ্য তোর করতেন 1"""কত 
কৌতুকই না করতেন ! আশ্চর্য রাঁধুনী- খুব সংজ্বাদু 
রান্না, কিন্তু ঝাল-মশলাটা বোশ ।"*"কিম্তু আমি 
ঠিকই করে 'িয়োছলাম যে, দমবন্ধ হয়ে গেলেও 
আম এঁ খাবারই খাব ; কারণ একজন ববেকানম্দ 
যাঁদ আমার জন্য রান্না করতে পারেন, তো আমার 
শ্যনতম কর্তব্য হলো, তা গলাধঃকরণ করা 1” এমন 


রেলের ডাইনিং কারের খানসামাদের অনুকরণে সর 
করে চেশচয়ে “[,85% ০811 [০১ 1116 ৫7010 ০018, 
[11061 ৪০:০৮--তাঁদের খাওয়ার জন্য আহবান 
করতেন। খাবার টৌবলে বসেও কতরকম হাসা 
করতেন--প্রত্যেকের ধরনধারণ নিয়ে তামাসা 
(বিদ্রুপ কখনো নয় ) করতেন । ডঃ ওয়াইট হয়তো 
একট দোর করে ডাইানং টোবলে এসেছেন-_ 
অমান স্বামীজ খুব গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 
“70615 035 4৯09০010061” অথবা, নিউ 
ইয়র্ক থিওজফিক্যাল সোসাইটির সম্মুখে ল্যান্ডস- 
বার্গ প্রদত্ত শয়তান শীর্ষক বন্তুতার অনুকরণে 
নানান কথা বললেন। অপরের কণ্ঠস্বর অনুকরণ 
করে বা কৌতুককর কোন ঘটনার কথা বলে 
সবাইকে হাসাতেন, নিজেও বালকের ন্যায় হাঁসতে 
মেতে উঠতেন। আবার হয়তো হঠাং খুব গন্ভীর 
হয়ে গিয়ে ভারতীয় হীতহাস বা পুরাণের কাহিনা 
বলে শ্রোতাদের মুন্ধ ও বিস্মিত করতেন। তাঁর 
কথোপকথন, রসবোধ, চিত্তাকর্ষক গঞ্পবলা, নিজের 
ভারতীয় জীবনের স্মাঁতিকথা- সমস্ত কিছুই শিক্ষা- 
প্রদ, উচ্চাদর্শমাণ্ডত ও আনন্দদায়ক ছিল। তাঁর 
স্বহস্ত-প্রস্তৃত মশলাযুস্ত রানা এবং তার সঙ্গে এই- 
সব যুস্ত হয়ে রীতিমত উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি 
করত--পারবারের মধ্যমাণ যেন তান। মিস 
ওয়ান্ডো লিখছেন £ “10 ৮985 ্. 70671099881 
10801181101) 109 116 ৮/101) 2 109) 11109 
9%/2101 ৬161091881)05, 1710128 10091171106 011] 
1018100 16 9189 ৪৬61 0136 5806, ৮46 116৫ 
17 ৪ 9015569100 80093111676 ০? 110001)86 
31010081169 


দুপুরের বিশ্রামের পরে বিকালে দ্বামীজাী 


৯৬৭ 


উদ্বোধন 


পড়াশ,নো। করতেন, চিঠিপত্র লিখতেন । জোসোফন 
ম্যাকলাউড ও তাঁর দাঁদর জন্য 08120 ৮০1০ থেকে 
আনা বাচগাছের ছালে মূল সংগ্কৃত ও তাঁর ইংরেজী 
অনুবাদে দুট পুশগ ভাঁরয়ে ফেলোছলেন ; অন্যান্য 
লেখাও কিছ লিখোছলেন। এক রাঁববার অপরাহ্রে 
[তিনি মিস ডাচারের কু'টিরে আমাশ্মত দ্বীপোদ্যান- 
বাসীদের সম্মুখে একটি ভাষণও দেন। কখনো 
কখনো আবার বাঁড়র পিছনের জঙ্গলপথে বা নদী- 
তীরের দিকে বেড়াতেও যেতেন । সচরাচর কেবলমান্ন 
কৃপানন্দকেই সঙ্গে নতেন। কদাচিৎ সবাইকে য়ে 
অথবা মান্র ২৩জনকে বাছাই করে নিতেন। 
সকালের ক্লাসের পূর্বেও একাঁদন তাঁরা বেড়াতে 
বোরয়োছলেন এবং হাঁটতে হাঁটতে থাউজ্যান্ড 
আইল্যান্ড স্টুডিওতে গিয়ে পেশছেছিলেন। এই 
স্টুডওর বোশণ্ট্য ছিল এই কয়াট-_০1081: 
[১1)060218101)5) 110502171918609005 17১10910199 এবং 
[7110858100 [51800 7১811 ৬16৮/। শিষ্যদের 
অনুরোধে এখানে তাঁর দুটি ফটো তোলা হয়-_ 
একট তাঁর পূর্ণবিয়ব মৃর্তি ( পশ্চাংপট-_নদীতর- 
দৃশ্য ), দ্বিতীয়টি তাঁর আবক্ষ মার্ত। "দ্বিতীয় 
ছাবাটর মূল অনীলাপতে স্টুঁডিওর নাম দেওয়া 
আছে-- 15705077270 ৬৪ €০877)1), 1000 
ঢ5191)0 7১8110 বব, ডু.) 

মিসেস ফাঁঙ্ক স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের একন্ত 
ভ্রমণের আরও স্মরণীয় কাহনণ 'লাঁপবদ্ধ করেছেন। 
একদিন নিকটের পল্লীতে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা এক 
&185-৮1০/৩-এর দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। 
তখন ম্বামীজীী তাদের প্রধান সড়ক দিয়ে এাগয়ে 
যেতে বলে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে দৌকানীর কানে 
কানে যেন কিছু বলেন। ফিরতি পথে তাঁরা লক্ষ্য 
করেন, গ্বামীজীর হাতে দোকানী কয়েকাঁট প্যাকেট 
দচ্ছেন। সেগদীল তিনি আবার তাঁদের হাতে তুলে 
দেন। বাড়ি ফিরে প্যাকেটগুঁলি খুলে তাঁরা দেখেন, 
গ্রত্যেকটতে আছে একাঁট করে স্ফাটকের বল এবং 
তার গায়ে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নাম এবং তার নিচে 
“ড/10) 015 1955 ০1 ৬1৬০1819109” এদিন 
সারা সন্ধ্যায় স্বামীজীর ভাবখানা ছিল এইরকম-_ 
বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে একখানা করে সন্দর 
খেলনা উপহার "দিয়ে বাবার যেমন আনন্দ হয় এবং 


১২তম বর্ষ-_-৫ম সংখ্যা 


মুখে স্নন্ধ হাসি ফুটে ওঠে সেই রকম (যাঁদও 
তাঁদের আঁধকাংশই তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় 
ছিলেন )। 


সবচেয়ে প্রিয় বেড়ানোর পথ ছিল তাঁদের একি । 
সেঁটিতে অন্য পথচারদের দেখা মিলত না। কুটিরের 
পিছন দিকে পাহাড়ের নিচ 'দয়ে নদীতে যাওয়ার 
গ্রাম্য পথ । সেই পথে যেতে যেতে তাঁরা মাঝে মাঝে 
থামতেন--ঘাসের ওপরে বসে পড়ে স্বামজীকে ঘরে 
তাঁর আশ্চর্ব কথাবাতাঁ শুনতেন । একাঁট পাঁখ বা 
ফুল বা ফাঁড়$ঙকে উপলক্ষ্য করে হয়তো বেদের বা 
কোন ভারতীয় কাব্যের তান অবতারণা করতেন। 
স্বামজীর সঙ্গে ভ্রমণ বা তাঁর সঙ্গে তরূতলে উপ- 
বেশন তাঁদের কাছে 'ছিল অনবদ্য এক আঁভজ্ঞতা। 
মেরী ফাঁঙ্ক লিখছেন 2 “৬০ 815 998৮ 09 
69 0০9৫ 10. ০৬০71071009, [01 016 ০1989 ০1 
£1453 00 10217-795012 12 02৪ 019011021 11810. 
তাঁর শিক্ষার ধরন ও তার মল প্রেরণা সম্পরকে বহু 
তথ্যই আমরা ফাঁত্ক ও 'ক্রাষ্টনের স্মাতকথায় পাই। 
গসস্টার গাগা তাঁর গ্রন্থে ওগন্ীল থেকে অনেক 
চিত্তাকর্ষক উদ্ধাতি 'দয়েছেন। দেববাণী (178 
[175 8115 )-এর সঙ্গে সেগল এক সুরে বাঁধা । 
নমুনা হিসেবে ২১ট দেওয়া যাক, যেমন, 
“৬ 013191] 006 06115010 6৬510 23 00%/ ৮1019101 
(19 5০০৫. 11010) ৪6 ০5০10 0০0). 
“90510801 1 015801) 10010101106 0010 501618500, 
[1780 19 511) ] 1019801) 006 01991015189 45,৮ 


মেরী ফাঁৎক আরও জানম্লেছেন, কোন এক 
অপরাহে স্বামীজী ত্যাগের মাহমার কথা বলাঁছলেন 
এবং গেরুল্লাধারী সম্ব্যাসীদের স্বাধীনতা ও আনন্দের 
প্রসঙ্গ তাঁদের কাছে করাছলেন। এমন সময় হঠাৎ 
তাঁদের ছেড়ে তানি উঠে যান এবং খানিকবাদে “9০908 
0110175 9801881 কবিতা রচনা করে এনে 
তাঁদের শোনান । সম্ভবতঃ এটি ২৩ জুলাই অপরাহের 
( দীক্ষাদানের পরের দন ) রচনা । কয়েকাঁদন বাদে 
৩০ জুলাই কাঁবতাঁট পাঠিয়ে দেন শিষ্য আলা সঙ্গার 


কাছে ব্রদ্ষবাঁদন: পান্ীকায় ছাপানোর জন্য । ফাঁকির 
ভাষায়, “6 ৪5 ৪, 17009 0165500 501101101, এু 


196 106%61 8660) 001 14185001 0016 ৪৪ 19 


২৬ 


জ্যৈন্ঠ, ১৩১৭ 


ড29 11061), ৩ %/85 2 1015 099 21700105 
00099 ৮/1)০ 19৬৩৫ 1171.” 


সহত্রদবীপোদ্যানে অবস্থানকালে স্বামীজী আর 
কোথাও গিয়োছলেন বলে মনে হয় না। হয়তো এক- 
আধাঁদন শিষ্য-ীশষ্যাদের 'নিয়ে বড়জোর সেশ্ট লরেন্স 
নদীতে নৌকাবহার করে থাকবেন। দ্বীপগ্লর 
মধ্যে প্রাতিদন নৌকাবহারের ব্যবস্থা ছিল তখন। 
অন্য বন্তুতাদানের দুটি আমন্ত্রণ স্বামীজী পেয়ে- 
ছিলেন । প্রথমাঁট (১৩ জুলাই ) টরেন্টোতে একাঁট 
ধর্ম মহাসভা--সোঁট বাতিল হয়ে গিয়েছিল, আর 
একটি একটু রহস্যে ঘেরা। দ্বিতীয়া ওক আইল্যান্ড- 
বীচে (ওক আইল্যান্ড-বীচ একটি গ্রীম্মাবাস শহর-- 
গনউ ইয়করে লং আইল্যান্ড-এর ব্যাঁবলনের ছোট 
দ্বীপ ফায়ার আইল্যান্ডে অবাচ্থিত ) একটি ভাষণ । 
১৮৯৫-এর ২৮ জুলাই 81901015%7 18115 88810 
ও ও 5011 1ণ16019৩-এ স্বামী বিবেকানন্দের 
ওখানে বন্তুতাদানের সংবাদ ছিল । এ সংবাদে মনে 
হয়, স্বামণীজী ২৭ জুলাই (শাঁনবার ) অপরাহে ওক 
আইল্যান্ড বন্তৃতা 'দিয়োছলেন । অথচ, 4790175৫ 
1411” আমরা পাই, এীদন সকালেই 'তাঁন মিস 
ডাচারের কুটিরে কঠোপানিষদের ওপরে একটি ক্লাস 
নেন, আবার পরের দিন (রাঁববার, ২৮ জুলাই ) 
সালেও তান আর একি ক্লাস নেন এখানেই । সে 
আমলের দ্রুততম ট্রেনেও '[1)95581)0 [51810 7১81] 
থেকে 084 1519100 36৪০0 এ এসময়ের মধ্যে 
পেশছানো এবং ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। 
এরোগ্লেন, হেলিকপ্টারের প্রশ্নই ওঠে না, কেননা 
তখনও তাদের জন্মই হয়ান। সুতরাং সম্ভাব্য একাঁট 
অনুমানই করা যায়-_-তা হলো, আহ্‌ৃত স্বামীজী 
সশরীরে ওক আইল্যান্ড বীচে উপাস্থত না হয়ে 
একটি সংক্ষিপ্ত াখত ভাবণ স্বনামে প্রেরণ 
করোছলেন এবং সম্মেলনে অন্য কেউ সোঁট পাঠ 
করে শুনিয়ে ছিলেন (সাংবাদিকরা তফাংটা ধরতে 
পারেনান )। সশরীরে একাজ করতে গেলে তাঁকে 
অন্ততঃ দর্াটাদন এবং দন রান্নি মিস ডাচারের 
কুঁটিরের বাইরে আঁতবাহিত করতে হতো । 7.5121760 
78115এর ক্লাসগলো কিন্তু তার বিপরাঁত সাক্ষ্যই 
বহন করে। 


৫৪১ 


সহম্দ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সংসার 


মিস ওয়াল্ডোর বর্ণনায় পাই-_রান্রতে খাওয়ার 
বাসনকোসন মাজা ধোয়া হয়ে যাওয়ার পর (এবং 
মিস ডাচারের সারাঁদনে ধরা মাছগীল জঙ্গলে ছেড়ে 
দিয়ে আসার পর) ম্বামীজীর ঘরের সম্মুখের 
বারান্দায় তাঁরা 'মালত হতেন । সম্মুখের ঘন জঙ্গলের 
গাছগীলর মাথা তখনও বড় হয়ান, তাই তাদের 
পাতাগুলিকে মনে হতো যেন পদপ্রান্তে সবুজ সমবুদ্রু; 
তার ওপর দিয়ে দেখা যেত সেন্ট লরেন্স নদীর 
সাবশাল বিস্তার । নদীর মাঝে মাঝে দ্বীপগন্ীলর 
হোটেল ও বোঁড হাউসগুলির ভেসে আসা আলো । 
সমস্ত দৃশ্যটাই পটে আঁকা ছাঁবর মতো মনে হতো । 
[কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী তাঁর ঘরের দরজা খুলে 
বারান্দায় এসে পাশে রাখা একাঁট বিরাট চেয়ারে 
বসতেন । চাঁদের আলো অথবা অগ্াঁণত তারার 
আলো এসে বারান্দায় পড়ছে । স্বামীজী ধীরে 
ধীরে নানান কথা বলছেন। কখনো তাঁর নিজের 
আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং অনুভূতির কথা, কখনো তাঁর 
ভারতীয় কর্মপাঁরকজ্পনার কথা । এঁ স্ব্পালোকে 
বসে এসব কথার নোট নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না; 
কেবলমান্্ কারো কারো স্মহতচারণে এইসব রাত্রর 
সংাক্ষপ্ত উল্লেখ পাই। যেমন, ওয়ান্ডো লিখছেন ঃ 
“906 ০1 05 ০৪1) 6৮] 6018০6 0116 0011 
00) 1005056 51911108981] 1165 01 01)0996 1)91109%/54 
1)0019০ কখনো তাঁর আশ্চর্য সম্দর (0109700১- 
19 ১9৪14] ) কণ্ঠে তিন সেই ম্বপ পাঁরসর 
বারান্দাতে পায়চাঁর করতে করতে অনর্গল বলে 
যাচ্ছেন, আর ঘত রাত গভনীর হচ্ছে ততই যেন তার 
মন উ্চুতে উঠে যাচ্ছে । এক রান্তরতে (আগস্টের 
গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ) স্বামীর কথা শুনতে 
শুনতে তাঁরা সময়ের বোধও হারয়ে ফেলোছলেন। 
সেই 481011995 10181)৮-এ তাঁরা প্রায় রাত দুটো 
পর্ষন্ত (চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পরেও ) জেগেছিলেন। 
[তান এ রাতগুলতে স্নেহময় পিতার ন্যায় শিষ্য- 
[শিষ্যাদের নানান শিক্ষা দিতেন । 'ক্রাস্টন ছাড়া আর 
সবাই অবশ্য তাঁর চেয়ে বয়সে ঝড় 'ছলেন। তরুণ 
গুরু তাঁদের নিয়ে মাঝে মাঝে ধ্যানেও বসতেন। 
অজ্পসময়ের মধ্যেই ম্বামীজী ধ্যানে মণ্ন হয়ে 
যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। এক 
এক করে শিষ্যরা নীরবে উঠে পড়তেন; কারণ 


মেঃ ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 
তাঁরা বুঝে 'নতেন, সেইরাঘে স্বামীজী আর কথা 
বলবেন না। 


জুলাই-এর শেষ কয়েকটা দিন 'ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, 
তার সঙ্গে বাতাস ও বাঁন্ট। সহস্রদ্বীপোদ্যানের 
হোটেলগহীলতে ্রীত্মাবকাশ-যাপনকারীরা আঁদ্ন- 
কৃণ্ডের সম্মৃখে বসে দন কাটাতে লাগলেন-_বাইরে 
বেরোবার সাধ্য নেই, নদণতে প্রমোদবিহারের নৌকা 
একাঁটও নেই। মিস ভাচারের কুটিরে আঁ্নকুণ্ড 
(/9918০9) ছিল না-_খানিকটা ওপরে পাহাড়ের 
পাদদেশে 'ানরালায় অবাচ্ছিত বলে শীতের দাপট 
আরও বোৌশ ছিল। ২ আগস্ট থেকে অবস্থার 
উন্নাতি হলো-- দিনগুলি উতর হলো, আকাশ 
পার্কার হয়ে যাওয়াতে স্নিদ্ধ চন্দ্রকরণও বার্ধত 
হতে লাগল । সৃতরাং শেষের কয়েকাঁট দিন স্বামীজা 
ও তাঁর ভন্তদের ভ।লই কেটোছল। কেবল একাঁট 
ব্যাতর্রম--ওর মধ্যেই আর একাঁদন বজ্ীবদ-যতসহ 
ঝড়বৃষ্ট হয়োছল। 


প্রথমে ঠিক ছিল, স্বামীজণী ১ আগস্ট দ্বীপ ছেড়ে 
চলে যাবেন- শিকাগো গিয়ে হেল-পাঁরবারের সঙ্গে 
দেখা-সাক্ষাৎ করে নিউ ইয়কে ফিরে আসবেন, যাতে 
করে মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্বানরধারত সময়ে 
প্যারিসে রওনা হতে পারেন। পরে শিকাগো যাওয়া 
স্থগিত হয়ে যায় এবং সরাসাঁর নিউ ইয়ক্ণ যাওয়া 
সাব্যস্ত হলো । ফলে কয়েকটি আতারস্ত দিন (৬ 
আগস্ট বিকাল পর্যন্ত) মস ডাচারের কুঁটিরেই 
অবস্থান করেন। ভন্তদের কাছে ছিল এট একটি 
বাড়াতি লাভ--এমনক ৬ আগস্ট সকালেও তিনি 
তাঁদের সঙ্গে ক্লাস করেন । দুপুরের খাওয়াদাওয়ার 
কিছ পরে তান অন্যদিনের মতো এীদনও খানিকটা 
হাঁটতে বৌঁড়য়োছলেন ; সঙ্গে নিয়েছিলেন মান 
দুজনকে--মেরী ফাকি ও ক্রিস্টিনকে (এরা দুজন 
সবাইয়ের শেষে দ্বীপে এসোঁছলেন বলেই এই বাড়াতি 
সম্মান কি!) আধ মাইল দুরে ছোট একটা পাহাড়ের 
ওপরে তাঁরা উঠে যান-চারাদকে গাছপালা এবং 


১২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


নঃসীম 'নস্তত্খতাঃএকটা ওকপগাছেরঃডালপালা একটা? 
বড় পাথরের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে, সেখান 
থেকে পাহাড় খাড়া নেমে গেছে নদীর ধার পষস্ত। 
স্বামীজী একটি নিচু ভালপালাওয়ালা গ্রাছকে 
(সম্ভবতঃ এ ওক গাছটিই ) বেছে নিয়ে তার তলায় 
তাঁদের নিয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ “০ আও 
911] 176010916, ৬/6 91811 0০ 11109 131000118 
01061 7309 016৩৮, (আমরা এখন ধ্যান করব। 
বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধের মতো হয়ে যাব আমরা )। 
বলার কিছুক্ষণ বাদেই তান যেন 'নশ্চল ব্রোঞ্জ 
মূর্তির মতো হয়ে গেলেন। এঁদকে আচমকা শুরু 
হয়ে গেল বজ্ীবদ্যৎসহ বাঁন্ট। স্বামীজী 'কন্তু 
গভীর ধ্যানে মণ্ন ৷ মেরা ফাকি লিখছেন, “আমি 
আমার ছাতা খুলে তাঁকে বান্টর হাত থেকে বাঁচাবার 
যথাসম্ভব চেপ্টা করলাম |” কিছুক্ষণের মধ্যেই 
অন্য ভস্করা তাঁদের বর্ষাতি ও ছাতা 'নয়ে হৈহৈ 
করতে করতে এসে সেখানে উপাস্থত হলেন তাঁদের 
খোঁজে । এই গোলমালে স্বামীজীর ধ্যান ভঙ্গ হলো ; 
আক্ষেপের সুরে তিনি বলে উঠলেন--01০9 1001৩ 
[2710 08100002117 010 191199 


দন সন্ধ্যায় পৌনে নয়টায় তিনি মস 
ওয়াজ্ডোকে সঙ্গে নিয়ে স্টীমারে রওনা হলেন ক্লেইটনের 
উদ্দেশ্যে । সেখান থেকে ওয়াজ্ডো যাবেন আল- 
বাঁনতে এবং স্বামীজী ট্রেনে করে নিউ ইয়কে। 
কাঁথত আছে, তান নাক 1বদায়কালে বলোছলেন ঃ 
“যু 01653 11)555 1)00521)0 [31905, ওখানেই 
কোন একদিন সকালের ক্লাসে তান বলৌছলেন-_- 
যেখানে ঈশ*বরভস্তরা সমবেত হয়ে তাঁর কথাই আলো- 
চনা করেন, সেস্থান পাত্র হয়ে যায়। বিদায়- 
বাণীতেও তারই প্রাতধ্যনি । স্টীমারঘাটে হাঁজর 
৬ জন ভক্তকে তানি টপ তুলে আঁভবাদন জানাতে 
লাগলেন, ষতক্ষণ না স্টীমার মাঝনদশীতে পেশছাল। 

তারপর স্টীমার ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল । 
[ সমাঞ্চ 


২৬০ 


কৰিত! 
পরি 


ধের সম্বান 
মঞ্জু নন্দী মজুমদার 


ছোট্ট দুটি কোমল হাত 
তোমার গলা জাঁড়য়ে ধরল, 
সমাধিমপ্ন খাঁষর 

সমাধ ভঙ্গ করে, 

নামিয়ে অনল তোমাকে 
এই পাঁথবীতে | 


দক-াদগন্ত উদ্ভাঁসত করে, 

হলো তোমার জ্যোতির্ময় আবভবি । 
তারপর ক-না করেছ তাঁম ! 

ঘুণধরা সমাজটার 

শিড় ও শাখা-প্রশাখা ধরে 

দিয়েছ টান, 

কথার চাবুকে 

জড়ের বুকে সঞ্চার করেছ প্রাণ, 
শনয়েছ মানবতার গান, 

দিয়েছ ত্যাগের মন্ত্র । 


আবার যে ভাঙ্গন ধরেছে সমাজে । 
ভাঙ্গন নয়- পচন, 

এবং আপাদমস্তক । 

আবার তুম এস, 

আবার জেগে উঠুক নতুন প্রাণ, 

আবার জন্ম নিন্ণ সেই সব আত্মীব*বাসী 
মৃতাভয়হন তোমার 

আত্মদ্জর দল-_ 

চোখে যাদের স্বপ্ন 

মুখে যাদের বজ্রের কাঠিন্য 

বকে যাদের দুজয় সাহস। 

আর আমরা-- 

আমরা বুক ভরে *বাস নিই, 

কাঁর সূর্যের সম্ধান। 


ডেকে নাও তোমার কঠিন পথে 


পামেলা মুখোপাধ্যায় 


বহ; যন্ত্রণায় ছিন্ন হয়েছে 
আমার প্রাণ, 

ছাড়তে চাই নিরাপদ 
গৃহকোণের সুখ । 


তোমার বাঁচন্র সংসারে, 

বহু কণ্টকময় পথের 

পাঁথক হাতে চাই-_ 

[কিন্তু তবু কেন পার না 

এ বাঁধন কাটাতে। 

এই 'নরাপদের বস্ধনে 

দোঁখ বাঁধা পরে আছে, 

মৃত মানুষের দল । 

তোমার পথে আছে জান 
বিপুল ঝঞ্জার ভীষণ আঘাত, 
কিন্তু তারই সাথে আছে 
তোমার আপন হাতের ছোঁয়া । 


ঝড়ের মাঝে আছে 

জীবন্ত জীবনের হোমানল, 
একাঁট জলন্ত জীবনকে 
হৃদয়ে পেতে চাই 

যার উৎস তোমারই 
সূর্যসম সততায় । 


প্রাণহীন মান.ষের (ভিতর থেকে 
ডেকে নাও তোমার কঠিন পথে, 
আপন হৃদয়ের আঁদ্ন জালিয়ে, 
মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, 

[নয়ে চলো 'চিরাবপদের মাঝে 
তোমার প্রবাহত সঞসারে। 


২৬৯ 


তিনি 


অমলকান্তি ঘোষ 


সামনের পথ 'দয়ে যাচ্ছেন তিনি৷ 
আম ছুটে গিয়ে [ভিক্ষা চাই 
-__পভক্ষা দিন, মহাশয়, কিছ; ভিক্ষা দিন 


কা আছে দেবার মতো 1, 
সৌম্য ?বহৰলতা 
ঝলসে ওঠে তাঁর স্বচ্ছ চোখে । 


তখন স্পত্ট করে বলে দিতে হয়-__ 
মহাশয়, 

আপনার অহওকারশ,ন্যতা থেকে 
আমাকে একটুখান 'দয়ে যান।, 


গুখ 


শোভন! ভৌমিক 


সখ প্রয়ণমলনে 
[বিরহে আরো সংখ । 
সুখ তাঁরই তরে অশ্রু বারিণে। 
তু তার কথা ভেবে 
বাঁনদ্র রজনী যাপনে । 
তাঁকে পেয়ে সুখ, না পেয়েও সুখ, 
তাঁকে পেয়ে হারিয়ে আরো সখ । 
তাঁকে দেখে সুখ, না দেখেও সুখ, 
সে-ই সুখ সে-ই দুখ, 

হখ-ই সুখ । 
সুখ আত্মত্যাগে, সুখ আত্মীনবেদনে । 
সুখ সেবায়, সখ পজায়, 
সুখ নুনের পুতুলের সাগরে মেশায় । 


যুগান্তরের শবরী 
হিমাংশুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


চন্দ্রমাণর চোখের মাঁণ জূড়ায়েছে এ কার কোল ! 
( যেন) পরশমাণর পরশ লেগে 

মটেছে মনের গোল। 

মাতা যশোদা কি গোপালে লয়েছে, 

যশোদা কামার-রমণণ ! 

কোন ধনেতে হয়েছ ধনী, 

জেনোছলে ক তুম ধনী ? 

গোপাল কেন জন্ম নিতেই নিজ-অঙ্গে মাল ছাই 
কেন ব্রাহ্মণের বর্ণ ছেড়ে তোমায় বলে-_- 

ভিক্ষা চাই ? 

ছদ্মবেশে এলেন কৃষ-_ছদ্মবেশে গোপনারী ৷ 
কামার-কন্যা | নহ নগণ্যা-- 

তুমি অনন্যা, যুগাম্তরের শবরা ॥ 


ভাবা 
বনবিহারী ভট্টাচার্য 


বেভুল বাতাসে 
কোন সুদূরের গন্ধ 
আসে ভাস, 

আমি কোথা তুমি কোথা 
ভাঁবতোছ বাঁস বাঁস। 


1মল চাই । 
যেতে চাই তোমা পাশে, 
ভাবিতোছ আছ বুঝ আকাশে । 


আম আছ এ-ও বলতে পার না, 
আ'ম নেই এ-ও বলতে পাণর না, 
এ-ও একরকম থাকা । 


৬ 


গ্বৃতিকথা 


ুণযম্মডি 
স্বামী কাশীশ্বরানন্দ 
[প্বনিবাত্ত | 


॥ ৬ ॥ 


আম বেশ খশীশমনে মহারাজজীর কাছে ?গয়ে 
বললাম £ “মহারাজজী, আপাঁন যে সরটির নাম 
বলেছিলেন সেই সুরই গাওয়া হয়েছে ।” 


মহারাজজী--কাকে জিজ্ঞাসা করাল ? 

আঁম- নীরদ মহারাজকে | 

মহারাজজী--সে আর ক? বললে ? 
আম-হ্যাঁ। 

মহারাজজা--কি বললে ? 

আম--তিঁন বললেন, 'কে জিজ্ঞাসা করেছেন ? 


“তুই ি বলাঁল ৮”-_-এই বলে মহারাজজী সাগ্রহে 
আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । আম বললাম, 
“মহারাজজী "জিজ্ঞাসা করেছেন।” আমার উত্তর 
শুনে মহারাজজী খুব বিরন্ত হয়ে বললেন £ “বোকা, 
বাঁদর, গাধা ! তোর বলা ডীচং ছিল 'বজ্ঞানানন্দ 
স্বামীই জিজ্ঞাসা করেছেন” মহারাজের কথাই 
ঠিক। কারণ জ্ঞান মহারাজ এঁ সংরের নামটা 
জানতেন না বলেই মহারাজজীকে জজ্ঞাসা 
করোছলেন। আমি ভাবলাম, আ'ম সাঁঠক উত্তর 
দিইনি বলে মহারাজজী রাগ করেছেন । কিন্তু তখন 
জানতাম না যে, মহারাজজী এবং 'বিজ্ঞানানন্দজনীর 
মধ্যে ছোট ছেলের মতো ভালবাসার খেলা চলত, আর 
মহারাজ প্রাত পদে তাঁকে হাঁরয়ে 'দয়ে বালক-সুলভ 
আনন্দে মেতে উঠতেন। সেকথা না জানায় আম 
বলে 'দিয়োছলাম, “মহারাজজী জানতে চেয়েছেন ।' 
বিজ্ঞান মহারাজ জানতে চেয়েছেন বললে বিজ্ঞান 
মহারাজ যে সেই সুরের নাম জানেন না তা নীরৰ 
মহারাজকে বোঝানো যেত। তাতে মহারাজজণীর 
জিত হতো। “মহারাজা জিজ্ঞাসা করেছেন' বলাতে 
দই বালকের খেলায় আম মহারাজকে হাঁরয়ে 
দয়োছলাম। বিজ্ঞানানন্দজীকে নিয়ে মহারাজের 


খেলাটা আম নণ্ট করে দিয়োছলাম । সেই রসভঙ্গের 
জনা মগ়ারাজজীর এ রাগ ও বকুনি 


ভন্ত, আগন্তুক, দর্শনা ৭ অন্প বা বহুসংখ্যক-- 
দু-পাঁচজন থেকে শুরু করে চল্লিশ-পন্জাশজন-- 
মহারাজজীর কাছে হাঁজর হুলে তানি তাঁদের নিয়ে 
আসর জাঁময়ে বসতেন । নানা গিষয়ে কথাবাতাঁ গল্পপ- 
গুজব হাঁস-তামাসা গ্রভতত করতেন । এসব সময়ে 
সাধারণতঃ ধর্মপ্রসঙ্গ বিশেষ কিছ্‌ হতো না। মাঝে 


মাঝে গড়গড়ায় তামাক খেতেন । এরপ আসর বসার 
কোন 'নাঁদ্ট সময় ছিল না। গ্রধানতঃ ভন্তাঁদ 


সমাগমের ওপর তা নিভর করত । কখনো কখনো 
ঠিক এরঞ্ষম আসর দিনে দুশতন বার বসত । এসব 
আসরে ধরমলোচনাদ দিশেষ না হলেও আনন্দের 
হাট-বাজার বসত। তাতে হয়তো কেউ উীদ্বদ্ন বা 
শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এসেছে, কোন যাদুবলে যেন তাঁর 
দুশ্চিন্তা ও শোকদৃঃখ সব কোথায় অন্তাহ্ত হয়ে 
যেত। সে এমন এক পাঁধিন্ত্র আনন্দে বিভোর হয়ে যেত 
যা সহজে হৃদয় থেকে মুছে যেত না। এমনই ছিল 
মহারাজজীর আধ্যাত্মক শাশ্তর প্রভাব । আর 'তাঁন 
স্বয়ং এত হাসারস কৌতুকাদি 'নয়ে মেতে থাকলেও 
প্রায় প্রতি দশ-পনের মান অন্তর তাঁর চোখ দুটি 
দিয়ে হঠাৎ যেন একটি বিদ্যতের ঝলক খেলে যেত। 
তারপরই চোখ দর্ঠট বু"'জে যেত এবং তাঁর সর্বশরীর 
একেবারে চ্থির নিপ্পন্দ হয়ে যেত। তামাক খেতে 
খেতে এরূপ অবস্থা হলে মুখ থেকে গড়গড়ার 
নল অজ্ঞাতসারে খসেও পড়ত। এরকম অবস্থায় 
তোলা তাঁর একখান ফটো আছে। সোঁট দেখলে 
তাঁর তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে একটু ধারণা করা 
যাবে। কথামৃতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুহমর্হঃ সমাধির 
কথা আছে। মহারাজজীর এ যে অবস্থা সেটি 
ঠাকুরের এ মুহুম্হ্ঃ সমাধির অবস্থার কথাই মনে 
কারয়ে দেয়। 


৬৩ 


উদ্বোধন 


মহারাজজণ আর দুটি আসরও জাময়ে রাখতেন । 


তার মধ্যে একটি বসতো তাঁর নিজের ঘরে । যখন? 


যেখানে তিনি থাকতেন সেখানে আত প্রত্যষে তাঁর 
নিজ ঘরে সাধ ব্রক্ষচারীদের নিয়ে জপধ্যান ও স্তব- 
স্তোন্রাদি পাঠ চলত। প্রয়োজনে তানি সকলকে 
সাধন-ভজনাদ গবষয়ে আত সরল, মূল্যবান ও বাধ 
করী উপদেশাদ দিতেন। তখন তান যেন 
আধ/াত্বক ভাবের জমাট প্রবাহ বিস্তার করে বসে 
থাকতেন--যা সকলের হৃদয়ের অন্তম্তল পর্ন্ত স্পর্শ 
করে তাদের ওপর স্থায়ঈ প্রভাব বদতার করত । দুই, 
সন্ধ্যারতির পর সাধু ও আগন্তুকদের নিয়ে তাঁর ঘরে 
আর একট আসর বসাতেন। এটি হতো ভজন- 
কীর্তনাদির আসর ॥ তখন কি গান হবে তা অনেক 
সময়ে 'তানই বলে দিতেন । তাঁর উপস্থাতি-মাহাত্তযে 
এ আসরটিও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠত ; আর 
উপাচ্ছত সকলেও এক দিব্য বিমল আনন্দ উপভোগ 
করতেন । 


আমরা তাঁর কাছাকাছি থাকি এটা যেন তিনি 
চাইতেন । তাঁর সঙ্গে একা ভাব জমার পর আমি 
বেশ কিছাাদন যাইীন। পরে যখন যাই, তখন তিনি 
বললেন £ “করে, এতাঁদন আসসাঁন কেন? রাগ 
করেছিলি নাকি ৮ মহারাজজ+ ভুবনে*্বরে থাকতে 
আম সেখানে গিয়ে ছিলাম, সেকথা আগেই বলোছি। 
তানি কলকাতা ফেরার পর একাঁদন ইন্দু ও আম 
তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম; তান আমাকে দোঁখয়ে 
ইন্দুকে বললেন £ “দেখ দোখ, এ কেমন ভুবনেশ্বর 
ঘুরে এল! আর তুই এত ঘরকুনো কেন ?” 


একবার তাঁর সঙ্গে ইন্দু ও আম আঁটপুরে 
গিয়েছিলাম । ১০-১২ দিন সেখানে কাটিয়ে ধফিরোছ। 
সেবার শ্রীন্রীঠাকুরের জম্মোৎসবের দিন মঠে গিয়োছ, 
সারাদিন তাঁর কাছে ভন্তরা এসেছেন প্রণাম করতে । 
আমরা স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম ওখানেই ৷ সারাদিন 
কাজ করে সন্ধ)ার পর মহারাজজীর সঙ্গে বাজ 
পোড়ানো দেখলাম । তারপর তান তাঁর ঘরের 
সামনে দোতলার বারান্দ।য় ইজচেয়ারে গিয়ে বসলেন। 
আমরা তখন বাঁড় ফিরব বলে তাঁকে প্রণাম করাছ। 
আমি প্রণাম করে উঠতে না উঠতেই তিনি বললেন £ 


৯২তম বর্ষব-৫ম সংখ্যা 


“করে, এখন যাব নাক? কথার ধরন দেখে 
তখন তরি ভাব সামান্য কিছু আন্দাজ করতে 
শিখোছলাম। সেই হটিগেড়ে বসা অবস্থাতেই 
বললাম £ “ণকছু বলছেন কি 2” িতনি বললেনঃ 
“দাঁড়া এক মিনিট । একটা 0,০97 উঠছে । সেটা 
৫০০1০] কার 1” ইনু তখন আমার পাশে 
দাঁড়য়োছল। বললেন £ “সায্যকে ডাক ।৮ সূর্ধ 
মহারাজ ( স্বামী নিবাণানন্দ ) এলে তাঁকে বললেন ঃ 
“এদের দশটা টাকা দে। তোরা মঠের ছেলেরা সব 
আর এরা সকলে আজ খুব খেটোছিস। এই দশ টা 
দিয়ে কাল ভাল মাছ আয়ে ঠাকুরের ভোগ দেব! 
( আমাদের বললেন ) তোরা কাল প্রসাদ পাব 1» 


এই বলে কি মাছ, কত ঝড়, একেবারে জীবন্ত-- 
নড়বে চড়বে ইত্যাদি নানা কথা জানিয়ে শেষে তিনি 
বললেন £ “তোরা তো আবার ঝড় বোকা । এ 
রকম ভাল মাছ আনতে পারাব ক ৮ তখন আরা 
আমাদের বন্ধু ফণীর নাম কাঁর। তাতে তন 
বলেন £ “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই ঠিক যোগ্য লোক । তাকে 
ডাক ।” 


তাকে খু'জে বার করে আনলে ক রকম মু 
আনতে হবে মহারাজজী তা তাকে বাঁঝয়ে বলে 
দিলেন। তাঁর নির্দেশমত পরদিন সকালে প্রায় 
মনখানেক মাছ কলকাতা থেকে কিনে এন তাঁর সাঞনে 
রাখলাম । মনোমত মাছ পাওয়ায় তান খুব খশ 
হলেন। 


সেবার দোলপবীর্ঁমার দিন ইন্দু় ফণী ও 
আমি মঠে যাই। মঠে খুব রঙ মেখে গঙ্গায় 
স্নান করতে নামি, সেসময় 1তনজনেরই একসঙ্গে 
ভীষণ কেপে জর আসে। কোন রকমে চারাঁট 
প্রসাদ মুখে গুজে পোর্ট কমিশনারের স্টীমার 
ধরে কোন রকমে বড়বাজার ঘাটে এসে যে যার 
গমন্তব্স্থলে ফির। (তখন পোর্ট কামিশনারের 
স্টীমার বেলুড় মঠে আসত )। তারপর প্রায় মাস 
খানেক ধরে 'তিনজনেই ম্যালোরয়ায় শয্যাশায়ী 
থাঁক। ইতিমধ্যে খবর পেলাম মহারাজজীর অসুখ _ 
পেটের গোলমাল, কি সব হয়েছে। তারপর 
দিন কয়েক তাঁর আর কোন খবর পাহীনি। পরে 
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শুনলাম 'িতনি ভনধণ অসংস্থ- ডায়াবোটস হয়েছে। 
অনেকদিন অমাদের না দেখে এ ভীষণ অসংস্থ 
অবস্থায় পড়ে থেকেও তান একীদন নবেদানন্দ 
স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন £ "সে ছোঁড়াগুলো আসছে 
নাকেন১ এসময় এলে খসখসগ্দলায় জল দিতে 
পারত ।” দারদণ অসুখে ভোগার সময়েও 1তাঁন 
কিন্তু আমাদের ভোলেন'ন । 


প্রথম দু-এক বছর যখন মঠে যাই, তখন মহা- 
রাজজাীর সঙ্গে কঁচং কখনো দেখা হয়েছে । তাঁকে 
প্রণাম করেছি মাত, কথাবার্তা তখন বিশেষ কিছ, 
হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আমার বরাবরই ধারণা 
ছিল তিন আমায় চেনেন না, কারণ আমার এমন 
কিছু বশেব গুণ সাত্যিই ছিল না যাতে মাম তাঁর 
নজরে পড়তে পারি। এ সময় একাঁদন- ফেব্রুয়ার- 
মার্চ মাস হবে- আন্দাজ বেলা তিনটা-সাড়ে তিনটার 
সময় হাতিবাগানের কাছ থেকে হে*্টে বৌবাজারের 
দিকে আসাঁছ । মোটামুট রাস্তা ফাঁকা । আট-দশ 
হাত অন্তর দু-চারজন লোক যাতায়াত করছে আর 
পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর দু-একটা ভাড়াটে ঘোড়ার 
গাঁড় বা ট্রাম যাচ্ছে। এ সময়ে কলকাতায় যান- 
বাহনের অবস্থা এ রকমই ছিল । চলতে চলতে আম 
যখন ঠনঠনে কালীবাড়র কাছে এসে পৌছেছি, তখন 
বিপরীত ( বৌবাজার ) দিক থেকে রাম্তার মাঝ দিয়ে 
একটি ঘোড়ার গাঁড় আসতে দেখলাম । হঠাং আমার 
মনে হলো-_এই গাঁড়তে যদ মহারাজ থাকতেন ।, 
গাঁড়ীট আমার কাছাকাঁছ আসতে আর বাঁদকে 
চাইবামান্ন দৌখ মহারাজজা মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে 
তাঁকয়ে একট, মুচাঁক হাসলেন। আমি তখন সেই 


পৃণ্যস্মৃতি 


গাঁড়র ?দকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলাম ) বন্তু তান 
আমায় হাত নেড়ে বারণ করলেন। কিনতু আমার 
মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক ছেলেকেও তান কৃপা করে 
মনে রেখেছেন এই ঘটনায় তা বুঝলাম । মন-প্রাণ 
বিপুল আনন্দে ভরে উঠল, বুঝটা যেন গর্বে দশহাত 
ফুলে উঠল এবং তাঁর প্রাত শ্রদ্ধা-ভালবাসায় পর্ণ 
হয়ে উঠল । 


আন্দাজ ১৯২০২১ গ্রীন্টাব্দের শাতকাল। 
মহারাজকে দর্শন করার জন্য বদ্যাথ। খন 
থেকে ইন্দ ও আম বৈকালে বলরান শান্দরে 
গিয়োছলাম । সন্ধ্যার একটু আগে মহারাজ 
আমাদের বললেন £ “ওরে, কিছু কাপ মঠে 
দিয়ে আসতে পারিস?” আমরা পানন্দে 
সন্মত হলাম । নৌকা ও মুটে ভাড়ার জন্য কিছ 
পয়সাও আমাদের দিলেন। তারপর ফুলকাঁপতে 
ভরা একাট বড় ঝাড় দৌখয়ে বললেন--“যা, এটা 
নিয়ে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে দিয়ে বলবি, 
মহারাজ এই সামান্য কটা কাঁপ পাঠালেন। তাঁর 
ইচ্ছে যে নৌকা-ভরতি কাঁপ পাঠান। কিন্তু তা 
আর হলো কৈ? তবে আপনারা সাধু মান.ব, বিন্দুতে 
সন্ধুজ্ঞান করেন-__এই যা ভব্ুসা । তাই তান সাহস 
করে এই সামান্য ক-টা কপি পাঠিয়েছেন ৮ এই 
কথগুলোই বলাঁব কিন্তু ।” মহাপদরুবজীকে কাঁপন। 
গুলো দিয়ে একথা বলাতেই তান খুব হাসতে 
লাগলেন এবং মহারাজের কুশল-প্রশ্নাঁদ 'জন্রেস 
করলেন। আর আমাদের ঠ'কুরের প্রসাদ নিয়ে যেতে 
বললেন । মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের কী 
মধুর সম্বন্ধথই না ছিল। [ ক্রমশঃ ] 
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সৎসঙ্গ-রত্বাবলী 


গধণ-ভজগণ 


স্বামী অখণ্ডানন্দ 
সঙ্কলক £ স্বামী নিরাময়ানল্দ 


ছেলেবেলায় শিবপৃজো করতুম ; রোজ শিব 
গড়তুম ; ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পুজো 
করতুম, সাজাতুম, স্তবপাঠ করতুম-এই সব। 
গঙ্গাস্নান করবার সময় প্রাণায়ামের কুদ্ভক করতুম, 
জলের ভিতর একটা ইট কি পাথর ধরে ডুবে 
থাকতুম । "*'তারপর ঠাকুরের দেখা-তান বলে 
দিলেন, 'অত সব করতে হবে না, ও-সব এ-কালের 
নয়। ভান্ত বিখাস হলেই হয়ে গেল।, ঠাকুরের 
দেহত্যাগের পর বরানগর মঠে সবারই' তীব্র বৈরাগ্য, 
ঠাকুরের দর্শনর জন্য ব্যাকুলতা ৷ সন্ধ্যায় গঙ্গার 
ধারে, তারপর “মশানে সারারাত জপ-ধ্যান ৷ 'চাঁচিকুঁচি 
_ভোরের পাঁখর জেগে ওঠা । গঙ্গায় ডুব দিয়ে 
মঠে ফিরে আসা। কোনাঁদন বা মঠেই সব 
চেয়ারে-মাদুরে বসে ঠাকুরের প্রসঙ্গ হতে হতে ধ্যান। 
যে যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ধ্যানে লেগে 
গেল। 


হৃষীকেশে ছত্রের ঘাণ্ট বাজত, উঠতে ইচ্ছা হতো 
না। অনেক পরে মাঈর কাছে গিয়ে চুপ করে 
দাঁড়াতাম । “বাচ্চা, এতনা দেরি কাহে--ঘণ্টা নোহ 
শুনা? 'মাঈ, ধেয়ান লাগায়া। নোহ' উঠা ।” 
অর ত কুছ নোৌহ । জাড়া সবুর কর: বেটা, পাকায় 
কে ভেজ দেউঙ্গী। এইরকম 'দিয়ে যেত। শেষে 
আগার জন্যে দুখানা র2ট রেখে দিত । 


ছেলেবেলায় ?শবালঙ্গ গড়ে পুজো করেছি, পরে 
হিমালয়ে জীবন্ত শিব দর্শন করেছি--ঠাকুরই সবার 
ভিতর চলছেন-ফরছেন-_নারায়ণ । ঠাকুরের ভিতরই 
এই সেবাধর্মের বীজ-_তাই এখনই চাঁরাদকে 
পল্লাবত । দেওঘরে মথুরবাবুকে বললেন, এদের 
খেতে দাও, পরতে দাও, একমাথা তেল দাও-- নইলে 

[তোমার কাশী যাওয্সা। এখান থেকে আমি 
উঠব না। তাই তো এই সেবাধর্মের ঘুগচক্র ঘুরল। 


তাই তো সবসময় বাঁল--কাজ কর, কাজ কর। 
১০111908115 70০99161৬০, যার ফল হাতে-নাতে দেখা 
যায়। ?ক জপ-ধ্যান করবে 2 কত ধ্যান-জপ করবে ? 
সেতো আমরা জান! 


্বামীজী ও আমি- দুজনে চলেছি পাহাড়ে 
এক জায়গায় দেখ একজন সাধ ধ্যান করতে বসেছে 
-বেশ কাপড়-চোপড় মুড় দয়ে মাথা পর্যন্ত, আর 
বেশ সজোরে নাক ডাকছে । স্বামীজী চেশচয়ে 
উঠেছেন-_-ওরে, বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে! কম নয় 
তো, দে বেটার কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে-_-তবে যাঁদ এর 
কোন কালে কিছ? হয় । 


এসব দেখে-শুনেই 'তাঁন বলতেন, “সত্বের ধুয়া 
ধরে দেশ তমঃ সমুদ্রে ডুবতে বসেছে ।” আর বলতেন, 
এর থেকে বচিতে হলে চাই--আপাদ-মস্তক শিরায় 
শিরায় বিদ্যৎসণ্টারী তীব্র রজোগুণ । তাই তো 
কমের ওপর এত জোর । যা হবার হোক, কর্ম করে 
যাও, তবু ধিক? নিশ্চয় হবে। সাহস নেই, শান্ত 
নেই, বি"বাস নেই--সর্বদা ভয়, যাঁদ না পার। 
এজন্যই তো পিছিয়ে যাও। আসুক না বফলতা, 
বলুক না লোকে মন্দ, তুমি প্রভুর নামে কাজ করে 
যাও, সাহস বি“বাস আর নিভরতা 'নয়ে। 


হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় লাঁফয়ে চলোছ। 
একটা চূড়া পোঁরয়ে এসে দোঁখ--আর এক চূড়া 
দৃষ্টিপথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু বিশ্রাম 
করেই মনে হতো কতক্ষণে ওর পারে যাব। আবার 
চেস্টা-আবার চলা । সাঁত্য বলছি, তোমাদের 
অধিকাংশই কর্মে আঁধকারী-কর্ম কর, কর্ম কর, 
যতক্ষণ না ক্লান্ত হও। তবে এঁ- ভগবানের কাজ 
করছি, ঠাকুরের কাজ করছি-_এ-ভাবাঁটি সদাসর্বদা 
রাখা চাই। নইলে মুশাকল। 


২৬৬ 


জৈোত্ঠ। ১৩৯৭ 


উদ্বোধনের সত্যেন (স্বামী আত্মবোধানন্দ ) 
তখন অদ্বৈত আশ্রমের বই 'বিক্তি করত কলেজ স্ট্রীট! 
বেলা দশটায় খেয়ে যেত দুটি ভাতে-ভাত--আর 
সারাঁদন দোকানে থাকত । মনে ভারী কম্ট--ঞাঁক 
করাছ ৮ একাঁদন দোকানের সামনে দাঁড়য়ে এইসা 
লেকচার দিলম যে, এখনও বলে-_“মহারাজ, সেই 
যা 10508786010 (উৎসাহ ) পেয়োছ, তার জোরে 
এখনও চলছি । বলোছলাম--এীক তুমি সোজা 
কাজ করছ? এর ভিতর কত ত্যাগ, কত তপস্যা, 
কত সেবা রয়েছে! এই তো ঠিক সাধন। সকালে 
যা-হোক দট খেয়ে আসো, আর সবাই কত কি 
খায় !-_ এই তো ত্যাগ । তারপর একটি ছোট্র ঘর 
সারাটা দিন এক জায়গায় "স্থির হয়ে বসে থাকা 
র্লী থাকতে পারা-_এই তো তপস্যা । তারপর এইসব 
বই থেকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচার হচ্ছে কত 
লোকের ভিতর-- তামার হাত দিয়েই তো তা যাচ্ছে। 
এক কম ঠাকুরের সেবা? ঠাকুর ঘরের কাজেই 


[ক ঠাকুরের সেবা ? 


তোমাদের বলাঁছ এভাবাঁট নিয়ে এসো--“যা কার 
তা-ই সাধন ! যা সাধন বলে মনে করতে পারব না, 
তা করব না। খাঁচ্ছ-_-তাঁকে আহত দিচ্ছ, বেড়াঁচ্ছি 
1ক নগর পাঁরভ্রমণ করাছি--তাঁকে প্রদক্ষিণ করছি ; 
এমনক শুয়ৌছ-_ঘুমোচ্ছি তা-ও যেন তাঁকে প্রণাম 
'রাঁছ-_তাঁর ধ্যান করাঁছ ॥, সর্বদা তাঁর ভাবে ভরা । 
একট গানে এই ভাবাট আছে £ 


“ছায়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান; 
আহার কর মনে কর আহ্ীত দিই শ্যামা মাকে ।” 


[ সন্ধ্যায় রকে ক্যাম্প-খাটে স্বামী অখন্ডানম্দ 
মহারাজ উপাঁবন্ট। উপাম্থত দুএকজন। বাবা 
বালতেছেন £ ] 


২৬৭ 


সৎসঞ্গ-রঙ়াবলী 


বোৌশ ঘুমোবে না। ধোগীর ঘুম ৪ ঘণ্টা, 
ভোগীর ঘুম ৬ ঘণ্টা । সোঁদন “উদদবাধনে মহারাজের 
(স্বামী ব্রদ্ধানন্দের ) কথা মনে পড়ে ভারী আনন্দ 
হলো--তিনি বলছেন, '৪ ঘণ্টার বোঁশ ঘুম রোগ- 
াশেষ-তার চিকিৎসা দরকার । ভোমরা বলা, 
না ঘুমোলে শরীর দূর্বল হয়ে পড়ে । ঠিক উজ্টো?টি 
-ঘুমোলেই দুর্ল হয়ে পড়ে; বিশেষতঃ 
দনের বেলা । দুপুরে একটু 'িশ্রম-তার সঙ্গে 
পড়াশোনা । ঠাকুরকে জানাও--আমার সকল 
ভোগ-বাসনা দূর করে দাও । ঘুম তো একটা 
ভোগ, সে ভোগও ছাড়তে হবে, যাঁদ পক ঠিক ঈশবরকে 
চাও। যে ঠিক ঠিক ভগবানকে লাভ করতে চায়, 
সে ধুমোবে কি করে 2 তার যে অঞরুহ এক চিন্তা 
বুকের মাঝে ধাঁক ধাক করে জবলছে-কই ঈশবর- 
লাভ তো হলো না, কই তাঁর দেখা তো পেলাম 
না আজও, কই এখনও তো তাঁর জন্যে কাঁদতে 
পারলাম না।, 


ঠাকুর আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাতেন-_তাঁর 
সেই খাটের ওপর ছোট ছেলোটর মতো পা ছাঁড়য়ে 
বসে বলতেন, মা, দেখা দে, দেখা দে, মা। তোকে 
না দেখে আম আর থাকতে পারাছি না। ছোট 
ছেলেকে ফেলে কি করে তুই ভুলে আ'ছস, মা। মা, 
আয় মা, কোলে তুলে নে মা।, এইরকম ব্যাকুল 
হয়ে বলছেন আর কাঁদছেন, সাত্যই কাঁদছেন । সেই 
ভাবটা আমাদের দেখাতে দেখাতে সেই ভাবে 
[তিনি ভরে গেছেন- ছোট ছেলের মতো মাকে 
দেখবার জন্য কাঁদছেন হাত-পা ছহড়ে। পরে 
স্থি, আবার সজল নয়নে কাঁশপত কণ্ঠে বলছেন, 
"মা, আম সাধনহীন, আম ভজনহীন । মা আমায় 


জ্ঞান দে, ভান্ত দে! মা আমায় তোর পায়ে অচলা 
| মাতদে।, [ ক্রমশঃ ] 


মেঃ ১৯৯০ 


অতীতের পষ্ঠা থেকে ৫ সংযোজন 


সন্ন্যাগিনীর কাহিনী' 


সরলাবাল। সরকার 


এ কাহিনী তাঁরই নিজের মূখে শোনা, তানি 
যেমনভাবে বলে গিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই 
শোনাচ্ছি আমি তোমা'দর । অবশ্য, এটুকু মান্তই 
তাঁর কাঁহনী নয়, আরও অনেক আছে । 


গবধবা মায়ের একমান্র সন্ত'ন নবদ্বীপ সন্ন্যাস 
নিলে। সন্বাস নিলে - অর্থাং বৈষফব-সন্যাস, এভেক' 
নিয়ে বৈরাগী হয়ে গেল । 


নবদ্বীপের মাকে আম ছেলেবেলা থেকে 
জানতাম । তাঁর বাপের বা'ড় কালনায়, আমারও 
তাই। শবধবা মায়ের কোলে আম মানুষ হয়োছ। 
বৈষব পারবারে জণ্ম । বাড়তে আছেন শ্যামসুন্দর- 
রাধারাণখ” । আমাদের বাড়ির রান্নাবান্না, ঘর- 
সংসারের যা-কিছ; কাজ, সবই শ্যামসুন্দরের সেবার 
জন্য । মা বলতেন, “শ্যামসুন্দর জাগ্রত ঠাকুত্ব ৮" 


তারপর ব্হাঁদন চলে গিয়েছে, বাঁড় ছেড়ে 
বোরয়ে এসেছি, যোগ-্দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছি । 
এখন সাদা কাপড় পাঁর না, পার গেরয়া দিয়ে 


রাঙাসনা কাপড় । 


িন্তু গেরুয়া পরলে কি মনটাও বদলে যায় ? 
নবদ্বীপের মা আর তার বৌকে দেখে চোখের জল 
থামাতে পারল্‌ম না কেন তবে? 


কত কণ্ট করে বিধবা মা এ ছেলেকে মানুষ 
করেছেন, আর মানুষের মতই হয়েছে ছেলে। 
সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, তিনটে পাস করেছে যে ছেলে, 
সেই কিনা ভেক নিয়ে বৈরাগীর দলে গিয়ে িড়ল ? 
বৈষবধমেই যাঁদ তার মাত হয়েছিল, বেশ তো, ঘরে 
বসেই ধর্মচ্চ করতে পারত । ঘর ছেড়ে, মাকে 
ছেড়ে, তেরো বছর বয়সের বািকা-্জীকে অনাথা করে 
এমনভাবে সে কেন নরুদ্দেশ হলো ? নবদ্বীপেও 


তো থাকতে পারত নবদ্বীপ, 'কিশ্তু একেবারেই উধাও 
হয়ে গেল ! 

নবদ্বীপের মা খুব অপ বয়সেই ছেলের 'বিবাহ 
দিয়েছিলেন, ছেলে এগারো বছরের, বৌটি তখন সাত 
বছরের। 


আন ওদের বাঁড়র সব খবরই জানতাম, কেননা 
তখন আমি নবদ্বীপেই ছিলাম, বৃষ্লাবন দাস বাবাজী 
এক নতন আশ্রম করোছিলেন। তাঁরই আমশ্বণে 
আশ্রম দেখতে এসোঁছলাম নবস্বীপে, আর থেকেও 
গয়োছলাম কিছাাদন । 


সে এক অপরূপ, ছোট ছোট ছেলেরাই সে- 
আশ্রমের বাঁসন্দা, তিন-চার মাস বয়স থেকে তিন- 
চার বছর বয়সের সব ছেলে; আশ্রম ছেলেতে 
ছেলেতে ভার্ত, মেয়ে একটাও ছিল না । 


বৃন্দাবনের শিষ্যও জুর্টোছল অনেক । গুরুকে 
তারা ভগবানের মতো ভান্ত করত, ?শষ্েরাই সেই 
শিশুপালনের ভার নিয়ে ছিল, কেননা, গুরু বলেছেন, 
হু ভাগ্যেই তোমরা এই গোপাল-সেবার আঁধকারী 
হয়েছ। এরা সব পাথরের মার্ত নধ, জীবন্ত 
বালগোপাল' । 


বৃন্দাবন আমাকে মা বলত। হৃষনকেশে প্রথম 
তার সঙ্গে দেখা হয়, গঙ্গায় স্নান করে উঠেছি ভিজে 
কাপড়ে, বৃন্দাবন এসে একখানা গেরুয়া কাপড় নিয়ে 
সম্মুখে দাঁড়য়ে--কাপ্ড়টা আমার হাতে 'দিয়ে বললে, 
'মা, কাপড়টা ছেড়ে ফেলে 'ভজে কাপড়টা আমার 
হাতে দাও, আম নিঙড়ে শকুতে দেব এ বেড়ার 
উপর |, 


এমনভাবে বললে, যেন সে আমার নিজেরই 
সন্তান । যেন এইমান্্ তার সঙ্গে দেখা হয়ান। 


* পূর্ব-প্রকাঁশত “সন্ন্যাঁসনর আত্মকাহিন*' রচনায় যেসব ঘটনা ভীল্লাখত হয়েছে বর্তমান রচনায় সেগাঁলর 
পুনরাবাত্ত যেখানে হয়েছে আধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইদব অংশ সম্পূর্ণ বার্জত হয়েছে, কোথাও বা সামান্য অংশ রাখা 


হয়েছে ধারাৰাহুকতার ল্বার্থে ।-- যম সম্পাদক 


১৬৭ 


জ্যৈষ্ঠ) ১৩৯৭ 


অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি, আর আরও আশ্চর্য 
তার হাস, আর মুখের ভাব- যেন একটা জ্যোতি 
এসে তার সবাঙ্গ ঘিরে রয়েছে। 

সন্াস-জীবনে অনেক ছেলের সঙ্গ পেয়োছ, 
অনেক ছেলের মুখে মা শুনোছ, সৌঁবষয়ে আমার 
ভাগ্যের সীমা নেই--কন্তু মনে হলো এখন, এমন 
প্রাণভরা "মা" ডাক আগে কখনো শুনান। 


প্রসাদ পেয়ে যখন ধর্মশালায় বিশ্রাম করছি, 
বৃন্দাবন এল আমার পা টিপতে ; সহজভাবেই বললে, 
'মা অনেক পথ হে*টেছ কাল, তোমার পা-দুটো একট. 
দাঁবয়ে দিই, আরাম পাবে ॥ 


বৃন্দাবন আমার পায়ে হাত দিয়ে পা টিপবে ? 
মনে এক মুহূর্তের জন্য সচ্তকোচ এসোছল । ওষে 
সামান্য নয়, যোগন্রষ্ট কোন মহাসাধন, ওর মুখের 
দিকে চেয়েই সে-কথা আমার মনে হয়োছল। কিন্তু 
আমার সে-সহ্কোচ তখনই চলে গেল, মনে হলো, 
ছেলে যাঁদ মায়ের পদসেবা করে তাতে সত্কোচের কি 
আছেঃ ও যাঁদ মহাসাধু হয়, তাতেই বা কি? 
ওদের পক্ষে পা-ও যা, মাথাও তাই । আমার ভাগ্য 
যে ওর হাতের স্পর্শ পাব! 


আর কি আশ্র্য সেই স্পর্শ! সবাঙ্গে যেন 
একটা বিদযাতের মতো কিসের প্রবাহ সষ্ারিত হয়ে 
আমাকে এক অপূর্ব অনুভীতিতে একেবারে ডাবয়ে 
দলে। সে-অনুভূতির কোন বর্ণনা সম্ভব নয়। 


সেই বৃন্দাবন এখন নববীপে এসে এই আশ্রম 
খুলেছে । সমস্ত নবদ্বীপের বৈষ্ব-সমাজের যাঁরা 
মাথা, সেই গোস্বামী প্রভুরা ধিকার দিয়েছিলেন 
বৃন্দাবনকে । পছ ছি, এ ক ব্যাপার 1 কতকগুলি 
বিধবা মেয়ে আর কুমারী মেয়ে--তাদের নিয়ে এ 'ি 
কেলেঙ্কারী ! এমন গর্ভবতী অনেকেই হয়ে থাকে, 
তার উপায়ও আছে, ওষুধ আছে, জাঁড়বুটি শিকড়ও 
আছে, এইসব পাপের জ্ুণ আবার এভাবে বাঁচিয়ে 
তুলে সমাজের আবজর্না বাড়ানো কি সমাজের 
অকল্যাণ নয় ? নবদ্বীপের মতো মহাতীর্থে এসব 
কোনমতেই সহ্য করা হবে না ॥ 

কন্তু সহা করতে হয়েছিল তাঁদের । নবদ্বীপের 
একপ্রান্তেই স্থাপিত হয়েছিল সেই আশ্রম । 

মাড়োয়ারীরা মন্তহপ্তে টাকা দিয়েছিল, আর 


২৬৯ 


অতাতেম্ন পৃচ্ঠা থেকে 


অনেক ধনীও বেনামে টাকা পাঠিয়োছলেন। অনেক 
রাজা-মহারাজারাও ছিলেন বৃন্দাবনের শিষ্য । 
তাঁরাও অযাচিতভাবে টাকা দিয়োছলেন। নবদ্বীপ 
বন্দাবনের সম্বন্ধে অনেক অলৌকক কাহনীরও 
রটনা হয়োছল । সে দুই হাতে মাস্টভাত ধীল 
নয়ে 'হরেকৃফ' বলে ছাঁড়য়ে 'দতে দিতে পথে যখন 
চলে, তখন যার গায়ে ধুলো লাগে সেই নাক কৃ্ণ- 
প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নাচতে আরম্ভ করে। কুকুর- 
বিড়ালরাও নাকি তার সংস্পর্শে এলে পশস্বভাব 
ভুলে যায়, ইত্যাঁদ । 


নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবনের সংস্পর্শে এসোছিল। 
প্রথমে ছিল বৃন্দাবন তার বন্ধু, শেষে হয়ে দাঁড়াল 
দীক্ষাদাতা গরু, আর তারই কাছে দীক্ষা নিয়ে 
নবদ্বীপ সংসার ত্যাগ করল । 

নবদ্বীপের মা তার এক বাল্যসখীর পাঁচ 
বছরের মাতৃহীনা মেয়েকে বুকে তুলে 'নয়োছল, 
সেই মরণকালে মেয়োটকে তুলে দিয়োছিল সইয়ের 
হাতে । 

নবদ্বাঁপের সঙ্গে কট-কাঁট ঝগড়া আর মারামারি 
হতো সেই দুরন্ত মেয়ের। মেয়ের নাম ছিল 
বষণীপ্রয়া। ঝগড়া আর মারামার মায়ের দখল 
[নয়ে। 

কামড়, আঁচড়-এইসব অন্তর ছিল বিফ:প্রয়ার, 
এখনও নবদ্বীপের গায়ে তার হু আছে হয়তো । 


দুজনের ভাবও ছিল সেইরকম । নবদ্বীপ 
ণবঞ্ণণীপ্রয়ার খেলার ঘর পেতে দত নিপণ হাতে, 
দোলনা টাঁওয়ে দিত তার দেলবার জন্য । 


সাত বছরেই বিষ্টীপ্রয়াকে ঘরের বৌ করে 'নলে 
নবম্বীপের মা। না নিয়ে উপায়ও গছল না। বিফু- 
প্রয়ার বাবা আবার বয়ে করেছে, ঘরে নতুন বৌ 
এসেই সতীন-ঝকে তলব করেছে, তার হাত-নুড়াকি 
চাই তো একটা, নইলে সংসারের কাজ চলে কি করে ? 
বাধ্য হয়েই নবদ্বীপের মাকে নবদ্বীপের বিয়ে দিতে 
হয়োছল অত ছোট বয়সে। 

তখনও তাদের খেলাধুূলাই চলাঁছল, ছ-টেছহট- 
মারামারও চলাছল। পানে চুন দিয়ে বৌ ছুটে যেত 
দোলনায় চড়তে, বাতাসে পানের চুন শুকিয়ে যেত, 
দেখে নবদ্বীপের মা হেসেই আগ্ছির। “দেখেছো 


মেঃ ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ভাই, বৌয়ের কান্ড 2 বলে কাছে যে থাকত তাকে 
সাক্ষী মানত । যেন এমনাট আর কারও বৌ করতে 
পারে না। 


এইভাবে তাদের সুখের সংসার চলাছল, সেই 
সংসারে অকস্মাৎ বজ্জাঘাত হলো । মা-মরা মেয়েকে 
বুকে তুলে নিয়েছিল নবদ্বীপের মা, বৌ করেছিল 
তাকে, সেই বৌ এখন শেল হয়ে তার বুকে বি"ধে 
রইল। এখন এ বৌ নয়ে কি করবে সে ? 


নবদ্বীপের মা দুভাগিনীকে বুক থেকে নামাতে 
পারেন না। আবার বুকে রাখতে গেলে বুক যেন 
পুড়ে যায় । বৌ তো নয়, এ যে জবলম্ত আগুন । 


“হায় রেঃ তোর মা শবষ্াপ্রয়া" নাম রাখলেন 
কেন মা তোরঃ আর ক নাম ছিল না দেশে। 
এখন 'নমাই যে গেল সমন্াসী হয়ে, বষ্ণ-ুপ্রয়াকে 
অকুল পাথারে ভাঁসয়ে 2 কি করলি রে নবদ্বীপ? 
1 করি তুই? এমন করে মা-মরা মেয়েটাকে জলে 
ভাসাল?% আমার আদারণী, কেনই বা আম 
হতভাগনী মায়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলাম তোর, 
আমার ভাগ্যেই তোরও কপাল পুড়ে গেল।» 


আম নবদ্বীপের মায়ের কাছে ঘসে এইসব 
আক্ষেপ শুনাছ, আর ভেবোছ বৃন্দাবনের প্রাণের 
কথা, 1ক পাষাণ তার গ্রাণ। এাঁদকে তো এত দরদী, 
আর অন্যাদকে 'ক করে সে এত কাঁঠন হয় ? 


আমার সম্যাস-জীবনে এমন বহন 'বাঁচন্র জীবনের 
সংস্পশে এসেছি, ভাল-মন্দ, সচ্চরিব্র-দুশ্ঠরন্তর কত 
ধরনের মানুষ । এইট.কু বুঝোছ যে, 'আছে, আছে, 
আছে, সবার সবার মাঝে ।, 


মনে পড়ছে, প্রথম যে-রান্রে বাঁড় ছেড়ে যাই! 
যোগদণক্ষা নেবার পর খাঁচার পাখির মতো হয়েছিল 
মনের অবস্থা, দিন-রাতি যেন পালাই-পালাই। 
কালনায় থাকতে মাকে বলতাম “মা, রান্রে ঘরে তালা- 
চাঁব দিয়ে রেখো, ক জান যাঁদ দুয়ার খুলে 
পাঁলয়ে বাই ।, 


মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দতেন, বলতেন, 
পছ মা, পাগলামি কোরো না অমন করে ।, 


৯২তম বর্য_-€৫ম সংখ্যা 


কিন্তু পালাতেই হলো আমাকে শেষ পর্ধন্ত, 
আর কেন যে পালাতে হলো সে-কাঁহনখ কাউকে 
বাঁঝয়ে বলতে পারব না। 


বৈষব পদাবলীর একাঁট ছন্র বারবার মনে পড়ে, 
শ্যামের মধুর মুরলী-ধ্যনি যে জন শুনেছে গো 
ওরে সেও কি রাঁহতে পারে ঘরে 2 কুলশীল না 
ত্যাঁজলে, আমার শ্যামধনে কি অমাঁন মেলে ? 


“বন্দাবনে যাব এইটুকুই কেবল মনে হতো, 
কিন্তু যাব কোন্‌ পথে, কেমন করে--সেসব কথা 
আমার একবারও মনে হয়ান। 


স্বপ্নের ঘোরেই' ষেন বাড়ি থেকে বোরয়েছিলাম | 
** বৃন্দাবন যাব বলে বাঁড় থেকে বোৌরয়োছলাম, 
কন্তু বৃন্দাবন যাওয়া সহজে ঘটোন, বহু স্টেশনে 
আটক থাকতে হয়েছে মাঝে মাঝে, কেউ-বা দয়া করে 
[কিট দিয়েছে একখানা, তাতে কিছুদূর এগয়েছি, 
কেউ-বা এক ঘটি শরবত 'দিয়েছে--যখন দারুণ 
গপপাসায় ধুকাছ। 


এত কস্টের পর হাতরাস স্টেশন, আর তারপরে 
সেই ব্রজভূমি, যেখানে বালগোপালের পায়ের 
চিহ্ন আছে পথের ধুলোয় । 

বৃশ্দাবনের শ্রীগোবিন্দের মান্দর । খোঁদন প্রথন 
গোঁবন্দ-দর্শন, আমার মাথার চুল এীলয়ে পড়েছে, 
মাথায় কাপড় নেই। সংজ্ঞাহারার মতো শ্রীগোবন্দের 
মুখারবূন্দ দর্শন করাছ, কে বলবে যে পাথগ্রের 
মূর্তি? কে বলবে যে সজীব নয়? এযেবাকা 
হাঁস, মূর্তি ?ক হাসতে পারেঃ অমন বাঁকা 
চাউীনতে চাইতে পারে ? 


“অংশাবলদ্বিত-বামকুন্তলভরং মন্দোন্নতভ্রুলতং 
1কিিৎকুষ্চিতকোমলাধরপুটং |, 


পড়ে যাচ্ছি এই শ্লোক । 
মনের আনন্দে পড়ে যাচ্ছ, 


'নাসাগ্রে গজমৌন্তকং করতলে বেণুঃ করে কত্কণম। 
স্বাঙ্গে হরিচন্দনং সূলালিতং কণ্ঠে চ মনস্তাবাঁলঃ ॥' 

* ( স্াধকমালা )* 

[ ক্রমশঃ _ 


সরলাবালা রচনা লংগ্রহ, ১ম খণ্ড; কলকাতা, ১৮৮৯, পৃঃ ৫৯৪-৫৯৯ 
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আলাগিঙ্গা গেরুমন 


এম. জি. শ্রীনিবাসন* 
ভাষাম্তর £ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


সাধারণভাবে “আলা সঙ্গা' নামে পারাচিত, এম. সি. 
আলাসঙ্গা পেরুমল দাক্ষণাত্যে ভারতীয় রেনেসাঁসের 
পাঁথকং 'হসাবে সকলের কাছে ব্যাপকভাবে 
হয়তো আজ আর 'বাঁদত নন ; কম্তু যাঁরা স্বামী 
[বিবেকানন্দের গৌরবময় জীবনের সঙ্গে, বশেষ করে 
দক্ষণ-ভারতে তাঁর প্রন্রজ্যাকালের এবং সেখানে 
রামকৃফ্শীববেকানন্দ আন্দোলনের সন্চনার সঙ্গে 
পারাচত, তাঁরা আলাসঙ্গা পেরুমলের 'বাঁশম্ট 
ব্যান্তস্বের বিষয়ে সচেতন না হয়ে পারেন না। নাথভুস্ত 
জীবনকাহনীর উপাদানের অভাবের দরূন এই মহান 
ও পাঁবন্র ব্যান্তীটি সম্পর্কে খুব সামান্য জানা গেলেও 
নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত 
ও প্রধান ভস্তঅন্‌গামীদের অন্যতম । 

সাধারণ অথচ শ্রদ্ধের বৈষফব ব্রাহ্মণ গপতা- 
মাতার সন্তান আলাঁসঙ্গা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহীশ্‌র 
রাজোর চিকামাগালরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
পিতা, মহীশরের মান্ড্যগ্রামের আঁদবাসিন্দা, 
নরাসংহাচারয়ার এখানে এসোছলেন পৌর আফসেগ 
কেরান হয়ে। পরে তান মাদ্রাজে কাজ পান 
এবং সেখানেই আলাসঙ্গা শিক্ষালাভ করেন। 
প্রথমে তান মান্রাজ প্রোসডেশ্সি কলেজে ও পরে 
মাদ্রাজ খ্রীস্টান কলেজে পড়াশুনা করেন। 
আলাঁসঙ্গা ছিলেন তংকালগন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ 
ডঃ উইীলয়ম 'িলারের সবোত্তম ও "প্রয়তম 
ছাত্রদের অন্যতম । ১৮৮৪ প্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানে স্নাতক 
হবার পর তন কিছুকালের জন্য আইন কলেজে 
যোগদান করেন । অভাবনীয় পারাচ্ছর অন্য আইনের 
পাঠ সাঙ্গ হবার আগেই তান কলেজ ছাড়তে বাধ্য 
হন এবং সেই অঞ্পবয়সেই চাকাঁরর সম্ধানে ব্যাপৃত 
হন। শীবগত শতাব্দীর সেই নব্বই-এর দশকেও 
বিদ্বাবদ্যালয়ের 'শাক্ষতদের জীবকার্জনের কয়েকটি 
মান পথ খোলা ছিল-_তারই একটি শিক্ষকতা । 
প্রথমে 'তাঁন কুদ্ভকোণম-এর একটি বেসরকারি 


+ লেখক আলাসঙ্গা প্রুমলের পোল । 
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বিদ্যালয়ে শিক্ষক হন, কিন্তু পদটি স্থায়ী ছিল না 
বলে সেঁট পারত্যাগ করে চিদাম্বরমের পাচিয়াস্পা 
স্কুলে বজ্ঞন-শক্ষকরূপে যোগদান করেন। মানত 
[তন বংসৰ পরেই তাঁর শিক্ষাকুশলতার জন্য মাদ্রাজের 
পাঁচিয়াপ্পা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিষুস্ত হন। ?তাঁন 
দীর্ঘকাল, জীবনের প্রায় শেষ পর্যস্ত, এই পদে 
আঁধাষ্ঠত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তান 
পাচিয়াপ্পা কলেজে পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক 
নিষুস্ত হন। জীবনের শেষ পর্ধশ্ত তান পাঁচয়াম্পা 
ট্রাস্টের কাজ গভীর আনুগত্যের সঙ্গে সব্পাদন করে 
যান এবং তাঁর ছাল্রমণ্ডলী ও সহকমদের ভালবাসা 
ও শ্রদ্ধা অজর্নে সক্ষম হন । 

কিন্তু শুধু আধ্যাত্বিকতাহীন শিক্ষার ক্ষেত্রে 
কর্মকুশলতার পারচয় দিয়েই আলাসঙ্গা 'নরস্ত 
হনান__রাজনৌতক নায়ক হওয়ার ক্ষেত্নকেও তান 
নিবচিন করেনান। তার থেকে বোশ তিনি করে- 
ছিলেন। ভারতমাতার এই সুযোগ্য সন্তান শৈশব 
থেকেই মাতৃভামর মহত্বের প্রকৃত অবস্থানাট 
জানতেন। 'তাঁন উচ্চতর উদ্দেশ্যে--মানষের জীবনে 
আধ্যাত্মক মূল্যবোধ জাগারত করার জন্য জীবন 
উতসগের সঙ্কজ্প করেন । যে পারমাণে চারাঁদকে 
আধ্যাত্মিক ক্লমাবনাতি প্রসারিত হচ্ছিল__শিক্ষিত 
জনেরা পাঁশ্চমী বৈজ্ঞানিক জড়বাদের উপাসক এবং 
আঁশাক্ষতেরা পুরোহততন্ত্র ও কুসংস্কারের শিকার 
হয়ে উঠোছল, তাতে তান গবশেষ অসন্তোষ 
বোধ করেন । জাতাঁয়তাশবরোধাী সংস্কার পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শাক্ষত হিশ্দুদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করোছিল। 
শাক্ষতদের মধ্যে অনেকেরই তর পশ্চিমী জশবন- 
ধারা ও চাঁরন্র অনুকরণেরই তৎপরতা এবং তাদের 
সনাতন জাতীয় ধর্ম ও এ্ীতহ্যের প্রাত অবজ্ঞা ও 
উপহাসের প্রবণতা দেখা 'দচ্ছিল। পাশ্চমাগত শ্রীস্টান 
মিশনারীদের মুখে 'হন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা হিন্দুদের 
জাতীয় সাংস্কীতিক উত্তরাধকারের কেন্দ্র থেকে দরে 


মেঃ ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


সাঁরয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । হিন্দঃসমাজের জাঁটল গঠনের 
মধ্যে যে-ধরনের বিকৃতি ও পারত্যন্ত মতবাদ আতম- 
প্রকাশ করছিল তা অকল্পনীয় অজ্ঞতার পাঁরচায়ক 
এবং তা 'হিন্দুধর্মকে অনাধ্যাত্মক ও অর্থহীন 
কতকগনীল বাহ্যক অনষ্ঠানমান্রে অধঃপাতত 
করছিল । একটা নতুন শান্ত ও নতুন আলোকের 
প্রয়োজন ছিল যাতে হিন্দুধর্ম তার মৃত জঞ্জাল 
থেকে মাীন্তলাভ করতে পারে ও তার মধ্যে মৌলিক 
আধ্যাজ্মক সত্যের পুনরহজ্জীবন ঘটে এবং বৃহত্তর 
জগতে সেই সত্য প্রাতন্ঠালাভ করে। তরুণ 
আলাসঙ্গার স্পর্শকাতর হৃদয় কালের এই প্রয়োজনকে 
সত্বর অনুভব করেছিল এবং তিনি সেই স্ব-নির্বাচিত 
মিশনে একান্তভাবে আত্মীনয়োগ করোছলেন । কিন্তু 
তাঁর পথ মসৃণ 'ছল না। যে প্রাতবন্থকতা ও 
উপহাসের তান সম্মখখন হয়োছলেন এবং কার্ষ- 
রুপায়ণে যে স্বজ্পতম বিত্ত তাঁর আঁধকারে ছল তার 
পারপ্রোক্ষিতে আলাসিঙ্গার সাফল্যকে আভনান্দিত না 
করে পারা যায় না। 

দিশ বছর বয়সের আগে আলাসিঙ্গা বিশেষ 
জানতেন না ষে, তাঁরই প্রায় সমবয়সী এক মহাপ্রাণ, 
গান তাঁর হৃদয়ের আগুনকে প্রদীঞ্ধ করে তাঁর সমগ্র 
জীবনের পারচালক হয়ে দাঁড়াবেন, সুদূর বাঙলায় 
গভীর সাধনায় নিমস্ন। ইন আর কেউ নন, 
শ্রীরামকফের সবেত্তিম শিষ্য স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ । 
মহাগুরুর দব্যহস্ত-_যা ম্বামীজীর মিশনের সাফ- 
ল্যের পথ তোর করছিল,এই দুই সমগোন্র হৃদয়কে 
মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে। পারব্রাজক 'হসাবে উত্তর 
থেকে দক্ষিণভারত পাঁরভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ 
(তখন স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে পারাঁচত ) মান্রাজে 
উপাচ্ছিত হন ১৮৯২ শ্রীস্টাব্দে। কন্যাকুমারিকায় 
তাঁর এরীতহাঁসক পাঁরদর্শন ও ?দব্য আঁভজ্ঞতা লাভের 
পর স্বামীজী 'তরুভান্ডপুরমে উপাচ্ছিত হন। 
এখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাংকার হয় সেকালের 
সৃখ্যাত সংস্কৃত পাণ্ডত অধ্যাপক এম. রঙ্গাচারিয়ার ৷ 
রঙ্গাচারয়া ছিলেন আলাসঙ্গার নিকট আত্মীয় 
(শালক )। এর ফলেই সেই মহান গুরু ও মহান 
গশষোর মিলন হয়--যে-ঘটনা ভাবষ্যৎ ভারতের 
পক্ষে বিশেষ তাংপর্ষপূর্ণ । 

আামোরকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ১৮৯৩-এর 


৯২তম বর্ষ-&ম সংখ্যা 


শেষভাগে ধর্ম মহাসম্মেলন অন্যান্ঠত হতে চলেছে, 
এই সংবাদ ভারতে এসে পেশছায়। সম্মেলনের 
অন্যতম প্রধান সংগঠক ডঃ বারোজ এই ব্যাপারে 
ডঃ উইণলয়ম মিলারের কাছে পন্ন দেন। আমোরকার 
হশ্দু লীগের সঙ্গে সম্পকর্যূত্ত, আলাসঙ্গার 'পতৃব্য, 
বৈষব পন্ডিত যোগণ পার্থসারাথ আয়েঙ্গার শিকাগোয় 
ধমমিহাসম্মেলন অনুষ্ঠানের খবর আলাসিঙ্গাকে 
জানান। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও আমেরকার 
মতো দূর দেশে সম্মেলনের অনুষ্ঠান সেকালের 
ভারতীয়দের মধ্যে সামান্যই ওৎসূক্য জাগয়োছল-_ 
ব্যতিক্রম শুধু কয়েকজন বাঁশস্ট পাঁণ্ডিত, যাঁরা 
লাখত প্রবন্ধ পাঠিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। কিন্তু 
আলাঁসঙ্গা এই ধরনের সবধিমীর্য় আন্তজাতিক 
সম্মেলনের গুরুত্ব যথেম্টই উপলাব্ধ করতে পেরে- 
ছিলেন এবং সেখানে ভারত থেকে একজন প্রাতীনাধ 
প্রেরণের এই সুযোগটা তীব্রভাবে অনুভব করে- 
ছিলেন। 'তাঁন অধ্যাপক এম. রঙ্গাচাঁরয়াকে শিকাগো 
গিয়ে সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালেন, 
কিন্তু রঙ্গাগারয়া সম্মত হলেন না। আলাসিঙ্গা 
অত্যন্ত 'নরাশ হলেও আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করলেন 
না। শিকাগো পার্লামেন্টে বেদান্তের প্রাতীনাধত্ 
করার জন্য কোন বখ্যাত ব্যন্তকে পাঠাবার 
ব্যাপারে তান তখন দত়প্রাতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে তিনি 
তাঁর ছোটভাই এম. সি. কৃফমাচারর কাছে জানতে 
পারলেন যে, ইংরেজীভাষা ও 'হন্দুশাস্তেব্যৎপন্ন 
এক তরুণ সন্ন্যাসী মাদ্রাজের সহকানী একাউন্ট্যানট 
জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে এসেছেন। 
কে এই ইংরেজী-জানা সম্াসী তা জানার জন্য 
কৌতূহলী আলাসঙ্গা জি. বব. নরাঁসংহাচার, আর. 
এ. কৃ্মাচার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একাঁদন সেখানে 
সাক্ষাতের জন্য উপান্ছত হন। প্রথম সাক্ষাতেই 
[তান বুঝতে পারলেন, এই মানুষাঁটকেই তান 
এতাঁদন খ*ুজছেন। তিনি এই 'অপারিচিত' তর'ণ 
সন্্যাসীকে তার আধ্যাত্মিক গুরুরূপে ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধ। অর্পণে অদম্য প্রেরণা অনুভব করলেন। 
স্বামীজীর চৌদ্বক ব্যান্তত্ব, আধ্যাত্মিক মহত্ব ও বাম্ধর 
দীপ্ত আলাসিঙ্গার সমাভব্যাহারী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর 
প্রত্যেকের মনে একটা গভীর ও চিরস্থায়ী রেখাপ।ত 
করোছল। স্বামীজীর চোখের দাত আলা সঙ্গার 


৭২ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ 


ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। স্বামীজীর কথার 
ইন্দ্রজাল আল।সিঙ্গার রূপান্তর ঘটায়। তিনি 
স্বামীঞ্জীর অনুরাগভন্তে পারণত হন এবং 
সারাজখবন তাঁর সে শ্রদ্ধা আবচালত ছিল । 

স্বামীজীকে যাঁরা বেষ্টন করোছলেন তাদের সঙ্গে 
আলাসঙ্গার পার্থক্য হলো, তান আত সত্বর 
স্বামীজীর মধ্যে অন্তার্নীহত আধ্যাত্বক ও বৌদ্ধিক 
শান্তমত্তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তান ষে সাধারণ 
ব্যান্তমানত্র নন, সেটা উপলাহ্ধ করোছলেন। খাঁর 
সান্নিধ্যে এসেছেন, তিন যে অসাধারণ প্রাতিভ।সম্পন্ন 
এবং তাঁকে বিবধর্মসন্মেলনে যোগদানের জন্য 
অনুরোধ করত পারবেন, এটা বুঝে আলাঁসঙ্গা 
খুশি হয়েছিলেন । তাঁর স্বভাবজাত 1নণ্ঠা ও আগ্রহ 
নিয়ে স্বামীজীকে তান প্রশ্ন করেন, “দ্বামণজী, 
আপ্পান কেন 'ীশকাগো যাচ্ছেন না?” স্বামীজী 
ভাবতে লাগলেন, “সত্যই তো, কেন নয় 2 একথাটা 
আলাসঙ্গা ভিন্ন অন্য কারও মনে আসোন। যে 
সামান্য কয়েকজন পালাঘেন্টের কথা জেনোছলেন, 
তারা এক মুহ্‌তে'র জন্যও ভাবতে পারেনান, 
শিকাগোতে কোন ভারতটয় প্রাতানাধ প্রেরণ সম্ভব। 
কিন্তু আলাসঙ্গা অন্যেও থেকে স্বতন্ত্। "তান 
স্বামীজীর কাছে প্রদ্তাব করলেন, তাঁর শিকাগোয় 
ধমহাসন্মেলনে ঘাওয়া উচিত। 

এ-প্রস্তাবে প্রথমে সায় দেনান স্বামীজা, কিন্তু 
আলাসঙ্গা যে আন্তারকতা ও আগ্রহ নিয়ে তাঁকে 
অনুরোধ করতে লাগলেন, তাতে তান বিষয় 
গুরংত্বসহকারে বিবেচনা করতে লাগলেন । স্বামীজী 
মাইলাপুরে মন্মথনাথ ভট্টাচার্ষের বাড়তে তখন 
ছিলেন; আলা'সঙ্গা বারবার সেখানে গগয়ে সুযোগ- 
মত তাঁর কাছে ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের প্রম্নাট 
উত্যাপন করতে লাগলেন । আলাসঙ্গা বেশ বুঝতে 
পারছিলেন, একমান্র স্বামীজীর শিকাগো পারদর্শনেই 
বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভারতীয় সনাতন ধর্মের উপ- 
স্থাপনার সুযোগ পাওয়া সম্ভব । সোৌঁদন ছিল ১৮৯৩ 
ীষ্টাব্দের বরাত । সারাদন ও রাত স্বামীজী 
গভীর ধ্যানে মগ্ন 'ছলেন--বোশ বাক্যালাপও 
করেনান। সেই পাঁবত্র যাঁমনীতেই স্বামীজী 
আমোরিকা যাওয়ার স্থির 'সিম্ধান্ত গ্রহণক রেন । সে- 
দন আলা?সঙ্গার আনন্দ সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছিল। 


০৩ 


আলাসঙ্গা পেরুমল 


গ্বামীজীর পাথেয় ও অন্যান্য খরচ সংগ্রহ সহজ 
কাজ ছিল না। আলাসঙ্গা একজন সাধারণ স্কুল- 
শিক্ষক, তাঁর বন্ধুদেরও আঁর্থক ক্ষমতা ছিল সীমা- 
বদ্ধ। তাঁরা সকলে স্বামীজীর খরচের একটা সামান্য 
অংশমান্র দিতে পারেন--বাক প্রধান অংশটার জন্য 
জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তোলা প্রয়োজন । 
আলাসঙ্গা অর্থসংগ্রহের কঠিন কাজে আঁবলম্বে 
আত্মীনয়োগ করলেন। কিছু যুবকের সহায়তায় 
[তান স্বামীজীর পাথেয় সংগ্রহে অগ্রসর হলেন । 
একসময় একজন জাঁমদার আলাসঙ্গাকে আশ্বাস 
দয়োছলেন, 'তাঁন একাই সমস্ত খরচ বহন করবেন। 
তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করে আলাসঙ্গা অর্থ সংগ্রহে 
কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু 
দ্বামীজীর যাত্রার মাস দুই আগে সেই জামদার 
আকাঁস্মক মত পাঁরবর্তন করেন এবং প্রয়োজনীয় 
অর্থের একটা সামান্য অংশমান্র দান করেন। এই 
ঘটনায় কিছু হতাশ হলেও আলাসঙ্গা মানাঁসক 
দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেনান। দ্বিগুণ উদ্যমে, তাঁর 
সহজাত ধৈর্যশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে তিনি 
আক্ষীরকভাবেই সকলের কাছে, গবশেষ করে মধ্যাবত্ব- 
দের দরজায় দরজায় িন্ষমা করেছেন । স্বামীজীর 
ইচ্ছানূসারেই এটা তান করোছলেন। স্বামীজী বলে- 
িলেন,“মা যাঁদ ইচ্ছা করেন আম যেতে পার, কিন্তু 
সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই পয়সা পেতে 
চাই, কারণ ভারতেরই মানুষের জন্য আমার পাশ্চমে 
যাওয়া-_-ভারতের জনসাধারণের ও দাঁরদ্রদের জন্য ।, 
আলাসঙ্গা ও তাঁর বন্ধুরা মান্রাজের বাইরে, এমনশক 
সুদূর রামনাদ ও হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত চাদা আদায়ের 
উদ্দেশ্যে গিয়েছেন এবং এসব জায়গায় স্বামীজীর 
বন্ধু ও গুণমুগ্ধরা সকলেই তাঁকে সাহাধ্য করেছেন । 
মানত 'তিন-চারাঁদনে তান প্রায় তিন হাজার টাকা 
সংগ্রহ বরেছিলেন। আলাসিঙ্গা স্বয়ং বোদ্বাই গিয়ে 
স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার ভাড়া হিসাবে সেই 
টাকা টমাস কুক গ্যান্ড সম্সের কাছে জমা দেন। এবার 
তান সন্তুষ্ট যে স্বামীজীর ভারত ত্যাগের যাবতীয় 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে । অবশেষে যাল্লার দন--৩১ মে 
১৮৯৩ উপাচ্ছত হলো । স্বামীজীকে বিদায় জানাতে 
আলাসঙ্গা মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই পেশীছালেন। 
নানাবধ মানাসক অনুভূতিতে ম্বামীজীর মন তখন 


গে) ৯৯৪০ 


উদ্বোধন 


ভারাক্লান্ত। তিনি জাহাজ-ঘাটার পথ আতন্কম করে 
স্টীমার অবাধ গিয়ে তাঁর যাত্রার শেষ মহত“ পর্যস্ত 
স্বামশজীর সঙ্গে রইলেন। জাহাজ ছাড়ার মূহতে 
স্বামীজী সাশ্রুনেত্রে তাঁকে উফ আলঙ্গন করলেন-_- 
আলাসঙ্গা তাঁকে সাল্টাঙ্গ প্রণাম জানয়ে বিদায় 
নিলেন। না-জেনে না-বুঝে দ্বামীজখকে যে কাজ 
গ্রহণ করার জন্য সেসময় তান পণড়াপশীাড় 
করোছিলেন তার তাৎপর্য তখন তাঁর জের কাছেই 
»্পন্ট ছিল না। আর দঁধ্ধকালের বাবধানে এখন 
সংস্পন্ট যে, তানি (আলা সঙ্গা ) যা করেছিলেন তা 
তাঁর দেশ ও বৃহত্তর মানবজাতির পক্ষে কতখানি 
গুর্দ্বপূণ ছল । 

১৮৯৩ গ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত 
বিশ্ব-ধর্মমহাসম্মেলন পাীথবীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে 
মহত্বম ঘটনাবলীর অন্যতম। আনেরিকায় 
বিবেকানন্দের বিপুল আভনন্দনের মাধ্যমে ভারত 
সেই সম্মেলনে তাঁর সাফল্যের সংবাদ পেল । সমগ্র 
দেশব্যাপী সেই আনন্দোংসবে আলাসঙ্গার আনন্দ 
অবর্ণনীয় । দ্বামীজীকে আমেরিকাগমনের অনু- 
রোধের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে যাঁদও তানি গব 
অনুভব করেছেন, কিন্তু তার জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব 
1তাঁন দাব করেনান । আমৌরকায় স্বামীঞখর আরও 
সাফল্য কামনা করে তিনি নীরবে প্রার্থনা করেছেন । 
ধর্মসম্মেলনের অব্যবহিত পরেই স্বামীজীর লেখা, 
বস্ত্‌তা, ক্লাসগ্রহণ ও আলাপচা'রতার মাধ্যমে পাশ্চাত্যে 
বেদান্ত শিক্ষাদান সুরু করে প্রকৃত কর্তব্য পালন 
করেছেন। এই প্রচারণারই অঙ্গ হসাবে আমোরকা 
যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত কেন্দ্রের গ্রাতষ্ঠা। আমোরকায় 
স্বামীজশীর কাবিলীর বিস্তৃত রিপোর্ট তাঁর মাপ্রাজ 
ও কলকাতার গুরূভাই ও শিষাদের মারফত নিয়মিত 
ভারতে এসে পেশছাচ্ছল। এ*রা স্বয়ং স্বামীজ? 
ও অন্যান্যদের কাছ থেকে এইসব 'রপেটি পেতেন। 
সেই সময় মাদ্রাজ ও কলকাতা শহরে বড় বড় সভায় 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করাছিলেন। হিন্দুধমের 
জন্য স্বামীজীর মহান কাযাঁধলীর আভনন্দনসচক 
তাঁদের ভাষণ আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে পাঠানো 
হতো। প্রশাস্তগাঁল পাঠ করে স্বামীজী তার 
উপধদন্ত উত্তর পাঠ।তেন । স্বামীজী যখন আমোরকায় 
কাজ আরম্ভ করেছেন তখন থেকেই বেদান্ত সম্পর্কে 
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আমোরকায় প্রদত্ত মূল্যবান বন্তুতা ও রচনাগাল 
ভারতশয় পাঠকের সুবিধার্থে ভারতে প্রচারের জন্য 
আলাসঙ্গা একটি ইংরেজী সাময়িক পান্রুকা প্রকাশের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করোছলেন । তানি আরও 
চাইছিলেন, এই পাঁন্রকাঁটিকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
করে ইংরেজ? ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও অন্যান্য 
সন্তদের বাণ, উপানষদ- ও অন্যান্য শাদ্দের মর্মকথা 
প্রচারের ব্যবস্থা করতে । এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে 
আলািঙ্গা স্বামীজীর মুল্যবান সহায়তা ও উৎসাহ 
পেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন নাট 
পদ্ধাততে আমোরকায় শিক্ষাদান সুরু করেন তখন 
থেকে মাদ্বাজে বোৌশরভাগ আলাস্গাকে গলাঁখত 
পত্রের মাধ্যমে অন্যান্য শিষ্যদের বেদান্ত সম্পাঁকত 
পান্রিকা প্রকাশের জন্য উদাত্ত ও উদ্দীপক আহহান 
জানাতেন। এমন-কি তান আমেরিকায় বক্তৃতা 
মারফৎ উপ্ার্জত অর্থ থেকে এই পাঁরকজ্পনার জন্য 
সাহায্যও করেছেন। আলাসংগার কর্ম-ক্ষমতায় 
স্বামজীর যথেস্ট আস্থা থাকায় তাঁকেই তানি পাঁর- 
কঞ্পিত মাসিক পান্রকা পাঁরচালনার দায়িত্ব দেন। 
সেইমত ১৮১৯৬ গ্রাস্টাব্দে আলা সঙ্গা ইংরেজী মাসিক 
পত্র ব্রদ্ষবাদন, নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। 
1তাঁন আমতত্যু অত্যন্ত দ্‌ঢ় সাহাঁসকতা ও দক্ষতার 
সঙ্গে '্রহ্ষবাদন পান্রকা পারচালনা ও সম্পাদনার 
কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে 'দয়ে'ছিলেন। পান্নকাটিকে 
পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমশ্ডিত করে তুলতে সকল রকম 
কেশ তিনি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর অধ্যবসায় ও 
ববস্ততার জন্য তান সকলের প্রশংসা অন 
করেছেন। স্বামী গববেকানন্দ ?লখেছেন,“তোমার 
মোক্ষ নিভভ'র করছে ব্রদ্ষবাদনের সাফল্যের ওপর, 
এইকথা মনে রেখে এর জন্য তোমার সব ভন্তি উজাড় 
করে দাও । এই পান্রকাটিকেই তোমার ইন্টদেবতা কর, 
দেখ সাফল্য আসে কনা 1” 

আলা?সঙ্গা একান্ত ঝ্বস্ততার সঙ্গে স্বামীজীর 
শনদেশি অনুসরণ করেছেন এবং সত্যই তিনি ব্রঙ্ধ- 
বাদিনকে নিজ ইম্টদেবতা বলে মনে করতেন। 
ুহ্ধবাঁদনের সঙ্গে সম্পকই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম 
বলে 'ববেচিত হতে পারে। তাঁর কলেজের কাজ 
পাঁরবারক অস্বীবধা সত্বেও তান ব্রক্ষবাদিনের 
সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তাকে সবোচচ স্থানে প্রাতষ্ঠা 


৭৪ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭ 


করোছলেন। প্রথম দু-বছর তাঁর প্রাতভাবান শ্যালক 
অধ্যাপক এম. রঙ্গাচারিয়া ব্রক্ষবাঁদনে নিয়ামত প্রবন্ধ 
দিলখতেন। পরবত+ দশ বছর ব্রক্ধবাঁদনের ব্যবস্থা- 
পনায় ও প্রবন্ধ প্রকাশনায় তাঁর দুই ভ্রাতুণ্পত্র সি, 
দি. নরাসংহাচার, আর. এ. কৃফমাচার ও অন্যান্যরা 
আলাসগ্গাকে সাহাধ্য করতেন । তার পরবতাঁ” চার 
বছর ১৯০১ শ্রীপ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত 'তাঁন একা হাতে 
পাত্রকাণট চালিয়েছেন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা 
পাঁগ বছর পান্রকাঁট চালিয়ে যান--অবশেষে ১৯১৪ 
ধীপ্টাব্রে ব্র্ধবাঁদনের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। 
সে-সময় বক্ষবাঁদন্‌ ছিল দেশীয়দের "বারা পারি- 
চাঁলত সর্কপ্রথম ও সর্বপ্রধান ইংরেজী মাঁসকপন্ত। 
যেপময় পাশ্চাত্যের ধর্মীনরপেক্ষ ও বৈজ্ঞাঁনক শিক্ষা- 
পদ্ধাত ভারতীয় মনকে সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খালত করে 
রেখেছিল এবং ভারতীয়েরা তাঁদের প্রাচীন ধর্ম ও 
সংস্কীত সম্পর্কে কৃণঠাবোধ করতেন, সেই সময় ব্রদ্ধা- 
বাঁদনকে জনাপ্রয় করে তোলা এবং তার জন্য গ্রাহক 
সংগ্রহ কিছ কম কাঁঠন কাজ ছিল না। আলাসঙ্গার 
ওপর স্বামজ? যে-ববাস ন্যস্ত করোছিলেন, 'তাঁন 
তাঁর যোগ্য হয়ে উঠে সাফল্য অজ্জন করোছিলেন । 
এই সাফল্যের দুটি কারণ ঃ প্রথমতঃ আলা সঙ্গার 
কা'ছ লেখা উদ্দীপ্ত ও আলোকিত পন্নগালর মাধ্যমে 
স্বামীজর 'নর্দেশ, ষা প্রায় তাঁর উপাচ্ছঠীতরই সমতুল্য 
এবং দদ্বতয়তঃ কর্মের প্রীতি আলাসঙ্গার নিষ্ঠা, 
স্বার্থবোধহশন আত্মত্যাগ ও স্বামশজীর প্রতি ভান্ত। 
আঙ্গও ব্রহ্মবাঁদনের পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখলে এর 
সুযোগ্য সম্পাদকের যা 'বাঁশস্ট গুণ, সেই ভালবাসার 
জন্য পারশ্রমের পাঁরচয় মেলে । বক্ষবাঁদন: ষে-আদর্শ- 
কে সম্মংখে রেখে চলত তার নখাঁত ও পাঁরচালন- 
পদ্ধাত সম্পকে স্বামীজাী বারবার নরেশ দয়েছেন। 
শ্ধবাঁদন 'হন্দধমের নবজাগরণে ভারতীয় সাংবাঁদ- 
কতার ক্ষেত্রে গঠনমূলক শান্ত 'হসাবে আপন প্রভাব 
বিদ্তৃত করেছে । বন্তৃতা ও রচনায় স্বামীজী 1বশেষ 
একাঁট দিকের ওপর জোর দিতেন, যথা কেবলমাত্র 
জাতীয়তাবাদ নয় আন্তজারতিকতা, হিন্দুধর্ম নয় 
বিশ্ধধর্মর্প বেদাম্ত-ব্রক্ষবাদনে আলাসঙ্গর 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধগীলতে তারই প্রাতফলন দেখা 
যায়। সাধারণ রচনা ছাড়াও ব্রহ্মবাদনে দেশের ও 
বিদেশের বাঁভন্ন অংশে রামকৃষ্ণববেকানন্দ আম্দো- 
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লনের অগ্রগাঁত ও কারযাঁবলীর সংবাদ থাকত । যখনই 
ম্বামীজী ব্র্ষবাদনে প্রকাশিত রচনার মধ্যে সাম্প্র- 
দাঁয়কতা বা প্রচারণার (07908821748 ) চিহ্ন খুজে 
পেতেন তখনই তান শিষ্যকে সতর্ক করে দিতেন £ 
“বরহ্মবাঁদনের কয়েকটি সংখ্যায় আমি একটু অন্যরকম 
গন্ধ পাচ্ছ'..আমার সঙ্গে ভণ্ডাঁম করো না." আমার 
একজন মান্র অনুগামী হলেও তাকে আমৃত্যু সত্যবদ্ধ 
ও বিশ্বস্ত হতে হবে, আন্দোলনকে সব সময় বিশে 
রাখতে হবে, তাতে যাঁদ কেউ না থাকে, সেও ভাল: 
এবিষয়ে আম সঙকজ্পবদ্ধ। ব্রঙ্ষবাদন- বেদাস্ত 
প্রচারের জন্য--থিয়োসাঁফ প্রচারের জন্য নয়” 
প্রবৃদ্ধ-ভারত পাঁন্তকার উদ্ভবও আলাসস্গার 
কাছে খণবদ্ধ । 'তাঁনই প্রথম প্রস্তাব করেন, যেহেতু 
্হ্ষবাদিন: আতমান্লায় উচ্চমানের পান্রকা এবং সাধারণ 
ভাবে বৈদাশ্তক পণ্ডিত এবং বয়স্ক ব্যান্তদের 
উপযোগী, তাই ষুবক ও অপেক্ষাকৃত কম শীক্ষিতদের 
জন্য আরও একাট ইংরেজী সামায়ক পন্র দরকার 
যাতে সহজতর ও কম পা্ডিত্যপূ্ণ রচনাদ থাকবে । 
আলা1সঞ্গাই পপ্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সম্পাদক বি. 
আর. রাজম আয়ারকে 'নিবাঁচিত করোছলেন। পপ্রবুদ্ধ- 
ভারত" ১৮৯৬ ধ্রীস্টাব্দে আলাসিঙ্গা, নঞ্জুণ্ড রাও ও 
গজ. ীজ. নরাসংহাচারের য্তপ্রগেষ্টায় প্রকাশিত হয় । 
কোন গ্রন্থ রচায়ত৷ গহসাবে পাঁরাচাত না থাকলেও 
আলাঁসঙ্গার সাহাত্যক ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত উচ্চ- 
মানের । ব্রদ্ধবাঁদন: ও প্রবুদ্ধ-ভারতে'র সংঙ্গ সংযনন্তি 
ছাড়াও তান 'ইম্ডিয়া”“উইকাঁল 'রাভিউ' এবং 'নোটভ 
স্টেট প্রভূত অন্যান্য পান্রকার সঙ্গেও য্্ত ছিলেন। 
তাঁর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবনে এমন অবসর ছিল ন৷ 
যাতে তান চিরন্তন মূল্যের কোন সাহত্যকর্ম 
করতে পারেন। তাঁর ভাবা ছিল সাধ, সহজ ও স্পন্ট। 
তাঁর রচনাগদালতে গভীর প্রত্যয় ও মানুষের আধ্যাত্মিক 
ভাগ্য সম্পকে প্রগাঢ় গি*বাস প্রাতিফালত হয়েছে । 
আলাসঙ্গার জীবনে লক্ষণীয় বৌশণ্টয দেখা যায় 
স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর অনুপম সম্পক্র 
মধ্যে । গুরু তার ওপর পরিপূর্ণ স্নেহ ও মনোযোগ 
বর্ষণ করেছেন আর শষ্য গুরুর চরণে নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছেন। যে যুবগোগ্ঠী 
স্বামীজীর প্রথম মাদ্রাজ আগমনকালে তাঁর ?িনকট- 
সাম্বধ্যে এসৌঁছল তাদের মধ্যে একমাত্র আলাসিঙ্গারই 


নে, ১৯৯০ 


উদ্বোধন সু 


হাদয় প্রজ্জবলিত হয়েছিল স্বামশজীর আগ্নেয় স্পর্শে? 
কেবলমান্ন অসাধারণ বাদ্ধমত্তা ও গুরনভান্তর জন্য 
মাদ্রাজের গৃহণী ভন্তদের মধ্যে তিনি স্বামীজণর প্রিয় 
শিষ্যরপে পারগাঁণত হয়েছেন । স্বামী বিবেকানন্দের 
মানুষ তর, চারন্ন গঠন, বৈরাগ্য ও কর্মের মূলমন্ত্র 
আহ্বানে তাঁর তৎপর সাড়া ও বাস্তবরূপায়ণে এটাই 
প্রকাটিত হয়েছে । স্বামীজা তাঁর 'প্রয় শিষ্য আলা- 
সিঙ্গা সম্পকে উচ্চ প্রশংসা করতেন, তাঁর চারিশ্লনিষ্ঠা 
ও স্বার্থ বোধহননতার প্রশংসা করতেন । ভারত থেকে 
স্বামজী যখন ধর্মসম্মেলনে গিয়োছলেন তখন 
মাদ্রুজে কার্ধপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য, প্রথমে 
প্রহ্ধবাঁদনত এবং পরে প্রবৃদ্খভারত” পাঁরচালনার 
ব্যাপারে নিদেশ দিয়ে আলা সঙ্গীকে নিয়মিত প্র 
লিখতেন। প্রথম দিকের একাঁট পন্রে স্বামীজী 
1লখোঁছলেন £ “একাঁট ছোটখাট সাঁমাত প্রাতত্ঠা কর 
“তোমাকে সমস্ত জিানিসটার ভার 'িনতে হবে_- 
সরদার হিসাবে নয় সেবকভাবে***হে বারহ্দয় বংস, 
এতাঁদন পর্যন্ত বেশ কাজ করেছ। প্রভু তোমাদের 
(ভিতর সব শান্ত দেবেন ।.."বিশবাস রাখো, তুমিই সব। 
হে বারহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিবাস কর যে 
তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জনস্মেছ।” 
আমোরকা থেকে আর একি চিঠিতে লিখেছেন £ “প্রাণ 
দিয়ে কাজ কর। তুমি কি করতে পার দেঁখি.**তোমার 
ব্রতের প্রাত নিষ্ঠাবান হও । এপর্যন্ত তুমি প্রাতি- 
শ্রাতপূর্ণ--আরও ভালভাবে কাজ কর ।” ব্রক্ষবাঁদন্‌ 
সম্পর্কে লখোঁছলেন, “কাগজটা ষেন অসার বাক্য- 
সমান্ট না হয়, দ্‌ঢ়, শান্ত ও উচ্চগ্রামসম্পন্ন (10181 
(010৫ ) হওয়া চাই"**সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও, দৃঢ়তার 
সঙ্গে কাজ করে যাও। ভয় পেও না, আমরা অনেক 
বড় কাজ করব। আর একটা কথা-সকলের সেবক 
হবে."'এগিয়ে যাও। তুমি চমতকার কাজ করেছ। 
বস আমরা কাজ করে যাব। আত্মীবমবাসা, গব*বস্ত 
ও ধৈষশীল হও ।৮ লন্ডন থেকে লেখা আর একাঁট 
উল্লেখযোগ্য চিঠিতে স্বামীীজী লিখোছলেন £ “বৎস, 
আম চাই এমন লোক--যাদের পেশীসম্ূহ লোহের 
ন্যায় দঢ় ও স্নায়? ইস্পাতীনার্মত, আর তার মধ্যে 
এমন একটি মন, ষা বস্ত্রের উপাদানে গ্রাঠত । বার্য, 
মনযয্যত্ব, ক্ষান্রশান্ত ও বজ্রতেজ 1” স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও রচনায় এবং স্বতন্নভাবে প্রকাশিত “পন্না- 


৯২তম ব্ধ--৫ম সংখ্যা 


বলী'তে আলাসংগাকে লেখা এই ধরনেরঃ চিঠি 
অনেক পাওয়া যায় । 

যাতে মন 'নাবষ্ট হতো তাতে আলাসঙ্গা 'চন্তা, 
কথা ও কাজে একান্তভাবে 'নষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত হয়ে 
উঠতেন। তান সুচ্ছ বাম্ধবাত্ত এবং স্বচ্ছন্দ কাজের 
অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন। তিনি অনাড়্বর 
ও আত্মীব*্বাসী মানুষ ৷ সকলকে বাদ 'দিয়ে নিজেকে 
কখনো বড় করে জাহির করেনান--প্রত্যাশা করেনাঁন 
নিজের কাজের জন্য কোন প্রশংসা । ভস্ম আচ্ছাদিত 
আঁণ্ন অথবা পন্ত্রের আড়ালে ফলের মতো সকলের 
অলক্ষ্যে থেকে কাজ করে গেছেন। তান আদর্শ 
কর্মযোগী এবং মহান ভন্ত । কাজের আহ্বানে, কাউকে 
সাহায্য করার প্রয়োজনে তান যে-কোন মূহত্তে ঘর 
ছেড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতেন । 
সারাজীবনই ?তান বে*চোঁছলেন অন্যের জন্যে, কোন 
প্রীতদানে প্রত্যাশা না করে অন্যের সেবার জন্যে 
1নজেকে দায়বদ্ধ বলে মনে করতেন । ানজের অস্াবধা 
ঘটলেও অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য তাঁর মমত্বময় 
হদয়ের অগণিত দম্টান্ত আছে-_যেসব ঘটনায় তান 
সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন । 

আলা'সঙ্গার নম্র ও ভদ্দু ব্যবহারে সকল শ্রেণীর 
ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর এক বিরাট বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে 
উঠোছল। ধনী ও নির্ধন, উচ্চ ও 'নম্নশ্রেণী, 
সরকারি ও বেসরকার মহল সকলের ওপরই তা 
প্রভাব ছিল প্রসাঁরত। সকলেই পোষণ করতেন তাঁর 
প্রীত গভীর শ্রদ্ধা । যত ক্ষুদ্র হোক না কেন, যে- 
কোন কাজেই 'তাঁন ছিলেন 'সম্ঘ। সেকালের 'বখ্যাত 
ব্যান্তরাও তাঁর সহযোঁগতা কামনা কর.তন, কারণ 
নিজেকে অন্তরালে রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাজ 
সম্পাদন করতে পারতেন । মতৈক্য ঘটুক বানা 
ঘটুক, কারও প্রাত কখনো কোন বিদ্বেষ তান পোষণ 
করতেন না--কারও সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ মন্তব্য 
প্রকাশ করতেন না। দৃঁণ্টভঙ্গতে 1তাঁন ছিলেন 
একান্তভাবে জাতীয়তাবাদী । নিজের মাতৃভ্‌মির 
প্রীত গভীর ভালবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ কেমন করে 
দেশকে ভালবাসতে পারে- তারই আদর্শ তীন স্থাপন 
করে গেছেন। সামাজিক ও রাজনৌতিক দিক থেকে 
তিনি ছিলেন উদার ও প্রগাঁতপষ্থী। তাঁর কালের 
পক্ষে তিনি 'ছিলেন যথেষ্ট প্রাগ্রসর--একথা বললে 


০৬ 


জ্যোহ্ঠ, ১৩৯৫ 


বাড়িয়ে বলা হবে না। তান নিজে কখনো প্রতাক্ষ 
রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও, তাঁর স্বাদেশিক 
চেতনা নানা খাতে প্রবাহত হতো । তান মিসেস 
এ্যান বেশান্ত ও ইয়ং মেনস হীন্ডয়ান এসোসিয়ে- 
শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । তাঁমলনাদের 
দেশপ্রোমক কাঁব সব্রক্ষণ্য ভারতী ছিলেন আলাসঙ্গার 
বাশিষ্ট বন্ধু । কাঁব ভারতী আলাসঙ্গার স্মৃতিতে 
গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নানা সময়ে তাঁর কাছ থেকে 
ধবপুল সাহায্য পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন । 
গতান একজন সাধারণ স্কুলা'শক্ষক মান্র ছিলেন না, 
তাঁর পাঁরপক্ক আঁভজ্ঞতা ও গভীর আধ্যাআ্মকতার জন্য 
অনেক বিষয়েই তিনি বিশেষজ্ঞ বলে বিবোচিত হতেন। 
একবার কাঁব স্রঙ্ধণ্য ভারতী ভাগনী নিবোদতাকে 
প্র“ন করেন ঃ “মাদ্রাজে এমন কোন দেশপ্রোমক নেতা 
নেই যান আমাদের মতো তরুণদের 'নর্দেশ দেওয়া 
বা পারক্পনার পক্ষে যথেষ্ট আভচ্ত । আমাদের 
কি করা উচিত?” উত্তরে নিবেদিতা বলেছিলেন, 
“কেন ? আলাসঙ্গা তো রয়েছেন। কোন সামাজিক 
বিষয়ে তোমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হলে তাঁর 
কাছে গজাঁনসটা বুঝে 'ীনতে পার ।» 

সবসময় অভাবের মধ্যে থেকেও আলাসঙ্গা যা 
সামান্য উপার্জন করতেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন । 
অথ" বা ক্ষমতার প্রতি লালসা তাঁর কাছ ছিল 
বিজাতীয় বস্তু। একবার স্বামীজীর এক ধনী 
আমোরকান শষ্য ভাগনী নিবোঁদতার কাছে আলা- 
সঙ্গার আঁর্থক অবস্থার জন্য সহানুভ্ীত জানয়ে 
তাঁর অভাব মোচনের জন্য এক লাখ টাকা উপটঢোৌকন 
দেবার প্রস্তাব করেন। নিবেছিতা সেকথা 
আলা?সঙ্গাকে জানালে তান কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে 
চিন্তা করেন, তারপর এই সহ্দয়তার জন্য ধন্যবাদ 
দয়ে তা গ্রহণের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর 
বন্ধূদের তিনি বলতেন, ব্যান্তগত লাভের জন্য 
নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে তান আনচ্ছুক। 
ভারতীয় বেদান্ত-চন্তার এক 'িখাত জাতক ছিলেন 
আলাসঙ্গা ৷ জীবদ্দশায় যাঁদও তান নিজের সমীতকে 
চিরজাগরুক করে রাখার উদ্দেশ্যে কু করেনান। 
যেসব 'িবরল আত্মা সাঁনন্ঠভাবে মানবতার 'নঃস্বার্থ 
সেবায় করম্মসাধনা করেছেন তাঁদেরই একজন হসাবে 
তান হীতহাসে চিরস্মরণায় হয়ে থাকবেন। প্রাত্যাহক 


২৭৭ 


আলাসিঙ্গা পেরুমল 


জীবনচযয়ি ভগবশ্গীতার কর্ম যোগের আদর্শ 
র্‌পায়ণের ম্বারা তাঁর ভারতীয় দার্শানক চিশ্তার 
গৌরবময় এীতহ্যের প্রাত প্রতায় প্রাতভাত হয়েছে। 
যে-স্মৃতি তান রেখে গেছেন, তাঁর অগাঁণত বন্ধুরা 
তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন । তাঁর সা্বিধ্যে উপাস্থত 
হয়ে কেউ উন্নত না হয়ে 'ফরে আসেনাঁন । ১১ মে, 
১১০৯ গ্রীস্টাব্দে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মান্ন ৪৪ 
বৎসর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। তাঁর অকাল- 
মৃত্যু, যাঁরা তাঁকে জানতেন শুধু তাঁদের কাছেই নয়, 
সমস্ত দেশের পক্ষেই ছল এক অপূরণীয় ক্ষাত। 
যাঁদ এত অন্প বয়সে তাঁর মৃত্যু না ঘটত তাহলে 
আলাঁসঙ্গা পেরুমলের মধ্যে দিব্য সত্তা কতখান 
প্রচ্ছন্ন ছল পাঁথবী সেটা জানার সুযোগ পেত। 
গৃহী হয়েও তান সাংসারক মানৃষ ছিলেন না। 
আলা সংগা পেরুমল প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্মুখে 
রেখে গেছেন এক মহৎ আদর্শ যার মধ্যে আছে সেই 
সঙ্কজ্পের অগ্নিষ্পর্শ- উীত্বষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরান নিবোধত |, 

আলাসঙ্গার এই ক্ষুদ্ু জাঁবনালেখ্যের উপ- 
সংহার হিসাবে স্বামী 'ববেকানন্দের 'নম্নোষ্ধৃত 
[বিবরণীর চেয়ে সম্্রযুস্ত আর কিছ 
হতে পারে না (স্বামী ববেকানন্দ "দ্বিতীয়বার 
পাশ্চাত্যাগমন কালে মাদ্রাজে উপাস্থিত হলে আলাসিঙ্গা 
তাঁর সঙ্গে জাহাজে মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যান-- 
উদ্দেশ্য ছিল, ব্লক্ষবাঁদন: ও মাদ্রাজের কাষযবিলী 
আলোচনা ) ঃ 

“আলাসিঞ্গা পেরুমল, এটার ব্রহ্ষবাঁদন:, মাই" 
সোরী রামানুজী “রসম'খেকো ব্রাঙ্ণ । কামানো 
মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে ণতিংকলে" 'তলক, “সঙ্গের 
সম্বল গোপনে আঁতি যতনে” এনেছেন গক--দুটো 
পৃষ্টাল! একটায় চিড়ে ভাজা, আর একটায় মাঁড়- 
মটর ! জাত বাঁচয়ে এ মাঁড়-মটর চায়ে, ?সলোনে 
যেতে হবে! আলাসঙ্গা আর একবার ?সিলোনে 
গিয়েছিল । তাতে বেরাদার লোক একটু গোল 
করবার চেণ্টা করে; 'কল্তু পেরে ওঠোঁন-'এই 
অলাসঙ্গার মতো মানুষ পাঁথবীতে আত অন্প, 
অমন 1নস্বার্থ অমন গ্রাণপণ-খাটীন, অমন গুরুভন্ত 
আজ্ঞাধাীন শিষ্য জগতে অন্প হে ভায়া 1” (ম্বামশী 
1ববেকানন্দের বাণব ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩৬৯ পৃঃ ৮৭) 


মে) ২৯৯০ 


অপরূপ নেপাল 


ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী 


পশনপাঁতনাথ দর্শনের একটি সংবর্ণসুযোগ 
এল গতবছর (১৯৮৯) ৬ মার্চ_শিবরান্রর 'দিন। 

গত ৪ মার্চ” ১৯৮৯ পশহপাঁতনাথ দর্শনের 
উদ্দেশ্যে আমরা বারাণসীধাম থেকে বাসে রওনা 
হলাম। বাস লাকসা থেকে ছাড়ল রাত বারোটা 
নাগাদ । পরাদন আত প্রত্যষে আমরা গোরক্ষপুরে 
পেশছালাম। সেখানে গোরক্ষনাথজনীর দর্শন হলো । 
আসান। মন্দিরের সামনে বিশাল উদ্যানমধ্যে 
দেবদারু পাঁরবোম্টিত স্বচ্ছ জলেভরা বৃহৎ চতু- 
চ্কোণ পুন্কারণী, উন্নতশীর্য বৃক্ষরাঁজঃ বহু 
কিছুক্ষণ আনন্দে আতিবাহিত করে বাসে উঠলাম। 
বেলা ১০-৩০ 'মনিট নাগাদ আমরা ভারত-নেপাল 
সীমান্ত সোনলাঁতে এসে গেলাম। এখানে 
নেপালে প্রবেশের জন্য মাঁন্দরের মতো দ্বার, 
তাতে লেখা 'শাঁক্তদ্বা' । দুই প্রান্তে দুই দেশের 
পতাকা উড়ছে । নেপালে প্রবেশের জন্য বাসের 
অনুমাতিপত্র করাতে হলো । ভারতীয় মুদ্রা নেপালে 
চলবে না। নেপালের স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ভারতীয় 
মুদ্রা নিলাম। এখানে আহারাঁদ সেরে নেবার পর 
বাস আবার ছাড়ল। কিছুদূর এগিয়ে বহু 
প্রতীক্ষিত 'হিমালয়ের চিত্তাবমোহন রূপ এবার 
নজরে এল। পটে আঁকা ছাঁবর মতো 'হমালয়ের 
কোড়ে শোভিত নেপালের নৈসার্গক সৌন্দর্যের 
কত কথাই না শুনোছ! এখন সে-রাজ্যে প্রবেশ 
করাছ। রোমাণ্টিত হচ্ছে মন। পাহাড়ের পর 
পাহাড় অতিক্রম করে গন্তব্যপথে এাগয়ে চলেছি। 
সর্বদাই যে 'হমালয় দৃষ্টপথে আসছে তা নয়, 
তবু শহরের *বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে উল্মৃন্ত 
প্রান্তর, 'দগল্তাঁবস্তৃত নীলাকাশ, সবুজের 
সমারোহ দেখে হদয়-মন জ্যাঁড়য়ে গেল। ক্রমে 
সন্ধ্যা ও রাতের গাঢ় অন্ধকার সবাঁকছুতে টেনে 
দিল ঘন যবনিকা, রইল শুধু বাসের তীব্রগঞ্জন। 
মীয়ব নিস্তৃষ্ধ ধ্যানমৌন পর্বতরাজিয় মধ্যে সে 


গজন যেন তীব্র যন্ত্রণার হাহাকারের মতো বন- 
স্থলীর মর্মমন্থন করে গুমরে গুমরে উঠছে। 
কিন্তু সে-আর্তনাদ শোনে কে 2 এঁ অন্ধকারের 
বুক চিরে বিজলীবাতির আলোক আনছে আশার 
ঝলক, হয়তো বা পথ শেষ হতে চলেছে । দূর হতে 
ওপর কাঠমান্ডু শহর দেখতে কি সুন্দর লাগছে ! 
যেন হারার গহনায় সাঁজ্জতা রূপসী রমণা। 
সারা রাত ও 'দিন বাসে চলার পর ক্লান্তি চরম 
পযায়ে উঠেছে। বাস রাত একটার সময় 
'সুষুপ্তনগরণ কাঠমান্ডুর দিল্লীবাজারে একটি 
গেস্টহাউসে 'গয়ে পেশছাল। শজানসপন্ন নাময়ে 
আমাদের নির্দিন্ট ঘরে গেলাম। ভোর পাঁচটার 
মধ্যে স্নানাদ সেরে জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে 
শিবস্তোন্রাবলী একের পর এক আবাত্ত করতে 
করতে পশহ্পাঁতিনাথ দর্শনে আমরা অগ্রসর 
হলাম। ভীষণ ক্লান্তর মধ্যেও চমৎকার লাগাছল। 
বহু প্রতীক্ষিত সেই দিন ৬ মার্চ। গাছের ফাঁকে 
আকাশে ক্ষীণকায় এককলা চতুদ্শশীর চন্দ্র দর্শন 
হলো, তা পাশ্রববার্তনীকে দেখালাম । সাক্ষাৎ 
চন্দ্রচূড় বাঁঝ বা প্রত্যক্ষ হলেন! অনেকটা পথ 
চলার পরে আমাদের ডানপাশে আবছা অন্ধকারের 
মধ্যে মন্দিরের চূড়া দর্শন হলো। কিন্তু যা 
দেখে ভীষণ ভঁত হলাম তা হলো দশ নাদের 
সুদীর্ঘ লাইন। ক্রমে রাতের আঁধার অপসারিত 
হলো। কিন্তু একটুও যেন অগ্রসর হতে পারাছ 
না। অন্তর থেকে ব্যাকুল প্রার্থনা উঠছে-_-হে 
প্রভো বিশ্বনাথ, হে পশুপাঁতিনাথ, বহুদূর হতে 
(তোমার দর্শনমানসে এসেছি, কৃপা করে দর্শন 
দাও। সমদীর্ঘ পচিঘন্টাকাল লাইনে দাঁড়য়ে 
থাকার পরে বেলা ১০-৩০ নাগাদ আমরা চলমান 
প্রচণ্ড জনম্রোতের ধাক্কায় যেন মান্দরদ্বারে 
আছচড় পড়লাম। গভ/মান্দরে প্রবেশ ও স্পর্শের 
ফোন অবকাশ নেই। বাইরে থেকে দেখলাম, ঈষং 
ঘাদামী রঙের চতুমমহখশ লিঙ্গ। মান্দরাভ্যল্তর 
বশ বড়, চারদিকে চারটি দরজা, সবগৃলিতেই 


৭৪ ূ 


জ্যেষ্ঠ ১৩১৯৫ 


দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভিড় যেন উপচে পড়ছে। 
চারজন পুরোহত চারাঁট দরজা থেকেই ভন্তদের 
পৃ্জাসামগ্রী গ্রহণ করছেন। প্রত্যেকেই স্থুলকায়, 
সুগৌর, রস্তাম্বর পাঁরাঁহত, বড়দানার রুদ্রাক্ষমালা 
মাথায় টায়রার মতো করে পরা। তাঁরা আঁবরাম 
ি*বদেবতার উদ্দেশ্যে পৃজাগ্রহণ ও 'নিবেদনান্তর 
ভন্তদের পরসাদী' দিচ্ছেন, দিচ্ছেন সুগাম্ধি চন্দন- 
1তলক। শ্রীঅঞ্গের 'স্ন্ধ সরাঁভত চন্দন-তিলক 
ধারণ করে মন অত্যন্ত প্রসন্নতায় ভরে উঠল। 
পশহপাঁতনাথের স্পর্শ যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করলাম। শরীরের ক্লান্তিও যেন অনেকটা দূর 
হলো। পুজাদ নিবেদন করে করজোড়ে প্রার্থনা 
করলাম, 'হে নির্মল প্রশান্ত শদ্ধজ্ঞানমূর্তি, 
হে' জনম-মরণ-দুঃখচ্ছেদদক্ষ, আমার প্রণাম গ্রহণ 
কর। কর্পূর ধৃপ পুজ্পচন্দন-সুরাঁভ ও প্রসন্ন- 
তায় সমস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ আমোঁদিত হয়ে আছে। 
দুধ ও অন্যান্য উপচার সহযোগে তাঁর স্নান- 
পৃজাদ সর্বক্ষণই হচ্ছে। গভ'মন্দিরের চতুর্দিকে 
প্রদাক্ষণের জন্য প্রশস্ত আঁলন্দ আছে। আলন্দ 
সংলগ্ন দেওয়াল ও ছাদ ঝকঝকে ভার রুপোর 
সূন্দর কারুকার্যে ও ববাভন্ন দেবদেবীর 
মূর্তিতে ঝলমল করছে। ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিতরা ছন্দ 
সহকারে শাস্তপাঠে রত। ভবানীদেবীর মান্দর 
সহ অন্যান্য অনেক মান্দর আশপাশে 'বদ্যমান। 
কাঠমান্ডুর আঁধকাংশ মান্দরের গঠন প্যাগোডা 
ধরনের। পশুপাঁতনাথের মান্দরের গঠন 
ন্রিতাঁলকা। মান্দিরের উচ্চচূড়ায় এক বিশাল ঘণ্টা 
শোভমান, তদৃপাঁর একটি উধর্ষমুখ '্িকোণ, 
সবই সবর্ণরাঁঞজজত। . তার 
ধবচ্ছারত হচ্ছে। মান্দরের সামনে এক আত 
বিশালকায় স্বর্ণরাঞ্জত বৃষ অবস্থিত। এরুপ 
বৃহদাকার বৃষ খুব কমই দেখোঁছি। মান্দর-প্রাঙ্গণ 
থেকে নেমে বাসে নেপালের নদী বাগমতীকে দেখা 
যায়, বর্তমানে গবশীর্ণা; বষায় সম্ভবতঃ স্ফীতা। 
ধর্ম নেপালদের জীবনে এক আঁবচ্ছেদ্য 
অংশ। মহাদেব ও বুদ্ধদেব নেপালবাসীদের 
জীবনে পরস্পর অগ্গাঞ্গণভাবে জাঁড়ত। হিন্দুরা 
যেমন বুদ্ধচরণে ধুপদীপারাঁত অর্পণ করেন, 
বোক্ধরাও তেমান "হন্দুমান্দর ও উৎসবে ষোগ- 
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দান করেন। তবে রাজপৃজ্পোষকতায় নেপালে 
শৈবধর্ম একট বিশেষ স্থান আঁধকার করেছে। 
নেপালের বহু রাজা 'নজেদের পশুপাঁতিনাথ- 
চরণসেবকর্‌পে গণ্য করতে গর্ববোধ করতেন ও 
তাঁর কৃপাপ্রার্থ ছিলেন। অনেক রাজাই 'পরম- 
শৈব, 'পরমমাহেশ্বর' প্রীত উপাধিগ্রহণ 
করেছেন। 

প্রচালত কিংবদন্তী, ভগবান মঞ্জুত্রী বোঁধ- 
সত্ব নীল জলে পূর্ণ একট সরোবরকে অপ্পরূর্ব 
সুন্দর উপত্যকায় পাঁরণত করেন। তারই নাম 
নেপাল। নেপালের বাভন্ন রাজন্যবর্গ এবং ধর্ম-. 
দর্শন শিল্প সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলো- 
চনা সম্ভবতঃ এখানে অগপ্রাসাঞ্গক হবে না। 
নেপালে গোপাল; আভার এবং কিরাত, 'লচ্ছবী 
প্রভীত বংশ বহুকাল রাজত্ব করোছলেন। সূর্যবং- 
শীয় রাজা নিামিখ কিরাতদের পরাজিত করে 
দীর্ঘকাল নেপালে রাজত্ব করেন। খ্ীঃ পু চতুর্থ 
শতাব্দী পর্য্ত নেপালের ইতিহাস ঘন অন্ধকারে 
অবলহপ্ত। খসঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে নেপাল 
মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তভুন্তি হয়। মহামাতি অশোক 
(খত প্র ২৭৩-২৩৬) কন্যা চারুমাতি ও জামাতা 
দেবপাল সহ তাঁর 'বশাল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ 
নেপালে পদার্পণ করেন। 'তাঁন কাঠমান্ডু শহর 
(দেওপাটন) প্রাতষ্ঠা করে সেখানে চারাঁট বৌদ্ধ- 
জ্তূপ শনমণণ করেন ও স্তৃপপূজার প্রচলন 
করেন। মহামতি অশোকের আগমনে নেপালে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভূত প্রসার সাধিত হয়েছে একথা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবতঃ "দ্বিতীয় 
তাব্দীতে বৈশালী থেকে ীলচ্ছবী রাজবংশ 
নেপালে রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁরা নেপালে 
ভারতীয় সভ্যতা কীম্ট ও ভাবধারার বাহক 
ছিলেন। প্রথম চন্দ্রগপ্তের পূন্ন সমুদ্রগুপ্তের 
রাজত্বকালে (খ্৭স্টাব্দ ৩৩৫-৩৮০) নেপাল 'ছিল 
তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের করদ সামান্ত-রাজ্য। 
প্রথম জয়দেব তখন নেপালের রাজা 'ছিলেন। 

ধলচ্ছবী রাজবংশের ইাতহাসে প্রথম প্রখ্যাত 
নৃপাঁতি ছিলেন রাজা বৃষদেব। তিনি নেপাল 
উপত্যকায় বহু বিহার নিমার্ণ করিয়েছিলেন। 
তাঁর পূত্র ও উত্তরাধিকারী শঙ্করদেব পশুপাঁতি- 
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উদ্বোধন 
নাথ মান্দরে বহুমূল্য ধমাঁয় উপহার-সামগ্রণী 
প্রেরণ করেন। তাঁর পত্র মহাশান্তশালী মানদেব 
যুদ্ধে পরাক্রমশালী মল্পদের ও সামন্তদের পরা- 
1জত করে রাজ্য পূর্বপাঁশ্চমে বহুদূর বিস্তৃত 
দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করেন। তিনি শিল্পকলা কৃম্টির 
পৃন্ঠপোষক ছিলেন। ভারতে ষণ্ঠ শতাব্দীতে 
গুপ্তবুগের অবসানের পর পুষ্যভত সাম্রাজ্যের 
অভ্যুদয় হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষবর্ধনের 
(৬০৬-৬৪৮ খত্ঃ) সময় সম্ভবতঃ নেপাল তাঁর 
সাম্রাজ্যের অন্তভুরন্তি করদ রাজ্য ছিল। এরপর 
নেপালের ইতিহাসের পাতায় বহু রাজার উদ্থান- 
পতনের কাহনাী। প্রায় এক শতাব্দী পরে পূর্ব- 
ভারতের পালবংশের সঙ্গে নেপালের সংযোগ 
সাধত হয়। কাঁথত আছে; রাজা ধর্মপাল 
নেপালের গোকর্ণ জয় করোছিলেন। নেপালের 
মধ্যযুগীয় [শল্পকলায় পালস্থাপত্যের সুস্পষ্ট 
পাঁরচয় মেলে। খঈস্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা 
দেবপালের রাজত্বকালে ধীমান ও তাঁর পুত্র বিট- 
পাল নামে দুজন খ্যাতনামা ?শষ্পী নেপালে 
এসে শিজ্পকীর্তর বহু দর্শন রেখে গেছেন। 
[হন্দ; দেবদেবী এবং বোদ্ধমূর্ততে পাল- 
ভাস্কষেরি চহ পাঁরস্ফ:ট। বহন বোদ্ধাভক্ষ« ও 
দার্শানক নেপালে ধর্ম ও দর্শন প্রচার করেছেন। 
একাদশ শতাব্দীতে ভারতের মহাজ্ঞানী ও 
পান্ডত অতীশ দীপঙ্কর নেপালে বংসরাধক- 
কাল আতবাহিতি করেন এবং জগদ্দলের মহা- 
পশ্ডিত বিভূতিচন্দ্রু নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করেন। তাঁদের যুগ্মপ্রচারে বৌদ্ধধর্মে নতুনভাবে 
প্রাণসণ্ার হয়। ভারতের নালন্দা, 'বক্ুমশীলা 
প্রভৃতি বৌদ্ধাবহার থেকেও নেপালে বোদ্ধাচিল্তা- 
ধারা প্রাবস্ট হয়। 
সমরণাতীত কাল থেকে ভারতে এবং 'হমা- 
লয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশের সর্বন্র শিব পৃজিত। 
খঃ পৃঃ মহেঞ্জোদারোর প্রত্রতাঁত্বক ীনদর্শন থেকে 
জানা যায়, এ সময়েও শব পশুপাঁতনাথরূপে 
পুঁজিত হতেন। 'িঙ্গর্‌পে তাঁর পুজার্চনাও যে 
যথেষ্ট প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত ও পহরাণাদি 
থেকে তা জানা যায়। গলচ্ছাঁব বংশে শৈবধর্ম ছিল 
রাজধর্ম। গৃপ্তষগের কোন সময়ে পশহপাঁত- 
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নাথ মান্দরাট প্রাতাষ্ঠিত হয়েছিল। পশহপাঁত- 
নাথের চতুর্মাখ 'লিঙ্গ' গৃপ্তযুগের শিল্পকলার 
নিদর্শন। ১৩৩৯ খএস্টাব্দে বাংলার সামসহদ্দরীন 
ইলিয়স মান্দরাটিকে ধৰংস করেন। আবার ১৩৬১ 
খাীস্টাব্দে জয়াসংহরাম মান্দরটির পুনঃ সংস্কার 
করেন। সম্ভবতঃ খননস্টীয় যোড়শ-সপ্তদশ 
শতাব্দীতে প্যাঞোজা রীতিতে মান্দরাটর 
পুনগঠন হয়। খএসস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
রোপ্যানার্মত সূচারুপদ্ম উপহারস্বরূপ প্রদান 
করেন। ঠাকুরী রাজবংশের গুণকামদেব দশম 
শতাব্দীর শেষভাগে পক্ষকাল ধরে স্বর্ণপান্রের 
জলধারায় পশহুপাঁতিনাথের স্নানের আয়োজন 
করেন। শিবদেব ১০১৮-১১২৬ খীস্টাব্দে 
রোৌপ্যপদ্মসহ বহ7 বর্ণঢ্য পৃজোপকরণে পশু 
পাঁতিনাথের পূজা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত 
তান ?শিবমার্ত আঁঙ্কত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন 
করোছলেন। ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে নেপালে 
মল্লরাজবংশীয়েরা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ 
করেন। তাঁরা প্রায় সকলেই শৈব 'ছিলেন। জয়- 
[সিংহ মল্ল €১২৭১-১২৭৪) পশুপাঁতনাথকে 
সঃবর্ণীনার্মত 'কোমরবন্ধ' নিবেদন করেছিলেন। 
এবং বহুমূল্য মাঁণমুস্তা খাঁচিত একটি সুদৃশ্য 
রথ তাঁর 'বহারকল্পে 'নর্মাণ কাঁরয়োছলেন। 
তাঁর উত্তরাধকারী অনন্তমল্ল পশহুপাঁতনাথ 
মন্দিরের ছাদ সুবর্ণমশ্ডিত করেন এবং মন্দিরে 
একটি পতাকাশোভিত দণ্ড 'নার্মত কারয়ে দেন। 
এঁ মান্দরের চার কোণে চারাঁট স্বর্ণধবজ স্তম্ভ 
1তাঁন 'নর্মাণ করান ও নন্দীশবরকে সুবর্ণে 
মন্ডিত করেন। ১৪৪১ খস্টাব্দে জ্যোতির্মজ্ল 
মান্দরচূড়াঁট সুবর্ণমণ্ডিত করেন। নেপাল 
অগাঁণত মান্দরে শোভিত হলেও পশহুপতিনাথ 
মান্দরাট উজ্জবলতম রত্রবিশেষ যার শুদ্ধ 
আধ্যাত্বক ভাস্বর জ্যোতি দ্‌র-দ্‌রান্তের ভত্ত- 
গণকে আকর্ষণ করে আনে। যুগে যুগে যেমন 
বৌদ্ধ দার্শীনক ও ভিক্ষুদের আবির্ভব হয়েছে 
নেপালে; তেমনি বহ শৈব সাধ্‌সন্তের শভাগমন ও 
ধর্মপ্রচার হয়েছে এখানে । ভারতের দুই আধ্যাঁত্বক 
গুর্‌ মংস্যে্্নাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের 


২৮০ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ 
নাম এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
তাঁদের পুণ্য উপাঁষ্থাতিতে আধ্যাত্মক ভাববন্যা 
অভাবনীয়রূপে স্ফীতিলাভ করোছল। নেপালের 
[হন্দুদের একাট সম্প্রদায় বি*বাস করেন, পশহুপাঁতি- 
নাথ ও গোরক্ষনাথ আভন্ন। একটি নেপালী- 
মুদ্রায় গোরক্ষনাথের চরণাঁচহ মুদ্রুত আছে। 

কি স্থাপত্যাঁশল্প, কি সংস্কৃতি, কি ধর্ম কি 
বাণিজ্য সর্বাবষয়ে ভারতের সঙ্গে নেপালের 
শনাবড় যোগসত্র গড়ে উঠেছে আত প্রাচীনকাল 
থেকেই। নেপালই জগতে একমাত্র রাজ্য যেখানে 
আঁবাচ্ছন্ন ধারায় হিন্দুরাজারা রাজত্ব করেছেন। 
যখন ভারতে মুসলমান আক্রমণের শুরু হয়, তখন 
বিহার ও বাংলার বৌদ্ধাভক্ষুরা হিমালয়ের ক্রোড়ে 
নেপালরাজ্যে বসবাসের জন্য চলে আসেন। চলে 
আসেন অনেক 'হন্দুও। নেপাল হয়ে ওঠে তাঁদের 
[নাশ্চন্ত নীড়, আধ্যাত্মকতার পাদপীঠ। আসার 
সময় তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন অমূল্য অনেক 
পথ । আজ বহু বৌদ্ধ ও 'হন্দু পশাথ যা 
ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য, তা সেই সুবাদে সংরাক্ষত 
হয়োছল নেপালে । পশুপাঁতনাথ মান্দর থেকে 
২ কি. মি.র ব্যবধানে বিশাল মনোরম প্রান্তরে 
দেবী গুহ্যেবরীর মন্দির। এটি প্রাসদ্ধ একান্ন 
পীঠের অন্যতম। সুশীতল নাঁবড় ছায়াসম্পন্ন 
সুপ্রাচীন বৃক্ষবশীথকার মধ্যে মান্দরাট। ভিতরে 
মান্দরগান্রে উজ্জবল রূপার কারুকার্য । ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতেরা শাস্তপাঠ করছেন। একটি রোপ্যাধারে 
রাক্ষিত আছে, সেখানেই পুজাদর ব্যবস্থা হয়। 
আমরা পূজা ও প্রণাম করলাম। 

পরাঁদন ৭ মার্চ। আমরা সকালে প্রথমে 
গেলাম কাঠমাণ্ডুর বোধনাথ দর্শনে । বুদ্ধদেবের 
[বিশাল ধ্যানমুর্তি। শত শত নরনারী সুগন্ধি 
ধূপদীপ প্রজ্জবালত করে তাঁকে সম্রদ্ধ প্রণাতি 
নিবেদন করছেন। সাঁন্নকটে এক উচ্চশীর্ষ স্তূপ। 
সতুপের ওপর উঠে 'দকচক্রবাল বোঁন্টত গচরতুষা- 
রোজ্জবল গহমালয়ের নরাবরণ শুভ্র সৌন্দর্য 
প্রত্যক্ষ করে সম্ভ্রমভরে প্রণত হলাম। 

এরপরে আমরা বুড়ো নীলকণ্ঠ দর্শনে 
গৈলাম। কাঠমান্ডু থেকে ছয়/সাত ক. নি. উত্তর- 
পাঁশচমে একাঁট জলাশয়ে বশালকায় অনল্তশয়ন 


২৬৯ 


অপরূপ নেপাল 


বিষরমর্ত আছে। সম্ভবতঃ এই মার্ত সস্তম- 
অস্টম শতাব্দীর। বৌদ্ধভন্তেরা 'নীলকন্ঠ- 
লোকেশ্বর জ্ঞানে তাঁর পৃজাঁদ করেন। সমুদ্রোখিত 
হলাহল পানে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। 
শৈবরা তাঁকে নীলকণ্ঠ িবজ্ঞানে পূজা করেন। 
আবার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ুমার্তরূপে তিনি 
বৈষ্ণব ভক্তেরও উপাস্য । একই দেবতা বৌদ্ধ-শৈব- 
বৈষ্ণব ভন্তের পূজা গ্রহণ করছেন। 

এরপরে শ্ররীস্বয়ম্ভুনাথ। 'লিচ্ছবীরাজবংশের 
রাজা ধর্মদেব স্বয়ম্ভুনাথের বিশাল মান্দর 'নর্মাণ 
করেন। সুবিশাল বৌদ্ধচৈত্যাটি একা উ“্চদ্‌ পাহাড়ে 
(৪,৬১৬ ফিট) অত্যন্ত মনোরম প্রদেশে অবাঁস্থৃত। 
বহুদূর থেকে মন্দিরের সুদৃশ্য গম্বুজাট দেখা 
যায়। এখানে চৈত্য বা স্তৃপোপার দট নেত্র 
আঁঙ্কত দেখা যায়। ভভ্তরা বিশ্বাস করেন যে, 
অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ সর্বত্র কৃপাকটাক্ষপাত 
করছেন। 

কাঠমান্ডুর 'চাঁড়য়াখানায় হরেক রকমের পাঁখি, 
তো আছেই-ীশয়াল, সজারু হায়না, কমীর, 
চিতাবাঘ, বাঘ, সিংহ সবই আছে। 

পরাঁদন বুধবার ৮ মা” নগরকোটের উদ্দেশ্যে 
আমরা ভোররান্রে রওনা হলাম। এর উচ্চতা 
৭১১৩৩ ফিট। রজতশুভ্র হিমালয়ের অঙ্জো 
প্রীতফলিত তরুণ অরুণের রাঁমমপ্রভার বর্ণচ্ছটা 
প্রত্যক্ষ করতে ভ্রমণাঁবলাসীরা এখানে আসেন। 
পথাঁটও বড় সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে প্রশস্ত 
িপড়র মতো স্তরে স্তরে পাহাড়ী প্রথায় চাষ করা 
হয়েছে, সে-চাষ বহুক্ষেত্রেই সরষের । দেখে মনে 
হচ্ছে, উজ্জবল পশতবর্ণের বিরাট তরতঙ্গায়ত 
ভূভাগ, অথবা প্রককতির নিত্য উৎসবকে বর্ণ বৌচন্র্যে 
বরণীয় করতে সোপানাবলীতে হরিদ্রাভ গালিচা 
শোভিত করা হয়েছে। সে এমনই সৌন্দর্য যে 
দৃম্টি ফেরাতে মন চায় না। প্রকীতর অনাঁদ অনস্ত 
শোভার মধ্যে কোথাও একঘেয়োৌম নেই। উত্তরে 
নীলাকাশের প্রেক্ষাপটে চিরতুষারাবৃত হমাঁশিখর- 
রাজি পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত অন্নপূর্ণা 
মাউন্ট এভারেস্ট, গণেশাহমল, কাণ্চনজজ্ঘা, 
গৌরীশত্কর প্রভীত যেন দুভেদ্য প্রাচীর রচনা 
করে দণ্ডায়মান। তারপরেই চীনের সীমানা । 


মে, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 

এরপরে ভভ্তপুর। এই শহরাঁট নেপালের 
প্রাচীন রাজধানী 'ছিল। সম্ভবতঃ ৮৮৯ খ্ঢীস্টা- 
ব্দের পূর্বে এই শহরটি পৃজার শঙ্খের আকারে 
নার্মত হয়োছল এবং বহু সুচারু কার-কার্য- 
প্রকীর্ণ মন্দির এবং অট্রালিকা এই নগরের শোভা- 
বর্ধন করেছে। &&ট বাতায়নশোভিত 'দরবার- 
স্কোয়ার ভূপতীন্দ্রমজ্লের অদ্ভুত কীর্ত। এখন 
এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 
গোল্ডেন গেট বা সোনার জলে সক্ষন্ন কারুকার্য 
থঁচিত অপূর্ব স্ন্দর ফটক দয়ে প্রবেশ করে 
প্রথমেই দেখা যায় একটি শিবমান্দর। আরও 
অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় পশুপাঁতনাথ মান্দর। লাল 
দেওয়ালের গায়ে কৃষ্দারুময় সূক্ষম কারুকার্ষে 
পূর্ণ বাতায়ন ও দ্বারশোভিত মান্দর যা দীর্ঘ 
কালের ব্যবধানে আজও অক্ষত সুদৃশ্য । কাঠ- 
মান্ডূর পশুপাঁতনাথের মতো ম্র্ত এখানেও। 
১৬৮২ খাীস্টাব্দে নৃপাঁতি জিতমিত্রমজল এই 
মান্দিরাট 'নমাণ করেন। এর সামনে গণেশের 
মান্দর। নিকটেই লক্ষঘ্নদেবীর মান্দির। এখানে 
ব্রোঞ্জের একাঁট সৃবিশাল ঘণ্টা আছে। 78611 ০: 
5811 7০৭9 এর নাম। রাজপ্রয়োজনে এবং 
দেবার্চনায় যখন ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন কুকুররাও 
এ ঘন্টার তালে তালে ডেকে উঠত । তাই এঁ নাম। 
মন্দিরের সামনে রাজা ভূপতীনন্দ্রমল্লের স্বর্ণ 
রাঁঞ্জত মূর্তি বিরাজমান। সুন্দর কারুকার্যখাঁচিত 
একটিমান্র দীর্ঘ প্রস্তরে তোর স্তম্ভের ওপর 
সংহাসনে রাজছত্র শোভিত নৃপাঁতি দেবোদ্দেশে 
সভান্তি জোড়হস্তে উপাঁবষ্ট। তাঁর হাতের আঙুলে 
অঙ্গুরীয়াটও সহস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। মনোহর 
সুক্ষ কারুকার্য ও স্থাপত্যাঁশল্প নিদর্শনের 
জন্য এই রাজদরবার ইতিহাস-প্রাঁসদ্ধ। 

এরপর আমরা এলাম পানে যার আর এক 
নাম লালতপুর। এখানে একাঁটি চমৎকার শ্রীকৃষ্ণ 
মান্দর আছে । হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন পুরীধামের 
সসাঁজ্জত বিশালরথাঁট দাঁড়য়ে আছে। মন্দির- 
চূড়াও আবকল পুরীর মন্দিরের মতো । মন্দিরের 
প্বতলে শ্রীকৃষ্কমূর্তত। হাতে সোনার বাঁশী। 
দুপাশে রাঁকমণী ও সত্যভামা। মান্দরের সামনে 
মস্ণ পাথরের স্তচ্ভের ওপর পদ্ম। তার ওপর 


১২তম বর্যষ_ম সংখ্যা 


উজ্জবল স্বর্ণগড়ুড় করজোড়ে বীরাসনে সংাস্থত। 
ভন্তপুরের মতো এখানেও 'দরবার-স্কোয়ার' 
নৃত্যশালা প্রভাতিতে অনুপম দারাশজ্প, কার্‌- 
শল্পের 'নিদর্শন দেখা যায়। বহ ইউরোপীয় 
দর্শনার্থও ঘুরে ঘুরে দেখছেন। 

৯ মার্চ বৃহস্পাতিবার শ্রীরামকৃফদেবের শুভ 
আঁবভ্শব শৃতাঁথ। প্রত্যষকাল হতেই আমরা 
অন্তরের প্রেরণায় অনেকগুঁীল ভজন করে ধূপ 
দীপ নৈবেদ্য নিবেদন করলাম তাঁকে । আড়ম্বর- 
হীন, আয়োজনহাীন একাঁট নির্মল প্রশান্তিতে 
সেদন আমাদের মন ভরে উঠোছল। এীদন 
রাতে আমরা পোখরার উদ্দেশ্যে বাসে যাত্রা 
করলাম। পোখরার অর্থ হৃদ। সারারাত ধরে বাসে 
যাওয়ার ফলে পথের সৌন্দর্য কিছুই দেখতে 
পাইনি। এটা একটা মস্ত বড় বণনা । তবে ভোর 
হতেই দোঁখ, শাশবতকালের বিস্ময়, মহাযোগনী, 
ধ্যানমৌন 'হমালয়ের অমল ধবল শহঙ্গগীল 
অবর্ণনীয় শোভা ধারণ করে আঁবর্ভৃত। 
ধোলাঁগাঁর, কাণ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, মাউন্ট 
এভারেন্ট প্রভৃতি বহু শিখর দৃশ্যমান এখানে। 
নেপালের স্বখ্যাত পবৰতশঙ্গাঁটঃ যার অদ্ভুদ 
নাম হলো মচ্ছপুচ্ছরে_ ইংরেজীতে বলা হয় 
5151051) এখানে দেখতে পাওয়া যায়। 
মংস্যপুচ্ছের সাদৃশ্যহেতু এই নাম। দেশ-বিদেশের 
সৌন্দর্য পিপাস নর-নার?, পর্বতারোহনীরা এখানে 
সৌন্দর্য শান্তি ও আনন্দলাভের আশায় আসেন। 
এীদন অর্থাৎ শুক্রুবার বেলা দু-টো নাগাদ আমরা 
বাসে করে 'ফেওয়া' নামে পোখরার বিখ্যাত হুদা 
দেখতে গেলাম। হিমালয়ের সানুদেশে এই হৃদি 
পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর । হুদের মধ্যে একাঁট 
দ্বীপ এবং এ দ্বীপে একটি মান্দর আছে। 
বারাহশীদেবী সেখানের আঁধজ্ঠান্রী দেবী । অনেকে 
নৌকারোহণে এঁ মান্দরদর্শনে যাচ্ছেন এবং হুদের 
নীলজলে সুদৃশ্য নৌকায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছেন। 
আম হৃদের ধারে বসে অপার্থিব শোভা 'নিবা্ক 
দবস্ময়ে দেখছিলাম সাঁঙ্গনীর ডাকে চমক ভাঙল? 
ব্যথাতুর হৃদয়ে পোখরাকে বিদায় জানিয়ে ফিরতে 
হলো। পরাঁদন ১০ মার্চ বারাণসীর পথে 
আমাদের রওনা হতে হবে। 


৮২ 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহুৎসদ্ব 


€১৮১৩৬-৯৮াডাড) 


গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 


৯ ॥ 


শ্রীচৈতন্যদেবের দেহত্যাগের ৩০২ বংসর পরে, 
কাব রামপ্রসাদের মৃত্যুর ৬২ বংসর পরে এবং রাজা 
রামমোহন রায়ের মৃত্যুর মান্র দুই বৎসর পরে 
শ্রীরামকৃদেব হুগলী জেলায় কামারপ্‌কুর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । 


কাব রামপ্রসাদের মৃত্যুর তাঁরখ ঠিকমতো জানা 
যায় নাই। তবে প্রবাদ এইরুপ-_যে-বৎসরে রাম- 
প্রসাদের মৃতু হয়, সেই বসরেই রাজা রামমোহন 
রায় জন্মগ্রহণ করেন ৷ ১৭৭৪ থ্রীঃ-কেই রামমোহনের 
জন্মতারখ বাঁলয়া ধরা গিয়াছে । প্রবাদ সত্য 
হইলে, এঁ বসর কিংবা তার কাছাকাছ কোন এক 
বংসরে রামপ্রসাদের মৃতু/ হইয়া থাকবে এরূপ 
অন'মান করা যায় । 


॥২॥ 


শ্রীরামকফদেবের প্রথম ও প্রধান গুরু একজন 
ভৈরবী । তাহার নাম যজ্ধেশবরী। শ্রীরামকৃক। 
তৈরবীঁকে যোগমায়ার অংশ বাঁলতেন। তান অনেক 
শাস্ত জানতেন, যেমন বিদুষাঁ ছিলেন তেমান 
অসামান্যা রূপবতও ছিলেন৷ তাঁহার বয়স ৩৫ 
হইতে ৪০ অনুমান করা গেলেও দোঁখতে আরও 
অন্পবয়নস্কা বাঁলয়া মনে হইত । তাশ্ঠিক-সাধনার 
সমস্ত রহস্য তিনি জানিতেন। ৬৪খানা তন্ন হইতে 
যত রকমের সাধনা আছে, তা সমস্তই একে একে 
যখবক রামকৃষ্ণকে 'তান শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈষব- 
সাধনার অঙ্গীভূ্ত যে মধুর ভজন,--তাও ভৈরবীর 
নিকট হইতে তান পাইয়াছলেন। তোতাপ:রা 
প্রদত্ত শ্রীরামকুফের নার্নকঙ্প সমাধি ভৈরবশর মনঃ- 
পত হয় নাই ; কেন-না তিনি বালয়াছলেন-_উহাতে 
ভীন্তর হানি হয়। ভান্তপম্থীদের এই আভিমত প্রাচীন 
এবং সর্বজনাবাদত ৷ 


ভৈরবীর সাহত দাঁক্ষণেশ্বরে শ্রীরামকৃফের সাক্ষাৎ 
এক আকাঁস্মক ঘটনা । ১৮৬১ খ্রাস্টাব্দের কথা । 
তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৫ বংসর মান্র। প্রথম 
সাক্ষাতের পরেই ভৈরবা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার-পুর্ষ 
বালয়া বাীঝতে পারলেন এবং প্রকাশ কারলেন । 
ভৈরবী বাঁললেন £ 

“এই তো গৌরাঙ্গদেব নিতায়ের খোলে ।” 

(শ্রীত্রীরামকষ্ণ পৃশথ, পৃঃ ৭৫) 

শ্রীমথুর, রানী রাসমাঁণর জামাতা, একথা মানল 
না। ভৈরবী পাঁণ্ডিতদের ডাকাইতে বাঁললেন,__ 
পাঁণ্ডতেরা আসয়া সভা কারয়া বাঁসল। ভৈরবী 
যেমন সংস্কৃতভাষা খুব ভাল জানতেন, তেমাঁন 
কঠিন শাম্ত-বাক্যসকল ব্যাখ্যা করতেও আতিশয় 
নিপুণা ছিলেন। তিনি পাঁণডতদের চোখে আঙ্গুল 
'দিয়া- প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে রাগাঁত্বকা ভস্তি- 
পথে যে মহাভাবের কথা আছে, সেই মহাভাবের 
চহৃসকল শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে বদ্যমান। ব্রজে এই 
মহাভাব শ্রীরাধকার, এবং নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের 
হইয়াছল। সৃতরাং এই মহাভাবের আঁধকারী 
শ্রীরামকৃষ্ণও অবতার-পুরুষ । ইহাই শাস্ছের প্রমাণ । 

এই ঘটনার ১৪ বংসর পরে ব্রহ্ষানন্দ কেশবচন্দর 
এবং পুরা ২০ বংসর পরে স্বামী বিবেকানন্দ পরম- 
হংসদেবের নিকটে আগমন করেন । শ্রীরামকৃষধদেবকে 
আজও সে-সকল ভন্তেরা ঈশ্বরের অবতার বালয়া 
বিদ্বাস করেন, এবং তাঁহার ফোটো ও তৈলচিন্তরাদকে 
রগাতিমত ভোগ-রাগাঁদ দয়া পূজা ও অর্চনা করেন, 
তাঁহাদের কর্তব্য-_ বাঙালীর গত শতাব্দীর এই নব্য 
নর-পুজার প্রথম প্রবর্তনকারণী, আত অদ্ভুত 
ক্ষমতাশালনী, ভৈরবীর স্মতর উদ্দেশ্যে সবাগ্রে 
মস্তক অবনত করা ॥ এই মহাঁয়সী মাহলার চিরপজ্য 
মহিমাকে, এক স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত, অপর 
কেহ এতাবৎ বথেন্ট সম্মান দেন নাই। কিন্তু এখন 
দেওয়া কর্তব্য । 


8/৩ 


উদ্বোধন ৭ 


আচার্য অদ্বৈত ও যবন হরিদাস যেমন টৈতন্য- 
দেবকে অবতারের সিংহাসনে হৃহুত্কারে আহ্বান 
কারয়াছিলেন. ভৈরবী শ্ীষজ্ঞে'বরীও তেমান 
ণসংাহনীর মতোই পণ্ডিতদের সাঁহত তর্ক কারয়া 
শ্লীরামকৃফকে, এক সঙ্গে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অবতার 
বাঁলয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন । 

শ্রীচৈতন্যদেবের ড়ভুজ মার্তর প্রকাশে যেমন 
রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের অবতারত্ব শ্রীচৈতন্য সংক্তামত ও 
আরোপিত হইয়াছে তেমান ভৈরবাও শ্রীরামকৃফে 
যুগপং--শ্রীচৈতন্য ও শ্্রীনত্যানন্দের অবতারত্থ 
আরোপ করিয়াছেন ৷ ভৈরবী অর্থে সাধারণতঃ বুঝি 
তাম্ক সাধনের সাঁধকা- সন্ব্যাসনী। কিন্তু 
[তান ভ্রীরামকৃষে আরোপ কাঁরলেন যে অবতারবাদ 
তাহা বৈষবায়। ইহা আতশয় অন্ভুভ, তার কারণ 
ভৈরবী অসাধারণ । 

বাঙ্গালীর ইতি হাসে শ্রীচতন্যের পরেই, শ্রীরামকৃফ্, 
অবতার-পুরুষ বাঁলয়া গণ্য ও মান্য হইয়াছেন। 
ঈশ্বর, শ্রীরামকুফের দেহ ধারণ কাঁরয়া বাংলাদেশের 
কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অবতরণ 
কাঁরয়াছিলেন 'কনা-_এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ 
কথা নয়। বাঁৎকমচন্দ্রু কৃষ্চারন্র লাখিতে গিয়া 
বাঁলয়াছিলেন- ঈশ্বর সর্বশান্তমান। তবে তিনি 
ইচ্ছা কারলে মানুষ হইয়া জাঁন্মতে পারবেন না 
কেন? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বাঁলয়াছলেন, যেহেতু 
ঈ*বর সর্বশীল্তমান, সুতরাং তাঁহার মানুষ হইয়া 
জাঁ*মবার কোন প্রয়োজনই হয় না । ঈশ্বরের মানুষ- 
রূপে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে বাংলাদেশের ষোড়শ 
শতাব্দীর সঙ্গে উনাবংশ ও বংশ শতাব্দীর বিশেষ 
প্রভেদ দেখা যাইতেছে না। ইতিহাসের যোগসত্র 
ঠিক আছে, ছিন্ন হয় নাই । 


1৩ 


কাব রামপ্রসাদের সাঁহত শ্রীরামকৃষ্ণের একটা 
যোগের কথা দেশবম্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন আমাদের বাঁলয়া 
গয়াছেন। "তান বালতেন, ইতহাস-পথে মহা- 
পুরুষদের আগমনের পূর্বে তার আভাস পাওয়া 
যায়। মহাপুরুষেরা যেন রূপ, আর কবিরা যেন 
স্মর। সর আগে আসে। রুপ পরে আসে। 


সুর আসিলেই বদঝিতে হইবে যে রূপ আসতেছে । 


৯২তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


চিত্তরঞ্জন দম্টাশ্ত দিয়া বাঁলয়াছেন যেমন দেখ, 
চশ্ডীদাসে সুর, তারপরেই শ্রীচৈতন্যে সেই সুরকে 
প্রাণময় কাঁরয়া জীবন্ত রপ॥ ঠিক তেমান 
রামপ্রসাদে সুর, আর তার পরেই, রামপ্রসাদের 
সুরের অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ রুপ । সুতরাং 
চত্তরজজনের সুস্পন্ট আভমত ষে, যাহা রামপ্রসাদে 
সুর, তাহাই রামকৃষ্ণে রূপ । 

কাঁবকজ্পনার বাহুল্য সত্বেও, কথাটি হতিহাস 
আলোচনার আঁভজ্ঞতারূপেই আর্জত হইয়াছিল। 
কাজেই অবহেলার বস্তু নয়। 


৪ ॥ 


রামপ্রসাদের সাঁহত শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনার কালে, 
যেন রাজা রামমোহনকে অতার্কতে অথবা সম্তর্পণে 
গঙ্গাইয়া যাওয়া হইল, মান হইতে পারে। কিন্তু 
তাহা আমাদের আভগ্রায় নয় । 

রামপ্রসাদের সাঁহত রামমোহনের একটা যোগ ছিল, 
ডাঃ দখনেশচন্দ্র সেন একথা প্রথম বলেন । দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দীনেশবাবূর কথা অস্বীকার কাঁরয়াছেন। 
গতাঁন বলেন-_কোন যোগ নাই । ইহা লইয়া এককালে 
অনেক হইয়া গিয়াছে । তাযাক। কিন্তু রামমোহন 
ব্রন্ধসঙ্গীত লীখতে বাঁসয়া রামপ্রসাদের শ্যামা- 
সঙ্গীতকে বহৃচ্থানে অনুকরণ যে কাঁরয়াছেন, তার 
প্রমাণ হাতে-হাতেই আছে। রামগ্রসাদ গাহলেন 
“অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তাঁর বোধ ।” 
রামমোহন অন:করণে বাঁললেন--“অজপা হতেছে 
শেষ, বাড়ল আশা অশেষ” অথবা “অজপা হতেছে 
শেষ, ত্যজ দস্ভ রাগ দ্বেষ।” “অজপা” ঠিক 
আছে । রামপ্রসাদ গাঁহলেন--“অদ্য অন্দে শতান্তে 
বা অবশ্য মারতে হবে ।” রামমোহন অনুকরণ 
করিলেন--“অবশ্য তোৌজতে হবে কিছ 'দনান্তর” । 
অবশ্য ঠিক আছে । এই রকমের আরও দস্টান্ত 
খুশজলেই পাওয়া বায় । 

সৃতরাং দেখা গেল রামমোহন প্রসাদী-শ্যামা- 
সঙ্গত আতশয় আঁভানবেশসহকারেই পাঠ 
কারয়াছলেন। “ধাতু পাবাণ মাঁট মহার্তি কার্জ 
গিরে তোর সে গঠনে? রামপ্রসাদের একথাটাও 
রামমোহন গভীরভাবেই অনুধাবন করিয়াছিলেন । 
“তারা আমার নিরাকার প্রসাদীসঙ্গীতে এও তো 
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রামমোহন দেখিয়াছেন ? ধকল্তু “কালো মেঘ উদয় 
হলো অন্তর অম্বরে”র সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদ যে 
কালীর “প্রাতমর্তিকে মনে কল্পনা কাঁরতেন” এবং 
“বাহ্যেতেও প্রাতিমা 'নিম্ণ কাঁরয়া” পূজা কাঁরতেন, 
ইহাও তো রামমোহন জানতেন । 

মূর্তিপ্‌জা--মানাসক-রূপকজ্পনা এবং নিরাকারা 
-এ তিন অবস্থাই যে রামপ্রসাদের “মনোময় ষন্মে” 
_একত্রে বিরাজ কারত, ইহা রামমোহন নিশ্চয় 
দেখিয়াছিলেন। অতবড় ধর্মীবজ্ঞানের প্রাতষ্ঠাতা 
জগতের 'বাবধ, 'বাঁচন্র ধর্মগুলিকে বিশ্লেষণ কাঁরয়া, 
তাহাদের উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ যান সবপ্রথম 
করিলেন, তিনি রামপ্রসাদের মনের ও ধমনি:ভূতির 
[তিনাট স্তর অবশ্যই দৌঁখয়া থাকবেন । কেননা, 
বাঁভন্ন ধর্ম-সকলের শ্রেণীবিভাগে এই 'তনাট স্তর 
সবন্নুই রামমোহন স্পম্ট কাঁরয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
এবং বাঁলয়াছেন--“বস্তৃতঃ (১) কি মানস-মর্ত 
অবলব্বন কাঁরয়া (২) ক হস্ত 'নার্ঘমত মযর্তির 
অবলম্বন কাঁরিয়া উপাসনা কাঁরলে অবশ্যই সাকার 
উপাসনা হইবে” । (ব্রা্মণসেবাধ ) রামমোহন- 
সাকারের পক্ষপাতী নহেন, 'িনগ্ণ নিরাকারের 
পক্ষপাতী । সাধারণ ব্রান্ষেরা সগুণ 'নরাকারের 
উপাসক। কিন্তু কি রামপ্রসাদ, কি শ্রীরামকৃষে 
নিগুণ নরাকার উপাসনা প্রচুর থাকা সত্বেও 
তাহাদের কাছে রামমোহনের আঁভপ্রায় অনুযায়ী 
“এসকল কাম্পাঁনক উপাসনা ধিকৃত হয় নাই।” 
এইখানেই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এবং রামপ্রসাদের সুর 
_রামমোহনে নয়, পরম্তু শ্রীরামকৃষে রূপ পাইয়া 
প্রাণময় হইয়া উাঠিয়াছে, দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জনের সেই 
কথাই মনে করাইয়া দেয় ৷ 

রাজা রামমোহন হইতে রামপ্রসাদ ও রামকৃষে 
পার্থক্য বুঝা গেল। রামমোহনে প্রত্যেক ধর্মের 
নিদ্নস্তরগুলিকে বর্জন কারবার উপদেশ আছে। 
রামপ্রসাদ ও শ্্রীরামকফে ধর্মের নিম্নস্তরগুল 
বর্জনের কথা নাই। রামমোহনের ব্রাঙ্গধর্ম ও 
শ্রীরামকৃষের 'হ্দধর্ম বিশ্লেষণ কাঁরয়া রামকৃষ্ণদেব 
দুইজন শানাহদারের দস্টান্ত দিয়া বাঁলয়াছেন, 
একজনে পোঁ ধারয়া সুর দিতে হয় । / অপরে 
বাজায় রাগ-রাগিণানচয় ॥/ পো ধরা এ ব্রাঙ্গধর্ম 
একসুর তায়। /'হন্দুয্লানী নানা রাগরাগিণী 


১১৫ 


শ্রীরামকৃফ পরমহংসদেব 
বাজায় ॥৮ (রামকৃফপুশথ, পৃঃ ২৯9)। বাংলা 
সাহত্যে এমান সহজ উপমা দিয়া কথা বাঁলবার ধরন 
শ্রীরামকৃফই প্রথম প্রচলন কাঁরয়াছেন। 


16৬৪ 


রাজা রামমোহন ও শ্ত্রীরামকৃফ--এই দুই 
মহাপুরূষ হইতে গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে দুই?ট 
আধুনক ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্ট হইয়াছে-- ইহা 
প্রত্যক্ষ । এই দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-দল 
আছে, সুতরাং দলাদালও আছে। কন্তু তাহা 
এক্ষণে আমাদের আলোচ্য নয়। রামমোহনের 
সম্প্রদায় মর্তিপজা-বিরোধী, এবং তাহাতে জাতভেদ 
নাই। রামকৃষের সম্প্রদায় মর্তপ্‌জক এবং তাহাতে 
জাতিভেদ আছে । রামকৃফপন্থী সন্ব্যাসীদের মধ্যে 
না থাকলেও গৃহটদের মধ্যে জাতভেদ আছে। 
এইখানেই ভেদ বা পার্থক্য অত্যন্ত সুঙ্পন্ট। 


ণকন্তু রামমোহন ও শ্রীরামকচে যে এক আত 
অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে, তাহা উভয়েরই ব্যান্তগত 
বোৌশল্টয । চারন্র-পজার দিনে, মহাপুরুষদের 
ব্যান্তগত বোশস্ট্যের প্রাত মনোযোগী হওয়া আমাদের 
একান্ত কর্তব্য । 


রাজা রামমোহন তাঁহার অমানুষক প্রাতভাবলে 
জগতের 'বাবধ ধর্মগ্ঠীলকে পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া 
ণবশ্লেষণ কাঁরয়াছেন। পরে তাহাদের মধ্য হইতে 
সাধারণ সত্য বাঁহর কাঁরয়া, উচ্চ ও নাঁচভেদ কাঁরয়া 
ধর্মগাীলকে 'বাভন্ন শ্রেণীতে স্থান 'নর্দেশে করিয়া 
দিয়াছেন। এই হেতু রামমোহনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
পাণ্ডিতেরা ধর্মীবজ্জানের প্রথম প্রাতষ্ঠাতা বাঁলয়া 
অশেষপ্রকারে সম্মানত কাঁরয়াছেন। বেদজ্ঞ 
পণ্ডিত মোক্ষ মূলারের নাম এই প্রসঙ্গে সাবশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ 


শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আত উগ্র ও তীব্র ঝিবগ্রাসী 
ধর্মীপপাসা তৃগ্ধ কারবার জন্য, যতগ্যাল প্‌থক 
পৃথক ধর্ম হাতের কাছে পাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটিই 
গনজ জীবনে আচরণ ও অনুভাাঁতি দ্বারা আম্বাদন 
করিয়া গিয়াছেন। নারাঁভাবেও সাধন করিয়াছেন, 
হনুমান-ভাবেও সাধন কাঁরযাছেন, এমন-ক কতা 
ভজাদের দলে 'গয়া 'মিশিতেও তাঁহার আপাঁত্ব হয় 


মেঃ ১৯৯০, 


উদ্বোধন 


নাই। মুসলমান-ধর্ম সাধনকালে কোনরূপ মূর্তির 
কাছ ?দয়াও তিনি যান নাই-দেখা বা পজা করা 
তো দুরের কথা। দাঁড় রাখয়াছেন, কাছা দেন 
নাই, মসাঁজদে গিয়া (ভাগনেয় হৃদয়ের ভয়ে ) 
লুকাইয়া নমাজ পাঁড়য়াছেন- অবশেষে এমন-কি 
সেই অর্ধউদ্মাদ ব্রাহ্মণ গোমাংস ভক্ষণের জন্য 
পুনঃপুনঃ দারুণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মথুর 
(রাসমাঁণর জামাতা) নানা আঁছলায় তাঁহাকে গোমাংস 
খাইতে দেন নাই। নতুবা খাইতে তাঁহার কোন 
আপাত্তিই ছিল না। 


বাভন্ন ধর্ম সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন দিক হইতে 
বাঁচত্র আভজ্ঞতা অর্জনে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষে কি 
সাদৃশ্য নাই ? 


॥ ৬॥ 


এক্ষণে ধর্মজগতের উন্নত ও আধুনিক মনোভাব 
হইতেছে এক ধর্মের লোক অপর ধর্মের প্রাত শুধু 
সাহষ্চতা নয়, সহানুভাত প্রদর্শন করিবেন । শুধু 
অপর ধর্মের প্রাত নয়, অপর ধমবিলম্বী লোকদের 
প্রাতও সহানুভ্ভীত দেখাইবেন। মুসলমান হিন্দুর 
নিকট ভিন্ন ধমবিলঘ্বা বলিয়া বিভীষকা উংপাদন 
কারবে না। বামমোহনের “প্রার্থনা পত্রের” ছত্রে 
ছন্নে ইহার উল্লেখ আছে। 


অপর ধমবিলম্বীদের সম্বন্ধে রামমোহন 
লাখতেছেন ঃ “ভ্রাতুভাব আচরণ করা কর্তব্য» 
“অতিশয় 'প্রয়পাশ্র জ্ঞান করা কর্তব্য”, “বরোধীভাব 
কর্তব্য নহে” ইত্যাঁদ। আর শ্রীরামকৃষদেব সকল 
ধর্মকেই নমস্কার কারয়া, রামমোহন প্রবর্তিত 
দেবেন্দ্-কেশব পাঁরচালিত ব্রাহ্ম“ সম্বন্ধেও বলিয়া 
গিয়াছেন ঃ 


“যতাঁবধ আছে ধর্ম সবে নমস্কার ॥ 
ইদানীং ব্রাঙ্মধর্ম যাহা ছড়াছাঁড়। 
ইহাকেও বার বার নমস্কার করি” ॥ 

( শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পুশীথ, পৃঃ ২৯৪) 


সুতরাং রামমোহন ও শ্রীরামকৃষে সাদৃশ্য আছে 
বই কি। নাই বলা চলেনা । 


৯২তম বর্য-৫ম সংখ্যা 


॥ ৭ ॥ 

এযুগের ধর্ম শুধু পারমার্থক ব্যাপার নয়, 
এীহকেরও প্রয়োজন আছে। স্বামী 'ববেকানন্দ, 
শুনি, বালয়া গিয়াছেন, “যে ভগবান আমাকে 
পৃথিবীতে খাইতে দিতে পারেন না, তিনি যে 
পরকালে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, 
তা কেমন কাঁরয়া 'বধ্বাস কার?” বিশ্বাস করা 
কঠিন। 

শ্রীচৈতন্যদেব মুসলমান, নারাঁজাতি ও অবনত 
শ্রেণীকে একন্রে তাঁহার বৈষ্বসম্প্রদায়ে টাঁনয়া 
আঁনয়া উন্নত কারবার চেষ্টা কারয়াছিলেন ৷ বৈষণব- 
গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে । ফলে অনেক খ্যাতনামা 
মুসলমান বৈষণব হইয়াছল । নারীজাঁত ও অবনত 
প্রেণীও বৈষ্ণব হইয়া ধন্য হইয়াছিল । মুসলমানের 
বৈষব হওয়ার কোনই বাধা ছিল না। 

রামমোহনের ব্রাঙ্গধর্মে মুসলমান ও অবনতশ্রেণী 
আসল না। শ্রীরামকৃফের নব্য হম্দুধর্মেও মুসলমান 
বা অবনতশ্রেণী নাই। এই দুই ধমেই একটা 
পারমাঁর্ক সহানুভাঁত অপর ধর্মের প্রতি থাকলেও, 
ব্যবহারিক জগতে তার ফল কিছুই বেশি দেখা 
যায় নাই। 

যাঁদ মুসলমানধমাবিলম্বী, এবং সেই সঙ্গে হিন্দু 
অবনত শ্রেণী ও নারাীঁজাতর প্রাত শ্রীরামকৃঞ্জের 
ধর্ম নবযূগের জাতীয়তাবোধসম্পন্ন একটা পহান 
ভূতির ভাব ও তার ফলে জাতীয় একতাবোধ না 
আনিতে পারে, তবে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের অত কাছে 
এবং এত দীর্ঘকাল থাঁকবার পরেও, তীয় ভাঁগনের 
হৃদয়ের “কামকাণ্চন লোভ” দূর হয় নাই, তেমাঁন 
ঈশ্বর আমাদের মধ্যে জন্মিলেও, আমাদের জাতীয় 
ভাবে উদ্ধারের আশা সুদ্‌রপরাহত বালয়াই তো 
আশঙ্কা হয় । চাঁরাদকের অবস্থা কোনমতেই আশা প্রদ 
বাঁলয়া তো মনে হয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ধের আবিভবি জাতীয় জাগরণের 
পূবভাস। স্বামী বিবেকানন্দ এই দিক হইতেই 
তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। আমরাও সেই দিক হইতেই 
তাঁহাকে দোখব। এছাড়া অবতার-পুরুষকে দৌখবার 
এযুগে আর অন্য পথ নাই ।* 


* শনিবারের চিঠি, ৮ম বধ” ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈন্ন, ১৩৪২, প্‌ঃ ৬৪১-৬৫০ 


২৮৬ 


আমেরিকায় রোগার অধিকার 


রোগণ নিজের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে 
চায় ডান্তারের কাছে, 'কল্তু তার বোঁশর ভাগই 
তাকে জানতে দেওয়া হয় না তথাকাঁথত 'রোগশর 
বাথে'। এই ব্যাপারে ১৯১৪ খ্যস্টাব্দে নিউ 
ইয়র্ক কোর্ট অফ আযপিলস' অভিমত 'দিয়োছিল £ 
এপ্রাতটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থমনা লোকের তার 'নজের 
|দেহটিকে নিয়ে কি করা হবে, তা জানার 
।আধকার আছে।" আমৌরকা যুন্তরাষ্ে রোগণর 
'সম্মাতি' (০০:56) না নিয়ে ডান্তার কোন কিছ 
করলে রোগ ডান্তারের বিরুদ্ধে আদালতে 
| নালশ করতে পারে। তবে রোগীর আঁধিকার- 
| গ্লাল আমোরকার সব রোগী জানে না। রোগার 
কি আঁধকার আছে তা এখানে আলোচনা 
| করা হলো £ 

€8 

(ক) 'চাকিৎসাপদ্ধাত ঠিক করার আঁধকার-_ 
পূর্বের বহু মামলায় এটা 'স্থিরীকৃত হয়েছে 
| যে, রোগধদের পূর্ণ সম্মাত ছাড়া 'চাকৎসক 
তাদের ওপর কোন িকিৎংসাই চালাতে পারেন 
না। 'সম্মাতদান' ব্যাপারে ভোট নেওয়া হলে 
দেখা গিয়েছে যে, ৫৯ শতাংশ ডান্তারের মত হচ্ছে 
যে, কেবল রোগশদের অবস্থা ও কি চাকৎসা 
পাচ্ছেন তাই জানানো ; তাঁরা “সম্মাঁতদান' 
ধথাটর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। 


তা সত্ত্বেও রোগীরা যা চাঁকংসা পাচ্ছে 
তার বদলে অন্য ধরনের 'চাকৎসা পাওয়ার 
আঁধকার তাদের আছে। এর অর্থ এই নয়ঃ যে- 
ওষুধে ডান্তার শ্বাস করেন না, রোগণীর ইচ্ছায় 
তা-ই তাকে দিতে হবে। ডান্তারকে তা-ই করতে 
বাধ্য করলে, তাতে ডান্তারের আঁধকারে হাত 
দেওয়া হবে। যাঁদ রোগী তার ডান্তারের দেওয়া 
চীকংসা নিতে না চায়, তাহলে কি ডান্তার 
টাকৎসা ঘন্থ করে দেবেন? না, তা নয়। 


আমেরিকার আইন অন:যায়ণ, রোগী যতক্ষণ 
না অন্য ডান্তারের হাতে পড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
আগের ডান্তারকে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। 


হাসপাতালে ভার্ত রোগনীর এক্স-রে করা, 
পারগোঁটভ খাওয়া, বারে বারে দেহে সন 
ফোটানো-এসবে রোগীর অসম্মত হওয়ার 
আঁধকার আছে। িন্তু বোশর ভাগ রোগী তা 
করতে সাহস পায় না। ১৯৮৩ খাীস্টাব্দে 
আমোঁরকায় একাঁট সমশক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, 
প্রীত ১০০ জনের 'িাকিংসাকালে পাঁচ শতাংশেরও 
কম রোগা ডান্তারের অনুমোদিত াঁকংসা ননতে 
অস্বীকার করেছে। সাধারণতঃ রোগীদের ইচ্ছা 
ডান্তার ও নার্সকে খাঁশ করা। এমনাক মানাঁসক 
হাসপাতালের রোগীদেরও 'চাকংসা না নেবার 
আঁধকার আছে। যেসব মানীসক রোগের ওষুধে 
শরণরে অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি করে, সেগ্ীল না 
নেবার খাঁনকটা আঁধকার তাদের দেওয়া হয়েছে। 
অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্নে রোগীদের ডান্তারদের 
বোডে প্রমাণ দিতে হয় যে তাদের ওষুধ সম্বন্ধে 
মতামত দেবার মতো মানাঁসক অবস্থা আছে। 


খে) চিকিৎসাসংক্রাম্ত কাগজপন্ধ (রেকড) 
দেখার আঁধকার- এটাকে বলা যেতে পারে সত্যকে 
জানবার আধিকার। কিন্তু ডান্তার বা হাসপাতাল 
& সব রেকর্ড দেখতে দিতে চান না। মার 
১১৮৪ খুশস্টাব্দে 'আ্যামমোরকান মোঁডকেল 
আসোসয়েশন' (এ, এম. এ.) বলেছে যে; রোগী 
দেখতে চাইলে তাকে রেকর্ড দেখানো ডীঁচং। 
কিন্তু আমোরকার ১৫টি স্টেট-এ ডান্তারের 
রেকড" দেখানো এবং ২৩টি স্টেট-এ হাসপাতালের 
রেকর্ড দেখানো বর্তমানে আইন-স্বীকৃত। কিন্তু 
এর জন্যও রোগীকে বেশ লড়তে হয়। ডান্তাররা 
বলেন যে, রেকর্ড দেখলে রোগণর বরং ক্ষাতই 
হবে। কিল্তু চারাট সাম্প্রীতক পাঁরসংখ্যানে মত 


২৮৭ 


উদ্বোধন 


পাওয়া গেছে যে, রেকর্ড দেখালে ফল বরং ভালই 
হয়। যাঁদ রেকর্ডে খারাপ খবরও থাকে; সে 
বিষয়ে শনউ ইংল্যান্ড জানাল অফ মেডাসিন'-এ 
কয়েকজন মতপ্রকাশ করেছেনঃ “অজানাকে 
জানার ব্যগ্রতা, জানা খবরে দ:ঃখ পাওয়ার চেয়ে 
বেশি মানসিক বিপর্যয় আনে ।" 


(গ) স্যাববেচক সহানভূতিপূর্ণ ব্যবহার 
পাওয়ার দাব--অনেকসময় রোগণকে অনেকক্ষণ 
অপেক্ষা করতে হয়, ভিতরের ঘরে পোশাক 
খুলতে বলা হয়) ডান্তার রোগকে অর্ধনগ্ন 
'অবস্থায় পরীক্ষা করেন। রোগখকে এমন ধরনের 
কথা বলেন ষে, রোগী যেন ছেলেমানুষ ইত্যাঁদ। 
অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, যেসব ডান্তার ভদ্র 
ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেন না তাঁদের পাঁরহার 
করাই ভাল। কারণ ডান্তারকে ভদ্র ও সম্ভ্রমপূর্ণ 
ব্যবহার করতে বাধ্য করার মতো কোন আইন 
নেই। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যাপারাট আইনের 
আওতায় পড়ে। রোগীর ব্যাপারাট একেবারে 
নিজস্ব (13:19) হলে রোগীর অবস্থা 
বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে। 


(ঘ) হাসপাতালে চিকিৎসা পাবার আঁধকার 
-উপয্ন্ত পাঁরমাণে টাকা না থাকলে বা 
রোগশর ইনাঁসওর (বীমা) করা না থাকলে 
প্রাইভেট হাসপাতালে ইমাজেন্সী রোগীকে 
নেওয়া হয় না, সরকার হাসপাতালে যেতে 
বলা হয়। এখন প্রায় বেশির ভাগ ইমাজে্সী 
হাসপাতাল 'মোঁডকেয়ার ও মোঁডকেড' সংস্থার 
আওতার অন্তভূন্ত। তাদের প্রায় সবগুলিই এখন 
বতমান আইনানুযায়শ সব ইমাজেন্সী রোগীকে 
নিতে বাধ্য- রোগীর টাকা থাক আর না থাক। 


($) মত্যুর আঁধকার-_এ. এম. এ. পাঁর- 
চালিত একটি সাম্প্রীতক ভোটে দেখা গেছে যে, 
যেসব রোগীর মৃত্যু হবেই, তাদের আত্মীয়রা 


৯২তম বর্ষ-&স সংখ্যা 


যাঁদ অনুরোধ করে, তাহলে ৭৩ শতাংশ 
আমোরকাবাসী চান এ রোগীদের ওষুধপন্র 
বন্ধ করতে। বহ7 বড় বড় ডান্তার পান্রিকায় লিখছেন 
যে; ওষুধের দ্বারা এসব রোগীকে 'কছাাদন 
বাঁচিয়ে রাখা 'নম্ঠচুরতা; এবং নীতির দিক থেকে 
এ রোগীদের ওষ্‌ধ বন্ধ করা উচিং। অনেক- 
গুলি মামলায় রোগা বা তার লোকেরা ওষুধ 
বন্ধ করার দাবির মামলায় িতেছে। ৩৮টি 
আমোরকান স্টেট-এ রোগী আরও কিছনীদন 
বেচে থাকার চিকিংসা পাবে কিনা, সে 
ব্যাপারে আইনতঃ খানিকটা আঁধকার রোগণীকে 
দেওয়া হয়েছে। এইসব আইনে বলা হয়েছে ষে। 
রোগনদের মানাসক অবস্থা ঠিক থাকাকালীন 
তারা যেন এাঁবষয়ে খত নিরেশ দেয়। এর 
সঙ্গে সংাশলম্ট আর একটি 'বষয় এসে যাচ্ছে। 
এবষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শ [দিচ্ছেন যে, 
প্রত্যেককে বছরে একবার করে জানিয়ে দেওয়া 
উচিৎ ষে, তাকে প্রয়োজনে শবাস-প্রশ্বাস সহায়ক 
যন্ত্ে (69011760:) রাখা হবে দিকনা। 
4 

(চ) প্রশ্ন করার আঁধকার-_ এটি ছোট কথা, 
কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রশ্ন 
শজজ্ভাসা করার সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে াঁকৎসা- 
পদ্ধাত 'িনরূপণে অংশীদার হওয়া। কিন্তু 
বহনকাল ধরে ভান্তারের মত হচ্ছে, ণ্ডান্তারই 
সবচেয়ে ভাল জানেন”, এবং তাঁদের আঁধকাংশই 
রোগণর প্রশ্ন করা পছন্দ করেন না। রোগাঁর 
আধকার সম্বন্ধে যতাকছ বলা হোক না কেন, 
আমোরকান হসাঁপটাল আসোসয়েশন্স 
পেসেন্টস গবল এবং আমোরকান মৌডক্যাল 
আসোসিয়েশন-এর জ্যাডসিয়্যাল কাউন্সিল 
যেসব আইন বা নিয়ম করেছে সেগাঁলির বলে 
ডান্তার ভাল বুঝলে খবর চেপে রাখতে পারেন। 

আমোৌরকার মানৃষেরা মনে করছেন; এ- 
ব্যাপারে পুনার্ববেচনা দরকার । আইন রোগীকে 
নিজের সম্বন্ধে জানার আঁধকার 'দিচ্ছে। এর 
দ্বারা কতটা জানা, কতটা প্রশ্ন করা বোঝায় ?* 


*৪1872) ছ70]89শ0 19990) ঢা, 6-7 


৮৬ 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


জলধিকুমার সরকার 


জহরের সঙ্গে পারচিত নয়, এরপ লোক 1বরল। 
এর সঙ্গে অত্যন্ত পাঁরচত বলেই একে আমরা হালকা- 
ভাবে নিই; অবশ্য জবর হলে সবাই উচ্বিদ্ন হই। জবর 
অবশ্যই একটা অসুখ (অ-সুখ বা ৫1-985০ ), কারণ 
এতে শরীরের সুখভাব বা প্বাস্ত নষ্ট হয়। তবে 
টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনয়ার মতো জবর একটি 
সংজ্ঞাব্ধ অসুখ নয়, 'বাভন্ন রোগের একটা সাধারণ 
লক্ষণমান্ন। অর্থাৎ জ্বরের পিছনে লুকিয়ে আছে 
জবরের সাঁত্যকারের কারণ। এ-সম্বম্ধে আরও 
আলোচনা করতে হলে আগে জানতে হবে জবর বলতে 
কি বোঝায় এবং জবর কেন ও কিভাবে হয়। 


সাধারণ ভাষায় জবর বলতে বোঝায় গা গরম 
হওয়া, অর্থাৎ শরারের ত্বকের উত্তাপ বাপ্ধ পাওয়া । 
এরূপ বলার মধ্যে অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে--একজন 
গায়ে হাত 'দয়ে “তাপ বেড়েছে' বলতে পারে, অন্য 
'বাড়েনি” বলতে পারে। আবার কারো কারো মনে 
হতে পারে যে, তার জবর হয়েছে, কিন্তু অন্য কারণে 
হয়তো তার এঁর্‌্প মনে হয়েছে। এরপ অবদ্থা 
এড়াবার জন্য আমরা তাপ মাপার যন্ব থারমোমটার 
ব্যবহার কার। থারমোমটারের ধাতুনার্মত অংশের 
মধ্যে পারদ থাকে যার আয়তন শরীরের তাপে বৃদ্ধ 
পাওয়ার জন্য পারদ ভিতরের কপ থেকে ফাঁকের মধ্য 
দিয়ে কাঁচ অংশে চলে আসে, এবং কাঁচের কোন: দাগ 
পযন্ত উঠল (অর্থাৎ পারদের আয়তন কতটা বৃদ্ধি 
পেয়েছে--অপরোক্ষভাবে ত্বক হতে কতটা উত্তাপ 
পেয়েছে) তা দেখে কতটা জহর হয়েছে 
বলতে পারা যায়। থারমো মিটারের ধাতুনার্মত 
ও কঁটীনার্মত অংশের সশ্থঙ্ছলের ফাঁকিটি অত্যন্ত 
সংকঈর্ণ করে তোর করা হয়, যাতে উত্তাপের প্রভাবে 
উপরে-্উঠা পারদস্ত্ভ নিজের ভারে ধাতুনার্মত 
অংশে ফিরে যেতে নাপারে। সেজন্য ব্যবহারের 
পূর্বে থারমোমিটারকে ঝাঁকিয়ে পারদস্তম্ভকে অন্ততঃ 
৯৪০ ডগ্রীর নিচে নাঁময়ে নিতে হয়। বিভিন্ন 
থারমোমিটারের কাঁচে দুভাবে ভাগ করা থাকে-- 


সৈশ্টিগ্রেড (0) এবং ফারেনহাইট (£) মারায় । একই 
তাপমান্লাকে দূভাবে প্রকাশ করা মান্। “সোন্টিগ্রেড”, 
ফারেনহাইট'-_ এগুলির অর্থ কি? জল জমে বরফ 
হয় এবং উত্তাপে বাম্প হয়। সৌশ্টগ্রেড মাপে বরফ 
হবার তাপমান্নাকে শন্য ডিগ্রী (০) এবং বাম্প হওয়ার 
তাপমান্লাকে ১০০ ডিগ্রী (১০০৭) ধরে মধ্যবতর তাপকে 
১০০ ভাগ করলে ১* সোশ্টিগ্রেড (১০০) হয়। 
ফারেনহাইট মাপে বরফ হওয়ার তাপমান্রাকে ৩২ ডিগ্রী 
এবং বাম্প হবার তাপমান্ত্রকে ২১২ ডিগ্রী ধরে মধা- 
বতর্দ তাপকে ১৮০ ভাগ করলে এক এক ভাগ হবে 
১:৮৪ । অঙ্কের মাধ্যমে সোস্টগ্রেড ও ফারেনহাইট 
তাপমান্রাকে এক থেকে অন্যে রূপান্তারত করা যায় 
[0০4 (6০--৩২)]1 আগেকার দিনে সব 
থারমোমিটারই ফারেনহাইট মাপে থাকত; এখন 
কোন কোন থারমোমিটারে সৌশ্টগ্রেড মাপ থাকে । 
জবর মাপার থারমোমটারকে পক্লানক্যাল থারমো" 
গমটার' বলে। কারখানায় বা অনান্র ভন্ন উদ্দেশ্যে 
ব্যবহৃত নানারকম থারমোমিটার আছে, যেগীলতে 
বাভন্ন মানের তাপমান্ত্রা মাপা যায় । 


শরণরের সাধারণ তাপমান্রা 


প্রথমেই জানা দরকার যে শরীরের আভ্যন্তরীণ 
অন্গগ্যালর ( অরগ্যান বা 01881), যেমন যকত প্লীহা 
প্রভূত) কার্য চালু রাখার জন্য উত্তাপশান্তর 
প্রয়োজন, এবং এই উন্তাপশান্ত রন্তবাহত হয়ে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের নাগালে আসে ৷ খাদ্যদ্বব্য হজম হবার সমন্ন 
যে শান্ত (90185 )-র সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সবটাই 
শারীরিক উত্তাপাকারে পরিবর্তিত হয়; ২০--২৫ 
শতাংশ মান্ত মাংসপেশীর কাজের জন্য ব্যয় হয়। 
হজম হবার সময় খাদাদ্রব্য চীর্ণত হবার ফলে 
শরণরের মধ্যে উত্তাপ তোর হয়েই চলেছে । ৬০ 
শতাংশ উত্তাপ নষ্ট হয় 'বিকীরণের (18180109 ) 
মাধ্যমে, ১৫ শতাংশ হাওয়ার সংস্পর্শে বাশ্পীকত 
(9589০918800, ) হয়ে নষ্ট হয় ২২ শতাংশ এবং 


২৮৯ 


উদ্বোধন 


অন্যানা 'জানসের সং্পশে৩ শতাংশ । ত্বক এবং 
ফুসফুস (নিবাস )এর মাধ্যমে আধালটারের 
কিছু বোশ (৬০০ মালালটার ) জল বাম্পাকারে 
শরীর থেকে প্রাতদন বার হয়ে যায়। অন্যভাবে 
বলা যেতে পারে যে, শরীর থেকে ঘণ্টায় ১২--১৬ 
ক্যালার উত্তাপ নন্ট হয়।১ ত্বক ও চার্বর নিচের 
মাংসপেশ ও ভিতরের অরগ্যানগাঁলর উত্তাপকে 
“আভ্যন্তরীণ উত্তাপ" (০০15 (91918086 ) বলে, 
যার পাঁরবর্তন সাধারণতঃ হয় না বললেই চলে 
(3১৪); বাইরের ৫৫০৮ ঠান্ডায় অথবা ১৪০০ 
গরমেও আভ্যন্তরীণ উত্তাপের পাঁরবর্তন হয় না। 
শরীরের মধ্যে আত স্মম্দর নিয়ন্দ্রণব্যবস্থা থাকার 
জন্য এট সম্ভব হয়েছে । কিন্তু ত্বকের তাপমান্রা 
(501906 69129972016 ) পারপাশ্বিক তাপ- 
মাত্রায় খুবই পাঁরবর্তনশীল। সেজন্য বগলে 
থারমোমটার দেওয়া কোন কারণেই উচিত নয়, 
কারণ ঘমন্তি শীতল ত্বক বা বাইরের ঠাণ্ডা-গরম 
আবহাওয়ায় ত্বকের তাপকে প্রভাবিত করার ফলে 
থারমোমটারের পারদের স্ফাঁতিকে প্রভাবিত 
করে। 

সকল লোকের তাপমান্ত্রা সমান নয়, ১৭--১৯০৮ 
হতে পারে । তবুও সাধারণ (00107791 ) তাপমাত্রা 
আঁধকাংশক্ষেত্রে ৯৮*--৯৮৬প্ (৩৬৭*-৩৭*০) 
ধরা হয়-_-যাঁদ থারমোমিটার মুখে জিহ্বার তলায় রাখা 
হয়। যাঁদ মলদ্বারে থারমোমিটার রাখা হয়, তাপমান্রা 
০৬১৭ বৌশ হয়। খুব ছোট শিশুদের বা 
রোগীর অন্দ্রানঅবস্থায় মলদ্বারে থারমোমটার 
দেওয়ার প্রয়োজন হয় । জহ্বার তলায় থারমোমিটার 
রাখা হয় এইজন্য যে, বাইরে থেকে আসা প্রশ্বাসের 
হাওয়া মহখের মধ্যে ঢুকে যেন থারমোমিটারকে 
প্রভাঁবত না করতে পারে । তবে মুখে থারমোমটার 
দেওয়ার আগে ১০1১৫ 'মাঁনটের মধ্যে মুখ ধোওয়া বা 
ঠাণ্ডা কিংবা গরম পানীয় যেন না খাওয়ান হয়, কারণ 
এ রকম কিছ; খেলে, মুখের মধ্যের তাপ আবার 
সাধারণ অবস্থায় রে আসতে একটু সময় নেয় । 
থারমোমিটারের গায়ে “ই মিনিট লেখা থাকলেও 
গজহবার তলায় ১--২ 'মানট রাখাই ভাল । 


৯২তম বর্ষ -৫ম সংখ্যা 


শরীরের আগ্যন্তক্ষশণ উত্ভতাপকে এক মান্রায় 
রাখার জন্য যেসব ব্যবস্থা (ইনসুলোঁটিং সিস্টেম ) 
আছে, তার মধ্যে ত্বকের নিচে চার্বর স্তরই প্রধান ; 
অবশ্য এটি ত্বকের উত্তাপের হ্বাস-বাদ্ধকে বাধা দিতে 
পারে না। অনেকেই জানেন যে, যাঁদের মেদবহুল 
শরীর তাঁদের শীত কম লাগে । তার কারণ বাইরের 
ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তাঁদের শরীরের আভ্যন্তরীণ 
উত্তাপ কম নন্ট হয়। শরীরের অন্যান্য অংশের 
তুলনায় চর্বির উত্তাপ-বহন ক্ষমতা (1198 ০০- 
৫০010) এক-তৃতীয়াংশ মান্ত। শরীরের মধ্যে 
উত্তাপ স্াষ্ট ও বাইরের আবহাওয়ায় সেই উত্তাপ নষ্ট 
হওয়া-_-এই দুটি প্রণালী সবসময়েই চলছে । উত্তাপ 
তৈরি হওয়ার পর তা শরারে ছড়িয়ে পড়ে রক্তের 
মাধ্যমে, এবং বিশেষ প্রকার স্নায়শরা (সিম্প্যাথে- 
[টক নাভাস সিস্টেম ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্তনালী (&০- 
[19163 )-কে প্রয়োজনমত সংকুচিত করে স্বকের রন্ত- 
সরবরাহকে 'নয়ান্্ুত করে এবং এইভাবে বাইরের 
ঠান্ডাগরম আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে। শীতের 
ঠাণ্ডা হাওয়ায় যাতে শরীরের উত্তাপ নষ্ট না হয়, 
সেজন্য রন্তনালীগুলির সত্কোচন খুবই প্রয়োজন ; 
আবার বাইরের হাওয়া যখন বোৌঁশ গরম, তখন একমান্র 
উপায় হচ্ছে ঘর্ম গনঃসরণ করে শরীরের উত্তাপ 
কমানো । রক্তনালীগ্ীলর সধ্কোচন হ্রাস করে 
উত্তাপ-সংরক্ষণ করে সম্প্যাথোটক দ্নায়়শিরা । এই 
স্নায়শিরাগুলিকে আবার নিয়ম্ণ করে মস্তিদ্কের 
একাট অংশ । 

শরীরের তাপমান্রাশনয়ন্্রণের যে চমৎকার প্রণালী 
বলা হলো, তার নিয়ন্রণের কেন্দ্রদ্ছল হলো মাঁদ্তচ্কের 
হাইপোথ্যালামাসপ অংশ । এখানে খবর এসে 
পেশছালে, প্রয়োজনমতো ক্ষুদ্র রন্ত্রনালীগলিকে 
বিস্তৃত (410915৫ ) করে বা ঘর্ম নিঃসৃত করে 
তাপমান্লা কমায়; আবার ত্বকের রন্তনালীকে 
সংকুচিত করে, কিংবা দরকার হলে শরীরে 
কাঁপুনি সৃস্টি করার মাধমে উত্তাপ সৃষ্টি করে, 
(কিংবা অন্যভাবে যেমন থাইরয়েড ক্ল্যান্ডকে 
উত্তোৌজত করে ) হাইপোথ্যালামাস শরীরের তাপ- 
মানা বাড়ায় । 
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এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, জবর আসবার 
সময় ষে কাঁপূনি হয়, তার অর্থ হচ্ছে মাস্তচ্কের 
হাইপোথ্যালামাসে যে-নয়ন্দ্রণ কেন্দ্রু আছে, সেখানে 
ষে-তাপমান্রা নির্দেশিত হয়েছে, সেই তাপমান্রায় 
তাড়াতাঁড় শরীরকে নিয়ে যাবার জন্য এই কাঁপুনির 
সৃষ্ট । 


জবর কি ও কেন হয় 


তাপমান্ত্রা ৯/*৬০৮7-এর উপরে উঠলে তাকে জবর 
বলা হয়। যে যে কারণে জবর হয় তার মধ্যে আছে 
জীবাণু-ঘাটিত অসুখ, মাঁস্তন্কে গিউমার এবং 
বাইরের গরম আবহাওয়া যাতে হিট স্ট্রোক বা সার্দ- 
গীর্ম হয় । অনেক ধরনের প্রোটিন বা তাদের ভগ্ন 
অংশ, জীবাণুর অংশ বা জীবাণু থেকে 'নঃসৃত বিষ 
(টাঁক্সন ), অথবা ক্ষায়ফু জীবকোষের ধ্বংসাবশেষ, 
মস্তিদ্কের হাইপোথ্যালামক অংশকে উত্তোজত করলে 
জবর ( পাইরোকিয়া) হয়। জবরসাণ্টকারী এ সব 
দ্ব্যগুলিকে বলে পাইরোজেন' ( 25798০1 ), এদের 
কতকগহীল বাইরে থেকে শরীরে ঢুকে (০:০8০7.003), 
আবার কতকগনীল শরীরের মধ্যে সম্ট হয় (90৫০- 
£60005 )। জীবাণুগ্দাল রক্তের শ্বেতকাঁণকার 
স্বীকার হওয়ার পর এ শ্বেতকণিকা-নঃসৃত 
জীবাণুর ধ্ৰংসাবশেষও পাইরোজেন হতে পারে। 
শৈষোন্ত পাইরোজেন হাইপোথ্যালামাসের জীবকোষে 
প্রোস্টা'্লানীভন ( 0:0936861811011, ) নামক রাসা- 
মানিক দ্রব্য তোর করে জবর স্যাম্ট করে। আযসাঁপারন 
জাতাঁয় ওষধগুলি প্রোস্টাম্লানাডন-এর কাজকে 
ব্যাহত করে জ্বর কমায় ; সেজন্য এসব ওষুধ সদদ্থ- 
লোকের তাপমান্্রাকে নামাতে পারে না। শরারের 
তাপমান্রা যাঁদ ১০৬১--১০৮০৮ হয় (যেমন সার্দ- 
গার্মতে ), তখন সেই উচ্চ তাপ্মান্রাই অনেক জীব- 
কোষকে, বিশেষতঃ মাঁস্তচ্কের জীবকোষকে নণ্ট 
করে, যার ফলে মাথা ঘোরা, বম ইত্যাদি হয় । 
শরীরের তাপমান্ত্রা বৌশ হলে তাড়াতাঁড় নামানো 
দরকার এবং তার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ঠাণ্ডাজজলে 
মাথা ওগা ধোয়ানো (বা ্পঞ্জ করা ) এবং সঙ্গে সঙ্গে 


*২৯৯ 


সপ বত 


জ্বর 


বাতাস করা । কেউ কেউ বরফজলে গা ডাাবয়ে রাখতে 
বলে। সাধারণতঃ যা করা হয় তা হচ্ছে_-তাপ- 
মানা নামানোর জন্য মাথা ভাল করে ধূুইয়ে দিয়ে, 
( গরম বা বরফ দেওয়া জল নয় ) তারপর প্রতি অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গ এক এক করে সদ্য ভিজা তোয়ালে 'দিয়ে 
মুছিয়ে তারপরে শুকনো তোয়ালে 'দয়ে মুছয়ে 
দেওয়া হয়; সেই সময় শরীরের অন্য অংশ 
চাদরে ঢাকা থাকতে পারে এবং বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া 
থাকলে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
স্পঞ্জ করা হয়ে গেলে জামা পারয়ে বা চাদর ঢাকা 
1দয়ে পাখা খুলে দেওয়া হয় অথবা মাথায় হাতপাখার 
বাতাস করা হয়। যখন তাড়াতাঁড় তাপমান্রা কমানো 
দরকার, তখন গাণন্ডা লেগে যাবে ভেবে ভিজা 
তোয়ালে 'দিতে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ 
আগে যা বলা হয়েছে, উচ্চ তাপগান্লরা বৌশক্ষণ 
থাকলে শরীরের নানা ক্ষাতসাধন করতে পারে। 
তাপমান্া কমানোর জন্য কেবলমান্র মাথায় “আইস 
ব্যাগ” দেওয়া খুব একটা কার্ধকরী হয় না। তাপমাত্রা 
১১৪"৮ (৮৬০) উঠলে বা ৭৬ণ্চ (২৬০০)-এ 
নামলে জীবন রক্ষা সম্ভব নয় । 


জ্বরের সাধারণ উপসর্গ হচ্ছে শরীর খারাপ বোধ 
হওয়া, মাথাধরা, ক্ষ-ধামান্দ্য, শীতবোধ করা ইত্যাঁদ। 
তবে কোন কোন জবরে বিশেষ বিশেষ উপপর্গ বোশ 
দেখা যায় । ইনফনয়েঞ্জা বা সার্দজবরে গায়ে হাতে 
ব্যথা হয়, হাচি হয় ; টাইফয়েড জবরে মাথার মন্ত্রণা 
প্রচণ্ড হয় এবং একজবর অবস্থায় দন দন জবর 
বাড়তে থাকে ; হাম ও বসন্তে জ্বরের পরে গায়ে 
স্ফোটক দেখা যায় ; জান্ডস হলে জবরের পরে চোখ 
হলদে হয় ; ক্ষমারোগে ঘুসঘুসে জর ( বিশেষতঃ 
সন্ধ্যার দিকে ) চলতে থাকে ইত্যাদি । 


জবর হওয়া আমরা কেউ চাই না । কিন্তু মনে রাখা 
দরকার যে, জবর যাঁদ না হতো, তাহলে জীবাণু 
আক্রমণ বা অন্যান্য শরারধবংসকার প্রক্রিয়া আমাদের 
অজ্ঞাতসারে শরীরের আরও বোঁশ ক্ষাতসাধন করে 
ফেলত । সেই হসাবে জবরকে বহতকারণ বলা যেতে 
পারে কনা জান না। 


খে? ১৯৯৯০ 


পরমপদ্ধকমলে 


'ঘেমন আমড়া, কেবল আটটি মার চামড। 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


“সোঁদন কলকাতায় গেলাম । গাঁড়তে যেতে 
যেতে দোখ সব জীবের নিধন দ্ান্ট-_-সধ্বাইয়ের 
পেটের চিন্তা । সব পেটের জন্যে দৌড়ুচ্ছে। 
সকলেরই মন কাঁমনী-কাণ্নে। তবে দু-একজন 
দেখলাম উধর্ধদষ্ট--ঈশ্বরের দিকে মন আছে ।” 


৭ সেপ্টে্বর ১৮৪৩ । একশ সাত বছর আগে 
ঠাকুর এই কথাগুলি বলছেন মাস্টারমশাইকে | 
মাস্টারমশাই উত্তরে বললেন £ “আজকাল আরও 
পেটের চিন্তা বাঁড়য়ে দিয়েছে । ইংরেজদের অনুকরণ 
করতে গিয়ে মানুষের বিলাসের দিকে আরও মন 
হয়েছে, তাই অভাব বেড়েছে ।» 


পেটের জন্যে দৌড়াব, না ঈশ্বরের জন্যে? 
িচারশঁল মানুষকে আগে বিচার করে ঠিক করে 
গিনিতে হবে । একবার এনৌকোয়, একবার ও-নৌকোয় 
পা রাখলে, কি দু নৌকোয় পা রাখলে চলবে না। 
নিজেকেই ভুগতে হবে। লোকদেখানো কোনও 
কিছু ভাল নয়। নিজের সঙ্গে আগে একটা বোঝা- 
পড়া হওয়া চাই। সাধনা মানে নিজের দশটা হাত 
বেরনো নয়। পা ঠেকালেই তামার ঘাঁট সোনার ঘট 
হবে না। টুসাঁক মারলেই নোটের তাড়া পড়বে না। 
এমন কিছ.ই হবে না যাতে দেহ-সুখ, জাগ্গাতক ভোগ 
একবারে ফলাও হয়ে যাবে। এমন কিছুই হবে না, 
যা ঢাক পায়ে, লোক জড়ো করে দেখানো যায় । 
যেমন দশ বছর তেড়ে সাধন ভজন করে এই আমার 
দশতলা বাঁড় হয়েছে, কি তনখানা গাঁড় হয়েছে, 
কি কন্দর্পের মতো শরীর হয়েছে । ঠাকুর কোনও 
সংশয় না রেখেই বলছেন £ “ক জান, প্রারব্ধ কর্মের 
ভোগ । যে ক-দন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে 
হয়। একজন কানা গঙ্গামনান করলে । পাপ সব 
ঘুচে গেল। কম্তু কানাচোখ আর ঘন্চলো না। 
পূববজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ ।” ঠাকুর আরও 
ব্যাখ্যা করছেন £ “কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের 
ধর্ম। কবিকত্কণ চণ্ডীঁতে আছে যে, কালুকীর 
জেলে ছল ; তার বুকে পাষাণ 'দয়ে রেখোছল। 


কিন্তু কালুবীর ভগবতাঁর বরপুত্ন। দেহধারণ 
করলেই সুখশ্দঃখ ভোগ আছে। শ্রীমন্ত বড় ভন্ত। 
আর তার মা খুল্পনাকে ভগবত কত ভালবাসতেন । 
সেই শ্রীমষ্তের কত 'বপদ ! মশানে কাটতে নিয়ে 
ছল । একজন কাঠুরে পরম ভন্ত, ভগবতীর দর্শন 
পেলে। তান কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। 
কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই 
কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুরভ্জ 
শঙ্থচক্রগদাপদ্মধারী ভগবানের দর্শন পেলেন দেবকী। 
কম্তু কারাগার ঘুচল না ।” 


পারদ্কার কথা । জাগাঁতক কোনও কিছুর আশা 
নিয়ে এপথে পা বাড়িও না। তিন 'দনে তোমার 
নেশা ছটে যাবে। ঠাকুর বলছেন ৪ “জীব যেন 
ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে ; 'পষে যাবে। তবে 
যে কঁট ডাল খুশট ধরে থাকে, তারা পিষে যায় 
না। তাই খুটি অথাৎ ঈ*বরের শরণাগত হতে হয়। 
তাঁকে ডাক, তার নাম করো, তবে ম্যান্ত। তা না 
হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে ।” অর্থাং ঈশ্বরকে 
ধরব একটি কারণে, সংসার যেন আমাকে কলর বলন 
না করে ফেলে। উদয়াস্ত কেবল স্বী-পূত্র-পাঁরবারের 
চিন্তা । হা অন্ন, হা অন্ন। যেন আক্ষেপ করে 
গাইতে না হয় £ 


লোহার বাঁধনে বেধেছে সংসার 
দাস-থত লিখে নিয়েছে হায় । 
প্রাতঃকালে উঠ কতই ক যে কার 
দারা-পুত্ন হল সুখেরই ছল । 


ঠাকুর বলছেন ঃ “দেখ, এক কৌন কা ওয়াস্তে 
যত কণ্ট। বিবাহ করে ছেলেপুলে হয়েছে, তাই চাকার 
করতে হয়; সাধু কৌপন 'নয়ে ব্যস্ত, সংসারী 
ব্যস্ত ভার্ধা ?নয়ে। আবার বাঁড়র সঙ্গে বানবনা 
নেই, তাই আলাদা বাসা করতে হয়েছে । চৈতন্যদেব 
নিতাইকে বলোছিলেন, “শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, 
সংসারী জীবের কভু গাঁত নাই।» ঠাকুর মাস্টার- 


২৯২ 


(জ্যন্ঠ, ১৩৯৭ 


মশাইকে দেখিয়ে সহাস্যে বলছেন £ “হীনও আলাদা 
বাসা করেছেন । তুমি কে, না, আঁম বিদেশিনী, আর 
তৃমিকে, না আম 'বরাহিণী। বেশ মিল হবে। 
তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নেই। তাঁনই 
রক্ষা করবেন ।» ঠাকুর বলছেন--“সংসারে জহালা 
তো দেখছ, ভোগ নিতে গেলেই জবালা। চিলের 
মুখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে কাক 
এসে তাকে জবালাতন করেছিল। সাধুসঙ্গে শান্তি 
হয়। জলে অনেকক্ষণ কামর থাকে ; এক একবার 
জলে ভাসে, *বাস নেবার জন্য । তখন হাঁপ ছেড়ে 
বাঁচে।” ঠাকুর 'বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা দেখে, যে 
ছোকরাটি বিদ্যার ভামকায় আভিনয় করোছলেন 
তাঁর সঙ্গে আনন্দে অনেক ঈশ্বরীয় কথা বলছেন । 


শ্রীরামকৃঞ্-তোমার কি বাহ হয়েছে? 
ছেলেপুলে ? 


ধবিদাা--আজ্ঞে একাট কন্যা গত । আরও একটি 
সন্তান হয়েছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ--এর মধ্যে হল, গেল! তোমার এই 
কম বয়স। বলে--সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব 
কত রাত। সংসারে সুখ তো দেখছ! যেমন 
আমড়া, কেবল আঁট আর চামড়া । খেলে হয় 
অন্নশূল। যাত্রাওয়ালার কাজ করছ তা বেশ! 
কিন্তু বড় যন্ত্রণা! এখন কম বয়স, তাই গোলগাল 
চৈহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে । যাত্রাওয়ালারা 
প্রায়ই ওইরকম হয় । গাল তোবড়া, পেউ মোটা, হাতে 
তাগা। আম কেন বিদ্যাসন্দর শুনলাম £ দেখলাম 
তাল, মান, গান বেশ । তারপর মা দোখয়ে দিলেন 
যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রৃপ ধারণ করে যাত্রা 
করছেন। 

বিদ্যা হঠাং প্রণন করছেন--“আজ্ে কাম আর 
কামনা তফাং কী? 


শ্রীরামকৃষ্ণ __কাম যেন গাছের মল, কামনা যেন 
ডালপালা । এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাঁদ ছয় 
বিপু একেবারে তো যাবে না; তাই ঈশ্বরের দিকে 
মোড় 'ফারয়ে দিতে হবে। যাঁদ কামনা করতে হয়, 
লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভাস্ত-কামনা করতে 
হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যাঁদ মদ 
অর্থৎ মত্ততা করতে হয়, অহকার করতে হয়, তাহলে 


ইহ 


পরমপদকমলে 


আম ঈশবরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা 
অহঙ্কার করতে হয় । সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে 
দর্শন হয় না। 


এখন প্রশ্ন হলো-_কেন ঈশবরমুখ হব? 
সংসারী জীব আমি । আম তো চাইব ধন, জন, 
মান। আজ্ঞে না। তুলসী বলেছেন-__ 


অর্থ অনর্থকরাহ* জগত মাহণী। 

[ এই সংসারে অথই অনর্থের মূল ] 
দেখহ মন সুখলেশো নাহ ॥ 

[ ওতে মনের লেশমাত্র সুখ নেই ] 
যাকো ধন তাকো ভয় অধিক। 

[ যার বোৌশ ধন আছে তার বোঁশ ভয় ] 
ধন কারণ মারত তু লাঁড়ক ॥ 

[ টাকার লোভে ছেলে বাপকে মারতে পারে ] 
ধনতে পাঁতাহ* গবঘাতাহ* নারী । 

[ টাকার লোভে স্ত্রী স্বামীকে খুন করতে পারে ] 
ধনতে মিত্র শতুতা-কারী ॥ 

[ অর্থের জন্যে বন্ধু শু হয়ে যায় ] 
ধনমদ নর অন্ধের জগ কয়সে। 

[ রাতকানা জানে না তার চোখের রোগটা কি ] 
দেখ নাম নাহ" রতো ধি জেসে ॥ 

[ রাতকানার মতোই অন্ঞ ধনমদে মত্ত অন্ধ মানুষ ] 


শেষে যোগ করলেন আমার ঠাকুর £ “ভোগ 
করতে সকলে যায় ; কিন্তু অশাম্তিই বৌশ । সংসার 
যেন িশালাক্ষীর দহ, নৌকো দহে পড়লে আর 
রক্ষা নাই। শেকুল কাঁটার মতো একটি ছাড়ে তো 


আর একাঁট জড়ায় । গোলকধাঁধায় একবার ঢুকলে 
বেরুনো মুশাকল। মানুষ যেন বঝবলসাপোড়া 
হয়ে যায় 1” 


সাধনা করব একাঁট কারণে-_কুমরের হাত থেকে 
বাঁচার জন্যে। সংসার-সমুদ্রে কামক্লোধাঁদ কুমির 
আছে। ঠাকুর বলছেন £ “ববেক-বৈরাগ্য লাভ 
করে সংসার করতে হয় । হলুদ গায়ে মেখে জলে 
নামলে কুীমরের ভয় থাকে না। 'ববেক-বৈরাগ্য 
হলুদ । সদসং বিচারের নাম 'ববেক। ঈশ্বর সং, 
নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ অনিত্য 1৮ 


এই বোধের সাধনাই সংসারীর সাধনা । 
মে। ১৯২০ 


্রশ্থ পরিচয় 


জাতীম্মতাবাদীর দৃষ্টিতে কম্যুমিজম 


প্রণবেশ চক্রবর্তাঁ 


ভারতে কমন্ানজম (১৯২০--১৯৮৬) £ অমলেশ্দু 
ঘোষ । পর্ণ প্রকাশন, ৮, টেমার লেন, কলকাতা-৯। 
মূল্য $ ন্রিশ টাকা। 


ঘোষ ইতিপর্বে মার্কসবাদই শেষ কথা নয়" এবং 
শরবস্লব ও বিপ্লবশ' শীর্ষক দুখান যান্তীসম্ঘ ও 
তথানষ্ঠ বই লিখে সধীজনের দৃদ্টি আকর্ষণ 
করেছেন । তাঁর লেখা বর্তমান গ্রশ্থখানি বাস্তব 
অর্থেই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে 
কম্যানজমের ৬৬ বছরের হীাতহাসকে সংক্ষিপ্ত 
পাঁরসরে বিশ্লেষণ করার এক সাহসাঁ উদ্যোগ । 
অকপটে লেখক নিজেই কবুল করেছেন ঃ “এখানে 
ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদত হয়ে কোন তথ্যেরই 
বিকীত ঘটানো হয়ান । তবে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা 
বা 17161016090) গ্রন্থকারের নিগ্ব | তাই তার 
দায়িত্বও স্বভাবতই তাঁর 1” 


লেখক এ্রীতহাণাসক প্রেক্ষাপট এবং ঘটনাবলণ 
অনুসরণ করে দেখিয়েছেন, স্বামী 'বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শে উদ্দণপ্ত হয়ে যে বিস্লবীরা একাঁদন ভারতের 
মৃন্তষজ্ঞে জীবন নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁদেরই 
অনাতম নরেন্দ্ুনাথ ভভ্রাচার্য (এম. এন. রায় ) 
কভাবে আমোঁরকা হয়ে মৌক্সকোতে গিয়ে আশ্রয় 
নেন। তারপর সেখানে জাতীয়তাবাদ একজন 
গবপ্লবী গিভাবে তাঁর বিদোশনী স্্ীর প্রভাবে হয়ে 
উঠলেন কমানস্ট-_-সেই ইতিহাসও লেখক বিশ্লেষণ 
করেছেন নিমেহ দৃষ্টিতে । মৌক্সকো থেকে তিনি 
এলেন মস্কোতে কমন্যনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের দ্বিতীয় 
কগগ্রেসে ষোগ দিতে ৷ সেটা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দর ঘটনা । 
এই ১৯২০ প্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর রাশিয়ার(তাসকদ্দের 
মাটিতে প্রথম"বপন:করাখহলো ভারতাঁয় কম্হানিস্ট 
পার্টর বীজণ। ভাগ্যের কি বিচিত্র পারহাস! 


বৃ 
4 


] 


সম্ভব হয়নি । রাশিয়ার মাঁটতে এবং জলহাওয়ায় 
সেই বীজকে একট চারাগাছে রুপাম্তারত 
করার পর ভারতের মাটিতে সোঁটকে প্রোথিত করা 
হলো। 

লেখক দেশপ্রোমক এবং জাতায়তাবাদশীর দৃ্টি- 
কোণ থেকে ভারতে কমন্যানজমের হীতিব্ত্তকে ব্যাখ্যা 
করেছেন । তাই তথাকাঁথত এবং মোহাম্ধ কম্যনিস্ট 
তাঁত্বকদের কাছে এই বইখাঁন যে আদরণীয় হবে 
না, সোৌবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । কিন্তু 
স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরে আজ যখন সৌদনের 
নবজাতকরা প্রোচত্বের পথে পা বাঁড়য়েছেন, 
বর্তমান প্রজন্মের কিশোররা যৌবনের পথে, তখন 
বাস্তবতার কণ্টিপাথরে যাচাই করে এদেশের 
ইতিহাসকে তাদের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন । 
প্রয়োজন সত্যের মুখোমীখ তাদের দাঁড় কারয়ে 
দেওয়া । সৌদক থেকে এই বইখাঁন এক এীতিহাঁসক 
দাঁললের মযাদা পাবে। 


মোট ২৮০ পৃচ্ঠায় বিন্যস্ত এই বইটিতে মোট 
বাইশাট অধ্যায় আছে--যার শুরু “মৌক্সকো থেকে 
মস্কো” 'দয়ে এবং শেষ “কম্যনিস্ট 'বপ্লব'-এ। 
তাছাড়া ষুন্ত হয়েছে পারাশন্ট এবং একটি 
গ্রশ্থসূচী । 


বইটর ভাঁমকা লিখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী 
নির্জীব রায় । ভমিকায় তান লিখেছেন £ “লেখকের 
ভাষা সাহিত্যধ্মী এবং খুবই সহজ, সংযত ও গাঁত- 
শীল। গ্রন্থটর প্রাতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণও 
বিশেষ অর্থবহ । পড়তে আরম্ভ করলে বিষয়বস্তুর 
বোঁচন্র্যে ও প্রকাশভার্গর সাবলীলতায় শেষ পর্যন্ত 
টেনে 'নয়ে যায় ৮ 


এই গ্রন্থের কারাগারে জন্নযান্তা” এবং “কৌশলাঁ 
অনুপ্রবেশ, শীষকি অধ্যায় দুটি যেমন ইতিহাস- 


ভারতের £মাটতে কমানিজমের বাঁজ বপন করা 'ভাত্বক বিশ্েষণ তেমান নির্মম সত্য উদ্দাটনো 
১০ 


জোষ্ঠ, ১৩১৭ 
নাঁজর। “কারাগারে জয়যান্রা' 
লেখক বলেছেন £ 

“ভারতের জাতীয়তাবাদী 'বিগ্লবীরা ছিলেন 
দেশের জন্য সর্বসমার্পত প্রাণ । জীবনে কোথাও 
ফাঁকি ছিল না তাঁদের। (স্বামী 'ববেকানন্দের 
আদর্শে ) দেশের স্বাধীনতা তাঁদের প্রথম লক্ষ্যবস্তু 
হলেও স্বামীজণীর শবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শেও 
তাঁরা ছিলেন উদ্বুদ্ধ । স্বামীজীর চোখ "দিয়েই 
তাঁরা একাঁদন ভারতের 'দারদ্রুনারায়ণ'কে দেখেছিলেন। 
স্বাধীনোত্তর 'দিনগীলতে এরা যাতে একট. ভাল-মতো 
খেয়ে পরে বাঁচতে পারে-_নজের আঁধকারে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে "সে ভাবনাও'*"তাঁদের ছিল। তবে 
ভারতের যে 'দরিদ্রনারায়ণ'কে তাঁরা এতকাল দেখে- 
ছিলেন স্বামীজীর চোখ "দয়ে, এবার তাঁরা তাদের 
দেখলেন মার্কস-এর চোখে । ফলে সেসব জাতীয়তা- 
বাদী বস্লবীদের জাতীয়তাবোধ অনেকখানিই লগত 
হয়ে এলো । শুধু অর্থনোতক শ্রেণী-পাঁরচয়েই যে 
মানুষ, মানুষ এই বোধ ক্রমশঃ তাঁদের দড় হতে 
থাকল ।” ( পৃঃ ১০১) এই বোধ তাঁদের কোথায় 'নয়ে 
গিয়োছল তার গকছু দষ্টান্তও লেখক দয়েছেন 
( পৃঃ ১০৬ )। 

ভূমিকা'য় নিরঞ্জীব রায় লিখেছেন £ “বর্তমান 
গ্রন্থে লেখক ভারতে কমন্যনিস্ট আন্দোলনের একেবারে 
গোড়া থেকে, মানে মানবেন্দ্রনাথের ষুগ থেকে শুরু 
করে বর্তমান কাল পর্যন্ত ৬৬ বৎসরের দীর্ঘ ইতিহাস 
পর্যালোচনা করেছেন সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি- 
কোণ থেকে । তাঁর এ দেখায় কোন আঁবিলতা নেই, 
কোথাও কোন সংশয়ও নেই । খুবই গভীরভাবে 
দেখেছেন তান এবং যা তাঁর কাছে সত্য বলে 
প্রাতভাত হয়েছে তা প্রকাশ করতেও 'বশ্দুমান্র দ্বিধা 
করেনান।” 

ভারতের কমন্যানস্ট আন্দোলন, তার বতমান 
অবচ্থা এবং কময্যানিস্ট বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার 
যান্তপূর্ণ আলোচনা যা গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে করেছেন 
তা অনেককেই ভাবাবে। সামাগ্রকভাবে গ্রম্থাট স্বয়ং 
একটি মূল্যবান হীতহাস হয়ে দাঁড়য়েছে। গ্রন্থকারের 
নিমোহ দৃষ্টি, গভীর বিশ্লেষণ-্ষমতা এবং সাহসা 
সিষ্ধান্তদানের উদাহরণ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছাড়িয়ে 
আছে। 


শর্বক অধ্যায়ে 


৯৫ 


গ্রন্থ পার 
কবির অনুভূতি 
নিমাই মুখোপাধ্যায় 


স্মরণে ঃ শ্রীসরেশ্বর পাল । প্রকাশক 2 শ্রী গদখণ*্বর 
পাল, ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট (সুইট নং-১৩, ব্রক নং-১), 
কলিকাতা ৭০০০৩ । মূল্য £ পশচশ টাকা । 


কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তার 
উৎপাত্তস্ছল অন্ত্গং। এই অন্তর্জগতে কত 
অনুভাতর খেলা--অনুভ্গাত ছাড়া এই অস্তগতে 
প্রবেশ করা যায় না। কবির কাজ পাঠকের চিত্তে 
এই ভাবের প্রকাশ-_-যাতে পাঠকের চিত্তে রসের 
উদ্বোধন হয় । 
জীবন ক্ষাণক ॥। কোন 'প্রয়জনকে হারালে মানুষ 
যে শোক পায় তা-ই প্রকাশ পায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। 
আলোচ্য কাব্যগ্রন্থাটতে এই ভাবেরই প্রকাশ ৷ কাঁবর 
পূত্রশোক কাঁবকে 'বহঙ্ল করে, কিন্তু সেই বিহৰ্লতা 
আতন্রম করে কাব সমার্পত করেন নিজেকে সেই 
পরমে*বরের কাছে । এই সমর্পণে কাব শান্ত হয়ে 
যান, শান্ত পান। 
এই কাব্যগ্রন্থে কবির প্রয়াত পন্লের স্মরণে 
লাখত কাবতাগুচ্ছ ছাড়া পারিপা্বক বহু বিষ 
সংবেদনশীল কাঁবমনকে নাড়া দিয়েছে । পারবেশ- 
দ্‌ষণ থেকে আরম্ভ করে বন্য প্রাণী-সংরক্ষণ,রাজনীত, 
কমাঁপউটার প্রভৃতি বহু াবষয়ই কাঁবতার 1বষয়বস্তু 
হয়ে উঠেছে। অন্যাদকে বি"বচরাচরের রহসা, 
জরাজীর্ণ দেহ প্রভূত বিষয় থেকে “সত্যের পথে হবে 
হবে রে জয়'তে এর পারিসমাপ্তি। এর শেষ চারাট 
পঙন্ত কাবমনের ব*বাসকেই প্রতিফাঁলত করে £ 
সত্যের পথে নাহরে ভয় 
কোনোদিন তাহা মুছে যাবে নারে 
কালের কপোল পাবে না লয়, 
সত্যের পথে হবে রে জয় ।” 
গোবন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় লীখত ভাামকার 
এই কাঁট কথা এই কাব্যগ্রম্থের সার্থকতাকে 
প্রাতফীলিত করে । তান গলখেছেন ঃ “তাঁর এই 
কাঁবতাবলী,অনেক পাঠকের মনে শাশ্ত ও সান্ত্বনার 


. প্রলেপ বুলিয়ে দেবে, এবষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ 


এগাল তাঁর হৃদয়োৎসাব্রিত।” 
মেঃ ১৯৯০ 


পলামকুঞ্জ মঠও 
ব্লামরুফ সিশন সংআাদ 


উৎসব 


গত ২৫__২৭ ফেব্রুয়ার +৯০ শ্রীরামকৃষ্ষদেবের 
আ'বভবি-তাঁথ উৎসব কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠে উদযাপত 
হয়। প্রথম দিন সকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর 
প্রাতকীত সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাঘান্্রার আয়োজন করা 
হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও ভন্তবন্দসহ 
দু-হাজার নরনারী শোভাযাত্রায় যোগদান করে। 
পরে সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয় । ীবকালে 
এক ধর্মস্ভায় স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বন্তব্য 
রাখেন অধ্যাপক 'শাশরকুমার দাস। সভায় 
সভাপাতত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ, এবং প্রধান 
আঁতাথ ছিলেন সহকারী জেলা ও দায়রা ?িবচারক 
অজয়কুমার গোস্বামী । সন্ধ্যায় ছিল স্বামীজীর 
ওপর গাত-আলেখ্য ও পরে কাঁথ 'নিউক্লাবের 
নাটক অনুষ্ঠান । দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টায় 
শ্শ্রীমায়ের ওপর লালাগীতি পাঁরবেশন এবং 
বিকালে স্বামী আন্তকামানন্দের সভাপাতত্তে মায়ের 
ওপর আলোচনাসভা অনশ্যিত হয়। সভয় প্রধান 
আঁতাথ ও বস্তা ছিলেন যথাক্রমে স্বামী অমলানশ্দ ও 
স্বামী ব্রজেশানন্দ । সশ্ধ্যায় মায়ের ওপর একট 
নাঁটকা আভনীত হয় । উৎসবের তৃতীয় 'দিন 
ঠাকুরের আঁবভবিশতাঁথতে 1বশেষ পূজা, হোম, 
প্রসাদ বিতরণ প্রভাতি অনুষ্ঠিত হয়। এীদন 
দুপুরে প্রায় ছয় হাজার ভন্ত-নরনারীকে বাঁসয়ে 
প্রসাদ দেওয়া হয় । 'বকালে অনষ্ঠত শ্রীরামকৃষ্ণের 
ওপর আলোচনাসভায় বন্তব্য রাখেন স্বামী সংরেন্দ্রা- 
নন্দ ও ভবরঞ্জন ঘোষ। সভাপাতত্ব করেন কাঁথর 
বিশেষ বাচারক অলোক দত্ত । সন্ধ্যায় হাওড়া শিব- 
পুরের কল্পনা মাঁঞজলের শিষ্পীবৃন্দ-করতৃক 
শ্রীগোরাঙ্গ' যান্রাভিনয় হয় । 


গত ২৭ ফেব্রুয়াঁর থেকে ৬ মার্চ অসমের শিলচর 
আশ্রম এবং করিমগঞ্জ আশ্রম বিভন্ন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব 
উদযাপন করেন। উভয় আশ্রমেই পধয়িক্রমে ধর্ম- 
সভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক শক্করীপ্রসাদ বস? এবং 


স্বামী পর্ণাআ্মানন্দ এবং সঙ্গত পাঁরবেশন করেন 
রেবতীভূ্ষণ মণ্ডল । ৪ মার্চ উভয় আশ্রমের 
“'আনন্দ-উংসব'এ মোট ১৭ হাজার জন ( শিলচরে ১০ 
হাজার, কারমগঞ্জে ৭ হাজার ) বসে প্রসাদ পান । 


জাতশয় ষঃবদিবস 


গত ১২ জানুয়ার »৯০ ব্াজকোট, সালেম, 
ভুবনেশ্বর, কালাড এবং জলপাইগযাঁড় আশ্রম 
সাড়ম্বরে জাতীয় যুবাঁদবস উদ্যাপন করেছে। 
রাজকোট আশ্রমের অনজ্ঠানে ৩০০ এবং সালেম 
আশ্রমে ৩৫০ জন যুব গ্রাতীনাধ যোগদান করোছল। 
ভুবনে্বর আশ্রম ১২১৬ জানয্লার পযন্ত 
যুবসন্তাহ পালন করেছে । এই উপলক্ষে ডীঁড়ষ্যার 
আট জায়গায় যুবসমাবেশের আয়োজন করা 
হয়োছল ৷ প্রাতাঁট অনুষ্ঠানেই যথেষ্ট সংখ্যক যুব- 
প্রাতানাধ অংশগ্রহণ করে। কালাড আশ্রম দশাঁট 
বদ্যালয়ে ছান্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলা ও নানা 
প্রাতযোগতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করোছল। 
বন্তৃতা, ক্যুইজ প্রাতযোগতা, প্রশ্নোত্তর, আঁধবেশন, 
যুবসমাবেশ, ভান্তগণীতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই 
যুবক-যুবতীদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়। 
জলপাইগুড়ি আশ্রমের জাতীয় যুবাঁদবসের 
অনুষ্ঠানে ১২ট বিদ্যালয়ের ২২০০জন ছাত্র-ছাত্রী 
যোগদান করোছল। 


যুব-সম্মেলন 


গত ১৭ মার্ট ”১০ কোয়েম্বাটোর আশ্রম এক 
যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে 
১৫৩জন ছাত্র-প্রাতানাধ যোগদান করোছল । 


ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ১৬ থেকে ২০ মাচ 
কটক জেলার দোহলীতে নবম জাতীয়-সংহাতি শিবির 
পাঁরচালনা করে । ডীঁড়ষ্যা, পাশ্চমবঙ্গ ও বিহার 
থেকে মোট ২২৫জন শাবরে অংশগ্রহণ করোছল। 
গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বর মাসে ভুবনে*বর 
আশ্রম পরী জেলার বলগড়ে অষ্টম শাবিরাঃ 
পাঁরচালনা করে। 


২৯৬ 


জোম্ঠ, ১৩১৫ 


রাঁচি আশ্রম গত ১--১১ ফেব্রুয়ার িন- 
দিনের যুবসম্মেলন এবং জাতীয়-সংহাতি 'শাবরের 
আয়োজন করেছিল । শিবিরে আলোচনা, যোগ- 
ব্যায়াম প্রদর্শন, ছৌ-নত্য, নাটক, সামারক কৌশল- 
প্রদর্শন প্রভাতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৩৫০জন 
যুব-প্রাতানাধ 'শাবরে অংশগ্রহণ করেছিল । উল্লেখ্য 
গত ১২ জানুয়ার এই আশ্রমের জাতীয় যুবাঁদবসের 
অনুষ্ঠানে মোট ৩০০০ ছাব্র-প্রাতানীধ যোগদান 
করোছল । 


সেবাকার্ 


গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ার পরী শ্রীরামকৃষ মতের 
উদ্যোগে মঠ-প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দাতব্য দন্ত-চাঁকৎসা 
শাবর অন্াষ্ঠত হয় । ডাঃ কে.কে. পালের নেতৃত্বে 
এই 'াবর পাঁরচালিত হয়। এই দুহাদনে দাঁত 
তোলা, ফিলিং ও অপারেশন সহ মোট ১২৩ জন 
রোগীর চিকিৎসা হয় । ২৫ ফেব্রুয়ার মঠের পক্ষ 
থেকে স্থানীয় ৩০০জন দংচ্ছ ছান্ন-ছাত্রীকে শিক্ষা- 
সংক্রান্ত দ্রব্যাদ দেওয়া হয়। এই অননষ্তানে সভা- 
পাঁতত্ব করেন মঠ ও গমশনের প্রান্তন সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী বন্দনানন্দজী | রামকৃষ্ণ সতের আদর্শ ও 
সৈবাধর্মের ওপর ভাষণ দেন স্বামী দীনেশানন্দ । 
২৯ফেব্রুয়ার শ্রীরামকৃফের জন্মাতাঁথ উপলক্ষে মঠের 
পক্ষ থেকে হ্থানীয় সদর হাসপাতালে ২১০ জন 
রোগীকে ফল-মান্ট দেওয়া হয়। স্বামী বন্দনা- 
নন্দজণী ফল-1মাণ্ট রোগীদের মধ্যে বিতরণ করেন । 
পরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্ষ ব্যাখ্যা 
করে তান ভাষণ দেন। এীদন প্রায় ৪০০ জন 
ভন্তকে বাঁসয়ে অন্ন প্রসাদ দেওয়া হয় । 


গ্ীীযাজেন 
স্থ্ 


আঁবিভাব-তিথি পালন ঃ গত ২১৯ এ্রীপ্রল 
আচার্য শঙওকরের জন্মাতাঁথ উপলক্ষে তাঁর জশবনণ 
আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ । 

সাপ্তাহিক ধমাঁলোচনা £ সন্ধ্যারতির পর 
'সারদানম্দ হল'-এ স্বামী গঞ্গনিশ্দ প্রত্যেক সোমবার 


৯১৭ 


রামকুফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 
পারদশন 


গত ২৭ ফেব্রুয়ার, ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইন্দ্র- 


কুমার গুজরাল সম্ত্রীক ঢাকা রামকৃঞ্চ মিশন 
পাঁরদর্শন করেন 


বহিভরিত 


নিউ ইয়কর্ণ রামকৃষ-[ববেকানন্দ সেন্টার ঃ গত 
এীপ্রল মাসের রাঁববারগীলতে বাভন্ন ধর্মীয় বিষয়ে 
আলোচনা হয়েছে । প্রাতি শুর্বার কঠ উপ্পানষদ- 
এবং প্রাত মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ-এর 
ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীম্বরানন্দ | 


নর্থ ক্যালিফোনিণয়া বেদা'্ত সোসাইটি সান- 
ফাশ্সিস্কো £ প্রাত রাঁববার ও বুধবার 'বাভন্ন 
ধর্মীয় বিষয়ে বন্তুতা এবং প্রাত শানবার “গসপেল 
অব দ্য হোল মাদার আলোচনা করেছেন স্বামী 
প্রবৃদ্ধানন্দ। তাছাড়া ২১ এরাগ্রল ভীন্তমলক 
সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে । 


ওয়েপ্টার্ন ওয়াঁশংটন বেদান্ত সোসাইটি 
(গিসম়াটল )৪ প্রাত রাঁববার সকাল ১১টায় 'বাভন্ন 
ধমীঁয় বিষয়ে বন্তুতা এবং প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 
“সেইন্ট অব হী'ন্ডয়া” বয়ে ক্লাস 'নয়েছেন স্বামী 
ভাস্করানন্দ ৷ 

গত ২৭ ফেব্রুয়ার কলম্বো রামকৃষষ মিশনে 
শ্রীরাম দেবের জন্মোংসব উপলক্ষে এক জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপাতত্ব করেন 
শ্রীলঙ্কায় ভারতের হাই কামশনার লখনলাল 


& মেহরোন্রা । 


বাড়ীর সংবাদ 


2452844488 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃতি, স্বামী পর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী 
মাসের প্রথম শুক্রবার ভান্তপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুরুবার 
স্বামী মুক্তসঙ্গানম্দ স্বাম-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীম"্ভগবদগাঁতা 
আলোচনা করছেন । 


মেঃ ১৯৯০ 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অনত্ঠান 
শ্রীরামক্ফ-বিবেকানন্দ ভত্তসঙ্ঘ, জামালপূর 
(ম্‌ঙ্গের, বিহার ) প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'বাভন্ন 
কার্যক্রমের মাধ্যমে বাঁর্ষক রামকৃষ্ণ -উ্রীপ্রীমাণববেকানন্দ 
জন্মোংসব পালন করেছে । ২৪ গডসেতবর, ১৯৩৯ 
্্রীশ্রীমার জন্মোৎসব সারাদনব্যাপধ পুজা, ভজন- 
কীর্তন, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় । 
ধর্মসভায় সভাপাতিত্ব করেন স্বামী অমরাতআানন্দ । 
২০ ও ২১ জানুয়ার, ১৯৯০ স্বামীজী মহারজের 
জন্মোৎসব অন্যাষ্ঠত হয় । ২০ জানুয়ারি, “সাম্যবাদ 
ও বর্তমান সমাজব্যবস্থার পাঁরপ্রোক্ষতে স্বামী 
বিবেকানন্দ” শীর্ষকে চ্থানীয় যুব-সম্প্রদায়ের বাভন্ন 
বস্তা একাঁট মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। 
ভাগলপুর বিশ্বাবদ্যালয় এবং মূঙ্গের কলেজের 
বাঙলা 'বভাগের প্রধানদ্বয় যথাক্রমে ডঃ কল্যাণী 
মন্ডল ও ডঃ বব. কে. ঘোষ, সভানেত্রী ও মৃখ্য 

আঁতাঁথ 'হসাবে উর্পাস্থত ছিলেন। 

২৪ ও ২৫ মার্চ +১০ জামালপুর সেন্ট্রাল 
ইনাস্টাটউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে 
একাঁট 'যুব-সম্মেলন' অন্ঠত হয় । “যুব-সম্মেলনে' 
স্টুডেন্টস্‌ চ্যাস্টার ইনাস্টাটউশন অব হীঞ্জনীয়ারস 
( ইম্ডিয়া) এবং হীম্ডয়ান রেলওয়েজ ইনাস্টাটউট 
অব মেকানিক্যাল এ্যান্ড ইলেকাট্রক্যাল হীঞ্জনীয়ারং 
জামালপুর শাখা সহযোগতা করে। প্রথম দিন 
বন্তুতা, কাঁবতা, গান ও ক্যুইজ প্রাতযোগতায় ১৫ 
থেকে ৩০ বয়সের প্রায় ১৬০জন অংশগ্রহণ করে এবং 
দ্বিতীয় দন আই. আই. টি. খড়াপুরের ডঃ বি. 
প্রধান, আখল ভারত 'ববেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল 
কোল্নগর শাখার প্রতানাধগণ, ডঃ কল্যাণী মণ্ডল এবং 
অন্যান্য বন্তা যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। 'বাভন্ন 
প্রীতষো?গতায় ১ম ও হম্ন স্থানাধকারীদের রামকৃফ- 
[ববেকানন্দ সম্পাকত গ্রন্থ পারতোষিক দেওয়া 
হয়েছে । এই উপলক্ষ্যে একাট “্মরাঁণকা-পহস্তকা'ও 
প্রকাশত হয়েছে৷ 

৪ মার্চ +৯০ শ্রীন্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সারাদিন- 
ব্যাপী পুজা, ভজন ও বাল্ব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
উদযাঁপত হয়েছে । প্রভাতে শ্রীন্রীঠাকুরের প্রাতকাত- 
মহ শোভাযান্লা ও নগর সংকীর্তন এবং সন্ধ্যায় 


ধর্মসভা বহু ভন্তজনের উপাস্থীততে অনুষ্ঠিত হয়। 
সভায় সভাপাঁত ও প্রধান আতাঁথ ছিলেন স্বামী 
লোকনাথানন্দ এবং স্বামী অমরাত্মানম্দর। 

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃফ আশ্রমে ২৪ ও ২৫ মার্চ 
্রীম্ীরামকৃষ্দেবের জন্মোৎসব অন্নুষ্ঠত হয় । প্রথম 
দিনে ধম“সভায় ভাষণ দেন স্বামী 'শিবময়ানন্দ । 
সম্ধ্যারীতর পর রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছান্নরা ধর্ম 
মূলক সঙ্গীতের আসর পাঁরবেশন করেন৷ দ্বিতীয় 
দিনে প্রভাতফেরণী, পূজা, চণ্ড+পাঠ ইত্যাদ অনম্ঠত 
হয়। দুপুরবেলা সহম্রীধক ভন্তবৃন্দকে বাঁসয়ে 
ধখচর প্রসাদ এবং সহশ্রীধক ভন্তকে হাতে হাতে 
প্রসাদ দেওয়া হয় । এীদনে ধর্মসভায় অধ্যাপকা 
সান্ত্বনা দাশগ.্চা শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে ভাষণ দেন। 
সম্ধ্যারীতর পর গিবপ:র প্রফল্লুতীর্থ “সাধন-পথে 
শ্রীরাম গাঁতি-আলেখ্য পাঁরবেশন করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্গাইগাঁও (অসম ) গত 
১৮ মা প্রাতবারের মতো রামকৃষ্চদেবের জন্মোৎসব 
পালন করে। ধর্মসভায় সভাপাঁতত্ব করেন স্বামী 
ইজ্যানন্দ। 

হাইলাকাম্দণ (অন) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৪ মার্চ 
জন্মোৎসব সভায্ন ভাষণ দেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ 
বসু এবং স্বামী পর্ণাকআ্মানন্দ | 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সরভোগ (অসম )£ গত 
১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত রামকৃষ্দেবের 
জন্মোৎসব, প্রভাতফেরী, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার 
মাধ্যমে অন্ত হয় । ধর্মসভায় স্বামী নিত্যাত্মানন্দ 
প্রমুখ ভাষণ দেন। 

শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স[ভাষনগর, দমদম 
ক্যাম্টনমেন্ট' আয়োজত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবা 
এবং স্বামী গববেকানন্দের পুণ্য আবিভাঁব বাঁর্ধকা 
উৎসব ২৩, ২৪ ও ২ মার্চ আশ্রম প্রাঙ্গণে উদ্‌যাঁপত 
হয়। ২ মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও 
বাণ নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বস 


সভাপাতত্ব করেন স্বামী গর্গনন্দ । পরে গাঁতিনাট্য 
পারবৌশত হয় । 
তে'তুঁজিয়া শ্রীরামকৃফ সেবাসাঁমাত (মি দাবাদ) 


আয়োজত শ্রীরামকৃফ জন্মোৎসব ১৯ ও ২০ মার্চ ৯০ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। দাদনের উৎসবের অঙ্গ ছিল 


খর 


জ্যৈত্ঠ) ১৩৯৭ 


[শেষ পো, শ্লীশ্্রীরামকৃফকথামৃত পাঠ, আলোচনা- 
সভা, সঙ্গশতান্ষ্ঠান, ছান্রছাঘীদের বন্তৃতা ও আবৃতি 
প্রীতযোগিতা, ক্যইজ ইত্যাদি। আলোচনাসভায় 
্লীশ্লীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও জ্বামীজীর জীবন ও বাণী 
দিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী ভৈরবানন্দ, ডঃ হোসেনুর 
রহমান, নাঁচকেতা ভরদ্বাজ, নৈমৃদ্দিন শাহ প্রমুখ । 
সঙ্গতান্ষ্ঠানে অংশ নেন রেবতীভূষণ মস্ডল ও 
করুণা সিম্ধ, মণ্ডল । 


িধাননগর রামকৃফ-বিবেকানন্দ কেশ্ছের পঞ্দশ 
বার্ধক উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের আবভবি জয়ন্তী উংসব একই' সঙ্গে 
১৬ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ *৯০ পর্যন্ত মহাসমারোহে 
কেন্দ্র নবানামত মান্দরভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে । 
উংসবের সূচনা খৃহসাবে ১০ মার্চ সকালে 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী মহারাজের 
প্রাতকীতিসহ ভন্তদের একট প্রভাতফেরী 'বিধাননগর 
উপনগরীর 'বাঁভন্ন পথ পরিক্রমা করে। ১৬ 
থেকে ১৮ মার্চ যথাক্রমে স্বামীজী, শ্রীশ্্রীমা 
এবং শ্রীগ্রীঠাকুরের উদ্দেশা 'িনবোদত 'দিবসন্রয়ে 
সারাঁদনব্যাপী নানাবধ অনষ্ঠান যথা, বিশেষ 
পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচম্ডীপাঠ, বিকালে ধর্মসভা এবং 
সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পাঁরবেশনের ব্যবস্থা করা হয় । 
প্রাতটি অনূষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ভন্ত উর্পা্থঘত 
ছিলেন। ১৬ মার্চ ধর্মসভায় সভাপাঁতত্ব করেন 
বাম লোকেম্বরানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী 
পর্কআ্মানন্দ এবং ডঃ নীরদবরণ চক্কবতাঁ। ১৭ মার্চ 
ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজকা অমলপ্রাণা 
এবং বস্তা ছিলেন অধ্যাপিকা ডঃ বাশ্দতা ভট্টাচার্ষ 
এবং অধ্যাপিকা রুবি দাশগুপ্ত । ১৮ মার্চ তারিখের 
ধর্মস্ভায় সভাপাঁতির আসন অলৎ্কৃত করেন স্বামী 
গহনানম্দজী এবং বস্তব্য রাখেন স্বামী সত্যঘনা- 
নন্দজী, স্বামী স্মরণানন্দজী এবং আময়কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮ মার্চ মধ্যাহ্থে প্রায় তিনহাজার 
ভস্ত মন্দির ভবন চত্বরে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং 
সন্ধ্যায় আরও প্রায় একহাজার ভত্তের মধ্যে হাতে 
হাতে প্রসাদ 'বতরণ করা হয় । 


গত ১২ ও ১৩ জানয়ার সারদাপল্লশ সারদা- 
মাম সথ্যের (ভদ্েবর ) ব্যবস্থাপনায় ফ্বামী 


[বাবধ সংবাদ 


বিবেকানন্দের জন্মাদবস উপলক্ষে জাতশয় যুবাঁদবস 
যথাযোগ্য মযাঁদাসহকারে পালিত হয় । এতদুপলক্ষে 
দুপুর ১৩০ মিঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতকীতিসহ 
এক বিরাট শোভাযান্রা গ্রাম-্পারক্রমান্তে সম্ঘের 
শ্রীমন্দিরে সমবেত হয় । চ্ছানীয় 'বদ্যালয়সমহের 
ছাল্ন-ছাত্রী, 'বাভন্ন প্রাতষ্ঠান ও উৎসাহশ জনসাধারণ 
এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। অপরাহ ৪টায় 
সধ্বের পতাকা উত্তোলন করেন কল্যাণী 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পার্থদেব ঘোষ ও 
স্বদেশমন্ত্র পাঠ করেন বাসব চক্রবত+4। 

বৈকালিক জনসভায় সভাপাতত্ব করেন রহড়া 
রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানম্দ ও 
প্রধান আতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন চন্দননগরের 
মহকুমাশাসক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় । সম্ধ্যায় 
১৯৮৯ প্রীষ্টাব্দে মাধ্যামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী 
ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার 'বতরণ করা হয়। শেষে 
ভারতশ্রী দেবদত্ত বশবাসের পাঁরচালনায় যোগব্যায়াম 
প্রদর্শনী অন্ান্ঠত হয়। দ্বিতীয় 'দিন শ্রীমান্দরে 
অন্ষ্ঠত জনসভায় সভানেত্রী ছিলেন দাক্ষণেশ্বর 
শ্লীসারদামঠের প্রব্রাজকা বশুদ্ধপ্রাণা। সভায় 
সঙ্গীত পারবেশন করেন ডঃ প্রদীপ ঘোষ ও 
সম্প্রদায় । 

স্যান্ডেলের বিল (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) পাঠচক্রের 
উদ্যোগে গত ২০ ও ২১ জানয়ার ৯০ স্বামণ 
ববেকানন্দের ১২৮তম জন্মোৎসব উদযাপিত হয় । 
উংসবের প্রথম দিন সকালে গকশোরশীকশোরীদের 
এক বর্ণাটা শোভাযাত্রা, দাবকালে 'শশুদের নত্য-গীত 
অনুষ্ঠিত হয় এবং মহিলাদের হস্তাশল্প, সূচীশিজ্প 
ও স্থানীয় কৃষকদের কীষ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা 
হয়। এই তিনাট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 
যথাক্রমে স্থানীয় পণ্চায়েত প্রধান, সৃস্টধর ইনাস্টাটউ- 
শনের প্রধান শিক্ষক ও 'হঙ্গলগঞ্জ বকের কাঁষ 
আধিকারিক । দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজা, গোষ্ঠা- 
আলোচনা, প্রশ্নোত্বর, গণীতি-আলেখ্য ও জনসভা 
অন্গ্ঠত হয়। জনসভায় সভাপাঁতত্ব করেন স্বামণ 
দিব্যানম্দ এবং বন্তব্য রাখেন স্বামী বৈকুষ্ঠানম্দ, 
স্বামী ভবতোষানন্দ ও অধ্যাপক সধাংশু মণ্ডল । 


' এীদন দুপুরে প্রায় দেড়হাজার ভন্তকে বাসয়ে "প্রসাদ. 
, দেওয়া হয় :। 


ত্ট্ 


০০ 


বিজ্ঞান সৎবাদ্‌ 


মাকড়সা তীব্রগতিতে অল্পক্ষণ দৌড়ায্ব 
কিন্তু ম্যারাখন দৌড়াতে পারে না 


যাঁদও মাকড়সা বড় বড় জাল তোর করে, তারা 
একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাত্র ১০ থেকে ২০ 
সেকেন্ড দ্রুত কাজ করার পরেই তারা ক্লান্ত হয়ে 
পড়ে । বিশেষজ্ঞদের মতে, তাড়াতাঁড় ক্লান্ত আসার 
কারণ দুট হতে পারে । এক মতে, মানষের ক্ষেত্রে 
যেমন হয় $ অর্থাং মাংসপেশীর গ্লুকোজ (শকরা ) 
ফুরিয়ে আসে এবং ল্যাক্াঁটক এযাঁসড জমে 
যায়। দ্বিতীয় মতে, মাকড়সার অনেক গাঁটের 
কাছে মাংসপেশখ নেই এবং সেই অঙ্গের আভ্যন্তরণ 
জলীয় পদার্থের চাপ পাঁরবর্তনের দ্বারা তাদের 
অঙ্গ সম্টালত হয়; চাপ কমে যাওয়ায় তাদের 
অঙ্গ নড়ে না। সম্প্রাত ফ্লোরিডা ইউানভাসণটর 
কেনেথ প্রেস্টউইচ “জানল অব কমপারোটিভ 
গফাঁজওলাজ'তে প্রকাশ করেছেন যে, চাপ পরিবর্তন 
অঙ্গ সঞ্টালনের মূলে নয়। মাকড়সাকে দুই 
মানট জোর করে দৌড়াতে বাধা করে তান 
দেখেছেন, মাকড়সারা হিসাব অনযায়ী দুরত্বের 
অর্ধেক যেতে পারে, তবে প্রথম ২০ সেকেন্ডেই তাদের 
গাঁতিবেগ দুই তৃতীয়াংশ কমে যায়; শেষে তারা এত 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে নড়তে পারে না। তান একটি 
বড় জাতির মাকড়সার (511151815 171001702115 ) 
পায়ের মধ্যে নল (০8৮6167 ) ঢুঁকয়ে দেখিয়েছেন 
যে, মাকড়সা চলার ংসময় ভিতরের চাপমান্রা প্রথমে 
দশগুণ বাড়ে £ কিন্তু ১৬ সেকেন্ড দৌড়ানোর আগে 
সেই চাপমান্ত্রা সবেচ্চি চাপমান্রা অর্থাং ৪৫০ 'মাল- 
ণমটার পারদ (বায়মণ্ডলের চাপমান্রার প্রায় অর্ধেক )- 
এ পেশছায় না। এক 'মানট জোর করে দৌড়ালেও 
চাপমান্রা উচ্চই থাকে। 


ধিম্তু এখানে অন্য একাট রাসায়ানক ব্যাপার 
ঘটে। মাংসপেশীর কাজের জন্য প্রয়োজন হয় উচ্চ- 
শীল্তাবাশন্ট ফসফেট ( 4১৫০1099106 (1101)031015906) 
ঘা তোর হয় আকব্জেনের সাহাষ্যে। অনেকক্ষণ 
অর্থাং একাঁমাঁনট দৌড়ালে ল্যাকটক এযাঁসড অবশ্য 
ভ্ুমে। কিন্তু তার আগেই। ২০ সেকেশ্ডেই মাকড়সা 


ক্লান্ত হয়। গ্রেস্টউইচ দেখিয়েছেন, ২০ সেকেন্ডে 
গ্লুকোজের পারমাণ কমে না, কিম্তু ফসফেট খুব 
কমে যায়। তান আরও দৌখয়েছেন যে, মাকড়সা 
আক্পজেন ব্যবহার করে ফসফেট তোর করে না, 'বনা 

জেনে (809010৮1০9115 ) ফসফেট তোর করে। 
এইটাই সব নয়, মাকড়সার মাংসপেশীতে অনেক 
ফসফেট মজুত করা থাকে যা ব্যবহার করে তারা 
তাড়াতাঁড় ছটতে আরম্ভ করে। মজুত ফসফেট 
শেষ হলে তারা ক্লান্ত হয়। 


[ টি 9০160050, 4-509:8819 1989, 2. 36 ] 


পাশ্চাত্যে বৃদ্ধদের বাড়িতে কি 
চুরি-ডাকাতি বেশি হয়? 


প্রন হচ্ছে, বৃদ্ধরা না অন্পবয়স্করা চুঁর-ডাকাতর 
(90218 ) বোশ সণ্মুখীন হন এবং এর ফলে 
কাদের শারীরক ও মানাঁসক ক্ষাত বোঁশ হয়? 
আমোরিকাতে দেখা গেছে যে, বৃদ্ধদের বাড়তে চারি- 
ডাকাত কম হয়। কন্তু ইংলন্ডে পর পর ৩১%ট 
চাঁর-ডাকাতির ঘটনাকে 'নিয়ে একাঁট সমীক্ষা হয়েছে। 
সেখানে চুরডাকাতর সময় আহত হয়ে যাঁরা 
হাসপাতালে 'চাঁকৎসার জন্য এসেছেন, তাঁদের 
শজজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । “বৃদ্ধ ধরা হয়েছে 
৬৩--১৩ বৎসর ( গড়--৭৫ ) বয়স্কদের এবং “অজ্প- 
বয়স্ক' ধরা হয়েছে ১৭--৬২ বংসর ( গড়--৩৭) 
বয়স্কদের । দেখা গেছে যে, বৃথ্ধরাই চুর-ডাকাতির 
বেশি সম্মুখীন হন এবং তাঁদের মানাসক অবসাদ, 
আনদ্রা ও ভীত বোশ হয় । ২২ শতাংশ বৃদ্ধ এবং 
৮ শতাংশ অভ্পবয়দ্কদের বাড়তে প্‌বের দহ 
বংসরে আরও এক বা একাধকবার চুঁর-ডাকাত হয়ে 
গেছে । বৃদ্ধরা কেন চুরিডাকাতির বোশ সামিল হন, 
তার কারণ হিসাবে দেখা গেছে যে, বৃদ্ধরা একলা 
থাকেন, তাঁদের রক্ষা করবার কেউ থাকে না এবং 
তাঁদের অজানা আগন্তুকদের সম্মুখীন হবার সাহস 
বেশি। 
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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
৯০৭ যাহাতে গরিবলোকের জন্য নৃতন নৃতন কাজের সৃষ্টি 
.. ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পসৌরোহিতা, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 

করিতে হইবে 1. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে_- লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছঁটিয়া ফেল-_দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 

বিশ্বাস ইহা কার্ধে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বায়ী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্হ! 
৬ প্রফুল্ল সবকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১ 


রতি) 
॥ * মর 
২৩টি হু.) 1১. 
৫১৮ 1. 





৯২তম বর্ষ ৬দ্ঠ সংখ্যা জুন, ১৯৯০) 


দিব্য বাণী 


এ যে জগন্নাথের রথ, তা-ও এই দেহরথের ০০:5৮ 0 (স্থূল রূপ) মাত। এই দেহরথে 
আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়োছিস না--'আত্মানং রাঁথনং ববাদ্ধ' ইত্যাঁদ, 'মধ্যে বামনমাসীনং 
বম্বে দেবা উপাসতে'-_এই বামন-রুপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগন্নাথদর্শন। এ যে বলে রথে চ 
বামনং দম্টঘা পুনজন্ম ন বিদ্যতে'_এর মানে হচ্ছে, তোর ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা 
করে তুই কিম্ভুতীকমাকার এই দেহর্‌প জড়াঁপন্ডটাকে সর্বদা 'আঁম' বলে ধরে 'নাচ্ছিস, তাঁকে দর্শন 
করতে পারলে আর পুনজ্ম হয় না। যাঁদ কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের ম্যন্তি হতো, তা হলে 
বছর বছরে কোট জশবের ম্যান্ত হয়ে ষেত- আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে সন্যাগ! তবে 
জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভন্তাঁদগের বিশবাসকেও আমি “কিছ; নয়' বা 'মথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর 
লোক আছে, যারা & মার্তি অবলম্বন উচ্চ থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্বে উঠে যায়। অতএব এ মর্তকে 


আধাঢ। ১৩৯৭ 


আশ্রয় করে শ্্রীভগবানের বিশেষ শান্ত যে প্রকাশিত রয়েছে এতে সন্দেহ নেই। 


পি 


কথাপ্রসঙ্গে 
রারারারারারাডেশঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁট খুব সুন্দর কথা বাঁলতেন। 


বালতেন£ ঈশ্বর দুই কথায় হাসেন। এক- 
সন্তান মুমূর্ষ্। মা কাঁদিতেছেন। সক 
পূর্ণ আত্মবশ্বাসের সাহত রোগীর মাকে 


বলিতেছেন, “ভয় কি মা, আমি আপনার ছেলেকে 
সুস্থ করে দেব।" তখন একবার হাসেন। এইজন্য 
হাসেন যে, আমি যাঁদ মার কাহার সাধ্য রক্ষা 
করে? আমি এখন উহাকে মারতেছি, আর এই 
আহাম্মক চিকিৎসক বলে দিনা 'আম বাঁচার ! 
চাকংসক মনে করে সে কতা? কিন্তু সে জানে না 
যে, কর্তৃত্বের বজ্গা রাঁহয়াছে ঈশ্বরের হাতে । 

ঈশ্বর আর এক কথায় হাসেন। দুই ভাই 
দাঁড় ফোঁলয়া জাম-জায়গা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে; 
আর বলে--এদকটা আমার; ওাঁদকটা তোমার! 
ঈশ্বর তখন তাহাদের এই নিব্দীদ্ধতা দেখিয়া 
হাসেন যে, সমগ্র বিশ্ব্রহ্ষাণ্ডটাই আমার, তাহার 
বাহরেও যা কিছু সৈসবও আমার, অথচ ইহারা 
খানিকটা মাঁট লইয়া বাঁলতেছে, 'এদিকটা আমার, 
গদিকটা তোমার ।” (কথামৃত,) উদ্বোধন সংস্করণ, 
পৃঃ ৫৬৩৬৩) 

ঈমবরের আর একবারের হাঁসর সংবাদ আমাদের 


স্বামী বিবেকানন্দ 


সভ্যতার রথরজ্জু ঘাহাদের হাতে 


জানাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । উহাও ভার সন্দর। 
চার পঙ্যন্তর কাবতাঁটি আমরা স্মরণ করিতোঁছ ঃ 
রথযান্রা লোকারণ্যঃ মহাধনমধাম_- 
ভন্তেরা লুটায়ে পথে কাঁরছে প্রণাম। 
পথ ভাবে 'আম দেব, রথ ভাবে 'আঁম। 
মৃর্ত ভাবে 'আম দেব'-হাসে অন্তযামী। 
ঈশ্বরের এই তিনবারেরই হাঁসির কারণ প্রকৃত- 


সেইসব 
হাঁসর প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের 
বর্তমান আলোচ্য বিষয় এবং ক্ষেত্র তাহা হইতে ভিন্ন 
হইলেও উভয়ের নিকট হইতে আমাদের আলোচ্য 
বিষয়ে একটি বিশেষ ইঞ্চিত পাইতে পারি। তাহা 
হইল, বাবহাঁরিক জগতে সভ্যতার মূল নয়ামক- 
শান্তর ভূমিকা যাহাদের, তাহাদের অস্বীকার ও 
ভাগশদার করি। তথাকাঁথিত সভ্যতার সচনালগ্ন 
হইতেই জগতে এই প্রয়াস পাঁরলাক্ষত হইতেছে। 
স'্তাতার তথাকাথত ধ্জাবাহকদের এই নিরনিক্ধ- 


৩০৬ 


উদ্বোধন 


তায় ঈশ্বর হাসেন বিনা বাঁলতে পারব না, ভবে 
মহাকাল নিশ্চয়ই হাসেন। মহাকালের হাঁস 
সাধারণ হাঁসি নহে । তাঁহার সেই হাসিতে মহাপ্রলয়ের 
সূচনা হয়, মনুষ্য-ীনার্মত শৃঙ্খলার পারাচিত 
শৃঙ্খল চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়া নূতন সৃষ্টির 
লক্ষণ দেখা যায়। তখন নূতন কাঁরয়া যে শঞ্খলার 
আবিভাব ঘটে তাহাকে প্রথম প্রথম বিশৃঙ্খলা 
বিয়াই পূর্বতন স্বাথাম্বেষীরা মনে কাঁরতে 
থাকে এবং সেইভাবে তারস্বরে প্রচারও করে। 
আমরা এখানে মেহনত দরিদু 


রথরজ্জুটি ইহাদেরই হস্তধৃত। ইহারাই তাহা 
আকর্ষণ করিয়া চলে এবং তাহারই ফলে সভাতা 
আগাইয়া চলে। সভ্যতার রথরজ্জুঁট তাই ফুগে 
যুগান্তরে, দেশে দেশান্তরে ইহাদের ঘর্মে পাঁরালপ্ত 
হইয়া থাকে । তাহারাই সভ্যতার প্রকৃত স্থপাত ; কিন্তু 
তাহাদের সেই অবদান অস্বীকৃতই থাকে । এই প্রসঙ্গে 
পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণে আসিতেছে। 

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খ্স্টাব্দে) 
রবীল্দ্রনাথ একটি ছোট নাটক লিলখিয়াছিলেন-_ 
নাম 'রথের রাশ । নাটকের বিষয় রথযালা। 
'রথযাব্রা'র শুভ মুহূর্ত উপাস্থিত। দেশের রাজা 
স্বয়ং সৈন্যসামন্ত, পান্রীমন্র-সভাসদ বর্গ সহ রথের 
রশিতে টান দিলেন। কিন্ত রথের চাকা একচুলও 
নাঁড়ল না। পুরোহতবর্গ, শ্রেম্ঠীকৃ, নর্মদার 
মোহল্ত বাবাজী প্রমখও হাত লাগাইলেন রথের 
রাঁশতে ; তথাঁপ রথের চাকা অনড়। শ্রব 
অন্তাক্ষ, মুখে যাহাদের নাম উচ্চারণ করাও পাপ, 
রথযালার দিন তাহার স্থান হয় রথের 
বিসীমানার বাহিরে। রথের রশিতে হাত দেওয়া 
তাহাদের জনা িষদ্ধ। অথচ অমানুষিক 
পারশ্রমে রথ নিমার্ণ করে তাহারাই। এই অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে দুইজন সোচ্চার--একজন সন্ব্যাসী, অপরজন 
কবি। অবাশেষে রথস্বামীর আহবান শুনিয়াছে শ্রের 
দল। সমতল উচ্চবণেরি বাধাকে অগ্রাহ্য কাঁরয়া 
দলে দলে অবহেলিত শূদ্ররা আসিয়া উপাস্থিত 
রথের দাঁড়তে টান দিবে বিয়া । পুরোহিত ও 
সৈনাবাহনী -সর্বশান্ত দয়া তাহাদের বাধা দিতে 
প্রস্তৃত। কিন্ত বাঁদ্ধমান মল্মী বুঝিয়াছেন সদ্য- 
জাগ্রত এই গণদেবতাদ্ক বাধা দেওয়ার প্রয়াস নিছকই 
বাতলতা-_তলোয়ারের প্রতিরোধ দিয়া বন্যাকে 
আটকানো যায় না। তাই সৈনাদের 'নরস্ত কাঁরঙেন 
দতিনি। নাটকে রবীন্দ্রনাথ কি 'লাখয়াছেন দোখি 


৯হতম বর্ধ--৬ষ্ডখ সংখ্যা 


শদিলের প্রবেশ 


দলপাঁতি--আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে। 

মল্তশ-তোমরাই তো বাবার রথ চাঁলয়ে আসছ 
চিরাদন। 

দল'পাঁত-_এতাঁদন আমরা পড়তেম রথের চাকার 
তলায়, দলে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা 
হয়ে।... এবার 'তাঁন ডাক 'দিয়েছেন তাঁর 
[রথের] রশি ধরতে ।... 

পুরোহিত-_বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রাশ 

হাতে। 

দলপাঁতি- সংসার ফি তোমরাই চালাও ঠাকুর ? 
মন্্ীমশায়) তোমরাই কি চালাও সংসার 

মন্লশ-_সংসার বলতে তো তোমরাই ।... চালাক লোকে 
বলে আমরাই চালাচ্ছি। আমরা মান রাখ 


লোক ভুলিয়ে । ূ 
দলপাঁত- আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা 
বাঁচ। আমরাই ব্যান বস্ত্র, তাতেই তোমাদের 
লজ্জা রক্ষা 1... ী 
মন্মশ_ সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই, তোমরা 
নারায়ণের গরুড়। 


অবশেষে রথ চাঁলল যখন রথের রাশিতে হাত পড়িল 
শূদ্রদের। মন্মীমশায়ও তাহাদের সঙ্গে রথের 
রশিতে হাত লাগাইলেন। কিন্তু পূরোহত ও 
সোৌনকগণ তখনও আত্মম্ভারতায় মিথ্যা আস্ফালন 
কারতেছেন। মল্ন তাহাদের বলিলেন £ 
“ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ। 
স্পম্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় ফ্বঙন। 
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে 
সমান হয়ে।" 
এমন সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
কাব। তানি বলিলেন £ 
“যারা এতাঁদন মরে ছিল তারা উঠুক বেচে, 
যারা গে যুগে ছিল খাটো হয়ে, 
তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে। 
পারশেষে আসিলেন সন্ন্যাসী । তান করিলেন 
শেষ কথাটি উচ্চারণ $ “জয়-_মহাকালনাথের জয়” 
বলা বাহুল্য নাটকটি একাঁট রূপক । রৃপকের 
অন্তরালে রবশল্দ্নাথ যে-কথাঁটি বলবার প্রয়াস 
কারয়াছেন তাহা হইল" দেশের অগাঁণত সাধারণ 
মানুষের সহযোগিতা ভিন্ন দেশ কখনও অগ্রগতির 
পাথ পদস্থাপন কারতে পারিবে না। তাহাদের 
উত্থানের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে দেশের 
শক্ষিত এবং উচ্চস্তয়ে স্থিত মানুষদের । তাহারা 
স্বেচ্ছায় আসিলেই ভাল । কারণ এই গণ-অভ্যু্থানকে 


৩৩২ 


আযাঢ়। ১৯৩৯৭ 


রোধ করার শান্ত কাহারও নাই। উহা অবশ্যম্ভাবী। 
মহাকালের রথের তলায় জার্ণ সমাজ ভাঙিয়া 
চুরমার হইয়া যাইবে, আর সেই ভশ্নস্তূপ হইতে 
উদ্ভূত হইবে নূতন এক সমাজ, নূতন এক পাঁথবা। 

অনেকের মনে হইতে পারে যে, এই নাটকের 
মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এদেশে শুদ্র-উখান বা সমাজ- 
তন্মের আঁব্ভাব লক্ষ্য কারয়াছলেন। পূর্বেই 

_...*১ রবীন্দ্রনাথ নাটকাঁট 'লাখয়াছিলেন 

৯৯৩২ খ্ডীস্টাব্দে। তাহার বহ বৎসর পূর্বে বয়সে 
রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তরুণ এক ভারতীয় সন্ন্যাসী 
বলিষ্ঠ ভাষায় এই সত্যটর প্রাত দেশের মানুষের 
দৃঁষ্ট আকর্ষণ কাঁরয়াছিলেন। তান স্বামী 
বিবেকানন্দ । 

১৯৮৯৮ খ্ীস্টাব্দে স্বামীজী শিষ্য শরৎচন্দ্র 
চক্তবতর্ঁকে একাঁদন কথাপ্রস্গে বালতেছেন £ «এই 
যে চাষাভূষো, মুঁচ-মুদ্দাফরাস- এদের কর্মতৎপরতা 
ও আ তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বোশ। 
এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের 
ধনধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাঁটি নেই। এরা 
শীঘ্রই তোদের ওপরে উঠে যাবে ।... তোরা এইসব 
সাহু? নীচ জাতদের ওপর এতাঁদন অত্যাচার 


করেছিস। এরাই হচ্ছে জাতের মের,দণ্ড- সব 
দেশে। এই ইতর শ্রেণর লোক কাজ বন্ধ করলে 


তোরা অন্নবস্ল কোথায় পাব 2 একাঁদন মেথররা 
কলক। ঠায় কাজ বন্ধ করলে হা-হূতাশ লেগে যায়, 
1তনাঁ''ন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর 
উজাড় হয়ে যায় ! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে 
তোদেণ অন্ন-বস্ত জোটে না। এদের তোরা ছোট 
লোক গাবাঁছস, আর নিজেদের 'শাক্ষত বলে বড়াই 
করাছস 2” 

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ বিধৃত স্বামীজীর এই 
কথাগুলির প্রাতধ্বানই আমরা রবান্দ্রনাথের নাটকে 
ইতঃপূর্বে শুনিয়া আঁসয়াছি। শুনিয়া আসয়াছ 
মল্তীর স্বীকৃতিতে যে, উচ্চবর্ণের মানুষেরা 
ইহাদের ঠকাইয়া ইহাদেরই পাঁরশ্রম-নার্মত সভ্যতার 
যাবতীয় সুযোগ-স্যীবধা নিজেরা এতকাল ভোগ 
কারয়াছে, আর ইহাদের সমস্ত কিছু হইতে বাত 
করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীজশী রবীন্দ্রনাথের কত 
পূর্বে আমাদের চোখে আঙুল 'দিয়া সেই বণ্টনার 
ইাতহাসকে দেখাইয়া দিয়াছলেন এবং আমাদের 
সতর্ক কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন! তাঁহার কথাই আবার 
বাঁল£ “এরা... একইভাবে এতাঁদন কাজ করে এসেছে, 
আর বাদ্ধমান চতুর লোকেরা এদের পারশ্রম ও 

পাজনের সারাংশ গ্রহণ করেছে । সকল দেশেই 
এরকম হয়েছে। কিল্তু এখন আর সে কাল মেই। 
ইতর জাতরা ক্রমে ত কথা বূঝতে পারছে এবং 
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কথাব্রসঙ্গো 


তার বরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়য়ে আপনাদের 
ন্যাধ্যগণ্ডা আদায় করতে দকুপ্রাতজ্ঞ হয়েছে।.. 
এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের 
আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য 
আঁধকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রুজাতদের কল্যাণ। 

“তাই তো বাল, তোরা এই 2995 (জন- 
সাধারণ)-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়) তাতে 
লেগে যা। এদের বাঁঝয়ে বলগে, তোমরা আমাদের 
ভাই, শরীরের একাঙ্গ ; আমরা তোমাদের 
ভালবাস, ঘৃণা কার না।'...আদান-প্রদানে উভয়ে 
উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে। 

“তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্রুজাতদের) 
কল্যাণ নেই। এই 1995 (জনসাধারণ) যখন জেগে 
উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রজাতদের) 
অত্যাচার বুঝতে পারবে-তখন তাদের ফহুৎকারে 
তোরা কোথায় উড়ে যাব! তারাই তোদের ভেতর 
01৮11129001 (সভ্যতা) এনে 1দয়েছে তারাই 
আবার তখন সব ভেঙে দেবে।' 

এই জনসাধারণ বা গণমানুষকেই স্বামীজী 
'শদ্র' নামে আভাহত করিয়াছেন। তাহাদের ভাবী 


উত্থান ও অবদান সম্পর্কে অন্যন্রও 1তাঁন একই 
কথা বাঁলয়াছেন। বর্তমান ভারত'-এ (রচনা ঃ 
১৮৯৯-১৯০০) তান সুস্পম্ট ভাষায় 


বাঁলয়াছেন £ “শদ্রদের শারীরক পাঁরশ্রমে ব্রাঙ্মণের 
আধিপত্য, ক্ষন্িয়ের এশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য।' 
অর্থাং তাহারাই মানুষের সভাতার স্থপাত। কিন্তু 
সমাজের সর্বাঙ্গ হইয়াও ইহারা সর্বদেশে 
সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ [অর্থাৎ ঘৃণ্য কুলে 
তাহাদের জল্ম] বলিয়া আভাহত।' শদ্রের ভাবষ্যং 
গাগরণকে স্বামীজী আর্ধদাষ্টতে প্রতাক্ষ কারিয়া 
বর্তমান ভারত-এ 'লাঁখয়াছেন£ “এমন সময় 
আসিবে, যখন শৃদ্রত্বসহিত শদ্রের প্রাধান্য হইবে... 
শদ্ুধর্মকর্মসাহত সর্বদেশের শুদেরা সমাজে 
একাধপত্য লাভ করিবে। 

সভ্যতার বাহন এই শুদ্রসমাজকে অবহেলায় 
যে সমাজদেহটিই শন্তিহশন হইয়া যায় সেই কথাও 
[তিনন বর্তমান ভারত'-এ বাঁলয়াছেন £ “সমাজের 
নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই আঁধিকৃত হউক, বা বাহু- 
বলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, “স-শান্তর আধার 
প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পাঁরমাণে এই 
ন্ত্যাধার হইতে আপনাদুক 'বিশ্লষ্ট করিবে, তত 
পারমাণে তাহা দুর্বল।' 

সেই দূর্বলতা সম্পর্কে স্বামীজী ভারতবর্ষকে 
সচেতন কাঁরয়া 'দিয়া প্রাণস্পশর্ঁ স্বদেশমল্তে 
উজ্জীবিত কাঁরয়াছিলেন £ “হে ভারত, ভূলিও না 
নধচজাতি, মূর্খ) দারদ্রু। অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার 


জদন? ১৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


রন্ত। তোমার ভাই।... বল মূর্খ ভারতবাসা, 
দাঁরদ্রু ভারতবাস চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ।' 

স্বামীজী এই কথাগ্াল তাহার আপন হৃদয়ের 
রন্ত দিয়াই 'লাখয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণের 
প্রবল আবেগ নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু তাহা কোন- 
ভাবেই তাহার তাৎক্ষাণক আবেগ বা রচনার উচ্ছ্বাস 
ছিল না। তাহা মূলতঃ এবং সম্পূর্ণতঃ ছিল তাঁহার 
মর্মমূল-উৎসারিত। এই 'চদ্ত৷ যে তাঁহাকে গভীর- 
ভাবে আলোঁড়ত কাঁরতোছল তাহার কিছু পাঁরচয় 
স্বামী-শিষ্য-সংবাদ হইতেও পূর্বে আমরা 'দিয়া 
'আঁসয়াঁছ। এখন 'বিলাতযাব্রীর পন্র' (রচনাঃ 
১৮৯৯--১৯০০১ যাহা 'পারব্রাজক নামে 
পরবর্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছে) হইতে 
তাঁহার রচনার ?কছু স্মরণ কাঁর £ “এ যারা চাষাভুষা, 
তাঁতি-জোলা, ভারতের নগণ্য মানুষ--বিজাতি- 
[বাজত স্বজাতানান্দত ছোট জাত, তারাই 
আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের 
পারশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।... 

“হে ভারতের শ্রমজীব ! তোমার নীরব 
অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বর্প বাবিলন, 
ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস 
জেনেভা, বাগদাদ, সমরকন্দ) স্পেন, পর্তুগাল, 
ফরাসী, 'দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে 
আধিপত্য ও এঁশবর্য! আর তুমি? কে ভাবে 
একথা ?2 স্বামীজী! (স্বামীজী' সম্বোধনে এখানে 
স্বামী 'ন্রগুণাতাীতানন্দ প্রত্যক্ষে এবং ভারতের 
উচ্চবর্ণ পরোক্ষে উদ্দিষ্ট)ট তোমাদের পিতৃপুরুষ 
দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, 
দশটা মান্দর করেছেন- তোমাদের ঢাকের চোটে গগন 
ফাটছে ; আর যাদের রাযাধিরম্রাৰে মন্যষ্যজাতির যা 
কিছ; উন্নতি--তাদের গুণগান কে করে ? 

স্বামীজী যখন এই কথাগাল গভীর ক্ষোভের 
সঙ্গে লাঁখয়াছিলেন তাহার পর নব্বই বংসর 
আঁতক্রান্ত হইয়াছে। সভ্যতার বাহ্যিক উৎকর্ষের 
নারখে পাঁথবী এখন অনেক অগ্রসর হইয়াছে, 
শুদ্রের জাগরণও ঘাঁটয়াছে ;: কিন্তু সেই জাগরণে 
উচ্চবর্ণ কতখান সহযোগণ হইয়াছে_ সেইটাই প্রশ্ন। 
স্বামীজশী বলিয়াছলেন, শদ্রজাগরণ অবশ্যম্ভাবী । 
পাঁথবীর কোন শান্তর সাধ্য নাই তাহার প্রাতরোধ 
করে। কিন্তু স্বামীজী চাঁহয়াছিলেন উচ্চবর্ণেরা 
যেন স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিয়া শদ্র-উখ্থানের 
প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ব্যাপক অর্থে এবং প্রকৃত 
অর্থে তাহা হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ 
যুগের প্রভাবেই হইয়াছে। সভ্যতার রথরজ্জহ- 
আকর্ষকদের আমরা আজও মন হইতে; প্রাণ হইতে 
প্রাপ্য আসন ও মযার্দা দিই নাই। দিতে যাহা 


৯২তম বর্ষ-৬চ্জ সংখ্যা 


হইয়াছে তাহা বাধ্য হইয়াই আমরা 'দিয়াছি। কিন্তু 
এখনও সময় আছে। এখনও যাঁদ সমাজের উপর 
ওলার মাননষেরা স্বেচ্ছায় ও সাদরে তাহাদের বুকে 
টাণিয়া না লই তবে অদূর ভবিষ্যতে বলপ্রয়োগ 
তাহারা মহা-অনর্থের সৃষ্টি কারতে পারে। 
রন্তক্ষয়ী সেই সংঘর্ষে সভ্যতার আস্তত্ব বিপন্ন 
হইয়া যাইবে) সামাগ্রকভাবে পাঁথবাীই দুর্বল হইয়া 
যাইবে। শ্রেণী-সংগ্রাম কখনও শান্তি আনতে পারে 
নাই, পারিবেও না। স্বামীজী তাই নিচের তলার 
মান্দষকে তাহাদের প্রাপ্য মযার্দা শ্রদ্ধা ও প্রেমের 
সহিত অর্পণ কারবার জন্য বারংবার সমাজের 
উপরের তলার মানুষকে আহ্বান | 
[তান বাঁলয়াছিলেন তাহাতেই 'নাহত রাহিয়াছে 
জগতের কল্যাণ, সভ্যতার কল্যাণ। শ্রেণী-সংগ্রাম 
নহে, শ্রেণী সমন্বয় ; উপর তলার মানুষকে 
জোর কারয়া নিচে নামাইয়া (15৮611129 ৫০%/10) 
স্টীম-রোলার সাম্য স্থাপন' নহে, নিচের তলার 
মানুষকে প্রেম ও মমতায় উপরে আধাম্ঠত করাই 
(1৬109 ০১) হইল স্বামীজীর পদ্ধাত। এবং 
সেই পদ্ধাতর রূপায়ণের মধ্যে রাহয়াছে সভ্যতার 
বাঁগ্ুত উৎকর্য সভ্যতার রথচরের নিবা্ধ আভগমন। 
ভাবীকালের সভ্যতার যাখরা নায়ক তাহাদের 
উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ 'বিলাতযান্রীর প্র" বা 
পরিব্াজক'-এ তাঁহার প্রণাঁত রাখিয়া গিয়াছেন £ 
'“লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবর সকলের 
চেখের উপর, সকলের পৃজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে 
দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, 
যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার 
সহিষ্দুতা, অনন্ত প্রীত ও নিভর্শক কার্কারিতা ; 
আমাদের গরাবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে 
কতব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বারত নাই? বড় 
কাজ হাতে এলে অনেকেই বার হয়, দশ হাজার 
লোকের বাহবার সামনে কাপুরুূষও অক্রেশে প্রাণ 
দেয় ঘোর স্বার্থপরও নিজ্কাম হয় ; কিন্তু আত 
ক্ষুদ্র কার্ধে সকলের অজান্তেও ঘানি সেই 
নিঃস্বার্থতা, কতব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য 
-সে তোমরা ভারতের চিরপদদিত শ্রমজশবী!__ 
তোমাদের প্রণাম করি।' 'ভারত' এখানে 'পৃথিবশ'ই। 
কাথত আছে, ডীড়ষ্যার জগন্নাথদেব--যাঁহার 
রথযাত্রা-অনুষ্ঠান জগৎপ্রাসদ্ধ-_ নীলাচল বা পুরণতে 
আঁধাষ্ঠিত হইবার পূর্বে উীঁড়ষ্যা ও অন্ধের সধমাল্ত- 
অঞ্চলে অন্ত্যজ শবর উপজাতিদের দ্বারা 
পৃঁজিত হইতেন। সুতরাং জগতের প্রভুর রথরজ্জু 
(অবশ্য তখন তাঁহার রথযা্রা হইত কিনা জানা যায় 
না) যে শদ্ররাই আকর্ষণ করিবার আদি-অধিকারণ 
উপরোন্ত কিংবদন্তীঁতে তাহারই সঙ্কেত রহিয়াছে। 


৩০৪ 


ধারাবাহিক নিবন্ধ 


গকলের না গারদ। 
স্বামী আত্মস্থানন্দ 


চল্লশবছর আগের একাঁট ঘটনা । দেরাদুনের 
িষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন কাঁটরের একান্তে একটি 
বাঁড়। সময় সকাল ৭৩০ টা। শীতকাল। সবে 
মিঠে রোদের আমেজ দিচ্ছে। দূরে শিবালিক 
পর্বতমালা তখনো যেন ধ্যানীনমগ্ন। পৰ্রেপুষ্পে 
সুশোভিত আশ্রম । কিছু নিচে জলধারা সতত 
কুলকুল ধ্বানতে বয়ে চলেছে। দূচারট পাখি 
প্রভাতী রাগণী গাইছে । শ্্রীশ্রীমায়ের জনম্মাতাথ 
আগতপ্রায়। কদ্বলের ওপরে উপাবন্ট শ্রীমা সারদা- 
দেবীর কৃপাপ্রাপ্ত বেদান্তনিষ্ঠ প্রাচীন সন্ন্যাসধ স্বামণ 
জগদানন্দজী মহারাজ । তাঁর সামনে বেদান্ত শিক্ষার্থ“ 
এক তরুণ--এক নবীন সম্ব্যাসী । নবীন সন্ন্যাসী 
বললেন £ “মহারাজ, শ্রীত্রীঠাকুরের গভীর আধ্যাত্বকতা 
একটা বুঝে নেওয়া )যায়, ধরে নেওয়া যায়--কিছু 
অনমানাসদ্ধ তো হয়ই ॥। কিন্তু শ্রীত্রীমায়ের জীবন- 
বৃত্তান্ত ষতই ভাবা যায় ততই দোঁখ থে পাওয়া যায় 
না। ঠাকুরের কাছে এসেছেন কত সাধু-সন্ত, কত 
ত্যাগি-তপস্বী, কত 'বদ্বান-পাণ্ডত । তাঁর সাধনক্ষেন্র 
দক্ষণে*্বর ক এক অপূর্ব সাঁন্ট! কিম্তু শ্রীশ্রীমা 
আত নীরবে, আতি সহজ সামান্য সাধারণ দৈনাম্দিন 
জাীবনচর্ধার ভিতর 'দিয়ে ক গভীর আধ্যাত্বকতাকে 
বাস্তবায়ত করেছেন! সাত্য মহারাজ, এ অদ্ভুত ! 
অদ্ভুত! এর কোন নজর নেই। অতুলনীয় ।; 
“ঠক বলেছ । মাকে ধরা যায় না। মাকে বোঝা 
যায় না। মা যে কত বড়, মা যে কত গভীর, কে এই 
মা, সাঁত্য কিছুই বোঝা যায় নাঃ কিন্তু বোঝা যায় 
ইনি মা।” উত্তর দিলেন প্রাচীন সন্ন্যাসী 
এবং দেখা গেল এমন একজন বেদান্তী সন্যাসী 
্রীপ্রীমায়ের কথায় কেমন হল হয়ে গেলেন । শুধু 
বিহবলই হলেন না, দুই চোখ বেয়ে নামল সুশ্দর 
মাতর ঝরনা । সুতরাং নেহাং মূর্খ না হলে কেউ কি 
এমন মায়ের বিষয়ে কথা বলতে সাহস করে ? আবার 
মা এমনই জানিস যে, সকল সম্তানই জানে সে 
তার মাকে চেনে । শুধু তাই নয়; তার মতো আর 


কেউ তার মাকে জানে না। মা-ও কোন সন্তানকে 
অস্বীকার করেন না। অতএব 'বদ্বানের যেমন 
আঁধকার, মূর্খেরও তেমন আধকার এই একটি 
দরবারে । “আম সতেরও মা, আম অসতেরও মা, 
আম সৃ-এর মা, আম কু-এর মা, আম শরতের মা, 
আমি আমজাদের মা। আম মা। যেইমাবলে 
ডাকে আম তারই মা। আম সকলেরই মা। দেখা 
যাক এই লহ্জাপটাবৃতা, 'চির-অবগ্দাশ্ঠতা মহাশাস্ত 
গব*্বপ্রসাঁবনী, জগত্জননীর জীবনালেখ্যে সামান্য 
গতিমিরাম্ধ বাঁদ্ধতে ক প্রাতভাসত হয় । 

ইতিহাস ও পুরাণ সতীত্বের ও পাতিব্রত্যের কি 
ভয্মসণ প্রশংসাই না করেছে । রামের সঙ্গে সীতার 
বনগমন, সত্যবানের জীবনের প্রশ্নে সাবন্লীর দৃঢ়তার 
কাছে ষমের নাঁতিস্বীকার, 'বিষ্যাপ্রয়ার তপাস্বন? 
জীবন, উপানষদের রক্ষবাঁদনীদের কথা, শ্রীষ্টীয় এবং 
বৌদ্ধ 'লীপতে সন্ন্যাসনীদের কথা কত মাঁহমাশ্বিত। 
িন্তু মাতৃত্বের কথা, বিশ্বমাতৃত্বের কথা, মানুষের 
ইিতহাসে গবশেষ সচত হয় শ্রীমা সারদাদেবীর 
জীবনে । গভর্ধারণন মায়ের অপাঁরসীম স্নেহ, 
ত্যাগ ও সেবার কথা আঁবাঁদত নয়, 'িম্তু “সকলের 
মা” কথাট সাত্য নতুন নয় কি? ভগবান সকলের 
একথা নতুন নয়। কিশ্তু “সকলের মা” একথাটি 
মহা আশ্চর্য! প্রত্যেক ব্যান্তর জীবনে দেখা যায় 
গৃহে ও সমাজে কত রকমের সম্পর্কঃ পিতা-মাতা, 
স্বামশ-্্রী, পুত্র-কন্যা, যজমান-পুরোহতঃ প্রভু" 
ভত্য, চিাকংসক-রোগী, দোকানী-ক্রেতা ইত্যাদি 
ইত্যাদ । কিন্তু এমন নাঁজর ক কোথাও আছে 
যেখানে আমরা দেখতে পাই কোন এক নারী সকলের 
প্রাত সমানভাবে সন্তানভাব রক্ষা করেন অথবা 
দজেকে সকলের মা মনে করেন? এক সম্ভব? 
এ প্রসঙ্গই বোধহয় আঁভনব। কিন্তু আঁভনব হলেও 
এযে ঘটেছে । এষে বাস্তব । এ অনস্বীকার্য । 

ছোট ছোট ঘাস, আর বিরাট বটগাছ । দুয়ের 
জন্ম পাঁথবীর মাটিতে । কাঁটাওয়ালা ক্যাকটাস ও 
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উদ্বোধন 


দোলনচাঁপা জম্মে মাটিতে । বাঁচেও মাটিতে । তাই 
ধারন ধারত্রীমাতা । পাঁথবকীর মাটি জন্ম দেয়, পুষ্ট 
করে, ধারণ করে রাখে । ত্যাগ আর গ্রহণের বিচার 
জন্মদান্লী গহসাবে ধারন্রমাতার নেই । 

ভগবান নাক অবতার হয়ে আব্ভ্ভত হন। 
অবতারে ঈশ্বরের বোঁশ প্রকাশ একথা শাস্ত্রে কথিত, 
বিশ্বাসে গৃহশত । অবতারে অঙ্গীকার £ সাধুদের 
পারন্লাণ ও সঙ্গে সঙ্গে দ্‌স্কৃতের 'বনাশ । অবতারত্বে 
গ্রহণ-বজনের কর্মসূচীর প্রবর্তনা। অবতারে 
শীল্তর বিশেষ প্রকাশ | 

মাতৃত্ব শীস্তরপা। শান্তর আভরণে মাতৃত্বের 
প্রকাশ ভাবলে ব্যাপারটি জটিল হয়ে যায়। শস্তি 
আর মাতৃত্ব একার্থক। শান্তই সৃষ্টর উৎস। শস্ত 
বোচন্রয-জনননী । 

যুগে যুগে কত অবতার কত রূপে, কেউ কেউ 
'শিন্টের পালনে ও দুন্টের দমনে অবতারত্ব অঙ্গীকারের 
দর্শন রেখেছেন । কেউ বা থেকেছেন প্রচ্ছন্ন__ 
ছদমবেশে, দু্টদমনে সংহারমহর্ত প্রকাশ করার 
দরকার হয়ান। 

গকশ্তু আমরা যাঁদ মা সারদার জীবনের 'দিকে 
তাকাই, দোখ স্নেহপরায়ণা, সরলা মায়ের মৃতিএ। 
কেবলমান্ন মা। অন্য বিশেষণের দরকার হয় না। 
মা মায়ের পাঁরাচতি ছাড়া অন্য কোন দায়ত্ব পালনের 
কথা তোলেনান। অবতারত্বের গুণাগুণের ীবচার 
মাতৃুজীবনে ওঠে না। মা যে নিজেই শান্তরপা। 
কোন শান্তর আধার হয়ে অবতীর্ণ হতে হয়ান। 
সৃন্টর আদভূতা শক্তি, সুম্টির উৎস । কাজেই সদা 
অবতপর্ণ। যুগ বেছে বেছে প্রয়োজনের বৌশন্ট্যের 
চাপে অবতীর্ণ হতে হয় না। যেখানেই সৃষ্ট, 
সেখানেই সম্তান, সেখানেই মাতৃত্ব । মাতৃত্বের প্রথম 
কারণ বলে কিছু নেই। 

তাই কি মা সারদা অত্যন্ত স্বাভাবকভাবে তাঁর 
মনকে প্রকাশ করলেন একথা বলে £ “আম সতেরও 
মা, আম অসতেরও মা। আমার ছেলে যাঁদ ধুলো- 
কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুয়ে মুছে নিতে হবে ।” 
সার্বিকভাবে দ্বশ্দবাতীতা (0081 ৫101১007009 
11:213960091009 )। ভাল-মন্দ, পাপ-পৃণ্য, জ্ঞান- 
অজ্ঞান এসব দ্বন্দ কাটাবার জন্য তপস্যার জটিল 
আবর্ত মাকে শ্পর্শ করে না। একট শান্ত ভাল-মন্দ 


৯২তম বর্ষ ৬চ্ঠ সংখ্যা 


বৈচিশ্লোর জনায়ন্রী। সেই শান্তর পর্ণ রূপ মা 
সারদা । তাই তো অবতারের অঙ্গশকারের পাঁরবর্তে 
সকলের জন্য মাতৃক্রোড়ের চিরন্তন ভরসা । মা 
কাউকে কোল থেকে ফেলে দেন না। কোলে 
তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত করে নেন। মার কাছে 
শাসনের হুমাক নয়, আশ্রয়ের প্রশ্রয় সকলের জন্য, 
সর্বকালের জন্য। 

মাতৃশীন্ত সনাতনী । জাত-পাতের লঘত্ব গুরুত্ব 
তার সর্বব্যাপকতাকে খর্ব করতে পারে না। সম- 
কালীন সামাঁজক রাঁতিনীতর সঞ্কীর্ণতার কাঠিন্য 
মাতৃস্নেহে বিগালত । মাতৃস্নেহের প্রবাহে সব বাঁধ 
ভেসে যায়। তাই মা সারদার কোলে দ্বামী সারদানন্দ 
ও আমজাদ, মার বুকে গোপালের মা ও পাগলী মা, 
মার পাদপদ্মে নরেন ও পদ্মাবনোদ । ভেবে স্তাষ্ভত 
হতে হয়, এই মা সারদা সেই গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের 
সহধার্মণী যান প্রথম ভবতারিণীর প্রসাদ খেতে বসে 
শুধু লুচি তরকার প্রসাদ খেতেন, অন্য প্রসাদ 
নয়। খেতে খেতে সাশ্রুনয়নে ভবতারিণীকে 
বলেন £ “মা আমাকে শেষ পর্যন্ত কৈবর্তের অন্ন 
খাওয়াঁল 1” 

মা সারদা অবশ্য মা হিসাবে সকলকে নিজের 
সন্তান বলে নিজের কোলে তুলে নিলেও নস্ট করতেন 
না সন্তানদের ভাব। বৈচিত্র্যের জননী স্বীকার 
করতেন ভাব-বৌচিন্ত্য । শ্রীরামকৃষ্ণ কিছ কিছু 
আচার মেনে চলতেন। শ্রীবা-ও সে-আচার রক্ষা করে 
চলতেন। একবার ভোগের জন্য বাইরে থেকে আনা 
মান্ট গরুর গাঁড় থেকে নামাবার সময় পড়ে নস্ট 
হয়ে যায় । মা বলেন অন্য জাতের স্পর্শ লেগেছে। 
ঠাকুরতো অমন খেতেন না, তাই পড়ে গেল । দুঃখের 
কিছ নেই । 

মা বলেই তো তিনি বলতে পারতেন ঃ “শেষকালে 
আম তো আছি। তবে যাঁদ এখন শাশ্তিতে থাকতে 
চাও তাহলে যা বলছ তা কর।” সকলের শেষ- 
কালের জন্য পাঁবন্নতাম্বরীপণী- শোধন করে নেবার 
দায়িত্ব নিয়েই তো মা। 

শ্রীমাকে তাঁর সর্বগ্রাসী, সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী 
মাতৃত্বে বাঁসয়েছেন ম্বয়ং অবতারবাঁরষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ । 
প্রীমায়ের নিজের উীন্তঃ “ঠাকুরের জগতের 


প্রতোকের উপর মাতৃভাব ্কুিল। সেই মাতৃভাব' 
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জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে 
গেছেন ।” 

সকলের মা সারদা বলেই কি এবারে অবতারের 
তপস্যার পণহিতি মাতৃপুঞ্জায়-মা সারদার 
পূজায়? অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ অভ্যস্ত আচারশন্ধ 
ব্যবহারে গ্রাতাঙ্ঠত। বড় কড়া মেজাজ । একাঁট 
মেয়ে ষেন কেমন কেমন । সে তাঁর খাবার এনেছে তাই 
খেতে আপাতত । মাকে সেকথা বলতে মায়ের উত্তর ঃ 
“আমায় 'মা' বলে চাইলে আম তো থাকতে পারব 
না।” “মা” ডাকলেই সে মায়ের। না ডাকলেও 
অজান্তে সে মায়ের । শ্রীরামকৃষের আভপ্রেত নয় 
জেনেও এ মেয়োটর “মা” ডাকে সাড়া দেন মা সারণ। 
শ্রীরামকৃঞ্ক মায়ের এই মাতৃত্বের পারচষে মনে মনে 
1কল্তু খুঁশই । 

দাক্ষণে*'বরে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । আছেন শ্রীমা-ও। 
যৌবনে দহগ্কতক্কারণ এক ব্ধা যাতায়াত করেন 
শ্রীমায়ের কাছে । কিন্তু তা একেবারে অগপহন্দ 
শ্রীরামকুষের । 1তাঁন সাবধান করে দেন শ্রীনাকে-- 
“ওটাকে এখানে কেন 2 ছিঃ ছিঃ! বেশ্যা। ওর 
সঙ্গে ক কথা 2” শ্রীরামকষের সতর্কবাণী বৃঝলেও 
শ্রীমা মাতৃত্ঞানে সস্নেহে আশ্রয় দেন এ বৃদ্ধাকে তার 
মাতৃুকোলে ৷ শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হন তাঁর মাতৃত্ব । 
মাতৃভাবে ভাঁবতা শ্রীমা ফলশীমণ্টি 'বালয়ে দিতেন 
দাঁক্ষণেশবরে আগতা স্তীভন্কদের মধ্যে । এশনয়ে 
খরচের প্রশ্ন তুলে শ্রীরামকৃষ্ণ খোঁটা দতেন। কিন্তু 
শ্রীমায়ের তা একেবারে না-পসন্দ । শেষে শ্্রীরামকৃ্ণ 
স্বেচ্ছায় পরাজয় জ্বীকার করেন শ্রীমায়ের মাহমা- 
মান্ডত মাতৃণান্তর কাছে। 

মায়ের ম্নেহশাসন শ্ধ করে নেয় সন্তানকে । 
মা সারদার বগলারূপ ধারণ হারশের পাগলামী 
সারাতে । কুপনত্র যাঁদ বা হয়, কুম।তা কভু তো নয়। 
প্রয়োজনে শাসন । কম্তু অআভশাপ কখনো নয় । 
মায়ের সম্পর্ক বাংসল্যসূত্রে । আর এই সন্তানপ্নেহ 
দেয় তাকে শাসন আধকার। শ্রী্ায়ের মতৃন্নেহ 
অপাঁিসীম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন দক্ষিণে*বরে নিজের থরে 
ছোট চৌকখানিতে । ঝাড়ু দিচ্ছেন শ্রীনা। আশ- 
পাশে কেউ নেই। ঝাঁট দিতে দিতে শ্র্রীনা প্রশ্ন 
করলেন শ্রীরামকফকেঃ “আমি তোমার কে?» 


৩০৭ 


সকলের মা পারদা 


বন্দুমান্র চিন্তা না করে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর 'দলেন, 
“তুম আমার মা আনন্দময় ।” শ্রীমা হলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের মা--এ এক অদ্ভুত স্পর্ক-_ষা জগতে 
কঁস্মিনকালও কেউ দেখেনি, শোনোন। আবার এই 
দাঁক্ষ-ণ*বরে পদসংবাহনরতা শ্্রীমায়ের প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীরামকুষের মুখানঃসত বাণী, “যে মা মান্দরে 
আছেন, তানই এশরাঁরে জন্ম দিয়েছেন ও এখন 
নহবতে বাস করছেন, আর [িনিই এখন আমার 
পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রুপ বলে 
তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই ।» শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীঘাকে কখনও “তুই' বলেনান ৷ স্ধীর প্রাত যেরূপ 
স্বামীর কর্তবা করা উাঁচত, সবই করেছেন তান । 
অথ5 শ্রীরামকৃষ্র কাছে শ্রীমা হলেন সাক্ষাং 
আনশ্দময়ী, মা জগবন্বা, অ।র শ্্রীনাকে ষোড়শীরপে 
পূজা করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাতৃতহ্বকে সংপ্রাতাষ্ঠত 
করলেন জগংসমক্ষে। শ্রীরামকৃফের মা হলেন শ্রীমা। 

শ্রীনা হলেন তার নিজ পাঁরবারের মা। গ্রানায়ের 
জননী শামাপুন্দরী দেবী । নিজ কন্যার প্রাত 
স্বভাবতঃই তাঁর স্নেহপ্ম্ট সমধিক । প্রত্যেক জননী 
ণনজ্জ কন্যাকে আদর করে “মা ডাকেন । শ্যামা 
সুন্দরীর বেলায়ও ছল না এর কোন ব্যাতক্রন। 
সেই শ্যামাস,ন্দরী দেবীও অনুধাবন করতে পেরে- 
ছিলেন তাঁর নিক দুহতা শ্রীমায়ের আসল রূপাটি। 
তাঁর দর্গাহতা সামান্যা মানবী নন-ম্বয়ং 'বৈকুণ্ঠের 
লক্ষী? । বলেছিলেন শঠামাসুন্দরী দেবী ৪ “ম।গো, 
তুই যে আমার কেমা! আম কি তোকে চিনতে 
পারাছ মা?” “তোর মতন আমার যেন (জন্মান্তরে) 
একটি মেয়ে হয় মা।৮ “ঠোকেই ষেন আবার আম 
পাই মা।” শ্রীবায়ের সেঙ্গ ভাই কালীমামারও একই 
সুরঃ “দাদ আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষী ।” প্রসন্ন- 
মামার মেয়ে নালনীদাঁদর দাম্টতে তাঁর ?পসামা 
শ্রীমা “অন্তযামন'। শ্রীণায়ের বেয়াই রাধুূর খুড়'খশুর 
ভোলানাথ চট্রোপাধ্যার । তিনি শ্রীমাকে ভকেন "ঘা 
বলে। মনে পান আনন্দ। শ্রীখায়ের ভতৃন্বায়া 
ইন্দুমতাঁ ও সংবাঠসন। দেবীর কাছে শ্রীমা 'িশবপাঁ ।, 

জয়রামবাটীর রামহ্বদয় ঘোষাল আত সাধারণ 
লোক । জগঘ্ধা্নী পূজার সময় উপাস্থছত আছেন। 
শ্রীমায়ের বাড়িতে । পূজা হচ্ছে। শ্রীমা প্রীঙম।র 
পাশে ধ্যানে বসে আছেন। প্রাতমায় জগদ্ধাত্ী আর 
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পাশে ধ্যানরতা শ্রীমার অভেদরপ দর্শন করলেন 
ঘোষালমশাই । জয়রামবাটীর ভানু-পাঁস ৷ বাল- 
বিধবা । শ্ীমায়ের আবাল্যসাঙ্গনী ৷ ব্রজগোপাীভাবে 
ভাবিতা তিনি। শ্রীরামকৃষণকে দর্শন করেছেন। তিনিও 
লাভ করেছেন তাঁর কৃপা । সেই ভানু-পাঁস শ্রীমাকে 
দেখলেন “চতুর্ভুজারূপে"। জয়রামবাটীর মৃগেশ্দ্রে 
মা লঙ্জাশীলা, মৃদুভাষণী । শ্রীমায়ের অনুরাগিণী 
আ্শাক্ষতা মৃগেন্দ্রের মা শ্রীমায়ের বাড়তে মাড় 
ভাজেন। টুকিটাকি কাজও করতেন শ্রীমায়ের সংসারে । 
শ্লীমায়ের 'দব্যরূপ ত্য দর্শন করেন 'তান। 
সামান্যা মৃগেশ্দ্রের মার কাছে শ্রীমা ছিলেন 'রাজ- 
রাজেম্বরী”, পাক্ষাৎ ভগবতন”। শ্রীমা হলেন 
জয়রামবাটীর মা। 

নিজ *বশুরকুলেরও মা ছিলেন শ্রীমা । শ্রীরাম- 
কৃফের ভ্রাতুদ্পুত্ত শিবৃদাদা শ্রীমায়ের 'ভিক্ষাপৃত্র। 
1শবুদাদা শ্রীরামকৃের সেবা করেছেন। শ্রীরামকৃফও 
ভালবাসতেন তাঁকে । কামারপুকুর থেকে তিনি 
জয়রামবাটীতে এসেছেন শ্রীমায়ের দর্শনে । বিকালে 
ফিরে যাচ্ছেন কামারপুকুরে । খানিকটা গিয়ে 
শ্রীমায়ের কাছে আবার উপাস্ছত শিবুদাদা। এসেই 
শ্রীমায়ের চরণতলে পাঁতিত হয়ে কাদছেন। আর 
বলছেন, “আমার কি হবে? শ্রীমা অভয় 
দিচ্ছেন তাঁকে । কিন্তু নাছোড়বান্দা শিবৃদাদা 
শ্রীমার শ্রীমখ থেকে জানতে চান£ “বল, তুম 
আমার সকল ভার নিয়েছ, আর সাক্ষাৎ মা 
কালী কনা ।” 'বচালত শ্রীমার ভাবান্তর হলো 
শিবুদাদার ব্যাকুলতায়। 'িবুদাদার মাথায় হাত 
দয়ে গদ্ভীরসূরে বললেন শ্রীমাঃ “হাঁ, তাই।” 
করজোড়ে স্তবপাঠ করলেন শিবুদাদা_-“সর্বমঙ্গল 
মঙ্গল্যে” ইত্যাঁদ। 'শিবুদাদার কাছে শ্রীমা ছিলেন 
“সাক্ষাৎ কাল?” “সাক্ষাৎ কপালমোচন', মুক্তদাত্রী । 
বৈফবভাবাপন্বা লক্ষরীদাদ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাহীবঝ । 
রাধাকৃফভাবে ভাবতা লক্ষ্মীদাদ, শ্রীরামকৃফের 
কপাধন্যা। মা শীতলার অংশে জন্ম তার। 
1তান শ্রীমায়ের দোসর, সাঙ্গনীও বটেন। লক্ষ্ী- 
ধদাদর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা ছিলেন আভল্না । 
গশবুদাদা, লক্ষমীদাদরও মা সারদা । 

শ্রীরামকফের পিতৃবন্ধু্‌ কামারপুকুরের জমিদার 
ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসময়?। বালাবিধবা সর্থজন- 
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মাঁনতা ও পৃতচীরল্লা প্রসহ্ময়শ। স্বামীহারা শ্রীমায়ের 
বালা ও সরু লালপেড়ে বস্ঘ ব্যবহারে পাল্লীবাসনশ 
মাহলাদের কলরবে মহখাঁরতা কামারপুকুর । সেই 
মুখর কলরব নীরব হলো প্রসম্নময়ীর সসম্ভ্রম 
উীন্ততে--“গদাই, গদাই-এর বউ--এ*রা দেবাংশী ।৮ 
শ্রীরামকফের িক্ষামাতা নীচজাতীয়া ধনী কামারনী 
ও তাঁর বোন শঙ্করী ছিলেন প্রসম্বময়ীর দলে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের পাঠশালার সহপাঠী গণেশ ঘোষালের 
বোধগম্য হয়োছল শ্ত্রীমায়ের আসল রূস্পাট । তাঁকে 
শ্রীমা প্রণাম করতে উদ্যত হলে ঘোরতর আপাঁত্ত করে 
গণেশ বললেন £ “তি মা, মা সন্তানকে প্রণাম 
করলে তাঁর অকল্যাণ হয় ।” গণেশ প্রণাম করলেন 
শ্রীমাকে। অতএব কামারপুকুরেও শ্রীরামকৃষ্ণের 
সহপাঠনীরও তান মা! 

১৮/৬৪-৬ ্রীস্টাব্দের দুভক্ষের করাল ছায়া 
গ্রাস করেছে জয়রামবাটনকে । শ্রীমায়ের ?পতা রামচন্দু 
দারদ্র, দয়াল, সরল ও পরোপকারী | গাঁরব গ্রাম- 
বাসীদের হাহাকারে বিচালত রামচন্দ্র । তাঁর নিজের 
মরায়ে সত ছিল কিছু ধান। নিজের পরিবারদের 
ভরণপোষণের কথা একবারও চিন্তা করলেন না। 
আরম্ভ করলেন অন্নসন্র। কলায়ের ডালের গরম 
ছাড় পাঁরবোশত হতো দুভরক্ষ পরীড়তদের মধ্যে । 
ক্ষিদের জবালায় একটুও তর সইত না তাদের। 
মাতৃস্নেহে আভাঁষস্তা বাঁলকা শ্রীসারা বাতাস 
করতেন। জাঁড়য়ে যেত খিচুঁড় । তৃঁগ্চ করে আহার 
করত লোকেরা । প্রথম 'িবিষুদ্ধে লোকক্ষয়ে শ্রীমা 
ছিলেন [বিশেষ ব্যাথত। দেশের দুঃখ-দুদশায় 
আচ্ছির হয়ে উঠত তাঁর মাতৃ-হবদয়। নীরবে অশ্রু 
বিসর্জন করতেন 'তান। দামোদরের বন্যায় 
সর্বস্বান্ত বহুলোকের কান্নায় করুণায় বিগলিত 
শ্রীমা। বলতেন £ “দখী মানুষের ব্যথা কত, 
বড় হলে বুঝাঁব। তুই তো মা নস।” শ্রীমা ?ছলেন 
দুঃখীদের মা। 

ডাকাতদের মা হলেন শ্রীমা সারদা। শ্ররীমা 
দাক্ষণেশবরে স্বামী সাম্ধধানে চলেছেন হে*টে হেটে 
জয়রামবাটী হতে । সহদীর্ঘ পথ। আরামবাগের 
পরেই ভয়সং্কুল কুখ্যাত তেলোভেলোর মাঠ ৷ সঙ্গীরা 
দ্রুত হেটে মাঠ পরিয়ে চলে গেছেন তারকেশ্বরের 
দিকে । শ্রীমা পিছিয়ে । সন্ধ্যা ধেয়ে এল ঠিক 
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তেলোভেলোর মাঠে। বিষম উংকাণ্ঠতা 'তান। 
তবুও পার হচ্ছেন জনবসাঁতিহীন ডাকাতদের মাঠ । 
হঠাং সামনে রুখে দাঁড়াল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঝাকড়া 
ঝাকড়া চুল এক ভয়ৎকর বাগদী ডাকাত । প্র“্ন-উত্তর 
আদান-প্রদান হলো দুজনের মধ্যে ৷ শ্রীমায়ের সামনে 
এল ডাকাতঁটি। শ্রীমায়ের দিকে অন্তভের্দী দৃণ্টি 
তার। কি হলো কি জান, নিচু হলো ডাকাতের 
মাথা । কাছে এল ডাকাতের স্ত্রী ॥। শ্রীমা সরলভাবে 
পারচয় দিলেন “তাদের মেয়ে” । তারাও সহজ হলো 
তাঁর কাছে। এখন তান ডাকাতদম্পাতর কন্যা । 
শ্রীমায়ের মধ্যে কি দেখোঁছল ডাকাতদস্পাঁত। শ্লীমা-ই 
গজজ্ঞেস করোছিলেন তাঁদেরকে । উত্তর 'দিয়োছিলেন 
তাঁরাঃ “তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা 
তোমাকে কালীরুপে দেখোঁছ।” জয়রামবাটীর 
অদুরে শিরোমাণপুর । তু*তে চাষী মুসলমানদের 
বাস। বদেশী শাসনে তু*তের চাষ বন্ধ । গনরুপায় 
মুসলমানরা আরম্ভ করল ডাকাতি । তাদের দাপটে 
সকলে ত্রপ্ত। সেই ডাকাতরা শ্্রীমার স্নেহস্পর্শে 
হলো অন্য মানুষ। তাদের নিরীহ ব্যবহারে গ্রাম- 
বাঁসরা পর্যন্ত বলোছল, “মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো 
প্স্ত ভন্ত হয়ে গেল রে?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন দাঁক্ষণেম্বরে । শ্রীমাও আছেন 
ওখানে । শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত এক পাগলা । 
[তাঁনও সহানুভূতির সঙ্গে আলাপাঁদ করতেন তাঁর 
সঙ্গে। জানা গেল, পাগলন মধুর ভাবের সাধিকা। 
একাঁদন তান তাঁর অন্তরের কথা 'নবেদন করলেন 
শ্রীরামকৃফের কাছে। স্বভাবতই সদা মাতৃভাবে 
ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণের মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী । 
পাগলীর বিজাতীয় ভাবে তান 'ক্ষিপ্রপ্রায়। ঘরের 
মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। আর তার প্রাত 
বার্ধত হলো গ্রাম্য ভাষায় অকথ্য 'নন্দা। পাগলীও 
িংকর্তব্যবিমন্রা-লক্জায় তার মুখ লাল বর্ণ। 
শ্রীমার সব কর্ণ গোচর হচ্ছিল নহবত থেকে । কন্যাসম 
পাগলাীঁর অপমানে শ্রীমাও লাঁজ্জতা। আর স্থির 
থাকতে পারলেন না 'তিনি। গোলাপ-মাকে 'দয়ে 
ডেকে পাঠালেন পাগলীকে । পাগল এলে গ্নেহভরে 
শ্রীমা বললেন £ “বাছা, উীন তোমায় দেখে খন 
বরন্ত হন, তখন নাই বা গেলে সেখানে, আমার কাছে 
এলেই তো পার।” শ্রীরাম়ফের কাছে তিরস্কতা 


৩০৯ 


নকলের মা ৪ 


পাগলী শ্রীমার কাছে পেল স্নেহাশ্রয় । 
রাধৃকে য়ে শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় জগদখ্বা আশ্রমে 
আছেন। জগদস্বা আশ্রম খুব নিন । জঙ্গলও 
বেশ। মাঝে মাঝে উপদ্ুব হতো ভালুকের । রান্রি 
দশটা । মেঘলা আকাশ--বৃস্টি পড়ছে । শ্রীমা গঞ্প 
করছেন সঙ্গীদের সঙ্গে। তান নিজেই শিহড়ের 
পাগলাটার কথা পাড়লেন। নবাসনের বউ-এর 
আশঙ্কা, হয়তো এখনই আসতে পারে পাগল। 
শ্রীমার আশা-আমোদরের নদী ভেঙে তার আসার 
সম্ভাবনা কম । ওমা, এই না বলতেই 'শহড়ের পাগল 
এক বোঝা সজনে শাক নিয়ে হাঁজর শ্রীমায়ের কাছে। 
সকলেই ভয়ে আঁম্ঘর। কেউ কেউ আবার ঘরে ঢুকে 
দরজায় দিল খিল। শ্রীমা কম্তু অচণল। আদর 
করে বসতে বললেন পাগলকে । সে বলল £ “তোমার 
জন্য সজনে শাক গিয়ে এন? |” শ্রীমা তাঁর অবোধ 
পাগল ছেলেকে আবদারের সরে বললেন, “যা, যা, 
এত রাত্রে গোল কারসনে |” যেতে চাইল না পাগল । 
ভরা নদী। সাঁতরে এসেছে কোন রকমে । ওভাবেই 
ফিরে যেতে বলল কেউ। শ্রীমা তখন আঁতি মিষ্টস্বরে 
বললেন £ “লক্ষমীট, গোল কারস নে ।» মাতৃম্নেহে 
দ্রবীভূত পাগল শ্রীমার কাছে বিদায় নিল শান্ত মনে। 
অবহেলিত শহড়ের পাগল হলো মা সারদার সন্তান । 
শ্রীমা আছেন দোতলার ঘরে। নসন্ধ্যাকাল। 
আপনমনে জপ করছেন বারান্দায় । ঘরের বিপরীত 
দিকে সপাঁরবারে কুঁল-মজুরদের বাস। হঠাং বন্ধ 
হয়ে গেল শ্রীমায়ের জপ। দেখতে পেলেন-_এক 
কাল বেধড়ক প্রহার করছে তার স্ত্রীকে । লাঁথর 
চোটে মেয়েটির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আর 
থাকতে পারলেন না শ্রীমা। রোলং-এ দাঁড়য়ে তীব্র 
ভর্ঘসনার সুরে জোর গলায় বললেন £ “বাল ও 
1মনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলাঁব নাক ? 
আঃ মলো যা!” যাঁর গলার স্বর ঘাঁনণ্ত ভন্তেরাও 
কোনাঁদন শুনতে পানাঁন, তাঁর এই উচ্চ স্বরে সকলে 
চমকিত। ক্লোধোন্মত্ত কালর দৃষ্টি পড়ল শ্রীমার 
ওপর। সাপের মাথায় ওঝা ধুলোপড়া দিলে যেমন 
হয়, ঠিক সে-অবচ্ছা হলো তার। ছেড়ে 'দল 
গনর্ধাততাকে । ম্বামীর কাছে অবহেলিত স্তী মাতৃ- 
সহানুভাত পেল শ্রীমায়ের কাছে। শ্রীমা ছিলেন 
অবহেলিতদের মা। [ কমশঃ ] 


জুন, ১৯৯০ 


বন 
রি 


উদ্সাধন৷ ৪ শ্রীরামকৃষ্ণ 


সচ্চিদ্ধানন্দ ধর 


তন্্রসাধনা লঃপ্রাচীন এবং বহব'তৃত 


তন্্সাধনা বৌদক উপাসনা থেকে আভন্ন। 
অনেকের মতে প্রাকবোদক কাল থেকেই পাঁথবীর 
নানা চ্থানে তম্ব্রসাধনা গ্রচলিত এবং তার শাখাশবশেষ 
মহেঞ্জদারো এবং খকবেদের উপাসকগণ দ্বারা 
অনুস্ত। প্রাচীন মিশর, ব্যাবলন, গ্রীস, চীন, 
মহান (মঙ্গোঠলয়া ) এবং আমোৌরকার অধুনালপ্ত 
প্রাচঙখন জাতিদের ধমণয় সাধনার পদ্ধাত কোন-না- 
কোন তন্নকে অবলম্বন করেই প্রচালত ছল । বত'মান 
কালেও এই তন্ত্রসাধনা সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রাপ্টান 
এবং ইসলাম ধর্মে জীবিত আছে । সনাতন হিন্দুদের 
উপাসনা-পদ্ধাত বেদ-বেদাশ্তকে যতটা অনুমরণ 
করে তার চেয়ে বোশ করে তশ্তকে । মার্তপুজা, 
জপ, ধ্যান, আসন, প্রাণায়াম, হোম, বাঁলপ্রদান, 
উপবাস, পুরশ্চরণ, স্বস্ত্যয়ন--প্রভাতি সব কিছুই 
তন্্সাধনার রূপ বিশেষ । বার-ীতাঁথর বিচার, 
জপের সংখ্যা, জপমালার উপাদান, দেবতাবশেষে 
প্‌জার উপচার, জপ-ধ্যান-প্‌জার সময় ও দক 
1বচার, হোমের কুণ্ড, আহ্হাতর দ্ুব্যবিধান, মতিতে 
প্রাণসণ্টার, আসন-মনদ্রাদির বৌঁচত্র্য-_ তীর্থস্নান, 
মাশ্দির ও দেবতাঁদ-পাঁরক্রগা, তর্পণাঁদি পিতৃকর্ম এবং 
সন্ধ্যাঁদ 'নত্যকর্ম-_সবাকছুই 'নয়াম্মত হচ্ছে কোন- 
না-কোন তন্বেরই নদেশে । 


প্রান বা আধুঁনক যে-কোন ধর্মেই পুজা, 
ধ্যান, জপ, ধাঁলদান, কাল ও স্থানাবশেষে প্রার্থনা 
( যেমন মুসলমানের নামাজ--কাবা আভমুখে পাঁচ- 
বার-- শুক্রবারে এবং রমজান মাসে বিশেষভাবে ; 
প্রাম্টানদের গীজয়ি প্রার্থনা, রাববারে মেরী বা যীশুর 
মৃর্তর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে- বক্ষে 'ক্রশ' ধারণ 
করা ইত্যাঁদ) সবই ব্যাপক অর্থে তন্তসাধনার 
রুপান্তর মান্ত। ইসলাম ও শ্রীস্টধর্মের সম্প্রদায় 
1বশেষ মালা-জপ করেন-_এও তাম্নকতাই। বৌদ্ধরা 
--বিশেষতঃ মহাযানীরা তো ঘোর তাঁন্তক। বেদের 
নানা জাতীয় যজ্ঞান্ত্ঠান তাম্নকতার একটা 


প্রাচীনতম নিদর্শন । তশ্প এবং তান্কতা সম্পকে 
আমাদের একটা অজ্রতাহেতুক ভয়, 'বদ্বেষ এবং 
নিন্নমাগ্য় সাধনা মনে করে কথ্থণিং হেয়ভাবে দেখার 
প্রবণতা আছে। আসলে আধ্যাআক উপলাব্ধর 
প্রাতটি চিন্তা এবং চেষ্টাই তন্ত্র বিষয়বন্তু ৷ 


শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা তন্তুকে এক আঁভনব 
মযাদা দান করেছে 


শ্রীরামকৃ্ণের 'বাঁচত্র সাধনায় যুগষুগান্তের সকল 
সাধকের সকল সাধনার ধারাই গলিত হয়েছে। 
যেহেতু মূলতঃ প্রতিটি সাধন-পম্ধাতই কোন-না- 
কোন তন্ত্র-নয়ান্িত এবং যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাতাটি 
সাধনাতেই 'সাদ্ধলাভ করেছেন সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
তান্ত্রকবারঘ্ঠ । আনহষ্ঠানিকভাবে যোগেশ্বরী ভৈরবী 
্রাহ্মণীর ?নিকট তন্ত্রপাধনা আরম্ভ করার প্‌বেহি, 
1তান দাক্ষিণেশবরে ভবতারণীর পুজক 'হসাবে 
1নজের তীব্র সাধনার একাগ্রতার ফলেই ি*বচৈতন্যের 
সঙ্গে আপন সত্তার একত্ব অনুভব করে জীবন্মন্ত 
1সদ্ধযোগীরূপে 'ভাবমুখে অবচ্থান করাছলেন। 
বাল্যেই ব্রা্ষণসন্তান গদাধরের গায়তী দীক্ষা 
হয়োছল। দাঁক্ষণে*বরের ভবতারণীর প্‌জকপদ 
গ্রহণের পূর্বে তান শান্ত তন্ত্রসাধক কেনোরাম 
উদ্রাচর্যের কাছে তান্নিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
কেনারাম ভট্টাচার্য তাঁর প্রথম তান্মক দীক্ষাঞ্গুরু 
এবং যোগেম্বরী ভৈরবী ঠাকুরানী তার তন্তসাধনার 
শিক্ষাগুরু বা আচার্য । তন্তরদীক্ষ। নিয়েই শ্রীরামকৃষের 
স।ধনার আরম্ভ। 


আধ্যাত্মক সাধনার চরম ফল--“সর্বভ্‌তে ব্রহ্ম" 
দর্শন” । শ্রীরামকৃষ্ণ পরবতর+ কালে বহহাবধ মতপথের 
সাধনা করে--সর্বভ্তে একই ব্লক্ষকে উপলাধ্ধ 
করলেও তাঁর প্রথম 'সাঁদ্ধ এসেছিল ভবতারিণীর 
পূজার ফলশ্রাত 'হসাবেই॥। তান মনে প্রাণে 
“দেবো ভত্বা দেবং যজেং*--এই তাশ্নক শাম্ম- 
নিদেশকে জীবনে রূপায়িত করতে পেরোছলেন 


০১০ 


আষাঢ়, ১৩৯৭ 


ভবতারণীর পূজায় নিরত থাকা কালেই । দেবীর 
পূজা আর নিজের পূজা তাঁর কাছে তখন এক হয়ে 
পিয়েছে।! নৈবেদা মা-কালীকে খাওয়ানো এবং 
দিড়ালকে খাওয়ানোর মধ্যে পার্থকা ঘুচে গিয়েছে । 
লোম্ট এবং কাণ্চনে, নারী এবং পুরুষে, শুঁচি এবং 
অশচতে ভেদ ঘুচে গয়েছে। এক কথায় দেবী 
ভবতারণণর পূজার মাধ্যমেই গদাধরের “সবি র্ধ- 
দর্শন হয়ে গিয়েছে । 


জীবন্মৃস্ত ধসপ্ধসহজ অবস্থার স্থায়ী মহাভাব 
অনৃভবের পরও তান যোগেশবরীর অনুরোধে এবং 
“ভবতাগরণীর অনমোদনকরমে” দঈর্ঘ দুইবংসরকাল 
ধরে চৌধাট্রখানা তন্বের পরপর সাধনা করলেন এবং 
প্রাতাটিতেই সপ্ধ হলেন । তাঁর তন্নসাধনা আধুনিক 
অধ্যাত্ম-ীজজ্ঞাসাকে একাঁট 'দিব্ভাবে অনপ্রাণিত 
করেছে। তন্বের ভীতি ও অপযশকে দূর করেছে । 


ভৈরবশ যোগেনবরণ শ্রীরামকৃষেের 
পরমহংসত্ব প্রচারক 


তন্ত্রসাধনার মধোই সর্বপ্রকার সাধনা 'নাহত। 
সৃতরাং তন্ত্রসাধনায় যথার্থ ?সম্ধ অন্য যেকোন মত- 
পথের সাধনায় সদ্ধকেও সহজেই চিনতে পারেন । 
বৈষব সহজিয়া তাঁশ্তকরা বলেন--“সহজ না হইলে 
সহজকে যায় না চেনা।” যোগেম্বরী ভৈরবী 
সবতন্্রসিদ্ধা ছিলেন বলেই তান শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন 
মা্রই বুঝতে পেরোছলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্র্দশন 
সিদ্ধ, অবতারকজ্প মহাপুরুষ । “ভাবমুখে” এবং 
“মহাভাবে' সর্বদা স্িত শ্লীরামকৃষের যেসকল আচার 
আচরণ এবং দৈহিক বিকারকে সাধারণ মানুষ ব্যাঁধ 
বলে বৈদ্যের চিকিৎসার ব্যবস্থার উপদেশ দিত, সেখানে 
ব্রাহ্মণী শাস্তন্জান এবং নিজ সাধনার অনুভব থেকে 
বুঝতে পেরেছিলেন যে, এঁ সকল দৈহিক ও মানাসক 
পাঁরবর্তন আত উচ্চ আধ্যাত্মক সাধনায় ?সাঁদ্ধরই 
ফলশ্রাতি। 'তাঁনই শাম্জ্ঞ পঁশ্ডিত এবং নানা 
সম্প্রদায়ের সিদ্ধ সাধকদের সভায় প্রমাণ করেন যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য-নত্যানন্দ প্রভুরই ন্যায় ভগবানের 
অবতার । “এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতনে;র 


তল্পসাধনা ও শ্রীবামকৃফ 


আ'বিভবি 1৮১ যোগে*বরণই নবাবতার শ্রীরামকষের 
সর্বপ্রথম পরমহংসত্ব প্রচার করেন । 

ঠাকুর বলতেন £ “সর্বভূতে রক্ষদর্শন বা ঈশ্বর 
দর্শন শেষকালের কথা । সাধনার চরম উন্নীতিতেই 
উহা মানবের ভাগো উপাস্থত হয় ।”২ ভবতারণশর 
সাধনায় শ্রীরামকৃষের ষে “সর্বভ্‌তে ব্হ্ষদর্শন" হয়োছল 
-পরবতাঁ কালে 'বাভন্ন তন্ন সাধনার ফলেও সেই 
ব্রাঙ্মীস্থাতি তাঁর লাভ হয়েছিল । “তশ্রসার' গ্রম্থে 
বলা হয়েছে যে, কু'্ডালন? শাস্ত 'হংস' অবলম্বন করে 
জীবাত্মাকে ধারণ করে আছেন। তন্ত্রমতে “হংস” 
“সোহং এবং “৩ একার্চক । সর্বভতে ব্রক্ষদশীই 
বলতে পারেন-- 'সোহং--“আঁমই সেই, “অহং 
বহ্ধাস্ম”_ আমিই ব্রঙ্ধ। তন্তরমতে পরমহংসের” অর্থ 
হলো জ্ঞানমুস্ত, 'নার্বকার, সমদর্শ ও জীবশ্মুন্ত। 
তন্বের এই শ্লোকে পরমহংস অবস্থাকে বর্ণনা করা 
হয়েছে £ 
“অন্তঃশান্তা বাঁহঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষবো মতঃ 1 
নানারপধরাঃ কৌলাঃ িচরান্ত মহনীতলে ৮ 
শ্রীবামকের ন্যায় সর্বমত-সমদর্শী “কৌল'_- 
তন্নীসদ্ঘ আর কে আছেন 2 তন্ত্র নীসম্ঘ সমদশনই 
প্রমহংস। 


যোগে*্বরখ ভৈরবশীর কাছে শ্রীরামকৃষের 
চৌধাট্র তন্দের সাধন 


যোগেম্বরীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ এবং 
আলাপ পার5য় প্রসঙ্গ থেকে আমরা বুঝতে পার যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা এক অজ্ঞাত দৈব ইচ্ছার 
[নদদেশেই সম্পাঁদত হয়োছল । তন্নীসদ্ধা ব্রাঙ্মণী 
তাঁর সাধনার উপলব্ধিকে জগৎকল্যাণে বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
শবস্তার করবার জন্য দৈবাদণ্ট হয়ে গঙ্গার তরে 
তীরে যোগ্য সাধকের সম্ধানে রত হয়োছিলেন। 
প্রথম সাক্ষাতেই ব্রাহ্মণ আনন্দে ও বস্ময়ে আভিভূত 
হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্বোধন করে বলেন ঃ “বাবা তুমি 
এখানে রাহয়াছ ! তুম গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া 
তোমায় খশুঁজয়া বেড়াইতোঁছলাম--এত দিনে দেখা 
পাইলাম ।*** তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা 


৯ শ্লীন্রীবামকৃ্লশলাপ্রসঙ্গ, ৯ম ভাগ ( ৯৩৮০),)সাধকভাব। উদ্বোধন কার্ষলিয়। পৃঃ ১৯৪ 
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উতন। ৯৯৪০ 


উদ্বোধন 


কাঁরতে হইবে, একথা জগদশ্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে 
পারিয়াছলাম । দুইজনের দেখা পূব (বঙ্গ) 
দেশে পাইয়াছ, আজ এখানে তোমার দেখা 


পাইলাম 1৮৩ 


ভৈরবাঁর সাহত সাক্ষাতের পূবেই শ্রীরামকৃষ্ণের 
আধ্যাত্বক সাধনার পূর্ণ 'সিদ্ধিলাভ হয়োছল। 
কারণ তিনি দেব ভবতারণীর পূজার মধ্য 'দিয়েই 
সমগ্র 'বিশবচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব অনুভব করে 
দ্বৈতাদ্বৈত উভয় ভাবেই পূর্ণজ্ান লাভ করে 'দিব্যা- 
নন্দে ভাবমুখে" অবস্থান করাছলেন। 'লব্ধানন্দা" 
শ্রীরামকৃফের আর কিছ: গ্রাঞ্চব্য ছিল না! আগ্তকাম 
সর্বজ্বের আর 'কছুই কামনা ছিল না। কিন্তু 
যোগেশ্বরা শ্রীরামক্চকে ভগবানের পর্ণ অবতার 
জেনেও এবং তাঁর অবতারত্ব শাস্ত্র ও নিজ অনুভব- 
সহায়ে পাঁণ্ডিতসমাজে প্রাতষ্ঠা করেও শ্রীরামকৃষ্ককে 
দিয়ে কেন দীর্ঘ দুই বওসরকাল চৌধাঁট্রখানা 
তশ্বের সাধন করিয়েছিলেন তা বিবেচনা করে 
দেখতে হবে। 


ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার মনে করলেও 
সময় সময় তান নিজেকে স্নেহশীলা মাতার এবং 
শ্রীরামকৃষকে পত্রের আসনে বাঁসয়ে পুত্রের অধিকতর 
কল্যাণ কামনায় তাঁকে দিয়ে তশ্নাসাম্ধর রসাস্বাদন 
করাতে আগ্রহী হয়োছলেন। তশ্মসাধনার পূর্বে 
মা-কালীর পুজার দ্বারা আধ্যাত্মক অনুভবকে 
শ্রীরামকৃ্ কোন শাম্ন 'নার্দস্ট সাধনা পরম্পরার স্তর 
বা ক্রিয়াক্রমের মাধ্যম 'দিয়ে লাভ করেনান। তাই 
[তনি ব্রাঙ্গণীর প্রমাণের পূর্ব পর্ধন্ত নিজ দিব্য 
অনুভব-সকলকে সরল বালকের ন্যায় ষে যা বলত 
সেভাবেই গ্রহণ করতেন। এইজন্যই তান 'নঞ্জ 
যোগজ সাত্বকভাবকেও সাধারণ লোকের কথায় 
দেহজ ব্যাঁধ মনে করেই বৈদ্যের দ্বারা দেহ-ঢাকৎসায় 
কোন আপাতত করেনান। তন্মসাধনার পরেও 
শ্রীরামককে আরও বহু মত ও পথের সাধনা করতে 
হয়োছল। তাঁশ্মক সাধনার স্তর পরম্পরায় উত্তীর্ণ 
হয়ে শ্রীরামকৃষ আত সহজেই এঁ সকল 'দব্য অনু- 
ভবকে যথাযথভাবে দঢ় প্রত্যয় দিয়ে গ্রহণ করে 


৯২তম বর্ষ -৬ষ্ঠ সংখ্যা 


জগদ্বাসীর কাছে সর্বধর্মের ও সাধন-পদ্ধাতর 
সত্যতাকে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন । তন্তসাধনার 
প্রীত সাধারণ মানুষের যে বিপরাত ভাব ছিল--এবং 
তথ্বসাধনা যেভাবে বকৃত ও নিশ্দিত হয়েছিল 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় তশ্রশান্ল সেই অপবাদ এবং 
দুরাচার থেকে মন্তলাভ করেছে । তশ্সাধনা “মাতৃ- 
তন্মে' প্রাতষ্ঠা লাভ করেছে। ল্্ী মূর্তিতে দেবা- 
জ্ঞানাসাঁদ্ধ এবং জগতে মাতৃভাব প্রচার দ্বারা তন্নাসদ্ধ 
শ্রীরামকৃষ্ণ তন্তরসাধনার এক নবঁদগদর্শন কাঁরয়েছেন । 
“অতএব রমণীমান্রে মাতৃভাবে পরর্ণহদয় ঠাকুরের এই 
সকল অনযষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুল 
কোন্‌ লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দেশে লাভ- 
পূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্্রশাস্ত্ে প্রামাণ্যও 
তেমাঁন সংপ্রাতাষ্ঠত হইয়া এ শাস্ত মাহমাশ্বিত 
হইয়াছে 1৮৪ 


চোষাট্ট তন্দ্ের তালিকা 


শ্রীশ্রীরামকৃষণলীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন যে, বু 
ক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪খানা তন্বের যত সাধনার কথা 
আছে ব্রাহ্মণ একে একে শ্রীরামকৃষ্কে দিয়ে তার 
সব কয়খানিরই সাধন কারয়ে নেন ।€ শ্রীরামকুষ কোন: 
৬৪খানা তন্দবের সাধন করোছলেন তার নামের 
তাঁলকা আমাদের সঠিক জানা নেই। 'বফক্রান্তা, 
রথক্রান্তা ও অশ্বক্রা্তা এই 'তিনাঁট হলো তন্রশাস্্- 
চচরি তিনাঁট ভৌগোলিক দেশাবভাগ । রথে চড়ে 
যেসকল দেশে চলাফেরা করা যায় তা হলো 
রথক্রান্তা, যে-দেশে অশ্বের ওপর নিভ'র করে 
চলতে হয় তা অশ্বক্লান্তা এবং বাঁক সব দেশই 
--বিশেষতঃ যে-সকল দেশ নদী ও জলধান নিভ“র, 
সেই সকল দেশই হলো 'বিফক্রান্তা। পর্বভারতের 
কামরূপ, শ্রীহট্র এবং উজ্ডীয়ান ( ডীঁড়ষ্যা 2) তন্ত- 
প্রধান দেশ। পূর্বভারত থেকে এঁশয়ার দাক্ষিণ- 
পূর্ব সমগ্র এলাকাই বিফযুক্রাষ্তা বিভাগের অন্তর্গত । 
প্রাচীন যামল এবং কোন কোন তন্ত্ে ৬৪খানা 
আগম এবং তন্ের তাঁলকা আছে। শ্রীকণ্ঠী 
সংহতাতে আছে চতুঃ্ষান্ট ভৈরবাখ্য অন্বৈতাগমের 


৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ ( ১৩৮০), সাধকভাব,পৃঃ ১৮৮-১৮৯ 


9 এ; পঃ ২১০-২১২ 


৫ এ, পঠে ২০৪ 


9৯২ 


আযাঢ়, ১৩৯৭ 


কথা। ভগবান শঙ্করাচার্য আনম্দলহরী স্বোত্রে 
(শ্লোক ৩১) কুলমার্গনিঃসারী চৌবাঁট তম্তের 


সংখ্যাঁটর মান্র উল্লেখ করেছেন। কিন্ত সেই 
৬৪খানা তন্তের নাম ক ? 
চিতুঃশত''তে আমরা চৌধাট্রখানা তন্তের নিশ্নর্প 


একটি তালিকা পাই £-- ১ মহামায়া, ২ শম্বর, 
৩ যোঁগনীজাল শশ্বর, ৪ তত্বশম্বর, & 'সাপ্ধ ভৈরব, 
৬ বটুক ভৈরব, ৭ কতকাল ভৈরব, ৮ কালভৈরব, ৯ 
কালা্ন ভৈরব, ১০ যোনী ভৈরব, ১১ মহাভৈরব, 
১২ শান্ত ভৈরব, ১৩ রব্রাহ্মী, ১৪ মাহেম্বরী, ১৫ 
কৌমারণী, ১৬ বৈষ্ণবী, ১৭ বারাহণী, ১৮ চামন্প্ডা, 
১৯ শিবদ্‌তী, ২০ (), ২১-২৮ যমলাম্টক ২৯ 
চন্দুজ্কানতন্্ ৩০ মাঁলনণ বিদ্যা, ৩১ মহাসদ্মোহন, 
৩২--৩৬ বামজন্জটতন্ত্, মহাদেব, বাতুল, বাতুলোত্তর, 
কামক, ৩৭ হৃচ্ভেদতন্ন, ৩৮ তন্ত্রভেদ, ৩৯ গৃহ্যতন্ত, 
৪০ কলাবাদ, ৪১ কলাসার, ৪২ কুশ্ডিকামত, ৪৩ 
মতোত্তরমত, ৪৪ বাঁণাখ্যতন্ত্র, ৪৫ শ্রোতলতন্ত্, ৪৬ 
শঘোতলোত্তর, ৪৭ পণ্াামৃত, ৪৮--৮২ রূপভেদ, 
ভূতোজ্ডামর, কুলসার, কুলোড্ডীশ, কুলচড্রামণি, 
৫&৩--&৭ সব্জ্ঞানোত্তর, মহাকালীমত, অরুণেশ, 
মোদনীশ, বিকৃষ্ঠেশবর, ৫৮--৬৪ পূর্ব, পশ্চিম, 
দক্ষিণ, উত্তর, নর্ত্তর বিমল, বিমলোখ, দেবীমত ॥৬ 
এই তন্বগীল মৃখ্যতঃ এ্রীহক শীস্তলাভের উপায় 
বলে আধ্যাত্মক কল্যাণকামী সাধকের পক্ষে ইহাদের 
সাধনা গ্রহণীয় বলে ববেচিত হয় না। এই তন্ব- 
গুলি মৃখ্যতঃ 'বাভন্ন 1সম্ধাই” লাভের উপায় মান্র। 
সৃতরাং যোগে*্বরা 'নশয়ই শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে এই 
জাতীয় তশ্মের সাধনা করানাঁন | 1সদ্ধাইকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সর্বদাই 'নন্দা করেছেন। 


তোড়লতন্লে যে ৬৪ খানা তন্বের উল্লেখ আছে 
তার আঁধকাংশেই শীস্ত ও শিবকে অবলম্বন করে 
সাধনার দেশ আছে। এদের মধ্যে রাধাতন্ত্ ও 
নারায়ণততশ্ম বৈষম মতের পোষক | জ্কানদীপ তন্র, 
গনর্বাণতন্্, নিরুত্বরতন্ম এবং আরও কয়েকাঁট ?নরাকার 
ব্রদ্ষপাধনার ধনরশিক । তালকাটি এর্‌প £ 


তল্মসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


১ কালী, ২ মুণ্ডমালা, ৩ তারা, ৪ নিবণি, & 
শিবসার, ৬ বীর, ৭ নিদর্শন, ৮ লতার্চন, ৯ তোড়ল, 
১০ নীল, ১১ রাধা, ১২ বিদ্যাসার, ১৩ ভৈরব, ১৪ 
ভৈরবাঁ, ১৬ ীসদ্ধে*বর, ১৬ মাতৃভেদ, ১৭ সময়া, ১৮ 
গুপ্ধ সাধন, ১৯ মায়া, ২০ মহামায়া, ২১ অক্ষয়া, ২২ 
কুমারাঁ, ২৩ কুলার্ণব, ২৪ কালিকা-কুলসর্বস্ব, ২৫ 
কািকাকন্প, ২৬ বারাহী, ২৭ যোঁগিনী, ২৮ যোগিনী- 
হৃদয়, ২৯ সনৎকুমার, ৩৩ 'ন্রপুরাসার, ৩১ যোগন"- 
ণবজয়, ৩২ মালনী, ৩৩ কুক্কট, ৩৪ শ্রীগণেশ, ৩& 
ভূত, ৩৬ উড্ডীশ, ৩৭ কামধেন, ৩৮ উত্তম, ৩৯ বাীর- 
ভদ্র, ৪০ রামকেম্বর, ৪১ কুলচড়ামাণ ৪২ ভাবচড়া- 
মাঁণ, ৪৩ জ্ঞ্রানার্ণব, ৪৪ বরদা, ৪& তন্তাঁচন্তামণি, 
৪৬ বাণসীবলাস, ৪৭ হংসতন্ব, ৪৮ চিদগ্বরতন্তর, ৪৯ 
ফেৎকারণী, &০ 'িনত্যা, ৫১ উত্তর, &২ নারায়ণখ, 
৫৩ উধ্বন্নায়, &৪ জ্ঞানদীপ, && গৌতিমীয়, &৬ 
1নরত্বর, &৭ গর্জন, &৮ কুব্জিকা, ৫৯ তন্ত্মস্তাবলণ, 
৬০ বৃহত্স্ীক্রম, ৬১ স্বতন্ত্র, ৬২ যোনি, ৬৩ কামাখ্যা, 
৬৪-* (3)? 


যোগে*বরী ভৈরব শ্রীরামকৃষ্কে দয়ে এই সকল 
তন্তেরই সাধন কাঁরয়ৌোছলেন 'নঃসন্দেহ। কারণ 
বষক্রান্তায়--পূর্বভারতে এখনও এই সকল তন্বের 
অনেকগীলই প্রচালত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক অন্যা্ঠিত তন্দের 


আচার ও “ক্রয়ার পারিচয় 


তন্্সাধনায় প্রথম প্রয়োজন গুরু । তারপর 
দীক্ষা এবং বিশেষ দীক্ষা বা আভষেক। আভান্ত 
গশষ্যই উচ্চগ্রামের তন্্রসাধনার আধকারী । যোগ্য 
গুরুই শিষ্যের যোগ্যতা গবব্চেনায় বীরাচারের তন্ধ্- 
সাধনার 'নদেশ দিতে পারেন ॥ বীরাচারই উচ্চতম 
তন্লসাধনা । 


কেনারাম ভভ্রাচার্ষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ তান্িক 
দীক্ষা গ্রহণ করেন ভবতারণীর প্‌জকপদ গ্রহণের 
পূর্বে। যোগে*বরীর কাছে হয় তার “আভষেক, 
দীক্ষা । যোগেম্বরীর আধ্যাত্মক শান্ত অনুভব করে 


৬ তন্ন ও আগমশাস্তের দিগাদর্শন--শ্রীগোপশনাথ কাবরাজ, সংগ্কৃত কলেজ, কলকাতা, পঃ ৬০ 


৭ এ, পৃঃ৬৯ 


৮ 


৫৯৩ 


জন, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন রি 


“ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্লীযোগমায়ার অংশসম্ভ্তা বাঁলয়া 
নিশি কারতেন।”৮ আভষেক দীক্ষার গুরু 
দুর্লভ । 


দাঁক্ষণেশ্বরের পণ্চবটী এবং বেলতলায় দুটি পণ 
মুস্ডাসন ব্রাঙ্গণী নিমা্ণ করান । “এ মুস্ডাসনদ্বজ্র 
অন্যতমের ওপরে উপাঁবন্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও 
ধ্যানাদতে ঠাকুরের কাল কাটতে লাগল ।৮৯* পুরঃ- 
মশ্মাসাম্ধর প্রথমে যং “র্যতে" আচরণীয় ক্রিয়া- 
সমান্টই পুরশ্চরণ । কুলার্ণবতন্ত্র মতে পূজা, জপ, 
তর্পণ, হোম ও ব্রাঙ্ষণভোজন পুরশ্চরণের কৃত্য। 
পুরশ্চরণের কোন অঙ্গ বাদ পড়লে তা জপের দ্বারাই 
সিদ্ধ হয় । পণ্চমুণ্ডাসন তন্দ্রসাধনার একি বিশেষ 
প্রয্লোজন । জপ এবং ধ্যানই তন্মের মানাঁসক প্রস্তুতির 
উপাদান। বাহ্য উপাদান--শব, মদ্য, মাংস, মাত্রা 
ইত্যাঁদ গৌণ । লঙ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়-প্রলোভন, 
হীশ্ডিয়াসান্ত ইত্যাঁদ থেকে মনকে মূত্ত করার জন্য 
বাহ্য উপাচারের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহার। 
ভৈরবা ত্রাহ্মণীর দুবংসরকাল তন্ব্রসাধনার দংগ্্রাপ্য 
পদার্থ-সকল সংগ্রহ করে, ৬৪থানা তন্দ্রের খুশট-নাঁট 
স্ব সাধনাই তাঁকে 'দয়ে কাঁরয়োছলেন। যে পণ- 
ম*কারকে দুঃসাধ্য মনে হয়, তাতেও তান 
[সিদ্ধ হন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ এবং প৭-ম”-কার সাধন 


শ্রীরামকৃষ্ণ সব তন্দের সকল সাধনাই করোছলেন 
যোগেশবরীর নিদেশে । পণ-ম”কার সাধন সম্পকে 
সাধারণ তাঁ্নিকের সাধনার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার 
পার্থক্য আছে। পণ-“ম*কারের তালিকা নিয়েও 
মতভেদ আছে । সাধারণ অর্থে পণ-ম”-কার হলো 
মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন । শ্রীরামকৃষের 
তশ্সাধনা প্রসঙ্গে পণ%-ম'কারের উল্লেখ আছে। 
তশ্মসাধনায় পূর্ণ সিদ্ধ হয়েও শ্রীরামকৃফ। পরবতাঁ 
কালে সাধারণ সাধককে তন্ত্রসাধনার পথে যেতে নিষেধ 
বা সাবধান করে 'দয়েছেন। কারণ, সকলের পক্ষে 
এই কঠন সাধনার অনুষ্ঠান উপযোগী নয়। এই 


৮ শ্রীশ্ররামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পন ২৯৬ 
টি এ। পর ২০৩ 


৯২তম বর্যষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সম্পর্কে তাঁর উীন্ত--“কাঠন কঠিন সাধন-_যাহা 
কাঁরতে যাইয়া আধকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়--মার 
(শ্ীত্রীজগদশ্বার) কৃপায় সে-সকলে উত্তীর্ণ 
হইয়াছি।»৯০ এ-সকল কঠিন সাধনার কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত £ 


স্তী-মৃর্তিতে দেবীজ্ঞান 'সাপ্ধর জন্য ভৈরব 
ব্রাঙ্ষণী কোন এক পূর্ণযৌবনা নারীকে বস্তা করে 
শ্রীরামকৃষকে তাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে, তার 
কোলে বসে জপ করতে বলেন। মাতৃভাবে 
আপ্লুত শ্ীরামকৃষখ সহজেই এই সাধনায় উত্তীর্ণ 
হন। 


ঘৃণা ত্যাগের জন্য শবের খুলিতে মৎস্য রম্ধন 
করে দেবীকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দিয়ে গ্রহণ করান। একাঁদন গাঁলত নরমাংস খন্ড 
দেবীর প্রসাদ জ্জানে তাকে গ্রহণ করতে হয় ॥ গভার 
অস্ধকার রান্রে ভৈরব কর্তৃক নানাপ্রকার ভীতিপ্রদর্শনও 
তাঁকে বিচালত করতে পারোঁন। 'শিবানীর উীচ্ছস্টকে 
দেবার প্রসাদরূপে গ্রহণ করেছেন। 


অপর নারী-পুরুষের সম্ভোগানম্দ্ দর্শন করেই 
[তিনি ইহাকে “শব-শন্তির লীলাবলাস জ্ঞানে মূণ্ধ 
ও সমাধিষ্থ” হয়ে পড়েছিলেন। পণ-ম*কারে 
এইরুপ সিদ্ধ হবার পর ব্রাহ্মণ তাঁকে বলোছলেন ঃ 
“বাবা, তুমি আনন্দাসনে ?িসধ হইয়া 'দিব্যভাবে 
প্রীতান্ঠত হইলে, উহাই এই মতের ( বীরভাবের ) 
শেব সাধন ।”৯৯ মদ্য বা “কারণ' দর্শন ও শ্রবণ 
মাত্রেই তিনি জগৎকারণের উপলাব্ধতে সম:ধিস্ 
হয়ে পড়তেন। অন্য তন্ত্রসাধকেরা “দ্য এবং 
“মৈথনকে' যেভাবে গ্রহণ করেন শ্রীরামকুফণ সেইভাবে 
গ্রহণ না করেও তন্বাসম্ধ হন। নারীমান্রেই 
মাতৃজ্ঞান অক্ষ রেখে তন্ট্োন্ত বীরভাবে সাধনের 
অনুষ্ঠান শ্রীরামকৃফের জাঁবনেই একমার সম্ভব 
হয়োছল। 


তন্ত্রসাধন কালে নানার্‌প 'সদ্ধাই এবং অলোৌদিক 
'দব্যদর্শনও তাঁর হয়োছল। 1সম্ধাই লাভকেই 


১০ এ, পৃঃ ২০৪ 
১১ এ, পৃঃ ২০৬ 


৯৪ 


আষাট, ১৩১৪ নও 


হশনশ্রেণীর তাশ্রিকেরা সাধনার চরম অবস্থা মনে করে 
পাঁতত হন। শ্রীরামকু্চ িম্ধাইকে সর্বদাই নিন্দা 
করতেন। নিজ জাঁবনে আগত 'সিপ্ধাইকে 'তাঁন 
মার কাছে প্রার্থনা করে দূরে সাঁরয়ে রেখে 
শুদ্ধ আধ্যাত্মক 'সাদ্ধর পথেই এঁগয়ে গেছেন। 
অনেকগুলি তন্ম এই 'সাঁদ্ধলাভের উপরই প্রাধান্য 
গদয়েছে। 


তশন্মসাধন কালে অন্যান্য অলৌকিক 
[দব্যদর্শন 


এই সময় কিছাঁদন তান নজেকে অন্তরে 
বাহরে জ্ঞানা্নব্যাপ্ত দেখোছলেন ৷ কুলকুণ্ডালনীর 
জাগরণ প্রত্যক্ষ করোছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
প্রব্ত্ কালে নিজ আঁভজ্ঞতাবর্ণনা করোছিলেন। 
ষড়দল পদ্মের জাগরণের প্রতিটি ধাপ সাধারণ 
মানৃষের কাছে দুবোধ্য ॥ ব্রহ্ধযোন দর্শন, কুলাগারে 
দেবীদর্শন- এই বিশ্বসৃন্টি রহস্যের এক অশ্রুতপূর্ব 
ব্যাখ্যা এবং আঁভন্্রতা। তাঁর মোহনীমায়া দর্শন 
- একই নারীর সন্তান প্রসব এবং নিজ সন্তানকে 
গ্রাস করা_ীবশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় রহস্যের এক 
িবস্ময়কর ব্যাখ্যা । ষোড়শী বা ন্রিপুরাসন্দরীর 
মাতুরূপ দর্শন তাঁকে যে মাতৃভাবে প্রাতাষ্ঠত 
করোছল-_-তারই পাঁরসমাপ্তি দোখ শ্রীমা সারদা- 
দেবীকে দেবীজ্ঞানে পূজার মধ্যে । এই সময় 
দূরশ্রবণ, দুরদর্শন, নিজের অঙ্গকাঁন্তর অস্বাভাঁবক 
প্রকাশ প্রভাত ও তাঁর 'বভুাতরূপে দেখা 
দিয়েছিল । তন্তসাধনার দিব্যভাবে প্রাতীন্ঠত 
হওয়ার ফলে তান সবন্র সমদার্শত্ব দৃণ্টিলাভ 
করেন। “তুলসী ও সাঁজনা গাছের পন্র সমভাবে 
পাঁবন্ত বোধ হইত ৮৯২ 


৬২ শ্রীশ্রীরামকৃফললাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ২১৫ 


তল্লসাধনা ও শ্রীরামকৃ্ণ ফ্‌ 


নিজে তন্মাসন্ধ হয়েও তন্বসাধনা 
সম্পর্কে সতকর্বাধণ 


বিশ্বের যাবতীয় অধ্যাতসাধনায় সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ 
তন্মসাধনা করে যে-সত্যে উপনীত হয়োছলেন 
তা বেদ-উপাঁনষদের সাধনার উপলাব্ধ থেকে 
আভন্ন হলেও তান সাধারণ আধকারীকে এই সাধনা 
থেকে বিরত থাকতেই পুনঃপুনঃ সাবধান করেছেন । 
“সাধনপথে উৎসাহত কারবার জন্য এ সকল 
কথার অঙ্পাঁবস্তর আমাঁদগের অনেককে সময়ে 
সময়ে বাঁলয়াছেন, অথবা ব্যান্তগত প্রয়োজন বুঝিয়া 
গবরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনষ্ঠান 
করাইয়াছেন।৮১৩ ধবরল" আধিকারীকে “কোন কোন" 
ক্রিয়ার উপদেশ দিলেও এঁ পথে না যাওয়ার কথাই 
তার উপদেশে পুনঃপুনঃ প্রাধান্য পেয়েছে । তান 
বলছেন £ “তন্ঘে বামাচারের কথাও আছে ; কন্তু সে 
ভাল নয় ; পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয় 1৮১৯৪ 


শ্রীরামকৃষকে তন্তমতের সাধক জেনে তাঁর কাছে 
অনেকে তন্ন 'নয়ে আলোচনা করতে আসলেও তান 
এই 'বষয়কে খুব আমল 'দতেন না। মাতৃভাবের 
ভান্তসাধনার ওপরই জোর দিতেন । তাঁশ্তক অচলা- 
নম্দকে বলোছলেন£ “কে জানে বাপু আমার 
ওসব ভাল লাগে না। আমার সম্তান ভাব ।”১৫ 
স্বামীজীকে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, 
সে-কথাই আমাদের কাছে চরম নিদেশ __“তোর 
আর এসব কথা শুনে কাজ নাই। কর্তাভজা, 
ঘোষপাড়া ও পণ্চনামণ আবার ভৈরব-ভৈরবী এরা ঠিক 
ঠিক সাধনা করতে পারে না, পতন হয়। ও-সব পথ 
নোংরা পথ, ভাল পথ নয় । শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই 
ভাল ।৮১৬ তম্মসাধনার নিষাঁস মাতৃভাব। তন্ত্রকে 
শ্রীরামকৃক্-প্রদর্শতি মাতৃভাবের আদর্শেই 'নতে হবে। 


১৩ এ পৃঃ ২১১ 


৯৪ শ্রীশ্রণরামকৃফকথামৃত, উদ্বোধন কার্যলিয়। ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬২ 


১৫ এ পৃঃ ১১৮৩ 


৩১৯৬ 


১৬ এ পঃ$১১৮২ 


জুন, ১৯৯০ 


রোম" রোল এবং রামকুষ্-বিবেকানন্ 


ভাবাাাঢান 
স্বামী অলোকানন্দ 


“থু 1001 0001 9৮/8111 ৬1০1081791)08, ৪3 
৪ 9178179 ০? 51011160981] 10106 2100 911 
হ২918810151)1)8, 85 8. 119] 01 109৬6. 73008 01 
01670 176৮921 0০90 2100. 1100 1:0011721..-] ৬151) 
0 069610816 (0 (17010 2 6০০1 /1710]) /০10 
[07816 (161) 1000৬ 10 119 1990 1095995 0? 
016 ৬/০১.”১--স্বামী বিবেকানন্দ যেন অধ্যাত্ব- 
শীস্তর একট 'বিদন্যতাধার আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একাঁট 
প্রেম-ন্রেতস্বিনী ! এভাবেই আম তাঁদের দেখি । 
দুজনেই ঈশ্বর ও অনন্ত জীবনকে প্রকাশ 
করেছেন। তাঁদের নামে একট গ্রন্থ আম উংসর্গ 
করতে চাই, যা পাশ্চাত্যের বহসংখ্যক মানুষের 
কাছে তাঁদের পারাচিত করবে । 

১৮১৩ শ্রীস্টাব্দে শিকাগো বিশ্বধ্মসম্মেলনে 
স্বামী ববেকানন্দ পাম্চাতে)র মানুষের কাছে প্রচার 
করলেন ৪ ীববাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, 
প্রম্পরের ভাবগ্রহণ ; মতাঁবরোধ নয়, সমন্বয় ও 


শান্ত ॥ এই বাণী ভারতবর্ষের বাণী । এই বাণ 
ব্রীরামকৃ্ণের বাণী । 
১৯১৪ শ্রীস্টাব্দ। পাথবীর স্বার্থান্বেষী, 


ক্ষমতালোভী মানুষ কছহদনের মধ্যেই ভুলে গেল 
1ববেকানন্দ-প্রচাঞ্জিত সেই প্রেম ও মৈত্রীর বাণীকে। 
যেমন করে একাঁদন যাঁশুর প্রেমের বাণীকে 
অবজ্ঞা করে তার। ক্রুসেড নামে এক কলহ্ককে গ্রহণ 
করোছল, তেমান ভাবেই আবার বশ্বের ঝুকে বেজে 
উঠল যুদ্ধের দামামা । চতীর্দকে বাবদ্বেষ, হিংসা 
আর সংঘষের মেঘ দানা বাঁধতে থাকল । শীত, 
ধম" সব ভুলে মানুব মেতে উঠল মারণ মহোৎসবে। 
সেই আস.রী প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারল না 
পাঁথবী। পাঁরণামে ঘটল 1বঝ্বব্যাপী সংঘ্ষ+ যা 
প্রথম 'বনবধুদ্ধ নামে ই।তহাসে পারাচত। 


৯ উদ্বোধন, ৩০ বর্ধ। ১২শ সংখ্য, পুঃ$৭১৩ 


[বধবাবশ্রুত ফরাসী লেখক মনীষী রোমা রোলা 
ছিলেন এই সংঘর্ধ-পূর্ব ব্যান্ত। প্রাক-সংঘর্ষ ও 
উত্তর-সংঘর্ধদুই অবস্থার সঙ্গেই তাঁর সমান পারিচয় । 
স্বামী বিবেকানন্দের আঁবভাবের কয়েক বৎসরের 
ব্যবধানে ১৮৬৬ থাঁস্টাব্দে রোলাঁ জন্মগ্রহণ করেন 
ফরাসী দেশে। নদীমাতৃক দেশে জাত রোল নদীর 
মধ্যেই খুজে পেয়েছিলেন আদ অন্তহনন 'প্রাণময় 
এক এক্য*শীন্তকে-_যা পাঁথবীর বুকে মৈত্রী স্থাপনে 
সক্ষম । সেই কথা তান মসীপ্রভাবে বিশ্ববাসাঁর 
কর্ণগোচর করোছলেন। সঙ্গীতশাদ্তে আভজ্ঞ ও 
সঙ্গতপ্রোমক, বাঁঠোফেনের অনুরাগী রোলা শব্দ- 
তন্ত্রীর এঁক্যের মাধ্যমে যে সুরলহরীর সষ্ট হয় 
তাদের পৃথক সততায় তার বাভন্ন বলে জানতেন । 
তথাপি তাদের একতান আমাদের মনে যে-আনন্দ- 
ধারা প্রবাহিত করে তা সত্যই অপু সেই দৃম্টান্তে 
তান 'বম্বের 1বাবধ ধর্ম? ভাব, ভাষা সমান্বিত 
মানুষের মধ্যে বীঠোফেনের সুর-সামঞ্জস্য চ্ছাপনের 
জন্য লেখনী ধারণ করোছলেন। দীর্ঘকাল মনের 
মাণকোঠায় এক সুন্দর এক্যবদ্ধ পাঁথবীর ধ্যান 
করতে করতে রোলা এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন-_- 
“জী ক্রিসতফ" । দশ পর্থে 'লাখত এই গ্রন্থের সবন্্ 
গৃতান জীবের অন্তরতম সত্তা আআার জয়গান 
গেয়েছেন। সঙ্গীতজ্ঞ, এক্)ের পুজারা ক্রিসিতফকে 
যখন স্বার্থান্বেষী, নরপশুর দল 1নশিহথ করে ।দতে 
উদ্যত সেই সময় “সাক্ষীচেতাকেবলানগ্ণ, 
পরমাত্মা ক্রিসতফকে যা জানয়ে দেন তা রোলার 
লেখনীতে এইরূপে বিবৃত হয়েছে £ “ওরে তুই একা 
নস। কে এই দোসর? কার এ আত্ম ? চেন নাই, 
ক্রিসতফ 2 এযে অহং বিশ্বরুপো ভবামি, বিশবং 
ভুবনং জানাম'- তোমার আত্মার এই বাণীরূপ ৮২ 

লেখার মধ্যে লেখকের আতত্মভাবের প্রতিফলন 


& জা ক্রিসভফ, ৩য় খণ্ড, ৯৯৫৯, অন্দবাদ $ পহুদ্পময়ী বস, পে ২২ 
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আষাঢ়, ১৩৯৭ 
ঘটে। রোলার এই লেখায় আত্মতত্বের জয়গান কি 
তাঁর নিজ মনের প্রাতফলন নয় ঃ সেই এক্যের 
পূজারী রোলাঁ সারা বম্বে খ্যাতি অর্জন করলেন 
১৯১৪ শ্রীস্টাব্দে নোবেল বিজয়ের মাধ্যমে । অন্তরে 
1তাঁন পোষণ করলেন, বিমববাসা খ্যা(তিদানের মাধ্যমে 
তাঁর এই ভাব বুঝতে সক্ষম হয়েছে । 'কন্তু কালচক্র 
অন্যভাবে আর্বাতত হলো । বধ্বাত্সৈক্যের আনন্দে 
যখন রোলা বিভোর, তখনই 'জাঁ ক্রিসতফে'র বিরোধী 
স্বা্থাম্বেধীর দল, আসুরী সম্পদে বলীয়ান, [হত 
নরপশুরা যুদ্ধের দামামা বাঁজয়ে এাগয়ে এল। 
প্রেম, মৈত্রী, করুণার কুসুমকালকাকে নিমমভাবে 
দাত মাথত করে 1হংসার বীজ ছাঁড়য়ে দল তারা। 
শুরু হলো ি*বব্যাপী সংঘর্ধ। সেই সংর্ষের ফল 
[হসাবে মানুষ লাভ করল দুঃখ, নিষতিন, মরুভু।মর 
রুক্ষতা আর জীবনের প্রাত চরম হতাশা । প্রেম- 
মৈত্রীর সগোর্দ্যানে চলল তখন 1াবভনীষকার নারবীয় 
লীলা । 

বিশ্বের প্রাত বিতৃষ্ণ, হতাশ এই মনীধা তখন 
শান্তি, এক্য, মৈত্রীর অনুসন্ধানে এক গভীর তপস্যায় 
(নয়োজিত করলেন নিজেকে । এজন্য তান গির- 
গুহায় গেলেন না। মনোসমূধ্রে ডুবে গেলেন। 
সময়মতো হাতে এল ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
“নীরবতার মুখ” (00105 08০৩ 9 116০০) গ্রশ্থাও। 
এই গ্রন্থ থেকে ভাগনী মদোলনের সাহায্যে রোলা 
গ্রথম শ্রীরামক্। সম্বন্ধে জানতে পারেন। শন্ধ, 
জানা নয় অন্তররাজ্যে এক প্রেরণা অনুভব বলেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ জারক-রসের মতো রোলার অন্তরে প্রা 
হলেন। সমস্ত আধনানক 1শক্ষা বার্জতি, এক পলী- 
ত্রাঞ্ষণ বকভাবে বনবশান্তর ৬পায়গখশকে এমন করসে 
উপস্থ॥ঠপত করলেন, কেমন করে তার মধ্যে শ্রদামত্র 
সকলের প্রাত সমদর্শা ভাব এল সেই তত্ব জানবার 
ইচ্ছায় ড?:গ্রাব হয়ে তান হাত বাড়ালেন সভ্যত।এ 
ধন'ভীম এীশয়ার দকে ॥। এাশয়ার আলে) হিসাবে 
বদ্ধদেবের বাণী যেমন এককালে |বন্বকে প্রেম ও মেত্রা। 
দন করোছল, তেমনভাবে ডনাবংশ শঙন্ধীর শেখ- 
ভাগে শ্ররামকৃফের সাধনায় গুজবালত সেহ আলো 
প৮াত্যকে পুনবার জ্ঞানাতলাক প্রদান করছে। 
এতাদন যে আত্মার অমরস্থের কাহনী রোলা 
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রোমা রোলা এবং রামকুষ্ণববেকানন্দ ভাবান্দোলন 


সাহত্যের পাতায় ধরে রেখোঁছলেন তা যে ষুদ্ধের 
কোলাহলের মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না 
ব্ধহারক জগতের বাক্যাড়্বরের মাধ্যমে, পাওয়া 
যায় একমান্র নীরবতায়-যে-নীরবতায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রাতিষ্ঠিত, যে-নীরবতার সান্নধ্যে বিবেকানন্দের 
তাঁড়তরপে বিচ্ছুরণ, সেই নীরবতাকে গভীরভাবে 
জানবার জন্য তাঁন উদগ্রীব হয়ে উঠলেন রোলা । 

ভারতাত্মার দিকে মুখ 'ফাঁরয়ে রোলা প্রাচীন 
ভারতের আত্মকাহনীকে জানবার জন্য 'হমালয়ে 
আধাণ্ঠত “প্রবুদ্ধ ভারত”এর দ্বারস্থ হলেন । রামকৃ্ণ- 
[ববেকানন্দ তখন স্থছুলশরীরে নেই, কিন্তু ভাবরূপে 
আঁধান্ঠত তাঁরা তখন ভারত-ভারতীর ধমনীতে 
সণ্সারত। ক্ষতণবক্ষত ইউরোপ তখন শাম্তর 
প্রলেপলাভের জনা উপাঁস্থত হলো ভারতের কাছে। 
রোলার প্রার্থনা ভাষায় প্রকাশিত হলোঃ “আমরা 
এখন ইউরোপে রইীছ, আর এসময় জগতে একটা 
প্রবল সামাজক ঝড়ের পূর্কলক্ষণ, যেটার প্রবর্তক 
হচ্ছে আর একটা বিরাট কর্মের ঘণাবর্তণ যা গত ঝঞ্চা 
থেকে অনেক শান্তশালী, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
আজ লক্ষ লক্ষ লোক নিপুণ কর্ণধার চায় । এখন 
এই রক্ষা ঠনদে'শ করতে হবে স্পঞ্জ সহঞ্জ এবং যতদূর 
সম্ভব সংক্ষেপে । এর জন্য অপেক্ষা করবার সময় 
নেই, কারণ সেই প্রচ আবর্ত কারও জন্য দাঁড়াবে 
না।"*" আজ এই সান্ধক্ষণে যাঁদ স্বামী |ববেকানন্দ 
উপাস্ছত থাকতেন, তাহলে মানুষ তার কাছ 
থেকে যথেন্ট সাহাধ্য পে৩-এ আমার আন্তারক 
বাস ।৮৩ 

রোলাকন্তু আপন শান্ততেই শান্ত হলেন না, 
“আমাঢ খেয়ে মুখ মুছে ফেলার দলের লোক ছলেন 
ন।তান। সেই মনীবা চেয়ে।ছলেন ?বঝ*বকে সেই 
শ।ন্তর পথ দেখাতে । প্রাচ্য ধাবর মহান ঝণীকে 
দ্বার্থনন্ন, বলদপাঝর দেশে প্রচার করার গুরায়ত্ব 
1নদেন তীন। বাঠোফেনের 1১র অনুনাগা রোল 
সঞ্ততন্ত্রর বাভনঙার এক্যসাধনে অগ্রসর হলেন। 
সে আদর্শের নায়ক পামকৃষ্ণববেকানন্দকে সাহত্যে 
গ্রহণ করলেন ?তান ॥। “কাজটা খুব কাঁঠন ও সময়- 
সাপেক্ষ” হলেও রোলা সেই কাঁঠন সাধনায় প্রত 
হলেন। ১৯২৭ গ্রপ্টাব্দের ২৬ জুন “প্রবষ্ধ ভারত'-এর 


জুম, ১৯৯০ 


উদ্বোধন ৃ 
সম্পাদককে তিনি তাঁর ভাঁবষ্যং সং্কজ্পের কথা 
উল্লেখ করে ডীল্লাখত কথাগুঁল জানান। এ 
প্লে শ্রীরামকফ-বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাবানুরাগীদের সঙ্গে পারাচিত হওয়ার ইচ্ছাও তান 
জ্ঞাপন করেন । জোসে ফন ম্যাকলাউড এবং ভাগনী 
ক্রিপ্টনের সঙ্গে পারচয়লাভের আকাথ্কাও এই 
গচাঠিতে দেখা যায় । 

যে-কালের কথা আমরা বলে চলেছি তখন 
শ্রীরামকৃফ-পার্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্থল শরারে 
বর্তমান। স্বামী শিবানন্দ তখন ম$-মশনের 
অধ্যক্ষ । শ্রীরামকৃফ-তত্বকে গভীরভাবে জানার 
উদ্দেশ্যে রোলা তাঁর কাছে এক পন্র লেখেন। রোলা 
ীলখছেন £ “প্রেম ও জ্ঞানের আধার, সেই মহা- 
পুরুষের (শ্রীরামকষের ) জীবনকথা আজ আম 
পাশ্চাত্য জাতিসমহের নিকট প্রকাশ কারিতে চাই। 
সমস্ত ধর্মমতের মৌলিক এঁক্য অপেক্ষা বর্তমান যুগে 
নানা জাতির আঁধকতর শিক্ষণীয় আর কিছু হইতে 
পারে না। আজ সকলকে একথা ভাল কাঁরয়া জানতে 
হইবে যে, জীবের প্রাণস্বর্প সেই পরম শীস্তমান 
পরমেশ্বর নিরাকার হইয়াও বহুরূপে আপনাকে 
জগতমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন । ধ্যানযোগে অন্তরমধ্যে 
সকলকে তাঁহার সাঁহত যুস্ত হইতে হইবে ।৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মক স্োতোধারা যে-খাতে 
প্রবাহত হয়ে গ্লাবত করল বিশ্বকে সেই স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও জানবার আকাক্া জাগল 
রোলার । 

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর বাণীর রূপায়ণ 
কতদুর ঘটেছে তা জানবার জন্য আগ্রহী রোলা' 
প্রবৃদ্ধ ভারত সম্পাদককে ১৩ জুলাই, ১৯২৭-এর 
চিঠিতে মঠ-মিশনের কম্ধারার বিস্তৃত বিবরণী 
জানানোর জন্য অনুরোধ জানান। সেই চিঠির 
উত্তরে তাঁকে সম্‌হ খবর জানানো হলে তিনি সানন্দে 
প্রাঁঞ্ত "বীকার করে সকৃতজ্ঞ চিন্তে ৪ অক্টোবর, ১৯২৭ 
লেখেনঃ “জগতের ও ভারন্তর সামাজিক সমস্যা 
সমাধানে রামকৃফ। মিশনের স্থান সম্বন্ধে আমার যে 
আভজ্ঞতার অবকাশ ছিল তা বোধ হয় এমন সন্দর- 


১২তম বর্ষ_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ভাবে আর কিছুই পুরণ করতে পারত না।”& এই 
পত্রে তান তাঁর আরও 'কছু ইচ্ছার কথা প্রকাশ 
করেন। তিনি বলেন £ “চন্তা-জগতের পাবিল্র 
স্রোতে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যান্ডের আহহদী 
স্পিনোজার চিন্তাধারাকে যুন্ত করতে চাই, যার 
পাঁরপূর্ণ বিকাশ এক শতাব্দী পূর্বে হয়েছিল 
গ্যেটের ভিতর 'দয়ে--যে-ভাব এখনও আমরা 
[নঃশোষত করতে পরান, এবং যার সঙ্গে আমরা 
আরও যোগ করতে চাই উনাবংশ শতাব্দীর জামনি 
বিজ্ঞানবাদকে 1৮৬ স্বামীজীর পাশ্চাত্যের কারিগরী 
বিদ্যা ও প্রাচ্যের অধ্যাত্নচন্তার মিলনাকাত্ক্ষার 
প্রীতফলন নয় 'ি উপরোক্ত এ কথাগ্ীল! সমগ্র 
বিশ্বের মিলন ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দের ষে- 
অবদান, তাকে সংষ্পণ্টভাবে বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের 
গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন রোলাঁ। উত্তরম্যাক্স- 
মূলারীয় যুগে পাশ্চাত্যজগতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবান্দোলনের পাঁথকতরুপে আমরা তাঁকে দোঁখ। 
স্বামীজী বলোছলেন £ “আত্মা মাত্রেই অব্য্ত 
্হ্ধ।” কথাটি আমাদের দেশে সহজগ্রাহ্য হলেও 
পাশ্চাত্যের পক্ষে তা দুরবগাহ্য । জড় সভ্যতার 
কেন্দ্রভুমি পাশ্চাত্যে পণণ্যাত্মা ও পাপার যে সীমা- 
রেখা আতকত 'ছিল তা পাদ্রীদের নিত্যশাসনে দৃঢুতা 
লাভ করে। অর্থকৌলীন্যই যে-দেশের উন্নাত- 
অবনাতির মাপকাঠি সেখানে এ ভাব গ্রহণ করা আত 
কঠিন। তথাপি কখনো কখনো কঠিন প্রন্তরের বুকে 
কোমল লাঁতকার মতো জাগ্রত হয় বিবেক-বিচারসম্পন্ন 
অসাধারণ মনীষা, যাঁরা আপন প্রাতিভাবলে সকল 
মানুষের অন্তরতম শীস্তর একত্ব অনুভব করেন। 
রোলাঁ সেই অদ্ভুত মনীষার আঁধকারী 'ছিলেন। 
[িবেকানন্দ-সাহিত্যের তীব্র আলোকে বিশ্বের মানব- 
সমাজের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বুঝতে 
পারেন ভারতীয় উপানিষদের সেই মূল সত্য "সর্বং 
খাল্বদং ব্রক্ষকে। তাই ববেকানন্দ-ভাবানফাত 
রোলাঁ বলেন £ “ভারতেই সবাপেক্ষা শান্তশালী, 
সবঙ্গি-সন্পনন ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তন্ভ 
বর্তমান। ভারতই একতা ও মিলনের মান্দর-- 


৪ উদ্বোধন, ৩৯ বর্য, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৯৮ $ স্বামী শিবানন্দকে খত পত 


& উদ্বোধন, ৩০ বর্, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ 8৪৩ 


৬ এ প্‌ঃ 8৪৬ 
৩১৮ 


আধাঢ়, ১৩৯৭ 


আধ্যাঁত্মকতার গহমালয় 1৮৭ 


রামকৃষ-ববেকানন্দ ভাবান্দোলনের পটভাামকায় 
রোমা রোলা' তাঁর উপলব্ধ সত্যরাশিকে একত্র করে 'জবর- 
িবকারপ্রস্ত 'বানদ্রু ইউরোপের করণে” প্রবেশ করাতে 
চাইলেন । দশর্ঘ সাধনার ফল হিসাবে তাঁর লেখনী- 
মুখে সৃষ্ট হলো অপরুপ দুই সাহিত্যকর্ম “[1৩ 
[16 01 19119910191)09+ এবং 41106 16 ০01 
ড1৬51102108, 2100 019 [0121%91581 00950০1, | 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি বলছেন £ “আম ইউরোপের 
জন্য এক নবীন শরতের ফসল আ'নয়াছ, আঁনয়াছি 
আত্মার এক নতন বাণী, ভারতের মহা-সঙ্গীত । এ 
মহা-সঙ্গীতের নাম রামকৃঞ্চ ৮৮ আরও দৃঢ়তার সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঘোষণা করে বললেন ৪ “যে 
মানুষটর মৃর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ 
দিতে চাই, '্রশ কোটী নরনারীর দুই সহস্র 
বংসরব্যাপী আধ্যাঁত্বক জীবনের পাঁরপূর্ণ রূপ 
গতাঁন।”৯ 

'ানবজাতর মিলন সাধনের জন্য” সমার্পত 
জীবন রোলা শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনকে অনধ্যান 
করে “জবরাবকারগ্রদ্ভ ইউরোপের কর্ণে” অমরতার 
বাণী শোনালেন । ১৮৩৬ থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের 
১৫ আগস্ট পর্ধন্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধ পর্যন্ত ) 
সেই অমরত্বের স্োতাধারাকে প্রবাহিত করে “মহা- 
সঙ্গীতের মূ্ছনায় একটি যাঁত টানলেন রোলা। 
কিন্তু এ যাঁত চিরবিরামের নয়। তাই তিনি বলছেন £ 
“মানুষাঁট আর নাই । কিন্তু তাঁহার আত্মা মানুষের 
সমাজগত জীবনের শরায়-উপাঁশরায় প্রবাহত 
হইবার জন্য যান কাঁরয়াছে ।”১০ এবং “এই আত্মার 
যান্রাকে' রোলা বিবৃত করলেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রদ্থে-- 
যে-গ্রশ্থের নায়ক “অধ্যাত্মশাস্তর বিদ্যদাধার, স্বামণ 
ণববেকানন্দ । 


স্বামজীর সম্বন্ধে কলম ধরতে "গিয়ে ?তান 


৭ উদ্বোধন, ৩০ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৭৬ 


রোমাঁ রোলাঁ এবং রামকৃফ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন 


কতখাঁন গভীর অনধ্যানে জুবোছলেন তা তাঁর 
দৃ-একাট কথার মধ্যেই পাওয়া যায় £ “তান ছিলেন 
মূর্তিমান শাল্ত ; কর্মই ছিল মানুষের কাছে .তাঁহার 
বাণী ।:* তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট । কি ভারত- 
বষে কি আমোরকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার 
পাশে আসেন নাই, 'যাঁন তাঁহার নিকট নতাঁশর না 
হইয়াছেন ।*** তাঁহার নিকট জীবন ও সংগ্রামের অর্থ 
ছল এক ৮১১ 


স্বামীজীর রচনাবলর প্রতিটি ছন্র পড়তে পড়তে 
মুগ্ধ রোল লিখছেন £ “তরশ বংসর পরে স্বাধী 
গববেকানশ্দ যাহা বাঁলয়া গিয়াছেন, আজও সেই সকল 
কথা পাঁড়তে পাঁড়তে আমার সর্বশরীর রোমাণ্চিত 
হইয়া উঠে, একাঁটি বৈদন্যাতিক 'শিহরণ অনুভব কার 
এবং মনে হয় যখন সেই মহাবীরের মুখ হইতে 
এ জবলশ্ত কথাগাঁল নিঃসৃত হইয়াছিল, তখন 
তাহারা কি শিহরণ, 'ি উম্মাদনারই না সৃষ্টি 
কাঁরয়াছিল ৮৮১২ 


রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ দেহাম্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব 
যে শেষ হয়ে যায়নি রোলার সোবষয়ে দৃঢ় বিশবাস 
ছিল। শুধুমান্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবগত 
এঁক্য সংস্থাপনের যে-বাণণ রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ "দিয়ে 
গগয়োছলেন, যা ছিল প্রাচ্যের চিরন্তন সুর সেই 
গমলন-মৈতীর বাণববাহক হসাবে রোলা স্থান করে 
1নলেন প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে চিরকালের জন্য। 
এঁশয়ার কাছ থেকে যে-জ্ঞানালোক তিনি লাভ 
করলেন, জবরাঁবকারগ্রন্ত ইউরোপকেও সেই 
আলোকের সম্ধান 'দয়ে তাকেও অমরতার যান্লায় পথ 
দেখালেন। “জা ক্রিসতফ'এর মধ্য 'দয়ে ষে-আত্মার 
বাণী তান ঘোষণা করেছিলেন, রামকুফ্ণ-বিবেকা- 
নন্দের জীবনীর মাধ্যমে তার পূর্ণতা লাভ হলো । 
রামকৃষ*ণববেকানন্দ ভাবান্দোলনে রোমা রোলার 
নাম চির উদ্জহল হয়ে রইল । 


৮ রামের জীবন, অনুবাদ £ খাষি দাস, ১৯৪৯, পশ্চিমদেশীয় পাঠকগণের প্রতি । 


৯ এ 
১০ রামকৃষের জীবন, পঃ ২৪৫ 


৯৯ বিবেকানন্দের জীবন, অনুবাদঃ খাঁষ দাস, ১৩৬০, পৃঃ ১৩১ 
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ডন? ৯৯৯০ 


মাধুকরা 


শ্রীরামরুষ্ণ গরমহৎসদ্ব 


সৈয়দ মুজতবা! আলী 


ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোন সভা জাতির 
ধবত্তশালী সম্ভ্বান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ?কংবা অন্য 
কোন বোধ্য ভাষাতে বাঁদ ধর্মচ্চা না থাকে তবে সে 
সম্প্রদায় 'ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ 'নয়েই মত্ত থাকে । 
এই' তত্বাট ভারতবাসাঁর ক্ষেত্রে আঁধকতর প্রযোজ্য । 
কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং এতিহ্যবশতঃ ধমনিরাগী । 
তার কোন বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলম্বরূপ 
সম্বন্ধে কোন নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবাঁকছু 
হারাধার ভয়ে ধর্মের বাহরাচরণ অর্থং তার খোলস 
ক্রিয়াকর্মকেই আকড়ে ধরে থাকে |১ 

কলকাতা অবর্চীন শহর | যেসব শৃহন্দু এ শহরের 
গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহাধ্য করে বিত্তশালী 
হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোন চর্চা ছল না। 
বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করোন। কাজেই 
মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন 
তারও কোন উপায় ছিল না। ওাঁদকে আবার বাঙালণ? 
ধর্মপ্রাণ । তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল- 
পার্ণণে যা সমারোহ করল তা দেখে আঁধকতর 
ধবত্তণালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তদ্ভিত 
হলো। এর শেবরেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায় । 

জাতির উতান-পতনেও এ অবস্থা বারবার ঘটে 
থাকে । এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে 
করে জাতির বিশেষ কোন ক্ষাতি হয় না। গাঁরব- 
দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থ- 
নৌতক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপাঁর এক যুগের 
অত্যাধক পাল-পার্ণের মোহকে পরবতাঁ যৃশের 
এঁকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ 
করে দেয়। 

গকম্তু ?বপদ ঘটে, যখন এ ক্রিপ্লাকর্মের ষুগে 
হঠাং এক 'িবদেশী ধর্ম এসে উপাস্থত হয়, তার 


৬ বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্যমনির আবিভাঁবের ঠিক পূবেইি এই পারাস্থাত হয়েছিল । 


চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন- 
আলোড়ন নিয়ে । এবং এই ধর্মীজজ্ঞাসার সঙ্গে 
সঙ্গে যাঁদ অন্যান্য রাজনোৌতিক, অর্থনৌতক এবং 
সামাজিক ( কোঁং, 'মল ইত্যাদি ) প্রশ্নের য্যান্ততর্ক- 
মূলক আলোচনা-গবেষণা 'বিজাঁড়ত থাকে তবে 
ক্রিয়াকমা্সন্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ 
উর্পান্ছত হয় । বাঙালন সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের 
সঙ্গে ব্যবসা-বাণজ্য করতে শগয়ে অনেকথাঁন 
ইংরেজী 'শখে ফেলেছেন এবং প্রশস্টধর্মের মলতত্ব, 
তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অন:প্রাণত 
মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেণ্টা তাঁদের মনকে 
বারবার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে--তাঁদের মনে প্রশ্ন 
জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে ক, আছে তো 
শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশন্য পজা-পাঝ্ণ, 
আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে 
মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়য়েছেন। তাঁকে 
পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূলা লাভ 
করে, দঙ্খ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পাঁর- 
সমাধুতে অনন্ত জীবন লাভ করে। 

হন্দুশাস্তে আত সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন 
করেছেন তারাই জানেন, এসব কিছ নৃতন তত্ব নয়। 
বন্তৃতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই 
অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত গড়ে উঠেছে। 
এঁদকে দৈনান্দন জীবনের অন্তঃহীন প্রলোভন, অন্য 
গদকে সত্যানিষ্ঠার প্রাত ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ-- 
এ-্দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহণী 
হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাক্মকারগণ 
যুগে যুগে দৌোঁখয়ে গিয়েছেন । 

1কন্তু এসব তত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন 
গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টেল চতুষ্পাঠীতে এবং 


বৈদিক 


ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়য়োছিল বলেই ক্রিয্লাকর্ম-যাগবজ্ৰ-পশ.হত্যা তখন সত্যধর্মের স্থান আধকার করে 
বসোঁছল। বৃদ্ধদেব তখন এরই ধবরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজ্বনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পাল নামে 


পাঁরাচত ) ভাষার শরণ নেন । 


৭০ 


আবাঢ। ৯৩৯৭ 


তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেনান বলে ওদের 
ধর্ম যে নাগাঁরক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচালত 
করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে 
পৌঁছায়নি । 

আর সবচেয়ে আচ্চর্ব, এইসব “টোলো” ণবটেল 
বামদন'রা যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তক্ষুণ্ধে 
আপন ধর্মের মধা্দা মাহমা অক্ষঃগ্ রাখতে পারত 
তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে 
বিশংদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল-_ 
এ তত্বাটও নাগাঁরক 'হন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 
“ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুজতে গেলাম দিল্লী 
শহর" লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয় ।২ এ*রা 
সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, 
নৈয়ায়কও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট 
নিয়ে বধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে-শবধানের 
সামাঁজক মূল্াযও যাক্ত-তর্ক 'দয়ে প্রমাণ করতে 
পারতেন। 

কলকাতায় চিন্তাশীল গাণজন তখন এই 
পারস্থিত দেখে বিচলিত হয়োছিলেন। 


সৌভাগারুমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের 
উদয় হয়। তাঁর ব্রা্ম-আন্দোলন যে বাঙালীজাতির 
কি পাঁরমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাঙ্মদমাজের 
কীর্তমান পুরুষাঁসংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহত্যকে 
যে? পারমাণ এ*বরশ।লী ও বহুমুখী করে 
গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাবীনকাশ এখনো শেষ 


হয়ান। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী 
পাঠক সকলেই সে-কথা স্বীকার করেছেন । স্বয়ং 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন £ 

এদানর ব্রাহ্ম যার ছড়াছাঁড় 


তাহারেও বারবার নমস্কার কার ॥ 


ছড়াছাঁড়' শব্দে তখনকার দনে প্রচালত একট; 
ক্ষুদ্ধ তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে । পরমহংসদেব 


২ শ্রশশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছ £ 


শ্রীরামকৃফ পরমহংসদেখ 
সোঁটকেও 'নমঞ্ষার করেছেন। 


রাজা রামমোহন খ্রাস্টধর্মে মহাপাস্ডত ছিলেন, 
মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী” ছিলেন এবং 
সবচেয়ে বড় কথা, সে-ষুগে প্রাতষ্ঠা লাভ করতে হলে 
যে-বদ্তু সম্পূর্ণ অবাশ্তর এমন-ক অন্তরায়, সেই 
হিন্দুধর্মশাস্নে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিতা, অতুপনণয় 
ব্যংপাত্ত এবং গভীর অন্তদ্ণান্ট ছল । 

রাজা জানতেন, সে-যুগের 'হন্দুকে তর্কশৃবতর্ক 
করতে হবে শ্রীস্টধর্মের সঙ্গে। অথাৎ ধ্রীস্টান 
মিশনারীর সামনে ক' অক্ষরে কিষ্ণন।ম” স্মরণে 
“একঘাঁট'৩ চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের 
মাহাত্্য সপ্রাতাঙ্ঠত হবে না--খুব বোৌশ হলে, ভদ্র 
গমশনারী হয়তো তাকে ভন্ত বলে স্বীকার করবে 
মাত্র । তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার 
হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, 
বৃষ্ধ এবং মহাবীরের বিষ্বপ্রেম এবং সবপন্চাতি 
রয়েছে অহরহ জাজহল্যমান বেদবেদান্তের অখণ্ড 
দব্যদৃন্টি। 


দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হন্দুধমের 
নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রা«মোহন হিন্দু 
ধর্মের কোন্‌ কোন: সম্পদ গ্রহণ এবং শুচার করতেন 
সে-কথা বলা শন্ত ; কিন্তু এীবষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে, সে-যুগের কাঁলকাতাবাসী সুসভ/ অথচ অন 
শাস্তে অজ্ঞ হম্দুর সামনে ?তাঁন সব্শাস্ মন্থন 
করে উপানযদগিই তুলে ধরে প্রকৃত খাযব্র গভীর 
অন্তদর্ণান্টর পারচয় দিয়েছিলেন! উপানিষদ থেকেই 
শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শংকরের অদ্বৈতবাদ 
আতশয় অর্েশে, পরম অবহেলায় খ্রীস্টানের 
্রানাটকে সম্মুখ সংগ্রামে আ হন করতে পারে। 
উপানষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার 
উদ্দেশ্য নহে-_অনসন্ধিংস্‌ পাঠক তুক“ পণ্ডিত 
অলাবরুনী, মোগল সফা দারাশিকো ( ওরঙ্গজীবের 


আপন।তে আপনি থেকো মন যেও নাকো কার ঘরে 
যা চাঁব তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে । 
শ্রীশ্রীরামকফকথামত, অনিল গৃপ্ত সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩। 


৩ শ্রশরামকৃকের 'প্রয় কথার আড় । 


৪ ৩২১ 


ভান, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা )৪ “ এবং) জার্মন দার্শীনক শোপেন- 
হাওয়ারের রচনাতে তার ভূর ভার উদাহরণ পাবেন । 

ধর্মের যেসব বাহ্যান্ষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে আত 
দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তারত হয়েছে তার 
ণবরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতাদাহের 
ণবরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে-সংগ্রামের 
জন্য তিন অস্রশস্ম স্পম্ন করলেন হিন্দু স্মৃতি 
থেবেই। এস্থলে রাজা বিশ্বজনীন যাান্ত-তর্ক 
ব্যবহার না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন 'হশ্দন- 
শাস্তসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ । রাজা প্রমাণ করলেন 
যে গতাঁন দর্শনে যেরকম বিদগ্ধ, 'ক্রিয়াকর্মের 
ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর | 

শাস্তালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্লে 
বাঙলা সাহত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার আত প্রয় একাঁট 
বস্তুর দিকে আকর্ষণ ধার । রাজাকে তাঁর আন্দোলন 
চালাতে হয়োছিল কলকাতার বাঙালীদের 'ভিতর। 
এরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে 
1ল.তে হয়োছল বাঙলা ভাষাতে । পদ্য এসব 
যুজ-তকের সম্পূর্ণ অন[পয্দন্ত বাহন । তাই তাঁকে 
বাঙলা গায নমণি করে তাই মাধ্যমে আপন বক্তব্য 
প্রকাশ করতে হয়োছল: রাজ।র পূবে ষে বাঙলা 
গদ্য লগা হয়ীন, এবথা বলা আমার উদ্দশা নয় ; 
কিন্তু ?ন্দুধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ধণ 
মশ্থনের ফলে ষে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা 
গদ্য । পৃথিবীর ইতিহাসে এজাতীয় ঘটনা বহুবার 
ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পাল, মহাবীরের কৃপায় 
অর্ধ-মাগধী, হজরং মুহম্মদের কৃপায় আরবা গদ্য, 
লুথারের কৃপায় জামান গদ্যের সৃন্টি। পুবেই 
গনবেদন করোছ, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্নালোচনা 


১২তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যাম্তিক প্রসার পায়, তার 
বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিংবা সনাতন ধর্মের সংস্কার 
আন্দোলন আরম্ভ হয়;৫ এবং সে-অন্দোলনকে 
বাধ্য হয়েই গণভাষায় আশ্রয় নিতে হয় । 

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপানষদে আপনার 
দৃঢ়ভাম নিম্ণ করার ফলে কতকগৃল 'জানস সে 
অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা । 
দ্বিতীয়, বৈফবধর্মের তদানীন্তন প্রচালত রুপ; 
এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (5০170 16118197 ) প্রাতি 
ব্রাহ্মদের অবন্ভ্া স্পম্টতর হতে লাগল ।৬ প্রমাণ- 
স্বরূপ বলতে পার, তখনকার দিনে কেন আজও 
যাঁদ কেউ ব্রাঙ্মমান্দরের বন্তৃতা 'দনের পর 'দিন 
শোনে তব সে উপনিষদের পরবর্তাঁ যুগের ধর্ম 
সাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে 
হবে, উপিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার 
পর আজ পযশ্ত 'হন্দুরা আর কোন প্রকারের 
উন্নাতি করতে পারেনান। এমনক গণতার উল্লেখও 
আম অল্পই শুনেছি । রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের 
কথা প্রায় কখনোই শুনান। বন্দাবনের রসরাজ- 
রসমতটর অভতপর্ব অ?লীকক প্রেমের কাহনী 
থেকে কোন ব্রাহ্ম কখনো কোন দ্টা্ত আহরণ 
করেনান। 

ধর্ম জানেন, আম ব্রা্মদের নিট অকৃতজ্ঞ নই। 
পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধা হয়ে বান্তগত 
কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করাছ, আম 
মুসলমান, আমার কাছে 'হন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি 
হম্দুব্রাঙ্ধ উভয় পশ্থার ( আমার ব্যান্তগত ব*বাস- 
পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বারবার নমস্কার 
কর। 


৪ দারা তাঁর অতুঙগন*য় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে £ “হো প্রত, তম তোমার সংন্দর মুখ কুফর (আঁবদ্যা) 
[িদ্বা ইমান (শবদ্যা ) দুপাশের কোন অলকগন্ছ (জুল্ফ দিয়ে) ঢেকে রাখোনি।” এই শ্লোক ঈশোপাঁনষদের 
অন্ধং তমঃ প্রাবশান্ত যেহাবদ্যামুপাসতে । ততো ভূয় ইব তে তমো ষ উ'বদ্যায়াং রতাঃ ॥'-রই অনুবাদ । 

& বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নৃতন ধর্ম পৃথিবীতে কোন মহাপনর্ষ কখনোই আরম্ভ করেনান। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর 
পুবে বহন বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থচকর বা'জন। খাীপ্ট বলেন, তান বাধর বিধান 


ভাঙতে আসেনান-- তান এসেছেন তাকে পর্ণরূপ দান করতে । 


হজরৎ মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু সহত্্ 


পয়গদ্বর আবভ্ত হয়েছেন । বস্তুতঃ এদের কেউ বলেনান, আঁম প্রথম । প্রায় সকলেই বর বলেপ্ছন, আমই শেষ । 
৬ একটা আঁবধ্বাস্য গপ শনেছি, কোন ব্রাহ্মভন্ত মাক কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ নাম দিয়েছিলেন । কিন্তু এর 
থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোষা যায়, হিন্দুরা শ্রাহ্মদের 'গোঁড়াম' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন। 


৩২২ 


আবাঢ়ঃ ১৩৯৭ 


ব্রাহ্মধর্মের উৎপাত ও ক্রাবকাশ যতই অধ্যয়ন 
করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই 
জনগণ থেকে দূরে সরে যাঁচ্ছেলেন। জনগণকে 
বক্ষমন্মে দীক্ষত করে এক বরাট গণ-আন্দোলন 
আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। 
এযহগেও তার উদাহরণ পাইনি । ১৯১৮ প্রাস্টাব্দ 
থেকে আজ পর্যন্ত আম বহ ব্রাহ্ম পাঁরবারের 
আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হাদ্যতা হয়েছে, 
কিন্তু আজ পধন্ত কোন ব্রাঙ্গছ পারবারে হিন্দু 
চাকর-বাকরকে ব্রঙ্ধমন্তে দীক্ষত করার প্রচেষ্টা 
দখান। মুসলমান-খাস্টানরা সর্বদাই করে থাকেন 
বলেই এটা আমার কাছে আশ্র্ধজনক বলে মনে 
হয়েছিল। আমার মনে হয়, বরহ্ষমন্ঘ সর্বজনীন-_ 
কিন্তু একথাও স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্ধগ্ঞানীরা 
যেকোন কারণেই হোক সর্বজনকে আহবান জানাতে 
পারেনান। মুসলমানের নমাজে মুটেমজুর চাকর- 
বাকরের সংখ্যাই বৌশহন্দুর সংকীতনে ভাবোল্লাসে 
শত্য করে ানম্নশ্রেণী'র প্রচুর 'হন্দু, আর মান্দরে 
আরতির সময় শাক্ষত 'হম্দুকে তো আজকাল 
দেখতই পাওয়া যায় না। অথচ প্ববঙ্গের ত্রাঙ্গ- 
সম্মেলনে ত্রাক্ছ চাকর-নফর দেখোছ বলে মনে 
পড়ে না। 


তার জন্য আমি ব্রহ্ষবাদীদের আদৌ ভ্রুট ধরাছ 
শা। এরা অক্ষম ছিলেন, একথা আম কখনো 
স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এ*রা প্রধানতঃ 
সমাজের নেতৃদ্ছানীয়দের 'নয়েই আপন আন্দোলন 
আরম্ভ করোছলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের 
মতো বহ; হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়োছলেন 
সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। 


কিন্তু এাঁবষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, হন্দু 
ধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই আঁভভাবকহণন 
হয়ে পড়ল। তার জন্য ্ত্রা্ছদের দোষ দিলে 
অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের । তাঁদের 


শ্রীরামকৃফ পরমহংসদেব 


নেতৃম্থানীয়েরা তখন হয় [ন্রাঙ্গধর্মে] দীক্ষা নিয়েছেন, 
কিদ্বা ব্রাহ্মদের প্রত সহানুভ্ঠীতশল, আপন গারব 
জাত-ভাই ক ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে 
সত্যধমের সন্ধান পাচ্ছে কিনা এীবষয়ে তাঁরা তখন 
উদাসীন । যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, ষেন ধর্মে একমান্ত 


'শাঁক্ষতজনেরই শাম্ন।ধিকার । 
আতশয় মারাত্মক পাঁরাস্থত। দেশের দশের 
তাহলে সর্বনাশ হয় । 1শাক্ষতজনকেও শেষ পর্যন্ত 


তার তিন্ত ফল আস্বাদন করতে হয় ৭ 


ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীন্রীরামকৃফণ 
প্রমহংসদেবের আবভাঁব। 


প্রমহংসর্দেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা 
করা আমদের মতো আত সাধারণ প্রাণীর পক্ষে 
অসম্ভব, কারণ, আমরা সবাক্ছুই গ্রংণ কার 
আমাদের বদ্ধ দয়ে-্যান্ত-তক্ের ছাঁচে ফেলে। 
অথচ কেবলমান্র বাাদ্ধবাপ্তীদয়ে সাধ্‌-পন্তর্দের ধাঞণা 
করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেহ আত অক্প 
অংশঢুকুর খবর, যে।ট জলের ডপপ্ন ভাসছে । অর্থাং 
বোশর ভাগ বন্তুাট যে ষন্ঠোন্দ্য় তৃতায় চক্ষ; দয়ে 
দেখতে হয় সৌট আমাদের নেই। ততসনত্বেও যারা 
তার বচার করে তাদের নয়ে মৃদু হাস্য করে বাঙল 
গেয়েছেন £ 


ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহরী 
1নকষে ঘষয়ে কমল, আ মার আ মার। 


যার যেমন মাপকাঠি । সেকরার ক্রাইটে রয়ন 
তার 'নকষ পাথর । সে তাই 'দয়ে প্মফ;লের 
গুণ বিচার করতে যায় । কিম্তু এর চেয়েও মারাত্মক 
অবস্থার বর্ণনা "দিয়েছেন স্বয়ং পরম হংসদেব-- 
একাধক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমোৌছল 
তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে 
না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে 
গেল ।৮ 


৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই 'শাক্ষত-অশাক্ষতদের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করোছ, সে তথ্যের 


উত্থাপন এম্ছলে অবান্তর । 
৮ আমাদের ব্যান্তগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। 
গো? ঠাফুরও প্রায়ই, গাইতেন £ 'ভুব, ভব, ভব । 


তত 


বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডবল, সখশী, তার ি আছে আর বাঁক 


জনন, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


তাই 'নয়ে ?িন্তু কিছ-মান্্র শোক করার প্রয়োজন 
নেই। স্বয়ং রামকৃষদেবই বলেছেন, তোমার একঘাঁট 
জলের দরকার । পুকুরে কত জল আছে তা জেনে 
তোমার কি হবে ?৯ 

তাই মা ভৈঃ! যারা বলে আমাদের মতো 
পাপটতাপীর আঁধকার নেই পরমহংসের মতো 
মহাপুরুষের জীবন 'নয়ে আলোচনা করার-_তারা 
ভুল বলে। আঁধকার আমাদেরই--এক মহাপুরুষ 
অন্য মহাপুরুষের জীবনী গলখতে যাবেন কেন ? সে 
আধকার গ্রহণ করতে 'গয়ে ভুল-ন্2ট হলে মহাত্মাদের 
িছুমান্ত ক্ষাতবাদ্ধ হবে না। হানপ্রাণকে 
নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের 
সম্ভাবনা । 

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে 
পড়বে, লোকাঁট কী সরল! এাগয়ে এলে বোঝা 
যায়, এর বাহর-ভতর দুই-ই সরল । এ"র শরীরটি 
যেমন পাঁরৎকার, এর মনাটও তেমান পাঁরজ্কার। 
মোঁদনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে শীনাখরাকচ__চাঁচা- 
ছোলা । যেন এইমাত্র তোর হয়েছে কাঁসার ঘাঁটাটি-_ 
কোন জায়গায় টোল পড়োন। 


এ*র মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা 
বলোৌন। এর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বৌশ সাদশ্য 
ধ্রীস্টের ভাষা ও বাক্যভীঙ্গর। আমাদের দেশের এক 
আলঙ্কাঁরক বলেছেন, “উপমা কাঁলদাসস্য'। এর 
অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ 
করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামান্তরই কালিদাসের, 
অর্থাং উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছন্রাঁধপাঁতি। 


৯২তম বর্য-৬্ঠ সংখ্যা 


আমার মনে হয়, উপমাবৈচিল্লযে পরমহংসদেব 
কালিদাসকেও হার মানয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার 
করেছেন শুধু সন্দর মধুর তুলনা--যেগুলো কাব্যের 
অঙ্গসৌত্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃ্ণের সেখানে কোন 
বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ 
আছে, “তার জাঁতায় যাই ফেল না কেন, ময়দা হয়ে 
বৌরয়ে আসে । পরমহংসের বেলায়ও ঠিক তাই । 
কিছ7 একটা দেখলেই হলো । সময়মতো ঠিক সোঁট 
উপমার আকার নিয়ে বৌরয়ে আসবে । এমন", 
যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিশ্তু-কিন্তু করি, 
পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে 
যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের “বেগের 
প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটর উল্লেখ এখানে 
না-ই বা করলুম। 


ঠিক এইখানেই আমরা এক মূল সূত্র পাব। 
তান জনগণের ধম (ফোক 'রাঁলাঁজয়ন ), আচার- 
ব্যবহার, ভাষা--সব 'ীজানসকেই তার চরম মূল্য 
দেবার জন্য বদ্ধপারকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের 
ভাষা, বাচনভাঙ্গ সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। 
জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি ম্বীকার করতেন না। 
িম্তু যেখানে সুধুমান্র রুচির প্রন সেখানে তান 
ধোপদুরস্ত এফটফাট” হবার কোন প্রয়োজন বোধ 
করতেন না। ভাষাতে সৌঁদনকার ছ*ুত্বাই” রোগ 
আমরা পেয়োছলুম ভক্লোরিয় পিউীরটানজম 
থেকে । তখন কে জানত পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই 
লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছ-*্বাইয়ের “ভণ্ডামি” 
লশ্ডভণ্ড করে দেবেন ।১০* , ক্রমশঃ | 


৯ এক চখনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ ইজ স্মল ; বাট আই 'ভ্রঞক অফনার ।, 


২০ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্বেবর সমাধান না করতে পেরে দুরকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 


'স*তার বনবাসে'র 


ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু ষেখানে তান রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শব্দের বিপক্ষে থেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 
'কস্যাচং ভাইপোস্য' এই বেনামণতে, ফাজিল-চালাক', “দলদারয়া তুখোড় ইয়।র", “তার একাঁট বেদড়া মন্দা আছে--এঁট 
তারই ত'যাদডাঁম', 'লোকটা লক্ষ*ছাড়া বরে*বর আনাঁড়র চূড়ামীণ বে-অকুফের শরোমাণ', ইত্যাদি "গাম বাক্য 


প্রমানন্দে ব্যবহার করেছেন । 
এখনো সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । 


« সৈয়দ মূজতবা আলখ রচনাবলখ, ২য় খণ্ড, ১৩৮১, কলকাতা 


গতাঁন যেসব আদরসাত্মক গঞঙ্ ছাপায় ৫) 


প্রকাশ করেছেন পেগবলো সমাজে বললে 


সংগ্রহ ৪ কমলাকান্ত রথ 


৩২৪ 


কবিতা 


ঘে সত্য বিবেকানন্দ বলেছ্ছিলেন 
দেবী রায় 


ছল! ছল! ছল! 

কেবল ছ*তমার্গের দল ! 

অমন আচার-_ 

ঝাঁটা মার তার মুখে__লাথ মার ! 


গাঁরব-গুবেরি জন্য, কেউ কি ভাবে? 
- নারে, কেউ ভাবে নারে। 
একদিনেই হাহাকার রব ওঠে-- 
হাঁরজনরা হাত গ:ঃটয়ে নিলে শহরে! 


ইচ্ছে হয় ছ“তমাগের গণ্ডি ভেঙে ফেলে-_ 
এন্সদণ ছুটে যাই। 

এরা না উঠলে, এরা না জাগলে 

জাগবেন না, মা-ঈ ! 


চলে আয়, দে- সকলে মিলে 

এদের 'জ্ঞান-চক্ষহ খুলে । 

সবাঙ্গে রন্ত-সণ্থার না হলে 

উঠেছে কোথায়, কোন: দেশ ?- কোন্‌ কালে ? 


এ শরীরে, কোন বড় কাজ ? 
মান্ন একট অঙ্গ থাকলে সবল 
আরেক অঙ্গ পড়ে গেলে ! 


পাঁতত-কাঙাল, কে কোথায় 
ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আয় ! 
ঠাকুরের নামে ডেকে গনয়ে আয় ! 


শব্দের শ 
অটলচন্দ্র দাস 


শব্দ | 
মাত্র একটা আভধা, 
কয়ে যায় অজন্ত্র গল্প ; 
গভীর ভাবের কবিতা! 
সব অবশ্য নয়, 

নয়ও সব সময়, 

নয় আবার সবস্থানে ! 


মানুষের মর্সের মাঝখানে 
যে-আনন্দ, ষে-দঃখের বন্দু 

আকা রয় গুপ্ত হয়ে, 

যেন এ অমাবস্যার ইন্দু-_ 

অন্য গাঢ় ভাবাবেগ-অন্ধকারের তলে, 
একটু বাইরের হণাঁস-কান্বায় পলে 
জেগে উঠে উত্তাল বাঁরাঁধর আকারে 
সমস্ত হ্ুদয়টাকে ড্যাবয়ে 

তার উচ্ছাসের ভারে ! 

ঈশানের একটুখানি কালো মেঘের ফোঁটা 
যেমন ঢেকে ফেলে কৃৎদন নভটা ! 


তার পর ঃ 

ঝাঁরয়ে বৃস্ট ঝরঝর 

পৃথিবীর তলটাকে জল ডুবিয়ে দিয়ে যায়, 
তেমনি ধারায় ! 


যাঁদও দু-অক্ষরে গড়া শব্দ--হরি, 
ধ্যানজপের বলে 
আসে স্বকীয় আকার লয়ে ধরনাতে অবতার ॥ 


৩২৫ 


নীড়ভাঙ। পাথি 
সুহাসিনী ভট্টাচার্ধ 


আম এক নীড়ভাঙা পাঁখ 

সন্ধ্যায় বসে থাক যবে আওনায় 

চেয়ে দোখ আকাশের পানে, 

ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরছাড়া পাঁখ 

ফিরে যায় আপনার গৃহপানে । 

তাঁর সাথে মোর মন যায়, ষায় উড়ে যায় 
যেথা ছিল মোর সুখ নাঁড়। 

গভীর নশীথে যবে ঘুম ভেঙে যায় একা শব্যায় 
কালের শীতল স্পর্শ, প্রাণে ছোঁয়া গদয়ে যায় । 
বড় ভয় লাগে মনে 

মনে হয় আম বড় একা । 

টুপটাপ শাশরের বিন্দু 

ঝড়ে পড়ে বকুল তলায় । 

আকাশের চাঁদ ভবে গেছে, 

গগনে ছড়ায়ে কালো কেশ 

যাঁমনী কাঁদছে 'বাঝ হায়, 

সেও বুঝ মোর মতো একা । 

শন শন হমেল হাওয়া 

বয়ে ধায় বাঁশের বনে 

চাঁকতে চমাক মনে হয়, 

কে বাঁঝ কাঁদছে এখানে, 

অশরীরী কোন বিরাহণী 

ক্ষণে ক্ষণে উঠছে কাঁদয়া । 
বেদনার ঝড় বয়ে যায় সহে না বিরহ যাতনা 
দুরে এ পলাশের ডালে 

নাম-না-জানা এক রাতজাগা পাঁখ 
নিশীথের বুক চার, 

বারবার ওঠে ডাক 

প্রয় সাথী বুঝি হারিয়ে ?গয়েছে হায়, 
সেও বুঝি মোর মতো একা । 

নিশাশেষে গগনের কোণে 

শুকতারা মিটি মাট জবলে 

কুয়াশায় ঢাকা তার ছলছল আখ 
সাথীহারা ব্যথা তার মনে । 


বিদায়বেলার কবিতা 
অচিস্ত্য বিশ্বাস 


প্রাতাঁদন ফুল ফোটে, 

পাঁরিজাত কিংবা মৌগনম্ধায় প্রাতাঁদন 

গাঁথা হয় মালা । 

ষে বৃদ্ধ বৈতরণী পোরিয়ে মেঘের ঝরনা মেখে 
নক্ষত্রের বনে 

লুকোচুর খেলতে খেলতে আজ অথবা কালকেই 
অভ্যর্থনা-সভায় পেশীছবে ; 

তার জন্যে হয়ত 

মালা গাঁথা সাঙ্গ হলো । 


সদ্য ভামন্ঠ যে শিশু মায়ের কোলেতে শুয়ে 
চাঁদের রোমান দেখছে, মালাকারেরা এখন 
তার জন্যে মৌগন্ধার ফুল তুলতে ব্যম্ত। 


প্রত্যেকেই 'একটা করে মালা পায় ; 
দাদন আগে কিংবা পরে। 
দেবরাজ ইন্দু স্যত্বরাঁচত মালায় 
সকলকে বরণ করে নেয় । 


এখন আম 

পশচশ বছরের তরুণ যুবক । 
এ-বয্রসে অনেকের মতো আঁমও ভাবতাম 
বরণের মালা বাঁঝ অর্ধপাঙ্গ হলো ; 
কিন্তু জীবন তো ছকে বাঁধা অৎক নয়, 
হঠাংই একাঁদন 

উড়ো চাঠ এল-_ 

দেবতারা লিখেছেন £ 
তোম।ন মালা শ্রস্তু৩ ॥ 
যান্রা শুরু করো । 

দোর করলে মালা বাস হবে, 

বাসি ফুলে অভ্যর্থনা হয় না।” 


জই আজ যাত্রা শুরু হলো। 
নীল-নর্জন পোরয়ে নক্ষত্রের বনে 

ল্‌কোচর খেলতে খেলতে অশ্রনভেজা চোখে 
সকলকে বিদায় দিয়ে চললাম দরে-বহদরে । 


উই 


বুথ দেখা কলা বেচা 
হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী 


যে রথ দেখতে 'গয়েও কলা বেচোঁছল, 

সে বাঁড় ফিরে ণনজের সৃবাদ্ধর ব্যাখ্যান 
ই'নয়ে 'বানয়ে শোনাল নিজের স্তকে। 
ছেলেরাও হাঁ করে শুনল-_ 

কেমন করে ভিড়ের স্রোতে পচা কলাও 
বিক্রি হয়ে গেল। রথের গঞ্প 'শিকেয় 
তোলা রইল । আজ তার সবধিক লাভ । 


নতুন পৃথিবী 


নিমাই যুখোপাধ্যায় 


তোমার কাছেই িখোঁছ ভয় করতে নেই 
শক্তি তোমার ভিতরে । 

তাকেই জাগগিয় তোল, 

দেখবে ভয় কোথায় পালয়ে গেছে। 
তোমার কাছেই গশখোছ পৌরুষ, 
চিত্তশান্তির উদ্বোধন ঘটলেই নতুন সুযেদিয় ৷ 
গ্রকাীতর উপর সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে 
সভ্যতার সৃষ্টি হয়োছল । 

তুম শেখালে 'চত্তশক্র উদ্বোধনে সব সম্ভব 
আজ ীবশ্বব্যাপশ ভয়-- 

এই বুঝ সব সভ্যতার অবসান ঘটল । 
প্রাত মুহূর্তের এই ভয় থেকে 

মুক্তি পেতে তুমিই পথ দোখয়ে ছলে । 
বলেছিলে £ “"ববাদ নয়__সহায়তা, 

গবনাশ নয়--পরস্পরের ভাবগ্রহণ, 
মতাঁবরোধ নয়-_শাম্ত ও সমন্বয়” । 

আজ 'বশ্বশান্তির জন্য পাঁথবী উন্মুখ ॥ 
একের পর এক রাস্তা 'দয়ে 

হেটে যেতে যেতে দেখছে অস্ধকার । 
তোমার আচাষের মন “যত মত তত পথ” 
মানুষ যোৌদন হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে 
সৌদন ঝ*বশান্তি আসবে, 

মানুষে মানুষে হানাহানির শেষ হবে । 
নতুন সাম্রাজ্য সৃষ্ট হবে-_- 

ষে সাম্রাজ্য তোমাদেরই আলোয় উদ্ভাসিত । 


আর ষে গিয়োছল কলা বেচতে এবং 

কলা বেচতে গয়েই রথ দেখোঁছল সহসা, 
বাঁড় ফিরে সে কেবল রথেরই গঞ্প শোনাতে 
বসল ঘরের সবাইকে । শোনাতে শোনাতে 
সবার খাওয়া দাওয়া সারা, শোনাতে শোনাতে 
ধুমিয়ে পড়ল সবাই । কলা 'বারুর হিসাব 
সে রাতের মতো করাই হলো না তার। 


আসছে লেযে 
মানসী বরাট 


অম্ধকারে বম্ধদ্বারে 

দিচ্ছি ঘা ; পথ দেখাও । 
নিকষ 'নশা--আলোর দশা 
পাচ্ছ না, পথ দেখাও । 


বজ্ব মেঘ ঝড়ের বেগ 

খুব আওয়াজ, খুব আওয়াজ । 
অন্ধকার, বন্ধ দ্বার, 

চলছে জোর বইবে তার 

ছয় প্রহরীর কুচকাওয়াজ । 


তার ষে আসার লণ্ন আজ । 
তাইতো আছি মণ্ন আজ । 
প্রভঞ্জনের খঞ্জনী-_ 

নূপুর ধান এ শুনি । 


আসছে সে ষে, আসছে সে ষে 
বাঁশরাঁ তার উঠছে বেজে 
আলোর রথে, পথ দেখাতে 
আসছে সে যে, আসছে সে যে। 


ঘা পড়েছে বন্ধ দ্বারে 

এ শোন তার চরণধৰনি । 
মৃত্যু-্শীতল অন্ধকারে 

জাগছে জীবন, জাগছে জীবন, 
মধুর মধুর বাঁশীর সে সুর 
ছড়ায় মৃতসঞ্জীবনী । 


৩২৭ 


সৎসঙ্গ-রত্বাবলী 


গাধন-ভজগ 
স্বামী অখণ্ডানম্দ 
সঙ্কলক £ স্বামী নিরামসানচ্দ 
[ পর্বাননবাত্ত ] 


মন 'বাক্ষপ্ধ হতো না, তবু ঠাকুর শেখাচ্ছেন-_ 
“দেখ, ধ্যান করতে করতে মন এঁদক ওাঁদক গেলে 
তখন মনযোগে জপ করাঁব খুব ভাল করে। তাতেও 
না হলে জপের ওপর ঝোঁক ছেড়ে দিয়ে মন যেভাবে 
চায়, সেইভাবে ধ্যান করাব। এইভাবে জপও থাকবে 
আর িতর ভিতর ধ্যানও থাকবে । ভাবাঁব যেন 
হৃদয়মণন্দরে ইণ্ট দেবতা রয়েছেন--সংন্দর শান্ত হাঁস- 
হাঁস মুখ ; এই তাঁর আরাঁত হচ্ছে প্রদীপ 'দয়ে, 
কপনর +দয়ে, ফুল দিয়ে, চামর 'দয়ে। আরতি 
যেন আর ফূরোয় না। অনেক পরে যদ আরতি 
হয়ে গেল তো অমাঁন ফুলের মালা গাঁথতে বসে 
গৌল- এই সুন্দর সন্দর ফুল-যেমন দেখতে 
তেমাঁন সুগন্ধ ; বড় বড় যই-এর গোড়ে, আরও 
সব ফুল এলো । এই তাঁর পাদপদ্মে মুষ্ঠো মুঠো 
পদ্মফুল অঞ্জলি 'দচ্ছিস-_রন্তপদ্ম, শ্বৈতপদ্ম। 
পদ্মফুল নিঃশেষে ফ্ারয়ে গেল তো জবা আরম্ভ 
হলো ; জবার স্তুপ হয়ে গেল। তারপর আরও 
সব ফুল-_সাদা ফুল, নানাবিধ । একটার পর একটা 
- শেষ হতে দাবান। ফলের পর এল ফল-মূল 
মান্ট। নানাবধ-বেশ করে সাঁঞজয়ে নিবেদন 
করাছিস। এইরকম করে মনটা লাগিয়ে রাখতে হয়। 
মনের গাঁতিই বিষয়-ভোগের দিকে (রূপ, রস, গন্ধ 
শব্দ, স্পর্শ )--সেই ভোগটা ভগবানের সঙ্গে, ইন্টের 
সঙ্গে করলে তার দোষ কেটে যায় ।” 

সর্বদা ভগবানের স্মরণ মনন, তাঁর উপর একান্ত 
নির্ভর--এই তো সাধন, এই তো শেষ কথা । 


তখনও মঠ নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে । 
একাদন রাত দুটো পর্যম্ত বেদান্ত আলোচনা চলছে 
-মানবাতআ্মার অধোগাঁত হয় কিনা? পুনর্জন্ম আছে 
পিনা 2 স্বামীজন তর্ক লাগয়ে দিয়ে মধ্যস্থ হয়ে 


চুপ করে হাসছেন, আর যখন যে-পক্ষ পারছে না, 
তাদের নতুন য্যান্ত দিয়ে উসকে দিচ্ছেন । রাত 
দুটোর পর আলোচনা ভেঙে 'দলেন। তারপর সব 
ঘুম। চারটে বাজতে না বাজতেই স্বামীঞ্জী আমাকে 
তুলে দিলেন। দেখল.ম তিনি এর মধ্যেই সব সেরে- 
সরে পায়চাঁর করছেন আর গুনগদন করে গান 
গাইছেন। আমাকে বললেন, “লাগা ঘণ্টা। সব 
উঠুক। শয়ে থাকা আর দেখতে পারছি না।” 
আঁম তাও একবার বলল, “এই দুটোর সময় 
শুয়েছে, ঘুমোক না একটু 1৮ 


স্বামীজশী কঠোর স্বরে বলছেন, "ক ? দুটোর 
সময় শুয়েছে বলে ছটার স্ময় উঠতে হবে নাকি? 
দাও আমাকে, আঁমই ঘণ্টা 'দাচ্ছ। আম থাকতেই 
এই, ঘুমোবার জন্য মঠ হলো নাক ? তখন আম 
খুন জোরে জোরে ঘণ্টা দিলাম । সব ধড়মড় করে 
উঠেই চিৎকার--“কে রে, কে রে ৮ আমায় বোধ হয় 
ছি*ডেই ফেলত । কম্তু দেখে আমার পেছনে 
স্বামীজগ দাঁচড়গ্ে দঁড়য়ে হাসছেন । তখন সব চোখ 
রগড়াতে রগড়াতে ওঁদককার ঘরে চলে গেল। 


এটা বোধ হয় বেলুড়ে-হারি মহারাজ একাঁদন 
ধ্যানে যাননি, কি যেতে একটু দোর হরেছে। 
স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, কেন» তান উত্তর 
দিলেন, “একট; সার্দজ্বরের মতো হয়েছে ।” প্রথম 
তো স্বামীজী খুব একচোট বকলেন--“এখনও এই 
দেহ দেহ 1 ছিঃ!” হাঁর মহারাজ আমাদের মধ্যে সব 
চেয়ে কঠোরাী, তপগ্বী, সহ্যশীল । সব শুনে তানি 
*লান হয়ে চুপ হয়ে গেছেন। পরে স্বামীজী আদর 
করে বোঝাচ্ছেন, “তোদের কেন বাঁক জানিস ? তোরা 
ঠাকুরের ছেলে । তোদের দেখে জগৎ শিখবে ৷ তোদের 
এতটুকু খৃ'্ত দেখলে আমার বড় লাগে । তোদের 
এতটুকু আলগা দেখলে ওরা আরও আলগা দেবে। 


৩২৮ 


আধা? ১৩৯৭ 


ঠাকুর যেমন বলতেন--আ'ম ষোল টাং করলে তোরা 
যাঁদ এক টাং কারস । তেমাঁন আবার তোরা যাঁদ 
এক টাং কারস, ওরা তার ষোল ভাগের এক ভাগ 
করবে। সেটুকুও যাঁদ না কারস তা হলে ওরা 


দাঁড়ায় কোথা 1) 
সী 


গ্বামীজখ জানতেন, তাই সাবধান করে 
দিতেন এবং বলতেন-_--470118500 170016105 
(সন্্যাসীদের অলসতা ) বড় ভয়ঙ্কর জানিস, 
এঁটকে বড় ভয় । আর এীটই আমাদের কাল হবে ।, 
শুধু খাওয়া আর ঘুম । উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাব 
ধারণার শান্তও চলে যাবে । কত বড় আদর্শ নিয় 
এসেছ, একবার ভাব দাক ! আর এই নিয়ে ভেবে 
স্বামীজীর সত্যের সেবা করবে? ধ্যান-ধারণা না 
পার, কোদাল কুপুতেও না পার তো 19080086২ 
(ভাষা ) শেখ দেশ গবদেশের ভাষা -£1081191, 
7101701), 061118%7 ( ইংরেজী, ফরাস+, জামনি )। 
অতদূর কেন-_সংস্কৃত, হিন্দী এগুলোও তো ভাল 
করে শখতে পার, তাতেও অনেক কাজ হয় । _-কে 
গহম্দী 'শিখতে বলেছিলাম । সে এখন কেমন শিখেছে 
__তনর্গল বলে 1 একটা ছু কর । নইলে অকর্মণ্য 
জড় হয়ে যাবে, তখন কিছুই হবে না, এ-ও না, ও-ও 
না। তোমরা $০৪/)%1000 ( যুবকদল ), লঙ্জা করে 
না বলতে--(রাত) ৯টার পর আর 'কছ করতে পারব 
না। দেখছ না চেখের সামনে বুড়ো মানুষটা খেটে 
খেটে মরে যাচ্ছে? দেখেও একটু শেখ। আচ্ছা, 
৯টার সময় শোবে- বলতে পার ৩টার সময় উঠে 
একটু (ধ্যান-জপে ) বসবে । তাও পারবে না। সেই 
৬টার সময় উঠবে । আবার দুপুরে বিশ্রাম, অথাৎ 
ধতন ঘণ্টা ঘুম । এরা সব বিকেল ৩টার সময় ঘুম 
থেকে উঠে এসে বলে-__বিশ্রাম করছিলাম । আমরা 
তো বাপ: বিশ্রাম বলতে বৃঁঝ- কার্যান্তর, এই একট 
শুয়ে বসে পড়াশুনা । 


ক 


শব |! শিব! শিব শৌর্যবীযের দেবতা, 
রদ্র, মতুঞ্জয়, মদনজয়ী, বীর-_শ্রেণ্ঠ বীর। গুর 
সঙ্গে কেউ পারে না। সব ওঁর শরণাগত। উীন 


৬২৯ 


সাধন-তজগ 


লয়ের কতাঁ, কিনা শেষ গাত! আগে আগে শিবের 
ছাঁব আঁকত ক শরণ! শিবের কোন 16৪. (ভাবা-ই 
নেই--এতথানি ভূখড়ো পেট, চোখগুলো অসম্ভব 
রকমের ঢুলো ঢুলো- গাঁঞজাখোর ভাঙখোর শিব! 
যেমন দেশ, তার তেমাঁন ঠাকুর । এখন £&% ( চিন্ন- 
শশঙ্প ) অনেক 110191০৩ ( উন্নাত " করেন্ছ আমাদের 
সময়ের চেয়ে। কি সৃন্দর সুন্দর শিবের ছাব 
দেখেছি । একাদকে যেমন শান্তমৃর্তি, সঙ্গে সঙ্গে 
শান্তমৃর্ত ! ভারী চমৎকার! দুরক দখানা 
ছাঁব এই ঘরে রয়োছে। হিমালয় না দ্খেলে শিবকে 
কিছুই বোঝা যায় না। হিমালয় যেন শিবের মার্তি। 
শিব শিব শংকর, শিব শিব শঙ্কর - আহা ! শিব কি 
সন্দর! ঠাকুর আমায় দোখয়েছিলেন চৈতনাময় শিব। 
দ্ষিণেশবরে কাল'ঘরে নিয়ে একদিন দেখা্লন -- 
“এই দেখ চৈতনাময় শিব 7 সাঁতাই সৌদন কি যে 
দেখলাম ! ক আনন্দই ষে ঠাকুর প্রাণে ঢেলে দিলেন! 
তারপর স্বামখজী দেখালেন-_-জশীবে জীবে শিব, 
জীবন্ত শিব ! অসহায়, দরিদ্র, রুগ্ন, অভূক্ক, ন্নহীন 
বস্হীন-_সব নারায়ণ ! স্বামণজণীর চোখই আলাদা । 
সাঁত্যই বলাছ--সবাই:ক খাওয়ালে ঠাকুর খান, এ 
ণি*্বাস আমার আছে-_এ আম দেখোছ ! হয়তো 
ঠাকু'রর জন্যে কিছু এনেছে--ভোগ দেওয়া হবে, 
দের আছে, আম সবাইকে খাইয়ে দিয়েছি--এতটুকু 
মনে কছু হয়ান। আমাদের ঠাকুর লক্ষ মুখে 
খান। ঠাকুরকে এভাবে খাইয়েই আমার আঁধক 
আনন্দ । ঠাকুরঘরে ভোগ দেওয়ার চেয়ে এই ভাবেই 
আমার ভাল লাগে। ঠাকুরর তো প্রথম করতেই 
চাইীন- সেসব তো শুনেছ। সম্যাসীদের আবার 
ঠাকুরঘর কি ? সব ব্রহ্মময় । ঠাকুরথরে ভোগ না দলে 
যে তরি খাওয়া হবে না, তা কেন? ঠাকুর সবার 
মুখে খাবেন_বিহ্ধাপপণমতে। 


আলমবাজার মঠে খুব গরম-_কারও ঘুম হচ্ছে 
না। আম উঠে পাখার হাওয়া কার ও 1981156 
(উপলাষ্ধ ) কার- দশের সুখে আমার সখ, দশেতে 
আম, দশের সেবায় ঠাকুরের সেবা__সবাইকে বাতাস 
করলুম, তারা সুখে ঘুমুতে লাগল, আর আমার 
ক্লান্ত দূর হলো । [ ক্রমশঃ ] 


টাল, ১৯৭ 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ই সংযোজন 


সম্ন্যাপিনীর কাহিনী 


সরলাবালা সরকার 
[ প্বানুবাত্ত ] 


'*“বৃন্দাবনের কথা বলতে বলতে একেবারে অন্য 
কথার এসে পড়েছি, এবার আবার তার কথাই বলাছ । 

বৃন্দাবনের আশ্রমে জ্যান্ত বালগোপাল'দের 
দেখলাম । তাদের চিংকার, দুরশ্তপনা সবই' সাধারণ 
ছেলেদের মতো । ছোট ছোট অতগুলো ছেলের 
পালকে সামাল দেওয়া তো কম কথা নয়-_নাওয়ানো, 
খাওয়ানো, এমনকি কাঁথা-কাপড় কাচাও আছে। 
“এতগুলো ছেলের ভার আছে কার উপর ?” জিগ্যেস 
করলাম বৃশ্দাবনের সেই 'িষ্যাটকে, সে-ই আমাকে 
আশ্রম দেখাচ্ছিল । 

দেখলাম সে মহা দার্শীনক । সে বললে, “মাতাজা, 
এ সংসারে কে কার ভার নিতে পারে, সেই একজনই 
তো সকলের ভার বইছেন, যিনি গোবর্ধন ধারণ 
করেছিলেন ।” গরুও যেমন, শষ্যও সেইরকম । 

বৃন্দাবন এলে তাকে বললাম, “দেখলাম তোর এই 
জাদুঘর, তুই দেখাঁছ মস্ত এক জাদুকর । এই ছেলের 
পাল চরাস কেমন করে 2 

আমার কথা শেষ না হতেই বশ্দাবন মাঁটতে 
সান্টাঙ্গ হয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে । বললে, 
“মা,জানি তোমার এত ছেলের পাল চরাচ্ছ তুমি কেমন 
করে? হরেক রকমের ছেলে তোমার, কেউ গৃহ, 
আবার কেউ-বা সন্ন্যাসী । কেউ পাপী, আবার কেউ- 
বা মহাসাধূ । কাকে তুণ্ম ফেলে দিয়েছ ৮” 

ব্দাবন সত্য কথাই বলোছিল। বিচিত্র এই সংসার। 

“ণিকসকো 'নীশ্দ,দকসকো বাঁন্দ, দোনো পাল্লা ভারী 1৮ 

হেম সেন বলে একটা ছেলে, মেসের একাঁট ঘর 
ণনয়ে আছে কলকাতায়, ডান্তার পড়ে । আমার সঙ্গে 
আলাপ হয়েছিল, হাসপাতালে একাঁটি রোগী ভতি" 
করবার সময় । 

চেনা নেই,শোনা নেই, আমার গেরুয়ার দিকে চেয়ে 

বলে উঠোছল, “কাপড়টাকে রঙ দিয়ে না ছোপালেই 
কি চলত না?” আঁম ভাবলাম, “অদ্ভুত ছেলে তো 1” 

তারই সেই ঘরে একাদিন আশ্রয় নিতে হয়েগছল । 
একাদন রানে, মরণাপন্ন রোগীকে ভার্ত করোছ, 


হাসপাতালের কাছেই হেম সেনের আস্তানা, তার 
ঘরে গিয়ে বললাম, “বাবা, রািটার মতো কাছেই 
একটা জায়গা দেখে 'দিতে পার আমাকে 1৮ 

সে বললে, “এই ঘরেই থাকো না কেন ! এতবড় 
ঘর, আম তো একাই থাঁক।” বলেই বললে, “রানে 
ক খাও তুমি ।” তুমিই বললে, আপাঁন নয় । 

আমি একটু ইতস্ততঃ করে তার খাটের পাশে 
মেঝেয় একটা কম্বল "বিছিয়ে শুয়েই পড়লাম, দুরাপি 
খুবই পারশ্রম গিয়েছে আমার । 

হেম আগেই তার খাটে শুয়োছল, খাটটা বেশ 
বড়, গাঁদ ও তোশক 'দিয়ে পাতা পুরু বিছানা । 

আমাকে মাঁটতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়তে 
দেখে উঠে এল তার খাট থেকে, বললে, “ওকি 2 
মাঁটতে শুয়ে পড়েছ কেন, খাটে এসে শোও, অনেক 
জায়গা আছে খাটে ।» 

জায়গা তো আছে, গিকন্তু আমি কি করে খাটের 
উপর গিয়ে শুতে পার ৪ 'কি করে তাকে বোঝাবো 
যে ওভাবে খাটে শোওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় । 

সে বললে, “খাটে শুতে বাধাটা কি? বুঝোছ, 
মর্কট বৈরাগ্য ! খাটে শোব না, বিছানায় শোব না-_ 
এই হলো আমাদের দেশের বৈরাগ্য ! সাদা কাপড় 
পরলে বৈরাগ্য থাকে না। গেরুয়া রঙে ছাবয়ে কাপড় 
পরতে হবে। ছিঃ ছিঃ, এসব কি? তোমার একটু 
বাদ্ধি আছে ভেবেছিলাম, দেখছি তুঁমও এঁ দলে 
উঠে এস 'শগাগর । আমার কাছে ওসব খাটবে না।” 

অনেক উপদেশেও যখন বানায় উঠত রাজি 
হলাম না, তখন নিঃমবাস ফেলে নিজের বিছানায় গিয়ে 
শুয়ে পড়ল । “থাকো তুমি ঠান্ডায় শুয়ে নিউমোনিয়া 
বাধাও, 'নউমোনিয়া রুগীকে হাসপাতালে ভার্ত 
করতে এলে, এবার 'িনজেও গিয়ে ভার্ত হও । 
হাসপাতালের ডাক্তাররা কিম্তু তোমাকে খার্টেই 
শোয়াবে, তারা অত বৈরাগ্যের মহমা বোঝে না ।” 

আমি তার কথায় কোন উন্ধর দিলাম না, আর উত্তর 

দেবার কথাও 'ছুল না 'কছু। এই হলো হেম স্নেন। 
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শাধাট, ১৬৯৭ 


আবার, বিহারীর 'ছিল দারুণ 'িগ্ঠা। বিহারী 
চক্রবতশ”, পূর্ববঙ্গের ছেলে । বিয়ে করেছে, একটি 
ছেলে আর একটি মেয়েও হয়েছে । 'বপত্বীক বাপ 
তাঁম্ক সাধনা করেন, তাঁর গলায় রূদদ্রাক্ষের মালা, 
[বিভ্াতর 'ন্রপৃপ্দ্রক কপালে আর দুই বাহুতে । 

ময়মনাঁসংহে বক্ষপত্রস্নানে এসেছিলাম লাঙ্গল- 
বন্ধের যোগের সময় । কিন্তু যোগের স্নান হলো না 
আমার, মোষের শিঙে সরষে রাখলে যতক্ষণ গাঁড়য়ে 
না পড়ে ততক্ষণ মানত যোগ থাকবে । তাই যোগে 
স্নানের জন্য হুড়াহঁড় ঠেলাঠৌলর সে এক বিপর্যয় 
ব্যাপার। আম দাঁড়য়ে সেই হুুড়াহাড়র দৃশ্য 
দেখাছলাম আর ভাবাছলাম যে, পুণ্যলাভের জন্য 
মানুষ সবাঁকছুই করতে পারে । খুনও করতে পারে, 
আবার 'নাীজেও খুন হতে পারে। 

ধান্কাধাকতে একটা বড় পড়ে গেল 'স্শড়র 
উপর, মাথা ফেটে গিয়ে রন্তু পড়ছে তার, অন্দ্রান হয়ে 
গিয়েছে । কে তখন তার দিকে তাকাবে, তাকাতে 
গেলে যে যোগ চলে যায় ! 

বেচারা বুঁড় ! এত আশা করে স্নান করে পন্ণ্য 
অর্জন করতে এসেছিল, তারও পন্ণ্যলাভ হলো না, 
আর তার জন্য আমারও যোগে ব্রহ্ষপূত্র-স্নান হলো না। 

সেই সময়ই বিহারী চক্কবত+র বাড়তে আস্তানা 
[নিয়োছলাম কয়েক দিনের জন্য । বহারীঁর বাবা 
দেখলাম আমার উপর 1বষম সদয়, দিনরাত তদারক 
করছেন, আমার যেন কোন অযত্ব না হয়; স্াবধা 
পেলেই ঘাঁনঘ্ঠ হয়ে কাছাকাছি বসছেন শাস্তীয় 
আলাপ-আলোচনার জন্য । তারপর দোঁখ রূদ্রাক্ষে 
জপ ছেড়ে তুলসীর মালা এনেছেন জপের জন্য, 
অনবরত ঠোঁট নড়ছে নাম জপ করছেন, আর মাঝে- 
মাঝে আমার দিকে চাইছেন, আম তাঁর এই হা'রিভান্ত 
সম্বন্ধে অবাহত হচ্ছি কিনা ! 

িম্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার ! শেষে হরিই তাঁর 
ঘাড়ে চেপে বসলেন ? রাঁসক চুড়ামাণ শ্রীহারি, হাতে 
হাতে তার পারচয় পেলাম । একাদন দেখি “হরি 
হার বলতে বলতে ডুকরে কে*দে উঠল প্রো ব্রাহ্মণ, 
আমার পায়ের কাছে সটান উপুড় হয়ে পড়ল। 
আমি সসঞ্কোচে “এ কি, এ কি” বলে উঠে দাঁড়াতেই 
দৌঁখ আকুল হয়ে তার দুই হাতে আমার দুই পা 
জাঁড়য়ে ধরেছে, “সন্তানকে মাপ কর মা, আম যে 


৩৩৯ 


কুভাবে তোমার 'দিকে দষ্ট 'দিয়োছলাম, সে পাপ 
আমার 'িসে যাবে বল।৮ 

বাপের তো এই অবস্থা, আর ছেলে বিহারী ; হঠাৎ 
দৌখ সে-ও মৌনব্রত নয়ে কথা বলা ছেড়ে 'দলে। 
আগে অবশ্য আমাকে “মা” বলত, আর যোগের দীক্ষাও 
নিয়েছিল আমার কাছে, 'কশ্তু সাধনায় খুব যে 
উৎসাহ--সেরকম মনে হয়নি । কিন্তু দেখলাম 
এদের মানাঁসক প্রবাহ ফজ্গু নদীর মতো অন্তঃশীলা, 
উপর থেকে বোঝা যায় না। 

আঁম ওখান থেকে কাশী এলাম, বহারাঁও এল 
আমার সঙ্গে। আম আমার অ*্বখতলার ঘরে 
উঠলাম, বিহারী গিয়ে বসল দশাম্বমেধ ঘাটের উপরে 
আসন করে। সেই যে আসনে বসলে, আসন ছেড়ে 
আর উলে না। 

কাশীর মানুষ সাধৃ-সন্ত্যাসীর ভন্ত, ওর ভক্কের 
অভাব হলো না। এক মাড়োয়ারী একটা ছোট কাঠের 
কুঠার বানিয়ে দিলে, একজন মানুষ সেই ঘরে বসে 
থাকতে পারে, শুতেও পারে কোনরকমে ঠেস দিয়ে । 
কিন্তু শুনৌছ, ও নাক একবার মান্র আসন ছাড়ত 
বাইরে যাওয়ার আর গঙ্গায় ঈনানের সময়, অন্য সময় 
আসন করেই বসে থাকত । 

আমি ওকে নিয়ে মুশাঁকলে পড়লাম । ওর একটা 
প্রকাণ্ড ফোড়া উঠেছে, সেই ফোড়া নিয়েই আসন 
করে আছে ; আম কত বোঝালাম, “হাসপাতালে 
গদয়ে আস চল ।” িনরুত্তরে বসে থাকে । শেষে 
ফোড়ার অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হতে বোধ হয় আর 
সহ্য করতে না পেরে ইশারায় জানালে হাসপাতালে 
যেতে রাজি আছে । তখন স্ট্রেচোরে করে নিয়ে গিয়ে 
হাসপাতালে ভাত করে এলাম। ডান্তার বললে 
1ভতরে সুড়ঙ্গের মতো গর্ত হয়েছে, অস্তের পর ঘা 
পুরতে মাস ীতনেক লাগবে । এই তিনমাস ধরে 
ওর জন্য আমাকে হাসপাতালে আনাগোনা করতে 
হলো। তারপর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবামান্রই 
আবার আসনে এসে বসলে । কাশীতে বিহারী সাধুর 
নামে 'জয় জয়" পড়ে গেল। 

যে পব্থঙ্গের মেয়োট আমার কাছে যোগের 
দীক্ষা নিয়ে গুরুস্বায় আতআ্মীনয়োগ করোছল, তার 
নাম সুধন্যা। আগে তার কি নাম ছিল তা আমি 
জাঁন না, “সুধন্যা, নাম সে গনজেই 'নয়োছল। 
জুন, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
এবষয়ে তার অসামান্য সরলতা । সে বলত, “আমি 
ধুব-প্রহনাদের মতো ভভ্ত, তাই গনজের নাম নিয়োছ 
সুধন্যা ১ 

বিহারী-সাধূর উপর তার অত্যন্ত ভান্ত। সে 
তাকে বলত উাঁন তো দেহধারী বিশ্বনাথ । বিহারী 
অধাচিতভাবে যে ফলম্‌ল-দুধ পায় তাইতেই সে জীবন. 
ধারণ করে, শুনোৌছ সে নাক গনজে হাতে 'নয়ে 
খায় না, অন্যে মুখে তুলে দিলে তবে খায় ।॥ সুধন্যাও 
নম্ত-ব্রত 1নয়ে সমস্ত দন উপবাসে থেকে সযাঁস্তের 
পর ছাতু আর গুড় জলে !ভাজয়ে খেতে আরম্ভ 
করলে । গাওয়া ঘ যবের ছাতু মেখে গুড় দিয়ে 
ঢেলা পাঁকয়েও খেত-_যাঁদ একঢু গাওয়া ঘ জুটত। 
তবে মাসের মধ্যে দুই দ্বাদশীতে অন্নগ্রহণ করত, 
বলত গুরুর প্রসাদে দোষ নেই। সেই দ্াদন আ।ম 
সুধন্যার জন্য তন-চ।রটে তরকা!র রাঁধতাম, এবং এক 
বোগনো ভাত ভাত রাঁধতাম, সুখন্যা তৃাগ্ুর সঙ্গে 
খেত । একাদন অ।বার তার ভিজে-ভ।ত খাওয়ার ইচ্ছা 
হয়ে'ছল, সোদন তারই জন্য লেবু দয়ে কট 
ভাত ভাজয়ে রেখে।ছলাম, গিকম্তু দবাদশী ছাড় 
অন্যাদন 1কছুতেই অন্বগ্রহণে রাজ হতো না। 

কাশশার সেই ছে?) ধরাট, প্রকাণ্ড এক অন্থথ গাছ 
ডলপ।লা মেলে রয়েছে ঘরাটর উপর ছাঙার মতো । 
অ*ধখের গোড়া বাঁধানো, তাক্ছই সঙ্গে একটু 
রোয়াকের মতো, সেই রোয়াকের লাগোয়া ছে।ট একটা 
থর, আর ঘরের সঙ্গেই একটা ফা।লমত লম্বা ঘর। 
সেইখানে আম রাঁধতাম তোলা উনুনে। সুধন্যাই 
আমার বাসনপন্র মাজত আর খর পারদ্কার করত, 
এ) ছল তার গুরুসেব। ॥ এই কাশীই ।ছল আমার 
তখনকার চ্ছায়। আজ্ঞ।না। 

কাছেই চৌষাট্ট মায়ের মান্দর, আর মান্দরের 
কাছেহ ।দখ।পাতয়ার রাজার প্রকাণ্ড 1৬নওলা বাড়। 
1তনঙল৷ ঠক নয়, দহ9 ৩ল। আরও আছে, সেগল 
তার ।ন৬র দকে গঙ্গার গড়েনে নেমে গেছে। 

আমার ঘরাটর কাছেই ছল বখ্যাত এক স্বামীজীর 

আন্রম । তার আশ্রমও গঙ্গার একেবাগে ধারে, তাই 
স ড় বদয়েহ আশ্রমে নামতে হয়। 

এই স্ঝম।জা পম্বাশ্রনে আমার মামা হতেন, 
আমাকে খুবই সেনহ' করেনঃ আগ তাঁকে এখনও “মান 
বাল, তার ।শব্যঞা এবক্জে খুবই ববরন্ত, তারা বলে, 
“সাধুদের সঙ্গ প্‌বাশ্রমের সম্বন্ধ পাত।নে। মহাপাপ। 


৯২তম বর্ষ-_৬ন্ঠ সংখ্যা 


যে-সম্বন্ধ বিরজা হোমের কুণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে 
গিয়েছে, আবার তা নিয়ে নতুন করে সংসার পা1তয়ে 
তোলা--এ তোমার কি প্রবাত্ত ৮ 


বিশেষ করে আমার মাথায় চল আছে আর আম 
সেই চুলে তেলও মাখি, এটা তাঁদের পক্ষে যেন অসহ্য 
ব্যাপার। কিম্তু তাঁরা আমার আরও একাঁট বিশেষ 
অন্যায়ের কথা তখনও জানতেন না, সৌঁট হলো-_ 
আম প্রাতাঁদন চা খাই। বরং ভাত না খেয়ে দু- 
চারাদন বেশ থাঁক, 'কন্তু চা আমার প্রাতাদনের 
মৌতাত । যে আধ সের দুধ আমার ঘরে রোজ আসে, 
সে-দুধে প্রকাণ্ড এক গামলায় এক গামলা চাতৈরি 
করে নিজে খাই, আর ঘরে যেসব আঁতাঁথ আসেন 
সবলকেই ছোট ছোট গপতলের বাটিতে ভাগ করে 
?দিই। চায়ের সঙ্গী না হলে চা খেয়ে আরাম নেই । 

মা বলতেন, “নাকয়ে কিছু করতে নেই ।* সেই 
কথাটা মনের মধ্যে সবসময় গে'থে ছিল । শেষে 
একাঁদন আম স্বামীজীর কাছে বলে বসলাম, “মামা, 
আম কিন্তু রোজ চা খাই,” সকলে স্তীশ্ভত | 
অবস্নাৎ যেন ঘরের মধ্যে বাজ পড়ল । 

মামা একটু হেসে বললেন, “পাগলী” । 

স্ভভঙ্গের পর সশড় দিয়ে যখন উপরে উঠছ, 
একটি ছেলেও উঠাছল সেই সময় । ছেলোটর বাড় 
আসামে”কন্তু কাশীতেই থাকে,বামীজীর বিশেষ ভন্ত। 

'মাতাজী। 1 এই সম্বোধন শুনে তার দিকে 
চাইলাম, মনে হলো সে যেন 'কছু বলবে আমাকে, 
'কিম্তু সত্কোচ হচ্ছে তাই বলতে পারছে না । 

“আমাকে ছু ঝলবে বাবা 2” 

ছেলে।ট এসে আমাকে প্রণাম করলে, তারপর 
জানালে যে, আমার কাছে তার একটি প্রর্থনা আছে। 
আম যাঁদ অপরাধ গ্রহণ না কার তাহলে সে জানাতে 
পারে। 

প্রার্থনাটি হলো এই যে, তাদের দেশে তার 
বাড়তেই চায়ের বাগান আছে, সে চায়ের গন্ধ খুবই 
ভাল। চা খাওয়াটা তারা অনাচার বলে মনে করে না, 
ত।দের দেশে সকলেই চা খায়। আম যাঁদ দয়া করে 
তাকে অন:মাঁত দিই, তাহলে সে আমার প্রাত মাসে 
যত চা লাগে সবই দেশ থেকে পার্সেলে আনিয়ে দেবে। 

আর সেই অবাঁধ ষতদন সে কাশীতে 1ছল প্রাত 
মাসেই আমাকে গতন-চার পাউষ্ড চা আ।নয়ে দত ।* 

[ ক্রমশঃ ] 


* সরল।বালা রচলাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পু ৬০০-৬০৩ 


৩৩২ 


বাতা়ন শমষ্টরেজিয়ায্স ব৷ অন্যত্র সমুদ্র-কিনারের 
শহুরগুলির বিপদ নিয়ে ভাবন। 


প্রশান্তমহাসাগরের তীরে অস্ব্রোলয়ার 'সিডন 
শহরের 'ঠঠিক উত্তরে ওয়ারঙ্গাসায়ার কাউীম্সল। 
এই কাউীন্সল কর্তৃপক্ষ 'সিডাঁনর ৬৫ শতাংশ সমব্দ্ 
ণকনারা রক্ষণাবেক্ষণ করেন । উত্তাল তরঙ্গ উঠলে এবং 
প্রচণ্ড ঝড় হলে সমংদুতটঝতর্থ দুলক্ষ আধবাসী 
এবং মূল্যবান ২৫ কিলোমিটার সমব্দ্রতটের সুরক্ষা 
ও নিরাপত্তার জন্য কাউীমসল ডীদ্বগ্ন। 

কাবঝন-ডাইঅক্সসাইড, 'মথেন, নাইদ্রোজেন- 
অক্মাইড এবং ক্লোরোফনবোকাঝন প্রভাতি "গ্রীনহাউস' 
গ্যাসগ্াল উচ্চ বায়ুমণ্ডলে আগের চেয়ে এখন 
অনেক বোশ হারে জমা হচ্ছে । পাথবী যে উত্তাপ 
বাকরণ করছে_-তা এই সব গ্যাস ধরে রাখছে। 
ফলে পাঁথবীর তাপমাত্রা যথেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। 
এজন্য আগামণী শতাধ্দীতে পঢথবীর হিমবাহগুলি 
গলে গয়ে সমদ্রুপ্‌ন্ত অস্বাভাবক উ'ছু হয়ে যাবে। 

ওয়া!রঙ্গাসায়ার কাউীম্সল পারখলপনা 'নয়েছে 
কিভাবে ঠিকাদ।ররা গ্রীনহাউস প্রভাবের থা ভেবে 
সমূদ্রু তটভ্ামর উন্নাতিসাধন করবে । পাঁরকল্পনা- 
গুলির মধ্যে আছে-নতুন যেসব বাঁড় হবে তর 


জায়গাগ্ঠাল বাড়র জন্য বা হোটেলের জন্য 
ব্যবহার না করে গল্ফ খেলার মা বা গাড়ি রাখার 
জায়গা করা প্রভৃ(ত। 

অবশ্য, কত শীঘ্র সমহদ্রুতল উষ্চু হবে বা কতটা 4 
উচু হবে, এবব্যাপারে 'বজ্ঞানীরা একমত নন। 
মোটামটভাবে এটা ধরা যেতে পারে ষে, ২০৩০ 
গ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমুদ্রে তটরেখা ১- ৫০ সোন্ট- 
[মটর উচু হবে। ইউ. এস. এনভায়রনমেন্টাল 
প্রোটেকশন এজোন্সর প্রজেত ম্যানেজার জম 101 স- 
এর মতে ২১৫০ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে উস্চতা ৬০ সোন্ট- 
[মটার থেকে দু 'মট।র'হতে পারে। 

কোপেনহেগেন 'বশ্বাবদ্যালয়ের জিওঁফাঁজক্যাল 
সায়েদ্সের অধ্াপক আযাকসেল উইন নিলসন 
টটাসের সঙ্গে একমত নন। তান বলেছেন £ 
“পাথবার উত্তপ বৃদ্ধির জন্য যে সমব্দ্রুতলরেখা 
উঠছে, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।” 


মাপযন্রে দেখা গেছে যে, গত একশ বছরে সমদুদ্র- 
তলরেখা ১০--১৫ সোশ্টমটার উঠেছে, কিন্তু 
এইরকম ওঠা যে চলতে থাকবে, তারও কোন লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে না। 

'কি হারে সম-দ্রতলরেখা উঠবে, এসম্বহ্ধেও মতাঁবরোধ 
রয়েছে । কলোরোডো বশ্বাবদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 
বলেছেন যে, সমহদ্রুতলরেখা যেরকম উঠবে বলা হয়েছে, 
তারচেয়ে কম হারে উঠবে। অন্যাদকে ডারহাম 
বি"বাবদ্যালয়ের মাইকেল টুল অনেক তথ্য দিয়ে 
আভমত 'দচ্ছেন যে, কয়েকসঞ্চাহের মধ্যে এই তল- 
রেখা ২৩ সোশ্টামটার উঠতে পারে, আবার কয়েক 
বছরে কয়েক মিটারও উঠতে পারে । একজন বিজ্ঞানী 
বলেছেন যে, কত 1মটার কখন উঠবে এ নিয়ে মাথা না 
ঘাময়ে এমন পারকজ্পনা নিতে হবে যাতে যেমন 
যেমন বৈজ্ঞানক তথ্য পাওয়া যাবে সেইমত ব্বস্থারও 
পারবর্তন করা যেতে পারে । সেইজন্য অস্ট্রোলয়ার 
সবচেয়ে বড় গবেষণাসংস্থা কমনওয়েল্থ মায়ে ন্টাফক 
আযাম্ড ইন্ডাস্ট্িয়াল িরসা৮ অরগ্যানাইজেশন 


(55189) অস্ট্রোলয়ার চারাদকে দাঁক্ষণ প্যাস- 
একতলা অনেক উ'চু করে তোর করা, খদব বনু ; 


ফিকের 'বাঁভন্ন দ্বীপপুঞ্জের নানা জায়গা থেকে তথ্য 
সংগ্রহ করে চলেছে । গত 'ডসেন্বরে ভোনস-এ 
বৈজ্ঞানকেরা ও নগরপারকজ্পনাকারীরা এাঁবষয়ে 
মত 'বানময়ের জন্য 'মালত হয়োছিলেন। এই 
মাটংএর নাম দেওয়া হয়েছে "জলের ওপরে শহর- 
গুলি সম্পকে প্রথম আন্তজতক সম্মেলন ।" 

প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও 
ক্যারাবয়েন সাগরে অবাস্থত যেসব দ্বীপের স্ছল- 
ভূমি কম তাদের োাবপদের কথা ভাবতে হচ্ছ। 
মালদ্বীপের আল স্টেট-এর সবচেয়ে উচু জায়গা 
সমংদ্রপৃষ্ত থেকে মাত্র তিন 'মটার উচু । এইরকম 
আরও ছোট ছোট দ্বীপ আছে। 

নানা জায়গায় নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 
লন্ডনের টেমস নদীতে একাট কীন্রম বাধার সাঁণ্ট করা 
হয়েছে। লোৌননগ্রাড-এর জন্য অনুরুপ ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে । ভেনিস শহরের 1তনাট নদীমুখে এই 
শতাব্দীর শেষে স্টল-এর গেট করা হয়ে যাবে ।* 


* [ওলা 59162810196, 3 [6)/0৪৪:, 1990, ৮১০, 46--49 
৩৩৩ 


ুণ্্থতি 


ঠা িিভিতি 
স্বামী কাশীশ্বরানন্দ 
[ পর্বনৃবাত্ত ] 
॥৭॥ নেই । প্রত্যক্ষ দেখাছ যে, তাঁর কৃপায় আমরা দিন 
১৯২২ শ্রীস্টাব্দের ১০ এ্রাপ্রল রান প্রায় নটার দিন এগোঁচ্ছ, এতে কোন সন্দেহই নেই। আর 
সময় ঠাকুরের চির আদরের মানসপন্র "ব্রজের রাখাল", আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ঠিক এগোচ্ছ। কারণ 


স্বামীজীর “রাজা” নরলখীলা সংবরণ করে িম্ময়ধামে 
চলে গেলেন। শেষ সময়ে সকলে মিলে তাঁকে যে 
নাম শোনাচ্ছিলেন, তা থামলে পজ্যপাদ স্বামণ 
সারদানম্দ একটিও কথা না বলে বলরাম মান্দরের 
দ্বিতলের বড় হলঘরাট থেকে গম্ভীরভাবে [নিঃশব্দে 
বেরিয়ে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজজণী তার একট; 
পরেই শ্রীশ্রীমহারাজজীর সেই শায়ত দেবদূললভ 
মার্তর দিকে একট: গিয়ে এবং তা অপলক দৃষ্টিতে 
দর্শন করে নিজের ভাবেই বলতে লাগলেন £ 
“আ-হা-হা ! কী বিরাট দেহ, কী বিশাল বক্ষ ! যেন 
শেষশায়ী নারায়ণ, শেষশায়ী নারায়ণ ! কে বলবে যে 
এ-শরীরে কোন রোগ ছিল ৮” এই কথাগুলো বার- 
বার বলতে বলতে তিনিও ঘরের বাইরে চলে গেলেন । 
০ 

কলকাতা 'বিদ্যার্থ-ভবনের ( স্টংডেন্টস হোমের) 
কয়েকজন ছাত্র রাজা মহারাজের কাছে যাতায়াত করত। 
মহারাজও ছেলেগনীলকে খুব স্নেহ করতেন। তান 
লীলা সংবরণ করে স্বধামে চলে যেতে এ ছান্রদলাট 
প্রাণে বশেষ আঘাত পায় । তাঁর অদর্শনের চার-পাঁচ 
দন পরে এ দলের ইন্দু ও আম খুব শোকাত হৃদয়ে 
ণবকালের 'দকে বেলুড় মঠে যাই। মহাপুরুষ 
মহারাজজণী তখন মঠবাঁড়র দোতলার ঘরখানি কালী 
মহারাজজণীকে (স্বামী অভেদানন্দজণীকে ) ছেড়ে "দিয়ে 
শর্ারশ মেমোরয়াল'এর নিচের তলার ঘরাঁটিতে বাস 
করছেন। আমরা এ ঘরাঁটতে ঢুকে দেখ মহাপুরুষ 
মহারাজজী হাত জোড় করে মা গঙ্গার 'দকে মুখ 
করে 'চ্ছিরভাবে চেয়ারে বসে আছেন। তারপর আম 
“মহারাজ, মহারাজ তো চলে গেলেন”-_মাত্র এই কথা 
কাট বলে আমাদের মনোবেদনা জানালাম । তান 
কতকটা তাঁর স্বভাবস:লভভাবেই প্রথমে বলতে সুর 
করলেন £$ “দেখ, যাঁদ একথা সত্য হয় যেতাঁর 
কৃপায় আমরা এগোচ্ছ_( সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে 
সংশোধন করে নিয়ে )--যাদ? যাঁদ-ফাঁদ এতে 


আমরা তোমাদের ভালবাস, তা তোমরা এটা বুঝতে 
পার, আর নাই পার ।” 

এ কথাগুলো বারবার দৃঢ়ভাবে বলতে বলতে 
তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল । ভাবাবেগে নিজের 
অক্জ্রাতসারেই তান কখনো 'নজের চেয়ার ছেড়ে 
উঠছেন, কখনো আবার বসছেন। ভাবে আত্মহারা 
হয়ে ষেন নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না। সে 
এক অন্ভুত দৃশ্য ! মনে হলো সন্দেহবাচক এঁ “যাঁদ' 
শব্দাট নিজ অজ্ঞাতসারে একবারমান্র উচ্চারণ করেই 
যেন তান মহা অন্যায় ও গাঁহ্্ত কাজ করেছেন, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর দারুণ আবচার করেছেন আর 
সেজন্য যেন তান মহা অনৃতপ্ধ হয়েছেন। 

সাঁচ্চদানন্দ 'বগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ও প্রেমে 
তান এতই গবভোর, তন্ময় ও তদগতচিত্ত হয়ে 
সগ্রাতচ্ঠিত হয়েছিলেন যে, ঠাকুর ভিন্ন মহাপুরুষ- 

আর অন্য কোনও পৃথক সত্তা ছিল না। 
ঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ফলে তান ঠাকুরময়ই 
হয়ে গিয়েছলেন। একবার জনৈক সাধু মহাপুরুষ 
মহারাজজ্ীকে কোন ভক্তের কথা বলাছলেন । তান 
“কন্তু ঠিক তাকে চিনতে পারছেন না দেখে সাধু 
তখন তাঁকে বলেন £ “সে আপনার কাছ থেকে দীক্ষা 
নিয়েছে ।” এ কথা শেষ হতে না হতেই 'তানি 
অবাক হয়ে দডুগ্বরে বলেন £ “কী, আম দীক্ষা 
শদয়োছ ! আম তো কাউকে দীক্ষা দই না। ঠাকুরই 
তো দীক্ষা দেন, ঠাকুরই তো সকলকে কৃপা করেন ।” 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মতোই মহাপুরুষ মহারাজজীও 
প্রার্থনা এবং শরণাগাতর ওপর বিশেষ গুরুত্ 
আরোপ করতেন । তান প্রায়ই বলতেন £ “প্রার্থনা 
কখনো বিফলে যায় না। সাত্যই দেখোছ প্রার্থনা 
কখনো বিফল হয়ান। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, 
দেখবে তা কখনো বিফলে যাবে না, তাঁর দয়া হবে ।” 
তান ষে এই দুটি বিষয়ে কেবল মৌখিক উপদেশ 
দিতেন তা নয়, নিজজীবনে তা করে দেখাতেন। 


৩৩৪ 


আধা, ১৩৯৭ 


অনেকেই তাঁকে হাত জোড় করে আবেগময় কণ্ঠে 
বলতে শুনেছে £ “ভু, শরণাগত, শরণাগত 1” 

মঠের পুরনো বাঁড়র দোতলায় স্বামীজীর ঘরের 
পশ্চিমের থরে বসে আর একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে সম্মুখে 
উপাবন্ট দু-একজন ভন্তকে বলোছলেন $ “দেখ, 
কপা আর আশীবাদ ছাড়া আমাদের আর কই বা 
আছে? আমাদের সবটাই তো আশীবদি ।” একবার 
[তান বলেছিলেন £ “প্রাতিটি *বাস-প্র্বাসে তাঁর 
নাম আর প্রার্থনা ( জগৎংকল্যাণে ) চলছে ।” 

স্বর্ণকণা যেমন ম্বর্ণই, আঁগ্নস্ফ্লঙ্গ যেমন 
আঁগ্নই ; তারতম্য কেবল প্রকাশে । তেমাঁন অবতার ও 
তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ধদদের মধ্যে বাহাতঃ কিছ: পার্থকা 
লাক্ষত হলেও মূলতঃ এ একই সত্তা। ভগবান 
আনর্বচনীয় প্রেমস্বরূপ । অবতার নরদেহে ভগবান 
স্বয়ং। স্বামীজীর ভাষায় ঠাকুর যেমন ছিলেন-_ 
“1,0৬০ [১০175011560৮--মৃতি“মান প্রেম, স্বামীজী 
গনজে এবং তাঁর গুরুভাইরাও প্রত্যেকেই তেমাঁন 
ছিলেন তা-ই'। 

কলকাতা 'বদ্যার্থী-ভবনের প্রথম ছান্দের মধ্যে 
অনেকেই যে ১৯১৫-১৬ ধ্রাস্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠে 
বাতায়াত শুরু করে, সেকথা প্রথমেই বলেছি। এর 
পর থেকে যেসব ছাত্র বাভন্ন সময়ে এসে এ বিদ্যার 
ভবনে থাকে এবং তাদের মধ্যে যারা মঠে 'নয়ামত 
ষাওয়া-আসা করতে থাকে তাদের প্রত্যেকেরই প্রত 
মহাপুরুষ মহারাজজশীর কী গভীর স্নেহ-ভালবাসা 
আর শুভেচ্ছাই না ছিল! প্রয়োজনবোধে তাদের 
শাসনও করতেন, আর যতাঁদন না একটু মানুষের 
মতো হয়ে ওঠে ততাঁদন তাদের জন্য কা দৃভবিনাই 
না তাঁর ছল! 

তখন কলকাতা বিদ্যাথ-ভবনের জনৈক ছাত্র 
মহাত্মা গাম্ধখ পাঁরচালত অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করে কয়েকবার জেলে গেল। এভাবে 
রাজনীতি নিয়ে বছর দুই কাটাবার পর তার আর 
ওসব ভাল লাগে না। শেষে সন্ন্যাসী হয়ে শ্রীন্রীঠাকুর- 
স্বামীজীর কাজে আত্মীনয়োগ করার দ়সৎকজ্প 
নিয়ে সে একাঁদন মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজজীর 
সঙ্গে দেখা করে। মহাপুর্ষজী তার মুখে সব 
শুনে বললেন, “ও-সবে কিছ; হবে না-__কিছু হবে 
'মা।” মহাপুরুয্জীর কথা শুনে ছাত্রটি ভয়ে ভয়ে 


৩৩৫ 


পৃণ্যস্মৃতি 


জিজ্ঞেস করল, “মহারাজ, তাহলে এখন উপায় 1” 
মহাপুরুষজী গম্ভবীরভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন £ 

“তুমি ঠাকুরকে মান কি?” 

উত্তর এল-_-“হশ্যা, মহারাজ 1৮ 

[তান 'দ্বিতীয়বার তাকে প্রশ্ন করলেন-_“ণ্রীমাকে 
মান তো ?” উত্তর এল--“হশ্যা, মহারাজ ।৮ (এ ছাত্রাট 
এসব রাজনোৌতক আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বেই 
শ্রীপ্লীমাতাঠাকুরানীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পেয়োছল )। 
[তান শেষ ও তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন £ “ম্বামীজণীকে 
মান তো 2” ছান্রাট এবারও দঢুভাবেই উত্তর 'দিল-- 
“হশ্যা, মহারাজ, মানি।” ঠাকুর-মা-স্বামীজণীকে 
মানে জেনেই মহাপুরুষ মহারাজজী খুব প্রসন্ন হয়ে 
তাকে অভন্ন গদয়ে বললেন, “তবে আর ভয় নেই, 
কোন ভয় নেই। আম বলাছ আর কোন ভয় 
নেই। হবে হবে, সব হবে । আর ীকছ; ভেব না |» 
এর ফলে অন্পাঁদনের মধ্যেই সে ছাত্রাট মঠে যোগ 
গদয়ে যথাকালে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। 

জনৈক ভক্তের কাঁনষ্ঠ পত্রাট আটমাসে ভামন্ঠ 
হয়। তার বাঁচবার আশা নেই, বড় বড় ডান্তাররাও 
কিছু ভরসা দিতে পারছেন না। মহাপুরুষ মহা- 
রাজজী তখন (সম্ভবতঃ ১৯২৩-২৪ প্রাস্টাব্দে ) 
রয়েছেন ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমে । কোন 
উপায় না দেখে ভন্তাঁটর বৃদ্ধ। মা 'নরুপায় হয়ে 
ছুটলেন অগাঁতর গাঁত মহাপুরুষ মহারাজজীর কাছে 
তাঁর কৃপাভিখারী হয়ে। তাঁর দঢ় ব*বাস-_তাঁর 
আশার্বাদে ও চরণধলম্পর্শে তাঁর নাঁতাঁট নিশ্চয়ই 
বেচে যাবে। 

এ আশ্রমে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজজাকে প্রণাম 
করে বৃদ্ধা নিজ আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে আতি 
কাতরভাবে তাঁর আশীবদিভিক্ষা করলেন । মহা- 
পুরুষ মহারাজজী ্ছিরভাবে দুখের কাঁহনগ সব 
শুনে শেষে তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন £ “না, এ 
ছেলের তো মরবার কথা নয় । যে কালসাপের 'বিষ 
( মহামন্ত্র) পেটে পড়েছে (এ নবজাত িশুটি গভে 
থাকাকালে তার মাকে মহাপুরুষ মহারাজজী দশক্ষা 
দিয়োছিলেন, এঁ ঘটনাকে উদ্দেশ করেই তান ওকথা 
বলোছলেন ) তাতে ওকে (নবজাত মৃতকজ্প 
1শশহটকে ) পাথরে আছাড় মারলেও ওর [কিছুই 
হবে না। তৃঁম কিছ ভেব না, মা, ঠাকুরের কৃপায় 


ভাল, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ও ভাল হয়ে যাবে ।” এই আশ্বাস ও অভয় পেয়ে 
বৃম্ধা তাঁর শ্রীচ“রণধূলিগ্রহণে অগ্রসর হলেন । মহা- 
পূরুষ মহারাজজী তখন 'দ্বিতলে কাপে্িশিবানো 
ঘরে মোজাপায়ে বসছলেন। বৃদ্ধাকে পদধ্ল- 
গ্রহণে উদ্যত দেখে তান রহস্য করে বললেন, “পায়ে 
ধলা কোথায় যে নেবে ৮ বন্ধা িম্ত তখন 
আঁচল গ্রসারিত করে ভাস্তিভতর তাঁর চরণ দুটি স্পর্শ 
করে বললেন, “এতেই হবে, বাবা ।” মহাপুর্ষ 
মহারাজজশও বৃদ্ধার এঁ কাণ্ড দেখে এবং কথা শুনে 
বালকের মতো হাসতে লাগলেন । 

তাঁর আশীবাদের ফলে এ মুমূর্ষ শিশুটি 
অতঃপর ধশরে ধীরে রোগমুক্ধ হয়ে স্বাভাঁবকভাবেই 
বড় হতে থাকে । 

মহাপুরুষ মহারাজজীর অশেষ কৃপায় শিশ:ট কমে 
স্বাভাবকভাবেই বেড় প্রায় নব্ছরে পড়েছে । এই 
সময়ে সে গীতার পণ্চদশ অধ্যায়াট মুখচ্ছ করেস্ছ। 
একাদন গবকেলে ( সোৌঁদন "ছল চন্দ্রগ্রচণ ) ছেলোটকে 
শনয়ে তার বাবা মন্ডে এসেছেন । মহাপুরষ 
মহারাজজীকে দর্শন ও প্রণাম করে ছোট ছেলোটকে 
গণতার পণ্দশ অধ্যায়াট আবাত্ত করে মহাপুরুষ- 
জশকে শোনাতে বললেন । আবাত্ত শুনে মহাপ্রূষ 
মহারাজ মহাখুশি হয়ে যাকেই সামনে দেখছেন 
তাকেই ডেকে বলছেন £ “দেখেছ, দেখেছ, এইটুকু 
ছেলে গঁতার পণ্গনশ অধ্যায়ট কেমন সুন্দর আবাত 
করল 1” এঁদকে সন্ধ্যার সময় গ্রহণও লেগে গেল। 

শ্রীগরুদেবকে খুব খাঁশ দেখে ছেলোটর বাবা 

তখন ছেলের দীক্ষার জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে 
আবদার করে ধরে বসলেন॥। এই কথা শ.নে 
মহাপুরুষ মহারাজজী বললেন £ “সে কিকথা! 
এইটুকু ছেলে, এর আবার দীক্ষা! ও দীক্ষার কি 
বোঝে ? বড় হলে, পরে হবে।” উীন তবু ছাড়ছেন 
না দেখে মহারাজ বললেন ঃ 'ন্রান্ধণের ছেলে, এখনো 
পৈতে হয়নি, পৈতে না হলে দশক্ষা ক করে হয় ?” 
গুরা তখন বললেন £ “মহারাজ, আপান কৃপা করে 
ওকে গায়ত্রীমন্ত্র য়ে দন, তা হলেই তো হবে। 
পরে যথাসময়ে যথাশাস্ ওর উপনয়ন-_-সংস্কারাদ 
কাজ করব ।” 

আশৃতোষ ও কপাঘনসূর্তি মহারাজঙজী ভত্তটির 
প্রার্থনা পর্ণ করলেন! শেষ পর্ষন্ত তান 


৯২তম বর্ষ ৬জ্চ সংখ্যা 


ছেলেটিকে গায়ঘ্রীমন্ত্র বলে ও তাকে দয়ে তা উচ্চারণ 
কারয়ে নিয়ে পরে তাকে 'দীক্ষামন্্' দিলেন । এ 
মন্বদানকালে তিনি ছেলেটির বাবাকে ডেকে 
বললেন: “দেখ, এ ছেলেমানৃষ, মন্বর ভূলে যেতে 
পারে, তাই তাও এর মন্ত্রাট শুনে রাখ । আর এর 
মন্াট ঠিক মনে আছে কনা তা মাঝে মাঝে দেখবে, 
ভূল করলে তা শধ'র দেবে ।” তান চেয়ারে বলেই 
এঁ দীক্ষাকার্য সম্পন্ন করলেন। 

মন্ত তো বইতেও লেখা আন্কে। কিন্তু এ 
মন্মই ব্রহ্ষজ্ব পরের মুখ দিয়ে উচ্চারত হল্গে তা 
রূপাম্তারত হয় শীসদ্ধমন্তে । এ মন্তের অমো 
শান্ত সাধন্তকে ভববন্ধন থেকে চিরতরে মান্ত করে 
দেয়-_নিয়ে যায় ভবনদশপারে । 

তাঁর প্রেম করুণা ও শভেচ্ছাদ ি শুধু মঠির 
গণ্ডীর মধ্যে যাঁরা এসে পড়'তিন কেবন্গ তাঁদেরই 
মধো সীমাবদ্ধ গাকত, তাঁদেরই ওপর কেবল বাত 
হতো? তাহলে তাঁর মহাপর্ষত্ব আর কোথায় ? 
বড়জোর না হয় তিন হতেন কিছু উস্চপ্তরের একজন 
সাধমান্র। কিন্তু সতাই মহারাজজী “মহাপুরুষ 
ছিলেন। তাঁর প্রেম ও কর্‌ণাপর্ণ খিশাল হ্বয়ের 
প্রসারতা ছিল অনন্ত; কোন সামা বা সংকধর্ণতার 
স্থান তাতে আদো ছিল না। সবর্জীবে করংণা তাঁর 
চরিত্রের অন্যতম মাধূয। 

একবার গ্রীণ্মে দীর্ঘকাল ধরে দার্‌ণ খরা চলেছে, 
বৃণ্টর নামগন্ধ নেই। চারাদকে হাহাকার রব 
উঠেছে । মহাপুরুষ মহারাজ তখন ছিলেন বাংলার 
বাইরে । জনৈক যুবক প্লে তাঁকে এ অনাবৃষ্টর কথা 
জানাতে সে-সংবাদে তান 'বশেষ দঙাঁখত হন আর 
এ অনাবান্উজনিত দুনৈবি থেকে মখীন্তলাভের জনা 
তানি এ যুবকাঁটকে বেলহড় মঠে শ্্রীনীঠাকুরকে তুলসণ 
দিতে ব'লন। তাঁর শুভেচ্ছাবলে শীঘ্রই বাট 
হওয়ায় মঠে শ্রীঠাকুরের চরণে এ তুলসী দেবার আর 
প্রয়োজন হয়নি । 

তাঁর অধাচিত প্রেম ও করুণা থেকে পশপক্ষীরাও 
বাত হতো না। তাদের প্রাতও তাঁর ভালবাসা ও 
সহানৃভাঁতর অন্ত ছিল না। মঠে “কেলো" নামে 
তাঁর বে কুকুরাঁট ছিল, তার ওপর তাঁর যে কত দরদ 
ও ভালবাসা ছিল, তা তখন মধ যারা যেত তারা 
অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে । [ ক্রমশঃ 


৩৩৬ 


গরীক্ষা 


স্বামী গোপেশানন্দ 


আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জীবনে 
কোন পরাক্ষা দেয়নি অথবা পরণক্ষা নেয়ান। 
বাজারে আলু-পটল কিনতে গেলেও ভাবতে হয় 
ঠিক জিনিস নিচ্ছি তো ? আবার পরপারের ডাক 
এলেও আমাকে পরীক্ষা করা হবে-মরোছ তো £ 
এখন এই পরীক্ষা ও তার ফলাফল 'নয়ে একট; 
চিন্তা করব। 


চামড়া ফংড়ে সুচ ঢুকল, কিছ; রন্ত টেনে নিল। 
প্রয়োজন বোধে মাংসও তোলা হলো। রক্ত গেল, 
মাংসও গেল। দাঁত তো ভদ্রুভাবে বিদায় না-ীনলে 
হচ্ছেই। হুতীপণ্ড ভরতুকি হিসাবে পেসমেকার 
পাচ্ছে । শোনা যাচ্ছে পুরনো হৃতীপণ্ডকে সমূলে 
উৎপাটন করে নামী কোম্পানীর পাম্প বসানোর 
চিন্তা অনেকের মাথায় গলাবল কর.ছ। পৈতৃক 
সম্পত্তির বোধ হয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকছে 
না। যাঁরা বলেন শরীরই আত্মা তাঁদের বংশে 
বাত দেবার জন্যে আরাঁজন্যাল কাউকে খঃজে 
পাওয়া যাবে তো? পুনজর্ম যাঁদ উঠে যায় তা 
হলে 'আহা মার শিশুকাল' আর আসবে কি ? 
যাই হোক এখনও রুগীকে পরণক্ষা দিতে দিতে 
ঘরবাঁড় [বাক করতে হচ্ছে। চাঁকৎসার দৌলুতেই 
হোক অথবা বাঁড়র শোকেই হোক শেষ পর্যল্তি 
ভবলণলা সাঙ্গ করে রুগী রোগ থেকে পাঁরন্রাণ 
পাচ্ছে। জীবন থাকলেই মৃত্যু আছে এই সনাতন 
আপোঁক্ষকতত্ব কাঁস্মন কালেও পাল্টা.ব না। 
শুনোছ আগেকার দিনে এমন সব ডান্তার-বাদ্যি 
ছিলেন যাঁদের চোখ অথবা প্রজ্ঞা বিনা-পরাঁক্ষায় 
রুগীর চিকংসা করত। এখন সে-ডান্তারও নেই, 
বোধ হয় সে-রোগও নেই, আছে শুধু ডান্তার 
মোঁশন। 


শুধু ডান্তার কেন, আমিও পরাক্ষক হয়ে ক 
বদ্রাটেই না পড়োছিলাম। সে-কথা একটু আপনা- 


দের শোনাই।-টোবলের ওপর জহলজবলে ছলছলে 
একই রকম দু-টনকরো জিনিস রেখে আমাকে বলা 
হলো-- বল তো কোনটা হারে আর কোনটা 
কাঁচ; হারের কথা অনেক শুনেছি £কন্তু 
লজ্জায় বলতে পারলাম না--'হশরে এই প্রথম 
দেখাঁছ।' কাঁচি জল্ম থেকেই দেখে আসাঁছ, 
এখনো দেখাছ। শুধু দেখাঁছ না, এই শেষ বয়সে 
কাঁচের ভেতর দিয়েই দেখে থাঁক। অনেক 
দেখে ও নাড়াচাড়া করেও যখন কাঁচ ও হীরেকে 
আলাদা করে সনান্ত করতে পারলাম না, তখন 
[ঠিক করলাম পরীক্ষা করব।-জলে তো কোনটাই 
গুদলবে না। আচ্ছা, হীরে তো আদতে কয়লা । 
আগুন দিয়ে দেখব কি? পুড়বে তো? আপনি 
কি বলেন ? যাই হোক আমাকে কিছুই করতে 
হলো না। আমাদের রামবাবু কাছেই ছিলেন। 
আড়চোখে দেখেই বলে 'দলেন- কোনটা হারে 
আর কোনটা কাঁচ। আম 'জিন্্রাসা করলাম-- 
বুঝলেন কেমন করে? উনি বললেন--“রতনে 
রতন চেনে, শুয়রে চেনে ঘেশ্চ।' তাঁর বদনের 
দিকে তাকিয়ে দোৌখ-্ধূজাটর মুখে যেন 
পার্বতীর হাঁসি।' 


আমাদের পরণক্ষার কথায় আর নাই বা গেলাম। 
এখন এমন একজনের কথা বলতে চাই 'যানি 
পরাঁক্ষক ও পরণক্ষার্থ” উভয়রুপেই সর্বশ্রেষ্ঠ। 
[তিনি আমাদেরই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। 

ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ইত্যাঁদ ইত্যাদি 
মহাঁসিদ্ধেরা প্রথম দর্শনেই অচি করতে পেরোছি- 
লেন-তাঁরা কোন্‌ মহাপুরূষের কাছে এসে 
পড়েছেন। যত তাড়াতাঁড় সম্ভব তাঁরা 'নজের 
নিজের কাজ গুছয়ে নয়েছিলেন। কোন পরণক্ষার 
দরকার হয়ান। কিন্তু সেকালের আধুনিকেরা 
নজের নিজের পরণক্ষা-পদ্ধাতি অম্লান বদনে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর প্রয়োগ করেছেন। আর করবেন 


বি ৩৩৭ 


উদ্বোধন 


নাই বা কেন? বিনা-পয়সায় এমন পরাঁক্ষাগার 
কোথায় কবে পাওয়া গেছে ? আবার শ্রীশ্রীঠাকুরই 
বলছেন_-ভাল করে পরাক্ষা করতে; যাচাই করতে। 
সুতরাং পরাক্ষা কর, ভাল করে কর; বারবার কর। 
সাবধান! ভুল যেন না হয়। 


শ্রীশ্রীঠাকুরের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখে 
রানী রাসমাঁণ ও মথ্রবাবূর ধারণা হলো যে, 
অখণ্ড ব্রন্গচর্য পালনের জন্যেই ঠাকুরের মাথা 
খারাপ হয়েছে। উপয্্ত চিকিৎসার জন্যে সুন্দরী 
বারনারীদের সাহায্য নিলেন। কিন্তু হায়! 
উল্টা সমঝাঁল রাম। 


শ্রীশ্রীঠাকুরের বালকের মতো স্বভাব দেখে ও 
এ বালকের মুখে মা মা ডাক শুনে তারা 
াজেদের কথা ভুলল। কাঁদতে কাঁদতে তারা 
শ্ীপ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়ল। সাঁতার 
আগ্নপরাক্ষাও বোধ হয় এর কাছে পরাভূত। 
ধন্য বারনারী, তোমরা ধন্য ! রানী ও মথুরবাবুর 
মহাভুূলে তোমরা শ্রীশ্রীাকুরকে সজল নয়নে 
প্রণাম করার মহাসুযোগ পেলে। 

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তখন সমাধিস্থ হতেন। এই 
সমাধ নিয়ে তর্ক-বিতন্ডা লেগেই থাকতো । দুই 
ডান্তার তর্ক-বিতণ্ডায় কোন মীমাংসাতে আসতে 
না-পেরে পরীক্ষায় লেগে গেলেন। একজন বকে 
স্টোথস্কোপ বাঁসয়ে কোন সাড়া পেলেন না। 
ভাঁগ্যস বুকটাকে ফুটো করে হৃতাঁপ্ডটা টেনে 
বের করে আনোন। তবে আরেক জন একাঁট মহৎ 
কর্ম করলেন। তিনি ঠাকুরের চোখে আঙ্গ্ল 
ঢুঁকয়ে দিলেন। চোখ কস্তু নার্বকার। সদ্ধাস্ত 
হলো- সমাধি অবস্থার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান-শাস্বের 
বাহর্ভ়ত। নতুন সিদ্ধান্ত বটে! যাই হোক; এই 
দুজন ডান্তারবাবূর কাছে আমরা চরকৃতজ্ঞ। 
কারণ, পরণক্ষা করতে গগয়ে তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চোখদুটো কানা করে ফেলেনান ! 

স্বামণজী" শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরাক্ষা করেছেন_ 
একবার নয়, অনেকবার। যখনই সন্দেহ হয়েছে 
তখনই, তবে খুব সাবধানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর 
ত্যাগ করার দু-দিন আগে স্বামীজীর মনে চল্তা 


৯২তম বধ্--৬ঠ সংখ্যা 


এল এই অবস্থায় যাঁদ হীন বলতে পারেন-- 
'আম ভগবান-_তাহলেই বিশ্বাস করব। 
স্বামীজীর মনের কথা বুঝতে পেরে করুণাময় 
ঠাকুর বরাবর যে-কথা বলে এসেছেন সেই কথাই 
আবার বললেন--“যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং 
এই শরীরে রামকৃষ্ণ 

অন্যের মনের কথা বুঝতে পারার জন্যে এখন 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঠাকুর যে অন্তযা্মী 
সে-প্রমাণ এর আগে অনেক পাওয়া গেছে। আর 
ঠাকুর আসামীও নন এবং স্বামীজী পুলিসও 
নন যে এই অবস্থায় শেষ কথা জেনে নেওয়া খুব 
দরকার। এবং এও জানা কথা যে; ঠাকুর টিয়া 
পাঁখ নন যে শেষকালে ট্যাঁ ট্যা করবেন। তান 
যা ছিলেন, তাই হয়েছেন ও তাই বরাবর বলেছেন। 
স্বামশ্জী সে-কথা ভালভাবেই জানতেন এবং তার 
সন্যেই তিনি ঠাকুরকে প্রাণের থেকেও বোশ 
ভালঝ।সতেন। গকন্তু এই আঁন্তম সময় এ-পরাঁক্ষা 
(নওয়া কি নিষ্ঠুরতা নয় ? 

“ওগো নিঠুর দরদ! এ কি খেলা খেলছ 
অনুক্ষণ !" অনেকে বলেন, এ-পরাক্ষা পরাক্ষাই 
নয়। এ হচ্ছে লীলাবলাস। কার লীলাবলাস ? 
ঠাকুরের? না স্বামীজীর, না দু-জনেরই ? 

যাঁরা লীলাবলাস ভাল বোঝেন না তাঁরা 
খলেন স্বামীজী মোটেই নিজ্ছুর ছিলেন না। 
বরণ তাঁর মতো প্রেমেভরা হৃদয় নিয়ে পাঁথবাঁতে 
এর আগে খুব বৌশ কেউ আসেনান। শ্রীশ্রীঠাকুর 
1ক ছিলেন তা আমাদের মতো সন্দেহবাতিকদের 
খুঝবার জন্যেই তান শেষকাল পর্যন্ত এমন-ক 
প্রীশত্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও ঠাকুরের ওপর 
পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন। সে অনেক কথা। 

প্রশ্ন হচ্ছেলবীলাবলাসই হোক আর 
পরাক্ষাই হোক; আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের 
এসব পড়ে ও শুনে িছন লাভ হচ্ছে কি ? কেউ 
কেউ বলেন- আমাদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন, 
[কছ7 হয়নি-তাঁদের আশা আছে । আর যাঁরা 
মনে করেন, কিছু হয়েছে-_তাঁদের হয়েছে। 
শাপান ক বলেন ? 


৬৩৮ 


৮ 


'মন্মনা ভব' 


স্বামী ব্রন্মপদানন্দ 


'আমাদের জীবনে শান্তি বা আনন্দ কোথায় ? 
মনের চাহিদা যতটা; ততটা আমরা পাই ক ? 
আমরা জানি, এর উত্তর, না। মনের চাওয়ার 
কোন সীমা নেই, যতই তাকে দেওয়া যাক, সে 
আরো চাইবে-পাথবশতে যত ধন সম্পদ শস্যাদি 
আছে' একজন মানুষের মনের তষ্া মেটাবার 
পক্ষেও তা যথেষ্ট নয়। এখন ধা পেলে তপ্ত 
হবে বলে আমাদের মন ভাবছে, তা পেলে 
[কছাাদন মাত্র তৃ্ত থেকেই সে আরো চাইবে, 
সেটুকু পেলে আরো বোশ চাইবে, যতই পাক, 
তার চাওয়া কোন দিন থামবে না--সমগ্র পাঁথবীর 
সবাঁকছুকেই সে করায়ত্ত করতে চাইবে । আমরা 
প্রত্যেকেই নিজের মন বিশ্লেষণ করে দেখলে 
এবং পাঁথবীর যে-কোন দেশের দিকে, যে-কোন 
সমাজের দিকে? যে-কোন কর্মক্ষেত্রের দকে সন্ধানী 
দৃস্টি মেলে তাকালেই মানুষের মনের এই 'চির 
অত্গ্ত তৃষ্কাকে স্পন্টরুপে, আত স্পম্টরূপে 
দেখতে পাই। 

তাছাড়া যে-কোন বষয়ভোগের আনন্দই 
্ণস্থায়, আধকতর বুভূক্ষা সৃ্টিকারী, মনের 
আনন্দ উপভোগের চাহদার তুলনায় অত্যল্প, 
এবং সর্বক্ষেত্রেই অবসাদ ও বিষগ্নতা তার আনবার্ধ 
অনুগামী । আবার অত্যধিক ভোগের পারণামও 
বিষময়। মানুষের ভোগতফ্ণার তুলনায় ভোগের 
শান্তও সাঁমিত। একটি জীবন সে-তুষয মেটাবার 
পক্ষে গিছুই নয়। এদকে শরীর জীর্ণ হয়। 
ভোগতষ্কা কিন্তু সেই সধ্গে জীর্ণ হয় না, তাই; 
মানুষের দেহাতীত সততায় আবিশ্বাসীর কাছে; 
বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দের সম্ধান যে পায়ান তার 
কাছে এর পাঁরণাম আঁধকতর 'বষময়। তবু মন 
ঘা খেয়েও) পাঁরণাম জেনেও এই আপাতসুখলাভের 
পথেই জীবনকে বারবার পাঁরচালনা করে। কারণ 
আনন্দলাভের অন্য কোন পথ তার জানা থাকে না। 
জানা-অর্থে কেবল শোনা; এই শোনা সত্য হতেও 
পারে বা না হতেও পারে, 'বিষয়ভোগে আনন্দ 
পাওয়া বায়--এ-বিম্বাস তার ধতখান দ্ধ, 


ততখাি সত্য। যেভাবেই হোক এ-বি*বাস যদি 
মনে একবার আসে, যাঁদ সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় 
হয় যে, বিষয়ভোগ ছাড়াও আনন্দলাভ সম্ভবঃ 
যে'আনন্দ িষয়ভোগে পেয়োছ তা অপেক্ষা 
বহ্ধগুণ বোশ আনন্দ, প্রাতীকিয়াহশন স্থায়ী 
আানন্দলাভ সম্ভব। তাহলে 7% আনন্দলাভের 
গন্য বিষয় আহরণার্ডে উদগ্র লালসা নিয়ে 
হতাহিতশ[ন্য হয়ে আব কখনো অগ্রসর হবে না। 
অন্ততঃ সে ইচ্ছাকে যথেষ্ট সংযত রাখতে 
পারবে। মানুষের সমস্যা মেটাবার জন্য তাই 
মূলকথা হলো মনকে এই আনন্দের আস্বাদ 
একটু দিয়ে মনের বিশ্বাস উৎপাদন করা। 
কিন্তু সত্যই 'কি বিষয়ভোগ ছাড়া আনন্দ- 
লাভের অন্য কোন পথ আছে £ মনকে কি তাতে 
আকৃষ্ট করা যায় ই নশ্চয়ই আছে এবং [িনশ্যয়ই 
করা যায়। কিন্তু তার জন্য প্রাথামক অবস্থায় 
একটু জোর দিতে হয়। এই জন্য ভারতের 'বাঁভল্ল 
মহাপুরুষেরা শুধু অনমান-সহায়ে নয়ঃ মানদষের 
মন ও প্রকীতি প্রত্যক্ষ করে কয়েকাঁট সার্বজনীন 
পদ্ধীভ দিয়ে গেছেন। সেগাঁলর মধ্যে প্রধান হলো 
দট--নিয়ামিতভাবে মনকে স্থির করা এবং মন 
খা চায় তাকে তা না দেবার অভ্যাস, যার অপর 
নাম একাগ্রতা ও সংযম-অভ্যাস। দুটি নাম ভিজ্ন 
লও এট 1৩৪ একাঁট চেম্টারই দর্খাট 
বাঁভন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ মান্র। চিন্তার ক্ষেত্রে এবং 
কমের ক্ষেত্রে মনকে তার ইচ্ছামত চলতে না 'দিয়ে 
[নজের বশ শিয়ে আসবার চেম্টা। কোন একাঁট 
নান বিষয়ে মন স্থির করতে গেলেই প্রাথামক 
মুবস্থায় দেখা যায় মন কোন্‌ ফরকে আমাদের 
অজ্জাতসারেই সেখান থেকে সরে অন্য বহু 
চিন্তায় চলে গিয়েছে । অবশ্য যে-বিষয় চন্তা মনে 
ভাল লাগে তাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই কিছক্ষণ 
লেগে থাকে । অর্থাৎ সে আমাদের কথা শুনবে না, 
[নিজের ইচ্ছামত চিন্তা করবেই । চেম্টা করে কোন 
একাঁটি বিষয়ে তাকে স্থির করবার সময় যখনই 
আমরা টের পাই যে, সে অন্য চিন্তায় চলে 


৩৩৯ 


উদ্বোধন 


[গয়েছে। তখনই তাকে পর্য 'তজ্ভায় 'ফাঁয়য়ে 
আনতে হয়। এটাই একাগ্রতার অভ্যাস। চেষ্টা 
আরম্ভ মান্তই মন "স্থির হবে না সত্য কথা, কিচ্তু 
নিয়ামতভাবে এই অভ্যাসের ফলেই ক্রমে মানুষ 
মনের অধণশ্বর হয়ে ওঠে । যতবার আমরা মনকে 
ধরে এনে পূর্ব চিন্তায় নিয়োগ কার, ততবারই 
যত অল্পই হোক, আমাদের ইচ্ছাশান্ত--মনকে 
বশে আনার শান্ত কিছুটা বেড়ে যায়। আবার 
সংযমের বেলায়ও তাই। মন যখন যা চাই,ছ, তখন 
তাকে তা না দিলে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাশান্ত কিছুটা 
বাড়বেই। ছোটখাট জিনিস নিয়ে, যেমন বিশেষ 
দিনে উপবাস, কোন বিশেষ 'বাধ-নষেধ পালন, 
ইত্যা্দ নিয়ে এই অনুশীলন আরম্ভ করতে হয়) 
যা আমাদের সকলেরই সাধ্য। এটি ইচ্ছাশান্ত 
বাড়াবার একটি উপায়। একাগ্রতা অভ্যাসের ফলে 
মন একট; 'স্থর হলেই সে বিমল আনন্দের 
আস্বাদও একটু পায়। এ আনন্দ তার সচরাচর 
পাঁরাঁচত 'বিষয়ভোগজনাত আনন্দ থেকে পৃথক। 
কারণ এই আনন্দ আমাদের ভেতর হতেই আসে। 
আমাদের মন সচরাচর যে আনন্দের সঙ্গে পাঁরাচিত 
তার জন্য বাঁহজগতের কোন কিছ পাওয়ার ওপর 
তাকে ?নভভর করতে হয়-কোন স্থল ভোগ্যবস্তু, 
অথবা প্রশংসা, আ'ধপত্য ইত্যাদি । কস্তু একাগ্রতা- 
জনিত আনন্দের জন্য বাইরের কোন কিছুরই 
প্রয়োজন হয় না। তাই এ আনন্দলাভের জন্য 
ভোগ্যবস্তুর আহরণ, সংরক্ষণ ও আধকার নিয়ে 
অপরের সঙ্গে কোন সংঘর্ষেরও প্রশ্ন ওঠে না, 
অপরকে ভালবাসার পথে কোন প্রাতবন্ধকতা 
আনে না। অবশ্য সব আনন্দ ভেতর থেকেই 
আসে, আনন্দ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা 
মাত্ত। 'বিষয়ানন্দের ক্ষেত্রে বহির্বিবয়ের সঙ্গে 
ইীন্দ্রয়ের সংযোগে মনে এই পাঁরবর্তন আসে, 
একাগ্রতাজানত আনন্দের ক্ষেত্রে বিষয় 'নিরপের্ষ- 
ভাবেই, মন আপনা আপাঁন পাঁরবার্তত হয় এই 
মান্ন প্রভেদ। 

আমাদের মন সাধারণতঃ এই আনন্দের সঙ্গে 
পাঁরাঁচিত নয় বলেই বিষয়ানন্দের জন্য উন্মত্ত হয়। 
একাগ্রতাজানত আনন্দ 'বষয়ানন্দের চেয়ে উচ্চতর? 
প্রাতীক্য়াহীন ও দীর্ঘকাল স্থায়শ আনন্দ। একবার 


৯২তম বর্ধ-_৬্ঠ সংখ্যা 


এই জামন্দেক্ষ জাস্যাদ পেলে স্বতঃগ্রব্ত হয়ে মন 
নিজেই তা পুনরায় লাভের জন্য চেষ্টা করবে, 
যেমন সে করে থাকে বিষয়ানন্দ লাভের ক্ষেতে । 
শ্রীরাম বলছেন£ মিছারর পানার আস্বাদ 
একবার পেলে কেউ আর 'চিটেগুড়ের পানা খেতে 
চাইবে না। মনের ষোল আনা শান্ত ঈশবরলাভের 
জন্য খরচ করতে পারলে তবেই তাঁকে লাভ করা 
যায়। তিনি আমাদের ষোল আনা মনই চান। 
গণতার পরম তত্ব তো অষ্টাদশ অধ্যায়ের দুটি 
শ্লোকে। আমরা কৃতার্থ হই ভগবানের অননগ্রহে । 
এই অন:গ্রহ অন্য-নিরপেক্ষ। তাঁর করুণা বিত্তের 
অপেক্ষা রাখ না, পাঁণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না, 
বংশমযারদারও অপেক্ষা রাখে না। সেই পরমানন্দ- 
ঘনমূর্ত অনন্ত ভগবানকে ভজনা করতে হয় 
চন্তার দ্বারা । ওপরে গীতার যে দুটি শ্লোকের 
কথা বলা হয়ছে তার প্রথমাট শনরু হয়েছে, 
'মল্মনা ভব" 'দয়ে। "দ্বিতীয় শ্লোকাঁটর গোড়াতেই 
বলা হয়েছে, 'সর্বধধর্মান্‌ পাঁরত্যজ্য' ৷ ঈশ্বরের 
শরণাগতি এবং তাঁর করুণা তো নিঃসংশয়ে 
আধ্যাঁত্মক জীবনযান্রায় আমাদের শেষ সম্বল। 
আমাদের অন্তরে কামনার এবং অহওকারের অসুর 
খাড়া থাকতে 'দব্যজীবন যাপন অসম্ভব। কোন 
মানুষই জোর করে বলতে পারে না, সংসারসমহুদ্রে 
আমার জীবনতরণ চলবে আমারই ইচ্ছায় । ঈশ্বরের 
দরজায় পেশছানোর পথে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড 
দুল্ঘ্য গুড় এবং ঠাকুরের ভাষায় এই গণাঁড়টা 
হচ্ছে অহঙকার। তাই শ্রীরামকৃষ্ে বিশ্বাস ও 
শরণাগগাতর ওপরে এতটা জোর 'দয়েছেন। 
বারংবার বলেছেন, ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা 
কর। বলেছেন, “নাহং নাহং তু'হ্‌ তুহ ! 
কিন্তু 'মামেকং শরণং ব্রজ'-_ শরণাগাত, 
ভগবদনুগ্রহের সঙ্গে আর একটা সত্য আঁবচ্ছেদ্য- 
ভাবে জাঁড়য়ে আছেঃ 'মল্মনা ভব । ভগবানের 
করুণার দরজা, আমি ঢুকতে চাইলে খুলে ষাবে 
ঠিকই, কিন্তু আমাকে সেই দরজায় আঘাত করতে 
হবে। খীস্টের কথায়, তুমি চাও, তবেই তো 
পাবে। ভগবানের অন:গ্রহ আমি পাবই পাব? 
কল্তু সেই অন্যগ্রহ চাইতে হবে আমাকেই। এই 
দৈব অন:গ্রহলাভের জন্য সাধনের সার্থকতার 
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আষাঢ়) ১৩৯৭ 


কথা এসে পড়ে। ভগবানের করুণা লাভ করতে 
হলে নিজেকে 'নিয়ত জাগ্রত ও উদ্যত রাখার 
প্রয়োজন আছে। কথামৃতের পাতায় পাতায় যেমন 
শরণাগতির কথা আছে, তেমনি সাধনের কথাও 
আছে। 'নরজনবাস এই সাধনের পক্ষ অনুকূল 
বলেই ঠাকুর বারংবার বলেছেন 'ঠাঁইনারা' হয়ে 
বাস করতে । মানুষ ভগবানের জন্য কোন সাধনাই 
করবে না; নিশ্চেম্ট হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে 
এবং তাঁর করুণাধারা আপনা থেকেই মানব- 
জীবনে নেমে আসবে, এমনাঁট হবার নয়। ঠাকুর 
পুরুষকারের ওপরে, কর্মের ওপরে তাই বিশেষ 
জোর 'দিয়েছেন। 

সাধন-ভজনের কথায় প্রশ্ন উঠবে ঃ সাধন 
ভজন বলতে আমরা কি বুঝব ? ঠাকুর সাধনের 
জন্য বলতেন মনের বাজে খরচ বন্ধ করতে। 
ঠাকুর বলতেন£ “কছাীদন 'নজনে থাকতে 
হয়। কেন? কারণ সংসার করলে মনের বাজে- 
খরচ হয়ে পড়ে।' মন নিয়েই তো সব। 
ঠাকুর বলতেন £ “মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই 
মুন্ত।' ধর্মসাধনার সমস্ত নাট্টলীলাই তো 
মনেরই রঙ্গমণ্ডে। এই মনের ক্রমাগত বাজেখরচ 
হয়ে যাঃচ্ছ। মন ছাঁড়য়ে আছে 'বিত্তে) খ্যাঁততে, 
ক্ষমতায় আরও কত 'কছুতে। এসবই মনের 
বাজেখরচ। ইতস্ততঃ ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে এনে 
ঈশ্ব.রর পাদপদ্মে জড়ো করতে না পারলে তো 
তাঁর কাছে কখনই পেশছানো যাবে না। গণতায় 
ভগবান বলেছেন ঃ 'মন্মনা ভব'। অর্জুন তোমার 
(ষাল আনা মন আমাকে দাও। তবেই আমাকে 
তুমি পাবে। এই 'মল্মনা' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে শ্রীমধূুস্দন সরস্বতাঁ লিখেছেন £ 
'সবানাত্মচিন্তাশন্যয়া মনোব্ত্ত্যা তৈলধারাবদ্‌ 
বাঁচ্ছন্নয়া সততং িন্তয়।” ভগবানের কাছে 
পেশছাতে হলে মনের বাঁত্ত হওয়া দরকার তৈল- 
ধারার মতো আঁবচ্ছিত্ন। চেতনার ক্ষেত্রে যে 
চিন্তাপ্রবাহ বইতে থাকবে, তার মধ্যে এমন 
ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও থাকবে না, যে ছিদ্রুপথে বিষয়- 
চিন্তা ঢুকতে পারে কখনো। ভজন বলতে 
মধস্দন সরস্বতী অনুক্ষণ চিন্তার দ্বারাই 
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'মল্মনা ভব 


ভজনার কথা বলেছেন। এখানে শ্্রীরামকৃষের 
কথা উল্লেখ করলে বিষয়াট আরও পরিচ্কার 
হবে। তিনি বলতেন ঃ “ধ্যানের অবস্থা কি রকম 
জান £ মনাট হয়ে যায় তৈলধারার ন্যায়। এক 
চিন্তা ঈশ্বরের, অন্য কোন চিন্তা তার ভিতর 
আসবে না। মনের ষোল আনা শান্ত যাঁদ 
বিষয় চিন্তা করতে করতেই ফ্ারয়ে যায়, সেই 
শান্তর সমস্ত যদি চেতনার ক্ষেত্রে ঈশবর "চিন্তাকে 
সবরক্ষণের জন্য আনর্বাণ দীপাশখার মতোই 
অম্লান দীপ্ততে জবালয়ে রাখতে ব্যায়ত না 
হয় তবে জাগাঁতক সম্পদের অনঃগ্রহ লাভ করা 
যেতে পারে, কিন্তু ঈ*বরের নয়৷ সেইজন্য ঠাকুর 
বলতেনঃ “সংসার হাওয়া মনর্প দীপকে 
সর্বদা চণ্ল কর.ছ।' অতএব তানি আমাদের 
ষোল আনা মনই চান, এক পাইও কম নয়। 
ভগবান যাঁশুখএীস্টের বাণীতে ঠিক গীতারই 
প্রীতধবান শোনা যায়। তোমরা ঈশবরকে ভাল- 
বাস সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা "দয়, 
সমস্ত শান্ত দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে। 

শৃন্যের প্রাত প্রকৃতির একটা 'বিতৃষ্কা আছে। 
প্রকীতি শুন্যস্থান ঘৃণা করে, কিন্তু ঈশ্বরের 
লাভ এই শন্যতার প্রাত। আমাদের শনন্য 
হৃদয়ের দিকে তাঁর সদা জাগ্রত লব্ধ দাঁষ্ট। 
কবে আমরা বলতে পারব, দুঃখ-সুখের বিচ 
এই জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ না থাকে? 
এই কথাঁটি শুনবার জন্য আমাদের হৃদয়ের 
দবারদেশে উৎকর্ণ হয়ে তান বসে আছেন যৃগ- 
যুগান্তর ধরে। তান আমাদের শুধু ভালবেসেই 
খুশ নন। তিনি তো আমাদের দকে দশ পা 
এগিয়ে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। কিন্তু 
আমাদেরও তাঁর 'দকে অন্ততঃ এক পাও 
এগিয়ে ষেতে হবে। 

এখানে আর একটা কথা যোগ না করে দলে 
সত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কথাটা হচ্ছে, 
আমরা তাঁকে শুধু ভালবাসব না, ষোল আনা 
হৃদয় দিয়ে ষোল আনা মন দিয়ে ভালবাসব 
ভাঁকে। ঈশ্বর চান ঈশ্বর আমাদের কাছে দাঁব 
করেনঃ আমরা কেবল তাঁকেই ভালবাসব, আমন্পা 


জা, ১৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


আমাদের িঘারাঘ চিল্তার ফেবল তাঁকেই 
রেখে দেব, আমাদের হদয়-মান্দরে কেবল তাঁরই 
আসনটি আমরা সযতনে পেতে রাখব । ভগবান 
ঈর্ষান্বিত, আমাদের হৃদয়ে তাঁর সাম্রাজ্য হওয়া 
চাই অসপত্র। হৃদয়ের দরজায় নাশাদন অপেক্ষা 
ক.র তান ধসে আছেন কখন আমরা দরঞ্জা খনলে। 
অন্তরের মধ্যে তাঁকে গ্রহণ করব। এ 1ব*বভুবনে 
তাঁর তো কোন অভাব নেই। তান তো শুধু 
রাজা নন রাজার রাজা রাজাধর[ভা। এত 
এ*ব্ষের অধিকারী হয়েও মান,ষের ভালবাসা 
পাবার জন্য তার হৃদয়ের দরজায় 'তাঁন 'নত্য 
জে.গ আছেন ! তার জন্য অন্তরে তো কোন 
জায়গা রাঁখাঁন, জাগতিক সম্পদ হৃদয়ের সবখানি 
যে দখল করে আছে; ধনে, জনে, মানে, অনুক্ষণ 
যে জাঁড়য়ে আছি। কত রকমের আসান্ত হৃদয়কে 
কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছে, জাগাঁতিক 
সখের কত কামনা মেরে গভীরে গিজগিজ 
করছে পায়রার গলায় মটরের মতো । আর বাসনা- 
গুলোকে হৃদয়মন্দির থেকে ফেলে দিতে পারাঁছ 
না বলেই ভগবান সেখানে ঢুকতে পারছেন না। 
হৃদয়কে একদম খালি করে না ফেললে তিনি 
সেখানে ঢুকবেন কেমন করে ? 

এই বাসনাগুলোকে মন থেকে অপসারিত 
করে মনটাকে খালি করতে পারলেই কেল্লা 
ফতে। ভগবানের লুব্ধ দৃাম্টতো আমাদের এ 
খালি মনটার ওপরে । মনে বিষয়চিন্তার লেশমান্র 
যখন থেকে আর রইল না, মনের বাজেখরচ 
একদম বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকেই তো এই 
জল্মেই দবাজীবনের যে আনন্দ তার সূচনা 
হলো। কামনার আবজনারাশিতে মান্দর ভরে 
ছিল বলে যে ভগবান হৃদয়ের দরজায় বহু ধৈর্ষে 
অপেক্ষা করছিলেন ভেতরে প্রযেশ করতে, আর 
তো তাঁর কুণ্ঠার কোন কারণ থাকতে পারে না। 
ভন্তকে তান তো প্রাতশ্রাতই দিয়েছেন, 'মল্মনা 
ভব'-যষোল আনা মন আমাকে দাও; তাহলেই 
আমাকে তুমি পাবে। ভগবান সৎ। 'তাঁন 
সত্যনারায়ণ। নারায়ণ কখনো সত্যন্রম্ট হতে 
পারেন ? তাই মন থেকে সমস্ত (বষয়-চিল্তা সরে 
শায়ে সেই মন ঈশ্বর-চিল্তায় যখন কানায় 


৯২তম বর্ধ- ৬ষ্চ সংখ্যা 


কানায় ভয়ে গেল তখন সেতো বৈকুণ্ঠে 
রৃপান্তরিত হলো। বৈকুষ্ঠে ঢুকতে ভগবান 
কুশ্ঠিত হবেন কেন? ভগবান হচ্ছেন সবাগ্নে 
ভন্তবংসল ভগবান। গণতার 'মল্মনা ভব' কথা- 
টএই তো প্রাঞ্জল ভাষ্য “শ্রীত্রীরামকৃষকথামৃতের 
পাতায় পাতায় কোহনুরের মতই জব্লজবল 
এছ । মধ্সদন সরস্বতী এ 'মল্মনা” শব্দাঁটর 
শস্য প্রসঙ্গে আঁবাচ্ছন্ন তৈলধারার উপমা দয়ে- 
ছেণ, উপমাঁটি খুবই স্ন্দর। িল্তু কথামৃতের 
উপমাগীলর ধাঁঝ তুলনা নেই! সারাঁদন শত- 
কর্মের মধ্যে অনুক্ষণ চিন্তায় ভগবানকে ধরে 
রাখতে হবে, ধর্মের এই পরম তত্বীটকে জন- 
সাধারণের হূদয়গ্রাহী করবার জন্য ঠাকুর ছাঁবর 
পর ছবি তুলে ধরেছেন। আমাদের জীবনে 
দৈনান্দন যেসকল ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে; 
সেই ঘটনাগুঁলই ঠাকুরের উপমাগীলর মাল- 
মশলা । কম্ট করে তাঁকে কোন কল্পনার আশ্রয় 
নতে হতো না। 

কোন সত্য তাঁর চেতনায় উদ্ভাঁসত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই সেই সতের প্রাতফলন 'তাঁন 
দেখতে পেতেন বাইরের প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে । 
অনাসীন্তর আদর্শের কথা মনে হতেই 'তনি 
দেখতে পেতেন পাঁকাল মাছের ছবি। 'বিবেক- 
বৈরাগ্যহধন পাঁণ্ডিত্যের প্রতীক দেখতেন আকাশে 
বহু উণ্চতে উড়ল্ত চিল-শকুনিতে। স্মরণমননের 
আদর্শের তান প্রাতফলন দেখোছিলেন বড়- 
লোকের বাড়র দাসীতে যার মন 'দিবাঁনশি 
পড়ে আছে তার গাঁয়ের কুঁটিরে "্যখানে তার 
হর ?ক রাম রয়েছে। 'মল্মনা' কথাটির ব্যাখ্যায় 
গ্রামের সেই ছতারনীর দ্টান্তাঁটও প্রচদর 
আলোকপাত করতে পারে। ছূতারনী ঢেশকতে 
[চণ্ডা কুটছে, ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে, খদ্দেরের 
সঙ্গে দর কষাকাঁষ করছে, 'িল্তু মন তার পড়ে 
আছে ঢেশিকর এ মুষলের দিকে । হাতে পড়লে 
হাত ছে+চে যাবে। গীতার পরমতত্তের ব্যাখ্যা 
ঠাকুর সহজ উপমার পর উপমার সাহায্যে 
করেছেন, যাতে বিষয়াট আমাদের কাছে সুপরি- 
দ্ফুট হয়ে উঠে। 

আবায় বাল, সাধনার প্রথম এবং শেষ কথা 
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আবাড়, ১৩৯৭ 


'মল্মনা ভব'। ইঈশ্বরলাভই যাঁদ জীবনের চরম 
লক্ষ্য হয় তো সে-লক্ষ্যে পেশছানোর অপ্পাঁরহার্ 
পথ হচ্ছে অনুক্ষণ চিন্তার দ্বারা তাঁর ভজনা। 
সাধন মানেই স্মাতিসাধন, নিরন্তর ঈশ্বরের 
স্বরণ-মনন। এটা খুবই কাঠন। মানুষের স্বভাবে 
শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এ দুয়েরই অদ্ভূত মিশ্রণ। মানব 
প্রকীতিতে কিছুটা মাঁটি, কিছুটা নক্ষত্রখাচত 
আকাশ । তাই আমাদের মন শুধু যে ভূমার জন্য 
্ষীধত তা নয়, সেই মন মত্ত হস্তীর মতো 
দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে 


যেগ্ঁল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী । শ্রীশ্রীমাঠাকরুন 
বলততন £ “মন না মত্ত হস্তী! হাওয়ার সঙ্গে 


সঙ্গে ছে'টে, তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে 
হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্যে। 
অর্জুন বলোঁছলেন, মনকে সংযত করে রাখা 
বায়ুকে শাসনে রাখার মতোই দুঃসাধ্য। অথচ 
সমস্ত মনটা ভগবানে না দিলে তাঁর কাছে 
পেশছানে। যাবে না। ভগবান অবশ্য অজনকে 
অভয় দিসে বলেছেন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের 
দ্বারা মনকে বশ আনা যায়। 

তবেই দেখা যাচ্ছে ধর্মসাধনার সমস্তটাই 


মহাভীর্থ দৈফোদেখাী 


মানুষের মনেরই ব্যাপার । অধ্যাত্সসাধনার সমস্ত 
নাট্যললার আঁভনয় মনেরই মণ্ে। চেতনার 
ক্ষেত্রে ঈশ্বর-চিন্তার দাঁপাঁশখাকে অম্লান রাখার 
পুনঃপুনঃ প্রযত্ই অভ্যাস। কিন্তু কি কাঠন 
মনকে নিরবাচ্ছিন্ন ঈশবর-চিল্তার মধ্যে ডাবয়ে 
রাখা ! বাইরে থেকে বিষয়-চিন্তার ঝাপটা পড়ছে 
মনের ওপরে আর সেই ঝাপটায় ঈশ্বর-চন্তার 
দীপাঁশখা নিভে যাচ্ছে। যতবার আমরা আলো 
জঙালাতে চাই, কাঁবর ভাষায়, তা যে নবে যায় 
বারে বারে। কিন্তু খানদানী চাষী অনা- 
বাম্টতেও কখনো চাষ ছাড়ে না। সাধকও তেমান 
নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সাধনায় আবচাঁলত 
থাকবে। যেমন বাইরের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। 
তেমাঁন অন্তরের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ের 
একই মন্তঃ মনের ওপর প্রভূত্ব স্থাপন। অবশ্য 
দব্যজীবনে পেশছানোর পথে ম'নর শাসন 
ব্যাপারটি ক্ষুরের ধারের শাঁণত পথে যাত্রার 
মতো দঃগগম এবং দুজ্কর, উপন়িষদে বলা 
হয়েছে। তবে দুর্গম এবং দুজ্কর হলেও তা 
যে সম্ভব সেকথাও উপাঁনষদ, গণতা এবং সন্ত- 
সাধকগণ দৃঢ্ুতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। 


৫ 


পরিক্রমা 


মহাতীর্ঘ বেষ্টেদেবী 


সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই সেই পৰ্তশীর্ষের প.ণ্যস্থান যেখানে 
দেবদেবীগণ বিরাজ করেন। আরও উত্তরে 
মাহমাণ্বিত নগাঁধরাজের সুউচ্চ চূড়া। বাণ- 
গঙ্গায় অবগাহনের শেষে পাইন, পপলার ও 
দেবদারূর ছায়াচ্ছন্ন পার্বত্য পথে পথে পরিভ্রমণ, 
ওপরে উদার উল্মদন্ত নীলাকাশ দর্শন এবং সর্বক্ষণ 
জয় মাতাদণা জেয় মাতাদী' কথাটি জয় 
মাতাকী'র পাঞ্জাবী সংস্করণ ।) ধ্থান দিতে দিতে 
পবতিশীর্ষে মান্দরদ্বারে যাত্রা শেষ; আবার 
দেবীদর্শন করে রন্তবর্ণের উড়ানি কণ্ঠে প্রলম্বিত 
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প্রগাঢ় তাঁপ্ত বুকে নিয়ে সমতলে অবতরণ, এই 
হলো বৈষ্লোদেবন যাত্রার সার-সংক্ষেপ। 

প্রতি বছর অসংখ্য তীশর্থঘাত্রী বৈষে্দেবশ 
দশন করে পরম পণ্য অঞ্ন +.রন। শীতের 
দুই মাস বাদ দিলে সারাবছরই বগল সংখাক 
তঈর্থযান্রঠ সমাগম হয় । এমনাব €.৩ বরফাব্ত 
[গাঁরশৃঙ্গেও বৈষ্েদেবী দর্শনের ভরথ। লাক 
সমাগম নেহাৎ কম হয় না। ভারতবূরধর পাবতা। 
তীর্থগুলির মধ্যে অত্যন্ত জাগ্রত, জনাপ্রর ও 
অপূর্ব মাহমান্বিত জম্মূর এই বৈষ্োদেব? 
মান্দর। ভারতীয় 1হন্দুর আকর্ষণের কেন্দ্র যেমন 
জুন) ১৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


অমরনাথ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, হাঁরদ্বার, হৃষশী- 
কেশ প্রভাতি, তেমান প্রাতট 'হন্দূর কাছে পরম 
বরণীয় এই মাতা বৈষোদেবীও। দেবীদর্শনের 
আকর্ষণ অনেকদিন ধরেই অনুভব করছিলাম। 
অবশেষে সে-সযোগ এসে গেল যখন সরকারি 
কাজে জম্ম্‌ শহরে 'তিন সপ্তাহের জন্য অবস্থান 
করতে হলো। 

জম্মু শহর থেকে আটচাল্লশ 'কলোমটার 
দূরে 'ন্রকৃটা পর্বতের পাদদেশে কাটরা একটি 
বাধ, শহর। এই কাটরা থেকে চৌদ্দ লো- 
1মটার হাঁটাপথে প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার ফুট ওপরে 
্রকৃটা পর্বতচূড়ায় বৈষফোদেবীর মান্দর। 
সাধারণতঃ তীর্ঘযাত্রীরা জম্মু শহর থেকে বাসে 
বা অন্য কোন যানে কাটরা শহরে এসে পেশছান। 
এখানে প্রচুর হোটেল এবং ধর্মশালা আছে। 
এখানে প্ীলসের কাছ থেকে বৈষ্কোদেবী যাওয়ার 
ছাড়পন্র সংগ্রহ করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো 
পর্বতশনর্ষে একই সময়ে বিপুল জনসমাগম যেন 
না হয় সেটা দেখা । সাড়ে পাঁচহাজার ফুট ওপরে 
ওঠার রাস্তা মান্র ১৪ 'কিলোমটার লম্বা 
পাহাড়ী পথে। এ থেকেই বোঝা যাবে যে ওঠার 
পথ বেশ খাড়াই। 

একটি গাঁড় জোগাড় হয়োছল। তাতে চেপে 
সকাল এগারোটা নাগাদ কাটরা এসে পেপছালাম। 
এখানকার পুলিস আঁফস থেকে ছাড়পন্র সংগ্রহ 
করে সকলে একাঁট করে লাঠি ভাড়া করলাম। 
পাহাড়ী পথে লাঠি ছাড়া ওঠা অসম্ভব। প্রথমেই 
পড়ল বাণগঞ্গা নদী ; ঘোর রবে বয়ে চলেছে। 
কাঁথত আছে মাতা বৈষ্ঞোদেবী মাটিতে একটি 
বাণ মেরে জলের ধারা স্যান্ট করেন এবং তা 
থেকেই বাণগঞ্গা নদীর উৎপাত্ত। তাঁর্থযান্রীরা 
অনেকেই এই নদীতে পুণ্স্নান করে যাত্রা শুরু 
করেন। বোশরভাগ মানুষ হাঁটাপথে যাওয়াই 
পছন্দ করেন। তবে বহুলোক ঘোড়াও 
ব্যবহার করেন। এতে পারশ্রম কম হয় এবং 
সময়ও কম লাগে। তবে কিছুটা কম্ট করে হাঁটা- 
পথে তীর্থ পাঁরক্রমার একটা আলাদা মাধূর্থ 
আছে। দেবীর প্রাত অগাধ বিশ্বাস থাকলে 
যার কোন কন্টই তেমন অনুভূত হয় না। 


৯২তম বর্য_৬ষ্৬ সংখ্যা 


আমরা হাঁটাপথেই যান্রীদের় সঙ্গে 'জয় মাতাদশ' 
ধনি দিতে দিতে বাণগঞ্গার ওপরের ছোট সেতুটি 
আতিক্রম করে চড়াইয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। 
জম্ম অণ্চলের জনজীবনে পাঞ্জাবী সংস্কাতির 
ছাপ সুস্পম্ট। এখানকার ভাষা যাঁদও 'হল্দী 
তবে বাচনভাঁঙ্গর মধ্যে পাঞ্জাবী টান লক্ষ্য করা 
যায়। পুরো রাস্তাটি চমৎকার 'পিচঢালা 
অথবা কংক্রীটের। তবে কিছুটা অপ্রশস্ত। অর্থাৎ 
মোটর বাহিত হয়ে যাওয়া চলবে না। রাস্তার 
কোন কোন বাঁকে খাবার দোকান সাঁজয়ে বসেছে 
পসারীরা। গরম গরম পুরী, হালুয়া। মিঠাই 
প্রভীতি বাবর হচ্ছে। 'কছু দূর অন্তর পানীয় 
জলের সরকা'র ব্যবস্থা। আগস্ট মাসের গরমে 
কিছুটা হসিফাঁস করতে হচ্ছে বটে, তবে আকাশ 
বেশ পাঁরজ্কার, দূরে দূরে পাহাড়ের সুউচ্চ 
চূড়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং যত ওপর উঠাঁছ 
বাতাসে জলীয় বাষ্পের পাঁরমাণ বাড়ছে বুঝতে 
পারাছ। 

মাতা বৈষ্োদেবীকে নিয়ে অনেক প্রাচীন 
কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে মোটামুটি যেটা 
অপেক্ষাকৃত আধ্নক সেট হলো এই ঃ প্রায় 
সাতশো বছর আগে শ্রীধর নাম এক ধর্মপ্রাণ 
ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশ পান যে, মাতা বৈষ্ণোদেবন ত্রক্‌টা 
পর্বতের গুহায় আঁধষ্ঠান করছেন এবং স্বপ্নেই 
তাঁর দর্শন হয়_মহাকাল/, মহালক্ষমী এবং 
মহাসরস্বতীর প্রস্তর মর্তির। স্বপ্নাদেশে 
আঁভভূত শ্রীধর ক করবেন দিশা না পেয়ে 'গিক 
করলেন প্রাতাঁদন মধ্যাহুভোজনের সময় পাঁচাট 
বাঁলকাকে ভোজন করাবেন, ভিাণ সেইরকম 
ধনয়ামত করে যাচ্ছিলেন। 'কছাাদন পর 'তাঁন 
আবিষ্কার করলেন রন্তবর্ণবস্ত্ীবভূষিতা আরেকাঁট 
মেয়েও একই সঙ্গে মধ্যাহভোজন করছে। মেয়ে- 
টির পাঁরচয় এবং নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা 
করতেই সে কোন কথা না বলে হ'ঙ্গতে শ্রীধরকে 
জানাল তাঁকে যেন তিনি অনুসরণ করেন। 
মেয়েটিকে অনুসরণ করে দুগগম পাহাড়ী 
পথ আঁতক্রম করে শ্রীধর এসে পেশছালেন 
এক গাৃহায়। কিন্তু তারপরেই মেয়েটি 
অন্তহ্ত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী 
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আবাঢ়) ১৩৯৭ 
হলো যে, শ্রীধর যেন মাতা বৈষোদেবীষে 


এই গ্হায় প্রাতাঁষ্ঠত করেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁর দেবীদর্শন করে নিচে নেমে আসছেন। 


অস্তিত্ব প্রচার করেন। শ্রীধর সেই গুহায় অনু- 
সন্ধান করে তন প্রস্তরমার্ত উদ্ধার করেন। 
এই তনটি প্রস্তরমার্ত হলো মহাকাল", 
মহালক্ষমী এবং মহাসরস্বতশ। আরেক মতে, এই 
কুমারী কন্যাটির মধ্যেই পরম মহাশীন্তর প্রকাশ 
ঘটে। ভগবতাঁর অংশ-স্বরূপা এই কুমারীর নাম 
বৈষ্োদেবী। ইনি রামচন্দ্রের পরম ভভ্ত ছিলেন 
এবং কোমার্য ব্রত অবলম্বন করেন। কিন্তু ভৈ'রো 
নামে এক দানব তাঁকে 'ববাহা করতে ইচ্ছুক হয় 
এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হয়। 
আসেন। কিন্তু ভৈ*রো তাঁর পশ্চাম্ধাবন করে 
সেখানেও এসে হাজির হয়। তখন বৈষ্কোদেবী 
ভীষণা কালীমৃর্তর রূপ পাঁরগ্রহ করে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ভৈরোকে বধ করেন। অতঃপর 
তিকূটা পর্বতে তিনি আধনচ্ঠিত হন। 

আলাদাভাবে বৈষ্ণোদেবীর কোন মুর্তি নেই। 
1তনাট প্রস্তরমৃর্তি আসলে 'তিনাঁট প্রস্তরখন্ড | 
ভাব, গল্প, গাথা; কাঁহনীতে এবং বহুল প্রচালত 
ছবিতে বৈষ্কোদেবীর যে চেহারাটি সাধারণ্যে 
প্রচলিত সোঁট এই রকম £ 

দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী। দেবীর ছয়াটি হস্তে 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তরবার ও ধনু বিধৃত 
আছে। এ ছাড়াও সম্মুখের আরও দুটি হস্তের 
মধ্যে দাঁক্ষিণ হস্তে বরাভয় মুদ্রা এবং বাম হস্তে 
ফুলমালা ধৃত। রন্তবর্ণের পোশাক পাঁরাহতা 
দেবীর স্কন্থে রন্তবণ্্ণর সুদীর্ঘ উত্তরীয়। মস্তকে 
রত্রখাঁচিত মুকুটসহ মাল্যাভরণভূষিতা দেবার 
মুখশ্রী প্রসন্ন হাঁসতে 

শ্রীশ্লীচন্ডীতে বৈষ্ণবীশান্তর উল্লেখ এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে £ 

“বৈষবশ সমরে চৈনং চক্রেণাঁভজঘান হ। 

গদয়া তাড়য়ামাস এন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্‌ 0 

চেন্ডী, ৮1৪৭) 

-বৈষবীও যুদ্ধে চক্রের দ্বারা এবং এন্দ্রী 
অসররাজকে গদার দ্বারা আঘাত করলেন। 

ওপরে উঠবার কথা বলছিলাম। দলে দলে 


৭ ৩৪৫ 


মহাতশীর্থ বৈষোদেধশ 


লোক যেমন ওপয়ে উঠছে তেমাঁন বহু লোক 
ওপরে 
উঠবার রাস্তা যেমন আছে, তেমান আবার 
সিশড়রও ব্যবস্থা আছে। অর্থং একট; কষ্ট করে 
সড় ভেঙে উঠলে হয়তো এক 'কলোমটার 
রাস্তা হাঁটতে হয় না। প্রায় অর্ধেক রাস্তা হেটে 
এসে পেৌশছেছি আধুকূনওয়ার মান্দরে। গপছন 
ফিরে নিচে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাটরা শহর 
এবং বহু তাঁর্থযান্রী যাঁরা আমাদের মতই ওপরে 
উঠছেন। 

আধুকুনওয়ারী মান্দর সম্বন্ধে ঘে 
কাহনশীট প্রচালত আছে সৌঁট' হলো এই 
ভৈ'রো দানবের হাত থেকে নিম্কীত পাবার জন্য 
বৈষ্োদেবী এক সাধুর গুহায় প্রবেশ করেন এবং 
দীর্ঘ নয়মাস সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু 
ভৈ*রো সেখানেও এসে তাঁকে খুজতে থাকে। 
বাহর্গমনের এক পথ খনন করে সেখান থেকে 
বেরিয়ে যান। এই গুহায় হামাগুড় 'দিয়ে প্রবেশ 
করা এবং অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য 
গবরাট কউ" পড়ে যায়। এতে পরম পুণ্য অজর্ন 
করা যার বলে তীর্ঘযান্রীতদর 'িবশবাস। সেজন্য 
এখানে প্রচুর লোকসমাগম হয় এবং খাওয়া- 
দাওয়ারও এলাহ আয়োজন আছে, যাঁদও 
পাহাড়ের খাঁজে জায়গাঁট খুব বেশি বড় নয়। 

এখানে খাওয়াদাওয়া করে একটু বিশ্রাম 
[নিয়ে আবার রওনা হলাম । সম্প্রাত এখানে একাঁট 
হোঁলপ্যাড হয়েছে। অর্থাৎ ১৪ গিকলোমিটার 
রাস্তার মধ্যে প্রায় ৮ কিলোমটার পাহাড়ী রাস্তা 
হেলিকপ্টারে এসে বাঁক ৬ কিলোমিটার রাস্তা 
পদব্রজে আতির্রম করে বৈষ্কোদেবী পেপছানো 
যায়। ব্যাপারটা যথেম্ট ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নেই 
এবং পায়ে হেটে তীর্থঘান্ার রোমাণ্চ এবং 
সকলের সঙ্গে একাত্মতা এতে অনেকটাই 
হাস পায়। আধুকুনওয়ারণ আতিক্রম করার পরই 
মেঘরাজর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পাঁরচয় হলো। মাঝে 
মাঝেই গা ভাঁজয়ে দিয়ে মেঘপুঞ্জের দল চাঁকতে 
উধাও হয়ে যেতে লাগল, অথচ আকাশে 
সূর্যদেবেরও দর্শন মিলছে। এখন সামনে পিছনে 
দন) ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


অভ্রভেদী মাঁহমাকে সগৌরবে আমাদের সামনে 
যেন মেলে ধরছে। ভ্রিকৃটা পর্বত বিখ্যাত 
জানস্কার রেঞ্জের অংশ যা কাশ্মীর ডিভিশন ও 
জম্মু ডিভিশনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রায় 
&০০০ ফুট উঠে এসেছি এবং চতর্দকে পাইন, 
দেওদার ও পপলার গাছের ছড়াছাঁড়। পথে 
কয়েকাঁট ছোটখাট মাঁন্দর পড়েছে । যেমন হান- 
সাঁলতে ভূমিকা মান্দর। এখানেই একাঁট ঝরনার 
ধারে শ্রীধর পণ্ডিত দেবীর দর্শন পান। এছাড়া 
চিল্তামাণ মান্দরে বৈষ্ঞোদেবীর একটি সুন্দর 
প্রাতমৃর্ত আছে এবং একটি প্রাতজ্ঠিত 
শবাঁলঙ্গও আছে। আরেকাঁট মানদরের নাম 
চরণপাদুকা। এখানে দেবীর চরণাঁচহ পাথরে 
খোঁদত আছে। 

প্রায় ছয় হাজার ফুট ওঠার পর দেখলাম 
রাস্তা প্রায় সমতল । রাস্তা সামান্য ঢালু হয়ে 
কছুটা আঁকাবাঁকা পথে এসে মিশেছে ভবন- 
প্রাঙ্গণে অর্থাৎ মীন্দরদ্বারে। মাঁন্দরের সামনে 
বিরাট ধর্মশালা। বহ্; যাত্রী সেখানে "বিশ্রাম 
নিচ্ছেন। মান্দরে প্রবেশের জন্য তীর্থযান্রীদের 
বিরাট লাইন পড়ে গিয়েছে । মান্দরের আঁফসে 
যেতে কাগজের চাকাঁতি 1দয়ে বলল, 'আরামসে 
ইন্তেজার গকজীয়ে। কাল সামকে পহলে আপকো 
দর্শন নোৌহ হোগা”। সর্বনাশ, বলে ক আজ 
দেবীদর্শন করে কাটরায় ফিরে যাব! সেখানে 
গাঁড় থাকতে বলেছি। যা বুঝলাম সাধারণতঃ 
১২ ঘণ্টার আগে দেবীদর্শন সম্ভব হয় না। 
অনেক সময় আরও বোঁশ সময় অপেক্ষা করতে 
হয়। যাই হোক পাঁরচয়পত্রের দৌলতে মান্দরে 
প্রবেশ সম্ভব হলো। চরণগণ্গা ঝরনার জলকে 
পাইপের মাধ্যমে বন্দী করে সর্বসাধারণের স্নানের 
জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জলে স্নান 
করে দোকান থেকে ডাল কনে 'নলাম। এছাড়া 
প্রত্যেকেই রীত অনুসারে একাঁট রন্তবর্ণের 
উত্তরীয় বা স্কার্ফ কিনে নিলাম । পাহাড়ের ওপর 
মান্দরদ্বারে অর্থাৎ গুহামুখে একটি সুন্দর বাঁধানো 
চাতাল আছে। সেখানে আমরা সবাই বসে গেলাম । 
সেখানে সবক্ষিণ ভজন হচ্ছে। আমরাও আমাদের 


১» পাশ 


৯২তম বর্ষ ষ্ঠ সংখ্যা 


গলা মিলিয়ে দিলাম সেই ভান্তনম্ন ভজনের 
সূরে। প্রায় আধঘন্টা পর ভেতর থেকে সঙ্কেত 
এল, অর্থাৎ পূরব্বতরঁ দল দর্শন করে চলে 
[গিয়েছেন। আমরা সার বেধে গুহার মধ্যে প্রবেশ 
করলাম । খুব নিচ্‌ ও অত্যন্ত অপারিসর গৃহাপথ । 
পায়ের নিচে ঘোররবে প্রবাহিত হচ্ছে চরণগঞ্গা ৷ 
প্রবল ম্রোতোধারা গোড়াঁল ছাপিয়ে উঠছে। একটু 
অসতর্ক হলে 'পছলে পড়া অস্বাভাঁবক নয়। 
প্রায় তারশ ফুট পথ হামাগ্ড় দিয়ে আতক্রম 
করবার পর প্রশস্ত গহাপথ পেলাম এবং ৪1৫ 
ধাপ 'সিশড় দিয়ে উঠে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত 
হলাম। বহুদিনের আশা পৃরণ হবার মুখে শরীর 
রোমাণ্চিত হয়ে উঠল। ৭।৮ ই লম্বা 'বপুল 
পারমাণ 'সন্দূর ও পাজ্প মাল্য ভূষিতা ?তনাঁট 
প্রস্তরাঁপন্ড। জিজ্ঞাসা করে জানলাম মার্তি 
বলতে যা বোঝায় তেমন কিছ নেই। তিনটি 
প্রস্তরাঁপশ্ড, মহাকাল, মহালক্ষনী এবং মহা- 
সরস্বতীর প্রতীক। আমরা দেবীর সামনে 
আমাদের ডাল 'নবেদন করলাম। পুরোহত 
মন্ত্রোচ্চারণ করে আমাদের ডাল নিবেদন করলেন 
এবং আবার আমাদের ফিরিয়ে দিলেন। আমাদের 
প্রত্যকের ললাটে তান 'সন্দূর রাঁঞ্জত করে 
দিলেন। আমরা নতজানু হয়ে দেবীকে প্রণাম 
করতে না করতেই 'পছন থেকে প্রবল গুঞ্জন 
উঠল। বিপুল জনতা 'পিছনে সাঁর দিয়ে দাঁড়য়ে 
আছে। আমরা প্রণাম করে দেবীর আশনীবা্দ 
প্রলম্বিত অবস্থায় বোরয়ে এলাম । গুহা থেকে 
বেরোবার রাস্তা অবশ্য আলাদা এখং বেশ প্রশস্ত, 
সেই চাতালেই এসে মাশেছে। 

মন এখন প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। নেমে 
আসার আগে মান্দর্র-দেওয়ালে প্রণাম করে মনে 
মনে বললাম ঃ হে দোব, তোমার কৃপাতেই তোমার 
দর্শন ঘটল। তোমাকে প্রাণপাত কাঁর। স্মরণ 
করলাম নারায়ণন-স্তুত £ 

“ত্বং বৈষ্বীশক্তিরনন্তবীর্যযা 

বশবস্য বীজং পরমাস মায়া । 
সম্মোহতং দোব সমস্তমেতং 
ত্বং বৈ প্রসম্না ভাব মনান্তহেতুঃ। 
(চপ্ডীঁ। ৯৯1৫) 


৩৪৬ 


আধা, ১৩৯৭ 


_হে দোবক অনন্ত তোমার শান্ত ; বৈষবী 
শান্তর্পে তুমিই বিশ্বের পালনকন্র্ণ ; আবার 
বিশ্বের সাঁষ্টর কারণ পরমা মহামায়াও তুম। 
তুঁমই তো সমস্ত লোকসংসার মায়ায় বমোহত করে 
রেখেছ । আবার প্রসন্ন হলে তুমিই এই পাথবীকে 
মোহমনন্তি দিয়ে থাক। 

চাতালে দাঁড়য়ে দেখলাম চতুর্দকে যতদূর 
রেখেছে। মান্দরভবনের নিচেই গভনর খাদ, ঘোর 
জঞ্গলাকীর্ণ। চরণগঞঙ্গার জল প্রবল শব্দে সেই 
খাদে পড়ছে । তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঘোর কুয়াশায় 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


বাত্তগত স্বাস্থ্য 
সর্কন্র আচ্ছন্ন। অলাক্ষতে মেঘরাঁশ আমাদের 
সন্ত করে 'দিয়ে চলে যাচ্ছে। মন গেয়ে উঠল, 
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের 
সাধনা । সাত্যই এ যেন এক সাধনা । দেবর 
দর্শনলাভে সেই সাধনার পাঁরপূর্ণতা । 
অতঃপর জয় মাতাদী' ধ্ৰান 'দতে দিতে 
অবতরণ সুরু হলো। এবারে সময় অনেক কম 
লাগল। কারণ প্রায়ই 'ীসপড়র সাহায্য 'নাচ্ছলাম 
যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে কাটরায় গিয়ে 
পেশছালাম। তারপর সেখান থেকে জম্ম এসে 
যান্না শেষ হলো। 


সি 


রূর্তিগত স্বাস্থ্য 


বিশ্বনাথ ভড় 


আমরা যখন কোন রোগী দেখতে যাই তখন 
তাকে 'জজ্ঞাসা কাঁর-_কি তাঁর কম্ট, কতাঁদন থেকে 
1তাঁন এ কষ্ট পাচ্ছেন, কি কারণে কম্টটা হচ্ছে বলে 
তাঁর মনে হয়, তাঁর পায়খানা পারি্কার হয় গকনা, 
তিনি কি কি খেয়েছেন ইত্যাঁদ। পূর্ণ বয়স্ক 
(4৫৮1) রোগী হলে এর পর আর একটি প্র“ন 
জিজ্ঞাসা কার তা হচ্ছে তান কি করেন, তার পেশা 
[ক অর্থাং বৃত্ত (৬০০৪০ ) 1ক ? 

আধুনক 'চাকংসা-জগতের গুরু হপক্রোটস 
২৬০০ বছর পৰে প্রথম উল্লেখ করে গে£ছন যে, 
মানুষের জাঁবকাই কোন-না-কোন জীবন-হানিকর 
রোগের কারণ হতে পারে । একথা আমরা সহজেই 
বুঝতে পারি যে, অন্ধকার খাঁনগভে যে শ্রামক 
বছরের পর বছর কোর শ্রম করে বা আগুনের 
হচ্কার সামনে যে ফায়ারম্যান দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে হাতুীঁড় 
পেটে, কিংবা রেলের স্টীম হীরঞ্জনের ড্রাইভার এ 
অবস্থায় 'দনের পর 'দন রেলগাঁড় চালায়, তার 
ম্বান্ছ্য বোৌশ দন অটুট রাখা সম্ভব নয় । ধোড়ী 
কো'লয়ারীতে মমিষ্তক দুর্ঘটনা বোশ দিনের কথা 
নয়। সেখানে 'বষান্ত গ্যাসের বিস্ফোরণের ফলে 


৩৪৭ 


প্রায় চারশ শ্রামক প্রাণ হারয়েছিল। কুষকদের 
মধ্যেও যে বাঁত্বগত রোগ হয় না এমন নয়। এই 
কিছদন আগে নদীয়া জেলার কৃষক পাঁরবারের 
মধ্যে একরকম অদ্ভুত অসুখ দেখা 'দয়োছল। তা 
কাঁলকাতার স্কুল অব ট্রাপক্যাল মৌডাসন-এর 
[বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, যে রাসায়নিক 
বস্তু তারা ফসলের কনট-পতঙ্গ মারবার জন্য ব্যবহার 
করত, তা তাদের খাদ্যের সঙ্গে অজান্তে মিশে 
গিয়ে এ রোগের সৃষ্ট করেছে ও কয়েক জনের 
মৃত্যুর কারণ হয়েছে । 

কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে ভূপালের গ্যাস 
দুর্ঘটনার কথা এখনো আমরা ভুলান। এ 
দুর্ঘটনায় মিথাইল আইসোসায়ানাইড গ্যাসে প্রায় 
আড়াই হাজার লোক, অনেক পশপাঁখ মারা যায় 
এবং বহু লোক অক্ষম হয়ে যায়। রাশয়ার চেনো বিল 
নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে গত ১৯৮৮ শ্রাস্টাব্দের 
২৬ এাপ্রল যে বিস্ফোরণ হয়োছল আধুনিক কালে 
তার কোন তুলনা নেই। এর রিয়্যাকটার টারামনাল 
গৃহাট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, তেজাক্কয় 
রাসায়ানক পদার্থ দশাঁদন ধরে প্রায় ৩০ কিলোমটার 


ভান, ১৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


পারাধ অণ্চল পর্যশ্ত ছাঁড়য়ে পড়ে। যার ফলে 
বহু মানুষ মারা যায় এবং প্রায় এক লক্ষের 
ওপর মানুষ ক্যান্সার, মানাসক 'বিকার প্রভাত নানা 
রোগের ?শকার হয়ে পড়ে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
যে, আমাদের কতকগীল বিশেষ বশে রোগ ও 
দুর্ঘটনা আমাদের পেশা বা বৃত্তির জন/ সৃষ্ট হয় 
এবং আমাদের স্বাচ্ছের পক্ষে হানিকর হয় । 

এখন দেখা যাক আমরা স্বাস্থ্য বলতে ক বুঝ ? 
অনেকেই হয়তো বলবেন যে, যার দেহে শারীরক ও 
মান।সক রোগ নেই তাকেই সংম্বাস্থ্যের আঁধকারা 
বলা ধাবে। কিন্তু এ দৃস্টিভঙ্গিটা ঠিক নয় । বিশ্ব- 
স্বগ্থ্য সংস্থা (৬, |, 09.) স্বাচ্থ্য সম্বন্ধে যে 
সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে ; সংস্বাস্থ্য বলতে 
বেঝায় শারারক, মানীসক ও সামজক সংস্থতা- 
বোধ (44 ০1108 ০01 161) ০০1০৮005121, 
10190081 ৪190 ১০০1৪1৮, )। আমরা ২৪ ঘণ্টাকে 
যাদ তিন ভাগ কার, তাহলে সাধারণভাবে বলতে 
গেলে আট ঘণ্টা ঘুমোই, আট ঘণ্টা কাজ কার 
এখং বাক আঠ ঘণ্টা আমরা খেলাধূলা কিংবা 
আমোদ-প্রমোদ করে অবসর যাপন কার। আমাদের 
প্রত্যেকেরই স্বাচ্থ্য ।নভর করে আমাদের কমক্ষেত্র বা 
ঝাসস্থনের পারবেশের ওপর । এছাড়া নিভ'র করে 
আমরা আমাদের অবসর-সনয় কেমনভাবে ও কাদে 
সঙ্গে কাঠাই। আমরা আমাদের পাঁরজন, বম্ধুঝান্ধব 
ও প্রাতবেশীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আস এবং তাদের 
আচরণ ওপর আমাদের মানাঁসক স্বাস্থ্য অনেকট। 
।নভ“8 করে । এছাড়া আমাদের নর করতে হন 
আমাদের |বশেষ 1বশেষ প্রয়োজননয় [জানসপপ্রের 
ওপর, যেমন পানীয় জল, ঝাজার, [বদন্যুৎ। এছাড়া 
আমাদের মানাসক ও শারী।রক স্বাচ্ছ্যের ব্যাপারে 
পারককার-পারচ্ছন্ন রাস্তাঘা৯ যানবাহন ইত্যাদরও 
ডল্লেথখে।গ্য ভূ মকা আছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 
স্বাস্থ্য অটুট রাখতে গেলে আমাদের কাজ, [নদ্রা 
এবং অবসরের মধ্যে একটা লমতা রক্ষা করতে হবে 
এবং তার সঙ্গে পারামত খাদ্যও খেতে হবে। বৃত্ত" 
গত স্বাস্থ) ( ৬ ০০৪/০04 11991000 ) হচ্ছে চাকৎসা- 
গতর সেই শাখা যা মানুষ ও বাত্তর সম্পর্ক 
টনয়ে কাজ করে। রোগ ও আঘাত থেকে তাকে 
র্ষা। করে ভার সুস্বাস্থ্য, কর্মদক্ষতা ও সামাজক 


৯২তম বর্ষ_৬ণ্ঠ সংখ্যা 
সমতার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই শাখা কাজ করে। 
ব্ত্তগত স্বাচ্ছ্যের উন্নাত বলতে আমরা বুঝব যে, 
আমাদের কর্মক্ষেত্রে এমন পাঁরবেশ বা এমন যশ্পাঁত 
থাকবে যাতে বাত্বগত রোগ বা দুর্ঘটনা ঘটতে 
পারবে না। যন্ত্রীশজ্পের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
কায়ক শ্রম অনেক কমেছে এবং অস্বাস্থ্যকর ও 
বিপত্জনক কাজের ঝৃশকও আগের তুলনায় মানুষকে 
কম 'নতে হয়। 1কন্তু ?শল্পোন্নাতর ফলে জীবকা- 
জীনত রোগের হাস পেয়েছে একথা ভাবলে ভুল করা 
হবে। 'বাভল্ন শিল্প স্বান্থ্যের ব্যাপারে নতুন নতুন 
সমস্যার সাম্ট করছে এবং এইসব রোগের নাম 
দেওয়া হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল [ডাজজ (11009850891 
[015585০ ) বা ?শজ্পরোগ । 
আমাদের যন্াীশজ্পে (210856610176 11008 
90১-তৈ ) আমরা এইরকম অনেক বাত্তগত অসংদ্তা 
ও দুঘটনার সম্মুখীন হই। প্রথমে বাত্তগত 
অসংস্থতার 1বষয়!ট আলোচনা করাছ £ 
(১) শুরুতে গরম পারবেশে কাজ করার (1168 
90659) জন্য যে অসংস্থতা হয় তাকে সাধারণভাবে 
আমরা সাঁদগার্ম বাঁল। এর তিনাট স্তর আছে-_ 
1হট ক্র্যাম্পস (13680 018701)5 ), 1হট এক্সজশন 
(27090 185178450191) ) এবং হট স্ট্রেক (11051 
90০1০) জুন-জুলাই মাসে যখন আবহাওয়ার 
আদ্রতা খুব বোশ থাকে এবং বাতাস না ঝইঝর 
জন্য গুমোট থাকে, সেসময় যেসব শ্রীমক গরম 
পারবেশে কাজ করে, তাদের মধ্যে 'কছং শ্রীমকের 
সার্দগার্ম অসুখ হয়। এই অসুস্থতা প্রাতিরোধের 
জন্য কয়েকাঁট সতব্তামধ্লক ব্যক্ছা গ্রহণ করা 
দরকার । শ্রামক নয়োগের সময় উপয,ন্তভাবে স্বাস্থ্য 
পরাক্ষা করে ঠিক করা দরকার কারা গরম পারবেশে 
কাজে উপধবুস্ত হবে। 1দবতারতঃ শ্রামকদের একটান। 
কাজ করতে না দয়ে তাদের মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা 
পারবেশে |বশ্রানের ব্যবস্থ। এবং পানায় জলের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । অনেক জায়গায় ঠ।"ডা পানীয়ের 
সঙ্গে নূনের বাঁড় (524 7201৩:) দেবার ব্যবস্থা 
আছে। কম্তু আমাদের শ্রামকরা সাধারণভাবে এত 
বোশ নুন খায়, যাতে দেখা গেছে বাড়াত নুনের 
বাড় (591% 78৮1০) দেঝার কোন প্র্নোজন হয় 
না। পারবেশের উন্বাত করবার জন্য নান। রকম 


৬৪৪ 


আধাড়, ১৩১৯৭ 

ব্যবস্থা করা যেতে পারে-যেমন কান্রম উপায়ে ঠাণ্ডা 
হাওয়ার ব্যবস্থা, গরম উৎপাত্ত চ্ছানের ব্যবস্থার 
পাঁরবর্তন করা ইত্যাদ। সাঁদরগার্ম অসুখ ছাড়াও 
অত্যশ্ত গরম পাঁরবেশে কাজ করার ফলে অক্প বয়সে 
চোখে ছান (0809180%) হতেও দেখা গেছে 
কাঁচ তৈরির কারখানায়, লোহা গলানোর কাজে, 
লোহা রোল করা এবং তা খুব নিকট থেকে দেখার 
(2050600190 ) কাজে যেসব শ্রামক ননিষুস্ত 
থাকে তাদের ৩০৩৬ বছর বয়সেই ছান হতে 
দেখা গেছে। 


(২) খাঁনজ তৈল (1106158] 011) £ যন্বশিল্পে 
জবালানী (5961) হিসাবে, ঠান্ডা করবার জন্য 
(0০০197)6) এবং ?পাচ্ছলকারক (1,90০900) হসাবে 
কারখানার সর্বত্র খানজ তৈল ব্যবহার করা হয়। 
এই তেল শ্রামকদের চম্মরোগ এবং ফুসফুসের রোগ 
সান্ট করে থাকে । এই খাঁনজ তেল চামড়ার সংস্পর্শে 
এসে অনেক শ্রামকের এক প্রকার চর্মরোগ সৃষ্ট করে 
যা সময় মতো. প্রাতরোধ বা প্রাতকার না করলে 
ক্যাম্সার রোগের স্াষ্ট হতে পারে। যন্তীশল্পে 
প্রাতরোধ 1হসাবে চেস্টা করা হয় যাতে এই তেল 
শ্রমকদের গায়ে না লাগে। যেখানে সে-ব্যবস্ছ। 
সফল হয়নি সেখানে শ্র/মকদের কাজে যাওয়ার আগে 
গায় হাতে প্রাতরোধক ক্রম (881156 ০1580 ) 
লাগয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে এই 
খানজ তৈল তাদের চামড়ার সংস্পর্শে না আসতে 
পারে। কাজের শেষে দের গা, হাত, পা ধোবার 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয় । কর্মে নিয়োগকালে 
ডান্তার পরীক্ষা করা হয় ; যেসব শ্রামকের চামড়ার 
অসুখ থাকে তাদের উপরোন্ত কাজে নয়োগ করা 
উচত নয়। আভজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যেসব 
শ্রামকের এই বাশুগত অসুখ হয় না তাদেরই 
কেবল উপরোন্ত কাজে যাদ নিয়োগ করা হর, 
তাহলে খানজ তৈলজাত বাভরোগ প্রাতরোধ করা 
যায়। 


(৩) সায়ানাইড-এর বিষাক্রয়া €৫০১800০ 
008১9203778 ) 8 আমাদের যম্াশজ্পে সায়ানাইড দৎ 
জায়গায় ব্যবহার করা হয়--ক) ইলেকছ্রে স্লোটং 
করার জন্য এবং (খ) যন্তাংশ শন্ত করার জন্য। 


৩৯ 


সকলেই জানেন যে সায়ানাইড আমাদের দেহের পক্ষে 
মারাত্বক 'বষ এবং এর ব্যবহার অত্যন্ত সতকতা- 


মূলকভাবে না করলে শ্রীমকদের দেহে এর ববিষাক্রয়ায় 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। 


(৪) ট্রাইক্লোরহীথালন (11110)1910171506 )- 
এর বিষাঁক্য়া ৪ আমাদের শিজ্পে বহু যন্বাংশ তেল- 
কালি মস্ত করতে ট্রাইক্লোরইথালন ব্যবহার করা হয় 
কিম্তু এই. রাসায়ীনক'টর ধোঁয়ায় শ্রীমকরা অজ্ঞান 
হয়ে যেতে পারে_-প্রাতরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
শ্রামকদের সংস্পর্শে যাতে এই ধোঁয়া না আসতে 
পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। 


(৫) অশ্ল ধোঁয়ার (4০1৫. চি 0163 ) বিষাক্রয়া £ 
লোহার রড বা লোহার তার থেকে নানারকম যম্, নাট 
ও বল্টু তৈয়ার করবার পূকঝে তাকে জংমুস্ত করে 
1নতে হয়। তার জন্য একট ট্যাণ্কে গরম এ্যা।সড-এ 
এঁ রডগাীলকে কিছু সময়ের জন্য ড্যাবয়ে রাখতে 
হয়। এর পর সেগুলিকে ক্লেন-এর সাহায্যে তুলে 
জলে ধুয়ে পরে খার (41091) ) ট্যাঞ্কে দেওয়া হয় । 
এই কাজে 'নয়োজত কর্ম'কে খ্যাসড বাষ্পের 
সংস্পর্শে আসতে হয়, যার ফলে তার সা্দকাশ 
প্রায়ই হতে পারে এবং বহ্যাদন এ কাজ করলে তার 
দতি আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যেতে পারে। এই হয় 
(121091091 ০ 660 )-এর প্রাতরোধমূলক ব্যবন্থা 
ণহসাবে ক্রেনাট যাতে দুর থেকে চালনা করা যায় 
( £২০0)906 0910191) তার ব্যবস্থা অনেক শল্পে 
করা হয়েছে। 


(৬) ঢ।লাই ( %/০14178 ) £ যন্ত্রাশজ্পে ঢালাই- 
এর ব্যবহার এবং তার রাম লেগে চোখ ওঠা অত্যন্ত 
পারাচত বাত্রেগ । যার ফলে যেসব শ্রমিক এই 
কাজ করে তার প্রাতরোধমলক ব্যবন্থা হস।বে চোখে 
ঢাকনা ( %/০14178 ১১০1৫ ) ব্যবহার করতে ভোলে 
না। কিন্তু তার সহকারী বা উৎসুক দর্শক যাঁদ এই 
কাজ কিছুক্ষণের জন্য ?বনা ঢাকনায় দেখে তবে তার 
পরের দনই তার চোখের অসুখ হতে পারে। 

ঢালাই-এর কাজে নয়ো?জত শ্রামকদের বোশর 
ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তার বদ্ধ জায়গায় কাজ করে 
এর ফলে নানারকম রাসায়নক ধোঁয় তাদের 
ফুসফুসের রোগ হতে পারে। এর প্রতিরোধক 


জুন, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ব্যবচ্ছা হলো তাদের বাতাসযূস্ত মৃস্ত জায়গ।য় কাজ 
করতে দেওয়া । 


বৃতগত স্বাচ্থ্য ও ব্যাঁধর দিকে প্রথম দুষ্ট 
আকর্ধণ করেন সঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় চিকিৎসক 
বানা দিনো রামাজান (১৬৩৩--১৭১৪)। তাঁর প্রাত 
শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে বাত্তগত স্বাস্থোর 
জনক? বলা হয় । 'বাভন্ন কারখানায় 'বাভন্ন পাঁরবেশে 
কর্মরত শ্রামকদের স্বাস্থ্যের ওপর কি রকম 'বাচন্র ও 
রুপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় এ-সম্বন্ধে রামাঞ্জান বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করেন । সেই সঙ্গে জানান যে, কার- 
খানার বাইরে আলো-বাতাসহীন বস্তিতে স্ংসে*তে 
অস্বাচ্থাকর আবহাওয়ায় কঠোর পাঁরশ্রম ক্লান্ত শ্রামকের 
দেহকে আরও ভেঙে দেয়। তাঁন বলেন শুধু 
কারখানার ভেতরটাই রোগের ও দুর্ঘটনা আশৎকাম,স্ত 
রাখলেই যথেন্ট করা হয় না, কারখান।র বাইরেও 
শ্রামক যাতে সন্ছ, কল.যমুস্ত জীবনযাপনের সুযোগ 
পায় সোঁদকেও দুষ্ট দতে হবে । 


বাত্তগত স্বাস্থ্যরক্ষা বা তার আরও উন্নতি 
করার জন্য যে যেব্যবন্থা করা ষেতে পারে সেগুলি 
হলোঃ 

(১) প্রত্যেক শ্রামককে নিয়োগের পূর্বে তার 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং শারীরক ও মানাসক মান 
অনুযায়ী যে যেকাজের উপযুন্ত, তাকে সেই কাজে 
শনয়োগ করা। তা করলে সেই শ্রীমকের ক্ষাত 
হবে না, পরু্তু সে তার সহকম।রিও শ্ীতর কারণ 
হবে না। সামান্য উদাহরণ দলে জানসটা পারণ্কার 
হবে। একট গাঁড়র ড্রাইভারকে ানয়োগ করার 
সময় পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সে কোনঢা কি রও 
তা চিনতে পারে ন।যাকে ইংরেজীতে ০০০ 
01) বলে, তাকে ড্রাইভারের কাজে নিয়োগ করলে 
সে আলোর গসগন্যাল বুঝতে পারবে না এবং 
দূর্ঘটনার কারণ হয়ে নজের এবং অনেকের প্রাণ- 
হানর কারণ হবে। মৃগী (2010505/ ) রোগ- 
গ্রপ্তকে (যে মাঝে মাঝে জ্ঞান হাঁরয়ে ফেলে, ফিট 
হয়) কোন চালু মেসনে বা উ“চুতে ক্রেন চালাবার 
কাজে নিয়েগ করলে সে যেকোন সময় একট। ভয়ানক 
দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে । উপরোস্ত দূই রকম ব্যান্তকেই 
1কম্তু কেরানির কাজ কিংবা স্টোরগ্যানের কাজ দলে 


৯২তম বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা 
' তার নিজের বা অপরের দ্বাচ্ছোর ক্ষাতর কারণ 
থাকবে না। 

(২) শ্রামক নিবচিন ও তার স্বাস্থা পরীক্ষার 
পর তাকে কাজে 'নয়োগের আগে তার কাজ 
সম্বন্ধে দকছাদন ভালভাবে ওয়াকিবহাল কাঁরয়ে 
দিতে হবে, বিশেষ করে তার কাজের 'নরাপত্তা 
সম্বন্ধে । 

(৩) বৃত্তগত রোগ যেখানে হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে সেখানে যেসব শ্রামক কাজ করে তাদের স্বাচ্ছা, 
মাঝে মাঝে বছরে দুতিনবার বা প্রয়োজন হলে আরও 
বোঁশ পরণক্ষা করতে হবে যাতে এই সব রোগ শুরুতে 
ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ শ্রমিকদের সুচীকংসার 
ব্যবন্থা করা যেতে পারে। 


(৪) যেসমস্ত কাজে শল্পরোগ বা দ্ঘটনার 
সম্ভাবনা আছে তার জন্য উপযুন্ত গ্রাতরোধের 
ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে তা সম্ভব হয়না 
সেখানে প্রাতরোধমূলক ব্যবস্থা হসেবে মুখোশ, 
চশমা, উপযোগী পোশাক-পারঙ্ছদ ইত্যাদর ব্যবস্থ। 
থাকা প্রয়োজন । 

(৫) কলেরা ও ইকয়েড গনরোধ করবার জন্/ 


॥ প্রতিরোধমূলক কা বছরে একবার করে শ্রামকদের 


' দেওয়া যেতে পারে। যেসমস্ত কাজে ছোটখাটে 
দুঘঠনা প্রায়ই হয় সেখানকার শ্রামকদের ধন.্জ্কার 
(198045 )এর গ্রাতিরোধমলক ইনজেকশন 
(16800519916 ) দেওয়া যেতে পারে। 


(৬) 'বাঁশরভাগ শ্রামকরাই ভাল পান্টকর 
খাবার খেতে পায় না। সুতরাং কান্নথানার বা খানর 
ক্যানাচন থেকে স্ব্পমূল্যে বা ন্যধ্যম,লেয একী 
দুপুরের খাবার দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে পাণ্টর 
ব্যাপারে অনেকটা সুরাহা হয় । এতে শ্রীমকরা 
সারাদনের খাবারের অঞ্জেক ক্যালোর অন্তওঃ 
পেতে পারবে । 

(৭) স্বাস্থ) বিষয়ক শিক্ষা, মাঝে মাঝে বন্তৃতা 
( প্রয়োজন হলে স্লাইডের সাহায্যে ) দতে হবে। 

উপসংহারে এই কথাই বলব যে, দেশের শ্রামকরা 
জাতীয় সম্পদ এবং তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মানীসক 
সুস্থত।র 'বিষয়াট সংশ্লণ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের 
বিশেষ গুরদুত্বসহকারে দেখা কতব্য । 


৩৪০ 


পরমপধ কমলে 


কাডরে কর করুণা 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


১ বড় দ্রুত সবাঁকছ্‌্‌ পাল্টে যাচ্ছে। 
আপ্পান জানেন কি, আমরা যৌথ পাঁরবার ভেঙে 
ফেলেছি। একালে সব একক পাঁরবার। 
স্বামী, স্ত্রী, একটি-দুটি সন্তান। দয়া করে 
কেউ কেউ মা-বাবাকে একটু আশ্রয় দেন চক্ষু- 
লজ্জার খাঁতরে। সে বড় করুণ দৃশ্য! তাঁরা 
সংসারে থাকেন পরবাসীর মতো । উদাস হয়ে। 
পাঁরবারের ভালমন্দ সম্পর্কে কথা বলার কোনো 
অধিকার তাঁদের থাকে না। সাধ্যমতো তাঁরা 
শ্রমদান করেন। তাঁদের এই নিরুপায় উপস্থাতির 
জন্য নিত্য অশান্তি হয়। তাঁরা সহ্য করেন। 
প্রীত মুহূর্তে ভাবেন কবে ডাক আসবে। 
শাক্ষিত বাঙালী বলবেন) আমরা সব ধরে ধীরে 
হেব হচ্ছি তো ! বিলেতে এইরকমই হয়। 
সেখানে বুড়ো মা-বাবার খবর শিক্ষিত, উচ্চ 
উপাজনকারণ, প্রগাঁতিশশল যুবকরা রাখে না। 
ওসব হলো বাজে ভাবালুতা। যতাঁদন শান্ত, 
ততাঁদন পৃথিবীর ভোগ-সুখাঁদ তোমার। যখন 
অথর্ব তখন তুম জঞ্জাল। যৌথ পাঁরবার ভাঙা 
মানে প্রাচীন বিশ্বাস, আদর্শ ও সংস্কারের 
অন্তজীল। একটা ধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলা । আদর্শহীীন ভাবে বাঁচা মৃত্যুরই 
সামল। একালের কজন মানুষ প্রকৃত 
জীবিত ! মানুষ বেচে নেই, বেচে আছে 
তার অভ্যাস। একালের মানূষ হলো 
কতকগুলো অভ্যাসের সমম্টি। খাঁনকটা 
লোভ, খানিকটা হিংসা, কিছুটা শিথ্যা, 
আলস্য, ফাঁকবাঁজ, ধাস্পা, ধান্দা প্রতীতির 
সমাহার। মানুষের ভেতর থেকে, আমের ভেতর 
থেকে যেমন আঁট বোঁরয়ে যায়, সেইরকম হঃশটা 
বেরিয়ে চলে গেছে। মানুষের মানটা আছে। 
আম মানুষ, এই গবট:কু ছাড়া আর কিছ 
অবাঁশিষ্ট নেই। 

ঠাকুর, আপাঁন ছিলেন ভাবধ্যতদ্ুষ্টা। আপাঁন 
জানতেন কৃপা ছাড়া মানুষের স্বভাব পাল্টাবে 


না। সেকাল আর একাল, সবকালের মানুষেরই 
স্বভাব এক। একমাত্র গুরুকপায় মানুষের হংশ 
আসতে পারে, নইলে নয়। 

ঠাকুর, আপাঁন তিরস্কার করে বলছেন-_ 
স্তী-সন্তানের জন্যে লোকে এক ঘাঁট কাঁদে; 
টাকার জন্যে লোকে কেদে ভাঁসয়ে দেয়। 
সাধারণ মানুষের কান্নার 'তিনাট বস্তু 
পাওয়া গেল--স্ত্রী, সন্তান, টাকা । যৌবনের 
তিনাটি প্রবল নেশা-স্তী, সন্তান, অর্থ। কি 
সেকালে, কি একালে। অতঃপর আপনি স্ত্রী, 
পুত্র, পরিবারের স্বরুপও উন্মোচন করেছেন। 
বলছেন-_- বদ্ধজীবেরা সংসারের কাঁমনী-কাণ্ুনে 
বদ্ধ) হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, 
সংসারের এঁ কাঁমনী ও কাণ্চনেতেই সুখ হবে, 
আর নিভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু 
হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পাঁরবার বলে__ 
তুমি তো চললে, আমার কী করে গেলে2 " 

তার মানে সর্বকালেই স্বার্থ । একালে একটু 
বৌশ। মানুষের বার্ধক্যের সেই একই চিন্র-_তুঁমি 
আমার জন্যে কী করে গেলে? নিঃস্বার্থ প্রেম 
বলে কিছ নেই। ছিল না কোনও কালে। সংসার 
মানে একটা রফা। দেওয়া আর নেওয়ার সম্পর্ক । 
গরু যতাঁদন দুধ দেবে, ততাঁদনই তাকে দলাই 
মলাই-কঠুড়ো দেবে, জাবনা দেবে, ভোল গুড়ের 
ঢেলা গেলাবে। বাদ্ধিমান সেইকারণে রেস্তোটি 
ঠিক রাখে। শেষাদন পর্য্ত সেইটা বাজায়। 
বাজনা শুনে এগিয়ে আসে সেবা করতে, লোভে 
লোভে । বুড়ো মরলে সব আমার হবে। আপনার 
জন কেউ না এলেও পর আসে । তাই তো প্রবাদ 
-আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়েও বন ভাল। 

সময়ের পথ ধরে আরও অতাঁতে গেলে 
দেখব সেই এক হতাশ চিন্ত। রামপ্রসাদ গাইছেন 
_- যার জন্য মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে 
যাবে। সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে 
বলে।' কেউ কারো নয়' এই বোধ সে-যূগের 


৩৫৯ 


উদ্বোধন 


সমাজও গেথে দিতে পেরোছল অজ্তর্মখশ 
মানুষের মনে কাম আর কাণ্চনে মানুষের 
প্রবল আসান্ত সহজে যাবার নয়। সব যুগের 
মানুষই ছোঁক ছোকি করে সারা জাঁবন। করবেই, 
কারণ আহারনিদ্রাভয়মৈথুনণ্চ& সমানমেতৎ 
পশহভর্নরাণাম।' পশদ আর মানুষে খুব একটা 
পার্থক্য কোথায়! তাই আপাঁন বারে বারে 
আঘাত করেছেন কাঁঠন কঠোর ভাষায়। বলেছেন, 
বিচার কর। নিজের সঙ্গে বিচার। বলছেন, 
'বস্তুবিচার'। পুর্ষভন্তদের কাছে বলছেন তো? 
তাই প্রথম বিচারের বিষয় কামিনী । বিচার কর। 
ঠাকুরের বিচার আবার সাংঘাঁতক। বলছেন-_ 
একেবারে এই ভাবে ঃ “মেয়েমান্ষের 
শরীরে কি আছে- বস্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুঁড়, 
কৃমি, মৃত, 'বিজ্ঠঞা এইসব । সেই শরীরের ওপর 
ভালবাসা কেন 2"* স্বামীজশ হলেন আগুন । তিনি 
আরও কাঁঠন ভাষায় বলছেন, বলছেন শ্রীমকে-_ 
নার্লপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন, কামিনী- 
কাণ্চন ত্যাগ না করলে হবে না।... যেস্থানে 
কাম কফ, মেদ, দুগন্ধি__ 
“অমেধ্যপূর্ণে কীমজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধ 
1নরল্তকাল্তরে। 
কলেবরে মন্রপুরীষভাঁবতে রমান্ত ম্‌ঢ়া 
গবরমাল্ত পাণ্ডিতাঃ 0 
কী অপূর্ব কথা আচার্য শঙ্কর 'বিবেক- 
018884887781855 
তং চেদ যাঁদ ণচত্তমীষদ 
বাহর্মখং সন্নিপতেত্ততস্ততঃ। 
প্রমাদতঃ প্রচ্যতকোলকন্দুকঃ 
সোপানপঙ্ক্তৌ পাততো যথা তথা ॥ 
অসাধারণ চিন্ন ! আমি একটা বল নিয়ে 
িপড়র উচ্চধাপে দাঁড়িয়ে আছি। বল হলো আমার 
মন, আমার 'চত্ত। আম সেই বলটা লোফালূফি 
করাছ। হলো ক, বলটা হঠাৎ আমার হাত ফসকে 


৯২তম ব্ধ-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


'সিশড়র ধাপে পড়ে গেল। আর কি কোনও 
উপায় আছে। সেই বল লাফাতে লাফাতে সোজা 
চলে যাবে নিচের 'দিকে। একেবারে 'সিশড়র 
শেষ ধাপে। আচার্য শঙ্কর বলছেন-_বাহর্মখ 
চিত্তও বিষয় হতে 'বিষয়ান্তরে এই ভাবেই 'িম্ন- 
গামী হবে। তাকে আর ফেরানো যাবে না। 
“বষয়েষবাবশচ্চেতঃ সংকষ্পয়াত 
তদগুণান,। 
সংকজ্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ 
প্রবর্তনম॥" 
ইংরেজিতে যাকে বলে প্রসেস" বা প্রীক্রিয়া, 
'সাইকেল' বা চক্র, আচার্য শঙ্কর সেইটি দোঁখয়ে 
দয়েছেন। মনে বিষয়-স্মৃতি জাগল। সঙ্জো 
সঙ্গে শুরু হয়ে গেল চিন্তা, বিষয়টি কেমন, 
তার গুণ, রমণীয়তা। সঙ্গে সঙ্গে কামোদ্রেক। 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বিষয় 
লাভের জন্য। 
ঠাকুর এইবার কাণ্চন বিচার করছেন-__“টাকায় 
কী হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার 
জায়গা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান- 
লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে 
পারে না-এর নাম বিচার ; বুঝেছ 2" 


সম্যক, 


মাস্টারমশাই বলছেন-_ «আজ্ঞে হ্যাঁ ; প্রবোধ- 
চন্ডরোদয় নাটক আম সম্প্রাত পড়ছি, তাতে 
আছে বস্তু বিচার ।' 


ঠাকুর বলছেন--হ্যাঁ, বস্তুবিচার ! এই দেখ 
টাকাতেই বা কী আছে, আর সুন্দর দেহেই 
বা কী আছে। বিচার কর সুন্দরীর দেহতেও 
কেবল হাড়, মাংস, চীর্ব মল-মন্র এই সব 
আছে। ঈশ্বরকে ছেড়ে এই সব বস্তুতে 
মানুষ কেন মন দেয় 2" 
সেকাল আর একাল মানুষ আর মানুষের 
সমাজ 'কছু মান্র বদলায়নি। ঠাকুর সমাজের আর 
একাঁট শচন্র তুলে ধরেছেন। সোঁট হলো অকারণে 


* শ্লরীরামকফ যখন মহিলাভন্তদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন তাঁদের 'পুর্ষ-কাণ্চন' সম্পকে কঠোরভাবে সচেতন 
করে দিতেন, এই সংবাদঃ শ্লীরামকফের মাহলাভন্তদের সঘ্রেঠ আমরা অবগতঃ$আছি। এথেকে এটিই বোঝা যায় যে, 
শ্ীরামকৃফ পৃরৃষকে নারশী থেকে ভয় এবং নারশীকে পুরুষ থেকে ভয় সম্পর্কে অবাহত করে দিতেন । গ্বামীজী তাই 
ঠাকুরের মূলভাবকে বোঝানোর জন্য 'কামনশ-কাণ্টন' নয়, 'কাম-কাণ্চন' ব্যবহার করতেন । আসল তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে 
পুরৃষও নয়, নারশও নয়ংংবর্জনীয় যা তা হলো--কাম অর্থাৎ [বিবয়স্থ বা হীল্দিয়স্‌খ লালসা ।-হুপ্ম সম্পাদক 


5৫৯ 


আযাদ; ১৩৯৭ 


পরের ব্যাপারে নাক গলানো । ঠাকুর স্বামীজশীকে 
প্রশন করছেন-_ নরেন্দ্র, তুই কী বাঁলস ? সংসারী 
লোকেরা কত কী বলে! 'কন্ত দেখ, হাত 
যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম 
চিৎকার করে। হাতি কিন্তু ফরেও চায় না। 
তোকে যাঁদ কেউ নিন্দা করে; তুই কী মনে 
করাবি 2" ॥ 

সঙ্গে সঙ্গে স্বামঈীজশীর উত্তর--“আঁম মনে 
করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে ।”" 

কি ঞকুরের কালে, কি আমাদের এই কালে, 
দেব-মানব ও পশু-মানবের সহঅবস্থান। তারও 
আগে তুলসদাসের কালেও সেই একই িন্র-_ 
যব হাতি চলে বাজারমে কুত্তা ফুকে হাজার। 
সাত্বকের ওপর তামাঁসকের অত্যাচার মানব- 
সমাজের এক বৈশিষ্ট্য । 'িনরীহ, অকোধী 
মানুষকে মানুষ মারবে । আহংস মানুষের মৃত্যু 
হবে সাঁহংস মানুষের হাতে। মানুষের সমাজ 
এই নীততেই চলে। অভ্যাস করে। যাশুকে 
ক্ুশাবদ্ধ করোছিল এই মানুষ । আহংসার পৃজারী 
মহাত্া গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ 'দিয়ে- 
ছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য মনস্তাত্ুক উইলহেল্ম 
রাইখের একাঁট উীন্ত এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 
মান্ষের উত্তরাঁধকারটি ি-- ০এ 816 11617 


[০ 2৪ 076200] 0956. ০07 17617119569 15 £& 
001771170 0171770170 11) 5০01: 1790110.” ভয়ঙ্কর 


অতীতের আমরা উত্তরাঁধকারী। আমাদের 
এতিহ্য একখণ্ড জলন্ত হীরের মতো আমাদের 
হাতের তালুতে । এই হলো মানুষের সর্বকা'লর 
পাঁরবেশ। রাইখের বর্ণনায় ন্ট সুপাঁরস্ফুট 
- মানুষের হাতেই মানুষের ীন্যাতিন। গ্রহান্ত- 


রের মানুষ এসে আমাদের 'ানযাতিন করে না 
“1779 95000919 210 100215. 178 95609175 119 


011010165 2170 170110019 1115 01161003) ড/1)010৬01 
119. 85179 7০৬০] 89 ৪ 161)195617020159 01 

(076 7990010১179 71150595 [015 7০০1 21) 

1121095 16 1110 50100110170 11016 01091 0191) 

076 90591 ৮1101) 1019৮190519 119 1780 1০ 

51091 21 006 1191105 01 11070110021] 5801515 

01 01৩ 010০: ০1835. 


৩৫৩ 


পরমপদ কমলে 


এই প্রসঙ্গেই ঠাকুরের সেই সাপের গঙ্প। 
রাখালরা দৌড়ে এসে বললে-“ঠাকুরমশাই ! 
ওঁদক দিয়ে যাবেন না। গাঁদকে একটা ভয়ানক 
বিষান্ত সাপ আছে ।” ব্রহ্মচারী বললেন-__“বাবা 
তা হোক। আমার তাতে ভয় নেই, আমি মন্ম 
জানি। সাপের গুরু হলেন ব্রহ্মচারী । মন্দা 
দিলেন। বলে গেলেন, “মা হিধীস”। আহংস হয়ে 
যাও। দীর্ঘকাল পরে 'ফরে এসে দেখেন, সাপ 
মরো মরো। রাখালেরা প্রথম প্রথম ইট মেরে, 
পরে লাজ ধরে খুব ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে 
ফেলে আধমরা করে 'দিয়েছে। অবস্থা দেখে 
ব্রহ্মচারী হিংস্র সমাজে আহিংস হয়েও বেচে থাকার 
কৌশলাঁট বলে গেলেন-- আম কামড়াতেই বারণ 
করেছি, ফোঁস করতে নয়।' 

ঠাকুর হলেন সর্বকালের গুর্। কাল সেই 
একই আছে। হিংস্র সমাজ। কাম-কাণ্ণনের দাস 
মান্ষ। তার হাতে জবলন্ত হাঁরকখণ্ডের মতো 
তার এ্রাতহ্য। গণপ্রীতীনাধ অতদত সংস্কার 
করতে গিয়ে গড়ে তুলবে িষ্তুরতম বর্তমান। 
সংসারের অন্তঃসারশন্যতা দেখেও উটের মতো 
কাঁটাগাছ চিবোবে। দু-কষ বেয়ে রন্ত গড়াবে। 
গেল গেল বলে মানুষ চিৎকার করবে আবার 
ছুটেও যাবে সেই হাঁড়কাণ্ঠে মাথা গলাতে। 
অঙ্জীলন আনন্দের উৎস ঠাকুর। বলছেন-ীবচার 
কর। বস্তাবচার। একটা হাত সংসারে আর 
এক হাত ঈশ্বরের পান্য়। আঁনম্ট করো না, 
কিন্তু ফোঁস ছেড় না। আর. 

“মা ভৈম্ট 'বদ্বংস্তব নাস্তাপায়ঃ 

সংসারাসন্ধোস্তরণেহস্ত্যুপায়ঃ। 
যেনৈব যাতা ঘতয়োহস্য পারং 
তমেব মার্গং তব 'না্শাঁমি 1 

আচার্য শঙ্করের কথা, আশ্বাসবাণী--ভয় পেয়ো 
না। তোমার বিনাশ হতে পারে না। সংসার-সাগর 
উত্তীর্ণ হবার উপায় আছে। শবচারসহায়ে 'বিষয়- 


ভোগাঁবমুখ হও। অতঃপর শরণ নাও তত্ৃজ্ঞ 
পুরুষের। আত্ানন্দ-বিভোর সেই পুরুযশ্রেজ্চ 


তখন তোমাকে অবশ্যই কর্‌ণা করবেন। কারণ 
তোমার করুণ অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হবে। 
ঠাকুর! কাতরে করো করুণা ॥ 


চান) ৯৯৯০ 


রথ পরিচয় 


মহাজল-প্রসঙ্গ 


শোন কিছ শ্রীশ্রীঠাকুর রামভাইয়ের কথা £ 
সৃকৃফা গৃহ । প্রসন গুহ, বেলগাছিয়া ভিলা, 
ব্রক- “আর, ফমাট নং ৬, কিকাতা-৭০০০৩৭ । 
মূল্য £ কু'ড় টাকা। 


লোঁখকা রামঠাকরের শিষা । তান কিশোর- 
কিশোরদের জন্য গ্রন্থাট লিখেছেন বলে মুখবন্ধে 
জানয়েছেন। গ্রন্থাটতে রামঠাকুরের অলৌকিক 
জশবনের নানা কাহিনী তিনি তুলে ধরেছেন। অতাব্ত 
ভান্তীর সঙ্গে নানা ঘটনা পাঁরবেশন করে তিনি 
দেখিয়েছেন 'িভাবে রামঠাকুর ধনী-দাঁরপ্র, উচ্চ-নীচ 
নার্বশেষে কত মানুষকে তাঁর করুণা বর্ষণ 
করেছেন। শুধু মানুষই নয, প্রেতাত্মা, বানর, 
হনুমান, সাপ প্রভাতও িভাবে তাঁর ভালবাসা 
পেয়েছে সে-সম্পর্কেও লেখিকা পাঠকবৃন্দকে অবহিত 
করেছেন। 


পরশ্থাটর অন্যতম আকর্ষণ এর সহজ ভাষা । 
শৃধু কিশোর-কিশোরীদের জন্য গ্রন্থাঁট লেখা হলেও 
রামঠাকুরের বয়স্ক ভন্তবৃন্দও গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ 
পাবেন বলে মনে হয়। গ্রশ্থাটতে পাঁরবেশিত 
রামঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই অতি- 
লৌককতার মান্রাফুন্ত। এট গ্রম্থাটর প্রধান 
বোশন্টাও। রামঠাকুরের ভন্তজনের কাছে পারবোশত 
অলৌকক কাঁহনীগলির একটি আলাদা তাংপষ" 
থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভন্ত-পারাধর বাইরে অন্যরা 
আবার ঘটনাগুলিকে আব্বাসের দৃষ্টতে দেখবে। 
অলৌিকতার বাতাবরণ প্রায় প্রত্যেক সাধু-মহাআর 
জীবনীকে ঘরে থাকে; ?কন্তু তাই যাঁদ প্রাধান্য 
পায় তাহলে সংশ্লিষ্ট মহাজীবনের মধ্যেকার আসল 
ব্যস্ত-মানুষাটর হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা 
থাকে । লেখিকা এই 'দকাঁট যেন ভেবে দেখেন । 


পার্থপ্রতিম রায়চৌধুরী 


টচৈতন্যময়শ পাঁরচয় £ দীনেশচন্প্র ভট্াচার্ষ 
শাস্তী। সুনীলকুমার সেনগন্প্ত,ি-৫৭, বাধাযতীন 
পল্লী, কাঁলকাতা-৯২। মূল্য £ কুঁড় টাকা। 


শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের “অসামের বাত? বইখানি 
পড়ে সাধক নগেন্দ্রনাথের পৃণ্যজীবনীতে যাঁরা মুদ্ধ 
হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে “চৈতন্যময়ঈ পাঁরিচয়" স্বাভাবিক 
সহায়ক গ্রন্থ । চৈতনাময়ী দেবীর (অন্য নামে 
“ননী মা” ) সঙ্গে যাঁদের পারচয় ছিল, তাঁরা এই ভক্তি, 
সরলতা ও পাঁবশ্রতার 'দিব্যপ্রতিমাকে এ বইয়ের 
মাধ্যমে আবার স্পন্ট প্রতাক্ষ জীবন্তরূপে দেখতে 
পাবেন। শ্রীরামক্ শ্রী্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
আদর্শে অনুপ্রাঁণতা এই সাধিকা স্বামী অভেদানশ্দ 
মহারাজের আশ্রয়ে এসে, 'চৈতন্াময়" নাম লাভ 
করেন এবং তাঁর গুরুর কাছে একখানি গৈরিকবস্নও 
পেয়েছেলেন। এই একজন মাহলা শিষ্যাকেই তান 
গোরকদান করোছলেন বলে আমরা জেনোছ। 
সবসময় না পরলেও গেরুয়াকাপড়খাঁন চৈতন্যময় 
ঠাকুর, মা, ম্বামীজীর জন্মোংসবে বা বিশেষ বিশেষ 
অনুষ্ঠানেই পাঁরধান করতেন। বাইরে সৌম্য 
শুভ্রবেশধারণী এই সাধিকা সংসারের মধ্যে থেকেই 
সংসারের উধর্ব এক ভাবলোকে অবস্থান করতেন। 
সাধারণ সংসারধম্ থেকে দূরে থেকেই তিনি সেবায় 
শ্রদ্ধায় স্নেহে তাঁর পাঁরপার্বের সকলকে অননপ্রাণত 
করতেন। লেখক একে মাতৃর্পে গ্রহণ করে ধন্য 
হয়েছেন এবং চৈতন্যময় দেবীও লেখবকে পূুত্ররূপে 
গবশেষ স্নেহের মধাদা দিয়ে আজীবন তাঁর মাতৃভাব- 
সাধনার প্রসাদ 'দয়েছেন। 

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ ), স্বামী 
অভেদানম্দ, স্বামী পরমানন্দ ( স্বামীজ-শিষ্য ) 
প্রভাত অধ্যাতসসাধকদের কপালাভে ধন্যা এই সাধিকার 
আধ্যাত্বক আলাপচারীঁ, চিঠিপন্ত্র, ঘরোয়া সংলাপ 
--সবাকছুর মধ্যেই গঙ্গার সমীরাস্নদ্ধ প্রশান্তি 
আভা'সত 'ছিল। 


৫৪ 


আধাঢ়, ১৩৯৫ 


তাই বইখানি পড়লে এই কলরবমুখর সংসারের 
অশ্তলেকে ্ছিরীশখার মতো দীপ্যমান এক 
মাহমোত্জবল জাবনের প্রকাশ অনুভব করা যায়। 

এমন জীবনকথা চয়ন ও লেখনের দ্বারা 
লেখক আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন । 
লেখকের পাঁন্ডত্য, ভীস্ত ও অনূরাগের সার্থক 
প্রকাশে এই গ্রন্থাট অধ্যাঅসাহিত্যের বিশেষ গৌরব 
লাভ করেছে। 


অঙগীমের যাত্রী ৪ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাপ্তী। 
সুনীলকুমার সেনগণপ্ত, ?স-৫৭, বাঘাষতীন পল্লী, 
কিকাতা-৯২। মূল্য £ পশচশ টাকা । 


'অসীমের যাত্রী বা মহাতাপস নগেন্দ্রনাথের 
স্মাতিকথা” এই! গ্র্থাট পাঠ করা এক দুর্লভ 
আঁভজ্ঞতা । শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী 'ববেকানন্দ- 
ভাবধারার অনুব্তী ও স্বামী সারদানন্দজীর 
কপাধন্য সাধক নগেন্দ্রনাথ চক্তবতাঁ কিভাবে 
লোকলোচনের সামনে থেকেই সবার অগোচরে 
ভগবৎ-তন্ময় জীবন-যাপন করে গেছেন, সেকথা 
তাঁর এক অন্তরঙ্গ অনুরাগীর স্মাতিচারণে সরসমধুর 
ভাষাভাঙ্গতে এ বইয়ের পাতায় পাতায় 'বধত। 
পরিচিত সাধ্‌-মহাপুরুষদের জীবনীর সঙ্গে এ 
বইয়ের মিল না থাকলেও, জগতের 'বাভন্ন আধ্যাত্মক 
মহাজীবনের ভাবানুবঙ্গে অনন্প্রাণত নগেন্দ্রনাথের 
ব্যন্তত্ব, সাধনা ও প্রজ্ঞাবাণীর র্‌পায়ণে লেখক বিশেষ 
সার্থকতা লাভ করেছেন। যে-আধ্যাত্মিক পাঁরবেশ- 
রচনা নগেন্দ্রনাথের জীবনরত ছিল, “অসীমের যাত্রী, 
সে-পারবেশ পাঠক-্বদয়ে সার্থকভাবে সঞ্চার করে । 
সুপপাণ্ডত গ্রস্থকার ভান্ত ও যাস্তর ভারসাম্য রক্ষা 


্ল্থ পাঁরচয় 


করে এ গ্রন্থে পরমসুখপাঠ্য এক ভত্ত-জশবনকাহিনী 
রচনা করে পাঠকগোম্ঠীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবম্ধ 
করেছেন। এ কাহুনীর শুরু পূর্ববঙ্গে, তারপর 
সমগ্র ভারত পারক্রমান্তে কন্যাকুমারী হয়ে কলকাতায় 
বাঘাযতীন পল্লীতে । তাপস নগেন্দ্রনাথের প্রথম- 
জীবনের ও পাঁরণত জীবনের "চন্র দাটও মনোজ্ঞ । 
ভাষাভাঙ্গর প্রাঞ্জজতায় ও সহজাত মনাস্বতায়ন 
এ গ্রন্থ পাঠকহদয়কে নানা দিক থেকে পূর্ণ করে। 
এ গ্রশ্থের সব্ত্ সমাদর প্রার্থনীয় । 


প্রণবরগ্জন ঘোষ 


কুমুদ্রঞ্জনের কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
ভুপেন্দ্রনাথ শীল 


সাঁহত্যে মানাবকতা ও কুমৃদরঞ্জন কাব্য 2 
বি*বনাথ চট্টোপাধ্যায় । রূপায়ণ, মাইকেল নগর, 
উত্তর চাব্বশ পরগনা ॥ মূল্য 2 সাত টাকা । 


আলোচ্য প্াস্তকাটর পণ্চমাংশে প্রাচীন ও 
আধুঁনক বিশবসাহত্যে মানীবকতার আঁভব্যান্ত এবং 
দ্বতীয়াংশে কুমুদরঞ্জন মাল্লকের কাব্যে এই আভব্যা্ত 
প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হয়েছে। বহু সন্দর 
দৃম্টান্তের সহযোগে আলোচনাটি 1চত্তাকর্ষক করা 
হয়েছে । এই ধরনের বই' সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষায় এই 
প্রথম । দেশী ও বদেশী সাহত্যের অনেক মাণমৃন্তা 
এই গ্রন্থ-মঞ্জুষায় সন্কালত হয়েছে । পাণ্ডত্যপর্ণ 
অথচ সখপাষ্য এই প্যাস্তকাট পকল ব্যান্তগত ও 
সাধারণ প/ঠাগারে স্থান পাবার উপয্ন্ত । আলোচনায় 
মনাবকতার সুরটি সর্বত্র ধ্বানত। 


প্রাপ্তি খ্বীকার 
শ্রীত্রীরামকৃষণায়ণ £ হরেন্দ্রুকুমার চক্রবতঁ। দেবীকর,খাময়ী ৪ যাঁথকা ঘোষ। উত্তমাশ্রম, 
৮১, বাম্ধবনগর, কাঁলকাতা--৭০০০২৮1] মূল্যঃ গ্রাম ও পোঃ ডুমুরদহ, জেলাঃ হুগলী । 
দশ টাকা। মূল্য £ দশ টাকা । 


বীক্ষণঃ 'শাশর বসু। মন্দাক্রান্তা, ২৭/১৪, 
ওলাবিবিতলা ১ম বাই লেন, হাওড়া--৭১১১০৪ । 
মজ্য £ দশ টাকা । 


৩৬৬ 


ঘাঁণণঝড়£ সুনীলকুমার দে । গ্রাম £ নয়াগ্রাম, 
পোঃ হলুদপনকুর, ভায়া- টাটানগর, জেলাঃ সিংভ্ম 
(বিহার )। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা। 


জন, ১৯৯০ 


রামরুষ্মঠও 
রামকুষ্ সিশল সংলাদ 


রামকৃফ মিশনের নতুন শাখাকেন্দু 


রায়পুর আশ্রমের উপকেন্দ্ররপে পরিচালিত 
মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার নারায়ণপুর কেন্দ্রীট গত 
১ এপ্রল, ১৯৯০ রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখাকেন্দ্ 
হিসাবে গৃহীত হয়েছে । নতুন এই শাখাকেন্দ্রাটর 
নাম হয়েছে “রামকৃষ্ণ মিশন" (অবৃজমার ট্রাইব্যাল 
সা্ভস ), নারায়ণপুর । 


উদ্বোধন 
গত ২৭ এপ্রল ইটানগর আশ্রমে নবানামত 


শববেকানন্দ হল'-এর উদ্বোধন করেন অরুণাচল" 


গ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং। এ্রাদন সম্ধ্যায় 
[তান নার্স, ছাত্রীদের 'ক্যাঁপংং অন্ঠানে 
সভাপাতত্বও করেন। 

রাঁচীর মোরাবাদশ আশ্রম ইন্দিরা আবাস যোজনা 
অনুযায়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য ১৭ট স্বজ্প- 
মূল্যের বাঁড় ও একট কাঁমউীনাট সেন্টার নমাঁণ 
করেছে । গত ১১ এপ্রল এর উদ্বোধন করা হয়েছে। 

পরদশ'ন 

গত ১৭ মার্চ আমোরকা যুক্তরাষ্টের ভারতগ্ 
রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম ক্লার্ক ও তাঁর পত্বী বেলনড় মঠ 
পাঁরদর্শন করেন। 

গত ৭. এীগ্রল ভারতের উপপ্রধানমন্ী দেবীলাল 
ইঙানগর রামকুফ্ক ?মশন পাঁরচালিত হাসপাতাল 
পারদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের 
মৃখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং ও তাঁর মন্দ্রণসভার কয়েকজন 
সদস/। 


ন্রাণ ও পুনবাঁগন 

অসম আগ্নন্রাণ £ কারমগঞ্জ আশ্রমের মাধ্যমে 
পাথরকাম্দ বাজারে আঁদ্নকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যন্রিশাঁট 
পারবারকে ১৩৯ িলোঃ চাল, ৩৯ট ধাঁত, ৩৫ 
শাঁড়, ৩৫ সেট: বাসনপন্ত্র দেওয়া হয়েছে । 

পাশ্চমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গল- 
গঞ্জ ব্লকে ঝঞ্ধায় ক্ষাতগ্রস্তদের জন্য বিদ্যালয় ও 
আশ্রয়গৃহ হিসাবে যে একটি পাকা বাঁড় নার্মত 


হচ্ছে তার একতলার অংশতঃ ছাদঢালাইয়ের কাজ শেষ 
হয়েছে। গত ২২ এাগ্রল পাশ্মবঙ্গের অর্থমন্ী 
অসীম দাশগুপ্ত ও কয়েকজন 'বাঁশ্ট ব্যান্ত সেখানকার 
রামকৃ্। মিশনের ত্রাণাশাবর পাঁরদর্শন করেন এবং 
শ্রীদাশগুপ্ত একট 'ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন । 

রাজকোট আশ্রম গুজরাটের পণমহল জেলার 
গোধার তালুকে বন্যায় ক্ষাতগ্র্ত হারজনদের জন্য 
১০ট বসতবাড় নমাঁণ করে দশাঁট পারবারের হাতে 
সেগুল তুলে দয়েছে। 


বাহভণরত 


স্যাক্তামেণ্টো বেদ।ন্ত সোসাইটি 8 গত এাগ্রল 
মাসের রাঁববারগর্ীলতে ধমালোচনা হয়েছে। এছাড়া 
বুধবারগীলতে রাজযোগ এবং মুণ্ডক উপাঁনষদের 
ওপর ক্লাস নিয়েছেন যথাক্রমে স্বামী প্রপন্নানন্দ ও 
স্বামখ শ্রদ্ধানন্দ ; এবং শাঁনবারগযালতে তাঁরা রামকৃ্ণ- 
গিবেকানন্দ সাহত্যের ওপর আলোচনা করেছেন। 
৩ এপ্রল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মাতীথ রামনবমী 
পালন করা হয়। এঁদন শ্রারামচশ্দরের পুজা, 
আলে!চনা, ভান্তগী1ত প্রভাত অন:1স্ঠত হয় । 

রামকুষ্। মিশন িঙ্গাপর 8 মাসের প্রথম 
রাববার স্থামী পরাশরানন্দ শ্রীম'ভাগবত, অন্যান 
রাববার স্বামী আঁভরামানন্দ শ্রীরামকৃষ্আবনা 
আলোচনা করছেন । তাঞাড়া গ্রাত পাববার সকাল 
১০-৩০ 1মঃ সময়ে ৬ থেকে ১২ বছর বয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের জন্য ধর্ম ও সংকাতি ববধয়ে প্লাস, এবং 
প্রাত মঙ্গলবার ভজন প্লাস নেওয়া হচ্ছে। 


সানফান্সদ্কো বেদান্ত সোসাইটি, ভত্তর 
ক্যালফো নয়া ৪ গত ২৭ ফেব্রুয়ার শ্রীরামকুষ- 
দেবের জন্মোৎসব বাভিন্ন অন,্ঠানসচীর মাধ্যমে এই 
বেদান্ত সোসাই9ত পালন করা হয় । এই ডপলন্মে 
৪ মা বেলা ১১টায় শ্রীরামক্ফের ওপর আলেচন। 
করেন স্বামী প্রবদ্ধানন্দ। তাছাড়া ২৩ ফেরার 
পুজা, পুস্পাঞাপ-প্রদান, পাঠ, সঙ্গীত গ্রভ্াতর 
মাধ্যমে শিবরান্র পালন করা হয়। গত & মে এই 
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আষাঢ়) ৯৩৯৭ 


আশ্রমের উদ্যোগে শাশ্তি আশ্রমে বার্ষক তীণর্থযান্রার 
আয়োজন হয়োছল। এ উপলক্ষে শান্ত আশ্রমে 
সোঁদন দুপুরে পুজা, পাঠ, জপ-ধ্যান, ভন্তিগণাতি 
পাঁরবেশন প্রভাত অন্হাষ্ঠিত হয় । বিকালে ভজন- 
সঙ্গীত ভাবণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই 
অনুষ্ঠানে বিশেষ আতাঁথ 'হসাবে যোগদান করে- 
ছিলেন স্বামী সর্বগতানন্দ ও স্বামী প্রপনানন্দ । 
রামকৃফ আশ্রম, বুয়েনস এয়ার ( আজে-ন্টিনা, 
দক্ষিণ আমোরকা $) ১১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত এই 
আশ্রমাঁট দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানকার রামকৃষ-ববেকা- 
নন্দ অনুরাগীদের মধ্যে তাঁদের ভাবধারা ও বেদান্ত 
প্রচার করে আসছে । এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা 
সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্ঙ্ধানন্দ, 
শ্রীকৃষ্ণ ও ফাশুধীস্টের জন্মাঁদন পালন করা হয়। 
গত বছর (১৯৮৯) দুগরপূজা এবং কালীপৃজাও 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । স্বামী 'ববেকানন্দের ১২৫তম 
জন্মবাধিকী আকর্ষণীয় অনূষ্ঠান-সচীর মাধ্যমে 
উদযাঁপত হয়েছে । বস্তূতা, গান, প্রবন্ধরচনা 
প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণে আর্জেন্টনার 'বাভন্ন 
স্তরের মানুষের কাছ থেকে যথেম্ট সাড়া পাওয়া 
গিয়েছে । গত বছর শ্রীশ্ীমায়ের জীবন ও বাণীর 
ওপর একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর ওপর ছয়টি আলোচনা- 


স্ভা হয়েছে । প্রত্যেক সভায়ই যথেম্ট সংখ্যক 
শ্রোতা উপাস্থত 'ছলেন। 


দেহত্যাগ 
স্বামধ বারষ্টানন্দ (কমল )£ গত ৭ এপ্রল 
সকাল &-৩৫ 'মাঁনটে হৃদরোগে আক্কান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ 
[মশন সেবাপ্রাতষ্ঠানে শেষ নিঃমবাস ত্যাগ করেন। 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়োছিল ৮১ বছর । 
ম্বামী বারঘ্ঠানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজনী 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


মহারাজের মন্মশষ্য । ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ?তাঁন বাঁকুড়া 
কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ গ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ 
স্বামী বজ্ঞ'নানন্দজী মহারাজের ?নকট সন্ন্যাসগ্রহণ 
করেন। বাঁকুড়া কেন্দ্রে দীর্ঘ ৩৭ বছর কাজ করার 
পর ১৯৬৬ খ্রাস্টাব্দে ?তাঁন ভুবনেশ্বর কেন্বরে যান 
এবং ১৯৭৫ গ্রাস্টাব্রে বেলুড় মঠে আসার পূর্ব 
পযন্ত সেখানকার কর্মী ছিলেন। বেলুড় মঠে 
আসার পর তান অবসর জীবন-যাপন করাছলেন। 
সরল ও মধুর ব্যবহারের জন্য (তান সকলের "প্রয় 
ছিলেন। 


স্বামী প্রেমাত্বানন্দ ( মহাবশর ) £ গত ৮ এাগ্রল 
রাত ১-১০ 'মাঁনটে হৃদরোগে আক্লান্ত হয়ে বোম্বাই 
আশ্রমে শেষ 'নঃ*বাস ত্যাগ করেন । গত জানুয়ার 
মাসের শেষাঁদকে তান থে2োট ক্যান্সারের 'চাকতসার 
জন্য বোম্বাই আশ্রমে এসোঁছলেন। "তান হ্বতাপন্ডে 
রন্তাঞ্পতা রোগেও ভূগাঁছলেন। 

স্বামী প্রেমাত্ানন্দ ছিলেন শ্রী স্বামী 
শিবানন্দজী মহারাজের মন্ঘ্াশষ্য । ১৯২৪ গ্রীস্টাব্দে 
তান কুয়ালালামপুরে বিবেকানন্দ আশ্রমে যোগদান 
করেন এবং ১৯২ প্রসস্টাব্দে বেল.ড় মে আসেন । 
১৯২৯ গ্রীস্টাব্দে তিনি স্বামী শিবানন্দ্জী মহারাজের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়াও তিন 
বাভন্ন সময়ে অদ্বৈতাশ্রম, কাণুপুরম, উতকামণ্ড, 
কনখল, ইনস্ট1টউ) অব কালচার, কাতারাগম 
( শ্রীলঙ্কা ) গ্রভাত কেন্দ্রের কম+ 'ছিলেন। একবছর 
1তান রেঙ্গুন সেবাশ্রমের সম্পাদক গছলেন । ১৯৫৪ 
থ্রাস্টাব্দে তান কলম্বো কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হন। 
১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 
এই পদে ছিলেন । ভদ্র, মযদাপূর্ণ ব্যবহার ও 
আধ্যাতক গুণাবলীর জন্য তান সকলের শ্রদ্ধেয় 
ছিলেন। 


স্ীগ্রীমানের বাড়ীত্র সংবাদ 


আ1বভাঁব-1তাঁথ পালন 8 গত ৯ মে ভগবান 
বৃদ্ধের জন্মাতাথ উপলক্ষে সন্ধ্যারাতর পর তাঁর 
জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গগনিন্দ । 

সার্চহক ধর্মালোচনাঃ সম্ধ্যারাতর পর 
সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গনিন্দ প্রত্যেক সোমবার 
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্রীপ্রীরামকৃষ্ষকথামৃতঃ স্বামী পর্ণায্মানন্দ ইংরেজ 
মাসের প্রথম শুক্রবার ভান্তপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুক্রবার 
স্বামী মুস্তসঙ্গানন্দ স্বাম-ীশষ্য*সংবাদ এবং স্বামী 
সতাব্রতানন্দ প্রত্যেক রাববার শ্রীমদ্ভগবদগণতা 
আলোচনা করছেন । 


ঈদ, ৯৯৪০ 


বিবিধ সৎবাদ্‌ 


উৎসব-অন.চ্ঠান 


গত ১৫__১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কল্যাণী রামকৃষ। 
সেব'সণ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৫তম আ'বভ্ব 'তাঁথ 
উপলক্ষে *মরণোতসব উদযাপিত হয় । পূজা, হোম, 
শ্রীীরামকষ্ণকথামৃত পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ধম“সভা 
প্রভাত অনষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ । 'বাভন্ন 
দিন ধর্মসভায় বন্তব্য রাখেন স্বামী মেধসানন্দ, স্বামী 
গবরজাআ্মানন্দ এবং প্রব্রাজকা পাবন্তপ্রাণা। কথামৃত 
পাঠ করেন অধ্যাপক দীপক গুঞ্চ। শংকর সোম 
সঙ্গীতান্‌্ঠান ও বরানগর রামকৃষ্ণ 'মশনের ছাত্রবন্দ 
গীতি-আলেখ্য পারবেশন করে। পুজাহোমাদ 
পাঁরচালনা করেন স্বামী বারষ্ঠানন্দ । 


শ্রীশ্ীরামকুষ-সারদা সঞ্ঘ (রামপাড়া হ্‌গলগ) 
গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদা 
দেবীর জন্মোংসব উদযাপন করেছে । এ উপলক্ষে 
প্রথম দিনের ধর্মস্ভায় সভাপাঁতত্ব করেন স্বামী 
শিবময়ানন্দ এবং বস্তা ছিলেন শশা্কভূষণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। দ্বিতীয় 
গদনের ধর্মসভায় সভানেত্রী ?ছলেন প্রব্রাঁজকা 'বিশব- 
প্রাণা, বন্তব্য রাখেন আমোৌরকার সুসান ওয়ালটারস। 
স্ভা দুটিতে সঙ্গীত পারবেশন করেন জ্যোৎ্সনা 
ভট্টাচার্য, গায়ত্রী চক্রবর্তী, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নাশ্দনী চক্রবত৭ শ্রাবণী নন্দী ও বাঁথকা মালিক । 
সভাগাীলতে প্রায় পাঁচশো ভন্ত উপাচ্ছত ছিল । 


শ্রীরামকৃ্ক সেবাশ্রম, আরারয়া (প্যার্থয়া, 
বিহার ) গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ ও ৪ মার্চ শ্রীরাম- 
কৃফদেবের জন্মোৎসব উদযাপন করে। উৎসবের 
প্রথম দিন উষাকীর্তন, [বিশেষ পুজা, হোম, প্রসাদ 
বিতরণ, পাঠ, ভজন-সঙ্গীত প্রভাত অনষ্তত হয় । 
ধদ্বতীয় দন সন্ধ্যায় স্বামী মঙ্গলানন্দের সভাপ্পাতত্বে 
ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় । পরাদন অস্টপ্রহর নাম- 
সম্কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ এবং বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রাতকীতসহ শোভাযান্রা অনুষ্ঠিত হয় । 

গত ১৭--১৯ মার্চ ৯১০ রামকৃঞ্ সারদেশ্বরণ 
আশ্রমে ( কাম্দরা, বর্ধমান ) শ্রীরামকৃফদেবের ১৫৫ 
তম জম্মাতাঁথ-উৎসব উদযাপিত হয় । রামায়ণ গান, 
স্বামী দেবদেবানন্দ কর্তৃক সঙ্গীতে শ্রীরামকৃককথামৃত 


ও শ্্ীশ্রীসারদা-লীলাগণাতি পাঁরবেশন, চলাচ্চন্ প্রদর্শন, 
ভন্তগাীতি প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ । 


মনোহরপর শ্রী্ীরামকৃ্ণ আশ্রম, (মোঁদনশপনর) 
গত ২৪ ও ২৫ মার্চ ৯০ 'বাভন্ন অনষ্ঠান-সূচর 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃদেবের জন্মোৎসব উদযাপন করেছে। 
২৬ মার্চ দুপুরে প্রায় ছয়হাজার ভন্তকে খিষছাড় প্রসাদ 
দেওয়া হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় বন্তব্য রাখেন স্বামী 
সোমাতানন্দ এবং স্বামী কমলেশানন্দ ৷ সভাপাতত্ 
করেন যথাক্রমে হরেন্দ্রকুমার প্রধান, প্রধান শিক্ষক, মনো 
হরপুর বান্ধব হাইস্কুল ও অরাঁবন্দ আধকারণ, প্রধান 
শিক্ষক, মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপাঠ । প্রশ্নোত্তর 
সভা পাঁরচালনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ । 


পাণ্ডু (অসম ) বিবেকানন্দ পাঠচক্কের উদ্যোগে 
গত ১৬--১৮ মার্চ শ্রীরামকষ্ণদেবের ১৫তম জন্মোৎসব 
উদযাপিত হয় । উৎসবের শেষ দনে বিশেষ প্‌জা ও 
প্রসাদ বিতরণ করা হয় । প্রায় চার হাজার নরনারখ 
বসে খিচুঁড় প্রসাদ পান। তিন 'দিনই সব্ধ্যারাতর 
পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগহীলতে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
শ্রীশ্রীমা ও স্বামশ গববেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেন 
স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী রঘুনাথানন্দ, অধ্যাপক 
1দলণীপ চৌধুরী, অধ্যাপক প্রিয়াংশহ উপাধ্যায়, আর. 
শ্রীনবাসন এবং এম. আর. রঙ্গনাথ ৷ প্রাতাদন 
ধর্মসভার পর সাং্কীতক অনংষ্ঠান হয় । 


গত ১৮ মার্স, *৯০ রাঁববার সাহাপর শ্রীশ্রীরামকৃষণ 
জন্মোৎসৰ কমিটির পাঁরচালনায় শিবধাম মান্দরে, 
প্রভাতফোর, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃতপাঠ, ধম 
সভা, গরীতি-আলেখ্য ও সঙ্গীতান্ঠানের মধ্য 'দিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । 
এ্ীঁদন প্রায় একহাজার ভন্তকে বাঁসয়ে প্রসাদ দেওয়া 
হয়। ধর্মসভায় সভাপাতত্ব করেন স্বামী গোপেশানন্দ, 
প্রধান আতাথ ছিলেন অজয় দাশগুপ্ত, বাশণ্ট আত 
ছিলেন স্বামী অচ্যুতানন্দ । 

গত ২৪ ও ২৫ মার্চ, ”১০ বাসিরহাট শ্রীরামকৃফ- 
1ববেকানন্দ সেবানগ্ঘে শ্রীরামকৃষ। ও শ্রীমা সারদা 
দেবীর জন্মোৎসব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত 
হয়। ২৪ মার্চ শ্রীন্রীমায়ের জন্মোৎসবের ধর্মসভায় 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজকা বিশদ্ধ- 
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আধা ১৩৯৭ 


প্রাণা । ২৫ মার্চ শ্রীরামকফের জশ্মোৎসবের ধর্মসভায় 
সভাপাতত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী । তান এরীদন 
সেবাসজ্ঘবের নতুন বদ্যালয়-গৃহের দ্বারোপ্থাটন 
করেন এবং হিন্দু-মুসলমান মিলে সাতঙ্জন বয়স্ক 
দনরক্ষরকে “হাতে খাঁড়' দিয়ে সেবাসত্বের “বয়স্ক 
গশক্ষা? প্রকম্ের শৃভারম্ভ করেন । 

গত ৭ এ্রাগ্রল বড়জাগযালয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসত্ঘ 
( নদগয়া ) শ্রীরামক্ দেবের ১৬তম আ'বভবি উংসব 
বিভিন্ন অনষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে পালন করেছে। 
সকালে নগর পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, শ্রীন্রীচণ্ডী ও 
কথামত পাঠ, দুপুরে প্রসাদ বিতরণ এবং বিকালে 
ভান্তগশীত, শিশুদের নৃত্য, আবাত্ত এবং ধর্মসভা 
অনু্ঠত হয়। ভাস্তগীাত পাঁর'বণন করেন হাওড়া 
ধিবেকানন্দ আশ্রমের কমর” অসীম দত্ত এবং স্থানীয় 
শিজ্পিবৃন্দ । ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
দব্যানন্দ এবং বন্তব্য রাখেন স্বামী মুন্তসঙ্গানন্দ। 
সভায় মেধাবী ছান্ন-ছান্রীদের প্রয়োজনীয় পুস্তক 
দান করা হয়। 

গত ২৭ ফেব্রুয়ার ১৯০, শ্রীরামকৃষের আবিভবি- 
তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত 
স্কাঁটশচার্চ কলে'জর আগলাঁভ হলে রামকৃঞ্চশববেকা- 
নন্দ-ভাবাদর্শে গাঁঠত সংস্থা [সস্টার 'নিবোদিতা 
ইন্নাস্টাটউট অব কালচারের উদ্বোধন হয়। এই 
উদ্বোধনী অনুষ্ঞানে 'নবোঁদতার দৃম্টতে শ্রীরামকৃ্ণ' 
বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু। পৌরো হিতা 
করেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। কষ্দাস পালিতের 
পাঁরচালনায় 'বাভন্ন শিজ্পা সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন। 

উত্তরাণ্টল রামকৃষ্ণববেকানন্দ ভাবপ্রচার 
পাঁরষদের ৭ম বার্ধক সম্মেলন গত ৬--৮ এপ্রল 
শিলিগাড়ি শ্রীরামকৃষণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রাঙ্গণে 
এবং চা৮ রোডাঁচ্ছত পণ্টায়েত ভবনে নানা অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে উদযাপিত হয় । এই সম্মেলনে বেলনুড়মঠ, 
মালদহ, কাঁটহার ও জলপাইগীড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
এবং পাঁরষদভুত্ত উত্তরবঙ্গ, বিহার ও অসমের ২৮ 
আশ্রম থেকে ২০০ জন প্রাতানীধ যোগদান করে- 
ছিলেন। সম্মেলনে 'বাভন্ন দিনে বন্তব্য রাখেন স্বামণ 
শিবময়ানন্দ, স্বামী খদ্ধানন্দ, স্বামী ভাগবতানন্দ ও 
ম্বামী জগন্নাথানন্দ। সম্ধ্যায় সাংস্কাীতিক অনষ্ঠানে 
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বিবিধ সংবাদ 


শঙ্কর সোমের পারিচালনায় শ্রীরামকৃফ্ণ-বাণী প্রচার 
সত্ঘ গীতনাট্য পারবেশন করে । 
পরলোকে 

উত্তর কলকাতার গৌরীবাঁড়-স্ৃত শ্রীশ্রীতারকনাথ- 
অন্নপূর্ণা ঠাকুরবাটীর প্রাতষ্ঠান্রী ও সেবায়েত শ্রীমত 
উমাশশণী দেবী গত ৮ মার্চ ৯০, দেহত্যাগ করেছেন। 
তার বয়স হয়োছল 'ছয়াঁশ বছর । তান শ্রীমৎ 
স্বামণ বজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ধাশষযা িলেন। 
নয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং মান্র একুশ দিনের 
মধ্যে পাঁতীবয়োগ ঘটে। 

উমাশশী দেবী বাত্রশ বছর বয়সে বেলুড় মঠে 
সদগুরুর আশ্রয় লাভ করেন। স্বামী বরজানন্দজী 
মহারাজও তাঁকে আধ্যাঁত্মক জীবন-যাপনে বিশেষ 
প্রেরণা দেন। অবশেবে তান উত্ত ঠাকুরবাটা প্রাতষ্ঠা 
করে আজীবন দেবারাধনা, সাধুসেবা ও সাধন-ভজনে 
নিযুক্তা থাকেন। উদ্বোধন" পাব্রকায় ১৩৮৮ সালে 
শারদীয়া (আধবন ) সংখ্যায় “বানী শবজ্ঞানানন্দজণর 
স্মাতিশনিবন্ধে উমাশশী দেবী প্রদত্ত কিছু বিবরণী 
প্রকাগশত হয়েছে । নিজ ন।ম প্রচারে তিনি অনিচ্ছুক 
[ছলেন। তাই উন্ত নিবন্ধে তাঁর নাম অপ্রকাশিত 
রয়েছে । তাঁর পাবন্ন জাঁবনচ্যা ও নগ্র-মধুর 
স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে যথেন্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা 
করতেন । 

শ্রীত্রীমা সারদাদেবীর আশ্রতা শ্রীমতী নিমলা 
িন্ন গত ৮ মার্চ ১৯০ বিকাল পাঁচটায় শেষ নিঃ*বাস 
ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 
একানব্বই ব্ছর। তান ডাঃ 1বাঁপনাবহারী ঘোষের 
কাঁনঘ্ঠা কন্য। ছিলেন । বেখুন স্কুলে (তাঁটনী দাস 
গর সহপাঁঠিনী ছিলেন ) পড়তে পড়তে কলকাতা 
গঝ্বাবদ)ালয়ের অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন গিল্লের 
(রাজেন্দুলাল মিন্নের সহোদর উপেন্দ্রলাল মিন্নের 
পৌন্রের ) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় । অঙ্পবয়স থেকেই 
[তিনি 'উদ্বোধন'-এ যাতায়াত করতেন এবং সেই সন্ত 
শ্রীপ্রীমা সারদাদেবী, শ্ীমৎ স্বামী সারদানন্দজী 
মহারাজ, ক্রীম স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, ভিন? 
নিবেদিতা প্রমুখের স্নেহ-সাল্লিধ্যে আসেন। নির্মলা 
মিত্র বহু দুঃস্থ ছান্র-ছান্রীকে গোপনে অথ সাহায্য 
করতেন । তাঁর অমায়ক নম্র স্বভাবের জন্য তান 
সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করোছলেন। 


জুন, ১৯৯০ 


বিজ্ঞান সংবাদ্‌ 


আন্দামান-নিকোবরে আজব আদি 
জাতি--ওলি 


আশ্দামান এবং 'িাকোবর ইউীনয়ন টোরনীরতে 
মোট ৩০৬াঁট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপপ্জের 
আয়তন উত্তর-দাক্ষণে ৭০০ ীাকলোমনীর । দ্বীপ- 
গীলর মাঝামাঁঝ ১৭৫ িলোমটার বিস্তৃত সমবূদ্ 
থাকায় এগযীল দুভাগে বিভন্ত হয়ে গেছে-একদিকে 
আন্দামান ও অনাঁদকে নিকোবর দ্বীপপর্ঞ্জ। আদ 
উপক্জাতগযল-আন্দামানী, জেরোয়া (00183 ), 
ওাঙ্গ (00883) এবং সৌন্টনোৌল, আন্দামান দ্বীপ- 
পের বাভন্ন অংশে দলগতভাবে বাস করে। হয়তো 
এরা অতখতে বমাঁদেশ, 'ফাঁলপাইন, বা মালোশয়া 
থেকে কোন একসময় এসোছল। নিকোবর দ্বীপপঞ্জে 
দুট মঙ্গোলিয় উপজাতি বাস করে--নিকোবরী ও 
সোষ্পেন। অতীতে এই সব দ্বীপ 'বাভন্ন নামে 
আঁভাঁহত হয়েছে_-সোনার দ্বীপপঞ্জ', “সৌভাগ্যের 
'বীপপব্জ' প্রভৃতি । সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সন্যাসী 
চিং এই সব দ্বীপের আঁধবাসাঁদের “উলঙ্গদেশের 
নরখাদক" বলে আভাঁহত করেছিলেন । রামায়ণে 
এদেরই “কাঁচা মাছ-মাংসখাদক করাত" বলা হয়েছে । 

৬০০ বর্গীকলোমটার বন্তৃত শলঈল আন্দামানে' 
বসবাসকারণ ওঁঙ্জরা শিকার, মাগুধরা ও খাদ্য অন্ব- 
যণে ব্যস্ত থাকে । কাথত আছে উনাবংশ শতাব্ৰীতে 
এদের সংখ্যা ছিল &০০০, 'ন্তু আন্দামান সরকার 
( /0981780 ১৫0000150500) ) এদের শাসনভার 
নেবার পর এদের ২৯ জনকে পাওয়া 'গিয়োছল । 
আগে ওরা বন্যবরাহ, ভক্ষণষোগ্য বৃক্ষাশকড় ও মধু 
সংগ্রহের জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করে বেড়াত, কিন্তু 
বত'মানে, ডুগং ক্রিক ও সাউথ বে অগণুলের চ্ছায়ী 
বাঁসন্দা হয়ে গেছে । চাষ, বাগান করা বা বাবসা- 
বাঁণজ্য এরা জানে না । বতমা!ন এরা ৩২ পাঁরবারে 
৯)জন আছে । আন্দামান সরকার এই উপজাতিদের 
তাড়াতাঁড় উন্নাতর জন্য নানা ব্যবস্থা 'নয়েছে__ 
নারকেল চাষ, বিনামূল্যে রেশন ও পারিধেয় বস্র 
দেওয়া, এদের জন্য সমাজকম+ চিকিৎসক ও 
চাঁকৎসকের সাহাযাকার? নিয়োগ প্রভাতি । 

ন্যাশন্যাল ইনাস্টট্ট অফ 'নিডাট্রশন (হায়দ্াবাদ) 


১৮৮৯ শ্রীস্টাব্দে, গাঁ, নিকোবরী, সোষ্পেন ও 
আন্দামানীদের প্যষ্ট ও খাদ্যাবিষয়ে একটি সমণক্ষা 
করে। পরাঁক্ষার উদ্দেশা হিল (১) গাঙ্গদের পৃষ্টর 
পারমাপ করা (২) পাঁরবারতত জগবনধারা এদের 
ওপর ক প্রভাব ফেলেছে তা দেখা (৩) উন্নাতির 
প্রচেষ্টা ও পাঁরপার্শক পাঁরবর্তন এদের প2ষ্টর 
ওপর ক প্রভাব এনেছে তা দেখা, এবং (৪) উপ- 
জাতিদের উন্নততর হার কি ভাবে রক্ষিত হতে পারে 
তা নির্ণয় করা। ৯৮ জন ওাঙ্গদের মধো ৯২ জনের 
ওপর এই পরাঁক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। 

গ্রামীণ ভারতবাসীর তুলনায় ওাঁঙ্গরা খর্ককায় । 
২০--২৯ বংসর বয়স্ক পুর্ষ ও ৩০--৩৯ বংসর 
বয়গকা স্লোকদের বাদ 'দিলে এদের ওজন কম। 
কিছু কিছ; বালক-বালিকার মধ্যে ভিটামিন “এ কম 
পাওয়া গেছে । বোঁশর ভাগ ওাঙ্গর স্বাস্থ্য সাধারণ 
ধরনের । খাবারের মধ্যে এরা মাংস ও ফল কম 
খায়। ১৯৬৯ প্রীস্টাব্দে এই ধরনের একাঁট সমণক্ষা 
করা হপুয়ছিল । তুলনামৃলকভাবে দেখা ধাচ্ছে যে, 
আগের তুলনায় এরা মাংসের চেয়ে শষা-খাদ্য বেশি 
খাচ্ছে। আগে তারা খাদ্যে ১৮৬২ ক্যালার পেরেছে, 
এখন ২২৬৩ ক্যালার পায় (নিয়মিত রেশন পাওয়ার 
জন্য )। প্রোটিন ১৪০ গ্রাম থেকে কমে ৬৯ গ্রাম 
হয়েছে । প্রাপ্তবধস্ক ওীঙ্গ উচ্চতায় ১৯৬৯ প্রীস্টাব্দের 
তুলনায় ২ সেন্টিমিটার বেড়েছে; ওজনে ৪-৫ 
কোঁজ বেড়েছে । সবচেয়ে বোৌশ পারবর্তন হয়েছে 
তাদের জীবনধারায়--যাযাবর জীবন হতে এক 
জায়গায় স্থায়ী জীবন। তারা এখন ডাক্তার 
চাকৎসা নেয়। 

১৯৩১ প্রাস্টাব্দে ওীঙ্গরা সংখ্যায় ছিল ২৫০; 
১৯৫০ প্রীস্টাব্দে ১৬০ ; ১৯৬১ গ্রীস্টাব্দে ১২৯১ ১৯৭১ 
খ্রীপ্টাব্দে ১১২। ওদের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রধান 
কারণ হচ্ছে ওদের বধ্ধ্যাত্ব, স্্ী-পুরুষের বয়সের 
তারতম্য, স্বীপুরুষের একাঁনঘ্ত এককামীত্ 
( 101598810 ), প্রাতকৃল আবহাওয়াজানত নানা 
রোগ প্রভাত । . 

[ ব900010101) 6৬9, ৬০1, 10, ০, «, 
91১ 1989 ] 
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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে__প্রয়োজনাতিরিক্ত বন্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
হয় 1... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উদ্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 
করিতে হইবে 1. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে শোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিযা । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-_ দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 
বিশ্বাস ইহা! কার্যে পরিণত কর! খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বাতী বিবেকানন্দ 


আনম্দবাজার সংস্হা 
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-*০০০০১ 








৯২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


যেসে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুর কাঠ নিজেও ভে. 


জুলাই, ১৯৯০ 


দিব্য বাণী 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ 


ভেসে চলে যায়, অনেক জাীবজন্তুও চড়ে 


যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, ডিজি বারি 


যুগে লোকাঁশক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সাঁচ্চদানন্দই গুরু ।.. 


, তিনিই শিক্ষা দিবেন। 


.লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কাঁঠন। যাঁদ তান সাক্ষাংকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। 


নারদ শুকদেবাঁদর আদেশ হয়োছিল। শঙকরের আদেশ হয়োছিল। 


আদেশ না হলে কে তোমার কথা 


শুনবে 2 | আদেশ হলে] সে কথার জোর কত ? পর্বত টলে যায়। শপ. “লকচার ? দিনকতক লোক 


শুনবে" তারপর ভূলে যাবে। 


শ্রীরামরুষণ 
কথা প্রসঙ্গে 
রানের লোকগুক 
'গুরু শব্দাট ভারতীয় হিন্দ প্রীতহ্যে প্রধানতঃ ম:সলমান-আধকারে আসবার পর হইতেই 
সব্বাধক পাঁরাচত শব্দগ্ীলর অন্যতম । শুধু হন্দু ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি অজ্ঞতার যবানকা 


ভারতবর্ষেই নহে, ইংরাজী আঁভধান ও কোষ 
গ্রন্থগুলিতে অন্তর্ভীন্তর সুবাদে বর্তমানে সমগ্র 


পাঁথবীতেই শব্দটি জনীপ্রয়তার উধর্যস্তরে 
বিরাজমান। বস্তুতঃ, আধ্যাত্মিকতার পনিঠিস্থান 


বলিয়া অন্ততঃ দুই সহম্রাধক বৎসর ধাঁরয়া 


ভারতবর্ষ বাহার্বশ্বে স্বীকৃত। বাঁহভণরতে 
ভারতের আধ্যাঁত্বক শ্রেষ্ঠত্বের গবষয়াট বুদ্ধের 


মহান অন্গামী সম্রাট অশোকের সময় 
প্রাতন্ঠিত হইয়া গিয়াছে; এাঁবষয়ে ইতিহাস সাক্ষ্য 


দিতেছে। তাহারও পূর্বে আলেকজান্ডার যখন 
ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন তখনও ভারতীয় 


সন্ন্যাসী ও দার্শীনফদের সমুচ্চ আধ্যাত্মিক মাহমা, 
নির্লোভভা, 'নভর্ঁকতা এবং প্রজ্ঞা তাঁহাকে মধ 
কাঁরয়াছল বাঁলয়া শোনা যায়। মেগাস্থানস ও 
অন্যান্য প্রখ্যাত গ্রীক পশ্ডিতগণের বিবরণেও এই 

বহু প্রমাণ রহিয়াছে। পয়বরততঁ কালে 
ফা-হয়েন, হিউয়েন সাও এবং অন্যান্য বিদেশী 
লেখকদের সাক্ষ্য হইাতেও ভারতে আধ্যাত্মিক উৎ- 
কর্যের বিষয়াট সংপ্রমাঁণত। মধ্যবর্তা সময়ে 


ভারত এবং বাঁহরভারতের মধো স্থাঁপত হয়। 
ইংরাজ শাসনাধীনে এই যবানকাঁটি উত্তোলত হয় 
এবং হিন্দু ভারতবষে'র কষ্ট, সংস্কাতি, এুঁতিহ্য 


সম্পর্কে নানা সংবাদ বাহাবশ্বে, বিশেষ করিয়া 
পাশ্চাতাদেশে পোণ্ছাইতে থাকে । খুবই দুঃখের 


বিষয়, সেই সমস্ত সংবাদের আঁধকাংশই ছিল 
ধনর্জলা মিথ্যা অথবা ভ্রমপারপূর্ণ। বলা বাহহল্য। 
ইহা ছিল ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদের একটি হশন কৌশল 
এবং খ্ঃশস্টীয় ধর্মযাজকগণ এবং ছু ইংরাজ 
পণ্ডিত ও প্রশাসক এই বিষয়ে অত্যুৎসাহাীর ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনলস প্রয়াসে 
পাশ্চাত্যের মানুষ ভাঁবিতে শুরু করিয়াছলেন, 
ভারতবর্ষ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অসভ্য দেশ। সে- 
দেশের মানুষ অগাঁণত কুসংস্কারের দ্বারা কবাঁলত। 
তাহারা পৃতুল গাঁড়য়া পূজা করে ; সাপ, বাঘ। গাছ, 
পাথরের ন্াড় প্রভৃতি তাহাদের উপাস্য। তাহারা 
পুরু” নামধেয় মুর্খ, লম্পট, বামাচারী তাল্িকদের 
রাীতদাসা গা ফাষে, উহাদের পা ধুইয়া জল খায়। 
[থ্যায় পূর্ণ এই তালিকাটি আঁত-বৃহৎ। শুধু 


৩৬৩ 


উদ্বোধন 


দুই-চারিটির আমরা এখানে উল্লেখ কালাম । 
'অদ্ধকারে আপাদমস্তক নিমাঁজ্জর্ত এই হদেন'- 
দিগকে সভ্যতার আলোক প্রদান কারবার জন্য 
'স্বর্গস্থ পিতা এবং তাঁহার একজাত সন্তান যীশু 
কতৃক তাঁহারা 'নার্দন্ট বাঁলয়া ইংরাজ ধর্মযাজক- 
বন্দ এবং ব্রিটিশরাজের প্রাতানাধবর্গ সাড়ম্বরে 
প্রচার করিয়া চলিলেন। তশহাদের অপপ্রচার অবশ্যই 
ফলগ্রস্‌ হইয়াঁছিল। একাঁদকে তশহাদের স্বদেশ- 
বাসিগণ এই ভাবিয়া পুলকিত বোধ কারতেছিলেন 
যে; ইংরাজ আ'ঁসয়া এই অসভ্য বর দেশের 
মান্ষগুূলিকে সভ্যতার আলোক প্রদান কারতেছেন। 
অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'শাঁক্ষত ভারতীয়দের 
একটি উজ্লেখযোগ্য অংশ তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরু- 
গণের সকল কথাই 'নার্বচারে গলাধঃকরণ কাঁরতে- 
ছিলেন। পাশ্চাত্য-প্রচারের কল্যাণে তাঁহাদের বদ্ধ- 
মূল ধারণা হইল; ভারতের সমস্ত কিছুই নিকৃষ্ট, 
অতএব পরিত্যাজ্য ; ইংরাজদের তথা পাশ্চাত্যের 
সমস্তকিছুই উৎকৃষ্ট এবং নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য । 
তাঁহারা ভাবতে লাগিলেন ভারতের ধর্ম) সাহত্য, 
দর্শন, কীাঁষ্ট, এীতিহ্য, আচার-আচরণ ও সমাজ- 
ব্যবস্থার সঙ্গে যে যত বোঁশ সংযোগ ন্ট করিতে 
পারবে সে তত সভ্য, তত প্রগতিশীল। ফলে 
গর পাশ্চাতা-অনুকরণের প্রবল গ্লাবন শুরু 
হইল। 

নব্য-শীক্ষত ইয়ং বেঙ্গল” তখন বৃটিশ 
ভারতের রাজধানশ কাঁলকাতা হইতে এই স্লাবনকে 
ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে প্রবাঁহত কাঁরতে 
কৃতসংকল্প। সংস্কারমূন্তির অহগ্কারে আত্মহারা 
এই বিরোচনের দল ব্রাহ্মণ প্রাতবেশর বাড়িতে 
গোমাংস ছঠড়য়া দিয়া আমোদ-উল্লাসে মাতয়া 
উঠিতেন। প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান, 'নাষদ্ধ আহার্য- 
গ্রহণ, সভা-সামাতি ও রচনাঁদর মাধ্যমে 'হন্দুর 
ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বজ্গাহশন নিন্দা- 
বর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশীয় এীতিহ্যের প্রাত 
তাঁহাদের অশ্রদ্ধা ও আবশ্বাসকে তশহারা প্রকট 
করিয়া তুলিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের গুরু 
ডিরোজওর প্রভাবে ১৮৩৯ খএইস্টাব্দে হিন্দু 
কলেজের (বর্তমান প্রোসিডেল্সস কলেজের) চারশত 
ছাত্রের মধ্যে দুইশতেরও বেশি খ্যঢস্টধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। পরিস্থিতির এই হেন রুপ দেখিয়া 
ভারতে ইংরাজী শিক্ষার পাঁথকং লড মেকলে 
গভীর আত্মতৃপ্তির সঙ্গে 'লাখিলেন £ “ভারতে 
পাশ্চাত্য ভাবের জোয়ার যেভাবে বাঁহতেছে তাহাতে 
আশা করা যায় যে, আগামী ভ্িশ বৎসরে মৃর্তি- 
পূজায় বিশ্বাসী একজন শিক্ষিত ভারতবাসীকেও 
আর খ:জিয়া পাওয়া যাইবে না।' 


৯২তম বর্ষ--৭এম সংখ্যা 


কথাগুলি ৯৮৩৬ খ্শস্টাব্দে মেকলে 'লিখিয়া- 
ছলেন। মেকলে তথা পাশ্চাতোর আত্মম্ভারতার 
সমূচিত জবাব 'দিবার জন্যই বোধ কাঁর এঁ বৎসরেই 
জন্মগ্রহণ করিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের সবাঁপেক্ষা 
বিখ্যাত মূর্তপৃজক শ্রীরামকৃণ। তান জন্মগ্রহণ 
কাঁরলেন বঙ্গদেশের এক অখ্যাত গ্রামে । কাঁলকাতা 
হইতে সত্তর মাইল বাহ্যক দূরত্বে গ্রামটির অবস্থান 
হইলেও আধ্ানক সভ্যতার 'নারখে তাহার 
অবস্থান কাঁলকাতা হইতে তখন লক্ষ যোজন দরে। 
মাটির প্রদীপ জৰালিয়া সেখানকার মানুষ কৃষ্ণ 
অথবা কালীর মূর্তির অথবা শিবের 'িঙ্গদেহের 
সম্মুখে প্রাতি সন্ধ্যায় আরাঁত করে। মৃর্তিপূজা 
[বিরোধ নগরকোন্দ্রক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বৃদ্ধা- 
ষ্ঠ দেখাইয়া সনাতন ভারতবর্ষের আঁদ ও 
অকীন্ম লোকসংস্কাতির প্রবাহ ধারয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
উঠিয়া আসলেন ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় । ১৮৩৬ খ্ঢখস্টাব্দের এই 
জাতক মেকলে সাহেবের বড় সাধের ইংরাজী 
শক্ষাকে প্রবল ঘৃণার সাঁহত সম্পূর্ণরূপে 
অস্বীকার কাঁরলেন। অপরাঁদকে সনাতন ভারতীয় 
শিক্ষার মর্মকে আত্মসাৎ কাঁরয়া পাশ্চাত্যের সম্মুখে 
স্বয়ং ভারতাত্মার সাকার বিগ্রহ হইয়া তিনি উপ- 
স্থিত হইলেন। কাঁলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর এক 
প্রতিনিধি যে ইতঃপূবে সবর্দাই হিন্দশাস্তাদির 
নিন্দা করিত, একাঁদন তাঁহার সম্মুখে অকস্মাং 
ভগবদগীতার ভূয়সণ প্রশংসা কাঁরতে শুরু করায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের ওচ্ঠে ঝলাঁসয়া ডল কঠোর 'বদ্রুপ- 
বাক্যঃ “কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গাঁতার প্রশংসা 
করিয়াছে বুঝি! 

ইনহাকেই বলে গরু । গুরু সম্বন্ধে বলা হয় যে, 
1তাঁন অজ্ঞানর্প 'িির দ্বারা আচ্ছন্ন আমাদের 
দৃম্টকে জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা উল্মীলন 
করিয়া দেন। সেই একই ব্যাস্ত, কিল্তু গুরু যখন 
তাহার চোখ খুলিয়া দেন তখন সে জগং-সংসারকে 
(ভিন্নভাবে দোখতে থাকে । 'নিজেকেও যেভাবে সে 
দেখিতে এতকাল অভ্যস্ত ছিল গুরু চোখ খুলিয়া 
দেওয়ায় এখন হইতে নূতনভাবে নিজেকে সে 
আঁবহ্কার করে। শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁটি গজ্প বাঁলতেন। 
গল্পাট তানি তাঁহার গর; তোতাপুরীর 'নিকট 
শুনিয়াছিলেন। তাহা হইল বনের বাঘ কতক 
ছাগলের দলে পালিত বাঘের আত্ম-আবিম্কারের 
কাঁহনী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অরণ্যের এ শার্দল 'ষাঁন 
আত্মাবস্মৃত ভারতবর্ষের সম্মূখে আঁসয়া উপস্মিত 
হইয়াছলেন। তাহার বাণশই ধারণ ও বহন কাঁিয়া 
একাধায়ে মহাদেব ও ভগীরথের ভূমিকা গ্রহণপর্বেক 


৩৬২ 


শ্রাবণ, ১৩৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়াইয়াাছিলেন পাশ্চাত্যের 
[বদ্বংসভায়। বাঁলম্ঠ ভাঁঙ্া ও ভাষায় তান একের 
পর এক উন্মোচন কাঁরয়া 'দয়াঁছলেন ভারতকে 
হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রিটিশের তথা 
পাশ্চাত্যের হীন অপকৌশল ও উদ্দেশ্যমূলক 
অপপ্রয়াসের ইতিবৃন্ত। ভারতবর্ধ যে কত মহান, 
ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে কত প্রাচীন ও 
সমৃদ্ধ) ভারতের ধর্ম? দর্শন, এীতহ্য এবং সমাজ- 
ব্যবস্থা যে কত উদার এবং বৈজ্ঞাঁনক তাহা 'তাঁন 
অন্রান্ত প্রমাণ-সহযোগে সেখানে উপস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। ভারতবর্ষের দুর্বলতা কোথায়, ভারতীয় 
সংস্কৃতির অন্ধকার দিকগুঁলি কি সে-সম্পর্কে 
[তিনি সম্পূর্ণভাবে অবাঁহত ছিলেন, কল্তু 
পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে তান তাহা বলেন নাই, 
যেমন বাঁলয়াঁছিলেন তশহার পূর্ববর্তঁ একাধিক 
স্বনামধন্য ভারতীয় নেতা ভারতের নবজাগরণের 
অগ্রদূত বাঁলয়া যাহারা ইতিহাসে বাঁন্দিত। ভারতের 
দুর্বলতার কাহিনী তো ইতগঃপূর্বে পাশ্চাত্যের 
ধর্মযাজকবন্দ ও 'র্রটশ রাজপুরুষদের কল্যাণে 
যথেষ্টের চাঁহতেও বোশ শানয়াছেন পাশ্চাত্যের 
মানূষ। স্বামীজী তাঁহাদের কাছে নূতন কথা 
শুনাইলেন। তিনি বুঝাইয়া ?দলেন সভ্যতা-গর্বিত 
পাশ্চাত্যের আস্ফালন কত শ.ন্যগর্ভ। সভ্যতার 
আলোকবিস্তারের নামে ভারতবর্ষের কত ক্ষাত 
বাঁটশ কাঁরয়াছে তাহার জবলন্ত খাঁতিয়ান তান 
জবালাময়শী ভাষায় তুলিয়া ধাঁরলেন। গনভী*ক কণ্ঠে 


[তান বাঁললেন £ "এক হাতে সাইবেল আর অপর 
হাতে বিজেতার তরবারি লইয়া তোমরা আমাদের 


দেশে গিয়াছ... আমাদের পায়ের তলায় দালিয়াছ, 
ধুলার মতো তুচ্ছ জ্ঞান কাঁরয়াছ, তোমরা মাংসাশী 
জানোয়ার ! মদ খাওয়াইয়া তোমরা আমাদের অধঃ- 
পাঁতিত কাঁরয়াছ১ আমাদের নারীকে কাঁরয়াছ 
অসম্মান, আর বিদ্রুপ কাঁরয়াছ আমাদের ধর্মকে ।” 
'ব্রাটশ সরকার ভারতবর্ষকে কি দিয়াছে 2 পাশ্চাত্যের 


সভ্যসমাজকে কণ্ঠের বিদ্রুপের সঙ্গে তিনি শুনাই- 
যাছেন ৪. তিনাট ব-বাইবেল, ব্র্যান্ডি আর 
বেয়নেট ! 


পাশ্চাত্যে ইহার ফল হইল যুগান্তকারী । 
ইংরাজ ভারতবর্ষে কি করিয়াছে তাহার পাঁরিচয় 
পাইয়া ভারতবর্ষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বহ; 
চন্তাশশল মানুষ একাঁদকে যেমন গভীর দুঃখ ও 
সহানুভূতি পোষণ কারতে শুরু কারলেন, তেমনই 
অপরাঁদকে ভারতের মাহমার আকার সম্পর্কে 
অবাঁহত হইয়া ভারতের প্রাত পরম শ্রদ্ধায় তাঁহাদের 
রা “আমরা 
দেশের মানূষের কাছে ধর্ম প্রচারক পাঠাই! 


৩৬৩ 


কথাপ্রসঙ্গে 


বরং উহারা যাঁদ আমাদের দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠান 
তো তাহাই শোভন হয়।” 

ইহাকেই বাল গুরু । পাশ্চাত্যের নয়নসম্মূখে 
ভারত সম্পর্কে যে অজ্ঞানের কুয়াশা বিস্তৃত 
হইয়াছিল তাঁহার অমান,ষাঁ শান্তিতে স্বামজী তাহা 
সূর্যের ন্যায় ছন্নাভন কাঁরয়া দিলেন। একই সঙ্গে 
ইহার প্রভাব গিয়া পাঁড়ল আত্মীবস্মৃত ভারতবাসীর 
উপরেও । আসমদুদ্র ভারতবর্ষের 'নাদ্রুত মানুৰ যেন 
নাঁড়য়া চাঁড়য়া বাঁসল। তাহাদের নিজের যে বাস্তাঁবক 
এত এশ*বর্য রাহয়াছে, এত সমৃদ্ধ তাহাদের আপন 
ভান্ডাব, ইহা তো তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষ 
ও তাহার 'শাক্ষত মানুষ যাঁহাদের অনেকেই ভারত 
সম্পকে গভীর হাঈনম্মন্যতায় ভুগিত, এখন হইতে 
আবার নিজেদের সম্পদের 'দকে তাহারা 'ফাঁরয়া 
তাকাইল। ভারতবর্ষ যেন নিজেকে নৃতনভাবে 
আঁবচ্কার কাঁরল। গুরু এই আত্ম-আবম্কারই 
করান। 

স্বামীজন ফিরিয়া আসিলেন ভারতবর্ষে। ভারত 
সম্পর্কে যে মাহমার কাঁহনণী পাশ্চাত/কে তান 

তাহা তাঁহার দেশবাসীকে তান 
স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশ- 
বাসীকে তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন 
কোথায় তাহাদের দুবলিতা, কোথায় তাহাদের 
অপদার্থতা, কোথায় তাহাদের অপকৃষ্টতা। হান- 
ম্মন্যতা, অনুকরণীপ্রয়তা, স্বদেশ ও স্বজাতির 
গনন্দাপ্রয়তা, দেশ এবং দেশের এরীতিহ্য ও মানুষের 
প্রতি অশ্রদ্ধা, ধর্মের নামে ধর্মীবকৃতির প্রশ্রয়দান_ 
সকলাকছ্‌ এমন কঠোর ও মর্মস্পশ ৭ ভাষায় 1তান 
নিদেশি করিলেন যে, ভারত ও ভারতবাসাী তাহাতে 
হৃত চেতনা ফিরিয়া পাইল। তান বাঁললেন £ 

"একদিকে নব্যভারত বাঁলতেছেন--পাশ্চাত্য 
ভাব, ভাষা, আহার, পাঁরচ্ছদ ও আচার অবলম্বন 

ই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্ষ- 
সম্পন্ন হইব ; অপর 1দকে প্রাচীন ভার বলিতেছেন 
_মৃর্খ ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার 
হয় না, অর্জন না কারলে কোন বস্তুই নিজের 
হয় না; িংহচর্মে আচ্ছাঁদত হইলেই ক গর্দভ 
সংহ হয় ? 

“একদিকে নব্ভার বাঁলতেছেন_পাশ্চাত্য 
জাঁতিরা যাহা করে তাহাই ভাল ; ভাল না হইলে 
উহারা এত প্রবল ক প্রকারে হইল ? অপর দিকে 
প্রাচীন ভারত বাঁলতেছেন--বিদাঃতের আলোক 
আঁত প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার 
চক্ষু প্রীতহত হইতেছে, সাবধান ! 

স্বামজশী যাহা বাঁললেন তাহা খখবই উঁচত 
কথা, কিন্তু এই দোষদর্শনেই যাঁদ তিনি তাঁহাকে 


ত৭11) ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


সীমিত রাখতেন তাহা হইলে তিনি লোকগুরু 
হইতে পারতেন না। লোকগুর্ত্ব হইল বস্তুর 
যথার্থ রূপ দর্শানোর পারখ্গমতায়। স্বামীজী 
তাহাই কারলেন। তিনি বাঁললেন ঃ 

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে 
শাখ্বার কিছুই নাই ; আমাদের চেষ্টা-যত্্ কারবার 
কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কি সম্পূর্ণ? 
আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ? 

ীশাঁখবার অনেক আছে, যত্তর আমরণ কাঁরতে 
হইবে, যত্রই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃণ 
বাঁলিতেন, 'যতাঁদন বাঁচি, ৩তাঁদন 1শাখ। যে 
ব্যস্ত বা যে সমাজের শাখার কিছুই নাই, তাহা 
মৃত্যুমূখে পাতিত হইয়াছে। |শাখবার] আছে-- 
কিন্তু ভয়ও আছে।' 

সেই 'ভয়' হইল অন্ধ “পাশ্চাত্য-অনুকরণ- 
মোহ । সেই মোহগ্রস্ততা কিভাবে যাইবে ? 
স্বামীজী 'বিধানপন্ত দিলেনঃ এই জন্য ঘরের 
সম্পাত্ত সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে ; যাহাতে 
আসাধারণ সকলে তাহাদের পিত্ধন সর্বদা 
জানিতে ও দোঁখতে পারে, তাহার প্রষত্ব কারতে 
হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক 
তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুস্ত। তাহা 
মরণশশীল--তাহা লইয়াই বা কি হইবে 2 যাহা 
বীর্যবান বলপ্রদ; তাহা আবনশ্বর ; তাহার নাশ 
কে করে ?' 

এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের লোকগনরুত্ব। 
[তান যেমন কণ্টককে দেখাইয়াছিলেন, তেমনই 
দেখাইয়াছিলেন তাহা কিভাবে ও কোথায় দেহে 
বিশধয়াছে, এবং কিভাবে তাহার উৎপাটন করিয়া 
দেহকে সুস্থ ও স্বস্থ করিতে হইবে। 


লোকগুরুগণ জগৎকে বারংবার সতর্ক করিয়া 
দেন_অসংযমণ হীন্দ্রিয়সর্বস্বতা পাঁরণামে অশেষ 
দুঃখের কারণ হয়। সুতরাং ভোগে নহে, ত্যাগেই 
পরম শান্তির মূল। পাশ্চাত্যের মানুষকে সাবধান 
কাঁরয়া স্বামীজী বাঁলয়াছলেন হই সমগ্র পাশ্চাত্য 
জগৎ যেন একাঁট আগ্নেয়ার্গারর উপর অবস্থত। 
জড়শান্তর লীলাভূমি পাশ্চাত্য যাঁদ নিজ সমাজের 
[ভন্তি পাঁরবর্তন করিয়া আধ্যাত্মকতার উপর 
স্থাপিত না করে, তবে পণ্চাশ বংসরের মধ্যেই উহা 
ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে।' 

বাস্তবিকই দেখা গিয়াছে, স্বামীজী-কথিত 
পণ্চাশ বৎসরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সভ্যতার 
বানয়াদকে শাল কাঁরয়া "দয়া গিয়াছে । ্‌ 

স্বামীজশ বাঁলয়াছেন, জগংকে পথ দেখাহবে 
ভারতবর্ষ । বালয়াছেন £ “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' 


৩৩৪ 


৯২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


বাঁলয়াছেন ঃ এখন সময় আসিয়াছে যখন ভারতের 
আধ্যাত্মক ভাবসমূহ পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীর- 
ভাবে প্রবেশ করাইতে হইবে।... আধ্যাত্মকতা ও 
দার্শানক চিন্তার দ্বারা আমাদগকে পাঁথবী জয় 
কাঁরতে হইবে।' সেই বিজয়ের সূচনা কারয়া 
গিয়াছিলেন স্বামীজী স্বয়ং। অরাবন্দ সেই কথাই 
[লাখয়াছেন£ বিবেকানন্দের | পাশ্চাত্য” | যান্রা- 
যে-ীববেকানন্দ সম্পকে” তাঁহার গুরু বাঁলয়াছলেন, 
[তান জগৎকে দুই হাতে ধাঁরয়া বদলাইয়া দিবার 
মতো শাঞ্তধর পুরুষ-ছিল জগতের সমক্ষে প্রথম 
পংস্পন্ট লক্ষণ যে, ভারঙবর্ধ জাগিয়াছে- শুধু 
তাহার অস্ত ঘোষণ। কারবার জন্য নহে, 
জাগিয়াছে জয় কারবার জন্য।, 

অরাঁবন্দের কথাগ্ীলর মধ্যে আরও একটি 
[জনিস লক্ষ্য কারবার আছে। তাহা হইল জগতের 
গুরু হইবার জন্য শ্রীরামকৃষকই 'বিবেকানন্দকে বনর্মাণ 
কারয়া গিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কাশপুরে তিরো- 
ধানের পর্বে শ্রীরামক্ষের সেই িবখ।াত নিদেশিনামা 
বা চাপরাশ -প্রদানের কথা স্মরণে আ'সতেছে। 
গুরুতর অসংস্থ শ্রীরামকৃষষ ১১ ফেব্রুয়ারি 
১৮৮৬ সন্ধ্যায় একাঁটি কাগজ ও পোঁন্সল লইয়া 
স্বয়ং লাখলেনঃ নরেন শিক্ষা দিবে, যখন দরে 
(ঘুরে 2) বাহরে হকি দিবে।' কথাগুলি লিখিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিচে আকেন একটি রেখাচিত্র -এক 
বালচ্ঠ আয়তচক্ষ: খুবাপুরঃষের আবক্ষমার্ভ 
যাহার পশ্চাতে ধাবশান একটি দীর্ঘপুচ্ছ ময়ূর । 
আবক্ষমীরতীট স্পম্টচতই নগেন্দ্রনাথের তথা স্বামী 
[বিবেকানন্দের যিনি অদূর ভবিষ্যতে দর পাশ্চাত্যে 
ভারতের অধ্য।ক্সীবজয়ের রণক্ষেত্রে দেবসেনাপাতি 
কাঁতকের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন ; ময়্‌রের 
ছবাঁট শ্রীরামকৃষ্ণের খান সেই রণক্ষেত্রে সর্বদা 
স্বামণ বিবেকানন্দকে বহন কাঁরবেন। ময়ূর শান্তর 
প্রতীক । শ্রীরামকৃষ্ই তো স্বামীজীর সকল শান্তর 
উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলিতেন ঃ চাপরাশ ভিন্ন লোক- 
শিক্ষার অধিকার আসে না এবং সেই চাপরাশ 


দেন স্বয়ং ঈশবর। লোকাশক্ষক তখন ঈশ্বরের 
মানবাবগ্রহ হইয়াই কাজ করেন। তাহাতেই 
লোকাশক্ষকের চরম সার্থকতা । স্বামী 


বিবেকানন্দকে চাপরাশ দিয়াছিলেন স্বয়ং ্চিদা- 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 'ববেকানন্দও হইয়া 
গিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ। তাই তো 
তাহার কথার অত শান্ত-যেন 'পবর্ত টাঁলয়া 
যায়। বিবেকানন্দ বলিতেছেন £ আমার সব শান্ত 
তো তাঁহারই--'আঁম শুধু দেহহরীন এক কণ্ঠস্লর'" 
(1 এগ ও ৮০1৩০ %/101010 ও, (01101) “পণ? 


তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।” 


ধারাবাহিক নিবন্ধ 


গকলের ম। সারদ্‌। 


স্বামী আত্মস্থানন্দ 
[প্রনিবাত ] 


দাক্ষণে*্বরে শ্রীরামকফ গচাহত করলেন তাঁর ভাবী 
সঙ্ঘের ত্যাগ ভন্তদের । একে একে এসে জুটলেন 
নরেন, রাখাল, শরৎ, শশী, লাটু, যোগণন, সারদা, 
কালা প্রভৃতি । প্রথম থেকেই তাঁদের নিজ সন্তানের 
দৃষ্টিতে দেখতেন শ্রীমা। তাঁদের প্রাত একটা অনুপম 
গ্নেহাকর্ষণ বোধ করতেন তান । 

তাঁদের সযত্ব ও একান্ত আপনার জ্ঞানে 
রক্ষণাবেক্ষণ করতেন শ্ত্রীমা। শ্রীমা যে তাঁদের 
“আপন মা” এবং ততোধিক হবেন, এতো 
গ্বাভাঁবক । প্রথমাবাঁধ তাঁদের হদয়কন্দরে দৃঢ়ভাবে 
আঁৎকত ছিপ--শ্রীমা সামান্যা মানবী নন, 
শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসাঙ্গনী ; গ্বয়ং আদ্যাশান্ত 
মহামায়া, মানবীর্‌্প ধারণ করে মর্তযলীলা প্রকট 
করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীমায়ের 
জন্মজন্মান্তরের দাস। সুদীর্ঘ প্রব্রজ্যার পূর্বে আশী- 
বদি ভিক্ষা করছেন স্বামী বিবেকানন্দ । আমোরকা 
যাত্রার আগে শ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন 'নরদেশ- 
পত্রের। প্রণাম জানিয়েছেন, “দাস তোমা দোহাকার, 
সশান্তক নাম তব পদে” বলে । গুরুভাইদের বলেছেন 
শ্রীমা 'জ্যান্ত দুর্গা । পাছে পাঁবন্রতাস্বরাপণী 
শ্রীমায়ের পাঁবন্রতার হান হয়, গিবেকানন্দ শ্রীমায়ের 
কাছে যাবার আগে বারবার গঙ্গাজলে সবাঙ্গ সন 
করে পাঁবন্ন করে নিতেন নিজেকে ; স্পর্শ করতেন না 
শ্রীমায়ের পৃত চরণধুগল । শ্ত্ীমাকে প্রণাম করতে 
ভাবে বেহুশ হয়ে যেতেন 'তাঁন। শ্রীমায়ের দিবা- 
স্বরূপের আবরণ তান উন্মোচন করেছেন তাঁর পন্লে 
পন্লে। নির্দেশ ও নিদেশিশকা দিয়ে গেছেন শ্রীমাকে 
কেন্দ্রে করে স্তীমঠ গঠনের । উদ্দেশ নারাঁজাতির 
নবধূগের সচনা করা। শ্রীরামকৃষের মানসপনত্র স্বামী 
বষ্ষানন্দ ভাবে থরথর কাঁপতেন শ্রীমায়ের সানধ্যে। 
তাঁর কাছে শ্ত্রীমা ছিলেন শান্তরূপা ব্রক্ষময়শ। তিনি 
বলতেন, “মা হলেন সাক্ষাৎ জগদশ্বা, নরদেহে ্বয়ং 
ভগবত ।” শ্রীমায়ের প্রথম সেবক লাটু মহারাজের 


পনজ জনন? ছিলেন শ্রীমা। তাঁর আশ্চর্যমধুর 
অনুভূতি £ “মাকে মানা ক সহজ কথা রে। তাঁর 
(ঠাকুরের) পুজা তান গ্রহণ করেছেন, বুঝো 
ব্যেপার ! মা-ঠাউন যে কি, তা একমান্ন তান বুঝে” 
ছিলেন, আর কাণ্টং স্বামীজ বুঝোছল। তান যে 
স্বয়ং লক্ষী ।” শ্রীমায়ের প্রথম “ভারী” স্বামী 
যোগানন্দজী কখনও শ্রীমাকে দাঁড় কারয়ে প্রণাম 
করতেন না। শ্রীমা চলে গেলে সে-্ছান হতে ধুলো 
নিয়ে মাথায় দিতেন । শ্রীবায়ের মধ্যে তিনি দেখে- 
ছিলেন দেহধারণী স্বয়ং আদ্যাশীস্তকে । শ্রীনায়ের 
সেবক স্বামী 'ন্রগুণাতীতানন্দ শ্রীনায়ের জন্য 
হঠকারতা করতে দ্বিধাবোধ করেনান । অ্লানবদনে 
ঠাজের দেহ রেখোঁছলেন খানার ওপর, যাতে 
নাব্য়ে পার হতে পারে শ্রীমায়ের গাঁড় । শ্রীমায়ের 
জন্য লগ্কা আনতে গিয়ে 'নজের জিভ ফুলে ডেল 
করতে কুণ্ঠিত হনান 'ীতনি। তাঁর কাছে শ্রীনা 
ছিলেন শ্রীরামকৃফ-কাঁথত বাণশমালা--“অনন্ত রাধার 
মায়া কহনে না যষায়। কোট কৃষ্ণ কোট রাম হয় 
যায় রয়।” শ্রীমায়ের “ভারী” ও দ্বারা, স্বামী 
সারদানন্দের অমর দিব্যানুভাীত £ “যথান্নেদহিকা 
শন্তী রামকৃষ্ণে স্ছিতা হ যা। সববাবদ্যা্বরপাং তাং 
সারদাং প্রণমাম্যহম-॥” মাতৃগতপ্রাণ স্বামী শিবা- 
নন্দের দৃন্টিতে শ্রীমা ছিলেন সবেচ্চি ন্যায়ালয়-_ 
হাইকোর্ট । তাঁর ভাখোম্মত্ত অনুভব ৪ “তন 
(শ্রীমা) সাধারণ মানবী নন, সাধিকাও নন বা 
1সম্ধাও নন । সেই নত 'সদ্ধা, সেই আদ্যাশান্তর 
এক প্রকাশ ; ষেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বর 
ইত্যাদি তেমনি ।” স্বামীজ্ীর সেবাব্র:তর স.না- 
কারী স্বামী অথস্ডানন্দের দৃষ্টভাঙ্গ £ “মা হলেন 
জ্বয়ং অন্বপূ্া, 'বিশ্বেশ্বরী, জগণ্ধানরী, বৈকুষ্ঠের 
লক্ষী ।৮ গণ ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামী 1বত্ঞানানন্ধ 
বলতেন £ “ঠাকুর চৈতন্যম্বরূপ, মা চিন্তা-্বরাপণী । 
মা সর্বশান্তময়ী ।৮” প্রেমের সাগর গ্বামী প্রেমানন্দের 


৩৬৬ 


াসিস্ত মমনিুভাতি £ “শ্রীশ্রীমাঠাকুরনকে দেখছি 
ররের চেয়েও আধার বড়, 'তাঁন শান্তস্বরুপিণী 
।এ *না, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত ! ঠাকুর চেণ্টা করেও 
পারতেন না, বাইরে বোঁরয়ে পড়ত। মাঠাকুরনের 
ভাবসমাঁধ হচ্ছে, কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন 2 
তাঁর ধারণ করবার শান্ত কত 1৮» বেদান্তকেশরী ম্বামী 
অভেদানন্দের ভান্তরসাপ্লূত মাতৃস্তোন্র সর্বজন- 
বাদিত। তাঁর কাছে শ্রীসারদা ছিলেন “সরদ্বতী, 
জ্ঞানদায়নী, আবার মনাস্তদাল্রী, মহামায়া ।” দাস্য- 
ভান্তর আধকারী স্বামী রামকৃফানন্দের অপূর্ব 
আঁন্তম দর্শন-_-“হের জ্ঞান.অরুণ-বদন বিকাশে, 
হাসে জননী ।/ বরাভয়করা দিতেছে অভয়।” 
ব্যাঙ্গালোরের এক ভন্তকে তান 'লখোঁছলেন £ 
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০০ 9 ৫০০0:1” দাঁক্ষণেশবরে শ্রীঘায়ের 
তত্বাবধায়ক স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীঘাকে সেবা 
করতেন পরম শ্রদ্ধায় । নিঃসত্কোচে তান কথা 
বলতেন শ্রীমায়ের সঙ্গে ৷ বেদান্তের প্রাতমার্তি স্বামী 
তুরীয়ানন্দের শ্ত্রীমায়ের প্রাত প্রেমরসঘন শ্রদ্ধাঞ্জাল £ 
“শক মহাশান্ত জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন ! যে 
মনকে আমরা এখানে ( কণ্ঠদেশে ) ওঠাতে প্রাণপণ 
চেষ্টা কার, সেই মনকে তানি সেখানে “রাধু রাধু 
করে জোর করে নাবয়ে রেখেছেন। বোঝ ব্যাপারটা 
ক! জয় মা মহাশীন্ত 1” ঈশ্বরকোট স্বামী নিরঞজনা- 
নন্দই শ্র্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করোছলেন 
ভন্তমহলে। শ্রীমা যে শুধুমাত্র গুরুপত্বী নন, 
জগহ্জননী, আদ্যাশান্ত, জগদশ্বা-শ্রীমায়ের এই 
দেবীমাহমা সগৌরবে, সোচ্চারে অকুণ্ঠাচন্তে প্রচার 
করোছিলেন স্বামী 'নরঞ্নানন্দ। শ্রীমায়ের “খোকা, 
স্বামী সবোধানন্দ শ্রীমায়ের মাহমা কীর্তন 
করেছেন £ “এখানকার প্‌জারীরা নকল অন্বক্‌ট করে। 
আর 'যাঁন আসল জগত্জননী তাঁর অশ্নক্ট কত বড়, 
[যান সমস্ত জগতের লোককে এবং জীবজন্তু সকলকে 
থাওয়াইতেছেন। এ সমস্ত বিষয় চিন্তা কাঁরলে 
(মন) ষে শরীর থেকে কোথায় চলিয়া যায় তার 


৯২তম বর্য-৭ম সংখা 


কিছু ঠিক থাকে না। ঠাকুর কখনো কখনো বাঁলতেন, 
“এবার স্বয়ং মহামায়া নররূপে বেড়াতে এসেছেন, খন 
সকল রকম সম্প্রদায়ের লোক আসিবে, তখন আর 
থাঁকবে না" ।” শ্রীরামকূফের সন্ন্যাসী শিষ্যদেরও মা 
ছিলেন শ্রীমা সারদা । 


শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-শষ্যদেরও মা সারদা । মাস্টার 
মহাশয়, নাগ মহাশয়, বলরাম বসু, অক্ষয় সেন, 
মনোমোহন, নবগোপাল, হরমোহন, দেবেন্দ্র প্রভতিরা 
শ্রীমায়ের আদরের প্রিয় সন্তান । ধারে ধীরে তাঁরা 
সম্যগৃভাবে উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীমায়ের 'দিবাস্বরূপ 
- ভ্রীমা শুধুমাত্র গুরুপত্বী নন, 1তীন শ্রীরামকৃষের 
নিত্য লীলাসাঙ্গনী । তাঁদের অভ্তপূ্ব দর্শনানু- 
ভূতির আলোকে উদ্ভাঁসত হয়েছেন শ্রী্া। শ্রীমা 
তাঁদেরও মা। কথামৃতকার মাস্টার মহাশয়ের কাছে 
শ্রীমাই নিজ জননী । তাঁর ডায়েরীর পাতা আরম্ভ 
করতেন, “ন্রীম্ীগুরুদেব শ্শ্রীশ্রীমা চরণ ভরসা ।» 
মাস্টার মহাশয় শ্রীনাকে কথামত নৈবেদরূপে নিবেদন 
করে'ছিলেন। উপক্রমাঁণকায় তান 'লিখোঁছলেন £ 
“মা, তুম জগতের মা, কৃপা কাঁরয়া আশীবার্দ কর যেন 
্রীত্রীঠাকুরকে চিন্তা কাঁরয়া দেশে দেশে ও সর্বকালে, 
তোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্ত ও আনন্দ হয় 
ও শ্রীপাদপদ্মে ভান্ত হয়।” দীনতার প্রাতিমার্ত 
নাগ মহাশয়ের মাতৃভান্ত অপূ্ক । শ্রীমায়ের সান্ন নান 
বাকাহারা নাগ মহাশয়ের ম;খে শধমান “মা, মা? 
রব। শ্রীমা-ই তাঁকে প্রসাদ খাইয়ে দেন। কখনো 
ব. নাগ মহাশয় প্রসাদের শালপাতাটি শুদ্ধ খেয়ে নেন 
ভ্রীমায়ের প্রসাদ বোধে । তাঁর কাছে, “বাপের চেয়ে 
মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল ।” শ্রীরামকৃষ্ণের 
রসদ্দার বলরাম বসু ॥ বলরামও সেবা করেছেন 
শ্রীমাকে। বলরামসহ তাঁর পাঁরবারের সকলেই ধন্য 
হয়েছেন শ্রীমাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে। বলরামের 
কাছে শ্রীমা ছিলেন “ক্ষমার্পা তপাস্বনী।” 
স্বামীজীর আদরের শাঁকচুন্ন? শ্রীরামকৃষ-পশ্দাথকার 
অক্ষয় সেন বন্দনা করেছেন শ্রীমাকে £ 


“জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগতজননী । 
গুণময়ী গুণাতাতা ব্রহ্ম সনাতনণ ॥ 
অখণ্ডা অরুপা তুমি, তুম নিরুপমা । 


পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি মা প্রধানা ॥ 


৩৬৬ 


গ্রাবণ, ১৩৯৭ 


সৃন্টর অঙ্কুর তুম, সকলের মল । 

তুম মা চাত্ধশ তত্ব, তুমি সক্ষমচ্ছল ॥ 

তোমার ইচ্ছায় সৃষ্ট 'স্থাততে পালন । 

পুনঃ রাখ কোলে লয়ে কাঁরয়া নিধন ॥ 

খেলার ডাঁল মা তোমার গোটা সাণ্টখান। 

লীলাময় ল'লাপরা লীলাম্বরপণণী ॥৮ 

ভন্ত মনোমোহন মিত্র শ্রীমায়ের দব্যরূপ দর্শন 
করতেন লক্ষীরূপে । সাহাত্যক ও মধুর কণ্ঠের 
আধকারী দেবেন্দ্র মজুমদার এন্টালীর শ্ত্রীরামকুঝ 
অচ্চনালয়ের প্রাতচ্ঠাতা । শ্রীমা বেশ কয়েকবার 
এখানে এসেছেন দেবেশ্দের সাদর আহ্বানে । সঙ্গীতের 
মাধ্যমে দেবেন্দ্র পূজা করেছেন শ্্রীমাকে £ 
“এল তোর দুষ্ট; ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে । 
যাব আর কার কাছে মা ? বাবা 'নিদয় গেছেন ফেলে ! 
বেড়াই খেলে যেথা সেথা, মা বুঝ তাই কসূনে কথা, 
শুন নাই এমন কথা- নাই ব্যথা কুপুত্র মলে 1” 

ম্বামীজীর সহাধ্যায়ী হরমোহন মন্ত্র অকাতরে ব্যয় 
করতেন শ্রীমায়ের সেবায় ৷ শ্রীঘায়ের হাতের হোগলা 
পাকের বালা দীঘ ব্যবহারে অযোগ্য হওয়ায় হর- 
মোহন শ্রীমাকে নতুন বালা গাঁড়য়ে দেন । কবি ঈ*বর- 
চন্দ্রের পুত্র ভন্ত মনীন্দুকৃষ গুপ্ধ 'ছলেন শ্রীমায়ের 
বিশেষ স্নেহের পান্র। 

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভন্তদের মধ্যে 'ারশচন্দের 
এক বিশেষ সম্পর্ক আছে শ্রীমায়ের সঙ্গে। গারশের 
স্বীকারোস্তি ঃ “আমরাই কি আগে মাকে মানতুম ? 
পরে নিরঞ্জন আমাদের চোখ খুলে দিলে।” সেই 
থেকে ্গারশের কাছে শ্্রীমা সাক্ষাং জগদঘ্বা, যান 
ছিলেন তার বাল্যকালের রক্ষাকন্র'। গিরিশের স্পন্ট 
জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমায়ের সুষ্পন্ট তীস্ত £ “আমি 
সাত্যকারের মা, গ.রুপত্বী নয়, পাতানো মা নয়, 
কথার কথা মা নয়-_সত্য জননী ।৮ এউীন্ত শুধু- 
মাত্র গারশের প্রাত নয়। এ উীন্ত শ্রীমায়ের সকল 
সন্তানের প্রাত। পূত্রশোকের জবালা জড়াতে 
'নিরঞ্জনানব্দজী 'গারশকে নিয়ে গয়েছিলেন জয়রাম- 
বাটীতে শ্রীমায়ের কাছে। সেখানেই মহাকবি 
্গারশের আরও ভালভাবে হাদয়ঙ্গম হয়োছল 
শ্রীমায়ের মাহাত্য । গারশ দূঢ়গ্বরে কালীমামাকে 
বলোছিলেন £*অঘটন-ঘটন-পটায়সী মহামায়া তোমাকে 
দাঁদরূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? 


সকলের মা | 
যাও, বাঁদ ইহ ও পরজন্মে মস্ত চাও তো এ“আ'ম 
মায়ের পাদপচ্মে শরণ লও।” তেজ গিমাপন 
শ্রীমায়ের কাছে “ছোট্র শিশ- । তাই শ্রীমা তাঁর কী তো 
“জগক্জননা, মহামায়া, মহাশান্ত-_সব'জখবের মুক্তির" । 
জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আঁবভ্ত 
হয়েছেন।” গোলাপ মার ভ্রুকু'টি ও ভর্ংসনা উপেক্ষা 
করে গারশ প্রণাম করতেন শ্রীমাকে । শ্রীমায়েরও প্রাণ 
জুড়াত সন্তানের দর্শনে । গ্ারশের একান্ত ইচ্ছা 
দূর্গাপুজায় শ্রীমা উপাঁচ্ছত থাকেন তাঁর কলকাতার 
বাঁড়তে। নাহলে তিনি পূজা করবেন না। সন্তানের 
আবদার উপেক্ষা করতে পারলেন না শ্রীমা। গারশ- 
ভবনে পরজজার কাঁদনে শ্রীমা গ্রহণ করলেন সকলের 
ভান্তর অঞ্জল। সাম্ধপ-জার প্রাক্কালে শ্রীমা অসুস্থ । 
আসতে পারবেন না। গারশ দুঃখে মুহামান। 
কিন্তু সাম্ধপজার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গারশভবনে 
উপাচ্ছিত শ্রীমা। সার্থক হলো গারশের মহাপ.জা। 
আনন্দে মাতোয়ারা সকলকে রশ বলে বেড়াতে 
লাগলেন £ “আমি ভেবোছলুম আমার প্‌জাই হলো 
না-এমন সময় মা দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন, “আম 
এসেছি । 'গারশের দুগাপজা ও শ্রমা-পূ্‌জা 
একাকার হয়ে গেল। 'গাঁরশের মা সারদা। 

শ্রীমায়ের লীলাপার্ধদ ও লশলাসহাঁয়কাদের মা 
ছিলেন সারদা--এতো সকলের জানা । প্রাচীন ভারতের 
প্রতীক গোপালের মা । বাংসল্যভাবের সাধিকা তান । 
শ্রীরামকৃষকে তান দর্শন করেন গোপালর্পে । 
শ্রমা ছাড়া তাঁর গোপাল কন্তু অপূর্ণ । বল:তন £ 
“তোমাদের একত্র না দেখতে পেলে মনে আমার 
তপ্ত হয় না।» গোপালের মার কাছে শ্রীমা হলেন 
আদ্যাশাস্ত মহামায়া । গোপালের মার আশম্তম সময় । 
শ্রীমা দেখতে এসেছেন । তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, 
“গোপাল এসেছ 2." আজ তুমি আমাকে কোলে 
নাও ।” শ্রীগা গোপালের মায়ের মাথা তুলে নিলেন 
কোলে । গোপালের মা হাত 'দয়ে শ্রীমায়ের পাদম্পর্শ 
করবার চেস্টা করছেন। সৌবকা বুঝতে পেরে 
শ্্রীমায়ের পদধাাল দিলেন গোপালের মার মাথায় । 
গোপালের মার ইন্ট গোপাল, শ্রীরামকুফ্ণ ও শ্রীমা সব 
এক হয়ে গেল-সব অভেদ। গোরী-মা- শ্রীমায়ের 
'গৌরদাসগ তাঁর সাঙ্গনী ও সখী। গৌরী-মার 
দৃদ্টিতে শ্রীমা জ্যান্ত জগদম্বা”, গ্বয়ং লক্ষ” মা 
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্ ৭ প্র । শ্লমায়ের নামেই গৌরী মা প্রাতত্ঠা করলেন 
সখীমত দের আশ্রম--"গ্রীপ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ।» 
হইতে এায়ের সুদীর্ঘ ছন্রিশ বছরের সাঙ্গনী ও সৌবকা 
যথার্থগালাপ-মা। শ্রীমায়ের 'জয়া” ৷ শ্রীমায়ের সংসারের 
ত. কন্ত'। গোলাপ-মা শ্রীমাকে পা করতেন ইহকালের 
মুন্তদাতী মহামায়ারূপে। প্রচার করতেন শ্ত্রীনায়ের 
সীতারূপে আবভাঁবের। শ্ত্রীমায়ের অপর সাঙ্গনী 
যোগান-মা । শ্রীনায়ের পবজরা? । তারও উপলাত্ধ-- 
শ্রীমা একাধারে জননী ও সৃষ্টি-স্ছিত-গ্রলয়কারিণী 
মহামায়া। 
শ্রীমা সারদা ছিলেন শ্রীরামকফ-সম্ঘজননাী। 
দাক্ষণে*বরে ভবিষ্যতের ত্যাগণ বালক ভন্তদের ভুর- 
ভোজনের অনুযোগ শ্রীরামকৃফ উত্থাপন করলে মাতৃ- 
দ্নেহে আশ্লুতা শ্রীমার স্পন্ট ডীন্তঃ “ও দুখানি 
রুট বোঁশ খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? 
তাদের ভবিষ্যৎ আম দেখব ।” শ্রীরামকৃষ নিশ্িব্ত 
হয়োছলেন যে, তাঁর ভাবী সত্যের ভার শ্রীমা স্বয়ং 
নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকফই নাচন করে" 
ছিলেন শ্রীমাকে সত্ঘজননী হিসাবে । আর স্বামীজাী 
শ্রীমাকে আন্ঠানকভাবে ঘোষণা করলেন “সঙ্ঘ- 
জনন+ রূপে । বলোছলেন £ “আমাদের এই ষে সম্ঘ 
হতে চলেছে, তানি (শ্রীমা ) তার রক্ষাকন্রী* পালন- 
কাঁরণী, তান আমাদের সং্ঘজননণী।” শ্রীমায়ের 
প্রার্থনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ প্রাতান্ভত। শ্রীমায়ের 
অস+ম মাতৃ'স্নহ ও সম্প্রীতি । সথ্ঘের মাহমা ও 
সম্ভাবনায় তিনি ছিলেন দঢুনিশ্চয় । তাঁর ইচ্ছাই 
ছিল শেষ কথা । 'বি*বজয়ী 'ববেকানন্দ্ থেকে আরম্ভ 
করে সকলেই ছিলেন শ্রীমায়ের আদেশপালনে সদা 
তৎপর ৷ স্বামীজী মঠ থেকে চাকরকে তাঁড়য়েছেন। 
সে 'গয়ে হাঁজর বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে। 
শ্রীমায়ের আদেশে বাবুরাম মহারাজ তাকে নিয়ে 
গেলেন মঠে। শ্রীমায়ের আদেশ মাথা পেতে নিলেন 
স্বামজী। শ্রীমায়ের আনচ্ছায় প্লেগ সেবাকার্ষের 
সময় স্বামীজী মঠ বাক করতে পারলেন না। 
শ্রীমায়র অনুমাততে মঠে প্রথম প্রাতমায় 
দুগাঁপুজা করলেন স্বামীজাী | কোয়ালপাড়া আশ্রমের 
অধাক্ষকে পে'চোয়া বৃদ্ধি চালতে মানা করেছেন 
শ্রীমা। ভালবাসতে বলছেন কমর্শদের। বলছেন, 
ভালবাসাতেই “তাঁর সথ্ব গড়ে উঠেছে। ত্যাগণ 
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ছেলেদের সব্যাস দিয়ে শ্রীরামকঞ্জের কাছে প্রার্থনা 
করছেন £ “এদের সন্যাস রক্ষা করো । পাহাড়ে, 
পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, যেখানে থাকুক না কেন, এদের 
দুটি খেতে দিও ।» কোন সন্্যাসী স্বামীজীর কর্ম” 
যোগের প্রাত অনীহা প্রকাশ করলে শ্রীমায়ের 
সংস্পন্ট আভমত £ “ঠাকুর বেমন চালাচ্ছেন, তেমনি 
চলবে । মঠ এমাঁন ভাবেই চলবে । এতে যারা পারবে 
না, তারা চলে যাবে ।” জনৈক আশ্রমাধ্যক্ষকে বলছেন 
দাতব্য চিকংসালয়ের দ্বার সকলের কাছে উন্মাস্ত 
রাখতে । দহগরপিজার সঘয় সেবককে বলছেন তার 
সকল জানা-অজানা সন্তানদের নাম করে পায়ে অঞ্জলি 
দিতে । কার্তিক মাসে তপস্যায় উদ্যত সম্তানকে 
মাতৃম্নেহে অনুমাতি দিচ্ছেন না শ্রীমা। বললেন, 
এই' মাসে ষমের চার দয়ার খোলা থাকে । কেমন 
করে তিনি সন্তানকে বাইরে যেতে অনুমাঁত দেবেন! 
একজন সন্ন্যাসীকে সহ্ঘত্যাগ করে চলে যেতে হচ্ছে। 
শ্রীমা তাঁকে অভয় বদচ্ছেন £ “মা কি কখনও ভুলতে 
পারে? জেন, আম সব সময় তোমার কাছে আছি। 
কোন ভয় নেই।” সন্ন্যাসের আদর্শের প্রাত শ্রীণার 
সতক দৃণ্টি। 'তিনি বলোছলেন £ “অপন্্থ হয়েছ 
বলে গৃহস্থ বাঁড়তে সন্যাসী কেন থাকবে 2 মঠ 
রয়েছে, আশ্রম রয়েছে । সন্যাসী ত্যাগের আদর্শ ।৮ 
প্রয়োজনবোধে শ্রীমা কঠোরও হতেন তাঁর সন্ন্যাসী 
সন্তানদের প্রাত। সঙ্ঘের সর্বাদকের উন্লাততে তাঁর 
দৃষ্টি ছিল প্রথর। কামারপুকুরে শ্রীরামকৃফের 
জন্মস্থান ও জয়রামবাটীতে তাঁর নিজের জন্মস্থান 
বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তরের ব্যবস্থা 
স্রীমা-ই করৌছলেন। শ্রীমা একাঁট সংশয় নিরসন করে 
দিয়েছেন সম্বের ধর্মসাধনার । একটি চিঠিতে শ্রীমা 
গিলখেছেন£ “আমাদের গুরু; যান তি'ন তো 
অন্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও 
অন্বৈতবাদী। আম জোর কাঁরয়া বালতে পার 
তোমরা অবশ্য অদন্বৈতবাদশী ।” শ্রীরামকুষের অবর্ত মানে 
দীর্ঘ চৌন্রশ বছর সত্যের চালক 'ছিলেন শ্রীমা। 
সন্ন্যাসী ও গৃহী সকলের প্রাত সমান গ্নেহ- 
ভালবাসা শ্রীমায়ের । যাঁরা তাঁর দীক্ষিত নন, তাঁরাও 
অনুভব করেছেন শ্রীমারের ভালবাসা । শ্রীমা 
সম্ন্যাসীদেরও মা। আবার তান গৃহীদেরও মা। সব 
সন্তানের সকল আবদার রাখতেন শ্রীমা । সম্তানদের 


৩৬৮ 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ 


রুচি অনুযায়ী খাওয়াতেন । যান যা চান, সেভাবে 
শ্লীমা পর্ণ করেন তাঁদের ইচ্ছা । তান সকলের 
মা। সকলেরই অন:ভব--শ্ীমা তাঁকে আন্তাঁরকভাবে 
বোঁশ স্নেহ করেন। শ্রীমা তাঁর দশক্ষিত সম্তানদের 
জন্য প্রার্থনা করেন শ্রীরামকফের কাছে £ 

“হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মস্ত দাও, ওদের 
ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখ। এ সংসারে বড় 
দুঃখ কষ্ট! আর ষেন তাদের না আসতে হয় ।” 

“ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় 
রয়েছে, ধাদের নাম মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখ, 
তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই কোরো 1” ছেলেদের 
প্রীতি এত স্নেহ যে শ্রীমা নিজের জন্মাদনেও শত 
অনুরোধ সত্বেও আগে খেতে পারতেন না। বলতেন 
শ্লীমা,“ছেলেদের খাওয়ার আগে গলার নিচে যায় না| 
দশক্ষার ব্যাপা?র তাঁর কোন জাত বিচার নেই। ব্রাহ্মণ, 
অন্রাঙ্গণ, কুলি, বাগদী, মূর্খ, পঁশ্ডিত, প্রগস্টান, পাশ 
- সকলের জন্য তাঁর ছিল অবাঁরত দ্বার। 

সম্নযাস। সন্তানরা পেয়োছলেন শ্রীমায়ের অহৈতুকণ 

স্নেহ-ভালব।সা | স্বাম বিরজানন্দের মনে হয়ো ছিল £ 
“এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মা-ও বাঁসতে 
পারেন ? বাঁড়র মাকে তো খুব ভালবাসতাম, 'তাঁনও 
কত ভালবাসতেন ; কিন্তু এযে জন্মজন্মান্তরের, 
চিরকালের আপনার মা 1” সন্ন্যাস সন্তানদের এ*টো 
পারম্কার করছেন শ্রীমা। কেউ অনুযোগ করলে 
শ্রীমায়ের সহজ-সরল উত্তর “আম যেমাগো! 
মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?” শ্রীমা 
কোয়ালপাড়ায় । জয়রামবাটীতে জনৈক ব্রহ্মচারী 
অসস্থ। তান খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারে 
উদাসীন । শ্্রীমা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। পাছে 
শ্রীমায়ের ভগবতী তনূতে রোগ সংরামিত হয়, তান 
দরে দাঁড়য়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন সহ্কোচে । শ্রীমা 
তাঁকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বৃ/লাতে বললেন । তখন 
শ্রীমায়ের মন শান্ত হলো । শ্রীমায়ের স্নেহে বিগালত 
্্ষচারী। শ্্রীমা কখনও সম্্যাস নাম ধরে ডাকতেন 
না। বলতেন £ “আম মা কনা, সম্ন্যাসনাম ধরে 
ডাকতে প্রাণে লাগে» জনৈক সম্যাসী জিজ্ঞাসা 
করলেন শ্রীমাকে, কেমনভাবে দেখেন তানি তাঁদের ? 
শ্রীমায়ের উত্তরঃ “নারায়ণভাবেও দেখি, সস্তানভাবেও 


সকলের মা সারদা 


উত্তল্-_'হ*্যা' | সন্র্যাসগদের মা শ্্রীমা সারদা | 

এক গূহণী ভন্ব গ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করছেন £ “আম 
জানতে চাই তোমাকে যে মা বলে ডাক, তৃঁমি আপন 
মা কিনা ? শ্রীমায়ের উত্তর £ “আপনার মা নয় তো 
কিঃ আপনারই মা।” গৃহণদের আপন মা সারদা । 
জনৈক ভক্তের জনন শ্রীমাকে খোঁটা দিচ্ছেন তাঁর 
ছেলের খাওয়া নিয়ে । অমান বলে উঠলেন শ্রীমা £ 
“আমার ছেলেকে তুম খশুড়ো না। আম ভিখারী 
রমণী ; আমার ছেলেদেরকে আম যা খেতে দিই, 
ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।” কোন 
স্মীভন্ত গরসে জ্রীমায়ের কাছে এসেছেন, শ্রীমা নিজের 
শ্রীহস্তে তাঁকে হাওয়া করছেন পাখা 'দিয়ে। এক 
অব্রাঙ্মণ ভন্তমাহলা রান্না করে শ্রীমায়ের কাছে 'নয়ে 
এসেছে । কেউ বললেন, “তু্ম তো চাও, তাই 
আনে ।” উত্তরে শ্রীবা বলতেন, “তা ওদের কাছে 
চাইব না ?- আমার মেয়ে ।” নোংরা করে দিয়েছে 
কোন ভন্তমে-য়র ছোট মেয়ে । শ্রীমা নিজেই পাঁরষ্কার 
করছেন। আর বলছেন গ্রাণম্পশী“ ভাষায়__“কেন 
ধোব নাঃ ও কি আমার পর।” জনৈক ভন্তের 
অসং আচরণের জন্য কেউ শ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা 
জানাচ্ছেন--সেই ভন্তাট যেন না আসেন অ্য়রাম- 
বাটণতে । শ্রীমায়ের ঝাঁটাত উত্তর--“তা হবে না।» 
কোন যুবক-ভন্তের চরিত্লে লিপ্ত হয়েছে কালিমা । 
সকলেই শ্ট্রীমাকে বলছেন জয়রামবাটীতে আসতে 
নিষেধ করতে । শ্্রীমা দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন £ 
“মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করব কি করে? অনন 
কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।” প্রবল দুযোগে 
ভন্কেরা বাঁড় যাচ্ছেন। তাঁদের কল্যাণের জন্য শ্রীমায়ের 
আকুল প্রার্থনা £ “দোহাই ঠাকুর, একট: মুখ তুলে 
চাও, আমার বাছাকে রক্ষা কর।” কাঁকুড়গাছি 
ষোগোদ্যানে যাওয়া নিয়ে ভন্তদের মধ্যে ঝগড়া। 
যোগোদ্যান-কর্তৃপক্ষ (যোগোদ্যান তখন বেলড় 
মঠের অধীনে আ/সান ) আমন্ত্রণ করেছেন শ্রীমাকে। 
শ্রীমা-ও গেলেন সেখানে । কোন ভন্ত এর বিরুদ্ধ মত 
প্রকাশ করলে শ্রীমা বললেনঃ “ঠোমাদের ঝগড়া, 
বাপু, আম ?ক ওদের মা নই ৮ জনৈক ভন্ত অশোৌচ 
অবস্থ।় শ্রীমায়ের নির্দেশ চাইলেন খাওয়া সম্বন্ধে । 
শ্রীমার স্নেহসিস্ত নিদেশ--“তাতে দোষ কি বাবা ? 


দোৌঁখ ।» শ্রীমায়ের সেবক স্বামী অরপানন্দের প্রন আমও তো মা! আম 'দাচ্ছ। এখানে কোন 
ছিল, “তুমি কি সকলের মা ৮ শ্রীমায়ের সুস্পষ্ট দোষ নেই।” [ ক্রমশঃ ] 
৩৬৯ জুলাই, ১৯৯০ 


শ্রীরামরুষ্ণ ৪ ভেরবী ব্রাহ্ম্ণী 


কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


শ্রীরামকুকের বয়স যখন পশচশ-ছাব্বিশ তখন 
[তান ?দব্যোন্সাদে আত্মহারা হয়ে পড়লেন । আত্মীয়- 
স্বন্রন ও শুভানুধ্যায়ীরা হলেন উৎকশ্ঠিত। তাদের 
আশঙকা হলো শ্রীরামকৃ্ণ উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। এই 
সংশয় ও সঙ্কটের মুখে দৈবাস্ট হয়ে ভৈরবী ব্রাহ্ছণণ 
বিধাতৃ'নাঁ্দন্ট একটি ব্রত উ?যাপনের জন্য পুণ্য- 
তখর্থ দাঁক্ষণে'বরে এসে উপাস্থত হলেন। ভৈরবী 
্রাম্ণী ছিলেন পরমাসুন্দরী এবং অসংমান্যা বিদুষী। 
তখন তাঁর বয়স প্রায় ৪9 বংসর। নাম যজ্ঞেশ্বরী 
বা যোগেনবরী । শ্রীরামকৃের দিব্যদষ্টতে ভৈরবী 
ব্রা্ষণী ছিলেন “যোগমায়ার অংশসম্ভ্তা ।” 
শ্রীরামকৃষের ভাষায় ভৈরবা ব্রাক্ষণীকে পবদৃষী 
বলিলে তাঁকে ছোট করা হয়--তিনি ছিলেন 
মার্তমতগ 'বিদ্যা, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী মর্ত ধারণ 
কারয়া আঁসয়াছেন।”১ ভৈরবণ ব্রাক্ষণী ছিলেন 
পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ ) নিবাঁসনী। কিন্তু 
কোন: কুল তান ধন্য করোছলেন, তাঁর 1পতামাতা 
কে ছিলেন, তাঁদের বসাঁত কোথায় 'ছল, কার কাছে 
তান নানা শাস্তু ও সাধনায় অসামান্য পারদা্শতা- 
লাভ করেছিলেন এবং কখন কোন: বয়সে কার অপ্রাঁত- 
রোধ্য প্রভাবে সন্ন্যাস-ব্রত অঙ্গীকার করেন তার 
কোন সংবাদই পাওয়া যায়ান । 


স্বামশ সারদানন্দ লিখেছেন £ “ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
সাঁহত সাশ্মলন ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা । 
দোঁখতে পাই, এ সময় হইতেই তান শাম্বরমযা্দা রক্ষা 
করিয়া ততপ্রদর্শত সাধনমার্গে যেমন দঢ় ও দ্রুতপদে 
অগ্রসর, তেমাঁন আবার তাঁহাতে গুরুভাবের বিশেষ 
প্রকাশ হইতে আরম্ভ ।”২ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে 
শ্রীরামকফের যোগাযোগ না হলে শ্রীরামকৃফণের জীবনের 


গাঁত কোন: খাতে প্রবাহত হতো তা অনুমান করা 
যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভৈরবী 
্রাহ্মণী শ্রীরামকষের কাছে “অনেক বৎসর' অবস্থান 
করে তাঁকে ভারতীয় বাভন্ন ধর্মপ্রণলীর সাধন 
শিক্ষা দেন, নানাপ্রকার যোগসাধন শেখান-ভান 
«এই বেগবতশ ধমএস্রোতস্বতীর গাতকে যেন পার- 
চাঁলত ও প্রণালীবদ্ধ কারলেন।৮৩ 

প্রথম দশ নেই ভৈরবী র্াহ্মণী এবং শ্রীরামকৃফ 
পরস্পরের প্রাত গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন-_-উভয়ের 
মধ্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো মাতা-পুন্রের 
স.মধুর অকীত্রম সন্বন্ধ। শ্রীরামকৃকে দেখেই 
ভৈরবণ ব্রাহ্মণ আনন্দ ও আবেগে আভিভূতা হয়ে 
পড়লেন এবং সজল নয়নে বললেন £ “বাবা, তুমি 
এখানে রাঁহয়াছু। তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া 
তোমায় খশুঁজয়া বেড়াইতোছলাম, এতাঁদনে দেখা 
পাইলাম।” শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভৈরবী ত্রাঙ্ষণীর কাছে 
বসে বালক যেমন অন্তরের কথা মাতার 'নকট প্রকাশ 
করে, সেইর্প নিজের অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরায় 
প্রসঙ্গে বাহাজগং লগ হওয়া, গান্রদাহ, নিদ্রাশুন্যতা 
ইত্যাঁদ শারীরক বিকার প্রভৃতি জীবনে নিত্য অনু- 
ভ্াতর কথা বলতে বলতে বারবার জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলেন £ “হ্যাগো, আমার এসব কি হয়? আমি 
কি সত্যই পাগল হইলাম ৮ শ্রীরামকষের কথা 
শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী জননীর ন্যায় স্নেহাস্লুত কণ্ঠে 
তাঁকে বললেন £ “তোমায় কে পাগল বলে বাবা ? 
তোমার ইহা পাগলাম নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে, 
সেইঞজন্যই এরুপ অবদ্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে। 
তোমার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা কি কাহারও 
চানবার সাধ্য আছে £ সেইঙ্জন্যই এই প্রকার বলে। 


১ স্বামণ বিবেকানন্দের বাণণ ও রচনা, উদ্বোধন কাষলিয় ৬ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ৩৯৯ 
২ শ্রানশ্র'রামকৃকলীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ, গুরতাব--উদ্ছলার্ধ ৯১৩২৫), পন ৪ 


৩ বাণী ও রচনা, ৬ম খশ্ড, পৃঃ ৩৯২ 


৬৭৩ 


শ্রাবণ) ১৩৯৫ 

এী প্রকার অবচ্ছা হইয়াছল শ্রীমতী রাধারামণর ; 
এ প্রকার অবস্থা হইয়।ছিল শ্রীচতন্য মহাপ্রভুর 1৮8 
স্বামণ বিবেকানন্দ লিখেছেন যে, ভৈরবী ্রাঙ্মণী 
শ্রীরামকৃকে বলোছালেন £ “বংস, তোমার মতো 
উন্মত্ততা যাহার আসিয়াছে, সে ধন্য । সমগ্র িশ্বই 
পাগল-_কেহ ধনের জনা, কেহ সুখের জনা, কেহ 
নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য । সে-ই ধন্য, 
যে ঈশ্বরের জন্য পাগল । এইরূপ মানুষ বড়ই 
দুর্লভ 1%৫ 


পরম বিস্ময়ের কথা এই যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণীই 
সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষেের স্বরূপ উপলাব্ধ করোছলেন। 
1তাঁনই সর্প্রথম পরভ্রসম শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে 
প্রসার করেন--“এবার নিতানন্দের খোলে চৈতন্োর 
আবিভবি।৮» ভৈরবী সর্বপ্রথম বিদগ্ধ পাঁণ্ডত- 
মণ্ডলীর সঙ্গে তর্কষুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শাস্দ- 
সিদ্ধান্ত অন:সরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্থ 
সপ্রমাণ করেন। 


মাতৃসমা ভৈরবা ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার 
বলে ঘোষণা করেন। অপরাঁদকে এই অবতারই 
আবার তাঁর সাধনমার্গে ভৈরবীকে গুরুরূপে বরণ 
করেন। ঘটনা অভ্তপূর্ব। তাৎপর্ধ নিগড়। 
স্মী-গুর গ্রহণ রামকৃষ্ণাবতারের বিরল বৈশিষ্ট্য । 
স্ৰী-গুরু গ্রহণের তাৎপর্য যে তা নির্দেশ করতে 
গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 'লখেছেন£ “জগতের 
কল্যাণ স্মীজাতর অভুদয় না হইলে সন্ভাবনা নাই, 


এক পক্ষে পক্ষীর উখান সম্ভব নহে। সেইজন্যই 
রামকৃষ্ণাবতারে ্তরীগুর? গ্রহণ, সেইজন্যই 
নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার। 


সেইজন্াই আমার স্তরীমঠ হ্ছাপনের জন্য 
প্রথম উদ্যোগ 1৮৬ শ্লীরামকুফের জীবনে গরু ভৈরবা 
ব্রাহ্মণীর বিরাট অবদান আঁবস্মরণীয় । স্বামী 
িবেকানশ্দ বলেছেন, অধ্যাত্সাধনায় শ্রীরামকু 
ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছ থেকেই প্রথম সহায়তা" লাভ 


লশলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব (১৩২০), পৃঃ ১৮৪-১৮ & 
বাণশ ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পঃ ৩৯২ 
এ, ৭ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), প্‌ঃ ১৯৮-১৯১ 


ও পি € লি 9 


বাপণ ও রচনা, ৬ম খণ্ড, পঃ ৩৯২ 


লশলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব---পূবার্ধ ১৩২৯), পৃঃ ২৪৯ 


৩৭৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভৈরব ব্রাহ্মণণী 


করেন এবং তাঁর অপারমেয় সহায়তার ফলে যুবক 
রামকৃফের “হৃংপদ্ম প্রন্ফটত হইতে আরম্ভ” হয় । 
একথা আজ সর্বজনাঁধাদত যে, তৈরবণ ত্রাক্ষণণই 
শ্রীরামকফকে দিয়ে চৌষাঁটখানা তন্ত্রশাস্ত্রে যেসব 
সাধন গৃহায়ত, সেই সব সকঠিন সাধনসমূহ 
অনম্ঠান কাঁরয়োছলেন ৷ বাংসন্গয ও মধুরভাবের 
সাধনার সময়ও ভৈরন্ীর কাছে তান অকৃুপণ ও 
অকৃণ্ম সাহাষা পেয়েছিলেন । 


যুগাবতার শ্রীরামকের অমোঘ আকর্ষণে দৈব- 
প্রোরত স্যাঁসনী ভৈরবা রাচ্ধণী শিন্য শ্রীরামকৃ্ের 
সাম্নধানে কতাঁদন দাঁক্ষণে*বরে অবস্থান করোছিলেন, 
তা নিয়ে নানা মহলে নানা সংশয় আছে। 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে ভৈরবা ব্রাহ্মণ শ্রীরামকফের 
কাছে “অনেক বৎসর" 'ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ 
বলেন £ “বাঙ্গণণ ভৈরবী যে বহুকাল দাঁক্ষণে*বরে 
কালীবাটীতে এবং তান্নকটবত৭ গঙ্গা-ঘাট--যথা 
দেবমস্ডল ঘাট প্রন্ভত স্থানে বাস কাঁরয়াছিংলন, ইহা 
আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি।৮৭ স্বামী 
'ববেকানন্দ্ লিখেছেন, ভৈরবা ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের 
“র্ম-স্রোতস্বতীর গাঁতকে যেন পাঁরচালত ও প্রণালখ- 
বদ্ধ” করেন। এর পরে আসেন তোতাপুরী। 
তোতাপুরী কয়েক মাস শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে 
তাঁকে বেদান্ত শক্ষা দান করেন এবং সন্নাস-দীক্ষা 
দিয়ে চলে যান। ভৈরবী রাহ্ষণী “ইতিপূবেই 
দাঁক্ষণে*বর ছাঁড়য়া চাঁলয়া গিয়াছেন 1৮ এই উীস্ত 
হতে মনে হবে, তোতাপুরী দাক্ষণে*বরে পদার্পণ 
করবার পূর্বে বা অব্যবাহত পরে ভৈরব ব্রাঙ্গণী 
দক্ষিণে"বর হতে চলে গিয়োছিলেন। কিন্তু তোতা- 
পুরীর অবস্থানকালে ভৈরবা ব্রাহ্মণী যে দাঁক্ষণে*বরেই 
গছলেন তা শ্রীরামকৃষের উীন্ত থেকেই জানা যায়। 
শ্রীরামকৃ্ক বলেছেন £ “ন্যাঙটা বেদান্তের উপদেশ 
দিলে । তিন 'দনেই সমাধধ। মাধবাঁতলায় এই 
সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবাাপ্ধ হয়ে বলেছে “আরে, 


জুলাই, ১৯৯০ 


এ কেয়ারে ! পরে সে বুঝতে পারলে--এর ভিতর 
কেআছে। তখন আমায় বলে, “তুমি আমার ছেড়ে 
দাও। ওকথা শুনে আমার ভাবাবচ্ছা হয়ে গেল-- 
আম সেই অবস্থায় বললাম, বেদাম্তবোধ না হলে 
তোমার যাবার যো নেই । তখন রাতাঁদন তার কাছে 
কেবল বেদান্ত । বামনী ( ভৈরবী ব্রাহ্মণ ) বলত, 
“বাবা বেদান্ত শুনো না। ওতে ভান্তর হানি 
হবে? ।”৯ স্বামী সারদানন্দের সাক্ষ্য থেকে জানা 
যায়, শ্রীরামকৃ্$ যখন তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত 
সাধনায় ব্রতী হন তখন ভৈরব? ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃফকে 
শনর'ত করতে বিশেষ প্রয়াস করোছলেন। 'তান 
শ্্ীরামকষকে বলোছলেন £ “ওর ( তোতাপুরণীর ) 
কাছে বোশ যাওয়া-আসা করো না। বোশ মেশামোশ 
করো না; ওদের সব শুদ্ক পথ । ওর সঙ্গে মিশলে 
তোমার ঈশ্বরীয় ভাবপ্রেম সব নন্ট হয়ে যাবে ।» 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথায় কর্ণপাত করেনান। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'তাঁন এবার এসোঁছলেন ছদ্মবেশে 
গিুঞ্চভাবে'। তাই সম্ন্যাসগ্রহণ করেও তিনি সংসার 
ত্যাগ করেনান, পত্ীকে পারত্যাগ করেনান, গোরক 
বস্ম ধারণ করেনান এবং তোতাপুরীর 'নিকট থেকে 
সন্ন্য'সগ্রহণের কথা স্বীয় গভধারণন মাতার মতো 
ভৈরবী ব্রাক্ষণণর কাছেও গোপন রেখোছলেন ।৯০ 


ভৈরবী ব্রাহ্মণী যে দঈর্ঘাদন দক্ষিণেশবরে অবস্থান 
করোছলেন তা নিয়ে 'বতকেরি কোন অবকাশ নেই। 
প্রশ্ন হলো, ভৈরবী ব্রাঙ্মণী আনুমানিক কত বৎসর 
দাক্ষণেশবরে ছিলেন । এই সম্পর্কে ম্বামী সারদা- 
নন্দের পরস্পরাবরোধী দহাট ডীন্ত পাওয়া যায়। 
স্বামী সারদানশ্দ এক জায়গায় লিখেছেন, “ ছয় বংসর 
কাল ঠাকুরের সঙ্গে 'নরন্তর থাকবার পরে ব্রাহ্মণী 
তাঁহার (ঠ'কুরের) নিকট বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া- 
ছিলেন ।”১১ অনাত্র লিখেছেন £ “তান (ভৈরবী 
ব্রাহ্মণণ ) প্রায় দ্বাদশবর্ধকাল বহু সম্মানে দাক্ষণেশবরে 


৯২তম বর্ষ_-৭ম সংখ্যা 


বাস কারক্লাছলেন এবং এঁ কালের মধ্যে কখনো 
কখনো ঠাকুর এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের সাহত 
ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে পর্যন্ত যাইয়া 
তাঁহার আত্মীয়াদগের মধ্যেও বাস করিয়া আসিয়া 
ছিলেন ।৮১২ পরবতাঁ আলোচনা থেকে দেখা যাবে, 
ভৈরবী ব্রাঙ্মণণ দাক্ষণেশবরে আগমন করেছিলেন 
১৮৬১ গ্রাণ্টাব্দের প্রথম দিকে । সতরাং ভৈরবী 
ব্রাহ্ষণণ যাঁদ ছয় বংসর দাক্ষণেশবরে বাস করে থাকেন 
তাহলে 'তাঁন দাঁক্ষণে"বর থেকে 'বিদায় গ্রহণ করে- 
ছিলেন ১৮৬৭ শ্রীস্টাব্দে এবং যাঁদ তান দক্ষিণেশ্বরে 
প্রায় "্বাদশবর্ষ থেকে থাকেন, তাহলে তান 
দক্ষিণেবর হতে বিদায় গ্রহণ করোছলেন ১৮৭৩ 
প্রাস্টাব্দে। 


শ্লীরামকৃফ ১২৬৭ বঙ্গাব্দের শেষ ?দকে অর্থাৎ 
১৮৬১ শ্রীন্টাব্দের প্রথম ?দকে কামারপুকুর থেকে 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন । শ্রীরামকৃফ যাতাঁদ 
বিষয়ে সংস্কার মান্য করতেন। অতএব অনুমান 
করা যেতে পারে যে, তিনি পৌধমাসে প্রত্যাবর্তন 
করেনান। প্রত্যাবর্তন করোছলেন মাঘ মাসে-_-১৫ 
জানুয়ার থেকে ১২ ফেব্রুয়াগির মধ্যে। তাঁর 
প্রত্যাবর্তনের অন্পাঁদন পরে ১৯ ফেব্রুয়ারি রানী 
রাসমাণর দেহরক্ষা হয়। রানী রাসমণির দেহা- 
বসানের ?কিছীদন পরে ভৈরবা ব্রা্ষণী দাক্ষিণে*্বরে 
শুভাগমন করেন ।১৯৩ সতরাং স্বীকার করতে হবে, 
ভৈরবী ব্রাঙ্ধণী দাঁক্ষণে'বরে এসোছলেন ১৮৬১ 
প্রস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারর অজ্প িছ-দিন পরে। 
শ্রীম লিখেছেন, ভৈরবা ব্রাঙ্গণী ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে 
দাক্ষণে*বরে এসেছিলেন ।১১৪ কিন্তু তাযেঠিকনয় 
স্বামী সারদানন্দের লেখা থেকে তা বোঝা যায়। 
স্বামী সারদানন্দলখেছেনঃ “সন ১২৬৭ সালের 
শেষভাগে পুণ্যবতণ রানী রাসমাঁণর দেহরক্ষার পর 
ভৈরবী যোগে*বরা দাক্ষণে*বর কালীবাটীতে আগমন 


৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত, উদ্বোধন কাযাঁলয় ৬৯৮৬), পৃঃ ১০০৬ 


১০ লশলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব--পৃবর্ধি, পৃঃ ২৬২-২৬৩ 
৯৯ এ, সাধকভাব, পঃ ৩৯৬ 

১২ এ, গুর্ভাব--পূবার্ধ,। পৃঃ ২৫০ 

১৩ এ, সাধকভাব, পঃ ১৭৭-১৮৪ 

১৪ কথামৃত, পুঃ ৪ 


৩৭২ 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ 

কাঁরয্লাছলেন। এ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন 
১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যশ্ত ঠাকুর তন্যোন্ত সাধন- 
সমূহ অনূষ্ঠান কাঁরয়াছলেন।”১৭ দেখা গেল, 
শ্রীরামকৃষের ত্মসাধনা চলেছিল ১২৬৯ সালের শেষ- 
ভাগ পর্যশ্ত অর্থাং ১৮৬৩ শ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগ 
পর্ধন্ত- প্রায় দুবছর । এরপরে আরম্ভ হয় বৈষ্ব 
সাধনা । বৈষ্ণব সাধনা সমাপ্ত হবার পরে মহাত্মা 
তোতাপুরী দক্ষিণে*বরে আগমন করেন। স্বামী 
সারদানদ্দের তথানুসারে তোতাপুরী সম্ভবতঃ ১২৭১ 
সালের শেষভাগে অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রথমভাগে 
দক্ষণেশবরে পদার্পণ করেন। তোতাপ্ুরী প্রায় 
১১ মাস দাঁক্ষণেশবরে ছিলেন অথ তোতাপনুরা 
দক্ষিণে'বরে ছিলেন ১৮৬৬ গ্রীস্টাব্দের শেষভাগ 
পধন্ত অথবা ১৮৬৬ ্রীপ্টাব্দের প্রথমভাগ 
পর্যন্ত ।১৬ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৭৪ বঙ্গাব্দের টজান্ঠ মাসে (মে-জুন, 
১৮৬৭ ) কামারপৃকুর গমন করেন। সঙ্গে গয়ে- 
ছলেন ভাঁগনেয় হৃদয় এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী। তান 
অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর--ডিসেম্বর, ১৮৬৭) দাক্ষিণে- 
*বরে প্রত্যাগমন করেন । কামারপুকুরে অবস্থানকালে 
আত্মাভমানবশতঃ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মনে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্পকে কিছ ভ্রান্ত ধারণার সান্ট হয়। কছনাদন 
পরে তিনি তাঁর ভ্রম উপলাব্ধ করেন। “অনন্তর 
কয়েকাঁদন গত হইলে এক 'দবস তান (ভৈরবী) 
ভা্তসহকারে 'বাঁবধ পস্পমাল্য স্বহন্তে রচনা ও 
চন্দনচর্ঠত কাঁরয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর 
বেশে ভাঁষত কাঁরলেন এবং সবন্তিঃকরণে ক্ষমা 
প্রার্থনা কাঁরলেন। পরে সংযত হইয়া মন-প্রাণ 
ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাঁখয়া 
কাশীধামের পথ ধাঁরলেন ।”১৭ বুঝতে পারা গেল, 
ভৈরবশ ব্রাক্ষণী কাশীধাম যাত্তা করেন ১৮৬৭ 
খাস্টাব্দের মধ্যভাগে । 


কামারপুকুর হতে দক্ষিণেশবরে প্রত্যাগমনের 
স্বজ্পকাল পরেই শ্রীরামকৃফ ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের 


১৬ লশলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, প্‌ঃ ২৯২ 
৬৬ এ, পৃঃ ই৭৭ 
১৭ জী, পরও ৩৯৪-৩১৬ 


ও 


৩৭৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভৈরব ব্রাহ্মাণশ 


মধ্যভাগে--১৮৬৮ প্রধস্টাব্দের ২৭ জান:য়ারি দ্বিতীয়- 
বার তীর্থযাত্রা করেন । স্বামী সারদানন্দের মতে, 
সঙ্গে গিয়েছিলেন সপ্ত্রীক মথ্‌্রবাবৃ, ভাগনেয় হৃদয় 
এবং শ্রীরামকষেের বৃদ্ধা জননী | বৃদ্ধা জননী সঙ্গে 
গিয়োছিলেন কনা এ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দের 
সংশয় ছিল। পাদটীকায় তান লিখেছেন £ “কেহ 
কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সাঁহত তীর্থে 
গন করেন নাই । হৃদয় কিনতু আমাদগকে অন্যরূপ 
বালয়াছিলেন।৮*১৮ সন্দেহ নেই স্বামণ সারদানন্দ 
হৃদযয়র স্মাতর ওপর 'ারভর কবেছেন। স্বামী 
সারদানন্দকে অনুসরণ করেই সম্ভবতঃ "ববচেতনায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ (১৯৮১ ) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা জননী চন্দ্মাণদেবী তীর্ে 
গিয়োছলেন (পৃঃ ৯২৯)। এই প্রসঙ্গে কথামৃতকার 
শ্রীমর বন্তব্য আমাদের মনোযোগ দাঁব করে । শ্রীম 
কথামৃতে দ্ব্যর্থহবন ভাষায় লিখেছেন, ১৮৬৩ 
গ্রসস্টাব্দের প্রথমবারের তীর্থ যাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
তার জননী গিয়োছলেন- দয় যানান॥। ১৮৬৮ 
পীস্টাব্দের জান:য়ার মাসে দ্বিতীয় যান্রায় সঙ্গে 
গছলেন হৃদয় । সেবার চন্দ্রাদেবী সঙ্গে যানান।১৯ 
্বামী সারদানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণের "দ্বিতীয়বার তীর্থ- 
যাত্রায় চন্দ্রাদেবীর যাওয়ার ব্যাপারে অন্যমত শুনে- 
ছিলেন তখন মনে হয় বদ্ধ বয়সে হৃদয়ের 
স্মৃতি তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে । ১৮৬৮ খ্রীপ্টাব্দে 
তীর্থে যে রামকৃঞ্*জননী চন্দ্রাদেবী যানান এবং 
দাক্ষণে*বরে নহবতে গছলেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের 
একাধক উীস্ত হতেই সপ্রমাণ হয়। এই সম্পকে 
শ্রীরামকৃষের দুটি উীন্ত উদ্ধৃত করা হলো $ 


(ক) “গঙ্গামায়খ বড় যত্ব করত । অনেক বয়স। 
নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার 
অবস্থা আর ভাব দেখে বলত-_হীনি সাঙ্ষাৎ রাধা-দেহ 
ধারণ করে এসেছেন ॥ আমায় ুলালী” বলে ডাকত ॥ 


তাকে পেলে আমার খাওয়া-দাওয়া, বাসায় ফিরে 
যাওয়া সব ভুল হয়ে যেত। হৃদে এক এক দন বাস! 
১৮ এ, পৃঃ ৩১৯৭ 
৯৯ কথামৃত। পু ৪. 
জুলাই, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন ৃ 


ৰা 


থেকে খাবার এনে খাইয়ে ফেত--সেও খাবার 'জানস 
তয়ের করে খাওয়াত ।**" গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে 
চললে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিকঠাক |. 
হাদে বললে, তোমার এত পেটের অসুখ-_কে দেখবে। 
পাঙ্গামায়শী বললে--কেন, আম দেখব, আম সেবা 
করব। হাদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক 
হাত ধরে টানে ; এমন সময় মাকে মনে পড়ল । মা 
সৈই একলা দাক্ষণে*বরের কালীবাড়ীর নবতে । আর 
থাকা হলো না। তখন বললাম-_না, আমায় ষেতে 
হবে ।”২০ 

(খ) “মা দি কম 'জাঁনস গা 2 বৃন্দাবনে গিয়ে 
আর আমার ফিরে আসবার ইচ্ছা হলো না। গঙ্গা- 
মার কাছে থাকবার কথা হলো । তখন হরে বললে, 
না তুমি কলকাতায় চল । সে একাঁদকে টানে, গঙ্গা-মা 
আরেক দিকে টানে । আমার খুব থাকবার ইচ্ছা । 
এমন সময়ে মাকে মনে পড়ল । অর্মান সব বদলে 
গেল ॥ মা বুড়ো হয়েছেন। ভাবলুম মার চিন্তা 
থাকলে ঈ*বর-ফিশবর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে 
তাঁর কাছে যাই । "গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরাঁচশ্তা করব, 
ধনাশ্চন্ত হয়ে 1৮২১ 


শ্রীরামকৃফ ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগ 
(মে, ১৮৬৮) পর্যস্ত কাশীতে অবশ্থান করেন। 
মাঝে গ্রয়াগ ও বৃন্দাবনেও তান 1গয়োছলেন। 
“কাশীধামে যোগেম্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
সাহত ঠাকুরের পুনরায় দেখা হইয়াঁছল এবং 
চৌবাঁট যোনী নামক পল্লীস্ছ তাঁহার আবাসে 
তান কয়েকবার গমন করিয়াছলেন।..'শ্রীবৃন্দাবনে 


২০ কথামৃত, পৃঃ ৮৭-৮৮ 
২৯ এ, পঃ ৭০৬ 


সি এই এ এ 4৯ 


১২তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


যাইবার কালে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সঙ্গে গমন কাঁরয়া- 
ছিলেন। রব্রাক্ষণীকে ঠাকুর শ্রীবশ্দাবনে'*' অবস্থান 
কাঁরতে বাঁলয়াছিলেন। হাদয় বাঁলত, ঠাকুর তথা 
হইতে 'ফারবার গ্বঙ্পকাল পরে ব্রাহ্মণা শ্রীবন্দাবনে 
দেহরক্ষা কাঁরয়াছেলেন 1২২ 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় চার মাস তীর্থ পাঁরক্রমা করে 
১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে--১%৬৮ 
প্রস্টাব্দেরে মে-র শেষে অথবা জুনের প্রথমে 
দাঁক্ষণে*্বরে এসে উপাচ্ছিত হন ২৩ এবং এর অজ্পকাল 
পরেই ভৈরবী ব্রা্ষণী পরলোক গমন করেন। 
অনৃমান করা যেতে পারে যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণ 
সম্ভবতঃ ১৮৬৮ গ্রাস্টাব্দের মধ্যভাগে বা তার 
কিছুকাল পরে দেহরক্ষা করেন । 


উপরি উত্ত আলোচনা হতে দেখা গেল, সন্নযাসনণ 
ভৈরবা ব্রাহ্মণী দাঁক্ষণে*বরে আগমন করেন ১৮৬১ 
প্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এবং তান রামকৃষের 
সান্নধানে দাঁক্ষিণে*বরে ছিলেন ১৮৬৭ খ্রাস্টাব্দের 
মে-জুন পর্যন্ত--প্রা় ছয় বৎসর । দক্ষিণেশ্বরে 
তোতাপুরীর অবস্থানকালে এবং তোতাপনরী 
দাক্ষণে*বর থেকে 'বিদায় গ্রহণ করবার পরেও ভৈরবা 
ব্রাহ্মণী অনেকাঁদন দঁক্ষণেশবরে 'ছিলেন--১৮৬৭ 
ধীষ্টাব্দের মে-জুন পর্যন্ত। তাঁর দেহাবসান হয় 
আনুমানিক ১৮৬৮ শ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে । সুতরাং 
স্বীকার করতে হবে, ভৈরব ব্রাহ্মণ প্রায় "্বাদশবষ" 
দাক্ষণেশ্বরে অবস্থান করোছলেন এই ধারণা ঠিক 
নয়। ভৈরবী ব্রাহ্মণী আনূমানক প্রায় ছয় বংসর 
শ্রীরামকফের কাছে ছিলেন এ কথাই স্বীনছার্য। 


২ই জসলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, প?ঃ ৩২০-৩২১ 
২৩ এঁ, প্ঃ ৩২২ 
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্রীত্রীরামকুষ্ণ পরমহৎসদ্বে 


সৈয়দ যুজতবা আলী 
| পর্বনুবাত্ত ] 


পরমহংসদেব গণধম স্বীকার করে তার চরম 
মূলা দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান 
লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পংজ্জা করে প্রধানতঃ 
কালীরপে। কালীমৃতি দেখলে অাহন্দু রীতিমত 
ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালাীকে স্বীকার 
করলেন । 

অথচ “দরের কথা” বিচার করলে আগার ক্ষত্র 
বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদাম্তবাদী। 
কর্ম, জ্ঞান, ভান্ত এ-তিন মার্গ তান অবস্থাভেদে 
একে-ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সবাঁকছু 
বলার পর তান সর্বদাই বলেছেন, “শকম্তু যতক্ষণ 
পর্যন্ত ব্র্ধ ব্যতীত সবাঁকছু মিথ্যা বলে অনুভব 
করতে পারনি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সবেচ্চি স্তরে 
উঠতে পারবে না। '্রদ্ষ সত্য, জগৎ মিথ্যা” বড় 
কঠিন পথ । জগৎ 'মথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, ধান 
বলেছেন 'তানও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বস্নবং। বড় 
দুরের কথা ।” 

“ক রকম জানো, যেমন কর্পর পোড়ালে কিছুই 


বাঁক থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকি 
থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধ হয়। তখন 
“আমি” তুমি” 'জগং" এসবের খবর থাকে না।” 

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, “ পষান ব্হ্ধ, 
[তিনিই কালী” । যখন 'নাক্ষয়, তাঁকে বদ্ধ বলে কই। 
যখন সৃস্টি, স্ছিতি, গ্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে 
শান্ত বলে কই। '্থির জল ব্রহ্মের উপমা । জল 
হেলছে দুলছে শান্ত বা কালীর উপমা । কালণ 
"সাকার আকার 'নিরাকারা? ৷ তোমাদের যাঁদ নিরাকার 
বলে ব*্বাস, কালীকে সেইর্‌প চিদ্তা করবে ।৮১১ 
আর একাঁট কথা-_তামার 'নরাকার বলে যাঁদ 
বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার 
(৫০828097) ) বৃদ্ধি করো না। তাঁর সব্বম্ধে 
এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই 
হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো 
আমারা বদ্বাস তাঁন নিরাকার, আর কত ি হতে 
পারেন তান জানেন। আমি জান না, বুঝতে 
পার না।১২ 


৯৯ শান্তকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানার্‌প করপনা করেছেন । কাব্যে বিবেকানন্দের কাঁবতাই শ্রেষ্ঠতম । 
মৃতুর্‌পা মাতা 


নিঃশেষে নিভেছে তারাপল, মে এসে আবারহে মেঘ, 
গ্পন্দিত, ধবানত অন্ধকার, গবীঞ্জছে ঘূর্ণ-বায়বেগ ! 
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বাহর্গত বান্দিশ।লা হতে, 
মহাবক্ষ সমূলে উশাঁড় ফুংকারে উড়ার়ে চলে পথে | 
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ '্গারচূড়া জান 
নভভ্তল পরশিতে চায় ! ঘোরর্‌প। হাসছে দামন+, 
প্রক।শিছে 'দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়। 


লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর | দ:ঃখরাশ জগতে ছড়ায়, 
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়! 
করাল! করাল তোর ন'ম, মৃতু! তোর [নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। 
তোর ভাঁম চরণ-নিক্ষেপে প্রাতপদে ব্রক্ধান্ড বিনাশে | 
কাল, তুই প্রনয়র।পণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে । 
সাহসে যে দখ নৈন্য চায়, মৃত্যুর যে বাঁধে বাহুপাশে, 
কাল-ন.ত) করে উপভে।গ, মাতৃরূপা তাঁর কাহে আসে। 

€ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ ) 


ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র 4009 9015 ৪16 ০19(5৫ ০০৫ [স্আশ্চর্য বোধ হয় রবগন্দ্রনাথও আত বাল্য বয়সে (১৪ 7) 


কালশ সম্বন্ধে একি কাঁবতা লিখোছলেন । 


১২ ডভগমটিঞ্রম না করে মনকে খোলা এবং জান।-অঞ্জানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃণ্ট প্রকাশ 


কেনোপনিষদে $ 


নাহং মন্যে সুবেদোতি নো ন বেদোত বেদ চ। 
যো লশ্তগ্বেদ তম্বেদ নো ন বেদোত বেদ চ।॥ 


“আম এইরূপ মনে কার নাযে, আমি ব্রক্ধকে উত্তমরূপে জানিয়াছ, অর্থ জানি না' ইহাও মনে করি না, 


৩৭৫ 


উদ্বোধন 


জনগণপজ্য শান্তর সাকার-সাধনা ( “পৌত্তীলকতা' 
শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়__-এটাতে তাঁচ্ছল্য এবং ব্যঙ্গের 
সস্পম্ট ইঙ্গিত আছে ) স্বীকার করে পরমহংসদেব 
তংকালঈন ধমজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন 
বটে, 1কতু প্রশ্ন- জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি 
তিনি লক্ষ্য করলেন না ? 


এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ব । এই সাকার- 
সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্জেয় ব্রন্মের বিরাট মি 
অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বারবার সোঁদকে 
সকলের দষ্ট আকর্ষণ করেছেন । এই ভারসাম্যই 
কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের 
শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরোঁছল । তান যাঁদ 
“মতুয়া” কালগপূজক হতেন তবে তান পরমহংস 
হতেন না। 


বন্তুতঃ একাঁট চরম সত্য আমাদের বারবার 
স্বীকার করা উাচত £ যেখানেই যেকোন মানুষ যে- 
কোন পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই 
সম্মান জানাতে হয়। এমন-কি ক্ষুদ্র শিশু যখন 
সরবতীর দিকে তাঁকয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে 
(হায়, কলকাতায় সরস্বতীপ্‌জার বাহ্য আড়ন্বর 
দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই ব্দাঝ এষ,গে 
দেবীর একমান্ত সাধক ) তাকেও মানতে হয়--গাছের 
পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও 
বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যাঁট আত 
সরল ভাবায় বলা হয়েছে। 


শকম্তু সাকারণনরাকার ?নয়ে আজ আর তর্ক 
করেলাভ কি? বাংলাদেশে আজ আর কজন লোক 
নরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শন্ত-_কারণ 
সে-পজা হয় গৃহকোণে, নজনে । আর কলকাতায় 
বারোয়ারী সাকার পূজার ধা আড়ম্বর তা দেখে 


এবং “জান ইহাও মনে কার না। 


১২তম বর্য_এম সংখ্যা 


বাংলার কত গীণজ্ঞানী ষে বিক্ষৃত্ধ হন তার প্রকাশ 
খবরের কাগজে প্রাত বৎসর দোখ। এইমান্ত্র নবেদন 
করোছ, এরও মূল্য আছে--তাই আমার এক জ্ঞানী 
বন্ধু বড় দুঃখে বলোছিলেন, শকম্তু ি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন 
করে এস্থলে সে সত্যাট স্বীকার কার ॥ 


সাকার-নরাকারের আধ্যাত্সক মূল্য যা আছে তা 
আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ সমাধানের সামাজিক মূল্য 
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[হম্দু, মুসলমান, গ্রীস্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী 
সমাজে সমান অংশীদার । এদের ধমচিরণ যা-ই হোক 
না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করছেন অবাধে । 
একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলা- 
মেশা না থাকলে খ্রীস্টান মাইকেল, মুসলমান 
মৃশররফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন 
বাংলা কাব্যে খ্যাত অর্জন করতে পারতেন না। 
সমঝদার ও রাঁসক জনের গণগ্রাহতা ও উৎসাহ লাভ 
নাকরে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্যপৃষ্টি 
করতে পেরেছেন। এবং এদের সকলেরই উৎসাহী 
পাঠক এবং গুণগ্রাহশী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ 


গহন্দুরাই ।৯৩ 


আধ্যত্মক, সামাজক, রাজনোতক যেকোন 
মতবৈষমযর ফলে যাঁদ 1ভন্ন 1ভন্ন সম্প্রদায় একই 
সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বজ“ন করেন তবে সেই 
অখন্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় "্ত-“মহতা 
গবনান্টঃ হয় ; এই তত্বাট সম্বন্ধে সে-ষুগে কয়জন 
গুণী সচতন ছিলেন 2 মুসলমান সাকার মানে না, 
[কিন্তু তাই বলে তো সেষুগে বাঙালী সমাজে 1হ্দু- 
মুসলমানের মিলন ক্ষ-গ্র হয়নি? তবে কেনএ 
কারণেই ব্রান্ধে ঠহন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গাতাবাঁধ 
বন্ধ হবে £ 


আন না যেতাহাও নহে এবং জান যে তাহাও নহে'--আমাদের মধ্যে যান 


এই বচনাটির মর্ম জানেন, ?ত'নই রক্ষকে জানেন ।”-_ গম্ভীরানন্দ, চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দুষ্টব্য | 
৯৩ পূব ধুগে পরাগণ, ছাট খাঁর মতো মুসলমান গুণগ্রাহণ ছিলেন বলেই গহন্দুকা মহাভারত অন্বাদ 
করেছিছেন ; পরবত' যুগে 'হন্দঃসমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমূখ বহূতর মুসলমান বৈফব পদাবলী রচনা 


করতে সঙ্গম হয়োছহেন। 
অতুযুৎকৃণ্ট পাস্তা দ্রম্টব্য । 


শ্রষতীন্দ্মোহন ভঙ্টাচার্ষের বাংলা সাহত্যে 


ঢৈ₹ ভাব।গল্ন মৃডজমান কাধগণ »ম্বন্ধে 


৩৭৬ 


শাবণ, ১৩৯৭ 
পরমহংসদেব এই বরোধ নমল করতে চেয়ে- 


্রীশ্রীরামকৃফ পরমহংসদেব 
পরেই বলোছ তান ছিলেন বেদাশ্ডবাদী । তা 


ছলেন বলেই সাকার-নরাকারের অর্থহধন, আপ্রয় '" হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পার যে 


আলোচনা বর্জন করেনান। তাই বারবার দৌঁখ, 
[তিনি আপন হিন্দু ভন্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। 
বারবার দোঁখ, তান উদত্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, 
(বিজয় কোথায়, শবনাথ যে বলোছিল আসবে, বলছেন, 
কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তান তো ব্রাঙ্গ 
ভন্তদের 'কালী-কান্টে কনভার্ট” করার জন্য 'িছ-মান্র 
বাগ্রনন। তিনি সবন্তিঃকরণে কামনা করোছিলেন, 
এদের বিরোধ যেন লোপ পায় ।১৪ 


আমার ব্যান্তগত দৃঢ় ব্বাস, এই দ্বন্দ অপ- 
সারণে আঁদ্বতীয় কীতত্ব পরমহংসদেবের । 


সামাঁজক দ্বম্দৰ সম্বন্ধে এতখাঁন সচ্চতন পুরুষ 
যে তার অথনোতিক সগস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন 
এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য 
সত্যও সর্বজনাবাঁদত-কামনী-কাণ্চনে পরথহংসের 
তীব্র বৈরাগ্য । তার থেকেই ধরে নতে পার, অর্থ- 
সমস্যা আপন সততায় (197 9০) তাঁর সামনে উপাস্থিত 
হয়ন। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃফদেব 
তো তাঁদের উপদেষ্টা নন । যাঁরা মৃখ্যতঃ ধর্মীজজ্ঞাসু 
অথচ অথ সমস্যায় কাতর তান তাঁদের সে দ্বন্দ 
সম্বন্ধে সচেতন 'ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে 
[তিনি সমাজের অর্থনোতিক প্রশ্নেরও সমাধান 
দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে 
ততখানি উপকার পেয়েছে। 


রামকদেব বহুবার বলেছেন, “কাঁলকালে 
মানবের অন্নগত প্রাণ ।” এর অর্থ আর কিছুই নয় 
--এর সরল অথ ইংরেজের শোষণনাঁতির শোচনণয় 
পারণাম বাঙালীর মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে 
হাড়ে বুঝতে পেরেছে । অন্নাভাবে সে তখন এমনই 
কাতর ষে অন্য কোন চিন্তার হ্ছান আর তার মপ্তকে 
নেই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরন্ত তাঁরা বারবার 
পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, "উপায় 'ক”? 


জগৎ মায়া মিথ্যা অন্ীমত হলেই অথেরর প্রয়োজন 
আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তান বলেছেন, 
পাঁখর মতো, দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, 
গন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায় । 
অর্থা কলযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে 
তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুম 'নাশ্চস্তমনে জ্ঞান- 
মার্গে আপন ম্যন্তর সম্ধান পাবে । কাঁলর মানুষের 
কর্ম থেকে মাান্ত নেই। 


ওাঁদকে যেসব ব্রাক্ধ ভন্তের অথভাব ছিল না-_ 
যাঁরা ব্রহ্ষজ্ঞানের তপদ্বী তাঁদের বারবার বলেছেন, 
ঈ*বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো । কলিষুগে ভান্ত ভিন্ন 
গতি নেই। 


আর সকলেই একথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা 
সাধনার সবশেষ স্তরে পেশীছাতে চায়--রাখাল, 
নরেন্দ্রের মতো যারা জন্মাবাঁধ জীবন্মৃস্ত তাদের 
কজন বাদ দলে আর কটি প্রাণী সে স্তরে পেছাতে 
পারবে সৌবষয়ে তাঁর মনে গভাঁর সন্দেহ ছিল-_ 
তাদের হতে হবে 'নিরত্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক | শন্ধ 
জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, রক্ষ ভিন্ন 
গনত্যবস্তু কিছুই নেই। 


পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীন্রীরামকু্ণ পরমহংস- 
দেবকে সমগ্রভাবে উপলাব্ধ করার ক্ষমতা আমার 
নেই। একথা স্বীকার করেও যাঁদ দম্ভভরে 'কছু 
বাল, তবে বলব, যে-সাধক গীতোন্ত কর্ম, জ্ঞান এবং 
ভাঁস্তর সমন্বয় করতে পেরেছেন তাঁন সমগ্র পুরুষ 
_পরম পুর্ষ । কোন মহাপুরুষকে যাঁদ দস্ভভরে 
যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সম্ধান 
করবো ॥ তার কারণ গীতাতে এই তিন পম্থা 
উীল্লাখত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ 
পন্থা আবক্কৃত হয়ান। এতন পন্থার সমন্বয়কারী 
শ্রীক্ণের সহচর ৷ তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ । 


১৪ এাঁবষয়ে পরমহংসদেব কতখানি “নাছোড়বান্দা, ছিলেন তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ অন;সপ্ধিৎস পাঠক 
পাবেন, ['বথামতে'র ] আনি গপ্ত সংকরণ, চতুথ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে । পাঠক তখন নাছোড়বান্দা'র সত্য প্রয়োগ 


সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন । 


০৭৭ 


জুলাই, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


যে-পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা 
এতক্ষণ ধরে শুনলেন 'তান কৌত্‌হলবশতই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করবেন, “এ তো হলো মানুষের সংসর্গে 
আগত সমাজে সমৃত্জবল রামকৃফদেব । কল্তু 
যেখানে 'তাঁন একা--তাঁর সাধনার লোকে তান 
কতথাঁন উঠতে পেরোছলেন ঃ সোজা বাঙলা, 
শত 'কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়োছলেন ? 


এর উত্তরে বলবো, মুস্তকন্ঠে স্বীকার করি, এ 
প্রশ্নের উত্তর দেবার আঁধকার আমাদের কারোরই 
নেই । এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবাদ্ধর অগম্য । রাম- 
কৃষের সমকক্ষজনই এর উত্তর দিতে পারেন । 


রামকৃফদেব বলেছেন, “সাধনার সবেচ্চি স্তরে 
পেশছানোর পরও কোন কোন মানুষ লোকাহতার্থে 
এ-সংসারে ফিরে আসেন । যেমন নারদ শুকদেবাদ |» 
একথা ভুললে চলবে না । 


স্পন্টতঃ দেখতে পাচ্ছ, একথা স্বামণ বিবেকানন্দের 
মনে গভীর দাগ কেটে গিয়োছল। লোকাহতার্থে 
তান যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিনাণ করে যান, 
এরকম সথ্বব্ধ প্রাতষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর 
এযাবং কেউ 'নমাঁণ করেনান। 
৪ 
এইবারে শেষ প্রশ্ন 'দয়ে প্রথম প্রশ্নে ফরে যাই। 
প্রমহংসদেব গ'তার 'তিন মার্গের সমন্বয় করে- 
গিলেন। প্রকৃত 'হন্দু সেই চেষ্টাই করবে । কিন্তু 
তান যে ধৃঁতখানাকে লাঙ্গর মতো পরে “আল্লা- 
আল্লাও করোছলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো 
প্রীস্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও তো 
জানি। এসবের প্রাত তাঁর অনুরাগ এল কোথা 
থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধকবার বলা হয়েছে, 
অশাহম্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনো- 
বাক্যে সেই মার্গকেই 'ব*বাস করতেন । 


অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে 
বিশ্বাস অর্থাং পাঁলথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু 
ম্যাকসমূলার দেখিয়েছেন খপ্বেদের খাঁষ যখন ইন্দ্ু- 


৯২তম বর্ষ ৭ম পংখ্ন 


স্তুতি করেন তখন 'তান বলেন--হে ইন্দ্র, তুমিই 
ইন্দ্র, তুমিই আঁপ্ন, তুমিই বরুণ, তাঁমই প্রজাপাঁত, 
তুমিই সব।, 

আবার যখন বর:ণমন্ত্র শুন, তখন সোৌটতেও 
তাই-_-“হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই 
আঁদ্ন, তুমিই প্রজাপাতি, তুমিই সব?" অর্থাং খাঁষ 
যখন যে-দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন 'তানই তাঁর 
কাছে পরমে*বররূপে দেখা 'দয়েছেন। এ সাধনা 
বহ্‌-ঈশ্বরবাদের নয় । এর সম্ধান অন্য দেশে পাওয়া 
যায় না বলে ম্যাক্সমলার এর নূতন নাম করোছলেন, 
“হেনোথোযর়জম" । 


পরমহংসদেব বেদোস্ত এই পশ্থাই বরণ করে- 
ছিলেন অর্থাৎ সনাতন আধথধর্মের প্রাচীনতম শ্রথীত- 
সম্মত পন্থা বরণ করোছলেন। তিনি যখন বেদান্ত- 
বাদী তখন বেদান্তই সবাঁকছু, আবার যখন “আল্লা 
আল্লা” করেছেন তখন আল্লাই পরমাল্লা । 


এই করেই তানি সর্বধর্মের রসাম্বাদন করে সর্ব- 
ধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন । 


কোন বিশেষ শাস্কে সর্বশেষ, অনভ্রান্ত স্বয়ং- 
সম্পর্ণ শাস্ল বলে স্বীকার করে তান অন্য সব- 
কিছুর অবহেলা করেনান। 


অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই 
সম্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না। 


বহু শতাব্দীর 'বজয়-আভযান ঘাত-প্রাতিঘাতের 
ফলে এযুগের 'হম্দু সম্বন্ধে একথা হয়তো খাটে । 
তাই পরমহংসদেব আপন জাবন দিয়ে দেখিয়ে 
দিলেন, সনাতন আধর্ধর্ম এ পস্থা কখনো গ্রাহ্য 
করোন। 


সত্য সর্বত্র বরাজমান--খক্বেদের এই' বাণী, 
শ্রীরামকৃষে তারই প্রাতধ্থান। সবন্ত এর অনু- 
সম্ধানে সচতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের 
অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু 
দয়ামন্ের হাতে ।* 


* টজয়দ মৃজতবা ভজন রচলাবলশ, ২য় খণ্ড, চিত্ত ও ঘোষ পাবালশাস, কলকাভা, ১৩৬১, 


পৃঃ ৩১৬-৩২৯ 


নংগ্রহ £ কমল।কাস্ত রথ 


৩৭৬ 


কৰ্বিত! 


গ্রকটি ণিশিরকণার স্ব 
অরুণকুমার বরাট 


তুমি কে বলতো 2 

পৃঁথবীর সব জীবন-প্রদশীপের 
আবেগ-অনুভাত আলোর স্পন্দন ? 

পাথবীর ধূপের সৌরভের উদ্জবল মাহমায় 
অনম্তকে সুরাঁভত করার স্বন্নে 

ণিরদীপ্যমান নক্ষত্র সুষমা ? 

সূর্ধ-প্রীতশ্রাত ? 

সবার হৃদয়ের প্রেম ভালবাসা শাঁশ্তি ? 

মধুময় আনন্দের ব্যাপ্ত ? 

তুমি কে বলতো ? 

অন্তহীন জীবন-সমদদ্রের হীরা-মাস্তা-দব্যাত ? 
সতত আঁম্থুর মন ও দেহের চণ্ুল প্রবাহে 
ব্যাতক্রমী অচণ্চল আলো ? 

তুম কি বাহন ? 

গুকারের ধান ? 

কণীর্ত, স্মৃতি, মেধা, ক্ষমা, বাক শ্রী সুধৃতি ? 
গায়লখ-মহানাম-বেদের ঝতকার 2 

সবই ি তোমার মাঝে দীসগ্তিময় 2 

শুধুমাত্র একাঁটি কণায় 

এই সর্ববি*ব সতত স্পশ্দিত ? 

এই অনন্তকে মন বাঁম্ধ দিয়ে 

কে ধরবে বল 2 

তবু কেন এই রূপ কম্পনা ? 

শব্দের মালায় ক্ষুদ্র আলিশ্পন ? 

শাশর হয়ে মহা-সূযকে অনুভব করার উচ্ছ্বাস 2 
তবু শাশর সূর্ধকে অনুভব করতে গগয়ে 
তার আলোর উত্তাপে মন্ন হতে হতে 

একাদন শূন্য হয়ে আলোর মাঝেই হারিয়ে যাওয়া । 
সেই কি জীবনের চরম প্রের় অথবা শ্রেয় ? 
তবু এই জাীবন-শাশর 

সূর্যে লীন হতে চায় না। 

সধ-সুরাভিত একি আত ক্ষুদ্র শীশরকণা হয়ে 
তোমার অনম্তে চিরদপ্ত হতে চায় । 


দুরে, বহু দূরে 
সঞ্জীব কাষঞ্জিলাল 


তোমাদের মাঝে 

বহুকাল কাঁরয়াছ বাস 

তবু, তোমাদের জানবার অবকাশ 
পাই নাই কভু । গারশঙ্গের ন্যায় 
তুলিয়া আপন শির গগনতলায় 
অহার্নীশ রাহয়াছ ব্যস্ত উপচারে, 


আপনার ক্ষুদ্র ক্ষু্ু ব্যর্থ অহঙ্কারে । 


যতবার ডাকিয়া পাশে আঁস-_ 

“ওঠ, ওঠ আজ, দাঁড়া দেখ পাশাপাশি 
হাতে হাত রেখে, পায়ে রেখে পা 

চল সেরে ফোঁল কাজ, করণায় যা। 
ঘরে ঘরে ফিরে, মা-ভাই-বোনে ডেকে 
বল--তোমাদের সাথে জন্মজন্মান্তর থেকে 
সংসারের বরামহণীন স্রোতে আম 

ছুটে চলোছি দেশ হতে দেশাশ্তরে ভীম | 
সুখে-দুঃখে হাঁস-কান্নায় ভাগাভাগি 
করি, দানব আমি মানবের লাগি 
আপনারে । ছিন্নবৃন্ত জবাঁটির মতো 
মানুষের পদতলে লুটাব অবনত 1১৮ 


কিন্তু, হায় এজীবনে-_ 

পারিনি তো বালতে কভু মনে 

ণচরাঁদনই আপনার অন্ধকার কোণে 
ফাঁরয়াছ ঘুরি । বর্ষ বর্ষ ধার 

জশবন্ত আম রাহয়াছ মার। 

তোমাদের কোন আহ্বানে, মোর-_- 

হূদয় কোনাঁদনই দেয়ান উত্তর । 

তোমা হতে মোরে, হীনতার দুভেদ্য প্রাচগরে 
রাঁখয়াছে চরাঁদন দূরে, বহদ্‌রে । 


৩৭৯ 


অনন্ত পথ আসার পরু 
কঙ্কাবতী মিত্র 


অনন্ত পথ ঘাসের বুকে পা রেখে এসে দোখ 
সামনে শুধু অনন্ত বিস্তৃত কাঁটার ঝোপ । 
রুক্ষ শু্ক কী ভয়ঙ্কর কাঠন ! 

কোমলের স্পর্শ তবু চোখে পড়ে না আমার 
আমি স্তব্ধ হই, থমকে যাই 

নিব নাল অকরুণ দষ্ট নিয়ে একবার 
তোমাকে মনে করে এাগয়ে যাই । 

ছু পথ আসার পর ফিরে এসে দেখি 

এ তো ঝোপ নয়, কাঁটা নয়, 

এ তো তোমারই দেওয়া পথ। 

তোমারই স্াণ্টর এক অন্য রসে 

এ যে কাঁটা নয়, 

শুধু রুক্ষ কিছু ঘাস। 


সাহারার আকাশে ফোটাই 
নিভা দে 


এমন আঁনকেত মানুষ কখনো হয়ান আগে! 
যেন সাহারায় পথ হাঁটা 'দিবাঁনীশ-_ 
চারাঁদকে শুধু ধুলো, ধোঁয়া আর বালি 

কী করে যে ভেঙে গেল রমা বাসভাম | 
ভেঙে যায় এভাবেই বু'ঝ-_-এভাবেই 

সব কালে কালে ! 

স্নায়্‌তে স্নায়ুতে হাহাকার দুরন্ত খরা 
1ভতরে ও বাইরে-__আনঃশেব দহন । 
ভীষণ দুরম্ত ইচ্ছা তাই মাথার ভিতরে 
জেগে ওঠে 

সাহারার আকাশে ফোটাই অজজ্্র মেঘের পদ্ম 
মাটিতে প*ুতে দিই গোপন প্রেমের যত আভলাষ 
চারদিগন্ত জুড়ে শাস্তির শ্বেত পারাবত 
উড়ুক শুধু ডানায় দীঘল শব্দ মেলে মেলে । 


এইভাবে গড়ে তুলি আর এক অলকাপনরা 
জার এক মানস সরোবর তাঁরে। 


জীবন 
জয়নাল আবেদীন 


চেয়ে থাকি নীরব নিঃসঙ্গ বুকে 

একরাশ ভাষা নিয়ে চেয়ে থাক, 

উড়ে যায় স্বস্নে মোড়া আনন্দ, 'িথর ভালবাসা । 
উড়ে যায় পাঁখ। 

ভয়ে থাঁক 

কি কোমল প্রাতীক্রিয়া ঘটে গেছে। 

ভয়ে থাক তাই। 

সয়ে আছ 

কাউকে বাঁল না, সয়ে আছ, 

গুপ্ধ কম্ট নিজে পাই। 

ডাক দেয় 

মাথার ওপর চিল, ডাক দেয় যুদ্ধ মাথায় রাত, 
চেয়ে থাকি 

খেয়াল রাখেন, রাখেন খেয়াল শান বৃহস্পাত । 
আম জান নরম বুকের গীনচে 

নেই আমার নেই নেই উমেল হৃদয় 

শুধু শুধু কঠিন কর্কশ পিশ্ড 

পাথরের, সদ্য ফোটা ম্থছলপদ্ম নয় । 

দয়ে দাও 
তোমার যা আছে তা, আমাকে না- পাঁচজনকে 'দয়ে 
নাচ গাও 

উপভোগ কর, নিজের জীবন ধর 

আগুন ও ঘিয়ে। 


অণন্ভ যেখানে ভেঙে 


শীস্তিকুমার ঘোষ 


দনান্তের অন্র মেশে 'নিরঞ্জনা তারে 
দূরে জমাট ব্রহ্মজ্ঞানী পাহাড়'** 
কেবল অখণ্ড গারমা অ*বখমলে 
আম কি পারব ছায়া-ছদ্সবেশ ছিড়ে 
1মশে যেতে আবকার শ্‌ন্যের শুনো, 
অনশ্ত যেখানে ভেঙে সহঘ্রধারায় 
আনন্দে নেমে যায় আপন উৎসে ? 


৩৮০ 


প্রবন্থা 


বিজ্ঞান, বেদান্ত $ বিবেকানন্দ 


হপোত্রত সান্যাল 


বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রচালত ব্যাখ্যায় কূটাভাস 
রয়েছে, এমন ধারণা শাক্ষত সমাজের আধকাংশের 
মধ্যেই বদ্ধমূল । ধর্গ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রা'্ত 
ধারণাই এই বিরোধের উংস। পাঁথবার প্রধান প্রধান 
ধমের সমর্থনে 'যণব তত্ব উপস্থাপন করা হয়ে 
থাকে, তার মধ্যে যত) মাবেগ, শ।সন ও স্বতঃগ্রদ্ধার 
ভাব থাকে, ততটা যখান্ত থাকে না। ফলে, এইসব 
ধর্মের অন্তরালে অধাঞ্ছত মৌলবাদ প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন 
লাভ করে। আসলে প্রত্যেক ধর্মেরিই একটা দার্শানক 
আধার থাকে যাকে আশ্রয় করে সেই ধর্মমত গড়ে ওঠে । 
সাধারণজন ধর্মের বাহরাবরণাটকেই দেখেন, এর আত্মা- 
রূপ দশ'ন'কে দর্শন করতে চান না বা পারেন না। 
অন্যাদিকে, জড়াবজ্ঞান যন্ত ও প্রমাণের দড় ভামর 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবেগ বা কজ্পনার স্থান জড়- 
জ্ঞানে নেই । আঁভজ্ঞতালব্ধ বা পরীক্ষাঁনণ'ত 
ঘটনার নৈর্বান্তক, ধথাথ ও আন.পতর্কক বর্ণনা 
এবং তা থেকে কোন তত্ধের উপস্থাপনা হলো সাধারণ- 
ভাবে জড়বিজ্ঞানের কাঙ্গ। ঘটনাপরম্পরার প্রাতি 
আঁবচল আন.গত্য, বৈঠারক স্বচ্ছতা ও 'নরাবেগ 
মানাসকতা 'বিজ্ঞানঘনদকতার অপারহার্য শত । 
সভ্যতার প্রগামতার সঙ্গে সঙ্গে মান,ষ প্রত্যক্ষকেই 
বীকার করতে চাইছে স্বাভাবক কারণেই, অপ্রত্যক্ষ 
ধম।গ্ন ধারণা তাকে আর অ।কৰণ করছে না। জড় 
বিজ্ঞান যে মানুষকে শারারক সুখ এনে দিয়েছে, 
তাতে কোন ভুল নেই। স্বাভাবিক কারণেই দ্খ- 
জর্জর মানুষ জড়বাদী দর্শনের দিকে ঝ"কছে। 
সারা পাঁথবী জুড়ে এই প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। 
বঞ্তুতঃ আমরা এমন একটি ক্লান্তিলদ্নে উপনীত 
হয়োছ যখন শুধু মানুষের ধর্মীয় ধারণারই 
পারবতন ঘট,ছ তা-ই নয়, নতুন নতুন বৈজ্ঞ/নক 
গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে 
আমাদের চিরাচারত নানা ধারণাও উন্মালত হতে 
চলেছে। জড়ীবজ্ঞানের-বিশেষ করে ভৌত ও 
জ্য।তার্বন্জানের- সাম্প্রাতক গবেষণা থেকে ভ্রান্ত 
হাঙ্গত মিলেছে ষে শ.ধ: প্রজ্ঞ। নয়, স্বজ্ঞার (10081 


(10) উপযোগও জড়ীবজ্ঞানে অপাঁরহার্য । আধ্ীনক 
ভৌতবিজ্ঞান ও ওপানিষদ দর্শন যেন আজ খুব 
কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই প্রোক্ষতে ভৌত- 
বিজ্ঞানের বর্তমান অনুসন্ধানের ক্ষেত্র, বেদাম্তদর্শন 
ও ীবজ্ঞান সম্বশ্ধে স্বামী শববেকানন্দের ধারণা এই 
গনবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হবে। 

এই শতাব্দীর শুর; থেকে ভৌতীবজ্ঞানের 
অপ্রাতহত জয়যান্ত্র সূচিত হয়েছে। এর আগে 
পর্যন্ত ধারণা ছিল, 'বিশব্ুদ্ষা্ড যন্ত্ের মতো অবার্থ 
নিয়মান-বার্ততায় ঘূর্ণমান (719015900010101010 
001$615০ )। আইনপ্টাইনের আপোক্ষকতা-তত্বের 
আঁবৎকার একাঁদকে যেমন উদঘাঁটত করে 'দিল 
বিশ্বপ্রপণ্চের রহস্যের রুদ্ধ দ্বার, অন্যদিকে হাইসেন 
বর্গের তত্ব উন্মোচিত করল অণযু-্রক্গান্ডের গুহাহিত 
গৃহ্যস্বরূপ। আতাবদ্তারী কাঁবকজপনাও আজ 
সাম্প্রীতক 'বিজ্ঞান-ভাবনার কাছে হার মেনেছে । ভাবা 
যায়, মহাবঠ্বের জন্মলগ্নের ১০-৪৩ সেকেন্ড পরের 
পারস্থিতি নিয়ে এখন বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন 
পরমাণুকে একসময় পদার্থের আবভাজ্য মৌল 
উপাদান বলে মানা হতো। আজ সেই পরমাণুকে 
দুশোরও বোশ উপপরমাণুকণায় গবভাজন করা 
সম্ভব হয়েছে । ভৌতাঁবজ্ঞানীরা এইসব উপপরমাণু- 
কণাকে আর কণা বা 7810০16 বলতে চাইছেন না। 
তাঁদের মতে পরমাণুর এই িবভাজন, উপপরমাণ;- 
কণায় পরমাণুর এই রূপান্তর ঘটনা বা ৫*০৮এর 
নামান্তর, গাঁতময়ণ শান্তর পরম্পর-স্বান্ধত 'বন্যাস 
(41051 ০0006064 195661109 ০01? ৫১191010 
009:/”--ফিটজফ ক্যাপরা )। কোন কোন ক্ষেন্্ে 
এইসব উপপরম।ণুকণার স্থায়িত্ব ১০২৩ সেকেন্ডের 
পুই বা তিনগুণ মানত । এইসব উপপরমাণকণাকে 
আবার তরঙ্গ বা স৪$০ রূপেও কঞ্পনা করা হচ্ছে। 

আজকের ভৌতাবজ্ঞান ববসৃষ্টর উৎস অনু- 
সন্ধানে নিরত। বিজ্ঞানীদের মত হলো, এক মহা- 
[বিক্ষোভ বা মহাবিষ্ফোরণ (818 73581 ) থেকে এই 
রগ্ধাণ্ডের সূধ্রপাত। মহাকাশ জুড়ে বগপং ঘটোছণ 


৩৮১ 


উদ্বোধন 


এই. মহাঁবস্ফোরণ একই মুহূতে। দেশকালের 
সম্প্রসারণের সঙ্গে এই মহাবিক্ষোভজাত কণাগুলি 
কোন এক আশ্চর্য বিকর্ণী শান্ততে চালত হয়ে ভীম- 
বেগে ছাঁড়য়ে পত্ডাছিল মহাকাশের 'নিঃসম শন্যতায় । 
বিজ্ঞানীরা আজ প্রায় 'নাশ্চত যে, মহাবিস্ফোরণের 
আদিম মুহূর্তে (এক সেকেন্ডের এক *তাংশ সময় 
পরে ) ব্রক্ষান্ডের তাপমান্তা ছিল দশ হাজার কোট 
ডিগ্রী 'সেল:সয়াস”। এই প্রচণ্ড তাপমান্রায় পরমাণুর 
কেন্দ্রীণগ্াঁল (10801585 ) ভেঙে যাবার কথা । এ 
সময়ে যেসব কণার আঁস্তত্ব 'ছিল, তাদের বলা হচ্ছে 
মৌলকণা। আধুনক উচ্চশীন্তসম্পন্ন কেন্দ্রীণ- 
সংক্রা*্ত গবেধণাগারে এইসব মৌলকণা নয়ে গবেষণা 
চলছে। আদ ব্রঙ্ধাণ্ডর অবচ্থাকে বিজ্ঞানীরা 
বলেছেন পরম বৃহৎ ও চরম ক্ষুদের, ভূমা ও অজ্পের 
এক আশ্চর্য মিলনক্ষেন্র। 

সাঁন্টর আদম মুহৃতে শান্ত থেকে উপপরমাণু- 
গুলির সুষ্টিও প্রায় তাৎক্ষাণক বিনাশ ঘটতে থাকে । 
এইসব উপপরমাণুকণার সংখ্যা তখন নি ছিল 
না। সএন্ট ও লয়- এই দুই প্রাক্রয়।র ভারসাম্য 
থেকেই এদের সংখ্যা নিয়ান্তত হতো । এই মহা- 
ধবস্ফোরণের স্মারকরুপে আজও ছড়িয়ে আছে 
আকাশময় এক ক্ষীণ অস্ফট বেতার-গুঞ্জন। এই 
বেতার-গঞ্জন পরে গবেষণাগারে শীল্তশালী গ্রাহকষন্মে 
ধরা পড়েছে । এর ম.মদ্ধাির করার চেষ্টা করছেন 
ণিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে ি"বসান্টর তিন সান) 
পরে ব্রক্ষাণ্ডের উপাদান ছিল তীব্র আলোকরাশম, 
1নউী্রনো (1760+10 ) নামে এক ধরনের ভরহঈন, 
তাঁড়ত আধানহন প্রায় অশরখরণী কণা ও প্রাত- 
1নউীট্রনো কণা । একথা আঞ্জ স্বীকৃত, মহাবিস্ফো- 
রণের ফলে সৃন্ট জ্যোতি্কসমূহের 'বিব্তন ঘটেছে 
তাদের আভ্যন্তর উত্তাপজাঁনত নানা জাঁটল কেন্দ্রীণ- 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । মহাবিক্ষোভে বিশিষ্ট জ্যোতিষ্করা 
আবার সংহত হয়ে নতুন কোন জ্যোতিত্ক স:ণ্ট 
করেছে । তাই প্রখ্যাত শীবজ্ঞানী ফেড হয়েল 
বলেছেন যে, আমরা সকলেই জেযোতি্করেণুর 
(5181605) সৃষ্ট । 

মহাবস্ফোরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনো 


১ 'কেলাভন' তাপমান্ার একক। 
তাগমান্তরা পাওয়া যাবে । 


১২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


অপ্রতক্ণ নয় । সংষ্টর গ্রত্য*্ত প্রতষে অর্থাৎ এক 
সেকেম্ডের এক শতাংশ সময়ের মধ্যে কি ঘটোছল, 
সে-সম্বন্ধে অস্পঘ্টতা আজও কাটোন । এক মূহূর্তে 
যুগপং হা সবাঁ'ছ; কেন সপ্ট হলো, তার ষৌন্তক 
ব্যাখ্যা মেলোন আজও । কেমন ছিল এই ধশ্বগ্রপণ্ণ 
মহাবিস্ফোরণের প্রাক্কালে তা আজও স্পন্টভাবে 
নতি হয়ান। তবে এটা ঠিক যে, মহাবক্ষোভের 
পূুর্বমুহযতে বিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম । সে-অবস্থায় 
আইনস্টাইনের বিশবতত্বের সব্রগণল প্রযোজ্য হয় 
না। বিজ্ঞানীদের 'জজ্ঞাসা-ক পাঁরণাতি এই 
1ঝববুদ্ষাণ্ডের 2 কতাঁদন অক্ষুণ্ন থাকবে বিশ্বের 
সম্প্রসারণশগলতা ? সম্প্রনারণশনলতা প্রাতরুদ্ধ হলে 
কি বিশ্বরদ্ধাড হতে থাকবে শীতলতর, আরও 
[নজ্ঞাণ, আরও শুন্যগভ€ 2 

সত্য কথা বলতে "ক এই ?ঝ্বপ্রপঞ স্যান্টর মূল 
রহস্য আজও শীবজ্ঞানীদের কাছে স্বচ্ছ নয়। অণু- 
বরন্ধাণ্ডে পরগাণ; ও উপপরমাণুকণাসমহের গাতি- 
প্রকৃতি ও 'বিশবপ্রপঞ্চে কষগহ্বরের (018010170125 ) 
আঁম্ভত্ব বজ্ঞানদের নতুন করে ভাবাচ্ছে। একথা 
আজ স্বীকৃত যে, মহাঁবস্ফোরণের মুহূর্তে ব্রক্ধাণ্ডের 
তাপমান্না ছিল বহু লক্ষ কোট “কেলাভন? ॥১ 
অধুনা আঁবক্কৃত উচ্চশাওস-পন্ন কণাত্বরণন্দে 
(193101019 89061918691 ) এ প্রচণ্ড তাপ, আত 
অল্পক্ষণের জন্য হলেও, সংস্ট করা সম্ভব হয়েছে । 
এই ত্বরণধন্ত্ে মৌলকণাদের মধ্যে প্রবল সংঘাত 
ঘাঁটরে তাদের অবশেষ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই 
[সদ্ধ।ন্তে উপনীত হয়েছেন, শান্ত ঘতই বাড়ানো যায়, 
মৌলকণাগঠীলর গঠন ও প্রকীতির গ্রভেদ ততই কমে 
আসে । এসব কণার ওপর কাধ্কর বলসমূহের 
পার্থক্যও ক্রমশঃ হাস পায়। প্রকীতিতে কার্যকর 
বলের সংখ্যা চারাঁট 8 (১) মহাকর্ষজাঁনত বল 
( £19%1191101091 101০6), (২) তাঁড়চুদ্ববণয় বল 
(616০0:0-70209010 101০9), (৩) প্রবল কেন্দ্ৰীণ- 
বল (500910£10001981 19109 ) ও (৪) ক্ষণ মিথ- 
স্কপন বল (৬০৪1 10051806101) ০91০৪ )। প্রথম 
দু'ট বল আমাদের আত পাঁরচিত। প্রবল কেন্দ্রীণ- 
বল কেন্দ্রীণস্থ উপপরমাণকণাগযীলকে সংহত করে 


'সেলাসয়া'-এককে তাপমান্রার সঙ্গে ২৭৩১৫ যোগ করলে “কেলাঁডন'-এককে 


৩৮২ 


্লাবণ, ১৩৯৭ 


রাখে প্রচণ্ড বৈদযাতিক বিকর্ধণের বরুদ্ধে। এই বল 
না থাকলে সৃচ্টি হতো না কেন্দ্রীণের, গাঠত হতো না 
অণপরমাণু, জীবকোষ ও জীব । ক্ষীণ িথাক্কয় 
বল তেজাক্ষয় মৌল থেকে উপপরনাণ কণাবের 
বচ্ছূরণের জন্য দায়ী । সূষ+ও অন্যানা নক্ষত্রে যে- 
প্রক্রিয়ায় শন্ত উৎপন্ন হয়, তাতেও এই ক্ষীণ বলের 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, 
এই চারাঁট বলের উৎস আভন্ব । এই উংস অন্বেষণেই 
আজ সারা পাঁথবীর ভৌতপবার্থাবদরা গনরত | 
বিজ্ঞানীদের অন.সন্ধেয় ?বষয় প্রথমে কিন্তু ছিল 
বি*বসস্টির মূলে পদার্থের আবভাজ্য মৌল উপাদান- 
এককের আবিচ্কার । আগেই বলা হয়েছে, যে- 
পরমাণুকে পণাঞ্চের মৌল উপাদান ভাবা হতো, ত।কে 
দুশোরও বোশ উপপরমাণুকণায় বিভাজন স'ভব 
হয়েছে । বিজ্ঞানীদের অনুমান, ব্ক্ষান্ড সংন্টর 
মুহ্‌তে (প্রথম সেকেন্ডের দশ লক্ষ অংশের পরে) 
তাপমাত্রার প্রচণ্ডতা ও ঘনত্বের প্রাবল্য হেতু নিউট্রন ও 
প্রোটন কণার স্বতন্ত্র আস্তত্থ সম্ভব নয় । সবাঁকছ 
একাকার হয়ে তখন গাঁরব্যাঞপ্ত ছিল মহাজাগাঁতক 
যৃষে (0097110 5080) )। এই যূষের মূল উপা- 
দানের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়ার্কস্লুঅন-স্লাজমা 
(08810. 01000-0199]79 )। কোয়ার্ক ও 'ল,অন 
প্রায় সব কেন্দ্রণগত পদার্থের মৌল উপাদান। 
১৯৬৩ খ্রীন্টাব্দে মারে গেলমান ও জর্জ জোয়াইগ এই 
কোয়াক্ক মডেলের প্রন্তাব উপস্থাপন করেন । কোয়ার্ক 
শব্দাট তাঁরা চয়ন করেন জেমস জয়েসের শফানগানন 
ওয়েক ('চ10109281375 ৬/41)-শীর্ষক রচনা থেকে 
যার 77169 01811 00110005061 09911--এই 
টান্তাট এ নামকরণের প্রেরণা । যা হোক, তাঁদের 
আভমত, ফোটন ও লেপটন কণারা ছাড়া ( অর্থাং 
ইলেকট্রন, পাঁজদ্রন ও 'নউীট্রনো কণা) বাকি সব 
কিছুই কোয়াক্ ও প্রাতি-কোয়ার্ককণা 'দয়ে তৈরি। 
কোয়ার্ককণার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর তাড়িত 
আধান ইলেকট্রনের আধানের ভন্নাংশরূপে থাকে 
(২, $ ইত্যাদ ), গীণতকরূপে নয় ॥ এর দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট, এরা সবস্ময়ে যথবদ্ধ হয়ে 'নিউট্রন-প্রোটন- 
রূপে থাকে । বিজ্ঞানীদের অস্বস্তি, কোয়াকককণাদের 
এখনো পর্ধন্ত মুন্ত ও একক অবস্থায় ধরা যায়ান ৷ 
এই সমস্যার বৈজ্ঞানক নাম--কোয়ার্ক-অবরোধন 


৩৮৩ 


বিজ্ঞান, বেদান্ত গ [বশেকানলন্দ 


সমস (0349110 ০9010510110 0:9010)1 
এ-সমস্যার গ্রান্থমোচন আজও সম্ভব হয়ান। 

আগেই বলা হয়েছে যে মহাবক্ষোভের এক 
সেকেন্ডের দশ লক্ষ অংশ সময় পরে ত্রপ্ধা'্ড জুড়ে 
আম্তীর্ণ ছিল মহাজাগাতক য্‌য । তার আগে তাপমাত্রা 
ছিল যখন প্ল্যা'ক-মানের সগান (১০৩২ ডিগ্রী), ৩খন 
সবই ছিল এক অজ্ঞাত অবস্থায় । ধৃবজ্ঞানীদের আত- 
সাম্প্রাতক অনুমান, চরম প্রলয়ের অবস্থায় ব্রদ্ধাণ্ড 
ছল দশমান্রাঁবাঁশন্ট এবং এই দশমাত্রক বুঙ্ধাণ্ড ব্যাপ্ত 
করোছল সত্রপ্রাওতম কিছু মৌল পদার্থ (5/2385 
দেশ-কাল-পদার্থের ভেদরেখা তখন ছিল অস্পন্ট ও 
অবোধ্য । যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, 
বিজ্ঞানীরা পদার্থের মৌল উপাদান অন্বেষণ করতে 
গগয়ে বৃহহল হয়ে পংড়ছেন। এজন্য অনাপ্ত মৌল 
উপাদানের পেছনে অন্তহখন অন্বেষার চেয়ে প্রকীততে 
ক্লয়াশীল চারাঁট বলের উৎস-সন্ধান সহজতর ও 
যুস্তবহ--একথা অনেক বিজ্ঞানীই আজ বলছেন। 

নোবেল-পুরম্কারজয়শ আবদুস সালাম-শেলডন 
গ্ল্যাশো-স্টিফেনওয়াইনবার্গ প্রমাণ করেছেন, তাপ- 
মান্না ১০১৫ ডিগ্রীতে পেশছালে তাঁড় স্বকীয় বল ও 
ক্ষণ মিথাস্কয় বলের প্রভেদের অবলোপ ঘটবে। 
অর্থ এ তাপনান্্রায় এ-দুটি বল একীভূত হয়ে এক 
আঁভন্ন বলে রূপান্তীরত হবে । এ তাপনান্রয় তখন 
কারধকর বলের সংখ্যা দাঁড়াবে তিণট- প্রবল 
কেন্ত্রীণ বল, মহাকর্ধজীঁনত বল ও তাড়িত ক্ষ'ণ বল 
(61৩01109 ৬/9% 00109) সাম্প্রাতিক গবেষণায় 
ইঙ্গত পাওয়া যাচ্ছে, ১০২৭ ডগ্রী তাপনাত্রায় প্রবল 
কেন্র্ীণ বল ও তাঁড়ত ক্ষীণ বলের পার্থচ্য অবল্প্ত 
হবে । দ্বিতীয় পম্বায়ে এই সমন্বয় বা এীভবনকে 
বলা হচ্ছে পরম সমন্বয় । ( 8214 8:81ঠি- 
০6101) । অবশেষে তাপমান্রা গ্ল্যাংক-মানে (১০৩২ 
গডগ্রী ) পেশছালে ঘটবে চরন সমন্বন্ন । কার্যকর 
চারট বল তখন এক ও আদ্বতীয় বলে পধবাঁসত 
হবে। ববজ্ঞানীদের অন্বেবার অন্ত ঘটবে তখনই । 

আধাঁনক বিজ্ঞান বলছে, মৌলক চারাঁট বলের 
সমন্বয়ের সত্র অনুস্যত আছে কিছ; গাণাতক 
প্রতিসামোর (551010009 ) মধ্যে । কোন বদ্তৃ 
যত সুষম ও সমঞ্জাস, তার গঠন-বৌঁচত্র্যও তত কম। 
বৌচন্্যহশন সত্তা থেকে নব নব সৃণ্টির মলে আছে 


জুলাই, ১১৯০ 


উদ্বোধন 


এই প্রতিসাম্যের স্বতোঁবপর্যয় (32০18806005 
$/717160 116810108 )1 বিশবরহ্ষান্ডে সৃষ্টির 
মূল কারণও সুষম বিন্যাসের স্বতোনাশ | জ্যাঁমাতিক 
প্রাতসাম্যের মতই বশ্বপ্রপণ্ডের মূলীভ্‌ত গাঁণাঁতক 
সৌষম্য-_যার নাম দেওয়া হয়েছে মান্রা সৌবম্য 
(87029 5%170109909 )--অল্প তাপে লুগ্ধ হযে 
উচ্চতর উষ্ণতায় পুববিষ্থায় পুনঃপ্রাতাষ্ঠত হয়। 
তাপমান্রা বৃ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌলক বলের মধ্যে 
অন.সংঠিত প্রচ্ছন্ন সমঞ্জসতা প্রকট হয়ে বিশ্লিষ্ট 
বস্তুসমূহের পুনঃসমন্বয় সম্ভব করে। 
বিজ্ঞানীদের কাছে আজ যে-প্র*্ন বড় হয়ে দাঁড়য়েছে 
তা হলো, এই প্রসার্ধমান রক্ধান্ড কি অনন্তকাল 
সম্প্রসারিত হতে থাকবে, নাক আবার সংকুচিত হতে 
হতে আগের মতো তাপকুণ্ডে পারণত হবে । ব্রিটিশ 
লেখক জন গ্রাবন “ওমেগা পয়েন্ট" (078668 00100) 
নামে এমন এক অবস্থার কথা কন্পনা করেছেন ঘণন 
গ্রনারণ নিবৃত্ত হয়ে ব্রপ্ধাণ্ড সত্কোচনের শেষ পর্ধাঁয়ে 
এসে পেশছাবে । এই ওমেগা পয়েশ্ট কবে আসবে, 
তা?নয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন । তাঁরা হিসেব করে 
দেখেছেন, ব্রদ্ধাড-সত্কোচনের জন্য যে-পাঁরমাণ 
পদার্থ প্রয়োজন, বিদ্বপ্রপণ্ডে দৃশ্যতঃ আছে সেই 
ন্যনতম পাঁরমাণের কুঁড়-শতাংশ মান্র। তাই তাঁদের 
অন.মান, এই বদ্বপ্রপণ্ডে দৃশ্যমান জ্যোতিজ্কপঞ্জ 
ছাড়াও আছে একধরনের তমোময় অদৃশ্য পদার্থ 
যাদের কোন ভর নেই। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 
অন্াদ্দ্ট ভরের (1015511)5101855 ) পদাথ। 
বিজ্ঞানীরা এই ভর-হারা পদার্থের খোঁজে ব্যাপৃত 
আছেন। 
চরম সমন্বয় তত্বকে প্রাতশ্ঠিত করার জন্য আর 
এক ধরনের কণার আস্তত্ব কা্পত হয়েছে । এদের 
বলা হয় 'মনোপোল' (000092০19) । মনে করা হচ্ছে, 
পরম সমন্বয়ের সময়ে (যখন তাপমান্রা ১০২৭ ডিগ্রী) 
এই মনোপোলের আম্তত্ব থাকা সম্ভব । তারপর 
অত্যন্ত অপ সময়ের মধ্যে (১০-৩২ সেকেন্ডের মধ্যে) 
রহ্ষাণ্ডের অগপ্রত্যাশত বিপুল স্ফীত ( 0181190 ) 
ঘটে। এই অকগ্মাং স্ফীতর ফলে মনেপোল- 
গুলির ঘনত্ব এতই কমে যায় যে তাদের আর 
খশুজে পাওয়া যায়ান। প্রক্ষান্ডের এই আকাস্মক 
প্রচণ্ড স্কীভর অনুমান ছাড়া জন্াদ্দন্ট ভরের 


৯২তম বর্ষ- ৭ম সংখ্যা 


পদার্থও হারিয়ে যাওয়া মানাপোল-এ দুয়ের সমস্যা 
সমাধান করা কাঁঠন। 

এই স্ফীতর অনেক ব্যাখ্যা এপর্যন্ত উপস্থাপন 
করা হয়েছে। একট ব্যাখ্যা হলো, প্রাকপ্রসারণ 
সময়ে ব্রহ্ধাড ছিল সুষম ও সমঞ্জস, দেশ ছিল 
নাবশেষ, সমসত্সম্পন্ন ( 1)017702৩1760119 ), 'দিক- 
নিরপেক্ষ (59৮0০), কাল ছিল নব্ত'নসাধা 
(7905101০) অথাৎ ভূত থেকে ভাঁবধ্যৎ এবং ভাঁবষ্যং 
থেকে ভূতের ছিল নিবধি সংযোগ । স্ফীতর ফলে 
এই প্রাতিসাম্যের ঘটে প্রথম ব্যত্যয় । শ-ন্যগর্ভ 
দেশ তন ব্যাপ্ধ হলো কোট কোট মৌল কণায়, তাপ- 
শোষণ কিয়া (11101) গেল প্রচণ্ড বেড়ে। এই 
হলো প্রথম আনবর্তনীয় ঘটনা (17063151919 


৪৬০0)। কালের পেছনে ফেরা সেইক্ষণ থেকে 
বন্ধ হলো। তার আনবার্ধ ভাঁবধ্যংচারী গাতি 


এাগয়ে নিয়ে চলল ত্রহ্মাণডকে অমোঘ ক্লমীববর্তনের 
পথে। বিজ্ঞানী আন্দ্রেই লিন্ডে কম্পনা করেছেন, 
রহ্ষান্ডে তাপমাত্রা হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাণ্ট 
হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ু অগণ্য জগতের । এদেরই একটি 
হলো আমাদের ন্ৈধাত্রক পাথবাঁ, প্রাণহখন অসংখ্য 
নভোবস্তুর মধ্যে যেখানে ঘটেছে প্রাণের স্ফৃরণ, 
হয়েছে চৈতন্যের সঞ্চার । কি করে এমন হলো--এ 
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও কেউ জানন না । হয়তো 
মৌলিক বলগ্ীলর মধ্যে সক্ষম সমাবত সাম্যভাব 
এই পাঁথবধ সষ্টতে সহায়ক হয়েছে। জানা নেই 
কারো এটা কি নেহাতই আপাতক ঘটনা, না কোন 
অদৃশ্য মহাশান্তর বাচন্র লীলা । 

রঙ্মা্ড নিত্য, শামবত, অপাঁরবর্তনীয়-_এই 
বদ্ধমূল ধারণাই ছল মহাবিস্ফোরণ তত্বকে 'বিজ্ঞান- 
গ্রাহ্য করার প্রধান প্রাতিবন্ধক । এই ধারণার মূলে 
ছিল প্রোটন কণার আঁবনাশতার তত্ব । আজ 'কল্তু 
প্রথাণিত হয়েছে, প্রোটন কণারও ক্ষয় আছে। 
ভারতের কোলার স্বর্ণখানর ানরালোক গভখরে, 
মন্ট ব্ল্যাঞ্কের গহন সংডঙ্গে, ক্লীঁভল্যান্ডে ঈীর হদের 
ধারে লবণখাঁনর অভ্যন্তরে যে-গবেষণা চলছে, তাতে 
প্রোটন-কণার বিনাশিতা প্রমাণত হয়েছে । প্রোটনের 
স্ছায়স্থকাল রুপিত হয়েছে ১০৩২ বছর বলে, 
্ষ্ধাণ্ডের বর্তমান বয়সের যা কোটি কোট গুণ 
বোশ! [ ক্রমশঃ ] 
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জতীতের পৃষ্ঠা থেকে ; সংযোজন 


সন্ন্যাগিনীর কাহিনী 


সরলাবাল। সরকার 
| পবনিবাত্ত 


কাশীতেই বিমল এসোছল । দুবার কি তিনবার । 
িমল হীঞ্জানয়ার ; রেঙ্গুনে তার কাজের জায়গা । 
তারই জন্যে আমার র্ন্ধদশও দেখা হয়ে গেল। 
মা:য়র পাঁচটি ছেলে পাঁচরকম হয়, তার মধ্যে কোনাট 
ধীর-গ্ছির, কোনাঁট বা বিষম আবদারের । বিমল 
ছিল দারুণ আবদেরে । 

একাদন এট্টা মটের মাথায় মোট-সুটরা সঙ্গে 
নিয়ে একেবারে এসে হাঁজর হলো আমার ঘরের 
সম্মুখে । 

“কখন গাল? কোথায় উঠোছিস ?” 

বিল বললে ৪ “উঠব আবার কেথায়, মা যখন 
রয়েছে কাশীতে । বিশ্বে*বর অন্নপর্ণ দর্শন করতে 
আসান, জানই তো এতদূর থেকে এসৌছ কেবল 
তোমার হাতের রান্না খেতে |” 

আন বললাম £ “তা বেশ করোছস, জ্‌তো না 
খুলেই যেন হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে 
পাঁড়সান।» 

তাঁচ্ছল্যের সঙ্গে উত্তর দিলে £ “ওঃ জুতো? 
ভুলেই গিয়োছলাম যে তোমার আবার শহচবাই 
আছে। যাকূগে, আগে একটু চা কর, স্টোভটা 
সঙ্গে এনোছ। তা বলে শুধু ঢা নয়, লুচি ভাজ, 
আর একটা যা হয় কিছ; ভাজাভাঁজ কর।”» 

আম বললাম ৪ “চা করাছি, কম্তু লুচি হবে 
[ক করে? ঘরে ক আমার ময়দা আর চাঁক-বেলুন 
আছে ?৮ 

“চাকি-বেলুন রাখ না কেন? যাক্‌ আজকের 
মতো যা আছে তাতেই চালয়ে নেব। কাল সকালেই 
কিন্তু চাক-বেলুন কেনা চাই।” যে বয়াদন সে 
থাকে কাশীতে, তার আবদারের জহালায় আমাকে 
অস্থির হতে হয়। নানা ফরমাশ-__“মুলোর ঘণ্ট 
রাঁধ, সেবার যেমন কচুরি করোছিলে ঠিক সেইরকম 
কচুর কর। রেঙ্গুনে খেতে বসে কেবলই তোমার 
রমার কথা সনে হতো, আর চোখে জল এসে যেত ।” 


সুধন্যার খানি বাড়ত বিমল এলে, কিন্তু 
বিমল এলে সুধন্যা খুবই খুশি হতো, বলত, 
“বমলদাদার মতো কি মানুষ হয় ?” 

1বমল সধন্য।কে ছাতু ছেড়ে ভাত ধরাবার জনা 
যথাসাধ্য চেষ্টা করোছিল, বলোছল £ “লক্ষী বোনাঁট 
আমার, আমার কথা শোন । তুমি তো বাঙাল দেশের 
মেয়ে, তিনবেলা ভাত খাওয়া অভ্যাস, ছাতুর দেশে 
এসে ক ছাতুখোর হয়ে যাবে ? মার হাতের এমন 
সন তরকার, গন্ধেই জিভে জল আসে, তোমার ?ক 
লোভও হয় না? আম এবার তোমায় 'বিন্ধ্যাচলে 
নিয়ে গিয়ে বিদ্ধ্যব।সনী দর্শন করিয়ে নিয়ে আসব, 
আর যাঁদ 'কম্পবাস, করতে চাও, এই মাঘ মাসেই 
প্রয়াগে নিয়ে যাব। “কজ্পবাস' করার করকম পুণ্য 
তা শূনেছো তো, “মানে প্রয়াগে যাঁদ কলপবাসী”__ 
এতো শাস্ের কথা । তুমি ছাতু খাওয়া ছেড়ে ভাত 
খাও, তোমার পুণ্য একটুও কমবে না, বরং গুরুর 
প্রসাদ পেয়ে আরও বেড়ে যাবে ।” 

কিন্তু সুধনা অচল-অটল, সে তার ব্রত ভঙ্গ 
করবে না। হতাশ হয়ে শেষে একদিন আম।কে 
বলেছিল ঃ “মা, সুধন্যার জন্যে আমার ভার ভাবনা 
হচ্ছে, সে যে ?ি করে ভবসমদ্র পার হবে তাই 
ভাবাছি।” 

আম তার বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে হেসে 
ফেলোছিলাম £ “সূধন্যার ভাবনা তো ভাবাছস, 
আর তোর নিজের ভাবনা ভেবোছস ক? তুই কি 
করে ভবসমদদ্র পার হবি বল দোঁখ 1” আম এই 
কথ। বলবামান্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দলে, “কেন, তোমার 
কোলে চড়ে পার হয়ে যাব । মা থাকতে আবার 
ভাবনা ?ি 1» 

আম বলোছলাম £ “তোর মা কি যে নিজে 
পার হবে, আধার তোকেও পার করবে ৮ 

উত্তরে বললে £ “মা যখন হয়েছ, তখন ছেলে 
কোলে কল্পতে 'নশ্চয়ই জান, আর সাঁতারও জান খুব 
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ডাদোগম 


৬ স্যোনার পারের ভাবনা তুমি জান, কিন্তু 
আমি জাঁন, আমার মা আছে, আমার আবার পারের 
ভাবনা ক? কিল্তু মা, সধন্যা যে নি-জই সাঁতরে 
পার হতে চায়, শেবে বেচার মাঝসমদ্রে ডুবে মরবে 
আর ক 1” 

কিন্তু বিমল একটি দিনও আমাকে প্রণাম করোনি, 


সুধন্যা বললে বলত ৪ “মাকে আবার নাক প্রণাম 
করতে হয় ?, 


আর-একটি ছেলেকে দেখোছলাম, প্রয়াগে গঙ্গার 
পারে, ঝুশসর আশ্রমে । 

হন্দস্ছানী বুল মনে হয়োছল, কচি-কচি মুখ, 
বয়স বেধহয় আঠারো কি ডীনশ হবে, এই বয়সে 
সম্যাস নিয়েছ । 

আমার তখন ঝোঁক হয়োছিল উগ্র তপস্যার দিকে। 
হয়তো একবাট গাওয়া থি চুমুক দিয়ে খেয়ে ধ্যানে 
বসোছ, আর একাসনেই কেটে 'শ্গয়েছে তন কি 
চারাদিন। এসব কাহনী তোমাদের গালগঞ্জ বলে 
মনে হবে। 

হয়তো মনে একটা দম্ভও হয়েছিল সে-সময় যে, 
আম ক্ষুধা-তৃষকে জয় করোছ। 

আম একটা ঝোপড়ায় থাকতাম, পাশের ঝোপড়ায় 
থাকত সেই তরুণ সন্ন্যাসী। সে আমার ঘরের 
[ভিতর আসোন একা“নও, কিন্তু ঘরের বাইরে থেকেই 
আমার যা দরক।র জহগয়ে যেত। ঘের স্ত্‌পের 
উপর বসানো থাকত একটা মাজা-ঘষা বাঁটলো, কাছেই 
থাকত দেশলাই কাঠ, একটা তেলের কুঁপ। আর 
বঁটিলোয় চাল, ডাল, মাখন, আল কি কন্দ এবং নুন 
ও জলাঁট পর্যন্ত দেওয়া থাকত । সমস্ত দিন আসনে 
থেকে সন্ধ্যায় উঠে গঙ্গায় স্নান করে কোনাঁদন হয়তো 
ঘ*টের আগুন ধরাতাম, আবার হয়তো কোনাঁদন 
যেমন সাঞ্জানো 'ছল তেমনই পড়ে থাকত । কিন্তু 
আম উনূন ধরাই বা না-ধরাই, প্রাতাঁদনই দেখতাম 
বাটলো মেজে নতুন করে চড়ানো আছে সেই ঘু*টের 
উনূনে। 

একখানা পাঁঞ্জকা ছিঙ্গ, একাদশ তিঁথিটা পাছে 
ভূল হয়ে যায়। 

সংসার ছেড়োছি, কিন্তু একাদশনী 'তাঁথর মমতা 
ছাড়তে পারান । একাদশণী ! পে যেন এফ মহা- 
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৯২জক্স বর্ষ _-৭ম সংখ্যা 


পাব তিথি । বিশেষভাবে দেবপূজার পুণা তাথ। 
সেদিনের উপবাসের মধ্যেও যেন এক অপূর্ব 
আনন্দের আস্বাদ । 

আমি ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, একদিন বিয়ে হয়োছল, 
স্বামী ছি"লন, এসবই ভূলে গিয়েছি, িম্তু একাদশশ 
যেন গত জন্মের স্মৃতি, গত জন্মের সঙ্গে এজীবনের 
বন্ধন-সত্র 1". 


বন্দাব'নর কাছ ?দ্রকে একটা চিঠি পেলাম, 
“মা একবার কলক'তায় এসো ।” সে তার কলকাতার 
1ঠকানাও জান য়ছে চি ঠতে। 

প্রকাণ্ড এক বাগানবাঁড়, বোধহয় খুব বড়লোকের 
বাঁড়। বাগানর মধ্যে মস্ত বড় দা, শুনলাম 
বাঁড়র মালিক নাক ঞলকাতার এক মহা-সম্ভ্রাত 
বংশর সন্তান, মহারাজ্জ মার খেত।বধারী । তিনিই 
কলকাতায় আমন্ত্রণ করে এনছেন সশষ্য বৃন্দাবনকে। 
বুঝলাম যে বৃন্দাবনের নাম আর খ্যাত বাংলাদেশে 
ভাল করেই প্রচার হয়েছে । 

[কিন্তু নবদ্বীপ কোথায়? নবদ্বীপকে তো 
দেখতে পেলাঘ না শিষ্যদের মধ্যে । বন্দাবনের 
সদ্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাঁহনীও শুনতে পেয়োছ 
নানা জনের মুখে তবে কি বন্দাবন এখন একটা 
মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়য়েছে। 

কিন্তু বন্দাবনকে দেখে সেরকম কিছু মনে 
হলো না। হাসমুখে এসে সান্টাঙ্গে প্রণাম করলে, 
বললে, “মা, আমার বহু ভাগ্য, তোমার দর্শন 
পেলাম ।” 

ওর মুখটা কেমন মাঁলন বলে মনে হলো । 
1জগোস করলাম 8 “তোর আশ্রমের খবর কি? 
বালগোপাল-সেবা চলছে তো এখনও ?” 

ও বললে £ “গোপালের সেবার ভার তো 
গোপালেরই উপর, তাঁর কাজ 'তানই করেন। কিন্তু 
মা নবদ্বীপ যে আমাকে ভাঁবয়ে তুলেছে, তাই 
তোমার শরণাপন্ন হয়োছ, তুমি যাঁদ কোন উপায় 
করতে পার।৮ 

“কি করেছে নবদ্বীপ ? সেকি পথন্রন্ট হয়েছে 
নাকি ৮ আমার আশম্কা হলো, কি জানি অঞ্প 
বরস, রূপবান ছেলে, তেমন কছু ঘটন। ঘটাও "বাঁচন্র 
নয়। 


শ্রাবণ, ১৩৯৫ 


ব্্দাবন দুঃখের হাঁসি হাসলে । বললে £ 
“নবদ্বীপের মাথা-খারাপ হয়েছে, শুন'ত পাই সে 
দিনরাত গুরু গুরু জপ করছে, 'কিম্তু আম অনেক 
চেণ্টা কারেও তার সঙ্গে দেখা করতে পাঁরান, আগার 
আসবার কথা জানতে পারলেই সে আন্ভানা ছেড় 
পালিয়ে যায়। কিযে তার দারুণ আঁভমান, কেন 
যৈ এ আঁভমান, সেই তাজানে। বল তো মা, আম 
1ক অপরাধ করোছি তার কাছে যে, সে প্রাণ দিতে 
বসেছে আমারই জনো । বলে নাকি যে, প্রভুর চরণ 
দর্শশনর আধকার আমার নেই, তাঁর অনেক শিষ্য 
আছে যারা তাঁর চরণের কাছে বাস করবার ভাগ্য 
লাভ করেছে, আঁম অভাগা, এই ছার দেহে আর 
আমার সে ভাগ্য হবে না, সাধনা করে যাঁদ পরজন্মে 
(সভাগা পাই বলতো মা, এসব কথার মানে 
1ক ? 

আগ জিগ্যস করলাম £ 
আছে 2, 

বৃন্দাবন বললে £ “কলকাভাততিই আছে, কিন্তু 
আম যে কলকাতায় এসেছি বোধহয় তা জানে না, 
জানলে অন্য কোথাও চলে যেত। শহনাছ কাশী 
গমন্রের ঘাটের কাছাকাছি একট। খোলার বাঁষ্তর একটা 
ঘরে আছে, বাঁড়ওয়ালী 'বিনে-ভাড়াতেই থাকতে 
দয়ছে তাকে । কন্তুসে পীড়ত, বছ'না ছেড়ে 
সবাঁদন গভক্ষায় বের হতে পারে না, ক্ষন ছাড়া 
অন্য তন্ন গ্রহণ বরে না, তই প্রায়ই নাকি উপোসই 
করতে হয় তাকে । মা, তুঁদি একবার গিয়ে দেখে 
এস তাকে, এরকম করলে সে কাঁদন বঁচবেঃ কি 
তার দুঃখ যে, সে আত্মহত্যার পথ নিলে ? 


বন্দাবনের এক শিষ্য নবদ্বাপের সন্ধান জানত, 
সে-ই আমাকে 'নয়ে গেল সেখানে, দূর থেকে তার 
ঘরটা (দখিয়ে দিলে । 


পাড়াটা শ্রীমক পল্লী, কলের মজুরের আস্তানা, 
খাঁড়ওয়ালও শহম্দ-স্থানস | 


দেখলাম নব'বীপকে সকলেই চেনে, আর সকলেই 
ভান্তকরে। সাধু মহারাজকে খোঁজ করাছ শনে 
এক হন্দুগ্থান এসে বললে, “সাধু মহারাজ উপ: 
কোঠ।র পর হ্যায়, লেকেন বহ্ত দদ্বলা হো 
গিয়া» 


“সে এখন কোথায় 


৩৮৭ 


অতাঁতের পচ্ঠা থেকে 


বহুত দুব্লা ! বিম্তুএযে একেবারে কত্কাল- 
সার । নবদ্বীপকে যে আর নবদ্বীপ বলে চেনা 
যায় না, আমার মুখ দায়ে একটা আর্তনাদ বোরয়ে 
গেল 'নজের অল্গাম্তেই ' 


নবদ্বীপ চোখ বুজে শুয়ে গছিল, চমকে উঠে 
বসল। “এ কি মা, তু'ম এসেছ 2* বলেই 1বছানা 
থেকে উঠে আমাকে প্রণাম করবার জন্য এগয়ে এল, 
মনে হলো এত দুঝব্ল যে দাঁড়াতেই তার কষ্ট 
হচ্ছে। কিন্তু মুখটা যেন উদ্জবল হয়ে উঠেছে 
থুশিতে । 

বললে $ “মনে মনে কদিন ধরেই ডাকা ছলাম 
তোমাকে, তাহলে মা, মনের ডাকও দেখাঁছ শুনতে 
পাও । কেন ডাকাঁছলাম ? তোমার হাতের রান্না খাবার 
লোভে । নিজের রান্না খেয়ে অর্্চ হয়ে গিয়েছে, 
তাই খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি আজকাল ।” 


আম বললাম £ “তার চেহারা দেখেই তা বুঝতে 
পারাছ।» 


সোঁদন সেখানেই থাকলাম, রে*ধে খাওয়ালাম 
নবদ্বীপকে । একটা সুম্থ/রলে মনে হলো তাকে, 
তার পরদিন একটা গাঁড় ডেকে তাকে নিঃয় চললাম 
সেই বাগানবাঁড়তে, বললাম £ “চল তোকে দেবদর্শন 
কাঁরয়ে আন ।” 


বালকের মতো সরল আমার কথায় বিবাস করে 
দেব্র্শনে এসে প্রকাণ্ড বাগানধাঁড় দেখে ঢুকবে 
কিনা ইতস্তত করাঁছল, আর বৃন্দাবন এসে ওর 
সম্মুখে দাঁড়াল । 


স্তামভত হয়ে গেল নবদ্বীপ, যেন পাথরের 
মার্ত। বৃন্দাবন ওকে দুই হাতে জাঁড়য়ে ধরলে, 
বললে ঃ “ভাই নবদ্বীপ, আমি কি অপরাধ করোছ 
তোর কাছে, তাই আমাকে ত্যাগ করাল ?” বন্দাবনের 
দুই চোখ 'দয়ে ঝরঝর করে জল পড়াছিল। 

নবদ্বীপ যেন আছণ'্ড় পড়ল ওর পায়ের কাছে, 
তারপর এপাশে একবার প্রান ঘলে ওপাশে একবার 
প্রণাম করলে, আর নিমষের মধ্যে ছুটে পালিয়ে 
গেল। 

“ধর ধর, ওযে পড়ে যাবে” বলে আ'মও 
ছুর্টোছলাম তার 'পছনে, কি'তু কোথায় সে, তাকে 


ভুভই, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
আর দেখতে পেলাম না। যে মানুষ এত দুর্বল, 
জান না কোথায় সে ছুটে পালিয়ে গেল! 

নবদ্বীপের সেই ঘরে গিয়েও খোঁজ পেলাম না, 
তার বিছানা, তার ভিক্ষার ঝাল পড়ে আছে, কিন্তু 
বিছানায় একখানা কাঁথা পাড়া ছিল, সেইখানাই শুধু 
নেই, সেইখানাকে গায়ে জাঁড়য়েই সে গিয়েছিল । 

কাঁথাখানা দেখেই আমি চিনোছলাম, 'বিষ্ণপ্রয়ার 
হাতের তোর । 'বিষ্যপ্রয়া কাঁথাটায় নানা রঙের 
সুতো দিয়ে অনেক কারুকার্য করোছল । 

এক বছর নবদ্ধবীপের কোন সংবাদ পাই'নি। 
পরের বছর দোলের সময় বৃন্দাবনে গিয়ে তার খোঁজ 
পেলাম । 

বন্দাবনের হোলি উৎসব, 
ব্রজনারীদের মধ্যে আবর যহ্ধ। 
উংসবটা খুব জমকালো হয় । 

বর্ষানা, শ্রীমতী রাধিকার বাপের বাঁড়, বৃষভানু 
রাজার রাজভবন ছিল এইখানেই । 

দেখলাম দলে দলে সাধু-সন্ন/াসী আসছেন লোটা 
হাতে কম্বল ঘাড়ে করে। এরা সব বনবাসী বৈষ্ণব 
সাধু । ঘরে ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়াই 
ভরা দুধ চাপানো রয়েছে চুলায় । মোষের দুধ, 
উপরে পুরু সর পড়েছে। সাধুরা ঘরে ঢুকছেন 
আর ঘাঁট-ভার্ত দুধ 'িনয়ে আসছেন, যেন তাঁদের 
1নজেরই আদ্তানা । 

একজন সাধু বলাছলেন তাঁর সঙ্গী সাধ্‌কে ঃ 
“উন ব্রজে দেহ রাখবেন বলেই এসেছেন এখানে, 
চল আজই গুকে দর্শন করে আসি 1” 

এ*রা দুজনেই বাঙালী, এদের কথার ভাবে মনে 
হলো যে সাধুর কথা ওরা বলছেন তান বাঙালী 
সাধু। 

বাঙালী সাধু 2 দেহ রাখবেন? কে তান? 
নবদ্বীপ নয়ত ? কেন জান না, এই কথাটাই মনে 
হলো। 

আঁমও তাঁদের সাধুদর্শনের সঙ্গী হলাম, জিগ্যেস 
করোছলাম £ “সাধুট কোন দেশের মানুষ ?” 

তাঁরা হেসোছলেন £ “সাধুর ক আবার নিজদেশ 
পরদেশ আছে ? 


বজবাপী আর 
বর্ধনা গ্রামে 


৯২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


হ্যাঁ, বা ডেবোছলাম, বহুজন-পারযোন্টত হয়ে 
যে সাধুটি শয্যায় লীন হয়ে আছেন, তিনিই নবদ্বাঁপ ; 
এই সেই ছেলে, যাকে ছোট যখন ছিল কোলে করোছ, 
যার মা ছিল আমার সই। 


বিছানায় পড়ে আছে যেন একখানি কতকাল, 
তবু তার মুখখানা যেন কোন অপার্থিব জেযাততে 
উত্জঙল, ক প্রসন্ন, ক প্রশাশ্ত সে মুখ! মুমূর্যর 
মুখ কে বলবে! 


ভিড় ঠেলে কাছে পেশছানো যায় না, চারপাশে 
পদধাল-প্রাথ ভন্তমন্ডলী । কোনরকমে দুই হাতে 
মানুষ ঠেলতে ঠেলতে পথ করে পেশছানাম তার 
কাছে, বিছানার পাশে । 'বছানায় সেই কাঁথাখান 
পাতা রয়েছে, পাঁরছ্কার ধপধপ করছে। 


“নবদ্বীপ 1” যেন একটা আর্তনাদের মতো 
কথা বেরুল আমার মূখ দিয়ে । সন্নযাসিনীরও কি 
পূত্রশোক হয় ? 

নবদ্বীপ চাইলে আমার 'দিকে, 
বললে £ “মা এসোছস? 
মাথায় ।” 


আম বললাম £ “বাবা আমার, চললি তবে? 
চৈতন্য-চরণে মিশতে চলাল 2, 


গন করে উঠল যেন সি'হের মতো । উঠে 
বসবার চেষ্টা করলে একবার। “ক বলাল মা, 
চৈতন্য চরণ 2 তোদেরই থাক চৈতন্য চরণ, রাধাকৃফে 
যুগল-চরণ। বৃণ্ধাবন দাসের চরণ ছাড়া নবদ্বপের 
আর অন্য কোন অশ্শ্যয় নেই ।» 


কে বলবে যে, এই মানুষাঁটই একটু আগে দুর্বল 
মূদস্বরে কথা বলাছল। 


মৃদুকণ্ঠে 
পায়ের ধুলো দে আমার 


একট, শান্ত হলো, যেন সমস্ত উত্তেজনার অবসান 
হলো তার। মৃদঃস্বরে বললে £ “মা ওদের বলে ধা, 
যখন সমাধি দেবে, এই কাঁথাখানা যেন আমার গায়েই 
জড়ানো থাকে | 


এই তার শেষ কথা । আর একটিও কথা বলোন 
সে। আমার কথাও শেষ করলাম এইখানে, যাঁদও 
কথার কোন শেষ নেই ।* 


* সরলাবালা ল্লচনা পংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, প্‌ ৬০৩-- ৬০৭ 


৩৮৮ 


সৎসঙ্গ-রত্বাবলী 


গাধন-ডজন 


স্বামী অখণ্ডানন্দ 


সম্কলক £ স্বামী নিরাময়ানম্ 
[ পুবনিনবাত্ত ] 


মঠে একাদন শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদা- 
নন্দজীর ) সঙ্গে কথা হচ্ছ । আমাদের জীবন যেন 
মনে হয়েছিল ঠাকুরের সংঙ্গই শেষ হয়ে গিয়োছল। 
তারপর শুরু হলো সাধন-ভঙ্গন--গুরুভাইরা মিলে 
কখনো বরানগরে, কখনো পাহাড় নিজনে তাঁথে 
তীর্থে। তারপর স্বামীজীকে ঘিরে মঠ মিশন 
এইসব । স্বানীজশীর সঙ্গেই সাঁত্য মনে হয্েছিল, 
এবার বাব শেষ হয়েছে । শরৎ মহারাজ বললেন -- 
সাত আমাদের জীবন তাঁদের সঙ্গেই চলে গেছে। 
এসব যেন বাইরের; ভেতরের কথা-তারা ; ঠাকুরের 
কথা, স্বামীজীর্ কথা, সাধন-ভজনের কথা, এই সব 
যতই “জাবর কাটা, ধায় ততই ভাল, ততই আনন্দ । 

যখন ভ্রমণ করোছ, ইচ্ছে করে াবপদের পথে 
গোই। শন্ত পথে, কেন জান ? মনে মনে যখনই সন্দেহ 
আসত (ঠাকুর সহায় আছেন কিনা ) তখনই তাঁকে 
এরকম করে পরীক্ষা করতাম, যেন চ্যালেঞ্জ করতাম । 
প্রীতবারই 'তী'ন হাসতে হাসতে জয় হয়েছেন। 

এক একসময় ভাব-ভান্ত ভাল লাগত না--অদ্বৈত- 
তব ভাবাছ। হঠাৎ দেখলাম দক্ষিণে" :রের ঘরে ঠাকুর 
যশোদা ও গোপালের ?দকে তাকিয়ে ভাবস্থ, অপলক । 
গদগদভাবে আমায় ডেকে বলছেন--'দেখ দেখ কি 
ভাব 1 দেখল শ গোপাল হামা 1দয়ে প।লাচ্ছে, আর 
যশোদা ননী হাতে গিহু পপ? যাচ্ছেন আর ডাকছেন, 
দেখতে দেখতে ঠাকুর তন্ময়, আর অস্ফুট স্বরে এক 
একবার বলছেন, “দখ দেখি ?ক ভাব, 

[হমালয় দেখোছলাম হরগোৌরীর লীলাভ্‌মি-_ 
[শব ও শান্ত, শিবশান্ত । শত শত পাহাড়চড়া-যেন 
শত শত অনাদানঙ্গ ! ধ্যানমণ্ন শরম! আদ 
ল'লাস্থল! এখানেই তো গৌরীর তপস্যা, এখানেই 
তো সব! 

সোজা হয়ে বসতে হয়--এমনি “সমং কায়শিরো- 
গ্রীবম। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসতে নেই, ঝুকে 


|, 


বসতে নেই। যারা ব্রহ্মচারী তারা কখনো বশ্যাকা 
হয়ে বসতে পারে না, মেরুদণ্ড সোজা । দেখ না, 
কিভাবে বাস? পা নাচাতে নেই, হাত পা কিছ; 
নড়বে না। গুরুজনের সামনে স্থির বিনীত। 

কখনো দমে যাবে না-শত দুঃখেও কখনো 
সুখের প্রার্থনা করবে না। তান ঘা সইয়ে সইয়ে 
নিয়ে যান। তুলসীদাসের একাঁট দৌহা আত দুখের 
সময় দিনরাত মনে মনে বলতুম--“স্‌খমে বাজ পড় 
দুঃখ রহ? সঙ্গ 1 সুখ তাঁকে ভুলিয়ে দেয়, দুঃখ 
কেবলি তাঁকে মনে প'ড়য়ে দেয় । 

ঠাকুই গুরু, ঠাকুরই ইন্ট। হাদয়ে ধ্যানই প্রশস্ত 
__যেন তাঁকে দেখাছ এই সামনাসামান । আবার যেন 
হদয়-মান্দরে তান রয়েছেন- আম এসে দেখাছ। 
যাদের ইচ্ছে, তারা দীক্ষাগুরুকেও প্রথম ভেবে নিতে 
পারে, যদি চিন্তার সুবিধা হয়; ওর কিছ নিয়ম 
নেই। তাঁর চন্তারই দরকার । 

হিমালয়ে তীর্ঘে তারে ঘুরে বেড়াতাম, তিথি 
নক্ষত্র জানতাম না, তবে বছরের একাঁট দনের 'হসেব 
রাখতাম--শিবরাত্তিরের পর দ্বিতীয়া; উপোস 
করতাম-ব্যাস। দিন মাস বছর কোথা দিয়ে আসত 
-কোথা দিয়ে চলে যেত! 

প্রণাম কত রকম আছে,াক জানো তোমরা ? 
'জানৃভ্যাণ তথা পদ্ভ্যাং উরসা শিরসা ধিয়া ।, দাঁড়িয়ে 
প্রণাম অগ্রাহ্য । কত লোককে শেখাতে হয়েছে। 
প্রণামের কত নিয়ম আছে- শুয়ে থাকলে, বা চলন্ত 
অবস্থায়, কি তেল মাখলে, কি যখন অন্যমনম্ক তখন 
প্রণাম করতে নেই। অশহচ, অসংস্থু অবস্থায়ও প্রণাম 
করতে নেই। আজকাল কেউ বা করে কুড়ুলে প্রণাম, 
আর কেউ বা ভান্তর আতিশষ্যে যখন তখন, যেখানে 
সেখানে । কেউ জানে না এসব। মঠে শুয়ে আছ 
-বেলা দুটোর সময়-না বলে না কয়ে একজন 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে । জাম তো চমবে, 


৩৮৯ 


উদ্দেধন 


উঠেছি । ঘুমন্ত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। 
দাল্পতে সন্ধ্যাবেলা একটা পার্কে বেণে বসে 
আছি। ঠাকুরের ভন্ত না হলে কারো বাঁড়তে উঠব 
না--ভাবটা এই । দুজন মাড়োয়ারী বাঙালী সাধু 
দেখে পাশে এসে বসল । একথা সেকথা-_খানিক পরে 
টাকা দিতে চায়। বাঁল--না”। তখন বলে 
“্দাক্ষণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে একবার টাকা দিতে 
গেছলাম-তিনি চেচিয়ে উঠোছলেন।, তখন 
পাঁরচয় হলো-_ও সেই লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারী । 
কাজের সময় কথা বলবে না, শুনবেও না। 
্বামশজী একাদন কাগঞ্জ পড়াছিলেন- আম ঠেলা 
দিয়ে ডাকাছি। একমনে পড়ছেন, শেষে বললেন, 
“আমার কটা মন? যখন যেটা করবে সারা মনটা 
তাতেই ঢেলে দেবে, তখন কথাবাতাঁ সব বম্ধ। 
মেয়েরাই বেশি ভভ্ত, তাদের খুব নিষ্ঠা ও বশ্বাস। 
কমলা নেহেরু জওহরলালকে লুকিয়ে লুকিয়ে 
জপ করত, কাঁদত ॥। দাদার (স্বামী শিবানন্দজ নর ) 
অসুখের সময় দেখা । কাঁঠন রোগে ভুগছে, কি“তু 
মুখে কি হাসি! বলে--বড় দুঃখ, কাঁদতে পার 
না।” বললাম, ঠাকুরঘরে যাও, ঠাকুর আশা পূর্ণ 
করবেন।* চলে যাবার সময আবার প্রণাম করে গেল 
_দৌোখ চোখ দহট জবাফুল। 
নফর কুণ্ডুর স্মাতসভায় গোছ শরং মহারাজের 
সঙ্গে। শেষে কিছু বলতে হলো। সকলে দণ্টাণ্ত 
দচ্ছে-_স্যার ফালপ দিডনি, ইত্যাদ সব। এ"রা 
খুবই বড়, কিন্তু আমার কেমন লাগল! কেন, 
আমাদের দেশে কি আত্মত্যাগ মহাপুরুষ নেই? 
দধীচির কথা বললুম। এই তুচ্ছ হাড় মাংস--এ 
তো মরবেই, এ তো শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য :₹* এর 
বারা যাঁদ কারো কোন উপকার হয় তো হোক না। 
দেবতারাও মানুষের ত্যাগের অপেক্ষা রাখে । 


* শ্লীমদ ভাগবতে (৬1১০।৯-১০) দধশীচর উীন্ত £ 


৯২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


'পরাপকার বেন? পরকে? সংই আগন। 
উপকার, পিরাহতব্রত কেন লোকশীহতন্রত ৷ 
পর-উপকারে কার উপকার ?- আমার 'নিজের। 
এই তো স্বামীজীর কর্মযোগ-সেবাধর্ম। ত্যাগ 
ও সেবাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, শ্রেপ্ঠ ধর্ম । নিজের স্বার্থটা 
ত্যাগ, আর আত্মবৃদ্ধিতে সবার সেবা, দয়া নয়। 
এই তো কর্মযোগ-_এরই নাম সেবাধর্ম। উপায়ও 
যা, উদ্দেশ্যও তাই। সেবায় চিত্তশুপ্ধি, সেবায় 
হদয়ের বস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন। 

আত্মন্ঞান হলে তবে বি“বপ্রেম । আজকাল সব 
বিশ্বপ্রেমের ছড়াছড়। ঠাকুর বলতেন, প্রেম নয়, 
প্যাম্‌ । আত্মজ্ঞানের পর ঝ্বপ্রেম । তখন বোঝা 
যায়-স্বামীজীর ব্রহ্ম হতে কট পরমাণু সর্বভূতে 
সেই প্রেমময় ॥* জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন 
সেবিছে ঈশ্বর | জাবসেবাই িবপেবা। জাব 
আর আছেকে? সবই তো শিব। 

আমরা তো পাহাড়ে সব ভুলে থাকতুম । কিন্তু 
ঠাকুর যখন “সংসার' করালেন তখন সংসারীকেও হার 
মানাতে হবে। খুশটনা সব করতে হবে। 

আবার “যদহরেব বরজে তদহরেব প্রত্রজেং”-- 
উপ্ানষদের এই কথা । বৈরাগ্যের দিনক্ষণ নেই, 
বয়স ধরাবাধা নেই। নর্শচ্ছাত জগত্জালাং 
পঞ্জরাদব কেশরী”- আচার্য শঙ্কর বলেছেন। 
এসব বৈরাগ্যের কথা । বৈরাগ্য হলে বোরয়ে পড়বে, 
চলে যাবে যৌদকে খাঁশ--প্রাচী, প্রতীচী, উদীচী 
দিকটিক ঠিক নেই। আবার আছে--“ব্াখায় *** 
ভক্ষাচর্যং চরান্ত?। 'ভক্ষার নিয়ম আছে--1ভক্ষার 
জন্য খন তখন যাবে না। বাড়র কলের খাওয়া 
হয়ে গেলে যাবে-ব্যঙ্গারে ভুন্তবজনে”-আগুন 
নিভে গেলে, এ*টো-কাঁটা উঠে গেলে । তখন যতট.কু 
পাবে তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে । | ক্রমশঃ | 


এতাবানব্যয়ো ধম পৃণ্যশ্লোকেরুপাসিতঃ | 
যো ভ্‌তশোকহষাভ্যামাত্সা শোচাত হয্যাত ॥ 


অহো দৈন্যমহো কম্টং পারকোঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ । 
যন্োপকু যদিস্বাথৈ মাঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ 


--যে ব্যান্ত অপর প্রাণগণের শোককালে শোকগ্রস্ত এবং হর্ষকালে হর্ষযুন্ত হয়, তার এ জাতণর় ধর্মকেই পৃণ্যকশীর্ত 


মহাজনেরা অব্যয় বা সনাতন বলে বর্ণনা করেছেন। 


মরণশীল মনুষ্যাদি প্রাণশ যে পরকণয় অর্থাং পাঁরণামে অপরের 


ভোগ্য এবং স্বার্থসাধনের অনুপযোগণ ক্ষণভঙ্গ:র ধনসম্পদ, পাদ পারজন ও দেহছ্বারা পরের উপকার করে না-- 


এটাই আতশয় দৈনা ও আতিশয় দ্‌$খের কথা । 


৩৯০ 


স্থতিকথা 


গুণ্যস্মৃতি 
স্বামী কাশীশ্বরানন্দ 
[ পূর্বনুবাত্ত ] 


॥ ৮ ॥ 


লালগড়ের কোন ভন্ত পাঁরবারের একট এগার- 
বছরের মেয়ে তার বাবার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টার 
ফলে ১৯২৯ থ্রীস্টাব্দের শীতকালে মহাপুর্ষ 
মহারাজজীর কৃপালাভে ধন্য হয়। তার দীক্ষা 
সম্বন্ধে সে পরে বলেছে ঃ “অত কম বয়সে 
তখন ভাল-মন্দ বিচার করতে শাখান। তখন 
পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দিতেন মঠের 
পূরনো ঠাকুরঘরে। আমাকে নিয়ে ঠাকুরঘরে 
ঢুকে তিন নিজেই অনেকক্ষণ পূজা করলেন। 
তারপর ঠাকুরঘরে তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের যে পাদুকা 
ছিল, তাতে হাত রেখে তিনি আমায় বললেনঃ 
বিল, ঠাকুর! আজ থেকে আমার সব ভালমধ্দ 
পাপপুণ্য তোমায় অর্পণ করলাম, আমার জীবনের 
সব ভার তোমাকে দিলাম ।” তখন অত ছোট 
বয়সেও আমার মনে হলো যেন নবজন্ম লাভ 
করলাম 1” 

আবাল বম্ধ-বাঁনতা, উচ্চ-নীচ, পাঁডত-মুর্খ 
'নীর্বশেষে বহুজনকে মহাপুরুষ মহারাজজনী কৃপা 
করে দীক্ষা দিয়ে তাদের মযান্তর পথ সহজ, সুগম ও 
প্রণস্ত করে দিয়ে গেছেন। তাদের কল্যাণসাধনে 
[তান 'কিম্তু স্বেচ্ছায় উৎসগ করেছিলেন তাঁর আত 
কঠোর তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মকশান্ত, পুণ্যাঁদ ও 
সূকাঁত, আর তার প্রাতদানে সানন্দে গ্রহণ করোছলেন 
তাদের জন্মজন্মান্তরের আর্জত দুক্কৃতির বোঝা । 
ফলে, প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনোছ, তাঁর এ নি্পাপ 
নি্কলৎক দেবশরীরে হয়েছে নানা কঠিন ব্যাধির 
আত তীব্র জবালা-যন্ত্রণা ভোগ । বাম্তাঁবক, সুদী 
কাল ধরে তান যেরোগের কত দঙসহ জৰলা- 
ষন্্ণা?দ হাঁসমুখে ভোগ করে গেছেন! 


শেষকালে তান দীর্ঘকাল ধরে শধ্যাশায়া, 
দাঁক্ষণাঙ্গ-অবশ ও বাক শান্ত-রহিত অবস্থায় ছিলেন । 
তখন তাঁকে দর্শন করলে স্বভাবতই মনে হ.তা যেন 
ব্রহ্ধলগন একাঁট অবোধ িশু। ঠাকুরের সেই 
শবড়ালছানার মতো তান তাঁর মায়েরই মুখ চে 
পরম নিভয়ে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ও আনন্দে সদা 
বিরাঙ্জ করতেন। যে-তান পূবে “প্রভু, শরণাগত, 
শরণাগত” বলে স্বয়ং সদা সব্দা প্রার্থনা করতেন 
আর তাঁর কাছে আগত অন্য সকলকেও শরণাগত 
হবার উপদেশ '্দতেন, সেই 'তাঁনই তখন স্বয়ং 
মার্তমান শরণাগাঁত-রূপেই সকলের সামনে প্রত্যক্ষ- 
ভা.ব অবস্থান করতেন । তাঁর তখনকার এই অপরূপ 
অপর্থব মতণট যাদের দেখার সৌভাগ্য হয়োছল 
তারই গ্গনেছে-_-শরণাগত” শব্দাটর অর্থ ও তাৎপর্য 
ক । একালে আগত দর্শনাথদের দেখে কী এক 
অপ্ব মধুর হাসই না তাঁর শ্রীমূখে ফুট উঠত! 
অক্ষম হলেও তান সে-সবয় বাম হাতাঁট আত কষ্টে 
সামান্য একট; তুলে অভয় ও আশীবাঁদের ভাঙ্গতে 
দেখাতেন আর সেই সঙ্গে থাকত কী গভীর আন্তারক 
স্নেহ করুণা ও লহানুভ্াীভপূর্ণ দৃষ্টি! তাঁর এই 
স্বগাঁয় সযমামাণ্ডত দেবমুতিট দর্শন করার 
সৌভাগ্য তখন অনেকেরই হয়েছিল । 


“কুপা আর আশ বদি ছাড়া আমাদের আর কি-ই 
বাআছে?” তাঁর এই উীন্তাট ষে কেবল মৌঁখক 
নয়, এটি যে তাঁর স্বভাবগত, তারই প্রকৃষ্ট পাঁরচয় 
ও প্রমাণ তান জীবনের শেষাঁদনট পর্য্ত দিয়ে 
গেলেন । পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বাধীর শেষ অস:খের 
সময় মহাপুরুষ মহারাজজী বলোছিলেন £ 


“.*তোমরা তো ঠাকুরকে দেখান । তাঁর এইসব 
সন্তানদের দেখলে তবেই ঠাকুর সম্বন্ধে একট;-আধটু 


৩৪৯ 


১/দ্ষাধন্‌ 


যা হয় ধারণা করতে পারবে ।” এ উীন্তীট যে তার 
[নজের সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য তা আর বলার 
কোন অপেক্ষাই থাকে না। এভাবে ঠাকুরের সদ্তান- 
গণের বিরাট ও গভীর ভাবের সামান্য একটআধট 
বহিঃপ্রকাশ দেখেই অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে 
ধিছুটা ধারণা আমাদের হতে পারে। ঠাকুরের 
সন্তানগণকে ধরেই আমাদের তাঁর 'দকে অগ্রসর 
হতে হবে। 


তাঁরই শ্রীহদ্তে 'াখিত অভয় ও আশীবণিন 
নিজে স্মরণ কার এবং এীবষয়ে অন্যেরও দন 
আকর্ষণ কার £ 


শ্রীপ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণ ভরসা 
গোদাবরী হাউস 
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ 
২৬. ৮. ১৯২৬ 
শ্রীযান বলাই, 


*-*ঠাকুর ভক্তের প্রাণের প্রার্থনা নিশ্চয় শোনেন 
--এ আমার ধূব বিশবাস। প্রার্থনার বিশেষ ফল 
এই যে, ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে আছেন--এ 'ব*বাস 
দৃঢ় হয়, ক্রমে ক্রমে তাঁর 6515057০5 (আঁস্তত্ব ) 
হৃদয়ে ৩1 (অনুভব ) করা যায় স্পন্টরূপে। এর 
অপেক্ষা আর আঁধক লাভ দি আছে? সূতরাং 
প্রার্থনা খুব করবে । ব্যাকুলতা তাঁর কৃপায় অধিক 
হবে সন্দেহ নাই। **শতাঁন অহৈতুকণ দয়াল ঠাকুর, 
দয়া করবার জন্য তাঁর নররূপ ধরে ভূতলে আসা 
এবং জীবকে এই সব বি*বাসের কথা বলবার জন্যই 
আমাদের জগতে রেখেছেন, তাই তোমাকে এসব 
বলাছ।** 

ইতি 
তোমাদের শুভাকাঙ্কষণ 
1শবানন্দ 


বেলুড় মঠে কিছুকাল যাতায়াতের পর দু- 
একজনের কাছে শুন ষে স্বামীজীর কথা যাঁদ শুনতে 
হয়, তবে তা কানাই মহারাজের ( স্বামীজশীর শিষ্য 
ও সেবক স্বামী নভর্মানন্দ ) কাছে শুনতে হয়। 


১২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


একথা শোনার পর ইন্দু ও আম তাঁর মুখে 
গ্বামীজীর কথা শোনার সুযোগ খুজতে থাঁক। 
একাঁদন দৃপরে জ্ঞান মহারাজজীর ঘরে প্‌বদকেত্ 
তন্তপোশে কানাই মহারাজজী বস আছেন। 
ইন্দু ও আম তখন তাঁকে বাল £ “মহারাজ, 
স্বামখরজীর কথা কিছু বলুন” তখন তিনি বলে 
উঠলেন ঃ “স্বামীজশীর কথা শ নবে 2 কিশ্তু কিছু 
বললেন না। আরো কয়েকবার অনুরোধ করলেও 
[তাঁন কিন্তু এ প্রসঙ্গ এাঁড়য়ে যেতে চাইছিলেন। 
আমরা ?কন্তু তখন নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর কাছে 
কিছু শুনবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে থাঁক। 
খাঁনকক্ষণ এরকম জেদাজোঁদ চলবার পর তান 
একটু একট. করে নরম হতে থাকেন। তাঁর ভাবও 
একট. একট; বরে গাড় হতে থাকে। তান তখন 
ক্রমশঃ বলতে থাকেন £ “হ্যাঁ, স্বামীজশখর কথা 
শুনবে ! বীর সন্ন্যাসী, বিম্ববরেণা, বিন্ববিজয়ী 
স্বামী বিবেকানন্দ এমন সব অ:নক কথা তোমাদের 
স্বামীজীর সম্বন্ধে শনোছ। অত সব কে বুঝতে 
চায়? (এই কথাগুলো বখন বলতে শর করেছেন, 
তখন তাঁর ভাব জমতে থাকে, মুখ-চোখ লাল হয়ে 
যায় আর হাঁপানি থাকাতে হপাতে থাকেন )। হ* 
দেখোঁছি বটে ক গবশাল উদার মহান হৃদয় 'ছল তাঁর! 
কি অপার করুণা, সহানূভযাত ছিল তাঁর সকালের 
ওপর ! সেইটে দেখেই মজোঁছ, দাস হয়েছি তাঁর। 
একব।র এক সাহেব স্বামীজশীর কাছে এসে রয়েছে। 
সে কিন্তু একেবার পাঁড় মাতাল ।৮ 


কানাই মহারাজজনী বলে চলেছেন £ প্জ্বাযীজাী 
আমায় ডেকে বললেন--'দেখ, একটা কাজ কর। 
একখানা ঘোড়াব গাঁড় ভাড়া করে একে নিয়ে চন্দন- 
নগরে যা। গিয়ে মদের দোকান থেকে ও যে মদটা 
সবচেয়ে বোশ গছন্দ করবে, সেই মদের কয়েকট। 
বোতল কিনে আনাব ৷, তখন চন্দননগরে সবচেয়ে 
ভাল ও দামী ফরাসী মদ পাওয়া যেত এবং তার নমুনা 
চাখতে দত 'বনা পয়সায় ।৮ 


“আম তখন ব্রহ্মচারী, সাদা কাপড় পার। কিন্তু 
গ্বামণীজীর আদেশ ! তাই সে বেটাকে নিয়ে তো 
চললুম আর একটা দোকানে ঢুকল, । এ দোণান 
সে দ্দোকান ঘুর জার সব দোকানেই এক-একট। 


৩৯২ 


প্লাঘণ, ১৩১৭ 


নমুনা চাখতে দে আর ও বেটাও ?ি৫১ 1100১ 0০০৫, 
০%০০115101, &19714 এইসব বলতে বলতে চাখতে 
চাখতে তখনই প্রায় অচেতন অবস্থা । যে মদটা তার 
সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, সেটার পাঁচ ছয় বোতল 
[কনলুম । নঠে ফিরতে বেশ রানি হয়ে গেল।” 


“এদিকে সন্ধার পর রাত্রি যত বাড়ছে, স্বামীঞীর 
চিন্তা তত বাড়ছে । রুমশঃ আঁচ্ছুর হয়ে ঘর-বার 
করছেন। ভ।বছেন--ঙাই তো এই ম।তালট।র সঙ্গে 
ছেলেটাকে পাঠিয়ে ?ক অন্যায়ই না করোছ। এমাঁন 
করতে করতে খাবার সময় হয়ে গেল। দুশ্চিন্তায় 
স্বামনীজী বিশেষ কিছু খেতেও পারেনান। সামান্য 
[কছু খেয়ে তা থেকে আমার জন্য প্রায় সবাঁকছু 
তুলে রেখে দিয়েছিলেন । আম যখন ফিরল্‌ম তখন 
রন সাড়ে নটা-দশঠা হবে। আমাকে দেখে তান 
হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর আমায় বললেন ঃ 
“দেখ বাবা, অনেক বন্ট করোছিস, ওর জন্য আর 
একটু কর। তুই খেয়েদেয়ে ও বেটা যে ঘরে আছে, 
সেখানে গিয়ে রান্রিটা ওর কাছে কাটাব। বেটা 
বাঁম-ফাঁম ক করবে তার ঠিক নেই। আর এক কাজ 
করাঁব₹-সব কটা বোঙল ওকে দসন। দু-একটা 
লুকিয়ে রেখে বদাব। খোঁয়াঁড় কাটাবার সময় 
সেগুলো দরকার হবে । তখন সামান্য একট; করে 
ওকে দিবি ।, এই তোমাদের বিবেকানন্দ ! কি অপার 
করুণ।। মাতালের প্রাতিও ক অসীম দরদ ॥” 


এই বলে তান ভাবের আবেগে চুপ করে 
গেলেন। 

তুরায়ানন্দজশ গহারাজ তাঁর সেবকদের ভয়ানক 
বকতেন বলে শ.নে ছ। হয়তো একঘর ভদ্রলোক বসে 
রয়েছেন সেই সময় তান বলতে আরম্ভ করলেন ঃ 
“দেখুন, এই ছোঁড়াটা এমন লোভাঁ যে “মটসেফে, 
আমার জন্য যে খাবার থাকে, সেখান থেকে আমায় 
না বলে খাবার বার করে খায় ।” 


তুরীয়ানন্দজীকে একবার স্বামী 'নিরেদানন্দ 
প্রশন করোছলেন ৪ “আপান সেবকদের এত ভাীষণ- 
ভাবে বকাঝকা করেন কেন মহারাজ ?” 

উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ “দেখ তনাদি, ওরা 
তামায় শরার গদয়ে সেখা করে। আমি তো গদের 


৩৯৩ 


পুণ্যস্মাত 


শরীর দয় সেবা করে পার না। তাই মন দিয়ে 


আ'ম ওদের সেবা করি।” 


একথা 'নর্বেদানন্দজীর মুখ থেকেই শুনেছ। 
শেষবার কাশীধাম য'নার আগে তুরীয়ান"ণজ মহারাজ 
বলরাম মান্দরে মহাখাঙদজীর ণাছে কিছ-কাল ছিলেন। 
তখন তান বহুগত্র রোগে ভূগ্গাছলেন। সেই সময়ে 
পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে নখকুনি হওয়াতে সেটা 
অপ'রেশন করতে হয় ॥ এসব কারণে তিন 'িছুকাল 
শব্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। এ সময়ে একাঁদন ইন্দ 
ও আমি মহারাজজীকে দর্শন করতে গিয়ে হরি 
মহারাজজীর ঘরে গিয়ে কিছংক্ষণ বাস। ক 
ঈবাধীনচেতাই না তান ছিলেন ! কোনরকম বন্ধনই 
[তিনি চাইতেন না। সেই শায়িত, দনবল অবস্থায় 
পড়ে থেকে শুয়ে শুয়ে একটা কাঁবতা আবাত্ত করে 
আমাদের শোনালেন । 


কাঁবতাটি এই £ 


“শতেক গৃধিনী যাঁদ সহস্র বংসর, 
হৃপণ্ড করে বদারিত, প্রত বর9 
হইণ তাহে, 
তব্‌, হা ঈশ্বর ! একাঁদন-_একাদন জন্মান্তরে, 
নাহ হই পরাধীন, যন্ধ্রণা অপারসীন, 
নাহ সাহ নর-গৃধিনীর করে|” 


এটা আবাত্ত করেই আমাদের 'জজ্ঞাসা করলেন £ 
“কোথায় আছে বল দোঁখ ?” 


আমাদের দুজনেরই বাইরের বই খুব একট! পড়া 
ছিল না। তাই উত্তর দিতে পারিনি । বললেন ঃ 
“নপীন সেনের পলাশীর যুদ্ধো ৮ 


তাঁর ঘরে আর একাঁদন বিকেলে আমরা গোহ। 
পশ্চিমের অগ্তগামী সূর্য ল'ল টকটকে হয়ে ভুবছে । 
আর সেই বান্তম আভা যেন সমস্ত ঘরকে ছেয়ে 
ফেলেছে । এই দৃশ্য দেখে হরি মহারাজজীর সেই 
বৃন্দাবনর পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। তিনি 
বললেন ৪ “দেখ, যখন বন্দাবনে 'ছিলুম, তখন 
এই গোধূলির সময় ব্রজবাসীরা শ্রীকফ্ণের গোচারণ 
করে (ফিরে আসার কথা স্নরণ করে বলত, “লালাজা 
আয়া হায়, বাত জবাঙ? |” [ সমাঞ্ধ | 


জুলাই, ১৯৯০ 





এ 


প্রাচীর দিয়ে জাতির হৃদয় ও কৃষ্টিকে বিভাগ করা যায় ন! 





 বালিন-বিভাজন ঘুচজ, খুলল ব্রাণেনবৃর্ণ ছার 


আকাণভাঙা বৃণ্টিও সোঁদন | ৯ নভেম্বর ১৯৮৯] 
বার্লনবাসগদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দাময়ে রাখতে 
পারোন । শহরের প্রাণকেন্দ্রে ব্রাম্ডেনবুগ তোরণ 
খুলে দেওয়ার বহহপ্রত্যাশত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 
ছুটে এসোছলেন পূর্ব ও পশ্চিম বাঁলনের হাজার 
হাজার আধবাসী। বালিন প্রাচীর তৈরির পর ২৮ 
বছর ধরে এই তোরণ বন্ধ করে রাখা হয়োছল। 
এরীতহাসক ব্রাদ্ডেনবৃর্গ তোরণের দুদকেই প্রাচীর 
ভেঙে ফেলা বস্তুতঃ বাঁল“নের দু-টুকরো হয়ে থাকার 
দিন শেষ হওয়ারই প্রতাক হয়ে উঠল । 

গণপ্রজাতন্ত্রী জামনিীর প্রধানমন্ত্রী হান্স মদ্্রভ 
আর ফেডারল প্রজাতন্ত্র জামনির চ্যান্সেলর 
হেলমুট কোলের নেতৃত্ব এক বিশাল জনতা তোরণ 
পার হলো । জামানশির গবভাজ"নর প্রতীক পাঁরণত 
হলো সেই বিভাজন অবসানের প্রতীকে । 

ব্রান্ডেনবূর্গ তোরণ উন্মুস্ত হওয়ার কয়েকাঁদন 
আগেই বিখ্যাত “পটসডামের প্লাংজ'-এ বার্লিনের ২৮ 
বছরের বিভাজনের হীতি ঘটে যায়। বলতে গেলে সেটা 
বার্লনের রেনেসাঁস। ভিড়ের জন্য বার্লিন প্রাচীর 
ফু'ড়ে নতুন পথ তৌরর কাজ শুরু হতে সোঁদন 
যথে্চ দোর হয়ে গেল। সমবেত হাজার হাজার 
মানুষ সবাই নিজের চোখে দেখতে চাইছিলেন 
কিভাবে প্রাচরে গর্ত করা হয়। ঘণ্টা দুয়েক দেরি 
অবশ্য কারোরই ধৈর্যচ্যাতি ঘটায়ান। বহাদনের 
স্ব্ন সত্যে পারণত হওয়ার আনন্দে আঁভভূত এক 
প্রবীণা বলেই ফেললেন, “অনেক দোঁর হোক ক্ষাতি 
নেই, একেবারে না হওয়ার থেকে সেটা ভাল ।” প্রাচীর 
যখন সাত্যই ভাঙা হলো, তখন তাঁর চোখ জলে ভরে 
গিয়েছে । মাঁহলা বললেন, “এই মুহূতণাটর জন্য 
আমরা ২৮ বছর ধরে অপেক্ষা করাছ।, 


পটসডামের স্লাংজেই সৌদন জনতার হর্ষধবানর 
মধ্যে হাত মেলালেন পশ্চিম বার্লিনের মেয়র ভাল্টের 
মোম্পের আর পর্ব বাঁলনের মেয়র এরহার্ট ক্রাক। 
ফেডারেল জামনার প্রোসডেন্ট রিচার্ড ফন ভাইৎ- 
স্যাকারও এই পথেই সঈমাম্ত পার হলেন। এর 
কোনটিই কাকতালময় ঘটনা নয়। উনাবংশ শতকে 


বালনের এক কাব ও ওপন্যাসিক থিওডোর ফন্টানে 
িখোঁছলেন, “পটসডামের স্লাংজই শহরের সবথেকে 
ঘটনাবহুল এলাকা--আর ঘটনার বোশ কোনও শহরের 
আর কই বা দেওয়ার আছে? সাঁত্য বলতে, দ্বিতীয় 
ি্বযুদ্ধ পর্যন্ত বার্লনের, কেন্দ্ুস্ছলে অবাস্থিত 
পটসডামের প্লাংজই ছিল ইউরোপের সবথেকে ব্যস্ত 
চত্বর--জ।মানীর পিকাঁডিল সাকসি বা টাইমস 
স্কোয়্যার । এই শতাব্দীর দুই ও তিনের দশকে 
শহরের িক্পী ও পাম্ধজনবীদের আনাগোনা লেগেই 
থাকত এই চত্বরের কাফে আর হোটেলগযালতে ।** 

১৯৬১ প্রীস্টাবের আগস্ট বাঁলনন প্রাচীর তোর 
হওয়ায় এই চত্বর গতনানক থেকে রংদ্ধ হয়ে যায়। 
গণপ্রজাতন্ত্রী জামনী থেকে পাশ্চম আভমুখে 
উদবাস্তুস্তরোত ঠেকাতে সে দেশের নেতারা চত্বরটি ঘিরে 
ফেলেন। পটসডামের গ্লাংজ পাঁরণত হয় “নো 
ম্যানস ল্যান্ড-এ__তার চারাদকে তখন কাঁটাতারের 
বেড়া আর পাহারাদার কুকুরের ঘোরাফেরা । 

এসবই এই মৃহূর্তে অতীত হীতহাস। গ্রণ- 
প্রজাতন্ত্র জামানীর নতুন নেতৃত্ব উভন্ন দেশে 
বেড়ানোর স্বাধীনতা মঞ্জর করেছেন, চলাচলের নতুন 
নতুন পথও খ.লে দেওয়া হয়েছে । বার্লনের দুই 
অংশের আধবাসীরাই দড্প্রাতজ্ঞ, অতীতের পুনরা- 
বৃত্ত তারা আর হতে দেবেন না। পটসডামের 
গ্লাংজ দয়ে উভয়াঁদকেই লোকচলাচল শুরু হওয়ার 
পর মো.স্পর মন্তব্য করেন, “এই এরীতহাঁসক মুহূর্তে 
আম আনান্দত। পইসডামের স্লাংজ বানের 
হৃদপিশ্ড-_এবার তা ফের স্পান্দত হবে ।* সাঁত্যই 
তাই ঘটল-_একের পর এক প7্নার্মলন আর উচ্ছ্বাসত 
আনন্দের দশ্য জাগালো সেই স্পম্দন | মেয়রের 
কথায় সেই অনুভ্াতিরই প্রাতধবান, আমরা জামনিরা 
এখন পাঁথবীর সবথেকে আনশ্দিত মানুষ ।, 

পূর্ব ও পশ্চিম বার্লনের শসাঁট হল" দুটির 
মধ্যে সরাসার টৌলফোন যোগাযোগও দ্থাঁপত 
হয়েছে। দুই মেয়র জানয়েছেন, দুই অংশের 
প্রশাসন সহযোগিতা বাদ্ধতে আগ্রহী ।--.* 


আজকে জামান ( ফেভারেল প্রজ্াতণ্্শ জামনিধর কলকাভান্থ দুতাবালের মুখপত্র ), ২০ ধ্ষ, 


১ম দংখ্যা, জানায়ারি, ১৯৯০, পৃঃ ১৩ 


০৪ 


নিবন্ধ 
ররর 


উরু ও গুরুশড়ি 


শোভারানী দাশগুপ্ত 


"গুরু? শব্দাট উচ্চারণ করলেই ব্যান্তীবশেষের 
প্রীত মনে যেন সম্ভ্রমপূর্ণ একাঁট ভাব উপস্থিত হয়। 
গুরু নিশ্চয়ই মন্ষ্যদেহধারী, কিন্তু মানুষ হয়েও 
যেন তিন মানুষ নন। শিষ্ের কাছে তান স্বয়ং 
ঈশ্বরের প্রাতরপ | গুরু কে? গুর্গাতাম়্ গুরুর 
সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে ঃ 

গকারশ্চাম্ধগারঃ সাদ্রুকা রস্তেজ উচ্যতে | 

অন্ঞানধবংস ₹ং ব্রঙ্গগুরুরেব ন সংশয়? ॥ 

_-গ শব্দ অব্ধকারের বাচকঃ আর র? শব্দ 
তেজ অথাৎ আ'লার বাচক। অতএব গরু হলেন 
অন্ঞাননাশক ব্রক্ধ। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

গাুরুগতা?য় আরও বলা হচ্ছে £ 

গৃশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যান্রুশব্দস্তীন্নরোধকঃ । 
অন্ধকারানরোণধত্বাং গুরারত্যাভধাীয়তে ॥ 
গুরু, শব্দের গু অংশাঁটর অর্থ অন্ধকার, 'রু 
অংশশটর অর্থ সেই অন্ধকারের নিরোধক । অন্ধকার 
অর্থাং অজ্জ্ানরূপ অন্ধকারকে যান ানবারণ করেন 
তাঁকে গুরু নামে আভাঁহত করা হয় । 

দু'টি শ্লোকেই বলা হচ্ছে 'যাঁন অন্ধকার থেকে 
আলোয় অর্থাৎ অজ্জ্রান থেকে জ্ঞান নিয়ে যান 'তাঁনই 
গুরু । গাুরুগীতা'তেই আবার বলা হচ্ছে £ 

অন্জ্ানীতামরাম্ধস্য জ্ঞানাজন-শলাকয়া | 
চক্ষুরুশ্ম'লতং যেন তণৈম শ্রীগরবে নমঃ ॥ 

_-অজ্ঞানর্প অন্ধকারের (অথবা তিমির রোগের) 
দ্বারা অন্ধ ব্যাস্তর চক্ষু যানি জ্ঞনরূপ অঞ্জনশলাকা 
দ্বারা (কাজল লাগানোর কাঠির দ্বারা ) উন্মীলিত 
করেদেন ( অর্থাং যান জ্ঞান দান করে অজ্ঞানান্ধ 
বকে মস্ত করে দেন), সেই শ্রীগুর্‌কে প্রণাম কারি। 

এখন কথা হলো, কি সেই অজ্ঞান বা অন্ধকার ঘা 
দর হলে জ্ঞান বা আলো পাওয়া যায় £ 

্রীগ্রীঠাকুরের ভাষায়--দ্যাখ যে দুধের নাম 
শুনেছে সে অজ্জ্রান, যে দুধ দেখেছে তার দ.ধের জ্ঞান 
হয়েছে, আর যে খেয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে” 
অথাৎ যে নাম শুনেছে সে কিছ,ই বোঝোন-সে 


অজ্ঞান, যে দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে, আর যে 
খেয়েছে সে পবজ্ঞানী'_ সে অন্তরে বেশ উপলা্ধ 
করেছে, দুধ কেমন। 

এখন আমাদের অজ্ঞান বা অন্ধকাঞ্টা কি? সেটা 
হলো- আমরা আমাদের জানি না। আমরা “আম, 
বলতে এই রক্তমাংসের স্থল দেহটাই বএঝ এবং এর 
মাঁলক আমাকেই মনে কাঁর--এর বোঁশ আর কিছু 
নয়। আমরা বাইরের পশীথগত 'বদ্যাদবারা কত 
কি জানতে চাই, কত কি খুজে বেড়াই- আকাশ, 
মহাকাশ, সাগর, নদ-নদী ইত্যাদ । কাঁধগুরুর একট 
ছোট্র কথা মনে পড়ে--“ঘরের দ:য়ারের থাসের উপর 
যে শাণরাবন্দ ক তা জানলাম না--সাগর- 
সন্ধানে চললাম । সেইরকম আমরা একবারও 
আমাদের 'ীনজের দকে আরা অন্তরের দিকে 
একবারও চাইলাম না। এইযে আম” নামক একটি 
জীব এটি কি! আম ক রন্তমাংস-হাত-পা-বিশিষ্ট 
একাঁট জড়প্রাণী? যাঁদ জড় হতাম তাহলে প্রাণী 
আখ্যা পেতাম না, বা চলতে ফিরতেও পারতাম না-_ 
বিশেষ কোন অন.ভ্াতও থাকত না। আমরা বাইরের 
চোখ দুটো দিয়ে বাইরের সব পদাথ দেখতে পাই-- 
সেট। বাইরের জগৎ, আমাদের অন্তরেও কিন্তু একটা 
জগং আছে-সে জগং আলোয় আলোময়- অথচ 
সেখানে নাঁক চন্দ্র, সূর্ষ, গ্রহ, নক্ষত্র কিছই নেই, সে 
জগত াীজেই দশীপ্তঘান। সেই আলোতে সাধকরা এক 
জায়গায় বসে পাঁথবীর সবকিছু জানতে ও দেখতে 
পান। এখানে 'আলে।র অর্থ জানা বা জ্ঞান। এই 
অন্ত্জগং দেখতে বা জানতে চাইলে অর্থাৎ 'আ'ম' কি 
বাকে-_-এই প্রশ্ন খন অন্তরে উীদত হয়--তখনই 
বলতে ইচ্ছা হয় ঃ 

“আমারে এই আঁধারে এবন করে চালায় কে গো 

আ'ম দেখতে নার, ধরতে নার, বুঝতে নার 

সেজন কেগো।” 

যখন মনে এরপে আকুলতা আসে -কে আমাকে বলে 
বা দোখয়ে দেবে আম কে--তখনই গুরুর প্রয়োজন। 
গুরুই তখন সেই জ্ঞান দেন বা পথ দোঁখয়ে দেন । 


৩৯১৬ 


উদ্বোধন 


বাইরের পশাঁথ পড়তে গেলে প্রথম যেমন 
শিক্ষকের প্রয়োজন, তেমন অন্তরেও এক পথ 
আছে-যার শিক্ষা নিতে হলে শিক্ষকের প্রয়োজন । 
এই শিক্ষকই গুরু, আর তিন দেন 'আত্মজ্ঞান, 
যার "বারা আমার আমকে জানা যায় । সকলেই 
ক গুরু হতে পারেন? যান নাজ তপস্যার 
বারা 'আত্মজ্ঞান' অর্থাং গজের স্বরূপ জানতে 
পেরেছেন, তীনই অধ্যাত্গুরু পদবাচ্। 'তাঁনই 
পারেন তাঁর তপস্যালব্ধ ফল শিষ্যকে দিয়ে মুস্ত 
দিতে । নিজস্ব জিনিস নাহলে তা অপরকে দান 
করা যায় না। 


অধ্যাজগুর মন্ত্র দান করে শষ্যকে দেন মনন্ত 
অর্থাং আমরা যে হীন্দ্রয়ের বশীভূত হয়ে যন্তচালতের 
মতো চাল। আমাদের হীন্দ্ুয়গীল বাহিমন্খা থাকায় 
আমরা বাইরের জগৎ নয়েই চাঁল, অধ্য/তগুরু মন্ত্র 
দিলে সেই মন্তই আমাদের হীন্দ্রয়ের বাহমর্খী মুখ- 
গুলিকে ঘারয়ে দেন অন্তরের বা অধ্য।আজগ'তের 
দিকে । তখনই একট; একটু করে আমাদের আসে 
চেতনা, এ জগৎ থেকে মযুন্তর আকাতক্ষা। তারপর 
আসে সাধনার প্রবাত্ত এবং শন্ত। সে-শান্ত কার ? 
-এঁ মন্দ্রশান্তর । এইভাবে যত সাধনায় অগ্রসর 
হওয়া যায় ততই ভতরে আনন্দ এবং ভতরের বদ্ধ 
দুয়ারগ-ীল অলক্ষ্যে খুলতে থাকে । তবে গুরুকপা 
ও পুর্ধকার দুয়রই যখন গমলন হয় তখনই সার্থ" 
কতা। প.ুরুযকার অধশ্যই প্রয়োজন । পুর্ষকারের 
প্রয়োগ অবশ্য তখনই হয় যখন গরুকপা আরম্ভ 
হয় । গুরুকৃপা ব্যতীত কোন উপায় নেই । গুরু 
মন্ত্র দিলেন--আর আম সেই আহমাদে বসে আছি, 
যেন নিজের কিছুই করণীয় নেই, তাতে 1কছু ফল 
হয় না। তবে ঠাকুর বলেছেন, কেউটে সাপে ধরলে 
ব্যাঙ তিন ডাকেই শেব। তাই যথার্থ অধ্যাতগু্র, 
হলে তান তাঁর নিজ শান্ত ও প্রেরণা দিয়ে 1শষ্যকে 
মুন্তিমার্গে ক্রমেই অগ্রসর কারয়ে দেন। 

পাঁরশেষে গুরু ও গযুরুশীন্ত সম্পর্কে লোকগরু 
স্বামণ ব্রদ্ধানন্দ মহারাজের কয়েকটি কথা স্মরণ কারি ঃ 

“প্রকৃত উন্নত গরুর এক বিশেষ শান্ত থাকে ; 
তাহা এই যে, তিনি শিষ্যের আধ্যাঁত্বক প্রকাতি আত 
স্পপ্টরূপে বাঁঝতে পারেন। বুঁঝয়া তাহাকে যে 


৯২তম বর্ষ-এম সংখ্যা 


পথে পারচালিত কাঁরলে সহজে তাহার মোক্ষলাভ বা 
ঈশবর-প্রাপ্ধির সম্ভাবনা, তাহা বাঁলয়া দেন। আর 
যাঁদ সেই গুরুর সাঁহত িষ্যের সাক্ষাতের সর্বদা 
সুযোগ থাকে, তবে এই সধন-কালণন নানাপ্রকার 
বদের সময় ধ্যকে বিপ্ল দূর কারবার উপায় বাঁলয়া 
দিয়া এবং তাহার সাধনায় উন্নাতি অনুযায়শী উচ্চ উচ্চ 
শিক্ষা দিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য কাঁরতে 
পারেন। যাহারা প্রকৃত গুরুলাভ ফাঁরয়া কৃতার্থ 
হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত--সদ-গুর.র মন্তর- 
দান ও সাধারণ কুলগ,রুর মন্ত্রদানের বিশেষ পার্থক্য 
আছে। সদগুরুগণ মন্ত্রদানের সময সেই মন্ত্রের 
সাহত এক শেষ আধ্যাত্মক শান্ত সঞ্চার কারয়া 
থাকেন এবং সেই মন্ত্র সাধকের প্রকীতি অনযায়ণ 
দয়া থাকেন, তদ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় ও 
সাধনায় সাধক কৃতকার্য হইয়া থাকেন । 


“প্রকৃত গুরুগণ শব্যগণের আর এক উপকার 
কারয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শিব্গণের 
ভার গ্রহণ কারয়া থাকেন। অথাঁং শিব্য বিপথে 
যাইলেও যাহাতে সে পুনরাম় সংপথে আগমন কর, 
তাহার জন্য লৌকিক অুলীকক নানাবপ উপায় 
অবলম্বন কাঁরম়া থাকেন ।**" 


ব্র্ধাবং গুরু মন্রের সঙ্গে এনন শান্ত সার 
কাঁরয়া দেন যে, তাহাতে 1শধ্যের নবজীবন লাভ হয়। 
সেই দিন হইতে তাখার নতন ব*বাস--ন,ওন জীবন 
আরম্ভ হয় ।""" 

“হন্দু যৌদন গুরুভান্ত ভুলবে, সোদন আর 
শহন্দুর 'হন্দুত্ব থাকবে না। মহ।ভারতের গেই 
গুরুভন্ত উপমনর কথা স্মরণ কর । সেই গ.রভাস্ত, 
সেই অটল শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে সেই অপার 1ব*বাস 
একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবাঁতে উন্নীত কারয়াছল । 
যাঁদ কখনো ভারতের আবার উন্নীত হয়, তবে এই 
গুর্ভান্ত সহায়েই হইবে, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে হইবে, 
কণ্পনার ঈশ্বর নহে, প্রত্যক্ষ ঈ"্বর । তাহার নিকট 
প্রাণ বাল দিতে প্রস্তুত হইলে তবে আমরা আবার 
মহৎ মহত কর্ম কারতে সক্ষম হইব । শুধু নিজের 
মুন্ত সাধন কাঁরতে কৃতকার্য হইব তাহা নহে, 
দেশের জনা, স্বজাতির জন্যও কিছ; কাঁরয়া যাইতে 
সমর্থ হইব ।” 


৩৯৬ 


পরমপর্ধকমলে 


হত ধর 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


সমর্পণ। ৩।র হাতে নিজেকে সমর্পণ করে 
দ[ও। আর কোনও ভাবনা নেই। এইবার আম 
বেড়ালছ।না। মা যখন বিছানায় তুলছেন তো 
আম 1বছানায়। মা যখন ছাইয়ের গাদায় ফেল- 
ছেন ১ আম ৩খন ছাইয়ের গাদায়। মা আমার 
হাত ধরেছেন। ঠাকুর বলছেন-মা যখন ছেলের 
হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে নয়ে যান সে 
হাত খুলে ছেলের পড়ে খাবার ভয় থাকে না। 
আর ছে,ল খাদ মায়ের হাত ধরে; ভয় আছে। 
অন্যমনস্ক হলেই পতন। মা) তুমি আমার হাতও 
ধর। 


1৩1৭ ধরবেন কেন £ কেনই বা ধরবেন না! 
আম বে বলোছ। কিভাবে বলোছ? মুখে 
বালান। মনে বণোছি। মন আমার কে*দেছে। 
আকুর বলছেন, খুব কাঁদ। কেদে কেদে বল। 
একাঁটিই অস্ত্র কান্না। কান্না মানেটা কি ? 
ব্যাকুলভা। জগ্তৎসংসারে আমার কেউ নেই। 
আম বড় একা । সংসার-বদেশে বিদেশীর বেশে 
থুরাঁছ অকারণে । বিষয়-প%৭ আর ভুতগণ সব 
তোর পর, কেহ নয় আপন।' এই বোধই আমার 
ব্য্ুুলতার কারণ। মা আম।“ক পুতুল 'দিয়ে- 
ছিলেন) মাকে ভূলে থাকার জন্যে। হঠাৎ মনে 
হয়েছে-এ তো পুততপ ! আম মায়ের কাছে 
যাব। আমি আমার মাকে চাই। তাই আমার 
তারস্বরে কান্দা। সব কাজ ফেলে মাকে ছুটে 
আসতে হবেই। 


আচ্ছা), এই গবশবাসটাই বা আমার এল কোথা 
থেকে £ ঠাকুর বলেছেন। বললেই হবে ? না, 
তান করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমার 
গুরু। গুরুবাক্য তদ্রান্ত। গুরু বললেন- এই 
কাগজের মোড়কটা হাতে নিয়ে নদীর. ধারে যা। 
নৌকো নেই তো ছি হয়েছে, জলের ওপর "দিয়ে 


নিভয়ে হেটে যা। শিধ্য সাত্যই হেটে পার 
হয়ে গেল নদী-াবঝশব।সের এত জোর। যার 
[বমবাসের তেমন জোর হল না) সে নদীর মাঝ 
বরাবর এসে মেড়ঝঠা খুলে দেখলে। লেখা 
আছে শুধু এক কথা-রাম। রমনামের কি 
এত জোর ! যাঁহাতক মতন হওয়া উবে গেল 
ভুডভড় করে। 

[বমবাসে আবম্বাস পথ পায় কেমন কথে ? 
ঢকয়ে দেয়) ইনজেকশান করে দের আবন্ব।স 
বিষয়ী মানুষরা । ঠাঞুর বলছেন--বধয়া, 
আঁবধশ্ব।সী মানধখদের এঁড়য়ে চলাব। ীনবাত) 
নিৎকম্প দীপাঁশখায় ত।সা ফ$ মেরে চণ্চল করে 
দেবে। য্দীন্তজাল বিস্তার করে বলবে-কছু 
নেই। ও-তে কিছু নেই, সব আছে এ-তে। 
জল্ম-ভোগ-মৃত্যু, এই হলো তিন সঙ্য। তা; 
তোমার কথা মানব (কন £ তুমি কে 2 কাম- 
কাণ্চনের দাস। তুম এক লেজ-কাঠ। শগগাল। 
সকলের লেজই কাটাতে চাও। ীবযয়খর শেষ 
অবস্থা তো দেখোছ আঁম। অনধভাতশুন্য 
পশুর শতো। এক তিল শান্তি নেই জাীবনে। 
জলন্ত লোভ-পণন্ড। পড়ে আছে িছ্বানায়। 
একটু পরেই মরবে । বউ বলছে-তুনি তো বেশ 
চললে, আমার জন্যে কি রেখে গেলে ! ছেলে 
এসে বালশের তলায় 1সন্দ,কের চাঁব খঃজছে। 
আম জানি, তখনো তোমার টৈতন্য হবে না। 
তুমি এদিকে, ওদিকে তাঁকয়ে বলবে, ওরে ! দু- 
এটা আলো নেবা। তেল বোশ পুড়ছে। 


দর্শন, বিচার, িশ্বাস। দর্শন কোনও বই 
নয়। জীবন-দর্শন। যে জীবনে আছি সেই 
জাঁবনকে দর্শন। চলচণ্টল, আস্থর এক অফ্তিত্ব। 
আজ একরকম তো কাল একরকণা। আজ যে 
শা।ছ, নাল সে নেই। কোনও িছই ধরে রাখা 


ঙ৬ ৩৯৭ 


৬০খধন 


যায় না। জ।বণঃ যোবন) ধন) মান। আমার ছেলে 
বলে যান বকে জাড়য়ে ধরতেন) তুমি রইলে' 
বলে তান ৮শে গেভান। সখা আমার) "প্রয় 
আমার বণে মাঝে আঁকড়ে ধরতাম, মহাকাল 
তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন। আর প্রাতিদন 
নিজের অজ্ঞাতেই জীধন থেঝে ঝরে যাচ্ছে একট 
করে 'দিন। জণ্মাদন মানে বেচে থাকার একটি 
[দন নয়। ঠহসেবঠা উল্টো) মৃত্যুর ?দকে একাট 
[দন এগুনো। আমার বয়স পণ্টাম্ন, মানে 
মৃত্যুর দকে গপণ্চান্ন বছর এগিয়েছে জীবন। 
আর হয়তো পড়ে আছে পাঁচ ক দশ বছরের 
পথ। জীবনের হ।ত ধরে মৃতু/ই হাণ্টছে। আম 
বসে পড়লেও সে বসছে না। আমাকে কোলে 
করেই ঞাঁগয়ে চলেছে । ক্ষণকালশ গিয়ে মিলবে 
মহাকালে। 


জনম-মরণ জাীধনের দ:9 দ্বারে 

উদয় অ৩ আমে খায় বারে বারে। 
হেথা আশা সেথা ?নরাশার শধৎ বাণনী। 
পাঁথকেরে লয়ে দুই পথে ঢানাটান 

এ যাঁদ বাঁধেগো জীবনের বীণা 

ও ছেড়ে বীণার তার ॥ 


ঠাকুর বলছেন-- মত্যুণ্ে সব সময় স্মরণে 
রাখবে। মৃত্যুস্মরণ। না) ভয় নয়। সব ছেড়ে 
একাঁদন চলে সে যেতেই হবে' এই কথাটি স্মরণে 
রেখে সব কা করবে। বাবুর বাগানের মালনী 
আমি। বলাছ, আমার পুকুর, আমার আম 
গাছ'। বাবু যাঁদ বিদায় করে দেন তো আমার 
আমকাঠের সন্দুকঁটি লয়ে যাবারও ক্ষমতা থাকবে 
না। 'মৃত্যুস্মরণ হলে ইহ সংসারে পরের 
বাঁড়র দাসীর মতো থাকা সম্ভব হবে। মুখে 
বলছি, 'আমার গোপাল') 'আমার রাখাল?) 
মনে জান এরা আমার কেউ নয়। আসল যারা, 
তারা সব আছে দেশের বাড়তি, নিজ নকেতনে। 
মন চল নিজ 1নকেতনে । ঠাকুর বলছেন_সংসারে 
ভাব দেখাবে যেন কতই তুম ওদের-স্ত্রী, 
পুত্র, পাঁরবারেশর। কত ভাব, কত ভালবাসা । 


৯২৩ম বব--৭ম সংখ্যা 


মনে মনে জানবে, ওরা তোমার কেউ নয়। ওরা 
ওরাই। আসল নি, 'তান আছেন আড়ালে । 
এই দর্শনের পরেই নিত্য, আনত্যের 'বিচার। 
কেউ বলে দিলে হবে না। ওতে বশ্বাস হবে 
ন[। ধাক্কা খাব) হোশ্টট খাব। বিচার করব। 
শিঞ্জের সঙ্গে নিজের িচার। আকুর বলছেন-__ 


[বচার করবে। সংসরর এক-একটা জা নস 
ধরবে। খংজবেঃ তার মধ্যে সত্য আছে ক ? 


টকা? টাকায় কি হয়? ভাত হয়) ডাল হয়, 
পাঁরধানের বস্ত্র হয়) একটা ব।সস্থান হয়। 
এর খেশি তো কিছ, হয় না। প্রয়োজনের আঁত- 
রন্ত অর্থ -অপচয়। পাঁচ ভূতে সাঝড়ে দেয়। ঠাকুর 
বলছেন-- তম সংসারী--পাঞ্ছও নও) দরবেশও 
নও) ওদের সণয়ের প্রয়োজন নেই ;1কততু নীড়ের 
পা।খ সয় করে তার শাবকের জন্যে, খতাঁদন 
না তার ডানায় জোর আসছে, যঙাঁদন নাসে 
উড়তে পারছে, ততাঁদন। তোমারও সেই পথ। 
তত৩&*ঝুই উপাজন করবে, যতটুকু প্রয়োজন, 
তার বৌশ নয়। যত ধোঁশ টাকা, তত বোশ 
অশান্তি। তাহলে কাঁ আর কাণ্চনে কোনও 
ওফাত নেই। 

সংসার! সেই একই ব্যাপার। একটা মায়া। 
বিরাগ আনার জন্যে সধুরের ?নদেশিশত বিচারের 
পথাঁট আরও িম্ম। আধেয় বস্তুর ক্রম 
[বশ্লেষণ। ঠাকুর খলছেন-- াচ্ছা, প.রোপনীর 
ত্যাগ; সম্পূর্ণ বিগাগ) তুমি সংসারী, হয়তো 
পারবে না। সংস্কার দোষ। বহকালের অনুসৃত 
অভ্যাস। সংসারেই থাক। না হয় হীন্দ্য় 
সখভোগ হলোঃ, কিন্তু সেই ফাঁকরের মতো। 
পরস্তরী বা পরপুরুষ যতই লোভ দেখাক, নিম 
প্রত্যয়--প্রাতঃকৃত্যের সময় যে গাড়াঁটির কাছে 
লঙ্জা সমর্পণ করোছ, সেই গাড়29 ছাড়া) অন্যে 
প্রয়োজন নেই। 

বিচারেই আনত্যের প্রকাশ। হাতে রইল 


বিশ্বাস। মা তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই। 
তুমি আমার হাত ধর। 


৩৯৮ 


র জজপ্রগাত-ভুমি চেরাগুঞ্জিতে 
চিত্রা বনু ও পার্থসারধি বনু 


সূচনারও একটি সূচনা থাকে৷ সনার সূচনায় 
আস। কিছাদন অগে আমরা আসাম ও মেঘালয়ে 
কচুদাদন কাটিয়ে এসোছ। সে-সময় চেরাপবাঞ্জ, 
সোবারপনঞ্জ, শেলাতে রামকৃঞ্ণ মিশনের কাজকর্মের 
এবং অনেক স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পারচিত হওয়ার 
সুযোগ হয়। বর্তমানে 'বাচ্ছন্নতাবাদের প্রচার ও 
গ্রসারের যেসব পণড়াদায়ক বিবরণ শোনা যায়, তাতে 
রামক্$ মিশনের শিক্ষা ও সেবার আদশে নিবোদত 
কর্মযজ্জের অপরূপ নিদর্শন এ অণুলে দেখে, এবং 
জাতীয় সংহতিতে তার প্রভাব লক্ষ্য করে আমরা 
বাদ্মত হয়েছি। এই আভজ্ঞতা ঠাকুর-্বামীজীর 
জীবন ও আদর্শ অনেক গভীরতায় আমাদের মনে 
দাগ কেটেছে বলে অনুভব কার। সেইসঙ্গে আমাদের 
আঁভভূত করেছে ত্যাগ ও সেবায় উৎসগাীকৃত কেতকী 
মহারাজ বা স্বামী প্রভানন্দ এবং তাঁরিণীকুমার 
পুরকায়চ্ছের মহত্জীবনের কাহনী যার খুবই 
সামান্য অংশ অন্প কয়েকাঁদন চেরাপ্ধাঞ্জতে অবস্থান 
করে আমরা সংগ্রহ করতে পেরোছলাম । তখনই 
মনে হয়েছে এসবের সন্ধান বাঙাল সমাজের কয়টি 
মানুষই বা রাখেন! অথচ সমগ্র দেশের গর ও 
প্রেরণার বন্তু খাসিয়া পাহাড়ে মিশনের কর্মযজ্ঞ এবং 
কেতকী মহারাজ ও তাঁরণীকুমারের কাহনী-__ 
ত্যাগ ও সেবার আদর্শের সঙ্গে যেখানে যুস্ত হয়েছে 
এ্যাডভেণ্ারের রোমা9। 


অন্প সময়ের সামান্য পাঁরাঁচাতির প্রয়াসে এ 
নিবন্ধাট লেখা হয়েছে। ফলে গ্রকৃতাঁচত্রের খুব 
অল্পই আমাদের আতসাঁমিত সামর্থ্য প্রকাশ 
পেয়েছে । রামকৃফ-বিবেকানন্দ পাঁরমশ্ডলে গৃহণ- 
ভন্ত ও অনুগামীমহলে চেরাপুঞ্জী রামকৃফ মিশন 
এবং ছু পাঁরমাণে কেতকী মহারাজ ও তারণী- 
কুমারের নাম হঙ্নতো পাঁরচিত। কিন্তু বৃহত্তর 


বাঙাল সমাজে সামীগ্রন্ভাবে খাঁস ও জয়ন্ত'ঘার 
পার্বত্য অণ্চলে রামকৃষ। মিশনের বিরাঃ সেবারত 
সন্পর্কে অজ্ঞতা এখনো রয়েছে । তাই আমাদের 
মনে হয়েছে চেরাপ এজ মিশন, কেতকী মহারাজ ও 
তারিণীকুম।র বাঙালীর যে গর্ব ও প্রেরণার উংস 
তার বহুল পাঁরাঁচ'তি প্রয়োজন । 


শিলং থেকে আসা টশর্ট বাস ও কা চেরা- 
পুঞ্জর র।মকৃ্ণ মিশন চত্বরে আধ ঘণ্টার জন্য ভ্রবণ 
পয়াসীদের উগ:র দেয় প্রায় প্রাতাঁদনই । বছরে 
অন্ততঃ চার-পাঁচ মাস চেরাপযীঞ্জর আকাশে মেঘের 
আনাগোনা, কলকাতার কাজের 'দনে আফস পাড়ার 
ভিড়ের মতোই । বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া চেরাপনঞ্জর 
বাঁসন্দাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়; কিন্তু 
যখন এর জোর বাড়ে তখন সমতল থেকে বেড়াতে 
অ।সা মানুষের কাছে ঠকছ:টা 'বপর্যয়কর হয় বহীক! 
সারা আকাশ থেকে ন'মে যেন একটা জলপ্রপাত, 
দৃণ্টর পাঁরাধ কয়েক গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; বাতাস 
ও বাষ্টর আওয়াজে মনে হয় যেন একটা ছোটখাট 
প্রলয় ঘটতে চলেছে । জলে ভিজে ছোটাছু?ট করে 
মান্দর, মিশন, স্কুল এবং শো-রুম দেখা শেষ করার 
মধ্যেই বাস, ট্যাক্স হর্ন দেওয়া শুরু করে; কারণ 
প্রায় নয় কিলো'মটার দুরে “মৌসমাই? জলপ্রপাত ও 
'মৌসমাই, গুহা দেখে শিলং ফিরে যেতে হবে। 
ভাগ্যরমে যাঁরা এসে পড়েন এমন একাঁদন যখন 
1টাভর রামায়ণ-মহাভারতের সময়ের জনাবরল পথের 
মতো চেরাপনঞ্জর আকাশ পাঁরদ্কার, তাঁরা আভভ্‌ত 
হয়ে দেখেন একাঁদকে সবুজে মোড়া পাহাড় আর 
তার গা বেয়ে ঝরে পড়া ঝরনার দৃশ্য, অপরাঁদকে 
কয়েক হাজার ফুট নিচে বাংলাদেশের দিগম্ত- 
বস্তৃত সমতলভম । 1কন্তু এই আধঘস্টার ঝাঁক- 
দর্শনের মধ্যে টারস্ট দলের জানবার সুযোগ হয় না 


৩৯৯ 


বাধন 


চের'পরঞ্জর সবেচ্চি শৈলশখরে মেঘ-ব্ষ্টিবাতাসের 
মধ গড়ে ওঠা রামকক মিশনের কাহিনী । 


ছেলেবেলায় ভ্‌গোল বইয়ে পড়া চেরাপখঞ্জর 
নাম সবারই স্মৃতির এক কোণে স্থায়ী আসন পেতে 
থাকে। পূব্তিন আসাম রাজ্যের দাক্ষিণ-পশ্চিম 
অংশে, অধুনা মেঘালয় রাজ্যের খাঁসয়া পাহাড়ের 
এই অগ্চলে পাঁথবীর সর্বাধক বৃষ্টিপাত হয়। 
খাঁসম্না পাহাড়ের দাক্ষণসার একেবারে খাড়াভাবে 
দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের শ্রীহট্র জেলার বিশাল 
সমতলভামর্র উত্তর সীমানায় । বঙ্গোপসাগর থেকে 
মৌসুমী বায়ু সোজাস্াজ এসে ধাল্তা খায় এই 
পাহাড়ের দেওয়ালে । গভার বনে ভরা গারখাত- 
গলর মধ্যে ডুকে পাক খাওয়া মেঘের দল যেন 
জ্যামজটে পড়ে পালার তাড়ায় পুঞ্জে পঞ্ঞজে 
ভেসে ওঠে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে; 
শেবপর্যত সনুদুতল থেকে প্রায় সাড়ু চার হাজার 
ফট উচ্চতায় চেরাপর্ঞ্জজ খোলা আকাশে বৃষ্টি 
হয়ে ঝরে পড়ে হাঁপ ছাড়ে। “মৌসনরাম” আর 
একাট জায়গা যেখানে বৃষ্টির পারমাণ চেরাপনঞ্জর 
মতোই । দট জায়গার সোজাসজ দুরত্ব ছয় 
কিলোমিটার হলেও, মাঝের দুর্গম বন-পাহাড়- 
গারখাতের জন্য মৌসনরাম যেতে হয় ?শলঙের 
রাস্তা ঘুরে । 


শুধু ভূগোল নয়, চেরাপনুঞ্জর ইতিহাসও বেশ 
বৈচিন্র্যগয়। এখাঁদকে গারো পাহাড়, অপরাঁদকে 
জয়ন্তীয়া পর্বতিমালার মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ের 
পবগিলে যাবার রাস্তা 1ছল পূর্ববাংল'র শ্রীহট্রের 
[দক থকে । এ পথ 'দয়েই উঠে এ.সাঁছলেন ভারতে 
বটিশ সাগ্রাজ্যর চ্থপাত ই”্৯ হীন্ডয়া কোম্পানর 
প্রাতাঁনাধ ডেভিড কট । সে অগুলের রাজার সঙ্গে 
সগকটের সাক্ষাং হয় ১৮২৬ খ্রাস্টাব্দে। ইংরেজ 
সরকারের সঙ্গে চুষ্তি অনুযায়, তাঁর প্রজাদের শ্রমদানে 
শ্রীহট্র-চেরাপনঞ্জ-শলংগৌহাঁ8 চলাচলের পথ 
তৈরি করে দিতে খাসিয়া রাজা স্বীকৃত হন। 
সমতলভ্ম থেকে বন-পাহাড়ের গা বেয়ে, জায়গা- 
বশেষে গভীর গিরিখাতে নেমে, জলস্ত্রোত অতিক্রম 
করে, পাথর ব'ধানো পায়ে চলা পথগঠল এখনো 
ব্বহারষোগা এবং বাহরাগত মানুষের নিকট বিশেষ 


৯২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


দ্রব্যের বিষয় | ১৮২৯ শ্রাস্টাব্দে খাসিয়া দলপাঁত 
[তিরোত সিংএর নেতৃত্বে ইংরেজ-অধী "হা অস্বীকার 
করার চেষ্টা হয়োছিল, কিন্তু বৃটণশত্ত তখন 
অগ্রাতরোধা । ১৮৩২ খ্রাস্টাব্ঠে চেরাপীঞ্জক 
আসামের রাজধানী শহর করা হয় । আবহাওয়া- 
জানত এবং অন্যানা কারণে ১/৬৬ গ্রাপ্টাব্দে শিলং-এ 
রাজধান? চ্ানাব্তারত হয় । 


গুয়াহাঁট বা গৌহাটির সমতল থেকে ীশলং 
যাবার রাস্তা পাশগড়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেঘালগ 
রাজ্যের শুরু । পথের প্রাকীতিক পরিবেশ অতি 
রমণীয় । গৌহাটিশলং রোড ভারতের একাঁট সেঞ্া 
পাহাড়ীপথ বললে অত্যান্ত হবে না। শলং থেকে 
চেরাপুঞ্জর দূরত্ব প্রায় ৬৮ কিলো[মিটার । এই রাস্তায় 
সবুজ পাহাড়ের সাঁর আর বৃষ্টির জলে স্ফীত ঝরনা- 
গীলর সৌন্দর্য যেমন আনন্দ দেয়, তেমাঁন আবার 
বৃক দরদ করে যখন গাঁড় গভীর খাদ থে"সে 
বাঁক নেয়। চেরাপঞ্জর পর সোবারপণঞ্জ (১৮ 
গকলোমটার ) ও শেলা (&& িলোমটার ) যাবার 
পথে এই সৌন্দর্য ও ভয়াবহতা বেশ কয়েকগুণ বাদ্ধ 
পায়। চেরাপাঞ্জ ছোট শহর, পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো 
01090 ও 10%/7 চেরাপচঞ্জ এই দুইটি অংশে 
গবভন্ত। এ অগ.ল পাহান্ড়ুর উপরের স্তরেই কয়লা 
পাওয়া যায়। তা ছাড়া খাসয়া পাছাড় আছে লোহা 
এবং চুণাপাথর। ইংরেজ রাজ-ত্ব্ন আগেই স্থানীয় 
মান্য লোহা গাঁলয়ে ব্যবহার করতে শিখোছল ॥ 
[,০%9 চেরাতে বা চেরাপবীপ্জুতি একাঁটি সিমেন্টের 
কারখানা রয়েছে । চেরাপঞ্জর ৬015" 140155101)- 
এর জা একশ বছরেরও বেশ পুরনো । শহরের 
উচ্চতম অংশে-যোট 6৪91০ 1(০০-এর মতো-- 
সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাতষ্টানাট গড়ে উঠেছে 
এবং দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । অবাক লাগে, 
যখন দেখা যায় যেখানে সবাঁধিক বৃণ্টিপাত হয়, সেই 
070৩ চেরাপণঞ্জ অণ্টলকে আগীনক পাঁরবেশ 
সংরক্ষণ গবশেষজ্রা “বর্ধণাসন্ত মরুভমি বলে উল্লেখ 
করেছন । এর কারণ, ঝুম? চাম এবং জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির প্রকোপে চেরাপুঞ্জ শহর ও তার আশেপাশে 
অনেকদর পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ গাছপাল।শন্য 
হয়ে পড়েছে । ভূ্‌পৃ্ঠে বৃষ্টির জল ধরে রাখার 
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শ্রাবণ, ১৩৯৭ 


্রকীতদত্ত উপায় মানুষ ধ্বংস করেছে । মে ঝরা 
জলসম্পদের ঝৃহত অংশই পাহাড়ের নেড়া মাথা বেয়ে 
নিচে গাঁড় য় পড়ে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ অণ্চলকে 
সারা বছর পাঁরপূর্ণ করে রাখে । বষয়ি প্রবলভাবে 
স্ফীত ঝরনাধারাগঞ্ল শীতের শুরু থেকেই শীর্ণকায়া 
হতে থাকে ; চেরাপুর্জ শহরে মাঝে মাঝে জলাভাব 
দেখা দেয়। এই সকল অস্াবধা দূর করার জন্য 
মেঘালয় সরকার বড় আকারের বনসৃজন পাঁরকম্পনা 
গ্রহণ করেছেন। বছরে প্রায় পাঁচ-ছয় মাসেরও বোঁশ 
ক্লমাগত ব্ষণের ফলে বক্ষহীন পাহাড়ের উপরাদকের 
মাটি ধুয়ে ক্মশঃ জমা হয়েছে চেরাপহুঞ্জর অনেক 
দিনচের ৪০18০ অর্থা গারখাতগন্ীলতে । এই উর্ধর 
গিরিখাতে চাষআবাদ হয় নানান শস্যের এবং 
কমলা লব, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাঁদ ফলের। 
পাহাড়ে পাওয়া যায় তেজপাতা, গোলমারচ, সুপার 
এবং বাঁশ । প্রায় ২৬০ রকমের আকিডি জন্মায় 
খাঁসয়া পাহাড়ে । তাছাড়া আলুর চাষও হয় কিছ: 
পারমাণ। আকাশ পারত্কার থাকলে মিশনের উপর 
থেকে রাত্রবেলায় কয়েক হাজার ফু) 'নচে বাংলা- 
দেশের সমতলে শ্রীহট্র ও ছাতক শহরের আলোর সার 
(চাখে পঞ়। রামকৃফ্ মিশনের দাক্ষণ দিকের 
রাস্তার পাশেই গভদর খাদ, যার একপাশের অনাবৃত 
শিলাগান্র কয়েবশ ফ.্১ট একেবারে খাড়া নেমে 
গেছে। এটর নাম 23190৬9৬-1৩৬ £০018) | 
ভূতাঁতকের মতে পাথরাঁটর বয়স নাক হমালয়ের 
চৈয়েও প্রাচীন । জোর বৃষ্টি হলে উপত্যকার জল- 
প্রবাহগর্্ল এই পাথর বেংয় একটি বিশ,ল জল- 
প্রপাতের আকার নেয়। পাঁচ কিলোমটার দূরে রয়েছে 
'নোহকাংলকাই” আর একট আকর্থণীয় জলপ্রপাত । 
পাথবীর উচ্চতম জলগ্রপ।তগ্ীলর মধ্যে চতুর্থ এই 
বধন।ধারার সঙ্গে জাঁড়ত আছে 'কা-লকাই" নামে এক 
দু৫খনখ জননীর আত্মীবসর্জনের করুণ কাহিনী । 
নয় কিলোমিটার দুরে বহৃখ্যাত 'মৌসমাই' জল- 
প্রপাত যার অপর নাম 491) ০ 55৬৩০ 915091৩., 
_অনেকগুলি ধারা হয়ে নিচে ঝরে পড়ার জন্য । 
এখান থেকে কাছেই মৌসমাই 5691909116 গৃহা_- 
একাটি আকষণণীয় দ্রষ্টবা । আরো কিছু দূরে 
সোবারপুঞ্জর রাস্তায় পন্ে ১০৮7০, 
যেখাল থেকে টঠারস্টরা অবাক হরে দেখে নিচে 


৪০২ 


ধৃষ্টির জলগ্রপাভ-ভূমি জেষাপু্জ 


সবন্তলের লৃশায এবং একটি বিশাল শিবলিঙ্গাকার 
প্রাকীতিক শিলাস্তপ । 


চেরাপনীঞ্জ থেকে বাসরাস্তায় ১৮ কিলোমটার 
দরে, রাস্তা থেকে পাহাড়ের গায়ে পায়ে চলাপথ ধরে 
অনেকট। নেমে সোবারপ]ৃ্জ গ্রাম__যেখানে চেরাপনপ 
রামকৃষ্ণ ?মশনের অধীনে একটি আশ্রম, স্কুল ও 
ছেলেমেয়েদের হস্টেল রয়েছে । বাসরা*্তার শেষ 
সোবারপণাঞ্জ ছাঁড়য়ে আরো ৩৭ িলোমটার 'গয়ে 
পাহাড়ের পাদদেশে শেলা গ্রামের কাছে । শেলার 
পথে বাসরাদ্তার পাশেই অনেক উচু থেকে প্রায় 
খাড়ীভাবে ঝাঁপয়ে পড়েছে “কেন্দ্রাম' জলপ্রপাত 
যাবোশ বৃষ্টির দনে বাসের জানালা দিয়ে 
হঠাং ফে'পে ওঠা ঝরনার জলের ঝাপটায় যাব্র*দের 
কাপড়জামা শভাঁজয়ে দেয়। শেলার পাশ 'দয়ে 
বয়ে গেছে শেলা নদী । এই খরস্রোতা নদীট 
াংলাদেশের সমাঁ নদীতে মাীশেছে এবং এই 


নদী 'দয়ে বাংলাদেশী নৌকায় শেলা থেকে 
চুণাপাথর রপ্তানী হয়। শেলা নদীর তীরে 


পাহাড়ের গায়ে শেলা গ্রাম। আজ থেকে একশ 
বছরেরও আগে শেলা একা9 বাঁধ জনপদ 
ছিল। খাসয়া পাহাড় অগ্ুল ও শ্বীহ)-সঘতলের 
ব্যবসা বাঁণজ্য ও সাংক্কীতিক গিলনকেন্দ্রু ছিল শেলা। 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রায় শেবভাগ অবাধ শেলাতে উচ্চ 
ইংরেজী স্কুলে বাঙলা ভাষা অন্যতম প্রধান পাঠ্য 
ছিল। শেলার স্থানীয় খাসিয়া বাঁসন্দারা বাঙলা 
ভাষাতেও কাজকম চালাতে পারদশ+ হতেন । শ্্রীহট্র 
থেকে ব্যবসা এবং শিক্ষকতার কাজের জন্য ছাড়াও, 
ধর্মপ্রগারে নৈষ্ণব এবং ব্রা্গ গ্রচারকেরা শেলার গ্রাম- 
বাসগদের সঙ্গে ঘানণ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলোছিলেন। 
কম্তু ১৮৯৭ খ্রীপ্টাব্দে এক প্রলয়গ্কর ভীমকম্পে 
শেলা প্রায় সদ্পূর্ণভাবে ধংস হয়ে যায় । বিগতন্্রী, 
ক্ষয় গ্রামের দরদ সৃহ্বদরূপে তৎকালীন ইংরেজ 
সরকারের সমর্থনপন্স্ট প্রীস্টান ধর্মগ্রচারকরা আসেন 
এবং বেশ কিছুকাল এখানে এদের ধর্ম প্রচার এবং 
ধমম্তারিতকরণ অব্যাহত ছিল। এই পাঁরবেশের 
মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ে রাখকৃ্জ মিশনের শিক্ষাপ্রচার 
তথা সেবাব্রতের সত্রপাত হয় শেলা গ্রাম থেকেই 
১৯২৪ প্রীপ্টাষ্দে । 


জুলাই, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


খাণ্সযা পাহাড়, বিশেষ করে চেরাপাঞ্জর রামকৃফ 
মিশনের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে দুটি মহত্জীবনের 
ত্যাগ ও সেবারতের কাহনী। ১৯২১-১৯২২ 
গ্রীস্টাবের অসহযোগ আন্দোলন দ.জনকেই দেশপ্রেমে 
উদ্বৃদ্ধ করোছল। শিক্ষার প্রসার ও সেবার দ্বারা 
দাঁরদ্র অবহেলিত অনূন্নত ভারতবাসীর উন্নাতকজ্পে 
দেশের যুবকদের প্রাত ম্বামশ ববেকানন্দের আহবান 
তাঁদের প্রেরণা এবং বি্ময়কর কর্মশীস্ত ও কম্ট- 
সাহফ্ণতা দিয়োছল। এ'দের মধ্যে প্রথমজন রামকৃষ্ণ 
1মশনের কেতকণী মহারাজ, পরবতী- কালে যাঁর 
সম্ন্যস নাম হয়োছল স্বামী গ্রভানন্দ ; অপরজন 
তারণীকুমার পুরকায়স্থ-_যাঁন খাসিয়া পাহাড়ে 
“বাবু নামে পারাঁচত। এদের কাহনী এ্যাড্ভেণার 
গজ্পের মতোই রোমাণকর, সেইসঙ্গে প্রেরণায় 
ভরপুর । দহভগ্যিবশতঃ সে কাঁহনীর বিল্তারিত 
বিবরণ আঁধকাংশ বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত রয়ে 
গেছে। 


, পাহাড়ের পাদদেশে শ্রীহট্রের সমতল সংলগ্ন গেলা 
গ্রামে ১৯২৪ থ্রীস্টাব্রে কেতকণ মহারাজ আসেন এবং 
তাঁর চেন্ায় চ্ছ।নীয় খা1সয়া জনসাধারণের মধ্যে শক্ষা- 
1বদ্তার এবং তাদের 'নজদ্ব সংকীতি সম্পর্কে সচেতন 
এবং জ।তাীয়তাভা বাপন্ন করে গ'ড় তোলার কাস শর? 
হয়। তরি কর্মযজ্ঞে সহায়ক ছিলেন শ্রীংট রামকৃষ্ণ 
আশ্রমের ইন্দ্রুদয়াল ভট্টাচার্য--পরবতা” কালে রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রখ্যাত সন্বাসী-স্বামী প্রেমেশানন্দ | 
কেতকণ মহারাজের 'নরলস পারশ্রম এবং খাঁসয়া 
গ্রামবাসীদের আগ্রহ উদ্যমে ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ 
গ্রীণ্টব্দের মধ ক্রমশঃ পাহ।ড়ী অঞ্চলে শেলা, নংওয়ার 
এবং আরও কয়েক জায়গায় নিষ্ন ও মধ্য প্রাথামক 
এবং নৈশ স্কুল শুরু হয। এই সময় ১৯৩১ প্রীষ্টাব্ে 
চেরাপুঞ্জ এবং ১৯৩৬ গ্রীস্টাব্দে শিলং রামকফ 
আশ্রমেরও সূত্রপাত হয়। এ হীতহাস একাধারে 
প্রেরণাময় ও রোমাণকর। বটশ সরকারের সাহায্য- 
পুজ্ট গ্রাস্টান পাদ্রদের বিরুষ্ধাচরণ, কছন খাসিয়া 
সমাজপাতর নৈরাশ্যজনক 'নালঞতা, চরম অর্থাভাব, 
এসব প্রাতকৃলতা আতন্রম করে পাহাড়ী গ্রাম্য 
মানুষের মন জয় করোছলেন স্বামী প্রভানন্দ। 
আশ্রম বেন্দ্রগলি হয়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের শিক্ষা, 


৯২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্যজ্ঞের পাঠস্থান। চেরা- 
পাঞ্জর রাজ?রবারের নিয়ম অনুসারে কোন 
অ-খাঁসয়ার জাম আঁধগ্রহণ করে স্কুলবাড় তোর করা 
স'্ভব ছিল না কিন্তু চেরাপযাঞ্জ দরবারে রাজা 
(85171 ) ও অন্যান্য প্রধানগণের সর্বসম্মীতক্রমে 
71,107 57010 (চেরাপরঞ্জর উচ্চতম 
স্থান ) রামকৃষ্ণ মিশন এবং তাঁদের পাঁরচাঁলত উচ্চ 
ইংরেজ স্কুল-এর জন্য 'নর্বাচিত হয় । কঠোর 
পারশ্রমে এবং পৃন্টকর খাদ্যাভাবে ভগ্নদ্বাস্থ; স্বামী 
প্রভানন্দের দেহ।ন্ত হয় ১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মান্ন সাইন্রিশ 
বছর বয়সে । স্বামণ প্রভানন্দের দরদী দাষ্টতে ধরা 
পড়োছল ষে দর্গঁপ:ঞ্জার সময় প্রতিবছর খাসিয়া ও 
জয়ন্তণয়া পাহাড়ী অণুল থেকে বহু নরনারী শ্রীহট্র 
শহরে পৃজা দেখতে যেতেন । সেখানে তাদের হিন্দু 
হোটেলে জায়গা দেওয়া হতো না। মুসলমান হোটেলে 
থেকে, বিশেষ অনধা্দার সঙ্গে তাঁরা দুগপজা 
দেখতেন। এই অমর্যাদা থেকে তাঁদের রক্ষার জন্য 
স্বামী প্রভানন্দ ১৯৩১ ্রবন্টাব্দে শেলা আশ্রমে 
দুগর্পূজার প্রচলন করেন। আজও প্রাত বছর 
মহাসমারোহে সে পূজা অন্যান্ঠত হয়ে চলেছে। 
স্থানীয় খা?সয়াভন্তদের মধ্যে এই প:জা খুবই 
জনীপ্রয়। এছাড়া কাল"পজা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও 
গ্বামধীজীর জন্মাংসবও খুপই উংসাহের সঙ্গে 
উদযাপিত হয়ে থাকে । 


তাঁরণীকুষার পুরকায়স্থ অসহযোগ আন্দোলনের 
যুগে কলেজ ছেড়ে দেশসেবায় ব্রতী হন। বেলড় মঠের 
সংস্পর্শে এসে তিন স্বামী সারদেশাশন্দের উপদেশে 
খাসিয়া পহ'ড়বাসীদের মধ্যে শিক্ষাপ্রপারে আত্ম- 
[নিয়োগ করোছিলেন, ১৯২১ প্রীণ্টাব্দে চেরাপনুঞ্জ 
থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের গায়ে সোবার- 
পঞ্জ নামক গ্রামে ছোট্ট একাঁট স্কুল শহর করে- 
ছিলেন। গ্রামবাসীদের সমর্থন ও সাহায্যে অজ্পাঁদনের 
মধ্যে স্কুলাট বেড়ে ওঠে । একসময় অর্থাভাবে হোমও- 
প্যাথক চাকংসা করে সংগ্হণত চাল, তরকারি 
ইত্যাদর দ্বারা তাঁরণীকুমারকে ছান্রাবাসের ও 
নজের খরচ চালাতে হয়োছল । স্বামী [ববেকানন্দে 
[নিবোঁদত প্রাণ তাঁরণীকুমার সোবারপণীঞ্জ আশ্রমের 
নাম দেন-_শববেকানন্দ কাঁটর, | স্ফুলাটর নাম দেওয়া 


৪০২ 


শ্রাবণ) ৯৩৯৭ 


হয্ন নউ ইন্ডিয়া স্কুল? । হ্থানখয় প্রাপ্টানসমাজ 
ও পাদ্রদের বরোধতা সরকার সাহাষ্য পাবার পথে 
অনেক বিপ্ন সৃষ্টি করে। স্কুলাটির জনীপ্রয়তা এমনই 
ছিল যে তৎকালীন আসামের ইংরেজ সরকার এ 
অগুলে মধ্যইংরেজশী বিদ্যালয় ( টু. 8. 9,1০০] ) 
শুরুর প্রয়াস করলে দেখা যায় যে স্থানীয় ছেলে- 
মেয়েরা নিউ হীণ্ডিয়া স্কুলে পড়ার জন্য বোশ 
আগ্রতী। শুধু বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নয়, গ্রামসেবা 
ও গ্রামোন্নয়ন তারণীকুমারের কমস.চীর অন্তর্গত 
ছিল। সোবারপঞঙ্জ জঙ্গলাব্ত পাহাড়ের গষে 
যেন একট ঝুলন্ত গ্রাম। নগর দিকে তা গালে 
শ্লীহট্র জেলার সমতল ভীম চোখে পড়ে । উপরের 
সড়কে যাবার জন্য পায়েচলা পথরেখা দিয়ে পাহ্ড়ের 
গা বেয়ে উঠতে হয়। গ্রাম থেকে চেরাপযুঞ্জ শিলং 
সড়কে যোগাযোগের জন্য "কুলের ছাত্র ও গ্রাবাপীদের 
স্বেচ্ছাশ্রমে তাঁরণশবাবু এক সড়ক নমাঁণের সডনা 
করেন, যা স্বাধীনতা-প্রধতীঁ আসাম সরকারের 
আনুকূল্য লাভ করে। ১৯৫৯ শ্রীস্টাবে' সোবার- 
পু্জ আশ্রম ও বিদ্যালয় চের'পংঞ্জ রামকৃষ্ণ মশনের 
অন্তভুন্ত হয়। কঠোর পারশ্রমে ভগ্নদেহ তারণ- 
কুমার ১৯৮৩ শ্রীস্টান্দে ঝারাণপী রামকৃষ্ণ মশন 
সেবাশ্রমে পরলোক গমন করেন। 


খাঁসয়া পাহাড়ের উপজ তি অধনাবিত এলাকায় 
স্থানীয় এবং বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কাতর ওতপ্রোত 
সম্পদ এবং জাতীয় সংহত স্থ'পনের ক্ষেত্রে 
প্রাতাত্ঠত চেরাপযাঞ্জ রামকুষ। মিণনের কেন্দ্রগাল 
এক উত্জ্বল দণ্টান্ত। জনৈক প্রাদোশক সরকার 
আঁফসারকে তাঁরিণীবাব বলোছলেন £ “আমি 
যাঁদ বাঙালী, তুমি খাঁসয়া, অ'নারা কান্মীরী ও 
মাদ্রাজী, তাহলে আম।দের মধ্যে ভারতীয় কোথায় ?” 
বাম গ্রভানন্দ খাঁসয়া ভাষায় তাদের শিক্ষা ও 
সং্কৃতর উপযোগী পুস্তক ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপ- 
দেশাবলগর অনুবাদ রচনা করেন! পরে স্বামী 
চশ্ডিক্কানন্দ অনেক ভঙজন ও দেশাত্মবোধক গান 
থাঁসয়া ভাষায় রচনা করে তাতে প্রচালত ভারতীয় 
গানের সুর সংযোজন করেন। এই সমস্ত গান 
খাঁসয়। পাহাড়ে সমাদৃত হয়ে ছাঁড়য়ে রয়েছে। পরে, 
খাঁসয়া ভাষায় শ্ত্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের সধাক্ষণ্ত 


৪০৩ 


ধৃষ্টির জলগ্রগ।ত-ডাম চেরাপ- 


সংম্করণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্বশ্ধে 
এবং খাঁসয়া ধর্মীবষয়ে পুস্তকাপলণ রচনায় হাত 
দিয়েছেন স্থানীয় মিশন-করৃ্পক্ষ । মেঘালয় সরকার 
খাসিয়া পাহাড়ের স্কুলগাঁলতে চতুর্থ থেকে ষণ্ট শ্রেণণ 
পযন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে খাসিয়া, ও “বাগুলা, 
ভাষাকে ম্বীকাত দিয়েছেন। এই শ্রেণীগ-লিতে 
বাঙলার মাধ্যমে পড়াশুনা করে আসাম, 'ন্রপুরা, 
মিজোরাম, জয়ন্তীয়া, পাবত্য কাছাড় ইত্যাঁদ 
অগ-লর ছান্রছান্রীবৃন্দ । 


শিক্ষা, সেবা, উন্নমন ও সংহতি আদর্শের প্রসারে 
নিরলস প্রয়াপী চেরাপবাঞ্জর রামকৃষ্ণ মিশনের কমিজ্ধে 
বাভন্ব সময়ে যাঁরা প্রেরণা সণ্ার এবং অংশগ্রহণ 
করেছেন, তাঁদের মধ আছেন স্বামী ভূতেশানদ্দ 
( রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃঞ্চ মিণনের বর্তমান অধাক্ষ ) 
স্বামী লোকে*্বরানধ্দ, স্বামী শংদ্ধবোধানন্দ, স্বামণ 
নিরাময়ানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী গোকুলানন্দ 
প্রমুখ সন্নযাসীবৃন্দ । চেরাপাঞ্জ মিশনের বত'মান 
অধ্যক্ষ স্বামী সংমেধানন্দ। মিশনর হাইস্কুলে 
প্রায় ৬৬০ জন ছাত্রছ'তী পড়শুনা করে। 
ভারতের উত্তর-প্‌বঝণ্িলের প্রায় সবঃয়ট রাজ্য 
থেকে আগত ১৫০ জন ছাত্র স্কুল-হস্টেলে রয়েছে। 
তাছাড়া সোবারপহীঞ্জংতও ২০ জন ছাত্র ও ৬০ জন 
ছাত্রীর জন্য হস্টেল রয়েছে । সোবারপণঞ্জ এবং 
অন্যান্য দরবতাঁ গ্রাম থে যেসব ছান্ুছান্রী 
চেরাপযাঞ্জ হাইস্কুলে পড়তে আসে, তাদের জন্য 
বিনা বায়ে স্কুলবাগের ব্যবন্থ। আছে। দশন শ্রেণীর 
পর ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে মেঘালয় [শক্মাপধদের 
মাধ্যামক পরণক্ষা দেয়। চেরাপণঞ্জ হাইস্কুল ছাড়া 
খাঁসয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের ধাভন্ন দংগম গ্রামে 
ছড়ানো রয়েছ ৩৪ট 1নম্ন প্রাথথীমক ও ১৪ মধ্য 
ধরোজ বিদ)লয়। শুধুমাত্র পড়াশনার ব্যবস্থা 
নয়, কারগরা প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে কর্মশালা, 
যেখানে তাঁতবোনা, সেলাইয়ের কাক্ত, কাঠের কাজ 
ওয়েলডিং, মোটরকার ও ইলেকাঁট্রুক গেরামতি এবং 
টাইপ-রাইটং শেখানো হয় । ছাতছাত্রীদের মানাসক 
1বকাশের জন্য রয়েছে গ্রন্থাগার এদং ল্যাবরেটার। 
এছাড়া শিক্ষাম.লক চলাঁচ১ন্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা 
হয়েছে। 
জুলাই, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


চাকংসালয় পাহাড় মানুষের কাছে 'চাকৎসা সহজ- 
লভ্য করতে প্রয়।সণ, কিন্তু চ্ছায়ী ডাস্তারের অভ।বে 
চাকৎসা বাবস্থা পুরোপযার কার্যকর হয়ে উঠছে 
না। মিশনের প্রেস আধ্ীনকশকরণের দ্বারা 
খাসয়া ও ইংরেজীতে বইপন্র ও অন্যান্য ছাপার 
কাজের অনেক উন্নাত সাধনের ব্যবস্থা সম্প্রীতি করা 
হয়েছে । মিশনের নিজস্ব গোশালা ও হাঁসমুরগীর 
খামার থেকে গ্রয়োজনমণ্তা দুধ ও ডগ যাতে পাওয়া 
যায় সেজন্য পাঁরকম্পনা ও প্রার্থামক ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে। িশনর বেকারিতে তৌর হয় বিস্কুট, কেক 
ইত্যাদি । ব্যাঙের ছাতা (18005171001) ) চাষের 
ব্যবস্থা এবং স:পাঁর ৮19555511 [176- এই দুটি 
পারকজ্পনা সম্প্রাতি হাতে নেওয়া হয়েছে। 
সোবারপহাঞ্জ পাহাড়ী পথে প্রচুর সুপাঁরর ফলন হয়, 
ষেগ্দাল সাধারণতঃ জলে ড্াবয়ে রেখে [917797654 
হলে এক ধরনে নেশার বস্তু হিসাবে পাহাড়ী 
লোকেরা ব্যবহার করে। বর্তমান মিশনকতৃ'পক্ষ 
চাইছেন গ্রামাণল থেকে যত পাঁরমাণ সম্ভব সংপার 
কনে সেগযাল [১0090995918 [১1210এর দ্বারা মশলার 
উপযোগী করে দেশের 'বাভল্ন জায়গায় সরবরাহ 
করতে । সোবারপনঞ্জ ও শেলার পথের পাহাড়ে 
এক ধরনের ঘাসজাতাঁয় ডীদ্ভদ প্রচুর পাওয়া যায়। 
গ্রামবাসীদের দ্বারা স্গ্দাল সংগ্রহ করান এবং 
ঝাড়াই-বাছাই করে প্লাঁস্টক তা বাঁধানো ফুলঝাড়ু 
তোর প্রভাত ছোটখাট কুটিরাশজ্পের আকারে গড়ে 
তোলা হয়েছে। দেশের বাজারে এসব জিনিসের 
চাঁহদা প্রচুর । পাহাড়ের মানুষ তাঁদের আর্থঘক 
উন্বাতর জন্য এভাবে মিশনের সাহায্য পাচ্ছেন। 
উত্তর-প্‌ঝ ভারতে পাহাড়ী অণু:ল স্থানীয় উদ্যোগে 
1শন্পোৎপাদনে উৎসাহ সঞ্চার করা, মান কমাঁপউটার 
ব্যবহারক জণবনে ও কাজকর্মের উন্নাততে প্রয়োগ 
করার শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও 
আলোচনাচক্রের কেন্দ্র হিসাবে চেরাপাজি রামকৃষ্ণ 
1মশনের প্রয়োজনীয়তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে। দ্‌র-দং্গমে-যে অঞ্চলের 
অনেক জায়গাই বছরের আঁধকাংশ সময়ে ধারাবষণে 


৯২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


সিন্ত-মৃষ্টিগেয় সাধুবদ্ষগারী ও কমর দ্বারা 
এই বহুমুখী করম্ধজ্ঞ পণরচাপরনার অসুবধা ও 
ও পসীমাব্ধতা ব্যাথার অপেক্ষা রাখে না। 
1মশনের কাজে অথের প্র্য়াঙজজন তো অছেই--তার 
চেয়ে জরুরী প্রয়োজন স্বেহাকমনর-_শংরের চট চ- 
দার পাঁরবেশের আকর্ষণ থেকে দুরে গিয় বৈচিত্র্যময় 
গুকুতি ও পাহাড়ের মানুষের মাঝে অর্থবহ জীবন- 
যাপনে যাঁদের উৎসাহের অভাব হবে না। 


মেঘ-বাষ্টর দিনে চেরাপঞ্জ বেড়াতে এসে 
প্রথমাদকে হয়তো মনের কোণে কিছ অসুবিধাজানত 
বিরান্তর সণ্ণার হয়। অনসাশ্ধৎসুজনের ক্ষেত্রে 
আত অঙ্গ সমযেই সেই স্ব্প বিরন্ত মুছে গিয়ে 
জেগে ওঠে বিস্ময় ও অনন্দ। তাঁরা অনুভব করেন 
চেরাপাঞ্জর আবহাওয়া শহরের মানুষকে বাষ্টতে 
ভিজিয়ে যেন পারবেশ দুবণের গ্লানিষুন্ধ করে 
অনে$ সজীব, সতেজ করে তুলছে । বৃস্টিধোয়া 
পাহাপ্ড়ুর গায়ে অসংখা ঝরনার ধারা পর্থটকদের 
মুন্ধ করে। বাঁস্মত হয়ে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন 
ভারতের সামান্তবাসী পাহাড়ী উপজাতির মানুয 
এবং স্কূলর ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাতীয় সংক্কৃতি 
ও সংহতির প্রকাশ । চেরাপাাঞ্জ থেকে শিলং ফিরে 
অসার পথে পাহাড়ী জঙ্ঁকে বাঁক নেবার নয় গাণ্ড়ুর 
জানলা 'দয়ে অনেবক্ষণ খা যায় দুর শৈলাশখরে 
চেরাপনীঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন_-ভারতীয় অধ্য।আনাধন'র 
এক মহান আদর্শ-সেবাধম্মের প্রতীক । ঝ্দাচিং 
কেউ জানতে পারেন এসবের পশ্চাংপটে আছে দুজন 
অজ্ঞাত মানুষর অপরূপ নিষ্ঠা, তাগ ও পাঁরশ্রমের 
কাহনন, একজন গোরকধারী সন্ন্যাসী এবং অপরজন 
আনুষ্ঠাঁনক সন্গ্যাস না 'নলেও ধ্াত-পাঞ্জাবী 
পাঁরাহত ত্যাগব্রতী মানুষ । সমতল থেকে দুর্গম 
পর্ব ত-অরণা পথে রামকৃফ্ণ-বিবেকানন্দ পতাকাধারা 
নিঃসহায় দুটি মানুষ পাহাড়ে উঠে এ:সাছলেন। 
তাঁদের একমাত্র সবল 'ছিল মানুষের জন্য বুকভরা 
ভালবাসা--যা তাঁরা অকাতরে 'বালয়ে দিয়ে গেছেন 
পাহাড়ী মানহযের কল্যাণে :* 


* স্কৃতজ্ঞ তা স্বীকার £ স্বামণ সমেধানন্দ (অধাক্ষ, চেরাপজি রামকৃষ্ণ মিণন আশ্রম ) এবং 


খগেণচণ্র বলু। 
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শী 


_ শারীরবিদ্র দৃষ্ঠিতে মাদকের ্রি়। 


শক্রুজিং দাশগুপ্ত 


শারীরাবদ্যা গজ্ঞানেরই অংশ । আমাদের বোধ, 
চেতনা, প্রেরণা, ক্রিয়া ইত্যাদর দাঁত্ব প্রধানতঃ 
সনারুতন্বের (নাভসি িম্টেম-এর )। প্রধানতঃ 
বলার কারণ কাঁবগৃরুূর ভাষায় বলা যায়--“রাতের 
সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে 1৮ 

তবে, বোধ ইত্যাদর দা'য়ত্ব প্রধানতঃ স্নায়তন্দের 
হলেও দেহের প্রাতাঁট অংশেরই সে দায়ত্ব বহন করার 
শন্তি খানিকটা রয়েছে । 

স্নায়ৃতন্ত্ গাঠত হয়েছে অনেকগুলি স্নায়ু 
(নার্ভ) দিয়ে । প্রাতাঁট স্নায়ুর গঠনে লাগে 
অনেকগহীল স্নায়কোষ (ানউরন )। অর্থ এক 
একটি স্নায়ূকে কল্পনা করা সেতে পারে বহু স্নায়- 
কোষের শৃঙ্খলরূপে । এই শঙ্খলের দুটি স্নায়ু 
কোষের জোড়ের (সাইন্যাপস ) মুখে একাট ফাঁক 
আছে (সাইন্যাপাটক ক্লেফট )। স্নায়ু দিয়ে গঠিত 
হবার সময় একটি রাসায়নিকদ্রুব্য উত্তেজনাকে দুটি 
স্নায়ুর মাঝের ফাঁক পার করে দেয়। কতকগাঁল 
সনায়কোষ চেষ্টা করে সংবাদ বহনে বাধা দিতে 
আবার কতকগ্ীল স্নায়কোষ চেস্টা করে সংবাদ বহন 
করতে । একাঁট সংবাদ প্রেরণ সম্ভব তখনই ধখন যে 
কোষগঠীল বাধা দিচ্ছে তাদের সংখ্যা, যে কোষগুলি 
যেতে ধিতে চাইছে তদের সংখ্যার চাইতে কম। 
প্রাতাট প্রেরণা কতটা বাহত হবে সেটা নির্ভর করবে 
প্রেরণার শান্তর উপর । 

এক্ষেত্রে তাহলে মাদকের ভূমিকা কি? 

মাস্তচ্কের (বাভন্ন এলাকা থেকে বিভন দৈহিক 
আর মানাসক "ক্রিয়া বনয়ান্জরত হয়। কিন্তু সব 
সময়েই মনে রাখতে হবে-মন, মস্তিষ্ক আর সর্বদেহ 
মাঁলয়ে আসলে একাট সংগাঠত একক (ম110)। 
ভন্ন ভিন্ন মাদক ভিন্ন ভিন্ন এলাকাকে উত্তোজত 
1কংবা অব্দাীমত করে। এই উত্তেঞ্ জনা এবং অধদমন 
অনেকাংশে 'নভর করে স্নায়কোষের জোড় এবং 
মাঝখানের ফাঁকের তরে মাদকের ক্রিয়ার উপর। 
ফলে কোন মাদক উত্তোজত করে আবার কোন মাদক 
অবদামত করে। তার ফলে এই সংগণ্ঠত একক 
[বশৃ্খল হয় । তাছাড়া এক-একট মাদক এক-একাঁট 


গবাশন্ট এলাকাকে উত্তোজত 'িংবা অবদামত করে। 
ফলে তাদের ক্িয়াও হয় 'বাভন্ন ৷ 

উদাহরণ-হাইপোথ্যালামাস নামে একটি 
মাস্তত্কের অংশ আছে । তার কোন অংশকে উত্তোজত 
করলে তীব্র সুখানৃভাতি হয় ; আবার অন্য অংশ- 
গহল 'চম্তা, দান, শ্রণীত, সমন্বয় ইতাঁদকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। 

তবে কোন মাদকের ক্রিয়া কার প্রাতি কিরকম হবে 
ডাক্তারদের পক্ষে প্রাতি ক্ষেত্রে সেটা বলা সম্ভব নয়। 
নানা কারণে ক্রিয়া-প্রতিক্লিয়া কমবোশ হতে পারে। 
এর কারণ হতে পারে মাদকের নিজস্ব গুণাগৃণ-- 
যেমন, পাঁরমাণ, গবশহগ্ধতা, ঘনত্ব ইত্যাদ । তাছাড়া 
মাদকের ক্রিয়া নিভব করে দেহে প্রবেশপথের ওপর । 
একই মাদক এই পরিমাণ মুখে খেলে একরকম ক্রিয়া 
হবে আহার ইঞ্জেকশন নিলে ক্রিয়া হবে অনারকম। 
ইঞ্জকশন আবার শিরাপথে নিলে যেরকম ক্রিয়া হলে 
মাংসপশীর ভিতরে 'িনলে "কয়া সেরকম নাও হতে 
পারে। 

নেশার জনা দেহে মাদক প্রবেশ করানোর অনেক- 
গুলি পথ আছে । যেমন ধম হিসাবে পান করা, 
নাস্যর মতো নাকে নেওয়া, মুখে দিয়ে গিলে ফেলা, 
গবানো, ঠোঁটের ফাঁকে রেখে দেওয়া, মাংসপেশীতে 
শকংবা শিরাপথে ইঞ্জেকশন নেওয়া ইত্যাদি । 

িছ; ক্রিয়া আছে যেগহাল ব্যন্তর দৈহিক এবং 
মানীসক অবস্থানিভর। বেশি পাঁরমাণে মাদক 
খেলে নেশা বোঁশ হবে আবার মাদকে যাঁদ ভেঙ্জাল 
থাকে তাহলে ভেজাল হসাবে ব্যবহৃত বদতুর ধর্মের 
উপর মাদকের ক্রিয়া নিভর করবে । 

ঘনত্ব ব)াপারটা একটু অন্যরকম । পানায় মদের 
কুয়া নর্ভর করে প্রধানতঃ তার ভিতরে সরাসারের 
পারমাণের উপর । বিয়ারে যাঁদ শতকরা পাঁচ ভাগ 
সুরাসার থাকে আর ভোদকায় যাঁদ থাকে শতকরা 
চাঁল্পশ ভাগ তাহলে যে পাঁরমাণ ভোদকা খেয়ে একটা 
লোক মাতাল হবে, 'বয়ার খেয়ে মাতাল হতে হলে 
তাকে খেতে হবে তার আটগুণ । অঙ্কটা অবশ্য অত 
সহজ নঘ, নেশার অন্যান্য কারণ "বচার করলে 
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উদ্বোধন 


ব্যাপারটা আরও একটু জাঁটল হবে । গাঁজা, ভাঙ, 
চরস, 'সা্ধ এগুলি একই গাছ থেকে হয় এবং 
এগুলির মাদকতা অর্থাৎ ক্রিয়াশীল রসায়ন সর্বক্ষেত্রেই 
এক। এমন গাঁজা আছে যাতে মাদক-রসাষন প্রায় 
নেই বললেই চলে । সেই গাঁজা যতই খাওয়া যাক নেশা 
হবে না। গাঁজা গাছের প্রকারভেদ অনুসারে মাদকের 
পাঁরমাণেরও প্রকারভেদ হয় । এমন গাঁজা আছে যাতে 
মাদকের পাঁরমাণ শতকরা প্রায় পনের ভাগ ॥ তাহলে 
একজন যাঁদ এমন গাঁজা খান যাতে মাদকের পাঁরমাণ 
শতকরা আধভাগ মান, আর অন্য একজন যাঁদ একই 
পাঁরমাণ গাঁজা খান 'কন্তু সে গীঁজাতে মাদকের 
পাঁরমাণ যাঁদ থাকে শতকরা পনের ভাগ তাহলে 
দুজনের নেশার তারতম্য হওয়া উচিত ন্রিশগণ । 
এইরকম হিসাব আফিম সম্পকেও দেওয়া যায়। 
মাদক যাঁদ 'িশৃদ্ধ হয় তাহলে যা হওয়া উচিত এ 
পহসাব তাই । 'কন্তু মাদক যাঁরা বাক করেন তাঁরা 
কেউই সঙ্চারন্ত নশীতবাগণখশ নন। ভেজাল দিতে 
তাঁরা কসর করেন না। এক গ্রাম সাদা হেরোইন 
যাঁদ আড়াইশ টাকায় বাক করা যায় তাহলে তার সঙ্গে 
এক গ্রাম গনুকোক্জ মিশিয়ে 'বাক্ত করলে তার দাম 
পাঁচশ টাকা হবে । 

জীবনের সবেচ্চি প্রকাশ মনে। এই মনের 
উপরই মাদকের প্রভাব সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ । 
মাদক অনেক সময় উপগ্ছিত শ্রানীসক অবশ্থাকে 
উত্তোজত করে বাঁড়য়ে দিতে পারে আবার মনের 
গভগরে যে চাপা ভাব গছল তাকে উনকেও দিতে 
পারে। তবে যে নেশা করছে তার পাঁরবেশের 
উপর মাদকের প্রাতীক্রিয়া অনেকটা 'নিভর করে। 
লোক যাঁদ ক্লাম্ত থাকে কিংবা সে যাঁদ খালিপেটে 
নেশা করে তাহলে নেশা তার অনেক বোঁশ জোরদার 
হবে। 


নেশা, যৌনজীবন এবং অপরাধ 


নেশার সঙ্গে যৌনজীবনের কি কোন সম্পক্ 
আছে? 

সম্পূরক খনশ্চয়ই আছে । যৌনজীবনের অর্থ 
যাঁদ পারিবারাভাত্তক সম্ছ সামাজিক জাবন হয় 
তাহলে যে-কোন নেশাতেই তার ক্ষাত হবার কথা । 


৯২তম বর্ষ- ৭ম সংখ্যা 


তবে সব নেশার 'রুয়া একরকম হয় না। শুধুমান্ত 
যৌনাক্রিয়ার দৌহক দিক বিচার করলে বলা যায়, 
যে-কোন নেশাতিই শেষ পর্ধন্ত যৌনক্ষমতা হাস 
পায়, স্বাচ্ছ্যের অবনাতি ঘটে । 


চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অসামাজিক 
অপরাধের সঙ্গে নেশার সম্পর্ক £ 


নেশাখোর সাধারণতঃ হয় ভীরু, কাপুরুষ । 
চুঁর-ডাকাতি করার প্রবৃত্তি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক 
নয়। তবে দেহে ও মনে যখন তারা মাদকের অভান 
বোধ করে তখন মাদক সংগ্রহের জনা যেকোন উপায় 
তারা গ্রহণ করতে পারে। এই অবস্থায় অপরাধ- 
জগতের নেতারা অনেক সময় তাদের ব্যবহার করে । 
এই একই কারণে তারা যৌন-অপরাধের সঙ্গেও জাঁড়ত 
হতে পারে। 


নেশাখেবরের ব্যক্তিত্ব ৫ 


প্রাতাট মানুষের চেহারায় যেমন পার্থক্য রয়েছে 
মনের গঠ'নও রয়েছ তেমনি পার্থক্য । তবুও 
চাকংসকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যা্তত্বের শ্রেণী- 
বিন্যাস করেন। নেশাগ্রস্তদের কিন্তু কোন বিশেষ 
শ্রেণী নেই । আবার উল্টো করে বলা যায় সবরকম 
বান্তত্বই নেশাগ্রপ্তদের ভিতর পাওয়া ষায়। অর্থাং 
নেশাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে এরকম কোন ব্যান্তর 
অস্তিত্ব নেই । কেউ যাঁদ এসে প্রত্ন করে, সে মাঝে 
মাঝে মদ খেলে তার মদের নেশা জন্মাতে পারে কিনা, 
তাহলে সে প্রথ্নের উত্তর দেবার কোন বৈজ্ঞানিক 
যাস্ত আমরা খুজে পাব না। নেশাখোরের যেমন 
কোন বিশেষ ব্যান্তত্ব নেই তেমান নেশারও কোন জাত 
নেই। সেইজন্যই কোন বিশেষ মাদকের উল্লেখ না 
করে শুধুমাত্র সাধারণভাবে মাদক 'নয়ে আলোচনা 
করাছ। এর অর্থ হলো-_এরা জীবনমুখী দষ্টভার্গ 
নয়ে প্রতাঁদনের বাঁচার লড়াইয়ে ঝাঁপয়ে পড়তে 
চায় না। তারা চায় সে লড়াই থেকে পালাতে । তার 
জন্য প্রয়োজন হলে সে জীবন থেকেও পালাবে 
অথাৎ বেছে নেবে মৃত্যুকে । 

সাধারণভাবে নেশাটাই যে আসল সমস্যা, কোন 
1বশেষ একাঁট মাদক সে সমসা নয়--এ তথ্য বোঝা 
যায় আরও কয়েকটি আঁভজ্ঞতা থেকে । যেমন-_ 
বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন রোগীকে একাটি নেশা 
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শ্রাবণ, ১৩৯৭ 


ছাড়তে বাধা করলে সে অন্য নেশায় অভ্যগ্ত হতে 
চেষ্টা করে। সে নেশা তার মূল নেশার সমধম? ন। 
হলেও এ চেষ্টা সে করে। মণ্যপানের ক্ষেত্রে অনেক 
সময় দেখা যায় যাঁদ এমন অধশ্ছার সাণ্ট করা যায় ষে 
মদ্যপআর মদ ছ'তে পারবে না, তাহলে অনেক 
ক্ষেত্রে সে বারাঁবাঁটউরেট, মথাকুয়ালোন গকংবা আফম 
জাতীয় নেশা শুরু করবে । এর অর্থ আমরা খাঁনকটা 
বুঝতে পাঁর। এগহীল সবই স্নায়তন্ত অবদমন- 
কারী, সুতরাং একটার বদলে অন)টা চলতে পারে । 
কিন্তু এগুলোর কোনট।ই যাঁদ সেনাপায় তাহলে 
সে স্বচ্ছন্দেই গাঁজা, চরস কিংবা সাঁপ্ধ খাওয়া শর; 
করতে পারে । অথচ মদ এবং গাঁজার চারত্রে পার্থক্য 
অনেক। তাছাড়া অনেক সময়ই দেখা যায় কোন 
এলাকায় কোন নতুন নতুন নেশা উপাশ্থত হলে 
নেশাগ্রদ্তরা অনেকেই সোৌদকে ঝ"ুকে পড়ে । এক্ষে তেও 
বোঝা যায় কিছু ব্যান্তর পল্গায়নী মনোবাত্ত তাদের 
বাস্তব থেকে পলায়নে উংসাহত করে। মদ, 
মিথাকুয়ালোন ( মঠানজ্রাক্স, প্রোডম ) আর হেরোইন 
এইগলতে নেশাগ্রস্তরা হামেশাই তাদের নেশা বদলে 
নেয়। 

নেশাগ্রদ্তদের মনের গাঁত দুবোধা। আপলে 
মন সম্পকেই আমাদের জ্ঞান আত সামান্য । 
বিজ্ঞান-পূর্ব ষুগে মন সম্পর্কে গবেষকরা নানারকম 
প্রতরূপ গঠন করতেন । বিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডের 
কম্পিত প্রাতিরূপ সেই প্রচেষ্টারই একটি সামান্য 
অংশ। বৃদ্ধঘোষ, বসুবন্ধু। অসঙ্গ প্রমুখ প্রখ্যাত 
বৌম্ধ পাশ্ডত মনপ্তন্ব নিয়ে বিদ্তৃিত আলেচনা 
করেছেন। সেই আলোচনা থেকে একাঁট প্রীতরূপ 
আম উল্লেখ করাছ। 

এই প্রাতরূপে মনের তিনাট অংশ কম্পনা করা 
হয়েছে- স্পর্শ বেদনা এবং চেতনা । স্পশ (পালিতে 
ফস্‌স ) বলতে এ*রা বুঝেছেন জ্ঞানোন্দরয়গ্রাহ্য বি*ব- 
সম্পকাঁয় সমগ্র উপলাব্ধ। অবশ্য বৌদ্ধদের সমগ্ত 
বন্তব্ই তাঁদের ক্ষাণকবাদের পাঁরপ্রোক্ষতে বুঝতে 
হবে। অর্থাং স্পর্শ এবং সমগ্র মনই ব্রঙ্ধাণ্ডের মতো 
ক্ষণস্থায়ী এবং সদা পাঁরবর্তনশীল। বৃদ্ধঘোষ তাঁর 
অখসালন?' বইয়ে এর সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রাসাদের 
প্রধান স্তম্ভের সঙ্গে আর মনকে তান তুলনা করেছেন 
প্রাসাদের সঙ্গে । এই মুল স্তম্ভের উপরই দেওয়াল- 
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শারীরাবদের দাম্টতে মাদকের ক্রিয়া 


কাঁড়-বর্গাস মেত সগগ্র প্রাসাৰ অর্থাঁং মনের প্রাতগ্ঠা । 
বৃদ্ধঘোষ বলেছেন এই স্পর্শ থেকেই বেদনা 
অর্থাং বোধ এবং ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় আর তা 
থেকেই সংষ্ট হয় প্রেরণা আর উন্যম। ব্যাপারটা 
অবশ্য সাধারণ কার্ধকারণ সম্পকেরে মতো সহজ 
নধ। বৌদ্ধযাস্ত আমাদের মতো স্ব্প বদ্ধ লোকের 
কাছে বেশ জাঁটল, হয়তো দুবেধিও বটে। তবে 
আমাদের আলোচনার পক্ষে বেদন৷ সম্প ক এইটুকুই 
জানলে চলবে- চেতনা বলতে গুরা বোঝাচ্ছেন মনের 
ক্রিয়াশীল অংশ । সঙ্কেতটা অনেকট। এই রকম-_ 
উত্তেজনা -৮ প্রেরণা -৯ক্রিয়া। নেশাতে বিকৃত 
হয় স্পর্শ-_-অর্াং বিশ্ব সম্পকে ধারণা বিকৃত হয়। 
ফলে বকৃত হয় প্রেরণা এবং তার ফলশ্র€ত অগ্বাভা- 
বক ক্রিয়া । মানাসক রোগেও একই পদ্ধাতর প্রকাশ 
দেখতে পাওয়। যয়। পার্থক্য শধু কারণে। 
মানৃষের বেচে থাকতে হলে সুস্থ চেতনা এবং বিচার- 
বম্ধ অবশ' প্রশ্রোজন। এখানে চেতনা শব্দ আধুনক 
বাংলা অর্থে প্রয়োগ করাছ, বৌদ্ধ দাশশনকদের অথে' 
নয়। নেশার প্রধান আকুমণ চেতনার বিরদ্ধে । 
এইবার সাধারণ ভাষায় একজন নেশখোরের চরিন্ন 
[বিচার করা যাক । প্রথমতঃ বলে রাখা উচিত এই রকম 
অবস্থায় পৌছাতে হলে নেশ। শরু করার আগে তার 
গবশেৰ কোন রকম ব্যাস্তত্ব থাকা আবশ্যক নয় । তবুও 
রোগটর মূলগত ব্যান্তত্বের উপর নেশ।গ্রদ্ত হবার পর 
তার চীরন্রের পাঁরবর্তন খানিকটা নিভ'র করে। তবে 
এই ধরনের পাঁরবর্তন কম-বোশ আঁধকাংশ নেশা- 
গ্রস্তের ভিতরেই দেখা যায় । যে নেশাখোর নয় তার 
জখবনে নানারকম আকর্ষণ থাকে -_ যেমন, ভাল 
খাওয়া-পরা, শক্ষা-সংকাতি, খেল।ধূলা ইত্যাদ । 
এগযীলর ভিতর একটি-দুটির আকর্ষণ প্রধান, 
অন্যগীলর আকর্ষণ অপ্রধান। মা-বাপের প্রধান 
আকর্ষণ হয়তো সন্তান, সন্তানের প্রধান আকর্ষণ 
হয়তো মা, স্বামীর প্রধান আকর্ষণ স্ব, স্ীর 
প্রধান আকর্ষণ হয়তো স্বামী । সাত্যকারের 
নেশগ্রস্তের প্রধান আকর্ষণ নেণা। সামাজিক 
মান্য খোলাখুাল এমন কোন কাজ করে না 
যার সামাঁজক অনমোদন নেই। তার কারণ সে 
সমাজ থেকে 'বাঁচ্ছন্ন হতে চায় না, সমাজকে সে 
ডালবাসে। সমাজ থেকে 'বাঁচ্ছন্নতাকে সে ভয় 


জনলাই, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


পায়। সে খোলাখুলি পরস্ব অপহরণ করবে না, 
[বিবাহ-বাহভর্ঠত যৌন-সম্পক স্থাপন করবে না। 
এক্ষেত্রে তাকে বাধা দেবে সামাঁজক বন্ধন, তার 
পারবাঁরক বন্ধন। নেশাগ্রস্তের প্রধান আকর্ষণ 
মাদক, তার গুধান বন্ধন মাদক । সতরাং সামাজক 
বাধা আতিক্রম করা তার পক্ষে কোন সমস্যাই নয়-_ 
যেমন সমস্যা নয় পারবারিক বাধা আতক্রম করা । 
তার সংগাঁঠত ব্যান্তত্ব অসংগাঁঠত ও বিশৃঙ্খল হয়েছে, 
তার মানাঁসক ভারকেন্দ্রু হয়েছে নেশা । তার 
নানারকম গিকৃত ব্যবহার হয়তো আমরা দেখতে পাব। 
মাস্তদ্ক সুস্থ থাকপ্পে নিজের রোজগার করা টাকায় 
স্তর সংসার-খর্চ, ছেলের দুধের দাম আর সগারেট- 
মদের খরচ এগনীলর ভিতরে কার অগ্রাধিকার সেটা 
শৈখাতে হয় না। নকন্তু নেশাগ্রস্ত মানুষকে চেষ্টা 
করেও সেটা শেখানো যায় না। সং্ মাঁদ্তষ্কে যার 
মুরগিকাটা দেখতেও খারাপ লাগে সে নেশা করে 
মানুষও খুন করতে পারে। 

সুস্থ মানুষ স্তরী-পু্র-পরিবারের সান্ধ্য উপভোগ 
করে। তাদের আকর্ষণ তাদের দিনের শেষে ঘরমৃখী 
করে। নেশাগ্রস্তকে টানে নেশা । এমনাক বাড়তে 
থাকলেও নেশা তাদের মনকে 'বাচ্ছন্ন করে রাখে 
পারবার পাঁরজন থেকে । 

তারা পরম্ব অপহরণ করে অর্থাৎ চুর করে নেশার 
টাকা সংগ্রহ করার জন্য । নেশার পক্ষে খাঁনকটা 
অগ্রসর হবার পর একাদকে বাড়ে নেশার প্রয়োজন 
অন।1দকে বাড়ে আর্ক অভাব । তখন হয়তো সে 
পাঁরবার থেকে বাচ্ছন্ন, কমর্ষমতা তার কমেছে। 
সুতরাং চার আর মিথ্যা কথা বলা ছাড়া অন্য কোন 
পথ নেই তার। এই কারণে নেশাগ্রদ্ত মেয়েরা ঠনপ্পৃহ- 
ভাবে বেশ্যাবৃত্ত করে। আকাতক্ষা তাদের যৌন-আনন্দ 
নয়-_তারা চায় মাদক | তাদের মৃল্াযবোধের ব্যাপারে 
মাদকেরই অগ্রাধিকার । চাঁরঘ্রের দিক থেকে এদের 
একটি লক্ষণীয় বৌশণ্টয--িথ্যাকথা বলা । কখনো 
মনে হয় 'মথ্যাক্থা বলা এদের সহজাত বাঁত্ত, কখনো 
মনে হয় সত্যণমথ্যার কোন পার্থক্যবোধ এদের 
নেই। অসুবিধা হয় চিকিৎসকদের । এদের তাঁরা 
বাবা করতে পারেন না। অথচ রোগীর সঙ্গে 
বি*বাসের সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তাদের 
আচরণের পাঁরবর্তন করা সম্ভব নয়। চিকিৎসকের 


৪০৮ 


১২তম বর্ধ_৭ম সংখ্যা 


কাছে এ এক উভয়সঙকট । এরা হয় যেমন নোংরা 
তেমান দায়ত্বজ্বানহীন । ভালবাসার বন্ধনের অভাব 
এদের চারন্রের আর একটি লক্ষণীয় দিক । স্্রী,পুত্, 
বাবা, মা, চাকার, অর্থ, 'বন্ত--এসবের চাইতে বোঁশ 
আকর্ষণ এদের মাদকে । অন্য কোন আকর্ষণ, কোন 
ভালবাসাই এদের নেশা করা বন্ধ করতে পারে না। 
বোঝা যায় মাদক ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়েই এদের 
স্পৃহা কম । 
নেশাগ্রস্ভের সংখ্যা 

এদেশে কত লোক নেশা করে সে সম্পকে কোন 
পারিসংখ্যান আমাদের জানা নেই, ইউরোপ ও 
আমেরিকায় কিছু কিছ পাঁরসংখ্যান করা হয়েছে। 
তবে চা, কাঁফ, তামাক (গসগারেট, 1বাঁড়, খই!ন, অদা, 
নাস্য ইত্যাদ ) মদ, গাঁজা (1সাদ্ধ, ভাঙ, চরস 
ইত্যাদ ) আঁফম (মরাঁফন, কোডন, পোঁথাডন, 
হেরোইন ইত্যাদ) মিথাকুয়ালোন (ম্যানড্রাক্স, 
প্রোডোম ইত্যাদি), এ্যামাফিটামিন ইত্যাদি সব 
মালয়ে হিসাব করলে মনে হয় আমাদের জনসংখ্যার 
বৃহত্তর অংশই কোন-না-কোন মাদকে আসন্ত। 
অনেকের আসান্ত একাধক মাদকে। যেমন- চা, 
[সগারেট, মদ এই গিতনটে নেশা অনেকেই করেন। 
তাছাড়া সানাইয়ের পো-এর মতো প্রায় সব মাদকাসন্তই 
অন্যান্য নেশার সঙ্গে এগাল খান । 

প্রতিরোধ 

মানুষের শ্রেগ্ঠ সম্পদ চেতনা । তার বিরুদ্ধে এই 
আক্রমণ প্রাতিরোধ করার উপায় কি? এর 'বরুর্ধে 
পূর্ণ জয়লাভের সম্ভাবনা কতটা 2 দ্বিতীয় প্রন 
1নয়েই গুথমে আলোচনা করা ভাল । পূর্ণ জয়লাভ 
অর্থাৎ মানুষের সমাজে সংস্থ চেতনার পূর্ণ আ'ধপত্য 
গ্রাতষ্ঠার সম্ভাবনা 'নকট ভাঁবধাতে রয়েছে বলে মনে 
হয় না, তবে পূর্ণ জয়লাভ নাই বা হলো, আংঁশক 
জয়লাভের চেষ্টা করলে ক্ষাত কি 2 এরকম দ:স্ট"ও 
রয়েছে যেমন- চীঁনদেখে আসবাসন্ত নেই। ওদেশের 
সব চাইতে 'বখ্যাত মদ মাওঙাই অনেকেই খায়। 
শুনোছ এ মদ তারা বিদেশেও বপ্চান করে। 
ওদেশের জনসংখ্যা ১০০ কোর বোশ। অথ» 
আসবাসন্ত অথাৎ মদে অত্যাসন্ত (এ্যালকোহঠলক ) 
ওদেশে নেই। ওদের সমস্যা জনসংখ]া বাদ্ধি। 
সে বাপ্ধর হার ভয্লাবহ। শুনোছ ইউরোপের 


শ্রাবণ, ১৩৯৫ 


তথা পাঁথবধীর বহু দেশের জনসংখ্যা হাসের একটা 
কারণ মদে অত্যাসান্ত। এ তথ্যের সাধারণণকরণ 
করে বলতে ইচ্ছে হয় জীবনষুদ্ধে যারা জীবন- 
[বিরোধী পথ ?নয়েছে জীবন তাদের পাঁরিত্যাগ করছে। 
পৃঁথবীর দুট জাতের ভিতরে মদে অত্যাসান্ত 
প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। তারা হলো চীনা 
আর ইহুদী । আমোরকায় যে দৃ-একজন চাঁনা 
আসবাসন্ত পাওয়া যায় তাদের পূর্বপুরুষ আমোরকায় 
এসেছে কয়েক পুরুষ আগে। চীনা আঁধবাসীদের 
(যাঁরা চন ছেড়ে এসে আমোরকায় বসাঁত হ্থাপন 
করেছেন অর্থাৎ ইমিগ্র্যান্ট ) প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের 
1ভতরে মদে অত্যাসান্ত প্রায় দেখা যায় না বললেই 
চলে। এর কারণ সম্পর্কে গবেষণা করলে হয়তো 
আমরা মদ তথা অন্যান্য নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
কিছু অন্ত পেতে পার। 

অথচ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ভারতীয় 
মুৎসাদ্দিরা চখনাদের আঁফমের নেশা ধারয়ে দেবার 
চেষ্টায় বেশ সফল হয়েছিলেন । চাঁন থেকে আফিম 
তাড়াতে প্রয়োজন হয়েছিল একটি সশশ্ত্র 'বিদ্লব। 
এ দুটি ক্ষেত্রেই জয় হয়ৌছল-_তবে সে জয় ছিল 
আধাশক । তবে জয় আধাঁশক হোক বা পূর্ণই হোক 
প্রীতরোধের সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে। সব- 
সময়েই মনে রাখতে হবে-এ সংগ্রাম শুধু সম্ছ 
চেতনা রক্ষার সংগ্রামই নয়, ক্রমবর্ধমান বৃহত্বর এবং 
গভীরতর চেতনার স্পক্ষে এ সংগ্রাম । এ সংগ্রাম 
পারত্যাগ করা আর মনযৃয্যত্ব পাঁরত্যাগ করা সমার্থক। 
এই সংগ্রামকে দভাগে ভাগ করা যেতে পারে। 

(১) নেশাগ্রস্তের চাকৎসা করে তাকে নেশার 
বন্ধন থেকে মস্ত করা । 

(২) লোকের নেশাগ্রস্ত হওয়াকে প্রাতরোধ করার 
জন্য প্রাতষেধকের বাবস্থা । 


নেশাগ্রস্তের চিকিৎসা 


এ সম্পকে আমাদের প্রাথামক জ্ঞাতব্য-- 

নেশা একট রোগ। অর্থাং নেশাগ্রদ্ত হওয়া 
একটি বিশেষ রোগগ্রদ্ত হওয়া । এই রোগ শুধু 
শারীরিক কিংবা শুধু মানীসক নয়, তা আক্রমণ 
করেঃশরীর এবং মন উভগ্নকেই । 

নেশা সম্পূর্ণ সারে না, তবে চেম্টা করলে এ- 


৪০৯ 


শারীরাবদের দর্স্টতে মাদকের ক্রিয়া 


রোগকে 'নয়ন্রণে রাখা সম্ভব । 

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় মধুমেহ অর্থাৎ 
ডায়াবোটস রোগের । ডায়াবোঁটস সারা জীবনেও 
সারে না তবে চেম্টা করে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা 
যায়। তাছাড়া 'নয়ান্তুত ডায়াবোটস রোগ নিয়ে 
একজন রোগী কর্মক্ষম, ফলপ্রস এবং দীর্ঘজীবন 
লাভ করতে পারে । নেশা রোগ সম্পকেও একথা 
বলা ষায়। 

ণচাঁকৎসকরা নেশা-রোগের ঠচাকংসাকে তিনটি 
ভাগে ভাগ করেন। 

প্রথম ধাপে সাধারণতঃ রোগীকে তার মাদক থেকে 
'বাচ্ছন্ন করে রাখা হয়। সম্ভব হলে সংরাক্ষত 
হাসপাতালেই একাজ করা সু'বধাজনক, তবে এরকম 
হাসপাতালের সংখ্যা এত অল্প যে প্রয়োজনে রোগীর 
বাঁড়কেও হাসপাতাল হসাবে ব্যবহার করা হয় £ এই 
ধাপকে অনেক সময় বিষমুস্ত (1৩৫০19০2110) করা 
বলে। এই সময় প্রধানতঃ মাদকের দৈহিক কুফলের 
চাকংসা করা হয় । মাদকের জন্য মানাঁসক আকাঙ্ক্ষা 
রোগীর আজীবন থাকে এবং তার চাকংসাও আজীবন 
করতে হয়। তবে প্রাথথামক স্তরে মাদক থেকে 
বাচ্ছল্লতার ফলে এই আকাত্ক্ষার তীব্রতা খানিকটা 
কমে। দ্বিতীয় ধাপে রোগীর মানাঁসক আকাঙ্ক্ষা 
কমাবার জন্য তাকে একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুস্ত করার 
চেষ্টা করা হয় । এই গোদ্ঠীতে সাধারণতঃ তাঁরাই 
থাকেন যাঁরা নিজেরা মাদকাসন্ত 'ীকন্তু বর্তমানে 
মাদক গ্রহণ করেন না এবং গনজেরা মাদকের আসান্তর 
গবরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। মাদকাসন্ত্দের আমরা 
এই প্রসঙ্গে দুই ভাগে ভাগ কর- মাদকসেবী 
মাদকাসন্ত এবং মাদকত্যাগী মাদকাস্ন । আগেই 
বলা হয়েছে যেহেতু মাদকাসাস্ত রোগ সারে না 
সেইজন্য একজন রোগী মাদক ত্যাগ করার পর 
সারাজীবন মাদক গ্রহণ না করলেও চিকিৎসকের 
দৃথ্টিতে সে মাদকাসন্তই থেকে যায়। তবে তাকে 
বলা হয় মাদকত্যাগণী মাদকাসন্ত । এই গোম্ঠীগুলি 
অনেকসময়ই একজন বশেষজ্ঞ মানাসক 'চাকৎসকের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । তবে সাধারণতঃ মানাসক 
চিকিৎসকের প্রয়োজন এই স্তরে খুবই কম। 
চিকিৎসার তৃতীয় ধাপ হলো জীবনের মৃলম্তরোতে 
এদের ফিরিয়ে আনা । 


জুলাই, ১৯৯০ 


উদ্বোধন |] 


এর পরেই প্রশ্ন হতে পারে 'জীবনের মলস্ত্রোত? 
কথাটার অর্থ কি? সেটা 'ির্ভর করে রোগীর 
বয়স, সামাঁজক অবস্থান, নেশা-পূর্ব পেশা ইত্যাদি 
বহু উপাদানের উপর। এইভাবে নেশাগ্রস্ত 
ব্যান্তর ব্যান্তগত 'চাকংসা করা হয়। 'কল্তু 
এদেশে এ-ব্যবস্থা কতজনের পক্ষে করা সম্ভব? 
[ব্রটেনে 'দ্বিতশয় ধাপের 'িঁকৎসাকেন্দ্রের সংখ্যা 
প্রায় কুঁড়। প্রাতাঁট কেন্দ্রে গড়ে পণ্চাণ জনের 
চিকিৎসা হতে পারে। তাহলে সেখানে প্রায় এক 
হাজার রোগণর 'চাঁকৎসা ব্যবস্থা রয়েছে । কিন্তু 
ওখানে শুধূমান্ নাথভুন্ত হেরোইন-আসন্ত্ের সংখ্যাই 
এক লক্ষের বৌশ । এ ছাড়া রয়েছে মদ, কোকেন 
এবং অন্যান্য মাদকাসন্ত লক্ষ লক্ষ রোগী । 

আমোরিকা-য্ন্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার অনুপাতে 
এব্যবস্থা আরও কম। আমাদের দেশে এ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান প্রায় নেই বললেই চলে । অথচ নেশাগ্রন্ভের 
সংখ্যা এদেশে কোন দেশের চাইতে কম নয়। 
চাকংসার প্রথম ধাপ অর্থাৎ রোগীর দেহকে বিষমুক্ত 
করা এবং দৌহক যে ক্ষাত হয়েছে সে ক্ষাতপরণ 
করার পর যাঁদ িকিৎসা'বম্ধ করা যায় তাহলে ফি 
কোন লাভ হয়? লাভ 'নশ্চয়ই হয়। সম্পর্ণ 
নেশামান্ত না হলেও আধাশক নেশামনীন্তও একটা 
লাভ। তবে যেহেতু এই রোগ সারে না সেইজন্য 
চাকৎসার দ্বিতীয় ধাপের ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজন । 
যাঁদ ব্যান্ত হসাবে একজন নেশাগ্রস্ত রোগীর চাকৎসার 
কথা বিবেচনা করা যায় তাহলে "দ্বিতীয় ধাপের 
ব্যবস্থা ছাড়া সে 'চাকৎসা চিন্তা করাও মূর্খতা । 

রোগণর বয়স হয়তো ১৬।১৬ থেকে 'ন্রিশ-বান্রশের 
ভিতরে । সে নেশা করে জগং থেকে মানাসকভাবে 
বাচ্ছন্ন । নেশাই তার জীবনের প্রধান আভমুখ। 
শিক্ষা, সংস্কীতি, ভালবাসা, পাঁরবার, জীবন-সংগ্রাম 
কোন বিষয়েই তার স্পৃহা নেই । সাধারণ সামাজক 
সততা এবং ব্যবহার সে ভুলে গিয়েছে । পাঁরণত 
হয়েছে অসামাঁজক জীবে । সমাজাবরোধীদের তার 
অনাত্সীয় মনে হয় না। মদ, গাঁজা, হেরোইন 
ইত্যাদর ব্যবসায়ীদের (ভিতরে বেআইনী কারবারীরাই 
সংখ্যাগুরু । তাদের সঙ্গে এই নেশাগ্রস্তদের নিত্য 
সম্পর্ক। এইরকম এক ব্যান্তর দেহকে বিষমূস্ত করে 
ট্ণীহক 'চাকৎসার পর্ব শেষ করতে দু থেকে আট 


৯২তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


সপ্তাহ লাগে । কেউ কি আশা করতে পারেন এইরকম 
পূর্ণবয়স্ক একজনের ব্যান্তিত্বের পাঁরবর্তন হবে 
আট সম্জাহে 2 যাঁদ ব্যন্তিত্বের পারবর্তন সম্ভবও 
হয় তাহলে তার জন্য খাটতে হবে বহযাদন। তাহলে 
এটা একটা উভয়সত্কট। 

দ্বিতীয় ধাপে চাকংসাব্যবস্থা না করলে নেশাগ্রস্ত 
রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ 
এদেশে প্রয়োজন অনুসারে সে ব্যবস্থা হবার সন্ভাবনা 
আরও কম । এই উভয়সংকট 'চাকৎসার তৃতীয় ধাপ 
আরও প্রকট। আমাদের মনে আছে তৃতীয় ধাপ 
বলতে আমরা বুঁঝ জীবনের মূল স্রোতে মিলে যেতে 
সাহায্য করা । কিন্তু মূলন্রোত কাকে বলে? সবার 
ক্ষেত্রে এ স্রোত এক নয়। সামাঁজক অবস্থ।ন, শ্রেণী, 
বয়স, পেশা, স্বী-পুরুষ ইতাঁদ নানা উপাদানের 
উপর 'নিভ'র করে একট ব্যান্তর ক্ষেত্রে তার জীবনের 
মূলস্রোত। একজন নেশাগ্রদ্ত রোগীকে জীবনের 
মূলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গাত স্থাপনে সাহাষ্য করা যেতে 
পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কজনের ক্ষেত্রে এ সাহাষ্য 
করা সম্ভব? এদেশে কজন কর্মীর সে প্রাশক্ষণ 
আছে? তাছাড়া প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রয়োজন দরদ 
দিয়ে দেখা। তেমন লোক দি আছে? থাকলেও 
তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় । তাহলে উপায়? চেতনার 
বিরুদ্ধে কি এ আক্রমণ চলতেই থাকবে? না, উপায় 
আছে। যদ এমন কোন সামাজিক আন্দোলন 
সৃঁঞ্ট হয় যে আন্দোলনের উত্তেজনায় চেতনা বিকৃত 
করার প্রয়োজন হবে না, যে আন্দোলনের প্রভাবে 
মাদকের কারবারীদের প্রভাব থাকবে না। যার ফলে 
মানুষ নেশা ধরবে না-_সুতরাং নেশা ছাড়াবার প্রশ্ন 
থাকবে না। থাকলেও সে প্রয়োজন হবে অত্যন্ত 
অন্প, তাহলে হয়তো এ-সমস্যা সমাধানের সত্র একাঁট 
মিলতে পারে। অর্থাৎ রোগ হবার পর চিাঁকৎসা- 
ব্যবস্থার চাইতে রোগ না হবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন 
অনেক বোশ। চীন-বিপ্লবের সময় বিপ্লবের 
উন্মাদনা ছিল। তাছাড়া বিপ্লবে অন্যান্য সমাজ- 
[বরোধাদের সঙ্গে আফিমের চোরা-কারবারীরাও 
ধংস হয় । সুতরাং ধংস হয় আফিম জাতীয় মাদকে 
আপান্তর সমস্যাও। 'ভিয়েংনামের ক্ষেত্রেও তাই 
হয়েছে । এই ধরনের সংগ্রাম জনসাধারণের উ্বততম্ন 
জীবনের স্বাথের সঙ্গে জাঁড়ত। 


৪১০ 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ 


তবে একক ব্যান্তর চাকৎসার দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ধাপে আমরা যে সমস্যা দেখোঁছ, এধরনের সংগ্রাম 
সে সমস্যারও সমাধানে সাহাা করে। অথাৎ দেহ 
ধবষমুস্ত করার পর সমচ্ছজীবনমৃখী সংগ্রামণদের 
সাহচর্ষের অভাব তয় না। তাছাড়া জীবনের মৃল- 
স্রোতের আঁভমুখে, জীবনের সপক্ষে পাঁরবর্তনের 
ফলে নেশাসস্তের মূলম্রোতে মেশা সহজ হয় । হয়তো 
সামান্য কিছ লোকের কিছুটা আঁর্থক ক্ষতি হবে। 
কয়েকটা উদাহরণ 'দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। 
এখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাণলে বে-আইনী চোলাই 
মদের দাম চায়ের দামের চাইতে কম। কিন্তু 
সেই মদের ব্যবসা বন্ধ করলে গ্রামাঞ্লের বেকারি 
বাড়বে । | 

ধবাঁড়, খইান, তামাক চাষ বন্ধ করলেও গ্রামের 
বেকার বাড়বে । হেরোইনের ব্যবসাও শহরের ঝাঁঞ্ত 
অণ্টলের বেকার ও দারদ্যের সঙ্গে যুস্। অথচ 
আমরা জান, নেশার ব্যবসায়ে সমাজের এক শ্রেণীর 
বেকার কমলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের দারিপ্র্য এবং 
দুর্দশা বাড়ায় । অর্থাৎ নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ--শ.খ্খল ছিন্ন করার 
সংগ্রামেরই এক অংশ। এ সংগ্রাম শান্তশালী হলে 





শুধুমাত্র একক নেশাসন্তের 'চাকংসারই সুরাহা হবে 
না-_-সমাজও এগিয়ে যাবে আরো কয়েক ধাপ। 

এর পর পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন এ সংগ্রামের 
ভবিষাৎক? সে-কথা বলেই আজকের কথা আমরা 
শেষ কার। সংস্থতর এবং উচ্চতর চেতনার সংগ্রাম 
চলছে হয়তো জীবনের আ'বিভাবের শুবু থেকেই । 
এমনকি আমরা সন্্পাত ধরতে পাঁর চেতনারই যে 
আদম চিহ্ম জড়েও রয়েছে সেখান থেকেও । এই 
চেতনার 'বকৃতি আঁদমকাল থেকে চলে আসছে। 
অসহনীয় এই জীবনসংগ্রাম থেকে সামায়ক 
অব্যাহাতই 'ছিল তার কারণ। ব্যান্তস্বার্থাভীত্তক, 
শ্রেণাস্বার্থীভাত্তক সমাজ যত অগ্রসর হয়েছে, মানুষের 
এই আদিম দুর্বলতাকে ততই বেশি করে ব্যবহার 
করেছে সমাজের মালিক শ্রেণী । 'এই চেতনাবিকাতির 
রুপ বহু। নেশা যেমন তার আঁদমতমর্প, 
প্রযযান্তবিদ্যাঁভীত্তক গ্রচারযম্ত্র তেমন তার আধ্ানক- 
তম রূপ। সুতরাং সার্বিক সংগ্রাম শুধু নেশার 
বিরুদ্ধে নয়। এ সংগ্রাম সবগ্রুকার চেতনাবিকৃতির 
বিরৃদ্ধে। এ সংগ্রাম শুধুমাত সুস্থ চেতনা রক্ষার 
সংগ্রামই নয়, ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর এবং গভগরতর 
চেতনার সপক্ষে সংগ্রাম । 





সংশোধন 


গত জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ সংখ্যার উদ্বোধন-এ অনবধানতা- 
বশতঃ কয়েকটি ভুল থেকে গিয়েছে । এই ভুলগালর 
জন্য আমরা আম্তাঁরক দুঃাখত 1--যন্ম সম্পাদক 

পৃত্ঠাঃ ২৪১, বাঁদকের স্তন্ভ ওপর থেকে 
পঙণস্ত ৪ 

মূদ্রত-_মতে ১২৭৯/১৮৫২ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ/ 


জুন) 

হবে--মতে ১২৭৯/১৮৭২ সালের ২৪ জ্যৈম্ঠ/ 
জুন) 

পৃষ্ঠাঃ ২৭০ পাদটীকা £ 

মনাদুত--১৮৮৯ 

হবে--১৯৮৯ 


পচ্ঠা £ ২৭২, বাঁদকের স্তন্ভ, ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 
পঙ্স্তি ১৮ £ 





৪৯৯ 


মদ্রিত-_( শ্যালক ) 

হবে--( ভখনগপাতি )। 

পঙ্ঠাঃ ২৭২, ডানাঁদকের স্ত্ভ ওপর থেকে 
পঙশন্ত ৫ 

মযাদ্রত--হিন্দ; লীগের সঙ্গে সম্পকর্যি্ত, আলা- 
সিঙ্গার পিতৃব্য, 


হবে-াহন্দ; লীগের সঙ্গে সম্পর্কযুন্ত, আলা- 
সিঙ্গার মাতুল, 
পৃষ্ঠাঃ ২৯৯, ডানাঁদকের স্তদ্ভ 


মৃদ্রিত-_স্যান্ডেলের বিল (দাঁক্ষণ ২৪ পরগনা) 
পাঠচকের 


হবে- দ্যাচ্ডেলের বিল (উত্তর ২৪ পরগনা) 
পাঠচকের 





জুলাই, ১৯৯০ 


বি 
গ্রন্থ পরিচয় 


শ্রীমা সম্পর্কে নতুন আলোচন। 
অধীরকুমার যুখোপাধ্যায় 


. সনাতনী সারদা 8 রবীন্দ্রনাথ হাজরা । শিশু 
সাহত্য প্রকাশনী, ৪জ/১ব, শীলস গার্ডেন লেন, 
কালকাতা-৭০০০০২। মূল্য পশচশ টাকা । 


আলোচ্য গ্রন্থাটতে চাঁব্বশাট অধ্যায়ে শ্রীম্রীমা 
সারদা দেবীর জবনের বাঁভন্ন দিক 'নয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে । 'দিকগ্াল হলো ৪ ত্রয়ী (ঠাকুর, মা, 
স্বামীঞ্জী ), দাশ্পতাজীবন, আদর্শ গাহণী, সত্ঘ- 
জননী, জীবনচধাঁ, নিবোঁদতা, লোক শিক্ষা, 
নববেদান্ত, সমন্বয়, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, সীতা ও 
সারদা, প্রান ও নবীন আদার সমন্বয়, ব্যান্তৃত্ব ও 
বতমান বি*ব । 

শ্লরীমায়ের জীবন সম্বন্ধে উৎসুক পাঠকের কাছে 
এখন বহু প্রামাণ্য পুস্তক রয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের 
কথা” ছাড়া সেগুঁল হলো £ স্বামী গদ্ভীরানন্দ, 
বহ্ষচারী অক্ষয়চৈতন্য, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী 
ঈশানানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী গৌরদশ্বরানন্দ 
শলাখত জীবনী ও স্মাতগ্রন্থগৃলি। এছাড়া রয়েছে 
শাতরপে সারদা'র মতো প্রবন্ধ সঙ্কলন গ্রদ্থ ॥ তবু 
আরও বই লেখা হয়েই চলেছে । লেখকরা বোধ হয় 
আপন তাঁগদেই লেখেন। একথা ঠিক যে, সন্ধান 
পাঠক পবেন্তি বইগণীল থাকতে সাধারণতঃ অন্য বইতে 
মন দিতে চাইবেন না । তবু বলব শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্চে 
এই ধরনের বইয়ের প্রয়োজন আছে । তাঁর জীবন ও 
চারতর যত বোশ আলোচিত হয়, ততই দেশের পক্ষে 
মঙ্গল । বর্তমান লেখকের ধ্যান ও প্রয়াস প্রশংসনীয় | 


বিবেকানর্ছ্-চাম্ন প্রম্নেজ্নায় বই 


পলাশ মিত্র 
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[018009, 08190107090 029, 71195 ৪. 80/- 


স্বামধজ"র প্রাত খেতাঁড়রাজার অপারসাম শ্রদ্ধা, 
খেতাঁড়রাজ তথা সেখানকার মানুষের প্রাত স্বামীজীর 
অফুরান ভালবাসা এবং খেতাঁড়রাজার সঙ্গে কথোপ- 
কথনের সূক্ে স্বামীজীর নানা অমৃতবাণী জীবনা- 
গ্রন্থ লীপবদ্ধ আছে । দুজনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক 
1নয়েও একাধিক গ্রন্থে স্বামীজ”কে প্রথম যে-প্রশ্নাট 
করে খেতাঁড়রাজ তাঁর তাষত অন্তরের ব্যাকুলতা 
প্রকাশ করোছলেন, তা হলো-_“স্বামণজী, জীবন 
মানে কি 2 এর উন্রে স্বামীজণ বলেছিলেন-_ 
“প্রাতিকুল পারিপাঁশর্বক অবস্থাগুল চেন্টা করছে 
জীবনকে দাবয়ে রাখতে, আর তাদের গ্রাহ্য না করে 
অন্তঃশান্ত স্বীয় আবরণোন্মোচন বা ক্রমাবকাশ করে 
চলেছে--তাকেই বলে জীবন |” 

বলা বাহুলা, তারপরেও প্রশ্নকর্তা আজও 
[সংহের প্রশ্নের বিরাম ছিল না এবং স্বামীও তাঁর 
গ্বভাবাপন্ধ ধ্যানগন্ভীর সহাস্য মানীসকতা 'নয়ে 
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাজাকে যেন নবজীবন 
দান করলেন । 

খেতাঁড় জয়পুরের অন্তর্গত একটি ছেট রাজ্য । 
এখানে স্বামধীজীী গিয়েছিলেন মোট তিনবার । 
আমোরকা যাবার আগে দুবার ও ফিরে এসে 
একবার । প্রথন সাক্ষাংকার ৪ জুন ১৪১৯১ খ্রীস্টাবে। 
যুগনায়ক ববেকানন্দ গ্রন্থে (প্রথম খন্ড, চতুথ 
সংকরণ ১৩৯২, পৃ ২২২)। স্বামী গন্ভীরানন্দ 
লিখছেন ৪ “খেতাড়তে আগমনের স্বম্পাঁদন 
পরেই রাজা স্বামীজট্র নকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণপূবকি 
তাঁহার শষ্য হইলেন । এই গুরু-শষোর সম্বন্ধ 
অতীব ঘানষ্ঠ ও মধুর ছিল; আজত গসংহ 
স্বামীজীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা 
কারতেন--স্বামীজীর সম্মুখে তান জানু পাতিয়া 
অভিবাদন কাঁরতেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সেবার 
জন্য প্রস্তুত থাকতেন ।৮ 

বন্তৃতঃ রাজপূতানা তথা খেতাঁড়র প্রসঙ্গ 
্বামীজীর জীবন আলোচনায় এক উল্লেখযোগা 


৪২২ 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ 


1বষয়। আলোচ্য ইংরেজী গ্রন্থাটর প্রথম ভাগে 
স্বামীজী, রাজস্থান ও খেতাঁড়র নানা প্রসঙ্গ যেমন 
বিস্তারিতভাবে তথ্যসমম্ধ হয়ে আলোচিত হয়েছে, 
তেমাঁন এর দ্বিতীয় ভাগে আছে স[প্রাচীন সরপ্বতা 
উপত্যকা-সভ্যতার এীতহাঁসকক ও প[্রাতাত্বক 
প্রসঙ্গ। 


ভারতের ইতিহাসে ও রামকৃফ আন্দোলনে খেতাঁড়র 
এঁতিহাঁসক অবদান লেখক বিস্তারিতভাবে বলার 
প্রয়াস পেয়েছেন । প্রসঙ্গতঃ শিপ ও বিজ্ঞানে 
রাজস্থানের অবদান, রাজপুতদের শৌর্যবীর্য 
সম্পর্কে স্বাথীজীর শ্রদ্ধা, খেতাঁড়িতে স্বামণীঞ্জীর 
অবস্থানের এতিহাসক 'দিনগ্ল, রাজা অজিত 
1সংহের প্রশ্ন এবং স্বামীজশীর উন্নর, স্বামী অখণ্ডা- 
নন্দের খেতাঁড়গমন-প্রসঙ্গ এবং আরও বহু তথ্য এই 
অংশে স্থান পেয়েছে । জওহরলাল নেহরুর জন্মের 
পরে গপতা মাঁতপাল নেহরুকে লেখা আঁজত সিংহের 
পন্নের কথাও এখানে জানা যায়। জওহরলালের 
জম্মকোম্ঠীর ব্যাপারে খেতীঁড়রাজ্জার ভাামকার বিষয়ও 
এখানে অন্যস্ত থাকে না। খেতাঁড়র সঙ্গ'তপ্রেমীদ্র 
সম্পর্কে লেখকের আলোচনা মনোগ্রাহী। ঠিক 
তেমনই আকর্ষক, খেতাঁড়তে স্বামীজীর প্রিয় সঙ্গীত- 
প্রসঙ্গে লেখকের আলোচনা । সুরদাসের যে দুটি 
ভজন এবং অজিত দিংহের লেখা একটি ভজন 
স্বামীজীর খুবই প্রিয় ছিল, লেখক সৌবষয়েও 
জানাতে ভোলেনান। সরদাসের ভজন দুটি 
বাঙলায় স্বামীজীর হপ্তাক্ষরে বর্তমান গ্রন্থে মাদূত। 
খেতাঁড়-অংশে বহ্‌ আলোকাঁচন্র গ্রন্থের প্রামাণকতা 
বৃদ্ধ করেছে । আঁজত 'সংহকে প্রেরিত ্বামীজীর 
শুভেচ্ছাপন্র এই গ্রন্থে সংযোজত হয়েন্ছ। লেখকের 
ডাষা ও বর্ণনাভাঙ্গ সহজ-সরল ও আন্তরিক। 
বর্ণনাকে অঙ্কারণ দীঘ* করে পাঠকের ধৈর্যচাত 
কদাপ ঘটানান 'তান। ঠিক যতখাঁন প্রয়োজন 
ততটাই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বলেছেন। বন্তব্যকে 
প্রামাণিক ও তথাসমম্ধ করার জনা প্রাসাঙ্গক গ্রম্থের 
সহায়তাও দিয়েছেন তান এবং সত্রানর্দেশে সততই 
তৎপর থেকেছেন । ' খেতাঁড়র আজত সিংহ সম্পর্ক 
স্বামী গন্ভীরানদ্দ লিখেছেন £ “গ্বামীজীও আশা 
রাথতেন--এই শিষ্ের দ্বারা ভারতের অশেব 


৪১৩ 


গ্দ্থ পরিচয় 


কল্যাণ সাধিত হইবে ; তাই তান শুধু তাঁহার 
ধর্ঘজীবনের ভার গ্রহণ কত্রন নাই, লৌকিক 


জ্ঞানারজনেও বিশেষ সাহাধ্য কাঁরয়াছিলেন।” 
( পবেত্তি গ্রন্থ ) 


অরু্ণকৃমার বিশ্বাসের এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব 
খেতাঁড় ও আত সিংহ এবং এইস স্বামী 
বিবিকানন্দের মহাজীবনের কয়েকাঁট স্বণেখ্জিষগ 
পৃত্ঠার সঙ্গ পাঠক পরিচিন্চ হবার আনন্দ পাবেন। 

এই গ্রষ্থের দ্বিতীয় ভাগের বিমষ হলো সরম্বতণ 
উপতাকা-সভ্যতার গৌরবময় এীতহ্য। 'বাভন্ব 
গশরোনামে প্রাসাঙ্গক নানা গবষয়ে 'তাঁন এই সভ্যতার 
বিস্তারিত রূপরেখা অঙ্কন করেছেন । পরাতাত্বিক 
ও ধাতুবিদ্যার সাম্প্রাতক আবিচ্কারের তথাও আমাদের 
গোচরে এনেছেন তিনি । সত্রাচীন সরদ্বতী নদী 
সম্পর্কে তাঁর আলোচনা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। 
আগের অংশের মতোই এই পর্যায়েও মানচিন্র ও 
আলোকচিন্র গ্রন্থথাঁনর মযাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক 
হয়েছে। তবে শপ্ধিপত্র থাকলেও গররুত্বপর্ণ 
কিছু কিছ মুদ্রণ-প্রমাদ পাঠারস-গ্রহণে 'কাং ব্যাঘাত 
ঘটায় নিঃসন্দেহে । এমন একটি মহৎ গ্রন্থের 
প্রকাশমান (দাম অনুপাতে ) শোভন ও নয়নসখকর 
বলতে পারলে সুখী হতাম। তৎসত্বেও বিষয়ের 
গুরুত্ব বিবেচনা করে এই গ্রন্থের প্রকাশকে স্বাগত 
জানাই। 


খেতড়রাজার প্রাতি জাতির খণ বড় কম নয়। 
খেতাঁড়তে এক আঁভনন্দনের উত্তরে ম্বামীজগ 
বলোছলেন £ “ভারতের উন্নাতকজ্পে আমি সামান্য 
যাহা কাঁরয়াছি, রাজাজীর সাঁহত সাক্ষাং না হইলে 
আম তাহা কারতে পারতাম না।» (বাণ ও 
রচনা, &ম খণ্ড, ৩য় সংদ্করণ, পঃ ৩৪২) রাজপূতানার 
কথা, রাজপৃতের বারত্বেষ কথা, সরম্বতী নগর 
তীরে সেই সাধককণ্ঠের অমৃত বাণণ ধান-প্রাতধবানর 
বিষয়ে (001001506 ৬/09110, ৬০1, 1৬১ (989, 
[). 329 ) প্বামীজী ক অনহপম ভাষায় তাঁর মনোভাব 
প্রকাশ করেছেন, বিবেকানম্দ-পান্ঠকদের তা অঙ্গানা 
থাকার কথা নয়। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে সেই সব 
প্রসঙ্গ আবার ধেন নতুন করে মন ও মননে তৃপ্তি 
আনে । 


জুলাই, ১৯৯০ 


_রামকুক্মঠও 
ব্লামকুফ সিশল সংলাদ 


উৎসব-অন,ত্ঠান 

গত ৬, ৭ ও ৬ এীপ্রল রামহারপুর নামকৃষ। 
মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃদেবের ১৫৫তম 
জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পাঁলত হয় । উৎসবে ধর্ম সভায় 
শ্রীরামকৃফ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর 
ভাষণ দেন স্বামী ধৃতাত্মানম্দ, স্বামী তত্বস্থানন্দ, 
স্বামী জ্যোতীর্পানন্দ, স্বামী নিনগমাত্মানশ্দ ও 
অরুণকুমার পংহ । বিদ্যালয়ের ছান্তেরা বহু সুন্দর 
বস্তু প্রদর্শনীতে দেখিয়েছে । প্রসাদ বিতরণের দন 
প্রায় বারো হাজার ভন্ত বসে প্রসাদ পান। বাউল গান, 
নাটক, গাত-আলেখ্য, যাত্রা, শোভাযাত্রা, যাদ;, 
কীর্তন প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনষ্ঠানে হাজার হাজার 
মানুষ যোগ 'দয়ে আনন্দ পান। আশ্রম ও ভারত 
সরকারের ক্ষেত্রীয় প্রচার ভাগের যৌথ উদ্যোগে 
আম্তার্বদ্যালয় সাংস্কীতিক প্রাতযোগিতায় পুরম্কার 
বিতরণ করা হয় । 

গত ১ মে ৯৯০ রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৩তম প্রাতিজ্চা- 
গদবস উপলক্ষে বলরাম মন্দিরে সারাদন ব্যাপী এক 
উৎসবের আয়োজন করা হয় । 'বিশব পূজা, হোম 
এবং নারায়ণ চট্রে পাধ্যায়ের ভান্তগীতর মাধ্যমে 
সকালের অনুষ্ঠান শুরু হয় । বিকাল ৪টায় অন:ষ্ঠিত 
আলোচনা-চক্রে উদ্বোধন সঙ্গীত পারবেশন করেন 
দখপন্কর চৌধুরী । বলরাম মাশ্দরের অধ্যক্ষ স্বামী 
প্‌তানন্দের স্বাগত ভাষণের পর মশন প্রাতিষ্তার 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন স্বামন পপাত্মানন্দ, অধ্যাপক 
শঙ্করটপ্রসাদ বস্‌ এবং স্বামী লোকেন্বরানন্দজী | 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সদ রুদ্রু। সম্ধ্যায় ভান্ত- 
গতি পারবেশন করেন প্রফুল্পকুমার দাস এবং 'যুগ- 
নায়ক 'ববেকানন্দ গীতি-আলেখ্য পাঁরবেশন করেন 
প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায় । এই অনু- 
টানে বিপুলসংখ্যক শ্রোতা উপান্থত ছিলেন। 

পরিদশ'ন 

গত ২২ এপ্রল কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার এবং 
সংসদীয় মশ্্খ পি. উপেন্র্র দিল্লী আশ্রম পাঁরদর্শন 
করেন। এ দিন এক জনসভায় তান প্রব্দ্ধ 
নাগারকতা” নামে একাঁটি !হন্দণ বই প্রকাশ করেন 
(বইটি “দ এনলাইটেন্ড 'সাটজেনাশপ" বইয়ের 


1হ্দী অনুবাদ )। 

গত ১১ মে কেন্দ্রীয় প্রাতরক্ষা দপ্চরের রাষ্ট্রমন্ত্ী 
রাজা রামান্না আলং আশ্রম পাঁরদর্শন করেন । 

গত ১১ মে কেরালার রাজ্যপাল স্বর্প 'সিং 
সস্ত্রীক কালাডি আশ্রম পাঁরদর্শন করেন । 

ছান্র-কাতিত্ব 

মাদ্রাজ আশ্রম পাঁরচাঁলত বিদ্যালয়ের 
এাকাউন্টোম্স ও আঁডাঁটং ( ভোকেশনাল ) গ্রুপের 
দ্বাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্র ১৯৯০ প্রাস্টাব্দের 
পাবাঁলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেছে । 

ন্লাণ ও পৃনবাগিন 

অন্ধপ্রদেশ ঝঞ্জান্রাণ ৪ বিশাখাপত্তনম আশ্রমের 
মাধ্যমে এই জেলার সোমালঙ্গাপালেম, কোট্রাপালেম 
এবং ভ্রাণাশাবরের আশপাশের চারাট গ্রামের ১২৮২টি 
পরিবারের মধ্যে ২২৪০ কিলোঃ চাল এবং ধুীত ও 
শাঁড়সহ ৪২৭%ট কাপড়-চোপড় বিতরণ করা হয়েছে। 
তাছাড়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকম+দের একটি দল ঝড়ে 
আহত রোগীদের শহশ্রুষা করছে । সান্নাহত অণল- 
গযীলতেও ন্রাণকার্য বিস্তৃত করা হয়েছে। 

রাজমহেস্দ্রী আশ্রমের মাধ্যমে গুন্টুর জেলার 
কারালাপালেম, রাপালে এবং পাণ্ডুরঙ্গপুরম অগ্চলে 
ক্ষাতগ্রদ্ত লোকের মধ্যে ১৮০০ 'কিলোঃ চাল, ১১০০ 
গকলোঃ আল, ১১ গকলোঃ পেখয়াজ, ৮০০ গিকলোঃ 
লংকা, ৮০০ ফকিলোঃ তে*তুল, ২৪০ কলোঃ সংরাক্ষত 
খাদ্য এবং ৯৫০ সেট আযলুমিনিয়।মের বাসনপন্র 
দেওয়া হয়েছে । তাছাড়া কৃষ্কা ও গুস্টুর জেলায় 
৩০০০ শাঁড়, ৩০০০ ধ্াঁত এবং ৩৬৩২াট বাভন্নরকম 
পোশাক-পারচ্ছদ দেওয়া হয়েছে । 

প.,নবাঁসন 

বোম্বাই আশ্রমের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের কোলাপুর 
জেলার বান্দুর, কারনার ও ?সদ্খনেরাল গ্রামে ৭১ 
বাঁড় 'নমাণের জন্য ৬০৭১২ট ম্যাঙ্গালোর টাল 
দেওয়া হয়েছে । এ বাঁড়গ্াল বন্যায় নণ্ট হয়েছিল। 

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 'হঙ্গলগঞ্জ 
ব্লকের মালকান গনমটিতে বিদ্যালয় ও আশ্রয়গৃহ 
[হিসাবে নিমায়িমাণ বাঁড়ীটর একতলার ছাদঢালাইয়ের 
কাজ শেষ হয়েছে । এখন অন্য অংশের কাজ আরম্ভ 
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শ্রাবণ, ১০৯৫ 


হয়েছে । 
অন্ধ্রপ্রদেশে সম্প্রতি ঝড়ে যারা গৃহহনন হয়েছে, 
তাদের পুনবাঁসনের জন্য পাঁরকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 


বাঁহভণরত 

ওয়েপ্টার্ন ওয়াশিংউন বেদা'ত সোসাইটি £ 
(সিয়াটল ) গত মে মাসের রাঁববারগহীলতে নানা 
ধমাঁয় বিষয়ে বন্তুতা এবং মঙ্গলবারগুলিতে “সেইন+স 
অব ইন্ডিয়।” বিষয়ে ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ । 
২৬ মে 'সিয়াটল থেকে ৪& মাইল দরে স্নোহোমশ 
কাউীশ্টতৈ একাঁদনের এক সাধনাশাবর অন্নণ্ঠত 
হয়েছে । প্রাত মাসেই একবার একাঁদনের জন্য এই 
সাধনাশাবর সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে । 

টরশ্টো বেদান্ত সোসাইটি £ এপ্রল মাসের 
রাববারগ্াীলতি নানা ধম্ণয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে 
এবং বুধবারগহীলতে তৌত্তরীয় উপানধদ এবং রামকৃষ্ণ 
ও 'িববেকানন্দের বাণীর ওপর ক্লাস নেওয়া হয়েছে । 

রামকৃষ্ণ মিশন মরিশাস ঃ গত ৪ মা” মারশাসের 
গভর্নর জেনারেল বীরসামী রিঙ্গাড প্রদ্তাবিত সাধু- 
নিবাসের শিলান্যাস করেন । এই অন:ম্ঠানে মাঁরশ।সে 
1নযুস্ত ভারতের হাই-কামশনার ও অন্যান্য 'বাশন্ট 
ব্যাস্তবর্গ উপান্থুত 'ছলেন। 

?নউইয়্ক রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ বেদু।ম্ত সেন্টার ঃ 
গত মে মাসের রাঁববারগঁলতে নানা ধমী় বিষয়ে 
আলোচনা হয়েছে । প্রাত শুরুবার কঠ উপানিষদ 
এবং প্রাত মঙ্গলবার গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ-এর 
ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদ*বরানন্দ । 

স্যাক্রামেন্টো বেদা'্ত মোসাইটি £ মে মাসের 
রবিবারগুলতে নানা ধায় বিষয়ে বন্তুতা হয়েছে 
এবং সন্ধ্যায় ভান্তগীত পাঁরবোশত হয়েছে । বুধবার- 
গুলিতে রাজযোগের ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী 
প্রপন্নানন্দ এবং মুণ্ডক উপানষদের ওপর ক্লাস 
1নয়েছেন দ্বামন শ্রদ্ধানন্দ । ১২ ও ১৯ মে রামকৃফ” 


পাগ্তাহক ধমলোচনা 8 সন্থ্যারাতর পর 


রামকু্ণ মঠ ও রামকৃফণ মিশন সংবাদ 


[ববেকানন্দ সাহত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে। 
তাছাড়া ৯ মে পুজা, বুদ্ধজীবন আলোচনা ও ভাস্ত- 
গীতি প্রভত অনষ্ঠানের মাধামে ভগবান বুত্ধের 
জনমাতাথ পালন করা হয়েছে । 


দেহত্যাগ 
কলম্বো রামকৃ্খ মশনের প্রধান স্বামণ 
সম্প্রজ্ঞানম্দ (সূরী ) গত ১৯ মে রাত ২-৫$ মিনিটে 
কলম্বোর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃবাস ত্যাগ 
করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর । 
গত ১৬ মে সকালে তান বাথরুমে পড়ে গিয়ে আঘাত 
পান এবং তার ফলে তাঁর রক্কবাঁম হতে থাকে । সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁকে একাঁট 'নকটবতঁ নার্গং হোমে নিয়ে 
যাওয়া হয়। পরে হাসপাতালে 'চাকংসকগণের 
পরামর্শে তার দেহে অন্ত্রাপগর করা হয় এবং 
প্রয়োজনীয় রন্ত দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও তার 
অবস্থার কোন উন্নাত হয়ান। অবশেষে তান শেষ 
1নঃ্বাস ত্যাগ করেন। 
তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরঞ্জানম্দজশ 
মহারাজের মন্ঘ্রশষ্য । ১৯৪০ গ্রীস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ 
মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ শ্রাস্টাব্দে গুরুর 
1নকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। ষযোগনানকেন্দ্রে ছাড়াও 
[তান বেলড় রামকৃষ্ণ মশন সারদাপনঠ এবং সালেম 
( তামলনাড়ু ) আশ্রমের কর্মী ছিলেন । পরে তানি 
সালেম কেন্দ্রের প্রধান হন। কলম্বো আশ্রমের 
প্রধান হওয়ার আগে তিনি আলমেড়া এবং পোনাম- 
পেট আশ্রমের প্রধানের দায়ত্বে 'ছলেন। তাঁর 
দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী এবং 
সমাজের 'বাভন্ন স্তরের বাশন্ট ব্যান্তবগ“ স্বয়ং 
উপাস্থত হয়ে তাঁর প্রাত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন । 
অমায়ক ব্যবহার, সাধূচিত গুণাবল' ও অক্লান্ত 
কর্মী হসাবে তান সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 
তাঁর হঠাৎ মৃত্যু রামকৃষ্ণ সম্ঘের এক অপ.রণায় ক্ষাত। 


».. ৩৮০ ০০৪৪৬, ) ০ 


চ্বামণী মুক্তসঙ্গানন্দ স্বামী-ীশষ্য-সংবাদ এবং স্বামী 


“সারদানম্দ হল'-এ স্বামী গগনিন্দ প্রত্যেক সোমবার সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রাঁববার শ্রীমদ্ডগবদগাঁতা 


গামক্ককক্ঘ।ম,৩, 
মালের প্রথম শূরুবার ভন্তিগ্রলঙ্গ, অন্যান্য শকবার 
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স্বামী পর্ত্বানদ্দ ইংরেজী আলোচনা করছেন । 


জুলাই, ১৯৯০ 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-জনম্ঠান 


শ্লরীরামকৃফ তপোদ্যান আশ্রম (গড় বালয়া, 
হাওড়া ) গত ২৭ ফেব্রুয়ার থেকে ৪ মাচ পর্যন্ত 
শ্রীরামকদেবের ১৫তম জন্মাতাথ-উৎসব পালন 
করে। উৎসবের শেষ অনুষ্ঠটানগীল ছিল-- 
৩ মার্চ সকালে পল্লী পারক্রমা ও সম্ধ।য় মাকড়দহ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়-কর্তৃক গণাতি-আলেখ্য পরি- 
বেশন ; ৪ মার্চ বিশেব পূজা, পাঠ, ভান্তগীতি, 
ডোথজংড় প্রোমকতীরথকতৃ+£ কাল।কাঁত ন, প্রসাদ 
বিতরণ, ধর্মসভা গ্রভাত। ধর্মসভায় শ্্রীরামকৃষ্ণ- 
ভাবধারার ওপর বন্তব্য রাখেন তপোদ্যান আশ্রএর 
অধ্যক্ষ স্বামী িবনারায়ণানন্দ । অপরাহে প্রায় 
গতনহাজার ভন্ত নরনারীকে বাঁপয়ে খিছুঁড় প্রসাদ 
দেওয়া হয় । 


গত ১৮ ফেরুয়াঁর, কাঁচড়াপাড়ায় এীতহ্যমাম্ডত 
হারসভা প্রাঙ্গণে শ্রীহ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের (বাঁচড়াপাড়া) 
উদ্যোগে শ্রীরামকফের পুণ্য আবভবি উংসব 
উদযাপত হয়। সারাদনব্যাপৰ অনুষ্ঠানে বিকালে 
শ্রীরামকুফ্ণর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন 
ডঃ তাপস বসু । সভায় পৌরোহত্য করেন দ্বামী 
রমানন্দ। 

রামকৃ্ক আশ্রম, গোপালপ্র (উত্তর ২৪ 
পরগগন। ) গত ৩১ ম।৮ ও ১ এরাগ্রল শ্রীরামকদেবের 
১৬%৩ম জশস্মোংসব উদযাপন করে। প্রথমা দন 
নান! প্রাতযো।গতামূলক অনং্্ঠান হয় । দ্বিতীয় দন 
পূজা, 91১, ভান্তগী।ত, প্রসাদ বতরণ, দুচ্ছদের মধ্যে 
ব্পাবতরণ প্রভাত অন্বান্ঠত হয়। শ্্রীশ্রীরামকৃফ- 
কথামত পাঠ করেন স্বামী সর্ধদেবানন্দ। দুপুরে 
দ.-২)ঞ।রেরও বে।শ ভন্ত প্রসাদ পান ।॥ বকালে ধম" 
সঙ প্ররমকফের ওপর বন্তব্ রাখেন স্বামী নত্য- 
রপ/নাদ ও *বন। সত)দঝনন্দ ॥ সম্ধ)য় বরানগর 
নক ।মশনের সোজনে) চলা চন্র প্রদ।শত হয় । 

গৃত ৯৭ মার্চ +৯০ দাক্ষণ ২৪ পরগনার গাঁত 
প্রান প্।গামবফের জন্মোধসব অন্নাশ্ঠত হয় । এহ 
৬পগঞ আঞ্াগামকৃককথ।মৃত পাঠ, সঙ্গীতানধ্ঠ।ন 
এবং উ)যসঞকফের জীবন ও বাণী আলোচনার 


আয়োজন করা হয়। আলোচনা করেন স্বামী 
কমলেশানন্দ । উৎসবে এঁ অণ্চলের প্রায় তিন হাজার 
ভন্ত সমাগম হয়োছল । এীঁদন গতিতে '্রীপ্রীরামকফ- 
বিবেকানন্দ সেবাশ্রম নামে একাঁট আশ্রম প্রাতষ্ঠা 
করার 1সম্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । 


গত ১ এগ্রল উত্তর বাটরা (হাওড়া ) লরীরামকৃষঃ 
মাঁন্দরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। 
এঁদন অপরাহ্রে ধর্মসভায় সভাপাঁতত্ব করেন স্বামী 
1শবময়ানন্দ । প্রধান আতাঁথ ও বশেষ আঁতাথ 
ছিলেন যথাক্রমে ডঃ নিমাইসাধন বসু ও ডঃ নীরদ- 
বরণ চক্রবত4। 


গত ৭ ও ৮ এ্রীপ্রল রঘুনাথগঞ্জ (মার্শদাবাদ ) 
শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বমী ববেকানন্দের 
স্মরণোতসব উদযাঁপত হয় । এ উপলক্ষে ধমণসভা, 
শ্রীরামকফের জাবনলীলা প্রদর্শন, প্রভাতফেরাী, 
বিশেষ প.জা, ভান্তগীত প্রভাত অন্বান্ঠত হয়। 
উভ্য়া দনের ধম“সভায় সভাপাতত্ব করেন ঘথারুমে 
স্বামী কমলেশানন্দ এবং স্বামী দেবরাজানন্দ । বস্তা 
ছিলেন অধ্যাপক প্রেমবল্পভ সেন। 


গত ৭, ৮ ও ৯ এপ্রল *৯০ কুচবিহার শ্রীরাম 
আশ্রমে বাধ্ক শ্রীরামকৃফ-্রীমাতবামীজার 
জঞ্মাংসব অন্ষ্তত হয়। প্রাতাদন সম্ধ্যায় 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাতর পর অন্যঠত ধম'সভ।য় 
স্বামী |নব্ত্যানন্দ এবং স্বামী পণাত্মানন্দ যথাক্রমে 
সভাপাত ও প্রধান বস্তার ভাবণ দেন। প্রথম দন 
শ্রীশ্রীঠাকুর, “দ্বতীয় দন শ্রাশ্রীমা ও তৃতায় দন 
সঝমীঞজার জীবন ও বাণীর ৩৭পধ আলো।৮৩ হয় । 
৮ এপ্রঙ্জ শ্রীন্্রীঠাকুরের াবশেষ পুজা অনঃ।ত হয় 
এবং প্রায় ২৫১০ ভন্তকে বাসয়ে প্রসাদ দেওয়া হয় । 
প্র/তাদনই ধমসভার পরে 1শবপব্গ 1শ৮প1তাখ- 
কতৃক গাত.না9)।ভনয় পারবো শত হয় । 

গত ৮ এপ্রল +৯০ মোদনীপুর জেলার 
কলাবোড়য়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাউচক্ে শ্রীরামকফ-জম্মোৎসব 
পাত হয়। প্রায়।তন হ।জার ভন্ত এন প্রসাদ 
পান। এই উপলক্ষে একাঁট “স্সরাণক। প্রঝা।শত 


পিঠ 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ 
হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনএপ্টাটউট অব কালচার, 
গোলপারকএর সৌজন্যে “সবার স্বামীজণ' বইটি 
উপাস্ছত সকল প্রাতযোগী এবং স্বেচ্ছাসেবক ও 
অভ্যাগতদের “স্মরাঁণকা'র সঙ্গে প্রদান করা হয়। 
বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপাঁতর পদ অলত্কৃত করেন 
স্বামী ভবেশ্বরানন্দ । প্রধান আতাথ এবং বিশেষ 
আঁতাঁথর্‌পে উপপাস্থত ছিলেন চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ 
মিশন মহাঁবদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী গবশবনাথানন্দ 
এবং বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, মজফফরপনর 
(বিহার ) গত ৩--& এপ্রল এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের মর্মরমূীত প্রাতষ্ঠা উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন 
করে। বিশেষ পূজা, বাস্তুযাগ, সগ্চশতী হোম, 
শোভাযান্তা, বোদক-স্তোন্রপাঠ, ধর্মসভা ও 'বাভন্ন 
সাংস্কৃতিক অনূষ্ঠান প্রভূত ছিল উৎসবের বিশেষ 
অঙ্গ । উৎসবের দ্বিতীয় "দন মাঁন্দরে শ্রীরামকুষ্ণের 
মর্মরম্যার্তি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
1মশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজণ মহারাজ । 
এদিন দুপুরে প্রায় দশহাজার ভন্ত নরনারীকে বাঁসয়ে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। িকালে ধম'সভায় স্বামী 
ভূতেশানন্দজী একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন ও 
আশীবাঁণী দেন। সভায় সভাপাতত্ব করেন স্বামী 
লোকে*্বরানন্দজী এবং বাঙলায় ভাষণ দেন স্বামী 
শুক্ধব্রতানন্দ এবং হহিন্দীতে ভাষণ দেন স্বামী 
'নাখলাত্মানন্দ ও স্বামী সত্যর্পানন্দ। & তাঁরখের 
বৈকালিক ধরম“সভায় সভাপাতত্ব করেন স্বামী 
স্মরণানন্দ এবং ভাষণ দেন দ্বাম ভাগবতানন্দ, স্বামী 
শশাগকানন্দ ও কেদারনাথ লাভ । উত্ত উৎসবে রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 'বাঁভন্ন কেন্দ্র থেকে ৫০ 
জন সম্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু 
ভন্ত যোগদান করোছলেন। 

গত ২৭ এাপ্রল শুভ অক্ষয়তৃতীয়ায় ঘাট শিলা 
শ্রীরামকৃষ্ণববেকানন্দ আশ্রমে পুজা, পাঠ ও নানা 
অন.্তানের মাধ্যমে ভগবান শ্রশ্ত্ীরামকৃষণদেবের মর্ম র- 
মার্ত প্রাতষ্ঠা-উৎসব উদ্যাঁপত হয়। প্রাতণ্ঠা 
করেন জামশেদপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আদিনাথা- 
নন্দজী। এদন দুপুরে প্রায় এক হাজার ভস্তকে 
বায়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় 


চি৭ 


(বিবিধ সংবাদ 


্‌ বন্তব্য রাখেন ম্বামণ আঁদনাথানশ্দজী, রামকৃষ্ণ মণ ও 


গমশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজ, 
স্বামী উমানন্দ এবং আশ্রম-অধাক্ষ স্বামণ প্রজ্ঞানন্দ । 
স্ভান্তে জামশেদপুর রামকুফ-ীববেকানন্দ স্টুডেন্টস 
হোমের স্বাম শ্রীকৃষ্ণানন্দের পারচালনায় ও শঙ্কর 
সোমের গ্রন্থনায় সঙ্গগতালেখ্য পাঁরবোৌশত হয় । 


গত ১২ জানুয়াঁর স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭ তম 
জন্মীদবস ও জাতীয় যুবাদবস ভারতশয় 
সাংস্কৃতিক পারবদের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার 
মালাতোড় গ্রামে শোভাযান্রা, বিশেষ পজা, প্রসাদ 
বিতরণ প্রভতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয় । 
এদন ছিল অনুষ্ঠানের "দ্বিতীয় পষয়ি। প্রথম 
পর্যায়ে চারাট প্রারথামক বিদ্যালয়ের ছান্ন-ছান্লীদের 
মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীপ্্রীমা ও 
স্বামী বিবেকানন্দের ওপর রচনা ও বসে আঁকো 
প্রাতযোগতা অনুষ্ঠিত হয়। এাঁদন পুরস্কার 
বিতরণ অনূষ্ঠানে ৭২ জন প্রাতিযোগীকে পুরস্কার 
দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভার্পাতত্ব করেন জেলা 
শবদ্যালয় পাঁরদর্শক (গ্রার্থামক শিক্ষা ) 'দব্যজ্যোতি 
দাশগ্তধ এবং প্রধান আঁতাঁথ ছিলেন স্বামী 
শ্রেয়সানন্দ । 


গত ২৭ ও ২৮ এগ্রল গোঁরহাটি শ্রীশ্রীরামকৃফণ 
আশ্রমে রামকৃফদেবের জন্মোংসব নানা অনচ্ঠানের 
মাধ্যমে উদযাপত হয়। ২৭ তার শুভ অক্ষয় 
তৃতীয়ার দিনে বন্তব্য রাখেন স্বামী পুরাণানন্দ, 
গ্বামী দেবদেবানন্দ ও স্বামী স্বতন্ত্ানম্দ । শংকর 
সোমের পাঁরচালনায় শ্ররামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঞ্ঘ- 
কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণণবভাগতা মা সারদা" গাঁতিনাট্য 
পারবোশত হয় । প্রায় পাঁচ হাজার ভন্তকে বাঁসয়ে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। অনষ্ঠানে বেহালা সংরপীঠ 
লাঁলাগণীত পারবেশন করে। 


ইসলামপ্‌র শ্রীরামকৃফ-গৰবেকানন্দ সেবাসঞ্ঘ 
(পাঁশচম দিনাজপুর )-এর পক্ষ থেকে গত ১ বৈশাখ 
১৩৯৭ (১৪ এরপ্রল ১৯৯০) স্থানীয় মহকুমা 
হাসপাতালের অন্তর্বিভাগীয় রোগ, রোগীণীদের 
মধ্যে মোট ১%০জনকে ফল, 'ডম, "্মান্ট, 'বি্কুট 
বিতরণ করা হয়েছে । 


জুলাই, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
প্রতিযোগিতা 


[িবেকানন্দ জন্মোংসব সাঁমাতি স্বামী 
গববেকানন্দের জন্মদন ও জাতীয় যূবাঁদবস এবং 
ভাগনগ 'লিবোদতার জন্মাদনে পববেকানন্দ পুরকার' 
ও ণনবোঁদতা পুরস্কার" প্রদানের জন্য এক প্রতি- 
যোঁগিতার বাবস্থা করেছে । ইংরেজী ও বাঙলা যে- 
কোন ভাষায় প্রবষ্ধ, দুই হাজার শব্দে নি'নালাখত 
গবষয়ে ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃচ্ঠায় 'িখতে 
হবে। প্রবন্ধ ছাত্র-ছারশদের 'বিদ্যায়তনের প্রধানের 
পরিচয়পত্রসহ ১৫ আগস্ট ১৯৯১০-এর মধ্যে জমা দিতে 
হবে। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য তিনাঁট পুরস্কার মোট 
১০,০০০ টাকা (দশ হাজার ) দেওয়া হবে । 'বস্তারত 
বিবরণ এবং প্রবন্ধ পাঠাবার জনা এই ঠিকানায় 
যোগাযোগ করতে হবে £ শ্রীধীরাজ বসু, সাধারণ 
সম্পাদক, গববেকানন্দ জন্মোৎসব সাঁমাত, ১৮১, 
সাহত্য পারষদ স্ট্রীট, গোরাচাঁদ ভবন, ক'ঁলিকাতা-৬, 
ফোন £হ &৬-৪০৮৬। 


১. শববেকানন্দের দেশপ্রেম'_-( দশম, একাদশ ও 
দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য )। 

২. ধববেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতীয়তা ও 
আম্তর্জীতকতা"-- (স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের 
জন্য )। 

৩. শববেকানশ্দ ও জাতীয় সংহাত'--(৩৬ বন্ছরের 
কমবয়সী জনসাধারণের জন্য )। 

৪. পঁনবোদতা ও নারশীশক্ষা'__( দশম, একাদশ 
ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছান্রীদের জন্য )। 

& ধুনবোঁদতা ও ভারতীয় নারীর আদশ" 
(স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য )। 

৬. “ভারতীয় পুনজগিরণে গনবোদতার অবদান, 
--( ৩৫ বছরের কমবয়সী নারীদের জন্য )। 


বাঁহছভরিত 


কুয়েত কথামৃত পাঠচক্ে গ্রাতমাসের প্রথম 
শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের 
কথা এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে পণ 
ও আলোচনা যথারীতি চলছে বলে সেখানকার ভন্তরা 
জানয়েছেন। পাঠ ও আলোচনার পর ভন্তরা ভজন 
পাঁরবেশন করেন। সভ্য-সভ্যারা প্রাতবছর 'কিছু 


১২তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


আর্থক দান সংগ্রহ করে বেল় মঠে পাঠান । ১৯৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দে এই পাঠচক্রের প্রাঁতষ্ঠা হয়েছে। 


পরলোকে 


বারাসত নিবাসী শ্রী স্বামী শিবানন্দজণ 
মহারাজের মন্ত্রশষ্য ফণখধন্দ্রনাথ বস্‌ গত ১৭ 
গডসেম্বর ১১৮৯ পরলোক গমন করেন। 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়োছিল আঁশ বছর । তান 
শ্রীম স্বামী অখণন্ডানন্দজঈ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, শ্রীমং স্বামী সৃবোধানন্দজী 
মহারাজ এবং শ্রী স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের 
দর্শনলাভ এবং শ্রীম বা মহেন্দ্ুনাথ গুঞ্ধের ঘাঁনন্ঠ 
সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যলাভ করোছিলেন। 


শ্রীমত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রাশষ্য 
শৈলেশ্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৪ জানয়ার *৯০ 
জন্বলপুরে (মধাপ্রদেশ) দেহত্যাগ করেন । মততযুকালে 
তাঁর বয়স হয়োছিল ৮২ বছর। তাঁর পিতা মন্মথ- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ 
মহারাজের মন্্শিষ্য এবং মাতা সরলাদেবীঁ ছিলেন 
শ্রীমং স্বামী শিবানশ্দজণী মহারাজের মন্ত্রাশষ্যা । 
১৯০৮ প্রীপ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর শহরে 
তাঁর জন্ম হয় । যৌবনের প্রারম্ভে তান লাহোরের 
বীর ভগ সং, কানপুরের বটুকেশ্বর দত্ধ এবং 
কলকাতার তরুণসঞ্ঘের সংস্পর্শে এসে দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । পরবতা 
কালে 'তীন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
নানা রচনাদি ?িখেছেন। তাঁর কয়েকাঁট স্মৃতিকথা 
উদ্বোধন পান্রকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী 
1ববেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর পিতার স্মতকথা বাঙলায় 
উদ্বোধন পাত্রকায় ও ইংরেজনীতে বেদাম্তকেশরীতে 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে । 


গত ১৫ এপ্রল ভাঙ্গড় শ্রীশ্রীরামকু্ণ ভন্তসখ্ঘের 
অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা সত্যরঞ্জন সাধ,খাঁ বিকাল ৪-৩০ 
1মানটে পরলোক গমন করেন । ভন্তসখ্বের নিজদ্ব 
বাঁড়-ঘর না হওয়া পর্ধন্ত দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তাঁর 
বাসভবনেই ভগ্তসজ্ঘের কাজকর্ম ও অনংষ্ঠানাদ চলে 
এসেছে। প্রয়াত সাধুখা ছিলেন শ্রী দ্বামী 
বারেশবরানন্দ্জী মহারাজের মশ্মাশিব্য । 


৪৯৮ 


বিজ্ঞান গ্রসঙ্গ 


পরিবেশ ভাবনা 


মানুষের শরীরে যেমন একাঁট তাপমান্তা আছে, 
তেমান পৃথবীরও একটি স্বাভাবক তাপমান্তা আছে। 
বিজ্ঞানীরা বলছেন প:থবীর উপর তাপমান্লা বিগত 
দুশ বছরে ২৫ সেলাসয়াস 'ডগ্রী বেড়ে গিয়েছে। 
তার আগে পর্যন্ত পথবীর গড় তাপমান্রা স্বাভাবক 
ছিল। আগামী ৬০ বছরের মধ্যে পাঁথবীর তাপনান্তা 
আরও ২--৪ সেলসিয়াস ডিগ্রী বেড়ে যাবে বলে 
বিজ্ঞানীরা আশতকা করছেন । এর ফলে পাঁথবীর 
দুই মেরুতে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করবে, 
এবং বরফগলা জল সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাঁড়য়ে 
দেবে। তাতে বহু জনপদ, নগর, সভ্যতা জলের 
তলায় তাঁলয়ে যাবে। 

পৃথিবীর এই তাপমাত্রা বেড়ে যাবার কারণ 
পাঁথবী থেকে দ্রুত সবুজের গবলোপ । অন্যাদকে 
শান্তর ( এনাজর) অস্বাভাধক বোশ ব্যবহার। 
সবুঞ্জ কমবে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়বে । ফলে 
উত্তাপ বাড়বে । ওজন-্তরে ছিদ্রু দেখা যাচ্ছে । ফলে 
সূরাণম সরাসার পৃথবীতে আসার সুযোগ পাচ্ছে। 
বিজ্ঞানীদের মতে, এর ফলে ক্যান্সাররোগ প্রাণদেহকে 
বোৌশ আক্রমণ করছে । 

ইউরোপ, আমোরকায় প্রাত 'মানটে ৩২ হেষ্টর 
অরণ্য ধংস হচ্ছে। ভারতবর্ষেও প্রাত বছর ১২ 
মালয়ন হেন্নুর বনভ্মি ধ্বংস করা হচ্ছে। সবুজ 
ধবধসর ফলে পাঁথবী এক সাংঘাতিক বিপর্যয়ের 
মুখে এসে দাঁড়য়েছে। একমান্র গাই হচ্ছে একই 
সঙ্গে জেনারেটর ও ফলটার ৷ প্রাণ যে কার্বন- 
ডাই-অক্মাইড ত্যাগ করে, গাছ তা গ্রহণ করে। 
শুধু গ্রহণই করে না প্রাঁণজগতের গ্রহণীয় আক্সিজেন 
সে আবার বাতাসে ত্যাগ করে। 

1শজ্পোন্বয়নের সঙ্গে সঙ্গে ীশক্প-নরগ্গত বজ্- 
পদার্থের দ্বারা পাথবার ব্যবহারযোগ্য জল দাত 
হয়ে বাচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়, হাঁরদ্বার 
থেকে ডায়মস্ডহারবার পর্ধন্ত বিস্তৃত গঙ্গার জল এখন 
সর্বঘই দুীষত। কলকারখানার বজ-পদার্থের 
দ্বারা শুধু জলই নয় মাটি ও বাতাস দূষিত হয়ে 
যাচ্ছে। এর ফলে মানুষ ও প্রাণী নানা ধরনের ব্যাধর 


দ্বারা আক্রাম্ত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই দৃষণ 
ভোগবাদী সভ্যতার অবশাম্ভাবী কুফল । 
এই পাঁরপ্রোক্ষতে পাঁরবেশভাবনায় আমরা যাঁদ 
এখনই মনোনিবেশ না করি, তাহলে সমগ্র পৃথবা 
ও সভ্যতার চূড়ান্ত বিপর্যয় ত্বরাণ্বত হবে। 
প্থবীকে বাঁচানোর দাঁয়ত্ব মানুষেরই ; সবুজকে 
রক্ষা করে এবং নতুন করে সবুজ সূষ্টি করে আমরা 
তা করতে পারি। 
[ বর্তমান, ১৯ জুন ১৯৯০, পৃঃ ৬ ] 


পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষার পরামর্শ 
শহরে 


[0 যতটা পারেন পায়ে হেটে চলুন। এতে 
পয়সা বাঁচে শরীরও ভাল থাকে । 

[] আপনার গাঁড় থাকলে নিয়মিত সার্ভ'স 
করান এবং ঠিকঠাক কাঁরয়ে নিয়ে পারবেশ দূষণের 
মাতা কমাতে সাহায্য করুন। যেক্ষেত্রে সম্ভব 
1সসেহীন পেল ব্যবহার করুন । 

0 শব্দদূষণে নিজের শ্রবণশীন্তর ক্ষতি তথা 
ছনায়ুপ্রণালীরও ক্ষাত হয়। আপনার মোটর 
বাইকের তর্জন-গজন বা 'স্টারও অথবা টোলাভশনের 
শব্দমাত্রা বাড়ানোর আগে অন্যান্য মানুষের কথা 
স্মরণ রাখুন । 

[] যেসব জঙ্জাল কাজে লাগানো যায় (যথা 
কাচ ও কাগজ ) সেগুলো বেছে রাখুন । আপনার 
পল্লীতে যাঁদ এর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত চাল 
না হয়ে থাকে তো শুরু করার পরামর্শ দিন। 

[0] আপনার শহরকে পারিচ্ছন্ন রাখুন--পথেঘাটে 
ময়লা না ফেলে জঞ্জালের বিনে ফেলুন। পথের 
নোংরা অগোচরে ড্রেন বুজিয়ে দেবে। হ্ছানীয় 
কর্তৃপক্ষকে আরও বোঁশ জঞ্জালের বিন 'দিতে বল্‌ন। 

[) স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে নয়ামত জলবায়ু 
দূষণমাত্রা পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করুন-কোন কিছু 
রুট থাকে তো সৌববয়ে ব্যবস্থা করতে বলুন । 

1 ড্রেনেজ 'সিম্টেমের ক্ষাতকর কোমক্যাল ড্রেনে 
ফেলবেন না। এাঁবষয়ে সন্দেহ থাকলে স্বাস্থ্য- 
1বশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভাল । 


৪১৯ 


উদ্বোধন ) 


৯২তম বর্ষ গজ সংখা 


[0] আপনার কুকুর যেন পথে মলমন্ত্র ত্যাগ না মাকড় হবে। বাঁড়র চারপাশ বা বাগানে জল জমতে 
করে-_তাতে পাঁরবেশ ভাল থাকে, আরও ভাল হয় দেবেন না। জমা-জলেই মশার জন্ম ও বাড়বাড়স্ত। 


আপনার বারাশ্দা ও আলন্দে ফূলগাছ লাগালে। 


বাড়তে 


00 বদ্ধ জায়গায় তামাক খাওয়া এড়য়ে চলুন। 
মনে রাখবেন অপ্রত্যক্ষ ধূমপান (নিজে না করলেও) 
গোটা পাঁরবারের ক্ষাতি করে। তাছাড়া ধমপান 
আপনার ম্বাচ্ছ্যের পক্ষে ক্ষাতকর। 

00 বাঁড়তে খোলা আগুনের আঁচে রান্না করলে 
যথাযথ বায় চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন। তাতে 
ক্ষাতকর গ্যাস ও ধোঁয়া এড়াতে পারবেন। 

00 খাদ্য-বাহত রোগ থেকে বাঁচতে হলে কাঁচা 


পললশ অগ্লে 


[0 জল সরবরাহে সন্দেহ থাকলে জল ফুটিয়ে 
খান। নদশর জলের ক্ষেত্রে রোগ ও ক্রিম থেকে বাঁচতে 


হলে ব্যবহারের আগে ফিল্টার করে নিতে হবে । 


00 বেসরকার বা পাঁচজনের মালিকানাধীন 
জলাধারকে সংকমণ (ধুলো, কাদা, পাতা, 
অমনবর্ষণ ইত্যাঁদ ) থেকে রক্ষা করা চাই । ঘরোয়া 
জলাধারের বেলাতেও একই কথা-_-ঢেকে রাখতে হবে । 

[] জলের উৎসের কাছাকাছি বাইরের পায়খানা 
বা গর্ত গ্রস্রাবাগার রাখা চলবে না- অন্ততঃ ৫০ 


খাবার আর রাঁধা খাবারে ঠেকাঠোক করবেন না।? মিটার দরতধ রাখুন 


এক বেলার বাড়ীত খাবার বা অনেকক্ষণ পড়ে থাকা 
খাবার ভালভাবে গরম করে খাবেন । 

[2 রান্নাঘর বা খাবার তোরর মেঝে নিখত 
পারচ্ছ রাখুন । বাসনপন্ত, কাটার/বশট একটা 


গকছু কাটার পর, নতুন কিছু কাজের আগে এক দফা ' 
ফাটল দেখলে বুজিয়ে ফেলুন তাতে পোকা-মাকড়, 


সাফ করে তবে ব্যবহার করুন--তাতে বিরুদ্ধ-সংক্রমণ 
বা পুনঃ সংক্রমণ এড়ানো যায় । 


[0 খাবার 'রাফ্রজারেটরে না রাখলে ঢেকে রাখুন 1 


ধাতে পোকা-মাকড় বা ইণদুর-বেড়ালে মুখ না দেয়। 

[ কাঁচা দুধের চেয়ে পাস্তুরাইজড দুধ পাঁর- 
বারের পক্ষে নিরাপদ ॥ কাঁচা দুধ ছাড়া অন্য দুধ 
না পেল ফ:টয়ে নিয়ে ব্যবহার করুন । 

[0 গরম এলাকার বাসিন্দা হলে মশার কামড় 
থেকে বাঁচার জন্য কীটনাশক ছাঁড়য়ে আত্মরক্ষা করুন 
ও মশার খাটিয়ে ঘুমোন। 

00 গাহস্থ্য জঞ্জাল যাতে শিশু বা পশু খুলতে 
না পারে এমন ঢাকনা দেওয়া বিনে বন্ধ রাখুন। 

[0 সাধারণতঃ যেসব পান্রে খাদ্য বা পানীয় রাখা 
হবে এমন কোন পান্রে (মদের বা লঘু পানীয়ের 
বোতল ) বিষাল্ত কিছু রাখখেন না। 

0] যেখানে বৃহৎ পারবার বা ঘে*ষাঘেশিব বহু 
পাঁরবারের বাস সেখানে বাঁড়র শিশু ও বৃদ্ধদের 
সুবিধার্থে টোলাভশন সেট বা গাহন্ছ্য মোশন 
অনচ্চ গ্রামে চালান । 

[0 মেঝে ধুলো-ময়লামুস্ত রাখুন, নইলে পোকা- 


[] সর্বদা প্রন্নাবখানা বা পায়খানা ব্যবহার 
করুন । মাঠে বা নদীতে মলমন্র ত্যাগ কেবল জল- 
সরবরাহ বা পরিবেশকে দষত করে না পরম্তু রোগ- 
বাহ পোকা-মাকড়কেও ডেকে আনে । 

[] বাড়তে মেঝে বা দেওয়ালে ফুটো, ফাটা, 


সাপখোপের 'বিপদ ঘুচবে। 

[0 কীটনাশক ব্যবহারের আগে সযত্বে এ 
সম্পাঁকত পহাস্তকা পড়ুন । তার শুন্যপান্ন অন্য 
কাজে ব্যবহার করবেন না। 

[0 কঁটনাশক বা গাছপালার কণটনাশক ওষুধ 
1শশুদের নাগালের বাইরে রাখুন--ওবুধ লাগানো 
সদ্য কোন স্থানে তাদের খেলাধুলো করতে দেবেন না। 

00 কীটনাশক বা গাছপালার ওষুধ স্প্রেকরার 
সময়ে যথাসম্ভব গা-্ডাকা হাল্কা পোশাকে নিজেকে 
আচ্ছাদত করুন । 

[ প্রবল হাওয়ার সময়ে শস্য স্প্রে করবেন না, 
কীটনাশক হাওয়ায় উড়ে নিকটচ্ছ মানুষ, পশু বা 
বাসস্থান পর্যস্ত ধাওয়া করতে পারে । 

[স্প্রেকরার পর হাত-পা ভাল করে ধুয়ে 
ফেলতে হবে এবং বাড়তে ঢোকার আগে সংক্রমিত 
কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন। 

[0 খাল হাতে কাঁটনাশক নাড়বেন না অথবা 
হাত ডুবিয়ে এ সব তরল গুলবেন না। 


[ আনন্দবাঞ্গার পাকা, ২০ এাপ্রল ১৯৯০, পৃঃ ৮. 


৪২০ 


মীয়ংগ্থামী টতশালন্দ তী মহারাত 
আধ রক স ও রামক মিলন, বেবুড়ম 


॥& ঘ.১১২৫)। 
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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নৃতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
হয় |... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 

করিতে হইবে 1- এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে- লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্মহইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-_দে'খবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 

বিশ্বাস ইহা কার্ষে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বাযী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্থা 
৬ প্রফুল্ল সবকার স্ট্রিট, কলিকাতা-* ০০০০১ 


* 
পপর পপ ০.» পা ৮ 





১২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানশর [কাঁলকাতা তখন 
তোমাদের নিকট 


আগস্ট) ১৯৯০ 


ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল | আঁধবাসগণ ! 


আমি সন্ন্যাসভাবে উপাস্িত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই 


কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সাহত আলাপ 'কাঁরতে আঁসরাছি। হে পাতার হয়ঃ 
এই নগরীর রাজপথের ধাঁলর উপর বাঁসয়া বালকের মতো সরলপ্রাণে তোমাঁদগকে আমার মনের কথা সব 


স্বামী'বিবেকানন্দ 


খুলিয়া বলি।... হণ্যা, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই'।' 
১১ 
কথা প্রপঙ্গে 2. 
ত্রিশত বাধিকীর প্রশ্ন 
কলকাতার '্রিশত বার্ষকী পার্তি উপলক্ষে যেমন 


কলকাতা সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ উপস্থাঁপত হইতেছে, 

তেমনই উ্থাঁপিত হইতেছে নানা প্রম্নও। 
কলকাতা একদা ভারতের রাজনোৌতিক রাজধানী 

ছিল। পরবতর্শ কালে কলকাতা হইতে ভারতের 


রাজধানী 'দাঁল্লিতে স্থানান্তারত হইয়াছিল, কিন্তু 
কলকাতা তাহার পরেও বহ্‌কাল সমগ্র ভারতের 


সাংস্কীতিক রাজধানণ বাঁলয়া বেসরকারিভাবে স্বীকৃত 
হইত। কিন্তু সেই মর্যাদা কলকাতা ক্রমে হারাইয়াছে। 
তবুও একথা অনস্বীকার্ধ যে, কলকাতার মতো 
প্রাণবন্ত কোন শহর ভারতবর্ষে 'দ্বতীয় আর 
একটিও নাই। কলকাতার এই প্রাণোচ্ছলতার মূল 
কোথায়? মূল তাহার সংস্কাতিতে। দিবার ও লইবার, 
অপরকে আপন কারবার অপরকে অঙ্গীভূত 
কারবার যে উদার মানাঁসকতা কলকাতার রাঁহয়াছে 
তাহা ভারতের অপর কোন শহরের নাই। ভারতের 
অন্যান্য বিখ্যাত শহরগুলির আঁধবাসীরা হয়তো 
একথা স্বণকার কারিতে চাঁহবেন না [কন্তু বিদেশনী 
আতাঁথ অথবা পর্যটকরা একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে একথা 
ঘলেন। এবং তাঁহারা বলেন ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত 
শহরগালর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতার 'ভীত্ততে 
তুলনা করিয়াই। কলকাতায় দারিদ্যু রহিয়াছে, অভাব 
হয়ছে; বহু; সমস্যা রাহয়াছে ; কিন্তু সব জ্‌়াইয়া, 
সব ছাড়াইয়া তাহার রাহয়াছে এক অদ্ভুত 

। সমস্যা, ভাতার হনে তারারে রন 
করে না শ্তাহা নহে, ভাল করিয়াই করে ; িল্তু 


হলে 


সমস্যা, অভাব-অনটন তাহার প্রাণশীন্তকে পর্যদস্ত 
করতে পারে না। কলকাতা যেন সেই অর্থে, স্বামী 
[বিবেকানন্দের ভাষায়, ''রন্তবীজের প্রাণসম্পন্ন” ৷ 
গণতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার স্বরূপ প্রসঞ্গে 
বাঁলতেছেন, শস্ত ইহাকে ছেদন কাঁরতে' পারে না, 
আগ্ন ইহাকে দগ্ধ কাঁরতে পারে না, জল ইহাকে 
আর্দ্র কারতে পারে না, বায়ূ ইহাকে শুদ্ক কারিতে 
পারে না। কলকাতাও যেন সেইরূপই। কোন সমস্যাই 
কলকাতার প্রাণশান্তকে হরণ কাঁরতে পারে না। 
আত্মার সঙ্গে তুলনা অবশ্যই অপ্রাসাঙ্গক। 
তবে কলকাতার কথা ভাবলে যেন এ ধরনের একাঁট 
ধারণা মনে আয়া উদয় হয়। কলকাতার এই 
অটল জাবনীশান্ত'-র উৎস, আগেই রা 
হত রাহয়াছে তাহার উদার' 
মধ্যে। কলকাতা সম্পদকে যেমন গ্রহণ করে, না 
কেও তেমনই অস্বীকার করে না। বাঙালণ যেমন 
তাহার নিজস্ব, বিহারী, মারাঠী, মান্মুজী। অথবা 
পাঞ্জাবশী তেমনই তাহার [নিজক্ব, পরস্ব নহে । সবই 
তাহার। 
বাঙালী ভিন্ন ভারতের অপরাপর প্রদেশের 
মান্ষেরাও তাই কলকাতাকে 'তাহাদের' বাঁলয়া 
ভাবতে ভালবাসেন। ইহা কলক।তার গর্ব এবং 
গৌরব দুই-ই । এই সূত্র হইতে আমরা এখানে একাঁট 
প্রশন তুলিতে চাহতোছি। তাহা হইল কলকাজ 
কাহার ? 
আমরা কলফাঙ্পয় জব চটারননতেক্স পদদাপণের 


৪২৯ 


উদ্বোধন 


সময় হইতেই বিচার শুরু কারি। কলকাতা কি জব 
চার্নকের 2 নগর-কলকাতার সূচনা তাঁহার পদার্পণ 
হইতে হইয়াছল- কথাটা ঠিক হইলেও আমরা কি 
এতকাল এই 'বিদেশী ভদ্রলোক সম্পর্কে কোনরকম 
মাথা ঘামাইয়াছি? কলকাতার কোথায় 'তাঁন 
ইহজীবনে থাকতেন, কলকাতার কোথায় তাঁহার 
সমাঁধিস্থান এসব আমরা কয়জন জানি ? আঁধকাংশহ 
না। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের এক-অংশও 
আগ্নরা অবাহত নাহ। যত জানাজানি, যত আলোচনা 
[বিগত এক অথবা দুই-তিন বংসর ধাঁরয়া। তাহা 
হইলে “কলকাতা জব চার্নকের' দি কারয়া বাল? 
বাঁলতে পার না। অতএব কলকাতা জব চার্নকের 
নহে। 
জব চার্নকের সংন্্র ধরিয়াই ক্রমে কলকাতায় তথা 
ভারতবর্ষে ত্রিশ শাসনের সচনা। সেই অর্থে 'জল্ম' 
হইতেই প্রায় ইংরাজদের আঁধকারে কলকাতা 
বলা যায়। ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তুর সঙ্গে 
সঙ্গে কলকাতার উপর ইংরাজদের আঁধকারও 
চালয়া 'গয়াছে। অনেকে বলেন, রাষ্ট্রনৌতিক অর্থে 
ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কল্তু মানাঁসক 
অর্থে ভারত এখনও ইংরাজের আঁধকারে। তাহা 
হইলে কলকাতার ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য । অর্থাৎ 
কলকাতা এখনও ইংরাজের। ইংরাজ আমলের বাঁড়- 
ঘর, অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, স্থাপত্যকর্ম প্রীতি এখনও 
কলকাতায় বেশ কিছ- রাঁহয়াছে বটে, কল্তু মানাসক 
দক হইতে কলকাতা এখনও ইংরাজের ইহা আমরা 
স্বকার কার না। কলকাতার উপর ইংরাজ-আঁধি- 
কারের সকল লক্ষণই অন্তার্হত। শুধু কলকাতার 
জন্মাটই আমরা জব চার্নকের কলকাতায় পদার্পণের 
সঙ্গো সংযুন্ত রাখিয়াছি। সেই দিক হইতে জব চার্নক 
তথা ইংরাজের কলকাতার উপর একটি আধকার 
রাঁহয়াছে একথা স্বীকার কাঁরতে হইবে । িন্তু তাই 
বাঁলয়া কলকাতা যেমন জব চার্নকের নহে, তেমনই 
ইংরাজেরও নহে। 
তবে কলকাতা কাহার 2 অনেকে বলেন, কলকাতা 
নাকি অবাঙালশ ব্যবসায়ীদের। তাঁহারা নাক 
কঙ্পকাতাকে প্রায় 'কানয়াই লইয়াছেন। এই 'বিষয়াটর 
সত্যতা আমাদের জানা নাই। তবে কলকাতা শুধু 
অবাঙালা বাবসায়ীদের যে নহে তাহা আমরা বিলক্ষণ 
?ব*বাস কাঁর। কলকাতা সকলের--অবাঙালশ ব্যব- 
সায়ীদের যেমন তেমন অবাঙাজী অন্যান্যদেরও। 
সবাই কলকাতাকে ভালবাসেন, "দ্বিতীয় মাতৃভূমি জ্ঞান 
করেন। তাঁহাদের ভালবাসা বাঙালীদের চাঁহতে কম 
নহে। সুতরাং 'কলকাতা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের) 
একথা স্বীকৃত হইতেছে না। 
অনেকে বলেন, কলকাতা নাক এক বা একাধিক 
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রাজনৌতিক দলের। বিষয়টি স্পর্শকাতর। স.ভরাং 
মন্তব্য করিব না। তবে কলকাতা কোন রাজনোতিক 
দলের হইতে পারে না, তাহার এরীতহ্যই একথা বলে। 
অনেকে বলেন এবং সঙ্গত. কারণেই বলেন যে,' 
কলকাতা রবীন্দ্রনাথের । রবীন্দ্রনাথ কলকাঙার 
সবণংশ জ.ড়িয়া বিরাজ কাঁরতেছেন, একথা সকলেই 
স্বীকার কারবেন। তাঁহার কাঁবতা, তশহার গান, 
তাঁহার সাহত্য ভারতের মহান গর্ব; ভারতের অতুল 
সম্পদ । রবীন্দ্রনাথ কলকাতার জাতক বাঁলয়া এবিষয়ে 
কলকাতার বিশেষ গৌরব থাঁকিবেই এবং বিশবনাগাঁরক 
হইলেও রবান্দ্ুনাথের উপর কলকাতার বিশেষ 
আঁধকারও থাকবেই । নকন্তু তিনি কলকাতার ক- 
খাঁন আঁধকার কাঁরয়া রাঁখয়াছেন তাহা আলোচনা 
করিতে যাইলে আমাদের দুঃখ হয় । দুঃখ আমাদের 
অকৃতজ্ঞতার জন্য। রবখন্দ্রনাথ আমাদের এত 
দিয়াছেন, অতুল এমবর্যবাণ, ক্রয়াছেণ, কু 
রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা কি 'দয়াছে ১ শুধ পা পটশে 
বৈশাখের কলকাতাকে গিচার কাণলে চলবে না; 
বংসরের বাঁক তিনশো চৌধ। দন আমরা তো 
রবীন্দ্রনাথকে প্রায় ভূঁলয়াই থাকি। রবীন্দ্রনাথের 
নামাঙ্কত প্রাতিষ্ঠান কলকাতায় অগাঁণত, কলকাতার 
একাঁধক রাস্তা, কলকাতার সঙ্গে বাহ্জগতের 
যোগাযোগ-সেতু, কলকাতায় একাঁটি সরোবর, একটি 
প্রেক্ষাগ্হ, কলকাতার বুকে একাঁট বা বধ্যালর 
রবখন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত। এই বিচারে কলকাতা 
সম্ভবতঃ রবণণ্রনাথেরই । ?কন্তু িত্যাদনের চচয়। 
সভা-সমাবেশে; ঘরোয়া বৈঠক বা আলোচনায় কল 
কাতায় রবীন্দ্রনাথকে খদাঁজতে হইলে আমাদের, 
গবেষণা কাঁরতে হইবে। ইহা যেমন গভীর দুঃখের, 
তেমাঁন গভীর লঙ্জারও। আবার পশচশে বৈশাখের 
অনূঙ্ঠানে 'বাঁভন্ন প্রাতি্জান ও তন্যন্ত্ রবীন্দ্রনাথের ! 
যে উপাস্থাত তাহার পিছনে কলকাতার সাধারণ 
মানুষের আগ্রহ যতখাঁন. তাহার চাঁহতে বেশি 
রাহয়াছে সরকারি প্রয়াসের ভূমিকা এবং কিছ বা 
ও প্রতিষ্ঠানের করের রবীন্দ্রপ্রীতি। নতুবা 
রবীন্দ্ু-স্মরণ শুধু এ পপচশে বৈশাখেই সীমিত 
রাহত না। কলকাতার মানুষের রবীন্দ্রপ্রীতি আন্ত: 
রক হইলে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া 'নিত্য-উৎসব 


হইত। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে যতখানি আমরা 
আজ দোঁখতে অভাস্ত তাহার পশ্চাতে 


ভূমিকার বিষয়াট বাদ দিলে কলকাতা কতখানি 
রবান্দ্রনাথের তাহা বিচারের ভার আমরা কলকাতার 
মানুষের উপরেই ছাড়িয়া দিতোঁছ। 

সরকারের বদান্তা, আনুকূল্য, পৃজ্ঠপোষকতা 
বাতীত কি কোন ব্যান্ত আছেন যশহার প্রভাব কল, 
কাতায় প্রবলভাবে অনুভূত ; যশহার সম্পর্কে বগা 
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ধায় কলকাতা তশহার ? হণযা, যায়। যাঁদ একজনের 
নাম করা হয় তাহা হইলে তান শ্রীরামকৃষণ। যাঁদ 
দুইজনের নাম করা যায় তাহা হইলে তশহারা 
প্রীরামকৃষণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ। এবং যাঁদ িতন- 
জনের নাম করা হয় তাহা হইলে ত"হারা শ্রীরামকৃষ্ণ, 
স্বামী বিবেকানন্দ, এবং সারদাদেবগ। সরকারের 
ব্দানাতা, আনুকূল্য এবং পৃন্ঞপোষকতা ব্যাঁতিরেকে, 
শুধুমাত্র গণমান,ষের স্বতঃস্ফর্ত আগ্রহ, আকুলতা 
ও'আকাক্ষষায় এই তিনজন ব্যান্ত কলকাতাকে বিগত 
একশো বছর ধরিয়া আধকার কাঁরয়া রাঁখয়াছেন 
এবং তশহাদের সেই আঁধকারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা 
কলকাতায় স্বতঃস্ফুর্তভাবেই ক্রমবর্ধমান। শুধু 
তুহাদের জল্মাতিথিকে কেন্দ্রে করিয়া এক-এক 
দিনের স্মরণ-উংসব নহেঃ কলকাতায় অন্ততঃ 
গণচশাঁট ছোট-বড় প্রতিজ্ঞান রাঁহয়াছে যেখানে 
বংসরের প্রত্যেকট দিন তশহাদের সম্পকে? অন্ততঃ 
তাঁহাদের কোন একজন সম্পর্কে, আলোচনা হইতেছে । 
প্রাতজ্ঠান-কেন্দ্রিক আলোচনা ভিন্ন কলকাতার বহু 
বা্ডতিও নিয়মিত তপহাদের লইয়া ঘরোয়াভাবে 
চ্চ হইয়া থাকে। অগাঁণত প্রাতিষ্ঠান তশহাদের নামে 
অথবা তাঁহাদের আদর্শে কলকাতার পল্লীতে 
পল্লীতে, আলিতে-গলিতে সাধারণ মানুষের আগ্রহে 
গঁড়য়া উঠিয়াছে এবং উাঠতেছে। কলকাতায় 
বঙালীদেরই স্বভাবতই সংখ্যাধক্য। কলকাতায় 
এমন একট বাঙালশ পারিবার পাওয়া যাইবে না, 
যখানে তশহারা নাই, অথবা ভখহাদের সম্পর্কে 
মান্যষের হৃদয়ের গভীরে শ্রদ্ধার আসন পাতা নাই। 
এবং এইক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য বিষয়াঁট 
হইল, এই গ্রহণে কোন বাধা-বাধকতা নাই, কোন 
দক হইতে কোন প্রভাব "বিস্তারের ব্যাপার নাই, 
তি এবং অর্থক্ষমতার বিন্দুমান্র ভীমকা 
[ই। বাঁহরের প্রভাব গ্রহণকে কখনও এর্‌প সর্বা- 
ক কাঁরতে পারে না। কলকাতার ইংরাজশ অথবা 
[লা যেকোন বিখ্যাত দৌনিকের 'সভা-সমাবেশ' 
শতীয় অনুজ্ঠান-সূচীর দিকে দৃষ্টি রাখলে 
সামরা বাঝতে পারব কলকাতার কোন তন্ত্রীকে 
চাহারা আঁধকার কাঁরয়া রাঁখয়াছেন। কলকাতার 
'খকে তশহাদের লইয়া কিছ জন-সমাবেশ, আদলো- 
শা-সভা, যূব-সম্মেলন দোখবার অভিজ্ঞতা আমাদের 
থাকে। নিছকই আলোচনার ব্যবস্থা সেইসব 
ঠা থাকে, তাহাতে বিনোদনমূলক কোন অনু- 
ব্যবস্থা থাকে না। উপরন্তু বেশ ছু 
নে প্রবেশ অবাধও নহে, সেখানে িধণারত 
মের প্রবেশপত্র আবাঁশাক। কিন্ত দেখা গিয়াছে 
পবেশপত্র সংগ্রহ কাঁরয়া বিপুল সংখাক শ্রোতা 
“টার পর ঘণ্টা ধারয়া নশরবে এবং সাগ্রহে আলোচনা 
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শুনিতেছেন, যে-আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই তাত্বক। 
উপরন্ডু জাগাঁতক কোন কিছ পাইবার প্রলোভন 
সেখানে ক্রিয়াশশল থাকে না, ক্ষমতার সিংহাসনে 
বাঁসবার কোন প্রাতিশ্রাতও সেখানে থাকে না। 
অথেরি প্রলোভন, পেশীর ভয়ের কোন ভূমিকাও 
এইসব জনসমাগমে থাকে না। অথচ দলে দলে 
মান্ষ সেখানে আসেন। রামকৃষ্ণববেকানন্দ-সারদা 
এবং রামকৃষ্ণ-ভ -ভাবাদর্শের প্রতি গণমানুষের স্বতঃ- 
স্ফুর্ত আগ্রহ ইহাতে সংস্পম্টভাবে প্রাতফাঁলত। 
ইহাতে ইহাই প্রমাণিত যে, কলকাতা রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দ-সারদার। এবং এই আধকার তশহারা 
পাইয়াছেন কলকাতার প্রাত তশহাদের গভশর মমতা 
ও ভালবাসার জন্যই । 

জীবনের দীর্ঘতম অংশ শ্রীরামকৃষ্ণ আতিবাহত 
কারয়াছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে ; 
(কন্তু সেখান হইতে কলকাতায় তিনি বারবার 
ছুটিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারের বলরাম বসুর 
বাসভবনাঁটকে বের্তমানে 'বলরাম মন্দির কে) [তান 
তাঁর 'কলকাতার কেল্লা কাঁরয়াছলেন। 
কেল্লায় শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনই সাধিত 
হয় না, কেল্লা আক্রমণ সংগঠনের জন্যও। কল- 
কাতায় শ্রীরামকষের আসা এবং অবস্থান উভয় 
প্রয়োজনেই । এবং সেই প্রয়োজন তশর নিজের জন্য 
হে কলকাতার মানুষের প্রাতি পরম মমতায় 'তাঁন 
কলকাতাকে তশহার কেল্লা হিসাবে নির্বাচন 
ক্িয়াছিলেন। এখানে কলকাতার মানুষকে উপলক্ষ 
করিয়া ভারতবর্ষের মানুষকে নিজেদের এতিহ্যকে 
রক্ষা করিবার পরামর্শ যেমন তিনি দিয়াছেন, তেমনই 
প্রেম ও সমন্বয়ের পতাকা লইয়া বিশববিজয়ের ক্ষেতও 
তিনি সেখানে রচনা করিয়াঁছলেন। সেই মহৎ 
প্রয়োজন সাধানের জন্য তশহার আল্তম 'দিনগাীল 
[তানি কাটাইয়াছিলেন শ্যামপুকুর এবং কাশীপুরে। 
কাশীপূরে শেষ অসখের সময় একাঁদন তান 
সারদাদেবীকে মিনতি কারয়া বাঁললেন ? “দেখ, 
কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো; 
িলাবল করাছে। তম তাদের দেখো ।' সারদাদেবী 
সসঙ্কোচে বাললেন £ “আম মেয়েমানূষ! তা কি 
করে হবে ৮" শ্রীরামকৃ গভীর আবেগের সহিত 
নিজেকে দেখাইয়া দটভাবে বাঁললেনঃ 'এ আর কি 
করেছে 2 তোমাকে এরচেয়ে অনেক বোঁশ করতে হবে ।” 

সমর্থনে উত্থিত বিষ পান কাঁরয়া নীলকণ্ঠ 
হহয়াছলেন দেবাদদেব শঙ্কর। বিষের প্রভাবে 
তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়াঁছল বটে, ধল্ত রক্ষা পাইয়া- 
ছিল জগং-সংসার। শ্লীরামকুষ্খ-পার্ধদদের কাহারও 
কাহারও বিশ্বাস ছিল যে কলকাতার 'পোকার মতো 
িলাঁবল করা" মানুষদের পাপ মাথত হইয়াই 


আগস্ট) ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
অপাপাঁবদ্ধ শ্রীরামকৃফের গলায় দুরারোগ্য ক্যানসার- 
রোগরূপে আত্মপ্রকাশ ভীষণ রোগ- 


যন্ত্রণায় দালত হইতে হইতে একাঁদন 'স্মতহাস্যে 
তিনি বাঁলয়াছিলেন£ “তোমাদের সকলের হইয়া 
আমিই ভোগ কাঁরয়া যাইলাম যাহাতে তোমাদের 
আর কন্ট পাইতে না হয়! সেখানে উপাঁস্থত 
যপহারা ছিলেন, তশহারা ছিলেন সকলেই কলকাতার 
মানুষ। এ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে কে কথা বাঁলতে- 
ছিলেন 2 ভগবান শঙ্কর অথবা ঈশ্বরপূত্র ঈশা ? 
আমাদের মনে হয় উভয়েই । 

কলকাতার প্রত শ্রীরামকৃষ্ধের ভালবাসার দায় 
অকাতরে জীবনের শেষ মূহূর্ত পযণ্ত পরম প্রেম 
ও ক্ষমায় বহন করিয়াছলেন সারদাদেশী। 'জশীবনের 
শেষ মূহূর্ভ পর্যন্ত' কথাগুলি আক্ষারকভাবেই সত্য 
উত্তর কলকাতার বাগবাজারে তখহার আবাসে-_ 
“মায়ের বাড়ীতে শেষ 'নঃবাসের সঙ্গে সঙ্গে 
তান উচ্চারণ করিয়াছিলেন তপহার শেষ অমৃতবার্তা £ 
'যারা এসেছে, যারা আসোঁন, আর খারা আসবে, 
আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দও মাঃ আমার 
আশীর্বাদ সকলের ওপরে আছে? 

এই পরম আশীর্বাদ কলকাতাতেই উল্চারত। 
সুতরাং কলকাতার মানুষ যে তাহার বিশেষ ভাগী- 
ছার ৮০৪৮৯ [ননশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। কলকাতার 

বর ভার যে তশহারই উপরে 

টা অর্পণ কাঁরয়াছলেন। তাই মরতন. ত্যাগ 
কারলেও কলকাতাকে তান ত্যাগ কাঁরতে পারেন 
নাই। তাহা না হইলে বেলুড় মঠের অন্যানা মান্দির 
হইতে লক্ষণীয় ব্যাতকুম হিসাবে তশহার মান্দরাঁট 
পৃবমুখী বা গঙ্গামুখী কেন? মঠের প্রাচীন 
সন্ব্যাসগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, সারদা- 
দেবীর বিশেষ গঙ্গাপ্রগাতির জন্যই এই ব্যাতিক্রম ৷ 
শুধ্‌ কি তাহাই ? আমাদের মনে হয় ইহার গভগরতর 
একটি কারণ রাহয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কলকাতার 
মান্ষদের দেখতে' 'মিনাতি করিয়াছিলেন। তাই 
তশহার মান্দির পূর্বমুখী অর্থাৎ কলকাতামুখাী। 
মরতন্ ত্যাগের পরেও কলকাতার দিকেই সেই 
কারণেই তশহার বাৎসল্য-দৃষ্টি নিবদ্ধ। এবং কল- 
কাতার মাধ্যমেই সমগ্র জগতের প্রতি তাহা প্রসারিত । 

আর স্বামী বিবেকানন্দ 2 

১৮৯৮ খাীস্টাব্দে গ্লেগমহামারী কবালত 
কলকাতার ধন"-দারদ্র ননার্বশেষে আবালবদ্ধবনিতা 
শহর ছাড়িয়া মত্যুভায় পলায়মান। ভগনস্বাস্থা স্বামী 
গববেকানন্দ তখন 'চাকংসকের নিদেশে স্বাস্থোদ্ধা- 
রের জনা দাঁজশলঙে। কলকাতার সংবাদ পেশছাইল 
সেখানে। চিকিৎসকের সমস্ত অনুশাসন অগ্রাহা 
করিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তৎক্ষণাৎ (৩মে ১৮৯৮) 


১২তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


[তান নাময়া আসিলেন কলকাতার আতঙ্কগ্রস্ত 
ভাইবোনেদের পাশে। আসার পূর্বে দাঁ্জাল, 
হইতে মিস ম্যাকলাউডকে র্থহীন ভাষায় (২৯ 
এপ্রল, ১৮৯৮) জানাইয়া 'দিলেন£ “আম যে 
শহরে সেখানে যাঁদ গ্লেগ আঁসয়া পড়ে 
[তখনও সম্পূর্ণ সংবাদ তানি পান নাই- পাইবেন 
দুই-তিন দিন পরেই স্বামণ ব্রদ্ধানন্দের ২৯ এ্রীপ্রলের 
চাঠ হইতে] তাহা হইলে তাহার প্রাতকারের জনা 
আম আমার জাবনপাত কাঁরব বাঁলয়াই 'স্থর 
করিয়াছি। জাঁবন তো তুচ্ছ। জাঁবনের চাঁহতেও 
বিবেকানন্দের 'প্রয়তর আরও একাঁট বস্তু ছিল। 
তাহা হইল সদ্যক্রীত বেলুড় মঠের জমি। সেখানে 
তণহার প্রিয়তম প্রভুর সঙ্ঘদেহ স্থাঁপত কারো 
বাঁলয়া স্থির করিয়াছেন তিনি । কলকাতার মানুব- 
দের সেবার জন্য তপহার পরম আকাতক্ষত সেই স্রঙ্গ- 
ভূমিটিকেও ত্যাগ কারিভে প্রস্তুত হইলেন 'তান। 
অথচ কত কান্না, কত ঘাম, কত রক্ত তাঁহার ঝাঁরয়াহ্ে, 
এই সাধের বেলুড় মঠের জন্য। কত 'বানদু রজনী 
তশহার অতিবাহত হইয়াছে এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত 
কারবার আকাক্ক্ষায়! কিন্তু সব একাদকে, আর 
কলকাতার মানুষ একাঁদকে। ঘটনাঁট হইল এই-- 
কলকাতায় যুদ্ধকালীন তৎপরতার সজ্জো 
রামকৃষ্ণ দিশনকে গ্লেগের ভ্রাণকার্ধে নিয়োজত 
কারয়াঁছলেন স্বামীজী। এই ব্যাপক সেবাকার্ষে' 
স্বাভাবিকভাবেই আর্ক সঙ্গাতর প্রশ্ন ২ উাঠল। 
কিন্তু স্বামীজী 'নাদ্বধায় বাঁললেন 8. কেন? 
দরকার হলে নতুন মঠের জাম-জায়গা সব 'বাক্ক করব। 
আমরা ফকির ; মুন্ঠিভক্ষা করে গাছতলায় শংয়ে 
দন কাটাতে পারি। যাঁদ জায়গা-জাঁম "বার করলে 
হাজার হাজার লোকের প্রাণ বণচাতে পারা যায় হো 
কিসের জায়গা আর কিসের জমি ?' সৌভাগ্যের কথাঃ 
অর্থের অভাব হয় নাই। পরের বছর' পুনরায় কল- 
কাতায় প্লেগের প্রকোপ দেখা দিলে বাঁস্তর অসহায়, 
আঁশক্ষিত মান্ষদের সাহস জোগাইবার জন্য গ্লেগ- 
রোগাক্রান্ত কলকাতার একটি বাঁস্ততে বাসা লইয়া- 
ছিলেন স্বামণীজণী। 

এ-সমস্তই বিবেকানন্দের মহাপ্রাণতা [নঃসন্দোহ। 
কিন্তু মহাপ্রাণতা ছাড়া আরও একট ব্যাপার আহ্। 
তাহা হইল তশহার আপন শহরের প্রাত পরম প্রশ্তত।। 
সব্ত্যাগণ সন্নাসশী হইয়াও সেই প্রশীত' তিনি। 
কখনও ত্যাগ কাঁরতে পারেন নাই। কারণ উহা ধে। 
তাঁহার মহান আচার্যের নিকট হইতে দায়স্বরগ 
তিনিও প্রাপ্ত হইয়াছলেন। এই ভালবাসা ধে। 
তশহার উত্তরাধিকার । 

তাই কলকাতা তশহাদেয়ই । কলকাতা রামবৃ্ক 

সারদাণববেকানল্গের । 


৪২৪ 


একটি দ্বপ্ধের রূপায়ণ 
স্বামী ভূতেশীনন্দ 


উত্তর কলকাতার রামবাগানে বাঁস্তবাসীদের 
বান্থ্যকর ও উন্নততর আবাসে স্থায়ী পহনবাঁসনের 
উদ্দেশা নতুন বাসভবন প্রকজ্পের আজ উদ্ধোধন 
হলো। আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে যারাই যোগদান 
করতে পেরেছেন সকলেই যে বি:শষ আনন্দ অননভব 
করছেন এঁবষয়ে সন্দেহ নেই । আম নজের অন্তর 
থেকে তা বুঝতে পারাছ। নরেন্বুপুর রামকৃষ্ণ মশন 
আশ্র'মর মাধামে রামবাগান অঞ্চলে বাঁ্তর সবাঙ্গীণ 
উন্নয়নের এই যে বিরাট কাজ এখানে চলছে তা হয়তো 
সকলে 'িশরভাবে জানেন না। কিন্তু তাঁদের এই 
বহুমুখী প্রচেষ্টা যে কত সার্থক হচ্ছে তা আজ 
আমরা যারা এখানে সমবেত হয়েছি তারা জানতে 
পারাছ। বাঁদ্তবাসীদের জন্য গৃহানিমণের ষে কাজটি 
তাঁরা হাতে নিয়েছেন, তা বাদ্তাঁবকই একটি 'বরাট 
কাজ ৷ 'বরাট এক কর্মযজ্ঞ তাঁদের চেষ্টায় গিভাবে 
গড়ে উঠছে তার চাক্ষুষ পাঁরচয় আজ আমরা পেলাম । 
রা বিশেষ সহায়-সম্বল নিয়ে যে আরম্ভ করেছেন 
তানয়। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টায় কাজ । কাজেই 
ক্ষার ঝুল ছাড়া আর সম্বল কি থাকবে ? কিন্তু 
চারাঁদক থেকে অভাবনীয়ভাবে প্রভত সহারতা এসে 
পড়েছে এবং তার দ্বারা প্রকল্প) বর্তমান আকার 
[নিয়েছে । সন্ন্যাসীই হোন অথবা অসন্যাসীই হোন 
যাঁরা এর সঙ্গে সংশলন্ট আছেন তাঁদের আন্তাঁরকতা 
এবং নিঃস্বার্থ সেবার ভাব এত প্রবল [ছল যে, 
ভগবানের আশীবরদি তাঁদের ওপর বার্ধত হরেছে 
অকুষ্ঠভাবে। সবচেয়ে আশার কথা, বাস্তবাসীরাও 
পরম আগ্রহে নিজেদের ঝাড় শনমাণের কাজে হাত 
লাগয়েছেন। গৃহনিমাণের প্রাতাঁট স্তরে তাঁরাও 
সাক্রিয়ভাবে সংঘূত্ত থেকেছেন । ঈশ্বরের আশীবাদি 
তাঁদের ওপরেও অকাতরে বার্ধত হয়েছে। আমরা 
এখন কাজের যে রূপ দেখতে পাচ্ছ তা সম্ভব হয়েছে 
উভয়পক্ষের আন্তাঁরকতার মাঁণকাণ্ন সংযোগে । 
এখানে এই বিষয়াটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে, 
নরেন্দুপুর আশ্রম এখানে অর্থ সংগ্রহ করে বাঁড়গাঁল 
তোর করে দিয়ে তাঁদের কাজ শেষ করে দেনান। 


তাঁরা স্থানীয় বাম্তবাসীদের এই প্রকম্পে সাক্ুয় অংশ- 
গ্রহণ কাঁরয়েছেন ৷ তাঁরাও অর্থদান করেছেন, কায়িক 
শ্রমদান করেছেন, প্রকজ্পের প্রাতাট স্তরে গনজেদের 
সংযৃস্ত ও সহযোগণ রেখেছেন। ফলে নবানার্মত 
বাস্ভবনগৃলির গ্রাত তাঁদের ভ্বায়ের ভালবাসা 
এসেছে । উদ্যোন্তারা যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজাট 
করতে পেরেছেন সেজন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই । 
এই প্রকঙ্প এখানে আরো বেশ নছংকাপ চগবে। 
এর সবে আরম্ভ হয়েছে মান্ত্র। তাহলেও আরম্ভ দেখে 
আমরা কত্পনা করতে পার যে, এর পাঁরণাঁত কত 
ব্যাপক হবে এবং কত জনকল্যাণমুখী হবে। 
এই বিরাট কাঙ্জের পেছনে রয়েছে, আগেই বলোছ, 

আবতীরবতা এ৭ং নিঃস্বার্থ সেবার ভাব। বলা বাহধ্ল্য, 
এই ভাবের উৎস রামকৃষ্ণীববেকানদ্দের আদর্শ | 
সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া, সকলের অকুণ্ঠ সহ- 
যোঁগতা ছাড়া এরকম বিশান কাজে স।ফল্য সম্ভব 
নয় এবং সেই সহযোগিতা যে আসছে সেকথা আগেই 
বলোছ এবং ব্বাস কার তা ভাবষ্যতেও অব্যাহত 
থাকবে। 

এদেশে আমাদের আঁধকাংশের কাজে 4 একট খারাপ 
দক হচ্ছে এই যে, আমরা বড় বড় পারঃকপনা কার, 
সাড়'বরে কাজ পুএুও কারি, কিনতু পাঁরঞ্জগনা প্রায়ই 
বাস্তবে পাঃণত হয় না, কাজ আর সার্থ সমর 
নুখ দেখে না। এই ব্যাপারাঁ৯ এখন আমাদের প্রায় 
জাতীর সমস্যা হয়ে দাড়য়েছে বলা যেতে পারে। 
আমাদের বিশেষ আনন্দ ও আশার বিষয় যে, এক্ষেন্রে 
এ ব্যাপারাটর পুনরাবাত্ত ঘ্েন। এখানে এদের 
প্রক্পাট বিরাট, ?কন্তু তুলনার প্রগাঁত বেশ দ্রুতই 
হয়েছে বলা যায় । অংপাঁদন আগে এই বাসভবন- 
গুলির ভিত্তিস্থাপন হয়োছল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
দ্ুততার সঙ্গে কয়েকটি বাসভবন হীতিমধ্যেই গড়ে 
উঠেছে । বাঁস্তবাসীদের একটা অংশ সেগবালতে 
এখন থেকে বাস করতে শুরু করবেন। এই প্রক্গে 
আরো কয়েকটি বাসভবন 'নার্মত হবে। ফলে আরো 
বহু লোক এর থেকে লাভবান হবেন। 


৪২৬ 


উদ্বোধন 


আসল কথা হচ্ছে কাজের ভেতরে প্রাণ থাকা 
চাই। কাজের মূল্যায়ন কেবল পারাধ দেখে, 
বিশালতা দেখে হবে না। তার পিছনে কতখান 
নিঃস্বার্থ ভাব, কতখাঁন সেবাপরায়ণতা, কতখানি 
অন:তদের প্রাত হাদয়ের সমবেদনা পাঁরচালক ও 
কমণবৃন্দকে অনুপ্রাণত করেছে তার দ্বারাই কাজের 
ম.ল্যায়ন হবে। প্রকঞ্পের অগ্রগাতর সঙ্গে সঙ্গে তার 
ব্যাপকতা ও বশালতা আধকতর স্ফীত হতে থাকবে, 
কিন্তু আমরা আশা করব, যে-আদর্শ এই প্রকঞ্পের 
পশ্চাতে প্রথম থেকে ক্রিয়াশীল আছে তা প্রকঞ্গের 
পাঁরচালকবৃন্দ কখনোই ভুঙ্গে বাবেন না। 

কাজের শেষ নেই। আমাদের দেশ অন-ন্বত। 
জনমত সম্প্রদায়, অনল্পত সমাজ দেশের চারাঁদকে 
ছড়ানো ৷ সেবার ক্ষেত্র চাঁরাঁদকে প্রসারত। এর 
ভেতরে কতটুকুই বা আমরা করতে পার ? 'কিম্তু 
যতটুকু গার ততটুকু যাঁদ 'নঃস্বার্থভাবে এঁকান্তিক 
সেবাব্া্ধর দ্বারা অন:প্রাণিত হয়ে করতে পারি 
তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে এবং যাঁদের জন্য 
এই সেবার আয়োজন তাঁরাও লাভবান হতে পারবেন। 
শুধু তাঁরাই যে লাভবান হবেন তাই নয়, যাঁরা এই 
প্রকর্পকে রূপদান করবেন তাঁরাও লাভবান হবেন 
এইজন্য যে, তাঁরা এই মহৎ সেবাযজ্ঞে অংশগ্রহণের 
সুযোগ পেয়েছেন। আমরা দেখাছ ঠাকুরের 
আশীবাদে নানাদকে এরকম শুভ প্রচেষ্টা আজ 
চলছে। বড় বড় সব কাজ গড়ে উঠছে। এসবের 
ফলে সমাজের কল্যাণ নানাদক 'দয়ে হবে এাবষয়ে 
সন্দেহ নেই । শ্রীরামকৃষ্ণ এসোছলেন জগতের, বিশেষ 
করে ভারতের সবাঙ্গীণ উন্নাতর জন্য । এই কলকাতার 
উপকণ্ঠে তান দীর্ঘকাল বাস করেছেন। এই 
কলকাতার পথে পথে 'তাঁন পারভ্রমণ করেছেন। 
তাঁরই হাতে গড়া স্বামী বিবেকানন্দ এই কলকাতারই 
ভ্ঞামতে জন্ম ানয়েছেন। সতরাং তাঁদের সেবাদর্শ 
পাঁলত হবার জন্য কলকাতাই উপযব্ত ক্ষেত্র হওয়াটা 
স্বাভাঁবক । কিন্তু তাই বলে তার সীমা এখানেই 
ষে থেমে থাকবে তা নয়, কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের 
অন্যান্য শহরে এবং ক্রমে ভারতবর্ষের সব তা ছাঁড়য়ে 


৯২ বর্ষ-.৬ম সংখ্যা 


পড়বে । এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে দেশের 
নানা প্রান্তের মানুষকে উদ্দীপ্ত করবে অনুরূপ 
প্রকঙ্প গ্রহণ করে জনসেবায় আত্মানয়োগ করতে । 
বলা বাহুল্য তখন দেশের সামাগ্রক উন্নয়ন-কম" 
তরান্বিত হবে। 


আম সবশেষে এই প্রকঞ্গের সঙ্গে সংযুন্ত সকলকে 
স্মরণ কারয়ে দিতে চাই যে, অবতারবারষ্ঠ শ্রীরামকৃফের 
প্রধান পারদ স্বামী বিবেকানন্দ এই সেবাকাজের 
উদ্বোধন এই রামবাগানেই তাঁর বালক-বয়সে করে- 
ছিলেন। তিনিই সংক্ষভাবে উপাচ্থঘত থেকে তাদের 
সকলকে অনপ্রাণত করে চলেছেন। ভগবান 
শ্রীরামকৃফের কাছে, মা সারদাদেবীর কাছে, স্বামী 
[ববেকানন্দের কাছে প্রার্থনা কার, তাঁদের আশাবাদ 
এই  প্রকঙ্ের কমণ“দের ওপর স্তত বাঁষ্ত হোক । 
যারা বিভিন্নভাবে এই প্রকজ্পে সহষেগতা করছেন 
তাঁদের ওপর বার্ধত হোক। নতুন বাসভবনগ্যালর 
'ভাত্তস্থাপনের আগেই রামবাগান পল্লীর আঁধবাসীবৃন্দ 
এই পল্লার নামকরণ করে রেখেছেন ণীববেকানন্দ 
পল্লা”। আজ থেকে আন.ষ্ঠাঁনিফভাবে এঁ নামে এই 
পল্লী পারাচত হবে এই তাঁদের ইচ্ছা। স্বামীজখর 
সমাতধন্য এই পল্লীর নতুন আবাসগলিতে যাঁরা 
এসে বসবাস করবেন এবং বরা এখন অপেক্ষা করছেন 
অদূর ভাবধ্যতে গুহনির্াণ প্রকজ্প সম্পূর্ণ হলে 
এই পল্লীতে বসবাস করবেন বলে, তাঁদের সকলের 
ওপর ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আশাবাদ চিরম্তন প্রবাহে 
বইতে থাকুক । বাস্তবাসীদের জন্য এই গৃহানিমাণ- 
প্রকঙ্প যা সমগ্র ভারতবধের বাঁদ্ত-উন্নয়ন প্রকঙ্গের 
ইতিহাসে আজ এক উদ্জবল দণ্টান্ত স্থাপন করল তা 
ছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেন্ত্রে একি 
বহয়াদন-লালিত জ্বপ্ন। সেই স্বন আজ বাস্তবে 
রূপলাভ করল । আমি বিবাস কার, শ্রীরামকৃফ- 
শ্রীমা-স্বামীজীর আশীবাদে অদুর ভাবষ্যতে এই প্রয়াস 
একটি শান্তশালগ আন্দেলনে পাঁরণত হবে এবং দেশ 
ও সমাজের অগ্রগাতর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য 
ভাঁমকা গ্রহণ করবে ।* 


* গত & মে ১৯৯০ উত্তর কলকাতার রামবাগান বাঞ্তভে বাস্তবাসণদের জন্য নবানার্মত বাগভবন প্রকঙ্পের উদ্বোধন 
এবং এ পল্লীর "ববেকানন্দ পল্লধ' নামকরণ উপলক্ষে আজাদ হিন্দ বাগে নরেন্দ্পর রামকুফ মিশন আশ্রম আয়োজিত 


ঙভায় প্রদত্ত রামকু্ মঠ ও রামকৃ্ত মিশনের অধ্যক্ষের ভাষণ । 
গুষ্ড 


মানুষের সেবাই যেখানে ধর্ম 
জ্যোতি বন্থু 


আজ আপনাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ 'মাঁলত হতে 
পেরোছ এবং একটা শুভকাজে অংশগ্রহণ করতে 
পেরোছ বলে আঁম অত্যন্ত আনাশ্দত। রামকৃষ্ণ 
[মিশন একাঁট আলাদা ধরনের সংস্থা । 'বাভন্ন সময় 
তশদের কর্মসূচীতে যোগ দিতে আম অনেক সুযোগ 
পেয়েছি। দেশেও অনেক জায়গায় রামকৃষ্ণ 
1মশনের শাখাকেশ্ত্র আছে । আম দু-চার জায়গায় 
গিয়েছিও। সর্বঘন তশদের কাজের ধারা দেখে আম 
মুগ্ধ হয়েছি। সব জায়গায় গিয়ে দেখোছ গুরা 
মানুষকে ভালবাসেন । গুরা শুধু প্রার্থনা করার 
মধ্যেই নিজেদের ব্যস্ত রাখেন না। আমরা বুঝেছি, 
শ্রীরামকৃফ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এটাই চেয়েছিলেন । 
আমাদের দেশে রামকুফকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ মশন' 
নামে যে-সংগ্া স্বামী ববেকানন্দ গড়োছিলেন তার 
সদস্যদের সেই উপদেশই তান বারে বারে 'দিয়ে- 
ছিলেন। একথা আমরা জান যে, তাঁদের আদর্শ 
শিরোধাধ করে সেবামূলক এইসব কর্মকান্ড রামকুফ 
[মিশনের বাভন্ন প্রাতষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে-_ 
আজকে নয়, বহনাদন ধরেই । 

রামকুফ মিশনের সঙ্গে আমাদের একটা পার- 
বাঁরক সম্পর্ক ছিল। যেমন অনেকেরই 'ছিল তখন। 
সে বহু বছর আগের কথা । তখন আম স্কুলে পাঁড় 
বা কলেজে পাঁড়। ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানম্দ ) 
[যিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, আম।র মনে আছে 
[তান সেসময় মাঝে মাঝেই আমাদের বাঁড়তে 
আসতেন, আলাপ আলোচনা করতেন। ছেলেবেলায় 
আম তাঁকে দেখতাম এবং পরবতাঁ কালেও আমার 
সঙ্গে তাঁর সম্পক থেকেছে । 

যাই হোক, রামকৃফ মিশনকে আমি শ্রদ্ধার চোখে 
দেখ এবং সমর্থন কার এই কারণে ষে, ওরা নিষ্ঠার 
সঙ্গে, সততার সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে থেকে, মানদষকে 
ভালবেসে 'বাভন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন । ?শক্ষার 
ক্ষেত্রে গুরা সুনাম অর্জন করেছেন । গুরা হাসপাতাল, 
অনাথাশ্রম, অন্ধ বালক বিদ্যালয় প্রভৃতি চালাচ্ছেন। 
আম কামারপুকুরে গিয়োছলাম। সেখানে গুদের 
পল্লীমঙ্গলের কাজ দেখো । সেখানে দেখলাম এক 


অভিনব ব্যাপার । তা থেকে আমরাও শিক্ষা 
নিয়েছি। আমরা কিছ? সাহাধা করোছলাম, কিম্তু 
এখন আবার আমরা গুদের থেকে শিক্ষা 'নাচ্ছ! ওরা 
একটি ছোট চটকল করেছেন সেখানে । এসব দেখে 
আমাদের ধারণা হয়েছে এগুলো আরো ছাঁড়য়ে দেওয়া 
যায় যেখানে পাটচাষ হয় সেইসব জায়গায় । আমাদের 
ইঞ্জানয়ার, টেকানীসয়ানরাও তাই বলছেন। এটা 
একটা দ্টান্ত। তাছাড়া বন্যার সময় আমরা দেখোছ 
যে, আমাদের গুদর ডাকতে হয় না, গুরা নিজেরাই 
এঁগয়ে আসেন । শুধু যোগাযোগ কাঁরয়ে দেওয়ার 
জন্য আমাদের কাছে হয়তো গুরা আসেন। কিন্তু গুরা 
যেখানে যান, অন্ততঃ আমার কাছে তাই রিপোর্ট যে, 
সেখানে মানুষ সন্তুষ্ট হয় । সম্যাসীরা এবং তাঁদের 
সঙ্গে যাঁরা এইসব কাজ করেন তাঁদের ব্যবহারের 
ফলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। এট একাট খুব 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । আম যাঁদ ওপর থেকে 
মানুষকে হুকুমদার কার বা মনে কার যে 
তাদের ওপর বসে উপকার করছি, আর মানুষের 
সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক হওয়া উচিত তা যাঁদ 
গড়ে না তোলবার চেষ্টা কার তাহলে মানুষ 
কখনোই আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না। মানুষের 
কাছে মানুষ ব্যবহারের জন্যেই গ্রহণযোগ্য অথবা 
বাঁজত হয়। আমার মনে হয়, এইজন্যেই গুরা 
এই সব সেবাকার্ষে সুনাম অঞ্জন করেছেন । ওরা 
গিছুক্ষণ আগে বললেন যে, আমার অনেক সময্ন নণ্ট 
করে আম এখানে আজ এসেছি । আম বলব, তা 
একেবারেই নয়। আম আজকের জন্য অপেক্ষা 
করাছলাম । এইটাই তো আমাদের কাজ হওয়া 
দরকার। কারণ আমরা নিজেদের বাল জনগণের 
সরকার এবং আমাদের দৃষ্টিভাঙ্গ আপনারা জানেন-- 
আমরা 'নিপীড়ত, শোষিত, 'পাছয়ে-পডা মানুষের 
পক্ষে । যাঁরা ওপরতলার মানুষ তাঁরা নিজেদের 
ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। 'িম্তু শতকরা আশি- 
পশ্চাশি ভাগ মানুষ যাঁরা সমাজে আজও 'পিছয়ে- 
পড়া তাঁরা তা পারেন না। 

আমাদের দেশ অনেক এাগয়েছে, অনেক পারণত 


9২৭ 


উদ্বোধন 


হয়েছে। এসব আমরা জানি। কিন্তু এখনো 
এদেশের শতকরা পণ্চাশ ভাগ ম'নূষ দারব্রাসীমার 
1নচে বাস করছেন এবং তাঁদের জন্য আগ্রাদের অনেক 
গকছু করণীয় আছে। নানা পরিকজ্পনা হচ্ছে। 
আমরাও সরকার থেকে 'থাভল্নভাবে চেষ্টা করাঁছ। 
কেন্দ্রীয় সরকারও চেস্টা করছেন। ।কতু তার সঙ্গে 
আম্রা এটা বৃঝে নায় যে, প্বেচ্ছাসেবী %1তম্টান- 
গুলোর সাহাধ্য আমরা ঘাঁদ না গাই, গু'দর যাঁদ 
আমরা ভন.প্াণত এক্ুত না পা, গুদর সঙ্গে 
সহাযোগতা করতে না পণর, তাহল তানেক চাজ- 
যেসব কজ সরকারের পক্ষ সভ? নয় ভা পড়ে 
থাকবে । কেউ করুবে না। রাশকুফ মিশন তো 
ণবরাট প্রাতষ্ঠান_-সবাই এর কথা জনন, দেশে- 
দেশে এই গ্রতণ্ঠান গ্রভৃত সুনাম অজন 
করেছে। আম তের বছর সরকারে আছি । আম 
প্রথম থেকে দেখছ যে, আরও অনেক ছোট-বড় 
স্বেচ্ছাসেবী প্রারষ্ঠান আছে যারা ভাল কাজ 
করছে। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারে আসবার 
আগে আমার এটা জানা ছিল না। 'বাভন্ন 
সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এইসব স্বেচ্ছাসেবী 
গ্রাতঘ্ঠান কাজ করছেন। কেউ শিশুদের, কেউ 
নারীদের দেখছেন, কেউ এমন সব রোগণদের মধ্যে 
কাজ করছেন যাদের কেউ ছোঁয় না। আমাদেরই 
কলকাতার আশেপ'শে এইসব হচ্ছে এবং এই 
সেবামক প্রয়াসের ক্ষেত্রে রামকৃফ মিশনের একটা 
গবরাট ভামকা আছে। এাবষয়ে আমার কোন 
সন্দেহ নেই। 

রামকৃষ্ণ মিশন বঁদ্তবাসীদের জন্য সংম্দর একটা 
কাজ করলেন। সরকার কিছুটা সাহায্য করেছেন 
বলে আমি শ,নলাম। কলকাতা কপ্পোরেশনও কিছ 
সাহাষ্য করে'ছন, জনপ্রাতনিধি যাঁরা আছেন, তাঁরাও 
সাহায্য করেছেন। খুবই ভাল কথা । কলকাতার 
1তনশ বছর পঠার্ত উপলক্ষে আমরা একটা কর্মসূচী 
নিয়োছ। সে-কর্মসূী চলছে । রামকৃষ্ণ মিশনও 
সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে এই প্রকল্প গ্রহণ 
কারছেন। লক্ষ লক্ষ মানষ কলকাতার বস্তিতে বাস 
করে। অপাঁরকঞ্গিতভাবে কলকাতা গড়ে উঠেছে 
ধিতনশ বছর ধরে। স্বাধীনতার পর কিছ: ব্যবচ্ছা 
বরার চেষ্টা হয়েছে। সঠিত পারকঙ্পনা কিছু 


৯২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


হয়েছে । কিদ্তু ম্বাধখনতার তেতাঁল্লশ বছর পরেও 
আমাদের যতটা করা উীঁচত "ছল তা করে উঠতে 
পারান। আমাদের আগেও মনে হতো--এখনও 
মনে হয় এই মানুষগ্ল ভাবে মানুষের মতো 
বাস করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
আমরা তো অপরাধী । বিবেক ও চেতনাসম্পন্ন কোন 
মানুষই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না। 
ভাব, এই মান.বগুলি এইভাবে থাকছেন ক করে ? 
এক ম!নুষের মতো থাকার অবস্থার মধ্যে থাকা 
নাক? ডাঃ বধানচস্দ্র রায় একাটি আইন তোর 
করোছণেন । তাত বণা হয়োছল-_খাস্৩-সংসকার 
নাঝরে আমরা বাস্তগ,ল। সব দরে সারগ্রে দেব। 
গুদের অন্য কোথাও অশশ্রয় দয়ে সেখানে আমরা 
বহুতল বাঁড় তোর করে গদর সেখানে থাকার 
ব্যবন্থা করব। বন্তু সেটা স।ফল্যমাণ্ডত হয়ান। 
গামকৃফণ 'মশন এখানে যেটা করতে পেরেছেন, আম 
তাতে খুব অবাক হয়োছ। কারণ বাঁস্তবাসীরা 
যেখানে ছলেন আপনারা তাঁদের সেই জায়গাতেই 
আশ্রয় 'দয়েছেন। ও"রা চোখের সামনে দেখেছেন 
যে, তাঁদের জন্য ভাল বাঁড় হচ্ছে। তাঁরা সেখানে 
ঢুকবেন। এটা খুবই আনন্দের াবষয়। তখনকার 
দনে আমরা বলতাম এদের সরাব কোথায়? এই 
মানুষগীলকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পার, 
1কন্তু তাঁদের কম“সংস্থানের কি হবে 2 খাওয়াদাওয়ার 
কিহবে? এই এলাকায় রেখে যাঁদ এইভাবে ওদের 
বাঁড় তৈরি করা যায় তো তাই হবে সবচেয়ে ভাল। 
রামকৃফ মিশন তাই করলেন। এটা 'ঠক যে, এত 
সংখ্যক বাঁস্তবাস?র ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করা সহজ নয়। 
সেজন্য প্রচীলত অবস্থার মধ্যেই আমরা অন্ততঃ এই 
কাজগুল করার চেষ্টা কাঁর- যেমন বাঁস্তর মধ্যে 
যাতে আলো, পাঁরশ্রুত জল, পয়ঃপ্রণালীর পারচ্ছম্বতা 
ইত্যাঁদর উল্লাত ঘটানো বায় ইত্যাঁদ । এখন এখানে 
শুনলাম শিশুদের ও মায়েদের প্রাতষেধকের ব্যবস্থা 
এ'রা করেছেন যাতে অসুখ-ীবসৃখ বতটা কম হয়। 
এখন দেখা দরকার যে, বাঁস্তবাসীদের যাতে কেউ 
িতাঁড়ত করতে না পারে। 

দেশে বেকার-সমস্যা বেড়েই চলেছে। সব 
বেকারদের চাকার দেওয়াও সম্ভব নয় । এমস্লয়মেস্ট 
এক্সচেঞ্জে নাম থাকবে নরকার থেকে পণ্চাশ টাকা করে 


৪২৮ 


ভাদ্র, ১৩৯৭ 


ভাতা দেওয়া হয় । কিন্তু পঞ্চাশ টাকায় কি হবে? 
স্বানর্ভরতার জন্য আমরা যাঁদ ক কার তাহলে 
কাজ হয়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমরা ব্যবচ্ছা করেছি 
যাতে স্বান্ভরতার িছ কু কর্মসূচী আমরা 
বেকার ছেলেমেয়েদের দতে পারি। দেখতে হবে 
তারা যেন কাছাকাছর মধ্যে কিছ; করার সুযোগ 
পায়। 

আম একবার সাংহাই 'িয়োছলাম অনেক বছর 
আগে। সেখানে দেখলাম বিরাট সব বাঁস্ত। এখানকার 
মতোই বা তার চেয়েও িকাট । আম বললাম, “ক 
ব্যাপার, আপনারা সব বিপ্লব করেছেন, কমব্যানস্ট 
সরকার হয়েছে । অথচ এইরকম সব বস্তি এখনো 
কেন ৮ গুরা বললেন, দশ ব্ছর পরে আসবেন 
আপাঁন, দেখবেন নতুন সাংহাই গড়ে উঠেছে । আম 
পরবতরঁ কালে দেখছি যে সে-সাংহ।ই আর নেই। 
এটা খুবই দুঃখের বষয় ষে, আমরা এখনো এখানে 
তা করে উঠতে পারান। লক্ষ লক্ষ মানুষ-_নারী- 
পুরুষ, শিশু কি দুঃসহ অবস্থার মধ্যে এই সব 
বাঁপ্ততে বাস করছেন ! সেজনা আর একবার রামকৃষ্ণ 
গমশনকে ধন্যবাদ গদই। তাঁরা যে কয়েক বছর আগে 
এরকম একটা পাঁরকজ্পনার কথা চিন্তা করোছলেন 
এবং এখন সেটা কার্যে রূপায়িত করলেন। শুধু 
কাষে রূপায়ত করেনান, এখানে এসে শুনলাম বাঁস্তর 
দারদ্ু মানুষেরা যাতে স্বানভ'র হতে পারে, তাঁদের 
আত্মমযাদা যাতে থাকে সোদকটাতেও গুরা লক্ষ্য 
রেখেছেন । যাঁরা এই নতুন ফন্যাটগুলর প্রাপক, 
এই যে চাঁব তুলে দিলাম ও'দের হাতে--গুরাও 
একাজের অংশীদার । এইটই দরকার । গ্রামের কাজ 
হোক বা বাস্তর কাজ হোক, তা দয়া-দাক্ষিণোর ব্যাপার 
নয়। তাঁরা যাতে মাথা তুলে চলতে পারেন তাঁদের 
সেই মানাসকতা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। তা 
নাহলে শুধু কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে শেষ পর্যন্ত 
কিছ হয় না। রামকৃ মিশন সেই লক্ষ্য নিয়েই 
চলেছেন বলে আমার ধারণা হয়েছে। সেজন্যে 
আপনাদের সঙ্গে আমরাও সংশ্লিষ্ট আছি। যতটুকু 
আপনাদের সাহায্য করার তা আমরা করোছি। আরো 
যতটা পার তা আমরা নিশ্চয়ই করব। 

আর একটা জরুরী কথা বাল। সেটা হচ্ছে যে, 
এখন এই নতুন বাঁড় হয়ে যাবার পর আজ যাঁরা 


৪২৯ 


মানৃষের সেবাই যেখানে ধর্ম 


চাঁব পেলেন, নতুন বাঁড়তে ঢুকবেন, আরো অনেক- 
গুলো ফন্যাট হবে বলে শুনাছ, সেই সব ফন্যাটে যাঁরা 
বাস করবেন তাদের দেখতে হবে, পাড়ায় পাড়ায় 
যেন পারচ্ছন্নতা রক্ষা করা হয়, 'ডসাঁঞ্লন রক্ষার 
জন্য যেন কামাট তোর করা হয় । তাদের রাজনোতক 
ঝগড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। কে কাকে ভোট 
দেন তা দেখার দরকার নেই। নজের পাড়ার 
1টউবওয়েলটা খারাপ হয়ে গেলে করপোরেশনে গিয়ে 
খবর দেওয়া দরকার বে, 'টিউবওয়েলটা খারাপ হয়ে 
পড়ে আছে । আম জল পা না বা আমর এখানে 
নোংরা পড়ে আছে এসব তো জানাতে হবে, ঝ্বস্থা 
করতে হবে। এই মনোভাব আমদের গড়ে তুলতে 
হবে। রামকৃষ্ণ ।মশন বলেন তাঁদের লক্ষ্য মানুষ 
তৈরি করা, মানুষকে আত্মীনর্ভরশখল করা । এই 
লক্ষ্যে আমরা !নশ্চয় পেশছাতে পারব, এই বিশ্বাস 
আমাদের আছে। 

আর একটা কথা বলে আম শেষ করব। তা 
হলো এই যে, রামকৃষ মিশনের একটা ধমাঁয় দিক 
আছে। রামকুঞ্ণ মিশনের সম্যাসীরা ধমকে 'বচার 
করেন, বিশ্লেবণ করেন ; কিম্তু তাঁদের বৈশিষ্ট্য হলো 
-ধর্মের জগতের লোক হয়ে তশরা মানুষের কাছ 
থেকে দুরে সরে যানান। দরাভক্ষ, খরা, বন্যার 
সময় আর্ত-মানুষের এরা সেবা করেন। তশরা 
হাসপাতাল, অনাথাশ্রম ইত্যাঁদ চালান। এরা 
মানুষের সেবাকেই ধর্ম বলে মনে করেন। এট একটি 
আঁভনব ব্যাপার । ধমচিরণ যে তশরা করেন, সে 
তশরা করূন। কারণ, আমাদের সংবধানে আছে 
যে, আমাদের রাষ্ট্র ধর্ীনরপেক্ষ রাম্টী। সেই 
সধংাবধানেই আছে যে, ধর্ম পালন করার পূর্ণ 
আঁধকার ও সুযোগ মান্‌ষকে দিতে হবে । আমরা 
গার্বত যে, এইরকম বিধান আমাদের সংাবধানে 
আছে এবং সেজন্য আপনারা জানেন ষে, কোন 
ধায় সমাবেশ হলে-_-যেমন আমাদের গঙ্গাসাগরের 
মেলাতে অনেক লোক আসেন--সরকার থেকে 
তশদের আমরা সহায়তা করি। গঙ্গাসাগরে 
সকলের স্নানের আমরা ব্যবস্থা করে দিই । শুধু 
হন্দুদের নয়, মুসলমানদের ঈদের সময় নামাজ 
পড়ার জন্য তশরা রেড রোড কয়েক ঘন্টার জন্য 
চান এবং আমরা তার ব্যবস্থা করে দিই। তেমনি 


আগস্ট, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


যখন পোপ কলকাতায় এসোঁছিলেন তখন গ্রাস্টানয়া 
এসে আমাকে বললেন, “এই প্রথম উন কলকাতায় 
আসছেন। আপনি আমাদের একটু সাহাধ্য করুন। 
আমরা ওকে দেখতে চাই, আমরা একটা সমাবেশ 
করতে চাই।” সেসব তাঁরা করলেন। আমরা তাঁদের 
সাহায্য করলাম । এই বস্তুটি এখন পৃথবীর অনেক 
জায়গায় প্রায় বিল: হয়ে যাচ্ছে। আমরা বৌচন্রের 
মধ্যে এক্যের কথা বাঁল। ববাভম্ন ভাষা, 'বাভন্ন 
ধর্ম, 'বাভন্ন সংস্কীত নিয়েই ভারতবর্ষ । আমাদের 
দেশে ?হন্দ:, মুসলমান, গ্রীষ্টান প্রভাতি নানা ধর্মের 
মানুষ আছেন। বর্তমানে কিছ; ধ্মাঁয় প্রাতষ্ঠান 
আমরা দেখাছ, ধর্মের নামে মানূষকে যাঁরা ভাগ 
করতে চাইছেন। এটা খুব দ2ঃখের বিষয়, 
খুব ক্ষোভেরও বিষয়। আমরা এর ঘোরতর 
ণবরোধী । মানুষকে মান্ষ হসেবেই দেখতে 
হবে। কিন্তু যাঁদ এভাবে আমরা মানুষকে 
ভাগ হতে দিই তাহলে ভারতবর্ষ কোথায় গিয়ে 
দাঁড়াবে? দভাগ্যবশতঃ এ ধরনের কিছু বাচ্ছন্নতা- 
বাদ ঘটনা ভারতবর্ষে ঘটছে, মানুষের মনটাকে 
ধবাষয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। সেইভাবে প্রচারও 
চলছে । আমাদের সবাইকে এর প্রাতরোধ করতে 
হবে। বিশেষতঃ আমাদের পরবত" প্রজন্ম যুব- 
সম্প্রদার়কে গাবষয়ে সজাগ হতে হবে। আমরা 
গাঁধত যে, উনাবংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে- 
সব মনীষীদের জন্ম হয়েছে, যাঁদের আমরা শ্রদ্ধা 
কার, যাঁরা আমাদের পথ দোখয়েছেন 'বাভন্ন ক্ষেত্রে 
--সামাঁঞজজক সংস্কারের ক্ষেত্রে, ধম সংস্কারের 
ক্ষেত্রে, তশরা কখনো মানুষকে এইভাবে ভাগ করতে 
বলেনান, মারদাঙ্গা করতে বলেনান। এই মৌলবাদী 
চিন্তাধারার 'বরুদ্ধেই তশরা প্রচার করেছেন। 
এইগুল আমরা কি ভুলতে পারি 2 

আম জিজ্ঞাসা করাছলাম, ধারা এই ফন্যাটগৃলোর 
প্রাপক তারা ক তপাসলী জাতি? মিশন থেকে 
বললেন, “হা, বোশর ভাগই-ডোম সম্প্রদায়ভুন্ত ৷ 
এটাও আমাদের সবার পক্ষে গর্বের বিষয়। স্বামী 


৯২তম বর্য_ ৮ম সংখ্যা 


বিষেকানন্দেল্প ঘেসব ধথা আমরা পড়েছি তা কি 
আজও বাস্তবায়িত হয়েছে ভারতবর্ষে? হয়নি। 
দেশে আজও জাতপাতের লড়াই হচ্ছে। গাম্ধীজশীর 
যেখানে জন্ম সেখানেও হচ্ছে। তপাঁসলী জাতি- 
উপজাতির ওপর আক্লমণ হচ্ছে। আজ কোথায় 
সেসব কথা ?--“নীচ জাতি, মূখ দরিদ্র, অজ্ঞ, 
মুচি, মেথর তোমার রন্ত, তোমার ভাই ।” অছ্যং 
বলে এখনো তো মানুষকে আমরা দরে 
সারয়ে রেখোছ। গান্ধীঞজী তাদের “হারজন' 
আখ্যা দিয়েছেন। আখ্যা দেওয়া ভাল। কম্তু 
তারা কি শাত্য-সাত্যই 'হাঁরর জন' 2 এখনও তো 
ভারতবর্ষে অনেক জায়গা আছে যেখানে ডোমরা 
যাদ একটা গ্লাসে জল গাঁড়য়ে দেয় তো 
কেউ খাবে না। তারা বলে, "আমরা উষ্চু 
জাতির লোক। সৌভাগ্যবশতঃ পাশ্চমবাংলায় 
আমরা তার থেকে অনেকটা মুস্ত। ভারতবর্যকে 
স্বমাহমায় প্রাতিষ্ঠত করতে হলে এসব আমাদের 
দূর করতে হবে। ভারতবর্ষকে দুনিয়ার মধ্য মাথা 
তুলে দাঁড়াতে হলে এসবের 'বরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে 
হবে। অস্পৃশ্যতার মতো এত বড় পাপ, এত বড় 
অপরাধ আমাদের দেশে আছে--এ আমাদের চরম 
লঙ্জা। 

মানুষ গাঁরব হোক, মূর্খ হোক, মানুষকে সেবা 
করতে হবে, ভালবাসতে হবে, মানুষকে শ্রদ্ধা 
জানাতে হবে। আমরা জানি কি কি সামাজ্ক, 
অর্থনৌতক এবং রাজনোতিক কারণে এরা গাঁরব, 
এরা মূর্খ । রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে সেই 
মানুষের সেবার কাজ চলছে। মানুষের সেবাকে 
তাঁরা বলেন ধর্ম। সেই 'হসাবে আম আগেই 
বলোছ, রামকৃফণ মিশন একটি আলাদা ধরনের ধম 
প্রীতষ্ঠান। আমার পক্ষ থেকে, আমার সরকারের 
পক্ষ থেকে রামকৃফ মিশনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আর বলাছ যে, আমাদের পক্ষে বতটা সহযোগিতা 
করা সম্ভব তা আমরা সবসময় রামকৃফ মশনকে 
করে বাব ।* 


* গত ৬ মে ১৯৯০ উত্তর কলকাতার রামবাগান বাঁতে বান্তবাস+দের জন্য নবানীর্ম'ত বাসগহেগ্যার আনুষ্ঠানিক 
বণ্টন এবং 'রামকৃঞ্চ-ববেকানন্দের কলকাতা" শশর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আজাদ ছন্দ বাগে নরেম্্পূর 
রাম মিশন আশ্রম আয়োঁজিড জনসভায় প্রদত্ত পা্চমবঙ্গের মৃখ্যমল্্য় ভাষণ। 
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ধন্য তুমি কলিকাতা 


প্রণব ঘোষ 


পুবে পাঁশচমে উতরে দাখনে মধ্যে জাাড়য়া ক্ষেন্র যার, 
দেবী কাধলকা তোমারে প্রণাম, তোমারে প্রণাম- নমস্কার । 
উত্তাল এই কলিকাতা আজ কাঁরিছে প্রণাম মুকাঁত-তৃফ, 
পথে পথে তার ধাঁলতে ধীলতে অভয় গবলান শ্রীরামকৃ্ণ । 
কাঁলকাতা নাম, হেথা মহাধাম “ক্ষমাস্বরাপণন' সারদা মার, 
“উদ্বোধন ষে তাঁরই স্নেহকোল, সকল-তীর্থ এখানে সার । 
গবন্বাবজয়শ বিবেকের বাণী ছহটয়া 'গয়েছে হেথা দিয়ে, 
এই সে শহর তিনশ বছর বয়সের ভার দেহে নিয়ে । 

এই শহরের হৃদয়-কমলে পজা-বেদ তাঁর আছে পাতা, 
সেবা মমতার মুরাঁত-প্রাতমা ভারত-ভাঁগন? নিবোদতা । 


কলকাতা ঃ একটি সন্ধায় 
নিভা দে 


সেই সম্ধ্যায় আশ্চর্ধ রহস্য ছল 

অসংখ্য ক্ষতময় সাঁহ্ণ: প্রাচঈনা 

আমাদের কলকাতার আকাশে -_ 

বসন্ত আসাছল পা গটপে টিপে 

পোষা কোকিলের শাক্ষত গলায় 

--আচমকা এসে হাঁকাডাঁক করেছিল 'কছ--_ 
পথের বাতদণ্ড 'ছিখ্ড়ে তারাবাতির 

আলো ঝলকাচ্ছিল-_ 

লোকেরা ঠেলাঠোঁল করে বাঁড় ফিরাছল 
1সনেমা নটক চলাছল পাশাপাঁশ 

ছিনতাই গুস্ডাঁম--তার সাথে ভালধাসাও । 
শফরোজা বেগমের কণ্ঠের চাপা ব্যথার মণড় 
আকাশের বুক ছয়ে ছয়ে 

কলকাতায় নাময়ে আনাছল সোঁদন এক 
মায়াবী সন্ধ্যা । 

ন্যাফথালনের নশ্ট্যালাজক গম্ধ ছিড়ে 
বোরয়ে আসাছল 

অগুরু কপ্তুরী--জীবনের অকে্ট্রয় বেজে উঠোছল 
ক চমৎকার বামঘ্র সুর--কার অঙ্গীল-সগ্ঘাতে ! 
আলাদন সে বাদকের হাত ধরে-_ 

কোন কোন দিন হয়তো ভুলে যাওয়া যায় 
নরুষ্ধ দিনগাীলর অপমান ভার '** | 


শুভেচ্ছ।8 কণাকাতাকে 
প্রভাকর মাঝি 


থুখ-রে না, নড়বড়ে না, 
যাদও শ-তিন উমের হয়-_- 
কলক'লয়ে ছলছ'লয়ে 
1ফরছে, আহা, সব সময় ॥ 


হৈ হুল্লোড়, সাজল-মা1ছল, 
দুচ্দাড় বেগ ছন্টেশ্ত £ 
নোতিয়ে-পড়া সশাতানো না-_ 
টগবগিয়ে ফুটন্ত ॥ 


কোথাও খানাখন্দ ক নেই 2 
নেই কি ঝৃপাঁস অন্ধকার 2 
সব 'মালয়ে সব ছাঁপয়ে 
জীবন পারপ্ণ তার । 


যার খুশি সে নিন্দে করুক-_ 
কারুক্ষে সে ফেরায় না মুখ, 
আলোয় কালোয় ভালই জানে 
বেচে থাকার দারুণ সুখ ! 


রাস্তা সরীসৃপ তো না, 
প্রাণে ততো উচ্ছলতা, 
থাকুক হাজারেতেও অটুট 
শুভেচ্ছা এই, কলকাতা! 


আমার এক চোখে ঈগল হাউসের তঈক্ষতা 
অন্য চোখে ভিক্টোরিয়া পরার স্বপ্ন 
ইডেনের 'চবুক ছ"ুয়ে গড়ের মাঠ 

আমার হৃদয় যেন ঘাস! 


সারা শরীরে জেগে থাকে 
মেট্রে-রেলের ধমনন-স্পন্দন 

সন্ধ্যার কুয়াশা-মাখা আলো-অন্ধকারে 
হাওড়া ব্রজের দিকে তাকয়ে 

দৃম্ট ছাঁড়য়ে যায় 

দুরে বহুদরে*" 


চিৎপুর থেকে কালীঘাট 

হোগলার বনে শ্যান বাধের গর্জন, 

গচিতে ডাকাতের মশাল-জবালানো "চিৎকারে 
আট বেয়ারার পালাঁক থেমে যায় ! 


পাকস্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়য়ে ভেসে ওঠে 
জঙ্গলাগাঁর, চৌরঙ্গী বা 'ডয়ার পাকের ছাব, 
ঘোড়দোৌড়ের মাঠে ডুয়েল লড়াইয়ের 
[বষাদান্ত পোৌরুষ | 


আর বৌবাজারের জ্যামজটে 
কালীমান্দরে দাঁড়য়ে শান 

আ্যান্টান 'ফারাঙ্জর গান, 

কিংবা মাণিকতলায় রামমোহনের বাড়িতে 
জাগরণের প্রথম নিঘেষ ! 


স্পষ্ট দেখতে পাই 

বীরাসংহ থেকে চল্লশ মাইল ঠোঙয়ে 
বাবার সঙ্গে হনহন হেটে আসছেন 
বালক ঈশ্বরচন্দু 

কলকাতার পালমাটিতে “রেছো? বুবক 


কগাকাত। 
শান্তি সিংহ 


কমে হয়ে উঠেছেন 
বদ্যাসাগর, দয়ার সাগর । 


কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুর টোলে গেছেন 
আরেক বেঢোবামুন 

তারপর শমশন-জাগানো শিশুর কান্নায় 
গঙ্গাতীরে গড়েছেন বিনবতাথ ! 

1তানই খালাবল পোরয়ে মিলেছেন সাগরে, 
গেছেন কমল-কুঁটিরে, 
সাকাসি-চাঁড়য়াখানায়-জাদ্ঘরে বা 
পাথগীরয়াঘাটাঠনঠনে জামদারবাঁড়িতে 

আর রঙ্গালয়ে নমাইসন্ন্যাস পালা দেখে 
ভাবাবণ্ট চেতনায় ঘনঘন চেয়েছেন জল ! 


চৌরঙ্গীর সদর স্ট্রীটের 

বিশাল বাঁড়র ঝুলবারান্দায় 

এক শোর কবির মনে ঘটেছে 
সোন্দ্যের উদ্ভাসন 
চেতনা-নঝরের স্বদনভঙ্গ করেছে 
এক আশ্চর্য সকাল ! 

ঠাকুরবাঁড়র বাচত্রা”_ 
বঙ্গরঙ্গমণ্ে আসছে নতুন যুগ । 


ওয়ার্ডসখয়াথের পা একসকারশন' কাঁবতা 
পড়াচ্ছেন হোস্ট সাহেব 

তরুণ ছাত্রদের বোঝাচ্ছেন 

্রাম্স' কথাটির অথ+ 


সেই শব্দাটর সন্রে ঘটেছে বশাল সমন্পাত- 


এক উত্জবলন্ত তরুণ প্রবল জিজ্ঞাসায় 
ছুটে গেছেন এক ভাবুকের কাছে 
যেন পশ্চিম এসেছে পূবে” 

উত্তর মিলেছে দাক্ষণেন্বরে | 
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কলকাতা তন্ন 
স্বামী পুর্ণাত্ানম্দ 


কলকাতা, তোমার বয়স কত 2 

বেশ কিছুকাল ধরে শুননাছ 

ণকছু লোক বলছে 

(তোমার বয়স নাক এখন 

তনশ বছর । 

যোলোশো নব্বই-এবর চাব্বশে আগস্ট 

জব চার্নক যখন সৃতানাঁটির ঘাটে নেমোছলেন 
সৌঁদন থেকে ওরা তোমার 

জন্মাদনের হিসেব করছে । 

আচ্ছা, কলকাতা, তুমিই বলো 

এই হসেব ি করে ওরা করে 2 
ইংরেজরা বলেছে বলে 2 

তাদের পেটোয়া কিছু এদেশীয় মুৎসুদ্দ 
ইংরেজের সানাইয়ে পো ধরোছিল বলে? 
তুমি যে কথা বল না, 

অথবা তুম বল, কিন্তু 

ওরা শুনতে পায় না, 

অথবা শুনেও শোনে না! 


মানুষ যখন হিসেব করে, 

শহর বানায়, নগর নিমর্ণ করে 

তার একটা জন্মাদন 

থাকতে পারে, 

কিন্তু মানুষের পাঁরকজ্পনা-মাফক 
যে জনপদ ধারন্রীর বুকে আসোঁন 
কোন 'নার্দস্ট সন-তারিখে 

তার জন্মাদন 'চাহুত করা 

চলে কি ? 

সৃখ্যাত পল্লী কল হাতার 

বিশ্বখ্যাত মহানগরীতে রূপান্তর 
জব চার্নককে ধরেই-_ 

তা তুমিও যেমন জান, 

আমরাও তেমান জান । 

িম্তু জব চার্নকের সুতানুটিতে আসার 
দ্শো বছর আগে 

বিপ্রদাস লিখেছেন, 'মনসা-বজয়'এ, 


দেড়শ বছর আগে 

আবুল ফজল লিখেছেন “আইন-ই-আকবরী-তে, 
একশ বছর আগে 

কাঁবকণ্কণ 'লখেছেন চণ্ডীমঙ্গল'-এ 

[ সময়ের হিসেব দশ-বিশ বছর 
এঁদক-গাঁদক হতে পারে 

যে কলকাতার কথা, 

সে কলকাতা কি ভারতের অ'র কোথাও ? 
সেতো তুমিই । 

আরও আগে বল্লাল সেনের সময় 
কালীঘাটের কালকে প্রণাম করতে 
আসত দলে দলে তৰখ-যাল্লীরা, 

তোমার পথে পথে র'য়ছে তাদের পদাঁচহ্, 
সময়ের ধুলো উঁড়য়ে দেখলে 

তা এখনো খুজে পাওয়া যাবে । 

তাই বাঁল 

ফারাঙ্গ সদাগর তোমার 

জনক হতে পারে না কখনো । 

সেই কোন কালে কে জানে 

সতর দক্ষিণ চরণের কাঁনষ্ঠা অঙ্গুলি 
তোমার বুকের ওপর খসে পড়েছিল, 
সেই 'দিন থেকেই তো তুম 
কালণক্ষেন্র- -কালীকোঠ্া” 

আর তা থেকেই তোমার নাম হলো 
“কলিকাতা” _-কলকাতা?। 

মহাকাল স্বয়ং তোমার জনক, 

জননী তোমার মহাকাল-জাম্না মহাকালা, 
তোমার পথের ধুঁল িনয়েই তো 

ললাটে ভদ্মশতলক এ*কেছেন মহাকাল, 
আর তুমি 

তোমাকে মহাকাল রেখেছেন 

তাঁর ললাটের 'সশ্দূর-বন্দুতে । 

সময় আসবে, সময় যাবে-_ 

তুম থাকবে চিরন্তন হয়ে 

কাল ও কালার সঙ্গে 

নত্য-সংযস্ত । 


৪৩৩ 


প্রবন্ধ 


রামকুষ্ণ-ধিবেকানন্দের কল্রকাতা 


শঙ্করীপ্রসাদ বসু 


কলকাতা নামক গ্রাম বা অঞ্চল বেশ পুরনো ; 
তবে সাহেব-্ছাপিত “শহর কলকাতা'র বয়স ৩০০ 
পূর্ণ হয়েছে । এই সংঘ্রে সরকার বেসরকারি নানা 
মহলের আয়োজনে নানা আলোচনা হয়েছে, রচনাদও 
বোৌরয়েছে। হীতহাস আমাদের জানা দরকার, আর 
যেহেতু দেহবাদের প্রকোপে আছ তাই কলকাতার 
দেহের হাড়হদ্দ জেনে ফেলোছ- প্রধানতঃ সাহেব" 
কলকাতার কথা, বা সাহেবদের চোখে ভারতীয় 
কলকাতার চেহারা, কলকাতার বাবসা-বাণজ্য 
জনগোচ্ঠী ইত্যাঁদ ইতাদ নানা কথা । মাঝে-মধ্যে 
কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৌতক-অর্থনৌতক- 
সাহাত্যিক এবং আন্দোলনকোন্দ্রুক ধর্মের উল্লেখও 
পেয়েছি। 'কম্তু কলকাতার আত্মার ইতিহাস কতট.কু 
পেয়োছ এসব বিবরণ থেকে? আত্মার আস্তত্ব 
সন্দেহজনক, এই ধারণায় বোধহয় কলকাতার আঁত্মক 
সাধনার উল্লেখ করতে দেহবাদীরা বিরত থেকেছেন । 
কন্তু কলকাতা তীর্থভাঁম, কেবল বৃহত্তর 
ভারতের কাছে নয়, বৃহত্তর পাঁথবীর বেশ কিছু 
মানুষের কাছেও। কেন? ধরা যাক, অন্য অনেক 
কারণের মধ্যে, তা স্বামী 'ববেকানন্দের জন্মস্থান 
বলেও। ভারতের রাক্্রপাত, মহান দার্শানক ডঃ 
সর্বপল্লণ রাধাকৃফণ দেশাপ্রয় পাকে বিবেকানন্দ 
শতবার্ধকন সভায় (২০।১।১৯৬৩) বলেছিলেন ঃ 
“এই কলিকাতা শহর শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য 
এবং আধ্যাঁআ্মক সাধনার ক্ষেত্রে বহু প্রাতভাধর 
পুরুষের জন্ম 'দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে সবশ্রেচ্ঠ 
স্বামণী বিবেকানন্দ । (স্থুলাক্ষর লেখকের ) এই 
দেশের আত্মার গ্রাতভ্‌ 'তান। এর আধ্যাত্মক 
সাধনা ও 'সাদ্ধর 'বগ্রহ 'তান। সেই চেতনাই 
আভব্যন্ত হয়েছে আমাদের ভক্তদের সঙ্গীতে, ধাঁষদের 
দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় । বিবেকানন্দ 
এই ভারতের চিরশ্তন আত্মার স্পপ্টধৰানত কণ্ঠণ্বর 1 
কলকাতাসঘ্রে এখানে “আত্মা' কথাটা এসেছে । 
স্বামী বিবেকানন্দ “ভারতীয় আআর প্রাতিভ্‌, সেকথা 
অবশাই ঠিক, কিম্তু কলকাতার এবং স্বামণ 


গববেকানন্দের জীবনসত্রে সেই আত্মার উৎসের কাছে 
উপনীত হতে হবে--সে উৎসের নাম- সন্দেহ না 
রেখে- শ্রীরামকৃষ্ণ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঘা সারদাদেবাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ, 
এবং রামকৃষ্ণশববেকানন্দের শিষ্য ও অনবতী 
মান্ষদের সাধনা, সত্দর্শন ও সেবার দ্বারা 
অধিকৃত হয়ে আছে এই শহরের বিস্তৃত অংশ । এর 
ণশকড়ে শিকড়ে তাঁরা ছাড়য়ে আছেন। শহর 
কলকাতার জন্মোংসবে সে-হীতিহাস বস্মৃত হওয়ার 
অর্থ সত্যকে পঞ্ঠেপ্রদর্শন ৷ 

॥২॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ এই শহরে জন্মানীন। কিশ্ত তরুণ 
যৌবনে, মান্ন ১৭ বছর বয়সে এই শহরের উপকণ্ঠে 
এসেছেন--এবং তাঁর মহাপ্রয়াণও হয়েছে এই শহরের 
এক প্রান্তেই। তান এই শহরের দ্বারে দ্বারে 
ঘরেছেন 'মানহ*ুশের" সন্ধানে- এবং তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাং হয়েছে সেকালের ভারতের সবোত্বিম বহু 
মানুষের। এদের মধ্যে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
মহীর্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ 
শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গে।স্বামী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, 
বাৎ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশবনধকুমার দত্ত, কৃষ্দাস 
পাল, মধুসূদন দত্ব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শশধর 
তক্চড়ামাণ ॥। নরেন্দ্ুনাথ দত্ত, গািরশওন্দ্র ঘোষ, 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্চ প্রমূখ শিষামপ্ডলী তো ছিলেনই । 

এই কথা 'বিশেবভাবে মনে রাখতে হবে-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, "সাম্ধ এবং বাণীর "বস্তার 
হয়েছে এই শহরের প্রান্ত ও মধ্যভাগ হতে। এই 
যুগের প্রধান ধর্মপৃরুষ তানি, তাঁর জীবনে 'মালত 
হয়েছে নানা ধর্মের ধারাগ্াীল, রাঁচিত হয়েছে মহা- 
সঙ্গমতা্থ+ উচ্চাঁরত হয়েছে ধৃগের মহামন্ত্-_'ষযত 
মত তত পথ"_-এবং মানবতার সত্যসার--ত্র জীব 
তন্ন শিব _শবজ্ঞানে জীবসেবা”। তাঁর পর্গাঁবিভাঁবের 
ক্ষেত্রূপে এই শহর পাঁথবীর ধমেতহাসে সম্মখ- 
চ্থান গ্রহণ করেছে। শ্রীরামকফের বৃদ্ধগয়া, 
সারনাথ এবং কুখীনগর-_এই কলকাতাই। 

শ্রীরামকৃষখ কলক।তায় উপনাত হয়ে জীবনের 


৪৩৪ 


ভাদ্র, ১০৯৫ 


শ্রেক্ঠাংশকে এখানে অর্পণ করলেন-_সে কি কেবল 
ঘটনাচক্রে ? তাঁর দাদা রামকুমার, গ্রামের পঠশ।লা- 
পালানে ভাইটিকে শহরে এনোছলেন তাঁর অন্নবশ্থের 
সুরাহা করে দেবার আভপ্রায়ে-এই আপাত 
কারণাঁটই গক মূল কারণ? শ্রীরামকৃষ্ণের মতো “বহু 
যুগের ওপার হতে" আসা মানের পক্ষে কথাটা 
সর্বাংশে সত্য হতে পারে না। বলা উচিত-_তান 
কলকাতাকে পনবধচিন” করোছলেন। সে কোন: 
কলকাতা ? 'ব্রাটশ সাম্রাজোর মুকুটমাঁণ যে-ভারতবষ*, 
তার রাজধানী কলকাতা । ইংরেজের শোষণ ও 
শাসনের কেন্দ্রভাম । সেইসঙ্গে সেখানে বাঙালীদের 
জীবনের একাংশে পাশ্চাতা-শিক্ষার িক্তার ঘটে 
মনোলোকে তুফান উঠেছে। প্রথমে উদ্ভ্রাস্তি, 
তার সঙ্গে কিছুটা স্থিতি । শিক্ষায়, সাহতো, 
সংস্কার-আন্দোলনে, রান্ষ-আন্দোলনে, রাজনোৌতক 
আকাতক্ষার উন্মেষে, টগবগে টলমলো কলকাতা । 
নব্যভ।রতীয় কলকাতা বলতে তখন বশেষভাবে 
বোঝায় উত্তর কলকাতা-_-“বাংলার এথেন্স” নামে যা 
তখন কাথত। শ্্রীরামকৃষ্ণ স্থান নিয়েছিলেন উত্তর 
কলকাতার উত্তরতর উপকণ্ঠে । সেখান থেকে তিনি 
ছুটে আসতেন কলকাতায় মানুষের সন্ধানে-_দামী 
পোশাকে ঢাকা নামী মানুষগ্ীল সত্যই কতখান 
মানুষ ? অথবা দাঁরপ্র, প্রায় অধোলঙ্গ মানুষগ্ীলর 
মধ্যে জবলজব্ল করছে কোন: আশ্চর্য মনহয্যত্ব ? 
দ্বারে দ্বারে ছোটেন প্রভু, নেইকো অপমান*। তাঁর 
শুধু সম্ধান--কোথায় পাব মানুষ রতন'। কী 
দুঃসাহস, কী স্পর্ধা! প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য এক 
পুরোহিত, তান যাচাই করছেন নানা রঙের 
আলোকে দীপ্যমান শহুরে বিখ্যাতদের ॥ একজন 
রামকফের পক্ষেই তা সম্ভবপর--মহাসামোর অবতার 
1তাঁন- এক ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের ভেদরেখা তান 
ম্‌ছবেনই । কম্তু কোন্‌ মাপে 2 একমান্র মাপ- 
কাঠ, চারন্র। সেই মাপে ঝড় ছোট হয়ে যায়, ছোট 
হয়ে ওঠে বড়। এই কঠিন বিচার সম্বন্ধে ক্রুম্ধ 
আপাত্তর নিরসন আজো হয়নি । অনেক বিখ্যাত 
ব্যাস্তর অনুবতাঁ শ্রীরামকৃফের এঁ প্রকার বিচারমূলক 
সম্ধাষ্তে রুষ্ট । তাঁদের ক্রোধের ওপরে জব্লাছল 
শ্রীরামকৃষ্ণের সত্য । অহঙ্কারী কলকাতার জানা দরকার 
.ছিল--পদ বা পদমধাঁদা কত তুচ্ছ হতে পারে, অন্ততঃ 


একজন মানুষের কাছেও । “তান ধন, বড় মানুব, 
জ্ঞানী পাণ্ডত কাহাকেও কিছ:মান্তর ভয় কারিতেন না, 
সকলকে স্পন্ট কথা কাঁহতেন, অনেক সময় শস্ত 
[কথা] শুনইয়া দিতেন । তাহাতে অনে£ বড় লোক 
তাহার প্রাত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট 'ছিল।” | ধর্মতত্ব 
(শ্রাহ্মপান্রকা, ৩১ আগস্ট ১৮৮৬ ]॥ আচন্ডালে 
প্রবাহত ছল তাঁর প্রেমপ্রবাহ” ॥ যেব্রাঙ্মণ বালক 
উপনয়নের পরে গ্রামে কামারনীর কাছে 1ভক্ষা 
নিয়েছেন,যাঁর দিবাতার প্রথম প.জা করেছেন সেখানে 
এক শাখার, গান দাক্ষিণে'বরে আশ্রয় পেয়েছেন 
মাহষ্যজাতীয় রানী রাসমাণ ও মথুরবাবুর কালী- 
মান্দরে, [বলাতফেরত বৈদ্য কেশব সেনের বাঁড়তে 
আহার করেছেন, যাঁর অ'ধকাংশ শিষা অব্রাঙ্মণ-__সেই 
[তান যখন একাদন পাঁতিতা আভনেত্রী বিনোদিনৰকে 
আশীবদি করোছি'লন এই পরম উচ্চারণে-“তোমার 
চৈতন্য হোক”-কংবা নটগুরু গগারশচন্দ্রকে কোলের 
কাছে বাঁসয়ে তাঁর “অশুচি' ওষ্ঠে ঈবহস্তে খাবার তুলে 
থাইয়েছেন_-তখন তাঁর পক্ষে সে-কাজ অস্বাভাবিক 
না হতে পারে, কিন্তু কলকাতার আঁভজাত রক্ষণ- 
শীলতার বেড়ার মধ্যে তা বৈপ্লাবক ছিল নিঃসন্দেহে । 

কলকাতার পথে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই 
থেমে যেতেন বাগবাজারের একটি কায়স্থ-বাঁড়তে ; 
সেখানে শব্ধ অন্ন' গ্রহণ করতেন, রান্রবঝাসও করতেন। 
সেই বলরাম বসুর ভবন (এখন “বলরাম মান্দর' ) 
কলকাতার শ্রেন্ঠ এাতিহাঁসক ভবন। যেখানে 
শ্রীরামকৃ শতাধিকবার এসেছেন ; যেখানে বহাাদিন 
বাস করেছেন শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্যাসী 1শষ্যগণ ; 
যেখানে অতুলনীয় রামকৃঞ্চ মিশনের সনা হয়েছে 
(১ মে ১৮৯১৭)--সেই ভবনের তুল্য গৌরব কলকাতার 
আর কোন ভবনের--ঘাঁদ আমরা দেহ অপেক্ষা প্রাণ, 
প্রাণ অপেক্ষা সত্তীকেই আধক মূল্য দই? আবার 
এও বলব, "রামকৃষ্ণ 'মশন' সূচনার দ্বারা এখানে 
স্বামী বিবেকানন্দ দেহ ও সত্তার মেলবন্ধন ঘটাবার 
আয়োজনও করেছিলেন--তার সডনা এই ভবনেই 
হয়েছিল রামকৃ্ণ-কর্তৃকি রথ টানার ঘটনায় । জগন্নাথের 
পুরুষানুক্রমিক ভন্ত এই বসুভবনে জগন্াথের রথ 
ছিল--সেই রথ এখানে টেনোছলেন গদাধর-_তাঁর 
সঙ্গে যোগ 'দিয়োছলেন সাধারণ মানংব। তিনি 
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দোঁখয়ে 'দিয়োছলেন--জাপামর মানুষের স্পর্শেই 
জগন্নাথের রথ চলে । রামকৃষ্ণ “রামকৃষ্ণ মিশন' হয়ে 
সেই আপামর মানবসাধারণের মধ্যে প্রসারত । 
॥৩॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণের জাঁবনকালে শ্রীমা সারদাদেবী 
দাক্ষণেশবরে এসেছেন, শ্রীরামকূফর সেবা করেছেন, 
শ্রীরামকৃফের পজাও 'নয়েছেন। তারপর শ্যামপ্‌কুরের 
বাড়তে, শেষে কাশীপুর উদ্যানবাঁটিতে ঠাকুরের 
দেহান্ত পর্ধন্ত তাঁর সেবা-প্‌জা করে গেছেন । তারও 
পরে বহু বছর নানা সময়ে উত্তর কলকাতার নানা 
বাড়তে কাটয়েছেন- শেষ অবাচ্থাত বাগবাজারে 
স্ব.ভবনে-স্বামী সারদানন্দের আনন্দে গড়া সারদার 
সেই ভবনটতে, “মায়ের বাড়ীতে” তাঁর মহাপ্রয়াণ | 
গাঁয়ের মেয়ে সারদাকে রামকুফ বলোছলেন কলকাতায় 
থাকতে, কেননা কলকাতার “পোকার মতো িলাবল 
করা" মান'ষগ্ালকে দেখতে হবে তাঁকে । তান যে 
মাতা । তান কেবল সম্ঘজননী নন, তান বণব- 
জনন । কামনায় যন্ত্রণায় আশায় নৈরাশ্যে জর্জর 
পাঁথবীর একাঁট খণ্ড এই কলকাতা-_সেখানে 
স্ছাপত হলেন 1তান--নাখিল মাতৃত্বের প্রাতমা। 
কেউ ফিরে গেল না মায়ের কাছ থেকে-শুচি- 
অশ.চ, ধনীনদারদ্রু, পাঁণ্ডিত-ম.খ সকলের জন্য 
[তান-_মা সারদা। প্রজ্ঞারও প্রাতমা 'তান। 
তার পদার্পণ এবং আশীবাদের গৌরব নিয়েই 
নিবোদতা 'বদ্যাপয়ের সচনা। তান চির 
বৈরা'গনী--তাকে কেন্দ্র করে ম্বামীজন-আকাতক্ষত 
স্তী-মঠের সচনা-যা বর্তমানে দাক্ষণেশবরে সারদা 
মঠে আকাীরত । বিশ শতকের প্রথম দশকে নিবোদতা 
পলীকত হয়ে দেখো ছলেন, নতুন ভারত তার যান্রা- 
পথে 'মাতাদেবীর কাছে আসছে--গ্রণাম করতে। 
্রহ্ধবাম্ধব ডপাধ্যায়ের কণ্ঠে উদাত্ত হয়ে উঠোছল 
চলো 6লো।” আহ্বান £ 

****চন্দুমা ছাড়া যেমন চান্দ্ুকা থাকতে পারে না 
--তেমান মা-লক্ষণা অমাদের- সেই যোড়শী পুজার 
দন হইতে রামকৃফ-শশীকে বেষ্টন কাঁরয়া চদ্দ্র- 
মণ্ডালকার ন্যায় বরাজ করিত লা।গল। ঘযাদ 
তোমার ভাগ্য সংপ্রস্গ হইয়। থাকে তো একদন সেই 
রামকৃফ-পাাজত লক্ষমীর চরণপ্রাম্তে 1গয়া বাসও, 
আর তাহার গ্রসাদ-কৌমুদী,ত বধোত হইয়া রামকুফ- 
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শশীসধা পান কাঁরও__-তোমার সকল পিপাসা 
মাটয়া যাইবে ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, গৃহ-সংসার ভাঙছে, ভাঙবে । 
সারা 1ব্বজোড়া সেই ভাঙার খেলা থেকে ভারত- 
বর্ষও অব্যাহতি পাবে না। সমদদ্রঝড়ে দিশাহারা 
পা?খর যেমন মাস্তুলের আশ্রয়, তেমান সম্পর্কছে'ড়া 
উদত্রাম্ত মানুষের শাস্তির আশ্রয়--মা। নিজের 
ঘরে সেই মাকে যখন মানুষ না পায়, আদর্শলোকে 
তাঁকে অন্তত সে যেন পায়। 'ির-মাতৃত্বের সেই 
আদর্শ-প্রতনককে শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে িয়োছলেন- এবং 
এই কলকাতায় তাঁর প.ণ্যপ+ঠ 'নার্মত হয়োছিল। 
দেবকীর কোল-হারানো কৃষ্ণের জন্য ছিল যশোদার 
স্নেহা্ল। আর সাধারণ ঘরের সাধারণ মায়ের 
কোল-হারানো কৃষ্ণের জীবগীলর জন্য ছিল, এখনো 
রয়েছে, জগতের মা সারদার আঁচল। 

॥৪॥ 

বিবেকানন্দের জন্ম এই কলকাতা শহরে । তান 
খাঁট “কলকাত্তাই' । দেশ-ীবদেশ-জোড়া খ্যাতির 
উষ্ণীষ খুলে ফেলে তান যখন শোভাবাজারে 
সম্বর্ধনা-সভায় বলে।ছলেন--“আম এই কলকাতার 
ছেলে-_ এখানে পথের ধুলায় বসে খেলা করোছ”-__ 
তখন তার স্নায়ীশরা-রন্ত এবং প্রাণসত্তা একসঙ্গে 
ঝঙ্কার দিয়ে উঠোছল । এঁকালে তান 'নশ্চয় তাঁর 
বাল্য-কৈশোরযৌবধনের কলকাতাকে দর্শন করেছিলেন 
এক লহমায়। গোৌরমোহন মুখাঁজর 'পতৃভবন ; 
সেখানে বাল্যজীবন ; কত মজা, কোচম্যানের কংবা 
রাজার সাজে সবচেয়ে উচু 'সশড়তে বসে স্ফীত"; 
টাট্ুঘোড়ার পিঠে চড়ে হৈহৈ ছোটাঃ বাড়িতে সার 
সার সাজানো নানা জাতের হ"কোর সবকাঁট টেনে 
বাল্য-গবেষণা--জাত কোথা 'দয়ে উড়ে যায় দোখ', 
কেননা বলা হয়ৌছল, এক জাত অন্য জাতের হ'হুকো 
টানলে জাত চলে ধায় ; ব্রক্ধদাত্যর সুখনীড় বলে 
কীথত চাঁপাগাছে দোল খেয়ে ব্রহ্মদাত্যর সাক্ষাৎ-বাপনা 
এবং সাক্ষাং না পেয়ে নৈরাশ্য ; তারই মধ্যে ঘরের 
ভতরে একান্তে ধ্যান, হঠাৎ জ্যোতময় ম)তর 
দর্শন ( বন্ধদেব নাক 1) ঃস্কুলে অসম্ভব চগ্লতা ; 
সত্যরক্ষার মূল্য 1দতে 1শক্ষক-প্রহারে রঙ্তান্ত কণ'মৃল; 
1হন্দুমেলার আখড়ায় ব্যায়াম, দ্রাাপজে দোল খেয়ে 
পুরুকার লাভ; আরও বড়ো প:রস্কার পাগলা 


৪৩৬ 


ভা, ১৩৯৭ 


ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝুলে পড়ে গাঁড় থামানো, যাতে 
আরোহণীদের প্রাণরক্ষা হয় ; প্রোসডেন্সি কলেজ ; 
তারপর জেনারেল আসেমর্িঙ্জ ইন-স্টিটউশনে 
(বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে ) পাঠ ; সঙ্গীতচচা, 
গায়ক-খ্যাঁতি ; ত্রা্ছসমাজে যাতায়াত ; মহার্ধ দেবেন্দ্র 
নাথ, কেশবচন্দু সেন, শিবনাথ শাস্তী, বিজয়কৃষ 
গোস্বামী প্রমুখ ব্রা্মনেতাদের সঙ্গে নিকট পাঁরচয় ; 
ব্রাহ্মপমাজে গান, আভনয়; অসাধারণ প্রীতভার- 
শীন্ততে সেই সময়েই দেশ-বদেশের ধর্ম দর্শনের 
গভীরে প্রবেশ ; কিন্তু অশান্ত প্রাণমন--কোথায় 
আছে সেই পরম সত্য, কোথায় সেই নিত্য ঈশ্বর, কে 
আমাকে দৌঁথয়ে দেবেন তাঁকে" ; হিন্দুধর্মের বিরোধণী 
অথচ ছান্রপ্রোমক 'প্রান্সপাল রেভারেন্ড হেস্টির মুখে 
আশ্চর্য এই সংবাদ লাভ- াঁক্ষণে*বরে আছেন এমন 
এক সাধক যাঁর ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো সমাধ হয়; 
কেশবন্দ্রু সেনের কাগজেও সে-ধরনের সংবাদ 
বোরয়েছে, কিন্তু মনে গে'থে যায়নি ; তারপর একদিন 
বাগবাজারে সুরেন্দ্রনাথ 'মিন্রের বাঁড়তে সেই মানষাঁটর 
সাক্ষাংলাভ--পরমরহস্যের চাঁব তাঁর হাতে ধরা; 
তারপর দাঁক্ষিণে*বর এবং দাঁক্ষণে*্বর- শ্যামপুকুর 
এবং কাশীপুর ; শেষোস্ত স্থানে উদভাঁসত এই 
প্রত্যয়লাভ-_ঈ*বরই. রামকুঞ্কদেহে অবতীর্ণ__এবং 
তাঁর কাছ থেকে এই দায়লাভ--'নরেন শিক্ষে দিবে, 
অর্থাৎ নরেদ্দ্রনাথ আচার্য--“নরেন হাঁক দিবে” অর্থাৎ 
নরেন রামকৃষফ-ঈম্বরের বাতবিহ প্রফেট । কখন 'হাঁক 
[দবে'? 'ঘখন ঘুরে বাহরে" যাবে--অথাৎ ভারত- 
পারব্রজ্যা সমাপ্ত করে বাইরে অথাৎ পাশ্চাত্যে 
উপাশ্থিত হবে । 

এইসঙ্গে এবং এর পরেও স্বাধখীজশীর মনে পাক- 
খাওয়া ছাবগাাল 'ছল--পতার মৃত্যুর পরে দাঁরদ্র্য, 
অনাহার, বরাহনগর মঠে অর্ধাহারের মধ্যেও সন্ন্যাসী 
গুরুভাইদের সঙ্গে “পৃথবীতে অসামান্য সমন্টি- 
সাধনা", 'ঠাকুরের ভগ্মাস্থ রাখবার মতো একটুকরো 
জামও গঙ্গার ধারে জোগড় করতে পারলাম না” এই 
কান্া-_ 

এসবই কলকাতায়--এই কলকাতায় !! 

শনঃস্ব পাঁরব্রাজক ববেকানম্দ কলকাতা ছেড়ে- 
ছিলেন। ধমেদ্ধারক মাহমা1শ্বত বিবেকানন্দ ফিরে 
এসোছলেন। তাঁর গাঁড়র ঘোড়া খুলে যুবকেরা 


৪৩৭ 


রামকৃ-ববেকানন্দের কলকাতা 


সেই গাঁড় টেনোছল। শোভাবাজারে সম্বর্ধনা সভায় 
উঠে দাঁড়িয়ে কলকাতার পুরনো ছোকরা" নতুন 
ছোকরাদের উদ্দেশ্য করে বলোছিলেন £ 

“কাঁলকাতাবাসী যুবকগণ, ওঠ জাগ, কারণ 
শুভমৃহূর্ত আঁসয়াছে।'.. সাহস অবলম্বন কর, 
ভগ্ন পাইও না, কেবল আমাদের শাদ্বেই ভগবানে 
“অভ, এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে |... ওঠ জাগ, 
কারণ তোমাদের মাতৃভূমি মহাবাল প্রার্থনা 
কারতেছে। যুবা-অ।শিষ্ঠ, দ্রাঢ়ষ্ঠ, বাঁলষ্ঠ, মেধাবী 
-** কলিকাতায় এইরূপ শত-সহস্ত্র যুবা রাহয়াছে ।.*, 
ভারতের অন্যান্য স্থানে বাদ্ধবল আছে, ধনবল 
আছে, কিন্তু আমার মাতৃভূগতেই উংসাহাঁণ্ন 
বর্তমান ।:." ভাবও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না 
তোমরা বন্ধুহীন। কেকোথায় দেখিয়াছে টাকায় 
মানুষ করে_মানুষই চিরকাল টাকা কাঁরয়া 
থাকে । জগতের যাহা কিছ? উল্নাত, সব মানুষের 
শান্ততে হইয়াছে, উৎসাহের শান্তৃতে হইয়াছে, 
1ব*বাসের শান্ততে হইয়াছে ।*** ভয় পাইও না, কারণ 
মনৃষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা বায়, যতকিছ_ শত্তির 
প্রকাশ হইয়াছে সবই সাধারণ মানুষের মধ্যে ৮1৮ 

«এসেছে সে একাঁদন।” সত্যই সে দিন এসে 
গেল । কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে 
স্বামজ সূচনা করলেন রামকৃফ 'মশন, ১ মে 
১৮১৭ । স্বামীজীর প্রিয় গুরুল্রাতা স্বামী 
অখণ্ডানন্দ ছুটে গেলেন মার্শদাবাদে দুভিক্ষসেবার 
কাজে। শকন্তু এঁদকে কলকাতার ওপরে ক্রমে 
ঘাঁনয়েছে করাল ছায়া । ১৮৯৫-৯৭ গ্রীস্টাব্দে উত্তর- 
পাঁশ্চম ভারতে যে প্লেগ-মহামারী লক্ষ লক্ষ মানুষের 
প্রাণ নিয়েছে, তার ক্কাল-হাত ছড়াল পূর্বভারতে, 
কলকাতায় তার প্রথম নখের আঁচড় পড়ল ১৮৯৬ 
গ্রীষ্টাব্দে। স্বামীজীর কবিতার লাইনগুলো তাঁরই 
ওপরে অট্রুহাস্য করে ফেটে পড়ল--“সত্য তুমি 
মৃতুারূপা কালী--সুখবনমালী তোমার মায়ার 
ছায়া।” “মত্যু তুমি, রোগ মহামারী 'বিষকুম্ভ ভার 
গবতারছ জনে জনে।” কিন্তু না, রচনার অন্য 
অংশও ছিল-_“জাগো বীর ঘন্চায়ে বপন, শিয়রে 
শমন, ভয় ?ক তোমার সাজে ?” 


অসুস্থতার জন্য স্বামীজী দাঁজশলঙে 
ছিলেন। সেখান থেকে মিস ম্যাকলাউডকে 
আগস্ট, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
[লিখলেন (২৯. ৪. ১৬৯৮) £ 

“আম ষে শহরে জন্মোছ সেখানে যাঁদ শ্লেগ 
এসে পড়ে তবে তার প্রাতকারকজ্পে আত্মো ৎসর্গ 
করব বলছ স্থির করোছি।” 

কলকাতার অবস্থা ভয়াবহ--যতখাঁন শ্লেগের 
জনা, ততোধক স্লেগের ভয়ের জন্য । চারিদিকে 
শুধু পলায়নপর বিপুল জনতরঙ্গ । কয়েকাঁদনের 
মধ্যে দুলক্ষ লোক পলায়িত। ধনা' পদনিসীন 
মহিলারা পর্যন্ত পদবিদ্ধন ফেলে প্রাণভয়ে 
ছুটেছেন। “সবাই পালাচ্ছে, শুধু পালাচ্ছে, 
গ্রাণভয়ে |” (মরাঠা”, ৮.৫.১৮৯৮ ১ অমৃতবাজার 
৪. ৫, ১৮৯৮ )। এরই মধ্যে কলকাতায় নামলেন 
স্বামীজী। মঠবাসীদের উদ্বুদ্ধ করলেন শ্লেগ- 
সেবার জনা । রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অভয় 'দিয়ে 
প্রচারপত্র বালি করা হলো £ 

“কিলিকাতা-নিবাস ভাইসকল ! আমরা তোমাদের 
সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী 1-"- যে-মহা- 
রোগের ভয়ে বড়,ছোট, ধনী,নর্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া 
শহর ছাঁড়য়া যাইতেছে, সেই রোগ যাঁদ যথাথই 
আমাদের মধ্যে উপাচ্ছিত হয়, তাহা হইলে তোমাদের 
সকলের সেবা কারতে-কাঁরতে জীবন যাইলেও আমরা 
আপনাদগকে ধন্য জ্ঞান কারব, কারণ তোমরা সকলে 
ভগবানের মতি“ ।'*" ধনী লোক পালায় পালাক ; 
আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বাঁঝ |" হে 
ভাই, যাঁদ তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে 
বেলুড় মে শ্রীভগবান রামকৃষ্-দাসাঁদগের নিকট 
খবর পাঠাইবে'*'।৮ 

স্লেগের সত্যকার আক্রমণ ঘটল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে | 
কলেজ ও 'ঝ্বাবদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ছান্রের 
উপাচ্ছাততি ২২ এাপ্রল ১৮৯৯ স্বামীজী এলেন 
রামকৃফ মিশনের স্লেগ-সভায় সভাপাতিত্ব করতে । 
অত্যন্ত অসংস্থ 'ছলেন তবু ীধকার ও আহ্বানে 
পূর্ণ কণ্ঠ তাঁর। বলোছিলেন ছাত্রদের সম্বোধন 
করে, বাঙালশরা গ্লেগ দূর করার জন্য কিছুই 
করোন, কেবল আদুরে ছেলের ভাব দোখয়েছে ॥ 
এখন এসেছে কাজের সময় । কলকাতার যুবকদের 


এগয়ে আসতে হবে- তারা ক1৮-0কা প.তুল নয়. 


গুমণ করতি। ক।পুরযষের নরকেও স্থান নেই। 
সভার মূল বণ্তা ভাগনী নবঠদতার কণ্ঠে (ছল 


১২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


আগুনের ভাষা । বর্ণনা করোছলেন শহরের 
নরককুণ্ডের মতো বাঁস্তগযীলর কথা, যেখানে কাতারে 
কাতারে "আঘাদের অসহায় ভাইবোনেরা মরছে | 
“ধক সেই বাস্তর মালিকদের যারা এ নরকে 
মানুষকে বাস করতে বাধ্য করে। ধক সেই পোৌর- 
কতাঁদের যারা বাস্তর মালকদের 'বরণ্ধে কোন 
ব্যবস্থা নেয় না।” তিনি স্মরণ কারয়ে দিয়োছলেন 
“ঘুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা", যান “ন্রাঙ্মণ হয়েও 
মেথরের পায়খানা পারম্কার করেছিলেন নিজের 
মাথার চুল 'দিয়ে।” তারপর শর হয়ে গগয়োছিল 
নিবোদতা ও স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে বাঁস্ত-সেবার 
কাজ; মুমূব্: শ্লেগাক*্ত বালককে কোলে 'নয়ে 
নিবোদতার বসে থাকা । কলকাতা-প:রাণের মহত 
এক অধ্যায় রচিত হয়েছিল সোদন রানকৃষণ মিশনের 
স্লেগসেবার কাজ 'দিয়ে। কলকাওার ইতিহাসে 
সেঁটই 'ছিল প্রথম ব্যাপক বাঁষ্তসেবার বাজ । 
॥ ৫ ॥ 

কলকাতা শহর স্বামীজীকে সুথ দিয়েছে, দুঃখ 
দিয়েছে, 'কিম্তু ভালবাসা কেড়ে নিতে পারোন। 
কলকাতার বাঙালী বৈজ্ঞানক জগদীশচন্দ্র বস 
বি*বজোড়া খ্যাতি অজন করেছেন- স্বামীজী 
ধন্যধ্যান দিয়েছেন দূর প্যারদ থেকে । তিনি 
কলমের লড়াই করেছেন কলকাতায় কথিত বাঙলা 
ভাষাকে 'শাঁক্ষত বাঙালণর ভাবপ্রকাশের বাহন করবার 
জন্য । “যাঁদ বল'"' বাংলা দেশের নানা হ্থানে 
রকমার ভাষা, কোন গ্রহণ করব 2 প্রাকীতক 
নিয়মে যোট বলবান হচ্ছে এবং ছাঁড়য়ে পড়ছে, 
"সইিই নিতে হবে-_অর্থা কলকেতার ভাষা ।-*" 
যীদ পঞ্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক 
চরতে হয় তো বুদ্ধমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে 
,ভীত্তদ্বরূপ গ্রহণ করবেন।৮ কলকাতার পাশ দয়ে 
বয়ে-যাওয়া গঙ্গা তাঁর কাছে প্রাণ-প্রবাহিণী। সেই 
গঙ্গায় জল পান, স্নান, সন্তরণ এবং ঝড়ে নৌকায় 
বৈঠা বেয়ে রামকৃষের উদ্দেশে যাত্রা । এই গঙ্গার 
শোভায় তান মশগুল । কলকাতা বন্দর থেক 
স্বামীজী পাশ্চাত্যে যাচ্ছেন, দুচোখ ভরে গঙ্গার 
শাভা দেখছেন ; কখনো ঝরঝরান বষয়ি গঙ্গার ধারে 
গাছপালার রূপ, ভেকের ঘর্থঘর; তারপরে নীল 
আকাশ সাদা কালো সোনালী 1কনারাদার মেঘের 


8৪৩৪ 


ভাদ্র, ১৩৯৭ 


শোভা ; 'নচে তাল-না'রকেল-খেজরের পাতার 
চামরের মতো দুলতে থাকা ; গঙ্গার পাড়ে শ্যাম-শ্যাম 
ঘাস যার সৌন্দর্যের কাছে ইয়ারকাশ্দি, ইরানী, 
তক্স্তাঁন গালচে হার মেনে যায়; স্ইে পাড় 
ছশুয়ে-যাওয়া গঙ্গার মদুমন্দ হিল্লোল, দেখে রঙের 
নেশা ধরে যায়, “যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে 
পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে |” 
এর পরেই স্বামীজণীর কণ্ঠে বিষাদের সুর ঘাঁনয়েছে, 
সৌন্দর্যের ভাবী স্বানাশ্ত 'বনাশ দেখছেন দব্র- 
দৃম্টতে, তাতে অশ্রুুর আভাস--আমার কলকাতার 
সেরা সৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটবে, ঘটবেই-- 

“হুশ, বলি, এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা 
দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না, 
দৈতা-দানবের হাতে পড়ে এসব যাবে। এ ঘাসের 
জায়গায় উঠবেন-_ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট- 
খোলার গত'কুল। যেখানে গঙ্গার ছোট-ছোট ঢেউ- 
গুল থাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন 
পাট-বোঝাই ফমাট আর গাধাবোট । আর এ তাল- 
তমাল-আব-নচুর রঙ, এ নীল আকাশ, মেঘের বাহার 
--ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে--পাথ্‌রে 
কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো 
অস্পন্ট দাঁড়য়ে আছেন কলের চিমাঁন 11” 

স্বামীজী একবার না বলেছিলেন, (৯.৮:১৮৯৫) £ 
“ভারতকে আঁম সত্যই ভালবাসি, কিন্তু গ্রাতাঁদন 
আমার দৃষ্টি খুলয়া যাইতেছে । আমার দৃষ্টিতে 
ভারতবর্ষ, ইংলম্ড কিংবা আমোঁরকা ইতাাঁদ আবার 
ক 1” ঠিক, অবশাই ঠিক। ব্রহ্মজ্ঞ মানকপ্রোমকের 
উপযুস্ত কথা, সন্দেহ নেই। তবে এর 'কছাঁদনের মধ্যে 
ভারতের প্রান্ত স্পর্শ করতে না করতেই কেন বুকের 
ভিতর থেকে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল এই কথাগযাল £ 
“যাঁদ এই পাঁথবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে 
যাহাকে পগ্যভূমি নামে বিশোঁষত করা যাইতে 
পারে" তবে 'নশ্চয় করিয়া বালতে পার, তাহা 
আমাদের মাতৃভাাম--এই ভারতভ্াম ৮ আর 
এই পুণ্য মাতৃভূমির মধ্যে একটি বিশেষ পুণ্যভামি 
কলকাতা, কেননা রামকুফের আত্মপ্রকাশের স্থল ; এবং 
তা একান্ত প্রিয়ভূমি, কেননা নিজের জম্ম ও আত্ম- 
[বকাশের শ্ছল- সেই কলকাতা স্বামীজীর ভিতরে 
একেবারে গেথে ছিল। তাই যখন পাশ্চাত্যে অসমম্থ, 


৮৩৯ 


সেখান থেকেই চিরাবদায় ঘটবে এমন সম্ভাবনা, 
তখন মিস ম্যাকলাউডকে সকৌতুকে সার কথাটি 
বলোছলেন, (৩.৮.১৮৯৯) £ “আমার রোগ সারাতে 
দু-একটা পাঁজরা কেটে বাদ দেবে নাক? উহু, তা 
হচ্ছে না।."* আমার হাড় গঙ্গায় প্রবাল সৃষ্টি করবে, 
আমার বরাতে লেখা আছে ।” 

॥ ৬ || 

বলরামভবনের বারান্দায় স্বামীজী একাঁদন 
তন্ময় হয়ে পায়চাঁর করাঁছলেন, গুনগুন্‌ করে গান 
গাইছিলেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, আর অস্ফুটে 
বলাছলেন, “ওরে আমার যন্ত্রণা কেউ বোঝে না, কেউ 
বোঝে না।” সৌভাগ্যের বিষয়, একজন কাছেই 
ছিলেন স্বামশীজীর সেই মার্ত দেখে নেবার এবং 
তাঁর কথাগ্ঁল শ;নে নেবার জন্য । তান আর 
কেউ নন, স্বামীজীকে গভীরে বুঝতে যাঁরা সমর্থ 
তাঁদেরই একজন -_স্বামীজীর এক গুরুভাই স্বামণ 
তুরীয়ানন্দ । দৃশ্যটি বর্ণনা করে তুরণয়ানশ্দ মাঁথত 
স্বরে বলেছেন £ | 

“একটি তীরের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে বিদ্ধ 
করিল। তাঁহার দুঃখের কারণ আম" যেন চাঁকতে 
বুঝলাম । যে-করুণা তাঁহাকে ক্ষতাবক্ষত করিয়া 
'দিতোছল, তাহারই রক্তধারা তাঁহার চোখের জল হইয়া 
প্রায়ই 'বগালত হইত । 

“এই-যে রন্তধারা- অশ্রুধারা হইয়া 'িগাঁলত 
হইয়াঁছল, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে 2 দেশের জন্য 
পাঁরত্যন্ত তাহার প্রাতীটি অশ্রুবিন্দু, তাঁহার শান্তমান 
হৃদয়ের প্রাতাঁট উদ্দপ্ত উচ্চারত ধান অসংখ্য বীরের 
জন্মদান কারবে । এই বারের দল তাঁহাদের চিশ্তা 
ও কর্ম দ্বারা পাঁথবীকে প্রকাশ্পিত কারবে ।” 

॥ ৭ ॥ 

কাল 'নরবাধ, পাঁথবী বিপুল, ভারতবর্ষও 
বৃহৎ দেশ ॥ ববেকানন্দের প্রস্থানের পরে বহমান 
কালের ওপরে, এবং পারিবর্তমান পৃথবী ও ভারতের 
ওপরে, বিবেকানন্দের অশ্রু-রন্তের কোন্‌ প্রভাব 
হয়েছে, তা আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কিম্তু 
1ববেকানন্দের অশ্রুর রন্তবীজ-স্বরূপ রামকৃষ্ণপম্থীর। 
এই কলকাতায় কোন: আকারে মানবসেবার কাজ করে 
চলেছেন, তার সধক্ষপ্ত উল্লেখ করতেই হয়। রামকৃষ্ণ 
মিশনের কাষধবিলীর একট বড় অংশ কলকাতাকে 


আগস্ট, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


কেন্দ্র করেই, কারণ তাঁরা মনে করেন, কলকাতার জন্য 
যতটুকু সেবা করবেন তা হবে রামকুফ-তীর্থের সেবা । 

রামকুফপম্থীরা এই শহরে ও উপকণ্ঠে জন- 
সেবাকর্মের যেসব প্রয়াসে বত, সংক্ষেপে তাদের 
কয়েকাঁটর উল্লেখ করা যায় । 

তাঁরা স্থাপনা ও পারচালনা করছেন £ 

শহরের উত্তর প্রাম্তে রহড়ায় ভারতের সর্ববৃহৎ 
অনাথ বালকাশ্রম । 

দাঁক্ষণ কলক্কাতায় ভারতের সর্ববৃহৎ বেসরকারি 
হাসপাতাল- রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রাতষ্ঠান। 

দাক্ষণ কলকাতায় গোলপাকে* আম্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন সাংস্কীতক প্রাতিষ্ঠান_ রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনাস্টাটউট অব কালচার । 

শহরের দাক্ষণপ্রান্তে নরেদ্দ্ুপুরে িশ্ববিদ্যালয়- 
তুল্য শিক্ষা-প্রাতষ্ঠান, যার অন্তর্গত রাজ্যের শ্রেচ্ঠ 
আবাসিক কলেজ, স্কুল, এবং পূর্ব ভারতের অনাতম 
শ্রেঘ্ঠ অন্ধ বালক 'বদ্যালয় | 

পূবো্ত রহড়ায়__একটি বহৎ কলেজ, এবং 
বি. ট. কলেজ । 

বরাহনগরে বৃহত বিদ্যালয় । 

গঙ্গার অপর তীরে বেলুড়ে 'ি. টি. ও ডিগ্রী 
কলেজ, পাঁলটেকাঁনক । 

শহরের উত্তরপ্রান্তে বেলধাঁরয়ায় পাঁলটেকাঁনক, 
স্টুডেন্টস হোম (যার পারিচয় কলিকাতা স্টুডেন্টস 
হোম নামে )। 

বাঁড়ষায় বৃদ্ধ-আশ্রম । 

অব্যাহতভাবে প্রকাশের এীতহ্যে দেশীয় ভাষায় 
ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপন্রব উদ্বোধন । 
(১৮৯৯ গ্রীস্ঠাব্রে প্রতিষ্ঠা, বর্তমানে ৯২তম বর্ধ 
চলছে )। কলকাতা থেকেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে 
প্রকাঁশত হচ্ছে ভারতের অন্যতম প্রাচীন ইংরেজী 
মাসক প্রবৃদ্ধ ভারত, যার পারচালনভার রামকৃষ। 
1মশন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহণ করে ; ১৯২১ গ্রীস্টাব্ৰ 
পর্যশ্ত পান্নকাটি প্রথমে আলমোড়া ও পরে 
মায়াবতী থেকে বোরয়েছে। 

ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে ভারতের সুবৃহৎ (বৃহত্তম ?) 
প্রকাশনালয় উদ্বোধন কাষলিয় ও অদ্বৈত আশ্রম । 

রামকৃফ। মঠ ও মিশনের অথবা রামকুফ মিশন 
প্রভাঁবত বহুসংখ্যক বেসরকার প্রাতষ্ঠানসমূহ 


৯২তম বর্ষ__৮ম সংখ্যা 


সপ্তাহের প্রায় প্রতোকাঁদন উপানষদ, গতা, রামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত, কথামৃত, স্বামীজাীর রচনাবলা, 
শ্রীশ্রীমায়ের কথা এবং অনা শাম্তগ্রন্থের আলোচনার 
দ্বারা ভারতের চিরায়ত সংগ্কতির শ্রেষ্ঠ রূপের সঙ্গে 
অগাঁণত মানুষের পাঁরচয় ঘটাচ্ছেন, সেইসঙ্গে 
ভারতীয় সংস্কাঁতির ধারাকে আধ্ীনক কালে অব্যাহত 
রাখার প্রচেষ্টায় নিয়োজত আছেন । 

“খালি পেটে ধর্ম হয় না*-শ্্রীরামকৃষ জানয়ে- 
ছেন।--ক্ষধিত বণ্চিত মন.যা-নারায়ণের সেবায় 
স্বামখ বিবেকানন্দ আহ্বান করেছেন । তান সচেতন 
করে দিয়েছেন একটি বিষয়ে-_সারা পাঁথবীর 
ধনরাশি কোন একাঁট জায়গায় ঢেলে দিলেও তার 
দারিদ্রা দূর হবে না, যাঁদ না সেখানক্কার মানুষ 
নিজের পায়ে দাঁড়ীতে শেখে । স্বামীজীর সেই 
আদর্শে এই শহরে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের 
নানা আর্থ-সামাঁজক প্রকল্প । কলকাতার উত্তর প্রান্তে 
বেলঘারয়া রামকৃষ্খ মিশন পারচালত একাট 
পাঁলটেকীনক কলেজের কথা আগেই ীল্লাখত 
হয়েছে । রহড়ায় বাত্তমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
নরেন্দ্রপুর আশ্রমে বাত্তমূলক শিক্ষাদানের একাধিক 
সংগঠন রয়েছে । বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_নরেন্দ্রপুর 
লোকশিক্ষা পাঁরষদ, যাঁরা কষ, পশুপালন ইত্যাঁদ 
[বিষয়ে মৌলক গবেষণা করেন এবং পাশ্চমবঙ্গের দেড় 
হাজার গ্রামে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্রতী । 

নরেন্দ্ুপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সূচনা 
হয়োছল পাথারয়াঘাটার একট ছান্রাবাসকে অবলম্বন 
করে। ১৯৬২ গ্রাস্টাব্দে তাঁরা নিকটবত” রামবাগান 
বাস্ততে শক্ষাবিস্তার, সেইসঙ্গে অজ্পাধিক সেবাকাজ 
আরম্ভ করেন। এই বাঁস্তটর অনেক আধবাসী 
তথাকথিত ডোম-জাতায়। পাথুরয়াঘাটায় তরুণ 
ছাত্ররা যখন এই পল্লীতে সেবাকাজ আরম্ভ করেন 
তখন তারা জানতেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 
সম্যাসপূর্ জীবনে এই পল্লীতে সেবাকাজ 
করেছেন। [“নজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া 
( স্বামীজীী ) বাঁললেন, তান বাল্যকালে ডোম 
পাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা 
কাঁরতেন।”-_( ভারতে গববেকানন্দ', ১৯৭৩, ১৫শ 
সংস্করণ, প্‌ঃ ৪১২ )। স্বামীঞ্জী ১০ জুলাই ১৮৯৭ 
তারিখে স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে লিখেছেন £ “কলকাতার 


88০ 


ভাদ্র, ১৩৯৭ র্‌ 


ধমাটং-এর খরচ-খরচা বারে যা বাঁচে, এ ফোঁমন-এতে 
পাঠাও, বা কাঁলকাতার ডোমপাড়া, হাঁড়পাড়া বা 
গালঘুশীজতে অনেক গাঁরব আছে, তাহাদের সাহায্য 
কর”? 11 অঙ্পকালের মধ্যে স্বামীজীর এ বিশেষ 
কাজ বা ইচ্ছার কথা জেনে কর্মীরা আবেগে আনন্দে ও 
উৎসাহে পূর্ণপ্রাণ হয়ে উঠোছলেন । সেই রামবাগান 
বাঁস্ততে শিক্ষা, স্বাস্থা, অন্নসংস্থান এবং গৃহনিমাঁণের 
ব্যাপারে নরেন্দুপুর রামকৃফ মিশন যে-কাজ করছেন, 
এবং এখনো করে চলছেন, তার চমকপ্রদ হীতহাস 
বলবার স্থান এ নয়। তাঁদের কাজ এখন ছাঁড়য়েছে 
কলকাতার আরও ১৪ট বাঁস্ততে । এককথায় বলা 
যায়, বস্তি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ প্রকল্পে 
কাজ করছেন রামকৃষ্ণ মিশন এই কলকাতাতেই । 
॥ ৬ | 

তবু কতটুকু! কা বিশাল প্রয়োজন- তার 
কণ সামান্য অংশকেই স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে! 
কখ গবরাট ছিল ববেকানন্দের বেদনা, আর ভাল- 
বাসা। ষে-হেদল্লা ছিল বিবেকানন্দের শৈশবের 
ক্লীড়াক্ষেন্র এবং যৌবনের 'বিচরণক্ষেন্র, রামকফের 
স্পর্শে সর্বভূতে চৈতন্যের অনুভব করে তান 
একাঁদন তরুণ বয়সে যেহেদুয়ার লোহার পাঁচিলে 
মাথা ঠুকোঁছলেন পাগলের মতো, কেননা পথ-ঘাট, 
গাঁড়, মানুষজন এবং লোহার বেড়াও সমান জাবস্ত 
-সেই হেদুয়াতেই তান তাঁর দেহান্তের মান ৬ মাস 
আগে একাঁদন বেণ্ে বসেছিলেন । তাঁর যৌবনের 
বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায়, তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কাছে 
এসোছলেন। ব্রহ্মবাশ্ধব বন্ধুকে বলোছলেন, আম 
ভাই তোমার জন্য আসর সাজাব, তুমি একবার সেই 
আসরে এসে বেদান্তশবজ্ঞানের রোল তোল । 
স্বামীজন কাতর স্বরে বলোছলেন £ “ভবানী-ভাই, 
আঁম আর বাঁচব না। যাতে আমার মঠাট শেষ করে 
কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করে যেতে পারি, তার 
জন্য ব্যস্ত আছ, আমার অবসর নেই ।” 

1ববেকানন্দের তখনকার ছবিটি গভীর রেখায় 
এ'কেছেন ব্রদ্ষবাম্ধব উপাধ্যায় £ 

“সেইদিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দৌঁখয়া 
বাঁঝতে পারিয়াছলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময় 
ব্যথায় প্রপশীড়ত । কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য 
ব্যথা ঃ দেশের জন্য বেদনাং দেশের জন্য ব্যথা | 


মি লিঃ 


এঁ ব্যথার কথা ভাব, বেদনার কথা চিন্তা কার, আর 
জিজ্ঞাসা কার--বিবেকানন্দ কে ?” 

রক্ষবান্ধব উত্তর দিয়েছেন £ “দেশের জন্য ব্যথা 
কিশরীরণ হয়? যাঁদ হয় তো বিবেকানন্দকে 
বুঝা যাইতে পারে ।৮ 

এইখানেই যাদ লেখাঁট শেষ করে দিতে পারতাম, 
সুন্দর সমাঞ্চ হতো । কিশ্তু--বিবেকানন্দ “বেদাস্ত- 
বিজ্ঞানের রোল' না তুলে “মঠাট” শেষ করে যাবার 
জন্য উৎকণ্ঠা দেখালেন, আর ব্রহ্মবান্ধব তার থেকে 
1ববেকানম্দকে “দেশের জন্য শরীরণী ব্যথা-রূপে 
অনুভব করলেন কিভাবে ? এই ফাঁকটুকু পূরণ করা 
যায় এইভাবে-_-অধ্যাত্ম-মনীষার মহাবিগ্রহ গিবেকানন্দ 
বেদাম্তবজ্ঞানের রোল তুলেছেন, আর দুঃখণী 
মানুষের প্রোমক-ভ্রাতা বিবেকানন্দ সেই বেদাম্তকে 
জনজীবনে কর্ম-পাঁরণত করতে চেয়েছেন। রামকৃষ্ণ 
1মশন সেই বেদান্তকে কর্ম-পাঁরণত করার যন্ম-বজ্তর ৷ 
তাই স্বামীজী মঠাটির সুবন্দোবস্ত করবার জন্য অত 
ব্যাকল। আর রামকৃষখ মিশনের কলকাতা-সহ 
ভারতব্যাপ্ত কর্মধারা বিবেকানন্দের বেদনার উত্তরাধি- 
কার গ্রহণ ছাড়া আর কিছ? নয় । 

তবু “শেষ হয়ে হইল না শেষ । 'দ্বাম-ীশষ্য- 
সংবাদ'-এর একটুকরো রচনা এই £ 

“কাল--১৯০২। আজ বিকালে কাঁলকাতার 
গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য দোখতে পাইল 
_কছুদূরে একজন সন্ন্যাস আহরীটোলার ঘাটের 
গদকে অগ্রসর হইতেছেন । তিনি নিকটস্ছ হইলে শিষ্য 
দেখল, সাধু আর কেহ নন--তাহারই গুর্‌ স্বামী 
বিবেকানন্দ । স্বামীজীর বামহস্তে তালপাতার 
ঠোঙায় চানাচুর ভাজা । বালকের মতো উহা খাইতে- 
খাইতে তান আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। শিষ্য 
তাহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কাঁলকাতা- 
আগমনের কারণ 'জক্ঞাসা কারল। স্বামীজশী-_ 
একটা দরকারে এসোছিলুম । চল, তুই মঠে যাব ? 
চারটি চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নৃন-ঝাল আছে ।» 

জাবনপ্রাম্তেও সেই পথের ধুলায় খেলা-করা 
বালক !! 

সেই ধূঁলজকে নমস্কার করে সত্যেম্দ্ুনাথ দত্ত 
লিখেছেন £$ “জান্সল হেথা বিবেকানন্দ / দেশ- 
আত্মার কু্ঠা হার £/ এ পুরীর রাজপথের ধাঁলরে / 
মোরা কাঁহ রাজ-রাজেশ্বরী |” 

াগম্ট। ৯৯৯? 


কলকাতার সেবায় রামরুষ্ণ মিশন 
স্বামী বিমলাত্মানন্দ 


ইতর, মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতি নীচুজাতির 
মানুষেরাই জাতির মেরুদণ্ড_-বলেছেন স্বাম" 
[বিবেকানন্দ । এদের 'িদ্যাদান, জ্ঞানদান প্রভতর 
সাহাষ্য সর্ব তোভাবে উন্নাতর কথা চিন্তা করেছেন 
[তাঁন। এদের দৃঃখ দূর করতে “হাজারো জন্ম 
ধনতে দ্বিধাবোধ ছিল না স্বামজীর । এদের এক- 
জনকেও মানুষ তোর করতে তিনি “লক্ষ জন্ম" নিতে 
প্রদ্তত ছিলেন। এদেশে ইতরজনের উল্নাতির কাজে 
অগ্রদূত ছিলেন স্বামী ববেকানন্দই । আর সে-কাজ 
1তান করোছলেন বাল্যকালেই । ডোমপাড়ার লোকে- 
দের জন্য নানা কল্যাণপ্রয়াসে নিজেকে অন্প বয়স 
থেকেই নিকোঞ্জত রেখোছলেন তিন । একথা গ্বামীজা 
নিজেই জানিয়েছেন ।১ এই “ডোমপাড়া” হলো তাঁর 
1নজের পাল্লা সিমলার কাছাকাছ রামবাগানের বাস্ত। 
সৃতরাং কলকাতার বাঁস্ততে সেবাকাজের স.চনাকারী 
স্বয়ং স্বামী 'বিবেকানম্দ বললে অতুযান্ত হবে না। 

আমোরকায় গিয়েও গ্বামীজী ভুলে ষানান 
কলকাতা ও পা্ববতাঁ ব্তর মানৃষদের কথা । 
শিষ্য ও গুর্ভাইদের তান তা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন। তান তাঁর বেলগাঁও-র শষ্য হারপদ 
মন্রকে লিখছেন (২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৩) “এ ষে 
পশবং হাঁড়-ডোম তোমার বাঁড়র চারাঁদকে, তাদের 
উর্যাতর জন্য তোমরা ি করেছ, তাদের মূখে একগ্রাস 
অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো ?”২ 
এর কিছুকাল পরে স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী 
শিষ্য আলাসঙ্গা পেরুমেলকে গলখেছেন £ “শহরের 
সবাপেক্ষা দাঁরদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একাঁট 
মৃত্তিকা নামত কৃটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটা- 
কতক ম্যাঁজক লণ্ঠন, কতকগীল ম্যাপ, গ্লোব এবং 
কতকগহাঁল রাসায়ানিক দ্রব্য ইত্যাঁদ যোগাড় কর। 


প্রাতাদন সম্ধ্যার সময় সেখানে গারব, অনন্বত, 
এমনাঁক, চণ্ডালগণকে পর্যশ্ত জড় কর। তাহাঁদগকে 
প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও. তারপর এ ম্যাজিক লণ্ঠন 
ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যাতিষ, ভূগোল গ্রভতি 
চলত ভাষায় শিক্ষা দাও ।৮৩ স্বামীজী তাঁর গুরু 
ভ্রাতা স্বামী রামকৃফ্ণানন্দকে এক 'চাঠতে জানাচ্ছেন £ 
“সম্্যার পর, 'দিন-দুপংরে কত গাঁরব মূর্খ বরানগরে 
আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও--চোখ খুলে দাও ।%8 
(চিঠির তারিখ ১৮৯৪ গ্রীত্মকাল )। আলমোড়া 
থেকে তান স্বামণ বক্ষানন্দকে লিখছেন (১০ জুলাই 
১৮৯৭) “কাঁলকাতার ডোমপাড়া, হাঁড়পাড়া 
বা গালধৃখজতে অনেক গারব আছে, তাদের 
সাহায্য কর- হল-ফল- ঘোড়ার ভিম থাক, প্রভু যা 
করবার তা করবেন ।৮* 

বছর দুয়েক পরেই স্বামীজীর 'ানদেশি বাস্তবে 
রূপ পারগ্রহ করোছল কলকাতার বাঁস্ততেই । ১৮৯৯ 
ও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগন্তরাণ সেবার কাজ রামকৃফ 
1মশন করোছল কলকাতার বাঁ্ততে ৷ এ শ্লাণসেবাই 
ছিল কলকাতায় রামকৃফ মিশনের প্রথম শ্লাণসেবা। 
তার পূবে কোন সংস্থা কলকাতার বাস্ত অঞ্চলে 
কাজ করেছেন বলে লিখিত কোন রিপোর্ট পাওয়া 
যায়ান। 

তবে ১৮৯৮ খ্রাস্টাব্দের এীপ্রলে কলকাতায় প্রথম 
গ্লেগের আবিভবি। প্লেগের আওঞ্কে মহানগরার 
মানুষ 'দিগত্রা্ত। ভয়ে লোকে ঘরবাঁড় পাঁরত্যাগ 
করে পলায়মান ৷ স্বামীজী তখন ম্বাচ্ছের কারণে 
দাঁজশালং শহরে। বিশ্রাম নচ্ছেন সেখানে। 
স্বামীজাীকে সব কথা জানিয়ে স্বামী ত্রহ্ধানম্দ চিঠি 
লিখলেন ২৯ এাপ্রল (১৮৯৮) £ “এখন কলিকাতা 
হইতে স্তর লোক পালাইতেছে। একটা খুব 


৯ দ্রঃ-ভারতে বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কাাঁগয়, ১৬শ সং ১৩৮৩), পৃঃ ৪৯২ ; পাঞ্জাব ও কাশমীর' নামক স্বামীজ”র 
কথোপকথনের প্রাতবেদন থেকে স্বামজপর এই অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় । প্রাতবেদনটি প্রস্তুত করা হয়োছল স্বামীজাঁর 
ভ্রমণসঙ্গী আর্ধসমাজের প্রচারক স্বামশ অচ্যতানন্দ ও স্বামীজশীর এক বিশেষ ভক্তের ভায়ের থেকে । 


ই স্বামী 'ববেকানন্দের বাণণ ও রচনা, ৬ণ্ঠ খণ্ড, ইয় সং ১৩৭৯), পৃঃ ৩৬৯ 


৩ এ, পঃ ৪৩১-৪৩২ (চিঠির তাঁরখ ২৮ মে ১৮৯৪) 


& এ, ৭ম খণ্ড, ২য় সং (১৩৭১), পৃঃ ৪১৪ 


৪8৪২ 


৪ এ, পৃঃ ৪৫২ 


ভাদু, ১৩৯৭ 


02110 হইয়াছে । বোধহয় ২.৪ দিনে অনেক লোক 
চলিয়া যাইবে ।৮৬ তার আগেই স্বামীজীকে আভাহত 
করা হয়োছল তারবাতাঁর মাধ্যমে । শ্লেগের প্রকোপ 
1করুূপ হয়োছিল, তা জানতে পারা যায় কথামতকার 
মান্টার মহাশয়ের লেখা একটি 'চাঠিতে। তান 
[লখেছেন কাশণর পাশ্ডিত ও স্বামীজীর আত পারাঁচিত 
প্রমদাদাস মিন্তকে ১৭ মে (১৮৯৮) 2 “৬16 ০০00- 
0009 (0 ৮০৪ 18001: 0116 ০010 591800৬ ০01 111০ 
018596 15881901005-+৭ শ্লেগরোগের 'বিভীষকা- 
ময় সংবাদে স্বামীজীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। 
প্রত্যক্ষদর্শ স্বামীজীর সঙ্গী স্বামী অখন্ডানশ্দ 
একটি সুন্দর চিত্র "দিয়েছেন £ “গ্বামজী অমন 
আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হঠাং একাঁদন সকালে দোঁথ 
_ একেবারে গথ্ভীর। সারাদন কিছ? খেলেন না। 
চুপচাপ ॥ ডান্তার ডেকে আনা হলো, কিন্তু তাঁরা 
কোন রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না তাঁর; 
একটা বালিশের ওপর মাথা গৃ*জে সারাদন বসে 
রইলেন। তারপর শুনলাম, কলকাতার গ্লেগে তিন 
ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে--শুনে অবাঁধ 
এই | সেসময় স্বামীজী বলোছলেন £ “সবন্ব বিক্রি 
করেও এদের সেবা করতে হবে । আমরা ষে-গাছতলার 
ফাঁকর ছিলাম, সেই গাছতলাতেই থাকব ।”৮ 
দাঁজশীলং থেকে স্বামীজী শষ্যা মিস ম্যাক- 
লাউডকে লিখলেন ২৯ এরাপ্রল (১৮৯৮) £ “আম 
যেশহরে জম্মোছ, সেখানে যাঁদ প্লেগ এসে পড়ে, 
তবে আম তার প্রাতিকার-কঙ্গে আত্মোৎসর্গ করব 
বলেই স্থির করোছি ১:৮৯ অসম অবস্থায় স্বামণীজ+ 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন ৩ মে। তান 'সম্ধান্ত 
নিলেন--রামকৃ্ক মিশন প্লেগ সেবায় আত্মোংস্গ 
করবে। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর 
বাগানবাড়তে (বর্তমানে “পুরাতন মঠ" নামে 
পারঁচত )। তান সন্নযাসি-্ক্ষচারী ও ভন্তদের এক 
সভা আহ্বান করলেন। ব্যাথত কণ্ঠে বললেন 


৬ ব্রক্মানন্দ-চারত-স্বামণ প্রভানন্দ, ৯ম সং (১৯৮২), পৃঃ ৯৫৭-১৫৮ 


কলকাতার সেবায় রামু মিশন 


স্বামীজনী ৪ “দেখ, আমরা সকলে ভগবানের পাঁবন্ন 
নামে এখানে 'মালত হয়োছ। আমাদের মরণভয় 
তুচ্ছ করে এইসব প্লেগ-রোগীদের সেবা করতে হবে । 
এদের সেবা করতে, ওষধ দিতে, চিকিৎসা করাতে 
আমাদের এই নতুন মঠের জাঁমও যাঁদ বাক করতে 
হয় এবং আমাদের জীবন যাঁদ 'বিসজর্ন দিতেও হয়, 
তাতেও আমরা প্র্তুত।৮১০ ষে-স্বামীজী তাঁর সাধের 
মঠ-স্থাপনের জন্য কঠোর পারশ্রম করে সদা জাম 
িনোছলেন, সেই স্বামীজী প্লেগ-আক্রাম্ত মানুষের 
সেবায় সে-জাম "বার করতেও উদ)ত হয়োছিলেন। 
সেবাকাজকে তিনি কোন: দৃষ্টতে দেখতেন তা এথেকে 
বোঝা যায়। অবশ্য অন্য সুন্নে সেবাকাজের জন্য 
অথ“ আসায় জাম বার করতে হয়ান। 

সভাতে 'চ্ছর হলো-_বাংলা ও 'হান্দতে একট 
আবেদনপন্ত প্রচার করা হবে জনসাধারণের মধো। 
আবেদনপন্রট ইংরেজীতে লিখলেন ভগিন+ 
গনবোঁদতা। স্বামীজীর আদেশে তৎক্ষণাৎ হিন্দিতে 
অনুবাদ করে দিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। 
জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখা হয়োছল১১-_ 
“কিকাতা-নিবাসী ভাইসকল ! 

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের 
দুঃখে দখা, এই দ্ার্দনের সময় যাহাতে তোমাদের 
মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে আত সহজে 
গনক্কীত হয়, এই আমাদের চেস্টা ও নিরন্তর 
প্রার্থনা । 

২। যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধন", 'নির্ধন 
সকলে বাস্ত হইয়া শহর ছাঁড়য়া যাইতেছে,সেই রোগ 
যাঁদ যথার্থই আমাদের মধ্যে উপাঁস্থত হয়, তাহা 
হইলে তোমাদের সকলের সেবা কাঁরতে কাঁরতে জনন 
যাইলেও আমরা আপনাদগকে ধন্য জ্ঞান কাঁরব, 
কারণ তোমরা সকলে ভগবানের মার্ত। তোমাদের 
সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোন প্রভেদ নাই। 
যে অহত্কারে, কুসং্কারে বা অজ্ঞানতায় অন্যথা মনে 


৭ এ. 


৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ-চ্বামী অন্নদানন্দ, ইয় সং (১৩৮৯), পৃঃ ৯৫১ 


৯ বাণ ও রচনা, ৬ম খন্ড, ২য় সং (১৩৭১), পঃ ৩৫ 


১০ স্বামণ অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৫২ ; স্বামী সারদানন্দও গ্লেগ-সেবার জন্য স্বামীজাীর মঠ-বাক্তির সংকঞ্পের কথা 
বলেছেন । দ্ঃ-উদ্বোধন, 'ববেকানন্দ শতবার্ধক সংখ্যা, প:ঃ ২০২ 


৯১ স্বামণজশর পদপ্রান্তে-স্বামী অব্জজানন্দ, ৩য় সং (১৯৮৩), পঃ ২৪৪-২৪& 
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আগস্ট, ১৯১০ 


উদ্বোংন 


করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধা হয় ও মহাপাপ 
করে, ইহাতে সন্দেহ মান্ত নাই ।৮... 

আবেদনপন্নে আটাট বৈজ্ঞানক অবশ্য পালনীয় 
কর্তব্য 'ছিল। যথা--বাঁড়, ঘর, গায়ের কাপড়, 
1বছানা ও নর্দমা পাঁরত্কার রাখা ; পচা-বাসী খাবার 
না খাওয়া ; বাজারে গ:জবে 'ব্বাস না করা; 
মহামারণর দিনে ক্রোধাঁদ থেকে বিরত থাকা ; জাতি- 
ধর্মীনার্বশেষে ও নারীদের হাসপাতালে রাখা ও 
চাকৎসার সুব্যবস্থাঁদি করা প্রভূগত। সবশেষে বলা 
হয়োছিল £ 

“হে ভাই, ষাঁদ তোমার কেহ সহায় না থাকে, 
আঁবিলদ্বে বেল্‌ড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসাঁদগের 
গনকট খবর পাঠাইবে । শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য 
হয় তাহার ভ্রুট হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থ 
সাহায্যও সম্ভব । 

1িশেষ দুণ্টব্য $--প্রাতাঁদন সম্ধ্যাকালে পল্লীতে 
পল্লীতে মারীভয় নিবারণের জন্য নাম সংকীর্তন 
করবে ৮৯ ১ 

এই আবেদনপন্রটির সম্বম্ধে বিবেকানন্দ-গবেষক 
অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন £ 
“রামকৃফ মিশনের এই প্রচারপন্রাটকে আম একাঁট 
মুল্যবান দাঁলল বিবেচনা কার । এই কালের সংবাদে বা 
সামায়ক পন্র খুললে সেখানে দেখা যায়-_-হয় কেবলই 
সেগালতে সর্বরোগহর হারনামের ব্যবস্থা দেওয়া 
হচ্ছে, নয় ব্যঙ্গাবদ্রুপ ও সমালোচনার দ্বারা জন- 
সাধারণকে সরকারের প্রাতিষেধক-ব্যবস্থার বরুদ্ধে 
উত্তেজিত করা হচ্ছে--সেখানে ধম'য় প্রাতষ্ঠান 
রামকুষ্ণ [মশনের দাম্টভাঙ্গ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক এবং 
বৈজ্ঞাঁনক 1৮১৩ 

সরকার ব্যবচ্থা 'ছিল টিকাদানের। লোকের 
ভুল ধারণা ছল ষে এই টকা দ্বারা সকলকে মেরে 
ফেলা হচ্ছে। এই ভ্রাম্ত ধারণায় সরকারের বিরুষ্ধে 
ক্ষেপে গিয়েছিলেন জনসাধারণ । এই অজ্ঞতা দূর 
করঝার জন্য আবেদনপন্র-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা 

হভব করেছলেন ম্বামণঞ্জী । আবেদনপন্ন-প্রচারের 
পায়িঘ্ব নিয়োছলেন স্বামী অখন্ডানন্দ। অকুতোভয়ে 


৯২ স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ২৪৬ 


৯২ওম বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


তান প্রচার করোছলেন হ্যারসন রোডে (বর্তমানে 
মহাত্মা গাম্ধী রোড ), স্ট্যান্ড রোডে টাঁকশালের (এখন 
নেই ) কাছে ও কালীঘাটে। এসকল চ্ছানে তাঁকে 
পড়তে হয়োছল কলকাতাবাসর্দের বিক্ষোভ, ব্যঙ্গ 
ও 'বদ্রুপের মধ্যে । তাঁকে জজশীরত হতে হয়োছল 
“সরকারের চর+, “টাকা খেয়েছে" ইত্যাঁদ বাক্যবাণে। 
[তান কন্তু পিছোবার পান্র নন। নির্ভীক চিত্তে 
আবেদনপন্র-প্রচার কাজাঁট সমাধা করলেন স্বামী 
অখন্ডানন্দ। 

এই স্লেগসেবাকাজে ভাঁগন" গনবোদতার নিপুণ 
নেতৃত্ব ও স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দের প্রাণপণ 
যত্বু ও অক্লান্ত পাঁরশ্রম সফলতা এনে দিল । বিশেষজ্ঞ 
[017. 17901910-এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্লেগ- 
রোগীদের জন্য ব্যবস্থা হলো আলাদা বাসদ্থানের । 
সরকারও তুলে নিলেন 'বাধ-নিষেধ। কমে গেল 
স্লেগের প্রকোপ । স্বামীজীর নিদেশে ষে-আবেদন- 
পন্র গ্রচারত হয়েছিল এবং তাতে যে স্বাস্থারক্ষা ও 
পারণ্কার-পাঁরচ্ছন্নতা সম্পর্কে যে-পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছিল প্লেগের প্রকোপ হাসের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব 
পূর্ণ ভামকা 'ছিল। স্বামীজী স্বাস্তর নিবাস 


ফেললেন । এরপর স্বামীজী চাকৎসকদের 'নিদেশে 
গেলেন উত্তরভারত ভ্রমণে । ওখান থেকেও স্বামখজন 


প্লেগসেবার খোঁজ-খবর নিয়েছেন ও প্রয়োজনীয় 
গনর্দেশও 'দয়েছেন। আলমোড়া থেকে স্বামী 
রক্ষানন্দকে স্বামীজী 'লখছেন ২০ মে (১৮৯৮ )$ 
“ওখানে যে দু-একাঁট ০০৩ (রোগের আক্রমণ ) 
এক্ষণে হইতেছে, তাহার জন্য সরকার স্লেগ 
হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং ৬/৪1৫-এ 
%/৪1৫-এ (মহল্লায় মহল্লায়) ও [সামায়ক] হাসপাতাল 
হইবার কথা হইতেছে । সকল দেখিয়া ও আবশ্যক 
বৃঝিয়া যাহা ভাল হয় কারবে। তবে বাগবাজারে 
কে কি বলছে, তাহা 18110 01192, ( জন- 
সাধারণের মত ) নহে জানবে । ""*আবশ্যক-কালে 
অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়-_-এই 
সকল দোঁখয়া কাজ কাঁরবে ।»১৪ শ্রীনগর থেকে 
স্বামী ব্রন্ধানন্দকে ১৭ জুলাই দ্বামীজশ লিখছেন! 


৯৩ 'ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ-শৎ্করপ্রসাদ বস, ৪র্থ খণ্ড, হয় মুদ্রণ (১৩৬৮), পু ১২৯ 


৯৪ বাগী ও রচনা, উম খণ্ড, পঃ ৩৬ 
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ভাদ্র, ১৩৯৭ 


“কাঁলকাতায় শুনতোছ নাকি প্লেগ একেবায়ে ব্ধ 
হইয়া গিয়াছে ।”১৯৫ ১ আগস্ট আবার গ্বামীজীর 
ধনর্েশ ঃ “স্লেগ সম্বন্ধে সব িখোছ। মিসেস 
বুল ও মুলার প্রভৃতির মত যে,যখন পাড়ায় পাড়ায় 
হাসপাতাল হয়ে গেল, তখন মিছে কতকগুলো টাকা 
থরচ কেন? ৬/০ ৬111 16174 ০: 561৬1095 ৪৩ 
[700999 6০.৮১৯৬ 

পরের বছর অর্থাং ১৮৯৯ শ্রীন্টাব্দে মার্চে 
কলকাতায় ভরগ্কররূপে আবার স্লেগ উপস্ছিত। 
প্লেগের বিভগাষকা সম্পর্কে ভঁগনী 'নিবোদতা 
লিখেছেন £ “ক ভয়ঙ্কর ! চারাঁদকে মানুষ মরছে 
অথচ কিছ করবার নেই 1৮১৭ স্বামীজীর নির্দেশে 
তাঁর সৌনকদল সবশাস্ত নিয়ে ঝাঁপয়ে পড়লেন স্লেগ 
সেবাকাজে ৷ তান বললেন £ “বাংলাদেশ সফর করে 
তান স্কলকে উদ্দগপ্ত করবেন । এই স্লেগ-সেবার 
কাজে যার মরণ হবে সে হয়ে দাঁড়াবে আমাদের 
আদর্শের স্তদ্ভ।৮১৮ সেবাকাজ সুষ্ঠুভাবে 
পারচালনার নেতৃত্বের ভার আগত হলো ভাগনী 
নিবোদতার ওপর । গঠিত হলো একটি কাঁমাঁট। 
কাঁমাটর সম্পাদক করা হলো ভাগনী নিবেদিতাকে। 
কার্ধপারিচালক স্বামী সদানন্দ। সহকারী-স্বামীজীর 
গুরুভাই স্বামী শিবানন্দ ও স্বামীজী-শষ্যদবয় 
স্বামী আতানন্দ ও স্বামী 'নত্যানন্দ । 


প্লেগ নিবারণের প্রথম ও প্রধান উপায় দীর্ঘাদনের 
অপারম্কৃত ও নোংরা বাদ্তগুলির বাড়, অঙ্গন, 
নদর্মা প্রভাত পাঁর্কার ও পারচ্ছন্ন করা। স্লেগ- 
জীবাণুর আস্তানা ঠছল নালী ও বাঁস্তর বাঁড়গাল। 
রামকুফ মিশন বাঁস্ত অণ্ুলে কাজ শুরু করলেন 
গুডক্রাইডের দিনে ৩১ মা৮ ১৮৯৯। সেবাকাজ 
শেষ হয়োছল ৩০ এপ্রল। জনসাধারণের মনোবল 
বাড়াতে এবং সেবা-কম্দের উৎসাহ দিতে 
স্বামীজী নিজে দারদ্রু পল্লীতে এসে বাস করতে 


৯১৫ বাণী ও রচনা, উম খণ্ড, পৃঃ ৪২ 


কলকাতার সেবায় রামকৃষ্ণ 'মশন 


লাগলেন ।১৯ 

স্বাঙ্গীজী নিজেই স্লেগ সেবা তহবিলে দিলেন 
১০০টাকা। সেবাকাজের অর্থের জনা 'নবোদতা 
কলকাতায় সাহেব পান্রকা স্টেটসম্যান ও ইধালশম্যান 
পা্কায় স্লেগ-আক্রাম্ত বাঁস্তর বর্ণনা 'দিয়ে আবেদন 
করলেন। 'তাঁন কাজের নমুনা 'দিলেন--যেসব 
নোংরা জঘন্য গাল ও নালীর পাশ 'দিয়ে লোকেরা 
হাঁটিতে ভয় পেত, সেখানে ইংরেজ মাঁহলারা গ্বচ্ছন্দে 
হাটতে পারেন। ফলে তহবিলে অর্থ সাহায্য এল । 
এর মধ্যে কলকাতার চাটার্ড ব্যার্ষের ( 0180016৫ 
73211) ৫০ টাকা ও অন্যানা সপে সংগৃহীত ২৩৫ 
টাকা বিশেষ উলল্লখযোগ্য ।২০ তখনকার দিনে এই 
অর্থের মূল্য ছিল অনেক। 


স্বামী সদানন্দ মান সাত জন ধাঙ্গড় নিয়ে প্রথম 
বাগবাজারে বোসপাড়ার বস্তিতে সেবাকাঞজ্জ আরম্ভ 
করোছলেন। প্রয়োজন বাদ্ধ হওয়ায় নিষুন্ত হলো 
আরো পাঁচজন ধাঙ্গড় । মোট ধাঙ্গড়ের সংখ্যা হলো 
বারো । ১৬ শ্রাপ্রলের মধ্যে শ্যামবাজারে অন্বাস্থ্যকর 
ও দুঙ্গন্ধিময় 'নাঁকড়ীপাড়া বস্তি পারদ্কৃত হলো। 
শিয়ালদহ রেল স্টেশনের কাছে বহুদিনের অবহেলিত 
মুচবাগান বাঁস্তর নালী সাফ করলেন 'নবোঁদতা ও 
স্বামী সদানন্দের দল ১৯১--৩০ এ্রাপ্রলের মধ্যে । 
এই সেবাকাজে ধাঙ্গড় ছাড়া অনেক কুঁলও 'নিষন্ত 
হয়্োছিল ।২১ 

এর মধ্যে একদিন (৭ এপ্রল) স্বামী কলকাতায় 
এলেন নিবোঁদতার আবাসে। উদ্দেশ্য শ্লেগ-বিষয়ে 
আলোচনা করা । সব শুনে স্বামীজী 'নিবোঁদতাকে 
বললেন একট বন্তুতার ব্যবস্থা করতে। 'তাঁন 
কলকাতার ছান্রসমাজকে তাতাতে চাইলেন--““সার্না 
কলকাতার ছান্রেরা আসবে । তারা ঘর ছেড়ে বেরুবে, 
নিজের হাতে পারচ্কার করবে শহর । তাদের ধরাতে 
হবে মৃত্যু-জবর ।৮২২ বন্তুতার দিন 'নার্দ্ট হলো 


১৬ এ, পৃঃ ৪৩ 


৯৭ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ' খণ্ড, পৃঃ ১৩১ 


১৮ উদ্বোধন, ৯১তম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃঃ ৪৫১ 


১৯ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪" খণ্ড, পৃঃ ১৩১ 
২০ 1-000618 015/81৩£ 1৭1$৩08095 ৬০|, [৭ 21060 85 99010811 71558৫ 18889, 1962, 0, 105, 120 


২৯ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা, পঃ ৩২৩ 


২২ উদ্বোধন, ৯১তম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৯৬, পঃ ৪৫২ 
আগস্ট, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


২১ এপ্রল ॥২৩ শ্যান_ _বিডন স্টীে ক্লাসক থিয়েটার । 
সভাপাঁত-_স্বামী 'বিবেকানন্দ স্বয়ং । প্রধান বন্তা-_ 
ভাঁগনী 'িনবোদতা । বষয়--“শ্লেগ ও ছান্রদের 
কর্তব্য । ভীষণ অসংচ্ছ শরীর নিয়ে সভাতে এলেন 
স্বামীজী। ছোট বন্তৃতা দিলেন । কন্তু আঁগ্নময় । 
তাঁর বন্তুতার রিপোর্ট প্রকাশত হয়োছিল ইংরেজ 
এমসপ্রেস” ও ভারতীয় সংবাদপন্ন ইন্ডিয়ান নেশন'-এ। 
এমপ্রেস কাগজে স্বামীজীর বস্তুতার রিপোর্ট 
“স্বামী বিবেকানন্দ আবলম্বে সংস্পন্ট কাজের 
প্রয়োজনীয়তার কথা ছান্রদের মনে গে'থে দেন। 
তান বলেন, এ-পর্যন্ত ঝাঁড়-ঝাঁড় তত্বকথা লাভ 
করা গেছে, কিন্তু বাঙালীরা শ্লেগ নিবারণের জন্য 
কোন বাস্তব কাজ করে উঠতে পারোন। জনৈক 
ইংরেজ সংবাদদাতা সম্প্রাত বাঙালীদের বিষয়ে কাঠন 
নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন, তাতে বাঙালপরা 
একেবারে ক্ষেপে গেছে । কিশ্তু যতক্ষণ না বাঙালপরা 
নিজেদের আলস্য ঝেড়ে ফেলে বাস্তব কাজের দ্বারা 
নিজেদের মানুষ বলে প্রমাণ করছে-_-যতক্ষণ-না তারা 
প্রমাণ করছে যে, তারা কাচের আলমারিতে রাখা 
সাজানো পুতুলাবশেষ নন-_-ততক্ষণ তারা তাদের 
গায়ে ছিটানো কলঙ্ক দূর করতে, বা *বদেশের উপরে 
চাপানো গ্লানি মোচন করতে পারবে না 1৮২৪ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের বহু ছাত্র, 'বাভন্ব কলেজের 
অধ্যাপক, কিছু ইউরোপীয় পুরুষ ও মাহলা 
এই সভায় উপাস্থত ছিলেন । গনবোদতাও জবালাময়* 
বন্ত-তা 'দিয়োছলেন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে । "তান বাঁস্ত- 
গাালর পাঁতগম্থময় দৃশ্যের বর্ণনা করোছলেন 
ওঞজীস্বনণ ভাষায় আবেগমাথিত কণ্ঠে ছান্নদের 
জানয়োছলেন কিভাবে ম্বামী সদানদ্দের দল এ 
ভটভটে নোংরা বস্তি ও নালীগীল অসীম সাহসে 
দিনের পর দন পারছ্কার করে চলেছেন । সবশেষে 
ছাদের রামকৃফ মশনের শ্লেগসেবাকাজে বঝাঁপয়ে 
পড়ার আহবান জানিয়ে নিবেদিতা ঝলসে উঠলেন £ 
“কলকাতার ছাত্রব্ন্দ ! তোমাদের মধ্যে কতজন আছ 
যারা আমাদের ভ্রাতৃগণের জীবনের এই মহা দুর্দেবের 


২৩ ব্রক্গানন্দ-চারত, পৃঃ ৯৫৯ এবং উদ্বোধন পুনর্ম'দুণ, 


৯২তম বর্ষ, ৮ম সংখা 


কালে বিশ্বাসের জলন্ত শান্ত নিয়ে সাহায্যের জন্য 
এঁগয়ে আসতে পারবে? আমাদের মধ্যে এখানে 
এমন কিছ মানুষ আছেন যাঁরা সগর্বে ভাবেন-__ 
আমরা যতই যা-কছ্‌ কার না কেন কদাঁপ সেই 
পরমগুরুর (শ্রীরামকৃষের ) দন্টান্তের তুল্য কিছ: 
ঘটাতে পারব না ?যাঁন দ্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও গভীর রান্লে 
মেথরের বাঁড় গিয়ে নিজের মাথার চুল দিয়ে গোপনে 
তার পায়খানা পাঁরহ্কার করেছিলেন । সে-ধরনের 
সেবা সাধারণ তপস্যা নয়__তপস্যার শিরোরত্ব । সে- 
কাজ সম্ভব নয়। তবু তোমাদের মধ্যে কতজন 
আছ বল, যারা বাঁগ্ত পাঁরদ্কারের কাজে এাগয়ে 
আসবে? এক্ষেন্নে াদ উঠে দাঁড়াতে হয়-_-একসঙ্গে 
উঠব; যাঁদ লহটিয়ে পড়তে হয়-একসঙ্গে পড়ব। 
1বপদের 'দনে যে-মানুষ 'ানবজের ভাইকে ত্যাগ করে, 
অচিরে দূভাগা গ্রাস করে তাকে । দাঁর দ্র প্রয়োঙ্জনই 
আজ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন-__এস, 
বাস্তব কাজের দ্বারা আমরা তা প্রমাণ কার ।”২৫ 

এই সভায় বন্তুতার ফলে পনরো জন ছাত্র স্লেগ- 
স্বেচ্ছাসেবক হন । তাঁরা প্রাতশ্রীত দেন যে, তাঁরা 
নিজেদের পাড়ায় অপার্কার বাঁড় ও বাস্তর খোঁজ 
নেবেন। প্রাত রাঁববার কলকাতার বাগবাজারে 
বলরাম মাশ্দরে নিবোদতা এঁ সকল ছান্ন-্বেচ্ছা- 
সেবকদের সঙ্গে এাবষয়ে কথাবাতাঁ বলতেন ।২৬ 

প্রায় এক মাসের মতো স্লেগসেবা চলল স্বামী 
সদানন্দের পাঁরচালনায় ৷ এ-কাজে সরকার-বেসরকার 
সকলের দৃণ্ট আকর্ষণ করেছিল এবং প্রশংসাও 
করোছলেন। কলকাতার গ্বাস্থা কর্মকা ( ৮5210) 
0০01) ডাঃ জে. নীল্ড কুক (107. এ. 111 
০০০1৩ ) বস্তিতে মিশনের প্লেগ-সেবায় খুব সম্তুষ্ট 
হয়োছিলেন। চ্ছানীয় সরকার গ্লেগ আফসার ডাঃ 
মেহনী (101. ?491106) ) মিশনের কাজ পারদর্শন 
করলেন ৯ ও ১৫ এপ্রল। পরে 'তাঁন রামকৃষ্ণ 
মিশনের একজন পরম অনুরাগী ভস্ত হয়েছিলেন। 
কলকাতা কর্পোরেশনের প্লেগ কাঁমটির চেয়ারম্যান 
1মঃ ব্রাইট উচ্ছ্াীসত প্রশংসা করলেন মিশনের সেবা 


৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৭৬তম বর্ধ, ৩য় সংখ্যা । কিন্তু 


বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষের ৪র্থ খণ্ডে পেঃ ১৩৯) আছে ২২ এরীপ্রল। 
২৪ শীববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্ঘ খন্ড, পঃ ৯৩২ 


&৫& উদ্বোধন, ৯৯তম বর্ষ, ভাদু ১৩৯৬, পুঃ 8৫৪ 


২৬ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পঃ ৩২৩ 


85৬ 


কাজের । রামকুফ মিশনের পাঁরক্কৃত বস্তিগ্াল 
“আদর্শ (1০৫০1) বাস্ত বলে তান ঘোষণা 
করলেন । এসঘ্বম্ধে 'নিবোদতা 'লিখোছলেন £ 
“আমরা যা করোছলাম, তা তান (মঃ ব্রাইট ) 
পর্বে না দেখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন । আঁম 
তাঁকে বললাম, আমরা জানতাম না যে তিনি আমাদের 
এথানে আসবেন । আমরা জনসাধারণকে সহায়তা 
করতে চেয়েছিলাম, অকারণে হৈ-চৈ করার জন্য 
নয় (৮২৭ 

গনরলস কর্মী স্বামী সদানন্দের সাহায্যে 
ণনবোঁদিতা রামকুফ মিশনের এই প্লেগসেবা সুষ্ঠুভাবে 
সুসম্পার করেছিলেন। এজন্য তান সদানন্দের 
প্রাত গভগর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন । 'নিবোদতা 
সদানন্দের কাজের পাঁরচয় দিয়েছেন £ “সাহসগ 
পারচালকের মতো সদানন্দ ও তাঁর ধাঙ্গড়ের দলবল 
আত গ্রত্যুষে বেরিয়ে পড়েন। পাঁরম্কার করার 
পর ছোটবড় বাম্তাগলর চেহারা অন্যরকম--তাঁকে 
ধন্যবাদ ॥ গতরার্রে গ্লেগ সম্পকাঁয় বাংলা আবেদন- 
পন্লগ্ীল এসেছে । আরজ আমরা সেগুলি বিতরণ 
করাছ। সেই সঙ্গে স্লেগ জীবাণুনাশক দ্রবাঁদও। 
গতরান্রে কয়েকঘন্টা 'তাঁন একাঁট বাঁড়র দরজার সামনে 
বসে সকল পথচারীদের 'িনকউ আবেদনপন্ত বিতরণ 
করেছেন।”২৮ নিবোদতা মিস ম্যাকলাউডকে 
লিখলেন (& এ্রাপ্রল ১৮৯৯) £ “স্যানটেশনের 
কাজে সদানশ্দ চাকরের মতো কাজ করছেন ।.* 
ধাঙ্গড়ের দল তাঁকে ভালবাসে, মেয়েরা তাঁকে স্বাগত 
জানায়, ছেলে-মেয়েরা পালন করে তাঁর নরেশ এবং 
মানৃষেরা ধি*বাস করে তাকে । যখন তিনি ক্লান্ত 
হয়ে পড়েন, তখন আমার ভয় হয়। কিন্তু তা তান 
যাঁদও হন, আমার বাস, তিনি আবার কাজ আরম্ভ 
করে দেবেন।”২৯ স্দানন্দের নামই হয়ে গেছল 
স্ক্যাভেঞজার (ঝাড়ুদার ) স্বামী” । 

প্লেগ সম্বব্ধে নিবেদিতা বহু চিঠি তাঁর চেনা- 
শোনা জনকে লিখেছেন । অনেক প্রবদ্ধও রচনা 
করোছলেন তান । এসব প্রবন্ধ তৎকালীন সাহেব 
সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হয়োছল। 'নবেদিতা বাঁস্ততে 


২৭ 150৩5 ০1 9180671৬৩01095 ৬০।. 2৯00. 107, 120 


কলকাতার সেবায় রামকফ 'মশন 


বা্ততে ঘুরে ঘুরে কাজের তদারাক করতেন। বাঁড় 
পাঁরশোধনের জন্য তান নিজেই মই দিয়ে বাড়ি 
চুনকাম করেছেন । প্রত্যক্ষদণ্ম এরীতহাসিক আচাষ* 
যদুনাথ সরকার একাঁদন দেখোছলেন সাদা চামড়ার 
এক মাঁহলাকে ঝাড় 'দিয়ে রাস্তা পাঁরত্কার করতে । 
তাঁর হাতে ঝাঁড়। সৌদন ধাঙ্গড়রা অনূপাস্থত ৷ 
নিবোদতাই ছিলেন সাদা-চামড়ার সেই মাহলা। 
তখন বিদেশনীর দস্টান্ত অনুকরণে আমাদের 
দেশীয় পাড়ার ছেলেরা লজ্জায় রাস্তায় নেমেছিল 
বাস্ত পাঁরস্কার করতে । স্লেগ-সেবায় নিষ্ত 
তদানীশ্তনকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ রাধা- 
গোঁবন্দ কর নিবোদতার অনুপম কাজের নমুনা 
শহীনয়েছেন £ “সেইদিন প্রাতে বাগবাজারের কোন 
বাদ্ততে আম একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দোখতে 
গয়াছলাম । 'নষ্ঠুর ব্যাধ পূবেই শিশুকে মাতৃহশন 
কারয়াছিল। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
ও ব্যবস্থা গ্রহণের জনাই গসপ্টার নিবোঁদতার আগমন। 
তাঁহার প্রাত কথায় ব্যাকুল করুণা যেন উচ্ছ্বাসত 
হইয়া উাঠতেছিল । আম বাঁললাম, রোগণর অবস্থা 
সংকটাপন্ন । বাগদা বাস্ততে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত 
পাঁরচর্যা সম্ভব তাহার আলোচনা কিয়া আমি 
তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বাঁললাম । অপরাহে 
পুনরায় রোগী দোঁখতে যাইয়া দেখিলাম, সেই 
অস্বান্থ্যকর পল্লীতে, সেই আদ্র জীর্ণ কুটিরে, 
ণনবোঁদতা রোগগ্রম্ত শিশুকে ক্লোড়ে লইয়া বাঁসয়া 
আছেন । দনের পর রান, রান্তর পর 'দন 'তানও 
স্বীয় আবাস ত্যাগ করিয়া সেই কু'টিরে রোগীর সেবায় 
নিষস্ত রাহলেন ।."রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও 
তাঁহার শহশ্রুষায় শোথল্য সণ্টারিত হইল না। দুই 
দন পরে মাতৃহীন শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহতগ্ত 
অঙ্কে আন্তম 'নদ্রায় 'নাদ্ুত হইল 1৯৩০ 

যখন স্বামীজী আমোরকা-ইউরোপে, তখন 
কলকাতায় আবার প্লেগের আবিভবি হলো ১৯০০ 
্ীস্টাব্দের এাগ্রলে। নিবেদিতাও নেই। তাঁনও 
ভারতের কাজে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত পাশ্চাত্যে । কিন্তু 
1ছলেন স্বামখ সদানন্দ । কলকাতার এই প্লেগ সেবা- 
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88৭ 


আগস্ট, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


কাজের পরো দায়ছ্ে ছিলেন 'তান । আবার বাঁ্তর 
আবর্জনা ও নালী পাঁরদ্কার করার কাজে বাঁপয়ে 
পড়লেন “সদানন্দের দল'। কাজ আরম্ভ হয়োছল 
এপ্রলের মাঝামাঁঝ । শেষ হলো জুন মাসের 'দ্বতাঁয় 
সপ্তাহে ।৩১ উত্তর কলকাতায় গ্রে স্ঘ্রাট, দার্জপাড়া 


ও মসজিদবাড় স্ট্রীটের কাঠমার বাগান-বাস্তগালতে 


স্লেগের আকার 'ছিল ভয়াবহ । সদানন্দের অন্যতম 
গ্বেচছাসেবক কুমুদবম্ধু সেন বর্ণনা 'দয়েছেন £ 
“বাইরে মুদিখানা আর খাবারের দোকান ইত্যাঁদ | 
ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ দর্গম্ধময়, আর দরিদ্র শ্রম- 
জাীবীদের দারুণ দারিদ্রের চিহ্ন পররিলাক্ষত 
হইয়াছিল ।.."বাঁস্তর সংলণ্ন একটা সংকীর্ণ খাপ 
জাম, সেখানে স্তূপাকার আবর্জনা । এই খালি 
জাঁমর পাশেই 'দ্বিতল-ন্রিতল অদ্রালিকাশ্রেণী ৷ 
যতাঁকছ্‌ আবর্জনা সব পিয়া দুগশ্ধিময় 1৮৩২ এই 
সকল বাঁস্ততে সদানন্দের দল প্রত্যেক বাঁড়র ভিতরের 
পায়খানা ও নাল রোগ-জীবাণমুস্ত ওষুধ দিয়ে 
সাফ করোছল । যেসব বাস্ততে বাড়ুদার ও মেথররা 
পর্ধন্ত আবর্জনা পাঁরত্কার করতে ভয় পেয়োছল, 
সেখানে সদানশ্দের দল পারত্কার করোছল অকুতো- 
ভয়ে। তখন মেথরদের হুশ হলো । তারা বুঝতে 
পারল তাদের ভূল। আবার তারা কাজে যোগ দল। 
এ-কাজের জন্য সদানন্দদের ভদ্রশ্রেণীর কাছ থেকে 
কম ব্যঙ্গ-বিদ্রপ শুনতে হয়ান! সদানন্দের কাজে 
বাস্তবাসীরা শনবকি, বিস্ময়াবষ্ট । “তাহারা একে 
একে তাহাদের দঃখ-দুদ্'শার কথা জানাইতে লাগল । 
স্বামী সদানন্দের মুখ-চোখ দেখিয়া বোধ হইল 
সমবেদনায় 'তাঁন ব্যাথত। তখন তান কাহাকেও 
চাউল বা পথ্যাদর জন্য সাহায্য করিলেন ।৮৩৩ 
সেবাকাজের ববরণ £৩৪ 

মোট কর্ম'র সংখ্যা £ ১৩ জন 

(2 08119016 ০০5, 1 31)135, 3 10108108915, 
6 1160815 & 1 717096 ) 

নদরমাঁদ সাফ ও জীবাণুমৃন্ত বাঁস্তর সংখ্যা £ ১৩০০ 


৯২তম বর্ষ ৬ম সংখ্যা 


আবর্জনা পরিষ্কৃত পাকা সংখ্যাঃ ৪০ 

আবর্জনা সারয়োছিল এমন গাঁড়র সংখ্যা ঃ ১৬০ 

প্লেগ-কলেরা আক্রান্ত বাঁড় জীবাণুমূস্ত করা 
হয়েছিল £ ২৪ 


এই সেবাকাজে মেসার্স বটকুফ পাল এাম্ড 
কোম্পানী রামকফ মিশনকে বিনামূল্যে সরবরাহ 
করোছল ৮6101110715 ০01 1৬5০0 এবং 
11019] 1৩৫ 

কলকাতা কপোরেশনের ৪18) 08001 ডাঃ 
জে. নীচ্ড কুক এবং 1015019% 71901091 08০৫7 
(1912896 [909107861% ) ডাঃ হোস্যাক (101. 
চ7098201) মিশনের শ্লেগ সেবাকাজ পাঁরদর্শন 
করোছলেন । ডাঃ হোস্যাক এত বোঁশ খাঁশি হয়োছলেন 
ষে, বাবু বটকৃ্ পালকে চিঠি 'লিখে সংস্থার নাম 
জানতে চেয়েছিলেন। তান কাউকে নাজানয়ে 
বাস্ততে গিয়োছলেন এবং সে বাস্ততে রামকৃষ্ণ মিশন 
যে কাজ করছেন, তাও 'তাঁন জানতেন না। এই 
চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। পুরো চিঠিটি এখানে 
দেওয়া হলো £৩৬ 


138 1300০ 811500 ৮১৪1 
130 [,0%61 (010160001 7২০84 
12-5-09 (19090) 
[0621 9119 
70৫9% ০0 8০406 10 41310660% 2, 10056 
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[00180 1 211920 015111060190. ] 5 
106017760 096 0019 1180 0০00, ৫016 7১ 76 
990 01010 2550০198601 ০ 17901৬9 £51001910090 
৮/1)0 179৬০ (৪01 ৪0 ৫1510600101) 20৫ 0781 
৮০] 61০ 90101011106 01511760621065 61805, 11 
019 13 5০, 1075 20 80117112015 1099, 220 [ 
9110810 0০ 8180 60 1070৬ 50120611176 10016 
০01 016 8950০181101) 8170 10 10110. (3০010 9০৫ 
[15255 £1৮০ 1006 015 109106 2190 2001955 01 


৩১ ড155158)01505 27) 10018) ৩590৩৮ (1893-1902), 5160 0 58:01975 5580 73850 & 50011 90871 


(108৮, 1969, 00. 321, 551. 


৩২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, প্‌ঃ ১৩৩ 
৩৪ ৮1%৩1০0জ])0থ 2 1001 টি ত৬5গতা। ০ 552. 


9৫ 79, ৮: 321, 


৩৩ এ, পঃ ১৩৪ 


ভজ্বা 


৩৬ 101৫, ঢ. 55, 


ভাদ্র, ১৩৯৭ 


50196 162,105 69011010613 11) 00100600017 ৬10 
100 77021785110 00801 [129 9০ 11) 1091 074- 
(100 80০0 1, 
ভা 0015 (101, 
(90.) ৬. এ. 0. 170557.010 1411), 


কলকাতা কপ্পোরেশনও রামকৃধ মশনের কাজে 
সন্তোষ প্রকাশ করে ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি 'দিয়ে- 
ছলেন ৩৭ 


1. ০11 1৬110101108] 0110০ 
0০৪19002) ()6 300) £১1)111) 1900 
7০ 3998 ব819701% 901) 111007৩৮831, 
00. 9০০১, /১৬/৯৫২17 15910], 
04১10০07774 0575 
101) 16165191809 (0 9০0৪1 16169 49650 (176 
2461) 10502100, 101৬8101108 001) 01 & [২০2০011% 
০1 01)6 921016815 ড/০11৩৯ ৫0106 11) 0810009 
65 06 0২210910051)109, 740135100৯, ঢু 810, ৫49০- 
06৫ 09 076 019110791), 0০ 96869 0780 1)9 15 
1001) 0611860 €0 90 101 (1)6 16190169017 €০0 
1110 100 %/1101. 1795 115 ০010191 551019201)9, 
[11850 (15 170170016০0 ৮০, 
91] 
৬০এ] 10১ 9960160 90৬6১ 
(9৫.) ভা. তি. 11000 10 
১৪০১. (9 (19 00100191101), 
রামকৃষ্ণ মশনের শ্লেগ সেবাকাজ সম্পকে মন্তব্য 
করেছিল তৎকালীন বিখ্যাত সংবাদপত্র “হীম্ডয়ান 


৩৭ 15518711508 27৮ 171019)) 0 55/91001)015 09, 552, 


৩৯ মিশন নেসব বাস্ততে কাজ করেছিল, সেগাীলর 13190 & ৬৮৪৭ ২০. : 


কলকাতার সেবায় রামকৃষ্ণ 'মশন 


[রর “711৩ ছ২81021015108 711531010 1785 103 
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শ্লেগ ছাড়া কলকাতায় যখনই কোন প্রাকীতক 
বিপর্যয় হয়েছে, তখনই রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকাজ 
করেশ্ছন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ প্রীন্টাব্দ 
পর্ষস্ত (১৯৮৯-১৯৯০ থ্রাস্টাব্দে কলকাতায় কোন শ্লাণ- 
কাজের প্রয়োজন হয়নি ।) যেসকল শ্্রাণকাজ হয়েছে, 
তার একাঁট তাঁলকা দেওয়া হলো । তালিকা দেখলে 
জান৷ যায় শ্রাণসেবা হয়েছে বাস্ত বা দাঁরদ্রু অণুলে। 
এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৩-১৯৪৪ 
প্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বি্বযুদ্ধের সময়ে মনুষ্যস্ত্ট 
দুভক্ষ এবং ১৯৪৮-১৯৫০ প্রাপ্টাব্দে শরণা্থী্রাণ | 
দযাভর্ষিত্লাণের জন্য পাঞ্জাব, করাচি প্রভাত স্থান 
থেকে মিশন ঝাক 'নয়ে চাল ইত্যাঁদ এনোছল। 
এই সেবাকাজে সরকার, 'বাভন্ন সংস্থা, উদারহাদয় 
ব্যান্তরা অর্থ ও অন্যান্য ভ্্রাণসামগ্রী মিশনের হাতে 
তুলে দিয়েছিলেন । 'বাভন্ন রিপোর্ট, ফাইল ইত্যাদি 
থেকে যতটা সম্ভব পাঁরসংখ্যান দেওয়া হলো.। তবে 
বলা বাহুল্য, এই পাঁরসংখ্যান সম্পূর্ণ নয় ।৪১ 


৩৮ নরেন্দ্রনাথ 'মন্র হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শষ্য ছোট নরেন' | 
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মাধুকরী 
জিটিভি 


কজকাত। ৪ শছরতমীর মন্দির 


ডেভিড ম্যাককাচিয়ন 


| ১ ॥ 


“আমাদের জানাশোনার মধ্যে শহরে হিন্দুদের 
তেমন কোন মান্দর নেই”, মম্তব্যাট করা হয়েছে 
নিউম্যানের হ্যা্ডবুক অফ ক্যালকাটা, নামক 
পুস্তকে । পহস্তকটির প্রকাশকাল হলো ১৮৭৫৪ । 
এই পুস্তকে কলকাতার একুশাট প্রীস্টান গাঁজা 
সম্বন্ধে আটাশ পাতা ব্যাপণ বিবরণ আছে । উত্ত 
মন্তব্যটি অবশ্য একেবারে অবাস্তব নয়, কারণ 
তখনকার আমলে কালীধাট ও দাক্ষণে্বর কলকাতা 
শহরের বাইরেই ছিল। পক্ষান্তরে কলকাতা শহরে 
দেবমাম্দিরগ্লির গিজাঁ বা মসাঁজদের মতো দৃষ্টি 
আকর্ষণীয় 'বিরাটত্ব ছিল না। কলকাতার মধ্যে 
একমার গোবিন্দরাম মিন্রের নামত মান্দরই ছিল যা 
যেকোন বাহরাগত ইউরোপণয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করত । এই মান্দির ব্ল্যাক প্যান্োডা নামে খ্যাত ছিল। 
অবশ্য ১৭৮০-তেই এই মাঁন্দর জীর্ণ হয়ে পড়েছিল 
এবং জানা যায় ষে ১৮২০-র ভাঁমকম্পে ভামসাং হয় । 
কলকাতা সম্বশ্ধ'য় অন্যান্য প্রকাশনা থেকে আমরা 
জানতে পার যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
অসংখ্য ছোট ছোট মান্দর কলকাতায় ছিল। এই 
বিষয়ে ম্যাকরাবর ১৭৭৫-র চিঠির কথা স্মরণ 
করা যেতে পারেঃ “ষ্কাম্সসের বাঁড়র চা'রাদকে 
মসাজদ ও মাম্দর রয়েছে যেগহীল থেকে দিবারান্ত 
নানা ধরনের বাদাযম্ের আওয়াজে এমন অবস্থা হয় 
যাতে মনে হয় যেন শয়তানেরা কোন উৎসব পালন 
করছে।” আজকাল কলকাতায় অসংখ্য ছোট-বড় 
মান্দর, কোন কোনগনলি কেবলমাত্র গৃহসংলগন একটি 
মান্র ঘর যাতে দেব বা দেবী আঁধম্ঠান করছেন, এবং 
যা মোটেই রাস্তার দিকেও নয়। সম্য্যাকালে সারা 
শহরের আকাশ-বাতাস কাঁপর ঘণ্টা ও শক্খধ্বানতে 
মুখরিত হয়ে ওঠে এবং কালী বা রাধাকফ নিওন 
আলোতে 'বচ্ছবারত হন। 

এইসব দেবতাদের মধ্যে আধকাংশই হচ্ছেন 
গৃহদেবতা, এই কারণে বিরাটাকারের মান্দরের 


অপ্রতুলতা । বিশেষ করে কৃষ্ণ অধিকাংশ পাঁরবারেই 
গৃহদেবতা। শেঠ পাঁরবারের গৃহদেবতা ছিলেন 
গোবিন্দ। যেসমস্ত সম্পদশালী রাজারা কলকাতায় 
বসবাস করতে এসৌঁছিলেন তাঁরা তাঁদের গৃহদেবতাদের 
জন্য মন্দির নিমাণ না করে নিজেরা যেরকম 
প্রাসাদের মতো বাঁড়তে বাস করতেন, দেবতাদের 
জন্যও সে-রকম বাঁড় নিমাণ কাঁরয়োছলেন। এর 
মধ্যে উল্লেখষোগ্য হচ্ছে আঠারো শতকের দ্বিতীয় 
পাদে রাজা নবকৃষ্ণ দেব কর্তৃক 'নামত দা 
বৃহ ঠাকুরবাড়- একটি গোবিন্দজীর, অপরটি 
গোপদনাথজীর জন্য । 'বরাট চারকোণা দালান, 
মাঝখানে উঠোন। উঠোনের দিকে মুখ করে 
মূর্তি প্রাতীষ্গত (দ:গা্পুজার সময় ছাড়া )। 
গোপীনাথজীর বাঁড়র উঠোন লম্বায় ১১৭ ফুট 
ও চওড়ায় ৬৪ ফুট এবং গোবন্দজীর উঠোন 
লম্বায় ১০৯ ফুট ও চওড়ায় ৬৬ ফট । গোবিন্দজীর 
মন্দিরের বাঁহরঙ্গের আকাতি 'ন*নরূপ £ লম্বায় 
১৮০ ফুট ও চওড়ায় ১০০ ফুট। কলকাতার 
মধ্যে এটাই বৃহত্তম মান্দর। আর একাঁট এরকম 
ঠাকুরবাঁড় হচ্ছে মদনমোহন দেবের মাশ্দির। এই 
মদনমোহন মূর্তিটি বিফুপুরের রাজা চৈতন্য 
সিংহ বাগবাজারের গোকুল মিত্রের ঠনকট বাঁধা 
রেখোঁছলেন, এটাও আঠারো শতকের মাঝামাঝির 
কথা । অন্টধাতুর এই মৃর্তিটর বোঁশর ভাগই হচ্ছে 
সোনা । উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট। লম্বা একট 
ঘরের শেষপ্রান্তে চিত্র-বিচিত্র মেঝের ওপর কারু- 
কাষময় বেদী, তাতে রুপোর ?সংহাসনে দেবতা 
আঁধাঞ্ঠত রয়েছেন । 

এই ঝাঁড়র বাইরে অস্টকোণাকাত রাসমণ্ড উীনশ 
শতকাঁয় স্থাপত্যের নিদর্শন । বাগবাজারে চিৎপুর 
ব্রীজের কাছে হরিদাস সাহার ঠ।কুরবাঁড়ও এরকম । 
বৈবদাস শেঠের পুর নো ঠাকুরবাঁড়ও এ. কে, রায়ের 
কলকাতার সধাক্ষপ্ত ইীতহাস' অনযায়শ টাঁকশালের 
পিছনাঁদকে ১৯০১ অবাধ ছিল । এই সমস্ত কের 


৪৫২ 


ভাদ্র, ১৩১৯৭ 


সঙ্গেই রাধা আছেন এবং নারায়ণের গ্রতশকর্‌পে 
শালগ্রামীশলাও আছেন । কোথাও কোথাও একাধিক 
মৃর্তরও অবচ্ছান দেখা যায়। যেমন গ্রে স্ব্রীটের 
বলদেবের মান্দর । এই পারবারক মান্দরে বলদেবের 
সাঙ্গনী রেবতীও আছেন-মন্ময়ী প্রাতমা, ২ বা ৩ 
ফুট উপচু। ঠিক এর নচেই রয়েছে পাঁচ জোড়া 
রাধাকৃফ, জগন্নাথ, বলরাম ও সমভদ্রা, 'নিতাই-গৌর, 
গাঁরধারী এবং আটাট শালগ্রামীশলা। কলকাতার 
অনেক মাশ্দরেই মূ দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেব- 
দেবাঁও থাকে । যেমন ?শবাঁলঙ্গের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ বা 
কালীর সঙ্গে নারায়ণাঁশলা । 


গ্রে স্ট্রীটের বলদেবের মান্দরের তিন জোড়া 
রাধাকৃফ দেশভাগের পর পূর্ব-পাঁকস্তান থেকে 
আনা হয়েছে। যেমন বিফঃপুরের রাজা তার 
মদনমোহনদেবকে বাগবাজারের মিত্রদের কাছে 
হাঁরয়েছিল, তেমান মাবার রাজা নবকৃষ্ণ কৃষ্ণনগরের 
রাজা কৃষ্চন্দ্রের গোপীনাথজী বিগ্রহ নিয়ে 
1নয়োছলেন তন লক্ষ টাকা খণ পাঁরশোধ করত ন' 
পারার জনা । 'কছু দেবতা এইভাবে স্থানান্তরে 
নীত হয়েছেন--আবার কিছ দেবতা এক বিশেষ 
গ্থানের হয়েও জরুরী সময়ে স্থান পারবর্তন করেছেন 
যেমন দাঙ্গার পর ঢাকার ঢাকেশবরী দুগ্গা কলকাতার 
কুনারটলীতে আনা হয়েছে । এমন-ক কালীঘাটের 
কাল?ও দুবার স্থান পাঁরবর্তন করেছেন বলে 
অনুমিত হয় । স্ট্র্যা্ড রোড থেকে ভবানধপর 
(চৌরঙ্গী 2) ও তারপর বর্তমান স্থানে । 


এই কালনীক্ষেত্র হচ্ছে অন)তম পণঠস্থান। কাঁথত 
আছে যে এখানে দেবীর ডান পায়ের বুড়ো 
|. মতান্তরে কড়ে আঙুল ] আঙুল পড়েছিল । মনে 
হয় এই দেবীই এই' এলাকার প্রাচীনতম দেবী, যাঁদও 
দ্বাদশ শতকের কিছু পরে লেখা নিগম-কজ্পের 
পাঁঠমালায় বলা হয়েছে যে, একটি গ্রিভুজের তিন 
কোণে রক্ষা, শিব এবং গবঞ্ু এবং মধ্যস্থলে কালী । 


এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধরে নিতে পারিষে 
লৌকিক দেবদেবীর মাম্দিরও ছিল । যেমন--ওলাই- 
চশ্ডী, ধম্ঠাকুর বা িপ্রদাস পিপলাই-র (১৪১৪) 
মনসামঙ্গলে উীল্লাখত সর্বমঙ্গলা বান এখনও চিৎপযয়ে 
অত হচ্ছেন। চৌরঙ্গীতে হয়তো চৌরঙ্গীনাথের 
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কলকাতা ও শহরতলণী শাশ্দর 


মান্দরও ছিল, যাঁদও তা হয়তো মাঁটর কুণ্ড়ের 
বোশ কিছু নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা 
দরকার, চীব্বশ পরগনার পাল ও গ,্জ আমলের 
পাকা এবং কারুকাষময় মান্দরও পাওয়া গেছে। 
১৬৯৮-এ যখন ইংরেজরা কলকাতা, সুতানট 
ও গোবিন্দপুর খাঁর করল তখন একমাত্র 
জামদাঁর কাছার বাঁড়াটই ইন্টক 'নাঞত ছিল। 
কালীঘাটের প্রাচীন মান্দরাট শোনা যায় যে, 
রাজা প্রতাপাঁদত্যের কোন আত্মীয় ষোড়শ শতকে 
নিমণি করিয়ে ছিল, অনুমান এটিও ইটের ছিল। 
বাঁড়শার সাবর্ণ চৌধুরী পাঁরবার, যারা ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উপরোক্ত গ্রাম ?তনাট "বিক্রয় 
করোছল, তারা লালবাজারে এমন দোল খেলত যে, 
বাজারাট এবং তৎসহ যে দাীধাঁট ছিল তা কার্যত 
লাল রঙের হয়ে ষেত। লালবাজার এবং লালদণীঘির 
নামকরণ এই থেকেই । মনোহর ঘোষ নামক রাজা 
তোডরমলের জনৈক কর্মচারী ১%৪৬তে িংপুরে 
চিত্তে*বরীর মান্দর প্রাতঘ্ঠা করেন। এই প্রাতমা 
দশহস্তাবাশন্ট এবং কাণ্ঠানাম'ত, নাম শ্রীত্রী্য়চণ্ডী 
চিতেশ্বরা দুগাঁ-মনে হয় মূলতঃ জয়চণ্ডী দেবী । 
কাল"ঘাটের মান্দর ছাড়াও কলকাতায় আরও অনেক 
কালীমান্দর আছে--তবে কোনটাই খুব বেশি 
পুরানো নয়। দ্থানীয় জনশ্রাতর দাঁব যাঁদও 
[বপরাঁত। 

চিতপুরের ডাকাতে কালী, বৌবাজারের 'ফাঁরাঙ্গ 
কাল, ঠনঠানয়ার ?সম্ধেশবিরী কালব বা ানমতলার 
আনন্দময় কালীর মান্দর-এর কোনটাই শতকের 
বোঁশ পুরনো নয় এবং তুলনামূলকভাবে মান্দরগাঁল 
অব্চশন। এছাড়াও কলকাতায় অসংখ্য জনাঁপ্রয় 
লৌকিক দেব-দেবী ছাঁড়য়ে আছেন যেমন- শীতলা, 
পণ্চানন, ষষ্ঠী, মনসা, ওলাইচণ্ডী প্রভাঁত। শিবের 
মান্দরও আছে--পাকা বাঁড় হতে গাছতলায় মাটির 
াব অবাঁধ। পি. ডব্রু* ি-র ১৮৯৫ তালিকা 
থেকে জানা বায় যে ধর্ম তলা স্ট্রটে একাঁট জগন্বাথ 
দেবের মান্দর আছে এবং “বাংলায় ব্রাহ্মণ” থেকে 
জ্ঞাত হওয়া বায় যে, গঙ্গার ধারেও আছে--যদিও 
এর কোনটারই দেখা মেলোৌন। অবশ্য কালীঘাটে 
নেহাংই অনক্লেখ্য ছু জগন্নাথের মান্দরের দর্শন 
[মলেছে। 


আগস্ট ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


গ্াপত্যরীতর দিক দিয়ে কলকাতার মান্দরগযাল 
হতাশাব্যগরক। কলকাতা যখন গড়ে উঠছে অর্থাৎ 
আঠারো শতকের শেষ দিকে, বাংলাদেশে [হন্দু- 
গ্থাপতারীত যার বিকাশ ষোড়শ শতক হতে, তার 
তখন আঁশ্তম দশা । ১৭৪২-এ মারহাট্রা খাল খননের 
পর কলকাতার জনসংখ্যা আত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, 
কিন্তু সেই সময়কার মান্দর যেগ্াীল নামত বা 
পুনা্নীর্মত হয়েছে সেগুলির গঠনের দিক 'দিয়ে 
এীতহাসিক মূল্য প্রায় কিছুই নেই। আঠারো 
শতকে নিমতলার আনন্দময়ী কালী প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল এবং ১৯৩৯-এ পূনার্নমাণ হয়েছে। 
মাশ্দরের ছাদ সমতল আর সামনের দিকে আছে 
একটা ছে।ট ?শখর মান্্। ডাকাতে কালীর আঁধ্ঠান 
দুপাশের ঘিঞজি গৃহশ্রেণীর ভেতরকার একটা ছোট 
ঘরের মধ্যে যা চাখেই পড়ে না। অন্যান্য কালণরও 
এই অবন্থা। 


ঠনঠানয়ার ?সিদ্ধেশবরী ও শিবের মাশ্দির যথাক্রমে 
১৮০৩ ও ১০৬-এ তোর হয়োছল, কিন্তু বর্তমানে 
শুধু শিবের মাশ্দিরাটই আছে, কালী একাটি ঝকঝকে 
আধুনিক ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। 'ফারা্গকালনীর 
চালা আধ্হানক মাঁন্দরের মাঝ 'দিয়ে বোরয়ে এসেছে । 
কালীঘাটের নকুলে*বর শিব ও মধ্সদন প্রাচীন 
দেবতা হলেও আধ্ানক সমতল ছাদাবাশন্ট ঘরে 
বাস করছেন-_জনৈক শিখ নকুলে*বরের এবং উদয়- 
নারায়ণ মণ্ডল মধুসদনের এই বাঁড় ১৮৪৩-এ নিম 
করিয়েছিল। এরকম আরও দেখা যাবে । 


মুঘল আমল হতে বাংলাদেশে প্রচালত চালা ও 
রত্বশ্রেণীর মান্দরুই কলকাতায় দেখা যায় । এর মধ্যে 
আটচালা বিশিষ্ট মান্দরগুীলই কলকাতায় সবচেয়ে 
নজরে পড়ে । এবং এটাই স্বাভাবক- কারণ ২৪ 
পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় এই রাতিই 
সবচেয়ে প্রচালত। লেখক কলকাতায় একটিও চার- 
চালার (বীরভূম ও মার্শদাবাদে প্রচালত ) মান্দর 
দেখেনান এবং বাগবাজারের চিংপুর ব্রীজের কাছে 
একট দো-চালা শিবের মান্দর দেখেছেন । জোড়বাংলা 
মান্দর বা উড়ষার রেখ মান্দর কলকাতায় নেই--. 
যেমন বাঁচুড়া বা মোঁদনীপরে আছে। 


৯২তম বর্ধ-৮ম সংখ্যা 


কালীঘাটের কালামাশ্দরই হচ্ছে কলকাতায় 
বৃহত্তম আটচালা মাশ্দর--এর গাঁথাঁন চওড়ায় ২৫$ 
ফুট আর লম্বায় ৪৬ ফুট। সাবর্ণ চৌধুরী 
পারবারের সন্তোষ রায় এর নিমাণ শুর করেন 
আর শেষ করেন তাঁর পুত্র ১৮০৯ প্রাস্টাব্দে। এই 
মন্দিরের উচ্চতা ৯০ ফুট, ছ-্চালো কানিস আয় 
ছাদের ধারগুলো বাঁকানো । এর আশেপাশে 
আরও দশাঁট ছোট ছোট আটচালা মান্দর আছে-_ 
আঁধকাংশতেই শিবের আঁধঘ্ঠান _-এছাড়া সমতল 
ছাদের কিছু মাশ্দর আছে যেগালতে শিব, 
ভুবনেখ্বরা, জগন্নাথ, শীতলা, নবগ্রহ প্রভৃতি দেব- 
দেবী আছেন। কালাঘাট মন্দির অপেক্ষাও বড় 
আটচালা মান্দর আছে খড়দহে শ্যামসন্দরের 
মাশ্দর, এর গাঁথানর আকার চওড়ায় ৫১২ ফট 
আর লম্বায় ৩৫ ফুট । দেখে মনে হয় এই মান্দরও 
কালশীঘাটের সমসামায়ক। 

কলকাতার আঁধকাংশ আটচালা মান্দরই আকারে 
ছোট, ষে কটি বড় আছে সেগুীল সবই উত্তর 
কলকাতায় । মদনমোহন দত্তের দুই ছেলে ১৭৯৪ 
প্রীস্টাব্দে ানমতলায় আনন্দময়ী মান্দরের পেছন 
দকে দুগে*বর শিবমাশ্দর প্রাতম্ঠা করেন। এর 
গাঁথানর মাপ চওড়ায় ২৩ ফুট ৪ ই, লম্বায় ২৮ 
ফুট ৪ ইণ্ি আর উচ্চতা &০ ফুট। এই মান্দরের 
সামনের দিক সাধারণ, দিম্তু থামগুলোয় কিছ? 
কারুকার্য আছে-_-কলকাতার অন্যান্য মান্দরে যেমন 
দেখা যায়। ভেতরে একাটমান্ত ডোম, কোন খলান 
নেই। মাঁশ্দরের শিবালঙ্গট মস্‌ণ কালো পাথরে 
তোর, উচ্চতা আট ফট, লেখা থেকে মনে হয় 
[িঙ্গাটও ১৭৯৪-এ 'নার্মত। মান্দরাট এখনও 
হাটখোলার দত্বদের কর্তৃত্বাধীনে আছে এবং দিনে 
চারবার পূজা দেওয়া হয়। আর একটি বড় 
আটচালা মান্দর হচ্ছে ৫১ নং নশ্দরাম সেন স্ট্রীটে 
অবাচ্ছত রামেশ্বর শিবের মীন্দর। মন্দিরের 
একটি উৎকীর্" পাঠ হতে জানা যায় যে, নম্দরাম 
সেন কক মাঁশ্দরাট ১/৬৪তে প্রীতীষ্ঠিত। 
ল্তু একটি আধুনিক ফলকে 'লাখত হয়েছে যে 
প্রাতষ্ঠাকাল ১৬৫৪ (অনংসন্ধান সাপেক্ষ )। 
মান্দরের পারমাপ হলো লদ্বায় ৩৭২ ফট ও চওড়ায় 
৩১ ফু, এবং 'লঙ্গের উচ্চতা & ফুট। মন্দিরের 
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বাইরের অংশ মসৃণভাবে িমেন্টে বাঁধানো তবে 
ভৈতরের মেঝে কারুকাধণময়, এছাড়া টেরাকোটার 
কাজও ছু আছে । 'চিংপুরে সর্বমঙ্গলার মাঁন্দরও 
আটচালা বোশণ্ট্ের উদাহরণ--এই মান্দরের উঠানে 
আরও গিনাঁট ছোট আটচালা মান্দর আছে-_দহাটি 
শিবের ও একট গণেশের । আঠারো শতকের শেষ 
দিকে ড্যানিয়েল প্রকাশিত “ভউ অন দি চিৎপুর 
রোড, ক্যালকাটা” নামক পুস্তকে কালা ঘাট মান্দর 
সদৃশ একাট বড় আটচালা মান্দরের কথা বলা হয়েছে, 
সেটা মনে হয় এই সর্বমঙ্গলা মাশ্দিরেরই প্রসঙ্গ । 
১৮০৬ প্রাপ্টাব্দে প্রাতাষ্ঠত ঠনঠাঁনয়া কালীবাঁড়র 
অনুকরণে উনিশ শতকেই বাগমারির শিবমন্দির 
গঠিত বলে অনুমান । আরও পাঁচটা বড় আটচালা 
গশবমান্দর টালগঞ্জের ?ফজ্ম স্টৃডিওগদীলর কাছে 
দেখা যায় । এই মান্দরগ্ীল ঘোষ পাঁরবার কর্তৃক 
নামত ; চারাট আছে একসঙ্গে, এদের মধ্যে বড় 
মান্দরাঁট লম্বায় চওড়ায় যথাক্রমে ১৮ ফুট ও ১৬২ 
ফ.ট, শিবালঙ্গ একটি ১ফ:ট ৪ ই ইটের মণ্চের 
উপর, উচ্চতা ৩২ ফুট--এট সতারাম ঘোষ কর্তৃক 
প্রার্তান্ঠত- আর অপরাঁট বলরাম ঘোষ কর্তৃক 
প্রারতাষ্ঠত--লম্বা চওড়া যথারুমে ২২ই ফুট ও 
২ ফুট ৩ ইণ্চি। 

টালর নালার এপারে ছ-টি খসে পড়া আটচালা 
[বান্দর আছে-আর ওপারে আছে একাঁট কালা- 
মান্দর ও দ্বাদশ শিব্মান্দর। কাঁথত আছে যে, 
সাবর্ণ চৌধ;রীরা এগ্াঁল কারয়োছলেন। চৌধুরী- 
দের বসবাস যেখানে 'ছিল সেই বাঁড়শায় আরও অনেক 
আটচালা মান্দর দেখা যায়। 

কালীথাটের এক মাইল দাঁক্ষণে আঁদগঙ্গার পূর্ব 
তরে আর একাঁট বড় আটচালা মাশ্দর আছে--এটি 
রাধামোহন দেবের । এই মাঁন্দর বাওয়ালির উদয় 
নারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১৮২৮ খ্রাস্টাব্দে প্রাতম্ঠিত 
হয়েছে--এই মণ্ডল পাঁরবারের আরও অনেক মান্দর 
দাক্ষণ কলকাতায় আছে। রাধামোহনের মান্দর 
বর্তমানে একেবারে নতুন করে গড়। হয়েছে--পুরানো 
কোন ছাপই আর নেই। এর দাঁক্ষণ-পশ্চমে তন 
"কে শিবমান্দর দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা আছে- 
১৪ বর্গ ফ.ট 'হসাবে বারাট আটগালা শিবমন্দির, 
এছাড়া একাঁট পণ্রত্ব ও একট চারচালা দোলমণ্ট। 
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কলকাতা ও শহরতলর মাশ্দর 
এগালি প্রায় খসে পড়া অবস্থায় রয়েছে, মমে হয় 
রাধামোহনের সমসাময়িক কালের এই মান্দরগুলির 
বৌশষ্ট্য হচ্ছে উভয্ন দিকে আচ্ছাঁদত প্রবেশদ্বার । 
কালী বা কের মূল মশ্দিরের সঙ্গে ছোট ছোট আট- 
চালা শিবমন্দির দ্থাপন এখানকার প্রথা বলেই মনে 
হয়, যেমন করুণাময়ী বা দক্ষিণেন্বরের মাশ্দর। 
রাধামোহনের মন্দিরের সামান্য উত্তরে মণ্ডল পরিবার 
কতৃকি নার্ত আর এক সার মাশ্দর আছে । 
গোপালঞ্রীর একাঁট নবরত্ব মান্দর ও তার দুপাশে 
অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দুটি পণ্রত্ব শিবমন্দির, 
এছ।ড়া আরও দশটি আটচালা মন্নির-_এই মান্দরগুলি 
একটি চত্বরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । পিয়ারীলাল 
মণ্ডল ১৮৪৫-এ এই মন্দিরগ্াাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
এখনো এগদাঁল সধত্বে পারচালত । এই মান্দর- 
শ্রেণীর ১০০ গজ দাঁক্ষণ-পাশ্চমে প্রায় একই সময়ে 
ব্যানার্জ পাঁরবার একটি অটচালা লক্ষ্রীনারায়ণের 
মন্দির করিয়'ছিলেন। এই মন্দিরের চূড়া ও ছাদ 
একটু বিশেষ আকৃতির । চত্তবতণ পারবার কর্তৃক 
নামত বেলগাছিয়ার ওলাইচণ্ডী (১৮৯১) মান্দর 
--এটা আটচালা-_-এই আটচালার ওপরেও এক চুড়া 
আছে ষার ফলে এটা বারচালা হয়ে গেছে । এই 
মন্দিরটি মোটামটি এরীতহ্যবাহী (১৬ ফ:)১৫১৪ ফুট 
২ ই) এবং লৌকিক দেব-দেবীর নিকট উৎসগা'কৃত 
__এই মীন্দরে ওলাইচণ্ডী ছাড়াও আছেন পঞ্চানন, 
মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী এবং ছট ঘট; চত্বরে একট 
গাছতলায় হলো বণ্ঠীতলা এবং হাঁড়কাঠ ৷ ১৯৩০-এর 
দশক অবাধ কলকাতায় আটচালা মান্দর তোর হয়েছে 
-শেষাঁটি ১৯৩৪-এ নিমতলা স্ট্রাটে। ছোট ছোট 
আটচালা শিবমান্দর কলকাতায় অনেক আছে। 
সেন্ট্রাল এভেনযুতে ই্ডিয়ান এয়ার লাইনস আফসের 
পাশে একাঁটি আটচালা কালীমান্দর আছে। 

রত্বশ্রেণীর মন্দিরগ্ালর মধ্যে পণ্চশূঙ্গ অপেক্ষা 
নবশৃঙ্গ মান্দরই কলকাতায় প্রচলিত। এর মধো- 
সবচেয়ে সংন্দর উদাহরণ হলো গত শতকের মধ্য- 
ভাগে 'নীর্মত কলকাতার দাঁক্ষণ শহরতলীর টাদল- 
গঞ্জে রাধানাথের এবং উত্তর শহরতলীতে দাক্ষণেনবরের 
কালামাশ্দির | 

দুটি মশ্দিরেরই পরিমাপ হলো আয়তনে ৪৬ 
বর্গফুট এবং উচ্চতায় ১০০ ফুটের ওপর । এই মান্দয় 
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উদ্বোধন 


দু'টি কলকাতার অন্যতম বৃহত্তম। মান্দরদ্বয়ের 
আকাঁতি ও ছাদ কম-বোঁশ একই রকম, যাঁদও পুন- 
নির্মাণের ফলে টালিগঞ্জ মান্দিরের পুরাতন বাঁহরঙগ- 
সঙ্জা 'বনণ্ট হয়েছে । রাধানাথ মান্দরের সঙ্গে আছে 
কেবলমান্ত একটি অন্টবাহু রাসমণ্ণ ( বর্তমানে পাঁর- 
ত্যন্ত )। দাঁক্ষণেশ্বর মান্দরে স্নানের ঘাটের উভয় 
পারে আছে বারোঁট ছোট ছোট €১০ ১০৮ 
১৫” ২) শিবমান্দর এবং এই সাঁরর উভয় প্রান্তে 
আছে সমতল ছাদাবাশণ্ট রাধাকৃ্-মন্দির ও একাঁট 
খোলা মণ্ডপ। দাঁক্ষণেশবর মান্দরের প্রাতিষ্ঞাতা (১৮৫৫) 
হলেন রানী রাসমাঁণ ও রাধানাথ মান্দরের প্রীতষ্ঠাতা 
হলেন রামনাথ মণ্ডল (৮৬/0 তাঁলকা অনযযায়ী )। 
গোঁবশ্পরাম মন্ত্রের খ্যাত ব্ল্যাক প্যাগোডাট 
নবরত্ব শ্রেণির ছিল, কাঁথত আছে ১৭৩০ খ্রাষ্টাব্দ 
হলো এর প্রাতষ্ঠাকাল। ড্যানয়েলের সূত্র থেকে 
জানা যায়, এই মান্দরাঁট যথেষ্ট উচু ?ছল। স"ভবতঃ 
মূল মান্দরের দুপাশে সংযস্ত দুটি উপমান্দরও 
ছল, মল মান্দরের সামনে ও ডানাঁদকে দুটি ছোট 
আকারের নবরত্ব মন্দির ও গড়ানে ছাদের আটচালা 
মান্দর ছল । উহীলয়াম হকির (১৭৮৯) লেখা 
হতে আরও একাঁট টাওয়ার-এর কথা জানা যায়। 
মান্দরের ছাদ বরাবর সম্মখভাগে আরও একাঁট ছাদ, 
এবং এর মাথায় অনেকটা ইউরোপায়ান ছাঁদের 
ভূজাকাতি চড়া ছিল। 'হাঁকর লেখা থেকে একথাও 
মনে হয় যে, মাশ্দরাঁট থেন্ট উচ্চ হওয়া সত্বেও নবরত্ব 
শ্রেণীর ছিল না। এবং আটগালা মান্দিরাট চিংপুর 
রোডের অপরাঁদকে 'ছিল। তবে কি সোটই ছিল 
আদ ডাকাতকালী মান্দর 2 “বাংলায় ব্রাহ্মণ' থেকে 
জানা যায় উনিশ শতকে পুরানো মান্দরাট ভেঙে 
পড়ার পর অভয়চরণ মিত্র আর একাঁট নতুন মান্দর 
[নিমা্ণ করেন । বাদ্তাবকই এখন একটা উচু নবরত্ব 
মান্দর আছে, আপজনের ১৭৯৪-এর মানাঁচন্র 
অনংযায়ী মনে হয় এটাই সেই প্যাগোডার জায়গা, 
কিন্তু সবাক সম্প্রতি এমনভাবে মেরামত 
হয়েছে যে চেনাই যায় না। এখন একই ছাদের 
নিচে রয়েছে গোপেশবর শিবের লিঙ্গ এবং এর 
সঙ্গে সংযুক্ত ঘরে রয়েছে রত্ে'বের শিব, শীতলা, 
হনুমান ও রাধার । মান্দর এখন উত্তর প্রদেশের 
রাম 'িপিয়ারী দুবের হাতে রয়েছে এবং পজারীরা 


১২তম বর্ষ-৬ম সংখ্য। 
ইচ্ছে হন্দ,স্ছানী। 

১৮৩০ প্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সার চার্লস ডিওয়ালর 
“চৎপুর বাজারে হিন্দু মঠ” শীষক চিন্রাবঙ্পী হতে 
আমরা অন:মান করতে পারি যে, চিত্তে*বরা মন্দির 
একাঁটি নববত্ব শ্রেণীর মান্দর ছিল। যাই হোক, এটা 
ঠিক যে, উাঁনশ শতকের গোড়ার দিকে চিৎপুরে উত্ত 
শ্রেণীর একট মাঁন্দর এবং মান্দিরাট তখনই যথেন্ট 
পুরানো ছিল। এমন-ক মাশ্দরের গা দিয়ে গাছও 
বেরিয়োছল, যাঁদও চিত্তে'বরীর বর্তমান মান্দর 
একেবারে আধুঁনক । দগার্মন্দিরের উভয় পার্বে 
আছে জগন্নাথ ( পণ্যরত্ু ) ও রামসাতার ( আটচালা ) 
মান্দর। ি'ওয়ীলর চন্তরাবলী হতে স্ট্র্যান্ডরোডে 
অবাচ্ছত আর একাঁট নবরত্ব মান্দরের কথা জানা যায়, 
এটিও বর্তমানে নেই । ন্রিলোকরাম পাকড়াশণ কর্তৃক 
১৭৮৬-তে প্রাতিন্ঠিত একটি নবরত্ব ও দুটি পঞ্চরত্ব 
িবমান্দর এখনও সেন্ট্রাল এভেনন্য সংলগ্ন কেন্ডার- 
ডাইন লেন-এ আছে, ১৯৪০-এ মেরামাতর পরও 
মোটামুাট আদ রূপেই আছে। নবরত্ব মান্দরটির 
আয়তন তুলনা করলে ছোট, মাত্র ১৪ বর্গফুট ও 
একাঁটমান্র প্রবেশ পথ ॥ উত্ত প্রাতাঁট মান্দরেই প্রায় 
পাচফুট লম্বা শিবালঙ্গ আছে । এর থেকে খাঁনকটা 
বড় আকারের নবরত্ব মান্দর আছে শ্যামপুকুর পহীলশ 
থানার পাশে। দয়াময়ী দেবী কতৃক মান্দরাঁট 
১৮৮৮-তে প্রাতীত্ঠিত,ভবতাঁরণ কালী এর আঁধচ্ঠান্রণ 
দেবী । মান্দরের সম্মখভাগে গোলাকীতি থামের 
ওপর তোর খোলা বারান্দা এবং মান্দরের ঝাহরঙ্গের 
সম্মুখভাগ খুবই কারংকার্ধময়। মান্ণরের আয়তন 
হলো ২১ বর্গফুটের কিছু বোশ, এছাড়া সাড়ে নয় 
বর্গফুটের দুটি আটচালা শিবমান্দরও আছে। 
আটচালার মতো নবরত্ব-বৈশিষ্ট্যও উাঁনশ শতক থেকে 
বিশ শতকে ক্লমবৃদ্ধি হারে রূপ বদল করেছে। 
কালীঘাটের মৈমনাসংহ স্মৃতিস্তম্ভ ও ক্রম রূপ 
বদলের একাঁট উদাহরণ--কচি ও লোহার কাজের 
সঙ্গে গোলাকৃতি খিলান, আবার বাঁকানো কানি'স ও 
এীতহ্যময় চূড়া । চূড়ান্ত রূপ বদলের উদাহরণ 
হলো বাগবাজারের গোড়ীয় মঠ-এর সোজা কার্নিস 
আর কৌন টাওয়ার (000৩ ০৬৩ )- পুরাতন 
এীতহ্যের সঙ্গে আধ্াীানক চ্থাপত্যের সংধামশ্রণ । 
আঁলপুর ব্রীজ থেকে আদিগঙ্গার তাঁর বরাবর কিছু 


৪৬৬ 


তাপ, ১৩৯৭ 


পঞ্চরত্ব মান্দর দেখা গেলেও ছোট আটচালা শব- 
মশ্দিরই বোশ চোখে পড়ে । 
॥ ৩॥ 

বাংলাদেশের মধ্যযুগের শেষাঁদককার মন্দির 
গুঁলর পোড়ামাটির সাজ-সঙ্জাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় 
ও কৌত্‌হলোদ্দীপক ব্যাপার । এখন প্রশ্ন উঠতে 
পারে কলকাতার কোন মান্দর এই সাজে সাঙত্জত 
কিনা । দৃভাগ্াক্রমে কলকাতার মাশ্দরগুলি প্রায় 
সবই উনিশ শতকের সষ্টি, যখন ইউরোপাঁয় প্রভাবের 
ফলে টেরাকোটা শিল্প মৃতপ্রায় । এই অবক্ষয় 
অন্যানা স্থান অপেক্ষা কলকাতায় দ্লুত হয়েছে 

১৮১৪ নাগাদ তোর বাসুদেব মান্দরের পাশেই 
বাঁশবেড়িয়ারাজের হংসেশ্বরী মন্দিরএর মসৃণ করে 
মাজা গা থেকে বোঝা যায় পোড়া মাঁটর ফলক তখনই 
সেকেলে হয়ে গেছে । এমন"শক আঠারো শতকের 
শেষাংশে 'নার্মত হুগলী জেলার বকশা (১৭৯৩) 
ও দিঘসূইর (১৭৯২) মান্দরেও টেরাকোটার কোন 
সাজ নেই। কলকাতার আশপাশে উানশ শতকের 
পর কোন টেরাকোটার কাজই চোখে পড়ে না, অথচ 
মোঁদনীপুর ও বীরভূমে বশ শতকের প্রথম অবাধ 
টেরাকোটার কাজ হয়েছে । তাছাড়া কলকাতায় 
পুরানো মাশ্দরগহীল ব্যাপকহারে এমনভাবে মেরামত 
হয়েছে যে, আদতে মান্দরগুঁলর কি রূপ ছিল এখন 
আর তা জানা সম্ভব নয়। তবে আমরা যতদূর 
জান তাতে বলা যায় ষে, সমসাময়িক অন্যান্য মান্দরের 
মতো কালঘাট মাশ্দরেও বর্তমান রাঁঙওন টালগঠ্ীলর 
জারগায় টেরাকোটার কাজ "ছল । শোনা যায় কেম্ডার- 
ডাইন লেনের মাঁন্দরের মেঝেতে টেরাকোটার কাজ 
ছল, তবে বর্তমানে [সিমেন্ট করা । আঠারো শতকের 
মান্দর হওয়া সত্বেও গোবিন্দরামের প্যাগোডা” 
বা চিৎপুর মঠ-এ টেরাকোটার কাজ নেই, যাঁদও 
গড'ওয়ালর স্ট্যাম্ড রোডাস্ছিত নবরত্ব মান্দরের 
দোতলার প্রবেশপথের উভয় পাশে দু মৃত 
আছে। 

প্রাচখন টেরাকোটার কাজের একাঁট নিদর্শন দেখা 
যাবে ২&নং কেবলকৃষ সুর স্ট্রীট ( কুমারটুলি )-এর 
একাঁটি আটচালা ?শবরান্দরে, এই মান্দরাট পলাশী 
ষুদ্ধেরও আগে তোর হয়েছে৷ এই মশ্দিরের অন্যতম 
অংশীদার সম্যাসী বিশ্বাসের বিবরণ অনুযায়ী এই 


৪৬৪ 


কলকানতা ও শহরঙশর মদ 


মশ্দির নিমাণ করোছল পাটনা রোসিডেন্টের দেওয়ান ও 
পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি দ্রেডার বনমাল+ 
সরকার। ১৭৪০ থেকে ১৭৬০এর মধ্যে নামত 
কুমারটুীলতে তার প্রাসাদতুল্য বাঁড় প্রবাদে পাঁরণত 
হয়েছে । এর থেকে আমরা ধরে নিতে পার যে, 
মান্দরাঁটও আঠারো শতকের মাঝামাঝ তখনকার 
প্রচলিত ঢঙে তোঁর হয়েছে । এই মাম্দরের ছাদ ও 
কার্নস আগেআলোচিত আটচালা মাম্দরগুলোর 
মতো নয়। পাঁরমাপ হলো লম্বায় ২২ ফুট, 
চওড়ায় ১৯২ ফুট ও উচ্চতায় ৩৫ ফুট, মোটামুটি 
বড় আকার। আগে এই মাশ্দরের প্রবেশপথ 
ছিল দাঁক্ষণে, বর্তমানে একাঁট পাঁচল তুলে 
আটকে দেওয়া হয়েছে এবং পাঁশ্চমে একটা দরজা 
হয়েছে, ভেতরে একটা ভাঙা প্রাচীন 'িঙ্গ প্রাতাদন 
পূজা পান। দ[ভাগ্যক্রমে মন্দিরের সম্মূখভাগের 
উপরাংশ ভেঙেচুর গেছে বোঝা যায়, আর 
দনব্নাংশের কাজের ওপর গসমেন্ট করা হয়েছে। 
মান্দরের সম্মুখভাগের উপরাংশে তিন সার ছোট 
ছোট মুত আছে আড়াআঁড় ফেমের মধ্যে । এগুলি 
আবার ফুলের কাজ ও স্করলের কাজ দিয়ে আলাদা 
করা । খাড়া খাড়া স্কলের কাজের নিচে আরও মাত 
আছে । মোটমাট ৩৭ট মার্ত। এছাড়া প্রাত কোণে 
একটা করে ময়ূর । কতকগ্াল মর্ত বড় অদ্ভুত ও 
মজাদার £ এখানে শিজ্পী তার কল্পনাশাস্তর চর 
করেছে। 'বাভন্ন ভাঙ্গমার কতকগুলি যোগ মার্ত 
আছে। যেমন, কেউ এক পায়ে দাঁড়ষে আর হাত 
দুটো মাথার ওপর তোলা, কেউ এক পায়ে দাঁড়য়ে 
আর একটা পা মাথার ওপর তোলা ইত্যাদি। আর 
একজন সাধু নণ্ন হয়ে বসা, হাত দুটো মাথার ওপর 
তোলা আর পেছন থেকে একটি মেয়ে উক মারছে 
(এই মার্তিট সম্প্রাত চার হয়ে গেছে )। আর 
একটাতে দেখা যায় একজন মাথার ওপর পা দুটো 
তুলে রয়েছে, আর একজন তার পা থেকে কাঁটা 
তুলছে । আর একটি উল্লেখযোগ্য মার্ত হলো 
গলবস্ন হওয়া এবং ইউরোপনীয়ান পোশাক পরা 
একটি নারী । জানালার ধারে নাকছাব পরা একটি 
নারীম্যর্তও আছে, মনে হয প্রোমকের চিন্তারত। 
এছাড়া আরও অনেক মর্ত আছে যেমন-_নর্তকা, 
সঙ্গীতজ্ঞ, বাদ্যবাদক, দারোয়ান, কপাণধারী যোদ্ধা 


আগস্ট, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


প্রভাত । দেব-দেবীর মধ্যে আছেন নরা'সংহ, বলরাম 
ও সরস্বতাঁ। 

১৭৮৮-তে প্রাতন্ঠিত টাঁলগঞ্জে ঘোষ পাঁরবারের 
চারাট মাশ্দর জীর্ণ হয়ে পড়া সত্তেও টেরাকোটার 
পকছু 'নদর্শন এখনও ধরে রেখেছে । প্রবেশপথের 
চার পাশে ইতস্ততঃ পদ্ম ও দিছু কাজকম“ রয়েছে। 
কেবলমাত্র ঝড় মাঁশ্দরাঁটতেই মার্তর কাজ আছে। 
যেমন- রাবণের সঙ্গে যুদ্ধরত রাম, পরশুরাম, 
কফ, বলরাম, মৎস্য, কর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, 
ন্রাবকরম, গরুড় ও হনৃমান। ১৮০৭-এ বলরাম 
ঘোষ কর্তৃক প্রাাষ্ঠত মান্দরে টেরাকোটার কোন 
কাজ নেই। ১৮০৬ শ্রীস্টাব্দে কালণঘাট-মাশ্দর 
িমাণের সমসময়ে সাবর্ণ চৌধুরী পারবার 
বাঁড়শায় বারোটি আটচালা শিবগাশ্দর নিমণি 
( বা মেরামত ) করেন, এই বারোটর মধ্যে নাট 
মূত্র কাজ আছে-_দরজার দুপাশে ও ওপরে এক 
সারতে । এই মান্দরগ্লতে টালগঞ্জ-মান্দরের 
অনুরূপ ঢং চোখে পড়বে_-এছাড়াও যা কাজ আছে 
তা হচ্ছে বস্প্রহরণ, নৌকাবলাস, মাহযমার্দনী, শিব, 
মাতৃকা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাঁদ। আবার কিছু 
বেশ কৌত্হলোদ্দ'পক মৃতও আছে, যেমন-_খাঁচা 
হাতে একজন অম্বারোহশী আর অশ্বের পায়ের কাছ 
থেকে একাঁট মূর্তি উঠছে বা গণ্ডার, শিয়াল বা 
হাঁরণে আরোহণী মাতৃকামূর্তি। এই মান্দরগুলর 
কয়েকশ গজ উত্তর-পাঁশ্চমে আরও ছাঁটি আটচালা 
গশবমান্দর আছে। এগুলির ীানমাতা হলেন সাবর্ণ 
চৌধুরীদের দেওয়ান-পারবার দত্তরা, 'নমণি প্রায় 
একই সময়ে । এর মধ্যে তিনাটতে টেরাকোটার কাজ 
আছে, দুাটর উংও বিষয়বস্তু আগের মান্দরগীলর 
মতো, ঝাঁকাঁটতে আছে-_বানর, নর্তকী, ঢোল-বাদক, 
নন্নসাধ্‌, নরমন্ডাঁশকারাী, জলবাহক, বন্দুকধারী 
সৌনক ইত্যাদ । চৌধুরীদের বড়বাঁড়তে একাঁট 
বড় পঞ্চরত্ব অল্নপৃণরি মান্দর ও দুটি আটচালা ?শব- 
মান্দর আছে, এগুীলতে টেরাকোটার কোন কাজ নেই, 
প্রাতঘ্ঠাকাল উাঁনশ শতকের 'দ্বিতীয়াধ। 

ইতিমধ্যে টেরাকোটার স্ছান নিচ্ছিল সাধারণ 


৯২তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


প্লাস্টারের কাজ । চিংপুর ব্রীজের কাছে গশবমাপ্দর- 
গলিতে প্রবেশপথের উভয় পাম্বে গঙ্গা, পার্বত, 
চণ্ডী ও যমুনার মৃর্ত আছে। বাগবাজারের চারাট 
আটচালা 1শবমান্দরের প্রবেশপথের উভয় পাশে 
অদক্ষ হাতের মূর্তি আঁঙ্কিত আছে। বিশ শতকে 
কমবৃদ্ধি হারে মশ্দিরকে রাঁঙন টাল 'দয়ে সাজানো 
হচ্ছে। এর উদাহরণ কালীঘাট মাশ্দিরে তো আছেই, 
তাছাড়া ছোট মান্দরেও আছে যথেষ্ট। যেমন, 
নিমতলার শীতলা ও শিবমাশ্দর বা কুমারটুলর 
শ্যামচাঁদের মন্দির । বাংলার মশ্দিরের আর একাঁট 
এীতহা হলো মাথার দিকে বক্লাকাতি কাঠের দরজা £ 
কালনঘাট-মাশ্দরের দরজায় রুপোর পাতের ওপর 
মহাবিদ্যার আটাট মার্ত খোদাই আছে। 

বাংলার এীতহ্যের মশ্দির-শিল্প আজ মৃতপ্রায় । 
মাঁ্দর কলকাতায় এখনো তোর হচ্ছে, গকন্তু তা হচ্ছে 
প্রাচীন ধারার সঙ্গে বর্তমান স্থাপত্য-কৌশলের অসফল 
সংমশ্রণ । এর উদাহরণ হলো রাসাবহারী এ্যাঁভনূর 
মহানিবণি মঠ বা বৌবাজার-ওয়েলিংটনের সংযোগ- 
্ছলের কালীমান্দর । কালাঘাটের নিকট চিত্তরঞ্জন- 
স্মৃতিস্ত'্ভ হলো গুঁড়ষ্যার রেখ ঢঙের ওপর বাংলার 
আটচালাকৌশল । আর একটা বিচিত্র মিশ্রণের 
উদাহরণ হলো চিত্তরঞ্জন এ্যাঁভিনূর ওপর সি. আই. 
1ট. কর্ক এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নাত 
শিবমন্দির । পাইকপাড়ার গৌরাঙ্গ মান্দর, বয়স 
বছর বারো-তেরো হবে পণরত্ব ও তাজমহলের এ 
এক কৃত্াসত মশ্রণ । ইউরোপও এই শতকের গোড়ায় 
একই সমস্যার সম্মুখীন হয়োছল এবং মাত দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরই নূতন স্থাপত্যরশীতিকে সাহসের সঙ্গে 
স্বীকার করে নিয়েছে । উদাহরণ-_লিভারপুলের 
রোমান ক্যাথালক ক্যাথিড্রাল। এখন ভারত 
পুরানোকে আঁকড়ে থাকবে, না নতুনকে গ্রহণ করবে 
তা নিভ'র করছে কলপনাশান্ত ও সামথ্যের ওপর । 
বতমানে দেবমান্দরের তুলনায় বিদ্যালয় ও কারখানা 
শনমাঁণেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়__এবং সারা 
পাথবীতেই এয়ারটার্মনাল ও প্রদর্শনীকক্ষতেই 
স্থাপত্যকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় ।* 


* অন্বিষ্ট, চতুর্থ বর্ষ, ১৩৭৭, দশম সংখ্যা, পৃঃ ৫৯-৭১। [ অশ্বিষ্টে প্রদত্ত ডেভিড 
ম্যাককাচিয়নের এই প্রবন্ধটি আরজিত ঘোষ কতৃক অনূদিত | ] 


সংগ্রহ £ তাপস বস্‌ 


৪৬৮ 


অর্ভীতের পৃষ্ঠা থেকে 


রাজধানী কল্পিকাত৷ 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


“তখন কাঁলকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বাঁণক-সভ্যতার 
লাভ-লোল্‌প কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তারে 
রেলের লাইন ও নশরে 'ব্রজ্জের বোঁড় পরে নাই । তখনকার 
শশতসন্ধ্যায় নগরের নি্বাস-কালিমা আকাশকে এমন 'নাবড় 
কারয়া আচ্ছন্ন কারত না। নদী তখন বহুদূর 'হমালয়ের 
নির্জন গারশক্গ হইতে কাঁলকাতার ধূলীলিপ্ত ব্যস্ততার 
মাঝখানে শান্তির বাতা বহন কাঁরয়া আনত ।” 

এই উদ্ধ্াীতাঁট রবান্দুনাথের "গোরা পু্তক হইতে 
গৃহীত। ইহা উনাবংশ শতাব্দীর শেষের দিকের 
_-সন্ভবতঃ ১৮৮০-১৮৮১ খ্রাস্টাব্দের কথা, কেননা 
রহ্ষানন্দ কেশবচন্দ্রু সেন তথন বাঁচিয়া আছেন (মৃত্যু- 
১৮৮৪ প্রধপ্টাব্দ )। কাঁবর চোখে সেই সময়কার 
কালকাতা ইস্ট-সুরাঁক-পাথর-ীসমেন্টের হর্ম রাজ 
দ্বারা গবকীর্ণ হইলেও একাট নজদ্ব সৌন্দর্য বজায় 
রাখিতে পাঁরিয়াছে। কিন্তু পশচশ বৎসর পরে 
( “গোরা” লাখবার কাল--১৯০৭ খ্রসস্টাব্দ ) “বাঁণক- 
সভ্যতা'র আঁভঘাত আসয়া পেশী ছয়াছে, তখন গঙ্গার 
ধারে রেলের লাইন এবং গঙ্গার জলে শব্রজের বোঁড়”_ 
শুধু এইটুকুই কবির চোখে রাজধানী কাঁলকাতার শ্রী 
হরণ কারবার পক্ষে পর্যাপ্ত । ইহার পর কাব আরও 
প্রায় ৩৪ বৎসর বাঁচয়াছিলেন এবং বাঁণক-সভ্যতার 
পরবর্তাঁ কীর্তকলাপ আরও অনেক দৌঁখয়া 
গিয়াছেন। তবে তাঁহার পরম সৌভাগ্য স্বাধীনতার 
পরবতাঁ কাঁলকাতাকে দৌখতে হয় নাই! অনেক 
কারখানা, অনেক রাস্তা, অনেক বাঁড়-ঘর দোকানপাট 
স্কুল কলেজ হাসপাতাল এই কাঁলকাতায় বাঁড়য়াছে__ 
আনন্দের কথা; 'কম্তু তৎসত্বেও ইহার বীভৎস 
'কুশতরীতা আজ তান বাঁচয়া থাকলে তাঁহার সক্ষম 
সংবেদনশীল মনকে 'ক পাঁরমাণে স্তাম্ভত এবং 
বেদনাহত করিত তাহা আমরা সহজেই অনঃমান 
কাঁরতে পার। 

রবীন্দ্রনাথ যে “বাঁণক-সভ্যতা'র ওল্লেখ কীরয়াছেন 
তাহা তখনকার ইংরেজ বাঁণকের প্রা প্রযুন্ত। সে 
বাঁণকদের অনেকেই এখন দেশে 'ফারয়া গিয়াছে 
রাজধানী কাঁলকাতার প্রাণকেন্দ্র নিয়ান্মিত কারবার 


ভার কন্তু বাঙালীরা পায় নাই (বা নেয় নাই)-- 
পাইয়াছে অপর ধাঁনককুল। এখনকার কুশ্্রীতার 
জন্যও দায়ী “বাঁণক-সভ্যতা'ই। 1কল্তু ইংরেজদের 
যেট-কু চোখের পৰা গছিল এখনকার বাঁণকদের তাহাও 
নাই। এখনকার বাণক-সভাতার মূলমন্ত-_টাকা 
টাকা-বেকোন উপায়ে টাকা । নীতি, সত্য, 
স্বাদেশিকতা, সামাঁজক দায়িত্ব, জনস্বাস্থ্য-_এ সবই 
অবান্তর প্রসঙ্গ । মাটির উপর টান, মানুষের কল্যাণ, 
ন্যায়পরতা- এসকল প্রশ্নের কোনও বালাই নাই। 
টাকা যখন চাই-ই তখন নিজের পারবার এবং গোষ্ঠীর 
নিরাপত্তা এবং স্বার্থট,কু বজায় রাখিয়া বেপরোয়া- 
ভাবে টাকার আবাহন করিব- ইহাই এখনকার 
বাণক-সভ্যতার কর্মনীত । যাঁদ হাজার হাজার 
মানুষকে গ্‌হচ্যুত বা জশীবকান্রন্ট হইতে হয়-_উপায় 
নাই, যাদ হাজার হাজার মানুষকে ছাগল ভেড়া 
গরুর মতো ব।স কাঁরতে হয়, খাদ্য এবং চিকিৎসার 
অভাবে শিয়াল কুকুরের মতো মারতে হয়--আমাদের 
মাথা ব্যথা কসের 2 লাভ" যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, 
সেখানে মানাবকতাকে ঘুম পাড়াইয়া না রাখলে 
চলবে কেন ? 

মাস ছয়েক আগে আমোরিকার “টাইম” (1109) 
সাঞ্চাহক পান্রকায় ব্মান কলিকাতা শহরের একটি 
বর্ণনা প্রকাশত হইয়াছল। প্রবন্ধাটর নাম “ঠাসা 
মড়কপুরী? (28০109৫2174 7১১5)191019100/0) । 
কলিকাতাবাসী বাঙালীদের-যাঁহারা প্রবন্ধাটি 
পাঁড়য়াছলেন, তাঁহাদের রাগ এবং মন খারাপ হইবার 
কথা, হইয়াও 'ছল। ব্যান্তগত সমান্টগত ?কছু কিছু 
প্রাতবাদের কথাও শোনা 'গয়াছল। কাঁলকাতার 
ভাগ্য বাঙালখদের হাতে না থাকলেও ইহার 'নন্দা- 
সতাত--বিশেষ কারয়া নন্দা তো বাঙালীদের প্রাপ্য। 
নিজের নিন্দা অপরের মুখে শুনিতে কাহার ভাল 
লাগে? এ প্রবন্ধে ঠীতহা?সক কয়েকাঁট ভুল তথ্য 
ছাড়া নিছক বানানো 'মথ্যা কথা বোধ কার একটাও 
1ছল না,কম্তু তথাপি “ন বদেৎ সত্যমীপ্রয়ম নীতির 
দিক দয়া স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম শহরের কুদিকটা 


৪৬৯১ 


উদ্বোধন 
অমন ফলাও কাঁরিয়া সারা 'িববাসীর কাছে বর্ণনা 
করা সমণচ?ন হয় নাই । 

1কম্তু আজকালকার যুগে মানুষের মুখ চাঁপয়া 
রাখাও মুস্কিল ॥। মানুষের চোখই বা বন্ধ কারয়া 
রাখা যায় কি উপায়ে ১ আশ্তজাতিক আসরে 
ভারতের এখন একটা 'বাঁশষ্ট চ্ছান হইয়াছে, ভারত 
সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে কৌতূহল জাগতেছে, দেশী 
মুসাফররা দলে দলে সময়ে অসময়ে ভারত সফরে 
আসতেছেন। তাঁহারা শুধু নয়াঁদল্লীর রাজঘাটে 
মহাত্মা গান্ধীর সমাধস্থানে ফুল-মালা 'দিয়া এবং 
ভাকরা নাঙল 'তিলাইয়া বাঁধ, 'চিত্তরঞ্জনের কারখানা 
বা সিন্দ্রী জামসেদপুরের কারখানা দেখিয়া ভারত- 
বর্ষের প্রগাতর সাঁটশীফকেট গদবেন-_-এমন কড়ার 
কারয়া তো আসেন না। দিল্লীর রাজপুর্ষদের 
কলিকাতায় ধখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয় তখন 
তাঁহাদের গতাগাতর রাস্তা আগে হইতে ঠিক করিয়া 
র্লাখা চলে, তাঁহাদের চোখে যাহাতে কুদশ্য না পড়ে 
--সে ব্যবস্থা করা কঠিন হয় না। "কন্তু বিদেশী 
মুসাঁফররা অনেক বোঁশ চতুর । তাঁহারা ভারতবষের 
বৃহত্তম শহর না দেখিয়া ছাঁড়বেন কেন? এবং এই 
শহরের 'ম্বাভাবক' র্‌পাঁটি তাহাদের দৃন্টি হইতে 
ঢাঁকয়া রাখাই বা ক কাঁরর়া সম্ভবপর? তাই 
ঝাজধান? কাঁলকাতার গ্রাত বর্গমাইলে লোকসংখ্যার 
অকজ্পনীয় ঘনত্ব, রাস্তায় স্তূপীকৃত নোংরা, রাজপথে 
গো-জাতর অবাধ গাঁতি, ফুটপাথের ধুলাবালর মধ্যে 
তৈলেভাঞ্জা ও কাটা ফলের দোকান, সর্বন্ন ভিখারির 
ভিড়, মোটরগাড়ির সামনে ঠেলা-গাঁড়র আঁভষান, 
অছ্ালকার পাশাপা1শ দীর্ণ বাস্তর সার এবং তুচ্ছ 
কারণে জনগণের হৈ-হহুল্লাড় হৃজুগ ধর্মঘট এ সবই 
তাঁহাদের চোখে পাঁড়য়া যায় । 

আরও একাট 'ীাজানস আত সহজেই তাঁহাদের 
চোথে ঠেকে-_বাঙালী চারন্ত্র এবং বাঙালীর ভাগোর 
একটি সস্পন্ট শদক-_আঁপ্রয় সত্য, কিন্তু অগ্রত্যাখোয় 
সৃত্য। 'টাইম' পাতিকার পবেস্ত প্রব্ধ হইতে 
কয়েকটি লাইন £ 

“কঁলিকাতার বাসন্দায়া আঁধকাংশই বাঙালী । ঘধখন 
হৈ-হাজ।মা থাকে না তখন এরা আত অমায়িক স্বাচ্ছন্দপ্রয় 
লোক । নিজেদের শহরের হুজক-হুল্লোড় এরা পছন্দ করেন 
এঁবং খাওয়ার চেয়ে বরং আক্া দেওয়াটাই বোৌশ ভালবাসেন । 


৯২তম বর্ষ_-৮ম সংখ্যা 


অন্য যাঁকছি এরা করতে রাজ, কিন্তু শারপীরক শ্রমসাধ্য 
কাজের কথা এদের বল্লো না । কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে এরা 
ভিড় করেন, কিন্তু শিক্পাঞ্চলে আঁধকাংশ কাজ 'বহারণদের 
হাতে । শহরের প্রয়োজনণয় কাঁয়ক পারশ্রমের কাজের 
অনেকটাই করে ওঁড়ফ্যাবাসণীরা ॥ চতুর মারোয়াড়গদের দখলে 
ব্যবসাবািক্গ্য এবং ব্যাঙ্ক । উচ্চাঁশাক্ষত বাঙালীদের কেউ 
কেউ সরকারি বড় বড় চাকারতে আছেন বটে-এবং অনেকে 
আইন, ডান্তার প্রভীত পেশাও গ্রহণ করেন, কিন্তু আঁধ- 
কাংশের ভাগ্যে সামান্য কেরানাঁগাঁর ও বেকার অবস্থা ছাড়া 
আর 'িছ জুটে না।” 

স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার 
[015০9$67 ০1 11119 পুস্তকে (প্রথম প্রকাশ- 
১৯৪৬ ) 'লাখয়াছলেন £ 

“এমন এক সময় ছল যখন বাঙালশরা সরকার চাকার 
এবং আরও অন্যান্য কাজ লইয়া তাঁহাদের প্রদেশের বাহরে 
ছড়াইয়া পাঁড়িয়াছিলেন । কিন্তু শি্প বাণিজ্য বাড়িবার সঙ্গে 
এই ধারা উল্টা/ইয়া গেল । অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোকেরা 
বাংলাদেশ চড়াও কাঁরল ; এবং 'শিক্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
কয়া পাঁড়ল। 'ন্রাটশ মূলধন ও বাঁপজ্যের প্রধান কেন্দু 
গছল কাঁলকাতা॥ এখনও তাই, তবে মারোয়াড়শ ও গুজরাটশরা 
তাহাঁদগকে ধারয়। ফেঁলিতেছে। সামান্য সামান্য ব্যবসায়ও 
কলিকাতায় প্রায়শই অবাঙালশর হাতে । কলিকাতার হাজার 
হাজার ট্যাঁক্সচালক শিখ 1” 

দুই বংসর আগ্নে জনৈক সাংবাদক আমোরকার 
একট বিখ্যাত পান্রকায় (5805109$ 12৬৩10170% 
৮০5৫) তাঁহার কাঁলকাতা ভ্রমণের আঁভজ্ঞতা বর্ণনা 
কারয়াছলেন। বাঙালীদের 'তাঁন অনেক প্রশংসা 
কাঁরয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও চোখ এড়ায নাই যে-_ 

“কায়ক শ্রমের প্রীত বরপতার জন্য বাঙালণরা তাদের 
গনজেদের জল্মভীমতে পরদেশীর পায়ে নেমে আসতে বাধ্য 
হয়েছে । কাঁলকাতায় বড় বড় ব্যবসায় ও শিজ্পের মালিক 
হয় 'ব্রিটশ, নয় মাড়োয়ারশরা ॥ সমস্ত পাকস্্রীটে 'কিংব 
বড়বাজারে একটিও বাঙালশর দোকান নেই বললেও চলে । 
পাটের কলের মঞ্জুর সব বহারণ, শহরের জল, আলো প্রভাতি 
ব্যবস্থার কাজ সবই প্রায় গুঁড়য়াদের দখলে । কলকাতার সমগ্র 
জনসংখ্যার এক তৃতায়াংশেরও বোৌশ বাংলার বাহর থেকে 
আগত অবাঙালীরা |” 

রাজধানী কাঁলকাতার কুস্্রীত্তা এবং বাংলাদেশের 
রাজধানীতে বাঙালীর অস্হায়তার জন্য দায়ী যাহারা 
বা যে ঘটনাচক্র হউক, দুর্নাম সবটাই বাঙালীকে 


৪৬০ 


ভাপ, ১৩৯৭ 


লইতে হইতেছে । এই দুন্মি এবং দুভাগ্য মোচনের 
দায়স্বও বাঙালীর হইয়া অপর কেহ লইবে না। 
বাঙালীকেই বুকে বল বাঁধয়া পর্বতগ্রমাণ বাধার 
সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে । রাজধানী জাতাঁয় জীবনের 
প্রাণকেন্্ু । সাহিত্য বল, সঙ্গত বল, শিক্ষা-সংস্কাতি- 
ধর্ম-সমাজ্জ বল- জাতির এই সকল দিকের প্রসার 
রাজধানীর সুসংহাতির উপর নির্ভর করে। এই' 
সুসংহাতির জন্যে তাহারাই ভাবে এবং কষ্ট স্বীকার 
করে--যাহাদের বাংলার মাটির উপর দরদ আছে, 
বাংলার সংস্কতির উপর ভালবাসা আছে । যাহারা 
শুধু টাকার জন্য রাজধানীতে বাস করিতেছে, 
রাজধানীর বশ-নিন্দার দিকে তাহাদের মাথায় ভাবনা 
না থাঁকবারই কথা । কাঁলকাতা তাহাদের 'িনকট 
বেওয়ারশ কামধেনু। যতটা পারা যায়, যতক্ষণ 
পারা যায়, যেভাবে পারা যায় দীহয়া লইয়াই 
তাহারা খালাস ! 

1কম্তু বাঙালীর চিত্তে কাঁলকাতা নগরী অন্য 
ভাব বহন কাঁরয্না আনে । কলিকাতার মাটি বাঙালীর 
কাছে আত পাব । এই কাঁলকাতায় বাঙালীর 
রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুৃসদন, বাঁৎ্কম- 
চম্দ্ু, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 
জগদীশচন্দ্র, প্রফন্রচন্দ্রু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
চত্বরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র পাদচারণ কাঁরয়া গিয়াছেন, এই 
নগরীর সুখ-দ2খের সাহত তাদাত্ত্য অনুভব কাঁরয়া 
গিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম এখানে ববকাশ 
কাঁরয়া গিয়ছেন। কাঁলকাতার গৌরব, কাঁলকাতার 
এতহ্য বাঙালী ভুলিতে পারে কি? কলিকাতার 
অপমান বাঙালীর বুকে শেলের মতো বাজা স্বাভাবিক 
নয় ক? 

ঝালকাতার প্রাণকেন্দ্র বাঙালীর হাতে-_বাঙালীর 
পুরা দখলে লইয়া না আসলে এই অবচ্ছার প্রতিকার 
সম্ভবপর নয় | প্রশ্ন জাগে_ রাজধানী কাঁলকাতার 
পৌর প্রাতষ্ঠান, শান্তশখ্খলা এবং শাসন প্রধানতঃ 
বাঙালনর হাতে তো এখনই রাঁহয়াছে, তব প্রাতকার 
হয় না কেন? ইহার আত বেদনাদায়ক উত্তর এই যে, 
কাঁলকাতার এবং তথায় বাঙালীর ভাগ্য পৌর- 
প্রাতষ্ঠান, পুলণ-সংস্থা এবং শাসন-যশ্ত্ের মৃঠার 
বাহরে চালয়া 'গিয়াছে। আত আশ্চর্য, কিন্তু 
আত স্পন্ট সত্য! কাঁলকাতার কলকাঠি নাঁড়তেছে 


৪৬৯ 


রাজধান" কলিকাতা 
বাণক-সভ্যতার অঙ্গুলি-হেলনে । উহারই ক্বার্থে 
কাঁলকাতায় এত লোক-ঠাসাঠাঁসি, বাসগৃহের অগ্রাতুল্য, 
বাস্তর বাভংস্তা, খাদ্যে এবং ওষধে ভেঙ্গাল, 
বাঙালীর এত দ্রীনতা, অসহায়তা, জীবন্মৃত 
অবস্থা। এই “বাঁণক-সভ্যতা'র পারচালক ও পন্ঠ- 
পোষক বাঙালী ও অবাঙালী দুইই। 
প্রতিকার কাঁরতে পারে শুধু বাংলা-দরদী, 
বাংলার দুঃখ দূর কাঁরতে বদ্ধপারকর একলক্ষ্য 
একগ্রাণ একতাবধ্ধ আদর্শীনম্ঠ চাঁরন্রবান উংসাহশী 
বাঙালী ;- হৈ-হুজ্গ মাতাইয়া নয়, রাজদ্বারে 
প্রায়োপবেশন করিয়া নয়; নিজেদের শান্ত সংহত 
কাঁরয়া নিজেদের চিন্তা ও কর্মকে নতন ছাঁচে ঢালিয়া 
গনজেদের চীরন্রকে দ্‌ঢ় ও গীনভগক কাঁরয়া, বাংলা ও 
বাঙালীর গৌরব 'িরাইয়া আঁনবার জন্য প্রভূত 
স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিয়া । 
কলিকাতার কলকারখানা, পাঁরবহন, নাগারক 
ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য বাহর হইতে শ্রামক 
আমদানি কারতে হয় কেন? বহার, উত্তরপ্রদেশ, 
পাঞ্জাব, বোম্বাই, রাজস্থান, মহণীশর, মাদ্রাজ, অম্প্র 
কোথাও তো এরূপ দেখা যায় না। ষযেষেরাজ্য-_ 
সেই সেই রাজ্যের লোক রাজ্যের সব কাজ করিয়া 
আঁসতেছে--মসনদের কাজ, স্কুল-কলেজের কাজ, 
দোকান-পাটের কাজ, আবার 'মাপ্বাগার, মুটোগার, 
িরওয়ালার কাজ । সমস্ত পৃথবী আজ মানুষের 
মযাঁদার নূতন মান নির্ণয় কাঁরয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। 
কোনও মানুষই ছোট নয়, জীবিকার দ্বারা মানুষের 
সম্মান নিরাপত হয় না। কোনও কাজই ছোট নয় 
-আমোরিকা বল, জাপান চীন বল, রাঁশয়া বল, 
ইউরোপের অন্যান্য দেশ বল সকল দেশের মানুষ এই 
সত্য বুঝিয়াছে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও এই 
চেতনা পরিস্ফুট--শুধু বাংলাদেশেই দুদ্টিভাঙ্গ 
এখনও সেই সাবেককালের ভ্রান্ত আত্মসম্মানকে 
ঘিরিয়া বাঙালী জাতকে মরণের পথে আগাইয়া 
দিতেছে । এই অলস পচা মোহগ্রস্ত দষ্টভাঙ্গকে 
এখনই, এই মুহতেই িরাঁদনের জন্য কবর দিতে 
হইবে। কায়িক শ্রমের প্রাত অবজ্ঞাস্চক সমস্ত শব্দ 
বাঙলাভাষা হইতে ছাটয়া ফোঁলঙে হইবে । “সবার 
উপরে মানুষ সত্য'-ইহা না বাংলারই অমর কবির 
ঘোষণা ? 'রক্সা টানলে, মোট বাহলে, জলের কল 
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উদ্বোধন 
সাঁরলে, রাজধানী কাঁলকাতার পথে পথে বাসন 
গামছা মনোহারী দ্রব্য 'ফাঁর করিলে, মানুষের চুল- 
দাড়ি কামাইলে, রাস্তা মেরামত কাঁরলে, ফ্যান্টীরর 
মজুর মিস্ত্রী হইলে বাঙালীর মন্যত্ব খর্ব হইবে না। 
কাজের সময় কাজ, বাঁড় 'ফাঁরয়া যে সংস্কাতমান 
বাবু নিশীথনাথ ভাদুড়ী--এই দ্বৈত-সমন্বয় তো 
অসম্ভব নয় । আমোরিকায় জাপানে চীনে দেখিয়া 
এস--কি কাঁরয়া কাজের সাঁহত সংস্কাতর সমন্বয় 
হয়। 

কঁলিকাতার বাজারে সবাঁজর দোকান, 'ডমের 
দোকান, 'মঠাই-এর দোকান বাঙালীর হাতছাড়া হইয়া 
যাইবে কেন? মনোহারীর দোকান, ওষধালয়, 
হোটেল, ভাইংক্রিনিং এগুলিও ক্রমান্বয়ে অবাঙালীর 
হাতে চাঁলয়া যাইবে কেন 2 কারণ যাহাই হউক সেই 
কারণকে বাঙালীর জাগ্রত সংহত শান্তর দ্বারা গ্রাত- 
রোধ কাঁরতে হইবে ॥। বাংলার রাজধানণ কাঁলকাতা 
নগরাঁতে বাঙালীর প্রাণস্পন্দন দোঁখবার জন্য শুধু 
বেলা ৯টা হইতে ১০টা এবং ীাবকাল টা হইতে 
৬্টায় শুধু ট্রাম-বাসের দিকে, আর কনয়ালস 
স্ট্রাটের প্রেক্ষাগৃহগ্ীলর দরজায় তাকাইয়া থাকতে 
হইবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! 

অবশ্য জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর চাপে বাঙালীর 
ছেলেরা কিছু কিছু আত্মসচেতন হইয়াছে, সন্দেহ 
নাই। কায়ক শ্রমের কাজে বাংলার নওজোয়ানরা 
ক্রমশঃ নাময়া আসিতেছে, 'কম্তু ইহা পর্যন্ত নয়। 
আরও চাই, ব্যাপকভাবে চাই ॥ সমগ্র বাঙালন-মানস 
হইতে ছোট কাজের প্রাত নাক সি“টকানো মনোবাত্ব- 
টিকে একেবারেই বিসর্জন দিতে হইবে । সেই নয়ন- 
অুড়ানো দশ্যাট কবে রাজধানী কাঁলকাতায় বাস্তব 
হইয়া উাঠবে--বাঙালশ মোট বহন কাঁরতেছে ! হকার, 
মাস্ত, ধোপা, নাপ্ত, পানওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, 
সবাঁজওয়ালা-_ এসব পেশা কি বাঙালী সানন্দে 
সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছে ? 

মুন্টিমেয়ের উৎসাহ ও সাঁদচ্ছা এই আকাচ্ক্ষত 
ছাঁবকে বাস্তব কাঁরতে পারে না। সমগ্র বাঙালী 
জাতর মনে একট বাঁলঘ্ঠ সহানুভূতি, একটি নতন 
জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । ইহা প্রাদেশিকতা 
নয়, আত্মাঝম্বাস- আংক্মসাম্বিত। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের 
ঘর গ্ছাইতেছে, বাঙালীর ঘর কোন 'নিশ্চান্তপরের 
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পপািসমা আসিয়া গৃছাইয়া 'দিয়া যাইবেন ? ভাষা- 
'ভাত্তিক রাজা স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? এক এক 
রাজ্যের লোক ভারতের বৃহৎ স্বার্থের সাহত সংঘর্ষ 
না বাধাইয়া 'নজ নিজ অর্থনীত, সমাজ-ব্যবস্থা, 
জীবকা, শিক্ষা-সংস্কাতি নজেদের মনীষা ও শাস্ততে 
সম্পন্ন করিয়া যাইবে- ইহাই নয় কিঃ কাঁলকাতা 
শহরের যাঁদ বত'মানের এই অবস্থাই হইবে-_বাংলার 
রাজধানীতে বাঙালীকে যাঁদ এত অসহায়তা, দীনতা 
ও দুর্বলতার মধ্যে বাস কাঁরিতে হইবে, তাহা হইলে 
বাঙালী বঙ্গশীবহার সংষণম্তর বিরুশ্ধে এত হাত-পা 
ছঁুুড়য়াছল কেন? বাঙালী যাঁদ বাংলার মাটি, 
বাংলাভাষা, বাংলার জীবন-ধারা, বাংলার অনুভূতি- 
আবেগ, বাংলার সমাজ-পারিবার, বাংলার সংস্কৃতি 
ভালবাসে তাহা হইলে দুজয় সাহস, উৎসাহ, 
কমোদ্যিম ও সবোঁপার স্বার্থ ত/াগের দ্বারা উহা প্রমাণ 
কারতে হইবে । বাঙালীর সাশাগ্রক জীবনে বল 
সণ্পার না হইলে উহাদের কোনাঁটকেই রক্ষা করা 
যায় কি? 

এমন শত শত সহ্বদয় বিত্তবান বাঙালী ভদ্রলোক 
চাই, যাঁহারা আর্থক ক্ষাত স্বীকার কারয়াও সদর 
রাস্তার উপরে গনজেদের বাঁড়র একটি অংশ বাঙালীর 
ছেলেকে ছাড়িয়া দিবেন পানের দোকান কাঁরতে, 
ডাইংকুনিং-এর দোকান করিতে । বাঙালনর ব্যবসা- 
বাঁণজ্যকে উৎসাহ দিতে ও দাঁড় করাইতে বাঙালী 
কেতা-সাধারণের তরফে প্রচুর স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন 
হইবে । বাঙাল মজুরের শারীণরক বল কম, বাঙালা 
কমর্বর দলাদাল বাদ্ধ বোঁশ, এসব তে। জানা কথা । 
এসব জানয়াও বাঙালীকেই ডাকিতে হইবে । উৎসাহ 
গদয়া, ভালবা?সয়া তাহার কর্মদক্ষতা, নৌতিক বাক্ধ 
বাড়াইতে হইবে । একই টাকা খরচ কাঁরয়া অবাঙালাী 
কর্মীর নিকট বোশ কাজ পাওয়া যায়, বোৌশ বাধ্যতা 
পাওয়া যায়, অনেক বোঁশ 'নাশচন্ত থাকা যায়, ইহা 
হয়তো সত্য কথা-শীকন্তু তবুও বাঙালীর এই 
সামাগ্রক বিপাত্তর দিনে এই ধরনের বিচারপ্রণালী 
বাঙালিকে ত্যাগ কাঁরতে হইবে । স্নেহময়ী জননা 
যেমন তাঁহার দূর্বল রুগ্ন সন্তানকে 'বরান্তর 
চোখে দেখেন না, অকু্ঠিত ভালবাসা, সহানুভ্ত 
ও সেবা দিয়া তাহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার 
চেষ্টা করেন, আজ বাংলার ভাগ্যবান এবং সম্পন্ম 


৪৬২ 


ভাদ্র, ১৩৯৭ 


ব্যস্তাদগের ভাগাবিড়ম্বিত দাঁরদ্র দেশবাসগণের 
প্রত অনুর্প মমতাবোধ আনিতে হইবে । আম 
তো 'নরাপদে আছি, আম যদ মধু মালতী 
মাধবীর কথা ভাগ্বব কেন ৮ বাংলার সৌভাগ্যের 
দিনে এই ঘিন্তাকে সহ্য কাঁরলেও করা যাইত, কিন্তু 
আজ বাংলার ব্যাপক সর্বনাশের দিনে এই চিদ্তা 
সর্বতোভাবে বজর্নীয় | 

বাঙালীর ছেলেদের জনা কাঁয়ক পাঁরশ্রমের মান 
নৃতনভাবে 'নর্ণাত হউক । ভ্‌খন সং এক মন 
বোঝা বাহাতে পারে, সজত মিত্র তাহা পারে না। 
সুজিত মিল ১৫ সের মোট বহিতে পারে ; বেশ, 
বাংলাদেশে সুজিত গিব্ররা যাহাতে ১% সের মোট 
বিয়া অন্লসংস্থান করিতে পারে এমন ব্যবস্থা কেন 
হইবে নাট সাজত মিব্লরা কাঁলকাতার রাজপথে 
ছোট রিক্বায় একজন সওয়ার টানিয়া কেন রদ 
রোজগার কারাতে পারিবে না? ভ্‌খন িংদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতার কথা তুলিও না। ভখন সিংদের সহিত 
প্রীতযোগিতা হইতে বাংলার শ্রামককে রক্ষা কর। 
কতরকমের “সংরক্ষণ বাবস্থা হইতেছে । বাঙাল?র 
জনা 'শ্রষ-সংরক্ষণ' দি এমনই একাঁট অসম্ভব ও 
আজগুবীী ক্পনা ? বাংলায় ট্রামে বাসে ও প্রেক্ষা- 
গৃহে ধমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে । ভারতবর্ষের বহু 
অণ্টলে এই আইন গ্রচালত হয় নাই ; কিন্তু তাই 
বলিয়া & অণ্চলের লোক বাংলার এই আইনকে কটাক্ষ 


রাজধানগ কাঁলকাতা 


করে না, কাঁরলেও বাংলার শক আঁসয়া যায় না, 
কেননা বাংলাকে নিজস্ব প্রয়োজনে উহা করিতে 
হইয়াছে । বাঙালশ শ্রাীমকরা যাহাতে না মাঁরয়া, 
খাঁটয়া খাইতে পারে, তাহার জন্য বাংলায় শ্রমের মান 
নৃতনভাবে চাল? করা ক অন্যায় ? 

ভৃখন ধিসংদের কি হইবে 2 কেন, বিশাল ভারত- 
বষে" এক মন মোট বাঁহবার কি অপর জায়গা নাই ? 
ঠাসা মড়কপুরী" ছাড়া আর ?ি কোন আশ্রয় নাই ? 
বাংলা তো বহু বৎসর ধারয়া হাঁসমুখে আঁতাথসংকার 
কারয়াছে, ফিল্তু এখন যে তাহার নাভিশবাস 
উপস্থিত! এখন যাঁদ সে একটু বাঁচবার চেষ্টা 
করে, তাহা ভারতীয় সংবিধানে বাধা হওয়া উচিত নয়, 
অপর রাজাবাসীদেরও মুখ ভার করা সঙ্গত নয় । 

ণকন্তু তথাপি একাঁট সক্ষ প্রশ্ন থাকিয়া যায়। 
বাংলাদেশের রাজধানীতে যাঁদ বাঙালীর প্রাধান্য হয়, 
বাঙালীর হাঁসমূখ দেখা যায়, বাঙালীর মেধা, বা, 
শান্ত, সংহত জাগয়া ওঠে__তাহা হইলে বাংলার 
রাজনশীতর ি হইবে 2? বাংলার কাঁটদম্ট রাজনীতির 
স্বার্থ যে পুরাপ্যীরই হাজার হাজার বাঁহরাগতের 
উপর গনর্ভর করে ! 

এই প্রশ্নের সহজ সরল সবল উত্তর এই__ 
বাংলার রাজনশীতি অপেক্ষা বাংলা ও বাঙালী অনেক 
বড় এবং বাংলার রাজধানী কাঁলকাতার কল্যাণও 
অনুরূপই বড় ।* 


% উদ্বোধন, ৬১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৫, পৃঃ ৩২--৩৭ 


পপর 


পাঠকদের জ্ঞাতার্থে 


বর্তমান (ভান্তর ১৩৯৭) সংখ্যা এবং আগামী আশ্বিন ১৩৯৭ মংখ্য। 
বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় গত শ্রীবণ ১৩৯৭ সংখ্যাশ্ব প্রকাশিত স্বামী আত্মস্থানদ্দের 
ধারাবাহিক নিবন্ধ “কলের মা সারদা” এবং তপৌব্রত সান্যালের ধারাবাহিক 
প্রবন্ধ “বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বিবেকানন্দ*-এর বাকি অংশ আগ্ামী কাতিক, ১৩৯৭ 


সংখ্যাক্ব প্রকাশিত হবে ।-যুগ্ম সম্পীদক 





৪৬৩ 





আগস্ট,১১৯৯০ 


ঘ্্্ে কল্পকাত। এবং রামরুষ্ণলোক 
সপ্তীব চট্টোপাধ্যায় 


ঠাকুর আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে 
[দিলুম। আপাঁন কি আমাকে গ্রহণ করবেন ? 


প্রথমেই তো আপাঁন আমার মন দেখবেন। দেখবেন 
আমি কতটা বিষয়াসন্ত। আমার আসান্ত ঘুচেছে 


কিনা! সুপ্দীরগাছের বেল্লো। না শুকোলে 
তো খুলে পড়বে না। দেখবেন আম ঝুনো 
হয়েছি কিনা! ঝুনো হলেই না শাঁস আর খোলা 
আলাদা হবে । নাড়ালে খটখট শব্দ হবে । ঝুনো 
কাকে বলে ? সংসারে আর রস পাই না। শুকনো 
মনে হয়। ভাল লাগে না। এক ঘেয়ে বোৌঁচন্হীন 
এক আঁস্তত্ব। গাইতে ইচ্ছে করে ঃ 
জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস। 
সকল মাধুরী ল.কায়ে যায় গগত সুধারসে এস 1 
সবাঁকছুর মধ্যে থেকেও ভেতরে সদাই এক 
হাহাকার। ঠাকুর, আপাঁন আমার এই 
হাহাকারকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আমার 
নিবেদন, আমার এই শৃন্যতা। আপনি আমাকে 
নতুন আশায় বাঁচতে শেখাবেন। ধন, জন, মান, 
সম্মান নয় আনন্দে বাঁচার কৌশল শেখাবেন ! 
ভয় থেকে ষে মস্ত হতে পারে সেই তো থাকে 
আনন্দে । কিসের ভয় ! হারাবার ভয়। আমরা 
তো হারাতেই বসোঁছ। একটা একটা করে খসে 
পড়ছে জীবনের দিন । “যাহা যায় তাহা যায়) দিন 
গেলে তো আর ফেরে না। এাঁগয়ে আমে আঁনিবার্ 
জরা। এই সংসারের যা-ীকছ? সবই তো অর্জন 
হাবে। প্রথম প্রথম মনের সায় 'ছিল। দেহ যা করছে, 
মন তাতে উল্লসিত হচ্ছে। হঠাৎ সেই মন পড়েছে 
মুষড়ে। দেহানর্ভর সুখ তো চিরস্থায়ী হাতে পারে 
না। ভোগের অশ্বের লাগাম ধরা হাত 'শাথিল 
হলেই তো 'ছটকে পডে ঘাব। আঁবরত নৃত্য 
কারই বা ভাল লাগে! কিন্তু যে প্রান্তরে সব 
অশ্বারোহশই ছটছে সেখানে আমি এক পাশে 
দাঁড়াই ক করে! বেচে থাকার এই আঁসযহদ্ধে 
দনজের তরোয়াল তো খাপে ভরার উপায় নেই। 
প্রথমে পেয়েছি । অজর্ন করোছ 'বষয়। এখন 
চলেছে ধরে রাখার সংগ্রাম। যেন না হারাই! 
ঠাকুর হয় তো বলবেন £ শতাব্দী শেষ হয়ে 


আসছে । স্বাভাবিক কারণেই জনপদের চেহারা 
পাল্টাচ্ছে। কলকাতার ভগ্নদশা হ্ুত থেকে 
দ্রুততর হচ্ছে। জীবনযন্ত্রণা প্রখর হচ্ছে। 
যেখানে সমস্যা ছিল না সেখানেও সমস্যা দেখা 
1দচ্ছে। সরল আর ছুই নেই সবই জাঁটিল। 


সহানুভূতি, ভালবাসা উবে গেছে। মানুষে 
মানুষে সম্পর্ক আতিশয় তিন্ত। হানাহানি, 


কাটাকাটি ছাড়া মানুষ আর কিছুই ভাবতে পারছে 
না। মানুষ ক্রমশঃ গুটিয়ে আসছে মনে। যা 
তোমার মন চায় তার কছুই তুম পাবে না। 
কোথাও শান্তি নেই। সেই তো ভাল। এই তো 
তোমার উপযুক্ত পাঁরবেশ : বাইরের মোহিনী- 
মায়ায় তুমি আর আত্মীবস্মৃত হবে না। নিজেকে 
হাঁরয়ে ফেলবে না। তোমার ইচ্ছে আরও উদগ্ন 
হবে। তুমি বাইরে থেকে সরে আসবে ভেতরে । 
সেখানে তুমি আমাকে দেখবে । শুনতে পাবে 
আমার কণ্ঠস্বর । কলকাতার উপকণ্ঠে বনে, 
কলকাতার দিকে আম হাত বাঁড়য়োছলুম কেন 
জান 2 অশান্তিতেই মানুষ শান্তি খশুজবে, 
বাক্ষপ্ততায় খজবে শৃঙ্খলা, অধর্মের পটভীম- 
তেই ধর্ম উজ্জ্বল হয়। মহা ভাগ্য তোমার । এই 
শহরে মিশে আছে আমার পদরেণু। এই শহরেই 
ঘন্টছিল উাঁনশ শতকের জাগরণ। 

ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ তুমি তো 
কলকাতার মানুষ 2 

'হ্যাঁ ঠাকুর, একেবারে খাস কলকাতার না 
হলেও, সংলগ্ন এলাকায় বসবাস।' 


কলকাতা তো এখন অনেক দূর ছাড়িয়েছে! 
1িকলাবল করছে মানুষ । হ্মিতো তাদেরই একজন ! 

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 
বলত-_লম্বা, চওড়া কথা । বকে বেশি । সে-অভ্যাস 
তো যাবার নয়। বরং এখন আরও বেড়েছে) 

'(অবশাই আম মাথা 'িনচি করে থাকব) 
বেড়েছে মানে ১ সাংঘাঁতক বেড়েছে । আমরা 
যে যেখানে আছি, অনন্ত বকুনির প্রোতে ভেসে 
চলেছি। শব্দ আর শব্দ। উত্তাল, উল্মাদ শহর। 


5৬৪ 


ভাদ্র, ১৯৩৯৭ 


কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই। সবই এলোমেলো 
আর 'িশৃঙ্খল। কোন কিছুই আর বশে 
নেই। লাগামছাড়া জীবনম্োতে আইন-কানুন, 
সংঘ-সংগঠন সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।' 

তোমার জাঁবনে তো তাহলে কোনও 
িজনতা নেই বাপ! নিভৃতে, একান্তে নিজেকে 
নিয়ে বসতে পারো কি? 

'আজ্জে না। কোনও উপায় নেই। আমরা 
এখন বাস কাঁর পায়রার খোপে। কলকাতার 
জীবনকে আমরা এখন পোস্টাপসের চিঠির 
খোপের চাঠর মতো রেখোঁছ। ঠাকুর আপাঁন 
কতবার কত ভক্তের গৃহে পদার্পণ করে তাঁদের 
ধনা করেছেন। মহামান্য কেশব সেন, বলরাম 
বসু. কাণ্তেন। আপান ঝামাপুকুর রাজবাঁড়তে 
কলকাতার জীবন শুরু করেছিলেন। আপনার 
সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর, রানী রাসমাণির কালী- 
বাঁড়তে। শামপুকুরে যে অন্ত্যললার শুরু" 
কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তার পাঁরসমাপ্তি। 
সঙ্কীর্ণ পাঁরবেশ আপাঁন পছন্দ করতেন না। 
তৈলাঁচটে সংসার আপাঁন ঘৃণা করতেন। সংসার 
আর সংসারীকে আপন ঘৃণা করতেন না। ঘৃণা 
করতেন দুখচেটে সংসারীকে। আপাঁন বলতেন 
সংসার হবে বের সংসার। আমাদের পায়রার 
খোপে আপনাকে সাদর আমলন্ণ জানাবার সাহস 
আমার নেই। আতিশয় অপাঁবত্র। আদর্শভ্রম্ট। 
'নম্ঠাশন্য জীবনযাপন মান্ল। কোথায় চলোছ 
আমরা জান ; কিন্তু ফেরাতে পাঁর না কছহ- 
তেই নিজেকে । এই খোপউ শুধু সঙকীর্ণ নয়, 
আমাদের মন ও মান্নীসকতাও ততোধক 
সঙ্কীর্ণ। নিভৃত, নিজ্ন পাঁরবেশ কোথায়! 
স্বজ্প পাঁরিসরে 'বিভিল্ল মানাঁসকতার মানুষের 
চাপাচাঁপ। আরাধা একটাই-অর্থ। সাধনা হলো 
গনদ্রা--ভগবান একট; ঘুম দাও ।' 

'আঁমি যে বলোছিলুস, সংসার থেকে মাঝে 
মাঝে একটু দূরে চলে যাবে । মাঝে মাঝে সংসার 
ছেড়ে দেবে । ধর, তোমাদের ময়দানে চলে গেলে । 
কোনও পার্কে গিয়ে, একপাশে একটা গাছতলায় 
মরবে বসে রইলে কিছু সময়। ধনজের ভাবে 
রইলে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে। এক সময় ফিরে 
এলে আবার তোমার সেই সংসারে ।' 


্ ৪৬৫ 


পরমপদ্দকমলে 

ঠাকুর, সেই কলকাতা আর নেই। যে- 
কলকাতায় আপাঁন 'ফিটনে চেপে আসতেন। 
চৎপুর রোড ধরে যাবার সময় আপান শশুর 
আনন্দে বলতেন-_চালাও,১ চালাও) জোরে চালাও; 
এাগয়ে যাও এাগয়ে যাও। আপনার দুপাশ দিয়ে 
খেলে চলে যেত উনাঁবংশ শতকের আলোকিত 
জনপদের ছাব। আপাঁন দেখতেন কলকাতার 
টোরকাটা যুবকের জটলা । বন্ধু-বান্ধবদের নাম 
ধরে ডাকছে । দেখতেন সাজানো দোকানপাট'। 
বেনিয়ান, মৃৎসদ্দিরা হটিছেন ইঙ্গবঙ্গ পোশাকে । 
কারোর মাথায় গোলদার ছাতি। ময়দানে দেখতে 
গেছেন বেলুন ওড়া। সেখানে দেখেছেন সাহেব- 
দের ফুটফুটে ছেলে। দেখে কৃষফ্ণভাবের উদ্দীপন 
হয়েছে আপনার। আপাঁন থিয়েটার পাড়ায় 
গিয়েছেন। থিয়েটার দেখছেন অপূর্ব আধ্যাত্মক 
পাঁরবেশে। সে-কলকাতা যে আর নেই ! পার্ক ও 
ময়দানের পারবেশ ভগাতপ্রদ। ভাগশরথশর 
তটভূঁম ব্যবসায়ীদের দখলে । পাঁরবারিক পাঁরবেশ 


বাক্ষিগ্ত। ততোধক ধাক্ষপ্ত সামাঁজক 
পাঁরবেশ। সবই কোল "1 হানাহানি, হামলা ।' 


তাহলে, কি হবে। আদর্শ পাঁরবেশ যখন 
নেই, আদর্শ মানুষও তাহলে হবে না। তাহলে 
একটা গল্প শোন-একজন ধ্যানে বসেছে 
পণ্চবটশীতে । গকছুক্ষণ চেম্টা-চরিত্রের পর হতাশ 
হয়ে উঠে এল। কি হলো. না ধ্যান হলো না। 
ধ্যান করাই গেল না। মন চণ্চল হয়ে যাচ্ছে কাকের 
ডাকে। এমন কোন দেশ আছে যে-দেশে কাক 
ডাকে না! সেই দেশে গিয়ে ধ্যান জমাতে হলে !' 

বুঝেছি যা বলতে চাইছেন আপাঁন। 

মীজীর ধ্যান চাই। পিঠে কম্বল। না কম্বল 
নয়, মশা । তবু ধ্যান ভাঙোনি তাঁরি।, 
কর্মজীবী তুঁম। উদয়াস্ত 
শাবক্ষত হতে হবে। তৃমি যাঁদ আমাতে সমাপপত 
হতে চাও, তাহলে নিজের অন্তরে খজে নাও 
অদ্ভূত সেই নিজনতা।' 

“সেই ধনজনতার নাম রাখব রামকৃষলোক। 
যে-লোকেই থাক না কেন, এই রামকৃফলোক 
আমার হূদয়াসীন। আর প্রভু আমার, সখা 
আমার, প্রিয় আমার শ্রীরামকৃষ্ণ । 


গ্যাগল্ট। ৯৯৯০ 


স্মৃতিকথা 


কল্পকাতাম্ব মানবের বাট়ীতে মাকে প্রথম দেখি 


সর 


মাস, তাঁরখ আজ আমার স্মরণে নেই, আন" 
মানিক বাংলা ১৩১৯ ও ইংরেজী ১৯১২ সাল হতে 
পারে । বয়স তখন আমার নয়-দশ বছর । তবে সেই 
পাত্র দিনটার কথা আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর 
হয়ে আছে, যোদন শ্রীশ্্ীমা তাঁর স্নেহস্পর্শ দিয়ে কপা 
করে আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করৌছলেন । 

শৈশব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাত প্রত্যক্ষ অনুরাগ 
জশ্মায় আমাদের গৃতশিক্ষকের মাধ্যমে । উদ্বোধন 
পান্তকা ও তৎকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর প্রকাশিত 
বই থেকে উদ্ধত দিয়ে তান আমাদের গল্পচ্ছলে 
তাঁর কথা বলতেন । কেন জান না, শুনতে ভাল 
লাগত । পড়াশুনার চাইতে এ বয়সেই একটা তীব্র 
আকর্ষণ বোধ করতাম সেই সমস্ত আলোচনায় । 
তারও পূর্বে আমার পতামহ জগবম্ধ, সেন 
শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পেয়ে- 
গলেন। "তান ব্রাহ্মমাজে কেশব সেনের অনুরাগী 
ছিলেন৷ সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে শ্রীপ্রীঠাকুরের স্টীমার- 
ভ্রমণে ভন্তসঙ্গে আমার িতামহেরও স্থান হয়োছিল। 
এরই প্রভাবে আমাদের পাঁরবারে শ্ীরামক্ণের সঙ্গে 
একটা যোগ ছিল । আমার ঠাকুরমা যোগমায়া দেবীর 
পাক্গাস্নানের অভ্যাস 'ছিল। আমাদের 'পন্রালয় 
চাঁপাতলা (শিয়ালদহ' ) থেকে প্রায়ই বাগবাজার ঘাটে 
[তান স্নান করতে যেতেন । সুযোগ পেলেই ফেরার 
পথে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আসতেন । 
মাঝে মাঝে আমি তাঁর সঙ্গী হলেও, আমার 
শৈশবত্বের কথা চিন্তা করে বাঁড় ফিরতে দোৌর হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কায়, আমাকে শ্রীমার কাছে 'তান নিয়ে 
যেতেন না। একবার আম জেদ ধরায় তান রাজি 
হলেন। সেটাই ছিল আমার জীবনের ঈীপ্সত দিন। 
আজ জীবনসায়াহ্ে এসে স্মরণ করলেও মনটা সজীব 
হয়ে উঠে, অপূর্ব সুখানুভাততে ভরে যায় । 

সোৌঁদন গঙ্গাস্নানান্তে িয়োছ, সঙ্গে আমার 
ঠাকুরমা । শ্্রীশ্রীমা বসে আছেন পাশের ঘরাটিতে। 
প্রণাম করেছি, কতক্ষণ ধরে জানি না। আমার 
অজান্তে আনন্দাশ্রু এসেছে, আম রোধ করতে 


পারান। এ বয়সে অত বোধশাস্ত ছিল না, শবে 
কেন জান না, মনে হয়েছে--ইনি যে আমার অনেক 
চেনা, আমার সবথেকে আপনজন । আম আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়েছি, সন্বিং ফিরলে বুঝতে পেরেছি, মা 
বলছেন-_-“তুই কাঁদাছ্ছস কেন, এই তো আম,” আর 
মাথায় স্নেহস্পর্শ শদচ্ছেন । সমস্ত শরীর অর্পর্ব 
আবেশে শীতল হয়ে যাচ্ছে, আম যেন হারয়ে 
যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর মা ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন । 
পরিচয় জানার জন্য আমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস 
করলন-_“এট কাদের বাঁড়র মেয়ে 2” শোনার পর, 
একাঁদন স্নান কাঁরয়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে 
যেতে বললেন। সেখানে গোলাপ-মা, যোগণন-মা 
উপ্পাস্থত ছিলেন । স্নান কারয়ে নিয়ে আসার অর্থ 
তাঁরা জানতেন। সেই সময়ে কোন কারণ মা নাকি 
অনা কন্যাদের কৃপা করতেন না। মাকে সেই 
কথাটি স্মরণ কারয়ে দেওয়ায়, তান বললেন, “এর- 
জনো লাগবে না।” অযাচিত কৃপায় আম ধন্য 
হলাম । 

নাট 'দনে আমাদের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে 
বাগবাজারে উদ্বোধনে উপাচ্থত হয়েছি। কোন 
কারণে আমাদের পেশছাতে গকছুটা দোর হয়েছিল । 
দেখ, পুজনীয় শরৎ মহারাজ অত্যন্ত ডীদ্বগ্ন হয়ে 
সামনের রাস্তায় পায়চাঁর করছেন। আমাদের 
আসতে দেখে 'বিরন্ত হয়ে সঠিক সময়ে না আসার 
জন্য মৃদু তিরদ্কার করলেন । জানালেন, শ্রীথা 
আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছেন । মাস্টারমশাই 
সাঁবনয়ে বিলম্বের কারণ জানালে, আশ্বস্ত হয়ে 
আমাকে উপরে পেশছে দিতে বললেন । 

উপরে গেলাম, মা পূজার আসনে, পাশেও একটি 
আসন পাতা । 'স্নগ্ধ দৃষ্টিতে স্নেহ আহবান, 
কোন অনুযোগ নেই । আমার 'শশুমন তখনই ভরে 
গেল আনন্দে । মা উঠে দ্বার বুদ্ধ করলেন, সেখানে 
আর কেউ নেই। আম আর মা। আমাকে অন্য 
আসনটিতে বসতে বলে, নিজে পূজার আসনটিতে 
বসে কিছুক্ষণ পূজা করলেন। আমি পাশে বসে 


৪৬৬ 


ভাদ্র, ১৯৩৯৭ 


ভাবাছ-_ মা তে আমাকে মন্তর-দীক্ষা দেবেন, 1+তু 
[ক সে মন্ত্র! আম যে ঠাকুরকে বড় ভালবাসি, অন্য 
কোন নাম পেলে অনুরাগ আসবে কি ! অন্ততযামিনী 
জগঙ্জননী আমার আকাৎক্ষা বুঝতে পার.লন । 
পূজা সাঙ্গ হলে আমাকে সচাঁকত করে বললেন-- 
“ওরে, ঠাকুর ছাড়া আমাদের আর কে আছে! তুই 
যা চাইছিস, সেই নামই পাঁব।” আমি অবাক 
হলাম । দীক্ষিত হলাম মহামন্ে, মহামায়ার কাছ 
থেকে। সস্নেহে করজপ করা দোঁখয় লেন । 
হাতে কিছু ফুল দিয়ে গুরুপুজা করতে বলংলন। 
কিভাবে পৃজা করতে হয় আম তো কিছুই জানি না। 
ইতস্ততঃ করছি দেখে মা তাঁর শ্রীচরণ দুটি বাঁড়য়ে 
দিয়ে পৃজ্পার্থ্য দিতে বললেন। প্রাণভরে অর্থ 
দিলাম । আমার হাতে একাঁটি হঝীতক দিয়ে গুকু- 
দক্ষিণা দিতে বললেন। দু-হাত পেতে মাসোট 
গ্রহণ করলেন ॥ আবার আম কৃতা্থ হলাম । নিচে 
গগয়ে প্রসাদ পেয়ে বাঁড় ফেরার আগে পুনরায় তাঁর 
সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন । 
প্রসাদ ধারণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম । মা-ও 
সেই সময়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, সময় হলে সকলের সঙ্গে 
তাঁকে দর্শন করতে উপরে গেলাম । প্রাণভরে প্রণাম 
করলাম, মা আমার সঙ্গীদের বলে দলেন, মাঝে মাঝে 
আমাকে তাঁর কাছে 'নয়ে আসার জন্যে । যাওয়ার 
আগে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে যেতে 'নদেশি 
দিলেন । পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে 
উান মার একটি ছোট্ট ফটো 1দয়ে বলোছিলেন--“এাঁট 
বুকের মধ্যে করে নিয়ে যাও, কাউকে দেখও না।» 
বোধ হয় মায়েরই সেরূপ কোন নির্দেশ 'ছিল। 
পারপূ্ণ হয়ে বাঁড় ঠফরলাম । 
এর পরে বেশ কয়েকবারই বাগবাজারে মাকে 
দর্শনের ও গ্রণামের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর দ্ষ্টতেই 
একটা অনাবল স্নেহ, এবং তা হাদয় মাথত করত। 
আহবানে কত আপনকরা ভাব, আর তাঁর শ্রীচরণ 
দুখান। কি কোমল আর একটা গোলাপী আভা ! 
মূখে কিছু বলার প্রয়োজন হতো না, তান 
অস্তযাঁমিনী, সবই অনুভব করতেন । তাঁর পায়ের 
কাছে বসে গল্পে-পড়া ডাকাতবাবার কথা ভেবে মনে 
হয়েছে, এই 1ক সেই ম।! যাকে ডাকাতে ধঞোছল। 
কালীরূপে মা তাকে দর্শন "দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন! 


৪৬৭ 


কলকাতায় মায়ের বাড়ীতে মাকে প্রথম দোঁখ 


না বলে উঠে.ছন, “হ্যাঁরে, আমিই সেই ডাকাতের 
মেয়ে, তোদের ঠাকুর আমার ডাকাতবাবাকে কত শ্রদ্ধা 
করতেন 1 মা 'নজে বাাঝয়ে না গলে তাঁকে বোঝার 
উপায় ঠছিল না। ক সহজ আর কত সাধারণ ! 
আমার ব্যান্তগত জীবনে তাঁর অহেতুক কৃপা 
আমি অনুভব করোছি, এখনও করে চলোছ । আমার 
বিবাহ করার কোন বাসনা ছিল না। বাবা আমাকে 
অত)ন্ত স্নেহ করতেন । কেন জান না, মনে হতো 
অন্যান্য ভাই-বোনের থেকে তাঁর ওপরে আঁধকার 
আমার যেন এইট. বোশই 'ছিল। আমার মতামতকে 


1তনি শ্রদ্ধা করতেন, কখনো জোর করে কিছু চাপিয়ে 


[দিতেন না। সেই সময়ে সমাজে একটি কন্যা অনা 
থেকে যাবে, এটা কষ্ট-কল্পনাই ছিল । পাঁরবারের 
বয়ৎ্করা শাত্কত হয়ে তাঁকে অনুযোগ করলেও তান 
ধনারবকার থাকতেন আমার কথা ভেবে। পরে 
সকলের উৎকম্ঠায় ছ্থির হয়, আমাকে বাগবাজারে 
্ীপ্রীমার কাছে 'নয়ে যাওয়া হবে সমস্যার সমাধানের 
জন্য। বাবা আমাকে সেই সত্ধান্ত জানানোয় আঁনচ্ছা 
সত্বেও রাজ হতে হয়। তখন আমার বয়স বেশ 
বেড়েছে, প্রায় ১৬।১৭-এর মতো । সেকালের সমাজে 
প্রায় পাতিত হওয়ারই কথা । 

মা ধৈধধরে আমার বাসনা শুনলেন, কিছুক্ষণ 
চুপ করে থেকে বললেন £ “দেখ, তৃমি সংসারী হবে, 
আর যার সঙ্গে সংসার করবে সেও তোমার ভাবে 
ভাঁবিত"_ মা ক তাঁর অরবচ7ন কন্য।টর জন্য পান্রও 
1নবচিন করে রেখোঁছলেন ! পরব জীবনে যাঁর 
সঙ্গে আমার ভাগ্য ধুস্ত হয়োছল, তার সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা অগ্রাসাঙ্গক হবে না। তান 
প্রয়াত খগেন্টুকুষণ রায় । মঠে প্রবীনদেদ কাছে 
খগেনবাধু নামে ঠাবশেষ পারাঁচত 'ছলেন। তাঁর 
শৈশব ও কৈশোর কেটোছল বহরমপরে (ম্ার্শদা- 
বদ)। কাছেই সারগাছ আশ্রম, অখন্ডানন্দজী 
সেখান থেকে সেধাকারথ শুরু করেছেন । আশে- 
পাশেস তর.ণরা তীর প্রাত আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুর- 
দ্বামীজীর ভাবানুধজগী হয়েছে । তরুণ খগেনবাব, 
তাঁদেরই একজন ছিলেন। অখস্ডানন্দজীহ তাঁকে 
বগবাজারে শ্রীন্রীমার কাছে পাঠান । 1তানও শ্রীশ্রীমার 
কুপালাভে ধন্য হন। এখন ভাব এটা কি অলৌকক 
নয়। শুধু তাঁর কপাতেই সম্ভব। 


আগস্ট, ১৯৯৪ 


সঙ্কলন 


কবিতাম্্ কল্পকাতা 


সম্কলক £ পলাশ মত্র 


কলকাতার গতনশততম বর্ব পদার্পণ উপলক্ষে 
“উদ্বোধন (ভাদ্র ১৩৯৬ ) পান্রকার একাঁটি বিশেষ 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছল। প্রা্থামক পর্যায়ে সেখানে 
কলকাতা-বিষয়ক কিছ কাঁবতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন 
সংকলিত হয়োছল। পণদশ শতকের কাবা বপ্রদাস 
পপপলাই-এর কাঁবতা খ্দয়ে শুরু হয়েছিল সেই 
রচনা-সক্ষলন। শেষে ছিল 'গাঁরশচন্দ্রু ঘোষের 
রচনা । 

এবারের সংকলনের (অংশাঁবশেষ) শুরুতে আছেন 
রবীন্দ্ুনাথ-_সাহত্যের সাদ্ধদাতা গণেশ । সবশেষে 
আছেন 'ব্নয়কর তরুণ-প্রাতভা স.কান্ত ভন্টাচা। 
সাম্গ্রাতককালের কয়েকজন কাঁবর কাঁবতা এবারে 
সন্কাঁলত হলো। তথাঁপ অনেক উল্পখ্য কাঁবর 
কাঁবতা যে উপাস্ছত করা গেল না, সে-বিষয়ে সচেতন 
আছ । ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচন এবারে অনুপাষ্থিত । এই 
সংকলন আরও একট সম্পূর্ণ করার জন্য পরবতাঁ" 
প্রয়াস সচেন্ট হবার বাসনা রইল । 


রবধশ্দুনাথ ঠাকুর 

ই*টের টোপর মাথায় পরা শহর কলকাতা 
অটল হয়ে বসে আছে, ই'টের আসন পাতা । 
ফাঙ্গুনে বয় বসন্তবায় না দেয় তারে নাড়া। 
বৈশাখেতে ঝড়ের দনে গভত রহে' তার খাড়া । 
শীতের হাওয়ায় থামগ্লাতে একটু না দেয় কাঁপন ! 
শীত-বসন্তে সমানভাবে করে খতু যাপন । 
অনেক দিনের কথা হলো স্বশ্নে দেখোছিনু 
হঠাং যেন চেচিয়ে উঠে বললে আগায় বনু 
“চেয়ে দেখো", ছুটে দোখ চৌকিখানা ছেড়ে 
কোলকাত।টা চলে বেড়ায় ইটের শরীর নেড়ে । 
উচু ছাদে নিচু ছাদে পাচল-দেওয়া ছাদে 
আকাশ ধেন সওয়ার হয়ে চড়ে তার কাঁধে । 
রাস্তা গাল যাচ্ছে চাল অজগরের দল, 
আম-গাড় তার ?পতঠে চেপে করছে উলোমল । 
(দোকান বাজার ওঠে নামে ধেন ঝড়ের তরী, 
চউগ্রাঙ্গর মাঠথানা এ যাচ্ছে সার সার 
মনুমেন্টে লেগেছে দোল, উলাটয়ে বা ফেলে-_ 
খ্যাপা হাতির শুড়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে। 

[ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১/৬১--১৯৪১ ) কলকাতায় 


জন্মেছেন এবং দেহরক্ষাও করেছেন এখানে । রবান্দ্র- 
নাথের জন্মের সময়ে কলকাতার দেহ থেকে গেয়ো 
গন্ধ মুছে গিয়েছে বলা যাবে না। এবং শহর 
কলকাতা তাঁর মন ভোলাতে পেরেছিল--এমন কথাও 
বলা যাবে কনা সন্দেহ । কলকাতার শহুরে স্বভাবও 
রবীন্দুনাথের পছন্দ ছিল না। পছন্দ 1ছল অন্য 
জায়গায় । “দেখিলাম একটা অপরূপ মাহমায় 
শঝ্বসংসার সমচ্ছন, আনন্দে ও সৌন্দে সব 
তরাঙ্গত |” তারপরেই এনঝরের স্বগনভঙ্গ ॥, ] 


শরৎচন্দ্ু পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর ) 
মার হায়রে- কলকাতা কেবল ভুলে ভরা, 
( হেথায় ) বুদ্ধিমানে করে ছার, বোকায় পড়ে ধরা । 
(মরি হায়রে ) 
ভাবতাম কলুটোলায় কলু আছে--আছে তাদের থান, 
দেখ কলুর বলদ বাদ্য সেথায় করে তেল আমদানি । 
মুরগীহাটায় চুপ করে যাই নিতে রাম পাখা, 
দোখ সার সার স্টেশনারী আসল জিনস ফাঁক । 
চীনে বাজারেতে ভাবতাম চীনে থাকে খালি, 
দেখি--ঘরে থরে দোকান করে যত সব বাঙালী । 
লালবাজারে গিয়ে তবু ঘুচলো একট; ধাঁধা, 
লালবাজার তো নাই- লোকের মাথায় 
লাল পাগড়ী বাঁধা। 
লালদশঘিতে ভাবলাম দেখবো জলি লাল টকটকে, 
দেখতে গিয়ে বেকুব হয়ে এলাম শেষে ঠকে। 
গোলদশীঘতে গিয়ে আমার লাগলো ভারী গোল, 
চারকোণা দীঘকে এরা সবাই বলে গেল । 
পটলের ক্ষেত নাইকো তব; পটলডাঙা বলে, 
(তবে) বন পটলেই বছর বছর লোকে পটল তোলে । 
1শয়ালদহের নামটা এরা দিলে কেমন ভুয়া, 
(তবে) ট্রেনের গাঁড় শ্যালের মতো করে হুয্সা হুয়া। 

[ শরৎচন্দ্র পাঁণ্ডত ( ১৮৮০--১৯৬৮ ) দাদাঠ।কুর 
নামে বিশেষভাবে পাঁরচিত। পোল্রক বাস্ভাাম' 
মার্শদাবাদে হলেও বীরভ্‌মে তাঁর জম্ম । বাওলায় 
বাঁলম্ঠ সাংবাদিকতায় এক বশে ধারার শ্রন্টা 'হসাবে 
1তান স্মরণীয় ॥ তাঁর 'জঙ্গীপুর সংবাদ" ণবদৃূষক'? 
পান্রকা বিশেষ জনাপ্রয় হয়োছল। কলকাতান্ন ' এসে 
রাম্তায় দাঁড়য়ে তান নদে কাগজ বর করে 


৪9৮৮ 


ভাদু, ১৩৯৭ 


বঙ্গবাসীকে বিস্মিত করোছলেন । নেতাজী সভাষচন্দ্ 
এই থাঁট মানুষাঁটকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। 
বিদ্রুপাত্বক ছড়া রচনায় তাঁর দক্ষতা অনদ্বীকার্য । 
এখানে এমনই একাঁট আত 'বখ্যাত রচনা উপাচ্ছিত 
করা হয়েছে । ] 


লতোন্দুনাথ দত্ত 


নবীন বঙ্গে এ মহা নগর মন্ত জাঁপছে মৃতুাজয়ে, 
প্‌রবে পাঁছমে গেথে সে তুলছে 
একাট বিপুল সমন্বয়ে ; 
দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্বে গড়েছে গাঁড়ছে খাঁষর ছবি, 
“তত্ববোধের* “প্রচারে” ঢেলেছে “নবজীবনের” 
“সাধনা” হবি। 
এই নগরীর জন-অরণ্যে ওঠে নৌমষ-বনের গীত, 
সত)ানণ্ঠ খাঁষ দেবেন্দ্র সতাঘৃগের জাগায় স্মাত । 
রামমোহনের এঁক্য মন্ত্র এ মহানগরী শুনেছে সুখে, 
বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের ঢেউ খেলে গেছে 
ইহার ব্‌কে। 
অক্ষয় হেথা ধর্মের সোনা আগুনে পোড়ায়ে 
কাঁরল খাঁট। 
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে বূলাইয়া দিল 
সোনার কাঠি। 
রমেশ হেথায় প্রচারল বেদ সব বাঙালীরে 
শুনাল শ্রুতি ; 
হেথায় সিংহ ভাষায় রঁচল ভারতের মাণ 
ভারত প্াথ। 
দপত্করের দীপখানি হেথা চির উদ্জবল প্রাণের ব্যয়ে, 
নব রসায়নে এ মহানগরী- নদীয়া ষেমন নব্য ন্যায়ে। 
[ একদা কাঁবতার রাজ্যে অসাধারণ জনাপ্রয় 
সত্যেদ্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২--১৯২২) মান্ন চালণ ঝছর 
বত 'ছিলেন। রবীন্দ্ু-পারমণ্ডলে আবভূত 
হলেও কাঁবতার নানা ক্ষেত্রে আপন প্রাতভার 
অনুকূলে অনেক বোৌঁচত্রেযর স্বাক্ষর রেখেছেন। 
রবান্দ্ুনাথ সত্যেন্দ্ুনাথকে “ছন্দের রাজা' বলতেন ।] 
হঘতশম্ছুনাথ সেনগন্ত 
রান্র তখন আঁধক হয়েছে ছকু-খানস।মা লেনে, 
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দল টেনে। 


আম ও বন্ধু ঠন্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি-_- 
দক ভূলে গিয়ে রাতের দাঁথন। ঘুরে মরে আজগাল। 


৪9৬৪ 


কবিতায় কলকাতা 


পেশীছি বাসায় পারচিত ?িসশড় বাহলাম চুপি চুপি, 
আঁধার কক্ষ আলো কাঁরলাম জাল কেরো1সন কুঁপি। 
মালন আসনে বসায়ে সখায় কুণ্ঠিত সমাদরে, 

রাতের মতন দয়ার রাধনু আমার শয়ন-ঘরে | 

চরণ চাঁপয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে 

“বলো বলো ভাই মহন্ত কোথায় ? চরকা না বন্দুকে 2” 


[ রবীন্দ্ুষুগে নিজস্ব প্রাতভা ও মাঁহমায় নিজের 
একাঁট 'বিশণ্ট স্থান করে নঃয়াছিলেন বতীন্দ্রনাথ 
সেনগণ্জ (১৮৮৭--১৯৫৪ )। বাত্ততে তিনি ছিলেন 
ইর্জানয়ার । কাঁবতায় পোশাক সংস্কার ত্যাগ করে 
1বষয় ও প্রকাশভাঙ্গতৈ কাঁঠন-কঠোর এক স্বতম্তর 
আবেদন আনলেন তাঁন। মানুষের প্রাত অফৃরান 
ভালবাসা তাঁর কাঁবতায় অন্য মান্তা এনেছে । ] 


জ'বনানন্দ দাশ 


এক পয়সা আম পেয়ে গোছ আহরাটে।লায়, 
একটি পয়সা আম পেয়ে গোছ বাদুড় বাগানে, 
একাট পয়সা যাঁদ পাওয়া যায় আরো-_- 
তবে আম হেটে চলে যাব মানে-মানে। 
_বলে সে বাঁড়য়ে ?দল অন্ধকার হাত। 
আগাগেড়া শরীরটা ?নয়ে এক কানা ষেন বুনে 
যেতে যেতে চেয়েছিল তাঁত ! 
তবুও তো নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত। 
একটি পয়সা আম পেয়ে গোছ মাঠকোঠ। ঘুরে, 
একাঁট পয্নসা আম পেয়ে গো ছ পাথুিয়াথাটা 
একটি পয়সা যাঁদ পাওয়া যায় আরো-_- 
তা হলে ঢেশকর চাল হবে কলে ছাঁটা। 
--বলে সে বাড়য়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ । 
ভিড়ের 'ভত:র তবু--হ্যারসন রোডে-- 
আরে। গভীর অসুখ, 
এক পাঁথবীর ভুল ; ভিখারীর ভুলে £ 
এক প2থবীর ভুলচুক। 


[ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯--১৯৫$৪) বিংশ 
শতাব্দীর বাংলা কাবতায় আপন ব)স্ততে উদ্জবল। 
তাঁর বনলতা সেন, কাব্যগ্রশ্থকে অনেকে একালের 
অন্যতম শ্রেন্ঠ কাব)গ্রশ্থ বলে থাকেন। তার 'র্পসী 
বাংল।”, “সাতাট তারার 1তী'মর” ধুসর পা্ড।লাপ” 
“বেলা অবেলা কালবেল।, বহ.পারা৯ত কাঝ্/গ্রশ্থ। 
কলকাতায় ম দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ 


আগন্ট, ১৯৯০ 


বনফুল 
কলকাতাটা ক-_- 
ছিছিছিছিছি। 
নোংরা মানুষ, নোংরা গল 
কারো হাতে র্যাশন থাঁল 
ও মা, 
কারো হাতে পিস্তল আর বোমা ! 
দেওয়ালেতে শ্লোগান লেখে খচখচ 
ইস্কুল আর আপস করে তছনছ 
বাপ-্দাদাদের মুখে দিয়ে কাল 
ভাবছে ওরা খাল 
কেল্লা ফতে হবে। 
হয় যাঁদ হোক"_-বলছে রামা শামা 
পিশ্তু মোদের মেরো নাকো আমরা তোমার মামা 
'পসতুতো, মাসতুতো 
প্রমাণটা তার এক্ষযাণ দিচ্ছি! 
কলকাতাটা কি 
ছি ছি ছি ছি'ছি-_! 


[বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)  ছদ্মনামের 


আড়ালে আছেন বলাইচদ মুখোপাধ্যায় । সাঁহত্যের ॥ 


নানা শাখাতেই তান দক্ষ 'ছিলেন। মূলতঃ কথা- | 


সাণহত্যক । কম্তু কবতাও লিখেছেন অনেক । ] 
আঁমিয় চক্রবতাঁ 

চীৎকার করে কে দোতলায় ডাকছে 

“অ-ম-রদ-ত” 

মাথা নেড়ে ভাব ঠিক; দোখ 

হঠাং এ কী 

1নজের চোখ আর বাইরের লোক 
একতলার গাল আর কুমোরতলি 
যা গকছু আছে, যা থাকছে 
সমস্তই তাই। 

দুপুরে কলকাতায় সম্ধান পাইঃ 
অগাধ 'বল্ময়ে 

অপ্রমত্ত। 

জান না ভদ্রলোক কে, গেলেন কার কথা কয়ে । 

[ কাব-অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সামধ্যধন্য 
আঁময় চক্রবতা (জন্ম ১৯০১) ব্মান কালের 
প্রাতীষ্ঠত কাঁব। তাঁর “খসড়া, পারাপার গুভাীত 
কাবাগ্রদ্থ রঃসকমহলে পাঁরচিত। কয়েক বছর আগে 
পরিপভ ব্মসে তান প্রয়াত হন। ] 


এ 


৯২তম বর্ধ- ৮ম সংখ্যা 
অঁচনত্য কুমার সেনগনথ 

কোথায় সেই নারকোলডাঙ্গা 

আর ক সার্পল চিপা গ্রালর মধোই তার বাঁড়। 

এক পাশে খোলার চালের বাঁম্ত 

আরেক পাশে কাঁচা নর্মার পাঁক। 

পেলুম খহজে নম্বর 

এক ফাল ছোট রোয়াকে একতলা একট বাক্স । 

সামনে এক টুকরো জমিতে 

1জানয়া আর 'জাঁরনিয়াম রয়েছে ফুটে 

ছে্চা বাঁশের বেড়া দেওয়া__ 

ইধারাঁজ পড়া হাল আমলের মেয়ে 

পড়েছে গরিবের সংসারে । 

[ আঁচন্ত্যকুমার (জন্ম ১৯৯০১) কাব-কথা- 
সাহাত্যক 1হসাবে যেমন খ্যাত, উত্তরকালে তেমনই 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীন্রীমা ও স্বামীজী নপকে গ্রন্থ রচনা 
বরে অসাধারণ জনাপ্রয় হয়োছিলেন । ] 

প্রেনেন্্ মিত্ত 
আধার শহর নয়কো তেমন বুড়ো 
অতাঁত কালের আস্ছ মরা চৈত্য বিহার কিছু 
পাবে ন। তার কোথাও মাচ খড়ে। 
ই॥ং কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে, 
আমার শহর নেমোছল কাদামাখা পায়ে 
এইতো সৌদধন নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে। 
এইতো সোদন, ৩তব্‌ যেন অনেক অনেক দ্র, 
অনেক 1শাশর ঝরে গেছে 
তাতয়ে গেছে কত না রোদ্দুর । 
অনেক ধুলোর মালন প। তার 
অনেক ধোরায় ঝাপসা দা চোখ 
আমার শহর ভুলে গেছে 
তার জীবনের আদ পরম শ্লেক। 
তৰু হঠাৎ আনে যখন পাতা ঝরার দিন, 
দমকা হাওয়া থেকে থেকে 
ছন্দ-ছাড়ানো গাছের মায়।য় লাগে, 
আমার শহর খানিক বুঝি 
1ঝময়ে-পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে। 

[ একালের অন্যতম সাহিত্যপ্রাতভা প্রেমেন্তু মি 
(১৯০৪--১৯৮৮ ) কাবতার ক্ষেত্রেও তাঁর পারঙ্গমতা 
বজায় রেখেছেন। কবির কাঁবতাট “জীবনানন্' 
কাঁবতাপান্রকা থেকে সংগৃহীত । এ 


৪৭০ 


ভাগ, ১০৯৭ 


বদ্ধদের বসু 
এককালে কলকাতা ছিল আমার চোখে অপরূপ 
আশ্চষ সুম্দর ৷ 
স্বপ্নের উল্মষের মতো কজ্পনার বৃন্তে ফোটা ফুল । 
তার ধুলোর আর হাওয়ায়, তাব উন ধাতব 'ন*বাসে 
চীংকার করে উদ্ঠন্ছ আমার বাসনা । 
সম্ধ্যায় চৌরগঙ্গর আলো, দৃপরের আসফস্ট সৌবভ, 
ফুটপাতে অদ্ভূত জনতার ফোনিল বিশাল খরম্রাত 
আর হাজার সাদা ছাদের উপব নীল মেপ্তর 
নেমে আসা আমাকে পাগল করে দিতো আনদ্ন্দ | 
[ আধুনিক কবিতাকে যাঁরা স্নেহে' লালন করেছেন, 
বপ্ধদেব বস্‌ (জন্ম ১৯০৮ ) তাঁদের মধো অন্যতম । 
ধতানই সর্বপ্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে রবীন্দুভাবাদর্শের 
ধবরৃষ্ধে নতুন কাবাসাধনার নাম্দীপাঠ করেছিলেন__ 
এমন কথাও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলে থাকেন ।] 
বিফ দে 
সম্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে 
সূর্যের শাসনে 'ক্ষপ্ত ছনভঙ্গ ঘারা-- 
চৌরঙ্গশর গোণ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা 
কর্মবীর কেরানী ও পেরাম্বূলেটরে 
শিশুকে মায়ের বুকে । 
এ ঘন প্রহরে 
ইশারা বিছ্বায় পথে কোন: খ্রুবতারা ! 
উদ্ভ্রান্ত 'বাচ্ছন্ন মন ঘুরে মরে সারা 
নার্নমেষ 'নার্বকার বিরাট শহরে । 
সহে' না দুঃসহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর | 
স্নায়্‌তে অরণ্যভীত আদম ক্ুন্দন । 
1সনেমা, দোকান, কাফে, আঁলগাঁল মোড়ে 
লক্ষ-লক্ষ রন্তবীজ পান্ডুরোগী ঘোরে 
নম্টদেব 'ছন্নীভল্ন একতাআতুর-__ 
বাঁঝ-বা ভূক্পে আসে কংসের সান্দন। 

[ আধুনিক কবিত।র এক স্মরণীয় ব্যান্তত্ব 'বিফু 
দে (জম্ম ১৯০৯) বাগাঙ্গমায় আঁভনবত্ব এনে- 
ছিলেন। কাঁবতায় দর্শন, বিজ্ঞান, ই1তহাস, বেদ, 
পুরাণ এবং কখনো সংস্কৃত পঙগ্রস্তর ব্যবহারে তিনি 
অনন্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন | ]] 

সঞ্জয় ভন্রাচায 
তোমাকে ছাঁড়য়ে 'দতে পারতাম যাঁদ 
অন্য এক রৌদ্র মেধায়, 


৪৭৯ 


কাঁবিভায় কলকাস্কা 


অন্য অশ্ধকারের গভীরে । 

ষাঁদ পারতাম ! তবে দেখতে না আর 

পার্ক স্ট্রট, কুহণকনী রাত ডেকে আনে, 

নিরেট চৌরঙ্গঈগ আনে খরশান দিন । 

সমধের এই সব পনরাত্র মুছে ফেলে কাব 

তোমার অগাধ চোখ, যেই চোখে চেয়ে আছ আম । 
[পরবশা” পাত্রকার স্যাত সম্পাদক সঞ্জয 

ভট্টাচার্য (১৯০৯--১৯৬১) কাব হিসাবেও সংপ্রাতি- 

খ্যিত। মৃতার কয়েকাঁদন আগে “চোখ নামের এই 

কাবতাট "জীবনানন্দ কাঁবতাপন্রিকায় প্রকাশের জনা 

তন প্রেরণ করেছিলেন । ] 


বশরেদ্দ্ু চট্টোপাধ্যায় 


কালো মেঘের 'ফিটন চড়ে 
কালশঘাটের বাঁ্তটাতেও আধাঢ় এলো । 
সেথানে যত ছন্নছাড়া গাঁলরা ভিড় করে 
ণখদের জ্বালায় হুগাঁল-গঙ্গাকেই 
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধরে 
বেহৃ'শ পড়ে আছে 

আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া-_ 
শীর্ণ হাতে শিশুরা খোলে খল । 

[বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০) রবান্দ্র 
পুরস্কারে সম্মাঁনত কাব । ] 


ক এও 


স.কাম্ত ভট্টাচার্য 


কলকাতায় শান্তি নেই 

রন্তের কলঙ্ক ডাকে মধারান্রে 

প্রাতিটি সন্ধ্যায় । 

হৃং্পন্দনধবাঁন দ্রুত হয় ; 

মৃছিতি শহর এখন গ্রামের মতো 

সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ ; 

স্তাম্ভত আলোকস্তম্ভ 

আলো দেয় নিভায় সভয়ে। 

কোথায় দোকানপাট ? কই সেই জনতার স্োত 2 

সন্ধ্যার আলোর বন্যা আজ আর তোলে নাকো 

জলতরণীর পাল শহরের পথে । 

[ মাত্র একুশ বছর বয়সে এই প্রাতিভাধর কবি 
প্রয়াত হন । সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬--১৯৪৭ ) 
প্রচন্ড প্রাণশান্ত নিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তার 
জনীপ্রয়তা এখনো অসাম । ] 


আগস্ট, ১৯৯০ 


বিজ্ঞান £ প্রতিবেদন-নিবন্ধ 


কণতকাতার মশা-পনগা 


রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কিছুদন আগে (৯ এরীপ্রল ১৯৯০) 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমণ্চ কলকাতা জেলা কমিটির 
উদ্যোগে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে সাহা 
ইনাস্টাটউট অব িনডীক্ুয়ার "ফাঁজকস-এর 
বন্তৃতাকক্ষে কলকাতার মশার সমস্যা সম্পর্কে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভার আয়োজন 
করা হয়োছল। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় 
মশার প্রকোপ যে বেড়ে গেছে এবং তার ফলে 
ম্যালোরয়া, ফাইলোরয়া, এনকেফেলাইাঁটস 
ইত্যাদ মশাবাহত রোগও ব্যাপকভাবে দেখা 
ধদচ্ছে--একথা আমরা সকলে জাঁন। এাঁবষয়ে 
জনসাধারণকে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে পাশ্চম- 
বঙ্গ বিজ্ঞানমণ্ণ তাই প্রচারে নেমেছেন। 


ডাঃ দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ তন্ময় মুখো- 
পাধ্যায় এবং ডাঃ অমিয়কুমার হাটি। 

তাদের বন্তব্য পেশ করার আগে মশার 
ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো দরকার । 
বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্্রায় 
২০ কোটি বছর আগে পৃথিবতে মশার 
আবির্ভাব ঘটেছে। মশা প্রধানতঃ তিন জাতের £ 
(১) কিউলেকস-এরা আমাদের আত পাঁরচিত। 
গদনরাত এরা কামড়ায়, ঘরবাঁড় ও জনবসাঁতর 
বাইরে জলা জায়গায় এদের দেখা যায়; 
€২) আ্যনোঁফাঁলস--এরা ম্যালোরয়া রোগের 
জীবাণু 'প্লাজামোঁডিয়াম' নামক পরজাবীর 
বাহক। এদের কামড়ে ওই পরজীবী অসুস্থ 


বিজ্ঞানীদের অন্মান, আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবশতে মশার আঁবিভবি 
ঘটেছে। মান্য সৌঁদন থেকেই মশার বিরদ্ধে যদ্ধে করে আসছে। 'মশা মারতে কামান দাগা 
আগে কথাটাকে হেখ্য়ালি বলে মনে হতো। এখন আর হয় না। আধ্নিক নানান ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেও মশাকে জব্দ করা দূরে থাক, তার আক্লমণ ক্রমশই ভয়াবহ হযে উঠছে। অনেকের 
ধারণা, শহরাগলে মশার দাপট তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সারা 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাতিবছর যত মানষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন, তার ৫০ ভাগ কলকাতার । 


প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা গত ৩১ মার্চ 
কলকাতায় একাঁটি মিছিলের আয়োজন করে- 
ছিলেন। আর দ্বিতীয় কর্মসূচী হিসাবে 
৯ এাপ্রলে অন্যাষ্তভত হয় আলোচনাসভা । সভায় 
বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কলকাতায় মশার 
প্রকোপ এবং তার দমন ও প্রতিরোধ সম্পর্কে 
তাঁদের আভিমত ব্যস্ত করেন। আলোচনা চক্র 
সভাপাঁতমন্ডালতে ছিলেন মণ্টের সভাপাঁত 
ডাঃ জয়ন্ত বসু, কার্যকরী-সভাপাঁতি ডাঃ তপন 
সাহা এবং ডাঃ মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য। আলোচনায় 
যশরা অংশগ্রহণ করেন তপদের মধ্যে ছিলেন 
পশ্চিমবগ্গ বিজ্ঞানমণ্ণ কলকাতা জেলা কামাটর 
সম্পাদক ডাঃ দেবেশ দাস, ডাঃ নিমাই দত্তগুষ্ত, 


৪৭৭ 


থেকে সংস্থ মানুষের 

হয়। অবশা পুরুষ আনো- 

ফিলিস মানুষকে কামড়ায় না, এরা প্রধানতঃ 

গাছের রস খেয়েই বাঁচতে পারে। কিন্তু জীবন- 

চক্রের একটি সময়ে অর্থাৎ ডিম্বাণু তোরির কালে 

এদের স্ত্রী-মশার স্তন্যপায়ী প্রাণীর রন্ত দরকার ; 

€৩) এাঁডস- এরা পীতরোগ ও ডেঙ্গুর জীবাণু 
বহন করে 

একা প্রাচীন রোগ। খএস্টপূর্ক 

পণ্চম শতাব্দীতে চাকংসা-বজ্ঞানী হিপোক্রোটস 

এই রোগের কথা জানতেন। চরক সংাহতায় এই 

ধরনের রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে 

'জনোগদোদ্ধংসনীয়। বা আগল্তু-বিষমজওর | 


ভাদ্র, ১৩৯৭ 


কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই। সবই এলোমেলো 
আর বিশৃঙ্খল। কোন কছুই আর বশে 
নেই। লাগামছাড়া জাঁবনম্োতে আইন-কানুন, 
সংঘ-সংগঠন সব ভাসয়ে গনয়ে চলেছে।' 

তোমার জীবনে তো তাহলে কোনও 
নিজনতা নেই বাপ! নিভৃতে, একান্তে নিজেকে 
নিয়ে বসতে পারো কি? 

'আজ্ঞে না। কোনও উপায় নেই। আমরা 
এখন বাস কাঁর পায়রার খোপে। কলকাতার 
জীবনকে আমরা এখন পোস্টাঁপসের চিঠির 
খোপের চিঠির মতো রেখেছি । ঠাকুর আপাঁন 
কতবার কত ভক্তের গৃহে পদার্পণ করে তাঁদের 
ধন্য করেছেন। মহামান্য কেশব সেন, বলরাম 
বসু, কাণ্তেন। আপাঁন ঝামাপুকুর রাজবাঁড়তে 
কলকাতার জীবন শুরূ করেছিলেন। আপনার 
সাধনপপণঠ দক্ষিণেশ্বর, রানী রাসমাঁণর কালী- 
বাঁড়তে। শামপুকুরে ষে অন্ত্যলীলার শুরু 
কাশপুর উদ্যানবাটীতে তার পাঁরসমাপ্তি। 
সঙ্কীর্ণ পাঁরবেশ আপাঁন পছন্দ করতেন না। 
তেলাঁচটে সংসার আপাঁন ঘৃণা করতেন। সংসার 
আর সংসারীঁকে আপাঁন ঘৃণা করতেন না। ঘ্‌ণা 
করতেন দুখচেটে সংসারীকে। আপাঁনি বলতেন 
সংসার হবে গশবের সংসার । আমাদের পায়রার 
খোপে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবার সাহস 
আমার নেই। আঁতিশয় অপাঁবন্র। আদর্শ্রন্ট। 
[নম্ঠাশ্‌ন্য জীবনযাপন মান্র। কোথায় চলেছি 
আমরা জানি ; িন্তু ফেরাতে পাঁর না 'িছু- 
তেই নিজেকে । এই খোপই শুধু সঙকীর্ণ নয়, 
আমাদের মন ও মানাসকতাও ততোণধক 
সঙ্কীর্ণ। 'িনভৃত, 'নরজন পাঁরবেশ কোথায়! 
চাপাচাঁপ। আরাধ্য একটাই-__অর্থ। সাধনা হলো 
'নিদ্রা--ভগবান একটু ঘুম দাও।' 

'আমি যে বলোছলহস্ঃ সংসার থেকে মাঝে 
মাঝে একটু দূরে চলে যাবে । মাঝে মাঝে সংসার 
ছেড়ে দেবে। ধর, তোমাদের ময়দানে চলে গেলে। 
কোনও পার্কে গিয়ে, একপাশে একটা গাছতলায় 
মশরবে বসে রইলে কিছু সময়। িনজের ভাবে 
রইলে 'কছক্ষণ তল্ময় হয়ে। এক সময় রে 
এলে আবার তোমার সেই সংসারে ।' 


পরমপদকমলে 

'ঠাকুর, সেই কলকাতা আর নেই। যে- 
কলকাতায় আপানি ফিটনে চেপে আসতেন। 
চিৎপুর রোড ধরে যাবার সময় আপান শশুর 
আনন্দে বলতেন- চালাও) চালাও) জোরে চালাও, 
এঁগয়ে যাও এাগয়ে যাও। আপনার দুপাশ "দয়ে 
খেলে চলে যেত উনবিংশ শতকের আলোকিত 
জনপদের ছবি। আপাঁন দেখতেন কলকাতার 
টোরকাটা যুবকের জটলা । বন্ধু-বান্ধবদের নাম 
ধরে ডাকছে। দেখতেন সাজানো দোকানপাট । 
বেনিয়ান, মুৎসদ্দিরা হটিছেন ইঙ্গবঙ্গ পোশাকে । 
কারোর মাথায় গোলদার ছ।তি। ময়দানে দেখতে 
গেছেন বেলুন ওড়া। সেখানে দেখেছেন সাহেব- 
দের ফুটফুটে ছেলে । দেখে কৃষ্ণভাবের উদ্দীপন 
হয়েছে আপনার। আপাঁন থয়েটার পাড়াম় 
গিয়েছেন । থিয়েটার দেখেছেন অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
পরিবেশে । সে-কলকাতা যে আর নেই! পার্ক ও 
ময়দানের পরিবেশ ভশতিপ্রদ। ভাগগরথণর 
তটভূঁম ব্যবসায়ীদের দখলে । পারবারিক পাঁরবেশ 
বাক্ষপ্ত। ততোঁধক 'বাঁক্ষপ্ত সামাঁজক 
পাঁরবেশ। সর্ববই কোল :। হানাহাঁন, হামলা ।' 

তাহলে, কি হবে। আদর্শ পাঁরবেশ যখন 
নেই, আদর্শ মানুষও তাহলে হবে না। তাহলে 
একটা গলপ শোন-একজন ধ্যানে বসেছে 
পণ্ঠবটীতে। কিছুক্ষণ চেষ্টা-চারন্ের পর হতাশ 
হয়ে উঠে এল। কি হলো. না ধ্যান হলো না। 
ধ্যান করাই গেল না। মন চণ্চল হয়ে যাচ্ছে কাকের 
ডাকে। এমন কোন দেশ আছে যে-দেশে কাক 
ডাকে না! সেই দেশে গিয়ে ধ্যান জমাতে হবে !' 

বঝোছ যা বলতে চাইছেন আপাঁন। 
স্বামীজীর ধ্যান চাই। 'পঠে কম্বল। না কম্বল 
নয়, মশা । তবু ধ্যান ভাঙোন তাঁর 

কলকাতার করজীবী তৃমি। উদয়াস্ত 
বিক্ষত হতে হবে। তৃমি যাঁদ আমাতে সমার্পত 
হতে চাও, তাহলে 'নজের অন্তরে খজে নাও 
অদ্ভূত সেই নিজনিতা।' 

'সেই নিজ্নতার নাম রাখব রামকৃষলোক। 
যে-লোকেই 'থাঁক না কেন, এই রামকৃষ্$লোক 
আমার হদয়াসীন। আর প্রভু আমার, সখা 
আমার; 'প্রয় আমার শ্রীরাম । 

তাগাঙ্সট, ৬৯২১০ 


স্মৃতিকথা 


কল্পকাতাগ্ণ মায়ের বাট়ীতে মাকে প্রথম দেখি 


সরযু দেবী 


মাস, তাঁরথ আজ আমার স্মরণে নেই, আন 
মানিক বাংলা ১৩১৯ ও ইংরেজী ১৯১২ সাল হতে 
পারে। বয়স তখন আমার নয়-দশ বছর । তবে সেই 
পাঁবন্র দিনটার কথা আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর 
হয়ে আছে, যোঁদন শ্রীন্রীমা তাঁর স্নেহস্পর্শ দিয়ে কপা 
করে আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছিলেন । 

শৈশব থেকে শ্রীষ্ীঠাকুরের প্রতি প্রত্যক্ষ অনুরাগ 
জন্মায় আমাদের গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে । উদ্বোধন 
পাঁতিকা ও তৎকালীন শ্রীগ্রীঠাকুরের ওপর প্রকাশিত 
বই থেকে উদ্ধৃত গদয়ে তান আমার্দের গল্পপচ্ছলে 
তাঁর কথা বলতেন। কেন জান না, শুন্তে ভাল 
লাগত । পড়াশুনার চাইতে এঁ বয়সেই একটা তীর 
আকর্ষণ বোধ করতাম সেই সমস্ত আলোচনায় । 
তারও পূব আমার পতামহ জগবন্ধ সেন 
রীঘ্ীঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পেয়ে- 
ছিলেন। "তান ব্লাঙ্মমমাজে কেশব সেনের অনুরাগ 
ছিলেন৷ সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্টীমার- 
ভ্রমণে ভন্তসঙ্গে আমার দিতামহেরও গান হয়েছিল। 
এরই প্রভাবে আমাদের পাঁরবারে শ্রীরামকের সঙ্গে 
একটা যোগ ছিল । আমার ঠাকুরমা যোগমায়া দেবার 
পাঙ্গাসনানের অভ্যাস ছছিল। আমাদের পিন্রালয় 
চাঁপাতলা ( শিয়ালদহ ) থেকে প্রায়ই বাগবাজার ঘাটে 
তান স্নান করতে যেতেন । সুযোগ পেলেই ফেরার 
পথে উদ্বোধনে শ্রীন্্রীমাকে প্রণাম করে আসতেন । 
মাঝে মাঝে আম তাঁর সঙ্গী হলেও, আমার 
শৈশবন্ের কথা চিন্তা করে বাঁড় ফিরতে দেরি হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কায়, আমাকে শ্রীমার কাছে তান 'নয়ে 
যেতেন না। একবার আম জেদ ধরায় 1তাঁন রাজি 
হলেন। সেটাই ছিল আমার জীবনের ঈশ্সিত দন । 
আজ জনবনসায়াহ্ছে এসে স্মরণ করলেও মনটা সজীব 
হয়ে উঠে, অপূ্ব সংখানুভ্াতিতে ভরে যায় । 

সেদিন গঙ্গাগনানান্তে গিয়েছি, সঙ্গে আমার 
ঠাকুরমা । শ্রীন্রীমা বসে আছেন পাশের ঘরাটতে। 
প্রণাম করোছ, কতক্ষণ ধরে জান না। আমার 
অজান্তে আনন্দাশ্রু এসেছে, আমি রোধ করতে 


পাঁরান। এ বয়সে অত বোধশাস্ত ছিল না, ভবে 
কেন জানি না, মনে হয়েছে-ইনি যে আমার অনেক 
চেনা, আমার সবথেকে আপনজন । আমি আচ্ছনব 
হয়ে পড়েছি, সাম্বং ফিরলে বুঝতে পেরোছ, মা 
বলছেন--“তুই' কাঁদাছস কেন, এই তো আনম,” আর 
মাথায় স্নেহস্পর্শ দিচ্ছেন । সমস্ত শরীর অপর্ব 
আবেশে শীতল হয়ে যাচ্ছে, আমি যেন হারিয়ে 
যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর মা ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। 
পারচয় জানার জন্য আমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস 
করলন--“এট কাদের বাঁড়র মেয়ে? শোনার পর, 
একাঁদন স্নান ক্রয়ে আমাকে তাঁর কাছে 'নয়ে 
যেতে বললেন । সেখানে গোলাপ-মা, ফোগান-মা 
উপস্থিত ছিলেন। স্নান কারয়ে নিয়ে আসার অর্থ 
তাঁরা জানতেন । সেই সময়ে কোন কারণে মা নাঁক 
অনূড্রা কন্যাদের কুপা করভেন না। মাকে সেই 
কথাটি স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়ায়, ?তাঁন বললেন, “এর- 
জনো লাগবে না।” অযাচিত কৃপায় আম ধন্য 
হলাম । 

খনা্স্ট দিনে আমাদের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে 
বাগবাজারে উতদ্বাধনে উপাস্থত হয়েছি। কোন 
কারণে আমাদের পেশছাতে কা দোর হয়েছিল । 
দৌখ, পূজনীয় শর মহারাজ অত্যন্ত উীদ্বিন্ন হয়ে 
সামনের রাস্তায় পায়চাঁর করছেন। আমাদের 
আসতে দেখে বিরন্ত হয়ে সঠিক সময়ে না আসার 
জন্য মৃদু তিরপ্কার করলেন । জানালেন, শ্রীঘা 
আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছেন। মাম্টারমশাই 
সাবনয়ে বিলম্বের কারণ জানালে, আশ্বস্ত হয়ে 
আমাকে উপরে পেশছে দিতে বললেন । 

উপরে গেলাম, মা পূজার আসনে, পাশেও একাঁট 
আসন পাতা । 'স্নম্ধ দৃখিতে পম্নেহ আহ্হান, 
কোন অনুযোগ নেই । আমার শিশুমন তখনই ভরে 
গেল আনন্দে । মা উঠে দ্বার রুদ্ধ করলেন, সেখানে 
আর কেউ নেই। আম আর মা। আমাকে অন্য 
আসন্াটতে বসতে বলে, গনজে পূজার আসনাটিতে 
বসে কিছুক্ষণ পূজা করলেন। আমি পাশে বসে 


৪৬৬ 


ভাদ্র) ১৩৯ 


ভাবাছ_মা তো আমাকে মন্ত্র-দণক্ষা দেবেন, কিন্তু 
কি সে মন্ত্র! আম যে ঠাকুরকে বড় ভালবাস, অন্য 
কোন নাম পেলে অনুরাগ আসবে ক ! অন্তযামনী 
জগঙ্জননী আমার আকাংক্ষা বুধতে পার'লন। 
পূজা সাঙ্গ হলে আমাকে সচাকিত করে বললেন-_ 
“ওরে, ঠাকুর ছাড়া আমাদের আর কে আছে! তুই 
যা চাইছিস, সেই নামই পাঁবি।” আম অবাক 
হলাম । দশীক্ষত হলাম মহামন্তে, মহামায়র কাছ 
থেকে । সস্নেহে করজপ করা দোঁখার দিলেন । 
হাতে ঠকছ ফুল দিয়ে গুরুপজা করতে ঝলংলন । 
কিভাবে পৃজা করতে হয় আম তো কিছুই জান না। 
ইতস্ততঃ করছি দেখে মা তাঁর শ্রীচরণ দুটি বাঁড়য়ে 
দিয়ে পস্পার্থ্য দিতে বললেন । প্রাণভরে অর্থ 
গদলাম । আমার হাতে একট হরীতকী 'দয়ে গুরু- 
দক্ষিণা দতে বললেন। দু-হাত পেতে মা সোঁট 
গ্রহণ করলেন । আবার আম কৃতার্থ হলাম । নিচে 
1গয়ে প্রসাদ পেয়ে বাঁড় ফেরার আগে পুনগায় তাঁর 
সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন । 

প্রসাদ ধারণের পর 'কছংক্ষণ বশ্রাম । মা-ও 
সেই সময়ে 'বশ্রাম 'নচ্ছেন, সময় হলে সকলের সঙ্গে 
তাঁকে দর্শন করতে উপরে গেলাম । প্রাণভরে প্রণাম 
করলাম, মা আমার সঙ্গীদের বলে 'দলেন, মাঝে মাঝে 
আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যে । যাওয়ার 
আগে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে যেতে 'নদেশ 
[দলেন। পজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে 
উাঁন মার একট ছোট্র ফটো 'দয়ে বলোছলেন--“এাঁট 
বুকের মধ্যে করে নিয়ে যাও, কাউকে দোঁখও না।” 
বোধ হয় মায়েরই সেরূপ কোন নরেশ 'ছিল। 
পাঁরপূর্ণ হয়ে বাঁড় বফরলাম। 

এর পরে বেশ কয়েকবারই বাগবাজারে মাকে 
দর্শনের ও প্রণামের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতেই 
একটা অনাবিল স্নেহ, এবং তা হাদয় মাথত করত। 
আহ্বানে কত আপনকরা ভাব, আর তাঁর শ্রীচরণ 
দুথাঁন। কি কোমল আর একটা গোলাপশ আভা ! 
মুখে 'কিছু বলার প্রয়োজন হতো না, তান 
অস্তামিন?, সবই অনুভব করতেন । তাঁর পায়ের 
কাছে বসে গঞ্পে-পড়া ডাকাতবাবার কথা ভৈবে মনে 
হয়েছ, «ই ক সেই মা! যাকে ডাকাতে ধরোছল। 
কালীর্‌পে মা তাকে দর্শন 'দয়ে কৃতাথ করছিলেন! 


৪৬৭ 


কলকাতায় মায়ের বাড়বতে মাকে প্রথম দেখ 


মা বলে উঠে.ছন, “হ্যারে, আমিই সেই ডাকাতের 
মেয়ে, তোদের ঠাকুর আমার ডাকাতবাবাকে কত শ্রদ্ধা 
করতেন 1” মা নিজে বাঁঝয়ে না দলে তাঁকে বোঝার 
উপায় ছিল না। ক সহজ আর কত সাধারণ ! 

আমার ব্যান্তগত জীবনে তাঁর অহেতুকী কৃপা 
আমি অনুভব করোছ, এখনও করে চলোছ । আমার 
বিবাহ করার কোন বাসনা ছিল না। বাবা আমাকে 
অত)ন্ত স্নেহ করতেন । কেন জান না, মনে হতো 
অন্যান্য ভাই-বোনের থেকে তাঁর ওপরে আঁধকার 
আমার যেন একট: বোঁশই ছিল । আমার মতামতকে 
[তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কখনো জোর করে কছু চাঁপয়ে 
দিতেন না। সেই সময়ে সমাজে একাঁটি কন্যা অনা 
থেকে যাবে, এটা কষ্ট-ক্পনাই 'ছিল। পাঁরবারের 
বয়স্করা শৎ্কত হয়ে তাকে অনুযোগ করলেও তান 
নার্বকার থাকতেন আমার কথা ভেবে। পরে 
সকলের উতকম্ঠায় 'চ্থির হয়, আমাকে বাগবাজারে 
শ্রীত্রীমার কাছে 'নয়ে যাওয়া হবে সমস্যার সমাধানের 
জন্য। বাবা আমাকে সেই সিদ্ধান্ত জানানোয় আচ্ছা 
সত্বেও রাজ হতে হয়। তখন আমার বয়স বেশ 
বেড়েছে, প্রায় ১১।১৭-এর মতো । সেকালের সমাজে 
প্রায় পাঁতত হওয়ারই কথা । 

মা ধৈষধরে আমার বাসনা শুনলেন, কিছুক্ষণ 
চুপ করে থেকে বললেন £ “দেখ, তুম সংসারী হবে, 
আর যার সঙ্গে সংসার করবে সেও তোমার ভাবে 
ভাঁবিত”-- মা গক তাঁর অবঁচনন কন্যা টর জন্য পাও 
1নবচিন করে রেখোছিলেন ! পরবত৭ জীবনে যাঁর 
সঙ্গে আমার ভাগ্য ঘুন্ত হয়ে'ছল, তাঁর সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে উল্লেখ কর। অগ্রাসাঙ্গক হবেনা । তিন 
প্রয়াত খগেন্দ্ুকুষ। রায় । মঠে প্রবীনদের কাছে 
খগেনবাবু নামে বিশেষ পারচত ?ছলেন। তাঁর 
শৈশব ও কৈশোর কেটোৌছল বহরমপংরে (মর্শদা- 
বাদ )। কাছেই সারগাছ আশ্রম, অখণন্ডানম্দজী 
সেখান থেকে সেবাকার্য শুরু করেছেন । আশে- 
পাশের তরুণরা তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুর- 
ম্বাম/ীজীর ভাবানুঞাগী হয়েছে । তরুণ খগেনবাবু 
তাঁদেরই একজন 'ছিলেন। অখন্ডনন্দজীই তাঁকে 
বগবাজারে শ্রীন্রীমার কাছে প।ঠান। 1তানও শ্রীশ্রীমার 
কুপালাভে ধন্য হন । এখন ভাব এটা কি অলৌকিক 
নয়। শুধু তাঁর কপাতেই সন্ভব। 


আগস্ট, ১৯৯০ 


সঞ্চলন 


কবিতাম্ম কল্পকাত 


সঙ্কলক : পলাশ মিত্র 


কলকাতার 'তিনশততম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 
“উদ্বোধন” (ভাদ্র ১৩৯৬ ) পাান্তকার একটি বশেষ 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল । প্রাথামক পযঁয়ে সেখানে 
কলকাতা-বষয়ক কন? কাঁবতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন 
সম্কলিত হয়োছল। পণ্দশ শতকের কাঁব বিপ্রদাস 
পপলাই-এর কাঁবতা 'দয়ে শুরু হয়োছল সেই 
রচনা-স্ষলন। শেষে ছিল 'গারশচন্দ্রু ঘোষের 
রচনা । 

এবারের সংকলনের (অংশাবশেষ) শুরুতে আছেন 
রবীন্দ্রনাথ-_সাহত্যের ঠসাঁদ্ধদাতা গণেশ । সবশেষে 
আছেন 'ঝস্ময়কর তরুণ-প্রতভা সুকান্ত ভট্টাচার্য । 
সাম্প্রাতককালের কয়েকজন কাঁবর কাঁবতা এবারে 
সঞ্কালত হলো। তাপ অনেক উ:ল্লখ্য কাবর 
কাঁবতা যে উপাস্থত করা গেল না, সে-বিষয়ে সচেতন 
আছ । ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচন এবারে অনুপাঁস্থিত ॥ এই 
সঙ্কলন আরও একট সম্পূর্ণ করার জন্য পরবতী 
প্রয়াস সচেম্ট হবার বাসনা রইল । 


রবীশ্দ্রনাথ ঠাকুর 

ইটের টোপর মাথায় পরা শহর কলিকাতা 
অটল হয়ে বসে আছে, ই'টের আসন পাতা । 
ফাল্গুনে বয় বসম্ভবায় না দেয় তারে নাড়া । 
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভত রহে তার খাড়া। 
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে একটু না দেয় কাঁপন! 
শশত-বসন্তে সমানভাবে করে খতু-ষাপন । 
অনেক 'দনের কথা হলো স্বখ্নে দেখোঁছন 
হঠাং যেন চেশচয়ে উঠে বললে আমায় বনু 
“চেয়ে দেখো”, ছুটে দোখ চৌকিখানা ছেড়ে 
কোলকাত।টা চলে বেড়ায় ইটের শরার নেড়ে । 
উ“চু ছাদে নিচু ছাদে পাঁচল-দেওয়া ছাদে 
আকাশ ধেন সওয়ার হয়ে চড়ে তার কাধে । 
রাস্তা গাল যাচ্ছে চাল অজগরের দল, 
আম-গাঁড় তার পঠে চেপে করছে টলোমল। 
,দাকান বাঞ্জার ওঠে নামে ষেন ঝড়ের তরী, 
চউগ্াঙগর মাঠথানা এ যাচ্ছে সার সার 
মনুমেন্টে লেগেছে দোল, উলাটয়ে বা ফেলে-_ 
খ্যাপা হাতির শুড়ের মতো ডাইনে বায়ে হেলে। 

[ রবান্দুনাথ ঠাকুর ( ৯৬১--১৯৪১ ) কলকাতায় 


জন্মেছেন এবং দেহরক্ষাও করেছেন এখানে । রবীন্দ্র- 
নাথের জন্মের সময়ে কলকাতার দেহ থেকে গেকো 
গন্ধ মুছে গিয়েছে বলা যাবে না। এবং শহর 
কলকাতা তাঁর মন ভোলাতে পেরোছল--এমন কথাও 
বলা যাবে 'কনা সন্দেহ । কলকাতার শহুরে স্বভাবও 
রবীন্তুনাথের পছন্দ ছিল না। পছন্দ "ছল অন্য 
জায়গায় । “দেখলাম একটা অপরূপ মাহমায় 
ব*বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সবন্ত 
তরাঙ্গত।” তারপরেই পনঝরের ম্বগনভঙ্গ |” ] 


শরংচন্দ্ু পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর ) 
মার হায়রে- কলকাতা কেবল ভুলে ভরা, 
( হেথায় ) বাদ্ধমানে করে ছ্বার, বোকায় পড়ে ধরা । 
(মার হায়রে ) 
ভাবতাম কলুটোলায় কল: আছে-_-আছে তাদের থান, 
দেখ কলুর বলদ বাদ্য সেথায় করে তেল আমদানি । 
মুরগীহাটায় চুপ করে যাই ?কানিতে রাম পাখী, 
দেখি সার সার স্টেশনারী আসল জিনিস ফাঁক । 
চীনে বাজারেতে ভাবতাম চীনে থাকে খাল, 
দোখ-_ছরে ঘরে দোকান করে যত সব বাঙালী । 
লালবাজারে 'গয়ে তবু ঘুচলো একটু ধাঁধা, 
লালবাজার তো নাই- লোকের মাথায় 
লাল পাগড়ী বাধা। 
লালদণীঘতে ভাবলাম দেখবো জলাট লাল টকটকে, 
দেখতে গিয়ে বেকুব হয়ে এলাম শেষে ঠকে। 
গোলদণীথতে গিয়ে আমার লাগলো ভার? গোল, 
চারকোণা দশীঘকে এরা সবাই বলে গোল । 
পটলের ক্ষেত নাইকো তবু পটলডাঙা বলে, 
(তবে) বন পটলেই বছর বছর লোকে পটল তোলে । 
1শয়ালদহের নামটা এঝা দিলে কেমন ভুয়া, 
(তবে) দ্রে;নর গাড় শ্যালের মতো করে হয়া হুল্লা। 
[ শরৎচন্দ্র পাঁণ্ডত ( ১৮৮০--১৯৬৮ ) দাদাঠ।কুর 
নামে [বিশেষভাবে পাঁরচত। পোন্তক বাস্ভাম 
মুর্শদাবাদে হলেও বীরভূমে তাঁর জন্ম । বাওলায় 
বালঘ্ঠ সাংবাঁদকতায় এক বিশেষ ধারার শ্রণ্টা হিসাবে 
[তান স্মরণীয় । তাঁর 'জঙ্গীপদ্র সংবাদ” পবদ্‌ষক? 
পন্রিকা বিশেষ জনপ্রয় হয়োছল। কলকাতায় এসে 
রাম্তায় দাড়য়ে 'তান 'নজে কাগজ বক করে 


5৬৮ 


ভাদ্র, ১০৯৭ 


বঙ্গবাসীকে 'বাস্মত করোছলেন । নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
এই খাঁটি মানুযাঁটকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। 
বিদ্রুপাত্বক ছড়া রচনায় তাঁর দক্ষতা অনদ্বীকার্য । 
এখানে এমনই একট আত খ্যাত রচনা উপাচ্ছুত 
করা হয়েছে । ] 


অত্যেন্দুনাথ দত্ত 


নবীন বঙ্গে এ মহা নগর? মন্ত্র জাঁপছে মৃতুাজয়ে, 
পৃরবে পাঁছমে গেথে সে তুঁলিছে 
একটি বিপ্‌ল সমন্বয়ে ; 
দানে ও পৃণ্যে ত্যাগে মহত্বে গড়েছে গাঁড়'ছ খাঁষর ছাঁব, 
“তত্ববোধের” “প্রচারে” ঢেলেছে “নবজীবনের” 
“সাধনা” হবি। 
এই নগরশর জন-অরণ্যে ওঠে নৌমষ-বনের গত, 
সত)নণ্ঠ খাঁষ দেবেন্দ্র সত্যয্‌গের জাগায় স্মৃতি । 
রামমোহনের এঁকা মন্ত্র এ মহানগরী শুনেছে সুখে, 
বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের ঢেউ খেলে গেছে 
ইহার ব:কে। 
অক্ষয় হেথা ধর্মের সোনা আগুনে পোড়ায়ে 
কারল খাঁট। 
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে বূলাইয়া দিল 
সোনার কাঠি। 
রমেশ হেথায় প্রচারল বেদ সব বাঙালীরে 
শুনাল শ্রুতি ; 
হেথায় ?সংহ ভাষায় রাঁচল ভারতের মাণ 
ভারত পথ । 
দপৎ্করের দঁপখানি হেথা চির উজ্জল প্রাণের ব্যয়ে, 
নব রসায়নে এ মহানগরী--নদীয়া যেমন নব্য ন্যায়ে। 
[ একদা কাঁবতার রাজ্যে অসাধারণ জনাগ্রয় 
সত্যেন্দুনাথ দত্ত (১৮৮২--১৯২২) মাত্র চাল্পণ বছর 
জীবিত ছিলেন। রবান্দু-পারমণ্ডলে আব্ভ্ত 
হলেও কাঁবতার নানা ক্ষেত্রে আপন প্রীতভার 
অনুকূলে অনেক বৌচন্রের স্বাক্ষর রেখেছেন। 
রবান্দ্ুনাথ সত্যেন্দুনাথকে “ছন্দের রাজা" বলতেন।] 


যতাম্দ্ুনাথ সেনগবপ্ত 


রান্ত তখন আঁধক হয়েছে ছকু-খানস।মা লেনে, 
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দয়ে দল টেনে। 
আম ও বম্ধু নন আঁকাবাঁকা পথে পথ চাল-_ 
দক ভুলে 'গিয়ে রাতের দাখনা ঘুঝে মরে আলগাল। 


6৬৪৯ 


কাঁবতায় কলকাতা 


পেশাছ বাসায় পাঁরাঁচিত 1সশড় বাহলাম চুপ চাপ, 
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জবাঁল কেরো সন কুপি। 
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কু'ণ্ঠত সমাদরে, 

রাতের মতন দুয়ার রুীধনু আমার শয়ন-ঘরে । 

চরণ চাঁপয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে 

“বলো বলো ভাই মুন্ত কোথায় ? চরকা না বম্দুকে ?” 


[ রবীন্দ্রষুগে গনজস্ব প্রাতভা ও মাঁহমায় গনজের 
একাঁটি 'বাঁশণ্ট স্থান করে িনয়োছলেন যতীন্দ্রনাথ 
সেনগন্ধে (১৮৮৭--১৯৫৪ )। বৃণ্িতে তিনি 'ছিলেন 
ই্জীনয়ার । কাঁবতায় পোশাকণী সংস্কার ত্যাগ করে 
বিষয় ও প্রকাশভাঙ্গতে কাঁঠন-কঠোর এক স্বতন্ত্র 
আবেদন আনলেন তান । মানুষের প্রাভ অফুরান 
ভালবাসা তাঁর কবতায় অন্য মান্লা এনেছে । ] 


জণবনানন্দ দাশ 


একাট পয়সা আম পেয়ে গোছ আহিরাঁটে।লায়, 
একটি পয়সা আম পেয় গোছ বাদুড় বাগানে, 

একট পয়সা যাঁদ পাওয়া ষায় আরো-- 

তবে আ'ম হে*টে চলে যাব মানে-মানে। 

-বলে সে বাঁড়য়ে দিল অস্ধকার হাত। 
আগ্াগে।ড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে 

যেতে যেতে চেয়েছিল তাঁত! 

তবুও তো নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত । 
একাটি পয়সা আম পেয়ে গোছ মাঠকৌঠা ঘুরে, 
একটি পয়সা আম পেয়ে গো ছ পাথ্থারয়াঘাটা 

একট পয়সা যাঁদ পাওয়া যায় আরো-_- 

তা হলে ঢেশিকর চাল হবে কলে ছাঁটা। 

-বলে সে বাড়িয়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ । 
[ভিড়ের ভিতংর তবু--হ্যারিসন রোডে-- 

আরে। গভীর অসুখ, 
এক পাঁথবীর ভুল ; 1ভথারার ভুলে ঃ 
এক প:থবীর ভুলচুক । 

[ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯--১৯৪৪) বংশ 
শতাব্দীর বাংলা কাঁবতায় আপন ব্যান্তঞ্থে উদ্জব্গা। 
তার বনলতা সেন' কাব্যগ্রশ্থকে অনেকে একালের 
অন্যতম শ্রেন্ঠ কাব/গ্রশ্থ বলে থাকেন। তার রূপসী 
বাংল।”, “সাতট তাঞার 1তামর', ধূসর গান্ডীলাপ” 
“বেলা অবেলা ঝালবেলা” বহুপারা৮ত কাব্যগ্রন্থ । 
কলকাতায় &ম দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। 


আগস্ট, ১৯৯০ 


বনফ্‌ল 
কলকাতাটা ি-_ 
ছিছিছিছিছি! 
নোংরা মানুষ, নোংরা গাল 
কারো হাতে র্যাশন থাঁল 
ও মা, 
কারো হাতে 'পস্তল আর বোমা ! 
দেওয়ালেতে শ্লোগান লেখে খচখচ 
ইস্কুল আর আপস করে তছনছ 
বাপদ্দাদাদের মুখে দিয়ে কাল 
ভাবছে ওরা খাল 
কেল্লা ফতে হবে। 
হুয় যাঁদ হোক" বলছে রামা শামা 
কিম্তু মোদের মেরো নাকো-_আমরা তোমার মামা 
িসতুতো, মাসতুতো 
গ্রমাণটা তার এক্ষীণ 'দাচ্ছ! 
কলকাতাটা কি 
ছি ছি'ছি 'ছি'ছি 


[বনফুল (১৮৬৯৯--১৯৭৯) ছদ্মনামের 


আড়ালে আছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় । সাহিত্যের ॥ 


নানা শাখাতেই 'তাঁন দক্ষ 'ছিলেন। মৃলতঃ কথা- 
সাহাতিযক। “কিম্তু কবিতাও লিখেছেন অনেক । | 
অময় চক্রবতর 

চশংকার করে কে দোতলায় ডাকছে 

“অমরদ-ত” 

মাথা নেড়ে ভাঁব ঠিক ; দৌখ 

হঠাং এ কী 

1নজের চোখ আর বাইরের লোক 
একতলার গলি আর কুমোরতাল 
যা কু আছে, বা থাকছে 
সমস্ঙই তাই। 

দুপুরে কলকাতায় সন্ধান পাই, 
অগাধ [বস্ময়ে 

অগ্রমত্ত। 

জান না ভদ্রলোক কে, গেলেন কার কথা কয়ে । 

[ কাঁব-অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সালধ্যধন্য 
আময় চক্রবর্তী (জম্ম ১৯০১) ব্মান কালের 
গ্রাতিষ্ঠিত কাঁব। তাঁর “সড়া', পারাপার প্রভাতি 
কাব্গ্র্থ র£সকমহলে পাঁরাঁচত। কমেক ধছর আগে 
পারণভ বসে 'তীন প্রয়াত হন। ] 


৯২৩৯ বর্ষ ৬ম পংখা 
আচন্ত্য কুমার সেনগ্ধ 
কোথায় সেই নারকোলডাঙ্গা 
আর কি সর্পিল চিপা গাঁলর মধ্যেই তার বাড়। 
এক পাশে খোলার চালের বাস্ত 
আরেক পাশে কাঁচা নর্দমার পাঁক। 
পেলুম খুজে নম্বর 
এক ফাল ছোট রেয়াকে একতলা একাট বাক্স । 
সামনে এক টুকরো জাতে 
1জানয়া আর জীরানয়াম রয়েছে ফুটে 
ছেশ্চা বাঁশের বেড়া দেওয়া-_ 
ইংারাঁজ পড়া হাল আমলের মেয়ে 


পড়েছে গারবের সংসারে । 
[ আঁচন্ত্যকুমার (জন্ন ১৯০৩) কব-কথা- 


সাহাঁত্যক 1হসাবে যেমন খ্যাত, উত্তরকালে তেমনই 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজনী সম্পকে গ্রন্থ না 
করে অসাধারণ জনাগ্রয় হয়োছিলেন । | 

প্রেমেম্দ্ মি 
আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো 
অতাঁত কালের আঁচ্ছ মুদ্রা ঠৈত্য বিহার কিছু 
পাবে না তার কোথাও মা খুড়ে । 


হঠ।ং কখন নদশর ধারে ব্যাপারীদের নায়, 
ণ 


আমার শহর নেমোছল কাদানাখা পায়ে 
এইতো সোৌদন নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে। 
এইতো সে দন, তবু যেন অনেক অনেক দূর, 
অনেক 1শাশর ঝরে গেছে 

শাতয়ে গেছে কও না রোদ্বুর । 

অনেক ধুলোয় মালন পা তার 

অনেক ধোঁরায় ঝাপসা দহ) চোখ 

আনার শংর ভুলে গেছে 

তাপ জীবনের আদ পরম শ্লোক । 

তবু হঠাৎ আসে বখন পাতা ঝরার দন, 
দমকা হাওয়া থেকে থেকে 

হন্দ-ছাড়ানো গাছের মায়।য় লাগে, 

আমার শহর খাঁনক বুঝ 

ঝাময়ে-পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে । 

[ একালের অন্যতম স্াহত্যপ্রথতভা প্রেমেম্দু মিতু 
(১৯০৪--১৯৮৮ ) কাঁবতার ক্ষেত্রেও তাঁর পারঙ্গমতা 
বজায় রেখেছেন। কবির কাবতাঁট “জাীবনানম্প 
কাঁবতাপান্রকা থেকে সংগৃহিত । ] 


৪৭০ 


ভা, ১৭৭৯৬ 


বৃদ্ধদেব বসু 
এককালে কলকাতা ছিল আমার চোখে অপরূপ 
আশ্চর্য সুন্দর | 
স্বপ্নের উদ্মষের মাতা কজপনার বৃন্তে ফোটা ফল । 
তার ধূলোর আর হাওয়ায়, তাব উন্নপ্প ধাতব 'নি*বাসে 
গিতকার করে উঠছে আমার বাসনা । 
সন্ধ্যায় চৌরাঙ্গর আলো, দ্‌পবের আসফস্ট সৌবভ, 
ফুটপাতে অদ্ভূত জনতার ফৌঁনল বিশাল খর ম্রাত 
আর হাজার সাদা ছাদের উপব নীল মেপ্ঘর 
নেমে আসা আমাকে পাগল কারে দিতো আনবন্দ। 
[ আধীনক কাঁবতাকে যাঁরা সদ্নেহে' লালন করেছেন, 
বুদ্ধদেব বস্‌ (জন্ম ১৯০৮ ) তাঁদের মধো অন্যতম । 
'তাঁনই সর্বপ্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবাদর্শের 
বিরুদ্ধে নতুন কাবাসাধনার নাম্দীপাঠ করেছিলেন__ 
এমন কথাও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলে থাকেন ।] 
বিফ দে 
সম্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশাব্ত ঘরে 
সের শাসনে ক্ষিপ্ত ছন্তুভঙ্গ ঘারা-_ 
চোরঙ্গণর গোষ্ঠ হতে ধেন:, আত্মহারা 
কর্মকীর কেরানী ও পেরাম্বুলেটরে 
শশুকে মায়ের বুকে । 
এ ঘন প্রহরে 
ইশারা 'বিছায় পথে কোন: প্রুবতারা ! 
উদভরান্ত 'বাচ্ছন্ন মন ঘুরে মরে সারা 
নিনিমেষ 'নার্বকার বিরাট শহরে। 
সহে' না দুঃসহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর | 
স্নায়্‌তে অরণ্যভীত আদম ক্রন্দন । 
?সনেমা, দোকান, কাফে, আলগাল মোড়ে 
লক্ষ-লক্ষ রন্তবীজ পাস্ডুরোগী ঘোরে 
নণ্টদেব 'ছম্নাভিন্ন একতাআতুর-_ 
বাঝ-বা ভূকম্পে আসে কংসের স্যন্দন। 

[ আধুনক কাঁবত।র এক স্মরণীয় ব্যান্তত্ব বিষ 
দে (জন্ম ১৯০১) বাগভাঙ্গমায় আভনবত্ব এনে- 
ছিলেন। কবিতায় দর্শন, বিজ্ঞান, হীতিহাস, বেদ, 
পুরাণ এবং কখনো সং্কৃত পঙ্যন্তির ব্যবহারে তিনি 
অনন্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন । এ 

সঞ্জয় ভট্টাচার্য 
তোমাকে ছাঁড়য়ে দিতে পারতাম যাঁদ 
অন্য এক রৌদ্র মেধায়, 


8৭৯ 


কাবিভায় কলকান়া 


অন্য অশ্ধকারের গভগরে । 

যাঁদ পারতাম ! তবে দেখতে না আর 

পার্ক স্ট্রীট, কুহাকনী রাত্র ডেকে আনে, 

গনরেট চৌরঙ্গী আনে খরশান দিন । 

সমষের এই সব 'দনরাত মুছে ফেলে কবে 

তোমার অগাধ চোখ, ষেই চোখে চেয়ে আছি আম । 
[ প্পবাশা” পান্তকার সখ্যাত সম্পাদক সঞ্জয় 

ভট্টাচার্য (১৯০৯--১৯৬১৯) কাব হিসাবেও সূপ্রাতি- 

খ্ঠিত। মৃতু কয়েকদিন আগে খচাখ নামের এই 

কাবতাট “জশীবনানন্দ* কবতাপাত্রকায় প্রকাশের জনা 

তান প্রেরণ করোছলেন । ] 


বগরেশ্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


কালো মেঘের ফিটন চড়ে 
কালীঘাটের বাঁস্তটাতেও আষাঢ় এলো । 
সেখানে ঘত ছন্নছাড়া গাঁলরা ভিড় করে 
খিদের জ্বালায় হুগাল-গঙ্গাকেই 
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধরে 
বেহদ'শ পড়ে আছে 

আষাঢ় এসে ভাষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া-_ 
শীণ' হাতে শিশুরা খোলে খল । 

[বীরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০) রবীন্জু 
পুরস্কারে সম্মাঁনত কাব । ] 


সনকাম্ত ভট্রীচার্য 


কলকাতায় শান্তি নেই 

রন্তের কলঙ্ক ডাকে মধারানরে 

প্রতিটি সম্ধ্যায় । 

হৃংস্পন্দনধান দ্রুত হয় ; 

মৃ্ছিত শহর.এখন গ্রামের মতো 

সন্ধ্যা হলে জনহাঁন নগরের পথ ; 

স্তাঁদভত আলোকস্তম্ভ 

আলো দেয় নিভায় সভয়ে । 

কোথায় দোকানপাট ? কই সেই জনতার স্রোত ? 

সন্ধার আলোর বনা আজ আর তোলে নাকো 

জলতরণশর পাল শহরের পথে । 

[ মাত্র একুশ বছর বয়সে এই প্রাতিভাধর কবি 
প্রয়াত হন। সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬--১৯৪৭ ) 
প্রচণ্ড প্রাণশান্ত 'নয়ে গতাঁন যা লখেছেন, তার 
জনাপ্রয়তা এখনো অসীম । ] 


আগস্ট, ১৯৯০ 


বিজ্ঞান £ প্রতিবেদন-নিবন্ধ 


ককাতার 


মশা-পনপ। 


রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কিছবাদন আগে (৯ এীপ্রল ১৯৯০) 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমণ্ঠ কলকাতা জেলা কাঁমাটর 
উদ্যোগে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে সাহা 
ইনস্টিটিউট অব ননিউক্রিয়ার িজিক্স-এর 
বন্তৃতাকক্ষে 'কলকাতার মশার সমস্যা' সম্পর্কে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভার আয়োজন 
করা হয়োছল। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় 
মশার প্রকোপ যে বেড়ে গেছে এবং তার ফলে 
ম্যালোরয়া, ফাইলোরয়া, এনকেফেলাহইীটস 
ইত্যাদ মশাবাহত রোগও ব্যাপকভাবে দেখা 
ধদচ্ছে--একথা আমরা সকলে জাঁন। এঁবষয়ে 
জনসাধারণকে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম- 
বঙ্গ 'বিজ্ঞানমণ্ট তাই প্রচারে নেমেছেন । 


ডাঃ দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) ডাঃ তল্ময় মুখো- 
পাধ্যায় এবং ডাঃ অমিয়কুমার হাটি। 

তাদের বন্তব্য পেশ করার আগে মশার 
ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো দরকার। 
বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্্রায় 
২০ কোটি বছর আগে পাঁথবতে মশার 
আঁবভাব ঘটেছে। মশা প্রধানতঃ তিন জাতের 2 
€১) কিউলেকস-__এরা আমাদের আত পাঁরাঁচত, 
শদ্দনরাত এরা কামড়ায়, ঘরবাঁড় ও" জনবসাঁতর 
বাইরে জলা জায়গায় এদের দেখা যায় ; 
€২) আনোঁফালস- এরা ম্যালোরয়া রোগের 
জীবাণু 'প্লাজামোভিয়াম নামক পরজাবাঁর 
বাহক। এদের কামড়ে ওই পরজীবী অস্থ 


[বিজ্ঞানীদের অন্মান, আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মশার আবিভবি 
ঘটেছে। মানুষ সৌঁদন থেকেই মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। 'মশা মারতে কামান দাগা' 
আগে কথাটাকে হেপ্মালি বলে মনে হতো। এখন আর হয় না। আধ্নিক নানান ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেও মশাকে জব্দ করা দুরে থাক, তার আক্লমণ ক্লমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অনেকের 
ধারণা, শহরাণ্চলে মশার দাপট তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সারা 
পাঁশ্চমবঞ্চে প্রাতবছর যত মানুষ ম্যালোরয়ায় আক্রান্ত হন, তার ৫০ ভাগ কলকাতার 


প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা গত ৩৯ মার্চ 
কলকাতায় একটি মিছিলের আয়োজন করে- 
ছিলেন। আর দ্বিতীয় কর্মসূচী 'হসাবে 
৯ এ্রাপ্রলে অন্াষ্ঠত হয় আলোচনাসভা । সভায় 
বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কলকাতায় মশার 
প্রকোপ এবং তার দমন ও প্রাতরোধ সম্পর্কে 
তাঁদের অভিমত ব্যস্ত করেন। আলোচনা চক্রের 
সভাপাতিমণ্ডলিতে 'ছলেন মণ্টের সভাপাঁত 
ডাঃ জয়ন্ত বসু, কার্যকরা-সভাপাঁতি ডাঃ তপন 
সাহা এবং ডাঃ মনোরঞ্জন ভভ্রাচার্য। আলোচনায় 
যশরা অংশগ্রহণ করেন তখদের মধ্যে ছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমণ্ণ কলকাতা জেলা কামিটির 
সম্পাদক ড়াঃ দেবেশ দাস? ড়াঙ নিমাই দত্তগুষ্ত, 


মান্ষের দেহ থেকে সুস্থ মানুষের 
দেহে পারবাহিত হয়। অবশ্য শুরুষ আনো- 
ালিস মানুষকে কামড়ায় না, এরা প্রধানতঃ 
গাছের রস খেয়েই বাঁচতে পারে। কিন্তু জীবন- 
চক্র একাঁট সময়ে অর্থাৎ ডিম্বাণু তোরর কালে 
এদের স্ত্রী-মশার স্তন্যপায়ণ প্রাণীর রন্ত দরকার ; 
€৩) এডস- এরা পীতরোগ ও ডেঞ্গুর জীবাণু 
বহন করে । 

ম্যালেরিয়া একটি প্রাচীন রোগ । খুশস্টপূর্ব 
পণ্চম শতাব্দীতে 'চাকৎসা-ীবজ্ঞানী 'হিপোক্োঁটিস 
এই রোগের কথা জানতেন। চরক সংহতায় এই 
ধরনের রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে 
'জনোগদোদ্ধংসনীয় বা আগন্তু-বিষমজবর | 


৪৭৭ 


ভাদ্র, ১৩৯৭ 


ম্যালোরয়ার আঁবর্ভাব ঘটে আফ্রিকা মহাদেশে, 
তারপর ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চল হয়ে ভারতে এবং 
ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছাঁড়য়ে পড়ে। বর্তমানে 
পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে ম্যালোরয়া 
নির্মূল হলেও ভারতসহ অনুন্নত দেশগ্ীলতে 
প্রতি বছর এর প্রাদুভগব ঘটছে। কলকাতাবাসী 
1হসাবে আমাদের শুনতে খারাপ লাগবে, সারা 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাতবছর যত লোক ম্যালোরয়ায় 
আক্রান্ত হয়, তার &০ ভাগ দেখা যায় 
কলকাতায়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক যখন 
কলকাতার পত্তন করেনঃ তার এক বছরের মধ্যে 
তর ১২০০ 'ন্রাটশ সহকমা্র অর্ধেক মারা 
যায় ম্যালোরয়ায়। শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যা- 
সেও আমরা পড়ৌছি, ম্যালোরয়ার আক্রমণে পশ্চম- 
বঙ্গের কত গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। 

ইংরেজীতে 'ম্যালোরিয়া' কথাটির মানে হলো 
খারাপ বাতাস। ১৯৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসি 
সেনাবিভাগের 'চিকিংসক লাডেরান প্রথম বলেন 
যে, খারাপ বাতাস ম্যালেরিয়ার কারণ নয়) 
ম্যালোরয়ার কারণ হলো একরকম জীবাণু । 
জীবকে আমরা দঃশ্রেণীতে ভাগ কার- প্রাণী ও 
ডীদ্ভদ। প্রাণী শ্রেণীর জাবাণুকে বলা হয় 
প্রোটোজোয়া, আর ডীদ্ভদ শ্রেণীর জীবাণুকে 
বলে ব্যাকটারয়া। এই ব্যাকাটারয়ার চেয়ে 
প্রোটোজোয়া কিছু বড় হলেও এদের খাল 
চোখে দেখা যায় না) অনুবনক্ষণ যন্তের সাহায্যে 
দেখতে হয়। প্রোটোজোয়া প্রাণদেহের রক্তের 
লালকিকায় বাসা বাঁধে এবং দ্রুতগতিতে বেড়ে 
চলে; লালকাঁণকা ধ্বংস করে, আর যে বষ 
তোর করে তার জন্যে জবর হয়। 

মশার দেহে যে-জীবাণুর কথা লাডেরান 
বলোছিলেন, সেবিষয় 'ব্রাটশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
রোনাজ্ড রস্‌ উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
ভারতে এসে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। তিনি 
কলকাতায় প্রোসডোন্সি জেনারেল হাসপাতালে 
(বর্তমানে শেঠ সখলাল কারনানি স্মৃতি 
হাসপাতাল) গবেষণারত ছিলেন। ১৮১৭ 
খ্স্টাব্দে তান আঁবন্কার করেন, আযনো- 

৮ 
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কলকাতার মশা-সমপ্য। 


1ফাঁলস জাতীয় মশা ম্যালোরিয়ার জীবাণু বহন 
করে। এই গুরুত্বপুর্ণ আবিষ্কারের জন্যে রস-কে 
১৮৯৮ খএশস্টাব্দে চীকৎসা 'বজ্ঞানে নোবেল 
পুরস্কার দেওয়া হয়। ৯ এ্রাপ্রলে আয়োজত 
কলকাতার মশা-সমস/ শীষক আলোচনাচকের 
প্রারম্ভে বিজ্ঞান মণ্ের কলকাতা জেলা কাঁমাটর 
সম্পাদক ডাঃ দেবেশ দাস তার স্বাগত ভাষণে 
বলেন £$ আমাদের আঁঙভঙঙায় এটা খুব »প০ যে, 
গত কয়েক বছরে কলকাতায় মশা খুব বেড়েছে 
এবং এই মশা কলকাতার মানুষের স্বাস্থ্যের 
পক্ষে ক্ষাতকর। ম্যলোরয়া, এনকেফেলাহাটস, 
ফাহলোরয়া, ডেঞ্ঞুজওর গ্ররভীত রোগের বাহক 
এই মশা । গত কয়েক বছরে কলকাতায় রাস্তাঘাট, 
বাড়) নদমার ।কছুটা ৬৭৩ হয়েছে ; ॥কন্তু 
যেভাবে উন্নাত হয়েছে, ততে কতকগুলো 
সমস)ও তর হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যায়-(১) |বপুল পারমানে সেপা৪ক 9।ক 2 খাসা 
পারখানার জায়গায় অনেক অগুলে সেপাটক 
টক হয়েছে। ১ গারখনায় যেহেতু ভ৭। 
জমে থ।কে ন১ সেহেতু মশা অন্ম।৩ না। এখন 
সেপাঁটক ট্যাঙ্কে মশা জণ্মাচ্ছে। (২) খোলা 
নর্দমাঃ কলকাতার রাস্তায় গত কয়েক বছর ধরে 
বহু; কিলো মিড নরম তোপ হগেছে। আহ 
নদখায় মশা জন্নাচ্ছে। (৩) মেন্টেরেলঃ এহ 
[বধয়ট অস্থাম্সা ঝ॥পার হলেও বত্নে একা 
সমস্যা তোর করছে। মেস্রেসেলের কাজ হওয়ার 
জন্যে বহু আয়ঞর জপ জমে থকছে_ বে 
মধ্য কলকাতায় মশা বাদ্ধর অন্যতম কারণ বলে 
মনে হম। 

মশা দমনে বঙ্ঞণ মগের প্রস্তাব সম্পর্কে 
[তান বলেনঃ মশ।র প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে 
হলে দুটি পথ আছে- প্রথমতঃ মশার জল্ম 
আটকানো, দ্বিতীয়তঃ মশাকে মারা । আমরা প্রথম 
পথটির ওপর জোর দিতে চাই। এখন মশা দমনে 
চারাট পদ্ধাত আছে-€১) প্রযণান্তগত, (২) 
রাসায়নিকভাবে, €৩) জৌবকভাবে, (৪) সাধারণ 
মানুষের অংশগ্রহণ । 

এই প্রসঙ্গে তান বলেনঃ আজকাল আমরা 


আগস্ট, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


মশা তাড়াতে নানারকম ধূপ; ইলেকদ্রানক যন্ 
ব্যবহার করাছ। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই সমস্ত 'বিষয়- 
গুল মানষের শরীরের ক্ষাতি করে কিনা, করলে 
কতটা করে তার তথ্য আমাদের জানা নেই। 
আমাদের মনে হয়ঃ এই বিষয়টা বিশেষজ্ঞদের দেখা 
উঁচত। আমরা শুনোছ যে, যেখানে ইলেকদ্রীনক 
যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেখানে মানুষের ব্যবহারিক 
সীমানার বাইরে যে কম্পাঙ্ক তরঙ্গ নির্গত হয়, তা 
মানুষের শরীরের ক্ষতি করে। এই সমস্ত বিষয়ে 
মান;খকে আমাদের সচেতন করা দরকার। 

মশাঃ বর্তমান সমস্যা ও আমাদের দঁষ্টি- 
ভাঁঙ্গ' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডাঃ নিমাই 
দত্তগুপ্ত বলেন £ মশা ও মশাবাহত রোগ প্রাত- 
রোধ ও দমন সম্পর্কে সাঁতক পদক্ষেপ নিতে হলে 
প্রথমে মশা ও তার জবনচরিত সম্পর্কে 
ত্তানলাভ করা দরকার । মশা একটি পতঙ্গ । এর 
গাতাবধি আশ্চর্যজনক । সমদ্রুতলের ১৪০০ ফু) 
উপরে, এমন-ক খাঁনগভের ৪০০ ফুট নিচেও 
এদের দেখা যায়। এদের দেহ তিন ভাগে 'বিভন্ত 
-মাথা, বুক ও পেট। মাথার সামনেই রয়েছে 
রন্তপানের শড় বা প্রোবাঁসস। এদের জীবন- 
চকে চারাঁট অবস্থা দেখা যায়-ডমঃ, লাভা, 
পউপা ও পূর্ণঙ্গ মশা। স্ত্ী-মশা সাধারণতঃ 
নোংরা জলা জায়গায় রাতে ডিম পাড়ে। প্রথমে 
1ডমগ্ীল থাকে সাদা দানার মতো, পরে গকছন্টা 
কালো হয় এবং দু-তিনাদনের মধ্যেই ডিম 
পাঁরণত হয় লার্ভায়। লাভণগুীল বেশ চটপটে, 
জলজ শ্যাওলা ও জৈব আবর্জনা খেয়েই বে*চে 
থাকে। পাঁচাদন পর লাগ পাঁরণত হয় গপউপা 
বা পুভ্তলী কীটে। িউপা খাবার না খেলেও 
সাঁতারে দক্ষ, এমন-কি ডুব সশতারে। এরা 
২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় পূরঙ্গ শিশু-মশায় 
রৃপান্তারত হয়। 

আনোফলিস মশা কভাবে ম্যালোরয়ার 
জীবাণু বহন করে সে-প্রসঙ্গে তান বলেনঃ 
এদের স্পী-মশাই রন্তপানের উদ্দেশ্যে জনবসাতি- 
পূর্ণ এলাকায় ও ঘরবাঁড়তে ঢোকে । মানুষের 
দেহের গন্ধ ও উষ্ণতার জন্যে এরা আকৃষ্ট হয় 
এবং প্রাতাটি মশা একবারে ০'৩--০.৮ াল- 


৯২তম বর্য_-৮ম সংখ্যা 


[লট।র রন্ত চুষতে পারে। ম্যালোরয়া রোগ্বাক্রান্ত 
কোন মানুষের রন্তপানকালে স্ত্ী-আনো- 
[কালসের লালাগ্রন্থিতে পরজশীবন জীবাণু 
প্রবেশ করে । এরপর এঁ বাহক মশা অন্য কোন 
সুস্থ মানুষকে কামড়ালে মশার শশুড় 'দয়ে 
লালাসহ এ জীবাণু তার রন্তে প্রবেশ করে। 
কামড়ানোর সাত থেকে তারশ দন পর জবর 
আরম্ভ হয়। কখনো কখনো প্রবল কাঁপন 
1দয়ে জবর) শবাস ও নাড়ীর গাঁতি দ্ুুততর এবং 
1খন্চানও দেখা দেয়। মনে রাখা দরকার যে, 
এজ(তীয় জবর অন্য কারণেও হতে 
পারে। তাই এসব উপসর্গ থাকলে দ্বুত 
ডান্তারেপ পরামর্শ নেওয়াই হলো বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়। জনস্বাস্থ্যের পারপ্রোক্ষতে মশা ও 
মশাধাহত রোগ আমাদের দেশে আজ একট 
বড় সমস্যা। এ সমস্যা দুরীকরণে দরকার_ 
মশা ধবংস করা, মশার জন্মহার বৃদ্ধি কমানো 
এবং সচাকৎসার ব্যবস্থা করা। একাজ সরকার, 
[বিজ্ঞাণী, বিজ্ঞানকম) চাকংসক ও জন- 
সাধারণের 'মালত প্রচেম্টাতেই সম্ভব। ডাঃ 
দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ তন্ময় মুখোপাধ্যায় 
সভায় পাঁঠিত তাঁদের মশা দমন ও প্রাতিরোধ £ 
বৈজ্ঞাঁনক দান্টভাঙ্গ নিবন্ধে আভমত ব্য্ত 
করেন; মশা কভাবে দমন ও প্রাতরোধ করা 
যায় একথা ভাবতে হলে প্রথমেই মশার সংখ্যা- 
বধর কারণগ্ীল জানা দরকার। আমাদের 
দেশে মশার সংখ্যাবৃদ্ধির কারণসমূহ হলো 
(১) বিজ্ঞান ও প্রষ্যান্ত বিকাশের সাথে সাথে 
অনুনত এলাকাগ্াল ব্যাপক ও দত পৌর- 
সভার আওতায় আনার জন্য জলজমা ও খারাপ 
[নকাশী ব্যবস্থা সমস্যাকে বাঁড়য়ে দেয়। ফলে 
সেখানে মশা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। 
(২) মশা ৷ মনকারী রাসায়ানক পদার্থগ্ালির 
আনয়ামত ও বাছবিচারহগন ব্যবহার মশাকে 
এ পদার্থের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 
সাহায্য করে। এ ঘটনা আমাদের দেশে ১৯৪৫ 
থেকে ১৯৫৮ খশস্টাব্দে হের প্রাত ৩০০ 
গ্রাম ডি ডি টি ব্যবহার কালে দেখা গিয়োছল। 
এতে একাদকে এ ডি ডি টি-তে মশার সহ্য- 
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গুণ অনেক বেড়ে গেছে। তাই আর পূর্বের 
মানতে মশা মরছে না। অন্যাদকে বোঁশ মাত্রায় 
ব্যবহারের জন্য ভি ডি টি-র সুদূরপ্রসারী 
ধব্ষারুয়াও দেখা গেছে। (৩) দেশের এক 'বরাট 
সংখ্যক মানুষের মশার বিরুদ্ধে প্রাতরোধ করার 
মতো আর্ক স্বচ্ছলতা আজও আসোঁন। ফলে 
মশা দমনের 'বাভন্ন পদ্ধাতগঁল সেভাবে 
ব্যবহার করা সম্ভব হয়ান। তাঁদের মতে কল- 
কাতার জন্য আদর্শ পদ্ধাত হলো লার্ভা দমন। 
এই কাজ একদিকে জোবিক উপায়ে এবং অন্য- 
দকে প্রাকীতিক পাঁরবেশ িয়ল্ণ করে, অর্থাৎ 
মশার জল্মস্থানের উৎস কমিয়ে (গ্লেন সাঁভং 
ল্যান্ড ড্রেনেজ ইত্যাঁদ) করা যায়। এছাড়া জৈব 
ফসফরাস ঘাঁটত কয়েকা্ট কম ক্ষতিকারক 
রাসায়ানক পদার্থ সাঁঠক পাঁরমাণে ও 'নারর্ট 
সময়ান্তরে প্রয়োগ করেও মশার সংখ্যা কমানো 
যেতে পারে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব 
হেল্থ অ্যান্ড হাইঁজন-এর ডাঃ আঁময়কুমার 
হাট তাঁর 'কলকাতার ম্যালোরয়া বাঁহকা মশা 
ধনয়ন্নণ' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ আগে 


ম্যালোরয়া ছড়াতো- (৫১) আযনোঁফালস 
স্টফেনসাই, (২) আ্যানোঁফালিস সানভাইকাস, ও 
(৩) আযনোঁফালস ভারুনা। এখন শুধু 


আনোঁফাঁলস 'স্টফেনসাই মশা-ই ম্যালোরয়া 
ছড়ায়। আ্যনোঁফালিস 'স্টিফেনসাই মশা সৃন্টির 
জন্যে দায়ী মানুষেরা । এই মশা তার বংশবৃদ্ধির 
জন্যে মানুষের তোর পাঁরবেশের সুযোগ 
গ্রহণ করছে। মধ্য কলকাতার ১০০টি বাঁড়র 
ভেতরে সারা বছর ধরে সমশক্ষা করে দেখা 
গেছে, সারা বছর এ সব বাঁড়র আনাচে- 
কানাচে, ঘরে, ছাদে মশারা জন্মাচ্ছে। সবথেকে 
বোঁশ জন্মায় আগস্ট মাসে, ১০০ বাঁড়র 
মধ্যে ২৭াটতে মশার আঁতুড় ঘর খুজে পাওয়া 
যায়। শীতে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় পণচে। 
আগস্টে যেসব জলজমা পাত্র থাকে, তার ৯৭ 
শতাংশের মধ্যে পাওয়া গেছে আ্আনোফিলিস 
স্টফেনসাই মশার লার্ভা। ৯০০টা ঘরে সব জল- 
জমা পান্লের 'হসাব যাঁদ নেওয়া যায়, তাহালে 


কলকাভার মশা-সমস্যা 


দেখা যাবে আগস্ট মাসে এরকম ৮৬টি জায়গায় 
জন্মাচ্ছে আনোফালস 'স্টিফেনসাই। আমরা 
[কিভাবে এই মশার বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করাছ, 
এ ধরনের পরাক্ষা-নিরধক্ষা করলে আত সহজে 
তা বুঝতে পারা যায়। 

তাহলে নিয়ন্ত্রণের উপায় কি? আম বলব, 
এ যে উৎস-আঁতুড়ঘর, সেগুলো কমানো । 
এদায়ত্ব 'কন্তু জনসাধারণের। প্রতি ঘরে 
আমরা যারা বাস কার, সকলকে সজাগ থাকতে 
হবে এবং লাভার বাসস্থান ধবংস করবার ব্রত 
নিতে হবে যুদ্পকালগন ভীত্ততে। একটা ঘরেও 
যেন আ্নোফিলিস 'স্টফেনসাই লার্ভা কখনো 
খদুজে না পাওয়া যায়। এটা কি সম্ভব? 
অবশ্যই সম্ভব । বোম্বাই শহরের সমস্যাও এক। 
সেখানে কোন বাঁড়র ভেতর আআনোফাঁলস 
স্টফেনসাই জন্মাতে দেওয়া হয় না। এর জন্য 
আইন আছে। কোন বাড়িতে লার্ভা পাওয়া গেলে 
বসবাসকারী বা বাঁড়র মালকদের জাঁরমানা 
করা হয়। কলকাতা করপোরেশনেও এই আইন 
ছিল। খুজে দেখতে হবে, চালু করতে হবে। 

পাঁরশেষে ডাঃ হাঁটি বলেনঃ নানা ধরনের 
প্রচারের ভিত্তিতি জনসাধারণকে এবিষয়ে 
সাঁমল করতে হবে। স্কুল-কলেজের ছান্র-ছাল্রণ, 
সঙ্ঘ-সাঁমিতি, জনাঁহতকর প্রীতিষ্ঠান উল্লেখ- 
যোগ্য ভাঁমকা গ্রহণ করতে পারে। এত সহজ এ 
মশা দমন করা, কিন্তু এত কাঠিন। কলকাতার 
মানুষের একট; লঙ্জাও হওয়া উচিত- বোম্বাই 
যা পেরেছে, কলকাতা পারবে না কেন 2 

অন্য উপায় হলো রাতে মশা যাতে না 
কামড়ায় তার জনো মশার ব্যবহার। কৃন্ম 
ঝরনা, জলাশয়, কুয়ো ইত্যাঁদতে গাঁশ্পি, 
তেলাপিয়া মাছ ছাড়া €তারা মশার লাভা খেয়ে 
ফেলে)। মশাকে দূরে রাখে এমন কোন জলজ 
বা লোশন গায়ে মাখা । যেখানে মশার লাশ 
পাওয়া যাবে, অথচ জল নম্ট করা যাবে না, 
সেখানে করটনাশক পদার্থবা তেল ছড়ানো উঁচিত। 
আনোফিলিস 'স্টিফেনসাই থাকা মানে কলকা- 
তার কলগ্ক। কলকাতার মানুষ 'ক এই কলণুক 
মেনে নেবেন না অপনোদন করার চেম্টা করবেন ? 





[কৃতজ্ঞতা-গ্বীকার £ পাঁশ্চমবঙ্গ বিজ্ঞান মণ্ঠ, কলক তা জেলা কাঁমাট ; ভারতকথা, ১৪ জ্‌ন, ১৯৯০] 
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আগস্ট, ৯৯৯০ 


গ্রন্থ পরিচয় 


শ্বীমন্মী কলকাতা 
ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তা 


মণল্লক 
স্ট্রীট, 


কলকাতা কল্পতরু- রমেদ্দ্রনাথ 
কথামত প্রকাশনী, ৫৭ সি, কজেজ 
কাঁলকাতা-৭০০০৭৩। কুঁড় টাকা । 


কলকাতার বৌদ্ধিক জগতে কলকাতার 'নশতবর্ষ 
জন্মজয়ন্তী যথার্থই এক ভাবান্দোলনের সষ্টি 
করেছে । সরকারি এবং বেসরকারিভাবে বহুবিধ 
বচন উৎসব প্রতিপাঁলত হচ্ছে। সংবাদপত্রে এই 
মহানগরীর জন্মব্ত্বাম্ত 'নয়ে গনবম্ধও অনেক 
প্রকাশিত হচ্ছে । কয়েক ক্ুদ্রাবয়ব গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে, যাতে গভনর গবেষণ।র চেয়েও চলাতি হাওয়ায় 
মনোরঞ্জনের প্রয়াসই আধক । মহানগরশর কুলাঁজ- 
সন্ধানের ধারায় এক বিশেষ সংযোজন আলোচ্য গ্রশ্থ | 
গবেষক-সাহাত্যক রমেম্দ্ুনাথ মাল্লক ১০ অধ্যায়ে 
কলকাতার উৎস ও 'ীববর্তন অতণত থেকে বত'মান 
পর্ষস্ত ১১৩ পৃঙ্ঠার স্বজ্প পাঁরসরে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছেন। “কলিকাতা” নামের উৎস-সন্ধানে তাঁর 
এরীতহাসক 'ব্চারণা বেশ বাদ্ধগ্রাহ্য । যাঁদও লেখক 
এই মহানগরীর গোড়াপত্তনের যুগের এক বিশেষ 
অভিজাত পাঁরবারের সন্তান, তবুও 'নমোহ দৃষ্টিতে 
সেকালের ধনদের জঈবন তিনি বিশ্লেষণ করেছেন । 
বহু তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন সেকালের বহু 
অধুনালঞ্ গ্রন্থ ও সংবাদপত্র থেকে । পরমপুরুষ 
শ্রীরাগকৃষ্ণ থেকে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত অনেকের 
জীবনকে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের গবাক্ষপথে তান 
[বহঙ্গাবলোকন কাঁরয়েছেন। বাঁণজ্যের ধারা পথে 
মহানগরীর রাজনোতিক কেন্দ্রে পরিণত হবার 
ইতিহাসাঁটও সুন্দরভাবে এখানে 'িধৃত। সেই 
সঙ্গে লোকজীবনের বোঁশস্ট্যও মনোজ্ঞ ভাষায় 
আলোচিত । 
গ্রশ্থের মাধমে ভালভাবেই শোনা যায়। সাহত্যের 
ভাষায় ইতিহাসকে তিনি এই গ্রন্থে উপস্থাপিত 


কল্লোঁলনী কলকাতার কলধ্যান এই 


করেছন | তাঁর এই প্রয়াস আভিনম্দনগয় । এই গ্রন্থ 
পাঠে জানা যায় যে, কলকাতা আজ যে জঞ্জালনগরা 
তারও এ্রঁতহ্য সংদশর্ঘকালের । এখানে সবাই অথো- 
পাজনে এসেছেন, থেকেছেন, কিন্তু শহরকে সাজাতে 
কেউ চানাঁন। দররপ্রসারী পাঁরকষ্পনা 'নয়ে পৌর 
স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় আজকের মতোই সৌঁদনেরও 
নগর-নায়কেরা ছিলেন অনীহ। 


ইতিহাসের সংন্তায় বলা হয়েছে-_ 


প্ধমর্থিকাম-মোক্ষাণাম উপদেশ-সমাম্বতম্‌। 
পূর্ববৃত্তং কথায্স্তম ইীতিহাসঃ প্রচচ্ষতে ॥৮ 


ইতিহাস থেকে চতুরর্গ লমন্ধ, কাম্য, পূণ 
জীবনের পাথেয় পাঠক সংগ্রহ করেন। তাই ইতি- 
হাসকে হতে হবে সর্থতঃপ্রসারী । বর্তমান গ্রন্থে 
সামাজিক এবং বাণাঁজ্যক 'দকের প্রাতিই লেখক 
মৃখ্যতঃ দণ্ট আকর্ষণ করলেও সাংস্কৃতিক এবং 
ধমগ'য় ধারারও পাঁরচয় বশেষ্ভাবে এই গ্রদ্থে পাওয়া 
যাবে। ভারতে ধম“ ও সংস্কীতির ক্ষেত্রে মননশনলতার 
প্রাধান্যের জন)ই মনীষী গোপালকৃফ গোখেলের সেই 
বাণশ আজও স্মরণীয়--“বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত 
কাল তাই ভাবে ।” বাংলার মর্মকেন্দ্র কলকাতা । 
কলকাতার সাংস্কৃতিক, রাজনোৌতিক ও ধায় নেতৃত্ব 
ভারত বহাদন চলেছে । পরবতা সং্করণে শিক্ষা- 
সংদ্কীত-ধর্মের ভিধারায় কলকাতার বিবর্তন এই 
গ্রন্থে সংযোজনের প্রতীক্ষায় আমরা আগ্রহী । স্দর 
প্রচ্ছদ, বাঁধাই মনোজ্ঞ । নূন্দর এই গ্রম্থে যেসব গ্রন্থ 
এবং পন্র-পান্তকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার 
একটি 'ির্ঘস্ট পেলে তথ্যানুসন্ধানীদের তৃঁণ্চ হতো । 
বাঙালীর আত্মপারচয়ের একাঁট অধ্যাক্স এই গ্র্থে 
মননশীল লেখক উদ্‌ঘাঁটত করে গৌড়জনকে উপকৃত 
করেছেন । 
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রামরুফ মঠও 
রামরুঙ সিশল সংবাদ 


কলকাতায্ব বস্তিবাসীদের জন্য বাসভবন 

প্রকল্প এবং 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 

কলকাতা? প্রদর্শনী 

উত্তর কলকাতার রামবাগানে গত & মে সকাল 
৯টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী ভ্‌তেশানন্দজী মহারাজ শ্রীন্ত্রীঠাকুরের চরণে 
পুঘ্পার্থা নিবেদন করে এবং প্রস্তরফলকের আবরণ 
উন্মোচন করে নরেন্দ্রপ্‌র আশ্রম পাঁরচাঁলত বাঁস্ত' 
বাসীদের জন্য বাসভবন-প্রকজ্পের উ“দ্বাধন করলেন। 
পরে আয়োজিত একট জনস্ভায় (আজাদ হন্দ বাগ-এ) 
1তাঁন ঠাকুর, মা ও ম্বামীজীর ভাবে সেবাকাংজের 
আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ হতে আহবান জানান। 
( তাঁর ভাষণঁট বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । ) 
স্বাগত ভাষণে নরেন্দ্ুপুর রামকৃফ মিশন আশ্রমের 
সম্পাদক স্বামী অসন্তানন্দজনী রামকৃফ মিশনের কাজ 
ও পদ্ধাতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। বাঁস্তবাসা 
মানুষের প্রাতানাধ-হয়ে স্থানীয় জনকল্যাণ সামাতর 
কার্ধকরা সম্পাদক পান্নালাল মাঁণক রামকৃফ মিশনের 
কাছে বাঁস্তবাসগদের কৃতজ্ঞতা জ্াপন করেন । গ্বামণ 
লোকে*বরানদ্দজণ রামবাগান বাঁস্ততে পাঁচের দশকের 
প্রথমে কত বাধা-বপাত্তর মধো পাথুরিয়াঘাটার 
ছান্লাবাসের ছাত্রদের বাঁদ্ততে কাজ শুরু করতে হয়োছিল 
তা উল্লেখ করেন। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন কলশতা 
পৌরসংস্ছার প্রান্তন মেয়র ও রামবাগানের অধুনা 
পববেকানন্দ-পল্লী” জনকল্যাণ সাঁমাতর সভাপাঁত 
শোবন্দ দে। এ দন সন্ধ্যায় মিঃ ইস্ডিয়া িবনাথ 
দত্তের পরিচালনায় “সাচ্চদানন্দ' ও 'মানবগ্রেমিক 
স্বামণ বিবেকানন্দ নামক দহট -. ব্যায়াম-না টকা 
পারবেশন করেন ই্ডিয়ান এঁপক কালচার সেম্টার। 

৬মে বিকেল ৫ট/য় পাশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু একটি ফলকের আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে 
বাস্তিবাসীদের জন্য নবানার্মত বাসগৃহ বন্টনের 
সচনা করেন। পরে 'তিনি আজাদ হিন্দ বাগ-এ 
আয়োজত জনসভায় ভাষণ দেন। তার আগে 
'রামকৃষ-বিবেকানদ্দের কলকাতা” শীর্ষক প্রদর্শনপাটর 
তান উদ্বোধন করেন। কয়েক হাজার মানুষের 
সমাবেশে তান নরন্দুপ;র আশ্রম প্রকাশিত 'ক্লকাতার 


৪৭৭ 


বাঁদ্ত-উন্নেয়নে রামকুফ মিশন? শীর্ষক এক স্মারক- 
পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং নবানামতি ৬ট বাঁড়র 
৯৬ট পাঁরবারের ৬ জন গ্রাঁতীনাধর হাতে চাঁব ও 
প্রয়োজননয় কাগজ পল্লাদ অর্পণ করেন। (তাঁর 
ভাষণণাট বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । ) 

রামকৃষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশানর সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী গহনানদ্দজী, অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
আত্মস্থানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের আদর্শ 
ও লক্ষ্য ব্যাখা করেন । স্বামণ লোকেমবরানন্দজী ও 
বিধায়ক সাধন পান্ডে সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা 
জানান। এ্রীদন সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ-পল্লশর 
আধিবাসণবৃন্দ সাংস্কীতিক অনুষ্ঠান পাঁরবেশন করেন। 
ভজন পাঁরবেশন করেন কেয়া ঘোষ। 

এ মে বকাল ৪টায় অনৃত্ঠিত আলোচনাসভার 
সূচনা করেন স্বামী অসন্তানন্দজশ । বেলুড় মঠের 
ল্বামী 'বমলাক্মানদ্দজী ("শ্রীরামকৃষ্ণ ও কলকাতা? ), 
উদ্বোধন পান্রকার ঘুণ্ম সম্পাদক দ্বামী পর্ণাত্া- 
নশ্দজণ ('শ্লীমা ও কলকাতা” ), অধ্যাপক শখ্করীপ্রসাদ 
বস (গ্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতা” ) এবং ?শব- 
শঙ্কর চক্রবতর' (কলকাতায় রামকুফণ মিশনের সেবা- 
কার্য” ) বন্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে রামকষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
প্রভানন্দজণী ব্যাখ্যা করেন, রামকৃঞ্*-ভাবান্দোলন 
কলকাতায় কোন ভমকা পালন করেছে এবং এখনও 
করে চলেছে । সন্ধ্যায় গোয়াবাগান অণ্চলের শিশু 
ও ফিশোর-কশোরশরা একট সাংস্কীতক অন.ষ্ঠান 
পাঁরবেশন করে । 

৮ মে বকাল ৩টায় অনগ'তত “বাম্ত-উন্নয়ন তথা 
দারদ্ধের গৃহসমস্যা ও আয়বাপ্ধির উপায়” শীর্ষক 
আলোচনাচক্কে পৌরো?হত্য করেন গস এম ডি এ-র 
্রান্তন উপ-আধকতাঁ ডঃ সধেন্দ মুখোপাধ্যায় । 
হাডকো-র আগলিক আঁধকতা পি. আর. দাস, প্রখ্যাত 
ক্থপাঁত চন্দন মৈত্র ভাষণ দেন। নরেন্দ্রুপুর রামকৃষ্ণ 
গমশন আশ্রম পাঁরচালত উত্তর কলকাতা সুসংহত 
শিশু ?বকাশ প্রকজ্পের কাঁর্মগণ তাঁদের আভজ্ঞতার 
কথা ব্যস্ত করেন। বাদ্তবানীদের প্রাতানাধ রেবা, 
ঘোষ আলোচনা করেন রামকৃফ মিশনের সেবাকাষের 


উদ্বোধন 
প্রভাব । ধন্যবাদ জ্ঞাপন কয়েন অজিতফুমার় পাঁতি। 
সন্ধ্যায় সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকজেপর শিশ; ও 
কামগণ সাং্কীতক অনষ্ঠান গারবেশন করেন । 

৯মে (২৫ বৈশাখ ) সকালে আশ্রমের কাঁর্মগণ 
ও বাঁস্তবাসিবৃন্দ বথায়-গানে ও কবিতাপাঠে রবীম্দ্ু- 
স্মরণ করেন। মেনকা ঠাকুর তাঁর ভাষণে স্বামী 
1ব;বকানন্দের বাঁড় আঁধগ্রহণ করে একাঁট জাতীয় 
স্মতমান্সরে পাঁরণত করার আহবান জানান সরকার 
ও রামকৃষ্ণ মিশনকে । “সার্থক জনম আথার জন্মেছি 
এই দেশে' গানাট তন এ সভায় পারবেশন করেন । 

বিকালে “বাঁস্তজীবনের পারপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও 
পাাপ্টি' শীর্ধক আলেচনাসভায় পৌরোহিত্য করেন 
কলকাতা মৌডকাল কলেজের অধ্যাঁপকা মীরা রায়। 
ঈ্বাগত ভাষণ দেন শিবশগ্কর চক্রবতাঁ। প্রধান 
আতাঁথর আসন অলংকৃত করেন পশ্চমব্ঙ্গের সমাজ- 
কল্যাণ ও স্বরাষ্ট্র (কারা ) মন্ত্র বি*বনাথ চৌধুরী । 
বন্তাদের মধো ছিলেন অল হীন্ডিয়া ইনাপ্টাটউট অব 
হাইজন এান্ড পাবালক হেজ্থ-এর অধ্যাপক এ. কে. 
আচাষ+ কলকাতা নাঁস্সং কলেজের অধ্যাপিকা শুভা 
দাশগনঞ্থা ও কলকাতা পৌরসভার মেয়র পাঁরষদের 
সদস্য ডঃ সুবোধ দে। সুসংহত শিশুবকাশ 
প্রকজ্পের শিবানী (চক্রবতঁ ও সন্ধ্যা সাহা এবং 
বাস্তবাসীদের পক্ষ থেকে সম্ধা বসাক তাঁদের 
আ'ভিজ্ঞতা ব্ন্ত করেন। সন্ধ্যায় মনোহরপদকুর ও 
ঠিলজলার িশ-কিশোর-কিশোরীরা সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান পারবেশন করে । 

১০মে বিকেল ৪টায় শ্রীরামকৃষ ও উচ্জব্লতর 
কলকাতার সংকঞ্গে একটি পদযাল্লার আয়োজন করা 
হয়। শৃকম্তু পদযান্া শুভারদ্ভের কয়েক মূহূর্ত 
আগে হঠাৎ একাঁট আঁদ্নকাণ্ডে সভামণ্ডপটি 
ভগ্মণভ্ত হয়ে যায় । কলকাতার 'বাভন্ন বস্তি থেকে 
জাত-ধর্ম-ভাষাশনার্বশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এই 
পদযান্তায় অংশগ্রহণ করে । বহু মুসলমান নারও 
বোরথা পরে এই পদযানরায় সামিল হন। সঙ্লের 
হাতে ছিল শ্রীরামকু্ ও অন্যান্য অবতারের বাণখ । 
গোরামাতা উদ্যান থেকে যান্না আরম্ড করে বলরাম 
মান্দর, বাগবাজার স্ট্রীট, শ্যামবাজার, বিধান সরণণ? 
হয়ে পদযান্রাটি আজাদ 'হিন্দ বাগ-এ এসে সমাপ্ত হয় । 
ভস্মীভূত সভামণ্ডপের অনাতদ্‌রে অন্নীষ্তঠত একটি 


৯২স্ম বর্ষ-৮ম. সংখ্যা 


জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী লোকে*বরানন্দজগ, স্বামী 
অসম্তানন্দজী এবং স্বামী অক্ষরানন্দজশী । শিবশঙ্কর 
চক্রবতণ ও বিধায়ক সাধন পান্ডে সংম্লষ্ট সকলের 
গ্রাত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন । 

অনূম্তানের প্রতিদিনই “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
কলকাতা", শীর্ষক প্রদর্শনট অগণিত কলকাতাবাস"র 
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিদিন হাজার 
হাজার ভঙ্ক, 'বাভন্ন ববদ্যালয় ও মহাব্দ্যালয়ের ছান্র- 
ছান্রীগণ উৎসাহ সহকারে প্রদর্শনীঁট ঘুরে দেখেন । 


উদ্বোধনকে “বিশ্বপায়ক বিবেকানন্দ 
এপিক পুরক্ষীর £ ১৯৯০, প্রদান 

গত ৪ জুলাই সম্ধ্যা ৭টা ১ঞামানট-এ উদ্বোধন 
কাষলিয়ের সারদানন্দ হলে এক ভাবগঞ্ভীর অনুষ্ঠানে 
ইস্ডয়ান এীপক কালচার সেশ্টার তাঁদের এবছরের 
“বশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এীপচ পুরক্কার উদ্বোধনকে 
অর্পণ করলেন । উদ্বোধনের পক্ষ থেকে পুরস্কার 
গ্রহণ করেন উংদ্বাধনের যৃণ্ম সম্পাদক স্বাথী 
প্‌ণত্সানন্দ | পুরস্কারের অর্থমূল্য--দশ হাজার এক 
টাকা, তৎসহ একাট মানপত্র এবং ধাতুনার্মত পদ্ম ও 
ভূগোলকের ওপর ম্বামী বিবেকানন্দের পাঁরব্রাজক- 
মৃর্তসদ্ধলত একটি সুদৃশ্য ট্রীফ। ইন্ডিয়ান এীপক 
কালচার সেন্টারের পক্ষ থেকে ন্বামী পঞ্ণআনদ্দের 
হাতে পুরস্কার তুলে দেন যথাকুম পুরস্কার কমিটির 
সভাপাঁত 'ড ব. সেন, সংস্থার সহ-সভাপাত এস কে. 
রায় এবং সংস্থার প্রাতঘ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক 
মিঃ হীন্ডিয়া ব*বনাথ দত্ত । মানপন্র পাঠ করেন 
বাণী দত্ত । (মানপন্রাট পাঠোদ্ধার করে অ।শ্বিন 
সংখ্যা প্রকাশিত হবে 1) 

প্রারা*্ভক ভাষণে 'িধবনাথ দত্ত বলেন, গ্যামণী 
দিববেকানন্দর ১১২৪তম জম্মবার্ষকী উপলক্ষে 
স্বামণজীর আদর্শে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কোন ব্যান্ত বা 
প্রাতষ্ঠানকে ১৯৮৮ গ্রগস্টাব্দ থেকে প্রাত বছর এই 
পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। স্বামী 'িবেকানন্দ- 
প্রবারতি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃফ মিশনের বাংলা 
মুখপত্র উদ্বোধন পন্তিকাকে এবছরের বিশ্বনায়ক 
ধববেকানন্দ এপিক প7রস্কার অপর্ণ করা হচ্ছে। 
গনরবাচ্ছন্নভাবে প্রকাশের এীতহ্যে দেশীয় ভাষায় 
প্রকাশিত ভারতীয় সামায়কপন্রগীলর মধ্যে উদ্বোধন 
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প্রাচীনতম । আমরা জানি রামকুফণ-বিবেকানদ্দের 
ভাববাহক, স্বাম? বিবেকানন্দ প্রতীম্ঠিত উদ্বোধনকে 
পুরস্কার দেওয়া যায় না। আমরা এই পুরস্কার 
অর্পণের মাধ্যমে উদ্বোধনের প্রাতি আমাদের তথা 
জাতির ফৃতজ্ঞতা ও 'বনগ্র শ্রদ্ধাঞ্জীল নিবেদন করে 
1নজেরাই সম্মানিত ও ধন্য বোধ করছি । 
পুরস্কার গ্রহণ করে স্বামী পর্ণায্মান্দ বংলন, 
উদ্বোধন গ্বামী ববেকানন্দের বাণখ-শরীর । 
উদ্বোধন একই সঙ্গে দুাট ভ্যামকা পালন করে 
চলার চেষ্টা করছে--একাঁট মহাদেবের, অপরাট 
ভগীরথের ; মহাদেবের মতো শ্রীরামকৃষ্-ভাবতরঙ্গকে 
উদ্বাধন ধারণ করেছে, আবার ভগ্লীরথের মতো 
এ তরঙ্গকে সে বহন করে চলেছে লোককল্যাণের 
জন্য । প্রসঙ্গতঃ তান উদ্বোধনের প্রাত্ঠাতা 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রথম সম্পাদক স্বামী 
[্রগুণাতীতানন্দের স্বপন ও সাধনার কথা উল্লেখ 
করেন এবং বলেন, তাঁরা ষে এরাতহ্য নিমাণ করেছেন 
স্বামল সারদানন্দ, স্বামী শহদ্ধানন্দ প্রমুখ তাকে 
সযত্ধ লালন করেছেন । আজ উদ্বোধন যেখানে 
দাঁড়য়ে আছে তা তাঁদেরই সাধনার ফলশ্রদাত। তার 
সঙ্গে অবশাই যন্ত হয়েছে উদ্বোধনের সঙ্গে সং*্লস্ট 
সন্ন্যাসী, অ-সন্যাসী কম? ও চ্বেচ্ছাসেবীদের সেবা 
ও অগাণত শুভানধ্যায়ীর শুভেচ্ছা । এই পুরস্কার 
গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনের এ্রীতহ্য এবং আদর্শের 
প্রাত আমাদের দায়বদ্ধতা বার্ধত হলো । 
প্রধান আতাঁথর ভাষণে প্রখ্যাত কথাসাহাত্যিক 
সরগান চট্টোপাধ্যায় বলেন, উদ্বোধন বত মানে একটি 
জনপ্রিয় বড় পান্রকা; কিন্তু মনে রাখতে হবে, উদ্বোধন 
শুধু একট পান্রকাই নয়, উদ্বোধন একি মান্দর, 
একট বিগ্রহ । এর সেবা হলো দেবতার উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত আহত ও অঞ্জাল। কয়েক বছর ধরে 
আর্জি ষে নিয়মিত 'পরমপদকমলে' স্তন্ভাঁট উদ্বোধনে 
'লখাছ তা এই দ্যষ্ট থেকেই লেখার চেষ্টা করাছ। 
নত প্রস্তঃ তান উদ্বোধনের সঙ্গে তাঁর প্রায় চার দশক 
আর্স আকাঁম্নকভাবে চ্ছাঁপত 'নাবড় ও আত্ম 
বোগ্ীযোগের স্মৃতিচারণা করেন। [তান বলেন, 
সেইযে উদ্বোধনের সঙ্গে ফন যুস্ত হলাম তা আমাকে ক্রমে 
গ্বামীজীর সঙ্গেই যুক্ত করে দিল এবং আমার জীবনের 
মোড় ও ধারা গ্ারবার্তত হয়ে গেল। মাঝে কিছবাদন 
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রামকৃষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংব 


উদ্বোধনের সঙ্গে আমার যোগাযোগে ছেদ পড়ছিল, 
কিন্তু পূর্বজন্মের যে সুকাতি আমার সঙ্গে উদ্বোধনের 
যোগাযোগ ঘটয়েছিল তা-ই আমাকে উদ্বোধনের তথা 
স্বামীজীর সেবায় আবার নিয়ে এসেছে । 

সভাপাঁতর ভাষণে প্রখ্যাত ববেকানন্দ-গবেষক 
অধাপক শক্করীপ্রসাদ বসু বলেন, উদ্বোধন হলো 
স্বামী বিবেকানন্দের শঙ্খ | সমুদ্রের প্রাতাট ধান 
নানা রেখায় মদত হয়ে থাকে শখ্খের ভিতরে 
ও বাইরে । শঙ্খ বাজালে তাই সমুদ্রের ধবানই তার 
মধ্য থেকে শোনা যায় । তেমান গববেকানন্দ-সমনদ্রের 
ধ্বান বিগত একানব্বই বছর ধরে উদ্বোধন প্রকাশ 
করতে সচেষ্ট । 'ববেকানন্দের িম্তা কোন ব্যান্তর 
চন্তামান্ত্ নয়, তা বশ্বচিন্তা । সেই বিবাঁচন্তাকেই 
উদ্বোধন আমাদের দ্বারে দ্বারে পেশছে 'দচ্ছে। 
ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে উদ্বোধনের একাঁট 
বিরাট ভ্মকা আছে, বিরাট অবদান আছে বাঙলা 
সাহিত্যের নতুন গাতপথ 'নমাঁণে এবং সাংস্কাতিক ও 
আধ্যাত্মক চেতনা গঠনে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
এীতহাসিকদের ঘ্বারা এখনো তা স্বীকৃত হয়ান। 
স্বামীজীর প্রয় দিন ৪ জুলাই এই অনুষ্ঠান 
হলো। ৪ জুলাই আগোরকা পরাধীনতার শৃঙ্খল 
ভেঙোছল। সেকথা স্মরণ করে ৯৮৯৬-এর ৪ 
জুলাই স্বামীঞ্জী একটি কাঁবতা িখোঁছলেন । তারা 
প্রীতঁট ছত্রে তান স্বাধীনতার বন্দনা করোছলেন। 
আপন দেহের শৃঙ্খল মণান্তর জন্যও তান নবাচন 
করেছিলেন এই 'দিনাটকেই চার বছর পর। উদ্বোধনের 
মাধ্যমে তিনি জাতিকে সকলরকম পরাধীনতার 
শতখলমান্তর বাণীই শানয়েছিলেন। 

এই. অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে 
গবরাচত কাঁবতা পাণ্ত করেন গে।প।লচন্ু দেবনাথ । 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডি. ব, সেন। উদ্বোধন 
সঙ্গীত ও সমাঞ্চ সঙ্গীত পারবেশন করেন যথাক্রমে 
আমত ঘোষ এবং অসীম দত্ত । তবলায় সহযোগিতা 
করেন অশোক মুখোপাধ্যায় । কলকাতার বহু বাশন্ট 
ব্যান্ত, বেলড় মঠের 'বাভন্ন কেন্দ্রের সন্ধযাসী, 
সারদা মঠের 'বাভন্ন কেন্দের সন্্যাসনী ও বহু 
ভন্ত অনুষ্ঠানে উপাঁশ্ছত 'ছিলেন। বস্তুতঃ বিপুল 
শ্রোতৃসমাগমের জন্য সারদানন্দ হলের বাইরেও বহু 
আতীরক্ত আসনের ব্যবন্থা করতে হয়েছিল ।.. 
আগস্ট, ১৯৯০ 


বিবিধ লৎবাদ্‌ 


উৎসব-অননভ্তান 


গত ১?--১৬ এপ্রল চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ 
সাঁনতি (কলকাতা-২৭) কতৃ'ক চেতলার পরমহংসদেব 
রোডস্থ সারদাতীথ পাকে শ্রীরামকৃষ্ধদেবের ১৫%তম 
জন্মোংসব ও মণ্ডপ সাঁমাতর ৭&তম বর্ষপার্ত উংসব 
অনশ্ঠিত হয় । এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীন্রীমা 
ও স্বামীজীর [বশেষ পূজা ও অন্যান্য অন্যান 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । স্বামী প্রভাকরানন্দ, গ্ব'ম" 
কমলেশানন্দ, স্বামণ তত্বস্থ।নন্দ, বাম ভৈরবানন্দ এবং 
প্রত্রাজকা মহেশপ্রাণা শবাঁভন্ন 'দনে উপ্পাস্থত থেকে 
ধর্মলোচনা করেছেন । 'বাভল্ন দিনে সঙ্গীতান,ষ্ঞানে 
সঙ্গত পরিবেশন ধরেছেন তপন সিংহ, পার্থ 
চট্টোপাধ্যায়, রেবতীভূষণ মণ্ডল ও সপ্প্রদায় এবং 
অরুণকৃষ্ণ ঘোষের পাঁরচালনায় সুরপাঁঠ গোষ্ঠী । 
গত ২ জুন ১২৯৭ সন্ধ্যায় কলকাতাস্ছ শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিশহম্ধানন্দ সাঁমাতর বার্ধক উৎসব সভায় ১৪.এ 
ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এ ( কলকাতা-১৯) কথামৃত 
পাঠ ও শ্রীরামকৃষ সম্পর্কে স্বামী বিশদ্ধানন্দজীর 
একট অপ্রকাশিত ভাষণ পাঠের পর স্বামী পূণত্মিনন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষে 
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লখ্য, 
এই সাঁমাতর অনুদানে গোলপাকর রামকৃফ মিশন 
ইনাণ্টটিউট অব কালচার প্রাত বংসরের ন্যায় এই 
বংসর গত ১৬ জুন সম্ধ্যায় গববেকানন্দ হলে 
স্বামী বশহদ্ধানন্দ স্মারক বস্তৃতার ব্যবস্থা করেন। 
বিষয়-_“্বরূপে শ্রীরামকফ?। বস্তা ছিলেন প্বামী 
লোকেম্বরানন্দ | 
যুব শিবির 

গত ২৪-২৬ মে ১৯৯০ উত্তর কল্পকাতার 
শ্যামবাজার মণীন্দ্রন্দ্রু কলেজে অখিল ভারত 
বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের আগুলিক ৫ম বার্ধক 
যুব শিক্ষণ শাবর পারচাঁলত হয়। এই 'শাবরে 
কলকাতা ও পা*ববতণ অণ্ল থেকে উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যক ছাত্র ও যুবক যোগদান করোছলেন । 'শাঁবরে 
1বাভন্ন ?দনে স্বামীঞ্জীর শিক্ষাদশের ওপর আলোচনা 
করেন স্বামী চৈতন্য।নন্দ, আময়কুমার মজুমদার, 
ক্ষেব্রপ্রসাদ সেনশমা নীরদবরণ চক্রবতাঁ, বারেন্দ্- 
কুমার চক্ষবত+ প্রমুখ | 


বিজ্ঞানন সংবাদ 


কলকাতার বন্জ্-বিজ্ঞানমন্দিরে পরাগরেণু 
সংক্রান্ত আলাজি নিয়ে গবেষণ! 


স:ইডে'নর স্টকহোমে আরোবায়োলীজ ( £১০:০- 
০1019) )-র এক িধব-আধবেশন অনাশ্ঠিত হতে 
চলেছে আগস্টের শেষে। কলকাতা ৰস;-বিজ্ঞান- 
মন্দিরের বিজ্ঞানী অধ্যাপক স্বানমল চন্দ সুইডেনের 
এ অধিবেশনের সভাপাঁত নিবাঁচিত হয়েছেন। 
আযরোবায়োলাজর এক গবশেষ শাখা হলো প্যালি- 
নোলজ (281901985 ) বা পরাগতত্ব বিদ্যা । 
অধ্যাপক চন্দের নেতৃত্বে প্যালনোলাজর গবেষণা 
আন্তজাতিক মানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলেছে। 


মানুষের প্র“্বাসের সঙ্গে বাতাসে ভাসমান কিছু 


পরাগরেণ ফুসফুসে চলে বযায়। পরাগরেণুর 
মধ্যস্থ এক 1বশেষ ধরনের প্রোটিন রন্তত্লোতের মাধ্যমে 





1বাভন্ন ধরনের আযালার্জজনিত রোগের লক্ষণ ফুটে 
ওঠে। বদ্ধ ঘরের বা বাতানুকূল ঘরের অন্ধকার 
কোণে, আদ্রপদয়ি, চামড়ার অংশে বিশেষ ধরনের 
ছন্ত্রাক জন্মায় । পাটগহ্দাম এবং চা তৌঁরর কারঞ্জঁণাতে 
এঁ ধরনের টীদ্ভদের সক্ষম আঁশের সং্পর্শে ও: | 
আযালার্জজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হয়, যেমন 

মাথাধরা, পেটের গণ্ডগোল, চর্মরোগ, হাঁচি 
ভারতের পরণুলে পরাগরেণু এবং 









স্ীনর্মল চন্দ। ইনাঁস্টাটিউট অব চাইল্ড". 
বি. আর. সিং হসাঁপটালের সহযোগিতায় বসি 
মাম্দর নিম, কুমড়ো, পেপে, ধুতরোর 
থেকে কতকগবাল ভ্যাকাসন তোর, 
রোগীকে আযালার্জর উপসর্গের হাত থেকে রি 
করবে। এ 
| হান ও বিজ্ঞান, জুন ১৯৯০ ] 








বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
হয় |... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 

করিতে হইবে 1. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে- লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
. ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-_ দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়৷ সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 

বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বামী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্থা 
৬ প্রফুল্ল সবকার সিট, কলিকাতা-৭০০০০১ 


হি 


১ 


- ১৬১, 
৬ ৮ রা 





সেপ্টেম্বর) ১৯৯০ 


ডু 
৯৬২৭৩০, ৪১৮ ্ * 

চা ঞ গু 
১৯৯৭০ ৫ ০ ₹ ২৯১৬ ইইউ ১১২৪ ৬ ৪ ৮৪১১৩ ৪২৯৩৫ 


৯২তম বর্ষঝ- ৯ম সংখ্যা 


তামাচ্নবর্ণ।ং তপস। জঞ্লল্তীং বৈরে৬নীং কর্মফলেষু, জব্সাম,। 
ধুগ্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাঁস (দ্ধ) ওরসে নমঃ ॥ 
আম সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পাঁরদ্‌ষ্টী আ্নবর্ণ, স্বীয় তাপে অর্থাৎ তেজে 


শঘুদণ্ধকারণী, কর্মফলদানী দগ্গাদেবীর শরণাগ ত হই। 


দোব, আম তোমাকে প্রণাম কার। 


হে সুতাঁরাণ, হে সংসার-আণকারাণ 
কুর্ধ, যজযর্বেদীয় মহানারায়শ উপানিঘদ, (২1২) 


্ঁ 


কথা প্রপঙে 


মহিধাস.র ও মাঁহযাস.রমার্দনীর উপাখ্যান 
পৌরাণক ৬পাখ্যান॥ মার্কপ্ডর়-পুরাণ। বরাহ- 
পুরাণ, বামন-পুরাণ। কাঁলকা-পদরাণ এবং 
দেব)ভ।গবতে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা, বিষ? মহেশ্বর, 
বরুণ, আঁ্ন। বায়ু, ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবতার 
দেহজত তেজঃরাশ সামমলিত হইয়া মাহযাসুর- 
বিনাশের নামত্ত মাঁহযাসুরমার্দনী বা মীহষ- 
মার্দনীর আঁবর্ভাব সংঘটিত কাঁরয়াঁছল। তবে 
এই সুৃবিখ্যাত উপাখ্যানের সপ্রাসদ্ধ আকরপগ্রন্থ 
হইল 'চণ্ডী' যাহা মাকর্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 
তেরাটি (৮১--৯৩) অধ্যায়। 'দেবীমাহাত্ম্য এবং 
'দৃ্গসিপ্তসতী' নামেও চণ্ডী সপাঁরচিত। চণ্ডীর 
্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় দোৌখ মেধা খাঁষ রাজা 
সূরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বলিতেছেন £ 

দেবাসূরমভুদ য্দ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা । 

মাহষেহসৃরাণামাীধপে দেবানাণ্ পুরন্দরে ॥ 
_-পুরাকালে যখন মাহষাসুর অসুরগণের এবং 
পুরল্দর অর্থাৎ ইন্দ্র দেবগণের অধীম্বর ছিলেন, 


গত্যের অপিহিত মুখ 


তখন দেবতা ও অসংরগণের মধ্যে পূর্ণ একশত 
বংসর ধাঁরয়া যুদ্ধ হইয়।ছল। 

তন্রাসরৈর্মহাবীর্ষৈদেবিসৈন্যং পরাজতম,। 

[জত্বা £ সকলান দেবানন্দ্রোহভুন্মীহযাস*রঃ ॥ 
_সেই যুদ্ধে মহাপরাক্রাল্ত অসুরগণ দেবসৈন্কে 
পরাজিত করেন এবং সমস্ত দেবতাকে পরাজিত 
কারয়া মাহযাসূর ইন্দ্রত্ব লাভ করেন অর্থ 
স্বর্গের আঁধপাঁত হন। 

কে এই মাহষাসুর ঃ মাঁহষাসঃরের জন্ম- 
সম্পর্কে পুরাণাদিতে যে কাহিনন রাঁহগাছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে, মাহষীর গভে” তাঁহার জল্ম। 
চণ্ডীতে মাঁহষাসুরের জল্মকথা নাই। বরাহ- 
পুরাণ, কাঁলকা-পুরাণ। বামন-পুরাণ এবং 
দেবীভাগবতে মাঁহযাসুরের যে জল্মবৃত্তান্ত, 
রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপ £ 

(১) আদি কল্পে সম্বংসর নামে এক খাঁষ 
[ছলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুপাশর্বা। সংপাশ্বের 
পূন্নের নাম 'সম্ধুদ্বীপ। খাঁষর বংশে জম্ম 


৪৮৯. 


হইলেও গসম্ধুদ্বীপ ছিলেন অসুর । সম্ধৃদ্বীপের 
কন্যার নাম মাহম্মতা। তান ছিলেন দৈত্য বপ্র- 
চীন্তর অগ্রজা। [চণ্ডীতে €১৯।৪৩--৪৪ ) 


দেবীর মুখে বিপ্রাচীতুর-বংশীয় দানবগণকে বধ, 


করার অষ্গীকার রাহন্মছে।] মাহম্মতা 
একাদন অস্বর নামে এক খাষর আশ্রমে 
সখবগণ-সহ ভ্রমণ কাঁরতে যান। আশ্রমের রমণীয় 
পাঁরবেশ দৌখকা তীহার তথায় বাস কারবার 
সৃতীর লোভ হয়। [তান মাহষীর রুপ 
ধারণ কারয়া খাঁধকে ভয় দেখাইতে উপাস্থত 
হইলে খাঁষ ধ্যাননেত্রে মাহম্মতীর প্রকৃত পরিচয় 
অবগত হন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া আভশাপ প্রদান 
করেন, পাপারাস ! তুই যেমন মাহষাীর,প ধারণ 
কীররা আমাকে ভয় দেখাহতে আপসয়াছস, তেমনই 
আমার আভশাপে শতবর্ষ পর্যন্ত মীহষারুপেই 
অবস্থান কাঁরাব। আভশাপ শুনয়া মাহিজ্মত 
আতাঁঙ্কত হহয়া খাষর চরণপ্রান্তে পাঁতিত হইলেন 
এবং শাপমান্তর জন্য কৃতর অনুনয় কারতে 
লাশ্গলেন। তাহাতে খাঁষর দয়া হইল। তান 
বাঁললেন, মাহষীর্‌পে এক পুত্র প্রসবাস্তর তাঁহার 
শাপম্ীন্ত ঘটবে । মাহম্মতীর গভেহই মাহষা- 
সুরের জন্ম হয়। বেরাহ-পুরাণ।; ৯৫ অধ্যায়) 

(২) রম্ভ নামে এক দৈত্য দীর্ঘকাল 
মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া 
তাঁহাকে বরদান করিতে চাহিলে অপত্রক 
রম্ভাসুর তাঁহার তিন জন্মে প্রবল পরাক্রান্ত এক 
পুত্রসন্তান লাভের বর প্রার্থনা করেন। মহাদেব 
রম্ভাসুরের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। উপর্ষ- 
পার তিন জল্মে (তন কজ্পে বা মন্বস্তরে) রম্ভা- 
সুর রম্ভ নামেই জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রাত 
জল্মেই মাঁহষীর গর্ভে তাঁহার পূত্ররূপে মাহষা- 
সুরের জল্ম হয় এবং দেবগণের তেজসম্ভূতা হইয়া 
দেবী আদ্যাশীল্ত যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, ভদ্রুকালী 
এবং দুর্গা রৃপে প্রাত কল্পে মাহযাসৃরকে বধ 
করেন। কোঁলিকা-পৃরাণ, ৬০ অধ্যায়) 

€৩) রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই প্রবল পরাক্রাস্ত 
অপূত্রক অসুর ভ্রাত্দ্বয় পূনুলাভের জন্য বহু" 
কাল ধারয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। 
তাঁহাদের তপস্যার দেবয়াজ ইন্দ্র ইন্দত্ব হারাইবার 


. ৯২তম বর্ষ_ ৯ সংখ্য। 
আশঙ্কায় ডীদ্বশ্ন হইয়া উঠিলেন। 'তাঁন তপস্যা- 
রত করম্ভকে হত্যা করিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে 
রম্ভ ক্রোধ ও দুঃখে আত্মঘাত? হইতে উদ্যত হইলে 
আ্ন তাঁহাকে প্রাতানবৃত্ত কারলেন এবং রচ্ভের 
কঠোর তপশ্চর্যার জন্য বরদান কাঁরতে চাহিলেন। 
তখন রম্ভ আগ্নদেবকে বাঁললেন$ 'আমার যেন 
ন্রলোকবিজয় এক পত্র জল্মায় এবং শান্ত ও 
তেজীস্বিতায় সে ষেন দেবতাদেরও আতব্রম করে ।' 
আঁঙ্ন বাললেনঃ তথাস্তু'। অতঃপর রদ্ভাসুর 
এক স্হন্দরশী মাহষীর রূপে মুণ্ধ হইয়া তাহাকে 
পত্নীত্বে বরণ করেন। সেই মাহযীর গর্ভে 
মাহযাসুরের জন্ম হয়। (বামন-পুরাণ, ১৭শ 
অধ্যায়) মাহষাসুরের জল্ম সম্পর্কে প্রায় একই 
কাহিনী দেবীভাগবতেও পাওয়া যায়॥। &েম 
সকল্ধ, ২য় অধ্যায়) 

অতঃপর মাহষমার্দননর জল্ম-প্রসঙ্ঞা। 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাহষাসূর অপ্রাতরোধ্য পরা- 
ক্রম ও শান্তর আঁধকারণ হইয়া উঠেন। ক্রমে সমগ্র 
পাঁথবী তাঁহার করায়ত্ত হইল। অতঃপর তান 
স্বর্গরাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া দেবতাদের পরাভূত ও 
স্বর্গ হইতে 'বিতাঁড়ত কারলেন। স্বর্গরাজ্য 
আঁধকার কাঁরয়া মাহষাসূরের ক্ষমতাগর্ব গগন- 
চুদ্বী হইল। তাঁহার নির্যাতন ও অত্যাচারে 
গবতাঁড়ত দেবগণের নাভশ্বাস উঠিল। 
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপাঁতম্‌। 
পৃরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধবজৌ ॥ 
(চণ্ডী, ২1৪) 
--অনন্তর পরাভূত দেবগণ প্রজাপাতি ব্রচ্মাকে 
অগ্রবতাঁ করিয়া শিব ও বিফুুর সমীপে াইলেন। 
মহিষাসূরের দৌরাত্ম্যে তাঁহারা যে দুর্দশা 
ও দুগ্গাতর চরম সীমায় পেশছিয়াছেন শব ও 
বির নিকট তাহা বর্ণনা কারয়া দেবগণ 
প্রার্থনা জ্রানাইলেন £ 'শরণণ প্রপন্নাঃ স্ম 
বধস্তস্য ববাচল্ত্যতাম ' চণ্ডী, ২।৮) 
- আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইয্লাছ। এখন 
আপনারা দেবশন্ু মাহষাসৃরের 'বিনাশের উপায় 
িেশেষভাবে চিন্তা করুন। 
দেবতাদের কাতরোস্ত এবং মাহযাসুদ্ষেয 


৬৬২ 


আশিবন, ১৩৯৭ 


অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পাঁড়লেন। চণ্ডীতে (২।৯ 
-১২) অপূরভাবে ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে ঃ 


ইতং 'নিশম্য দেবানাং বচাংীস মধুস্‌দনঃ। 
চকার কোপং শম্ভূশ্চ ভ্রকুটীকু'টিলাননো ॥ 
ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ। 
িশ্ক্কাম মহৎ তেজো ব্রচ্ষণঃ শঙ্করস্য চ॥ 
অন্যেষাগ্গৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরশীরতঃ। 
নির্গতং সৃমহৎ তেজস্তচ্চৈকাং সমগচ্ছতঃ ॥ 
অতাঁব তেজসঃ কৃটং জহলন্তাঁমব পর্বতম্‌। 
দদশহ্স্তে সুরাস্তন্র জবালাব্যাপ্ত দিগম্বরম ॥ 
_ব্রহ্ষা প্রমূখ) দেবগণের মুখে এই প্রকার বাক্য- 
সকল শুনিয়া মধুস্দন এবং মহাদেব অত্যন্ত 
রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সেই ক্রোধে তাঁহাদের 
মুখমণ্ডল ভ্রুকুটিকৃটিল হইয়া উঠিল (অর্থাৎ 
ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ কাঁরল)। 
অন্তর আত ক্লোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে 
ব্রহ্মা ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ নিঃসৃত 
হইল । 
ইন্দ্রাদ অন্যানা দেবগণের শরীর হইতেও 
মহাতেজ 'নর্গত হইয়া এক মিলিত হইল। 
সেই (সাম্মালত সাবপুল ) দীপ্যমান 
তৈজঃপহঞ্জকে সেখানে 'দগল্তব্যাপশী লোলহান 
অবাঁস্ধত দোঁখিলেন। 
অতুলং তন্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্‌। 
একস্থং তদভূল্নারী ব্যা্টলোকলয়ং 'ত্বিষা ॥ 
€চেপ্ডশ, ২।১৩) 
-"সকল দেবতার শরীর-ীনর্গত ন্লিলোকব্যাপপী 
সেই অতলনশয় তেজরাশি সংহত হইয়া 
ক্রমে একাঁট নারশমঠত তে রূপাল্তাঁরত হইল। 
সেই নারই দুর্গা । মাহযাস্‌রের 'নধনার্থে 
তাঁহার আবিভাব হইল। দেবগণ আপন আপন 
শ্রেষ্ঠ আয়ুধ দুর্গাকে সমর্পণ কাঁরলেন। 
অনল্তর এক রোমহর্ধক ভয়ঙ্কর যৃদ্ধে মাহষাসূর 
তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। বামন-প্রাণ ৫১৮ 
অধ্যায়) দেবী ভাগবত ৫৫1৮) এবং কাঁলকা- 
পৃরাণে ৬০ অধ্যায়) মাহষমার্দনীর আাবর্ভাব 


৪৮৩ 


কখ। ত্রল্জ্া। 


সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি 
এইরূপই। তবে চণ্ডীর বর্ণনা কাব্যগুণ এবং 
ভাবগাম্ভীর্ষে উৎকৃষ্টতর বাঁলয়া আমরা চণ্ডীর 
বর্ণনাই উল্লেখ কাঁরলাম। 


প্রসঙ্গতঃ উজ্লেখ করা যাইতে পারে ষে, 
ভূমধ্যসাগর অণ্ুলে মন্খম নামে এক প্রাচীন 
জাতির কাছে মাহষ অত্যল্ত পাঁবন্ধ পশুর্পে 
পাঁরগাঁণত হইত। স্থানীয় লোককাহনী অন- 
সারে দেবী ভিগেোো (দুর্গা?) ইহাদের জয় 
কারয়াছলেন। ইহার সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের 
মহিষাসুর ও মাঁহষাসুরমার্দনশীর কোন সম্পর্ক 
রাহয়াছে কনা গবেষকগণ ভাবিয়া দেখিতে 
পারেন। 

দেববর এই আঁবর্ভাব কখন হইয়াছিল ? 
পুরাণমতে, স্বায়ম্ভুব মন্বল্তরে সত্যবুশের 
আদতে আশ্্বন মাসের কৃষপক্ষের চতুর্দশী 
1তাঁথতে তেজঃর্‌পে দেবা প্রথম আঁবভূতি হইয়া- 
ছিলেন। (কালিকা-পুরাণ, ৬০1৫৬, ৭৯) 
পরবঘ্রঁ শুরুপক্ষের সপ্তমী 1তাঁথতে উত্ত 
তেজঃপুঞ্জ হইতে দেবী দর্গামার্ত ধারণ করেন 
এবং নবমী তিথিতে তান মাহষাসুরকে বধ 
করেন। কোঁলকাপুরাণ, ৬০1৮০-৮১) 

জ্ঞানের যুগে মানুষ এই কাঁহনীকে 
অবাস্তব এবং কলম্প-কাহনী বাঁলিয়া উড়াইয়া 
দিবে। বস্তুতঃ যেভাবে আমাদের পুরাণগলতে 
কাঁহনীঁটি বার্ণত হইয়াছে তাহাতে এরুপ ঘটা 
আদৌ সম্ভব কিনা সৌবষয়ে যে-কেহই প্রশ্ন 
তুলিতে পারেন। প্রশ্ন উঠুক ক্ষাত নাই। কিন্তু 
তাহাতে মাঁহষাসুর এবং মাঁহযাসরমার্দনীর 
জল্মকথা অলীক হইয়া যাইবে না। কারণ পুরাণ- 
কাহনীগুির প্রধান উদ্দেশাই হইল এরীতহাসিক 
সত্যতা অপেক্ষা মনস্তাত্তক ও আধ্যাত্মিক 
তাৎপর্যকেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা। 
প্রকতপক্ষে পুরাণকাহিনীগুলির মূল তাৎপর্য 
সৈইখানেই । পুরাণগুঁলিতে সেই বিষয়ে সৃস্পল্ট 
ঈীঙ্গাতও দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বর্প 
কাঁলকা-পুরাণে (৬০1৪০-৪৩) রাম কর্তৃক 
রাবণবধ প্রসঙ্গে কাঁথত বন্তব্যাট এখানে স্মর়ণশয়। 
সেপ্টেম্বর) ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


পুরা কল্পে যথাবৃত্তং প্রাতকম্পং তথা তথা । 

প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ॥ 

প্রাতিকজ্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ। 

তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা 'ন্রিদশসঙ্গমঃ 

এবং রামো সহম্ত্রাণ রাবণানাং সহম্ত্রশঃ | 

ভাঁবভব্যাঁন ভূতান তথা দেবী প্রবর্ততে ॥ 
-পূর্ব কল্পে যেমন ঘাঁটয়াছিল (দেবী কর্তৃক 
মাহষাসূর প্রভাতি দানবগণকে নিধন), প্রাতি- 
কল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে (যেমন ভ্রেতাষুগে 
আশ্বন মাসের শুক্লা সপ্তমীতে রামচন্দ্র 
প্রার্থনায় দেবীর আ'বর্ভাব এবং নবমীতে তাঁহার 
আশীরবাদে রাবণ-নিধন)। প্রাতিকল্পেই দৈত্য- 
গণের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃস্তা হন এবং 
রাবণরূপী রাক্ষস ও রামও প্রাতিকল্পে জল্মগ্রহণ 
করেন। 

প্রাতকলেপে উভয়ের এরুপ যুদ্ধ হয় এবং 
পৃবের মতো দেবতাঁদগের সঙ্গে রামচন্দ্রের 
মৈরন হয়। 

এইরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার 
রাবণ পূর্বে হইয়া শ্িয়াছে এবং ভন্দিষ্যতেও 
হইবে : অতীত ও ভবিষ্যতে দেবীরও একইর্প 
প্রবাস্ত। 

উপার-উত্ত পুাণ-প্রমাণ হইতে ইহাই ব্‌ঝা 
যাইতেছে যে, মাহষাসূর ও মাঁহষাস্‌রমার্দনীর 
সংগ্রাম এবং পাঁরশেষে মাহযাসরমার্দনী কতূকি 
স্থিত দেবতা ও দানবের শভশান্ত ও অশুভ- 
শান্তর সংগ্রাম এবং পাঁরশেষে শৃভশাক্তর নিকট 
অশভশান্তর পরাজয়ের প্রতীক । প্রাণের সংগ্রাম- 
পারে, িল্ত আমাদের অম্তজর্গতে যে নিরন্তর 
শুভ ও অশভর সংঘর্ষ চাঁলতেছে এবং সেই 
সংঘর্ষে আমরা প্রাতীনয়ত ক্ষতাবক্ষত হইতোঁছ 
কাঁরব 2? এই সংগ্রাম যেমন অলাঁদ, তেমনই ইহা 
অনন্তও | এবং এই সংগ্রাম প্রাণ-কাঁথত সংগ্রাম 
অপেক্ষা কাঠিনতর ৷ যতাঁদন সাঁঘট রাঁহবে ততাঁদন 
মানুষের মধ্যে এই সংগ্রাম চাঁলতে থাকিবে । 


৯২তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 
অল্তরে ক্রিয়াশশল ছিল ভোগাঁলপ্পা, হীন্দ্িয়- 


পরতা এবং ক্ষমতালোলুপতা। পক্ষান্তরে 
দেবতেজঃসম্ভূতা মাঁহষমার্দনীর জন্মের পটভূমিতে 


ছিল সকল দেবতার জগৎ-কল্যাণেচ্ছা। সেই হেতু 
আমাদের পুরাণকারগণ আমাদের অন্তরাঁস্থত 
অশভশান্তকে পশ্রূপে অর্থাৎ ঘোর হীন্ড্রয়াসন্ত 
ভোগসর্বস্ব, ক্ষমতালোলুপ মাঁহষাসররূপে এবং 
শৃভশান্তকে সকল দেবগণের অগ্গ-ীনঃসৃত তেজঃ- 
পুঞ্জের সাকার প্রকাশরূপে অর্থাৎ 'নীখল দেব- 
সত্তার সমাষ্টভূত বিগ্রহ দূর্গারূপে কল্পনা কাঁর- 
য়াছেন। উভয় শান্তই মানুষের মধ্যে নাহত রাঁহ- 
হাছে। যখন অশভশান্তি কর্তক শুভশন্তি নাঁজত 
হয় (যেমন মাহষাসুর কর্তৃক স্বর্গস্থ দেবগণ 
হইয়াছিলেন), তখন বাক্তজীবনে, পারবারজখবনে' 
সমাজজশবনে এবং রাষ্ট্রজশবনে ঘোর অধঃপতন 
নাগিয়া আসে : যখন ইতার 'িপরীতাঁট সংঘটিত 
হয় আর্থাৎ শভশাক্ত কর্তৃক অশুভশীক্ডিন পরাভব 
তখন সর্ব কলাণ ও মঙ্গল প্রনাতিত তস। 


এস সংগা তাবশাই ক্ষান্তহশন ; কল্প সংগাস 
না থাকলে যে জীবনও আর্থহশন হইয়া যায়। 
তবে যাতাতে সেট সংগামে মানষ হতোদ্যম না 
আস্থা না হারাইয়া ফেলে তাই দেবগ চণ্ডী 
(১১1৫ ৭-৫৫) িিজম্মখে আঙ্ুগিকাল কাঁব্য়াছন £ 


ইঞ্থং যদা মদা বাধা দানবোখা ভঁবষাতি। 
তদা তদাবতশর্যাহং কবিষামালিসংক্ষগম্‌ 


-.এইভাবে যখনই  দানবগণের প্র।ুরভভাববশতঃ 
শবঘ উপা্থত হইবে তখনঈ আম আগবর্ভতা 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা ফে, গীতাতেও 081৭-৮) 
ভগবানের স্বকন্ঠে অনূরূপ অঙ্গীকার আমবা 
শাানয়াছ। করক্ষেত আসলে মানবের হদফর্প 
গিরল্তন রণক্ষেত্র এবং কফ 'াঁখিল বিশ্বের 
সমাষ্টিভিত শুভশান্তর প্রতীক । চণ্ডী ও গণতায় 
যে এঁশী অঙ্গীকার উচ্চাঁরত তাহা বস্তৃতঃপক্ষে 
একই মদ্রার উভয় প্ঠভমিমান্ন। উভয়েই এক 
অদ্বয় সতোর 'নতা উচ্চারণ। অর্থাৎ পরাণ- 
কাঁহনীর অল্তরালে আঁ্পাহত অর্থাৎ 'াহত 
এক পরম গভশগর সত্যের মুখ । 


হন 


৪৮৪ 
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কুমারট্রালর জনৈক পটুয়াকক সপরিবারে মহিষাম্ুরম্দিনী কাঁবরাজ ওকালীভূষণ সেনের 
আঁঞ্কত প্রাচীন চিত সৌজন্যে প্রাপ্ত 





ভগবানল্লানের উগান্ন 


স্বামী ভূতেশানন্দ্ 


ভন্তেরা প্রায়শই আমাদের প্রশ্ন করেন, জপ- 
ধ্যানে মন বসে না, ক করব 2 এই প্রশ্ন আমাদের 
অনেকেরই মনে ওঠে। তার উত্তরে আমরা বাল, 
মন এমন একটি যন্দম যে তাকে যেভাবে ব্যবহার 
কার সে সেইভাবেই কাজ করে। চাঁব্বশ ঘণ্টার 
ভেতরে জপধ্যানের চেষ্টা আমরা কতক্ষণ কার 
আর কতক্ষণই বা অন্য কাজে ব্যয় কার এটা 
ভাবতে হবে। মন সর্বদা যে-বষয়ে চিন্তা করে 
জপধ্যানে বসলেও সেই ধিষয়েরই ফুট উঠবে 
এটাই স্বাভাবিক। তাই জপধ্যান করতে বসলে 
ভগবানের কথা মনে আসে না, মন তাঁতে 'স্থর 
হয় না। 

1কন্তু এর প্রাতকার কি ? প্রতিকারের একটি 
সোজা উপায় হচ্ছে মনকে আরো কিছু বোশ 
সময় ভগবতাচন্তায় নিয়োজত রাখার চেস্টা 
করা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মন করকম জান ? 
যেন ধোপাঘরের কাপড়। তাকে যে রঙে ফেলে 
রাখবে সে সেই রঙে রাঞ্জত হয়ে যাবে । মনকে 
যাঁদ বোশ সময় সাংসাঁরক চিন্তায় ফেলে রাখ 
ধ্যানজপের সময় সেই চিন্তাই চলবে। তাই 
উপায় হলো যত বোশ সম্ভব ঈমবর-াচন্তার 
অভ্যাস করা । ঠাকুর বলতেন যে, খানিকটা মন 
সবসময় তাঁর দিকে ফেলে রাখতে হয়। মনে 
যাতে স্থাঁয়ভাবে ভগবানের চিন্তা চলতে থাকে 
তার চেম্টা করতে হয়। আমাদের মনে হবে 
তাহলে সংসারের কাজ চলবে কি করে ? ঠাকুর 
বলেছেন, “যাঁদ চোদ্দ আনা মন ভগবানের কাছে 
রেখে দু-আনা দিয়ে সংসারের কাজ কর তো 
ভেসে যাবে ।” কস্তু আমরা তার ঠিক বিপরীতই 
কার! চোদ্দ আনা বা পনেরো আনা মন সংসারে 
ফেলে রাখ আর দুই-এক আনা 'দয়ে তাঁর 
চিন্তা করতে চাই । কোন মূল্যবান বস্তুই সুলভে 
পাওয়া যায় না আরু পাঁথবীর সবচেয়ে 


মূল্যবান বস্তুকে অত সহজে কি পাওয়া যায় ? 
সুতরাং তাঁর চিন্তা করতে হলে মনকে তাঁর 
[দিকে সর্ক্ষণ না পার) সবচেয়ে বোশ সময় 
লাঁগয়ে রাখতে হবে। তাতে সংসারের কাজ 
ব্যাহত হবে না; বরং আরো সুজ্ঞভাবে হবে। 
তাঁর গদকে মন রাখলে মনে স্বার্থপরতা আসবে 
না। আর কাজ যখন নিঃস্বার্থভাবে করা যাবে 
তখন কাজাঁটি যথোচিত হবে। এইজন্য দরকার 
একাঁট আগ্রহী মন যা ভগবানের চিন্তা করতে 
চাইবে, তার জন্য চেম্টা করবে এবং বলা বাহুল্য, 
সেই চেস্টার মধ্যে সংসারের কাজও চলতে 
থাকবে। এটি অভ্যাস করতে হয়। কোন একসময় 
জপ করতে বসলাম, কিছুক্ষণ চেষ্টা করলাম, 
ভাল লাগল না উঠে পড়লাম। এতে কাজ হবে 
না। আমল কথা, তাঁর নামে রুচি হওয়া দরকার। 

অরুচিকরকে রুচিকর করতে গেলে মনকে 
সোদকে চালনার চেম্টা করতে হয়। চেস্টা করতে 
করতে ক্রমে রুচি আসে। একজন ঠাকুরকে 
বলছেন, সংসারী লোকের কি কোন গাঁত নেই ? 
সংসারী বলতে যারা 'ববাহ করে গৃহস্থ হয়েছে 
কেবল তারাই নয়, যারাই সংসার নিয়ে লিপ্ত 
তাদের কথা বলছি। ঠাকুর বলছেন, উপায় 
থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। উপায় কি 
তাও বললেন- ঈশ্বরের নামগান করা, সাধুসঙ্গ 
করা, আর মাঝে মাঝে নিজ্নে "গিয়ে তাঁর 
চিন্তা করা । তাঁর নামগান করা মানে ধ্যান-জপ, 
পূজার্চনা করা, দেবস্থানে যাওয়া, দেবসেবার 
কাজ করা । সাধূসঙ্গ মানে যাঁরা ভগবানের চিন্তা 
করেন, তাঁকে ভালবাসেন, তশাদের সঙ্গ করা। 
মাবার সঙ্গ করা মানে তাঁদের কাছে গিয়ে বসে 
থাকা নয়, তাঁদের ভাব গ্রহণ করে, তাঁদের 
জীবনচযণা অনুসরণ করা। না হলে সাধৃসঙ্গ 
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হয় না। তৃতীয় উপায়, মাঝে মাঝে নিরজনবাস। 
সংসারে বাস কর অন্য চিন্তা করবার অবকাশ 
থাকে না। এইজন্য মাঝে মাঝে একটু নির্জন- 
বাস দরকার। আমরা অবকাশ পেলে হয়তো 
দ1লং-এ যাই বা অন্য কোন দরশনীয় জায়গা 
দেখতে যাই। আর যাঁদ বা কখনো তীর্থে যাই 
তখন তীর্থের চিন্তা থাকে না, কোথায় ভাল 
জায়গায় থাকতে পারব, কোথায় ভাল 'জানস 
পাওয়া যাবে সেইসব "চিন্তা 'নয়েই সময়টা কেটে 
যায়। কাজেই তার্ে গিয়েও ভগবানের চিন্তা 
হয় না। এইভাবে জীবনযাপন করলে ভগবানের 
দকে যাবার প্রবৃত্তি বাড়বে না। এইজন্য চাকুর 
যা বলেছেন সেগ্াল ভাবতে হবে। 

প্রথমে যে বললেন, তাঁর নামগান মানে তাঁর 
চিন্তা, তাঁর পুজা-এগ্াল ভীন্তলাভের উপায়। 
ঠাকুর একে বলেছেন বৈধণ ভর্তি । এই বৈধন ভান্তুর 
অনুষ্ঠান করত করতে রূমশঃ তাঁপ ওপর 
অনুরাগ আসে। ভাগবতে একটি শ্লোক আছে 
যে, ভন্ত্যা সঙ্ঞাতয়া ভীন্ত--ভীন্তর দ্বারা ভান্ত 
উৎপন্ন হয়। বৈধ ভন্তির দ্বারা রাগাত্রকা ভাঁন্ত 
অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরাগ আসে এবং তার ফলে 
শরীরে ভীন্তর চিহ--পুলক, রোমাণ্াঁদ প্রকাশ 
পায়। বৈধী ভাঁন্তর দ্বারা তাঁর উপর ভালবাসা 
আসা, এট যেন পুতুলখেলার মতো। ছোট 
মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করেঃ পূতুলগ্যালর 
কেউ ছেলে হয়ঃ কেউ মেয়ে হয়ঃ নানা সম্বন্ধ । 
তাদের খাওয়ায়, পরায়, শোয়ায়, আবার পূতুল 
মাঁদ ভেঙে যায় তাহলে কেদে ভাঁসয়ে দেয়। 
খল'ত খেলতে তাদের পুতুলের ওপর ভালবাসা 
আসে। আগাদের পূজা-অর্চনাও ভগবানকে 
নিয়ে পুতুলখেলা ৷ তাঁকে জীবন্ত বলে আপনার 
বোধ তখনো হয়ানঃ কিন্তু এইভাবে চেম্টা করতে 
করতে কমশঃ সেবোধ আসে । এইভাবে বৈধ 
ভান্ত থেকে রাগাঁত্মকা ভীঁন্ত আসে। 

ঠাকুর বলেছেন, অনুরাগ এলে আর চিন্তা 
নেই। অনুরাগ বাঘ কামক্রোধাঁদ খেয়ে ফেলে। 
অর্থাৎ অনুরাগের ফলে ভগবানের পথে যাওয়ার 
অন্তরায়গাঁল অপসারিত হবে। আমরা বাঁল 
সংসারে প্রবল বাধা । প্রবল বাধা সংসারে 
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নয় মনে। মনে অনুরাগের সণ্চার হলে কোন 
বাধাই আর প্রাতরোধ করতে পারে না। অনুরাগ 
নেই বলেই বাধা । ভাগবতে আছে, গোপারা 
গৃহকাজে ব্যস্ত) এমন সময় অরণ্যের ভিতর 
থেকে বংশীধাান শোনা গেল। ভগবানের 
আহবান অমোঘ । গোপনীরা যে যা কাজ করাছলেন 
সব ফেলে রেখে চললেন। তাঁর আহ্হান এসেছে 
ঘরের কাজে আর মন নেই। কেন ? না, মনটা 
তাঁর দিকে চলে গয়েছে। 

এই অনুরাগ আসবে কি করে ? না, 'বাঁধ- 
পুব্ক তাঁর সেবা, শহদ্ধভাবে জশবনযাপন 
করণে করতে অনুরাগ এলে তখন সংসারের 
কোন বাধা আর আটকাতে পারে না। যেমন 
গৃহকর্ম গোপীদের আটকাতে পারোন। ভাগবতে 


আরও আহে, একজন গোপবকে ঘরের মধ্যে 
বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ভগবানের আহ্বান 


এসেছে, সে যেতে পারছে না। সে ভাবল, আমার 
যাবার পথে অন্তরায় কি? এই দেহ। তখনই 
সে দেহত্যাগ করে ভগবানের কাছে চলে গেল। 
এমন আকর্ষণ যে শরীর পর্যন্ত তাকে বাধ। 
দিতে পারল না। এরই নাম অনুরাগ। এই 
অননরাগ এক কথায় হয় না, তাঁর চিন্তা করতে 
করত হয়। গানে আছেঃ 
'এই হরিনাম ?ানত৩ ানতে 
প্রেমের মুকুল ফুটবে চিতে। 

ভগবানের নাম; তাঁকে চিন্তা করতে কণতে। 
জাঁবনটা সেইভাবে পাঁরচাঁঞ্'ত করবার চেষ্টা 
করতে করতে অন.রাগ আসে । ঘখন অনুরাগ 
এল; ঠাকুর বলছেন, তখন অরুণোদয় হলো। 
পৃবের আকাশ লাল হলে বোঝা যায় সূর্য 
উঠতে আর দের নেই। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা 
এলে কোন প্রাতিব্ধকই আর ভন্তকে আটকাতে 
পারে না। আমরা যে সংসারের প্রাতিবন্ধকের 
কথা বাল তার কারণ আমাদের অনুরাগ নেই। 
মাস্টারমশায় বলছেন, পাঁরবার যাঁদ ভগবানেগ 
দিকে যাবার পথে বাধা হয় তাহলে কি করব £ 
ঠাকুর বললেন, তাকে বোঝাবে, বুঝিয়ে তোমার 
ভাবে ভাবত করবার চেষ্টা করবে। মাস্টারমশায় 
বলছেন, যাঁদ িকছুতেই না মানে তাহলে ?ক 


৪৮৩ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


করব 2 ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, তাহলে 
তাকে ত্যাগ করবে। মাস্টারগশায় স্তম্ভিত । 
একটা সহজ উপায় বলে দলে হতো, কিন্তু 
এ যে একেবারে চরম উপায়। মাস্টারমশায় 
ভাবছেন, অতদ্‌র কি করে যাব? একটু পরে 

আবার বললেন, দেখ, যে ভগবানের জন্য 
ব্যাকুল হয় তান তার সব অনুকৃল করে দেন। 
মাস্টারমশায় লিখছেন, মাস্টারের িন্তাশনতে 
যেন জল পড়ল। তাহলে উপায় আছে। তাঁকে 
কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে [তিনি সব প্রাতিকূলতা 
দূর করে দেন, বাধাবিঘ/গুঁলি সব অনুকূল 
হয়ে যায়। কাজেই আমরা যখন সংসারকে দোষা- 
রোপ করি তখন আত্মসম+ক্ষা কার না, দেখ 
নাযে দোষটা সংসারের নয়, নিজদের। এসব 
কথা ভাবতে হয়ঃ ভেবে নিজেকে তরি করতে 
হয়। জগংটা তো বদলাবে না, যেমন আছে 
তেমনই থাকবে, দ্ষ্টকে বদলাতে হবে । ভগবানে 
অনুরাগ হলে দান্টর পাঁরবর্তন হয়। এই হলো 
উপায়। এই উপায় অবলম্বন করলে ভগবানের 
কৃপালাভ বা তাঁর সাক্ষাৎকার সবই হয়। তিনি 
আমাদের অন্তরকে দৈবী-সম্পদে ভরে দেন যে 
সম্পদের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। সবই ভিতরে 
আছে কিন্তু আমরা সেসব ভুলে অন্য কাজে 
ব্যস্ত, সৌদকে আমাদের দামি নেই--াকুরের 
ভাষায়, 'খপর' নেই। 


উপনিষদের একটি কাহিনীতে আছে, 
অমূল্য সম্পদ মাটির নিচে পোতা আছে। 
একজন সেই মাটির ওপর "দিয়েই যাতায়াত করে; 
কন্তু সে-সম্পদ তার কোন কাজে লাগে না। 
কারণ সেই ধন সম্বন্ধে সে জানে না। জানলে, 
অবহিত হলে তা তার কাজে লাগত। আমাদের 
[ভিতরেও ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু 
সংসারের দিকে মনকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সব 
চাপা পড়ে গিয়েছে। ছাঁড়য়ে যাওয়া মনকে 
গুটিয়ে নেওয়া খুব কাঁঠন। সে-চেম্টা করার 
নামই সাধনা। যে-মন সংসারে ছাড়িয়ে আছে 
ক্রমশঃ তাকে টেনে এনে ভগবানে 'স্থর করার 
প্রয়াসই সাধনা । এ হঠাং হবে না। উপাঁনিষদে 
আছে, ধীরে ধীরে মনকে বিষয় থেকে বিরত 
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করতে হবে। হঠাৎ হবে না ধৈর্য ধরে করত 
হবে। এর দ্বারা মন ক্রমশঃ ভগশানের দিকে 
যাবে। আর সেই সঙ্গে সেপথে খাবার প্রেরণাও 
আসবে । যাওয়ার উপায় সম্বন্ধে ধারণা হব। 
একাঁদন উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে নবাগত 
এক ভন্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলছেন, 
আমি সাধুসঙ্গ করতে এসেছি। তিনি তাঁকে 
বললেন, বাপ, দাঁক্ষণে*্বরে ঠাকুরের সঙ্গে কর্ম 
চারা বছরের পর বছর থেকেছে । অথচ তাদের 
ভশবনের বিশেষ কছ;ু পাঁরবর্তন হয়েছে বল 
দেখা যায় না। সুতরাং তুমি আজ এসে সাধ-- 
সঙ্গ করে তার ফলাঁট পকেটে করে 'নয়ে যাবে; 
এরকম করে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গ মানে 
কেবল সাধূর কাছে থাকা বা তাঁর কাছে যাওয়া 
নয়। তাঁকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে তাঁর 
জীবনকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করা। 
যাঁর কাছে গেলে ভগবদ্ভাবের স্ফুরণ 
হয় তিনিই সাধু । তান যেভাবে ভাবত তাঁর 
ংস্পর্শে যারা আসে তাদের ভিতরেও সেই ভাব 


সংক্রামিত হয়। সেইজনা সাধুসঙ্গ ফলপ্রসূ । 
সাধূরা সাক্ষাৎ দমম্টান্ত। তাঁদের দম্টান্ত না 


থাকলে ভগবানের অস্তিত্বে মানুষের বিশ্বাসই 
হবে না। ভগবানকে আমরা দৌখান, শাঁনান। 
পঠাথতে লেখা থাকতে পারে, কিন্তু পর্থাথর 
ভেতরে প্রাণ নেই। সেই ভাব আমাদের কাজে 
লাগে না। সাধ্‌র জীবনে ভগবানের ভাব সজীব, 
সপম্ট। এইজন্য ঠাকুর সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন। 

তবে সেই প্রেরণা গ্রহণ করবার জনা 
আকাঙ্ক্ষা চাই। সাধূকে অনুসরণ করবার 
উদ্দেশ্য নিয়ে সাধ্সঞ্গ না করলে সাধুসঙ্ঞা 
ফলপ্রদ হয় না। সাধুর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে 
থেকে তাঁর জীবনের আদর্শের মধ্যে যে-শিক্ষা 
সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করবার চেষ্টার নাম 
সাধসঞ্গা। সাধুর মধ্যে ভগবং ভাবি মূর্ত । 
তাই তাঁর সঙ্গ পেলে সেই ভাব সম্বন্ধে বিশবাস 
জন্মায় মনে প্রেরণা জাগে এবং তাঁকে অনু- 
সরণ করবার ইচ্ছা হয়। একাঁট শ্লোকে আছে, 
'তদববফোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততম-"-জ্জানী ব্যন্তরা বিষ্র 


সৈণ্টেম্যর। ১৯৯০ 


পরমপদকে আকাশে বস্কারিত চোখের মতো 
সর্বদা দেখেন। একথার তাৎপর্য হলো এইরকম-- 
একটি-আধাঁট লোককে কখনো যাঁদ দেখতে পাই 
তাহলে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাব, মনে বিশ্বাস 
হবে যে, নিশ্চয়ই ভগবান আছেন। না হলে 
এই ব্যান্তাটর জাঁবন কেমন করে এইভাবে 
রূপাঁয়ত হলো? 

সাধু ভগবানকে নিয়ে আছেন তাতে আমার 
লাভ কি? আমার লাভ এই, তাঁকে দেখে আমার 
বিশ্বাস হবে যে, ভগবান আছেন, ভগবানকে 
ভাবলে আমার জাবনটা এণ্র মতো পাঁরবার্তিত 
হয়ে যেতে পারে। সাধু কি বলেন, 'কভাবে 
জীবনযাল্রা নিবাহ করেন ইত্যাদ দেখে সেই 
পথে চলার প্রেরণা ও নিদেশ লাভ হয়। তাই 
সাধূসঞ্গা না হলে ভগবানে বিশ্বাস আসে না। 
বিশ্বাস আসা বড় কাঁঠন। যে-বস্তৃুকে কখনো 
দোখিন, জান না, তার আস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহ থাকবেই । কিন্তু কোন একজনের জীবনে 
তাঁর স্পম্ট' প্রকাশ যখন দৌঁখ' ভগবানকে িন্তা 
করল জাঁবন কিভাবে পারবাঁতিতি হয়ে যায় লক্ষ্য 
কার তখন মনে হয়, এই আদর্শ । যেমন বুদ্ধদেব 
জরা ব্যাধ মৃত্যু দেখে অভিভূত হয়োছলেন। 
তারপর এর থেকে উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান 
করছেন, এমন সময় একজন সন্ন্যাসকে দেখে 
প্রভাঁবত হলেন। এই তো! দুঃখময় সংসারের 
ভিতরে থেকেও মানুষ এমন আনন্দময় হতে 
পারে। তখন তিন সেই পথ অনসরণ করে 
গৃহত্যাগ করলেন। সাধুসত্গের এই পাঁরণাম। 

ঠাকুর তৃতীয় উপায় বলেছেন, মাঝে মাঝে 
নিজনবাস। তাঁকে ভূলে থাকতে থাকতে আমাদের 
এমন অভশস হয়ে গিয়েছে যে, সংসারের স্বরূপ 
সম্বস্থধ আমাদের অনুভূতি নেই। ঠাকুর যেমন 
মুখ গজে ভাবে বেশ আঁছ। জানে না জেলে 
এক্ষুণ তাকে হিড়হিড় করে ডাঙায় টেনে 
তুলবে, আর তার প্রাণ ষাবে। এই হলো বদ্ধ 
জ্ীব। তাই 'নিজনে গিয়ে আঙ্গাদেষ ভাবতে হাথে 
জশবনের উদ্দেশ্য ক ? 'িভাষে জশবন কাটাঁচ্ছ। 


১২তম বর্ষ-১ম সংখা 


মাঝে মাঝে সংসারের বাইরে না গেলে সংসারের 
নশ্বরত্ব অনুভব করার অবকাশ থাকে না। 
গীতায় ভগবান বলেছেন) “আঁনত্যমসৃখং 
লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম ॥' (৯।৩৩)--এই 
জগৎ আনত্য, দুঃখময়,) এখানে এসে আমার 
ভজনা কর। আমাদের কি এই বোধ হয়েছে ঃ 
প্রত্যহই দেখছি সব চলে যাচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে, কত 
লোক তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে দুঃখে 
হাহাকার করছে, আর আম ভাবাছ ওদের 
হয়েছে আমার হবে না। আনত্য বোধ হচ্ছে না। 
সহখেও বোধ হচ্ছে না? দুঃখেও না। কাজেই 
নিজ্নে গিয়ে জীবনের পাতাগুঁলকে উল্টে 
উল্টে দেখে যাঁদ তার অসারত্ব ভাবতে 'শাখ 
তখনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারব জগৎ আনত্য। 
সুতরাং এতে মন ফেলে রেখে আমরা পরমার্থ 
থেকে ভ্ষ্ট হাচ্ছ। জগতের নশ*বরতা দুঃখময়ত্ব 
বোধ হলে জগং আমাদের মনকে আর আকৃজ্ট' 
করতে পারবে না। এই নয় যে সকলেই সংসার 
ছেড়ে চলে যাবে, 'কন্তু সংসারের প্রাত যে তীর 
আসান্তভ ভগবানকে ভুলিয়ে রেখেছে এবং সংসারের 
ভয়াবহ রূপকে বুঝতে 'দচ্ছে না-যেন গাঁলত 
শব ফুল দিয়ে ঢাকা রয়েছে-এটি বুঝলে তখন 
আর সংসারের প্রীত মনের টান আসবে না। 
তাহলে সংসার কি লোপ পেয়ে গেল 2 কোথায় 
লোপ পেল ১ সংসারের সারবস্তু যান তাঁর 
দিকে যখন মন যাবে তখনই আমাদের পথ হয়ে 
যায়। এইভাবে চেস্টা করলে মন আর সংসারে 
ব্যাপূত থাকতে পারবে না, তাঁর জন্য ছটফট 
করবে। এই তো ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা 
যখন আসবে তখন আর কেউ আমাদের সংসারের 
সুখভেগে আটকে রাখতে পারবে না, সেই হোমা 
পাখীর মতো আমরা চোঁচা তাঁর দিকে দৌড় 
স্দব। তার আগে পরন্তি যাওয়াটা একটা পোশাকা 
চেজ্টা মাল পোশাকশ ধর্মে কাজ, হৃবে না। 
ব্যাকুলতা এলে ঈশ্বরকে সত্যবস্তু বলে মনে হয়। 
জাগাতিফ বিষয়কে তৃচ্ছ বোধ ধরে জ্গাবানকে 
সাধঘস্ত ঘলে যোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ 
হন্যে লা. গাহস্থেবও নয়। সহ্ধ্যাসীযর়ও নয় ।* 


* গত ১৩ নভেম্ঘয়, ১৯৮৮ শিলং রামকৃষ্ণ মিশঙে প্রদত্ত ভাষণ। 
4 ৪৮৮ 


দেবীসুকে মনাশক্তির আল্মগরিচয্ন 


গোবিম্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


'শরংকালে মহাপুজা 'ক্রিয়তে যা চ বার্ধকণ"' 
_প্রাতি বংসর শরতকালে একটি মহাপূজা 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে আমাদের এই 
বঙগদেশে। এই মহাপুজা বঙ্গবাসীর জাতীয় 
উৎসবে পাঁরণত হয়েছে । সারা বছর ধরে আমরা 
যেন এই উৎসবের প্রতীক্ষায় ও আয়োজনে 
ব্যাপৃত থাকি। আমাদের এই জাতীয় উৎসবই 
হলো দুগোর্সব। 


কন্তু কে এই দুর্গা ? কাঁ তাঁর পাঁরচয় 2 
অনেকে ব্যুংপাত্তগত অর্থ করে বলেন, অনেক 
দুঃখে-কম্টে বহ্ীবধ সাধনায় যাঁকে লাভ করা 
যায় বা প্রাপ্ত হওয়া যায় তানই 'দুর্গা- 
দুঃখেন  অন্টাঙ্গযোগসর্বকর্মউপাসনারপেণ 
ক্রেশেন গমাতে প্রাপ্যতে সা দুর্গা ।' এই দুর্গার 
দুর্গমত্ব িঘোষত হয়েছে এই বলে-“তাং 
দুর্গাং দুর্গমাং দেবীমৃ।? কেউ বলেন তানি 
দুতের্যয়া, অগম্যস্বর্পা, তাই দৃর্গা। আবার 
শ্রীত্রীচণ্ডখীতে তাঁকে 'দৃর্গভবসাগরানৌরসগ্গা 
(চন্ডীী, ৪1১১)-অর্থাৎ এই দুর্গম ভবসাগরের 
পারে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রয়রুপ 
নৌকা, এইভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। নৌকা 
তো স্বয়ং পার করতে পারে না; তাকে চালাবার 
জন্য একজন মাঝির দরকার হয় যে সেই নৌকাকে 
চাঁলয়ে 'নয়ে যাবে। িল্তু এ নৌকায় কোন 
মাঁঝর দরকার করে না, যায় সঙ্জা বা সাঁঙনধোর 
ফলে নৌকা চঙ্গতে পায়ে। ভাব কাপ হুদা এ 
“নোঃ অসঙ্গা” সঙ্গরহিজা, জাঁদ্বস্তীয়া, জঙ্গয 
[কছুর সঙ্গেই তা সংসর্গ লেই, বদ হাইলে 
দ্বিতীয় বলে অন্য িচ্ছু নেই থা জ্বালা সে 
পাঁরচাঁলত হতে ঘা যাস সঙ্গে লে সংখ 
সম্বন্ধযৃন্ত হযে। আঁদ্বিতীয়া এই দেশর স্যপে 


তাই কে উদ্ঘাটন করবে £ কেমন করেই বা জানা 
যাবে কা হিসাদেবী 2-কে সেই দেবী ? 
একান্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, ধগ্বেদের একটি 
সৃন্তে আটাঁট খকে বা মন্ত্রে স্বয়ং তিনিই আত্ম- 
পারচয় দিয়ে গিয়েছেন যোঁট বাক্সৃত্ত বা 
দেবীসন্ত নামে সমাঁধক প্রাসদ্ধ। 


বেদের মন্রমালা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে 
শিভন্ত ঃ পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক । দেবতা 
যখন দৃষ্টির বাইরে, তখন পরোক্ষভাবে প্রথম 
পুর্‌ষে সে বা তান বলে তাঁর পাঁরচয় দেওয়া 
হয়েছেঃ যেমন “স জনাস ইন্দ্র”? হে জনগণ, 
[তাঁনই হলেন ইন্দ্র। আবার এইভাবে পরোক্ষভাবে 
ভাঁর স্তি করতে করতে কখনো বা সেই দেবতা 
প্রহাক্ষভাবে যেন সামনে আবির্ভত হন, তখন 
তাঁকে মধাম পুরুষে তুমি বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে, মেমন 'ত্বম অন্নে ভদ্রং কারষ্যাস' _হে 
আঁগ্ন, তাঁম আমাদের মঞঙ্জল করবে। আবার 
বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম সন্ত বা ধকের 
সংখ্যা খুবই কম-উপাস্য দেবতা উপাসকের 
সঙ্গে এক বা আঁভন্ন হয়ে উত্তম পুরুষে আঁম- 
রূপে নিজেই নিজের পাঁরচয় দিয়েছেন। তাই এই- 
জাতীয় সূক্তের নাম আধ্যাত্মক' অর্থাৎ আত্মার 
সঙ্গে তাদাত্্য বা সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলাব্ধ 
করে সেখানে সবাঁকছু বলা হয়েছে। বন্তব্যের 
বর সেখানে বাইরের কোন বস্তু নয় নিজের 
খেসে পৃথক কিছু নর, এখানে নিজেরই কথা 
এই সূস্তগুলিষ বৈশিম্ট্য। 


গেঘীসন্ত এইজাতশয় বিরল আধ্যাঁতআক 


সকেছই এবাট। এখানে অল্ডণ খাঁষর কন্যা 


5৮৯ 


বাক্‌ঃ |প৩পারচয়ে যিনি বাগ আম্ভৃণী') 
আপন গারম স্বরুপের সঙ্গে তাদাত্য বা 
আভন্নতা অনুতব করে একাদন এই আত্ম- 
বিঘোষণ করোছিলেন। অহং-এর ঝঙ্কারে মুখাঁরত 
এই আটাঁট মন্দের আশ্চর্য দেবাসৃত্তাটি তাই 
বাকেরই আত্মপরিচয়দানে ব্যাপৃত। 'দেব' শব্দের 
মূল অর্থও যিনি দ্যোতমানা, প্রকাশমানা। 
কারণ দেব শব্দের নবচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
“দেবো দানাদ্‌ বা দীপনাদ বা দ্যোতনাদ, বা 
দ্যুস্থানো ভবতাঁতি বা।” সুতরাং দেবতার 
মমগিত কর্ম হলো দীপন বা দ্যোতন অর্থাৎ 
উদ্ভাসন বা জ্যোতিঃ বাকরণ, আলোকের 
প্রসারণ। এই জ্যোতঃ বা আলো বাকর্‌প 
জ্ঞকানেই আলো, যার অভাবে সমস্ত জগংই 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আলঙগকারিক দন্ড 
তাঁর 'কাব্যাদর্শ গ্রন্থে তাই যথার্থই বলেছেন £ 


ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভূবনন্রয়ম। 
যাঁদ শব্দাহযয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দখপ্যতে ॥ 


_-এই সমগ্র ত্রিভুবনই অন্ধ তমসায় ডুবে যেত, 
যাঁদ শব্দ নামক এই জ্যোতিঃ বা প্রকাশ সমগ্র 
সংসার জুড়ে দীপ্যমান না থাকত। 


সৃন্টিকমের বর্ণনাতেও আমরা লক্ষ্য কার 
যে, আত্মা থেকে সব্রথম সম্ট হয় আকাশ-_ 
'আত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ।” এই আকাশের 
স্বরূপ দৃষ্টও হয় না, স্পনম্টও হয় না অর্থাৎ 
আকাশকে দেখাও যায় না, ছোঁওয়াও যায় না। 
তাহলে আকাশ যে আছে তার প্রমাণ ক? 
শব্দই তার প্রমাণ_“শব্দগুণকম. আকাশম্‌।” 
বাযুকে যেমন চোখে দেখা না গেলেও আমরা 
তাকে স্পর্শের দ্বারা চিন বা জানি, তেমাঁন 
আকাশকে স্পর্শ না করা গেলেও শব্দের মাধ্যমেই 
আমরা তার আঁস্তত্ব উপলাব্ধ করে থাঁক। এই 
শব্দই তাই আদম স্পন্দন, মূল শাল্ত। 
শব্দ বা বাক তাই শীন্তরই অপর নাম। 
বৌদক খাঁষদের 'দিবাদীষ্টতে তাই প্রাতভাত 
হয়েছিল যে, সমস্ত সাঁম্টরই উদ্ভব শব্দ থেকে। 
সাঁষ্টি তাই শব্দপ্রভব বা শব্দমূলক অর্থাৎ 


১২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


সপন্পনাত্মক বা শঙ্ত্যাআ্ক। সেই বাকরুপিণী 
মহাশান্তই এখানে আত্মপাঁরচয় দিচ্ছেন £ “অহমেব 
স্বয়সিদং বদামি"--আম নিজেই এই কথা বলাঁছ 
বা জানাচ্ছ। এই আগ্রীবঘোষণে আমরা প্রথম 
মন্তেই লক্ষ্য কার যে, সমস্ত দেবতা এই মহা- 
শান্তৃতেই বিধৃত ও তাঁর দ্বারাই পাঁরচাঁলত। 
বেদে দেবতাদের তিনভাবে লাভ করা যায়ঃ 
গণভাবে, ফুগ্মভাবে এবং এককভাবে । রুদ্র, 
আঁদতা, মরুৎ_এটরা গণদেবতা, দলবদ্ধ হয়ে 
(যেন বিচরণ করেন। একাদশ, দ্বাদশ, উনপণ্চাশং- 
এমাঁন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংখ্যার যেন এক 
একাঁট গণ বা গোষ্ঠী বা দল। এমানভাবে অস্ট 
বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আঁদত্য প্রভাতি 
হলেন এক এক গোম্টীবদ্ধ গণদেবতা। আবার 
কোন কোন দেবতার পরস্পর সখ্য বা সম্বন্ধ এত 
গভনর ষে তাঁরা একে অনাকে ছেড়ে কখনো 
থাকতে পারেন না। এইরকম যু মধ্যে 
মিত্াবরুণ ও আশ্বদ্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ। 
এছাড়া একক দেবতা যে কত আছেন তার তো 
সংখ্যাই নেই। অন, ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে 
সোম, ত্বদ্টা, পূষা, ভগ প্রভৃতি বড় ছোট কত 
দেবতাই রয়েছেন এই বোদক দেবশালায় ! 


দেবীসন্তের প্রথম মন্রে বাক্রাঁপণী 
মহাশান্ত এইভাবে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন £ 


অহং রুদ্রেভর্বসীভশ্চরাম্যহমাদত্যৈরূত 
বিম্বদেবৈঃ। 

অহং মিন্রাবরুণোভা বিভরম্নহমিন্দ্রানী 
অহমা*বনোভা ॥ ১ 


দেবী বাক এই প্রথম মন্দরটিতেই জানিয়ে 
[দিলেন যে গণদেবতাই বল, যুগ্মদেবতাই বল 
আর একক দেবতাই বল, এই সমস্ত দেবতার 
মধ্য দিয়ে আমিই বিচরণ করাছি__ চরামিঃ 
আমিই তাদের ধারণ করে আঁছ--বিভার্ম | 
এই বিচরণ ও বিধারণ দুইটিই তাঁর কর্ম। 
িাচরণ করা আর ধারণ করা; এই দুটি ক্রিয়াপদের 
দ্বারাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, দেবতাদের গাঁত 
এবং স্থিতি উভয়ই এই মহাশন্তির উপর নির্ভর- 


৪৯০ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


শশল। শ্রীন্রীচণ্ডীতেও তাই তাঁকে 'নঃশেষদেব- 
গণশাল্তসমূহমনর্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ?নঃশেষে সমস্ত 
দেবতাদের শান্ত সমৃহত বা একাত্রত হয়ে এই 
দেবীমুতিণট বনর্মাণ করেছে। বরং দেবীর 
আত্মশীস্তরই বিচ্ছুরণ এই াবাবধ দেবগণ। 
অসদরপাীড়নে 1বপন্ন, বাঁচ্ছন্নঃ পৃথক পৃথক 
দেবগণ সংঘবদ্ধভাবে অসুরকে পরাভূত করবেন 
বলে আজ একত্র হয়ে তাঁর মধ্যে মাঁলত 
হয়েছেন। শুম্ভও ভ্রান্ত হয়েছে) দেবীকে সে 
স্বরূপে চিনতে পারোৌন। তাই সে ভেবেছে, 
সমস্ত দেবতার বল বা শান্তকে আশ্রয় করে এই 
দেবী এত শীন্ত-আঁভমানিনী হয়ে উঠেছেন, 
[নিজস্ব কোন শান্ড তাঁর নেই। তাঁর যে শান্ত, 
সবই হলো ধার করা), অপরের কাছ থেকে পাওয়া 
শাঁড। তাই শুম্ভ তাঁকে ব্যঙ্গোঁন্ড করেছে এবং 
তারই উত্তরে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে 
সই অতুলনীয় অপরুপ আত্ম-উদঘোষণ £ 


'একৈবাহং জগত্যন্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
(চণ্ডী), ১০1$) 
এই মহাশান্ড তাই একা এবং আদ্বতীয়া, 
তাঁর থেকে অপর বা পৃথক কিছুই নেই। 
দেবগণ যে তাঁরই বিভঁতি, তাঁরই 'বাঁশল্ট প্রকাশ 
মানত; তা তন প্রত্যক্ষই দৌখয়ে দিলেন, যখন 
নিজের মধ্যে 'নীখল দেববৃন্দকে তান প্রাবস্ট 
কারংয় দিলেন অর্থাৎ আত্মসাৎ করলেন। 
দেবতারা তাঁরই বক্ষঃস্থলে গিয়ে আশ্রয় লাভ 
করলেন। এই মহাশন্তির হৃৎকেন্দ্র থেকেই যে 
দেবতাদের উদ্ভব, তাঁরই প্রাণদায়নী স্তন্যরসে 
যে তাঁরা সঞ্জীবত, লালত, পালিত ও 
পারপুস্ট, তা তান সাক্ষাৎ উপলাব্ধি কাঁরয়ে 
দিলেন। শৃহন্দুর সমস্ত অধ্যাতআসাধনায় এই 
অদ্বৈতভাবনাতেই যে সবাকছুর প্রাঙগঠা তা 
বারংবার এভাবে দেখানো হয়েছে £ 

অহং [বভমণহং ত্বটারম,৩ 
পষণং ভগম. | 

অহং দধাম দ্রাবণং হাঁবজ্মতে 
সংপ্রাব্যে জমানায় সহ্বতে ॥ ২ 


৮পামশাহনসং 


৪১৯৯ 


দেবাস,ড মহা |ভর আখপ।এচয় 


-সোম? ত্বস্ঠা) পুঝ।১ ভগ প্রীতি দেবত।দের 
যে তিনি ধারণ করেন তা প্রথম মন্দ্রের 
আলোচনাকালেই বলা হয়েছে। চৈওন্যময়খ এই 
মহাশাণ্ড শুধু যে যজনীয় দেবগণের ধারায়ন্রী ও 
কারায়ন্রী তাই গন, একাঁদকে তান যেমন দেব- 
গণকে ধারণ করছেন ও তাঁদের কর্মে নিযুত্ত 
রাখছেন) তেমাঁন অপর 1দকে যজমান১ যে যজন 
করছে, দেবতাদের তৃীগুতসাধনের উদ্দেশ্যে উত্তম 
হাঁবঃ দ্বারা যঙ্ঞাঁদর অনুজ্ঠান করছে, তাকেও 
যজ্ঞফলরূপ ধনসম্পদ বা দ্রবণ দান করে তাঁনই 
যজ্ঞসম্পাদনে সামর্থ্য যোগাচ্ছেন। দেবীসুস্তের 
তৃতীয় মন্ত্রে তাই তানি ঘোষণা করলেন ঃ 


অহং রাম্দ্রী সংগমনী বসুনাং 
[চিকিতুষী প্রথমা যাঁজ্ঞয়ানাম্‌। 
মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা 
ভূরিস্থান্রাং ভূষণবেশয়ন্তীম্‌ ॥ ৩ 


তাং 


ধনসম্পদের [তানই মূল উৎস- সংগমনঈ 
বসনামৃ) যেন মহাসম্রাজ্ঞী, সাক্ষাৎ রাম্ট্র- 
স্বরুপিণট--রাস্দ্রী । আবার ?তানই "চাকতুষা 
প্রথমা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময়। বিদ্যার পরাকান্তা যে 
অদ্বৈতভাবনা তা তাঁরই স্বভাবভুঙা। বিস্ত ও 
বিদ্যা; সম্পদ ও জ্ঞান, এই উভয়েরই মূল 1তাঁন। 
যজ্ঞাহ্গণের মধ্যে তানই সবশ্রেষ্ঠা। দেবতারা 
তাই যেন 'পুরদত্তা ব্দধুঃ'--বহহস্থানে স্থাপন 
করলেন তাঁকে, যান স্বভাবতই 'ভূঁরিস্থান্রা'_- 
প্রপণ্টরূপে বহুভাবে অবাস্থতঃ আবার 'ভূর্যা- 
বেশয়ন্ত ভর ভার রূপে, প্রচংপরভাবে নীখিল 
জগতে আঁবল্ট বা প্রাবষ্ট। 


ময়া সো অন্নমাত্ত যো বিপশ্যাত 
যঃ প্রার্তি য ঈং শৃণোতুন্তম। 

অমন্তবো মাং ত উপ ?ক্ষয়ন্তি 
শ্রাধ শ্রুত শ্রাদ্ববং তে বদামি ॥ ও 


প্রাবচ তান প্রীতি জীবেই, শুধহ জগতে 
শন। বৈশবানররএ্প সমস্ত অনের, সবাঁকছ 
ভোগগ্যর তানই অত্তা, অদশক্তন, ভোল্তা। 
বেদান্তসূপ্রেও তাই তাঁর এই শংপের পারিচয় 
সেপ্টেম্বর, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


[দতে 1গয়ে বলা হয়েছে £ 'অন্ত! উন্ন।চরপ্রছণ।ৎ'। 
মানুষ যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে কার দ্বারা ? 
'ময়া”» আমিই ভোজনশান্ত বা পাঁরপাকশান্তরূপে 
তার মধ্যে আছ বলেই তার পক্ষে অন্নঙক্ষণ 
সম্ভব হয়। তেমান তার দেখা) শোনা 
অর্থাৎ প্রাতিটি ইন্দ্রিয়ের বাগ বা ?ক্গ্না এই 
চৈতন্যশান্ত আছেন বলেই সম্ভব হয়। 
“বিপশ্যাতি) 'শৃণোতি'ত প্রাণাত' দেখে, 
শোনে, প্রাণধারণ করে, সবই 'নয়া'-আ।মারই 
দৌলতে, আমারই শান্ডতে। অথ৮ হায় ! 
অমন্তবঃ মামৃ-তারা আমাকে জানে না) মানে 
না, যাঁদও তারা আমাতেই বাস বণে। 
ত উপাক্ষয়ত্ত'-- আমারই আশ্রয়ে থাকে। আবার 
আর এক অর্থও করা যায়। তাঁকে না জানার 
ফলে, তাঁকে অবজ্ঞা করার ফলে তাঝ। ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়) বিনষ্ট হয়ে যায়। ক্ষ ধাভুটির অর্থ 
নিবাস বোঝায়, ক্ষয় অর্থও বোঝায়। যে-সখই 
গ্রহণ কার না কেন, তাৎপর্য দাঁড়ায় একই £ 
আমাদের নিবাস বা আশ্রয় তিনিই অথচ আমরা 
তা জানি না। আবার তাঁকে না জানা-ই আমাদের 
ক্ষয়ের বা বিনাশের কারণ। তাহ যেন আত্ম- 
পারচয় দিতে মা ব্যগ্র হয়েছন। বলছেন £ 
শ্রাধত শোন, তুমি তো শ্রঃতত তাম তো 

তিমান? শ্রপ্ধাবান। তুম ;তা আমকে মান; 
তাই তোমাকে বলাছ। 


অহমেব স্বয়ামদং বদাম 
জ-স্টং দেবোঁভর,ত * এখেঃও। 
যং কাময়ে তং তমু্গ্রং ক'শাঁম 
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সংশ্গাপাগ, ৫ 


_-দেবতাগণ ও মনুযাগণের দ্বাঙা শোবত ও 
প্রার্থত এই তত্ব আম স্বয়ং তোমাকে বলছি, 
«“অহ্মেব স্বয়ামদং বদামি। আমাকে না মানলে 
যেমন ক্ষয়, আবার আমারই ইচ্ছার প্রসাদে 
সকলের অভ্যদয়। আম যাকে চাই--যং কাময়ে 
তাকে “উগ্রং কৃণোঁম"-বড় করে তুলে ধার, 
কাউকে কার রক্গা, কাউকে করি খাঁষ. কাউকে 
কার মনীষী, যান সূমেধামান্ডত- তং বুহ্গাণং 
তমৃষং তং সুমেধামৃ।” মস্ত কিছুই তাই 


১২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


[নিভু করছ তাঁর ইচ্ছার উপরে। সেই ইচ্ছার 
অও্গনীলিহেলমে কে খ্যাঁতর উদ্ধুজ্গ শিখরে 
আধা্ঠত হন, কেড় ৰা পলকের মধ্যে সেখান 
থেকে বিচ্ঢুত হয়ে ভুলহাঠত হন। সুতরাং তান 
যেমন চাকতুষী বা জ্ঞানময়ী, তেমান কাময়ে 
অর্থাৎ কামনাময়শী বা ইচ্ছাময়ী। 
অহং বুদ্রার ধনুরাতনোম 
ব্রন্মাদ্বষে শরবে হন্তবা উ। 
জনায় সমদং কৃণোম্যহং 
দ্যাবাপৃথবন আববেশ ॥ ৬ 


শুধু ইচ্ছা করেই তান ক্ষান্ত থ।কেন না) 
সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য তান 'ক্রয়াশান্ড- 
রুপেও আত্মপ্রকাশ করেন।  প্রদ্মাদ্বিষে শরবে 
হন্তবা -প্রশ্মজ্ঞানীবরোধী হিংশ্্রপ্রকৃতি অসুরকে 
বিনাশ করতে তান রুদ্রের ধনুকে আতত 
(আরোপ) করেন-_ রুদ্রায় ধনুরাতনোম।" তাঁর 
ইচ্ছাকে যার৷ প্রাতিহত করতে চায় সেইসব অশুভ 
শান্তর (বিরুদ্ধে মানুষের জন্য তাণনই দশপ্রহরণ- 
ধারণণ হয়ে সংগ্রামে অবতপর্ণা হন। নইলে রুদ্রের 
ধনুতে এত শান্ত যোগায় কে ? মানুষই বা জীবন- 
সংগ্রামে কার শান্ততে 'নরন্তর যুঝে চলেছে এবং 
অবধশে:ষ জয়শও হচ্ছে; আসলে সন্তানের হয়ে 
1ভাঁনই লঞছেন--অহং জনায় সমদং কৃণোমি। 
স্বয়ং পস্তান্ড ক্ষতবিক্ষত হয়ে 1তীনই সংগ্রাম করে 
৮.লছেন এবং সর্বদা আশ্বাস ও ভরসাও ?দয়ে 
:রখেছেন প্রাত্রীচন্ডীর উপসংহারে ষে, যখনই 
প্রাতকৃল শান্ত বা দানবের থেকে বাধা আসতে 
থকবে তখনই তিনি অবতীর্ণ হয়ে আর সংক্ষয় 
করবেন, শঘু বিনাশ করবেন £ 


ইত্খং যদা যদা বাধা দানবোখা ভবিষ্যাতি। 
তদা তদাহবতীযহিং কাঁরব্যম্যারসংক্ষয়ম্‌ 0. 
(চণ্ডী, ১১1৫৪-৫৫) 


সুতরাং জ্ঞানশীল্ত, ইচ্ছাশান্ত ও ক্রিয়াশান্ত- 
রূপে যেমন এই দেবীসংস্তে আত্মপারচয় দান 
করেছেন, তেমাঁন একথাও জ্ানয়ে দিয়েছেন 
যে ব্যারপনীশক্তিরূপে দ্যলোকে-ভূলোকে) স্বর্গে 
সপ্ত্য তিনি আবিষ্ট বা অন্স্াত হয়ে আছেন-__ 


৯৭ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


'দ্যাবাপূথিবী আঁববেশ হ'। শান্তর এই আবেশ 
বা অন্প্রবেশই সৃম্টির পরম রহস্য। অন্য সমস্ত 
মন্ষ্কৃত সাঁষ্টতৈ আমরা দেখতে পাই শ্রম্টা 
এবং তাঁর সজ্ট' বু পরস্পর পৃথক আস্তত্ব বজায় 
রেখে চলে । সূমন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন 
ম্রম্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আপন স্বতন্্ 
আঁস্তত্ব য়ে স্থির অনড়র্পে বিরাজ করে। 
কাঁবর রচিত কাব্য, শিজ্পীর আঁকা ছাঁব বা সূর- 
সাধকের মধুর সঙ্গীত সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
থেমে যায়, জন্ম লাভ করেই যেন মৃত্যুবরণ 
করে। তা আর 'বকশিত হতে পারে না, আরও 
ফুটে উঠতে পারে না, কারণ ভ্রষ্টার যে প্রাণ- 
স্পন্দন, তা তান এইসব স্যান্টর মধ্যে আবিষ্ট 
বা প্রবিষ্ট করাতে পারেন না। কিন্তু চৈতন্শান্তর 
এইখানেই চমৎকারিতা, এইখানেই তাঁর অনন্য 
মাহমা যে সূম্ট পদার্থের মধ্যে তাঁর অনুপ্রবেশের 
ফলে তা নিরন্তর প্রস্ফুটিত হতে থাকে। 
খাগ্বেদের ভাষায় দেবতার এই কাব্য তাই “ন মমার 
ন জীর্যাঁতি,' না মরে, না জীর্ণ বা পুরাতন হয়) 
সহত্দল পদ্মের মতো পর্বের পর পর্বে নিজেকে 
সে উন্মোচিত করেই চলতে থাকে। তার কারণ 
এ “আবিবেশ হ"- চৈতন্যশান্তর আবেশ। 


“অহং সবে িতরমস্য মূর্ধন, 
মম যোনিরপজ্বন্তঃ সমুদ্রে । 

ততো 'বাতিজ্ঠে ভুবনানু 'িশ্বো- 
তামৃং দ্যাং বর্মণোপস্পৃশাম ৪৭ 


এই শান্ত প্রথমা, আঁদতমা, সকলের 
পৃর্বভাবিনী কৌমারী মহাশান্ড যান কিনা 
[তাকেও প্রসব করেন, জল্ম দেন সম্টির 
সচনায়, সেই সাষ্টর মাথার উপরে তাঁকে 
বাঁসয়ে দেন, “অহং সুবে িতরমস্য মূর্ধন্‌।”? 
যাঁকে আমরা স্াষ্টকর্তা পিতা ব্রহ্মা বলে জানি, 
[তানও এই শান্তরই সন্তান, সেই শান্ত থেকেই 
প্রসূতি বা সম্ট। কিন্তু সেই শান্তর সূম্টি কোথা 
থেকে ১ তাঁর উদ্ভবস্থান কোথায় ১ তারও 
সঙ্কেত দিচ্ছেন £ “মম যোনিরপন্বস্তঃ সমৃদ্রে ।' 
আমার যোনি বা উদ্ভবস্থানের যাঁদ সম্ধান 


৪৯৩ 


করতে চাও) তবে ডুব দিতে হবে হাঁদ-রত্াকরের 
অগাধ জলে, সেই অতলান্ত চৈতন্যসাগরে। 
উপাঁনষদের ভাষায় “সমুদ্র এবাস্য বন্ধ৪ সমুদ্রো 
যোনিঃ'-_সমুদ্রই এর বন্ধ বা বন্ধনস্থান, 
সমুদ্রই এর যোনি বা উদ্ভবস্থান। সেই চৈতন্য- 
সাগর থেকে উদ্ভূত হয়ে এই শান্তর তরঙ্গ যেন 
বশবভুবনে ছাঁড়য়ে পড়ল, বিশেষ [বিশেষ ভাবে 
অবস্থান করতে লাগল, ' ততো 'বাতিজ্ঠে ভুবনান 
বিশ্বা।' আবার বিশ্বভুবনকে, এই ভূলোককে 
ছাঁপয়ে গগনচুম্বী এই শান্ততরঙ্গ আপন 
আকৃতি বা দেহ 'দয়ে যেন এ সুদূর দ্লোক- 
কেও গয়ে স্পর্শ করল, “উতামৃং দ্যাং 
বঙ্মণোপস্পৃশাম। কী অসীম এই শান্তর 
বিস্তৃতি, ব্যাপিনী রূপের কী অপারমেয় 
মাহমা ! 


“অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা 
ভুবনানি বিশ্বা। 
মাহম সংবভুব ॥ ৮ 


পরো দিবা গর এনা 


এই ব্যাঁপনী রূপ তাঁকে ধারণ করতে হয় 
সাঁম্টর সূচনাতেই, বায়ুর মতো তখন তান 
যেন সক্ষমভাবে বয়ে যান, িশবচরাচরে নিজেকে 
ছাঁড়য়ে দেন। তাই এখানে বলছেন £ “অহমেব 
বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনাঁন বিশবা।” 


সৃষ্টর প্রারম্ভে সমস্ত বশ্বভূবনে তান 
প্রাণরূপে সশ্চরমাণা। এইই আদম স্পন্দন 


যাকে খগ্বেদের গহনতম নাসদীয় সুব্তে 
'আনীদবাতম,+' এইভাবে ইঙ্গত করা হয়েছে। 
তখনো তো বায় সৃম্টি হয়ান, তাহলে তিনি 
স্পাল্দিত হলেন কিভাবে 2 'অবাতম' অর্থাৎ 
বায়হীন এই প্রাণস্পন্দন আপনাতেই আপানি 
স্থত সেই একের মধ্য থেকে যেন ফুটে উঠল, 
“স্বধয়া তদেকম. 1 এখানেও বাত ইব”" বায়ুল 
প্রাণন বা স্পন্দনেরই সঞ্তেত দেওয়া হয়েছে। 
সাঁষ্টর জনাই সেই পরমা শান্তর এই বায়ূর 
মতো প্রবহমানতা, তাঁর এই স্পান্দত, ছন্দিত 


সেপ্টেম্বর, ১৯১০ 


উদ্বোধন 


রুপ ধারণ। স্বর্পতঃ 'তাঁন কিন্তু এই দ্যুলোক- 
ভুলোক ছাঁপয়ে, সবাকছূকে আঁতক্রম করে 
সকনের পর' বা শ্রেম্ঠ, সবাঁকছু থেকে পৃথক 
বিলক্ষণরূপে বিরাজ করছেন, “পরো দিবা পর 
এনা পাঁথবী।”" এইাঁটই তাঁর উন্মনী রুপ, 
সর্বাতিশায়ী পরম রূপ; যার কোন পার বা 
অন্ত পাওয়া যায় না। আর 'এতাবত' আমাদের 
দৃঁম্টর সামনে প্রসারিত এই যে বিশাল ব্যাপক 
সৃষ্টি, এ তান আপন 'মাহমা সংবভূব' আপন 
মাঁহমা দ্বারা হয়েছেন বা প্রকাশ করেছেন। 


খণ্বেদের প্রুষসূস্তেও সেই পরম পুরুষের 
প্রসঙ্গে ঠিক একই ভাবে বলা হয়েছেঃ 
“এতাবানস্য মাহমা অতো জ্যায়াংশচচ পুরুষ, 
এই পর্যন্ত বা এতখান তাঁর মাহমা, এর চেয়েও 
'জ্যায়ান' বা শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষ । সৃষ্টির 
মধ্যেই তান নিঃশেষ হয়ে যানান, স্বা্ট তাঁর 
সামান্য মাঁহমা বা এশ্বর্ষের প্রকাশ মান্র, সেই 
মাহমার উধের্য তাঁর অনন্ত অপাঁরসীম শুদ্ধ 
স্বর্প। যতই ব্যাপক বা বিস্তৃত হোক, এই 
মাঁহমা সর্বরই 'এতাবত+' বা 'এতাবানঃ এই 
পর্যন্ত অর্থাৎ তা সীমাবদ্ধ । সাম্ট সেই অসাম 
অনন্তের ষেন “একাংশেন 'স্থিতঃ"। এক ক্ষদ্দ্ 
অংশ মান্ত। আর স্বরূপতঃ তান সবাঁকছুর 
'পর' বা পার, জ্যায়ান। 

দেবীসূন্তে তাই আত্মপাঁরচয়দান প্রসঙ্গে এই 
বাকরাপিণী মহাশীন্ত সমগ্ররূপেই নিজেকে 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


উদ্ঘাটন করেছেন, তাঁর সমস্ত িভাব বা 
বিভতিই "তান প্রকাশ করে দয়েছেন এবং 
সবশেষে উপসংহার টেনে তান দেখিয়ে দিয়েছেন 
যে তান সর্বাতক্রান্তা, অনন্তা, অপাঁরমেয়া। 


দার্শীনক পাঁরভাষায় একটি তাঁর সর্বানুগ 
(10105500 রূপ, অপরটি সর্বাতিগ রূপ 
(1 80506706780)। এই উভয় রূপে তাঁকে 


চিনলে বা জানলেই “অসংশয়ং সমগ্রং মাম “-কে 
চেনা বা জানা হয়। 


দৃগ্গাপৃজা বা শাস্ত-উপাসনা হলো এই 
পরমা শীন্তকে আপন আত্মস্বরূপের মধ্যে উপ- 
লাব্ধরই প্রয়াস। সেই উপলাব্ধ জাগলে পূজার 
উপকরণ কোশা-কুশি, ফুল-চন্দন, ধৃপ-দীপ- 
নৈবেদ্য এবং পূজার কর্তা যজমান বা পৃজক 
স্বয়ং তথা পূজার যান কর্ম বা 'বষয় অর্থাৎ 
আরাধ্যা দেবী, সবই একই চৈতন্যশান্তর প্রকাশ- 
রূপে অনুভূত হয়। এই অদ্বয় অনুভূতিতেই 
সব পুজা-অর্চনার পর্যবসান। 


বর্তমান যুগে ভবতারিণীরূপে স্বয়ং 
এই পরম আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। সেই 
দিব্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যাঁদ শাল্ত- 
পূজায় ব্রতী হতে পার. তাহলেই আমাদের 
দুগ্গোৎসব সার্থক হয়ে উঠবে। 





৪৯৪ 


(বিশেষ র$ন। 


রাণরিসুক্ত $ ঝধির অনুভূতি 


প্রগতি রায় 


শার্-আরাধনা পাঁথবীর ইতিহাসে বহু 
পুরনো ধারণা। এপধন্ত সবচেয়ে প্রাচীন খে 
সভ্যতার 'নদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়েছে 
সেই 1সন্ধসভ্যতার ধৰংসাবশেষের মধ্যে শান্ত- 
বাদের উজ্জল উপাঁস্থাত দেখা যায়। নানা 
আকাতি এবং ভাঁঙ্গমায় দেবীমুর্ত পাওয়া 
[গয়েছে সেখানে । তারই প্রভাবস্বরূপ হয়তো 
পরবতাঁ কালে বোৌদকযুগে পনরূষশীন্তর প্রবল 
প্রাধান্যের মধ্যেও ধীরে ধারে নারীশান্ত তথা 
দেবীপূজার উত্থান ঘটেছে। 

খগ্বেদ মূলতঃ পনরূষদেবতাদের শান্তর 
জয়গানে সমৃদ্ধ । সেখানে ইন্দ্রের শোর্য অতুল 
[বক্রমে রাক্ষপাঁনধন কংবা বরণের এঁশীশীন্ত 
অথবা আশ্ন ও সর্ষের অপরিসীম নয়ল্তণ- 
শান্তর বন্দনা গীত হয়েছে। সেখানে উষা ?কংবা 
সরস্বতীর মতো স্ীদেবতার শুধুই সৌন্দর্য 
কিংবা কর্মকুশলতার গুণগান ; নারীর অন্ত- 
নাহত শান্তর বশেষ উল্লেখ সেখানে নেই। 

এসবই হলো বৌদকষুগের প্রথম 'দকের 
কথা। তারপর সভ্যতা যত এাগয়েছে তত বোঁদক 
সংস্কীতির সঙ্গে অন্যান্য সংস্কাতির 'মশ্রণ 
ঘটেছে। ঘটেছে আর্ধপূৰববতর্ঁ সংস্কীতির 
মশ্রণ। হয়তো সেজন্যই দেখতে পাই খাণ্বেদের 
একেবারে শেষতম যে দশম মণ্ডল--তাতে 
রাত্রসূন্ত ও দেবীস্‌ন্তের উপাঁস্থাত। এই দুটি 
সক্তেই স্লীদেবতার এঁশশ শান্তর জয়গান গাওয়া 
হয়েছে। দেবীসূক্তের খাষ 'যাঁন নিজে একজন 
নারী, স্বয়ং নিজেকে দেবীরুপে ঘোষণা 
করেছেন। অন্যাদকে রান্রিসন্তে খাঁষ কুশিক 
রাঁত্রদেবকে নানা স্তুতির মাধ্যমে প্রথমে তাঁর 
স্বর্‌প বর্ণনা করেছেন। পরে অন্ধকার রান্রির 
প্রবল মাহমা ব্্ত করেছেন। আমরা এখানে 
সায়ণভাষ্য অনুসারে খাঁষ কুশিকের একান্ত 
অনুভূঁতিকেই কাঁবতার আকারে তুলে ধরতে 
চেষ্টা করোছ। 


ধদ্বেদ-সংহিতা 
১০ম মণ্ডল, ৯০ম অন্ুবাক £ ১২৭ সু্ত 
রাত্রিস্ত 
রান্র দেবতা। কুশিক খাঁষ। গায়ত্রী ছন্দ। 
রান্রীব্যখ্যদায়তী পুরুন্রা দেব্যক্ষীভঃ। 
বিশ্বা আধ শ্রিয়োহাধত ॥১৯॥ 
_রারদেবী আগমনপূর্কক চতুর্দকে বিস্তীর্ণ 
হয়েছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ 
প্রকার শোভা সম্পাদন করেছেন। 
শর্বরী- 
নিশা জাগ্রত, 
সোনালী সূর্যের পর 
বর্ণহশীন এক আভব্যান্তি। 
সোন্দর্যে মহান নক্ষত্রপুঞজে চোখ রেখে 
খঃজে বোঁড়য়েছেন আপাঁন 
অনন্তকাল ধরে সম্টর কল্যাণ। 
আপনাকে পথ দেখিয়েছে তারা-- 
সমৃদ্ধ করেছে। 
সমৃদ্ধা রান্র সর্বাঙ্ঞাস্‌ন্দরী-- 
কল্যাণী, মঙ্গলময়ী, মঙ্গলকারণনী। 
কুঁশক খাঁষর বর্ণনায়, গায়ত্রী ছন্দে 
সুর তাল লয় নিয়ে 
রাল্ন এসেছেন। 
আম কুঁশক, হে রান্ন ! 
আপনার নির্মুন্ত শোভা দেখে 
হয়েছি বিমৃশ্ধ। ধন্য 1১ 


ওব্প্রা অমতর্া নিবতো দেব্যদ্বতঃ। 

জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২॥ 
_দেবরুপিণী রান্রদেবী আত বিস্তার লাভ 
করেছেন, যাঁরা নিচে থাকেন, অথবা যশরা উধের্ব 
থাকেন, সকলকেই তান আচ্ছল্র করলেন। তিনি 
আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে বিনাশ করেছেন। 

শবস্তীর্ণা রাত্র। 

গভীর প্রবন্ধে 'বিস্তার্যমান। 


৪৯৫ 


উদ্বোধন ১২তম বর্ষ-৯ম সংখ। 


[বিস্তৃত অন্তরাক্ষ তমসাচ্ছন্ন তাতে-_ যাঁর আগমনে আমরা সুখে শয্সন করোছ, সে-রাতরি 
আরও আরও বিস্তারে । আমাদের পক্ষে শুভকরী হোন। 

ক রান্ব এসেছেন_ 

ডি কল্যাণময়নী। 


তাদের শার্য বেয়ে 
রাত নেমেছেন ঘখন 
“ঠক তখনই 


তোমরা) যারা কৃপাপ্রার্থ 
তাদের জন্য করুণা করেন। রান্ন এসেছেন। 


নক্ষত্রের আলোয় এসেছেন রাঁত_ 
ৃ ০ জননী ! িভাবরী ! 
ধদগন্ত উদ্ভাসত হলো। ণ 
পথ চনে খনলেন রান্র-_ মঙ্গল কর দন জগং সংসারে ঢু ॥ 
| সর্বভূতের। সকল প্রাণীর । 
সোভার-পুত্র কুাঁশকের আরাধনায় ॥ ২॥ 
সুখের হোক 
[নরু স্বসারমস্কততাষসপং দেব্যায় তী। এ ঘোর নশা। 
অপেদনহাসতে তমঃ 7 ৩ ॥। মধুময় হোক 
_প্লার্রদেবী এসে উধাকে আপন ভাঁগনণর ন্যায় নিশার স্বপন। 
পরিগ্রহ করলেন, তিনি অন্ধকার দুরীভূড নীড়ের পাঁথ 
করলেন। | নিশ্চিত আশ্রয়ে 
হার টি ঘুময়ে থাকে আপনার কোলে। 


আমরা সূর্যের সন্তান, 


[গন্ত পারব্যাপনী নিশা এসোৌঁছ আপনার শরণ 'নতে। 


স্নগ্ধ তাঁর তমসার আবরণ সাঁরয়ে_- 


ম্গল আসুক 
ক উমার আমাদের জীবনে । 
কাম্পত পদক্ষেপ, সমবদ্ধ, সুখ আর শা 
সি ভরুক তা) ৪॥ 
কুশিক খাঁষর গায়ন্র ছন্দে ্ 
তাঁর প্রকাশ। [ন গ্রামাসো আবক্ষত 'নিপদ্বন্তো 'মর্পাঁক্ষিণঃ। 
সহোদরার লঙ্জা ভেঙে [ন শ্যেনাসাশ্চদার্ঘনঃ ॥ ৫ ॥ 1 
রান্তি খন _গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে। পাদচারীরা, 
মান্তর আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁকে পক্ষণরা, শাগপরামণ গ্যেনগণ, বত 
শপথ করোছলেন প্রকাশের, ইতি 18 কিজেঃ 
তখন --- 
যৌবনবতশ উষা অঙ্গীকারাবদ্ধ-_ অব্যন্তা জননী । 
সহোদরা রান্রকে মুস্ত করেন অন*ভবে অধরা-_ 
জগতের কল্যাণে । তব, প্রাতাদন অনুতবে পাই আপনাকে । 
অতজ্ঞানের তমসা হে ক্ষপাঃ ণববশা-_ 
হোক বিদরত 0৩ ॥ "স্থাবর জঙ্গমের আশ্রয়দায়িনী রান্রি-_ 
আপনার নিশ্চিত আগমনে 

সানো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামন্ন্যবিক্ষ্রহি জগ 
বৃক্ষেণ বসাতিং বয়ঃ 1 ৪॥ স্বাস্ত হোক পথচারণর। 

-পক্ষীরা ঘেমন বৃক্ষে সুখে বাস করে) সেরূপ পাঁথ ও গৃহস্থের। 


৪৯৬ 


।্বিন), ১৩১৯৫ 


স্বাস্ত হোক গ্রামের, 

ব্যস্ততাভরা শ্যেনপা খর 

আর পল্তানের ; 

শান্ত 'স্নগ্ধ হয়েছে তারা 

আপনার আগ্রমনে। 

মুছে গেছে তাদের প্রাতাদনের কর্মব্যদ্তত। 

অবসান হোক শ্রান্তির। 

ক্লান্তর। 

দূর গগনে ছেয়ে যাক তমসার আবরণ। 

সোভার-পুন্ধ আম-- 

কৃতজ্ঞচত্তে স্মার। এ দান আপনার ॥&॥ 

যাবয়া বক বৃকং যবয় স্তেনমূমে)। 

অথা নঃ সুতরা ভব ॥৬॥ 
_হে রান্র! বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট 
হতে দূরে য়ে যান) চোরকে দূরে [নিয়ে যান। 
আমাদের পক্ষে 'বাশম্টভাবে শৃভকরী হোন ॥ 

বশ্রান্ত শয়ানে নাশ্চত আমরা। 


রাত্িসুঞ্ত £ খাঁষর অনুভীত 


রজনা। 

আশ্লম্ট হয়েছে [বশ্বচরাচর 

কখন-খধাঁরে ধীরে, 

তাঁর ছন্দোময়ী মায়ায়। 

আমাকে আকুল করেছে 

তমোনিশার সে গাঢ় কালিমা। 

দঁস্ত অন্ধকার ক্রমে ক্রমে 

গ্রাস করে এসেছে আমাকে, 

হে উষা! উম্ম! আলোকের জল্মদ্ান্র! মাত& 
প্রাতাদন ধনের আশ্বাসে 

আশ্বস্ত করুন আমাকে । অনন্ত সম্পদের 
[ঠিকানা আপান। 

আমার খণকে দূর করুন। 

জীবনের অন্ধ তমোরাঁশ নিশা দূর করুন। 
আম কুঁশিক, কৃপা করুন আমাকে 0৭ ॥ 


উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষৰ দাহতার্দিবঃ। 
রাত্র স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥৮॥ 


উর্মন্ন! মাতঃ! _হে আকাশের কন্যা রান্রি! আপাঁন যাচ্ছেন, 
আপনার মহত্তে আপনাকে গাভৰর ন্যায় এ-সমস্ত স্তব অর্পণ 
আমরা স্বস্থ আঁহংাঁসত। করলাম। আপাঁন গ্রহণ করুন। 
স্তব্ধ রান্র-- 

বান্দ আপনাকে-__ 


চতুষ্পদ শবাপদের হিংস্রতা । চতুর্দিকে। 
অগ্গাণত তস্করের অপশাসন- 
আপনাকে করে না আপ্রয়। 
আপনার করুণা বার্ধত হোক। 
এ ঘোর যামিনী 
মঙ্গলকর হোক। 
হোক সুখকর এবং শান্তিপূর্ণ । 
চৌর্য হোক দ্যারত। 
[নয় হোন সৌভাঁর কুঁশক ॥ ৬ 
উপ মা পোঁপশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যন্তমাস্থত। 
উষ খণেব যাতয় ॥৭॥ 
-কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পম্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা 
দয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। 
হে উষাদোব, আমার খণকে যেমন পরিশোধ 
করে নষ্ট করেন সেরকম অন্ধকারকে নম্ট করুন। 


৪৯৭ 


কত যুগ ধরে, একইভাবে। 

বন্দনা করে চলোছ আম, সোভার-সন্তান 

কাশক। 

আমরা সর্ষের সন্তান। 

অনন্তকালের সে ভালবাসা । মাতঃ ! 

জনান ! 

জীবনের আশ্বাস। জীবনের প্রাতশ্রৃতি। 

আকাশের কন্যা আপাঁন। পরমাত্মা-দুহতা । 

এনোছ স্তুতিবর্ষণ আপনার কাছে ।-_ 

হে রানি! সূর্যের কন্যা অপরা-_ 

গ্রহণ করুন তাকে। 

আপনাতে নির্ভর কার আঁম। 

আধার শনুদের জয় করব। 

আপনারই মহত্বে। আপনার কুশল মাহাক্য্ে৮। 
| র সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


কুমারীগুজ। 


স্ব।শী প্রমেয়।নন্দ 


তল্তে কুমারীকে সাক্ষাৎ যোগনী, সাক্ষাং 
পরমদেবতা বলা হয়েছে__ কুমারী যোগন। 
সাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা। ১ আর কুমারী- 
পূজার মাহাত্ব্-কীর্নে তো তন্ত্র একেবারে 
পণ্চমূখ। সেখানে আছে £ 


"হোমাঁদকং হি সকলং কুমারীপুজনং |বনা। 
পারপূর্ণফলং ন স্যাৎ পৃজয়। তদ্‌ ভবেদ ধ্রদ্বম্‌। 
কুমারীপূজয়া দেবি ফলং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ 
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্সেরু-সদশং ফলম। 
কুমারী ভোজততা যেন ভ্রেলোক্যং তেন 
ভোজতম, ॥২ 
_কুমারীপুজা ছাড়া হোম প্রভৃতি কর্ম পারপূর্ণ 
ফল প্রদান করে না। কুমারীপূজার দ্বারা 
হোমাঁদ কর্মের কোটিগুণ ফল লাভ হয়। 
কুমারীকে একাঁট পৃষ্প দান করলে তাতে 
সুমের্‌ পাঁরমাণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে 
ভোজন করালে সমস্ত ভ্রৈলোক্যকে ভোজন 
করানো হয়, ইত্যাদ ইত্যাঁদ। যাঁদও এ সমস্তই 
অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুাতিবাচক, তথাপি কুমারী- 
পূজা যে সাধনার একটি 'বাঁশস্ট অঙ্গ তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 
দেবীর 'কুমার' নাম আত শ্রাচীন। 
তৌত্তরীয় আরণ্যকে এই নামের উল্লেখ রয়েছে। 
কুমারী ধামাহ তন্নো দু্গঃ প্রচোদয়াৎ ৩ হে 
দর্গে) তুমি কন্যা ও কুমারী । আমরা কাত্যা- 
য়নকে জানব। সেজন্য তোমাকে ধ্যান কাঁর। 
তুমি আমাদের শুভ কর্মে প্রেরণা দাও। 
শ্বেতা*বতর উপাঁনষদেও সেই পরমাত্মাকে 'ত্বং 
শ্রী ত্বং পূমানাস ত্বং কুমার উত বা কুমারী '৪-_ 
তুমি নারাঁ, তুমি নর, তুমিই কুমার আবার 
তুমিই কুমারী বলা হয়েছে। এসব থেকে অনুমান 
করা বায় যে, দেবীর কুমারী নাম আতি প্রাচীন । 
৬ বুহত তগ্যসার, বসুমতী ২৯০ম সংস্করণ, পঃ 59৪ 


৩ তৌত্তরীয় আরণ্যক, ১০২৩৪ 
€ বৃহদ্ধর্মপ্রাণ, পূর্ব খস্ড, ২৯৬২ 


আর দেবীর কুমারী নাম যেমন প্রাচখন, তাঁর 
পুঞ্া-আরাধনার ধারাও তেমীন প্রাচীন এবং 
বহুব্যাপক। 

তন্নের কথা আগেই বলা হয়েছে । যেকোন 
প্রাসদ্ধ শান্তপীঠে দেবীকে কুমারীর্পে পুজা 
করা এসব পীঠস্থানের একাট বোৌশষ্। 
কামর্পের কামাখ্যাধামে দেবীর মান্দরে কুমারী- 
পূজা [বিশেষ প্রীসদ্ধ। সেখানে নিত্যহ বহু 
পুণ্যর্থ দেবী-তীর্থ দর্শনের অঙ্গ হিসাবে 
ভীন্তভাবে এই পূজা করে থ৫কন। তছ।ড়া 
[বাঁভন্নভাবে এই পূজার প্রচলন রয়েছে নেপাল, 
ভুটান ও 'সাঁকমে। 'বশেষ করে নেপালের 
কুমারীপূজা ওখানকার বহু ধমীঁয় উৎসবের 
একটি অপাঁরহার্য অঙ্গ। ভারতের সর্ব দক্ষিণ- 
প্রান্তে অবাস্থত কুমারিকা অন্তরীপ। সেখানে 
দেবী কন্যাকুমারীর মান্দর বিশেষ প্রাসদ্ধ। 
দেবী সেখানে কুমারীরূপে বিরাজ করছেন। 

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-মতে রাবণবধের নামত 
দেবীকে প্রবোধতা করবার উদ্দেশ্যে দেবগণসহ 
ব্রত্ধা দেবীর স্তব করেন। স্তবে তুষ্টা দেবী 
কুমারীরূপে দেবতাদের সম্মুখে আঁবর্ভৃতা 
হয়োছলেন-_ কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং 
দদৌ।৫ কন্যারূপ দেবীই বিবল্ববৃক্ষমূলে 
দেবীর বোধন করবার জন্য দেবতাদের পরামর্শ 
'দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের 
নিয়ে ব্রহ্মা পাঁথবীতে আগমন করেন। পাঁথবীতে 
এসে তাঁরা এক নির্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষের শাখায় 
সবূজঘন পন্ররাশির মধ্যে তগ্তকাণ্ুনবর্ণা 
অপরূপা সুন্দরী 'নাদ্রতা এক বাঁলিকামৃর্তির 
দর্শন পেলেন £ 
'তস্যৈকপন্রে রুঁচিরে সচারুবনমালিকাম। 
নাঁদ্ূতাং তপ্তটহেমাভাং বিদ্বোচ্ঠীং তনুমধ্যমাম্‌। 
অনাবৃতাঙ্গাং নিশ্চেজ্টাং রুূচিরাং 

নবমালিকাম, ॥ ৬ 
২ এ পৃঃ &৪২ 


৪ শ্বেত*বতর উপানষদ, ৪1৩ 
৬ বৃহক্ধর্মপুরাণ, পর্বথণ্ড, ইই।২ 


৪7৮ 


আশ্বিন), ১৩৯৭ 


দেবগণ তাঁকে স্তুব করতে লাগলেন। তণদের 
স্তবে প্রসন্না হয়ে বালিকা জাগ্রতা হন এবং 
তাঁর বাল্যভাব ত্যগ করে উাঁখতা হয়ে উগ্রচণ্ডা 
নাম্নী ষুবতঁতে রূপাল্তাঁরতা হন। এই কুমারী 
বাঁলকাই দেবী চঁণ্ডিকা। হীনই প্রবৃদ্ধা হয়ে 
সবংশে রাবণ নিধনের বর 'দিয়েছিলেন। দেবীর 
অন্যগ্রহে রামচন্দ্র সবংশে রাবণ নিধন করে 
সীতাদেবীকে উদ্ধার করোছলেন। 

দুর্গপূজার অন্যতম বোঁশষ্ট্য কুমারীপজা। 
দেবীপুরাণে এই পূজার সুস্পম্ট শনর্দেশ 
রয়েছে-_ পৃজয়েৎ ব্রাক্ষণাগ্থক্কু কন্যাং বালাং 
তথৈব চ'"৭__দেবীপূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণ 
ও কুমারীগণের যথাঁবহিত পূজা করবে । বাংলার 
বহু; এীতহ্যপূর্ণ পৃজামণ্ডপে কুমারীপূজা 
সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্তমী, অজ্টমী এবং 
নবমী-এই তন দিনই অথবা এই তন দিনের 
যেকোন দিন কুমারীপূজা করা যেতে পারে। 
তবে সাধারণতঃ পুজা অন্যান্ঠত হয় অম্টমীর 
[দনে, কোথাও কোথাও বা নবমীতে। এক বংসর 
থেকে ষোল বংসর বয়স পর্য্ত বাকারা 
ধতৃমতণী না হওয়া পর্যন্ত কুমারীর্পে পাঁজতা 
হওয়ার যোগ্য। এক এক বয়সের কুমারীকে এক 
এক নামে ও দেবীজ্ঞানে পূজা করার রাীতি। 
যেমন একবর্াঁয়া কন্যাকে সন্ধ্যা নামে, '্বি- 
বষাঁয়াকে সরস্বতী, নিিবষাঁয়াকে ব্িধা, 
চতুর্বষাঁয়াকে কাঁলকা, পণ্বষাঁয়াকে সুভগ্যা 
ষড়ুবাঁয়াকে উমা, সপ্তবাঁয়াকে মালিনধী, 
অন্টবর্ষধায়াকে কুঁক্জিকা, নবমবধাঁয়াকে 
অপরাজতা, 


বাঁয়াকে পাঁঠনায়কা.  পণ্দশবষাঁয়াকে 
ক্ষেত্রত্ঞা এবং ষোড়শবর্ধায়াকে অম্বিকা নামে 
পূজা করা হয়।৮ 

৭ দেবণপুরাণ, ৩২1৪৪ 

৯ উপ? ৬৪৪ 


কুমারীপুজা 
পূজার বিধানে আছে £ 


পাদ্যমর্ঘং তথা ধূপং কুঙকুমং চন্দনং শুভম্‌। 
ভীন্তভাবেন সংপৃজ্য কুমারীভ্যো নিবেদয়েং ॥'৯ 
_পাদ্য) অর্থ, ধূৃপ, কুগ্কুম ও উত্তম চন্দন 
ভীন্তভাবে অর্চনা করে কুমারীকে নিবেদন করবে। 


পূজার দিন সকালে পূজার জন্য 'নার্দস্ট 
কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয় 
এবং ফুলের গয়না ও নানাবধ অলগ্কারে তাঁকে 
সাজানো হয়। পা ধুয়ে পরানো হয় আলতা, 
কপালে একে দেওয়া হয় সিন্দুরের তিলক, 
হাতে দেওয়া হয় মনোরম পৃষ্প। কুমারীকে 
মন্ডপে সুসাজ্জত আসনে বাঁসয়ে তাঁর পায়ের 
কাছে রাখা হয় বেলপাতা, ফুল, জল, নৈবেদা 
ও পূজার নানাঁবধ উপচার। কুমারীর একাঁট 
ধ্যানমন্পে আছে £ 


'বালর্পাণ্চ ন্রেলোক্যসূন্দরঁং বরবার্ণনীম্‌। 
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গশং ভদ্রাবদ্যাপ্রকাঁশনীম্‌ | 
চারুহাস্যাং মহানন্দহদয়াং শৃভদাং শৃভাম্‌ | 
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরুপিণীম্‌ | ১০ 
_ল্লিলোকশ্রেম্ঠা-সুন্দরী, শ্রেম্ঠ বর্ণধারণী যে 
বাঁলকামার্ত, যাঁর দেহাঙ্গ নানাবিধ অলঙকারের 
ভারে অবনতা, 'যাঁন মঞগ্গলাবদ্যা প্রকাশন”, 
মনোহরহাস্য-যুস্তা, মহানল্দময়ী, মঞ্গলদায়িনী, 
মঙ্গলময়ী, পরমানন্দস্বরৃপিণী-সেই কুমারী- 
রুপী জননীকে ধ্যান করবে। 


ঢাকঢোলের বাদ্য; উলুধবাঁন, পুজকের 
মন্রোচ্চারণ ও আরান্কের মধ্যে কুমারীপূজা 
সম্পন্ন হয়। ধান ও প্রণাম-মন্দে সাধারণ কুমারী 
হয়ে ওঠে সাক্ষাৎ দেবা, ভভ্তগণ তাঁর মধো 
জগন্মাতা শ্রীশ্রীদুগকে অনুভব করে কৃত-কৃতার্থ 
বোধ করেন। 


৮ বহখ তল্মসার, প্‌ঃ ৬৪৩ 


১০ বহম্লাম্দকেনবর-প:রাণোল্ত শ্রীশ্রীদগপূজা পদ্ধাত, নারায়ণ 


ভট্াচার্য, পৃঃ ৮১৯-৮২ 


৪৯৯ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


মাতৃবন্গন। 
রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্ধ 


দোব সারদে, সুখদে শুভদে, 
চরণে প্রণতা জনতা । 


ক্লোডীকুরুতান: অবনতমনুজান: 
বরদা তব বাগম.তা ॥ 


ভয়াপহকরে, দ7ঃখদুজরে 


তাপদরকার বার । 
কারণরাপাণ, জগতশ জননণ, 


ত্বমেব সকলা নারী ॥ 


সহমধনর-বচনে, স:স্মতবদন, 
স্নেহমহোদাধনয়নে । 
দয়ার্দরাচত্তে, 
রামকৃষ্গতমননে ॥ 


মায়া-মানবি, 


পত্যুরুত্তর-সাধকে । 
ভবাহতে যোগ তপাম্ব-ত্যাঁগ 


মানসপনত্রপাঁলকে ॥ 


সতশত্বাবত্তে, 


করুণাজাহ্াব 


বিশ্বেশবার জয় ধরাঁণং পাবয় 
পুনরাপ দশয় রূপম: । 

পরমে প্রকৃতে, শোকহতকৃতে 
আনয় সান্স্বনবাচম: ॥ 


অজ্ঞানদহ$খনাশায় সারদা সারদা স্বয়ম- । 
দধতশ মানবী মতি লোকাহতাদহাগতা ॥ 


গৃহিণো রামকৃষ্স্য গেহহীনস্য গোহনী | 
জন্মদানমৃতে মাতা পনত্রাণাং কমষোগিনাম: ॥ 


তস্যে বজ্ঞানদায়ন্যে কল্যাণপ্রাতিমতয়ে । 
বিশ্বমান্তরে জগব্ধাত্র্যে দেব্যে কুমোঁ নমো নমঃ ॥ 


৬০০ 


ধ্যালের সম্ত্র 
কণিক। দেব 


ধ্যানের মন্ত্র শিখতে হলে 
শখে নাও তা গাছের কাছে । 
1নজের 'ভিতর মগ্ন হয়ে 
অহানশ সে দাঁড়য়ে আছে । 


শনঃস্বাথ, ঠনরাসন্ত, ষেসব কথা 
গীঁতায় আছে, 

সেসব কথা ঠশখতে হলে 
শিখে নাও তা গাছের কাছে । 


এত যে ফল ফলছে তাহার, 
একটও নয় নিজের তরে, 
সবাঁকছু সে 'বাঁলয়ে যে দেয় 
আপনাকে 'রন্ত করে । 


স্‌ দেবের আগ্নবান 
অচণ্চলে বইছে শিরে 
মেঘের ধারা বইছে যখন, 
তখনো তা সইছে ধীরে । 


দেহখানা ছাঁড়য়ে 'দয়ে 
পাঁথকজনে বলছে “এসো 
শ্রাম্ত হয়ে যাঁদই থাকো 
আমার ছায়ায় একটু বসো ।, 


আঁচলখানা 'বাছয়ে 'দয়ে 
চক্ষু বুজে এলিয়ে থাকো, 
আমার শীতল বাতাস পেয়ে 
শ্রান্ত তোমার থাকবে নাকো । 


তাইতো বলি, এমন সুজন 
ক-জজন আছে এ-ধরাতে 
নীরব ভাষায় জগং-জনে 
ধ্যানের মন্ত্র শিক্ষা দিতে ! 


প্রপঞ্চ 
বেবীপ্রসাদ মৈত্র 


নস্তরঙ্গ শান্ত নদ, অনেক দূরে চাঁদ 
একি চাঁদের একাঁট ছায়া সারাটা রাত ভাসে 
নদীর জল এবং মন বাতাসে যেই দোলে 
দোলায়মান জলের বকে অসংখ্য চাঁদ হাসে । 


প্রাণের মধ্যে প্রবহমান অদৃশ্য এক নদী 
অন্ধকারে অন্জঞানে সে যোদকে চণ্ণল 
হাজার প্রশ্ন এবং দ্বন্দের মন যে তোলপাড় 
সত্য নিয়ে মিথ্যা মায়া খেলছে অনল । 


যোদকে প্রাণ শহদ্ধজ্ঞানে 'িস্তরঙ্গ 'চ্থির 
1সম্ধাসনে ক্টচ্ছে তার মগ্ন আডষেক 
দ.চোখ বুজে দাঁণ্ট খুলে বিস্ময়ে সে দেখে 
শা*বতকাল সতা যে সে নিতা এবং এক । 


তোমার গানের সুরর পরশ 
শেখ সদর্উদ্দীন 


তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব-- 
আমার হৃদয়-তন্ন্রী মাঝে বাজে ষে বীণ তব! 


তোমার গানের গুলবাগচায় হাওয়ায় ওঠে দুল 
হতে পারি যেন তোমার সুরেরই বুলবুলি ! 
ঝরাপাতায় যে সর ঝরাও, আম তুলে লব-_ 
(তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব! 


তোমার সংরের হল্লোলে ওই দারয়ায় ঢেউ ওঠে 
কল্পলোলিত জীবন-নদী সাগর পানে ছোটে ! 
আলোর বাজনা সূর্য বাজায় আঁধার-অসুর নাঁশ- 
নীল-সবুজের বনে বনে বাতাস বাজায় বাঁশ ! 


তম অপার সুরের সাগর, আম কি বা কব-_ 
তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নব! 


জীবিকা ও জীবন 
বিনত্্ বিশ্বাস 


জীবন যেন নয়রে জীবন, 
জীীবকাতেই পণ; 
জাীবকারই িম্পেবণে 
হচ্ছে জীবন চূর্ণ ! 

মনটা তবু জীবন খোঁজে 
জর্ীবকারই মাঝে, 
জীবনের ওই নপুর নাক 


জীবকাতেই বাজে ! 


হুতে চা 
রমল। বড়াল 


বুড়ো মাঝি, খুশি আহ £ 

যাঁদ চাই দেবে আজ বর 2 

করে দাও নিপুণ ধীবর । 

সব পাকা মাঁঝ হয় নপংণ নহলয়া 

ন.'লিয়া ডুবুরী হয় 

ঝাঁপ দেয় সময়ের সাঁড়াসাঁড় বানে-__- 

শান্তর ফসল আর প্রবালের বোল ঢ'ুড়ে আনে । 
যাঁদ ?কছু নাই পাই, অদ্দুর নাই যেতে পাঁর-_- 
তবুও লবণ জলে মাছের রাঙন পুচ্ছ খুজে খুজে 
দুরে চলে যাব 

ডুবদরী না হতে পাঁর-- 

ডাও থেকে ছ'ুড়ে দেব জাল 

মেঘলা আকাশ আর উীদলা আঁশটে ছেড়া পাল 
নিয়ে যাবে ঝাঁকেদের কাছাকাছি'। 

রুপোলী ই'লিশ- চকচকে সাদা আর 

প্রকৃতির নিখুত পালিশ 

অন্ততঃ গোটাকয় জুটবে না আমার কপাঙ্গে ! 
বুড়ো মাঝ, 

সারাদন বাঁসয়ে রাখবে শুধু হালে ? 

বিদ্যেটা শেখাবে না 2 কোনাঁদন দেবে নাকো বর ১ 
শুধুই দেখব নদী? শুধু জেউ? শুধু জল 2 
1নজে বুঝি হব না ধীবর £ 


&০১ 


বিল্মঙ্গল 
রতনকুমার নাথ 


সোনালশ গবকেল, নীল নশীলমায় অস্তরাগের মায়া 
মুক হৃদয় হাঁটিছে বজ্ব শান্ত সৌম্য কায়া। 
আলথালু কেশ, গৌরক বেশ, সারা মুখভরা দাঁড়, 
উদাসী নয়ন, খোঁজে অনুখন প্রেমময় 'গারধারণী | 


কামনার দাহ, বাসনাপ্রদাহ, ধুয়ে নয়নের জলে 
রেখেছে আপন হৃদয়-কমল কৃষ্চরণতলে । 


পথে যেতে তার নয়নে পাঁড়ল অপরূপা এক নার, 
কামনা অবশ হলো তার মন, ভুলে গেল 'গিরিধারণ | 
হৃদয়ের আলো,নমেষে ফুরাল, থেমে গেল শামগান, 
বাসনাদহনে ছাই হলো তার পাবন্র দেহ-প্রাণ | 
আসিল 'বিজ্ব, তারে অন:সার, রুপবতশ গৃহঠাহি : 
স্বামী এসে তার নামিল চরণ, শুধাল, “ক প্রভু চাই 2, 
শমশ্রুগু্ফষ-আবৃত সাধু সহসা কাহল তারে-_ 
“একবার শুধু পত্তীকে তব চাই আম দৌখবারে |” 


চমাক উঠিয়া সাধুমুখে শুন নিদারুণ প্রার্থনা 
পূর্ণ কারল অভীপ্সা তাঁর গৃহস্বামী পৃতমনা । 
হোরল 'িজ্ব রুপবতী-রূপ, কাহল-_“মাতৃসমা ! 
তোমার খোঁপার দুটি কাঁটা দাও, অপরাধ কর ক্ষমা 1” 
গনয়ে দুট কাঁটা আপন নয়নে বধল আপন হাতে 
রক্তের ঢেউ ছলাঁকি উঠিল অন্ধ-নয়নপাতে । 


কপোল বাহিয়া অশ্রুরন্ত নীরবে পাঁড়ল ঝার 
যন্্রণাময় প্রশান্ত মুখ হাসিতে উঠল ভার । 


করজোড়ে কয় সাধক বিজ্ব--“গিরিধার, অনুপম, 
পাপ আখ মোর করোছ 'ছন্ন, দেখা দাও 'প্রয়তম । 


রূপের লালসা, কামনার কাল দুহাতে ফেলোছ তুল, 
এস, গারধারী, হৃদয়-নয়ন দাও দাও মোর খাল । 


হদয়-নয়নে হেরিব তোমার চিরঅপরূপ জ্যোতি, 
চরণে তোমার ঠাই দাও দেব, কুষ্ণ মথুরাপাতি 1” 


বাপান্তরু 
প্রভাকর মাঝি 


শেঠ যাচ্ছেন বাঁণজ্যে সফরেতে, 
গাঁয়ের বুড়ীমা বললেন কাছে এসে, 
আমার জন্যে এনো বাপু, মনে করে 
সাধু-সন্তের একাঁট টুকরা হাড় । 

বড় সাধ তাকে বেদীতে স্থাপনা করে 
জানাব নগরব প্রাণের পূজাঞ্জাল, 
প্রভুর করুণা প.ণ্য করুণা পেয়ে 
উদ্ধার পাব জীব-জদ্মের থেকে । 
শৈঠ চলে যান ব্যবসায়ী-সফরেতে-_- 
এখানে-ওখানে বহু মাল বেচা-কেনা, 
আসতে কাঁদন পরে রাস্তার পাশে 
দেখলেন মৃত কুকুরের হাড়-গোড় । 
বৃড়ীমার কথা তখন পড়ল মনে, 

তাই তো বড়ই ভূল হয়ে গেছে দোখি, 
শ্রেষ্ঠী ভাবেন-_এখন কি যায় করা 2 
এমানতেই তো দোর হয়ে গেছে তার । 
যাই হোক, সেই সারমেয়-আঁস্ছর 
একটা টুকরা সংগ্রহ করে নেন, 
বুড়ীমা আসতে জানালেন উল্লাসে 
“সারিপুস্তের এই পতাগ্ছি নিন, 
খেজাখহাঁজ করে অনেক কন্টে পাওয়া ।? 
আহনাদে গদগদ বদ্ধার মন ; 
বোৌদতে রাখে সে সরল গবশবাসেতে 
সভান্ত পূজা প্রাতাদন করে যায় । 
পৃতাস্ছি তার জপ তপ ধ্যান জ্ঞান । 
প্রতিদিন করে অঙ্গন-মাজনা । 
প্রাতাঁদন যায় বনফুল চয়নেতে, 

মন্ত্র কোথায় ! তগ্ত চোখের জল ! 
মুখে মুখে কথা ছড়াল সারাটা গ্রামে 
ভন্তেরা দলে দলে বিস্ময়ে দেখে-__ 
অর্চনারত বুড়ীমা চোখের জলে 

এবং আঁস্ছ আলো 'বাঁকরণ করে । 
বাতাসের আগে ছুটে ষায় সংবাদ 
শ্রেম্ঠীও এসোছলেন খবর শুনে 
আস্ছির থেকে 'দব্যজ্যোতি দেখে 
চোখে জল তার-_-আর গেলেন না ফিরে । 


&০ 


তোমাতে লীন 
দেবাশিস ঘোষাল 


তোমাকে দেখোছ আম 
সাঁষ্টর শালগ্রাম িলায় 
বুঝোঁছ তোমার শান্ত 
ধ্বংসের তাণ্ডব লণলায় 
পৃথিবীর প্রাতি জব জড় 
অণ.-পরমাণ, 

নয়ত সম্মুখে তব 

হয়ে নতজানু 

করিছে প্রণাম । 

শব্দতরঙ্গ শুধু 

গাহে তব নাম 

জেনোছ তৃঁমি তো এক অখণ্ড 
আপনারে ব্যাঞ্ধ কার 
হয়ে খণ্ড খণ্ড 

সবাকার মাঝে 

তোমার আঁস্তত্ব তাই 
অবাধে সবন্র বিরাজে 
যত জান ষত দোখ 
ব্যবধান হয়ে আসে ক্ষণ 
অপেক্ষা কাঁরয়া আছি 
কবে হব তোমাতেই লীন । 


অন্তর বাজে -ঘন্তর বাজে 
কমল! সেন 


এ কোন: খ্যাপা বাউল প্রেমানন্দে নাচে প্রাণের অঙ্গনে ! 
ভয়-ভাবনা ভূলে এবার এঁ প্রোমকের সঙ্গ নে। 

দ্যাখ চেয়ে ওর চোখের তারায় 

দুঃখ-বাথা কোথায় হারায় 

ও গান ঝাঁরয়ে আপনা বিকায় কাহার চরণে ! 

কত দুঃখের সাধন সেধে ঠাকুরে চায় রাখতে বেধে, 
সে ষে ধরা দিয়েও লুকয়ে পড়ে কোথায় কে জানে ! 
প্রেমের রঙে বসন রাঙা 

কোথায় গো কল কোথায় ডাঙা, 

ষাঁর প্রেমে ও পাগলপারা তাঁরই শরণ নে। 
এবতারাটির একট তারে 

পরাণ-সখার নান বাজে রে 

সেই নামের মধু পান করে তার সুরাঁট সেধে নে। 
বুকের মাঝে নামাঁট বাজে তালে তালে চরণ বাজে, 
পরাণ নাচে চরণ নাচে শ্রীনাথ-কীতনে | 

বৈরাগীর এ হাতের ঝুলি শব্ধাঁচিতে দ্যাখনা খাঁল-- 
পারের কাঁড় মিলেছে ওর প্রেমের সাধনে । 
অন্তরেরই নয়ন মেলে শুদ্ধ প্রেমের প্রদীপ জেবলে 
নিতৃই দ্যাখে ঠাকুরে তার হৃদয়-ভুবনে । 

বাল তোরে গোপন কথা, খুজস নে আর যথা তথা 
ঘরছাড়া ওর সাথী হয়ে পথাট চনে নে। 


প্রেমের ঠাকুর 
সন্তোষ চৌধুরী 


“ও নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ 0" 
অপার করুণাসন্ধু ভুবনমোহন, 
ভব্ববাঞ্ককম্পতর: হৃদয়রঞ্জন ॥ 

প্রেমের ঠাকুর আমার 'নিত্য 'নরঞ্জন, 

ঘরে ঘরে মায়ের নাম করেন বিতরণ ॥ 
জগংগুরু কঞ্পতরু পাঁতিতপাবন, 
দক্ষিণেশ্বর লীলাভূমি হলো তাঁথস্থান ॥ 


দাক্ষিণেশ্বরের মাঁট হলো চন্দন সমান, 
যেথা লীলা করেন রামকৃষ্ণ ভগবান ॥ 
ধুঁল নয়, ধুশল নয় বৃন্দাবনের রজঃ ; 
যেথা আছে রামকৃষ্ণচরণপঙ্কজ ॥ 
মাখরে ভাই সর্ব অঙ্গে পরম যতনে, 
প্রেমানন্দে রামকৃষ বলরে বদনে ॥ 

£ঙ& নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ 0” 


৮০৩ 


গ্রক-অক্ষর। 
অনিলেন্দু ভক্টাচাধ 


একাঁট নাম এক অক্ষর 

বীঁজমন্ত্রের মতো অনুপম মধুক্ষরা 
জাঁবনদাঁয়নন এক অততযুত্জবল মত্-মাহমা । 
[বিপদ বিভ্রান্ত বিভীষিকায় 

ওই নামে ক্ষারত হয় অভয় আস্বাদ । 
অনুভ্াতর গনমণন উংসার 

রক্তে-রঙ্তে প্রফল্ল প্রবাহে 

অসাঁম আনন্দ আনে প্রাণে 

নিরন্তর উন্দীপ্ত হয় অন্তর আকাশ 

নমনীয় সংকম্প সাধনে । 

একট নাম এক অক্ষর 

মা নামে নম্র হয়ে ডাকা 

সংসারের সাঁমত বন্ধনে সে মা ছিল আবগ্ধ ; 
পালনে মমতায় শশশ্রুষায়, লালনে সেবায় পাঁরচষয়ি 
শুভাশুভ কামনায় সে চোখে ছিল 

সকাতর উংস.ক প্রতীক্ষা ৷ 

উপমাহশীন এক অক্ষর বজ্রসম সেই নাম 
আঁদ-অন্ত রক্ষা করে ; 

করুণ-কটাক্ষে অনিত্যেও নিয়ত নিত্য উপাস্থাভি । 
গুণাতীত অনন্ত অনঙ্গে প্রচ্ছবা জননী 
মহাকালের আসনে পীজতা ; 

প্রার্থনাকারী সন্তানের মোহপাশ ছেদনে 
প্রসারত বাহ্বয় তর্ণতংপরা ॥ 


আশ জাগে সলে 
শাস্তিকুমার ঘোষ 


জ্ঞানময় বীজ 

বীজ থেকে তরু 

বৃক্ষ ডালপাতা মেলে দিয়েছে আকাশে 
শিকড় নাময়েছে মাটির গভীরে 

দেয় বছর-বছর ধরে ছায়া 

আমি তারই তলে 

বসে আছি গুড় আয় জল দিয়ে 

আশা জাগে মনে 

ফেরার সময় তৃষাত ঘেসেড়া 

যাঁদ একটু 'জাঁরয়ে যায় আমার কিনারে 


আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও 
নিমাই মুখোপাধ্যায় 


শৈশবে জ্ঞান হবার পর 

যে চোখ 'দয়ে তাঁকয়েছিলাম 

সে চোখ হারিয়ে গেছে । 

আম ধীরে ধীরে বড় হয়োছ 

দুচোখ দিয়ে দেখোছ এই পথবীকে 
উপভোগ করোছ এর সৌন্দর্য । 

এই চোখ দিয়েই দেখোঁছ দেবতার মতো মানুষ 
আবার এই চোখেই দেখেছি মানুষের নীচতা 
দীনতার কত রূপ । 

জীবনে চলার পথে এ চোখ কত লোককে 
স্বাগত জানিয়েছে 

কত লোককে দায় । 

আজ বলতে পারব না কেন ও বড ক্লান্ত, 
ওকে সজীব করতে চেস্টা করাঁছ 

মানুষের মাঝে দেবত্বের রুপ দেখব বলে । 


এনে দিক সহম্্র ক্ষমা 
নিভা দে 


[ভিতরে এত কেন দহন তোমার ! 

কেন শূন্যে তোল শুধু অপাঁথব ধনুক-টগ্কার ! 
এত কেন ক্ষমাহীন তুম ? 

এত তরল আগুন বুকে নিয়ে 

পূর্ণিমার আভলাষে যাঁদ যাও 

আরো যাবে জলে আপাদমস্তক 

দাউ দাউ ঈর্ধীবষে অনেকেই 

সারাটা জীবন পুড়ে পুড়ে 

আলোহাীন ধোঁয়া দেয় ;-_চারাঁদক 

ভরে দেয় আবহ মৃত্যুলীন করুণ বিষে ! 


এত দহন কেন পুষে রাখো বুকের ভাঁজে ? 
রাতির আকাশ-মুখে খুলে দাও বুকের মম 
ঝুরু ঝুরু ঝরে যাক- বিষের পাথর ক্ষু্খ সম্প্াস 
শান্তর শ্বেত পারাবত খুঁটে খাক দানা 

হলুদ উল্লাস ঠোঁট ভরে এনে দক সহস্র ক্ষমা । 
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চলোমি 


রমেন্দ্নাথ মল্লিক 


জীবন একার 
জশবনণও একারই তো-- 
তবু একাধিক ! 


মন নিজস্ব 
মননও াজস্বেরই তো-- 
তবু সর্বজনীন ! 


প্রাণ বুকের 
প্রাণনও বুকেরই তো 
তবু সে বৌদ্ধিক । 


দেহ গ্রন্থার 
দোহক গ্রন্থীধারারই তো 
৩বু সবাধীন । 


মস্তক দেবশীষ' 

মাস্তদ্কও দেবতাই প্রায় তো-- 
তবু যন্বে যন্ত্রণার ! 

দুচোখে চিন্রালী 

চাক্ষুষ চেতনারই তো-- 

তবু তা ববণে ! 


বুদ্ধ নিশ্চিন্ত 
বোধ সত্যে অভ্রান্তই তো-- 
৩বু ছদ্রান্বেষী মন্ত্রণার ! 


কথা ভাবনার 
কথাকাঁল বকাঁশত ভাবেরই তো- 
৩ব* শোনে সংকু কণে। 


জীবন মন প্রাণ, 


দেহ বাঁদ্ধ চোখ মস্তক কথা তো- 
তব 1মালত ণবধান ! 


সব একা 
সবাঁবধ একাকণত্ব তো-- 
তবু চলো মহান । 


ভারত- আমার জন্থসুমি 


মধুতদন পাল 
মাতৃমমতার মতো দশীদকে আশ্চর্য ধরণী 
[নয়ত সেখানে 
কী দারুণ পুরুষ সংগ্রামে 
চারা ধান ধীরে ধীরে দুগ্ধবতী হয়, 
খতুমতা নারীর মতো গাঢ় হয় ডালিম বাগান । 
1নয়ত সেখানে 
কী কঠোর ধ্যানে ও সেবায় 
বকের পাখার মতো জেগে ওঠে কাপসি বাগিচা । 
ঈশ্বরের হাঁসর মতো সূরাঁভিত ফুলের সঙ্গীত । 
1নয়ত সেখানে 
প্রীতকল পাহাড়-চড়া হাট, ভেঙে করে দেয় পথ, 
নদীর অঙল থেকে উঠে আসে দশ হাজার 
সের সম্পদ 
হে ভারত, হে প্রমত্ত বিলাসী আমার জণ্মভীম-- 
তুম তার কতখান জান ১ কি জান? 
জান সেই আসমদুদ্র হমাচল 
অশ্রু প্রেম যুদ্ধের কাহনী 2 
বতৃতঃ কিছুই জান না__ 
হে ।দব্যকান্তি, নধর জন্মভূমি, 
এক ফোঁটা ঘামও ফেলান তুমি এ সব জানার আগ্রহে । 
কেননা, তুম তো মানুষ নও 
দাস্ধে পুঞ্পে অলক্কৃত সুবশাল 'পিত্তল বিগ্রহ 
কিংবা কোনও 'িগ্রহের বশুদ্ধ সেবক ! 
অথচ কে না জানে 
হে মদমত্ত উদ্ধত জন্মভূমি, 
ওরকম মমতাহশীন কলুষ জীবনে 
মাতৃমমতাও 'নিবসিনে যায় *বাহা-র তুমুল উতানে। 


অঙ্ক-কবিত। 
সোঁফওর রহমান 


একাটই স্বপন ৪ সময়ের 
এবং একাঁটই রঙ 2 নতুন । 
একবারই সুখ £ মুক্তি 
আর একটাই দুঃখ ৪ মানুষ। 
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শতাব্দীর খেল। 
সদবীপ বসু 


এখনো ব্যথার রঙ নীল হয়-_ 

আম তাই হেটে চাল 

দূর থেকে দৃরতর বেদনার দিকে 

ভালবাসার মানুষজন কেউ গেছে কেউ যাচ্ছে 
কেউ যাবে কালো দেওয়ালের 'দদকে 


উাঁদত সর্ষের বর্ণ আজো বদলায় 

বর্ণলনীর সাত রঙ খেলা করে শরীরে শরীরে 
কামনার টোপে গেথে মানুষের দল 

1ছপে তোলে স্বাদতর মাছ 


তবু কেন মানুষ 'বিবাগী হয় 

দেশরাগে কান্নার সুর ভাসে 

বেদনারা নীল থেকে আরো নীল হয় 
শতাব্দীর বুক চিরে জোয়ার নেমে আসে । 


অন্তর্গত শব 
সম্তোষকুমার মাজী 


অন্তগ'ত শব্দের নেশায় শুধু জেগে থাকি 


সারা শীত জুড়ে অলৌকিক পাতা ঝরে 
শব্দই হয় না, নাঁক আত্মা আবনাশী জেনে 
পাতারা নশ্ুপ, উত্তণ মৃত্যু থেকে 
জেগে উঠবে একটু পরেই । 


জলচোণিকতে পা ছাঁড়য়ে বসৈ আছে সময় 

অথচ রন্তসুতোয় ক্রমাগত গেথে চলোছ শব্দাশস্প 
স্তব্ধতাকে শাসন করছে আলোকপর্ণা সেই গান 
অবলোহিত আলোয় ভেসে উঠছে 

আমাদের চৈতন্য 


অনাবিল স্বপ্নের মধ্য থেকে কুঁড়য়ে আন ঝনক্ 
শব্দশঙ্খ ; 


সে সময় 
আবরাম ঝূ'কে থাকে কথার কাকাল, শক্বত্রহ্ধ ৷ 


একজন মানুষ 
তাপস বনু 


একজন মান বড় হয় 

আপন আঁম্তত্বের অমেয় অনুভবে 

একজন মান'ষ বড় হয় 

আত্মায় আত্মা সংযুন্ত করে 

একজন মানুষ বড় হয় 

আপন বৃত্তের বাইরে বোঁরয়ে এসে 

একজন মানুষ বড় হয় 

দুরন্ত লোভ আর অন্যায়ের কাছে নতজানু না হয়ে 
একজন মান"ষ বড় হয় 

আপন স্যয়ের ঝাঁপ সকলের জনো খুলে দিয়ে 
একজন মানুষ বড় হয় 

আঁগনময় আত্মীব্বাসে আর টইট*বুর ভালবাসায় 
এস আমরা এমনভাবেই বড় হয়ে উাঠ 

এস আমরা এমনভাবেই উদ্জবল হয়ে উীণ্ঠি। 


হান্সিয়ে ঘাই 
অমর ষড়ংগী 


আমার (নিজের জীবনে আমি 'িছু পেলাম না। 
আমি যখন 'বপন্ন, আঁস্থরতা 

যখন আমাকে অধৈর্য করে তোলে, 

তখন আম কেবল আমাকে 'নয়েই ব্যস্ত থাঁক-- 
মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষত 'বক্ষত হয়ে হয়ে 
যখন আমার আর 'কছু ভাল লাগে না-_ 
ভরতনাট্যম, কথক নৃত্য, 

অথবা রবীন্দ্-সঙ্গঈতের সুর । 

তখন, আম আমাকে সম্পূর্ণভাবে 

ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি । 

[িিভ“রতার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় লাভের জন্য। 
ঈশ্বর আমাকে দেখেন, 

আম বুঝতে পাঁর। 

আম তাঁকে দেখতে পাই না। 

তাঁকয়ে থেকে থেকে 

অবশেষে আম হাঁরয়ে যাই। 

তাত্ঘিই মধ্যে । 


ম্পর্ণ 


সস্তোষকুমার অধিকারী 


অন্ধকার যত গাঢ় হয়, 

জাগে তত ছায়া তার সামনে আমার । 

দনিজর্ন পথের চার ধার 

শব্দ হলে চাঁকতে তাকাই, 

ঘাসের গোপনে সরীসৃপ 

আকাশে মেঘের প্জ, নিশাচর পাঁখ মেলে ডানা, 
গাঢ় হয়ে ওঠে অম্ধকার 

স্পর্শ তবু পাই যেন, হয়তো এবার 

ছায়া তার হৃদয়েরই কাছে । 

চোখ বন্ধ করে দোঁখ, পারব্যাঞ্চ মৃত্যুর অতল, 
ভয়ে কাঁপে হৃদয়--“ওগো, না, 

এ আঁধার চাইনি জীবনে । 

তুমি যে আলোকে দীপ্ত, আশ্বাসে উদ্জব্ল 
তবু সে বজন বন স্পশ“ময় হয়ে ওঠে, 

ছায়া দোলে তমসায় । 

কথা বলে বাতাস, হৃদয়ে 

শ.ন্য হয়ে ভেসে থাকে কামনার রঙ । 

'নাবড় মৌনতা শুধু ছুয়ে যায় অসাড় চেতনা । 
জেনোছ এবার তাকে, 

যে আছে জীবনে, আছে মতত্যুর উৎসবে 
আলোকে আঁধারে একাকার । 


অন্য বাঁচা 
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় 


একটি সুচ্ছ সকাল বুকের অন্ধকারে ধরে রাখ 
গায়ে মাখি নবীন সর্ষের নরম আঁচ । 

এতকাল অন্য পথে নিজেকে ভাঁসয়োছি 

পথের আগুনে পরড়য়ে মেরোছ সক্ষম অনুভত 
বে'চে থাকার 'প্রয়তম স্বাদগ্দীল, 

একট, ফিরে দেখার বা দেখে ভাবার 

ফুরস্‌ত পাইনি কোনাদনও । 


এখন পুড়ে-পুড়ে, ক্ষয়ে, গলে 
যেটুকু অবাঁশস্ট আছে 

তা-ই দিয়ে গড়ে তুলি নণ্ট বাঁড়খান। 
খুব সহজে বুঝতে পারছি 

সময় পাশ্চমে ঘাময়ে পড়ছে 
হাওয়ারও জোর কমছে 

মরচে ধরছে শান্ত আর সাহসে । 


যতাঁদন বাঁচব 

যেন রাঁখ নিজেকেই ধরে প্রিয় স্বপ্নে, 
তারই ফাঁকে বারবার এসে 

সুন্দর হেসে-খেলে যাক ॥ 


নারায়ণ যুখোপাধ্যায় 


সহজ আজ্জায় কম ঘিরেছে সংসার 
বৃক্ষের মতন স্পম্ট নীরব যাঁদ-বা 

কার সাধ্য রান খায় চাঁদের জ্যোংদনায় 
প্রেম 1 সেও কমণ্ময়ী কমের টগ্কার । 


দুহাতে ধরেছ বৃত্ত পারাধ জানান 
পারাধতে মহানম ওপারে সামানা 


কুয়াশাকে প্রাজ্ঞ এক শশান ভেবেছ 
কণ রূপ সেখানে তার খবর রাখান | 


নীরব অচ না কেন সাথকতা পায় 
কম“ কি তাহলে আত্ম-উন্মোচন শুধু 
এ সংসার চলে কেন, কার চক্রে বাঁধা 
কোথায় ত্যাগের ইচ্ছা কর্মকে জড়ায় : 


কর্ম কর্মী গৃহ মেঘ শুভময় ব্যথা 
এইসব নিয়ে থাকে সম্পন্ন ব্যস্ততা । 


৫০৭ 


ঠাকুর ঘদ্দি আজ থাকতেন 
স্বামী চেতনানন্দ 


“যদি? শব্দটা সংশয়াত্মক । আর এই সংশয় থেকে 
মানুষের যত দুগগাঁত। এই “যাঁদ” শব্দ ব্যবহার 
করার ফলে প্রাসম্ধ মীমাংসক কুমারিল ভ্টের গক 
দুর্গত হয়োছল সে-সম্বম্ধে একাঁট অপূব* কাঁহনী 
আছে । কুমারল ছিলেন দাঁক্ষণদেশীয় ব্রাহ্মণ । 
বেদজ্ঞ দাশ্শীনক । কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়ক ধর্ম 
কীর্তির নিকট তকে পরাজিত হয়ে তাকে পণ 
অনুসারে বৌদ্ধ হতে হয় । পরে 'তাঁন নালন্দাতে 
ধর্মপালের কাছে বৌদ্ধধম- শিক্ষা করেন । একাদন 
গুর, ধমণপাল বেদের নন্দা করায় কৃমারল গোপনে 
অশ্রু বিসঞজ্ন করেন। জনৈক বোদ্ধ তা দেখতে 
পেয়ে ধম্পালকে জানায় । তিনি রুদ্ধ হয়ে 
কূমাঁরলকে বলেন £ “এখনও বেদের গ্রাত তোমার 
শ্রদ্ধা ! তৃমি ভান করে বৌদ্ধ সেজে আমার শিক্ষা 
নিচ্ছ; তোমার সাধ্য থাকে তো আমার বাক্য তুমি 
অপ্রমাণ কর ।” ফলে ভীষণ বাকযুদ্ধ শুরু হলো । 
ধর্মপাল যযীন্তশরে বিদ্ধ হলেন। শেষে কুমারল 
বললেন £ “সবরের উপদেশ ভিন্ন জীব সবজ্ঞ 
হতে পারে না। বুদ্ধ বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে বেদ 
মানেনান- ইহা তাঁর চৌর্ ভিন্ন আর কি 2” 

বৌদ্ধরা তখন ক্ষেপে গিয়ে কুমারিলের শরারের 
ওপর অত্যাচার শুরু করল । গুরু ধম পাল বললেন ঃ 
“একে তোমরা এ উচ্চ প্রাসাদ থেকে ফেলে বধ 
কর।” বৌদ্ধরা কুমাঁরলকে টেনে ছাদে তুলল এবং 
ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দল । পতনকালে কুমাঁরল 
উচ্চৈঃ্বরে বললেন £ “বেদ যাঁদ প্রমাণ হয়, তাহলে 
আম যেন অক্ষত শরীরে জীবিত থাঁক |” ভততলে 
পাঁতিত হয়ে কুমারল মরলেন না। বৌদ্ধরা স্তাঁদভত 
হলো। কুমাঁরল বললেন £ “ওহে আহংসাপরায়ণ 
বৌদ্ধগণ, আম দেখাঁছ আমার চক্ষুতে একটু আঘাত 
লেগেছে । আমার এ ক্ষাত হতো না, যদি আম 
“বেদ যাদ প্রমাণ হয়'-_এই সংশয়াত্মক বাক্য প্রয়োগ 
না করতাম ।” বৌদ্ধেরা কুমাঁরলের দৈবশান্তর পাঁরচয় 
পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল। 


কূমারল তো তাঁর বিশ্বাসের জোরে রেহাই 
পেলেন, কিন্তু আমাদের গাঁতি কিঃ আমাদের 
সান্দপ্ধ মন ক্লমাগত সংশষের দোলায় দুলছে £ 
“আজ যাঁদ ঠাকুর থাকতেন ৮ “তান কি আছেন 
না নিবাণ নিয়েছেন ?” “কন্তু-যেন- মনে হয় --*।” 
এইসব সংশয়াত্ম্ক ভাব মন থেকে সরাবার জনা আমরা 
শাস্ত পাড়, সাধ্‌সঙ্গ কার, জপধ্ান করি, নিচ্কাম 
কর্মের অন্ঠান কাঁর। তবুও সংশয় যায় না। 
আর এ সংশয় ধাবেই বাকেন 2 একটা ক্ষুদ্র সযেরি 
মতো বটের বাঁজের মধো বিরাট বটবক্ষ লুঁকায় 
রয়েছে--এ যেমন বদ্ধি দয়ে বোঝা যায় না, তেমনি 
অনন্ত বিরাট ঈ*বর কি করে একটা সাড়ে তিন হাত 
মন্‌ষা-শরীরে থাকতে পারেন, তাও ধারণা করা 
যায় না। 

শ্রীরামকূঞ্জর ভাইপো, সেবক রামলাল একাঁদন 
কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সংশয়ের কথা বলেন £ “আমি 
তাঁকে আপনি" আপাঁন” করতৃম, খুড়ো বলে মনে 
হতো না। ঠাকুরের আচরণ ভাব ও সমাঁধ দেখে 
ণকছু বুঝতে পারতুম না, মনে একটা সংশয় উঠত । 
ভাবতুম হীন (অর্থাং ঠাকুর ) একজন মুখখ শঃখক্‌ 
মান্ষ, এ'র কাছে কত বড় বড় লোক ও পাঁণ্ডত এসে 
পরাস্ত হচ্ছে, ইত্যাঁদ । হীন কে, সত্যই কি ভগবান 
স্বয়ং অবতীণ- হয়েছেন 2 একাঁদন আম ঠাকুরকে 
শজজ্ঞাসা করোছলম, “দেখুন, আমার মনে আপনার 
সম্বন্ধে সংশয় ওঠে, আম কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।' 
এই কথা শুনে ঠাকুর আমায় বললেন £ 'দেখ, 
বোঝবার কিছু নেই, তবে কি জানিস, যেমন 
ণজালাঁপর পাক রে। শজালাঁপ গোল চক্রের মতো 
ঘুরানো আছে, ওপরে ছু বুঝবার নেই, কন্তু 
মিষ্টি রসে ডুবে ভরপুর রয়েছে । তুই যা মনে 
করেছিস ( অর্থ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন ) 
তাই যাঁদ এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া ) হয় তো এটার 
সেবা করাছস, মা কালীর পুজো ও ভক্তদের সেবা 
করোছস । আবার এই রক্তের (নিজ শরীর দেখাইয়া) 


৬০৮ 


আশ্বিন, ১০৯৭ 
স্রোত তোর 'িতর প্রবাহত হচ্ছে । 
কি চাস ?”১ 

প্রিয়জনের বিরহে মানবহদয়ে শুন্যতা সৃষ্টি 
হয় । এট স্বাভাবক 'নয়ম ৷ ক্যান্সার গাঁকিৎসার 
জন্য ঠাকুর যখন দাঁক্ষণে*বর থেকে চলে যান, তখন 
রামলালদাদা ঠাকুরকে বলেন£ “আপান চলে 
যাচ্ছেন, আপনার জন্য বড় মন কেমন করবে ।” 
[তান শুনে বললেন £ “তুই মনে করাব যে, আঁম 
যেন কলকাতায় গোছ, ক ঝাউতলায় শৌচে গোঁছ। 
আবার আসব এই ভাবার, তাহলে মন কেমন করবে 
না।” 

রামলালদাদা পরবতণ কালে ভক্দের বলোছলেন £ 
“সেই অবাঁধ মনে আর তেমন হয় না যে, ঠাকুর 
এখান থেকে চলে গেছেন । সর্বদাই মনে হয় তান 
রয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাই । 

“ঠাকুর আমায় বলোছিলেন, “যে আসবে চেনা 
হোক, অচেনা হোক, তুই তাকে একটু 'মান্টি, এক 
ঘাঁট গঙ্গাজল খেতে দার । তোকে আর িকছ করতে 
হবেনা । এই করলে জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞের ফল যা 
িছ্‌ সব হবে ।” তাই এইগুলি কার, তাই খুব 


এর বোশ আর 


আনন্দ পাই। আর বাস্তবিক ধ্যানজপে তেমন 
মন বসে না। তবে অভ্যাসবশতঃ যা কারি এই 
পযন্ত 1১২ 


“এখন তাঁর (ঠাকুরের ) ভন্তসংখ্যা বেড়েছে। 
এই কয় বংসরের মধ্যে কত ছাড়য়ে পড়েছে তাঁর ভাব ! 
যাদের ভাষা জান নে, এমন কত লোক দেশ-দেশান্তর 
থেকে এসে পণ্চবটীতিলায় গড়াগাঁড় দিচ্ছে, ধুল নিয়ে 
যায়, অশ্বথপাতা গনয়ে যায়, বেলপাতা 'নম্নে যায় ১৩ 

একেই ভান্তশাস্তে বলে প্রেমের লক্ষণ । 
প্রেমাস্পদের অধর মধুর, বদন মধুর, রূপ মধুর, 
হাসি ও কথা মধুর, নত্যগীত মধুর, বাসস্থান, 
জানসপন্র সব মধুর । “মধুরাধপতেরাখলং 
মধুরম।” 

প্রয়তমের বিচ্ছেদে দুঃখ আছে, আননও আছে। 
পুকুরের অগভশর জলে চাঁদের প্রতিবিদ্ব পড়লে 


১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ _কমগড়ক মিন, পঃ ৬২ 


৩ 'শিবানন্দ বাণী, ৯১৩৩ 


ঠাকুর যদ আজ থাকতেন 


মাছেরা আনন্দে খেলা করে আর ভাবে চাঁদ তাদেরই 
সঙ্গী। চাঁদ অন্ত গেলে তারা 'বিষাদগ্রস্ত হয় : 
আবার চাঁদের অপেক্ষায় ক্ষণ গোণে । পদ্ম স্যেদিয়ে 
1বকাশিত হয় ; আবার সন্ধ্যাগমে পাপাঁড়গীল বন্ধ 
করে সারারাত 'প্রয়তমের ধ্যানে কাটায় । এঁধ্যানে 
আনন্দ আছে । আমরা স্ছলবৃদ্ধির মানুষ, তাই 
ক্ষাণক স্ছুল শরীরের মিলনের আনন্দটাই বাঁঝ। 
সক্ষম মনের বা আত্মার গমলনানন্দ যে দাঘস্থায়শ তা 
ব্‌ঝতে পার না। রবীন্দ্রনাথ গাঁতাঞ্জীলতে লিখেছেন, 
“প্রভূ, তোমা লাগ আখ জাগে :) দেখা নাই পাই) 
পথ চাই, / সেও মনে ভাল লাগে ।” 

আমরা অনেক সময় ভাঁব, আমরা যাদ ঠাকুরের 
কাছে থাকতাম ক আনন্দটাই না হতো! স্বামী 
বহ্ষানন্দ বলতেন £ “ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই 
ছিলুম! এখন ধ্যানধারণা করে যা না হয়, 
তখন তা আপাঁনহ হতো ।”৪ স্বামী তুরীয়ানন্দ 
বলেছেন £ “ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘণ্টার কাঁতনে 
যা আনন্দ হতো, তাতে সারাজীবনের দুখকণ্ট 
প্াষয়ে যেত 1১৫ 

আবার শ্রীন বলেছেন £ *'কাছে থাকলেও চিনতে 
পারা ষায় না। কেবল তিনি চেনালে চেনা যায়। 
হৃদয় মুখুজ্যে ফটকের বাইরে দাঁড়য়ে কাঁদতে কাঁদতে 
বললেন, “আমায় আবার নেও মামা ।' ণাকুর উত্তর 
করলেন, “কেন? তুই না বলোৌছাল, তোমার ভাব 
তোমাতে থাক। আবার কাঁদতে কাঁদতে জবাব 
দিলেন, “আমি কি তখন তোমায় জানতুন 2 অশনি 
ঠাকুরের চোখে জল ! তাঁকে চিনতে পারা যার না, 
তান না চেনালে। কাছে যখন ছ.লন হনয় তখন 
ঘনলেন না। 39158180101. (ছাড়াছাড় ) হলে 
চিনলেন |” 


চমরণ্চক্ষে দেখা আর ভাবচক্ষে দেখা 


মানুষ চম চক্ষে ঈশ্বরের মাঁয়ক জীবজগং দেখে । 
এ দেখার শেব নেই । মায়া এককে বহু করে, তাই 
এই জগং বৈচিত্র্যময় ৷ তারপর সাধনার দ্বারা চম চক্ষু 


২ এ, পঃ ৬-৭, ৬৯-৬২ 
৪ ধর্মপ্রপঙ্গে স্বামগ ব্রদ্মানন্দ, পঃ:৪9 


& স্বামী সারদানন্দের জখশনী-_ব্রক্ষগারণ অক্ষয়চৈতন্য (১৩৬২), পু ৩৯ 
৬ শ্রীম-দর্শন __স্বামী নত্যাত্মানক্দ, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ১৯৯-২০০ 


& 


৫০৯ 


সেপ্টেবর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ভাবচক্ষু বা প্রেমের চক্ষুতে পারণত হলে সেই মানুষ 
বোঁচন্র্ের মধ্যে একত্ব দেখে । একে বলে সমত্ব দর্শন 
বাজ্ঞান। তখন অনুভব হয়--উপনিষদের ভাষায়-- 
একই আঁণ্ন যেমন দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই 
সেই আকারাবাঁশণ্ট হয়, সের্প আঁশ্বিতীয় আত্মা 
( সবন্তিষমী ) 'বাঁভন্ন জীবদেহে প্রবিস্ট হয়ে তাদের 
সদৃশ হন। আবার তাদের দ্বারা অস্পষ্ট হয়ে 
তদাতীরন্তরুূপে বত্মান থাকেন ।৭ 

শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের দশন সম্বন্ধে 
বলেন ঃ “একাঁদন ঘরে গান হয়েছে । অনেক লোক 
আছে । কোথাও কিছু নাই, হঠাং বলে উঠলেন, 
'মা এসেছেন, মা এসেছেন । এসো গো মা, বসো ।? 
সাঁত্য যেন কেউ এসেছেন, এই ভাব, এইরূপে আদর 
আপ্যায়ন করলেন । আর একাঁদন খুব গান হয়েছে । 
[বজয়কৃ্ষ গোস্বামী প্রভাত ব্রা্সমাজের লোক 
রয়েছেন । ঠাকুর দাঁড়য়ে পড়লেন, “মা এসেছেন, 
মা এসেছেন” বলে। শববাস হয় না লোকের, তাই 
আবার বললেন, “মাইরী বলাছ, মা এসেছেন? 1৮৮ 

আমাদের ঠাকুরের মতো চোখ নেই যে, মা 
জগ্গদম্বাকে ঠাকুরের মতো “সাক্ষাং অপরোক্ষাৎ রূপে 
দেখব । আমরা ঠাকুরের বিষয় শান, পাঁড়, ঠাকুরের 
লীলা স্মরণ কাঁর, তবুও তাঁকে জীবন্ত বোধ হয় 
না। কারণ কোন কিছু সরস করতে হলে হাদয় ও 
মাস্তঙ্কের মিলন চাই । কেবল বাপ্ধর আশ্রয় করলে 
বস্তু গ্রাণশন্য হয়ে পড়ে । শ্রীম ভক্তদের ঠাকুরের 
জীবনের 'বাঁভন্ন 5০61 রোজ একাঁট করে ধ্যান 
করতে বলতেন, যেমন £ (ক) দাঁক্ষণেশবরে সন্ধ্যার 
সময় পাকুর গজ আসনে উপাবন্ট। ধ্যানান্তে 
ভক্তদের বললেন, “যে নিশাদন তাঁর চিন্তা করে তার 
সন্ধ্যার দরকার হয় না। (খ) আকাশে নবীন মেঘ 
উঠেছে । তার প্রতিবিদ্ব গঙ্গার জলে পড়েছে। 
ঠাকুরের পিছনে এই কাল চালাঁচন্তর। তিন পণ্তবটা 
থেকে ঘরে আসছেন। (গ) বলরাম-মান্দরে। 
বলরামের বাপকে বলছেন, “অনেকেই একঘেয়ে, কিন্তু 
আম দোখ সব এক ।... যান নিরাকার, তিনিই 
সাকার ।১৯ 


থ বকঠ উপানষদ, ২২৯ 
৮ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬৫ 


&১9 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


ঈশানচন্দু রায় 'শ্রীরামকৃষ্খ-সন্দর্শন? প্রসঙ্গে এক 
মনোজ আলোচনা করেছেন £ 

“গ্রীস্টভন্ত জনৈক বন্ধু দুঃখ কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন, 
হায়রে, যাঁদ উীনশশত বংসর পূর্বে জীম্মতাম !, 
শ্রীরামকৃষ্ণভন্ত একজন বাঁলয়াছিলেন, “যাঁদ ঠাকুরের 
সময়ে থাঁকতাম !) তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে, 
তাহা হইলে নিজের উপাস্য দেবতাকে দর্শন কাঁরয়া 
তাঁহারা ধন্য হইতেন । লেখকেরও মনে শ্রীরামকৃফের 
সন্দশ'নের অভিলাষ একবার জন্মিয়াছিল । সাধু 
আঁভলাষ ভগবানের বিধানে অপূর্ণ থাকে না। কেহ 
প্র“ন কাঁরতে পারেন, মরদেহ ত্যাগ কাঁরলে মান:ষ- 
মাত্রই চমণক্ষুর অদৃশ্য হয়; সেই অবস্থায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের দশ'ন স'ভব কি ? 

“কোনও মহাপুরুষ, যুগমানব, যুগাবতারকে 
চমচক্ষুতে দোঁখতে পারা মহা সৌভাগ্যের বিষয় ; 
ণিন্তু মানুষ তো দৌঁখয়াও দেখিতে পায় না, চানিয়াও 
শচানতে পারে না। ভগবান যীশুকে দোখয়াছল 
সহস্র সহস্র লোক ; কিন্তু মেরী ম্যাগডেলেন এবং 
এরমেোথিয়ার যোসেফ যে ষাঁশুকে দেখিয়াছিলেন, 
সেই ষাঁশুকে তো ফ্যারসাঁদগের সৈন্যরা দোঁখতে 
পায় নাই! যাঁদ দোখতে পাইত তবে যাঁশুকে 
গনষতিন কাঁরতে, ক্লুশকাজ্ঠে বদ্ধ কাঁরতে তাহাদের 
প্রাণ কাঁদয়া উঠত । সুতরাং চমচক্ষ£তে দর্শনই 
চরম দন নহে। 

“এ-সংসারেও মায়ের চোখে কালো ছেলে হয় 
নীলমাণ, কানা ছেলে হয় প'্মলোচন ! প্রণয়ী 
[7616105 ০০৪০৩ দেখেন 11215100675 010৬, 
যে নারীকে একজন করে অবহেলা, তাহাকে আর 
একজন সবর্দব পণ কাঁরয়া বরণ করে । কৈন এমন 
হয় ? ইহার কারণ, চমণনেত্রে দর্শন অপেক্ষা ভাবনেতে 
দর্শন শ্রেণ্ঠ। চমচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, ধরা 
যায় না, ভাবনেন্লে তাহাও দেখা যায় ও ধরা যায় । 

“কেহ মনে কাঁরতে পারেন, ভাবনেন্রে দশ'ন তো 
কম্পনারঞজজত, সুতরাং অবাস্তব ; কিন্তু এ কথা 
যথাথ নয় । মায়র চোখে সন্তানের যে সোম্দর্য 
ধরা পড়ে, সেই সৌন্দর্য সন্তানে যথার্থই 'বদ্যমান 


৯ এ, পন ২৬৭-:২৬৮ 


আ'শবন; ১৩৯৭ 


থাকে, তাহা বাস্তল । সুতরাং চমণচক্ষুতে দশ'নের 
ফল ষযের্প সত্য, ভাবচক্ষুতে দশর্শনর ফলও 
সেরপই সত্য 1৮৯৪ 

শাস্ত বলেন, “ভাবেন লভতে সব ভাবেন 
দেবদর্শনম:। শ্রীরামকৃষের ছাব, কথা, গান, 
লীলাম্থান মনকে ঠাকুরের ভাবে উন্দীপত করে । 


ভাগ্যবানেরা দেখতে পায় 


শ্রীচতন্চারতামৃতে আছে £ “অদ্যাঁপহ সেই 
লীলা করে গোরা রায় ।/ কোন কোন ভাগ্যবানে 
দেখবারে পায় 0” আমরা আমাদের ভাগ্যকে 
দোষারোপ কার, কারণ ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য 
আমাদের হয়ান। কথামত ও লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে 
সাময়িক অনপ্রেরণা বোধ কার, আবার মন সেই 
অবসাদে ডুবে যায় । হা-হ্‌তাশ কার। ভাঁব-- 
এ জীবনটা বার্থ হলো । 

শ্রীম এাঁবষয়ে একটু আশার কথা বলেছেন ৪ 
“আজও দীক্ষণে*্বরে ঠাকুরকে দেখা যায়। যাঁদ 
কেউ বই পড়ে-_কখন কোথায় বসোঁছিলেন, কোথায় 
কি করোছিলেন, এসব জেনে নিয়ে নিজেকেও এ 
স্থানে এ সময়ে এ সঙ্গে আছে বলে মনে করে কল্পনার 
ছাঁব আঁকে, তাহলে আজও তাঁর সঙ্গ করা যায়, তাঁকে 
দেখা যায়। আজ যা কল্পনা কাল তা বাস্তব । 
ক্পনা ঘনীভূত হলে দর্শন হয়। আবার যোগ- 
শাস্তে সব বতমান-_অতাঁত, ভাঁবষ্যং নাই ।”১১ 

নবাগত লাটু মহারাজ দাঁক্ষণে*বরে ঠাকুরের 
অনুপাস্থিত কালে ভাবে তাঁকে দর্শন করোছলেন, 
সে-প্রসঙ্গে রামলাল-দা বলেন ৪ “বালককে (লাটুকে) 
দোঁখ গঙ্গাতীরে বসে কদিছে। কারণ 'জিজ্ঞাসা করে 
জানল্‌ম পরমহংস মশায়ের জন্য তার বড় মন কেমন 
করছে |... বালক নাঁক কার নিকট হতে শুনেছে 
ষে, ঠাকুর দাঁক্ষণে*বরে 'নত্য অবস্থান করেন-__ 
দেশে গেলেও তান দাক্ষণেশবরে আছেন এবং 
সেইখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে । এই ি*বাস 
নিয়ে বালক বসে আছে দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যার 
প্‌ব পর্ধন্ত। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে আম তাকে 
বাঁড় যেতে বাল। আমার কথা শুনে বালক কি 


৯১০ উদ্বোধন, ৪১৯ বর্ষ, পৃঃ ৭০--৭৯ 


ঠাকুর যাদ আজ থাকতেন 


বললে জান :--হাঁম ঠিক শনোছ [তান ইখানকে 
আছেন--হাঁশ তাঁর সাথে দেখা না কোরে যাবে না।” 
আমি ঘত বাঁল--নারে না তান দেশে গেছেন ।' 
বালক ততই 'নাশ্চত প্রত্যয়ে বলে--আপুন জানেন 
না; পরমহংস মশায় ইখানকে আছেন ।' বালকের 
এই দূঢ় বিশ্বাস দেখে আমি আর কিছু বলতে 
পারলুম না। মান্দরে সধ্যারাতি করবার জন্য ফিরে 
(গিল্‌ম । মান্দরে এসে মনে পড়ল যে লালট.কে তো 
মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়নি। প্রসাদ নিয়ে তার 
কাছে গিয়ে দৌঁখ যেন কাকে ও প্রণাম করছে। কিছু 
বুঝতে পারলুম না-ছুপ করে দাঁড়য়ে রইলুম । 
মানট দুই-তিন পরে বালক সামনে আমাকে দেখে 
যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। শিজজ্ঞাসা করলে “পরমহং 
মশায় কুখার গেলেন 2 আম তো থ হয়ে গেলম। 
কোন উত্তর গদতে পারলুম না। বালককে প্রসাদ 
1দয়ে মান্দরে ফিরে গেলম ॥”১২ 

স্বামী শান্ত।ন দ ামলাল-্দার কাছ থেকে আর 
একটি ঘটনা শুনে উদ্বোধনে (৪৯ বর্ষ পুঃ ৪৩০) 
লেখেন £ 

“রামলাল চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুরের ভ্রাতুগ্পনত্র ) 
আমাকে বাঁলয়াঁছলেন, “অযোধ্যায় একজন যুবক 
রামাং সাধু বৃঝতে পারলেন যে, ভগবান আবার 
ধরাধামে (পর্ঝগুলে ) অবতাণ” হয়েছেন । "তান 
তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা 
হলেন। আসতে আসতে বাংলাদেশে এসে শুন.লন 
যে, কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন 
বড় সাধু আছেন । সন্ধান করে তিনি দাঁক্ষণেন্বরে 
এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তিনি 
( রামকৃষ্ণ পরমহংস ) কোথায় ১ কালীবাড়র লোক 
তাঁকে বললে যে, এই কয়েক দিন হলো তানি শরীর 
ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুঁটি হাম 
এতনা তকালব করকে অযোধ্যাসে উনকো ওয়াস্তে 
পয়দল আঁতে হে, আউর ও শরীর ছোড় গদয়া 2 এই 
বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। গুকে কালাবাঁড়র 
সদাররত হতে £ভক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে 
[িন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২৩ দিন পণ্চবটাঁতে 
পড়ে রইলেন। এসময় একাঁদন রান্রে তান দেখেন 


১১ শ্রীম-দর্শন ৩য় ভাগ, পঠে ৩০ 


১ই লাট; মহারাজের স্মাতিকথা-শ্লীচল্ুশেখর চট্টোপাধ্যায়, পঃ ৪২ 


৫১১ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ 


উদ্বোধন 


-নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট 'দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা 
থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন ; উঠে গুকে বললেন, 
“তুই এ কাঁদন খাসাঁন, এই পায়েস এনেছি, খা।' 
এই বলে ওকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে 
গেলেন । পরাদন সকালে আমি পণ্ঠটবটীতে গিয়ে 
দোঁখ সাধুটর খুব আনন্দ । জিজ্ঞেস করলম্ম, “তুম 
এতাঁদন 'বিমর্ধ ছিলে, এখন হঠাং তোমার এত আনন্দ 
দেখাছ কেন ? সাধুঁটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন 
এবং ঠাকুর যে মাটির সরাতে করে গুকে পায়েস 
খাইয়োছলেন সে সরাটও দেখালেন । রামলাল-দা 
সেই সরাখানা বহুকাল যত্ব করে রেখোঁছলেন, তারপর 
গকভাবে সেটা নস্ট হয়ে গেছে ।” 


রামকৃফলোকে থাকা 


শ্রীরামকৃষ্ণ কি কেবল কামারপুকুরে, কাশীপুরে 
বা বেলুড় মঠে? তান ভগবান । গ্থানকালের 
অতাতি, 'তাঁন সব্ত্র। তিনি সব জীবের ?ভতরে 
আছেন, তবে মানুষে বোঁশ প্রকাশ । শ্রীম বলতেন £ 
“ঠাকুর কুপা করে এমাঁন একাঁট চশমা পাঁরয়ে 
শদয়েছেন চোখে, তাতেই সব লাল দৌঁখ, সবকে 
আত্মীয় বলে বোধ হয়, সব আপনার জন ।”৯৩ 
একেই বলে প্রেমের চক্ষু । এই চক্ষু খুললে সবাইকে 
রামকৃষের লোক বলে মনে হয়। 

ভন্তরা অনেকে কল্পনা করেন যে, মৃত্যুর পর 
আমরা সব 'রামকৃষ্চলোকে" চলে যাব । একাঁদন স্বামী 
শবজ্ঞানানন্দ কথা প্রসঙ্গে বলেনঃ “আমার মনে 
একট প্রশ্ন উঠে-_-দেহ' ছেড়ে গেলে কোথায় যাব ?, 
মহাপুরুষ মহারাজ এ-সম্বম্ধে বলেন, আমরা 
রামকৃষ্ষলোকে চলে যাব । ঠাকুর থাকবেন, আমরাও 
সৈখানে থাকব ৷ আঁ'ম ঝাল, কোন লোকে যাচ্ছ 
না। 15191)81 কোন %011-এ যাচ্ছ না। 
ঠাকুরকে সদাসব্দা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে 
ক্ষণমান্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হলো । 
মন যখন সদাসব্দাই ঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় 
ডুবে থাকবে, যখন মৃহর্তের জন্যও স্মরণ হবে 
না; তখন যেখানেই থাকি না কেন সেই রামকৃষ্ণ” 
লোকেই থাকা হলো ।”৯৪ 

১৩ শ্রীম-নর্শন, ১৯শ ভাগ, পু ৯৩ 

১৪ ডদ্বোধন, ৪৩ বধ, পঃ 9৪ 


৯২তম বর্ধ_৯ম সংখ্যা 
শ্রীমর ডায়েরী মধূচক্ত 

মৌমাছ ফুলে ফুলে ছোটে মধুর অন্বেষণে । 
তারপর মধু সংগ্রহ করে রচনা করে মধুচক্র । মানুষ 
এঁ মৌচাক ভেঙে মধু পান করে খাঁশ হয়। শ্রীম 
ছুটতেন দাঁক্ষণেম্বরের মান্দরোদ্যানে ও কলকাতার 
গবাঁভন্ন জায়গায় রামকৃষ্₹-সধু আহরণ করবার জন্য । 
তারপর তান প্রায় &০ বছর ধরে সৃন্টি করলেন এমন 
এক রামকৃষ্ণ-মধচক্র, যাতে ভাবাীকালের অধ্যাত্ব- 
'পপাসুরা আনন্দে রামকুষ্-মধু পান করে অমর 
হত পারে। 

কোন এক অতঁত যুগে বাল্সীকি “রামায়ণে 
রামকথা ও ব্যাস ভাগবতে” ও “মহাভারতে” কৃষ্চকথা 
লিখে গেছেন, এখনও আমরা এ পুরুষোত্তমদের 
জীবনগাথা ও বাণীর আস্বাদ পাই । বাল্মীকি ও 
ব্যাসের চোখ ও কজ্পনার ভিতর 'দয়ে আমরা রাম 
ও কৃষ্ণকে দোখ। তেমাঁন আমাদের শ্রীম-র, স্বামী 
সারদানন্দের ও ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী ও গৃহী 
শশব্যদের চোখ ?দয়ে ঠাকুরকে দেখতে গশখতে হবে । 
কারণ এরাই ঠাকুরের জীবন ও বাণীর দ্রম্টা, শ্রোতা, 
লেখক ও সংগ্রাহক । কালে আমাদের চোখ যখন 
ঠাকুরের কৃপায় 'দব্যচক্ষৃতে পাঁরণত হবে, তখন 
আমরা ঠাকুরকে সাধ মিটিয়ে দেখতে পাব । 

পরবতর্+ কালে ক্ষুধাত ও তাঁত মানুষ ছ-১ 
গেছে রামকৃষ্*মধুচক্র-নমতা শ্রীমর কাছে প্রত্যক্ষ- 
দর্ীর ববরণ শুনতে ৪ 

“ভন্ত-আপাঁন ঠাকুরের কথামত “খন 
লখতেন 2 রান্র জেগে কি লিখতে হতো? খুব 
পারশ্রম হতো ; না? 

“শ্রীম- পাঁরশ্রম ছাড়া কোন কাজ হয়? হ্যা, 
রান্রে লিখতাম । শুনে এসে পরাদনও গিলখোঁছ, 
ধ্যান করে করে। 

“তারপর চশ্ডীখান লইয়া খুজতে লাগিলেন । 
হঠাৎ উহা খুশীজয়া পাইয়া বালিতে লাগলেন, “এই 
দেখ, তাঁর কাজ তানই করলেন ।” এমেধাসি দোবি 
[বাদতাখলশাস্ত্সারা” ইত্যাঁদ পাঁড়ুয়া বাঁললেন_- 
এক আর আম করোছ! ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই 
করেছেন । তিনই মেধার্‌পে, ইচ্ছাশীস্তরুপে আমার 


৬১৯২ 


আঁম্বিন। ১০৯৭ 
(ভতর আঁবভভত হয়ে লাখয়েছেন। 'তাঁনই কতা 
ও কারাঁয়তা । আমরা বুঝ আর না বাব” 1৮১৫ 


“ভন্ত--আপনার কথা শুনে, ঠাকুরের জাঁবন 
দেখিয়ে দেওয়ায় কতকটা বুদ্ধিতে প্রবেশ করছে । 
ওরা যখন যোগবাশিম্ঠ পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন ৩খন 
শৃচ্ক মনে হয়, বাঁদ্ধকে ষেন লাঠি মারে। এখানে 
(তা দেখাছ বেশ সরস সবল সাবলীল ৷ 


“শ্ত্রীম-এতে আমাদের বাহাদুরী নেই । যাঁর 
জীবনই ছিল জীবন্মান্ত ও 1বদেহমীস্তর জীবন্ত ও 
জলন্ত উদাহরণ, তাঁর সঙ্গে ঘর করেছিলাম । চোখে 
দেখে, কানে তাঁর কথা শুনে, বলাছ। কেবল 'বিচারে 
বেদান্ত বোঝা যায় না। অনুভৃতি চাই । এ করতে 
হলে সাধন চাই। আর যার এইসব অবস্থা হয় 
তাঁকে দেখলে তো কথাই নেই। শাস্মের সদথ- 
প্রকাশের জন্য ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। 
সব্দাই আসেন যখন কদষ হয়ে যায় শাস্তের 
ব্যাখ্যা । ভাগ্যিস ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে ঘর 
করোছ পাঁচ বছর, তাই এসবের একটু একটু বুঝতে 
পেরোছ। “বাচার'ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব 
সত্যম: ছান্দোগ্য উপাঁনষদের এই মন্ত্াট গবদেহ- 
মুন্তর দূণ্টান্ত 1১৬ 

“সতীশ (শ্রীমর প্রাত )--অমূল্য ঠজীনস এই 
ডায়েরী । কত ৪০০৪৫ ( যথাথ ) লেখা, 0709 
[18০9, 76150388119 (চ্ছান কাল পান্র ) সব আছে। 
শুনলে মনে হয় ষেন চোখের সামনে দেখাছ। 

“জীম- হাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, চৈতন্যদেবের 
সময়ের একট লোক পেলে আমরা দৌড়ে যাব না ক 
দেখতে 2 তেমন ঠাকুরের কথা । তা শুনতে তো 
লোক আসবেই, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর 
সঙ্গে ঘর করেছেন, তাঁদের কাছে । 

“আমরা তাঁর ০০7019791১০7819 ( সমসামায়ক )। 
তাই লোক আসে তাঁর সন্বন্ধে 6৮:%60০০ (সাক্ষ্য) 
নিতে, €%810116 ( পরাক্ষা ) করতে । ছেলেখেলা ! 

“অবতার খন আসেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে যায় 
পরথ করতে । বন্বাসপী কয়েকজন মাত্র নেয়। 


১৬ উদ্বোধন, ৬৭ বর্থ, প:ঃ 99৪ 
৯৬ শ্রীম-দর্শন, ৯৯শ ভাগ, পূ ৩৬ 


৬৬১৩ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


বাকি লোক পরখ করে । তাতে 'টিকলে তখন নেয় । 

“তারপর তাঁর কথায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, 
তাঁকে যারা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছে, তাদের 
জীবনও দেখে । তাদের কথা শুনে যাঁদ বুঝে ঠিক, 
তবে নেয়। 

“আমাদের কাছে ষে লোক ছুটে আসে এতে 
আমাদের বাহাদুরী নেই। তাঁর সম্পকে বলে 
আমাদের দাম । নইলে কিছু নয় । 

4400170671001819 ( সমসামায়ক ) লোক ভাব 
অনেকটা ঠিক রাখতে পারে । তারপর িকশ্চার 
হয়ে যায় । 10171010000 (মূল নিষসাটি ) 
আর পাওয়া যায় না তখন | 71150410274 6ড৬1061005 
( চোখে-দেখা কানে-শোনা সাক্ষ্য) চলে যায়। 
তারপর 215071814 5৬1৫0109 870 56০010৫- 
11810 €%1000.০০ ৫111660 (আঁধক তরল ) হয়ে 
যায়। আসল 'জানস আর তখন পাওয়া ষায় 
না।”১৭ 

ঞ্পরীম- আমার জীবনের 81680590 6%60 
( সবশ্রেম্ত ঘটনা ) যাঁদ জিজ্ঞেস করেন--তা হচ্ছে 
প্রমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ।”?১৮ 


“এখানে এলে-গেলেই হবে” 


কথায় বলে £ “এলে-গেলেই আত্মীয়তা |” ঘন 
ঘন দশনের ফলে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘনীভূত 
হয়। ঈশ্বর বা অবতারের সঙ্গে একবার আত্মীয়তা 
স্থাপত হলে আনশ্চয়তা, দুভবিনা ও ভয় দূর হয়। 
ঠাকুর বলতেন ঃ “আম আছি আর আমার মা 
আছেন।” ব্যস, আর কাকে চাই ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের শৈখাতেন ক করে ভগবানের 
সঙ্গে সববন্ধ পাতাতে হয়। বৈষ্ণব শাদ্তে শান্ত, 
দাস্য, বাংসল্য, সখ্য ও মধুর-_এই পণ্চভাবের সাধন- 
কথা আছে । যেকোন একটা ভাব অবলম্বন করে 
ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায় । দাঁক্ষণেশবরের 
হাঁসপুকুরের দাঁক্ষিণ দিকের 'সড়র চাতালের ওপর 
দাঁড়য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলোছলেন £ “দ্যাথ 
আর একটু বোঁশ বোঁশ আসাঁব। সবে নতন 


১৭ এ, ১৩শ ভাগ, পঃ ৩৫-৩৬ 
৯৮ এ ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৫ 


সেপ্ট্বের, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


আসাঁছস কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন 
সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নতন-পাত ৷ ( নরেন্দ্র 
ও মাস্টারের হাস্য ) কেমন আসাঁব তো?” নরেন্দু 
ব্াঙ্মনমাজের ছেলে হাঁসতে হাসিতে বাললেন, “হ্যাঁ, 
চেষ্টা করব ।”১৯ 

ঠাকুর কাউকে কাউকে বলতেন £ “এখানে এলে- 
গেলেই হবে ।” এই “এখানের বিশেষ মানে-_ ঠাকুরের 
কাছে। ব্যাপক মানে ঈশ্বরের কাছে । ঠাকুর 'ছলেন 
নরর্‌পী ঈশ্বর | শ্রীম বলতেন, “অবতারকে দশ 'ন 
করলে ঈশ্বরকে দর্শন করা হলো-_এই কথা ঠাকুর 
বলোছলেন । ফীশুও তাই বলেছেন £ ৭05 1179 
1080) 5661 1770 188.0]) 56611 076 78017617, [ 2180. 
1) 78101)61 ৪16 0186. কেন বলতেন, এখানে এলে 
গেলেই হবে-_না তাঁকে দর্শন করলেই উদ্দীপন হবে । 
জপ-তপ করা কেন 2--ভগবানের উদ্দীপন হবে 
বলে। এখানে ষে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন । একে- 
বারে সাক্ষাংকার হয়ে যাচ্ছে । মানুব হয়ে ধসে 
আছেন। তাই বলতেন, “এখানে এলে-গেলেই 
হবে৷ িনজেকে নিজেই জানতেন ।”২৩ 


“তব তত্তবং ন জানামি” 


শ্রীরামকুষকে বুঝবার জন্য আমরা দৌড়ঝাঁপ 
কার, দেবদেউলে মাথা কুট, সাধুসঙ্গ কার, শাস্ৰ 
পাঁড়, কখনও কাঁদ ও হা-হুতাশ কার । কেউবা 
গনজের কর্ম ও সংস্কারকে দোষ দেয়, আত্মীধকার 
করে, নিজেকে আভশপ্চ মনে করে। অন্যাদক দিয়ে 
দেখলে বলতে হয়, সময় না হলে কারও বুঝবার 
আধকার নেই। গীতা বলেন £ “কালেন আত্মান 
[বন্দাতি |” বাঁজ পুতলেই ফল হয় না। কয়েক 
বছর অপেক্ষা করতে হয় । অধ্যাত্-জশীবনেও তেমাঁন 
খানদানি চাষার মতো চা বা সাধন-ভজন করে যেতে 
হয়। বাষ্ট বা কৃপা একাঁদন বাঁষত হবেই হবে । 

জনৈক ব্রহ্মচারী একবার স্বামী সারদানন্দকে প্রশ্ন 
করেন £ “মহারাজ, আমাদের এত গলদ, সন্দেহ হয়, 
ঠাকুর ক আমাদের মতো হতভাগাদের দেখা দেবেন 2” 

৯৯ প্রীশশ্র'রামকৃষ্ণকথামৃতি, ১১১০ 

২০ শ্রশম-দশ+ন, হয় ভাগ, প:ঃ ৫৬ 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


উত্তরে, ব্রক্ষচারীকে অশেব সান্ত্বনা দিয়ে তিনি 
বলেছিলেন, “তাঁকে ডেকে ধাও, বাবা । খাদ গালয়ে 
মনকে গড়োঁপটে তোর করে তাঁনই নেবেন । তান 
দেখা দেবেনই দেবেন। ভয় নাই। ববাস 
কর 1১২ ৯ 

কোন কোন গৃহী ভক্তদের বিশ্বাস ছিল যে 
ঠাকুরকে দেখলে আর ভাবনা নেই । মুক্তি আনবাষ"। 
কেউ কেউ মনে করতেন যে, ঠাকুরকে দেখোঁছ, 
সুতরাং সাধন-ভজনেরও প্রয়োজন নেই । স্বামীজী" 
ণকম্তু এব্যাপারে াবপরীত মত পোষণ করতেন। 
[তান বলেন £ “যারা তাঁর (ঠাকুরের ) দর্শন পায়ান, 
তাদের মুন্ত হবে না; আর যারা 'তিনবার তার 
দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মণান্ক হবে- এ কথা সত্য 
নয় ১২২ 

দ্বামীজীর মতো বিরাট প্রাতভাব্খান পুরুব 
বলেছেন যে, তান ঠাকুরকে খুব অ 'পই বুঝেছেন । 
ঠাকুরের সন্তানদের কথোপকথন থেকে শ্ত্ীরামকু্ 
তত্ব' জানবার চেণ্টা কার। এই চেষ্টার মধ্ে 
বেদনা আছে, আবার আশাও আছে। ভান্তশাদ্তে 
“আশাবন্ধ” একাঁটি গুণ । এট ভগবং ভাবের একা) 
লক্ষণ । 

মহাপুরুষ মহারাজ একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে বলেন £ 
“তোমরা শখনলে অবাক হয়ে যাবে যে আজকাল 
অনেক অনেক মুসলমান নরনার+ও ঠাকুরকে খোপার 
পরগ ঘর মহদ্মদজ্ঞানে ভজনা করছে। আম সে 
বংসর (উতকামণ্ডে) নীলাগার পাহাড়ে গিয়োছল,ম । 
ওখানকার ভন্তেরা কুন্‌রে একটি বাংলো ভাড়া করে 
আমাদের রেখোছল । আমরা উথানে আছ এই 
সংবাদ পেয়ে বোম্বাইয়ের একজন মুসলমান ডাঙার 
সপাঁরবারে কুনরে এসে হাঁজর। পারচয় দিয়ে 
জানলুম, তান বোদ্বাইয়ের একজন প্রীসম্ধ ডাক্তার, 
বিলাত-ফেরত, বেশ পসার আছে ওখানে । সঙ্গে তাঁর 
স্লী ও দুটি ছেলে__থাসা চেহারা । সামান্য দুচার 
কথার পর ডান্তারাট আমার বললেন, “আমরা 
আপনাকে দর্শন করতে এসোছ। আমার দ্নী 


২১ রামকঞণ-বিবেকাদন্দের জণবনালোকে-স্বামী নিলেপানন্দ, পড় ২৫০ 
ই২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণণ ও রচনা, ৬ম খণ্ড, পু; ৩৯৪--৩৯$ 


6১৪ 


আহিবন) ১০৯৭ 


1বশেষভাবে আগ্রহাম্বিত হয়ে আপনার কাছে এসেছে, 
তার কিছু বলবার আছে ।” এই বলে তান পাশের 
ঘরে চলে গেলেন । তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভান্তভরে 
আমায় প্রণাম করে অনেক প্রাণের কথা বললেন। 
তান বাল্যকাল হতেই কৃষ্ভক্ক, শ্রীকৃকে বাল- 
গোপালভাবে ভজনা করেন এবং দর্শনাঁদও মাঝ 
মাঝে পান। তারপরে ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ 
পড়ে ঠাকুরের ওপর তাঁর খুবই ভান্ত হয়েছে। তাঁর 
ধারণা যে, তাঁর ইন্টদেবই শ্রীরামকৃষ্চরূপে জগতে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখল:ম যে ঠাকুরের ওপর 
অগাধ ভান্ত! বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও 
নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেবটায় বদায় 
নেবার সময় হটি; গেড়ে প্রণাম করে বললেন_ 
'আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশাবাদ করুন । 
আপাঁন শ্রীরামকুঞ্জর সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা 
?পয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পশ" 
করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন ।? আর 
গক কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল-_ 
ধনা প্রভু, ধন্য তোমার মাহমা ! তোমায় কে ব'ঝবে 
বল? সেই িবমাহদ্নঃ-স্তোত্রের কথা মনে হলো- 
“তব তত্বং ন জানাম কীদৃশোহাস মহেম্বর । 
যাদশোহস মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ | 
_-হে মহেম্বর, তুম যে কিরূপ-তোমার তত্ব ক, 
তাহা আম জান না। হে মহার্দেব, তুম যেরূপ 
হও সেইরূপ তোমাকেই ভয়োভয্রিঃ নমস্কার !; 
বাঙ্তাঁবকই ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের এ কথাই 
ধলতে হয় ।৮২৩ 


ছবিতে দেখাই কি সার হবে ? 


রাম, কৃ্ণ, বদ্ধ, প্রীস্ট প্রভাতি অবতারদের সময় 
ক্যামেরা ছিল না। তাই আমরা ঠিক জানতে পার 
না তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন । 'বাভন্নশজ্পী 
ও ভাস্কর কল্পনার "বারা এঁ সব অবতারের ছাঁব ও 
মৃর্ত গড়ছেন তাই দেখে আমরা প্রাণের আর্ত 
মেটাই। শ্্রীরামকৃষের মোট ছয়খাঁন ছবি ক্যামেরার্‌_ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


দেহত্যাগের পর । এর দ্বারা আমরা জানতে পারি 
1তাঁন দেখতে কেমন ছিলেন । এতে ধ্যানের সুবিধা 
হয় । অযথা কপনা করতে হয় না। 

শ্রীরামকৃষ্জের জীবদ্দশার তিনখাঁন ছবি সু- 
পাঁরাঁচিত- কেশব সেনের বাড়তে তোলা, রাধাবাজার 
বেঙ্গল স্টডওতে তোলা এবং দীক্ষণে্বরে বিষ 
মান্দরের সামনে তোলা । চতুর্থখাঁনি ভক্ত রামদত্তের 
ব্যবস্থায় তোলা হয়। সৈ ছবি দেখে ঠাকুর বলে- 
গলেন £ “এ চেহারা আমার নয়।” শশী মহারাজ 
স্বামী অভেদানন্দজশীকে পত্রে এ ছবির সবন্ধে 
আরও লেখেন ।২৪ স্বামী অখণ্ডানন্দ রামবাব 
কর্তৃক গৃহীত ফটো স"বন্ধে বলেন £ “সেই ফটো 
দেখিয়া ঠাকুর বাঁলয়াছিলেন, "আম কি এত রাগী ?” 
রামচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রাঁহলেন 
এবং বাঁঝয়াছলেন, এ ছবি ঠাকুরের মনঃপতি হয় 
নাই । রামচন্দ্র সে ছাব লইয়া গেলেন এবং নেগোটভ- 
সহ ছাঁবাঁট গঙ্গায় ফোলয়া দেন ।”২৫ 

ঠাকুরকে চাক্ষুস দেখতে কার না সাধ হয়? 
একবার জনৈক সাধু ব্যাকুল হয়ে মহাপুরুষ 
মহারাজকে বলেন £ “মহারাজ, ছবিতে ঠাকুরকে 
দেখাই কি সার হবে ১ আমাদের কি কোন উপলব্ধি 
হবে না?” মহাপুরুষজ ততকণাং খুব আ*বাস 
দয়ে বলেন £ “না, না, ছাবতে কেন? (হৃদয় 
দেখাইয়া ) এইখানেই সাক্ষাং জীবন্ত মাত উপলাব্ধ 
হবে 1৮২৬ 

পুরীতি ঠাকুরের ছাঁব প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একটা 
অপ:ব থটনা বলেন । মা সেবার পঃরীতে সকালে 
পেশছে ঠাকুরের ছবিখানি একটা 'পয়ের টিনের ওপর 
রেখে পজা করে জগন্বাথ দশ ন করতে যান । (তখন 
মনে হয় এ বাঁড়তে কোন বৈদী বা আসবাবপত্র 'ছিল 
না।) মা ?ফরে এসে দেখেন ঠাকুরের ছবি টনের 
ণনচে । মা গনজে বলেন ৪ “শেষে দোখ বড় বড় লাল 
গ্প'পড়ে ধরেছে গটনে--ঘিয়ের টিন 'কনা--সেই 
1প"পড়ে ঠাকুরের ছবিতে ধরেছিল, তাই ঠাকুর নেমে 
বসেছেন |” 


দ্বারা তোলা হয়-__চারখাঁন জীবদ্দশায় এবং দুখান ২ভন্তগছিবিতে গক ঠাকুর আছেন 2” 


২৩ 'শবানদ্দ-বাণী ৯১।১২৫-৯২৬ 
২৪ পর্ন-সংকলন, শ্রপরামকৃক বেদাস্তমঠ, পৃঃ ৩৭ 


&১৫ 


২৫ উদ্বোধন, ৬৪ বর্ষ, পঃ ৬৫ 
২৬ শিবানন্দ বাণী, ই।৬৬ 


সৈপ্টেশ্বর, ১৯১০ 


উদ্বোধন 


মা--“আছেন না ? 
তো তাঁরই ছায়া ।”২৭ 

ঠাকুর বলতেন £ “শোলার আতা দেখলে সত্যকার 
আতার উদ্দীপন হয় ।” তেমনি ঠাকুরের ছাবি 
দেখলে ঠাকুরের কথাই মনে পড়ে । আমাদের পাঁরাঁচত 
এক 'হম্দৃপাঁরবার সৌদ আরবে কর্ম উপলক্ষে যান। 
ভদ্রমাহলার কাছে ঠাকুরের বাঁধানো ছাব 'ছিল। 
আরবে দেবদেবীর ছবির প্রবেশ নিষেধ । সেখানকার 
কাস্টম (0850017) ) আফসার, “কার ছবি; 'জজ্ঞাসা 
করায়, ভদ্রমহিলাঁট সঙ্গে সঙ্গে বলেনঃ “আমার 
বাবার ছবি।” তিনি মিথ্যা বলেনান । ঠাকুরই 
প্রকতপক্ষে আমাদের পরম শিতা। 


পরবতঁ কালে মানুষ ছুটে গেছে শ্রীশ্রীমাকে ও 
ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদের দেখবার জন্য । 
মানুষরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ষকে যাঁরা স্পশ- 
করেছেন, তাঁদের সপ করবার জন্যও ভক্তদের 
ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ আম 
স্বামী সবক্জ্ানন্দজীর সঙ্গে রামে*বর তাঁথ দশন 
করতে যাই । তিনি এই সুন্দর স্মাতিকথাঁট বলেন, 
যাআঁম টেপ রেক্ডারে তুলে নিই 


“আম নারায়ণম্বামী আইয়ার নামে এক ভঞ্তকে 
জানতাম । তার বাঁড় ছিল মাদ্রাজ থেকে ৭৫ মাইল 
দরে । সে ব্রহ্ষবাঁদন: পাত্রকার গ্রাহক ছিল, ফলে 
সে ঠাকুর, স্বামীজী ও অন্য শিষ্যদের াবষয় অনেক 
ছু জানত । সে আঁববাহত ছিল, মাকে দেখা- 
শুনা করত, এবং আট টাকা বেতনে একটা বাগানের 
কমধ্যিক্ষ ছিল । তার একটা বাসনা ছিল। সৌঁট 
হলো, ভগবান শ্রীরামকৃফের শরীর যে স্পশ করেছে 
তাঁকে স্পর্শ করবার । সে যখন শুনল যে শ্রীশ্রীমা 
মাদ্রাজে আসছেন ( ১৯১০ প্রীস্টাব্দ ), সে মাকে 
দেখবার জন্য তোরি হলো । কিন্তু দুভগ্যিবশতঃ তার 
পারবারের জনৈক ব্যান্ত মারা যাওয়ায় সে আসত 
পারল না। 

“তারপর ১৯২১ খ্রীন্টাব্দে স্বামী ব্রদ্ধানদ্দ 
মাদ্রাজে এলে নারায়ণস্বামী তাঁর সেই সংপ্ত বাসনা 
পূরণ করতে মনস্ছ করল। সে মাদ্রাজ মঠে 
গিয়ে শুনল যে, মহারাজ মাদ্রাজ স্টুডেন্টস 


২৭ শ্রীত্রীমায়ের কথা, ২৫৭৫৮ 


ছায়া কায়া সমান । ছাব 


১৬ 


৯২তম বর্ষ _-৯ম সংখ্যা 


হোমে রয়েছেন । নারায়ণস্বামী ছিল দশনতার 
প্রীতিমর্ত । সে বেলা দেড়টায় স্টুডেন্টস হোমে 
উপাঁস্থত হলো । মহারাজ তখন আহার সেরে সবে 
বিশ্রাম করছেন । মহারাজের সেবক নারায়ণস্বামশকে 
অসময়ে আসার জন্য বকৃঁন দিলেন । মহারাজ 
শুনতে পেয়ে সেবককে ডেকে ভন্টিকে গভতরে 
আসতে বললেন । নারায়ণস্বামী আমাকে তাঁর 
সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলেছিল £ “আম ঘরে ঢুকে 
মহারাজের পায়ের কাছে ফলফুল রাখলাম ৷ তারপর 
আঁম মহারাজের পা-্দুট স্পর্শ করলাম এবং মাথা 
ঠেকালাম । আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। 
আমি কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জান না। মন আমার 
আনন্দে ভরে গেল। আমার বহাাদনের বাসনা 
পূরণ হলো । আম মহারাজকে ছু*য়েছি আর তানি 
শ্রীরামকৃষ্কে ছৃঁয়েছেন। মহারাজ তাঁর হাত দুখাঁনি 
আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন এবং আমাকে 
দাঁড়াতে বললেন । আম তার শান্ত সৌমা মুখখানি 
দেখলাম । তারপর মহারাজের দিকে মুখ করে 
আম গছ হেটে ঘর থেকে বোরয়ে এলাম। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপত্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার জীবনের 
সবশশ্রেন্ঠ ঘটনা |” 

ইদানীংকালের অনেক ভক্দের মনে ক্ষোভ-_ 
ঠাকুরকে দেখান, তাঁর সন্তানদের দোখনি । কেবল 
ছাব ও বই 'নয়ে কি করে ঠাকুরের সঙ্গে সংবন্ধ 
পাঙাব 2 একবার বালগঞ্জের জনৈক ভন্ত শ্রীমকে 
বলেন (১২.২.১৯১৯)৪ “আপনারা খুব 101001716 
( ভাগ্যবান )। ঠাকুরকে স্পশ* করেছেন, দেখেছেন, 
তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সেবা করেছেন ।” প্রত্যুত্তর 
শ্রীম বলেন ঃ “না, ঠাকুর বলেছেন তাঁর এ্বয- তাঁর 
সন্তানেরা সবাই পাবে । তাঁর এশবষ হচ্ছে 'াববেক, 
বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভান্ত, প্রেম । ঠাকুরকে চিদ্তা করলেই 
[ভিতরে শুভ সংদ্কার হয় ।--*ভন্ত যে ভগবানকে 
ডাকে, সে ভগবানের গুণে । ভগবানই ভন্তকে 
ডাকায় ৷ সেটা ভন্তের গুণ নয়। "তিনিই সব 
হয়েছেন । ..*এখনও ঠাকুরের মাত ধ্যান, তাঁর ভাব 
সব ধ্যান করলে তাকেই (যেমন আমরা তাকে 
জাীবত অবস্থায় দেখোছ ) চিন্তা করা হয়। ফল 
একই ১২৮ 


২৮ উদ্বোধন, ৬৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৩৭ 


আধ্বন, ১৩৯৭ 


অথাতো রামকৃফজজ্ঞাসা 

বাসকত রক্ষসৃত্ের প্রথম সূত্র “অথাতো ব্ধ 
জিজ্ঞাসা ।” অর্থাৎ প্রথমে বেদান্তের আঁধকারী 
হয়ে রক্ষাবষয়ে প্রশ্ন করতে হবে । এখন প্রশ্ন হলো £ 
বদ্ধ প্রাসদ্ধ বস্তু, না অপ্রাসদ্ধ ।” ব্রহ্ধ যাঁদ প্রাসদ্ধ 
হন তবে আমরা সবাই বক্ষকে জান, সুতরাং সৌবষয়ে 
প্রশ্ন নরক । আর রক্ষ যাঁদ অগ্রাসম্ঘ হন, তকে 
জানবার চেস্টা বৃথা । যা অন্ড্রাত, তা কখনও জ্ঞাত 
হয় না। এগ্রসঙ্গে দটর্ঘ 'বচার আছে। এখানে 
সেসব উল্লেখের প্রয়োজন নেই । 

রামকৃষ্ণ কে ১--এ বিষয়ে অতাঁতে প্রশ্ন উঠেছে, 
এখনও উঠছে এবং ভাঁবধ্যতেও উঠবে । রামকৃ্ণ-তত্ব 
দুজ্তেয় ও সমক্ষ্মা। ভাবীকালে ব্রঙ্ষসূন্রের মতো 
রামকৃষ্ণ-সূন্র রচিত হবে । ঠাকুরের এক-একটি কথা 
ধরে এক-একখানি গ্রদ্থ রচিত হবে, দর্শন সৃষ্টি হবে, 
ভাষ্য টীকা-টপ্পনী 'লাখিত হবে । রামকুফ্-সংপ্রের 
কতকগুলি নমুনা £ “যত মত তত পথ"; “অদ্বৈতন্ঞান 
অশচলে বেধে যেখানে ইচ্ছা যাও" ; “আমি মলে 
ঘুঁচবে জঞ্জাল,” “ত্র জীব তত্র শিব” ইত্যাঁদ । 

ঠাকুর বলতেন যে, কেউ কাশী দেখেছে আর কেউ 
কাশীর বষয় শুনেছে । যে দেখেছে তার কথায় 
খুব বিশ্বাস হয়। প্রত্যক্ষরশর্দের কথায় খুব 
জোর। তাই শ্রীরামকুষ্ণকে জানতে গেলে আমাদের 
প্রতাক্ষদরশদের কথা ধা লেখা অবল"বন করে এগ্‌তে 
হবে। এসব ব্যান্তরা সাধারণ মানুষ নন; এরা 
শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর ৷ সাধারণ মানুষ এদের 
ঠাকুরের বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে । 

যে কেহ ঠাকুরকে একবার দর্শন করেছে সে-ই 
মহা পবিত্র ও পুণাবান । 'িধ্বাসী ভক্ত রামচন্দু দত্ত 
বলতেন, এমনাঁক যে গাঁড়তে ঠাকুর উঠেছেন, সেই 
গাঁড়র কোচম্যান, সাহস, গাঁড়, ঘোড়া পযন্ত সব 
পানর হয়ে গেছে । একথা শুনে জনৈক ব্যান্ত বলেন, 
“তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোকে তাঁকে 
রাস্তায় ঘাটে দর্শন করেছে, কত গাঁড়তে তিনি 
চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সাহস, সকলেই তো 
দেখেছে । তারা ক আর তা বলে মুন হয়ে যাবে ?” 
একথা শুনে রামবাবূর মূখ লাল হয়ে উঠল। তানি 
গজে বললেন, “যা--যা। সেই গাড়োয়ান সাহসের 

২৯ রামচন্দ্রমাহাত্মা, প?ঃ ৬৪ 


৫৪৯৭ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


পায়ের ধ্লো একটু গে যা। যা-যা। যে 
ম্যাথর তাঁকে দর্শন করেছে, সেই ম্যাথরের একটু 
পায়ের ধূলো নগে যা । তোর মতো লোকের লক্ষ 
লক্ষ জীবন পাবন্র হয়ে যাবে ।»২৯ 

“রামবাবুর ছিল বৈষ্বভন্তের ভাব। একবার 
হরিপদ (পরবর্তাঁ কালে স্বামী বোধানন্দ) বালকোচিত 
সহজভাবে বলিয়া ফৌলয়াছলেন, 'শ্রীরামকঞ্চদেবকে 
তো অনেক মাঝি-মাল্লাও দৌখয়াছে। তাহাদের কি 
হইয়াছে ১ রামবাব; ইহা শুনিয়া দারুণ রুষ্ট হইয়া 
বাঁলয়াছলেন, “পাষণ্ড, তুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারে 
[ভিক্ষঃক,আর কিনা বাঁলতোছস তাঁহাকে মাঁঝ-মাল্লারা 
দেখিয়াছে, তাহাদের ি হইল? নিশ্চয় জানাব যে, 
যে মাঝমাল্লা সংক্াতিবশতঃ তাঁহার শ্রীমতি দর্শন 
করিয়াছে, তাহারা তোর চেয়ে অনেক ভাগাবান 1, 
হারিপন লক্জায় ও ক্ষোভে রামবাবূর নিকট তাঁহার 
এ উদ্ভির জন্য পায়ে ধাঁরয়া মাজ'না চাঁহয়াছিলেন। 
পরব্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ কাঁরয়া তান জে 
লিখয়াছেন, অনেক পরে বৃঝিয়াছলাম, বাস্তাবক 
ষেব্যান্ত অন্জ্রাতসারেও শ্রীন্রীরামকৃষ্ণদেবকে একবার 
মান্রও দর্শন করিয়াছিল সে মহাভাগ্যবান। আম 
তাঁহার পাদস্পর্শ কারবার যোগ্য নই” 1৮৩০ 

বিজয়নাথ মজুমদার তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেনঃ 
“যোগোদ্যান ১৮৯৮ প্রীস্টাব্দ । রামবাব্‌, গারশবাব্‌, 
অক্ষয়বাব,, হরমোহনবাবু, কালীপদবাবু ও 
মনোমোহনবাধ্‌ উপাস্থত ছিলেন। আমরাও 
তিন-চারজন ছিলাম । সহসা একজন বাললেন-_ 
ঠাকুরের নিকট যাঁহাদের আসবার সৌভাগ্য হইগ্রাছে 
তাঁহারা সকলেই সাধক ও শৃদ্ধসব । মনোমোহন- 
বাবু বাঁললেন--“ওকথা আঁম মানতে পার না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামারে (018000107) ওকথা থাকলে 
আমাদের গাত ক হতো? আমরা ঘখন তাঁর কাছে 
গিয়েছিলাম তখন এদের মতোই ( পাণ্বাস্িত ষুবক- 
শদগকে দেখাইয়া ) আমাদের অবস্থা । আমাদের না 
ছিল 'বি*বাস, না ছিল শ্রদ্ধা, না ছিল স্থির লক্ষ্য, না 
ছিল লক্ষ্যসাধনে তংপরতা । হীন্দয়সংযম যে কাহাকে 
বলে তখন জানতাম না। আমাদের আঁভন্ঞতা 
দিয়ে বুঝোছ ওসব আগে আসে না। একে একে 
তাঁর দয়ায় পরে পরে এসেছে । তাঁর কৃপায় তাঁকে 

৩০ স্বামীক্জীর পদপ্রান্তে, প;ঃ ১৫৭ 


সেপ্টে'বির ॥ ৯৯৯০ 


উদ্বোধন ) 


ধরবার পর আমাদের মধ্যে ভগবানে 'বশবাস, শ্রদ্ধা, 
অনুরাগ, যা বল, সব এসেছে । আমরা নিজের 
জোরে ওসব পাইান। তাঁর দয়ায় পেয়েছি ।”৩১ 

১৮৯৭ গ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাপ্তাহক আধবেশনে এই প্রশ্নাট ভন্তভৈরব গারশ- 
চন্দ্রকে করা হয়ঃ “তাঁহার (ঠাকুরের) অবতার সম্বন্ধে 
আপনার মত ?”, প্রত্যুত্তরে গারশবাবু বলেন £ 

“যাঁদ অনুরূপ ঈশ্বর থাকেন তাহলে আম 
ক্ষুব্ধ হব । আম ঘুণত বারাঙ্গনার গৃহ হইতে 
তাহার নিকট গিয়াছি, আমাকে বাঁসতে আসন 
দয়াছেন। আমার জন্য দীক্ষণে*বর হইতে পাপ 
গথয়েটার-গৃহে মিঠাই লইয়া আঁসয়াছেন। আম 
এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার 'নকট 
তিনিই ভগবান, 'তানই অবতার । তাহার এক 
কথায় আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে । একাদন 
গতাঁন বাঁলয়াছলেন, “হলধারী আমাকে গাছে বাঁসয়া 
প্রশ্রাব তাগ কাঁরতে দৌঁখয়া ভূতে পাইয়াছে মনে 
কাঁরয়াছল । যখনই আমার মনে সন্দেহের মূল 
দেখা যায়, এই কথা স্মরণ হইবা মান্র সন্দেহের উদয় 
হইতেই পারে না। তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, প্‌জা 
করা কঠিন নয়_-তাহাকে ভুলাই কঠিন ।৮৩২ 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁর সন্ন্যাসী 
গশষ্যদের ঠাকুর সম্পর্কে নানাবধ প্রশ্নের সম্মুখীন 
হতে হয়েছে। 

“প্রশ্ন--মহারাজ, ঠাকুর এখনও আছেন 2 

স্বামী বক্ধানন্দ-_তোর দেখাঁছ মাথা-ফাথা খারাপ 
হয়ে গেছে । আমরা বাঁড়-ঘরদোর ছেড়ে 'দয়ে 
আজীবন এইভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য 2 তানি 
সব সময়েই আছেন। তাঁকে জানবার জন্য 'দিন- 
রাত তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তিনি সব সংশয় 
দূর করে দেবেন, তাঁর স্বরূপ বাাঝয়ে দেবেন । 

প্রশ্ন আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান ? 

স্বামী ব্ক্ষানন্দ--তানি যখন দয়া করে দেখা 
দেন তখন দেখতে পাই । তার দয়া হলে সবাই 
তাঁকে দেখতে পাবে। তবে তাঁকে দেখবার সে 
অনুরাগ, সে আকাজ্ষা কয়জনের আছে 2৮৩৩ 

৩১ ভস্ত মনোমোহন, পন ২২৭ 

৩২ উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, প:ঃ ৫৬৩ 

৩৩ ধর্মপ্রসঙ্গে--স্বামণ ব্রহ্মানন্দঃ পৃর ৫৬ 


৯২তম বর্যষ--৯ম সংখ্যা 


“প্রম্ন_ ঠাকুরের 19691 6151970০ ( মানীঁসক 
সত্তা ) ছাড়া 7621 ০%1505706 (বাস্তব সত্তা ) পিছু 
আছে কি? 

স্বামী সারদানন্দ--আছে বোক । অনেকে তাকে 
দেখছে, কথা কইছে । 

প্র“ন- আপাঁন তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি ? 

স্বামী সারদানন্দ--কিছ গকছু পেয়োছ বোক। 
নইলে ক এমান পড়ে আছি ? 

প্রশন-যদি ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামীজী 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথা 
কইতে পারতেন না কেন ? 

স্বামী সারদানন্দ--কথা কইতেন বৌক। এই 
যেমন আম তোমার সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক 
এমানভাবে কথা বলেছেন, আমরা জাঁন। তবে 
ইচ্ছামাত্র হতো না। যেমন, তুমি শাখারটোলায় 
থাক, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, এখানে এসে 
দেখা করে তবে কইতে হবে । স্বামীজী তো আর 
ঠাকুরের সমান 01816-এ ( ভূমিতে ) ছলেন না, 
কমে র মধ্যে থাকলে মন একট: নিচে থাকে । তাই 
কথাবাতাঁ হতে হলে মনকে সংযত করে উপরের 
ঢ019176-এ (ভ্াীমতে ) ঠনয়ে যেতে হবে 1৩৪ 

“জনৈক ছাত্র-ঠাকুরের লীলার কথা যা শোনা 
যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন 'ব*বাস হতে চায় 
না। আর ববাস না হলে তো সবই মিথ্যা । 

বাবুরাম মহারাজ-জজ তো ভাল সাক্ষীকে-__ 
বাঁশণ্ট ভদ্রুলোক সাক্ষীকে ব*বাস করেন? মনে কর, 
তুই জজ--আর আম সাক্ষী । আম বলছি, আঁম 
স্বচক্ষে দেখোছ, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তাঁব্র 
ত্যাগ, কি অনুপম জ্জ্রান, কি অদ্ভুত কর্ম । সবই কি 
সকলে দেখতে পায় রে? কেউ দেখে, কেউ শুনে, 
কেউ বা পড়েও বে*বাস করে । চাই, বিশ্বাস অচল 
অটল । সরল বিশ্বাস না হলে কিছুই হয় না ।,৩৫ 

“আমি যাঁদ জন্ম নিতেম” 

মানুষের কল্পনার শৈব নাই, সবমাও নাই । 
অনেকে কল্পনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু 
তাঁরা জানেন না-কম্পনা ফি করে বাষ্ভবে রূপ 


৩৪ স্বামী সারদানন্দের জীবনশ, পও ৩৪০--৩৪৯ 
৩৫ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পঃ ৩৯ 


১৯৮ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


নেয় । একটা উদাহরণ ?দই $ আমোঁরকায় এমন লোক 
নেই ষে ডসানল্যান্ডের (10151691804 ) কথা 
জানে না। তা হলো পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ চিত্ত- 
[বিনোদনের স্থান। এর প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াল্ট 
[সান (৬৪101018765 )। তান একবার ইংলন্ডে 
গিয়ে দেখেন যে, সেখানকার বড় বড় পুরনো ক্যাসল- 
গল ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তান তাদের বললেন, 
“দেখুন এ সব পুরনো ক্যাসলে অনেক ভ:ওপ্রুত 
আছে। তাদের বাস্তুহারা করছেন কেন ১ আপনারা 
যাঁদ এ সব বাস্তুহারাদের জন্য বাঁড় তৌর না করেন, 
তবে আম ওদের আমোরকায় 'নয়ে যাব ।”' ওয়াট 
গিসানল্যান্ডে 801০৫ 170945০ তোর করলেন । 
ইহা এক আকর্ষণীয় দশ্য । এসব বৃটিশ ভতপ্রেত 
এখন আমোরকার ভিসানল্যান্ডে নাচছে, গাইছে, 
কাঁদছে, হাসছে, বাইবেল পড়ছে । এভাবে কম্পনা 
রূপ নেয় । সাধারণ মানৃষ দৃঢ় করে ধরতে পারে 
না-তাই বাদ্তবে রূপাঁয়ত হয় না। 

রবীন্দ্রনাথের “সেকাল” কাঁবতাঁট এখন মনে 
আছেঃ “আম যাঁদ জন্ম নিতেম কালদাসের 
কালে / দৈবে হতেম দশম রত্ব নবরংত্ুর মালে ।/ চিন্তা 
[দিতেম জলাঞ্জাল, থাকত নাকো ত্বরা-_ / মৃদুপদে 
যেতেম, যেন নাইকো।মতত্যু জরা 1 | জীবন-তরা বয়ে 
যেত মন্দাক্রান্তা তালে, / আমি যাঁদ জন্ম নিতেম 
কালিদাসের কালে ।” 

আমরা যাঁদ জন্ম নিতেম রামকৃষের কালে 2 
[ক হতো; একবার আমোৌরকার ভন্তদের 'জজ্ঞ্াসা 
করোছিলাম £ মনে করুন আপান রাতে একা অন্ধকার 
ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় যীশুগ্রীন্ট সশরীরে 
আপনার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন । আপাঁন 
[ক করবেন ১ খুব করে ভেবে দেখুন । 

ভন্তদের চুপ করে থাকতে দেখে বললাম £ “আম 
জান আপনারা কি করবেন । আপনারা টোৌলফোনে 
৯১১ ডায়াল ( ৫18] ) করবেন। ( আমোরকায় ৯১১ 
হচ্ছে এমারজেন্সি নাবার । ৯১১ ডায়াল করা মান 
অপারেটর জিজ্ঞাসা করবে-কাকে চাই 2 পুলিশ, 
আযমবৃলে্স অথবা ফায়ারীব্রগেড 2) আমরা 
ভীতু । গ্রীস্টকে দেখবার জন্য এখনও প্রস্তুত হহান। 
অনেকে বলবে,“প্রভূ, তুম দেয়ালের এ ছাঁবতে ঝুলে 
থাক। তোমাকে কাছে দেখলে বড় ভয় করে ।” 


৫১৯ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


 শ্রীরামকৃ্ের কাছে থাকা অত সহজ ছিল না। 

আমরা শ্রীমায়ের জীবনীতে পড়োছ--সায়ের উঠতে 
একটু দৌর হলে ঠাকৃর নহবতের দরজার চৌকাঠের 
ভিতরে জল ঢেলে দিতেন। মা ও লক্ষমী-দাঁদ 
মেঝেতে শৃতেন। অনেকদিন 'বছানা ভিজ যেত। 
আনোঁরকার মাহলাদের আম ঠাট্রা কার বাল, এমন 
স্বামী পেলে তো আপনারা সঙ্গে সঙ্গে ডিভোস করে 
[দিতেন ' 

রানস রাসমাঁণকে মা-কালীর মান্দরে ঘকদ্দমার 
চিন্তা করতে দেখে ঠাকুর দুই চাপড় মারলেন । 
বরানগরের থাটে বসে জয় মুখুজ্যে অনামনস্ক হয়ে 
জপ করাছল। ঠাক্‌র তাকে দুই চাপড় মারলেন। 
এ'রা সব ভাগ্যবান । ঠাকুর চিরাঁদনের তরে ওদের 
মন ভগবদমুখা করে দিলেন । যখনই তাঁরা অন্য- 
মনস্ক হবেন ঠাকুরের কথা মনে করবেন। অনেক 
সময় ভক্তদের মনে হয়_হায় ! সকাল-সশ্ধ্যায় যাঁদ 
ঠাকুরের দু চড় খেতাম, দি সুন্দর ধ্যানজপটাই 
না হতো! 

মথুর শ্রীরামকুষেের কাছে বিশেষভাবে উপকৃত 
ছিল। নিজের অবত্মানে ঠাকুরের যাতে কোন 
অসুবিধা না হয়, তার জন্য ঠাকুরের নামে একটা 
তালনক লেখাপড়া করে দেবার প্রামশ হৃদয়ের সঙ্গে 
করতে গিয়ে মহা অনথের সৃষ্টি হয়। ঠাকুর এ কথা 
শোনা মার উন্মত্ত হয়ে “শালা, তুই আমাকে ব্ষিয়ী 
করতে চাস' বলে মথুরকে মারতে গেলেন । শোনা 
যায় মথুর দৌড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রক্ষা পান। 

লাটু মহারাজকে একদিন স ধ্যায় ঘুমোতে দেখে 
ঠাকুর প্রায় তাকে বিদায় করে দচ্ছিলেন । বাবুরান 
মহারাজ এক রাতে দুখানা রুটি বোঁশ খাওয়ায় ঠাকুর 
শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বরাদ্দের (৪ খাঁন ) আধক 
দিতে বারণ করেন। অবশ্য মা তাঁর কথা গ্রহণ না 
করে বলেন, “ও দুখান র:ট বেশি খেয়েছে বলে তুমি 
অত ভাবছ কেন: তাদের ভাবধ্যং আম দেখব। 
তুম ওদের খাওরা ?ীনয়ে কোন গালাগাল করো না ।” 

প্কীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একবার দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে দেখতে মনস্থ করেন । তারপর আলমবাজার 
পষন্ত 'গয়ে ফরে আসেন । তান শৃনোছলেন যে, 
ঠাকুর সব লোকের মনের কথা জানেন । সুতরাং 
সকলের সামনে ঠাকুর যাঁদ তার মনের কথা বলেন, 


সৈপ্টেকবর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


তাহলে তাকে বিব্রত হতে হবে। এই ভয়ে তিনি 
আর ঠাকুরকে দেখতে গেলেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগ ও পাঁবন্রতার মূর্তাবগ্রহ । 
লোকশিক্ষার জন্য পাঁথবীতে এসোঁছলেন। “যাকে 
যেমন তাকে তেমন” এই ভাবে শিক্ষা দিতেন । 
উত্তররামচারতে ভবভূতি লোকোত্তর পুরুষের বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা কখনো বজ্বের ন্যায় 
কঠোর কখনো কুসুমের ন্যায় কোমল । 

হায় বাসনা ! ঠাকুরের কাছে থাকবার বাসন 
উঠলে অনেক সময় শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে পড়ে £ 
কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একাঁদন ঠাকুরের 
দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন 
ঘি ভাগ্য করোছস যে রোজ রোজ গুর দর্শন পাঁব » 
দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে (দরমার বেড়ার ফশাক দিয়ে ) 
কীর্তনের আখর শুনতুম--পায়ে বাত ধরে গেল ।৩৬ 
মায়ের একথা পড়লে চোখ 'দিয়ে জল গড়ায় । নিজের 
স্বামীকে জগতের স্বামী করবার জন্য মায়ের এ 
দ্বাথত্যাগ পাঁথবীর ইতিহাসে বরল । 

আমরা ধন্য তোমরাও ধন্য 

এ জগতে যারা সাঁন্দশ্ধমনা তারা চিরদুঃখী । 
সন্দেহ তাদের সুখশান্তি ধংস করে। বাইবেলে 
খ্রীস্ট-শিষ্য টউমাসকে 100901108 1010001785, বলা 
হয় । পুনরভ্যুখানের পর যীঁশুখাস্ট শিষ্যদের সামনে 
আবভূত হন । তখন টমাস সেখানে 'ছল না। 
বন্ধুদের কাছে যাঁশুর আবিভাবের কথা শুনে 
টমাস বলল যে, সে তখনই তা বিশ্বাস করবে যখন 
সৈ নিজ হাতে যাঁশুর গায়ে ক্রুশ চিহ স্পর্শ 
কহবে। আট দিন পরে যীশু আবার সব শিব্যদের 
মধ্যে আব্ভ্ত হলেন, এবং টমাসকে দেখে বললেন, 
“তাঁম আঙ্গ.ল দিয়ে আমার হাতের ও বুকের পাশের 
কুচ স্পর্শ কর । আববাস করো না-_বি“বাস 
করো ।” টমাস বলে উঠল, “হে মোর প্রভু, হে মোর 
ঈশ্বর 1” যীশু বললেন, “টমাস, তুমি দেখেছ 
সৈহেতু তুম বিদ্বাস করলে । তারাই ধন্য, যারা 
আমাকে দেখোঁন, কিন্তু আমাকে বিশবাস করে ।”, 

তারাই ধন্য যারা ঠাকুরের নামে বিশ্বাস করে 
তাঁকে ধরে রয়েছে । স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেন £ 


৩৬ শ্রীণগ্রীমায়ের কথা, ২৫৬ 
৩৭ স্বামণ তুরণয়ানন্দের প্র, পুঃ ১৩৪ 


৯২তম বর্য-_৯ম সংখ্যা 


“আবার কার মুখ চাহিবে ? ঠাকুরকে লইয়া পাঁড়য়া 
থাক--দোখবে পরে কি হয়। তাঁহাকে ফটোতে 
প্রত্যক্ষ কাঁরয়া সত্যন্ঞানে তাঁহার সেবা পূজা সব 
করিয়া যাও--দেখিবে সত্যসত্যই তাঁহার ভাবে 
অনত্প্রাণিত হইয়া যাইবে । তাঁহাতেই প্রাণমন 
মজাইয়া ফেল দেখি ।”৩৭ 

অনেকে হা-হৃতাশ করে বলেন £ “আমাদের 
সংগকার খারাপ”, “আমরা ভাগ্যহীন”, “এ জীবনে 
আমাদের দিছ হলো না”, ইত্যাঁদ নোঁতমূলক কথা 
শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁর শিব্গণ পছন্দ করতেন না। 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার ভক্তদের মহত্ব স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে বলেন £ “আমরা না হয় তাঁকে 
(ঠাকুরকে ) দেখে পাগল হয়েছ, কিপ্তু তোমরা ষে 
তাঁর নাম শুনেই পাগল ।১৩৮ 

একবার জনৈক সন্ব্যাস-সেবক মহাপুরুষ মহা- 
রাজকে বলেন ঃ “মহারাজ, আমরা ঠাকুরকে দোখাঁন। 
আপন আছেন, এতিও আমাদের কত আনন্দ ! 
আপান ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্দ। আপনার কাছে 
থাকতে পেয়োছ, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা £ 
আপাঁন আছেন, তাই এত সাধুসন্ধ্যাসী ও কত ভন্ত, 
সকলেরই ভরপুর আনন্দ । আম তো এক এক সমন 
ভাব, কত লোক দূর দুর থেকে টাকা পয়সা খরচ 
করে, কত কণ্ট স্বীকার করে আসে শুধু একটিবার 
আপনাদের দশন করতে ! আর আমাদের এমনই 
সৌভাগ্য যে, সবক্ষণ আপনার কাছে থাকতে পারাছ'।” 

মহারাজ খুবই আবেগভরে ধাঁললেন--“ঠাকুরের 
বশেষ কৃপা তোমাদের ওপর । তাই তান তাঁর ভক্তের 
সেবা করিয়ে নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা । তোমরাও 
ধন্য, আমিও ধন্য যে তোমাদের সকলের সঙ্গে আছ । 
নইলে কোথায় থাকতুম, কে দেখত ?৩৯ 

ভাগবতের দশম মকন্দের চতুদ্শ অধ্যায়ে ব্রহ্মার 
কৃষ্স্তুতি আছে । ব্রহ্ষা বলছেন, “আমি পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করতে চাই, কোন বনভাঁমতে । সকল 
বনের ভিতর বন্দাবনে জন্মলাভ করতে পারলে 
নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করব। কারণ, 
বন্দাবনবাসিগণ অহনিশ তাদের ত্র কৃফের চিন্তা 
করতে করতে কৃষ্ময় হয়ে গিয়েছে। আপনার 

৩৮ উদ্বোধন, ৪১ বর্ধ, পৃঃ ৩০৩ 

৩৯ 'শবানন্দ-বাণণ, ২১৬০--৯৬৬ 


৫২০ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 

ও তাদের চরণরজে ব্রজভ্বাম মহাতীর্ঘে পাঁরণত 
হয়েছে । সৈই চরণরজঃ আমার শরে ধারণ করে ধন্য 
হব । বেদও এই চরণরজের জন্য লালায়ত । 

“হে কৃষ্ণ, যতাঁদন মানুষ কায়মনোবাক্যে কৃষময় 
না হয়, ততাঁদন তাদের স্নেহাঁদ বাত্ত চোরের 
ন্যায় তাদের সবস্ব হরণ করে তাদের অনন্ত দুঃখে 
[নক্ষেপ করে । ততাঁদন তাদের গৃহ কারাগার-সদৃশ 
হয়ে থাকে, ততাঁদন তাদের পাদদ্বয় মোহ-শ্খলে 
আব্ধ থাকে । 

“হে প্রভো, পাথবীতে আপনার অবতারশরীর 
গ্রহণ কেবল শরণাগত জনের আনন্দরাশি বৃদ্ধির 
জনা । আপাঁন স্বরূপতঃ 'নিষ্প্রপণ্ |” 

শ্রীম বলেন £ “রক্ষার এ কথাট বড় সুন্দর-- 
ব্রজে বাসের বাসনা নরশরীর ধারণ করে । কেন? 
না, ওখানকার ব্লজবাঁসগণ কৃষ্ণচিন্তা নিরন্তর করে 
করে কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন । তাঁদের চরণরজঃ মস্তকে 
গড়লে ব্ঙ্ষা কৃতকৃত্য হবেন। রক্ষা বেশ বললেন, 
শরণাগতজনের আনন্দদানের জন্য অবতার-শরাীর । 

“আমরা তাই ধন্য । তাঁর (ঠাকুরের ) সঙ্গে ঘর 
করোছ, তাঁকে ভালবেসোছ, তাঁর স্নেহ লাভ করোছ, 
(নজ হাতে তাঁর চরণ ধরোছ, তাঁর প্রসাদ খেয়োছ, 
চক্ষুতে তাঁকে দর্শন করোঁছ, কানে তাঁর কথা শ্রবণ 
করোছ, তাঁর কৃপায় তাঁর সাকারনরাকার রূপ দশ'ন 
করোছ, মৃত মানুষ অমৃত হয়েছ, ভয়গ্রস্ত অভয়প্রাঞ্চ 
হয়োছি, আমরা ধন্য । তোমরাও ধন্য তরি কথা শুনে, 
না দেখে তাঁকে ভালবেসেছ। তরি জন্য সবস্ব ত্যাগ 
করে পথে দাঁড়য়েছ। তাঁর ভন্ত যারা ঘরে আছে তারা 
কেহ সংসারী নয়, ঠাকুর একথা বলোছলেন ।”৮৪০ 

একবার জনৈক ভন্ত শ্রীশ্রীমাকে বললেন ঃ “মা, 
(তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে কেউ চোখ চেয়ে 
ঠাকুরকে দেখতে পান । আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুর- 
দর্শন হলো না।” মাউত্তরে বললেন £ *“ন্ছানাট 
ধাদ পানর হয়, মনাঁট যাঁদ শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের 
দশন পাওয়া যায়।” পরে ভন্তাটর মাথায় হাত 
রেখে মা দড় অথচ মধুর কণ্ঠে বললেন £ “আম 
বলাছ ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। 
এবার তোমার শেষ জন্ম ।”৪ ৯ 


৪০ শ্রীম-দর্শন, ৯ম ভাগ, পুঃ ১৭০--১৭১ 
৪১৯ মাতৃদর্শন, পৃঃ ২৪৭ 


৬২১৯ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 
স্বামী প্রেমানন্দ একবার স্বামী 'গারজানন্দকে 
( ইন মায়ের দীক্ষিত ) বলোছিলেন £ “তোরা কি 
কম মনে কাঁচ্ছস নাঁক ? শ্রীন্রীমায়ের ছেলে যারা 
তারা ঠাকুরের সন্তানের চেয়ে কম নাক? আমাদের 
পায়ের ধুলা সকলে নেয় বলে, আমরা খুব বড় হয়ে 
গেছি মনে কারস; আমরা ঠাকুরকে দেখে এসোৌছ, 
আর তোরা না দেখে এসোৌছস। তোরাই তো 
আমাদের চেয়ে ড় । ( “মন্ভস্তানাং যো ভন্তঃ স মে 
ভন্গতমো মতঃ+ 1)” 
স্বামী গারজানন্দ বললেন, “ঠাকুর আপনাদের 
বড় করে গেছেন ।” স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, “তান 
আমাদের বড় করেনাঁন, ছোট করে গেছেন । তোরা 
সব ছোট হাব, অহঙ্কারগুলোকে একেবারে মনের 
1ভতর থেকে তাঁড়য়ে দা । ঠাকুর বলতেন, “আমি 
মলে ঘুচিবে জঞ্জাল । নাহং নাহং তু'হু তুঁহু 1৪২ 
শগারশবাবু এক পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে 
লেখেন £ “কেহ কেহ আমার গনকট আসিয়া 
আক্ষেপ করে ষে, ঠাকুরের দর্শন পাই নাই । আম 
তাহাদের বাল যে, মা গঙ্গা যেমন সগর বংশের 
উদ্ধারের 'নামত্ত শতমুখী হইয়াছলেন, ঠাকুরের 
প্রেমও সেইরূপ ভন্তপ্রণালী দিয়া শতধারে বাঁহতেছে, 
জগৎকে পাঁরন্রাণ দিবে 1৪৩ 


আজ যাঁদ ঠাকুর থাকতেন 


জীবনে যখন ঝড়ঝাপটা আসে, চারাঁদক অন্ধকার 
দোখ, পথ খুজে পাই না-তখন কেবল মনে হয় 
আজ যাঁদ ঠাকুর থাকতেন তবে তাঁর কাছে গিয়ে প্রাণ 
জুড়াতাম, মনের খেদ িটাতাম । সংসারের অভাব- 
অনটন, জবালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক মানুষকে অহরহ 
প্াাঁড়য়ে মারছে । গিতা মানুষকে একবার মান্র 
পোড়ায়, কিন্তু দুশ্চিন্তা সবর্দা দাহ করছে । এ 
জন্য মানুষ ছুটে গেছে আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে। একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অখস্ডানম্দ 
বলেন £ “সব সময় মুখ গন্ভীর করে থাকা ঠিক 
নয়-_হাসাব, তামাসা করাব, তবে তো মনকে 
প্রফুল্ল রাখতে পারবি । ঠাকুর ফুর্তি করে কও 
গল্প বলতেন, কত রাঁসক লোক ছিলেন 1৮৪৪ 
৪২ প্রেমানন্দ, ২৫২-&৩ 


৪৩ উদ্বোধন, &৩ বর্ধ, পৃঃ ৫০৬ ৪৪ এ, পৃঃ ৬০৯ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯১০ 


উদ্বোধন 
দাক্ষণেশবরের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 
সসতকথাতে িখেছেনঃ “আজ ষাট-পণ্ষাঁট্র 


বছরের কথা বলতে ফাওয়া ধৃষ্টতা । কত অবান্তর 
এসে যেতে পারে: কত ভুলচুক করে ফেলছি । তাঁদের 
ভাষা তো থাকবার কথা নয়ই, ভাবটা থাকলেই বাঁচ। 
যাক-_ষখন সময়টা আমার ভাল যাঁচ্ছল না, 
সাংসার সুখ একেবারেই ছিল না, অভাব 
আর অভাব, কিছুতেই কুলোয় না; বেশ মনে 
আছে- ঠাকুরের কাছে অনটন বা অভাবের কথা 
কোন দিন মাথায় বা মনে উদয় পযন্ত হয়ান । তাঁর 
কুপা ভিন্ন তা সম্ভবই ছল না। তাঁর কথা শুনতেই 
যেতাম, শুনে আসতাম । 

“দুই কি আড়াই বছরের মধো যে কয়াদন তাঁর 
কাছে যাবার সৌভাগ্য আমার ঘটোছল, একদিনও 
তাঁকে একলা পাইনি । সাংসাঁরক মনঃকস্ট তো 
যাঁচ্ছলই, একাঁদন আঁপসে যাব বলে বোরয়ে ওপারে 
(বালীর পারে ) পেশছে আর আঁপসে গেলুম না, 
ইচ্ছা হলো না। গিয়ে কি ফল? তার চেয়ে ঠাকুরের 
কাছে যাই । কলকাতার ফিরাতি পানাঁস ডেকে পূর্ব 
পারে রানী রাসমাঁণর ঘাটে গয়ে নাবল্‌ম । দেখতে 
পেলুম ঠাকুর তাঁর ঘরের পাশ্চম 'দকের বারাণ্ডায় 
দাঁড়য়ে গঙ্গাদশ ন করছেন । নিকটে উর্পাম্কত হতেই £ 
“করে_ আপস পালাল ! ওটা ভাল নয়। তোরা 
কুমীরের মতো, জলের মধ্যে বা সংসারে হাঁপিয়ে 
উঠলে--*বাস নেবার তরে জলের ওপর নাক বাড়িয়ে 
কিছুক্ষণ থাকিস, আবার সে কথা ভুলে গিয়ে ডুব 
মাঁরস- বেশিক্ষণ থাকতে পাঁরস না। দুঃখকষ্ট 
না থাকলে কি কেউ এীদক মাড়াতো ! দ:ঃখকম্ট বড় 
দরকারি জনিস রে। সেই তো মানুষকে সংপথ 
খোঁজায় । ভাগ্যবান পথ দেখতে পায় ।” 

পরে বলেন £ “ববাহ করেছিস, মা আছেন না 2” 
“আজ্ঞে, হ্যাঁ, আছেন ।৮ একটু চুপ করে রইলেন, যেন 
[কি ভাবলেন। শেষে বললেন £ “ষা এখন সংসার কর, 
একটু দুঃখকণ্ট থাকা ভাল, এগিয়ে দেয়। দহঃখ 
না থাকলে কেউ ভুলেও ভগবানের নাম নিত না।” 
এই ভাবের কথা মাঝে মাঝে এক-একাঁট বলাছলেন । 
হঠাৎ আমার মনে হলো তান যেন কণ্টবোধ 
করছেন । সাত্যই তো, তখন তাঁর রোগ বাড়ছে। না, 

৪8৫ উদ্বোধন, &০ বর্ধ, পৃঃ ৭৪--৭৫ 


৯২তম বর্ষ _ ৯ম সংখ্য 


আর নয়, বললুম £ “আপাঁন একট: বিশ্রাম করুন, 
এই তো আহারের পর উঠেছেন, আম ব্যাঝান, 
জহালাতন করছি ।” 

“কষ্ট তো আছেই, 'িছু জানবার থাকে তো 
বল।”” হাসতে হাসতে বললুম 8 “আমাদের তো 
সবই জানবার, জানলুম আর কি?” “কেন, 
ভগবানকে জানাব, চেষ্টা থাকলেই পাঁব। ভান 
যখন রয়েছেন,পাবাঁন কেন। ইচ্ছা প্রবল হলেই 
পাব । সে ইচ্ছা আনা চাই !” “আপাঁন আশীবদি 
করুন ।” “ওসব আশাবাদের বস্তু নয়, নিজের 
কাজ-_-আকাঙ্ক্ষা বাড়া । বাড় বা।”” 

জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে তান তখনো বলতে 
প্রস্তুত । কি জিজ্ঞাসা করব-_-তাই জানি না। তাঁকে 
ঘরে 'দয়ে বাড় ?ফরলুম 1১8৫ 

১৮৮৬ গ্রণস্টাব্দে শ্রীরামকৃষেন দে. ত্যাগের কয়েক 
বছর পরে কেদারবাবুর মনে তীব্র অনুশোচনা দেখা 
দেয়। তিনি উন্নাসীর মতো ঘুরে বেড়াতেন । একদিন 
এক চলতি নৌকায় কলকাতায় যেতে রানী রাসমাঁণর 
কালীবাঁড় চোখে পড়ল । হঠাত ভিতর থেকে কে 
যেন বলে উঠল, “গাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 1” 

বাগবাজারের ঘাটে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নেমে 
[তান দাঁড়য়ে রইলেন । কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তীন 
সৌদন কলকাতায় ষানান। পেরি এক শোনা কথা 
রামদত্ত মহাশয়ের বাগানে ঠাকুরের সমাধ-মান্দর 
হয়েছে ।” 

কেদারবাবু কাকুডগাছি কোথায় সাঠক জানতেন 
না। শুধু শুনোৌছলেন যে, রেললাইন পোররে 
নারকেলডাঙ্গার কাছে । তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। 
সেই একবার মান্র রাসমাঁণর বাগানের সামনে একপ্রকার 
অসাঁন্বতেই তাঁর প্রাণ বলে উঠোছল, “ঠাকুর যাঁদ 
আজ থাকতেন ।” এঁ চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল 

তাঁর আত্মকথা £ “রেল লাইন পার হয়ে আবার 
রাস্তা তার দুধারে বাগানই বেশি । বসতবাটি 
বিরল। বেলা বোধ হয় "দ্বিতীয় প্রহর, গ্রীষ্মকাল, 
রৌদ্র প্রচপ্ড-ঝাঁ ঝাঁকরছে। পথ প্রায় জনশ.না। 
দনের বেলাই উদাস ভাব এনে দেয়।-" নিশ্চয়ই 
রামবাবুর সেই বাগান এইখানেই কোথাও হবে। 


৬২২ 


আশ্বন) ১৩৯৭ 


কিন্তু কোথায় 2 আরো একটু এগুলাম । দাঁক্ষণে 
একটা গালপথ 'িছদ্‌র চলে গিয়েছে, প্রান্তে ফটক 
দেখা যাচ্ছে আর বাঁশঝাড় |" গেট বন্ধ নয় 
(ভজানো রয়েছে । একটু ঠেলতেই খুলে গেল। 
ঢুকে ভেজিয়ে দল.ম । 

“পকন্তু মান্দর কই- ঠাকুরের সমাধ-মান্দর ১ 
তবে 'ি এ বাগান নয়? মন যে বলছে- এই 
বাগানই । এগোতেই পুব-পশ্চিমে লম্বা একটা 
ছোট পুজ্কারণণী। তার চারাদকে রাস্তা । পুজ্কীরণীর 
পূব পারে পশ্চমমুখো একটি ছোট পাকা কুটুরী 
_চুণকাম করা । এইবার কুটুরীর দিকে সোজা- 
সু'জি চাইলুম-দ্বার উন্মুন্ত। একি! ঠাকুর ষে! 
প্রাণ আনন্দে আহা আহা করে উঠল। ধন্য ভক্ত, 
একেবারে যে জীবন্ত মার্ত” প্রাতষ্ঠা করেছেন ! সেই 
প্রফুল্ল মুখ, সেই কাপড়-সেই তেমান কাঁধে ফ্যালা । 
আবার দেখলুম-এ কি, হাওয়ায় দাঁড়র দুই এক 
গাঁছ চুলও মৃদু মৃদু নড়ছে ! আশ্চর্য ! যেমনাট 
দেখোছ হুবহু সেই মতি !”? 

তিনচার মিনিট দশনের পর কেদারবাবু 
বাগানের উত্তরপূ্র কোণ থেকে শুনতে পেলেন 
পুঞ্জারীর কণ্ঠম্বর,কে গা আপাঁন 2 কি দেখছেন ৮” 
“ঠাকুরকে দেখাঁছ। এইটিই ক রামদত্ত মশায়ের 
বাগান 2--এই বলে কেদারবাবু পূজারীর দিকে 
এগুলেন। 

“কী দেখাঁছলেন--বললেন 2” 

“পরমহংসদেবের মৃতি--*1” 

'“মুর্ভ? কোথায় ১ কি বলছেন 2” 

'কেন- ঘরের মধো তবে-।? 

“ঘর তো বন্ধ । চাঁব এই আমার কাছে রয়েছে । 
ঘরের মধ্যে রূপার বাসন-কোসন রয়েছে "দেখবেন 
ক 2... ঝড় জোর এক ঘণ্টা হবে, প্‌জাদি সেরে ঘর 
ধন্ধ করে খেতে িয়োছলুম । আপন ওসব কি 2---১ 

৩খন উভয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে এসে দেখেন, এ 
ঘরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বার উন্মন্ত, আর ঘরের মধ্যে 
ঠাকুরের সেই প্রাণ জুড়ানো মাতর চিহ্নমান্ও নেই । 
বিহ্বল কেদারবাবু একটু সামলে বললেন, “মশাই, 
আপনার জানসপন্রগুলো সব ঠিক আছে কিনা আগে 
দেখে নিন।” পজারীও অবাক হয়ে বললেন, “সে 

৪৬ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ২৯২-২৯৮ 


২৩ 


ঠাকুর যদি আজ থাকতেন 


সব আমার সামনেই রয়েছে--ঠিক আছে । কম্তু কয় 
বংসর নিত্য এই কাজ করাছ এমন ভুল তো কোনাঁদন 
ঘটেনি ।” 

তারপর “এট রামবাবূর বাগান কিনা ১” 
কেদারবাবুর এ প্রশ্নের উত্তরে পূজারী বললেন, 
“হা, তারই যোগোদ্যান। আর এইটি শ্রীরাম 
প্রমহংসের সমাধ-মান্দর । আচ্ছা, আপাঁন কে? 
কোথা থেকে এসেছেন * অনেকেই তো আসেন। 


আপনাকে তো আগে কখনো দেখান । বাবুকে 
কি বলবো ?” 
“বাবুকে বলবার দরকারই বা 'ক১ এই তো 


বললেন কত লোক আসেন, আঁমও সেইরূপ একজন । 
ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রে প্রণাম করে যাবার ইচ্ছায় 
এসোছিলুম 1”, 

তারপর পৃজারীর কাছ থেকে ঠাকুরের প্রসাদ 
শশা, কলা, পেপে, শাঁকাল,, বাতাসা, আর এক 
প্লাস জল খেয়ে কেদারবাবু দেহমন শীতল করে 
পথে বোরয়ে পড়লেন । অমান এক ঘোড়ার গাঁড়র 
গাড়োয়ান, “বাবু যাবেন নাকি--কোথায় যাবেন 2” 
বলে তাঁর সামনে থামল । 

''দাক্ষণেন্বর 1১ 

“আসুন, আমার বরানগরের বেণী সার আস্তা- 
বলের গাঁড় ।” গাঁড়তে বসে কেদারবাবু ঠাকুরের 
অপূর্ব লীলা গচন্তা করতে লাগলেন £ “আজ যখন 
নৌকা রানী রাসমাঁণর মান্দর সম্মুখে, তখন তো 
আমার কোন চিন্তা, কোন জ্ঞানই গছল না, কোথা 
হতে অবচেঙনা সহসা সাড়া দিয়ে উঠল--'ঠাকুর 
যাঁদ আজ থাকতেন 2 কেন যে একথা (মনে ) এসে- 
ছিল, কি অভাব বোধ হয়েছিল, তারও সংস্পন্ট ধারণা 
আমার ছিল বলেও বোধ হয় না। এতটুকু ব্যাকুলতা 
কি কাতরতা তার মধ্যে গোপন ছিল কিনা--তাও 
তো জ্ঞানতঃ বলতে পার না। হে ভাবর্পী ভাবগ্রাহণ 
অন্তযমি+, তুমিই অন্তরে বসে ওকথা বাঁলয়ে থাকবে, 
আবার অহেতুক কৃপা সম্ধু, তুমিই ব্যবস্থা করে সে 
অভাব মেটালে ! এ অভাগার প্রতি এক আনবচনীয় 
করুণা ! সাপ হয়ে কামড়াও রোজা হয়ে ঝবাড়ো !, 
এমন ব্যথার ব্ঘধী আর কে আছে; কোথায় 
পাব ১১৪৬ 


(সশ্ট্বের, ১৯৯০ 


ভারতে জাতীম্বতার উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমিকা 


অশোককুমার মুখোপাধ্যায় 


'্রীরামকৃ্ক পরমহংস" নামাঁট উচ্চাঁরত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই যেব্যান্তর ছাঁবাঁট আঁধকাংশ মানুষের 
মনে সাধারণতঃ ভেসে ওঠে তা হলো অসাধারণ 
অত্তপীন্দ্যয় শান্তর আঁধকারী এক সাধক "যান দাক্ষণে- 
*বরে 'সদ্ধিলাভ করেন এবং স্বামী গববেকানন্দ প্রমুখ 
কয়েকজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসীর 'াঁন আচার্য । তাঁর 
অপূর্ব উপদেশের মাধ্যমে তিনি আপামর জনগণকে 
ধর্মের পথে 'নয়ে আসেন । অনেকে তাঁকে একজন 
অবতার বলেও মনে করেন । স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় 'তাঁন হলেন “অবতারবারষ্ঠ" অর্থং এশ' শান্তর 
গবচারে ভগবানের অনা সকল অবতারগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । আর মাঁক্ন সাহাতাক ক্রিস্টোফার ঈশার- 
উডের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কোন বান্তি মাত নন বা 
কোন পাবি সাধু মাত নন, তানি ছিলেন একাঁট 
অসাধারণ ঘটনা (11)600776001. )। এরকম আরো 
নানা আঁভধায় তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে । এসকল 
বর্ণনাই ধমায় ভক্তের ভাষা । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবন ও কাজকে ভক্তের চোখ 'দিয়ে না দেখে যাঁদ 
সমাজসচেতন, কল্তানপ্ঠ হীতিহাসাশ্রত গবেষকের 
চোখ নিয়ে দেখা যায় তাহলে তাঁর ফে-ভাঁমকা সব- 
চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে হয় তা হলো ভারতে 
জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর বরাট ভাঁমকা । একাঁদকে 
যেমন বহু সহস্র বসরের ভারতীয় এীতিহ্া ও ধমীয় 
সাধনার পাঁরপ্ণ“ বিকাশ ঘটোছিল তাঁর মধ্যে, অন্য- 
দকে তান হলেন আধুঁনক ভারতের সবশ্রেন্ঠ 
সমাজাব্লবী । তান হলেন ভারতের অধ্যাত্ম- 
সাধনার শ্রেম্তঠ ফল, ভারতাত্মার মৃত” প্রতীক, আবার 
একই সঙ্গে উনাবংশ শতকে সমাজাবশ্লবের সবচেয়ে 
সাহসী উদ্বোধক । তান যেমন অবতারবারষ্ঠ, আবার 
তেমনই একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী লোকশিক্ষক । 
তাঁর প্রাতিভা যেমন বহুমুখী, তাঁকে দেখার ও বোঝার 
পথও একাধিক । তিনি একই সঙ্গে সন্্যাসীর ও 
গৃহিভন্তের আচাষঁ। ধমীঁয় সংকারের ও সমাজ- 
বিপ্লবের মন্ব্রদাতা, উচ্চশাক্ষতের এবং সমাজে 
অপাঙ্ক্তেয়ের ভ্রাতা । সর্বাকছু 'মালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
যে-ভূমিকা সমাজ-সচেতক গবেষকের কাছে প্রধানতম 


হয়ে দেখা দেয় তা হলো এই ষে, "তান পরাধীন 
ভারতবাসীর মন থেকে পরাধীনতা থেকে উন্ভ্ত 
হীঁনম্মন্যতাকে দূর করতে সাহাধ্য করেছেন । তাঁর 
সরল অথচ গভীর উপদেশাবলী ভারতীয়দের বোঝাতে 
চেয়েছে যে, তারা জগতে অন্য কারোর থেকেই শৌর্যে- 
বাঁষে বাজ্ঞানে-বিদ্যা় কোন অংশে কম নয়। এক 
মহং মানবিকতার অংশ সবাই, সুতরাং জাত্যাভমান 
অশ্রদ্ধেয এবং পারিত্যাজা। আর যেকোন মহং 
মানবতাবাদীর মতোই তান স্বদেশবাসীর হীন মন্যতা 
দুর করতে 'গয়ে অন্াজাতির গ্রাত বোৌরতা স্ষ্ট 
করেনান। কারণ তাঁর স্বদেশাঁচন্তা ছিল বৃহৎ 
মানবাঁহতাঁচন্তার একাঁটি অংশ । ভারতবাসীর চেতনার 
নবজাগরণে তিনি যে প্রবল আন্দোলন উপাস্থত 
করেন তার প্রকাশ প্রধানতঃ ধমীর্য আদর্শকে কেন্দু 
করে ধম্য় বাতাবরণে ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই 
আদর ও বাতাবরণের সামাজিক বাখ্যা খুজতে 
গেলে পাওয়া যাবে এমন এক সাহসী পুরুষকে 
যাঁর প্রবল উপাঁস্কাতি ও প্রবলতর কাষণ্ধারার ফলেই 
সম্ভব হয়োছল পরাধীন ভারতবাসীর পুনজগিরণ ! 
ভারতবাসীর মনে শ্রীরাম যে আত্মশান্তর 
উন্মেষ ঘাঁটয়োছলেন তাকে স্পম্টভাবে বহুল প্রচার 
করোছলেন তাঁর প্রধান শব্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
তাকে আঁশ্নস্ফুলিঙ্গে রূপদান করেছিলেন বিল 
অরাঁবন্দ ঘোব। বিংশ শতকের গোড়ার গদকে ভারতে 
শবলবের ষে বিপুল প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং পরবতী; 
সময়ে সাহংস ও আহংস পথে জাতীয় আন্দোল'নর 
প্রবল ঢেউ আসমদভ্রোহমাচল ভারতের প্রাতি প্রান্তে যে 
আলোড়ন সৃষ্ট করে, সবাকছুর মধ্যেই দেখা যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ প্রভাব । 'ব্রাটশ শাসনের রাজ- 
কমচারীদের 'বাঁভন্ন সময়ে রচত গোপন প্রাতবেশনে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লোখত হয়েছে যাঁদও তাঁর সঙ্গ 
প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনরকম সংযোগ খুজে বের করা 
যায়নি। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণ কাজ করে গেছেন মানুষের 
মনোভূমিতে যেখানে তিনি সত্বে ও অনবদ্যভাবে 
আত্মশীন্তর বীজ বপন করেছেন। কালে সেই বাঁজ 
থেকেই জন্ম 'নয়েছে ভারতবাসীর জাতী য়তাবোধ । 


৬২৪ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


ইতিহাসের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সময়- 
সীমা অত্ন্ত গুরুত্বপর্ণ বলেই মনে হয় । শিক্ষা ও 
কাঁষ্টর ক্ষেত্র সরকার ব্যবস্থায় ভারতের পরাধীনতা 
শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে । এই বছরেই কোম্পানীর 
শাসনব্যবস্থার নীতি হিসাবে বেন্টিক-মেকলের নেতৃত্ব 
লর্ড বেন্টিঙ্কের ৭ মার্চ ১৮৩৫ তাঁরখের প্রন্তাব 
অনুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, এদেশে প্রাচ্য- 
শশক্ষার পাঁরবর্তে পাশ্চাত্য-শিক্ষাব্যবদ্থা প্রব্তন 
করা হবে। সংকৃত-ফাসীর স্থান নেবে ইংরেজী 
শিক্ষা । মেকলে আশা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে 
পরবতাঁ কয়েক দশকের মধো শিক্ষিত ভারতাঁ্ 
গান্রচর্মে কালো থাকলেও মননে ও রুচতে হবে 
পুরোপুর ইংরেজ এবং তার ফলে এদেশে বিটিশ 
প্রভুত্ব স্থায়ী হবে। মেকলে প্রকৃতই একটি প্পষ্ট 
সম্ভাবনার হীঙ্গত দেন যা কার্ষে পাঁরণত হলে 
ভারতের জাতীয় এীতিহ্য ও কাঁষ্টর আর কিছুই 
অবাঁশস্ট থাকত না। এই সন্ভাবনাকে নমল করার 
জন্যই যেন ১৮৩৬ খ্রাস্টাব্দের গোড়াতেই শ্রীনামকৃফের 
জন্ম । আর জবনের পণ্সাশাট বছর ধরে তিন ষে 
কাজ করে গেলেন, যেভাবে করে গেলেন এবং যে 
উপদেশাবলী রেখে গেলেন তার ফলে ভারতবাসীর 
মনে উন্চ জাতীয়তাবোধের,  িবমানাবকতাকে 
স্বীকার করেই এক প্রবল ্বদেশীচন্তা ও স্বাজাত্যাঁভ- 
মানের উন্মেষ ঘটে । শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ১৮৮৬ 
খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তখন তার 
অভাশন্ট কম সমাধা হয়েছে । ভারতের জাতীয়তাবোধ 
সাগঠানকরূপ গ্রহণ করেছে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
জাতীয়তাবাদী ভারতায় নেতৃবন্দের মিলননণ হসাবে 
গড়ে উঠেছে । ১৮৮ গ্রীস্টাব্দে বো'বাই শংরে যে- 
সংগঠনের সতত্রপাত হলো সৌট সাংগঠানক পারপর্ণতা 
লাভ করল ১৮৮৬ খ্রীন্টাব্দের কলকাতা আধবেশন । 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাতেই বলা যায় যে, তান সারাজীবন 
“এক হাত” ঈ*বরের পাদপদ্নে রেখোছলেন আর এ? 
হাতে” জাতীয় আত্মশীস্তকে উদ্বৌধত কণার জনা 
কাজ করে গেছেন । যখন ভারতের জাতীরতাবোধ 
সচেতন হয়ে সাঞ্ঠানক পথে তার জয়যাত্রা শর 
করেছে তখনই তাঁর কাজ শেব হয়েছে মনে করে 
তান “দুই হাতই” ঈশ্বরের পাৰপদ্নে সমপণ করে 
গবদায় নিয়েছেন । 


৫২৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই ব্রিটিশ রাজশান্ত ধাপে 
ধাপে ভারতকে কৃণ্টি ও রাজনীতির দক 'দয়ে 
পরাধধন করার কাজ সমাধা করে । ১৮৩৭ খ্রবস্টাব্দে 
ফাসী: ভাষার স্থানে ইংরেজীকে সরকার ভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৪৪ খীস্টাব্দে 
ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, সরকারি কমণনয়োগে 
ইংরেজ-শাক্ষিত ব্যািদের অগ্রাধকার দেওয়া হবে । 
এই দুই কারণে ১৮৩৭ থেকে ১৪৪৪ গ্রাস্টাব্দ-_এই 
সময়াঁট ছিল প্রকৃত অর্থে (1:21)510)0178] 1091104, 
এবং শহন্দুমুসলিম সকল ভারতবাসীর কাছেই 
এসময়কার পাঁরবতনগুলি এনেছিল একটা বিরাট 
মানীসক ধাকা (51190) 1 উস্চবণের 'হন্দুরা 
১৮৪৪-এর পর থেকে দ্রুত ফাসীর বদলে ইংরেজশী 
শিখতে আরম্ভ করে। এদের মধ্যে জামবারশ্রেণী 
ল্যান্ডহোল্ডাস* আসোসয়েশন" প্রাতষ্ঠা করে ১৮৪৪- 
১৮৪৫ গ্রাীন্টা'ব এবং 'ব্রঁটিশশাক্ষির সঙ্গে নানান সুবিধা 
প্রাথনা করে আলোঢনা চালাত থাকে । মুসলমান 
সপ্প্ররায় নিজকে ইংরেজী শিক্ষা থেকে দূরে সারয়ে 
রাখে । এরপর ১৮৫৪ শ্রীদ্টাব্দে বোড: অব 
কন্টোলের প্রোসডেন্ট স্যার চাস উড তাঁর শিক্ষা+ 
বিবরক বিখ্যাত ডেসপ্যাচে এট সামাগ্রচ শিক্ষা" 
নীত গ্রহণ করার প্র তাৰ করেন যার ফলে প্রাথামক 
স্তর থেকে বন্বাবদ্যালয় স্তর পধন্ত সবর ইংরেজ"র 
মাধমে পাশ্চাতা-শক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা 
বলা হয় । গশক্ষা ও কৃষ্টর দিক থেকে ভারতীয় 
মননকে পরোপযীর পরাধীন করার ব্যবস্থা সম্পর্র 
হয় । অন্পকালের ব্যবধানে ১৮৬৭ খ্রীস্ঠাব্? ঘটে 
যান মহাবিদ্রোহ যার পারণাতিতে কোম্পানীর প্রশাসন 
উঠে গগয়ে আসে সরাসার ত্রিশ রাজশাস্তর শাসন । 
ইংলন্ডের রানীকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা 
হয় এবং ভারত শাসনের পণ ও প্রতাক্ষ ক্ষণতা গ্রহণ 
করে পিটিশ পালমে ৯ ও তার মন্ত্রীসভা । ভারত 
পাঁরণত হয় প্রুটেনের উপাঁনবেশে । ইতিমধ্যে ওয়া- 
হাব বিদ্রোহ ও সাঁওতাল শবপ্রোহের মতো 'ব্রাটশ- 
বিরোধী আন্োলনগহীলকে পরাস্ত করা হয়েছে। 
আর ১৮৬৫ গ্রীস্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজকে 
রূপান্তাঁরত করা হয়েছে প্রোসডেন্সী কলেজে নতুন 
পাম্ভাত্যাশিক্ষার পাঠগ্থান হিসাবে এবং ১৮৫৭ 
খ্রন্টাব্দে প্রাতাঙ্ঠত হয়েছে কলকাতা, বোদ্বাই ও 
সেপ্টে্বির, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয় । সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮৫৪ 
থেকে ১৮৫৭ খ্রান্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশান্ত ও 
পাশ্চাত্য-শক্ষাব্যবস্থা পূর্ণ ক্ষমতায় প্রাতাষ্ঠত 
হয়েছে । অন্যাদকে এই সময়েই দক্ষিণেশ্বরের 
গাঙ্গাতীরে ভারতবাসীর শান্তসাধনার প্রতীক 'হসাবে 
কাজ শুরু করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । রানী রাসমাঁণর 
উদ্যোগে ও অর্থনিকলো ১৮৫৫ গ্রান্টাব্দে স্থাপিত 
হলো জগদীশ্বরী বা ভবতারণীর মান্দর এবং 
সেখানে দেবীর পঙজাসেবাদি কাজের ভার দেওয়া 
হলো গদাধর চট্রোপাধ্যায়কে 'যাঁন শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ 
করলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে । এখন থেকেই 
নিরবচ্ছিন্টভাবে শুরু হলো ভারতে জাতীয় জীবন 
জাতীয় বনাম বিজাতীয় জীবনাদশের দ্বন্দ । এই 
দুই জীবনাদ্শকে কপেমন্ডুকের মতো অস্বীকার না 
করেও উভয়কে আতক্রন করে তিনি এক উচ্চতর 
জীবনাদর্শ প্রচার করলেন যার মূল কথা হলো সর্ব- 
মতের সমন্বয় । তান ধনী-দাঁরদ্র, উস্ঠ-নচ, 'শাক্ষত- 
আঁশাক্ষত, হিন্দু-মুসলমান সকল বিভে? দুর করে 
ভারতে সমন্বয়ণ ধর্মভাবনার সাহায্য এক মহাজাতি 
গঠনের ভাবধারা গড় তুললেন । শ্রীরামকফের সামা- 
জক ভূমিকা এই ডায়ালেকাঁটকস-এর (৫19150009 ) 
শ্রেন্ঠ উদাহরণ । 

ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাঁমকা জামনীতে জাতীয়তাবোধের জাগরণে মাটন 
লুথার, হার এবং ফিকে প্রমূখ রোমান্টিক চিন্তা- 
বিদগণের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয় । এ"রা সবাই 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সাহাষ্য করোছলেন ধম:ও 
দর্শনাঁচন্তাকে কেন্দ্র করেই এবং আপামর জনগ.ণর 
কাছে পৌছাতে চেয়েছিলেন ধমীয় বাগধারাকে 
ব্যবহার করে। তাঁদের এক-একজনের কাছে, বিশেব 
এরীতহাসক কারণে, যৃগপ্রয়োজন দেখা দিয়োছিল 
'বািভন্নভাবে, কিন্তু যেখানে এরা সবাই একমত তা 
হলো যুগ-প্রয়োজনের চারান্রক বৈশিণ্ট্য অনুযায়শই 
গণ-সংযোগের ভাষা ও রাঁতি নির্পণ করতে হবে। 
দেশের আপামর জনগণের মধ্যে যাঁদ আত্মশান্তর 
উদ্বোধন করে লোকশান্ত সাস্ট করতে হয় তাহলে 
জাতীয় অবস্থা বিবেচনা করেই তাদের বোধগম্য 
রূপকল্প, ভাষা, বাগধারা, প্রবচন, গল্প, রূপক ও 
উপমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আর অন্য 


৯২তম বর্ধ_-৯ম সংখ্যা 


পথ সাফল্যলাভ দুর্হ হয়ে উঠে। শ্রীরামকৃষের 
ক্ষেত্রে চ্যালেগঁট 'ছিল বশেষ কঠিন, কেননা তাঁকে 
যেমন পরাক্রান্ত বিদেশী রাজশান্তর পদানত সমাজে 


“বাস করেই কাজাঁট করতে হয়েছে, তেমনই আবার তাঁর 


স্বদেশীয় সমাজাটিও তখন ছিল নানা মত ও পথের 
টানা-পোড়েনে বিভ্রান্ত ও অচ্ছির । হিন্দুসমাজের 
অনেক সংস্কার ও অসুচ্থ জীবনবোধের বিরুদ্ধে তাঁকে 
সংগ্রাম করতে হয়েছে । ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে 
এবং ধম্ণয় আচার-আচরণের বাইরে না গিয়েও এক 
অতান্ত প্রয়োজনীয় সামাঁজক আন্দোলনের নেতৃত 
দিয়ে গেছেন তান। তান সংগ্রাম চালিয়েছেন সাধারণ 
মানুষের বোধগম্য গ্রাম্যভাষায় ও কথনরীতিতে, দারিদ্ 
ও নীচুতলার মানুষের মতা বৈশভ্ষা পাঁরধান করে 
এবং তদানীন্তন ভারতর রাজধানী কলকাতার 
ইংরেজীনবীশ, অথগির বাবু+ সম্প্রদায়ের চালচলন 
থেকে সযংত্ব নিজকে সারয়ে রেখে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ সামাঁজক বচারে ছিলেন আজীবন 
সংগ্রামী ও দাষ্টভাঙ্গতে ছিলেন একজন বশেষ ধরনের 
বিপ্লবী । তাঁর বিপ্লব মানুষের মননে, রাজনীতির 
ক্ষেত্র নয়। তিনি বন্ধের হ্বরুপ-সন্ধানে জীবন- 
পাত করোছিলেন, কিন্তু জীবজগতকে অস্বীকার 
করেনাঁন। মাটির ওপর শন্তভাবেই তান দাঁড়য়ে- 
গছা,দলন, জীবনকে মামা বলে উপক্ষা করেনান। 
তিন যেমন ঈশ্বর-প্রেমী ছিলেন, ঠিক তেমনই ?ছলেন 
মানবপ্রেমী । দেশ ও কালের বিচারে তাঁর মনে 
হয়েছিল যে, ধের পাঁরভাষা ব্যবহার করলেই তিনি 
সকল মানুষের মনে প্রকৃত পাঁরতন আনতে 
পারবেন । বিজ্ঞানী যেমন বিজ্ঞাের পরিভাষা 
ব্যবহার করেন, সমাজ-সচেওন মানবপ্রেমী রামকৃষধদেব 
ঠিক তেমাঁন তাঁর 'বময়কর কাঁব-্রতিভায় যে অজন্ত্র 
রূপক, প্রতীক ও উপমা ব্যবহার করলেন সেগ্ালর 
যথাযথ মমোদ্ধার করতে পারলে তবে তাঁর ভূমিকার 
মূল্যায়ন করা স"্ভব হবে। তাঁকে কেবল ঠাকুর বা 
দেবতা হিসাবে মনে করে মনো-সিংহাসনে বাঁসয়ে 
রাখলে সেটা হবে আত্মগ্রবণ্ণনা | তদাননন্তন সামাগ্রক 
সামাঁজক পটভামতে স্থাপন করেই শ্রীরামকৃষ্ণের 
সামাজক ভীমকাকে বুঝতে হবে 

বাংলাদেশে তাঁর কাজ আরুভ হওয়ার আগে 
আরো চার ধরনের ধমীয়-সামাঁজক আন্দোলন 
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আশ্বিন, 
হয়োছল £ (১) রামমোহন-দেবেন্্রনাথের ব্রাহ্ম 
আন্দোলন, (২) রাধাকান্তদেবের রক্ষণশীল ধমীয় 
আন্দোলন, (৩) রং বেঙ্গল” গোম্তীর কালাপাহাড়ী 
আন্দোলন, এবং (8) বিদ্যাসাগরের জনাহতৈষা 
সমাজ-সংদকারের আন্দোলন । রামমোহন ও দেবেদুনাথ 
হন্দুধমের পৌত্বীলকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন 
এবং নিরাকার ব্রদ্ধের উপাসনাকে প্রকৃত ধম বলে 
প্রচার করেন । আর ব্রাহ্ম আন্দোলন নারী-স্বাধীনতার 
পক্ষে জোরালো বন্তব্য উপাচ্ছত করে হন্দুসমাজের 
মধ্যে গাঁতিশীলতা আনতে চেষ্টা করে। এই 
আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এসকল কাজে 'ব্রাটশ রাজ- 
শান্তর সাহায্য নেন এবং সরাসাঁর 09771075401 
১০:৪০০$51৪-র ভূমিকা পালন করেন । ভারওবাসীর 
কুসংদ্কারাচ্ছন্ন মনকে স্বাধীনাচন্তা করতে তাঁরা 
শাখয়েছিলেন, কিন্তু মনে-প্রাণে ও কাজে চেয়ো ছিলেন 
ব্রাশ রাজশান্ত এদেশে পাকাপোক্তভাবে থেকে যাক । 
দ্বিতীয় আন্দোলনট প্রধানতঃ ব্রাহ্ম আন্দোলনের এবং 
ধবদেশী মিশনারীদের খ্রাস্টধম+ প্রচারের মুখে 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে রক্ষা করতেই তার সব 
যুক্তি ও সম্পদ 'নয়োৌজত করে । রাজা-জমিদারদের 
আথ-সামাঁজক স্বাথ-রক্ষাকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ 
সমাজনেতারা তাঁদের অন্যতম কতব্য বলে মনে করে- 
ছিলেন । একাঁদকে ব্রাঙ্মণ-পাণ্ডতবর্গ ও অন্যাদকে 
কোম্পানীর কতৃপক্ষ এই দুই পক্ষের সমথ ন নয়ে 
তরা এাগয়োছলেন । ভারতবাসীর জাতীক্তাবোধ 
জাগরণে এই রক্ষণশীল আন্দোলনের ভমকা ছিল 
গনতান্তই গৌণ ॥ তৃতীয় আন্দোলনাঁট ছিল মূলতঃ 
কিছু বিপথগামী ইংরেজীশীক্ষত যুবকদের 
আন্দোলন | মূলতঃ কলকাতা-কোন্দিক এই" আন্দো- 
লনের নেতারা 'হন্দুসমাজের প্রাতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস 
করে আনন্দ পেত এবং গোলদশীঘতে বসে প্রকাশ্যে 
হিন্দুর 'নাঁষদ্ধ মাংস খেয়ে ডীচ্ছণ্ট অন্যের গায়ে 
ছু'ড়ে মারত । এরা শুধু ভাঙতে চাইল, গড়তে 
পারোৌন কিছুই। ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে 
এদের দান উপেক্ষণীয় । চতুর্থ আন্দোলনাটি প্রায় 
একজনমান্র ব্যান্তকে ঘিরেই গড়ে ওঠে । সংস্কতের 
পাণ্ডত হয়েও তিনি ইংরেজী শিখোছলেন এবং 
ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করেছেন । করুণা- 
সাগর বিদ্যাসাগর হিন্দঃসমাজ থেকে অজ্পবয়সা 


১০৯৭ 
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ভারতে জাতীয়তার উল্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমিকা 


বিধবাদের দুঃখমোচনের জনা বিধবাশীববাহ প্রচলনের 
জন্য প্রাণপণ চেম্টা করেন এবং শেবপধন্তি রাজ- 
শান্তর সহায়তায় এীববয়ে আইন প্রণয়ন করাতে সক্ষম 
হন। স্ব্রাশকার বিস্তারেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু তান সমাজ-সংপকারেই নিজেকে সীমাবদ্ধ 
রেখোছলেন এবং শেষ জীবনে দেশবাসীর ব্যবহারে 
বাতশ্রশ্ধ হয়ে পড়েন । এসকল ধমী-য় ও সামাজিক 
আন্দোলনগ্াল তাঁদের শান্ত হারয়ে ফেলে ভানশ 
শতকের দ্বিতীয়াধের গোড়াতেই । ভারতবাসার 
মননে নেমে আসে বিশ্রা1নত, হতাশা ও পরাধীনতা- 
জাও এক ধরনের হাঁন মন্যতা । ভারত ইতিহাসের এই 
যুগসান্ধক্ষণেই দাঁক্ষণে*বরে মাতৃর্পে শাঃর আরাধনা 
শুরু করেন শ্রীবানকৃ্ণ । কিন্তু বস্লবী রামকৃষ্ণ শান্তর 
আরাধনাতে আনলেন নতুন পন্ধাত ও নতুন ভাবধারা 
যাদ্রুত ভারতবাসীর মন থেকে সকল বিশ্রান্তি ও 
হীন'নন্যতা দূর করতে সাহায্য করে এবং দেশবাসীর 
মনে নজ নিজ কতব্যকর্মে একাঁনগ্ততা জাগয়ে 
তোলে । তিন স্বদেশবাসীদের [ানজের স্বরূপ 
বুঝতে সাহাধ্য করেন, তাদের মধ্যে ধর্ম ও সপ্প্রদায়- 
গত বিভেদ দূর করেন, এবং এক অপ সমন্বয়ী 
ধমের বাণী প্রচার করে ভারতের আধ্যাত্বক 


জাতীয়তাবোধকে প্‌ণমান্রায় জাগয়ে তোলেন । 
আধ্যাত্মক জাতীয় সংহাতি শীঘ্রই রাজন*তক 


জাতীয়তাবোধের জণ্ম দেয় । জামনাতে যাকে বলা 
হয় %১11 ইংরেজীতে তাকে বলে 4011» সে ধরনের 
জাতীয় জনসণাজের চেতনা ভারতে সঞ্ট হয় উানশ 
শতকের শেব দিকে এবং সেই ভারতচেতনার উন্মেষ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমকা ছিল অনন্য ৷ তাঁর ?তরোভাবের 
পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ওপর ও ভারতের 
বিপ্লবাঁদের ওপর তাঁর প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত 
করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাজ গভীর অথবব্যঞ্জনায় 
মান্ড৩ । আপাতদ্টতৈ একজন অপ্রকীতিস্থ সাধু 
বলে তাঁকে সেকালে অনেকে মনে করোছলেন, কিন্তু 
দেশকালের আভজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে তাঁর 
ব্যান্তত্ব, কাজকর্ম ও কথা সবই গভীর তাংপয্প.ণ" 
বলে আমরা বুঝতে পারব । ধর্মসাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ 
করার আগে থেকেই সমাজীবপ্লবীরূপে গদাধর 
চট্টোপাধ্যায় তদানীন্তন 'হন্দুসমাজকে প্রবলভাবে 


সেপ্ট্বের, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ধাকা দিতে থাকেন । বাল্যে উপনয়নের সময় তিনি 
[জদ ধরে ধনী কামারনখর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা 
গ্রহণ করেন। নিজে কুলীণ ব্রা্মণ-পাঁরবারের 
অন্তর্গত হয়েও কৈবর্ত রানী রাসমাঁণর মান্দরে 
যাজনবাত্ত গ্রহণ করেন । কিন্তু তান চাল-কলা 
বাঁধা পুরুত হতে অদ্বীকার করেন । দাঁক্ষণেশবরে 
পূজার সময় শাস্ত্রমতে মন্ত্র পাঠ না করে ভবতারণণর 
কাছে আকুল হয়ে আত্মীনবেদন করেন যাতে অনেকেই 
তাঁকে অগ্রকাতিস্থ বলে সন্দেহ করেন 1 তান সরাসাঁর 
জানিয়ে দেন যে, তিনি “বাবু” হতে পারবেন না 
অর্থাং তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাগালীর আকাক্ক্ষা তাঁর 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । আসলে তাঁর এসকল কাজ ও 
ব্যবহার ?ছিল 'হন্দুধমের গৌঁড়ামকে প্রচণ্ড একটা 
ধাক্কা দেওয়া । যাঁদও ১৮৫৭ শ্রাস্টাব্দের 
মহাবদ্রোহের সঙ্গে তার কোন রকম ব্যান্তগত 
সপ্পক্ক ছিল না, তবুও দেখা ধায় যে, এই 
ব্রাটশাবরোধী বিক্ষোভের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণ অধীর 
হয়ে দাঁক্ষণে*বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও চিংবার করে 
বলছেন ঃ “ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়” । 
এ যেন সহজ ভাবায় সেই কাঁবর আহ্বান ৪ “মার 
আভষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়ান যে ভরা / 
সবারপরশে-পাঁবনর-করা তীর্খথনীরে-/আজ ভারতের 
গহামানবের সাগরতশী,র ৮ এই মা'ভন্তের কাছে 
মৃন্ময়ী ভব্তারণী 1ব“তু অন্যের চোখে তা চিশ্ময়ী 
দেশমাতৃকা ৷ 

সমাজে প্রচ্চালত অত্যাচার ও কুপ্রথা সবন্ধে 
রামকৃষ্ষদেবের যথেন্ট ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা হরোছল। 
কিভাবে ইংরেজশাসন-সৃস্ট জমিদার-প্রশাসনের প্রশ্রয় 
তার নিজস্ব সম্পাঁত্ত বাড়াবার জন্য অন্যকে িটেমাট 
ছাড়া করে সে আভক্ঞতা তার পতার ভাগ্যেই 
ঘটে।ছল । তাঁদের পাঁরবারকে নিজ:ব ভিটে ছেড়ে 
কামারপুকুরে চলে আসতে হয়েছিল । আবার তিনি 
এটাও স্বচক্ষে দেখোছলেন কভাবে ভারতের 
সাধারণ মানুষ 'অন্নগত প্রাণ” হয়ে পড়েছে । টাকা 
রোজগারের জন্য মানবের কাছে কাজ করে এবং সেই 
অর্থে পাঁরবার প্রাতিপালনেই তার সমস্ত শান্ত ব্যয়িত 
হয়। বিদেশী রাজশান্ত ও তার পুষ্ট সমাজের 
উচ্চশ্রেণীর লোকেদের অনৃতপরায়ণতা এবং সাধারণ 
অন্বগত মানুষের হীনম্মন্যতা দেখে দেখে তান মনে 


১২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


মনে পণীড়ত হতেন । অথচ বুঝেছিলেন যে, এখনই 
এই অবস্থা থেকে মস্ত পাওয়া অসম্ভব যতক্ষণ না 
মানুষ নিজেকে বৃঝতে শিখছে । নিজের জীবনের 
পাঁরবেশ ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা 
না জন্নালে তার 'ানজদ্ব মান” সম্পকে হশা হয় 
না। এই মানাসক দৈন্য ও ক্লীবতা দূর করতে না 
পারলে স্বাধীন হওয়া যায় না, কেননা আত্মশান্তির 
উদ্বোধন না হলে যথার্থ দেশপ্রেম জন্মায় না এবং 
মানুষের মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শের জন্য 
কাজ করার ইচ্ছেও সৃষ্ট করা যায় না। সেই ধমের 
চেয়ে বড় আদশ: নেই ষে-ধর্মে অনুপ্রাণিত হলে 
মানুষ তার ক্রেব্যভাব ত্যাগ করে নম্কাম কর্মের জন্য 
উদ্যোগী হয় । গাতায় শ্রীকৃষ্ণ অজর্নকে যত কথা 
বলেছেন তার সারকথা হলো “ক্রিব্যং মাস্ম গনঃ 
পাথ-।” উপানধদেও রয়েছে “উাত্ক্ত জান্ত্রত 
প্রাপ্য বরান- 'িবোধত”» । রয়েছে “চরৈবোত 
চরৈবোতি” অথাং অলস নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের 
অন্তীর্নহিত শান্ততে আস্থা রেখে উঠে দাঁড়াতে হবে 
এবং চলতে হবে সামনের 'দকে । এদেশের মানুষকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ গমল্প-রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে এাগয়ে 
চলার, আত্ম-উদ্বোধনের শিক্ষাই দিয়েছেন । সেজন্যই 
জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর দান সাঁবশেব উল্লেখযোগ্য । 
জাতর জাগরণে যেটা সবথেকে ঝড় প্রয়োজন 
তা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সত্যানিষ্ঠা, ত্যাগ- 
স্বীকার ও কম প্রবাত্ত। মনে হয় যেন হাতে ধরে 
সবাইকে তিনি এইগুলি শেখাতে চেয়েছেন তাঁর 
কাজ ও কথার মধ্য য়ে । দীঁক্ষণেশ্বনে শীস্তনয়ণীকে 
পুজা করতে এসে তার প্রথম প্রার্থনায় দেখা গেল 
পাপ-পন্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, ধর্মঅধর্ম 
সবাকছদর পারবর্তে শুদ্ধা ভান্তলাভ করার জন্য 
আকুলতা। সবঞ্ছি; তিনি ছাড়তে রাজ কিন্তু 
বলতে পারেনান সত্যকেও ত্যাগ করলাম । তান 
[বি*বাস করতেন, সত্যের জন্য সবাঁকছ-ুকে ত্যাগ করা 
যায় কন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা 
যায় না। তাঁর একাট প্রধান উপদেশ হলো £ “সত্যে 
আট হয়ে থাক' | তাঁর কাছে স্বাধীনতার অথ” হলো 
অন্তরাআর মস্ত । এই মুুন্তলাভ হলে তবেই 
ঘটবে মানুষের অন্তারনীহত সন্ভাবনার প্রস্ফুটন 
আর অন্তরাত্মার ম্ান্ত আসবে ঈশ্বরে শম্ধাভান্ত ও 


৬৬ 


আশ্বিন, ১৩১৭ 


তাঁর প্রেমময়তাতে অটুট বিশ্বাস থেকে । কথাগ্যাল 
'য আধ্যাঁজ্ষক ভাবধারার দ্যোতক ও বাহক তাতে 
সান্দহ' নেই, 'িম্তু এই ভাবধারার সামাজিক তাংপর্য 
ছিল এই যে, বিদেশী রাজশীন্তুর চেয়ে অনেক অনেক 
উ'চুতে আছেন মান-ষের প্রকৃত প্রভু ; সুতরাং ক্ষমতার 
ঠাকচিক্য ও প্রভাবের জন্য বিদেশী মনিবের কাছ 
[নিজের অন্তরাত্মা বিকিয়ে দেওয়া উচিত নয় ; তা 
হবে ভারতবাসীর পক্ষে এক চরম অধমের কাজ । 

'হন্দুধর্মে আধ্যাঁত্বক মদক্তলাভের তন প্রধান 
মার্গ নিদেশিত হয়েছে_ জ্ঞান, কর্ম ও ভান্ত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে, তিন মাগেই আরাধ্যলাভ 
হয়, তবে আধুনিক জটল জাবনযাত্রায় ভন্তিমাগই 
অপেক্ষাকত সহজ । জ্ঞান হলো সযের মতো, 
তার উদয় হলে সব পণরম্কারভাবে জানা-বোঝা যায় । 
কম- 'নচ্কাম হলে কোন 'পছন্টান জন্মায় না, তাতেও 
মুস্তলাভ হয়। সামাঁজক দায়ত্ব ও সচেতনতা 
সহযোগে কর্ম করলে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় ধম । আর 
ভাঁঞরসে মুক্তির ধারণা জমাট রূপ নৈয় । ভান্তর পথ 
সহজ পথ, শুধু প্রেম ও বিশ্বাস নিয়ে ধরে থাকতে 
হয়। ঈমবরভান্ত থেকে দেশভান্তরও প্রেরণা আসে 
ভন্তদের মনে । সঙ্গে সঙ্গে একথাও পার্কার হয়ে 
যায় সে দেশভীন্ত হতে হবে খাঁটি, তাতে ভেজাল 
থাকলে ইণ্ট সম্ঘ হবে না অর্থাং স্বাধীনতা লাভ 
সভব হবে না। এর থেকেই জন্ম নেয় ইন্টলাভের 
জন্য ব্যাকুলতা, কাজে একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের সততা । 
খাঁট মানুষ তোরর কাজে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ 
দেশবাসীর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করোছল । 
একাজট না হওয়া পযন্ত জাতীয়তার আন্দোলনে 
জায়ার আসতে পারোন । 

জ্ঞানকে কর্ম ও ভান্ত দিয়ে সঞ্জীবিত করতে হয়, 
নয়তো জ্ঞান জীবনকে শুষ্ক করে দেয়, মানুষকে 
নিম্ম করে তোলে। 1তান ধমের কচকচানিকে 
বিদ্রুপ করেছেন। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এই 
তর্কযে অ্থহশন তা ?তান বাঝয়ে দয়েছেন। 
বলছেন £ “জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর 'নরাকার আর 
ভন্তের কাছে ঈশ্বর সাকার 1” আবার বলেছেন £ 
“ভন্তর কোন জাত নেই ।” স.তরাং ভান্ত জন্মালে 
জাঁতিভিদ চলে ষাবে। তাঁর কথার মমোধ্বাটন করে 
বলা যায়, এই ভান্ত ষখন দেশমাতৃকার প্রাত ভান্ত 


৫২৯ 


করেছেন । 


বোঝাবে তখন আর জাতবিচারের ঝগড়া থাকার 
সুযোগ থাকে না। 

ধমীঁয় সম্প্রদায়ের নামে মানৃষে মানুষে যে 
হানাহাঁন তা-ও অথ হন, অন্ততঃ এধরনের কলহের 
পেছনে ধর্মের কোন সমর্থন নেই । তান তোতা- 
পুরীর কাছে এবং ভৈরবা ব্রাঙ্মণর কাছে সাধনা 
তিনি উপবাত ত্যাগ করে সুফী সাধক 
গোবিন্দ রায়ের কাছে ইসলাম ধর্মে সাধনা করেন। 
আবার অন্য সময় সবাঁকছু ছেড়ে যীশুর ভাবে 
তন্ময় হয়ে সাধনা করেছেন । দেখেছেন সব মত 
সব পথ একই জায়গায় নিয়ে যায়। খগ্বেদের খাঁষ 
বলেছেন £ “একং সং বিপ্রা বহুধা বদন্তি”__সতা 
এক, ক্তানিগণ তাঁকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই তাঁর সকল প্রকার সাধনার পর 
ঘোষণা করলেন অপূর্ব সমন্বয়ের বাণী “যত মত 
তত পথ” । যারা শুধু 'ানজের মতকেই সত্য ও 
[বিশুদ্ধ বলে দাবি করে এবং অন্যের মতকে ভুল 
বলে প্রচার করে, শ্রীরামকঞ্জের ভাষায় তাদের হলো 
“মতুয়ার বাদ্ধ” যা তান পাঁরহার করতে বলেছেন । 
ণবাভন্ব ধর্ম ও জাতপাতের ক্ষদ্রু আচার-ীবচারে ষে 
ভারতীয় জনজীবন শতধাশবভন্ত ছিল সেখানে 
দাঁড়িয়ে একথা বলা খুবই বৈপ্লাবক কাজ, সন্দেহ 
নেই। ধমের 'বাভন্নতা সন্বেও একট ভারতীয় 
জনসমাজ ও তার গনজম্ব জাতীয়তাবোধের স্াঁন্টর 
প্রথম ধাপ শ্রীরামকঞ্চের এই বাণী । জাতীয় এঁক্য- 
সাধনা থেকে মানবজাতির এঁক্য-সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের 
গনদেশিত পথেই হবে একথা স্বামী বিবেকানন্দ, 
রোমাঁ রোলাঁ, ম্যাক্সমূলার থেকে অরাবন্দ, গাম্ধীজী, 
জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, আনর্ড টয়েনবী সবাই 
বলেছেন তান চেয়েছিলেন ভারতবাসীর মননে 
বুদ্ধাবভাসার (62118116007670) পূর্ণ বিকাশ ও 
তার সঙ্গে মানবাত্মার উদ্বোধন । অস্টাদশ শতকের 
ফ্রান্সে ভোলতেয়র, দিদেরো, রুশো এবং জামনাীতে 
কান্ট, হাডি, ?ফকটে সবাই মলে ষে-ভ্ীমকা পালন 
করোঁছলেন ভারতে সেই ভমকা পালন করোছলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ একা । স্বামী 'ববেকানন্দ তাঁর প্রচণ্ড 
কর্মযোগের মাধ্যমে তাঁর গুরুদেবের বাণা প্রচার 
করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে গাঁত সপ্ডার 
করোছলেন সত্য, কিন্তু বিবেকানন্দের সমস্ত চিন্তা- 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
ভাবনার উৎস তো শ্রীরামকৃষই | তাঁর ভাবে উন্দীপত 
1শষ্যগণ তাঁদের ভাবপ্রচার মুখপন্রের সার্থক নাম- 
করণ করেছেন--উদ্বোধন” ও পপ্রবুদ্ধ ভারত*। 

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার আর একটি প্রধান দিক 
হলো বেদান্তের অদ্বৈত দর্শনের ফাঁলত ব্যবহার । 
“ত্র জীব তন্র শিব” এই দর্শন থেকে এল তাঁর 
[শবজ্ঞানে জীব সেবা করার উপদেশ । বৈষ্ণবধর্মের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তান বলোছিলেন 
জীবে দয়া” কথাটা ঠিক নয়। এক মানুষ অন্য 
মানুষকে দয়া করতে পারে না, কারণ সকল মানুষের 
মধ্যেই পরম ব্রদ্ষের প্রকাশ । মানুষের সাধ্য 'ি 
অন্যকে দয়া দেখায়, বরং মানুষের কতরব্য হলো 
ঈশ্বর জ্ঞানে সকল জীবের সেবা করা । সৌোঁদন তাঁর 
কথা স্বকর্ণে শুনোছিলেন তাঁর প্রিয়তম পাষদ 
নরেন্দ্রনাথ যান সোঁদন রোমাপ্িত বোধ করেছিলেন । 
এই কথা থেকে এক অপ আলো বা নতুন জীবন- 
দর্শন লাভ করোছলেন এবং সঙ্গেসঙ্গেই মনে মনে 
সঙকম্প করেছিলেন যে, যাঁদ কোনাদন সুযোগ আসে 
তবে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে কারে রূপায়িত 
করবেন । বিবেকানন্দের সেই সং্কজ্পের ফল “রামকৃষ্ণ 
1মশন? যে-প্রাতিষ্ঠানাট তাঁর জন্মলগন ( ১৮৯৭) থেকে 
আজপধযন্ত “শবজ্ঞানে জীব সেবা' করার মহৎ কাজে 
1নরলসভাবে ব্যাপৃত । পরবতাঁ কালে গাম্ধীজীর 
হাঁরজন আন্দোলন ও নরনারায়ণ সেবার অনপ্রেরণা 
এসোছিল এই জীবনদর্শন থেকেই । রামকৃষ্ণ মিশন 
তার কাজকর্মের মাধ্যমে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করে 
ফেলে এবং অনেকাংশে সেজন্যই একসময় 'ব্রটশরাজের 
সন্দেহের বস্তুতে পাঁরণত হয় । মিশনের সঙ্গে জাতীয় 
আন্দোলনের প্রসঙ্গ আলোচনার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের 
শেষ উল্লেখযোগ্য বন্ডব্যাট লক্ষ্য করা ষাক। 

যোদন তান কজ্পতরু হয়োছলেন সোঁদন 
সমাগত ভন্তবৃন্দকে তিনি শুধু এই কথাই বলে- 
ছিলেন £ “তোমাদের চৈতন্য হোক ।” সমাগত 
ভন্তব্ন্দের উপাস্থীতিতে কথাঁট উচ্চারিত হলেও 
সেঁটি উদ্দোশত ছিল ভারতবাসী তথা মানবজাতির 
প্রীত । এই ক্ষুদ্র অথচ গভীর অর্থবহ কথাটির মধ্যে 
যে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনার্থ রয়েছে তার মূল কথা হলো 
চেতনার বিশ্লব না হলে অন্য কোন বিপ্লব সম্ভব 
নয় । ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে এটাই ছিল তার 


৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 
প্রার-শৈষতম আশার্বাণী ও মহত্তম শুভেচ্ছা ৷ ঘটনা 
ঘটে ১৮৮৬ গ্রীস্টাব্দের ১ জানয্লার আর সে 
বছরের আগস্ট মাসেই তাঁর তিরোধান ঘটে। এই 
বছরই ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তের জাতীয়তাবাদিগণ 
তাঁদের ব্যন্তিগত ও দলগত মতান্তর দূরে সারয়ে 
এক সাধারণ জাতীয় মণ্ণে মালতহয়ে ভারতবাসীর 
স্বাধকার অজনের জন্য তাদের সা*মলিত প্রচেষ্টা 
প্রথম শুরু করেন । 
রামকৃষ্ণ জীবনদশনের আর একাঁট গুরুত্বপণ 
দিক হলো নারীজাতির প্রাতি তাঁর দৃষ্টভাঙ্গ। তিন 
সন্ন্যাস নিলেও গৃহে বাস করতেন এবং সহধামমণীকে 
ত্যাগ করেনান । পুরুষের কম যজ্ঞে নারীর অংশ- 
গ্রহণ ষে প্রয়োজনীয় সে-কথা তান বু.ঝাছলেন এবং 
বোঁশ করে যা বলার চেন্টা করেন তা হলো নারীকে 
তার প্রাপ্য ময্দা না দলে মানুষের সাশাগ্রক প্রচেষ্টা 
হবে খাণ্ডত ও সাফল্যও পূর্ণাঙ্গ হবে না। ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ 
সম্ভব হয়োছল গাম্ধীজীর আহ্বানে বিংশ শতকের 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর” দশকে । কিন্তু ভারতায় 
নারীর সামাঁজক ভামকা ধমীয় ভাবায় আভ।সিত 
হয়োছল তার অনেক আগে রামকৃঞ্$সারদার 
স'পর্কের মধ্যে । শ্রীরামকৃষের সকল কাজে সকল 
সময় সহায়তা করতেন তাঁর স্ত্রী সারদাদেবী যাঁকে 
1তনি একাদিন জগন্মাতার সাক্ষাং প্রকাশ হিসেবে 
পূজা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন । তৎকালীন 
ভারতীয় মননে এই ঘটনা ছিল 'বপ্লবের সামিল, 
ণকন্তু একাঁদনের এই ঘটনা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যা 
বোঝাতে চাইলেন তা হলো নারীকে পুরুষের সঙ্গে 
সমমযদায় তার সামাজিক ভামিকা পালন করতে 
গদলে তবেই' ঘটবে পাঁরপূর্ণ জাত য়তার উন্মেষ । 
শ্রীরামকৃষ্২জনীবনের আর একটি প্রতীকী ঘটনা 
ঘটোছল যোঁদন গঙ্গাতীরে দাঁড়য়ে তান একহাতে 
মাঁট আর অন্যহাতে টাকা 'ানয়ে অনেকক্ষণ 'দ্বধা- 
দ্বন্দেয ঝুলোঁছিলেন এবং শেষ পযন্ত সেগ্ীল গঙ্গার 
জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শান্তিলাভ করোছলেন। 
এর মাধ্যমে তান ধনসর্বম্ব, স্বার্থপর, আত্মকোন্দ্রক, 
ভোগাসন্ত জাতকে 'ধক্কার জানাতে চেয়েছিলেন । 
সারাজীবন টাকা না ছুয়ে এবং স্ীর প্রাত ইন্ট্িয়া- 
সঞ্জ না হয়ে তান ষে-জীবনাদর্শ স্থাপন করলেন তা 
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আশিবন) ১৩৯৫ 


থকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ভারতের হাজার হাজার 
মানূষ,বিশেষকরে বিপ্লবী যুবসমাজ-_যাদের প্রধান 
ছিলেন আধুনিক সমাজসচেতন পাশ্চাত্য-শিক্ষায় 
শাক্ষত মননের প্রাতানধি নরেন্দ্রনাথ । 

নরেনকে বিবেকানন্দ হিসাবে গড়ছিলেন রাম- 
কুদেব । তাঁর নজের কাজ প্রায় শেব বুঝতে পেরে 
তান নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান তাঁর স্বোপাঁজত 
সব শান্ত । তখন নরেন্দ্রনাথ নাঁবকল্প সমাধলাভ 
করতে চাইলে তাঁকে তীব্র ভংসনা করোছলেন এই বলে 
যে, চরম দ্বার্থপরের মতো শুধু গনীজের মুক্তি চাওয়া 
অন্যায় । স্পন্টভাষায় নরেনকে বলোছিলেন, তাঁকে 
লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিন তোর করেছেন । 
আর নরেন সে-কাজে তার অসামথে যর কথা তুললে 
তিনি জোরের সঙ্গে বলেন £ “তোর ঘাড় করবে” । 
অনাঁদকে ন্ত্রী সারদাদেবীকেও তিনি ছাড়েনান । তাঁর 
গশিবনের শেষ অবস্থায় তান সারদাদেবীকে বলেন, 
[তান স্ুলদেহে না থাকলেও তাঁর কাজ সারদাদেবীকে 
করে যেতে হবে । বললেন ঃ কলকাতার লোকগুলো 
পোকার মতো ফিলবল: করছে, তাদের দেখাশুনা 
করে মানুষ করতে হবে সারদাদেবীকে । স্ত্রী ও 
প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে রামকৃফের এই কথোপকথন পুরো: 
পার ব্যঞ্জনাময়। ভারতর যে নবজাগরণ ঘটছে তা 
[তিন প্রত্যক্ষ করোঁছলেন এবং এই জাতীয় জাগরণের 
উন্মষ ঘটাতে তিনি প্রভূত সাহায্য করোছলেন এবং 
পরবতাঁ যে-কাজ বাঁক ছিল তার জন্য প্রয়োজনীয় 
চাপরাশ দিয়ে গেলেন স্বী সারদাদেবীকে এবং প্রধান 
শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে । 

জাতশয়তার উদ্মেষে তাঁর ভ্ামর্কাকে ফলপ্রস: 
করার জন্য তিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজের উস্চশিক্ষিত 
নৈতা'দর সঙ্গে আলাপ-পারয় করেছেন কখনো 
নমান্ত্িত হয়ে আবার কখনো 4নমান্ত্রত না হয়ে । 
কারণ ষুগপ্রয়োজনটাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। 
সমাজনেতাদের সহযোগিতা ছাড়া সামাগ্রক জাতীয়তা- 
বোধের উন্মেষ ঘটানো সম্ভব নয় জেনেই সাক্ষাৎ 
করোছলেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে, 
বাংকমচন্দ্ের সঙ্গে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে । নিজের কাছে 
টেনে এনৌছলেন নরেন্দুনাথের মতো শাক্ষত মধ্যাবন্ত 
যখবক থেকে আর'ভ করে লাট.র মতো গহভত্য এবং 
শিবনাথ শাম্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো ধম- 
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গজজ্ঞাসুদের ৷ তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়োছিলেন 
চারন্হীন 'গাঁরশচন্দ্রকে, নটী শীবনোঁদনীকেও | 
বদ্যাসাগরকে প্রশংসা করেছেন তাঁর দয়ার জন্যা। 
দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর ভগবদভান্তর জন্য সম্ভ্রম 
জানিয়েছেন, 'বিজয়কৃষ্ণ-শবনাথের চাঁরন্রের প্রশংসা 


করেছেন, কেশব্ন্দ্ুকে ভালবেসেছেন তাঁর ভান্ত 
ও বাগ্মীতার জন্য িারশকে ম্ান্তর পথ 


দেখিয়েছেন আর 'বনোঁদনীকে বলেছেন তার যেন 
চৈতন্য হয় । আরো কত কৃতী ব্যন্তির স্পর্শে 
এসেছেন তানি, যেমন £ মহেন্দুনাথ গ:প্ত (শ্রীম ), 
রামচন্দ্র দত্ত, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাঁদ । এ'দের 
সবার সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে অসাধারণ ভাবের কথা 
বলেছেন । সবাইকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বোঝাতে 
চেয়েছেন মানৃষের মহাত্বর কথা । মানুষ পাপের 
সন্তান নয়, সে আনন্দের সন্তান, সে পরম রন্ষের 
অংশ । আর বলেছেন মানুষের একমান্্ কাজ হলো 
একানষ্ঠ হয়ে নিজের 'নজের কাজ করে যাওয়া, কারণ 
কর্ম ছাড়বার যো নেই। তান গানজে অনেক চেষ্টা 
করেও কমত্যাগ করতে পারেনাঁন, স্বদেশবাসীদের 
তাদের বিরাট এীতহ্য সদ্পকে সজাগ করে দেওয়ার 
বিরাট কাজাঁট তাঁকে করতে হয়েছে । ছাগলের দলে 
ব্যাপ্শাবকের রূপক গ্পের সাহায্যে ভারতবাসীদের 
তাদের 'বরাট আধ্যাঁত্মক-সাংকাঁতিক উত্তরাধকার 
সন্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন । মনুষ্যত্বের 
অনন্ত সভাবনার হী্গত দিয়ে গেছেন নানান গল্পের 
মাধ্যমে, রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে । 

শ্রীরামকৃষ্ণের নজের ভাবের ঘরে কোন ফাঁকি 
গল না। শিশুর সারল্য নিয়েই তৎকালীন দিশে- 
হারা সমাজকে তান নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন । তাঁর 
1নজের জীবনের সঙ্গে সমগ্র সমাজের জীবনকে যোগ 
করতে পেরোছলেন বলেই তাঁর গানের পসরা' 
ব্য হয়ান । সামাজিক বৈষম্যের ববরুদ্ধে তান 
আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, মানুষকে মানাসক 
ভীর্তা ও দুবলতা থেকে মুক্ত দিয়ে গেছেন । 
সকলের সঙ্গে মশেছেন আর সকলকে বলেছেন ধাচাই 
না করে কিছ গ্রহণ না করতে, এবং যাচাই-পরীক্ষা 
না করে তাঁর কথা মেনে নিতেও নিষেধ করেছেন । 
নরেনের (স্বামী ববেকানন্দের) ও যোগীনের 
(স্বামী যোগানন্দের) মনে তাঁর নিজের আচার- 


সেশ্ট্বের, ১৯৯০ 


উদ্বোধন । 


বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মান্রই তিনি খুশি হয়ে 
তাদের স্বাধীন মনের তাঁরফ করেছেন । মুস্তবুদ্ধির 
পক্ষে কোন ধমীয় ব্যন্তির এমন জোরালো কণ্ঠদ্বর 
খুব কমই শোনা গেছে পাঁথবীর ইতিহাসে । 
শ্রীরামকৃষ্ণের জাতীয়তাবোধের 'ভীত্ত ছিল আধ্যাঁত্বক, 
কিন্তু 'চন্তার প্রেক্ষাপট ছিল সামাঁজক ৷ আধ্যাত্বক 
জাতীয়তাবোধের যে দীপ তিনি জেবলোঁছলেন 
কয়েকাঁট প্রাণে, তা দ্রুত শত শত ভারতায়ের প্রাণে 
রাজনোৌতিক জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহাষ্য 
করেছিল । দেশের এীতহ্য ও কৃণ্ট সববন্ধে গর্ববোধ 
না জাগলে স্বদেশভান্ত জাগে না এবং স্বদেশভান্ত 
ব্যতীত জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় স্বাধীনতার 
আন্দোলন গড়ে ওঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ জাতীয়তার 
উন্মেষ ঘাঁটয়ে গলেন আর তার পাঁরপূর্ণ বিকাশ 
ঘটতে থাকল উনাঁবংশ খতকের শেবপার থেকে শুরু 
করে। তাঁর অধ্যাত্মাচন্তার রূপকাথ- ও ব্যঞ্জনা 
বাংলার াবপ্লবীদের কাছে মন্ত্রশা্ডর মতো কাজ 
করোছল যখন পরাধীন ভারত সেই মন্বর্বান শ,নতে 
পেল তাঁর বাতাবাহক স্বামী বিবেকানন্দের বজ- 
নিঘোঁষের মধ্য দিয়ে । 

দেশাত্মবোধের উন্মেষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
দুট দজাঁনস-কর্মে নিষ্ঠা ও ত্যাগপ্রতে দীক্ষা । এই 
দুটির উংস 1নাহত থাকে অধ্যাত্বশীন্তর উদ্বোধনে । 
ভারতীয় তরুণদের পক্ষে দেশকে মাতারুপে কল্পনা 
করা এবং তাঁর জন্য সব্ক্ব পণ করে জাতর সেবায় 
আত্মীনয়োগ করা তখনই স'ভব হয়েছিল যখন 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণন তাদের কাছে পোছাল। 
দেশমাতা আর জগন্মাতাকে অভেন কল্পনা করা ছল 
প্রথম যুগের বিপ্লবীদের মানাঁসক চ।রন্ব । দেশকে 
মাতৃরুপে বন্দনা করার মন্ত্র শিখিয়োছলেন বাঁ্কম- 
চন্দ্র ও স্বামী ?িববেকানন্দ এবং এই তত্ব বপ্লবীদের 
কাছে তথা জাগ্রত জনমান.স প্রচার করেছিলেন 
অরাঁবন্দ । স্বদেশের রাজনোৌতিক মুন্তি জাতীয় 
বিকাশের জন্য অপারহার্য--এমন কথা তখনই সোচ্চার 
হয়ে উঠল যখন ভারতবাসী অতীতের গৌরবের কথা 
ও মানুষের মহত্বের কথা ভালভাবে বুঝতে পারল । 
অরাঁবন্দের চোখে ভারতের মুন্তসংগ্রাম ছিল এক 
ধর্মযুদ্ধ এবং এই ধর্মযুদ্ধের প্রথম অগ্রদূত হিসাবে 
[তান শ্রীরামকৃফের কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন । 


৬৩২ 


৯২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সষেদিয়ের অনেক আগেই প্রত্যষের আগমনবার্ত 
বহন করে আনে একদল পাখি । ভারতে জাতীয়তা- 
বোধের জাগরণে শ্রীরামকৃ এই ভোরের পাঁখর 
ভাঁমকাই পালন করেছিলেন । 

অরাঁবন্দ তাঁর “ভবানী মান্দর, পহাস্তকাণটিতে 
( ১৯০৩) শ্রীরামকৃফের ভীমকার কথা বারবার উক্লথ 
করেন । তাঁর মতে রামকৃষ্ণের জীবনসাধনা এই মহান 
বাণাই প্রচার করে গেছে যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে 
জীবন্ত ঈশ্বর আছেন এবং আমাদের মধ্যেই র'়ছে 
ঈশ্বরের তেজ । ভারতবষের ওপর আঁপত হয়েছ 
মানুষের এক্যসত্রপন্ধানী ধর্মের গ্রাতিত্ঠা করার 
ভার । আর এই কাজটি আরন্ভ করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
এবং সৈই ধর্ম প্রচার করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ । 
অরাবন্দ সকলকে স্মরণ করতে বলেছেন যে, খান 
কালী ?তাঁনই ভবানণ, শান্তদাঁয়নী মা, যাঁকে দাক্ষ ৭. 
“বরে পুজা করতেন রামকষ্ণ পরমহংস । পর তান 
বলছেন, শান্কলাভ করতে হলে শান্তর পা 
জগদদ্বাকে প.ঞা করার প্রয়োজন । আমাদের জাতি 
চাই শান্ত । শান্ত এবং আধকতর শান্ত ।”৮ বাংলার 
[বপ্লবীদের সণ্পকে বাঁচিত কলকাতার গোয়েন্দা 
প্লস-প্রধান টেগাটে 'র রপোঁটে (১৯১৪) “ভবানী 
মান্দর' রচনা থেকে বিস্তৃত উদ্ধ্ঠাত আছে । 

অরাবন্দের জাতঈয়তাবোধ সম্পকে: ধারণা 
শ্রীরামকৃষ্ণববেকানন্দের ভাবাধারায় সজীবি৩ ছল। 
তাঁর মতে ভারতের “জাতীয়তার আন্দোলন 
এখশট ধর্ম যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচতে চেষ্টা 
করব । এ একটা ধুতি যার সাহায্যে আমরা জাতর 
মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ এর 
চাই ।” এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সবন্ধে অরাণন্রে 
মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য । তান বলছেন £ “আধবানক 
শিক্ষায় শাক্ষত পাশ্চাত্য মতবার্দে আশ্থাবান খোন 
ব্যাস্ত হয়তো বলিয়া বাঁসবেন, এই লোকাট জ্ঞান- 
হাঁন। কিসেজানে? আম আধুনিক শফাপ্রাপ, 
আমাকে সেকি বা শেখাবে? কিন্তু শুধু ঈশ্বর 
জানেন যে, তান ক আজ থটাইয়া তালতেছেন |" 
আজ ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূ্বপশ্চিম হইতো শাক্ষত 
জনগণ-_যাঁহারা বিশ্বাবদ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাত্যের 
সমস্ত শিক্ষা যাঁহাদের আধগত--তাঁহারা এই ভাগের 


পদপ্রান্তে আঁসয়া গনপাঁতত হইতেছেন ৷ তাই আঁম 


আশ্বিন) ১৩৯৭ 


বিবাস কার মনুন্তর কাজ সত্যই আরম্ভ হইয়া 
গিয়াছে । 

ধম” পাঁন্রকার অরাবন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
লেখেন £ ঠীষাঁন পর্ণ, 'যাঁন যুগধম -প্রবত্কি, 
যান অতাঁত অবতারগণের সমাষ্টম্বরূপ তিনি 
ভবিষ্যং ভারত দেখেন নাই বা তৎসন্বন্ধে কিছু বলেন 
নাই--একথা আমরা বিশ্বাস কার না। আমাদের 
"বাস যাহা তান মুখে বলেন নাই, তাহা তান 
কাষে কাঁরয়া 'িয়াছেন । ভান ভাঁবষ্যং ভারতের 
প্রতীনাধকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গাঁঠত কাঁরয়া 
[গয়াছেন। এই প্রাতানাধ স্বামী বিবেকানন্দ । 
অনেকে মনে করেন যে, স্বামখ ববেকানন্দের স্বদেশ- 
প্রেম ভাঁহার নিঞস্ব, কিন্তু সক্ষ দৃষ্টিতে দোখলে 
ব্াঝতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহার 
প্‌জ্যপাদ গুরুদেবের দান 1" শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দুনাথকে 
বলঙেন_-তৃই যে বীর রে।” তিনি জানতেন যে, 
নরেন্দ্রনাথের ভিতর যে-শান্ড তিন সণ্থার করিয়া 
বাইতেছেন কালে সেই শান্তর ডীঁ্ভন্ন ছঢায় দেশ প্রখর 
সযকরজালে আবৃত হইবে । আমাদের ষুবকগণকেও 
এই বীরভাব সাধন কাঁরতে হইবে । তাহাঁদগকে 
'বপরোয়া হইয়া দেশের কার্য কাঁরতে হইবে এবং 
অহরহ এই ভগবদ্বাণী স্গরণ রাখতে হইবে, “তুই 
(ঘ বীর রে? ।৮ 

অরাঁবন্দের স্বীকারোন্ততে জানা যায় যে, 
আলিপুর বোমার মামলার প্রাক্কালে দাক্ষণেশ্বরের 
ছটা পাবন্র মাঁট তান শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে 
রাখতেন । তাঁর বাসস্থান তল্লাসী করার সময় 
পুলিস উহাকে বোমা তোরর মশলা মনে করে সাঁ্দগ্ধ 
হয়ে পড়ে । বহ্‌ক্ষণ নিরীক্ষণ +রার পর প্যালস 
আফসার ব্লাক: সাহেব মাটকে মাঁট বলে চনতে 
পারেন এখং তা রাসারাঁনক বশ্লেবণে পাঠানো 
প্রয়োজনীয় নয় বলে সিশ্ধান্ত করেন । এই মাঁট 
রাখার ব্যাপারে অরাঁধন্দের যে ঝবাস প্রকাশ পায় 
তাহলো এ ফুগের বিদ্ফোরক শাক শ্রীরামকৃষ্ণের পদ- 
*পশ রাঁজত দাঁক্ষণেশবরের মাটিতে আত্মগোপন করে 
আছে । 

অরবিপ্দ ব্যতীত, বিপিন৮প্্র পাল ও প্র্ধবাণ্ধব 
উপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী নৈতারাও স্বীকার 
'চরেন মে, শ্রীরামকাষের শান্তি ও তেজ দেশকে জাগাচ্ছে 


ট' ৬৬৩৩ 


ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে শ্রীরামকৃষের ভামকা 


এবং মনন্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে । আঁগ্নয:গের তরহণদের 
সা্মাতগনলতে প্রীরামকুফের ছাবকে নিত্যপূজা করা 
হতো। অরাবন্দ-বারীন্দ ছাড়াও অন্ততঃ আরো 
দুজন ব্লবী নায়কের কথা জানা যায় যাঁদের জীবন 
এবং 1চন্তায় শ্রীরামকৃষের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। 
এদের একজন রাসাবহারী বসু । টেগাটের রপোট 
থেকে জানা যায় বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে ইনি 
পাঞ্জাব ও বাংলার মধো যোগসূত্র রচনা করেন । তার 
চন্দননগরের বাড়তে তল্লাসী চালয়ে (মাচ ১৯১৪) 
পহীলস রামকৃষ্ণের আলোকাঁচন্র সহ মিশনসংক্কান্ত 
পীপ্তকাদ খুজে পায়। দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র 
মামলার অনুসন্ধানের সময় পহীলস জানতে পারে 
যে, তান রামকৃষ্ণ মশনের হরি'বার কনখল শাখার 
সদস্য ছলেন ৷ অন্য গিপ্লবীর নাম হেমচন্দ্রু ঘোষ 
যান বধনর-বাদল-শিনেশে র মতো শত শঙ বাঙালী 
যুবককে দেশমাতার “সবায় জীবনপণ করে সবন্ব 
ত্যাগ করতে শাখরোছলেন । | স্বানী পণ্ঝ্সানন্দের 
সম্প্রাত প্রকাশিত একটি গ্রন্থে হেমচ”্র ঘোষের প্রেরণার 
উংস সম্পকে” প্রচুর তথ্য রয়েছে । | টেগাট“ রিপোর্টে 
বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগযাীল 'দাঁণ্বাদকে 
প্রচার করার জন্য স্বামী িবেকানন্দই ভারতের সবন্ত 
মিশনের শাখা আশ্রম প্রাতিষ্ঠা করার জন্য উপদেশ দেন 
এবং তাঁর সেই আদেশ 'বিপ্লবীরা চমৎকারভাবে কাজে 
লাঁগয়েছেন । 

বাংলায় গবাপপবধগে বি্পবীদের গুপ্য সামাভি- 
গুলিতে 'শ্রীত্রীরাগকৃষ্ণকথাম.৩? ও স্বামী বিবেকানন্দের 
“কম যোগ” পাঠ শহীনয়ে তরুণ কমী- সংগ্রহ করা 
হতো । ীব্লবীদের পারচালিত পাঠাগারগুলিতে 
'িথামৃত” বহাট ছল অবশ্য পাঠ্য । শ্রীরাগকৃষ্ণের 
বাণী ম্ণীন্তমন্তের কাজ করতো এবং তার নাধ্যমেই 
সাধারণ মানুষ দেশসেবার জন্য জাতীয়তার মন্দ 
আকৃষ্ট হতো । পহীলসের কাছে বা আদালতে বিচারের 
সময় বহু বিপ্লবীর জবানবন্দী থেকে এ কথা জানা 
যায় । ১৯১০--১৯১৬ খ্রাস্টাব্দের মধ্যে পুঁলসের 
জেরার উত্তরে বাংলার আধকাংশ গব্লবীই 1ন..জদের 
দপন্ট ভাষায় ““রামকৃষের অন,গামী” বলে আঁভাহত 
করেন । শ্রীরামকৃষ্ণের ণশবজ্ঞানে জীব সেবা' করার 
উপদেশ 1ববেকানন্দের ভাষায় অন:রাঁণত হয় ঃ বহৃরূপে 
সন্পখে ভোমার ছাঁড় কোথা খুখজছু ঈশ্বর / পৌনে 


[সপ্টেধির, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


প্রেম করে যেইজন, সেইজন সোঁবছে ঈশ্বর । দাঁর্দ্ 
নরনারায়ণের সেবা এবং বন্যা-দীভক্ষ-মহামারীতে 
আর্ত-পশাড়তের সেবার কাজে বিশ্লবীদের সোংসাহে 
শ্রমদান করতে দেখা যেত বাংলার গ্রামে শহরে । 
টেগাট- রিপোর্ট স্পম্টভাবেই এখানে রামকৃফের 
প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছে । স্বদেশবাসী ও 
জন্মভমর সেবা ও তার মঙ্গলের জন্য সরববস্বত্যাগ 
হলো ধর্ম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসম্পাক্তি ধারণা 
িপ্লবকার্ষে ইন্ধন যুগিয়োছল বলেই টেগাটের মনে 
হয়েছিল। 

ভারতে 'ধিস্লবী কাজকর্মের অনুসন্ধান করে 
প্রীতবেদন দেওয়ার দায়ত্ব দেওয়া হয় 'িচারপাতি 
রাওলাটের নেতৃত্বে গাঠত 'সাঁডশন কাঁমাঁটকে। 
[সাঁডশন কামাটর রিপোর্টে (১৯১৮) বিপ্লবীদের 
ওপর বিবেকানন্দের মাধ্যমে সাধক রামকৃষের পরোক্ষ 
প্রভাবের উল্লেখ করা হয় । 

দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু; একজন ঈশ্বরে 
1নবোদত প্রাণ আধ্যাঁত্বক পুরুষমান্্ ছিলেন না, তাঁর 
মধ্যে কোঁটকোঁট মানুষের আশা-আকাঙ্ফ্ষার 
আ'ভব্যান্ত ঘটোছিল । তাঁর সমন্বয় ধর্মভাবনা ভারতে 
সা্প্রদায়ক সংহতির 'ভাত্ত স্থাপন করেছিল । তাহার 
ধর্ম জীবনমূখী যার কেন্দ্র্ছলে আছে মানুষ, শাস্র 
নয়। "তান কোন 'নজদ্ব ধমমত প্রচার করতে 
বসেনান। গণমানুষের জয়কে তান বড় করে 
দেঁখয়েছেন এবং ভারতের অতাঁত এ্রীতহ্যকে নতুন ও 
চমকপ্রদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ সে-কারণেই 
ভারতাত্মার প্রতীক, আধুনক যুগে আমাদের আদশ 
পুরুষ । তাঁর সংগ্রাম না ছিল সাম্প্রদায়ক, না ছল 
রাজনোতক । তিনি কোন সংগঠন বা দল গঠন 
করেনাঁন । ভারতের শাম্বত মূল্যবোধ অনাবিক্কারের 
জন্য 'তাঁন সংগ্রাম করোছিলেন ভাবলোকে ( ৮01] 
06 1468$)। তাঁর সাধনা ?ছল জাতির আত্মশান্ত 
উদ্বোধনের সাধনা । সেজন্য লোকশিক্ষার ওপর 
অত জোর দিয়েছিলেন এবং জোর করে স্ত্রী সারদা- 


৯২তম বর্ষ_-৯ম সংখ্যা 


মাঁণকে ও শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে এই কাজের ভার 
দিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর জীবন ও বাণীতে মৃতপ্রায় 
ভারতবাসীর বনে জেগে উঠোছল নতুন প্রাণশাস্ত, 
আত্মাবম্বাস ও ক্ষান্্তেজ । ভারতের অবহেলিত ও 
উপোক্ষত জনসমাজ ?ফরে পেয়েছিল আত্মসন্মান। 
স্বধমে হতাশাগ্রস্ত ধমত্যাগীরা আপনধমের অন্ত- 
নিশহত শান্ত ও তাংপর্য সম্পকে নতুন আলোর 
সঙ্কেত পেয়োছলেন। তান কোনাদন আপন 
গৌরব প্রচার করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতা ও 1সম্ধাই 
দেখাননি । শুধু ভান্তর পথ ধরে এাঁগয়ে সত্যকে 
আঁকড়ে ধরতে বলোছিলেন । সকলকে 'শাখয়োছলেন 
যে, মানুষ অনন্ত শান্তর আঁধকারা । 

বাঙ্কমচন্দ্রু তাঁর “কৃষ্ণচারত্র” গ্রন্থে শ্রীকফের মানুষী 
চাঁরন্রের অন্বেষণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, 
ঈশ্বর লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আদশ- মন্‌ষ্য রুপে 


লোকালয়ে আসেন । এই ধরনের মানুষ অলৌকিক 


শান্ত প্রদর্শন করেন না কিন্তু নিজে মানবতার শ্রেণ্ঠ 
গুণরাজিতে ভাঁষত হয়ে স্বকাষ সাধন করেন। 
যুগ প্রয়োজনেই এই ধরনের আদর্শ মানুষ আসেন 
এবং প্রয়োজনীয় ষুগধম্ প্রবর্তন করে বিদায় নেন। 
শ্রীকষের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ চারত্রের স্থল মর্ম মনযষ্যত্ব 
দেবত্ব নয়। ীকন্তু চীরন্রের মহত্বে 'তান 
অন্যের চোখে দেবত্ব লাভ করেছেন। লোকাহত 
পাঁরত্যাগ করে তিথিতত্ব, মলমাসতত্ব ইত্যাদি কচ: 
কচাঁনতে নিবদ্ধ না থেকে লোকহিতার্থে কম: করাই 
যথার্থ ধর্ম এবং এই ধম জাতীয়তার প্রথম ধাপ, 
কেননা এর দ্বারাই জাতির 1বকাশ ও উন্নাত সন্ভব। 
শ্রীরামকৃষ্ণের লোক শক্ষার মূল কথাগীল হলো পরমত- 
সহিষ্ণুতা, শিব জ্ঞানে জীব সেবা, সকল মানুষের 
সাম্য, দাঁরদ্র ও অবহেলতের প্রতি ভালবাসা, সকল 
মানুষের মধ্যে উদাম এক্য ও তাদের চৈতন্যের 
বোধন । এই লোকাশিক্ষার ধম শ্রীরামকৃষ্ণকে 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্ছিত 
করে দেয় । 


&৩৪ 


বেনুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসব 
কুমুদবন্ধু সেন 


[ বেলদুড় মঠে প্রথম দুগেঁধিসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীশরচ্চ*্দ্র চক্রবতর্* লাখত 'দ্বাম-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে আছে ; 
তথাঁপ এ আঁবস্মরণণয় ঘটনার জনৈক প্রত্যক্ষদ্রুত্টা হিসাবে বত'মান লেখক স্বকখয় বোঁশিষ্টয ও মাধুয“যুন্ত এই যে 
স্মৃতিধ্যানটি পাঁরবেশন কারয়াছেন, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই ।] 


প্রায় তিপ্পান্ম বংসর আগেকার কথা । সেই 
পৃণ্য স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে মনে ডাঁদত হয়। 
পুরাতন জীর্ণ কাগজপন্র ঘাঁটিতে ঘশটিতে 
একাঁদন এক টুকরা নিজের লেখা ১৩০৮ সালের 
[দন-তাঁরখ-সমেত বেলুড় মঠের দুগেৎিসবের 
সংক্ষপ্ত বিবরণ পাইলাম। এই স্মাতর অর্থ 
পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইব। 

বাংলা ১৩০৮ সাল-ইংরেজী ১৯০৯ 
খ্টীস্টাব্দ। সেবার মহালয়া ২৬ আশ্বন, 
শীনবার । বেলুড় মঠে গিয়াছ। স্বামী বিবেকানন্দ 
আছেন। কয়েকমাস পূর্বে প্রবিজা ও কামাখ্যা- 
তীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে 
ভাঁঙয়া পাঁড়য়াছিল। এই ভগ্ন স্বাস্থ্যেই সদানন্দ 
মহাপুরুষের মুখমণ্ডল ব্য ভাবজ্যোঁতিতে 
দীপ্তিমান। আকর্ণাবস্তৃত নয়নদ্বয় তেজঃপূর্ণ, 
প্রেমকরুণায় সমজ্জবল। মহালয়ার দিন মঠে 
শুনলাম, বেলুড় মঠে প্রাতমায় দুগোঁধসব হইবে। 
ইহা ঠিক হইয়াছে। 


সূহদ্বর, 'স্বাম-শিষ্য-সংবাদ -প্রণেতা 


ষে, কামাখ্যা হইতে 'ফারয়া আঁসয়া মৃন্সয়ী 
প্রাতমাতে শ্রীশ্রীমা দশভূজার পূজার সন্কজ্প 
স্বামশজশর মনে উীদত হইয়াছিল। কিন্তু মহা- 
লয়ার পূর্বে বহুবার যাতায়াত কাঁরয়াও কাহারও 
নিকট স্বামজশীর এই সঙ্কজ্পের কথা শদীনতে 
পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাহে পশহুপক্ষী- 
দের লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বেড়াইতে 
বেড়াইতে স্বামশজীণ বিজ্বমূলে উপবেশন করিলেন। 
[কিছুক্ষণ মৌন থাঁকয়া তান মধুরকণ্ঠে আপন 
মনে গাহতে লাঁগলেন_বোধনের গান। 


গার, গণেশ আমার শহুভকারণী। 
পূজে গণপাঁতি পেলাম হৈমবতণ 
চাঁদের মালা যেন চখদ সার সারি॥ 
বিজ্ববৃক্ষমূলে পাঁতিয়া বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 
ঘরে আনব চণ্ডী) কর্ণে শুনব চণ্ড৭, 
আসবে কত দণ্ড জটাজ;টধারশী ॥ 
মেয়ের কোলে মেয়ে দুট রূপসী 
সুরেশ কুমার গণেশ আমার 

তাদের না দোঁখলে ঝরে নয়ন-বাঁর 0” 


ঠাকুরঘরে সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া 
উঠল -স্বামীজশ ধীরে ধশরে দোতলায় নিজকক্ষে 
প্রবেশ কারলেন। সেই রান্রতে আম মণে বাস 
কাঁরলাম। পরাদন রাঁববার প্রাতে একটু বেলা 
হইলে স্বামীজশী নিচে নাময়া বেড়াইতে বেড়াইতে 
মঠের গঙ্গাতীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া 
বেণ্িতে বাঁসলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রচ্মানল্দ) 
ও স্বামী প্রেমানন্দজী সেখানে আপসিলেন। 
তাঁহাদের সাঁহত “পূজার আয়োজন এবং নানা- 
বিধ বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ আলোচত হইল । 
নানাস্থানে গৃহস্থ ভন্তগণ এবং বালি উত্তরপাড়া 
প্রীত নিকটবর্তাঁ গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে। 
জাতিবর্ণানীর্বচারে সকলকে এবং বিশেষভাবে 
দাঁরছুনায়ায়ণগণকে পৃজার 'দিবসন্রয় প্রাতমাদর্শন 
ও প্রসাদ গ্রহণের আমন্মণ কারবার কথা হইল। 
স্বামীজশী গুরুজাত্দ্বয়কে বাঁললেন-_- খরচের 
জনা ভাবনা নেই-মহামায়ার ইচ্ছা, তা পর্ণ 
হযে। নীলাম্ধরবাবুর বাড়তে মা ঠাকরুণ 


৪৩৫ 


উদ্বোধন 


সদলবন থাকবেন। একমাসের কম যখন ভাড়া 
দেবে না-তখন তাই স্বীকার করে নিতে হবে। 
মহারাক্গ বললেন, ওসব তোমাকে ভাবতে হবে 
নলা। এখশ প্রাতগা পেলে হয়। কুমারটনীলিতে 
কোনও কুমোরই এত অলপ সময়ে নূতন প্রাতিমা 
তৈয়ার করতে রাজী হলো না। তৈয়ারী প্রতিমা 
তো কৃষ্ণলাল+ গেলে না। একজনের মান্তর একখান 
ফরমাশশ প্রাতমা আছে) &1৭ দন পূর্বে তার 
নেবার কথা ছিল, কিন্তু নেয়ান। কৃষ্ণলাল এ 
প্রাতমাখানি নিতে চাইলে-খুব ইতস্ততঃ করছে; 
আরও দুঁদন অপেক্ষা করতে চাইছে ।' 

স্বামীজী বাঁললেনঃ 'বাবুরাম, তুই যা 
কৃষ্ণলালকে নিয়ে । যে টাকা চায় সেই টাকা দিয়ে 
প্রতিমাখানি কিনে ফেল। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ; 
তোরা গেলে সে রাজী হয়ে যাবে। আমও 
তোদের সঞ্জে কলকাতায় যাব। 

গুরুভ্রাতারা অমাঁন বাঁলয়া ডীঠলেন__ তুমি 
ব্যস্ত হয়ো না, আমরা সব করব। তুমি এখানে 
বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল 
থাকলে, তবে তো আনন্দময়শর উৎসবে সকলে 
আনন্দোংসব করতে পারবে ।” 

স্বামীজী বাঁললেন, মার কৃপায় ভাল 
থাকব), ভাঁবসান। প্রাতমা ঠিক করে মা 
ঠাকরুণকে নিমন্্রণের পর সিমলায় আমার মার 
কাছ্ছে যাব, তাঁকে পুজোয় মঠে আসতে বলব। 
আজ রবিবার, এখনই নৌকা ঠিক কর, 
আর দেরি করা হবে না। প্রাতিমাখানি না কেনা 
পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না।' 

কানাই মহারাজের (স্বামী নিরভর্য়ানন্দ) 
নিকট শনিলাম, দুইদিন আগে স্বামীজী 
নৌকায় কলিকাতা হইতে মঠে আসবার সময় 
দেখিলেন যেন মঠে দুগোধসব হইতেছে, মায়ের 


প্রাতিমাখান চাঁরাঁদক আলো কাঁরয়া শোভা 
পাইতেছে। মঠে নাময়াই রাজা মেহারাজ) 


কোথায় খোঁজ হইল। মহারাজ আনিলে তণহাকে 
এবার মঠে প্রতিমা এনে দুর্গোৎসবের আয়ো- 
জন কর' বাঁলয়াই স্বামীজশী তাঁহার দর্শনের 
কথা সমস্ত খাঁলয়া বাললেন। মহারাজও 


* পরে স্বামী ধণহানন্দ 


৯২ তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


বাঁললেন, 'মঠে এই বোঁণ্তে বসে গঞঙ্গাদর্শন 
করাছ-এমন সময় দোঁখ, মা দুর্গা দাক্ষণেশ্বর 
থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে এসে একেবারে 
বেলতলায় উঠলেন । তাহা শ্ানয়া স্বামী" 
আনন্দিত হইয়া বাললেন, 'ষেরুপে হোক) 
এবার শঠে পুজো করতেই হবে।' মহারাজ 
বাঁললেন, সময় সংক্ষেপ - আগে প্রীতিমা পাওয়া 
যায় কিনা খোঁজ নিতে হবে--দ্যাদন পৰে 
তোমাকে কথা দেব ।' এদিকে মঠের সাধুব্রক্গ- 
চারীরা আয়োজন ও িমন্দণ করিতে ইতোমধ্যেই 
আরম্ভ করিয়াছেন, মঠে দুগ্গেসব- স্বামীজীর 
ইচ্ছা কে রোধ কাঁরবে 

যে প্রতিমা কুমারটুললিতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল 
দেখিয়া ঠিক কাঁরয়াঁছলেন, তাহার গ্রাহক আর 
আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রার্থিত 
মূল্য দিয়াই গকাঁনলেন। 

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পাঁত- 
বার মঠের সাধু ব্রদ্মচগরীরা শ্রীশ্রীদুর্গপ্রাতমা 
নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুললেন, ধারে 
ধীরে যত্রসহকারে ঠাকুরঘরের নিচের দালানে 
প্রাতমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বৃষ্টি 
-_আকাশ যেন ভাঁঙ্গয়া পাঁড়ল। মঠের জাঁমতে 
উত্তর 'দিকে যেখানে শ্রীরামকৃষের জল্ামহোৎসবে 
এখন বৃহৎ মণ্ডপ ননার্মত হয়_ সেইখানে 
সেবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রকান্ড মণ্ডপ নামত 
হইয়াছল। জলঝড় হইলেও যাহাতে কোনও 
প্রাতবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার সঙ্গে 
মণ্ডপাঁট তৈয়ার করা হইয়াছিল। 

১লা কার্তক (১৮ই অক্টোবর) যস্ঠীতে 
[িল্বতলায় বোধন হইল-- 


'শবজ্ববক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন-- 


স্বামণজীর কণ্ঠানঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে 
ধ্বানত হইল । শ্রীন্রীমাও এইদিন কিকাতার 
বাগবাজার হইতে অন্যান্য পাঁরজনবর্গ ও মেয়ে 
ভক্তদের লইয়া গঞ্গাতণরে নশলাম্বরবাবূর বাড়তে 
আগমন করবিয়াছিলেন। প্রাতিমা মণ্ডপে আনা 


৫৩৬ 
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হইল। কাঁলকাতা হইতে বহহ প্র»গন ও শবসন 
ভন্ত আসিয়াছলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। 
হ্রীশ্ীজগঞ্জনননী দুগণমায়ীর আজ বোধন, আঁধ- 
বাস ও যণ্ঠাঁদ কম্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের 
আনুমাত লইয়া পূজা কাঁরাতি বাঁসলেন 
রন্মাচারন কৃষ্ণলাল এবং তল্লধারক হইলেন পূজ্য- 
পাদ স্বামী রামকৃষ্কানন্দের (শশী মহারাজ) 
পূর্বাশ্রমের পিতৃ্দেব ঈশ্বণচন্প্ু চক্রবতর্গ। 
ঈশ্বরচন্দ্র সংপ্রাসদ্ধ তান্নিক সাধক পণ্ডিত 
'জগন্মোহন তকলিত্কারের মন্ত্রশিধ্য ছিলেন । 

প্রতিমার সম্মুখে যখন পৃজক ব্রহ্মচারী 
ভন্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পারে দীর্ঘকেশ 
শশ্রুগুম্ষমণ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পাঁরশোঁভিত 
তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র 
সুললিত কণ্ঠে মন্ত্োচ্চারণ কাঁরতেছিলেন-_-তখন 
দর্শনাথাঁরা তন্ময় চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ 
কাঁরতোছল ৷ পণ্যসাললা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে 
রোশনচৌকীর সানাই মধুরসুরে নানা রাগণীতে 
বাঁজতোঁছল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল 
পারগ্লাবিত কাঁরিয়া মহামায়ীর পুজাবাতাঁ বীরগরবে 
ঘোষণা ঝারতোছিল। বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের 
স্থানীয় আধবাসীদের স্বামগ বিবেকানন্দ এবং মঠের 
সাধুদের সম্বন্ধে কিন্ভূতকিমাকার ধারণা ছল । 
দোঁখয়াছি, কেহ কেহ ফলা্সান্ট প্রসাদস্বরূপে গ্রহণ 
করতেও কুণ্ঠিত হইত । কিন্তু মঠে যোড়শপচারে 
শ্রীত্রীদগমায়ীর শাস্তরবিহিত বিস্তারিত পুজা, আন- 
পার্বক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ 
তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রাতি শ্রদ্ধা ও 
ভীন্তর উদ্রেক কারল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পাণ্ডতেরাও 
আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ কাঁরলেন। সেই অপর্ব 
পারবেশ-_ আধ্যাত্মক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ 
ক'রিয়াছিল। 

শ্রীত্রীমার নামে পুজার সক্ষঙ্প হইয়াছল। 
তাঁহার অনাঁভপ্রেত বাঁলয়া পূজায় পশু-বলিদান হয় 
নাই। জক্তেরা দেখিতেছেন-_একাদকে দশপ্রহরণ- 
ধাঁরণী-সংহবাহিনী অসুরদলনী দশভুজা-_দাঁক্ষিণে 
সবৈশ্বর্যদায়নী লক্ষী ও 'সাঁদধদাতা গণেশ-_বামে 
পরাবিদ্যাস্বরাপণধী জ্ঞানদালী কমলদলবাসনী 
সরস্বতী ও দেবসেনাপাতি কার্তকেদ-ন্ম্লী 


৬6৭ 


অতশাতির গ-্টা থেকে 


ধৃতিতে চিদ্ময়শ দেবীর অ।বভবি, অপরাদকে স্বয়ং 
মহাশীন্ত মানবী দেহে শ্রীএ্রাএগঞ্জননী মাতৃরূপে 
অবতপর্ণ_ উপাস্য ও উপাসঞা ভাবে গজামণ্ডপে 
বিদ্যমানা। এই অপর্ব খীণ দৌখয়া আনন্দরসে 
ভন্তদের হৃদয় পাঁর”প.ত হইতোছিল। 

্বামীভাঁ গহাম্টমীর 1ন সহসা অসংস্থ হইয়া 
পাঁড়লেন ৷ শ্্রীশ্রীমায়ের কথা'্য (প্রথম ভাগ ) আছে 
_গ্রীমা বালতেছেন, “পূজার দিন লোকে লোকারণ্য 
হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে 
বলে কি, মা, আমার জবর করে দাও ১ ওমা, বলতে 
না বলতে খাঁনক বাদে হাড় কেপে জবর এল। 
আম বলি, “ওমা, এক হল, এখন কি হবে ? নরেন 
বললে, “কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জবর 
নিলম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে 
তো খাটছে, তব কোথাও কি ব্রুটি হবে আমি রেগে 
যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসব। 
তখন ওদেরও কম্ট হবে, আমারও কন্ট হবে। তাই 
ভাবলুম-কাজ কি, থাঁক কিছুক্ষণ জঙরে পড়ে ॥, 
তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আন বললুম, ও 
নরেন, এখন তা হলে ওঠ ।” নরেন বললে, “হ্যাঁ মা, 
এই উঠল্‌ম আর কি'_বলে সম্ছ হয়ে খেমন তেমনি 
ওঠে বসল ।৮ মাতা পুত্রের এই কথাবাতাঁ আমাদের 
তখন অজ্ঞাত । সপ্তমীর দন সদানন্দনয় পুরুষ 
স্বামীজীকে ঞদক ওঁদক পায়চার, গল্প ও হাস্য 
কৌতুক, কাঁরতে দেখিয়াছি--সগাহত ধ্যানমগ্ন 
অবস্থায় ভ্রীশ্রীদগমিপ্ডপে বাঁসযা আছেন- কখনো 
গুন গুন স্বরে গাঁহতেছেন-- 
“সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহনন । 
তুম আপাঁন নাচ, আপাঁন গাও, আপান দাও মা 

করতালি ।৮ 

রাঁববার, মহাম্টমী । মঠে হাজার হাজার নরনারা 
পূজা দৌখতে ও পস্পাঞ্জলি দিতে আঁসয়াছে। 
কেহ কেহ স্বামীজীকে দশন ও তাহার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল, 'কল্তু 
শুনল স্বামজশ দোতলায় স্বীয় কক্ষে জঙরে শয্যা 
গ্রহণ কারয়াছেন । তবুও চাঁরাঁদকে আনন্দের হাট 
চাঁলয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ 
পাইতেছে। দাঁরদ্রনারায়ণীদগকে বিশেব যত্ব কাযা 
খাওয়াইতে হইবে-ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ । 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


পরা সোমবার গ্রাতে সম্ধিপ্জা--ভোর সাড়ে 
ছয়টার 1বছুক্ষণ পর সান্ধপুজা আরম্ভ--জ্বামীজশী 
পূজামণ্ডপে আসিয়া বাঁসলেন। শ্্রীন্রী্গাপ্রাতমার 
পাদপদ্মে সচদ্দনজবাবঙ্বদলে পঃঞ্পাঞ্জাল দিলেন-- 
কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন ? উদ্জব্ল 
জ্যোতিময় সহাস্য মুখমণ্ডল,--ভাবগম্ভীর ভাবে 
বাসয়া আছেন। যথাঁবধি কয়েকটি কুমারীর 
পূজা হইল-স্বামীজী একজনকে পুজা কারলেন। 
সে এক অপূব“ দ্য ! শ্রীশ্রীমা উপাঁস্ছত ছিলেন । 

মহানবমীর সন্ধ্াআরান্রকের পর স্বামীজী 
স্বয়ং ভজন গান ধারলেন । ঠাকুর যেসব গান নবমীর 
রান্রতে গাঁহতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াঁছল। 

&ই কাঁতিক মঙ্গলবার ৮াবজয়া দশমণী। অপরাহ্থে 
দলে দলে লোক মঠে প্রাতমা-বিসজ্ন দোঁখতে 
আসল । গঙ্গাতীরে মঠের ঘাট।ট লোকে লোকারণ্য 
হইল। প্রাতমা যখন নৌকায় উঠান হইল--তখন 
ঢাক, ঢোল, রোশনচৌকণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী 
বাদ্য ব্যাড প্রভৃতি বাজিয়া উীঁঠল। গঙ্গাবক্ষে 
প্রাতমা যখন নৌকায় তোলা হইতোঁছল, চারি- 
দিকে “মহামায়ী-কী জয় দ:গমায়ী-কী জয়” 


৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


শত শত কণ্ঠে ধ্বানত হইল।--এই সময়ে 
গ্বামী ব্রদ্ধানম্দ একাঁট বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি 
বাঁধয়া সেই নৌকায় আরোহণ কাঁরলেন। দেবা- 
প্রাতমার সম্মৃখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে 
সধূর নৃত্য কারতে লাগলেন । মহারাজের সেই 
অপূব ভাবময় মনোরম মধুর নত্য সকলে নির্বাক- 
ভাবে মৃখ্ধনেত্রে আনন্দোংফল্ল হৃদয়ে দর্শন কাঁরল। 
স্বামধজণ ভগ্নস্বাচ্থ্যে ভিড়ে নিচে নাময়া আসেন 
নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাঁচতেছেন শুনিয়া 
মঠের দোতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য 
দোঁখতে লাগিলেন । 

নৃত্য থামলে চাঁরাদকে আবার ঘন ঘন উচ্চ 
কণ্ঠে “মহামায়ী-কী জয়-_দর্গামায়ী-কী জয়” ধান 
গঁজ'য়া উঠল। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে নাঁচতে 
নাচতে নৌকা চলিল- প্রাতমার বিসজনে। 

পরদিন শ্রীন্রীমা বাগবাজারে চলিয়া আসলেন । 
আজও বেলুড় মঠে দুগেতিসবে সেই স্মৃতি জাগিয়া 
উঠে। এখনও শঞ্ধসত্ব ত্যাগী সাধু রক্ষচারীদের 
অচণনায় আনন্দময়শর পূজায় যেআনন্দ ও অপূর্ব 
ভাব উদ্দীপত হয়-__তাহা অন্যত্র দুলভ ।* 


* উদ্বোধন, ৫৬তম বর্ঘ (১৩৬১), ৯ম লংখ্যা, আশ্বিন, পঃ ৫০৫--৫০৮ 


মুত্যু 


স্বামী অদ্ধানন্দ 


নিবন্ধ 


ভবতোষবাব মূত্যুশধ্যায় ৷ অনেকাঁদনকার ভন্ত । 
কিছুকাল হইতে ভূগিতেছিলেন। বড় ইচ্ছা ছিল 
দেশ 'ফারলে একবার যেন দেখা করিয়া আসি । 
বেলুড় মঠে পেৌছিবার দ্াদন পরেই ফোন আসল 
ভবতোধবাবূর অবস্থা বড়ই সতকটজনক । মঠের 
প্‌জনীয় ম্যানেজার মহারাজ বলিলেন, যাও একবার 
দেখা করে এস। ১৯৭১ প্রীস্টাব্দের বর্যকাল। 
১৫ বংসর দেশ ছাড়া। রান্র হইয়া গিয়াছে। 
একজন সাধুভাইকে সঙ্গে লইয়া বাসে রওনা হইলাম 
দক্ষিণ কাঁলকাতায় । বাসে ভ্রমণ--১৬ বংসর আগে 
অনেক করিয়াছি, কিন্তু এখন সেই ভ্রমণ যে কি 
কষ্টকর তাহা হাড়ে হাড়ে বাঁঝতে পারিলাম । অবশ্য 
ট্যাঁক্সর চেণ্টা করা হইয়াছল পাওয়া বাইল না। 


দুই সন্ন্যাসী ভবতোষবাবূর শধ্/'র পাশে গিয়া 
বাঁসলাম । দাক্ষণাদকের দেওয়ালে ঠাকুর ও তাঁহার 
গুরুদেবের ফটো টাঙানো রাঁহয়াছে। ধুপ 
জবাীলতেছে। তাঁহার পতুত্রেরা এবং নাতনী তাহার 
মাথার কাছে গিয়া আমাদের আগমনসংবাদ দলেন । 
ভবতোষবাবূর চোখ বন্ধ নয় । পাশ 'ফারয়া শইয়া 
আছেন এবং আনমেষ চোখে গুরু ও ইন্টের ছাঁবর 
দিকে তাকাইয়া আছেন । আত পাঁরাঁচত সন্্যাঁস- 
দ্বয়ের দিকে একবারও চোখ িরাইলেন না। বৃহৎ 
সংসার । রোগীর ঘরে আত্মীয়স্বজনগণের আনা- 
গোনা চাঁলতেছে। ভবতোষবাবূর কোনও হ'হশ 
নাই। চেতনা ষে হারাইয্লাছেন তাহা মনে হইল না। 
তবে চেতনা এখন অন্তম্মখ । খেলাঘর ভাঁঙতেছে। 


৬৩৮ 


আঁম্বন, ১৩৯৭ 


এখন আর খেলার পুতুলের দিকে মন দিবার 
বাতুলতা কেন? একজন সম্যাসী দহু-তিনাট স্তব 
পাঠ করিলেন, দুটি ভজনও গাহিলেন । ভবতোধবাবু 
শুনলেন কিনা বুঝা যাইল না। 


বড় ভাল লাগল । গীতার শ্লোকাঁট মনে পাঁড়ল £ 


“নমনিমোহা জি৩সঙ্গদোষা 
অধ্যাআনত্যা বানবৃত্তকামাঃ । 
দ্বন্দৈাবমুক্তাঃ সুখদঃখসংজ্ৰৈ- 
গচ্ছ"ত্যমড়াঃ পদমব্যয়ং তং | 
(গীতা, ১৫1৫) 


_-সংসারের মান মোহ যখন কাটিয়া যায়, দুষ্ট 
বিষয়াসান্ত যখন [নিস্তেজ হয়, মন যখন সকলপ্রকার 
কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া হৃদয়স্ছিত চৈতন্যসত্তা 
আত্মাতে অবস্থান করে তখন জীব সুখদখাদ সকল 
দ্বন্দ হইতে মস্ত হইয়া অন্জানের পারে শ্রীভগবানের 
সেই চিরন্তন পদ প্রাপ্ত হয় । 


মঠে 'ফিরিবার পরের দিন খবর আসল ভবতোষ- 
বাবু দেহত্যাগ কারয়াছেন। মত্ত্যুশ্যায় তাঁহাকে 
যেভাবে দেখিয়া আসয়াছিলাম তাহাতে 'বশ্বাস হইল 
তান ঠাকুরের উত্তম ভন্ড শাম্বতগাঁত লাভ কাঁরয়াছেন। 
সংসারে তাহাকে আর 'ফাঁরয়া আসতে হইবে না। 
দেহের মৃত্যু থটিয়াছে, কি তু ভবতোষবাবু অমরত্ব 
লাভ কারয়াছেন। 


সংসারে আমরা যখন অত্যন্ত মস্ত থাকি, 
ভগবানকে 'নত্য একটু ডাঁকবার সময় পাই না, 
ডাঁকবার প্রয়োজনও বোধ করি না, তখন আমরা 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “বদ্ধজীব” । শাস্ত ও সাধুসন্ত- 
গণ মানুষের এই বদ্ধাবন্থা দেখিয়া বড় কষ্ট পান। 
এই বধ্ধাবস্থা বা অজ্ঞান জন্মজন্মান্তর ধাঁরয়া চলে । 
অজ্ঞান দূর হইতে পারে ভগবানের সাক্ষাং পাইলে । 
শাস্ত্র ও সাধু মহাআরা জদ্মমত্যুর প্রবাহ হইতে 
পরিশ্লাণের উপদেশ দিয়া যান মানুষকে । কেহ কেহ 
শোনে, আঁধকাংশই গ্রাহ্য করে না। তাহারা ভাবে 
বেশতো আঁছ। আঁধ-ব্যাধি দুঃখ-কষ্ট মাঝে মাঝে 
আসবে, তা আসলই বা। সংসারে নানাপ্রকার 
সুখও তো কম নাই। দেহসুখ, পারিবারক সুখ, 
ধনদ্যালাভের সুখ, নানাগ্রকার সম্পর্ধিলাভের সুখ, 


৬৩৯ 


শতুযুঙজয় 
দেশভ্রমণের সুখ, মান-স্মানের সুখ । সংসারে 
যখন আঁসয়াছ, 'তখন সংসারকে ষোল আনা 
ভোগ করিবার চেষ্টাই বাদ্ধমানের কাজ । এই 
দৃণ্টিভাঙ্গ যাঁহাদের তাহারা কঠোপানষদের ভাষায় 
প্রেয়£কামী । ইহার বিপরীত যাঁহারা তাঁহারা 

যঃকামী । তাঁহারা সংসারে একান্তই সংখ্যালঘু । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেন £ ““সা চাতুরী চাতুরী |” 
ভগবং পথে যাহারা চলেন সংখ্যালঘু হইলেও 
তাঁহারাই চতুর । তাঁহারা মায়ার অসংখ্য আকষ-ণে 
মৃণ্ধ হন না, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন ভগবানই 
সার, সংসার অসার । ঠাকুর বাঁলতেন, সংসার মানে 
সংই যাহার সার । 


সন্ত তুলসাঁদাসজন বাঁলয়াছেন, “জহাঁ কাম তহাঁ 
নহশী রাম, জহা রাম তহাঁ নহণী কাম |” রাম যেখানে 
প্রত্যক্ষ সেখানে কাম অর্থাৎ বিষয়-বাসনা থাকিতে 
পারে না, আর কাম যেখানে আতিশয় প্রকট রামের 
প্রকাশ সেখানে বন্ধ । তুলসাদাসজনর উান্ত কঠোপ- 
নিষদের শ্রেয় ও প্রেয়েরই ব্যাখ্যান । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বারবার বাঁলয়াছেন £ ভগবানকে লাভ করাই 
মন[ষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য । যাহা কিছু তাহার 
প্রতিবন্ধী তাহা হইতে সাবধান । 


ম.ত্যুর সামনে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে গ্রাহ্য নাকরা 
একদিনে ঘটে না। শাস্ব, সাধু মহাপুরুষদের 
উপদেশ মনে রাঁখয়া দিনের পর দিন যথাসাধ্য 
অনুসরণ কাঁরলে তবেই উহা সম্ভবপর হয়। 
ভবতোষবাবু যে আঁন্তম সময়ে সংসারের সকল বিষয় 
হইতে মন গন্টাইয়া সারা মন দয়া গুর-ইন্টের 
চন্তায় তন্ময় রাঁহলেন এই পরম সাহ?সকতা কি 
1তনি একাঁদনে পাইয়াছিলেন ? শ্রেয় ও প্রেয়ের বিচার 
নিশ্চয়ই তিনি আবাল্য বা আযৌবন অভ্যাস কাঁরয়া- 
ছিলেন। ফলে দিনে দিনে তাঁহার চাঁরিত্রে নৈরাগ্য, 
ভান্ত, বাস তত্বদন্ট সাত হইয়াছল । ইহাঁদগকে 
গীতা দৈবী সন্পদ বাঁলয়াছেন । “দৈবী সপ 
বিমোক্ষায় 'নবন্ধায়াসূরী মতা ।” (গীতা ১৬৫) 
_ৈবী সম্পদ দিয়া ম্ান্তলাভ করা যায় আসর 
সম্পদে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভাতি ) 
নাজেকে আচ্ছম করিলে তাহার পাঁরণাম নিবন্ধ 
অর্থাং ঠত্যু-বারবার সংসারে যাতায়াড । 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


ইহাতে 


উদ্বেধন 


যে কত দুঃখ তাহা ধিচারশীল মহাজনরা বুঝতে 
পারেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণ সংসারাব্ধ 
অভাগাদের ঁন্য কাঁদে ৷ ন্তু অভাগারা দি শোনে ? 
তাহারা উলাঁটয়া লাঠি লইয়া তাড়া করে। কিছ? 
[ছু লোক শোনে । তাহারা ভাগ্যবান । তাহারাই 
মৃত্যু্জয় । 

জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি চলিরাছে। আমরা 
জীবনকেই ভালবাসি, মৃত্যুর কথা ভাবতে চাহি না। 
বাঁড়র পাশ দিয়া “রাম নাম সচ: হ্যায় অথবা বলো 
হণর হর ধোল' ধান তুলিয়া শবদেহ মমশানে লইয়া 
চলিয়াছে, আমরা জানালা "দিয়া একটু কৌত্হলে 
তাকাই ৷ ভাবি--যাহার মারবার সে মারয়াছে, আমি 
তো বাঁচয়া আছ । অতএব হৃদয় কাঁপে না। 


দাঁক্ষণে*বরে একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। 
ভব্রো ঠাকুরকে ঘিরিয়া বাঁসয়া আছেন। মাঁণ 
মাল্লক ঘরে প্রবেশ কাঁরলেন এবং একধারে চুপ করিয়া 
বাঁসয়া রাঁহলেন । মাঁণ মাল্লক প্রাচীন ব্রাহ্মভ চ। 
[কিছ:ক্ষণ পরে ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিলে ভন্তাঁট 
বাঁললেন তান শ্মশান হইতে মৃত পত্রের সংকার 
কারয়া ?গসধা দাঁক্ষণে'বর আসয়াছেন। কঠিন 
শোকসংবাদ। "তু ঠাকুর কোনও কথা বাললেন না, 
কোনও সান্ত্বনা প্রকাশ করিলেন না। অপর সকলে 
ঠাকুরের এই ব্যবহারে বিস্মিত । কিহংক্ষণ এইভাবে 
কাঁটবার পর ঠাকুর হঠাং দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং 
ভাবস্থ হইয়া গান ধারলেন-__ 

জীব সাজো সমরে, 


রণবেশে- বাল প্রবেশে তোর ঘরে । ইত্যাদি । 


_হে জীব কাল অর্থং মৃত্যু যহধবেশে তোমার 
ঘরে প্রবেশ কাঁরয়াছে। ভয় পাইও না, বাঁসয়া 
থাকয়ো না। তুঁমও মৃত্যুর সাহত লড়াই কর। মা 
শ্ষময়ীর শীন্ততে শাঁ. মান হইয়া তুমি অবশ্যই মরণজয়ী 
হইবে । তোমারও তো অস্বরশম্ত্র কম নাই । 


“ভান্তরথে চাঁড়, লয়ে জ্ঞানত্‌ণ, 
রসনা-ধননুকে দিয়ে প্রেমগুণ 


৯২ তম বর্ষ- ৯ম সংখ্যা 


ব্হ্ষময়ধর নাম ব্রক্গ-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।” 


ভাবাবেশে ঠাকুর অনেকক্ষণ দাশরাঁথ রায়ের এই 
গানাট গাহিয়া আসন গ্রহণ কারলেন । এই গানের 
ভাব সকলের হৃদয় স্পশ  কারল । মাঁণ মাল্লক মহাশয় 
পূত্রশোক ভুলয়া গেলেন । 

গাঁতা বালয়াছেন £ 

“মন.ফ্যাণাং সহস্রেবু কশ্চিদ: যতাঁত সিদ্ধয়ে । 

যততামাঁপ 'স্ধানাং কঁ্চন্মাং বোত্ব তত্বতঃ ॥৮ 

(৭1৩) 


--হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কচিং একজন 
সাম্ধর জন্য চেণ্টা করে। 'সাগ্ধর জন্য যত্রশীল 
বহুর মধ্যে কচিং একজন কেহ আমাকে ( ভগবানকে ) 
ঠিক ঠিক জানতে পারে। ঠিক ঠিক জানার নাম 
ভগবানকে লাভ করা-_জপ্ম-মরণ হইতে মান্ত-_মততযু- 
জয়। পাথবীতে নানা সময়ে বহু মানব স্ত্রী হউন, 
পুরুষ হউন, গৃহী হউন, ত্যাগী হউন, শ্রেয়ের পথ 
অবলম্বন করিয়া মৃত্যুকে যে জয় কাঁরয়াছেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ভবতোষবাবু একটমান্ত্র উদাহরণ । 
মৃত্যুজয় যাঁদ একাঁট কথার কথা মান্ন হইত তাহা হইলে 
উপানষদ-, গীতা প্রভাত শাম্দ এমন জোর দিয়া 
ভগবানলাভের কথা বলিতেন না। কঠোপনিষদের 
ধনভীঁক নিঃসান্দগ্ধ উংসাহ-বাণী £ “উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান: নিবোধত 1৮-উঠ, (মোহনিদ্রা 
হইতে ) জাগো, তন্ত্রঘ্টাগণের সঙ্গ কর, জ্ঞানলাভ 
করিয়া মানবজন্ম ধন্য কর |” 

বেদান্ত শানপথ এবং ভন্তিপথ উভয়পথেই মৃত্যু- 
জয়ের কথা বালয়াছেন। জ্ঞানপথের ম্যান্ত জণব 
ও ব্রহ্ম ষেআলাদা নন, এই উপলব্ধি । ভান্তপথের 
মৃত্যুজয় ভগবানের চিরন্তন সেবক ও ভন্ত হইয়া 
থাকা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়--চান হইয়া 
যাওয়া নহে, চান খাওয়া । স্বামী বিবেকানন্দ 
বালয়াছেন, সবশেষে চরম জ্ঞান ও পরমা ভান্ত এক 
হইয়া যায় । যাহা জ্ঞান, তাহাই ভীন্ত, ভাহাই সব - 
সীমা সব্ধন্ধন হইতে পারত্রাণ_অমতত্ব । 





&৪1) 


প্রবন্ধ 


শ্লীরামকুষণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং 


ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম 


শিশির কর 


ভারতের মুস্ত-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব 
পরোক্ষ হলেও অপারসীম । অন্তঃসাললা নদীর 
মতোই তা নিয়ত প্রবহমান ছিল । মুক্তি-সংগ্রামীরা তাঁর 
সম্ট পরিমণ্ডল থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, অন:প্রাণিত 
হয়েছেন তাঁর জীবন ও বাণী থেকে । এই অনাড়'বর 
পরম বিনয়ী মান.ষাঁটকে খিরে এমন এক পাঁরমশডল 
গড়ে উঠ্োছল যে, অনেকেই মহৎ জীঝনর ডাক 
শুনোৌছলেন তাঁর কাছ থেকে--স্বামীজীর মতো 
প্রত্যক্ষভাবে না হলেও । তাই তো জশবন-মৃত্যু পায়ের 
ভত্য করে দেশজননীর শ্খলমোচনে যাঁরা এাঁগয়ে 
এসাছলেন তাঁদের সামনে ছিল ভার মহান অন 
প্লেরণাময় জীবন । মানুষের মর কথা, মানব- 
কল্যাণের পথের কথা, মানব-জীবনের লক্ষ্য ও 
সার্থকতার কথা অতি সহজ ও সরল ভাখায় তিনি 
বুঝিয়ে 'দয়োছলেন । তান বললেন, “যত মত 
তত পথ |” প্রয়োজন নেই ধর্মে ধর্মে সংবাতের, 
প্রয়োজন নেই 'ভন্ন ভিন্ন মতের মানুবের মধ্যে 
তকতিঁক, ধিবাদ-বসংবাদের । সব মতই সত্য 
পোঁছানোর, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের এক- 
একটি সোপান । দক্ষিণেন্বরের মান্দিরে একাগ্র সাধনায় 
1তাঁন 'সাঁদ্ধলাভ করোছলেন । মাঁনকতলায় অরবিন্দ- 
বারীন্দ্রের স্বদেশী বোমা-তোরর আখড়ায় রাখা "ছল 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপনঠ দক্ষিণেশ্বরের পণ্বটীীর পবিভ্ 
মৃত্তকা। বিপ্লবীরা মনকে সতেজ ও পবিত্র রাখার 
জন্য পড়তেন তাঁর 'কথামৃত” ও জঁবনী । আর তাঁর 
প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তো 
প্রত্যক্ষ প্রেরণাই পেয়েছিলেন মমুন্ত-সংগ্রামীরা | 
মানবমুক্ির দিশারী প্রচার-বিমুখ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবিক্ষার স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যদিকে স্বামী 
বিবেকানন্দেরও আবিষ্কার শ্রীরামকৃষ । 

এ-দেশের মুস্ত-সংগ্রামীদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের 
বিপুল প্রভাবের কথা আছে রোমাঁ রোলার লেখায় £ 
“এই “মহত্তর ভারত”, এই নৃতনতর ভারত--যাহার 


'বকাশের কথা রাজনীতিকরা ও পাঁণ্ডতরা উটপাখর 
মতো আমাদের নিকট এতাঁদন লকাইম্না আঁসম্নাছেন 
এবং যাহার বিস্ময়কর প্রভাব এখন সপারিস্ফুট হইয়া 
উঠিয়াছে-রামকৃষ্জেরে আতায় তাহা পারপর্ণ 
হইয়াছে । পরমহংসের এবং যে বীর পরমহধসের 
চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুগল 
নক্ষত্র বর্তমানে ভারতকে প্রভাত ও পাঁরচালত 
কারতে'ছ । তাঁহাদের উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মস্তচার 
মধো ময়ানের মতো কাজ কারিষা তাহাকে উবর 
করতেছে । ভারতের বত মান নেতারা-মনাঁষীদের 
রাজা, কাঁধদ্রে রাজা এবং মগাআা-অরাবন্দ, ববীন্দ্র- 
নাথ ও মগ্গাত্মা গান্ধী-_এই রাজহংস ও ঈগলের যম 
নক্ষত্রের আলোকে বিকাঁশত, কৃুসটানত ও ফলভারাকান্ত 
হইয়াছেন । অরবিন্দ এবং মঠাত্বা গাম্ধী প্রকাশো 
এখথা দ্বীকারও চাঁরনাছেন ।১৯ 

আমাদের ম্ক্ষ-সংগ্রামের শ্রেক্ যোদ্ধা নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের মতে আমাদের জাতীয়তা 'বকাশের 
স্থায়ী ভীত্ত শ্রীরামকৃষ্ই গড় 'দিয়োছেলেন। তাঁর 
ভাষায়, “এইসময় শ্রীরামকৃষ্ণ আঁবভূত হইয়া 
সর্বকালের জন্য সমস্যার সমাধান করিয়াছেন । 
তান ঘোষণা কাঁরলেন যে, সকল ধমহই একই সর্ব" 
শন্তমান গবধাতার চরণতলে সাঁমলিত হয় । সব্জনীন 
পরমতসাহফ্ণুতা এবং প্রেমের 'ভীত্ততে ভারতের সকল 
ধমের সমন্বয়-ভারতাঁয় জাতীয়তাবোধ বিকাশের 
স্থায়শ ভাত্তিমূল গাঁড়রা তুলবে ।”২ 

ভারতের মণুক্ত-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষের প্রভাব প্রসঙ্গে 
সুভাষচন্দ্র বলেছেন $ “শ্রীপ্রীপরমহংসদবের সাঁহত 
একযোগে না দখলে স্বামীজনীকে ধথার্থভাবে বিচার 
করা যাইবে না। স্বামীজশর বাণীর মধ্য দিয়াই 
বতমানের মুক্তিআন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে । 
ভারতবর্যকে যাঁদ স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে 
শহন্দুধর্স বা ইসলামের 'বশেব আবাসভটম হইলে 
চাঁলবে না-তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অন-্্রাণত 
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উদ্বোধন 


বাভল্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের একত্র বাসভাঁম হইতে 
হইবে । রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দের যে বাণী--ধর্ম সমন্বয় 
তাহা ভারতবাসীকে সবন্তিঃকরণে গ্রহণ কারতে 
হইবে ।৮৩ শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন £ “শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মাদন থেকে নবযুগের সত্রপাত ।;:৪ শ্রীঅরাঁবন্দ 
আরো বলেছেন, “ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উীন্ত ও 
তাঁহার সম্বন্ধে যে-সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে 
তংপাঠে জানা যায় যে, 'তান দেশে ষে-নতন 
ভাব গাঁঠিত হইয়াছে, যে-ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে 
প্লাবিত করিয়া ফৌঁলতেছে, যে-ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া 
কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান 
করিতেছে, সে-ভাবের কথা তান কিছুই বলেন নাই । 
[ কিন্তু] সবভতান্ত্মী ভগবান তাহা দেখেন 
নাই-_একথা কির্‌পে বিশ্বাস কাঁরতে পার 2 যাঁহার 
পাদস্পর্শ পাঁথবীতে সত্যযুগ আনয়ন কারয়াছে, 
যশহার স্পশে ধরণী সুখমণ্না, যাহার আবিভবে 
বহুষুগ-সণ্চিত তমোভাব বিদ্‌রিত, যে-শাক্ির সামান্য 
মান্ন উন্মেষে দিগাঁদগন্তব্যাপিনী প্রাতিধ্বান জাগারতা 
হইয়াছে, যান পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, যানি 
অতাঁত অবতারগণের সমাঁষ্টম্বরপ, তান ভবিষ্যং 
ভারত দেখেন নাই বা তৎসন্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই- একথা আমরা বিশ্বাস করি না। 
আমাদের 'িধ্বাস- যাহা তান মুখে বলেন নাই, 
তাহা তান কার্যে করিয়া গয়াছেন। তান 
ভাঁবষ্যং ভারতকে, ভাঁবষ্যং ভারতের প্রাতীনাধকে, 
আপন সম্মুখে ধসাইয়া গাঠত কারয়া গিয়াছেন । 
এই ভাবষ্যং ভারতের প্রাতীনাধ স্বামী বিবেকানন্দ । 
অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ- 
প্রেমকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সক্ষম 
দৃণ্টতে দেখিলে বাঁঝতে পারা যায় যে, তাহার 


[তাঁনও গনজের বাঁলয়া কিছু দাবি করেন নাই । 
লোকগুর তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, 
তাহাই ভাঁবষ্যং ভারতকে গাঁঠও কারবার প্রকৃষ্ট পন্থা । 
তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার 'ছল্ল না। 
তাঁহাকে তান সম্পৃূণ* বীরসাধকভাবে গঠন 


৯২তম বর্ষ _-১ম সংখ্যা 


কাঁরয়াছিলেন । তানি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার 
স্বভাবাঁসম্ধ ভাব । শ্রীরামকৃফদেব তাঁহাকে বাঁলতেন £ 
'তুইষে বীর রে! তিনি জানতেন যে, তাঁহার 
ভিতরে যে শান্ত সণ্চার কাঁরয়া যাইতেছেন, কালে 
সেই শন্তির উীদ্ভন্ন ছটায় দেশ প্রখর স্য'করজালে 
আবৃত হইবে । আমাদের যুবকগণকেও এই কীরভাব 
সাধন কাঁরতে হইবে । তাহাদিগকেও বেপরোয়া হইয়া 
দেশের কার্য কাঁরতে হইবে, এবং অহরহ এই ভাঁবষ্- 
দ্বাণী স্মরণপথে রাখিত হইবে, “তুই যে কীর রে? 1৮৫ 

আমাদের দেশের স্বাধীনতা-আম্দোলনের শ্রেষ্ঠ 
আহিংস সংগ্রামী মহাত্মা গাম্ধী অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরেজী জীবনশর ভ্মকায় লিখেছেন £ 
“রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন--ধর্মকে বাস্তবে রপায়িত 
করার কাহনী। তাঁর জীবন আমাদের ঈশ্বরকে 
সাক্ষাং দশন করার সামর্থ দিয়েছে । তাঁর জশবন- 
চরিত পড়লে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, 
ঈশবরই একমান্ত সত্য, অন্য সকলই আঁনত্য । রামকৃষ্ণ 
ছিলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বিগ্রহ । তাঁর উন্চিসমূহ 
শনছক পাঁণ্ডতের উীন্ত নয়, সেগুলি জাঁবন-গ্রন্থের 
পঙ্ঠা, সেগাল তাঁর 'নজের আঁভজ্ঞতা ও উপলাব্ধর 
উদ্বাটন । তাই সেগুলি পাঠকের মনে ছাপ রেখে 
ধায়, তাই থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। 
এই সংশয়ের ষুগে রামকৃষ্ণ খিদবাসের জ্বলন্ত ও 
উদ্জবল দ্টান্ত-_ষা সহম্ু সহস্র নরনারীর জাবনে 
শান্ত ও সান্ত্বনা দান করেছে। তাঁর দণ্টান্ত ভিন্ন 
এই সকল নরনারী আধ্যাঁত্বকতার আলোক লাভ 
করতে পারত না । রামকৃষচর জীবনে আছে আহংসার 
পরম শিক্ষা |” 

আমাদের স্বাধীনতা-সংশ্রামের দুই মহানায়ক 
মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণের জীবন 
ও বাণী থেকে চারন্র গঠনের রসদ সংগ্রংহর পরামশ- 
দিয়েছেন । তাঁরা এবং তাঁদের বহু অনূগামী এবং 
আরও অসংখ্য মবীস্ত-সংগ্রামী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত ও 
রামকৃষের বাণী ও উপদেশকে গভীর শ্রম্ধার সঙ্গে 
গ্রহণ করেছেন । ম্ত-সংগ্রামীদের লেখা থেকে তার 
অসংখ্য দৃস্টান্ত দেওয়া যায় । 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' 
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আশ্বিন, ১৩৯৭ 
স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের চিত্তশাদ্ধ ঘটাতে সাহাযা 
করেছিল, তোর করেছিল তাঁদের ঘনঞ্ে দোশর মা্ধর 
জন্যে জীবন উৎসর্গে । 

বাংলার স্বাধীনতা-সগগ্রামীদের, বিশেষ করে 
সশম্ত্ বিপ্লবীদের চরিন্রালোচনা যাঁরা করেছেন, 
তাঁরাই বিশেষ জোর দিয়ে এদের ওপর ধর্মের বিপুল 
প্রভাবের কথা বলেছেন । সেখধর্ম আনুষ্ঠাঁনক ধম" 
নয়, দেহমনকে পাঁবন্ন রাখার ধর্ম । এ ব্যাপারে গীতা 
ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত রাজনৈতিক কমাঁদের কাছে 
[বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ ছিল । শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শান্ত 
সাধনায় গসপ্ঘ | সেজন্য 'িপ্লবীরা আগ্রহী ছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে । তারা 
কিভাবে শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকে গ্রহণ করতেন, তার 
একটা দণ্টান্ত এই গোয়েন্দা-রিপোর্ট থেকে আমরা 

ইঃ “অনুশীলন সামাতির কম পদ্ধাতিতে সদস্য- 
ভুন্তির জন্য গববেকানন্দের রচনাবলী পাঠ্য-পচস্তকরূপে 
1ববৌচত হতো । বস্লবীদের বাঁড়তে বিবেকানন্দের 
নামে পাঠাগারও দেখা যেত । শ্রীনশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
এবং বিবেকানন্দের কর্ম যোগ ছিল বিপ্লবীদের 
কাছে জনাপ্রয় গ্রন্থ 1৮৬ বস্তৃতঃ বিপ্লবীদের যেসব 
গোপন পাঠাগার ছিল, সেখানে যেসব বইপত্র রাখা 
হতো, তাতে 'কথামৃত” থাকতই। মানাঁসক শান্ত অন 
ও 'চত্তের শাঁপধর জন্য সেষুগে ম্বান্ত-যোম্ধাদের 
কাছে “কথামৃত” ছিল অবশ্যপাঠ্য বইগুলির অন্যতম | 

কথামত, গীতার মতো ধমীয় গ্রন্থ কেন 
বিপ্লবীরা পড়তেন, তাঁদের লাইব্রেরীতে রাখতেন, 
দক্ষ পদস্থ 'ব্রাটশ প্রশাসকরা, ঝানু গোয়েন্দারা সে- 
সম্পকে লিখেছেন । ভারতের মীন্ত-সংগ্রামের ও নব- 
জাগরণের মূল প্রেরণা তো শ্রীরামকৃষই-__একথা 
বলেছেন দ্ধ বেঙ্গল ভলোন্টয়াস-এর মহানায়ক 
মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্রু ঘোষ । এই বিপ্লবীর সঙ্গে 
সাক্ষাংকারের বিবরণ স্বামী পর্ণায্মানন্দ [লিখেছেন 
তাঁর “দ্বামী ববেকানন্দ_মহাব্লবী হেমচন্দ্ 
ঘোষের দাম্টতে” শীর্ষক গ্রন্থে । হেমচন্দ্র বলেছেন £ 
“বৃটিশের কবন থেকে দেশকে মস্ত করার হীঙ্গত 
স্বামীজণ 'নশ্য়ই ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়োছলেন। 
কারণ, স্বামীজীর নিজের মুখে শুনোছি ঠাকুর তাঁকে 


রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারতের মযুন্ত-সংগ্রাম 
বলেছিলেন--“মনে রাখস, ইংরজই এদেশের সব'নাশ 
করছে? । 

“দাক্ষিণেবরের  সাধনপীঠে সেই মহাসাধক 
ভবতারণীর মন্সয়ী মৃতির মধ্যে দেশমাতৃকার 
চিন্ময়ী সত্তাকে আবাহন করোছলেন, পাথরের 
প্রাতিমার মধ্যে সবৈষ্বধ ময়ী জগন্মাতার প্রাণপ্রাতিষ্ঠা 
করোছলেন। আর জাগ্রত করোছলেন লোভয়া- 
থানের মতো বিরাট, হাজার ব্ছর ধরে নিীদ্রুত এই 
জাতটার কুলকুণ্ডাঁলনীশীন্তকে । তাঁর সেই শাস্ত- 
সাধনার হোমাগ্ন থেকেই ঘজ্জপুরুষ বিবেকানন্দ 
আবিভত হয়ে ভারতব্কে উত্তোলন করোছলেন। 
রামকৃষ্দেবের শান্ডই স্বামীজীর ভিতর দিয়ে কাজ 
করেছে । তাঁর শক্ষা ও দীক্ষায় এই অপর পুরুষের 
আত্মপ্রকাশ সন্ভব হয়োছল । ভারতবধে"র নবজাগরণের 
ক্ষেত্রে মলপুরুধ তাই ধুগাবতার শ্রীরামকৃঞ্চ । সারা 
পথবীর জাগরণের ক্ষেত্রেও তাই ৷ বিবেকানন্দ সেই 
জাগরণের প্রাক্রয়ায় দিয়ো ছলেন প্রয়োজনীয় গাতবেগ, 
প্রাণশান্ত, লক্ষ্যমুখীনতা, এবং পথাঁনদেশ । এই দুই 
মহাপুরুষ যে 'ি ছিলেন এবং তাঁরা যে ভারতবর্ষকে 
এবং জগধকে 'কি 'দয়ে গিয়েছেন তা উপলাব্ধ করতে 
আমরা এখনও কেউ পারিনি-এখনও বহু ষুগ 
লাগবে 1১৭ 

“কথামত” যে বিপ্লবীদের, দেশের সবশ্রেণীর 
দ্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রিয় গ্রন্থ ?ছিল তা সরকার 
নিভুত্ত গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায়। 
স্বাধীনতা-সং্রামীদের ওপর, বিপ্লবীদের ওপর 
রামকৃষের বাণী ও আদশের প্রভাবের কথা সরকারি 
গোপন ফাইলে বারবার বলা হয়েছে । 

শুধু গোয়েন্দা রপো্টই নয়, প্রখ্যাত ব্রিটিশ 
প্রশাসকদের গ্রন্থেও এতথ্য আছে । জেমস ক্যামবেল 
কারও ( 881065 0217)611 091) বপ্লবীদের ওপর 
ধমীয় গ্রন্থাঁদর প্রভাবের কথা লিখেছেন । তাঁর 
গ্রন্থে আছে ঢাকা অনুশীলন সাঁমাতর পাঠাগারে 
গীতাই ছিল ১৭1ট। স্বাধীনতা-স্রামদের ওপর 
ধমণ্রন্থাঁদ ও অন্যান্য বইপন্রের বিপুল প্রভাবের কথা 
তান ছলখেছেন, তাঁর 42০01101081 1:1089155 10 
[0419 (1907--1917) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে । তান 
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সেপ্টেকবের, ১৯১০ 


উদ্বোধন 


লিখেছেন £ “এই পারচ্ছেদে যেসব বইয়ের সাক্ষপ্ত 
[বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগনীলই বাংলার তরুণরা 
আগ্রহের সঙ্গে পড়ত । মাঝে মাঝে বাভন্ন তল্লসতে 
এই প্রাতট বইয়ের অনেকগুীল কাপ পাওয়া গেছে। 
ণব,শষ করে ঢাকায় অনুশলন সাঁমাতির কয়েকশো 
বই আছে এবং সেখানে পাওয়া বই ইস্যর এক 
তাঁলকা থেকে এইসব বইয়ের জনীগ্রয়তার সুস্পণ্ট 
আভাস মেলে 1". 

“...সহজেই দেখা যায়, এইসব পুতকপাঠে 
কিভাবে একজন যুবককে সহজে ও সরাসাঁর ধর্ম ও 
দর্শনের ধমণয়গ্রন্থ পাঠ থেকে ীরভলভার ও বোমা 
ব্যবহারে গনয়ে যেত।”৮ আল অব রোনাল্ডসে 
তাঁর “দ হাট“ অব আযবিত” গ্রন্থেও তরুণ বিপ্লবী- 
দের উপর রামকৃ্*বিবেকানন্দ-প্রভাবের কথা উ-্থ 
করেছেন ।* 

ধুূরম্ধর গোয়েন্দাকর্তা চার্লস অগাস্টাস টেগাট' 
গবপ্লবী ও অন্যান্য স্বাধীনতা-সংগ্রামীর উপর 
রামকৃষ্-বিবেকানন্দের ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব 
সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্ট দেন (২৪.৪-১৯১৪)। 
তাতে 'া্লবীদের দলে তরুণদের আকৃন্ট করার জন্য 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভ্মকার উ-্লথ আছে £ 

“1নহত হওয়ার মাত্র ঝয়েকাদন আগে ১৯১৩ 
প্রীস্টাব্দের ১২ সেপ্টেবরের একট রিপোর্টে বসন্ত 
জানয়োছলেন যে, ঢাকায় ফরাসগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে 
জ্ঞানরঞ্জন 1নয়ামতভাবে আসতেন । 
কথামৃত এবং |ববেকানন্দের ধর্ম যোগ থেকে পাঠ করে 
[কিভাবে সদস্য সংগ্রহ করা হতো সেসব ব্যাপারেও 
তান বলেন। 

“ষড়যন্ত্র (পারিকম্পনার ) অন্যতম নেতা দেবেন্দ্ু- 
নাথ ঘোবের বাঁরশালের বাড়তে একাঁট বিবেকানপ্দ 
পাঠাগার 1 ছল । এখানে ?ছল এক সেট বিবেকানন্দের 
রচনাবলী, পাঠাগারের নিয়মাবলীর একাঁট অনুলাপ 
এবং পাঠাগারের বইয়ের একাট তালিকা । এইসব 
বইয়ের মধ্যে ?ছল পূর্বেউল্লাখত 'শ্রীন্রীরামকৃ্ণ- 
কথামত” এবং বইগ্াল স্পম্টতই বাঁরশাল দলের 
সদস্যগ,ণর মধ্যে বিতরণ করা হ'তো 1৮৯৪ 
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৯২তম বর্ষ-_»ম সংখ্যা 


টৈগার্টের পেটে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর. শিষ্য 
বিবেকানন্দ এবং তাঁদের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের 
জন্য গাঠিত রামকৃষ্ণ মিশন শুধু বাংলার 'ি"্লবীদেরই 
গ্রভাবত করেনান, বাংলার বাইরে দেশের অন্যন্র 
এবং বিদেশেও প্রভাব বস্তার করেছিলেন । টেগার্ট 
সেকথা লিখেছেন, তাঁর গোপনীয়” নোটে £ 

“পহন্দুসন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীকে তাঁর 
প্রিয় শিব্য স্বামী িবেকানন্দ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 
তাতে তা সম্প্রীতি ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ ও 
আমেরিকায় ধথেন্ট মনোযোগ আকষণ করতে সক্ষম 
হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের 
নেতৃত্বে তাঁর শিধ্যবন্দ কৃ প্রাতীষ্তত রামকৃষ্ণ 
মনের ক্রমাবকাশ সম্পকে (বাঁটশ ) কর্তৃপক্ষের 
বিশেষভাবে দৃম্টি আকর্ষণ করা হয়েছে । এই' কারণে 
করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনোতিক 
[বিক্ষোভের সঙ্গে জাঁড়ত ষে বগ্লবপ্রয়াস বাংলাদেশের 
যুব-স্প্রদায়কে আলোড়িত করেছে এবং যার শবষময় 
প্রভাব পাঞ্জাব এবং ভারতবষে'র দেশীয় রাজ্য- 
গুলতেও িপদ্জনকভাবে ছাঁড়য়ে পড়েছে সেগুঁলর 
সঙ্গে মিন ও তার অনুগামীদের যোগাযোগ 
আবচ্কৃত হয়েছে ।”১১ 

প্রথম মধাঝুদ্ধের আগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা 
প্রচারের জন্য দেশের যন্ত্রত্র, ?িবশেষ করে পূুববঙ্ে 
অজন্ত্র “রামকৃষ্ণ মিশন" গড়ে ওঠে । এর আঁধকাংশই 
বেলংড় মঠের অননুমো দত হলেও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
পু2জত হতেন শ্্রীগামকৃষ্ এবং তার আদর্শ সামনে 
রেখেই তরুণরা দেশজননীর শ:ঞ্খলমোচনের শপথ 
[নত । গোয়েন্দাদের অভিযোগ, সন্ব্যাসীর ছদ্মবেশ 
ধারণ করে বাবপ্লবীরা এখানে সরকারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাতেন । গোয়েন্দারা সরকারের 
নজরে তা আনেন এবং ভাইসরয় পর্যন্ত তা গড়ায়। 
টেগাটে র গোয়েন্দাণরপোটে এসব তথ্য আমরা পাই £ 

“সাধারণভাবে জানা ছিল যে, রামকৃষ্ মিশন 
ক্রমশঃ 1বস্তারলাভ করছে এবং রাজনীতি এবং 
অবাঞ্চনীয় রাজনৈ।তক কমীঁদের সঙ্গেও তা সম্পূর্ণ 
ভাবে সংস্্রবমন্ত নয় । কিন্তু ১৯১৩ প্রীস্টান্দে বাঁরশাল 
৯7009 77068100115 9%8108, 0. 85 
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আঁ্বন, ১৩৯৭ 


ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান শুরু না হওয়া পর্যন্ত 
এটা পাঁর্কার জানা যায়ান যে, এইসব অননুমোদিত 
বা ভয়া গ্রামীণ আশ্রমগ্ঁল পূর্ববঙ্গ অণ্চলে কি 
পাঁরমাণে গাঁজয়ে উঠোছল। পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী দলের 
৩৬জন সদস্যকে শেব পর্যন্ত এই মামলায় বিচারের 
জন্য হাজির করা হয়েছিল । এ"দের মধ্যে ষে ১২জন 
অপরাধ স্বীকার করোছিলেন তাঁরা সকলেই দীপান্তর 
ও 'বাঁভল্ন মেয়াদের কারাবাসদণ্ড লাভ করেন । 

“এদের আঁধিকাংশই ছিলেন ঢাকার নাষদ্ধ 

অনুশীলন সাঁমাতর সদস্য ।---”৯২ 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে “রামকৃ্ণ' নাম যুস্ত করে তখনকার 
“সন্ত্রাসবাদী” দলগ্ীলতে সদস্য সংগৃহিত হতো । 
ঝানু বিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরাও পড়ে । 
টেগাটের রিপোর্টেও তার উল্লেখ আছে । তাতে আরও 
বলা হয়েছে, বপ্লবী দলে গোপনে সভ্য সংগ্রহের জন্য 
বাংলার নানাস্থানে “ভূয়া” রানকৃষ ীশন গড়ে ওঠে ।১৩ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রামকৃষ্ণ মশনের 
সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পক এক সময় এত ঘাঁনম্ঠ হয়ে 
ওঠে যে, সরকার এক সময় রামকৃষ্ণ মশনকে বেআইান 
ঘোষণা ও বেলুড়ো মশনের সদর দফতর বন্ধ করে 
দেবার কথাও ভেবোৌছলেন। প্রখ্যাত এীতিহাঁসক 
রমেশচন্দ্র মজুমদার তা ীলখেছেন ৪ “একাঁদন এইরূপ 
একটি গোপনীয় ফাইলের উপর দোৌঁখলাম লেখা 
আছে, “রামকৃষ্ণ মিশন” । আম একটু আশ্চর্য বোধ 
কাঁরয়া ফাইলট আমার বাঁসবার ঘরে নিয়া পাঁড়তে 
লাগলাম । ফাইলের সবীনদ্ন তলে একটি পহীলস 
রিপোর্ট আছে-তাহাতে বস্তৃতভাবে বাঁণত 
হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের ৮১০ জন সাধু পৃবঁ 
জীবনে 'বপ্লবী ও গুগ্ুসমাতর সভ্য ?ছলেন, কেহ 
কেহ ডাকাত কাঁরিয়াছেন এবং নানাভাবে বস্লবীদের 
সাহায্য কারতেন। 

“তাহাদের পূর্বেকার ও বতমান সাধু অবস্থার 
নামও দেওয়া আছে। ইহার অনেক প্রমাণও এ 
ফাইলে ছিল । এই বিবরণের পর কয়েকজন পদস্থ 
ইংরেজ কমণারী এাঁবষয়ে যে মন্তব্য কাঁরয়াছেন, 
তাহাও পর পর পৃচ্ঠায় 'লীখত আছে। সর্বশেষে 
সেক্রেটারী এইসব মন্তব্যের সক্ষপ্ত বিবরণ দিয়া 


শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারতের মৃম্ত-সংগ্রাম 


বড়লাটের কাছে পাঠাইবার সময় প্রস্তাব কাঁরিলেন 
যে, বেলুড় মঠকে বেআইনী ঘোষণা কিয়া বন্ধ 
কাঁরয়া দেওয়া হউক । 

“এইসব মন্তব্য পাঁড়য়া বড়লাট ফাইলে 
শলাঁখয়াছেন £ পুীলসের 'রপোর্ট এবং সেক্রেটারীর 
মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ জানতে 
পাঁরয়াছেন। কারণ মাত্র কয়েকাদন পূর্বে একজন 
আমৌরকান মাহলা [মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ] 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরয়া বলিলেন, যাঁদ বেলুড় 
মঠ বন্ধ কাঁরিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমোরকার 
ইহার বিরুদ্ধে তুমূল আন্দোলন হইবে । এসময় (খুব 
সম্ভব 'ব্বষৃদ্ধে যখন বিপন্ন ইংরেজ আমেরিকার 
সাহায্যের উপর বিশেষভাবে 'নর্ভর কাঁরতেন) 
কোন রকমে আমোরকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া 
যাক্তযুক্ত নহে । সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না কারয়া 
সাদা পোশাকে কয়েকজন পীলস কর্মচারীকে সদা- 
সর্বদা বেলুড় মঠে নযুন্ত করা হউক । যে-সমুদয় 
বস্লবীর নাম পুবেন্তি বিবরণীতে আছে, তাহাদের 
মধ্যে যাহারা মঠে আছে, তাহাদের গাঁতাবাঁধর উপর 
যেন কড়া নজর রাখা হয় 1৮১৪ 

সাদা পোশাকের পুলস যে বেলুড় মঠে মোতায়েন 
থাকতেন, তা শুধু জনশ্রহাতই নয় গোয়েন্দা রিপোর্টে”, 
এীতহাসকদের সংগৃহীত তথ্যেও তা স্বীকৃত । 
বিশ্লবীদের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাও অন্যানা 
ধমীয় গ্রন্থের প্রভাব প্রসঙ্গে ?সাঁডসন কাঁমাটর 
ণরপোর্টেও উল্লেখ পাই। এই কাঁমাটর অন্যতম 
সদস্য বিচারপাতি মুখাজাঁর মন্তব্য £ “ঈশ্বরেচ্ছার 
কাছে পারপূর্ণ আত্মসমর্পণের ধায় নাঁতিসমূহের 
মতো নীতিগীলকে মতলববাজ ও দুরভিসাম্ধষুস্ত 
ব্যান্তরা দুর্বলাঁচত্ত লোকেদের প্রভাবিত করার শান্ত- 
শালী উপায় 'হসাবে প্রয়োগ করত ।” 

এই ব্যাখ্যা বিকৃত হলেও 'িশ্লবীদের, স্বাধীনতা- 
সংগ্রামীদের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে রামকৃষ্-ভাবধারার এবং রামকু্। 
ধমশনের প্রভাবের কথা স্বীকার করতে তান বাধ্য 
হয়েছেন । বর্তমান লেখকের 'ব্রাটশ শাসনে বাজেয়াপ্ত 
বাংলা বই.এ এবিষয়ে বিদ্তৃত আলোচনা আছে । 


৯ই বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৬দ্ঠ খণ্ড, পঃ ২৮৬-২৬৭ এবং পুলিস রিপোর্টে রামকৃক মিশন, পঃ ৮০ 


১৩ এ, পৃঃ ২৮৭ এবং এ, পৃঃ ৮৯ 
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পৈস্টেম্বা। ১৯১৯০ 


মাধুকরী 


বাঙান্রীর দুর্গোৎসব 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রুতি বালতেছেন, “রসো বৈ সঃ” অর্থাৎ তানি 
রসম্বরূপ । অনুভ্তগ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস; 
হৃদগত আসন্তর দ্বারা যাহা অনুভবযোগ্য হয়, 
তাহাই রস। ভগবান রসম্বরূপ, অর্থাধ 'তাঁন 
মানুষের অনুভূতিগম্য, আসীস্তগ্রাহ্য। বৈষ্ণব 
আচার্যগণ বাঁলয়া রাঁখয়াছেন যে, রস চতুঃষস্টী 
রকমের আছে এবং মানুষের হৃদয়ে একাদশ প্রকারের 
আর্সান্ত আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃভাবাসীন্ত ও 
পন্রদ্নেহ আত প্রবল । এই মাতৃভাবাসান্ত ও পূত্র- 
স্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী-জগদ্ধারী 
রূপের উপকম্পনা হইয়াছে । প্রচলিত ভাষায় বলা 
হয় যে, ভগবান ভাবের ঠাকুর, অর্থাৎ তান ভাবগ্রাহ্য। 
সৈই ভাবজন্য তান কখনো বা বনমালী শ্যাম নটবর, 
কখনো বা মুশ্ডমালাধারণণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা । 
গতাঁন যাহা, তাহা আছেনই, চিরাদনই থাঁকিবেন । 
তবে সাধকের পাঁরত্বীপ্তর জন্য তানি মনোময় রাজ্যে 
নানার্প ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে ভাব 
অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন 
অবস্থায় ইত্টদেবতা ভাবানুকূল রূপে সাধকের হদয়- 
মধ্যে যেন ফাুঁটয়া উঠেন । ইহা ধ্যানগম্য ও জপাস্ধ 
রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোকসমাজে প্রচারিত 
কারয়া দেন; মূন্ময় রূপ গাঁড়য়া তাহার পূজা 
করেন। এই পদ্ধাত অনুসারে বাংলায় দুর্গোধসবের 
প্রবর্তনা, জগ্ধান্রী প্রভূত পুজার প্রচলন । 

ভারতের কোনও প্রদেশে বাংলার পদ্ধাতক্রমে 
দুগোঁধসব হয় না। তবে নবরান্রের উংসব ভারতের 
সব গ্রচালত আছে। প্রতিপদ হইতে নবমী পযস্তি 
এই নয় দিনের নয়টা 'নশায় মহালক্ষমীর পৃজা হইয়া 
থাকে । এই পজায় মাকর্ন্ডেয় চণ্ডীপাঠ ও 
মহালক্ষমীর যন্বে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশান্তর 
আবাহন হইয়া থাকে । একটা কথা এইখানে বাঁলয়া 
রাখব । ফি বৌদক কর্মকাণ্ডে, কি তন্বের জপতপে, 
পূর্বে আমাদের দেশে ম:্তিপজা প্রচালত ছিল না। 
বোদক কর্মকাণ্ড ষক্জ ও হোমে পারসমাপ্ত হইত ; 
তন্বোন্ত কমে মন্রপজা ও হোম হইত। ভারতের 


প্রায় সকল তাথস্ছানে যত মাত প্রাতাষ্ঠত আছে, 
সকলেরই গোড়ায় একটি কাঁরয়া ?সদ্ধ যন্ত আছেই । 
বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এদেশে মৃূর্তিপূজার প্রচলন 
হয় । বোদ্ধ-তন্বে মৃর্তিপ্‌জার প্রাধান্য পারলাক্ষিত 
হয়। যখন পারস্যে, তাতারে, আরবে ও তুকীর 
দেশে মুসলমানধমের প্রথম প্রচলন হয়, তখন এই 
সকল দেশে বৌদ্ধধমের প্রাধান্য ছিল, মৃর্তিপূজা 
প্রচলিত ছিল । তাই পারস্য ভাষায় মার্তিপজাকে 
“বোধশপরসতত বলা হয়। পাশ্চাত্য প্রত্বতত্বাবদ-- 
গণের ইহাই সিদ্ধান্ত । বাংলায় বৌদ্ধধমে র প্রাধানা 
অতি প্রবল ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, 
বাংলা দেশেই মন্ময়ী মৃর্ত গাঁড়গ্না দেবপ:জার 
পদ্ধাতি প্রচালত হইয়াছে । ভারতের অন্যসকল 
প্রদেশে এই পদ্ধাতি এখন সাধারণভাবে প্রচলিত নাই । 
বাস্তবপক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোচনা কাঁরলে 
দেখা যায় যে, তন্ত্র মৃতিপজার জন্য তত ব্যস্ত 
নহে, যত যন্তে ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য 
ব্যস্ত। যাহা হউক, এই যন্ত্রো'ভূত ভাবকে শরীরী 
কাঁরয়া দুগোিসবের প্রবর্তনা এদেশে হইয়াছে, বাঁলতে 
হইবে | দুগরি মুর্তি ভাবময়শ মতি, দুগার পৃজাও 
ভাবের পূজা । 

এখন বুঝিতে হইবে ভাব ক, জপই বা কেমন, 
মন্তের শাল্তই বা কতটুকু । আধুনিক শাক্ষত 
সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গৃহ- 
প্রতীম্ঠত দেবতা, উদ্বোধিত দেবতা-ষে কোনও 
দেবতার নিত্য বা নোমাত্তক হিসাবে পূজা হহঁয়া 
থাকে--সকল দেবতাই গৃহচ্ছের জাত, বর্ণ, গোত্র, 
প্রবর, সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে 
আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে । তোমার 
বাঁড়তে দুগ্গোধ্সব হইলে, তোমার বাটীর দরগা 
তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর সকলই গ্রহণ 
কারবেন। তোমার অশোৌচ হইলে দেবতার অশোঁচ 
হইবে । তাই ব্রাহ্মণ কায়স্থের বা শদ্রের প্রাতীষ্তত 
দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা গ্রীস্টানী 
ধমশাম্মসকল পাঠ কাঁরয়াছ; ইধরেজীশাক্ষত 
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আমাঁদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে 
যে, ভগবান আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে 
বাস কাঁরতেছেন, তাঁহাকে আহবান করিয়া ঘটে পটে 
আনতে হয়। সে দেবতা ব্রাঙ্মণ-শদ্রু সকলেরই 
দেবতা । তাই কোনও ব্রাহ্মণ শদ্র-প্রাতাষ্ঠিত দেবতাকে 
প্রণাম না করিলে ইংরেজীনবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে 
ঠাট্টা তামাসা কাঁরয়া থাকেন । কিন্তু আমাদের দেবা- 
রাধনার ইহা মৃূলতত্ব নহে । আমাদের দেবী ভবানী 
জগন্ময়ী-_জগদম্বিকা, আরম্মতৃণস্তম্ব পরন্ত তিনি 
সব্ব ও সবর ওতপ্রোতভাবে, দুগ্ধে নবনীতের 
তুলা নিত্য বিরাজিত । আমি জীব, আমও যাহা, 
[তিন শিব, তিনিও তাহাই । তবে জীব আমি, 
অহঙ্কারাদ আঁবদ্যাঘোরে জলবুদ্বদের নায় জলে 
থাকিলেও স্বতন্ত্র আঁধঘ্ঠানে সদা প্রমত্ত। এই 'অহং- 
মমোতিভাবের জন্য জীব শিব হইতে দূরে যাইয়া 
পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্পরভাবের জন্য জীবের 
মনে চ্যাতর বা ীবরহের ভাব পাঁরস্ফ্ট হয়। যে 
[বরহকাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবৎ-আরাধনা ঘটে 
না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে 
এই চ্যাতির জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া 
উঠে। এই বিরহের ভাব দূর কারবার উদ্দেশ্যেই 
আরাধনা ও উপাসনার প্রবর্তনা ; জীব-শিবে সমন্বয় 
ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা । এই সাধনা প্রবাঁত্তমূলা 
ও 'িবৃত্তমূলা। সাধনার 'তনাট অঙ্গ আছে; 
প্রথম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ভন্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞান- 
যোগ । বিবয়ী গৃহচ্ছের পক্ষে, নিনাধকারীর 
পক্ষে প্রবাত্তমূলা সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবাত্তর 
আধার সন্গ্যাস-সংযম, সব ত্যাগ্জে ও বৈরাগ্যে বন্যন্ত। 
প্রবাত্বর আবার সর্বস্ব ইন্টে বা শ্রীকৃষ্ে সমর্পণে 
বিন্স্ত। 'িবাত্তমার্গে ভোগ নাই ; প্রবাত্িমার্গে 
ভোগ আছে বটে, 'কম্তু নিজের সামগ্রী বাঁলয়া, 
1নাজের উপাঁজঁত 'বত্ত বলিয়া উপভোগ নহে । 
আমার যাহা কিছ, সবস্ব শ্রীকফের। পত্র, বিত্ত, 
এ*বর্য, গৃহস্থালী সবস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই, আম তাহার 
দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রাতপাল্য ; আমি তাঁহার 
প্রসাদ উপভোগ কাঁরয়া তাঁহার কমচারাঁর ন্যায় 
সংসারযান্রা গনবাহি কারতোছ। প্রবৃতিধর্মের মূলে 
এই সর্বসমর্পণের ভাব 'নত্য বিরাজ কারতেছে । 
আরও একট রহস্য আছে । তানি রহস্াময়__ 
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ভাবময়__গুণময়। আম তাঁহার ভাবসাগরের 
বুদ্বুদমান্র ; আমার অহওকার চর্ণ কাঁরয়া তাহাতে 
মাশতে হইলে, আমার হৃদগত রসের বা আসান্তর 
একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধাঁরয়া, তদ্ভাবভাবুক হইয়া, 
তন্ময়তা লাভ কাঁরতে হইবে । তবে আমার 
জীবন্মান্ত ঘাঁটবে। তাই ভন্ত রামপ্রসাদ গান 
কারয়াছলেন £ 

“এবার শ্যামা তোমায় খাব ; 

তুম খাও কি আম খাই মা, 

দুটোর একটা করে যাব |” 
অথাঁং, হয় আম মাতৃভাবে ড্যাবয়া মা-ময় হইয়া 
যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে 'মলাইয়া লইবেন । 
ভান্তসত্রকার বাঁলয়াছেন, “ঈশ্বরতুষ্টেঃ একোহপ্পি 
বলী ।”-_ ঈশ*বরতুষ্টর জন্য একটা আসান্তকে প্রবল- 
ভাবে ধাঁরলেই কারাসাম্ধ হইতৈ পারে। দঃখ- 
নিবত্তি ও সুখোংপাত্তর উদ্দেশ্যেই সাধনা । 
অহত্কারের জন্যই দুঃখ । কেননা, আমার আমত্তের 
প্রতিষ্ঠা কারবার চেস্টা কাঁরলেই পদে পদে বাধা 
পাইতে হয় । “বাধনালক্ষণং দুঃখাঁমাতি।” বাধাই 
৪খ । অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ 
দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমত্বের 
নাশ কাঁরতে পাঁরিলেই সুখ । রসময়, ভাবায়, 
আনন্দময় শবে আমত্বকে ড্বাইতে হইবে। 
আসান্তকে ধাঁরয়া এই 'িনমষ্জনের চেস্টা কারতে হয়। 


আমার আসাক্ধ, আমার আত্মজ | আসাস্ত-জনাই 
ইপ্টের রূপ ও আঁবভবি । তাই আমার ইস্ট আমার 
আত্মজঃ আমার গোত্র-প্রবরধারী । তানি আমার 
ভাবের সন্তান--রসের 'বতান। তাঁহাকে পিতা 


বাল, গুরু বাল, সখা বাঁল, মাতা বাঁল, পত্র বাল 
--এসকল সম্বন্ধই তো আমার ভাবজ । আম ডাঁক 
বাঁলয়াই তো তানি আমার মাতা, পিতা, বন্ধ, সখা, 
গুরু, কর্তা, প্রভু, পাঁরন্রাতা। ইহ-সংসারে আমি 
যাঁহাদের মাতা, 1পতা, ভ্রাতা, পত্র বলিয়া ডাকি, 
তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি-বর্ণধারা, 
তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাবসংবষ্ধ 
হইলে, তিনি আমারই হইয়া থাকেন । আমার ভাবের 
সন্তান বাঁলয়া পাঁরচিত হন । বিগ্রহপুজার গোড়ায় 
এই মাধুরাটুকু আছে । আমরা এমাধূরীর আস্বাদ 
গ্রহণ কাঁরতে ভুলয়াছ বাঁলয়া, বাংলায় দেবতার 


সেপ্টেবের,৫১৯৯০ _ 


উদ্বোধন 


পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না। 


দুগেধিসবে মা কন্যারূপে বাঙালীর গৃহে: 


আঁসয়া থাকেন । ভন্কের মা-ই সবর্ব, মাকে লইয়াই 
তাহার ঘর, গৃহস্থালি । কন্যারুপিণ জগন্মাতার 
তাই মবশুরবাঁড় আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে 
বংসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়তে আসতে 
হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ-দুঃখ আছে, 
অভাব-আভযোগ আছে, জবালা-যন্ত্রণা আছে : তাই 
তান জবালা জদ্ড়াইতে বাপের বাঁড় আসেন। 
কাজেই ভভ্ত রামপ্রসাদ গান কারয়াছেন ঃ 


“এবার আমার উমা এলে, 
আর আম পাঠাব না। 

বলে বলবে লোকে মন্দ, 
কারো কথা শুনব না। 

আম শুনোছ নারদের মুখে 
উমা আমার থাকে দুঃখে, 
শিব শমশানে-মশানে ঘোরে, 
ঘরের ভাবনা ভাবে না। 

যাঁদ এসে মততযুঞজয়, 

উমা নেবার কথা কয়, 

তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, 
জামাই বলে মানবো না ॥” 


এমন ভাবদন স্নেহের অ।ভব্যঞ্জনা বাঙালী ভন্ত 
ছাড়া আর কেহ কারতে পারে না। জগনম্বা কন্যা ; 
যখন কন্যা, তখন 'ঠিক বাঙালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে 
আমার কাছে আসতেই হইবে । আমার দুল, 
পাট, বড় যেমন আমার মেয়ে, উমা, গোরা, 
পার্বতীও আমার তেমনই মেয়ে । যখন ভাব ধাঁরয়া 
তাঁহাকে ডাঁকতোঁছ, তখন চিক ভাবের মতো রূপই 
তাঁহাকে ধারতে হইবে । ভাবের পূজার মাঁহমাই 
এইটুকু । 

ভগবানকে ভাবময়রূপে পূজা কারিতে হইলে, 
সেই ভাবের ভিতর "দয়া তাঁহার সববৈ্বর্ষের স্ফুরণ 
হইয়াই থাকে । এইটুকু জপে বুঝা যায়। যে- 
ভাবের যে-বীঁজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ 
কর না, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভাষকা, পরে 
প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘাঁটবেই ঘটবে । শব- 
সাধনার আদতে যে বিভরখীষকা দেখা যায়, সে-সকলই 


| মানস, প্রকৃত নহে । 


৯২ তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


ইংরেজীতে তাকে 1)911)00178- 
6০ বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, 
গসংহ, ব্যাণ্র, সর্প, ডাঁকনন, যোগিন৭, প্রমথগণের 
দ্বারা নানা গবভীষকা দোৌখতে পাওয়া যায় । মুমূ 
ব্যান্তও এমনই 'িবভাষকা দেখে । িভাীষকা 
সামলাইতে পারলে, পরে প্রলোভনের উন্ভব হয় : 
অপ্সরী কিন্নরী কত আসে, কত নাচে, স্ত্‌পে স্ত্‌পে 
কত মাণিমূক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ধন-দৌলত 
পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে । ভয় ওন্্াসের উপর 
িাবভশীষকার অভাব, কাম, ও লোভের উপর প্রলো- 
ভনের 'বদ্তার। এসকল কাটাইয়না উাঠতে পারলে, 
তবে এবযনিভাত ঘটে । কিজানি কেন, কোন 
শান্তর অভাবে ঘটে, তাহা জানি না, কিন্তু শেষে 
দোঁখতে পাই, হেতিপোতি যন্্মন্তরধারণী, সবশা্ত- 
ময়, সর্বভাবময়শ, বরাভয়দাঁয়নী জগন্ময়শী অপর্- 
রূপে হাদয় আকাশে শ্ছিরদামনীর ন্যায় কোট 
সূর্যের দ্যাততে ফুটগনা উঠেন । যে যথারীতি জপ 
বারতে পাঁরর়াছে, জপে শীসদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
ভাগ্যেই এমন অপর্ব দর্শন ঘটে । এই এমবর্দরশশন 
হইতেই দুগোসবের দশভূজা মৃর্তর পূজা এদশে 
প্রচালত হইয়াছে । প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ 
সর্বপ্রথমে এই রুপ দর্শন করেন । তাঁহার শিষ্য 
ণবরুপাক্ষ এ সমাচার পান। বির্পাক্ষের শিব্য 
সদানন্দ স্বামী সর্বপ্রথমে দুগেধিসব করেন । কৃষ্কানন্দ 
আগমবাগবশের সময়েও বাংলায় কালীপংজা প্রবণ 
ছল, নবরান্রের মঙ্গলচণ্ডীর সংজা ঘটে ও যন্মেই 
হইত । সদানন্দের পদানুসরণ করিয়াই আগমবাগণীশহ 
এই দশভুজা পূজার প্রবত'ন করেন। 

তন্ন ভাবের অক্ষয় খান। দুগোধসবে ভাবের 
সকল এ*বর্ষের বিকাশ হইয়াছে । চালাচন্ত্র হইতে 
আরম্ভ কাঁরয়া নবপান্ত্রকা পর্ধন্ত দশভুজা মর্তর 
সর্বস্ব ভাবের দ্যোতনা আছে । সে-ভাব, মাকর্ন্ডেয় 
চশ্ডীর ভাব। আবরম্মতিণস্তন্ব পষন্ত যে মাজগং 
জহড়য়া বাঁসয়া আছেন, প্রবৃত্তি নিবৃক্জিতে যে মা 
হা, শ্রী, ধাঁ, লক্জা, তুষ্ট, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃষাতৃঞ্কা, 
1নদ্বা, মায়ারূপে গবরাজমানা, সেই মায়ের আভব্যঞ্জনা 
দশভুজা। দুগোঁধসব ভাবের অ*বমেধ,রসের রাজসংয়। 
দুগেধিসবে মা মহালক্ষমী, মহামেধা, মহাঘোরা, 
মহামায়া । তুম এভাবের ভাব্‌ক হইলে, তবে তো 


৬৪৮ 


আশ্বিন, ১৯৩৯৭ 
ইঙ্গতে বৃকাইতে পারি, এ মা কেমম_-এমা দিসের ? 
কিন্তু যাহা মকাম্বাদনব, যে বৃঝিয়াছে, সেই 


জিয়াছে, তাহা তো ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। 
একটা কথা বাঁলয়া রাখি । তশ্যে বা কমপ্রধান 
শাস্মে খোস-খেয়ালের কথা নাই। কর্ম আছে, 
কর্মের ফলশ্রুতি আছে । কর্ম কর, ফল পাইবেই । 
যাঁদ যথারীতি কর্ম কাঁরয়া সদগুরুর আশ্রয়ে সাধনা 
কারিয়া ফল না পাও, তবে জানও, সে কর্ম মিথ্যা, 
সেগুরু জয়াচোর । তাই তন্মের ধর্ম বুঝাইবার 
নহে, কারবার ধর্ম কর্মীর ধর্ম । যেকর্ম কারয়া 
ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মাঁজয়া গিয়াছে, পাগল 
হইয়া গিয়াছে। তাই দশভূুজার প্‌জারও কিছ: ব্যাখ্যা 
করিবার নাই ; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগা'গাড়া 
তশ্মতত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝানো যায় না, 
ভাহা কাঁরয়া কীর্ময়া দেখাইয়া দিতে হয় । বাংলায় 
কম লোপ পাইয়াছে, তাই কর্মও লোপ পাইতেছে । 
করম্ম্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাংলার কর্ম পণ্ড কাঁরয়াছে । 
কিন্তু বাঙাল? ইন্টদেবতাকে লইয়া একাঁট অপ্পূ্ব 
ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি 
ভাম্মক, সবাই সংসারটাকে ইন্টের সংসারে পাঁরণত 
কাঁরয়াছিল, অহঙ্কারকে ভন্তির দৈন্যে এমনই আঁকিয়া 
জুখিয়া মনোময় কাঁরয়া ফেলিয়াছল যে, সংসার 
দাবদাহের জবালা বারো আনা কাঁময়া গিয়াছিল। 
এক দিকে রামপ্রসাদ প্রমূখ ভন্ত তান্বিকগণ “আম 
তুয়া দাস-_দাসদাসাপূত্র হই” বাঁলয়া মা-ময় হইয়া 
থাকতেন, অন্যাঁদকে বৈষফব ভন্তগণ সবন্ব শ্রীকৃষে 
সমপ্পণ করিয়া মধুর রসের অপর" মাঁদরা-ধারা-পানে 
নিত্য বিভোর হইয়া থাঁকিতেন । রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, 
গান--সকলই কালণী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চাঁলত। 
তখন বিদ্যাসৃশ্দরেও মা কালীকে আঁসয়া হাঁজর 
হইতে হইয়াছে । অচ্যত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, 
উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পাঁরহাস কাঁরতেন। 
সবাই যেন ভাবে ডগমগ কাঁরতেন, ভাবের ঘোরে 
মানোয়ারা হইয়া থাকতেন । 


* সাহিত্য, ২২শ বর্ধ, ৬স্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৮ 


বাঙালীর দুর্গোৎসব 


'ভ্ৃস্ত ও কাব কখনও এই ভাবের খেলায় 
তত্ব-হারা হন নাই। তাই দাশরাঁথ রায় গান 


“গার, গৌরী আমার এসোছল, 
টচৈতনারাঁপণী কোথায় লুকাল 1” 


তত্বন্তানটা কাঁবর মনে টনটনে র্াহয়াছে। তান 
মৃন্ময়ী রূপশালনী দেবীকে চিন্ময়ী অরাঁপণী 
বালয়া বেশ জাঁনতেন। তাই আর একজন ভঙ় 
গান কাঁরয়াছেন, 


“জান না রে মন, পরম কারণ, 
শ্যামা শুধু মেয়ে নয় । 

সে যে মেঘেরই বরণ, কাঁরয়ে ধারণ, 
কখনও কখনও পুরুষ হয় |» 


এই একটি ক্ষুঙ্গু গীঁতে দর্শন শাশ্ে-- উপনিষদ 
শাস্বের উপানিষদরাশর একটা মূল তত্ব ব্যাখ্যাত 
রাঁহয়াছে। মা যে মনোময়ী ভাবয়ী, একথা 
বাঙালীমান্রেই জানত, তাই ভাবুক কাব গাঁহয্লাছেন 
“তুমি দেখ, আর আম দোঁখ মন, আর যেন কেউ 
না দেখে।” এই দেশব্যাপী ভাবমাধূর্য এখন 
আর নাই বাঁললেও চলে । ধমময়-ভাবময় জীবন 
পল আমাদের, রসপূর্ণ- ভাস্তপূর্ণ সমাজ 'ছল 
আমাদের । আমরা আপনহারা হইয়া ইস্টের ভাবে 
ধবভোর হইয়া থাকতাম । তাই বাংলা মতের 
স্বর্গ ছিল--সুখময় স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের 
মহত্ব এখনও বাঙালী বুঝিতে পারিলে জীবনের 
অনেক দহ্খের উপশাষ্ত ঘটে। বাঙালীর 
দুর্গেংসবের গোড়ার কয়টা স্থল কথা বাঁলয়া 
রাখলাম ; যাঁদ কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, 
তবে তত্ব-কথা কহিব।* 


সংগ্রহ £ সংহতি চৌধ্নী 


সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ 


স্বৃতিকথ। 


ততে দ্বা্মী অধণ্ডানম্দ্‌ 
উষারানী সান্যাল 


স্বামী অখস্ডানম্দ বা গঙ্গাধর মহারাজ বা স্থানীয় 
পাঁরচয়ে “দণ্ডীবাবা” কিভাবে, কখন এবং “কি প্রচেষ্টায় 
সারগাঁছি আশ্রম প্রাতন্ঠা করেন, তা অনেকেরই জানা 
আছে। তবে আমি ছোটবেলা থেকে দণ্ডীবাবাকে 
দেখোঁছ, সেই দেখার স্মাত আমার অক্ষয় সম্পদ ৷ 

' আমার বাবা সংরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ম্ীর্শদাবাদ 
জেলায় অত্যন্ত জনাপ্রয় চিকিৎসক ছিলেন । আমার 
বাবার কাছে দশ্ডীবাবার আহ্বান এল সারগাছ 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক 'চাঁকৎসকের কাজ 
করবার জন্য । বাবার কাজ 'ছল সপ্তাহে একাঁদন 
ঘোড়ার গাঁড়তে করে শহর থেকে সাত মাইল দুরে 
সারগাঁছি আশ্রমে দুঃস্থ বিপল্নদের চিকিৎসা করার । 
১৯২৪ পষন্তি আমি নিয়মিত বাবার সঙ্গে সারগাছি 
আশ্রমে যেতাম ৷ পেতাম দণ্ডীবাবার স্নেহ-ভালবাসা । 
সে ভালবাসার স্বাদ এখনও আমার সত্তায় বিরাজমান 

ণক সন্দর চেহারা ?ছল তাঁর ! জ্যোতময় মাতি। 
ধারালো নাক । ব্যান্তত্ব যেন ফুটে বেরুচ্ছে । বড় বড় 
চুল । নাদুস-নুদুস চেহারা ৷ খুব লম্বা ছিলেন না। 
গলায় থাকত রূদ্রাক্ষের মালা । কতাঁদন দেখো, 
আশ্রমের বাঁধানো ই'দারার পাশে বসে পরম স্নেহে 
অনাথ ছেলেদের স্নান কাঁরয়ে যত্ব করে গামছা 'দিয়ে গা 
মুছয়ে দিচ্ছেন । আবার দেখোছ, পুরাতন বারান্দার 
দালানে ব্রহ্মচারী ও অনাথ বালকদের নিয়ে দস্ডীবাবা 
প্রসাদ পাচ্ছেন । উান নিজে একটা টুলে বসে, অন্য 
একটা টুলে প্রসাদ রেখে খেতেন । দুপাশে সার দিয়ে 
অনাথ বালকরা ও বহ্ষচারীরা খাচ্ছেন । আমার বাবার 
বাইরে কোথাও খাওয়া নিষেধ ছিল । আম দাঁড়য়ে 
দেখাছ। আমাকে বললেন, “খুকি, প্রসাদ খাও ।” 
আমি সেই. আদরের ডাকে সঙ্গে সঙ্গেই অনাথ 
বালকদের পাশে বসে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি । 

সৌদনের সারগাঁছ আর কতটুকু! পুরনো 
দালান .ও ঠাকুরবর । গেটের উত্তর দিকে দাতব্য 
চিকিংসালয় । মনে আছে পূুবশদকে লদ্বা রাস্তার 
দুদকে ছোট ছোট পেঁপে গাছ ও তাতে বড় বড় 
পেপে ধরে থাকত। বাগানে ফুলের সমারোহ ছিল । 
কিছু কিছু ফলের গাছ লাগানো হয়েছে মান্র। 


কি এক শান্ত 'স্নগ্ধ পারবেশ আমার এ বয়সেই 
মনপ্রাণ জ:ড়য়ে যেত । 
বহরমপুর শহরে আসতে হতো। তখন বহরমপুর 
স্টেশনে শেয়ারের ঘোড়ার গাঁড় পাওয়া যেত । ভেতরে 
বসলে পয়সা বোঁশ লাগবে বলে চালকের পাশে বসে 
[বিনা সচ্কোচে তান যাতায়াত করতেন। কি 
নিরভিমান এবং কি কঠোর চ'রিন্ত ! 

বাল্যকালেই আমায় বিয়ে হয় । আমার *বশুর- 
বাঁড়তেও দশ্ডীবাবার যাতায়াত 'ছিল। আমার 
স্বামী শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও ভাসুর নাঁলনাক্ষ 
সান্যালের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পাঁরচয় ছিল । 
আমি দেখেছি, দণ্ডীবাবা হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, 
আমার স্বামীর অনুরোধে খুঁশ হয়ে আমাদের 
বাঁড়তে অন্নগ্রহণ করে গৃহস্থকে কৃতার্থ করেছেন । 
আমার শাশশাড়মা মটকার কাপড় পরে, দেবসেবা 
করার মতো গঙ্গাজলে ঠাই করে আসন পেতে ভান্ত- 
ভরে দণ্ডীঁবাবাকে খাওয়াতেন । আ'ম তখন বালিকা - 
বধ । আমার কাজ ছিল, তাঁকে পাখার বাতাস 
করা । তখন ক জানতাম ষে হীন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্যতম প্রধান যন্ত্র ও পার্ধদ । 

দস্ডীবাবা 'ায়ম করে 'দিয়োছলেন বহরমপুর 


শহরে প্রাতি গৃহস্থ বাড়তে একাঁট করে মাটির ভাঁড় 


ব্ষচারীরা দিয়ে আসবেন । যখন বাঁড়র মেয়েরা 
দৌনক রান্নার জন্য চাল মেপে ভাঁড়ার থেকে বের 
করবে, আগে এঁ ভাঁড়ে এক মনাষ্ট করে চাল রাখবে । 
সপ্তাহ শেষে ব্রহ্ষচারীরা সেই চাল সংগ্রহ করে আশ্রমে 
নিয়ে যেতেন। তখন আশ্রমের বড়ই অর্থসঙ্কট । 
দপ্ডীবাবার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনায় আজ সারগাছি 
আশ্রম কত বড় হয়েছে! আজ সারগাছি মহাতীর্ধ । 
গশবতুল্য সেই মহাপুরুষকে আম দেখোছ। 
তাঁর চরণম্পর্শ করোছি । তিনিও আমার মস্তক স্পশ 
করে আশাবাদ করেছেন । তখন বুঝিনি কার কাছে 
গিয়েছি, কার সানিধ্য পেয়েছি । কিন্তু না বুঝলেও 
শগয়োছ তো, পেয়েছি তো! আগুনে হাত জেনে দিই 
অথবা না জেনেই দই, আগুনের যে শান্ত তা তো কাজ 
করবেই ! আর তা-ই আমার তৃঞ্ধ এবং চাঁরতার্থতা । 


৫৬০ 


এ ঘুগের উদেগ 
আশাপুর্ণ৷ দেবী 


এই নিখিল বিশ্বে বিধাতার বহ- বিচিত্র 
অনন্তসৃম্টির মধ্যে শ্রেচ্চ' সৃষ্টির নিদর্শন যেমন 
মানুষ), তেমনি 'নকৃষ্ঠতম'-এর নমুনাও বোধকাঁর 
এই মানুষই। মানুষ যতটা মহান মহৎ সুন্দর 
পাঁব্র হতে পারে, ততটাই ক্রুূর কু্খাসত নঈচ নোংরা 
অসবন্দর হয়েও উঠতে পারে। মানুষের সঙ্গে 
অন্য জীবের তফাৎ এইখানেই । সমগ্র জীবজগৎ 
তার সাষ্টকর্তার 'নর্দোশকা মেনেই চলেছে 
আদ্যন্তকাল। তারা অন্য কছু হয়ে উঠতে পারে 
না আর মানুষ তাঁর 'নির্দেশকে অনায়াসে 
উপেক্ষা করে খোদার উপর খোদকারি করে 
চলেছে। কট-পতঙ্গা থেকে শুরু করে, প্রাণন 
মাত্রেরই মূল কাঠামো তো একই । আহার, নিদ্রা, 
আত্মরক্ষার প্রবণতা) আর বংশধারা বহন করে 
চলা। মানুষেরও তো তাই। তব্দ কে না জানে 
মানুষ তার উধের্ব আরো "কছ7-আরো অনেক 
ণকছ্‌'। সেই অনেক িছুর সম্বলটি নিয়েই 
মানুষ আজ এই পাঁথবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে 
উঠেছে। সমগ্র জীবজগৎ যেন তার সাঁবধের 
জন্যেই সৃস্টি হয়েছে। তাই তাদের ওপর তার 
যথেচ্ছ আধকার। আবার জলে-স্থলে, ব্লমশঃ 
অন্তরশক্ষেও সে তার সাম্রাজ্য বস্তার করে 
চলেছে । মানুষ তার অধীত বিজ্ঞানের শীন্তবলে 
আজ দ্বিতীয় 'বধাতার ভুঁমকায়। 

তাহলে £ 

বিধাতা কি তাহলে ব্লমশঃই অসহায় হয়ে 
পড়ছেন ? মানুষ তাঁকে ব্রমশঃই কোণঠাসা করে 
চলেছে ? 

আজকের পরথবশর বোধ হয় বিধাতার 
মুখোমখ হয়ে এই প্রশ্ন করবার দন এসেছে। 
জিজ্ঞেস করবার দিন এসেছে, 'তোমারই সন্ট 
জখব এ স্বেচ্ছাচারী মানৃষ কি তোমার সম্টিকে 
ধংস করে ছাড়তে চায়? ক্ষমতার উদাস কি 
তার হতাহতজ্ঞান লুপ্ত করে দিয়েছে? 


৫৬৯ 


পৃথিবীর গভে লক্ষ লক্ষ বছরের সণ্চিত 


সয় যাদের মধ্যে ছিল পাথবীর জীবনী- 
শান্তাটকে আরো অনন্তকাল টিকিয়ে রাখবার 
প্রীতশ্রাত, সেই সাঁণ্চত সণ্চয়, আজকের বিশাল 
বলদপ্ত অহঙ্কারী মানুষ দুহাতে ডীঁড়য়ে পাঁড়য়ে 
শেষ করে দিচ্ছে। যেমন জাঁমদারের ব্দাদ্ধহীন 
ছেলেরা হঠাৎ বাবার সম্পাত্তটা হাতে পেলে 


কান্ডজ্ঞানহীন আমতব্যায়তায় দুদিনে ডীঁড়য়ে* 


ছাঁড়য়ে সব শেষ করে বসে। ভাঁবষ্যং বংশধরদের 
জন্যে তুলে রাখার চিন্তা তো দুরস্থান; নিজেই 
[নিঃস্ব হয়ে বসে। আজকের পৃথিবীরও যেন 
সেই অবস্থা এসে যাচ্ছে। 
কন্তু আজকের মানুষ ক শুধুমান্র এই 
জীবধান্রী পৃথবীর সমস্ত সাত সম্পদ ধবংস 
করে করেই তাকে নিঃদব করে চলেছে ? নিজেও 
[ক নিঃস্ব হতে চলছে না হৃদয় এশবর্যকে 
ধ্বংস করে করে 2 ব্রমশঃই যে িংন্রতার প্রাতি- 
যোগিতায় প্রথম হয়ে ওঠাটাই মানুষের বাহাদর্ণারর 
পরাকাচ্ঠা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদা কাঁবকণ্ঠে সমগ্র 
মানবসমাজের কণ্ঠ ধ্বানত হতে শোনা গেছে__ 
'পাখিরে দিয়েছ গানঃ গায় সেই গান 
তার বেশি করে না সে দান; 
আমারে দিয়েছ সুর; আম তারও বোঁশ 
কাঁর দান, 
আম গাই গান।' 
আর আজকের পাঁথবীর 'দকে তাকালে, মাঝে 
মাঝে মনে হয়ঃ আজকের ধৰংসদশাগ্রস্ত মান্দষ 
বুঝি নিজেই উল্লাসত চিৎকারে বলে উঠতে 
চায় 
'পশুরে দিয়েছ নখ দাত, 
[হংস্রতায় করে রন্ত পান 
আমারে দাও তাহা, তবু আম 
পশু 'হংঘ্রতায় কাঁর রন্ত পান। 


বনজ) 


উদ্বোধন 

আজকের সমাজের দিকে দকে যেন এই 
ধানরহ অ।জ।স। অকারণ বহংন্তরতাক্প আন্ষ আ।% 
পন্তপায়ী জীবতুল্যই হয্সে উঠতে চাইছে। তবে 
এটাও ভাববার কথা মানুষেপ্র সমস্ত 1হংশ্রও। 
ক্লুরতা, নির্লজ্জতা, ইতরতার তুলনা ?দতে "পশখ' 
শব্দঠাহ বা ব্যবহার করা হয় কেন £ কেন মানবেন 
জঘন), বুশরা সব আচরণকে বলা হয় পাশীবক £ 
এটা বক পশুসমাজের প্রাত আবমার নন্ন 2 স:স্ট- 
কর্তা পশুকে যেভাবে গড়েছেন, সে সেহভ/বেই 
চলে আসছে। তার বাইরে সে ক কছ, করতে 
যায়? পশু কি সমারজাবরোধা হয় £ ব্যাচারী 
হম্স ঃ পশু তাদের স্তীজাতন্ন ওপর 'নলঞ্ঞ 
নৃশংস অত্যাচার করে ? পশু ক কখশো ও 
প্রকৃতিদত্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করে 2 সাষ্টকতণর 
ণনয়মকে অস্বীকার করে? পশুর আচরণে 1ক 
কখনো নরশজ্অতা'ম্স পারচক্স মেলে ? সংস্টকাল 
থেকেই তার জন্য ষে আচরণাবাঁধ রাত হয়েছে) 

আজও সেই [িধিই সে বহন করে চলেছে। 

আর মানুষ ৫ 

মানুষ তার সম্টিকর্তার নর্দেশিত নিম 
আন্বও সেই গবাঁধই সে বহন করে চলেছে। 

তাহলে £ তাহলে মানুষের সমস্ত নলজ্জ 
লারকীয় আচরণের নমুনাকে পাশাবক বলে 
আঁভাঁহত করা কি সঙ্গত ? সেটা যেন পশম- 
সমাজের প্রাতই অবমাননা । তথাকাঁথত এই 
'মানুষের' মন্ষ্যত্বহীন আচরণকে বরং বলা ডাঁ৮ং 
'পেশিচক' । আজকের সমাজের যণ্তন্র সেই 
৬পশাচিক ক্ষমতার মর্দে মণ্ততার দস্টন্ত। 
এই অশুভ ক্ষমতা সমাজকে কোথায় টেনে 1নয়ে 
চলেছে সেটাই ভাববার। অথচ এই মানুষের 
মধ্যেই আছে “দেবত্বে উত্তরণের ক্ষমতা । এই 
মানুষই মহখ হতে পারে, সুন্দর হতে পারে। 
পবিত্র হতে পারে। 

কিন্তু হয় কই ? তেমন দূষ্টাল্ত তো ক্রমেই 
ধিরল হয়ে আসছে। মানুষই মানুষকে নম্ট করে। 
ীকছছু নম্ট-ভ্রম্ট মান্ষ আপন নীচ স্বার্থে আরো 
?কছু মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকারের অতল 
পথে। তাদের 'দিয়ে যা খাঁশ অন্যায় করায়, 
অত্যাচার করায়) লোভ দোখিয়ে দেখিয়ে কিনে নেয় 


৬৩৭ 


১২তম বর্ধ--৯ম সংখ) 


তাদের ভিতরকার 'বিবেক বুদ্ধ ও মনুষ্যত্ব 
(নকাসঙ৩ কত ফেলে তদের মধেকার সমস্ত 
শুভবোধকে। 

মানুবই মানুষের উত্তরণের অন্তরায় । 

একথা অবশ্য বলা যায় না যে, এযাবৎকালের 
পথবঝীতে এতাবৎকাল তাবৎ মানুষই মহদাশন 
ছিল। শুধু আজকের যূ্‌গই মন্দ। ভা অবশ) 
নয়, চিরকালই- সবযুগেই কিছু নম্ট-দ্রন্ট মানুষ 
ক্ষমতার মণ্ততায় অহঙ্কারের উগ্রতায় অনাচার 
করে, যথেচ্ছাচার করে, সত্যকে মাঁলন করে, 
সভ্যতাকে ধবংন করে, শুঙকে গ্রাস করে। 

বলবানরা বিরকালই দুর্বলের ওপর প্রভু 
করে, তাদের শোষণ করে, বণ্টনা করে) তাদেরকে 
ক্ীতদাস বানিয়ে রেখে আপন আরাম আযর়েসের 
বাসনা চরিতার্থ করে। আপন খেয়ালে 'িনরীহ 
শাল্তীপ্রয় দেশের ওপর যুদ্ধ চাপায়। অসহায় 
জনগণকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যুদ্ধে পাঠায়। 
যখনই রাজশান্ত অশুভশন্তির কাছে আত্মসমর্পণ 
করে বসেঃ তখনই পাঁথবীতে নেমে আসে চরম 
দুর্দন। এ দার্দন পাঁথবীতে বারেবারেই 
এসেছে । ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। 
এমন কোন যুগ ছিল না, যে-যুগে সব মানুষই 
মহৎ 'ছিল। 

1চিরকালীন পাঁথবীতে ভূমি, স্বর্ণ আর নারী 
এই তন বস্তু ইতর আর লোভী মানুষের 
লোভের বস্তু । চিরকালই অসৎ অন্যায়কার তার 
লোভের হাতকে বাড়য়ে 'দয়েছে, ষেনতেনভাবে 
তার কাম্য বস্তুটিকে আহরণ করতে । এবং আজও 
তার ব্যাতিক্রম নেই। এসবের কোন কিছুই বোধ 
হয় নতুন নয়। 

তাহলে £ঃ তাহলে আজকের পৃথিবীর কেন 
বিশেষ করে এই যুগের জন্য উদ্বেগ ? 

প্রশনাট এইখানেই। 

চিরকালের পৃথিবীতে সমাজে এ সবই চলে 
এসেছে। রাজশান্তর সঙ্গে অশুভশান্তর যোগা- 
যোগ ঘটায় সমাজে অনেক ক্ষয়-ক্ষাতি হয়েছে। 
তব এও ঠিক, তার মধ্যে থেকেই সাধারণ 
মানুষেরা বৃত্তিজীবী নিরীহ মানুষেরা, খেটে- 
খাওয়া মানুষেরা, দীনদারদ্র মানুষেরা, আঁদবাস? 


আঁম্বিন, ১৩৯ 


উপজাতি তথাকাথত অনুল্বত গোহ্ঠী সব 
মিলিয়ে বিশাল এক মানবসমাজ, তাদের উত্থান- 
পতনহাঁন নিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ জ্বীবনের, মধ্য 
দিয়েই 'মনৃষ্যত্বের চিরন্তন ধারাটি বহন করে 
চলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে ।... 
তাদের সহজাত সততা, সত্যবোধ, সংস্কার, 
ধর্মাবশ্বাস আর সে-সম্পর্কে মূল্যবোধ তাদেরকে 
একটি কেল্দ্ুভমিতে 'স্ছিরভাবে দাঁড় কারয়ে রেখে 
এসেছে । আজকের যুগের হিসাবে অবশ্যই এরা 
নিবোঁধি) অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছল্স। তাই তারা চিরকাল 
অদৃশ্য একটি পাপপুণ্যের দাঁড়-পাল্লায়' আপন 
কর্মভারকে চাঁপিয়েছে আর ইহকাল-পরকালের 
প্রাপ্তির ওজন কষে কষে, জাবনকে সহনশীপর 
সীমায় রেখে বহন করে এসেছে। সেই সব অজ্ঞ 
[নিরক্ষর আতসাধারণ মানুষেরাও কখনো কখনো 
জীবন-দর্শনের গভীর তন্তের ব্যাখ্যা শানয়েছে। 
অসংখ্য উতান-পতনের মধ্যে, তাদের যেমন 
উত্থান ঘটেনি, তেমান পতনও ঘটেনি। এই 
সাধারণেরাই সমাজজশীবনের পায়ের তলার মাটি, 
মাথার উপরকার ছাদ। এরাই সমাজের মেরুদণ্ড । 
আজকের যুগের ধারা এসেছে সেই সাধারণ 
মানুষদের মধ্যে থেকে । ওরা যেন তাদের কেন্দুভাম 
থেকে স্থালত হয়ে পড়ছে, 'বিচ্যত হয়ে পড়েছে 
তার চিরকালের পরিচিত জগৎ থেকে । কারণ 
ক্ষমতাবানদের হঠাৎ নজরে পড়ে গিয়োছিল- এরা 
একটা মস্ত হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়ে তাদের 
ক্ষমতার আসন শন্ত রাখতে হবে। অতএব সেইসব 
সাধারণদের টেনে নিযে এসেছে তাদের চিরন্তন 
[বিশ্বাসের জগৎ থেকে, সততার জগৎ থেকে; 
নিজস্ব ধর্মবোধের (এষূগে অবশ্য যা অর্থহীন 
অলক) অগৎ থেকে। 'বাচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসছে 
আপন কুটিল প্রয়োজন সাধনের জটিল পথে। 
আজ্ব তাই সেই চিরকালের 'সাধারপ-জ্রন যারা 
এযাবৎকাল আপন সন্তাটকে অটুট রেখে টিকে 
থেকেছে, তারা আজ সেই সন্তা বিসর্জন দিয়ে 
হল্সে পড়েছে অপরের হাতের ক্লীড়নক। আজ 
জরা পর্যন্ত এক লোভের 'শিকার। 

লোভেন্ন হাতছাঁনতে তারা তাদেক্স আলঙ্গোর 
জগৎ থেকে ভ্রক্ট হয়ে ক্ুমশঃই এক অন্ধকার পথের 
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দকে এগিয়ে চলেছে । এই অন্ধকারের জশবেরা 
আজ্জ হয়ে উঠেছে ভগ্রত্কর অচেনা । এরা আমাদের 
উদ্বেগ-উৎকপ্ঠা আর অসহায়তার জনক। আজ 
সেই চিরকালের সরল সাধারণেরাই যেন হযে 
উঠেছে সবথেকে প্যাঁচালো। আজ আর আমাদের 
বিশ্বাস রাখবার কোন ঠশই নেই। 
হ্যা, এটাই আজকের যুগের পরম সমস্যা । 
আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। 
কেউ কাউকে আপন ভাবতে পার না, কেউ 
কাউকে ভালবাসতে পাঁর না। বলদশ্ত ক্ষমতা- 
বানেরা চিরাঁদনই অসহাক্স-জনকে তাদের অসহায়- 
তার সুযোগ 'নয়ে বাত করেছে, শোষণ করেছে, 
ভাঙিয়ে খেয়েছে। কিন্তু. আজকের যুগ তাদের 
'ভেঙ্কে চূরমার' করে ফেলেছে। তাদের বিবেককে 
ধ্বংস করে 'দচ্ছে, তাদের আত্মাকে চিনে ফেলছে। 
এর থেকে বড় শোষণ আর কি আছে ? এক থেকে 
নিঃস্ব করে ফেলবার পদ্ধাতত আর গক আছে? 
অথচ আজকের সমাজ্জে প্রাতাীনয়তই এই শোষণের 
দৃদ্টান্ত দেখে চলতে হচ্ছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
প্রাকীতিক দৃষেগি) দুভিক্ষ) মন্বস্তর) মানবসমাজে 
অনেক ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। তবু কোন এক 
সময় সে ক্ষযক্ষাতর পূরণ হবার আশা থাকে। 
কিন্তু সমাজের মানুষ নম্ট-্রস্ট হয়ে পড়লে, 
সে ক্ষয়ক্ষাতর পাঁরমাপই বা কোথায় 2 পূরণেরই 
বা আশা কোথায় 2 অথচ এই ক্ষয় যোধহয় আর 
রোধ করা যাচ্ছে না। কারণ ক্ষমতায় নেশাগ্রস্ত 
অন্ধজনেরা আপাতটুকুই দেখতে পাচ্ছে। 
আপাতের ওপারটা দেখতে পাচ্ছে না। 
অথবা দেখেও দেখছে না। আজকের বিজ্ঞানে 
বলদপ্ত মানুষ যেমন পৃথিবীর বুকের স্চিত 
সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলতে "দ্বিধা করছে না, 
তেমান ববেকের দংশনও অনুভব করছে না। 
এই অজ্ঞান-দৃপ্ত মানুষেরাও 'নার্বকারত্ব প্রাপ্ত ' 
হয়েছে। , 
এখন আমাদের সমাজজশীবনের অবস্থা এই-- 
সমস্ত মানুষই সাহস হারিয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হতে 
বসেছে। আজকের মানুষের আর অন্যায়ের 
ীবরুদ্ধে কুখে দাঁড়াবার সাহস নেই, সতা বলবার 
সাহস নেই। চোখের সামনে খুন হণে দেখলে 
সেপ্টেম্বরঃ ১৯৯০ 


উিদ্বোধন 


. বাধা দিতে যাবার সাহস নেই। চোখের সামনে 
নারীর লাঞ্ছনা দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাতিকারের 
চেষ্টায় সাহস নেই। আজকের সমাজ যেকোন 
অন্যায় অনাচার দেখেও বলতে বাধ্য হয়-_ 
দোখানঃ শুনেও বলতে বাধ্য হয়-- শুনিনি” 
বুঝেও বলতে বাধ্য হয়-_বাঁঝান'। 

কারণ সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে । অথচ 
. এই সোঁদনও এমন অবস্থা ছিল না। পরশাসত 
ভারতবর্ষেও অত্যাচারী শাসকের আসনে বুক 
ফুঁলয়ে দশাড়য়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে 
দাীড়য়েছে সামান্য অসহায় মানুষাঁটও। “ভয়? 
নামক ভয়ঙ্কর প্রাণীটা তাদেরকে এমন আল্টেপৃচ্ডে 
গ্রাস করতে পারোন। কিন্তু আজকের স্বাধীন 
দেশের মানুষেরা কী অদ্ভূত এক ভয়ের শিকার 
হয়ে বসে আছে ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার 
শান্ত হারিয়ে আজ দেশবাসী যেন জড়পদার্থে 
পাঁরণত। স্বাধীনতা ?ি তাদের এই মহার্ঘ বস্তুটি 
উপহার দিল? কেড়ে নিলো তাদের 'বিবেক- 
1ব*বাসের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়- 
অন্যায় বোধের পরিমাপের স্বাধীনতা ? 

দৈহিক অর্থে ক্লীতদাস' প্রথার বরুদ্ধে কত 
সংগ্রাম, কত সাধনা হয়েছে। সেই অমানাবক 
প্রথার অবসানও ঘটেছে। কন্তু অন্য রাস্তা ঘুরে 
আর এক ব্রীতদাস-প্রথার সৃষ্টি হয়েছে । লোভের 
জাল ফেলে ফেলে সেই সব সৎ সরল সাধারণ 
মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। 

, তাদের 'িচার-বিবেচনা, মানাঁবকতা-বোধ আর 
সবেপিরি তাদের মনষ্যত্বটকুণ্ড কনে নেওয়া 
হচ্ছে, আপাত কছুর 'বানময়ে। 

আজকের চল্তা-ভাবনা এই নিয়েই । 

'কে এই অধংঃপাঁতত যুগে আবার মনুষ্যত্ব 
ফারয়ে আনতে পারবে ১ কোথায় সেই 
পাঁরনাতা ? 

মনুষ্যত্ব হারানো মানুষ, ভালবাসবার ক্ষমতা 
হারানো মানুষ, বিশ্বাস হারানো মানুষকে 
নিয়ে যুগের জয়যান্রা কতাঁদন অব্যাহত থাকবে ? 

এ প্রশ্ন কি স্যম্টকর্তার কাছেই করার নয় ? 

তার এ পূথিবীতে অনেক ধবংসলশলা সংঘাঁটত 
হায়েছে। সেই রামায়ণ-মহাভারতের ষূগ থেকে 


৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


আজ পর্যন্ত চলেছে রাজ্য 'িয়ে হানাহানি, 
কাড়াকাঁড়। তবু বলব, আজকের দ্ার্দন আরও 
বোঁশ ভাবনার। 

কারণ আজ সেই মানুষেরা ধৰংস হতে বসেছে_ 
[চিরকাল যারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে 
এসেছে। যারা সমাজের পায়ের তলার মাটি, মাথার 
উপরকার আকাশ, যারা সমাজের মেরুদণ্ড। 
আর্‌ এক ভাবনা- আজকের নারীসমাজকে নিয়ে, 
হ্যা, সেও এক পরম সমস্যা । কারণ দীর্ঘাদনের 
অন্ধকারের অবরোধ ভেঙে আজ নারীসমাজ 
বাইরের জগতে এসে দণাঁড়য়েছে। অবশ্যই তার 
বন্ধনদশাত্রস্ত অবস্থা ঘুচ্ছে। আপাত দযাম্টতে 
সে যে মুস্ত-জীবনের স্বাদই বহন করছে বলে মনে 
হয়। তবু সেই নারীসমাজ-ম্দীন্ত আন্দোলনে 
সোচ্চার নারীসমাজও যেন আজ পথভ্রান্ত 
দিশেহারা । আজও সে বুঝে উঠতে পারছে না 
শনজে ঠিক কোনখানে উপাস্থত হবেঃ কোন 
পথাট তার শ্রেয় ? 

সে কি পুরুষশাঁসত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই 
করেই চলবে ? না কি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
করে গড়ে তোলার সাধনা করবে? সেকি 
আজকের আধুনক জীবনের নিরঙ্কুশ স্রোতে গা 
ভাঁসয়ে ?দয়ে, 'নীশ্চন্তে এগয়ে চলবে ? নাক 
শ্রেয়ের সন্ধানে অততের দিকে ফিরে তাকাবে ? 
বহুটানের মধ্যে আজকের নারীসমাজ (অর্থাৎ 
সচেতন নারীসমাজ, যার আঁধকাংশই আজও যে 
'তাঁমরে সেই 'তাঁমরেই ।) যেন 'ন যযৌ ন তদ্ছো' 
অবস্থায় দণাঁড়য়ে। একটি স্থির লক্ষ্যের পথ 
ধরে এগিয়ে যাবার প্রেরণা তারা পাচ্ছে না। 
বলতে গেলে সে অনেক' কথা । তবে আজকের 
নারীসমাজকে দেখলে, এবং তাঁদের আঁভমত- 
সমূহ দেখলেই বোঝা যায়) তশরা এখনো 
গদশাহারা। আজকের সমাজ এই উভয় সঙ্কটের 
মধ্যে পড়ে আছে। 

এই .সঞ্কট- অবক্ষয় থেকে নিম্কীতির কোন 
উপায় নেই 'কি? আজকের সমাজ যেখানে এসে 
দাঁড়িয়েছে তাতে বিবর্তনের মাধ্যমে কোন পাঁর- 
বর্তন সম্ভব নয়। তাই অপেক্ষা করে আছ 
বিবেকানন্দের মতো ঘুগপুরুষের আঁ্বভাষের। 


৫65. 


চা রল্রর 
ই 
“বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার $ ১৯৯০, প্রদান উপলক্ষে 

“উদ্বোধন,-কে প্রদত্ত মানপত্রটি নিচে পাঠকদের সুবিধার্থে 
পাঠোদ্ধার করে দেওয়া হলে|। 








ইত্ডিম্ান এপিক কালচার সেঞ্টার 


১৬৭/২২ সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০ 
বিশ্বনাম্ক বিবেকানঙ্ক এপিক পুরুস্কার ৫ ১৯৯০ 


॥ রামরুষ্ণ মঠ ও রামকুষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মাসিক মুখপত্র 
উদ্বোখন”-কে অপিত বিন শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ 





ভারতীয় জাগরণের প্রেরণাপয্রুষ স্বামী বিবেকানন্দের শঙ্খধবান_-ভীত্তণ্ঠত জাগ্রত 1 ওঠো, জাগো”! 
সেই বাণীর উদাত্ত ঘোষণার জন্য তিনি সৃষ্টি করোঁছলেন “উদ্বোধন” পাত্রকা। জাতীয় জাগরণের বাতাবিহ | 
উদ্বোধন'কে নমস্কার কার । | | 

“উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় স্বামীজী বলোছলেন-_্বার খুলে দাও! বশ্বের সকল দিক থেকে 
আলোক আসূক। আর বলেছিলেন-তুলে ধরো আমাদের পিতৃধন--ভারতের য্‌গ-য্‌গ-সপ্চিত | 
জ্ঞানরাশিকে । “উদ্বোধন” স্বামীজীর অমোঘ ইচ্ছায় এনেছে আত্মবোধের বাণী, আত্মীব্তারের বাণী 
এবং সবাঙ্গীণ মান্তর বাণী । মাীন্তদূত “উদ্বোধন”-কে নমস্কার কার । 

বাঙুলাভাষা ও সাহত্যে নতুন গাঁতবেগ সপণ্টারকারী স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা রচনার আধার-- 
উদ্বোধন, পান্রকা। পবলাত-যাত্রীর পর্র” বা পারব্রাজক+, "ভাববার কথা” “বতমান ভারত", প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য প্রভূতি স্বামণজীর বাঙলা রচনাগঁল “উদ্বোধন”এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে । শ্রীরামকৃফের 
অসাধারণ জীবনী ও তাঁর ভাষ্য স্বামী সারদানন্দ-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' “উদ্বোধন'-এই প্রকাশিত 
হয়েছে । “উদ্বোধন”-এ প্রকাশিত হয়েছে বি"্বসাহতারপে স্বীকৃত শ্শ্রীত্রীরামকৃ্কথামত” নামক অমর 
গ্রষ্ধের অনেকথাঁন অংশ; 'নাঁখল মাতৃত্বের বিগ্রহ শ্রীমা সারদাদেবীর কথা ও জীবন কথা ; সেই সঙ্গে 
শ্রীরাম ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের জীবনী ও স্মৃতিকথা । “উদ্বোধন'-এ লিখেছেন_- 


&৬৬ 


উদ্বোধন ৯ইতম বর্য-_৯ম সংখ্যা 


নজরূল ইসলাম, ধদুনাথ সরকার, এস. ওয়াজেদ আলি, দিলীপকুণ্মার রায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যাফ, 
মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কুমুদরঞ্জন মালিক, কালিদাস রায়, রমেশচম্দ্র মজুমদার, সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ £সেকাল ও একালের স্বনামধনা মনীষবন্দ । মহাজশবনের রয্বাগার “উত্বোধন'-কে নমস্কার 
কার । 

শুধু রামকৃষ্২ববেকানন্দ ভাবপ্রচারেই “উদ্বোধন' সীমাবদ্ধ থাকোন। তার প্রাতত্ঠাতার নির্দেশে 
ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইাতহাস, সমাজতত্ব, শিষ্প, সাহিত্য সহ মানবজীবনের নানা প্রকাশকে উদ্বোধন' 
ধারণ করেছে এবং বিগত একানব্বই বছর ধরে বাঙালণর জ্ঞানভাপ্ডারকে পজ্ট ও সমন্ধ করেছে । ধমাঁয় 
সম্প্রদায়ের মুখপন্ন হয়েও “উদ্বোধন” তার প্রবর্তকের ইচ্ছানসারেই নিছক. ধম পাল্লিকা হয়ে ')উঠোন 
কখনও । তবে “উদ্বোধন” অবশ্যই প্রকাশ করেছে অধ্যাত্মীবজ্ঞানের সৃগভাঁর দিকগুলিকে এবং চিরন্তন 
ভারতবর্ধকে য্স্ত করেছে একালের ভারতবর্ষের সঙ্গে । “উদ্বোধন প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের সেতৃবম্ধন 
ঘাঁটয়েছে। জীবন-সতোর উদ্মোচক “উদ্বোধন"-কে নমস্কার কার 


কাঁঠন বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে “উদ্যোধন'-এর সডনা | তার প্রথম সম্পাদক স্বামী ন্রিগ্ণাতীতানন্দ । 
অতঃপর তাকে লালন করেছেন স্বামী সারদানন্দ-সহ শ্রীরামকৃ্ষ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য-প্রাশষ্যগণ । 
এদের সাধনায় “উদ্বোধন” উত্তরোত্তর উত্রীতমুখী । অব্যাহতভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতবষের 
প্রাচীনতম সামায়ক পাত্রকা উদ্বোধন? । “উদ্বোধন"-এর অতাঁত ও বর্তমানের সম্পাদক, যুণ্ম-সম্পাদক ও 
পাঁরচালকবর্গকে নমস্কার কার । 

“উদ্যোধন' পাত্রকামার নয়-_তা ববেকটৈতন্য-যজ্ে অরণিকান্ঠ ৷ বিবেক-ষক্্ চিরন্তন | “উদ্বোধন”ও 
চিরম্তনের নিত্য উচ্চারণ । “উদ্বোধন” রামকুফ-সারদা-বিবেকানন্দের এবং ভারতাঁয় এঁতিহা ও কষ্টির 
বাণশশরীর । রামকষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষ চিরম্তনেরই নামভেদ । “উদ্বোধন'-ও সেই অরে" 
গিরম্তনের সঙ্গে সংযুস্ত। সুতরাং “উদ্বোধন”-এর ললাটে বহু শতাব্দীর আয়হত্কাল। চিরন্তনের অপর 
নাম “উদ্বোধন”কে নমস্কার কার । 

কলকাতার 'শ্রশত-বাঁর্ষকী পাার্তর প্রাকলশ্নে আঁদ কলকাতার অন্যতম অঙ্গে স্থাপিত “উদ্বোধন' 
এবং তার প্রাতত্ঠাতা আঁদ-কলকাতার অপর এক অঙ্গের জাতক কলকাতার “সবশশ্রেষ্ঠ সন্তান” স্বামী 
ণববেকানন্দ-কে নমস্কার করি । 

ইপ্ডিয়ান এপক কালচার সেপ্টারএর পক্ষে উদ্বোধন"কে আন্ত এই শবম্বনায়ক বিবেকানন্দ 
এীপক পুরস্কার £ ১৯৯০ বস্তৃতপক্ষে 'িবেকানন্দ নামক নিত্য-সত্যকে আমাদের ভাঙ্তীনত হৃদয়ের অথা- 
দনবেদন । আমরা ধন্য ৷ জয়তু “উদ্বোধন” ! জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ ! 


ইঠ। ভুলা ই ১৯৯০ বিশ্বনাথ দত্ত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাম্পী, প্রমথনাথ তকর্ভষণ, শরব্ম্দ্র চট্রোপাধ্যায় 
| 





হরিলীলাম় যেন ভেল্রকি লেগে যায় 


স্বামী প্রভানন্দ 


আকর্ষণ-বকর্ষণ য়ে বিশববৈরাজের খেলা । 
জড় পদার্থের মধ্যে একাঁটি ভর অপর একাঁট ভরকে 
আকর্ষণ করছে । আবার চেতন মানুষ একে অপরকে 
আকর্ষণ করছে। পার্থক্য এইটুকু যে, মানুষের 
পরস্পরের আকর্ষণের পিছনে রয়েছে একটা প্রিয়ত্ব- 
বোধ, উপাদেয়ত্বের ধারণা । উপাঁনষদের খাষ এর 
রহস্যভেদ করে বলেছেন ঃ “আত্মনদ্তু কামায় সব 
প্রয়ং ভবাতি |” অর্থাৎ সবাঁকছুর আঁন্তত্ব যার ওপর 
[ভর করে সেই আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় বলে 
বোধ হয় । "প্রয়ত্ববোধ ও তক্জাঁনত আকর্ষণ তার- 
রূপে দেখা দেয় যখন সীঁচ্চদানন্দ ভগবান মানুষের 
বেশে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হন । বাউলের দলের 
মতো পাঁরকরদের শনয়ে তান হাঁজর হন, 
নাচগান করে মাতিয়ে নাচিয়ে রঙ্গমণ্ড থেকে সরে 
যান। ভান্তশাস্্ বলেন, এ হচ্ছে ভগবানের লীলা- 
বিলাস । যোগমায়ার সাহায্যে এলীলাবলাস। 
মায়া ও যোগমায়া উভয়েরই আচন্ত্য আকর্ষণী 
মোহনণশান্ত আছে । ভগবদবাহমখদের মুপ্ধ করে 
মায়া, ভগবদু্মঃখদের মৃণ্ধ করে যোগমায়া । 
বৈষবতোষণনী টাকায় বলা হয়েছে £ “যোগমায়া 
পরাখ্যাচন্ত্যশীস্তঃ 1৮১ যোগমায়া "চচ্ছান্ত বা 
স্বর্পশান্ত । এর দ্বারা মানুষ ঈশবরাভিমুখী হয় । 
ভগবানের কোনপ্রকার 'নজ প্রয়োজন না থাকলেও 
[তান কেবলমান্ত আনন্দোচ্ছৰাসবশতই বাঁধ লীলা 
করে থাকেন । প্রকৃতপক্ষে স্বর্‌পানন্দ িবতরণই তাঁর 
আনন্দাস্বাদন । 

ইদানীং রামকৃষ্বপু আশ্রয় করে অবতীর্ণ 
হয়োছলেন সাঁচ্চদানন্দঘন ঈশ্বর । সময় বেছে 
নিয়োছলেন ভারতে ইংরেজ-শাসনের মধ্যাহ্নকাল। 
স্থান_ব্রাটশ ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে 
উত্তরপাশ্চমে ১০০ লোমটার দুরের একট গ্রাম । 
পাশ্চম বাংলার চারটি জেলা- হুগাঁল, বাঁকুড়া, বর্ধমান 
ও মোঁদনীপুরের প্রায় মিলনাবন্দুতে এই গ্রাম । 
শৈশব কৈশোর এ গ্রামে অতিবাহত করে তাঁর জীবনের 
প্রায় দৃইতৃতীয়াশ আতিবাহত করোছলেন 


৯ ভাগবতের ৯০।২৯।৯ শ্লোকের বৈফবতোধণণ টকা । 
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কলকাতার উপকণ্ঠে দাক্ষণেশবরে ভবতারিণণর মান্দর- 
প্রাঙ্গণে । প্রস্ফ্যটত পদ্মের রূপ গন্ধ যেমন ছোট 
বড় সকল মধুপকে আকর্ষণ করে, তেমাঁন অবতার- 
পুরুষের দিব্য লীলাবলাস সকল শ্রেণীর মানৃষকে 
আকর্ষণ করেছিল । মাধূর্যমশ্ডিত সে-আকর্ষণ। 
অবতার-পুরুষের লীলাবিলাসের তাংপর্য অবধারণ 
করতে হলে যে পারপ্রোক্ষতে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
তার সঙ্গে পাঁরচয় একান্ত প্রয়োজন । শক-হ্‌ন- 
পাঠান-মোগলের উংপড়নের পর ভারতবর্ষ সে-সময়ে 
ইংরেজের দখলে । লোভ বিদেশী শান্তর নয়ত 
শোধণে দেশের সাধারণ মানুষ দারদ্যে, মহামারতে, 
আঁশক্ষায় পরদস্ত। পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনে 
দেশের নতৃন-শাক্ষিতদের মধ্যে সনাতন মূল্যবোধগৃলি 
ভেঙে চুরমার হয়ে যাঁচ্ছল। দেখা গেল, জনমানস 
থেকে ধর্মীবদ্বাস উপড়ে ফেলতে একদল সমচেম্ট, 
অপর একদল সংস্কারপ 'থাঁ নতুন ধর্মমত প্রবর্তন 
করতে আগ্রহী । অবশ্য এধরনের বৈস্লাবক ভাবোচ্ছবাস 
গ্রাম-ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে ব্যথ' হয়েছিল। 
পাঁশচমবাংলায় যে গ্রামাণ্ুল শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবলাসের 
সাক্ষ্য বহন করছে, সেখানকার লোকসংখ্যার বিরাট 
এক অংশ আদম উপজাতি ও হিন্দু সমাজভুন্ত 
তপাঁসলী সম্প্রদায় । সে-অগ্চলে জৈনধমে র প্রাণধারা 
শুকিয়ে গিয়োছল দ্বাদশ শতাব্দীতে । পাল রাজ- 
বংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করলেও 
তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । চতুর্খ-পণম শতাব্দী 
থেকে দেশব্যাপণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুখান এ-অণ্লকেও 
প্রভাবত করেছিল । শ্রীঠতন্য-প্রবাতিত বৈষফবধমের 
উদ্ভবের প্‌বে প্রাচীন হিন্দুগণ শিব, শান্ত ও 
বিষ্ুর (বাসুদেব ) আরাধনা করত। এ-সময়ের 
মধ্যে সাধারণের দৃণ্টর অগোচরে তন্ত্রাচারের 
গবকাশ ঘটোছল রাঢের সর্বত্র । এর প্রসারে সাহাষ্য 
করোছল লৌকিক ধর্ম। শ্রীটতন্যের আঁবিভাবে 
অনড়প্রায় ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সণ্চারিত হলো । 
শ্রীচতন্যের সমকালীন নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্ষ, 
উদ্ধারণ দত্ত, কমলাকর পিপলাই প্রমুখদের ভূমিকা 


৫৫৭ 


উদ্বোধন 


গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই, ফিম্তু আলোচ্য অঞ্চলে নতুন 
ভক্তিধর্মের" বিজয়কেতন উীঁড়য়েছিলেন শ্রীনবাস ও 
নরোতম। শ্রীনবাসের 'নকট দীক্ষিত হয়ে 'িষ্ণুপুরের 
অত্যাচারী রাজা বীর হাঁম্বরের বিরাট পাঁরবর্তন 
ঘর্টেছিল। এ-পারবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর রচিত 
একট গানের শেষাংশ, “এ-বীর হাম্বর হিয়া/রজপুর 
সদা ধীয়া/যাহা অলি উড়ে লাখে লাখে ।”»২ এই 
রাজপাঁরবারের আনুকল্যে ধর্মে সাহিত্যে শিল্পে 
স্থাপত্যে নবজাগরণ উপাস্থিত হয়োছল। ধর্মের 
ক্ষেত্রে বাবধ বিবর্তন ঘটোছিল। সেই 'ববর্তনের 
অন্যতম হলো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেবের 
পরিবর্তন- মোহন বাঁশরী হাতে কালোসোনা, ননী- 
চোরা, শ্যাম রায় ইত্যাঁদ রূপে । তাঁর পাশে এসে 
দাঁড়য়োছলেন হনাঁদনী শান্তর মার্তমতী প্রকাশ 
রাধকা । কৃষ্ণ ও রাধার একাজ্স-মার্ত শ্লীঠৈতন্য 
প্রেমধর্ম প্রচার করোছলেন । এই প্রেম সম্বন্ধে 
কফদাস কাবরাজ বলেছেন ঃ “কৃষ্ণ রতি গাঢ় হইলে 
প্রেম আঁভধান ।৮”৩ গৌরাঙগলীলাবলাসে ভান্ত মৈত্রী 
প্রেমের ছড়াছাঁড়। 

একথা অনস্বীকার্য যে, আর্য ও অনার্য এই দুই 
গবপরীতধমাণ কীষ্টর সঙ্বাত ও সমন্বয় কালের 
সোপান বেয়ে নেমে এসে এঅগ্লের মানুষের জীবনে 
এনোঁছল ব্হাবধ পাঁরবর্তন। ধর্মঠাকুর, মনসা, 
পশুপাতি (শিব ), শীতলা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের 
মধ্যে জনাগ্রয়তা অজ্ন করোছল । অপরপক্ষে 
আদম উপজাতিগণ হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবগাঁল 
[াবশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম দ্বারা গভশরভাবে 
প্রভাবিত হয়োছল 1৪ এ-সকল বিবর্তন ছাড়াও 
সাধারণের দাঁণ্টর প্রায় অগোচরে জনজীবনের 
অন্তরালে ফশুধারার মতো প্রবাহত হয়োছল মরাময়া 


২ ভাঁন্তরত়াকর-নরহা'রি চক্তবত” ৭৬৯ 


১২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সাধনার ধারা ৷ সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পাঁরব্যাঞ্ 
এই ধারার প্রভাব পারিস্ফ:ট হয়ে উঠোছল আলেচ্য 
গ্রামা্চলেও । এ-ধারা সম্বন্ধে ডঃ শাশভ্ষণ দাশ- 
গুপ্তের মন্তব্য বিশেষ প্রাণধানযোগ্য । তিন 
লিখেছেন £ “3146 ৮) 5146 10 085 ০020- 
1701015 1010%/0 11190105105] 90901818010103 
800 161121905 012890০98 (1919 1899 09961 
10/106 10 10019 810 1120000 16112100ও 
0100061080116106 ০1 63065110 ১০৪1০ 1919001063 : 
“০১1৩1. 85909018160 ৮110) 0) 51960012091)5 
01 801758] ৬2151815] 0179 82116 63016110 
1018001095 11)86 1201) 16500175101 701 0176 
£০/0) ০1 000 65066110 ৬৪150785106 ০011 
10004 83 175 ৬০15892, 9219)158. 7)0৬৫- 
[001)1.১৫  শ্রীচৈতন্যোত্তর জাগরণের জোয়ার 
জনমানসে দৃঢ় 'শিকড়বদ্ধ মত ও বিশ্বাসকে প্রাতহত 
বা অবদমিত করতে পারেনি । উপরন্তু শ্রীচৈতনা- 
প্রবার্তত মত-পথের সঙ্গে এধারার 'মথাঁক্কয়াতে 
(17051506101) ) উদ্ভূত হয়োছিল আউল, বাউল,৬ 
নেড়া, কততভিজা, সাই, দরবেশ প্রভাতি সম্প্রদায় । 
অক্ষয়কুমার দত্ত শ্রীচৈতন্য-সূত্রে সম্পকিতি এ-ধরনের 
ভ্রশটি শাখা সম্প্রদায়ের ববরণ দিয়েছেন ।? 
এ-সকল সম্প্রদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেই গ্রামাঞ্চলে 
যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃ্ণ লীলাবিলাস করোছিলেন । 
এদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নাঁঝড় পার- 
চয়ের প্রমাণ কথামৃতের পাতায় %াতায় । শুধুমাত্র 
পারিচয় ছাড়াও তিনি এজাতীয় মতপথ নিজের 
ব্যাপক আঁভজ্ঞতা ও উদার ভাবের আলোকে বিচার 
করেছেন এবং প্রয়োজন মতো সে-সকল মতানুসারী 
লোকদের কল্যাণের পথে পাঁরচাঁলত করেছেন । 


৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচারতামূত-কৃষ্দাস কাবরাজ, মধ্যলখলা, ২৩ অধ্যায় 
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৬ এক মতান,সারে বাউল প্রভাতি সম্প্রদায়ের আদিগ-রহ শ্রীচৈতন্য । ক্ষিতমোহন সেনশাস্ত্র তাঁর বাংলার বাউল' 
গ্রন্থে ১৯১৫৪, পৃঃ ৪৮) 'লখেছেন, মহাপ্রভুর বহু পৃবেই বাঙীলয়া মত ও ঝাউলদের নাম পাওয়া যায়। 


৭ ভারতবর্য় উপাসক সম্প্রদায়-অক্ষয়কুমার দত্ত, পাঠভবন সং, ২৩৭৬, পৃঃ ১১০-১৪৯ 


৫৬৮ 


আঁশ্বন, ১৩৯৭ 


এদের সাধনপথে 'তিনাঁট পর্যয়ি দেখা ধায় £ 
প্রবরক, সাধক ও 'সিপ্ধ । এই পষয়ি তিনাটর সঙ্গে 
ঘনঘ্ঠভাবে যবস্ত পাঁচাট আশ্রয়, যথা নান, মন্ত্র, ভাব, 
প্রেম ও রস। নাম ও মন্ত্র প্রবর্ক পধষয়ি, ভাব 
সাধক পধয়ি, এবং প্রেম ও রস 1সদ্ধ পর্যায়ের সঙ্গে 
যুক্ত ।৮” শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে পেয়োছলেন এক থাকের 
লোক যারা “সহজ” “সহজ" বলে চিংকার করে। 
সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ । প্রথম “কৃষগন্ধ” গায়ে 
থাকবে না অর্থাং ঈ*বরের সমস্ত ভাব অন্তরে, বাইরে 
কোন 'চহ্ছ থাকবে না ; হরিনাম পযন্ত মুখে থাকবে 
না। "দ্বিতীয় লক্ষণ, পচ্মের ওপর আল বসবে, 
কিন্তু মধু পান করবে না। অর্থ নারীসঙ্গ হবে, 
কিন্তু নারীতে আসীন্ত থাকবে না, জিতেন্দ্য় হবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন £ “ওরা ঠাকুরপ্‌জা, প্রাতমা- 
পৃজা_-এসব 116 করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। 
তাইতো ওদের এক থাকের লোককে বলে কতভিজা, 
অরথাং কতাঁকে গুরুকে ঈশ্বরবোধে ভজনা করে-- 
পূজা করে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন £ “ওরা অনেকে 
রাধাতন্বের মতে চলে । পণ্চতত্ব নিয়ে সাধন করে 
_পাঁথবীতত্ব, জলতত্ব, আপ্নতত্ব, বায়ুতত্ব, আকাশ- 
তত্ব-_-মল, মুত্র, রজ, বীঁজ--এই সব তত্ব। এসব 
সাধন বড় নোংরা সাধন ; যেমন পায়খানার ভিতর 
দয়ে বাঁড়র মধ্যে ঢোকা ।৮ 

এ-সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে তান লক্ষ্য 


করোছিলেন অনাচার ও কদাচার। এরূপ একাঁট 
চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে কথামৃতে । ঠাকুর তখন 


1শহড়ে হৃদয়ের বাঁড়তে। সেখানে ছিলেন প্রতাপ 
হাজরা । একাঁদন উপাস্ছত হয় এক বৈফব। সে 
বসতেই ঠাকুর তার দিকে 'পছন ফিরে বসলেন। 
ঠাকুরের এরূপ আচরণ দেখে অনেকেই 'বাস্মত হয় । 
অনুসম্ধানে জানা গেল বৈষবাঁট নষ্ট চারত্রের ৷ তার 
মাঁসর সঙ্গে ছিল তার অনোতিক সম্পর্ক । 

আবার এসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নত সাধক- 


সাধকাও 1তান দেখতে পেয়োছেলেন। এরূপ 
দুজনের উল্লেখ পাই কথামৃতে। একজন সদয় 
বাবাজী, ভাল সম্কীর্তন করতেন। দ্বতীয় সরী 


বা সরম্বতী পাথর । হীন সম্ভবতঃ শিহড়ে বাস 


হাঁরলণলায় যেন ভেলাক লেগে যায় 


করতেন । শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিচয়ন করে বলেছেন £ 
“এ মতের লোক পরস্পরের বাড়িতে খায়। কিন্তু 
অন্য মতের লোকের বাড়তে খাবে না। মাল্লকরা 
সরী পাথরের বাড়তে গিয়ে খেলে তবু হৃদের 
বাড়তে খেলে না। বলে, ওরা জীব ৷ আম একাঁদন 
তার বাড়তে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ 
তুলসী বন করেছে। কড়াই মহাঁড় দিলে, দুটি খেলুম। 
হৃদে অনেক খেয়ে ফেললে-_-তারপর অসুখ 1” 

উপাঁর উতন্ত পাঁরমণ্ডলে শুভ বসন্তের এক ব্রাঙ্গ- 
মুহূর্তে বিশু রামকৃষ্ধের আঁবভবি ঘটোছিল। 
কৈশোরে ভাবাবস্থায় তিন দর্শনলাভ করোছলেন 
দেবী বিশালাক্ষীর। তাঁর মুখের কথা £ “সেহীদন 
থেকে আর এক রকম হয়ে গেলাম ।” ভার দৃষ্টি 
অন্তমূখীন হয়ে উঠোছল । মন মাঝে মাঝেই 
তাঁলয়ে যেত ভাবের গভীরে । দাক্ষণে*বরের তপোবনে 
তাঁর অন্তরাত্মা অনুরাগের আবেগে উন্মন্তের মতো 
ধাবিত হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল অভতপব 
প্রেমোন্মাদনা । 'তাঁন উপলাঁব্ধ করেছিলেন আনন্দময় 
জগন্মাতা চৈতন্যস্বরূপা । ঃপর তান শাস্নীয় 
বাধ অনুসরণ করে সাধন করেন। পুরাণমতে, 
তন্্মতে, বেদমতে সাধন করেন। বাঁহদেশীয় ইসলাম- 
মতে সাধন করেন । প্রীস্টমতেও করেন।॥ প্রত্যেকাঁট 
মতপথ অনুসরণ করে সেইসেই পথের শীষ 
ধবন্দুতে আরোহণ করেন । সাধন-শোধনাদর শেষে 
1তাঁন ভাবমুখের শিখরে উত্তীর্ণ হন । এই অগ্রগাতি 
পযন্ত বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্-জীবনের প্রথম 
পষয়ি। "দ্বিতীয় পর্যায়ে তান নরলীলা করোছিলেন। 
আনন্দোচ্ছবাসের বেগে স্বরূপানন্দ বিতরণ করেছিলেন 
ভন্তগণের মধ্যে । ভন্তগণের অন:রান্ত প্রেমানন্দ-রসা- 
স্বাদনে। তান নিজমুখে বলেন £ “মন[ষ্যলপলা 
কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া 
যায়, এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর 1ভতর 'তাঁন 
রসাদ্বাদন করেন ।” এই পায়ে তান হাসেন, 
কাঁদেন, নাচেন, গান করেন, হারকথা বলেন, 
অপরের জন্য ভাবেন, তাদের দুঃখে কাঁদেন । পাপী- 
তাপীদের তারণ করেন । সবোপার তিনি জাতি-ধর্ম- 
1নাবশেষে সকলের মধ্যে শুধু প্রেম বিতরণ করেন । 
শ্রীচৈতন্যরসাঁসন্ত বঙ্গদেশে স্বভাবতই তাঁকে দেখে 
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৬৬৯ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
মনে হয়োছল শ্রীগোরাঙ্গের পুনরাবিভবি। ভন্তগণর 
মনে পড়োঁছল শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত শ্রীগৌরাঙের 
প্রাতশ্রাত £ “পুনঃ যে কাঁরব ললা মোর চমতকার | 
কীর্তনে আনন্দর্প হইবে আমার |” এ-পাঁয়ে 
বাভল্ল সময়ে তাঁর মধ্যে দেখা গেছে শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভাবাবেশ। মনে হয়েছে তান যেন শ্রীগৌরাঙ্গের 
সম্প্রসারত রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নবগোৌরাঙ্গ। 
তাঁকে কেন্দ্র করে উাঁখত হয়োছল হাররস ভাবতরঙ্গ | 
হরিনামের উদ্দাম উন্মত্ততা । রাঁসক মান্রেই অনুভব 
করেছেন হরিলীলার তশব্র আকষণ। 

ভাগবতের একাদশ স্কম্ধের পণ্চম অধ্যায়ে করভাজনের 
মুখে শুনতে পাই সক্কীর্তনরূপ যন্জর৯ সম্বন্ধে 
ভাবষ্যদ্বাণী । তারই বাস্তবায়ন ঘটোছল শ্রীগোরাঙ্গের 
প্রবাতিতি সম্কীতনের মধ্যে । পুবে কেউ জানত 
না সঙ্কীতর্ন কিরূপ । চৈতন্যভাগবত বলেছেন ঃ 
“শিষ্যগণ বলেন “কেমন সঙ্কীত'ন' /আপনে শিখায় 
প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥৮ তিন চালু করেন তরঙ্গতুফান- 
ময় সঙ্কীর্তন। হাজার হাজার মানুষ একভাবে 
অনহ্রাণিত হয়ে এক গানের এক তানে সাঁন্ট করে 
ভগবং ভজনতরঙ্গ । তরঙ্গশীর্ষে প্রেমদ্রুতচিত্ত গদগদ- 
ভাষী শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদেন, হাসেন, কখনো বা কাঁতঁন 
করেন বা নৃত্য করেন। প্রেমভন্তির আকর্ধণে 
জনসমদদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, জনতা যেন ভাবের ঘোরে 
ভেসে চলে । এই সং্কীত্নলীলার পুনরাভিনয় 
করলেন নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ । করলেন দক্ষিণে- 
*বরের সাধনপাঁঠে, কলকাতার হরিসভায়, পেনোঁটর 
শ্রীপাটে ; মাহেশের রথের সম্মুখে, বাঁকুড়াহুগালর 
প্রত্যন্ত কয়েক গ্রামে । প্রত্যক্ষদর্শ' রামচন্দ্র দত্ত 
লিখেছেন £ “পরমহংসদেবের নৃত্য ও সঞ্কীর্তনের 
ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সাঁহত 
তুলিত হইতে পারে না।৮»৯০ রথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম 
ভবনে সং্কীর্তনে মত্ত শ্রীরামকৃষ্কে দেখে মহেন্দ্রনাথ 
গুণের মনে হয়েছে £ “সাক্ষাৎ নারায়ণ বনহীঝ দেহ- 
ধারণ কারয়া ভক্তের জন্য আপসয়াছেন।”১১ মাহেশে 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


রথের সম্মুখে ভাবে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ষকে দেখে অক্ষয়- 
কুমার সেনের মনে হয়েছে £ “আপনে আপন হারা 
জগং গৌাসাই ।৮১২ নত্যরত ঠাকুরকে দেখে গারশ- 
চন্্র ঘোষের মনে হয়েছে “ভাব-প্রভাবে পৃথিবী 
টলটলায়মানা ! কেবল নদে টলমল কাঁরতেছে না, 
সমস্তই টলটলায়মানা! যে সেনাচ দোৌঁখয়াছে, 
তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাঁবত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই ।”৯৩ 'বাভন্ন প্রত্যক্ষদ্শ হারলীলার 
রত শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবমণতর্ধট আঁঙ্কত করেছেন 
তা ভাববৈচিন্ে আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু 
বাঁকুড়া ও হুগাঁলর সীমান্তে কয়েকটি গ্রামে 'তাঁন 
তাঁর যে সন্মোহনী রূপটি উন্নোচিত করোছলেন তা 
অতুলনীয় । সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ হারলীলার যে প্রচণ্ড 
আকর্ষণী ও সন্মোহিনী শান্ত তার 0110110 ৫০11011. 
51191101. 'দিয়োছহিলেন । 

ঈ*বরাবতারের নরলশলা ছায়াতপে ঘেরা । যোগমায়া 
আশ্রয় করে যে ভগবানের নরলীলা সে-যোগমায়ার 
মধ্যে বৈষব পাঁণ্ডতগণ উ মুখমোহন, গবমুখমোহন 
এবং আত্মমোহন 'ন্রাবিধ কার্য লক্ষ্য করেছেন ।১৪ এই 
আত্মমোহনের দ্বারা অবতার-পুরুষ নিজে মোহিত 
হয়ে লীলা ম্পাদন করেন । শ্রীরাণকৃষ্ণ বলেছেন £ 
“অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে ।” 
সে-কারণে নরলীলা অনেকাংশে দুবোধ্য, রহস্যঘন 
ও আকর্ষণীয় । ১৮৭০ খ্রাস্টাব্দে ভাইপো অক্ষয়ের 
মৃত্যু ঠাকুরের হৃদয়ে তীর আঘাত হেনোঁছিল। তার 
প্রাণের ভিতরটা গামছা নিংড়ানোর মতো নিংড়াতে 
থাকে । অবতার মানুষদেহে শোকতাপদণগ্ধ মানুষের 
মতো ব্যবহার করেন তার শরীর-মনকে চাঙ্গা করে 
তোলবার জন্য ভন্ত মথুরমোহন তাঁকে বর্তমান বাংলা- 
দেশের তালা ও সোনাবেড়ে গ্রামে এবং চরণ নদীর 
তীরে কলাইঘাটাতে 'নয়ে যান। কিছুকাল পরেই ঘটে 
“অঘটনঘটন-পাঁটয়সী” যোগমায়ার একটি খেলা। 
সাধক বৈষ্ণবচরণের আমন্তণে শ্রীরামকৃ্ক গোঁছলেন 
কলুটোলার হারিস্ভায়। বৈষ্বচরণের ভাগবত-পাঠ 


৯ কৃফবর্ণং ত্িষাকৃ্ং সাঙ্গোপাঙ্গাস্্পার্ধদন, | / যক্ৈঃ সংকাতনিপ্রায়েষর্জন্তি হি সংমেধসঃ | ভোগবত, ১১৫৩২) 
৯০ শ্ীশ্রীরামকফ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, থম সং, পঃ ৬৯ 


৯১ শ্রীত্রীয়ামকৃককথামৃত, উদ্বোধন সং, পচঃ ৯৭৯ 


৯২ শ্রীশ্ররামকৃষ্প'খীথ, ১০ম সং, পড় ৫৭৭ 


৯৩ ঠাকুর শ্রণরামকৃষ্ণ ও স্বামী [ববেকানন্দ-গিরিশচন্দ্রু ঘোষ, ১৩৮৯, পে ১০৯ 
৯৪ শ্রীমদ্ভাগবত-কফগোপাল গোস্বামী সম্পাদত, ৩য় খণ্ড, ৯০ম স্কম্ধ, পঃ ১৭০৭ 


৬৬০ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


শুনতে শুনতে তাঁর ভাবাবেশ হয়। আত্মহারা 
ঠাকুর ছুটে "গয়ে দাঁড়য়ে পড়েন “চৈতন্যাসনের' 
উপর । শ্রীচৈতন্যের জন্য সংরাক্ষত আসন। 
শ্রীরামকের গভশর সমাঁধস্থ নিশ্চল দেহ । শ্রীচিতন্োর 
মতো উধেরাত্বোলত হস্তে অঙ্গালানদেশ । মুখে 
ধদব্যামৃতবর্ঁ হাঁস” । ভাবোচ্ছৰাসে উদ্বোলত 
উপ্গাস্ছিত সকলে হাঁরধীন করে ওঠে, মেতে উঠে নাম- 
সঙ্কীর্তনে ৷ ক্রমে ঠাকুর নেমে আসেন অর্ধবাহ্য- 
দশায়, কীর্তনীয়াদের সঙ্গে তানি উদ্দাম নত্য করতে 
থাকেন । আবার ভাবের আঁধক্যে সমাধিতে ডুব 
দেন। অন্তদশায় চিন্রার্পতের মতো দাঁড়য়ে 
থাকেন ৷ লীলাসঙ্কটর্তনে মুগ্ধ বৈষণবগণ সুখদ্মাতি 
ধনয়ে ফিরে যান শাীজ নাজ ঘরে। গিকছাঁদনের 
মধ্যেই ঠাকুরের “চিতন্যাসন, আধকারের যৌঁ্ডকতা 
'নয়ে বৈষবসমাজে তর্ক-বিতর্ক হয় । শীর্ষস্থানীয় 
নেতা কালনার ভগবানদাস বাবাজী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে 
কটুকাটব্য করেন। ঘটনাকমে অনাতিকাল পরেই 
ঠাকুর উপ্পাচ্ছত হন কালনায় বাবাজীর নামন্রহ্ধ আশ্রমে । 
সাধনভজনে প্রাগ্রসর বাবাজী ঠাকুরের সমাধিস্থ দেহে 
মহাভাবের স্ফুরণ লক্ষ্য করে 'বাস্মিত হন। ঠাকুরের 
তেজপূর্ণ বাণীতে তাঁর অন্তদর্ণান্ট খুলে যায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তান পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন । এ-যান্রাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপে নদীগভে' 
অধুনালপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলাস্থলে ?নতাই ও 
গৌরের দিব্যমৃর্তির দর্শনলাভ করোছলেন । এ- 
ধরনের লীলাবধলাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের 
গহনের কিছুটা হীঙ্গত. পাওয়া যায় তাঁর একটি 
উীন্ততে। 'তাঁন বলোছলেন£ঃ “আবার কখনও 
কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন 
--পুরুষ ও প্রকীতভাবের মিলন। এ-অবস্থায় 
' সবর্দাই গোরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো ।” শ্রীগোরাঙ্গের 
ছিল “অন্তঃকৃষ্ণ বাহঃরাধা", পুরুষ ও প্রকাতিভাব 
একসঙ্গে গ্রাথত । শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ভাবত ঠাকুরের 
এসকল লাীলাবলাসের কাল ১৮৭০-১৮৭১ প্রীস্টাব্দ । 
এ-জাতীয় ছোটখাটো ঘটনা আরও ঘটতে থাকে । 
অবশেষে প্রায় এক দশক পরে ঠাকুরের দেহমন আশ্রয় 
করে উপদস্াপিত হয়েছিল হারলীলার অনুপম এক 
প্রদর্শন । প্রেম-ভাঁন্তর এশ্বর্ষে ভরপুর এক প্রদর্শন । 


৯১৫ ধর্মতত্তব, ৯ অক্টোবর, ১৮৭৯ 


০৬১ 


হাঁরিলশলায় যেন ভেল্লাক লেগে বায় 


ইতোমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম শ্রেণ্ঠ ফসল 
ব্রাহ্ষনেতা কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষকে উপস্থাপিত 
করোছিলেন রাজধানী কলকাতার মানুষের কাছে । 
তাঁর প্রবারত ধমতিত্ব (১৬ সেপ্টেবের ১৮৮৬ ) 
ঘোষণা করেছিল $ “আমরা নানক, চৈতন্য প্রভাতি 
মহাতআ্মাদগের জীবনবৃত্তান্ত প:স্তকেই পাঠ কারয়াছ, 
কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ 
হইয়াছ ৷” গকছীদন পরে আবার ঘোষণা করোছল £ 
“্রীমদ্ভাগবতে প্রমন্ত্ ভক্তের লক্ষণে ডীল্লাখত হইয়াছে, 
“কাঁচদ্রুদন্ত্যচ্যতাঁচন্তয়া “কাচদ্ধসান্ত নন্দন্তি বদন্ত্- 
লোৌকিকাঃ, / নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনৃশ লয়ন্ত্যজং ভবন্তি- 
তঞ্জীং পরমেত্য নিব্তাঃ।, **পরমহংস মহাশয়ের 
জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পর্ণ লাক্ষত হয় 1৮৯৫ 
বান্ষনেতাদের অনেকের ম.লায়নে 'তান ছিলেন 
নাই'টন্থ সেণ্যারর শ্রীগোরাঙ্গ । ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে 
সাড়া পড়ে গেল। এাঁদকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকফের 
শবশুদ্ধ মনে একাঁট বাসনার ফুট উঠেোছল। 
তান শ্রীগৌরাঙ্গের 'সবজন মোহকর নগরকীর্তন' 
দেখবেন । একাঁদন তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় 
দাঁড়য়োছলেন। অকস্মাং তর চোখের সামনে ষেন 
একটি পর্দা উঠে গেল । অস্ভুত এক দশা ! ভাবচোখে 
নয় সাদাচোখে দেখেন সে-দশ্য । দেখেন পণ্চবটীর 
দক থেকে এক মহাসএকীর্তনতরঙ্গ বকুলতলায় বাঁক 
ণনয়ে কালীবাঁড়র ফটকের 'দকে এগিয়ে যাচ্ছে । 
জনসমব্দ্র বাচত্র তরঙ্গভঙ্গে এীগয়ে চলেছে । চৈতন্য 
ভাগবতকারের ভাষায় “কোটি কোটি হারিধাঁন মহা 
কোলাহল ॥/ স্বর্গ মর্তপাতালাঁদ পুরিল সকল ।৮১৬ 
িলাবল করছে মানষ। হাজার হাজার মানুষ । 
মধ্যখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, 'নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও 
অদ্বৈত মহাপ্রভু । হাঁরপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুর 
ভাবোল্লাসে চতুর্দক আপ্লাবিত-_কেউ হাসছে, কেউ 
কাঁদছে, কেউ হরিধন করছে, কেউ বা উম্মত্তভাবে 
নৃত্য করছে। ভান্তপ্রেমের ভাবতরঙ্গে ডুবে-ভেসে- 
সাঁতীরয়ে এাগয়ে চলেছেন ভন্তগণ । গৌরভাবে 
[বিভোর শ্রীরামকৃ্ণ হাররস সম্ভোগ করেন, হরিলীলার 
আনন্দাম্বাদন করেন, হরিসঙ্কীর্তনের সদ্মোহিনী 
শান্ত লক্ষ্য করে নিজেই মুগ্ধ হন। 

নিজে স্ামন্ট আম খেয়ে মুখ পূু'ছে ফেলার 


১৬ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঠ, ২।২৩।৩৬০ 
সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


ভূমিকা অবতার পুরুষের নয় । তিনি অপরকে 
আনন্দাম্বাদন করিয়ে দেবার জন্য, সকল মানুষকে 
চৈতন্ঘন আনন্দস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্ম-আভ- 
মুখীন করবার জন্য সদাই ব্যগ্র । খানদান ভক্তের 
[বশ্বাস, ভক্তদের ভান্তপ্রেমের রসাম্বাদন কাঁরয়ে দেবার 
জন্যই তো শ্রীভগবানের মন-ষ্যদেহধারণ । প্রকৃতপক্ষে 
1তাঁন যেখানেই যান সেখানেই আনন্দোৎসার ঘটে। 
হারলীলার উচ্ছ্বাসে সকলেই অননুভূত আনন্দ 
আস্বাদন করে, হারলীলার আকর্ষণ অল্পাবস্তর 
অনুভব করে । কিন্তু হরিলীলাবলাসের থাক থাক 
রয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবার্তত হরিলীলাবিলাসের পরম 
1বস্ফুরণ ঘটোছিল বাঁকুড়া হুগাঁলর প্রত্যন্ত গ্রাম 
ফুলুই-শ্যামবাজারে । এবং এট সংঘটনের 'পৃবে 
লীলাকর বেশ কিছ: প্রস্তুতি করোছলেন । 

বর্ষকালে দক্ষিণে*্বরে পানীয় জল প্রায় অপেয় 
হয়ে উঠত, কখনো বা প্রাঙ্গণে গঙ্গার জল উঠে 
ঠাকুরের ঘরাঁটকে সণ্যাতস্যেতে করে তুলত। সে- 
সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় ঝছরই কামারপুকুরে চলে 
মেতেন। এবং 'শহড়ে হৃদয়ের বাঁড়তে 'কছনাঁদন 
কাঁটয়ে আসতেন। কোতলপুর থানার দক্ষিণাঁদকে 
শিহড় এক প্রাচীন সমদ্ধ গ্রাম। ঠাকুরের 
পসতুতো বোন হেমাঁঙ্গনীর তৃতীয় পুত হৃদয়রাম । 
বয়সে ঠাকুর অপেক্ষা চার বছরের ছোট। দুজনে 
একইসঙ্গে দাঁক্ষণেম্বর মাঁন্দরে চাকারতে যোগদান 
করোছলেন। হৃদয়ের বাড়তে নিত্য 'শ্রীধর ?শিলায় 
পুজা হতো। বাঁড়র সামনে 'ছল চণ্ডীম"ডপ । 
ঠাকুরের নিদেশে এই চণ্ডীমণ্ডপে হরিসম্কীর্তনের 
আসর বসত ॥ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ছোট 
ছেলে । হৃদয়ের বাঁড়র উত্তরাদকে তাঁর বাঁড়। 
পরবর্তী কালে তান এসকল কীর্তনের কাহনী 
বলে বেড়াতেন। 

1শহড়কে কেন্দ্রে করে গোরাঙ্গভাবে ভাবত 
ভ্রীরামকফের কছু প্রাসাঙ্গক কাঁহনী স্মরণ- 
যোগ্য । তাঁর দাঁক্ষণে*বরে সাধনার প্রথম চার বছরের 
শেষভাগে তিন কামারপুকুর গ্রামে এসে বাস 
কয়োছলেন। একদিন পালাকতে চেপে যাচ্ছিলেন 
শিহড়ে। নীল আকাশ । দুপাশে সবুজ ধানের 


৯৭ শ্রাশ্রীরামকৃফলণলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৬১--৯৬২ 
১৮ শ্রগ্রীরামকফ্কখামত, উদ্বোধন কার্যালয়, পঠ্ে ১০৪৭ 


৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


বিস্তীর্ণ প্রান্তর । অকস্মাং দুটি কিশোর ঠাকুরের 
দেহ থেকে বোরয়ে আশেপাশে ছোটাছুটি করতে 
থাকে, কখনো বা পালাকর কাছে এসে হাস্যপাঁরহাসে 
মৈতে ওঠে । বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে বিহার করে 
তারা ঠাকুরের সততায় মিলিয়ে যায় । দেড় বছর পর 
এ-খটনাট শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণ মন্তব্য করোছলেন £ 
“বাবা, তৃমি ঠিক দেখেছ । এবার 'িত্যানন্দের খোলে 
চৈতন্যের আব্ভবি ।৮৯৭ 

শুধু শিহড়ের পথে কেন কলকাতায় বসে 
শ্রীরামকৃষ্ণের এধরনের ভাবদর্শনের কাঁহন' 1লাপিবম্ধ 
রয়েছে । একাঁদন শ্যামপুকুরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ আত 
চমৎকার একটি দৃশ্য দেখেন । পরে তান বলেন ঃ 
“এতক্ষণ ভাবাবচ্ছায় ?ক দেখাঁছলাম জান ?--তিন- 
চার ক্লোশব্যাপী শিওড়ে যাবার গাস্তার মাঠ। 
সেই মাঠে আমি একাকী !...চতুদিকে আনন্দের 
কুয়াসা1__তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বছরের একাঁট 
(ছলে উঠলো-_মুখাঁট দেখা যাচ্ছে! পূর্ণর রূপ। 
দুজনেই দগম্বর ! তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনে 
দৌড়ার্দোড় আর খেলা 1৮১৮ 

একবার শিহড়ে থাকাকালীন ঠাকুর রাখাল 
বালকদের খাওয়ান । সে-ঘটনাটি ?তান 'নজমুখে 
বলোছলেন £ “শওড়ে রাখাল ভোজন করালুম । 
তাদের হাতে হাতে সব জলপান 'দিলুম । দেখল.ম, 
সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল । তাদের জলপান থেকে আবার 
খেতে লাগলুম 1১৮৯৯ এই সঞ্ল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গ 
ভাবের প্রচ্ছায়া সুস্পন্ট। 

[শিহড়ের দক্ষণপাড়াতে নফর বাড়ুজ্যের বাঁড় 
ছিল । নফর ভান্তমান। প্রভুতে আঁছল তাঁর 
ইন্টদেব্্কান ।” তাঁর দুই ছেলে 'দিগন্বর ও হৃদয় । 
দিগম্বরের সময়ে এই পাঁরবারের আর্থিক অবস্থার 
[বিপুল উন্নাতি হয় । বর্তমান বসতবাটির অদ্রালিকা 
নামত হয়। সাত-আট মহলের জাঁমদাঁর থেকে 
প্রচুর আয় হতো ৷ কুলদেবতা “শ্রীধর শিলার নত্য 
পুজা এখনো অন্নীষ্ঠত হয় একটি ছোট সুন্দর 
দালানে । নফরের সময়ে মাটির দেওয়াল ও খড়ের 
চালের চণ্ডীমন্ডপ ছিল । ১৯৭৮ প্রীস্টাব্দের ঝড়ে তা 
পড়ে যায় । সামনেই আটচালার নাটমান্দর । ছ্থাদ ছল 


১৯ জী, পৃঃ ২৩০ 


৬৬২ 


আশিবন, ১৩১৯৭ হরিলীলায় যেন ভেলাক লগে বায় 


খড়ের। ১৩৪৯ সালের ঝড়ের পর টিনের কালেই ঠাকুর একবার শ্যামবাজারের নটবর গোস্বামীর 
চারচালা তোর হয়। চণ্ডীমণ্ডপে দুগাঁপ্জা ও বাড়তে আঁতথ্যগ্রহণ করোছলেন । মথুরমোহন 
কালীপজা হতো । নফরের উংসাহে নাটমান্দরে মারা যান ১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুলাই । প্রকুত- 
অন্‌ষ্ঠিত হতো হারসক্কীর্তন। নফর নিজে একজন পক্ষে নটবর বেলটে -গ্রামের আধবাসী | গোস্বামী- 
দক্ষ কীর্তনীয়া২০ ছিলেন । এখানকার সফ্কীর্তনের প্রবর “প্রভুদেবে পৃঁজতেন গুরুর মতন ৮ 'শিহড়ের 
সমাবেশে শীরামকৃষ্ণ যোগদান করেছেন কয়েকবার।২১ দাঁক্ষণাঁদকে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে পুবাঁদকের 
"তার সৃখস্মীত"এই পারবারেরঈ্গার্বতসম্পদ | * . "রাস্তা ধরে 'অগ্রসর হয়ে বেলটে গ্রামে ঢুকবার আগেই 

ব্রাঙ্মণ-প্রধান শিহড়ের মানৃত্ব জানত শ্রীতামকৃঞ্জ) বাম দিকে একাঁট গাল । গাল ধরে কিছুটা গেলেই 
নিরক্ষর । প্ডিতম্মনাদের অনেকে তাঁকে সামান্য ডানাদকে পড়ত নটবর গোস্বামীর বাড়।২২ পাশে 
্বানকরতেন। যেন তাঁদের দৃষ্ট খুলে দেওয়ার "ছিল একটি ডোবা । প্রাঙ্গণে ছিল একাঁট আমগাছ। 
জন্যই একাঁট ঘটনা ঘটে । ঘটনার 'িবাতির মুখবন্ধ পাঁশমে ছিল বসতবাট । উত্তরে ছিল খামার । 
করে পৃশথকার মন্তব্য করেছেন £ “না দৌখলে পর্বে ঠাকুরঘর । সেখানে বিষ্ীশলা, বালগোপাল 
মানুষেতে এ*বর্য বাপার । / কখনো নাহয় হৃদে ও শীতলার নিত্য পূজা হতো। প্রাত ভাদ্র ও চৈন্ন 
বিশ্বাস সপ্চার 1” খানাকু'লর কয়েকজন পণ্ডিত ররাহ্মণ মাসে দশাঁদন করে পাক্ডুগ্রামের শ্যামসুম্দর এ বাড়তে 
কোন কাধোপলক্ষে শিহড়ে উপাচ্ছিত হয়েছিলেন। এসে পুজা ও সেবা গ্রহণ করতেন । কোন এক সময়ে 
একাঁদন তাঁরা ঠাকুরের কাছে এসে শাস্ত্রীয় বিষয় নটবরের বংশধরগণ কয়াপাট গ্রামে চলে যান । সেখানে 
ণনয়ে তর্ক জুড়ে দেন। ঠাকুরের ভাঁমকা বর্ণনা- নটবরের প্রপৌন্র আনল গোস্বামী বতমানে নটবর- 


প্রসঙ্গে প'দীথকার লিখেছেন £ পাজত অন্টধাতুর শ্যামসুন্দরের পৃজা-সেবা করে 
“শ্লীপ্রভুর প্রতিবাদ 'সংহের বিক্লমে ॥ থাকেন। খুব সম্ভবতঃ নটবর ঠাকুরের সংস্পশে 
সুগ্ যে তত্ব নাহ আইসে ব্যাখ্যায় । আসার পর শ্যামসুন্দরের প্রাতিষ্ঠা করোছলেন। 
বুঝান শ্রীপ্রভু হেন সরল ভাষায় ॥ নটবরের বাঁড়র উত্তরে ও দাক্ষণে যথাক্রমে বাস করতেন 
শত শত সরল উপমা সহকারে । শ্যামসুমন্দর গোস্বামী ও লক্ষমীনারায়ণ গোস্বামী | 
সুমূর্থ যে শুনে সেও বৃঝবারে পারে ॥৮ লক্ষমীনারায়ণ ভাল খোল বাজাতেন। 


'দগগজ পাঁশ্ডতেরা হার স্বীকার করেন। ঠাকুরের বেলটে গ্রামের পশ্চিমাংশে ছল গোম্বামীদের 
কথা তাঁদের হৃদয়ে গেথে যায় । এ-সংবাদ ছাঁড়য়ে বসবাস । গোস্বামী পাড়ার পূর্ব» পাঁশ্চম ও দক্ষিণ 
পড়ে। ক্রমেই ঠাকুরের পতিসঙ্গলাভের জন্য লোকের দকে ছিল অনেক তাঁতর ঘর। অনেকেই ছিল 
ভড় হতে থাকে । পথকার 'ীলখেছেন ৪ “ণশকলে বৈষ্বমতাবলম্বী । খুব সম্ভবতঃ এই তাঁতদের 
শিকলে যেন পরস্পর টানে । / সেইমত আসে কত সম্বন্ধেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'নজের আঁভ্ঞ্রতা বর্ণনা করে- 
প্রভু দরশনে ।” কখনো বা হৃদয় উংসবের আয়োজন ছিলেন৷ বলোঁছলেন £ “ওদেশে, শ্যামবাজার এই সব 
করতেন। আমন্ণ করে র্রাঙ্ণণ বৈষ্বাদিকে জায়গায়, তাঁতিরা আছে । অনেকে বৈষ্ণব, তাদের 
পাঁরতোষ সহকারে ভোজন করাতেন। হৃদয় আবার লম্বা লম্বা কথা । বলে, ইনি কোন বিষ, মানেন ? 
স্ীবধা মতো আশপাশের গ্রামে হারিকীর্তন সমাবেশে পাতা বিষু ! ( অর্ধ যান পালন করেন !) -_ও 
তাঁর মামাকে 'নয়ে ষেতেন। আমরা ছুই না! ...কেউ বলছে, “তোমরা বাঁবয়ে 
পুীথকারের তথ্যানুযায়ী মথরমোহনের জীবিত- দেও না, কোন হরি মান। তাতে কেউ বলছে-__ 
২০ শ্রীরামকৃ্ণ বলেছেন £ “উন্মাদ অবস্থা***বশুরবাঁড়ি গেলুম | সেখানে খুব সঞ্কীর্তন। নফর-_-দিগম্বর 
বাড়ুজ্জের বাপ এরা এল 1 খুব সঙ্কীর্তন ।”-_-কথামৃত, প.$ ২৩০ 
২৯ নফর বাড়ুজ্জে সম্পাকত এ-তথ্যাদ পাওয়া গেছে তাঁর প্রপৌন্তর পণ্টানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে । 
২২ এ বাঁড়র তথ্যাঁদ প্রবোধ চক্রবতর্খর সৌজন্যে প্রাপ্ত । বর্তমানে তাঁর দখলেই রয়েছে নটবর গোস্বামশর জাম । 
আরও প্রাসাঙ্গক তথ্যাদ পাওয়া গেছে প্রবীণ জীবন কোলের নিকট । 


৬৬৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


না, আমরা আর কেন, এখান থেকেই হোক 1১,৮২৩, 

নটবর যেমন ভান্তমান, তেমন তাঁর স্মী ছিলেন 
“ষেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষনী ।”২৪ তাঁরা দুজনে ঠাকুরকে 
পরম ভ্তিশ্রতধার সঙ্গে সেবা করেন। পূশশথকার 
লিখেছেন £ 

ভান্তভরে দারাসহ সেবা কৈল তার । 

বড় 'মন্ট রাষ্ট্র কথা পটল ভাজার ॥ 

পটলের ভাঁজ এত লেগোছল মিঠে। 

মহাভন্ত মথুরের কানে ক্রমে উঠে ॥ 

মথুরে বাঁলয়াছলা আপান গোঁসাই । 

মধুর এমন ভাঁজ কোথাও না খাই ॥ 

কি দিয়া রাঁধিয়াছিল বামনের মেয়ে । 

তুষ্ট প্রভূ রামকৃষ্ণ সে ভাঁজ খাইয়ে ॥ 

অপনভ্রক আছিলেন গোস্বামীপ্রবর । 

পৃত্রীভক্ষা কাঁরলেন প্রভুর গোচর ॥ 

বাপ্কাকম্পতরু গুভুদেব ভগবান । 

কৃপা কার দিলা বর হইবে সম্তান ॥ 

যথাকথা প্রভুবাক্য নহে টালবার ৷ 

আঁচরে পাইল এক সুন্দর কুমার ॥২৫ 

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ 'শহড়ে এসেছেন জানতে 
পেরেই নটবর তাঁর কাছে ছুটে গেছেন । সঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছেন কৃষ্ণভন্ত তাঁতিদের একটি কীতনের দল । 
“দেখিয়া প্রভুর মুর্তি লুটে পড়ে পায় ।” সঙ্কীর্তন 
সহকারে তান শ্রীরামকুষ্ণকে নিয়ে যান নিজ আলয়ে ৷ 
ইতোমধ্যে ঠাকুরের মহিমার কথা ছাঁড়য়ে পড়েছিল । 
শত শত লোকের ভিড় জমে যায়। কাতন সাঙ্গ 
করে সকলে মহাপ্রসাদ ধারণ করে। মনে হয় এ- 
যান্রায় ঠাকুর নটবরের বাড়তে একাঁধক 'দিন বাস 
করোছলেন। প'থকার লিখেছেন £ “প্রভুর বৈঠক 
হয় গোস্বামীর ঘরে ॥/ভান্ডারা যোগায় দিন িরীতের 
ভরে ॥ / শ্রীপ্রভুর হয় 'ভিক্ষা গ্রামে স্থানে স্থানে ৷ / কত 
শত শত ভন্ত সেই ঠাই জমে ॥৮ এভাবে প্রচুর আনন্দ 


২৩ কথামৃত, পুঃ ৫৯২-৫৯৩ 


৯২তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


অকাতরে বিতরণ করে ঠাকুর ফিরে যান হৃদয়ের 
বাড়তে । 

শুধুমান্ত 1শহড় গ্রামে নয়, আশপাশের কয়েকাট 
গ্রাম শ্রীরামকৃের পাদস্পর্শে ধন্য । জনশ্র্দীততে 
ভেসে বেড়াচ্ছে শ্রীরামকৃফের লীলাকথা । এরকম 
একটি গ্রাম কয়াপাট । গোঘাট থানার অন্তগত। 
এ গ্রামের পরেই দক্ষিণ-পাশ্চমে মেদিনীপুর জেলা । 
কয়াপাটের হাটতলায় যজ্ঞের শিবমান্দর ও তার 
সম্মূখেই নাটমান্দর । সন্ভবতঃ শিহড় থেকে ঠাকুর 
সাড়ে তিন মাইল পথ পালফকিতে চেপে এখানে 
এসৌঁছিলেন এবং নাটমশ্দিরে সচ্কীর্তনৈে যোগদান 
করেছিলেন 1২৬ কয়াপাট বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমে থানার 
উল্টোদিকে ভুবনেশ্বর শিবের আটচালা। সেখানে 
'পলে দাগা হতো । এখানেই শ্রীমায়ের লে দাগানো 
হয়োছল । [স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রমুখ কয়েকজনের 
মতে যজ্জে'বর শিবের নাটমাশ্দিরে শ্রীমায়ের 'পিলে 
দাগানো হয়োছল 1] কয়াপাটের দক্ষিণে কৃষগঞ্জ গ্রাম । 
সেখানে বাস করতেন খ্যাত খোলবাদক রাইচরণ 
দাস।২৭ লীলাপ্রসঙ্গকার মন্তব্য করেছেন যে, 
রাইচরণের খোলের বাজনা শুনলেই ঠাকুরের ভাব 
হতো । কয়াপাট ও কৃষ্গঞ্জের পাশেই বদনগঞ্জ ৷ তার 
পর ধানক্ষেত । তারপর শ্যামবাজার । প্রসিদ্ধ বৈষব 
পদকর্তা আউলিয়া মনোহর দাস বদনগঞ্জ গ্রামে বাস 
করতেন । এখানেই তার সমাঁধ আছে ।২৮ ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ এ-গ্রামে পদাপণণ করোছিলেন ক? একমতে 
[তান এ-গ্রামেও পাঁরক্রমা করোছি.লন । 

মেমানপুর বা মেহেরবানপুর গোদাট থানার 
অন্তভুন্ত । শিহড় থেকে দক্ষিণে তিন মাইল দ:রে। 
পাশের গ্রাম মড়াগেড়ে । প্রতাপ হাজরার বাড়। 
মেমানপুরের শ্যামসন্দরের পণ্রত্ব মান্দর আত 
সুন্দর । কাঁথত আছে আউলচাঁদ এই মান্দরের 
প্রতিষ্ঠাতা । মন্দির সংস্কার করা হয়েছিল ১৮৯২ 


২৪ শ্ররামকুঞ্চারত-গুরুদাস বর্মন, ১ম খণ্ড, পুঃ ১৫৪ 


২৫ নটবরের পহল্লের নাম রাধাগ্োবল্দ । রাধাগোঁবন্দের দৃই প্র শ্রীপাত ও পশংপাঁত। শৈশবে শ্রীপাত জলে 


ড্‌বে মারা যান। 


২৬ কথামৃতকার কথামূতের ৪৪ প.ঞ্ঠায় পা্দটশকায় লিখেছেন যে, ঠাকুর কয়াপাটে সংকীর্তন করেছেন । বদনগঞ্জ 


উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানাশক্ষক মন্মধনাথ কোঙার ছ'তদের এম্থানাট দেখ তেন। 


স্বামী গৌরা* রানন্দও রোমমগ্স মহারাজ) 


এম্ছানাট সম্বন্ধে বলতেন। বলা বাহ-ল্য, উভয়েরই উৎস এ স্কুলের প্রাতত্ঠাতা ও প্রধানাশিক্ষক প্রবোধ চক্রবর্তাঁ । 
২৭ পুবোন্তি প্রধানাশক্ষক মল্মথনাথ কোঙার তাঁর ছাত্রদের নিয়ে রাইচরণের ভিটে দেখিয়েছিলেন । 
২৮ পাঁশ্চমবঙ্গের পৃজা-পার্বণ ও মেলা--সমপাদনা 8 অশোক মম, হয় খস্ড, প্‌ঃ ৬৪৯ 


৬৬৪ 


আশিবন, ১৩৯৫ হারলখলায় ষেন ভেলাক লেগে বায় 
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উদ্বোধন ৮১৮ 


গ্রীস্টাব্দে। অশ্নকোণে মনোরা একাঁট রাসমণ্। 
আউল্চাঁদের 'তিরোভাব ঘটে'ছল অনন্তচতুর্দশীতে। 
প্রাতবছর সৌঁদন থেকে বারো দিন এখানে ""বাদশ 
উংসব' অনুষ্ঠিত হয়। তদানীম্তন কালে উংসবের 
একটি আকর্ষণ 'ছল প্রাসম্খ গোপালের কীর্তন । 
“দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত নাম সধামাখা স্বর এদেশে 
বসতি নয় উত্তরেতে ঘর ॥» বর্তমানে সং্কীর্তন হয় 
শেষ চারাদন এ-অণ্লের জনশ্রীত, অন্যগ্রামে 
যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ দর্শন 
করোছিলেন এবং মাঁম্দরের চাতালে বসে কথা বলে- 
ছিলেন।২৯ ১৮৮৬ প্রীস্টাব্দে কথামৃতকার এই গ্রামে 
এলে সেখানকার গুরুদাস গোস্বামী তাঁর মারফং 
শ্রীরামকৃ্কে নমস্কার জানিয়োছলেন।৩০ সম্ভবতঃ 
এপগ্রামেই শ্রীরামকৃষের সঙ্গে তাঁর পাঁরিয় হয়েছিল। 

শযামবাজারের পূর্বে পান্ডূগ্রাম । এখানকার 
পাথরের তোর শ্যামসুন্দর জাঁউর মান্দর খুবই 
সন্দর। মাঁন্দরে রাধারানী ও শ্যামসন্দর নিত্য- 
পাঁজত। আউলচাঁদ এই মাঁন্দরের প্রতিষ্ঠাতা । 
এ-মাঁন্দরের পশ্চিমে শ্রীধর জণউর মান্দর। প্রাত বছর 
অনম্তচতুর্দশী থেকে বারো দিনের উংসব হয় । শ্যাম- 
সন্দর মন্দিরের দাক্ষণ-পশ্চম কোণে দোলবাগানে 
দোলমণ্। দোলোংসবে অহোরান্র কীর্তন প্রাসম্ধ 
ছিল। মাম্দরের কিছুটা দূরে -ভগ্নপ্রায় বগ্গীঁ 
দালানে বগা হাঙ্গামার সময় আশ্রয় নিত গ্রামের শিশু, 
নারী ও বৃদ্ধগণ। এগ্রামের সম্পন্ন গোম্বামগণ 
এই দালান তোর করেছিলেন ৷ এগ্রামও শ্রীরামকৃষ্ণের 
চরণচিহ্হের স্মতি বহন করছে ।৩১ 

শিহড় গ্রামকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ এসকল গ্রামে 
লীলাবিলাস করোছলেন। আনন্দ ভূড়ভুঁড়ি চারাঁদকে 
ছাঁড়য়ে পড়োছল। অবশ্য মাধূর্ষের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ 
ঘটোছল ফুলুই-শ্যামবাজারে । লীলাপ্রসঙ্গকারের 
মতে এই ঘটনার কাল কাঁবরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের 
সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাতের অব্যবাহত পৃবে। অর্থাং 
১৮৭৫ প্রীস্টাব্দের পর কোন এক সময়ে ঘর্টোছল। 
শশিভ্ষণ ঘোষের মতে ১২৮৬ সালে অর্থাং ১৭৯-৯০ 


৯২ তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


গ্রীষ্টাব্দে এ-ঘটনা ঘর্টোছল। ব্রক্ষচারী অক্ষয়ঠৈতন্য 
বলেন এই ঘটনার কাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ গ্রাস্টাব্দের 
মধ্যে কোন এক সময়। অপরপক্ষে কথামৃতকার 
দুটি স্থানে (পৃঃ 8৪ ও পৃঃ ৬৯২) বলেছেন যে, 
ঠাকুর শেষবারের মতো কামারপুকুরে এসৌছলেন 
১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং ৩ মার্চ ১৮৮০ থেকে ১০ 
অক্টোবর ১৮৮০ পর্যন্ত এই অণ্ুলে বাস করোছলেন। 
আলোচ্য ঘটনা এই আটমাসের শেষের 'দককার। 
কাল 'নরূপণের একটি প্রাসাঙ্গক তথ্য, অনন্তচতুর্দশী 
[তাঁথ পড়োছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০ (৪ ভানু ১২৮৭)। 
তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে, অনুমান করা যায় ঠাকুর 
১৯ আগস্টের কিছু পূর্বে শিহড়ে এসোছিলেন এবং 
সেখান থেকে কামারপুকুরে ফিরোছলেন অক্টোবরের 
প্রথম সপ্তাহে । আমাদের সিদ্ধান্ত ঠাকুর সে-বছর 
শিহড় অঞ্চলে প্রায় দেড় মাস বসবাস করোছিলেন। 
পুশথকারের দাঁব শ্রীরামকৃষ্ণ বাল-দেওয়ানগঞ্জ থেকে 
সিধাপথে শিহড় গিয়োছলেন । কিন্তু কথামৃতকার ও 
লীলাপ্রসঙ্গকারের হীঙ্গত--তাঁন শিহড়ে গিয়েছিলেন 
কামারপুকুর থেকেই। আমরা শেষোস্ত আভমত 
গ্রহণ করেছ । 

এবার শিহড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসোছলেন শেষবারের 
মতো। গ্রামে ডুকবার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচচ্ষে 
দেখতে পেলেন শ্রীগোরাঙ্গকে ৷ তাঁর নবনটবরবেশ, 
পারধানে কালপেড়ে ধুতি । এ-যান্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
শিহড় অঞ্চলে 'বশন্ধ গৌরাঙ্গভাব প্রচারের 
জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন। এখনো 'শিহড় গ্রামের 
লোকসংখ্যার শতকরা পাত্র ভাগ ব্রাহ্মণ ও সদ- 
গোপের মধ্যে সমভাপে বিভন্ত । অবাঁশন্ট নিনবণের 
হিন্দু । গ্রামে অনেক ঘর গোঁড়া ব্রাহ্মণের বাস। 
তাঁদের আঁধকাংশই বাসুদেব-বিষ্ুুর উপাসক। এরা 
শ্রীটচতন্য-প্রবাত“ত রাধাকৃ্ণ উপাসনা, হার সক্কার্ত- 
নাঁদ সুনজরে দেখতেন না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের 
মধ্যে এই মতাদর্শের প্রচার এবং কর্তভিজা বাউল 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের নৈতিক মানের 
অধঃপতন গোঁড়া বৈষ্কবদের মনোভাব কঠোর করে 


২৯ এশ্রাম সংক্রা্ত সংবাদ দিয়েছেন পণরক্ব মান্দয়ের গ্বত্বাঁধকারধ ও পৃজারণ সাচ্চদানন্দ গোম্বামধ 
৩০ শ্রারামকৃফের অল্তালীলা-স্বামণ প্রভানন্দ, হয় ভাগ, পৃঃ ১৩৯ 


৩১ এ-গ্রামের তথ্য দিয়েছেন গ্যরুদাস গোস্বামণ | . এ'র পিতা হারহর গোস্বামণ (নারায়ণানন্দ ব্রক্ষচারণ ) 


প্রীশ্রীমায়ের কাছে কয়েকবার 'গয়েছলেন। 


৬৬৬ 


আশ্বিন) ১৩৯৭ 


। এর ফলে 

দেখিলে চৈতন্যভস্ত উচ্চ উপহাস । 

করিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাঁশ ॥ 

গোউর নিতাই বাঁল যেথা সতকীত্নি। 

কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারেন গৌঁড়াদের আঁধকাংশই প্রকৃত 
হারলীলারস আম্বাদন করোন। লক্ষ্য করেন, 
শ্রীচতন্যোত্তর বাভন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেশ কিছ 
লোক ধর্মের আড়ালে অনাচারে ব্যভিচারে লিপ্ত । 
এসকল সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকাঁটি 
আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রামের অনুকূল স্থান- 
গুীলতে হরিকীর্তনের আয্োজন করেন । পুশথকার 
লিখেছেন £ “সঙ্কীর্তনে সবে মত্ত তবে এইবার ॥/ 
মহাভন্ত শ্রীনর দলের সদরি ॥৮ মাঝে মাঝে পথ- 
সঙ্কীর্তনের আয়োজন করা হয়৷ শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে 
যোগ দেন । ক্রমে ক্রমে শিহড়বাসিগণের শ্রীগৌরাঙ্গ 
সবন্ধে আগ্রহ ডীদুন্ত হয়, 'বরোধী আবহাওয়া 
পালটিয়ে যায় । 

গ্রামবাসীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শান্তনাথের 
মশ্দির । পূর্বমখী শিখর দেউলট প্রায় ৩০ ফুট 
উচ্চু। দৈথ্যপ্রস্থ ১১ ফুট ৮ ইি। নিত্যপনীজত 
দেবতা স্বয়ন্ভূলিঙ্গ শিব । নাম শান্তিনাথ। শিহড়ের 
তদানীন্তন জাঁমদার বর্ধমানের মহারাজ এবং মান্দরের 
সেবাইত চক্রবতাঁদের পর্বপুর্ষ একই সময়ে ম্বপ্না- 
দেশ পেয়েছিলেন মান্দর নিমাণের জন্য ৷ 'নিকটবতণ 
জঙ্গলে এক সাধু সাধনভজন করতেন । তিনি মারা 
যান। ম্বনানদে'শে তাঁর ঝুলতে পাওয়া যায় 'তিনাঁট 
সোনার ইট । তা "দয়ে মান্দর তোর হয়। বর্ধমানের 
মহারাজ সেবাপুজার জন্য জামির ব্যবস্থা করে দেন। 
বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ( শাশ্ডিল্য গোল্ন ) পরিবারের 
ওপর সেবা-পূজার ভার এবং তাদের চক্রবতা উপাধি 
দেওয়া হয় 1৩২ 

মান্দরের জগমোহনের উচ্চতা ১৫ ফুট ও দৈঘণ- 
প্রচ্ছ ১৮ ফুট ৮ইপ্টি। দেউলটি ও জগমোহন-- 
উভয়েরই ছাদ ধাপধ্যন্ত চারচালা পদ্ধাততে নাত । 
স্থাপত্যশৈলীর বিচারে দেবালয়ট প্রীস্টীয় সতের 
শতকে নামত ।৩৩ জগমোহনের সন্ম্‌খে নাটমান্দর | 


হক্সিলশলায় হেল ক্েলাক্ষি লেগে যায় 


ইটের তোর থামের ওপর টার ছাদ ছিল। ১৩৪৯ 
মালের ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে সমান সাপের বতমান 
নাটমান্দরাঁট তোর করা হয়। সিমেন্ট-লোহার তৌর 
থামের ওপর টনের চারচালার নাটমান্দর ৷ চৈন্র- 
সংকান্তি উপলক্ষে গাজনের মেলা বসে ২২ চৈত্র থেকে 
১ বৈশাখ পর্যন্ত । এখানকার 'মনূই? ভোগ প্রাসদ্ধ | 

একাঁদন শান্তিনাথের মাঁন্দরপ্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সক্কীর্তনের আসর জাঁময়ে তোলেন । পহথকারের 
বর্ণনা £ 

একাদন ভন্তগণ হয়ে মত্চিত | 

সঙ্কণর্তনে ধরে মিানালাখত সঙ্গীত ॥ 

“সঙ্কীর্তনে আমার গোরা নাচে । 

দেখরে বাপ নরহার, থেকো গৌরের কাছে ; 

সোনার বরণ গৌর আমার ধূলায় পড়ে পাছে) 

শুনিয়া শ্রীপ্রভু এই সঙ্কীতন গান । 

মহাভাবে হৈলা মহাবলের আধান ॥ 

সুবর্ণ বরণ কান্ত অঙ্গ ফেটে পড়ে । 

মহালম্ফে সঙ্কীর্তন প্রাঙ্গণ-উপরে ॥ 

বারে বারে এক ধুয়া যত ভভ্ত গায় । 

তাহাতে হইলা প্রভু উন্মত্তের প্রায় ॥ 

নাহ আর বাহ্যজ্ঞান কিভাবে কে জানে । 

লুটাপুৃটি যান গোটা মান্দর প্রাঙ্গণে ॥ 

পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সৃককশি তায় । 

সুকোমল অঙ্গ প্রভু কত ছোড়ে যায় ॥ 
ঠাকুরের ভাবোন্মন্ততা কিছুতেই ভাঙে না। হাদয় 
বারংবার ঠাকুরের কানে একটি বিশে মন্ত্র উচ্চারণ 
করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর বাহ্যজ্ঞানের স্ফার্ত 
হয়। “ক্বদেশের লোক দেখে অদ্ভুত ব্যাপার ॥/ 
সে হতে সেখানে নহে সক্কীর্তন আর॥” ঠাকুরের 
শরীরের অবশ্থা বিবেচনা করেই হাদয় এস্ছানে ঠাকুরের 
সম্কীর্তন বন্ধ করোছলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গভাব-সংবাহক শ্রীরামকজ এবার আরও 
এক ধাপ অগ্রসর হন। তান লক্ষ্য করোছলেন 
উচ্চ ব্রাঙ্মণবশীয়গণের “অদ্যাপও তুলসী কেহ না 
পয়ে গলায় ।” হাদয়ের সাহায্যে তানি কু'ঁড়াট 
তলসীর মালা সংগ্রহ করেন । একাঁদন 'তাঁন সমবেত 
ভন্তগণকে াবম্তর বিষ্ঞর' তৃলসীর মাহমা বলেন। 


৩ই সংবাদদাতা বর্তমান সেবাইত ও জর়রামবার্টণ মিখন জ্ফুলের প্রধানশিক্ষক সাতৃগোপাল চক্ষবর্তী । 
৩৩ বাঁকুড়া জেলার পরাবশীর্ত-আমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৯, পর ১২২-১২৩ 


$৬এ 


লেপ্টেবয, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


শ্রোতাগণ তুলসাকে সম্রদ্ধ নমস্কার জানান । যাদের 
বাড়তে নারায়ণএশলার পূজা ছিল ঠাকুর তাদের 
প্রত্যেককে একটি করে মালা দেন এবং বলেনঃ “পরাঁশ 
তুলসীমালা শিলার চরণে । | উচ্চাঁরঘা মহামন্ত 
গুরুদস্থ ধন । / পশ্চাতে কারবে সবে গলায় ধারণ ॥৮ 
মালা নিয়ে একে একে সকলে বাঁড় ফিরে যান, বসে 
থাকেন শুধু নফর বাড়হজ্জে। ঠাফুরের শ্রীপদে তাঁর 
অচলা ভান্ত। ঠাকুরের অঙ্গে দেখতে তিনি পান 
শ্রীধরের প্রাতমনর্ত। তিন “প্রভুর চরণে মালা দিল 
জড়াইয়া ।” ঠাকুর গভশর ভাবস্ছ হয়ে পড়েন। 
আনান্দত নফর গলায় ধারণ করেন সেই তুলসী মালা । 

শিহড়ের অনেকেই এভাবে হরিসূধা আদ্বাদন 
করে আধকতর আম্বাদনের জন্য উন্মুখ হয়ে 
উঠোছল । এঁদকে মেমানপুরে পাণ্ডুগ্রামে অনন্ত- 
চতুর্দশী থেকে শুরু হয়েছিল দ্বাদশ উংসব। 
অনন্তচতুর্দশী পড়েছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০ | মেমান- 
পুরের আকর্ষণ প্রাসম্খ গোপালের সঞ্কীর্তন। 
তাঁর সুধামাখা স্বর, আর দেশজুড়ে নাম । £শহড়ের 
ভক্তদের আকাচক্্ষা তারা ঠাকুরকে সঙ্গে 'নয়ে গিয়ে 
গোপালের কীর্তনানন্দ উপভোগ করবে । 'তাঁন 
যেতে অসম্মত হন। হাদয়কে পাঠান মেমানপনরে। 
সন্ধ্যা সমাগত । গোপাল সৌদনকার মতো কীর্তন 
মাত্র সমাপ্ত করেছেন । দাঁক্ষণে*বরের ঠাকুরের কথা 
শুনে গোপাল সদলবলে শিহড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করেন । আধক্লোশ দূর থেকে কণীর্তনীয়াগণ খোল 
ও রণাশঙ্গা বাজান । ঠাকুর শুনতে পান, অপয়ে 
পায় না। কিছু সময়ের মধ্যে গোপাল হৃদরের 
বাড়তে উপস্থিত হন৷ দেখেন ঠাকুর গভীর ভাবস্। 
তাঁর শ্রীপদে গোপাল প্রণাম করেন। গোপালের 
আগমন জানতে পেরে শ্রামবাঁস্গণ ছুটে আসে। 
ঠাকুরের বাহ্যস্ফণর্ত হলে গোপাল কাঁতন আরম্ভ 
করেনঃ “ভুবনসুন্দর গোউর নদে কে আনিল 
রে।” ইতোমধ্যে গ্রামবাসিগণ ছুটে এসেছে । কীর্তন 
কিছুটা এগুতেই সসঝদায় ঠাকুর আখর় দেন ঃ 
“গোপাল য়ে, তুই কি বলাল পে! গোরারপ বিষয় 
গড়া নয় । / দ্বরং ম্তপ্রকাশ রূপ বিধির গড়া নয়।” 


৯২তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


ইত্যাদি । ঠাকুরের উপস্থাঁপত গোরা রায়ের ভাব- 
মার্তখান কটর্তন৭য়াদের হাদয়ে ঝলমল করে ওঠে। 
কীর্তনীয়া গোপাল ঠাকুরকে দণ্ডবং প্রণাম করেন। 
হৃদয় আয়োজত ভোজন সমাণ্ধ হলে আনন্দোংসব 
সোঁদনকার মতো শে হয় । তখন অনেক রাত। 

শ্যামবাজার ও বেলডিহা (বেলটে ) পাশাপাশি 
গ্রাম । বেলটের পাশ্চমে শ্যামবাজার । গোথাট থানার 
অন্তর্গত । ১৮৭৭ প্রস্টাব্দে শ্যামবাজারে পরাক্ষা- 
পল । 'কন্তু কাজ স্বাবধামতো না হওয়াতে ১৮৮৫ 
্ীষ্টাব্দে তা উঠে যায় । এখানকার তসর ও তাঁতের 
কাপড় এককালে প্রাসম্ধ ছিল। গ্রামে গঙ্গাধর জীউ 
নামক শিবের মান্দর প্রাচীন । দাসপাড়াতে নয়াট 
কুঞ্জ সাঁজয়ে 'বাঁভন্ন দলের সঙ্কীর্তন এবং ?তনাদন 
ব্যাপী মহোৎসব জনাঁপ্রয় । গ্রামের মধ্যভাগে সদর 
রাস্তার উত্তরপাশে দেখা যায় দুটি ভগ্নপ্রায় মান্দর । 
একটি রঘুবীরের মান্দর, অপরটি শিবের । পাশ্চমের 
মান্দরাট ১৭৪৪ শকাব্দে প্রীতাণ্ঠিত, ভার পাশেই 
রয়েছে রামে*্বর মান্দর। রাস্তার দাঁক্ষণে দেখা 
যায় দুগমিন্ডপের ধ্বংসাবশেষ । এখানে বদর 
মার্তর পূজা হতো । সামনের মাঠে ছিল মল্লিকদের 
পাঠশালা,। উপরোক্ত মান্দর দুটির মধ্য দিয়ে দেখা 
যেত জামদার মাল্লকদের দাক্ষণমুখী দোতলা কোঠা- 
বাঁড়। জামদার ঈশান মল্লিক ও শ্্ীনাথ মাল্লকের 
বাঁড়র মাঝে ছিল একট গাল ।৩৪ শ্রীনাথ সম্ভবতঃ 
ঈশানের ছোট ভাই । 

ঈশান মাল্লকের বাঁড়র দক্ষিণে ঈশান চৌধুরীর 
বাঁড় ছিল দ:ু-মানটের পথ । ঈশান 'ছলেন ভান্তমান 
্রা্মণ । তাছাড়াও একাঁট গুই পাঁরবারও৩ৎ ছিল 
শ্রীরামকৃষ্ণলীলার সঙ্গে সম্পাঁকতি। আর বেলটে গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করোছলেন ধর্মমঙ্গল” রচয়িতা মাঁনক 
গাঙ্গুলি । 'তাঁন বেলটের বাঁকুড়া রায় ও শ্যামবাজারের 
দল; রায় প্রভূত গ্রাম্য দেবতার বন্দনা করেছেন । 

জীরামফূষ। বেলগটের নটবয় গোস্বামীর বাঁড়তে 
সারতাঁদন বাস করোছলেন । লীলাপ্রসঙ্গকারের মতানু- 
সারে শ্রীরামকুফ এ বাঁড়তে “সাতাঁদন অবন্থানপূ্বক 


৩৪ ভথ্যা হৃখ্যতঃ প্রান্তল শ্যামবাজায়শীনবাসী 1শবপ্রসাহথ চট্রোপাধ্যায়ের নকট থেকে সংগহশত | কহ তথ 


দিয়েছেন স্থানীয় লোক । 


৩৫ ১৮৮৬ খনীল্টাঞ্জে কঘামতকায় এই প্রাণে গ:ই-পশায়েন লঙ্গে দেখা কয়োছলেন। 
৬১৮ 





শান্তিনাথ শিবমন্দির, শিহড় 
আলোকচিত্র ঃ পার্থসারথি নিয়োগী 





নফর বাড়ুজ্জেদের শ্রীধর মন্দির, শিহড় 
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রামেম্বর ও রঘুবীরের মন্দির, শ্যামবাজার 
আলোকচিত্র £ পার্থসারথি নিয়োগী 





মল্লিকদের ছর্গামণ্ডপের 
ধ্বংসাবশেষ, শ্যামবাজার 


যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির, কয়াপাট 





আলোকচিত্র £ পার্থসারথি নিয়োগী 





নালোকচিত্র £ পার্থসারখি নিয়োগী শ্রীধর জীউর মন্দির, পাওুগ্রাম 


আশ্িবন, ১৩১৭ 


শ্যামবাজারের বৈষবসকলের কাতণনানন্দ দর্শন 
কারম্নাছিলেন।৮ এবং ঈশানচন্দ্ মল্লিক “তাঁহাকে 
নিজ বাঁটিতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহ্বান কাঁরয়া- 
ছিলেন ।” গুরুদাস বর্মনের মতানুসারে শ্যাম- 
বাজারে চব্বিশ প্রহরী হরিসংকর্তন দেখতে 
গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃফণ । এঁদকে প্শীথকারের মতে 
নটবর শ্রীরামকৃষ্কে ভাল কীর্তন শোনাবার জন্য 
রামজীবনপরের কীর্তনীয়া ধনজ্য় দে ও কৃষ্গঞজের 
খোলবাদক রাইচরণ দাসকে 'নয়ে এসোঁছলেন তাঁর 
বাঁড়তে। এসকল তথ্যের মধ্যে বাস্তাঁবক কোন 
বিরোধ নেই । নটবরের বাঁড়তেই কীর্তনের আসর 
বসেছিল । ধনঞ্জয়ের মিষ্ট কণ্ঠ ও রাইচরণের স্যানপুণ 
হাত সক্কীর্তনের মায়াজাল সাঁণ্ট করোছল । ঠাকুর 
ভাবসায়রে ভাসেন ডোবেন । আনন্দোচ্ছৰাসে তাঁর 
মুখমণ্ডল উন্ভাঁসত । অনুমান, এহইাদনের আভন্তা 
উল্লেখ করেই ঠাকুর পরবঁ কালে বলোছলেন ঃ 
“ওদেশে নটবর গোম্বামণর বাড়তে কদর্তন হাচ্ছিল-- 
শরীক ও গোপাীগণ দর্শন করে সমাধস্থ হলাম ! 
বোধ হলো আমার লিঙ্গ শরীর শ্রীকফ্ধের পায় পায় 
বেড়াচ্ছে (১৩৬ 

কীতনের আসর জমজমাট, সেসময়ে গৃহকর্তা 
নটবর এক অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মখীঁন হলেন । 
আসরে ঠকুরের জন্য 'নধারত হয়েছিল “মবতন্ 
সবেচ্চি আসন। 
আসন । আমান্মত পাল্ডুগ্রামের গোস্বামিগণ এই 
বৈষম্য দেখে ক্ষেপে ওঠেন, প্রতিবাদ করে নিজ গ্রামে 
ফিরে যান । গৃহস্বামীর অনুরোধ ক্ষমাপ্রার্থনাদি 
তাদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয় । নটবর অসহায় বোধ 
করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে পেরে নটবরকে নিদেশি 
দেন ; “কীর্তন কাঁরয়া বন্ধ যাও শীঘ্রগাত ।/ডাঁকয়া 
আনহ ষেবা দল আধপাতি ॥৮” নটবর আজ্ঞা পালন 
করেন । দলপাঁতি উপাস্থত হতেই ঠাকুর আসন থেকে 
নেমে এসে দলপাঁতিকে নমস্কার করেন। দলপতির মাথা 
লজ্জায় নিচু হয়ে যায় । মনে হয় সেসমনে ঠাফুরের 
নির্দেশে কীর্তন বন্ধ হয়ে গোছল । দলপাতির লক্জা 
ভাঙবার জন্য ঠাকুর তাঁর সঙ্গে শাস্্ালোচনা কয়তে 
থাকেন । পৃশথকার মন্তব্য বয়েছেন £ “একমনে 
গোঁসাই ব্রাহ্মণ কথা শুনে ।/বৃঝ কিবা ভাবে এবে ধনে 


৩৬ বথামন্ত, প?$ ৩৯৬ 


অপর সকলের জন্য নিচের - 


হাঁরলগলায় যেন ভেলাঁক লেগে যায় 


দুনয়নে ॥” দলপাঁতিসহ গোস্বামগণ শ্রীরামকৃষের 
প্দাবনত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন । 
এই পটভ্মকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন এক ভ্ামকায় 


অবতীর্ণ হলেন । ম্থান--শ্যামবাজারে মাল্লকদের 
মান্দর প্রাঙ্গণ । পরাদন থেকে তান এক মহা- 


সঞ্কর্তনে মেতে উঠলেন । “যতেক ব্রাঙ্ধণে প্রভু 
লয়ে পরাদিনে ।/তুঁলিলা অতুলানন্দ হার-সঃকীর্তনে ॥» 
অতুলানন্দের সাথে ভাবভান্ত প্রেমের উচ্ছ্বাস সকলকে 
মাঁতয়ে তুলল । শ্ত্রীচতন্য বলোঁছলেন £ “এক 
কৃষ্ণনামে করে সব পাপক্ষয় ॥/ নবাঁবধ ভান্তপর্ণ নাম 
হইতে হয় ॥৮৩৭ হরিনামের আকর্ষণ, কৃষ্ণপ্রেম- 
সণ্তারণ, নবাঁবধ ভান্তর পাঁরপূর্ণ বিদ্ফুরণ ইত্যাদি 
জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রস্তুতি । যোগমারার সাহাষ্যে হারলীলা । সেকারণে 
যেন ভেলাঁক লেগে গিয়োছল । বাজিকরের ক্ষমতা 
দেখে সকলে মোহত হয়ে পড়োছল । 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ণপুথকার বর্ণনা করেছেন £ 

সাতাঁদন সাতরান্র হয় সংকীর্তন। 

আঁবরাম হারনাম গবভোঁদ গগন ॥-*" 

প্রভুর মোহন নৃত্য হয়ে মাতোয়ারা । 

কভু অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান কভু বাক্যহারা ॥ 

অধূত উন্মত্ত করীসম গায় বল। 

শ্রীচরণ চাপে ধরা করে টলমল ॥ 

বাহ্যহারা ঘবে অঙ্গ জড়ের সমান । 

লোকে দেখে বুঝে যেন নাহ তার প্রাণ ॥ 

তখান কিপিং পরে করে দরশন । 

বিকশিত মুখপদ্মে চাঁদের করণ ॥ 

মোহন নৃত্যন পুনঃ শতগুণে জোর । 

হৃত্কারয়া হারনাম আনন্দে বভোর ॥""* 

কহে হেন মানুষ কোথায় কে দেখেছে । 

এইক্ষণে হতপ্রাণ পরক্ষণে বাঁচে ॥ 

গুরুদাস বর্মনের বর্ণনার একটি অংশঃ “কীর্তনের 

প্রারন্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্দেব মূহমর্হহ্জ বাহ্য চৈতন্য 
হারাইতে লাগলেন, কখন ঘোর ভাবাবস্থার অপরূপ 
অঙ্গতাঙগ কাঁরয়া নত্য কারতে লাগলেন । যেন সবঙ্গি 
জাপ্ছহশীন--তাহার দেহপরসী যেন ভগবত -প্রেমানন্দ- 
লয়ে তরঙ্গাঁয়ত । আবার কখনও বা মহাতাবে সমাধিদ্ছ, 
নিষ্পন্দ, চ্ছির-নেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্র বাঁহতেছে । 


ও৭ শ্রাশ্রচৈভম্যতাঘিতাম,ত, মধ্যলণলা, পণ্তদশ অধ্যায় 
&৬৯+ 


সেপ্টেত্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধল 


অমান হাদয় আসিয়া পন্চাং হইতে অঙ্গ ধাঁরয়া কর্ণে 
প্রণবোচ্চারণ কারতেছেন । আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে 
উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাঁহতেছেন | গ্রাম- 
গ্রামান্তরের ইতরলোক বাঁলতে লাগল 'শ্যামবাঞ্জারে 
একজন লোক এসেছে, সে কীর্তন করতে করতে 'দিনে 
সাতবার মরে যাচ্ছে আবার বেচে উঠছে ।” ক্রমেই 
আনন্দের প্রবাহ দিগএদগন্ত ছাইল, সহস্র সহন্ লোক৩৮ 
মিলিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন কাঁরতে লাগিলেন । 
ভাবে কেহ গাহিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ 
বা মাটিতে পাঁড়য়া গড়াগাঁড় দিতেছে 1৮৩৯ 

মানুষ কাতারে কাতারে জমায়েত হয়োছিল । গৃহ- 
কালির কাজ ছেড়ে নাওয়া-খাওয়া ভূলে মানুষ সমবেত 
হয়েছিল। লঙ্জা ভয় ত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছিল 
গহললনাগণও | লীলাকর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য 
লোক পাগল হয়ে উঠোছল । . পৃশথকার লিখেছেনঃ 
“দরশনে লব্ধ মন আসিয়াছে ছুটে ।/ উপায়স্বরূপে 
লোকে চালে গাছে উঠে ॥/॥ গাছে উঠে এত লোক 
দেখিবারে নাচ ॥/ গাছ গোটা বোধ হয় ষেন মানুষের 
গাছ ॥” এই আনন্দের আবহে দেখা গেল জন্মমূক 
হরিনাম করছে। এক-পান্ের খোঁড়া মানুষ প্রহর 
প্রহর নাচছে । অন্ধ দেখতে পাচ্ছে “মৃর্তিমান 
নাম ।”+9 অদ্ভুত ব্যাপারসকল ঘটতে থাকে । সাধক 
পণ্ডিত গোস্বামখদের কেউ কেউ অনুভব করেন 
করুণাময় ঈশ্বরের করুণার বিগ্রহ অযাচিতভাষে 
প্রেম করুণা বিতরণ করছেন । তাদের মনে হয় £ 
আনন্দঃ কমু মূর্ত এষ পরমঃ প্রেমৈব কিং দেহবান-। 
শ্রথ্ধা মূর্তিমতী দয়ৈব কিম বা ভূমৌ স্বরুপিণ্যসৌ ॥ 
মাধুর্যং নু শরাঁরি কিং নববিধা ভান্তগতেকাং 

তনুং'৪১ 

আহা ইনিই কি আনন্দের প্রত্যক্ষ মুর্তি, ইনই ফি 
পরম প্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, ইীনই কি মর্তমতী 
শ্রদ্ধা, অথবা ইনিই- ধরাধামে উপাচ্ছত স্বর্পিধশ 


৯২ভম বর্ধঘ--৯ম সংখ্যা 


দয়া, ছীনই কি মাধূর্ষের প্রত্যক্ষ রূপ, নবাবধা ভাস্ত 
কি এরই তনুখান আশ্রয় করে প্রত্যক্ষ হচ্ছে ? 
লালাকরের রূপের ঝলক, সঙ্গীতের গমক, ভাবের 
দমক উপাস্থিত সকলকে সম্মোহত করে রাখে। 
এর মধ্যে দচারজনই চর্মদ্ষ্ট ত্যাগ করে মরদা্ট 
য়ে প্রকৃত লীলারস আস্বাদন করেন । চাঁরতামতকার 
যথার্থই লিখেছেন, “চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপণ্চের 
সম | | প্রেমনেন্রে দেখে তারে স্বরূপ প্রকাশ 0১৪২ 

অবতার-পুরুষ যোগমায়া আশ্রয় করে অপরকে 
আনন্দ আম্বাদন করান, তেমন সেই মায়াতে 
সামায়কভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজেও রসামৃত আস্বাদন 
করেন। স্মৃতির কুঠুরিতে তা সাঁণ্চত হয়ে থাকে। 
সেককুঠুরীর দ্বার উন্মোচিত করে লীলাকর পরব্তাঁ 
কালে বলোছলেন £ “ওদেশে যখন হৃদয়ের বাঁড়তে 
[িলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম 
গৌরাঙ্গভন্ত । গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দলে । 
দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমান আকর্ষণ-_সাতাদিন সাত 
রাত লোকের ভিড় । কেবল কীর্তন আর নৃত্য । 
পাঁচলে লোক! গাছে লোক! 

“নটবর গোস্বামীর বাঁড়তে ছিলাম । সেখানে 
রাতাঁদন ভিড় । আম আবার পাঁলয়ে গিয়ে এক 
তাঁতীর ঘরে৪৩ গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, 
খানিক পরে সব গিয়েছে । সব খোল-করতাল নিয়ে 
গেছে ।--আবার 'তাকুটি ! তাকুটি” করছে । খাওয়া- 
দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো । রব উঠে গেল-- 
সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে! 
পাছে আমার সার্দগার্ম হয়, হদে মাঠে টেনে 'নয়ে 
যেতো ;_ সেখানে আবার 'িশপড়ের সার । আবার 
খোল করতাল ।-_-তাকুঁটি! তাকুটি! হৃদয় বকলে, 
আর বললে, আমরা কি কখনো কীর্তন শান নাই! 

““সৈখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসৌছল। 
মনে করোছল, আমরা বুঝ তাদের পাওনাপাণ্ডা 


৩৮ ১৮৮১ খুপস্টাব্দে শ্যামবাজার িউানাসপ্যালিটির গোকসংখ্যা ছিল ১৯,৬৩৫ জন। সুতরাং ৯৮৮০ খণীস্টানদে 
অনুষ্ঠিত হরিলশলায় 'সহস: সহস2' লোক হওগ্লা আক্ষারকভাবেই সম্ভব ছিল । 


৩৯ শ্রীরামকৃ্চারত-গুরুদাস বর্মন, উম ভাগ, পুঃ ৯৪৪-১৫৫ 
৪১ চৈতন্যচগ্রোদয়ম, কাঁবকর্শপূর, উত অন্ক, এন শ্লোক । 


৪০ শ্রীশ্রীরামকৃ্ণপনীথ, এ, পঃ ২২৩ 
৪২ চীরতামৃত, আদিলণলা, &ম অধ্যায় 


৪৩ গ্রামের শেষ প্রান্তে প্ব দিকে ছিল এ-বাড়ি। 'বায়েনদের বাঁড়' নামে পাঁরাঁচত। বায়েন শব্দের আঁভধানক 
অর্থ দক্ষ বাদক । নাম ছিল রামময় বায়েন। ছেলে সুযীর ॥ রামময় তাল খোল বাজাতেন । মূল উপাঁধ ছিল দাস। 
পূর্ব ও পাঁশচম দুয়ার দুতৌ কোঠাবাঁড় ছিল । বর্তমানে এর কোন পিহ নেই । ?পছনের ডোব।ট এখনও বর্তমান। 
নটবর গোস্বামীর বাঁড় এখান থেকে সামান্য পথ । প্রধল জজগ্বান্ত এবাড়িত এন ঠাকুর সমাংস্থ হয়ৌছলেন। 


৭০ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


নিতে এসেছি! দেখলে, আম একখানা কাপড় বা 
একগাছা সতাও লই নাই । কে বলোছল, ব্রঙ্ষজ্ঞানী । 
তাই গোঁসাইরা 'বড়তে এসোছল। একজন জিজ্ঞাসা 
করলে, “এর মালা তিলক নাই কেন ৮ তারাই একজন 
বললে, 'নারকোলের বেল্লো আপনা-আপাঁন খসে 
গেছে। নারকোলের বেল্পলো ও-কথাঁটি এখানেই 
শিখোছ। জ্ঞান হলে উপাঁধ আপাঁন খসে পড়ে যায় । 

“দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো । তারা বান্রে 
থাকত । যে-বাঁড়িতে "ছিলাম, তার উঠানে রান্রে মাগীরা 
অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদয় প্রপ্রাব করতে রাতে 
বাহরে যাচ্ছিল, তা বলে “এইখানেই (উঠানে) কর 

“আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই বুঝলাম । 
হাঁরলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, ষেন 
ভেলাঁক লেগে যায় ।» 

অপর একাঁদন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবটনা-সম্পর্কে 
বলোছলেন £ “গোরাঙ্গের ভাব জানতে চেয়েছিলাম । 
ওদেশে শ্যামবাজারে- দেখালে । গাছে পাঁচলে 
লোক-_রাতাঁদন সঙ্গে সঙ্গে লোক ! সাতাঁদন হাগবার 
জো ছিলনা । তখন বললাম, মা, আর কাজ নেই । 
তাই তখন শাম্ত ।৮ 

এই মাধূ্যময় ঘটনার িছহ বাড়াতি তথ্য 'দয়ে- 
ছেন কথামৃতকার । তান লিখেছেন যে, ঠাকুর 
নটবর গোস্বামী, ঈশান মাল্পক, সদয় বাবাজ৪৪ 
প্রভাত ভন্তগণের সঙ্গে সংকীর্তন করোছিলেন। 

এই তল্লাটে একট জনপ্রবাদ দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়ে- 
ছিল। জনপ্রবাদঁটি হলো, “ক্ষ্যাপা এসেছে ।” 
ল্ষযাপা?৪৫ অর্থে বাউল । গ্রামের মানুষ শ্রীরামকৃষকে 
মনে করোছিল একজন খাঁটি বাউল । . 

আরও এক তথ্য জানা যায় শ্্রীরামকৃ্ণলীলা- 
তথ্যানুসম্ধানী প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্ে। 
অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, 
হাদয়রাম ক্লান্ত-শ্রান্ত ঠাকুরকে বাইরে একট. ঘ্যারয়ে 
আনবেন বল তাঁকে বহ্‌লোকের মেলা থেকে বের 
করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশান মা্াক ও শ্রীনাথ 


হারললায় যেন ভেঙ্লাক লেগে যায় 


মাষ্টাকের বাঁড়র মধ্যকার ' পর্থাট দিয়ে ৷ উত্তরাঁদকে 
কিছুটা এাঁগয়ে গিয়ে তাঁরা শ্যামবাজার থেকে 
কামারপুকুর যাবার রাস্তায় উঠেছিলেন । অতঃপর 
উত্তরমুখো আরও কিছুটা হেটে মাঝিপাড়ার 
( শ্যামবাজারের ) মধ্য দিয়ে শিহড়ে পেশছোছলেন। 

১৩০৩ সনের ২৩ বৈশাখ আলমবাজার মঠে 
প্রাপ্ত হদয়রামের একাঁট দীর্ঘ পন্ত থেকে জানা যায় 
ষে, শ্রীরামকৃফের প্রীত স্থানীয় মানুষদের ভভ্তিশ্রম্ধা 
দেখে ঈর্ষান্বিত গোস্বামিগণ তাঁকে হত্যা করতে 
পর্যন্ত চেয়োছল। পরে গোস্বামগণ ঠাকুরকে বিচারে 
পরাস্ত করতে চেষ্টা করে। বিচার্ধ বিষয় ছিল 
বৈফবমত না শান্তমত সত্য । অনেক বিচারের পর 
সকলেই ঠাকুরের মত মেনে নেয় যে, দুটি মতই সত্য । 

একশ দশ বছর পূর্বেকার ঘটনা । সাঁচ্চদানন্দ 
ভগবান নিত্যলীলাময়, কিন্তু তাঁর প্রকটলীলা 
ভন্তগণের চির-আকাঙ্কিত। প্রকটলালার প্রবল 
আকর্ষণ । বিশেষ করে 'তাঁন যখন হারিললার 
গাড় মাধূ্রযরস খিজে আম্বাদন এবং অপরকে 
আস্বাদন করাবার জন্য আয়োজন করেন, সেসময়ে 
লীলাবিলাস হয় পরম মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণ 
হয়ে ওঠে উদ্মত্তকারী। তাঁর এই আয়োজন যোগমায়া 
আশ্রয় করে। যোগমায়াশান্তর প্রভাবে তান নিজে 
আত্মহারা হন, অপর সকলকে সম্মোহত করেন। 
ফুলুই-শ্যামবাজারে এরূপ একাঁট পাঁরমণ্ডল রচনা 
করে অনন্তমাধূর্যময় শ্রীরামকৃষ্ণ হারপ্রেমের বৈভব 
প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীঠতন্যের মতো তাঁকেও 
দেখে মনে হচ্ছিল “সফ্কীর্তন-আনন্দশবহৰল- 
অবতার ।”৪৬ তাঁর হাদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ ঈশপ্রেম 
উপচে পড়ে সকলের হাদয়কে স্পর্শ করোছল। 
প্রত্যেকেই অঙ্পাবস্তর রসাম্বাদন করোছিল, বিমুগ্ধ- 
চিত্তে দেখোছল 'বাঁচন্র কান্ডকারখানা । অরূপরতন 
বাজিকর যেন বলোছলেন “লাগ, ভেলকি লাগ”, 
আর হরিলীলায় ভেলাঁক লেগে গোঁছল। সে- 
লালানাটকের স্মৃত 'চরপ্রেরণাপ্রদ | 


৪8৪ সদয় বাবাজশর সুঞ্পস্ট পাঁরচয় পাওয়া যায়ান। অনুমান, তান ছিলেন সহাজয়া বৈষ্ব সম্প্রদায়ের | 
তদানধন্তন কালে [তান সূপারাচিত ব্যান্ত ছিলেন। শ্যামবাজার-নবাসণ বগ্ধ প্রবোধকুমার চ্যাটার্জর নিকট আসতেন এক 
বাঁড়। মোটা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা ছাটা চুল । পরনে খাটো থান, গলায় মালা, কাঁধে তিক্ষার ঝাল | শিবপ্রসাদ্দবাবু 


প্রেবোধবাবৃর ছেলে) 
সময় বাবাজণর শিষ্যা | মহলা বাম করতেন পাণ্ডল্লামে । 


কয়েকবার সম্রদ্ধভাবে বলতে শুনেছেন সদয় বাবাজণর কথা । সম্ভবতঃ তানি ছিলেন 


৪& “ইহাদের (বাউলদের ) মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা এই উপাধি পাইয়া থাকে । ফলতঃ ক্ষ্যাপা ও বাউল উভয়েই 
এফার্থক শব্দ । বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত বই আর ছুই নয় । (তায়তবধাঁর উপাসক সম্প্রদায় পৃঃ ১৯৩) 


৪৬ শ্রীচৈতল্যভাগবত, ৩1৩।৪২৬ 


৬৩১ 


সেপ্টেঘর, ১৯১৩ 


নিবন্ধ 


বর্ধমানের ঈশানেগ্বর মন্দির এবং শ্ীরামকুঘ 


প্রণবেশ চক্রর্তা 


এই বঙ্গের কোথায় কোথায় শ্রীরামকুষের পদ- 
ধূলি পড়েছে, তার সাঁঠক বিবরণ আজও অজানা 
রয়ে গেছে। সোঁদন উত্তর চাব্বশ পরগনার 
আমডাঙ্গায় করুণাময়ী মাঁন্দরে গিয়ে শুনলাম £ 
এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। এক শুধুই 
শোনা কথা, অথবা ঘটনা £ ভাঁবিষ্যতে জানার 
ইচ্ছা রইল। 'কল্তু বর্ধমান শহরের ইশানেশব্র 
মান্দরে তান যে এসোছলেন, সেটাতো ইতিহাস । 

শ্যামসায়রের ধারে ঈশানেশবর মাঁন্দরে শব- 
রান্রর দিন বরাট মেলা বসে। কত মানুষের ভিড়, 
কত মানুষের 'মীলন-মেলা ! শিবঠাকুরকে কেন্দ্র 
করেই সেই মিলনের আয়োজন । প্রাচীন শহরের 
এ এক প্রাচীন এতিহ্য। 

বর্ধমানের তিনাট সায়র। শৈশবে বাবার 
হাত ধরে কতবার এ তিনটি সায়র পাঁরক্রমা 
করেছি, তার হিসাব নেই। রানীসায়র এবং 
কৃষ্সায়রের কথা এখন মুলতুাব থাক, ফিরে 
যাই শ্যাম সায়রের তারে । 'সায়র' মানে বড় জলাশয় । 

এই শ্যামসায়রের ঈশান কোণেই 'দব্য আসন 
পেতে আসঈন আছেন স্বয়ং ঈশানে*শবর। এ হলো 
শবঠাকুরের পাঁঠ। এ মন্দিরের দিকে দোঁখয়ে 
আমার বাবা বলতেন £ জানিস, এ মান্দরে 
ঠাকুর এসেছিলেন ।' 

-ঠাকুর ? শিবঠাকুর নজেই তো এক ঠাকুর, 
সেখানে আবার অন্য চাকুর এলেন কোথা থেকে ? 
'আর কেই বা সেই ঠাকুর? শৈশবের প্রদোষে 
আমার প্রশন শুনে বাবা হেসে উঠোছলেন সোঁদন। 
বলোছিলেন, 'হণ।, তাঁনও ঠাকুর, মানুষ ঠাকুর । 
কোন কোন মানুষ নিজের মাহমায় ঠাকুর হয়ে 
যান। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন? 

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অঙ্গন। তারই মধ্যে এক- 
রত্ন শৈলীর এই মান্দরটি স্হাপিত। মান্দরের লাল 
রঙ করা চূড়াঁট দেখে মনে হয় ষেন টাঁলর ওপর 
টাল সাঁজয়ে মান্দরের শীর্ষদেশ তোর করা 


হয়েছে। উচ্চতা কত হবে ? ২০ ফুটের কম 
নয়। সামান্য কিছ; বোশ হলেও হতে পারে। 
এই মান্দরাটর এমনই একটা বোশিষ্ট্যমশ্ডিত 
সৌন্দর্য আছে-_-যা সহজেই নজর কাড়ে, মনকে 
টানে, আমাকেও টেনেছে বারবার । যেমন শৈশবে 
তেমনি আজও। 

বিশেষ করে যখনই জেনোছ, এই মান্দরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, দেবাঁদদেব ঈশানেশ্বরের 
পূজা করেছিলেন, তখন থেকেই এই মান্দরাঁট 
আমার কাছে এক নতুন মাঁহমায় উদ্ভাঁসত। 
জেনেছিলাম, অবতারবারচ্ঠের এঁটও এক 
লীলাক্ষেত্র। 

মাঁন্দরের গর্ভগ্‌হে প্রীতাষ্ঠত রয়েছেন স্বয়ন্ভু 
শবাঁলঙ্গ। এই 'শিবালঙ্গ পাওয়ার ঘটনাটিও 
চিন্তাকর্ক। সোঁট পরে বলাছ। তার আগে বাল; 
বর্ধমানের কাতিমান রাজাদের প্রীতঁষ্ঠিত এই 
মান্দরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপরূপ পূজার 
কাহিনীটি। 

তখন বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেন চলতে শুরু করেছে। 
হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত রেলপথ তোঁর 
হয়োছল ১৮৫৩ খ্ডীস্টাব্দে। তার কিছুকাল পরেই 
হাওড়ার সঙ্গে বর্ধমানের রেলপথে সংযোগ সাধিত 
হয়েছিল। সেসময় শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণে*্বরে যেতেন 
বর্ধমান হয়ে। কামারপুকুর থেকে উচালন; 
একলক্ষী হয়ে একটা পথ ছিল বর্ধমান পর্যন্তি। 
এ পথে পায়ে হেটে কিংবা গরদর গাঁড়তে 
শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর থেকে বর্ধমানে আসতেন; 


বা বর্ধমান থেকে কামারপুকুরে ষেতেন। 


সেবার তান দেশ থেকে দক্ষিণে*্বর 
ফিরছেন। সঙ্গে রয়েছেন ভাগ্নে হৃদয়। 
'পাথ'র বর্ণনা পড়ে মনে হয় তাঁরা পথে 
বর্ধমানে এসে থেমেছেন। কিন্তু বিশ্রাম করবেন 
কোথায় 2 তান হৃদয়কে নিয়ে সোজা এসে 
উঠলেন এক পাল্থশালায়। আমাদের মনে হয় 


৭২ 


জ্বাশ্বন, ১৩৯৭ 


এই পাম্থশালা হলো ঈশানেশ্বর মান্দর-সাম্মীহত 
আতাঁথশালা। এই আঁতাঁথশালা থেকে বর্ধমান 
স্টেশনও খুব দূরে নয় এক মাইলের মতো 
রাস্তা । তাই এখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় 
যাওয়া ছিল সীবধাজনক। 

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বর্ণনা 
অনুযায়ী অন্ততঃ দুবার দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ গরুর 
গাঁড়তে চড়ে কামারপুকুরে যাচ্ছেন। কিন্তু 
সেবার বর্ধমানে এসোৌছলেন কিভাবে £ সম্ভবতঃ 
সেবারও তিনি গরুর গাঁড়তেই বর্ধমানে 
এসোছলেন এবং ভাতছালার বাঁকা নদীর সেতু 
পেরিয়ে শহরে গিয়েছিলেন। 

অক্ষয়কুমার সেন রাঁচত শ্রীশ্রীরামকৃষফপথর 
পে ১৪০-১৪১) বর্ণনা থেকে জানতে পার, 
ঈশানেশবর মান্দর-সান্নাহত মাঠের মধ্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এক কাঁটাবন দেখে খুব উল্লাঁসত হন। 
অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন £ 

কি এক কণ্টক তার নাম নাহি জানি। 

পুঁজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শলপাঁণি ॥ 

সং 

তাঁহার করম কার্য বুঝা মহাদায়। 

কণ্টক লইয়া মত্ত হইলা পূজায় ॥ 

আবেশে মহেশ পদে কণ্টক প্রদান। 

দেখিয়া হৃদুর হয় আকুল পরাণ ॥ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপাথতে স্পম্টভাবে বর্ধমানের 
ঈশানেশ্বর মান্দরের কথা উল্লেখ করা না হলেও 
এটা যে এই মান্দরেরই ঘটনা, তা ধরে নিতে 
পাঁর। প্রথমতঃ পরথতে কাছাকাছি যে বড় 
স্টেশনের কথা বলা হয়েছে যেখান থেকে হৃদয় 
শ্রীরামকৃষকে নিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরোছিলেন 


তা নিশ্চয়ই বর্ধমান। দ্বিতায়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
ঈশানেশ্বর মান্দরে এসোছিলেন তা বর্ধমানের 
বৃম্ধদের কাছ থেকে জানা যায়। শোনা যায় 


মান্দরে শিবপূজা করতে করতেই অবতারবারজ্ঞ 
শ্রীরামকৃষ সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এটাও এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
বর্ধমানের প্রাচীন মানূষদের সুন্নে জানা যায় 
যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশানেশবর শবপূজা আরও 
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বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মান্দর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 


একাঁট কারণে স্মরণীয়। ব্যাপারাটি পাথর 
বর্ণনাতেও সমার্ঘত। শিবপূজা করতে গিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এতই তন্ময় হয়ে যান যে, হয় বহন 
ডাকাডাঁক করেও তাঁর সেই তল্ময়তা ভাঙাতে 
সমর্থ হন না। এঁদকে কলকাতার ট্রেনের সময় 
হয়ে যাচ্ছে। পণাথর বর্ণনা ঃ 
পূজার মরম-কথা হৃদ নাহি জানে। 
কত ডাকে মত্ত প্রভু কেবা ডাক শুনে ॥ 
রহ 
ইতিমধ্যে সোঁদনের নিরাঁপত গাঁড়। 
চলে গেল যায় যেন ইস্টেশান ছাঁড় ॥ 
যতক্ষণ পুজা সাঙ্গ না হইল তাঁর 
উঠাতে না পারে হৃদ বড়ই বেজার ॥ 
কতক্ষণ পরে প্রভু আইলা আপাঁন। 
হৃদয় বলেন কোথা কাটাবে যামনী ॥ 
গাঁড় চলে গেল আজ হইবে থাকিতে । 
কেবা হেথা আত্মজন কোথ। রবে রেতে ॥ 
আপনে আছেন প্রভূ না দেন উত্তর। 
হৃদয় আসল ইস্টেশানের ভিতর ॥ 
কর্মচারী জনৈকে জিজ্ঞাসে ব্যস্ত চিতে। 
আজ কি পাইব গাঁড় কাঁলকাতা যেতে ॥ 
প্রভুর আশ্চর্য খেলা কহিতে না পাঁর। 
নাহ অন্য গাঁড় আজ কহে কর্মচারী ॥ 
তবে এক আলাহদা গাঁড় স্বতন্তর। 
কাশী থেকে ছাঁড়য়াছে তারের খবর ॥ 
এই বিশেষ 'সেলুন'টতে রেলের একজন 
অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কমার কাশ থেকে 
কলকাতা আসাছলেন। তাতে অন্য কোন যাত্রীর 
যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্ধমান স্টেশনের 
সেই সহৃদয় রেলকরমচারীট শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
হৃদয়কে তাতে উঠিয়ে দিয়োছলেন। 
শিবচতুদ্শনর দিন এই মন্দিরে দূরদূরান্ত 
থেকে মানুষ আসেন শিবের চরণে সেবা 
লাগাতে । আগের মতো বড় মেলা এখন আর 
হয় না। কন্তু আজও এখানকার মেলার এীতিহ্য 
সুবাদিত। 
এবার আমরা ঈশানে*বর মান্দর প্রাতজ্ঞার 
ইাতবৃত্তাট স্মরণ করতে পাঁর। 


সেপ্টেম্বর) ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


আনমানক অস্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবতণঁ 

কোন সময়ে ঈশানেশ্বর মান্দর স্থাঁপত হয়। 
আগেই বলেছি সেসময় ছিল বর্ধমানের মহারাজা 
তেজচপদের আমল । মহারাজ তেজচণদ তণশর মা 
বিষণকুমারী দেবীর নামেই এই মান্দর প্রাতষ্ঠা 
করে দেন। িষণকুমারী ছিলেন মহারাজ 
িলকচাঁদের পত্রী । জনশ্রুতি, শ্যামসায়র যখন 
কাটা হয় সেসময় মাঁট খণুড়তে খশুড়তে শ্যাম- 
সায়রের ঈশান কোণে এই পাথরের স্বয়ম্ভু 
1শবালঙ্গাট পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
সর্ব এই সংবাদ ছাঁড়য়ে পড়ে এবং গোটা 
বর্ধমান শহরে সাড়া পড়ে যায়। লোকমুখে 
সেখবর একসময় রাজবাঁড়তে চলে যায় এবং 
মহারাজা তেজচাঁদের কানেও পেণছায়। তান 
ছিলেন ধর্মপ্রাণ। খবর পাওয়া মান্র তিনি এ 
শিবাঁলঙ্গ দর্শন করতে লোকজন 'নয়ে এ স্থানে 
উপস্থিত হন। িঙ্গাট দেখে মুগ্ধ হন তানি। 
কয়েক দিনের ভিতরেই ওখানে 'ঈশানেশ্বর' নামে 
দেবতার আঁভিষেক ও পরে মান্দর প্রাতিষ্ঠা করে 
দেন। দেবতার সেবার যাবতীয় খরচ তান রাজ- 
কোষ থেকে বহন করেন। হযতাঁদন বর্ধমানের 
রাজারা রাজত্ব করেছেন ততাঁদন বর্ধমানের রাজ- 
পরিবারই এ মান্দরের এবং দেবতার সেবা ও 
পূজার সমস্ত খরচ বহন করে আসতেন। 


এখানে একট শ্যামসায়রের পাঁরচয় দেওয়া 
প্রয়োজন। বর্ধমান মৌডকেল কলেজ হাসপাতালের 
সামনেই শ্যামপায়র অবাস্থত। পূর্বে এই 
হাসপাতাল 'বিজয়চপদ মহাতাব হাসপাতাল 
নামে পারচিত ছিল। মান্র কিছাদন আগেও এ 
বিশাল পুকুরের চারপাশে উশ্চু মাঁটর টিবি 
ছল । তার 'নদর্শন অবশ্য এখনও আছে। 
মান্দরসংলগন আঁতাথশালাঁটি 'নর্মাণ করেন 
বজয়চশদ মহাতাব। বিজয়চশদ মহাতাব তণর মা 
প্রণয়দেবীর নামে আতাঁথশালাট 'নম্মাণ করে দেন। 
প্রণয়দেবী ছিলেন রাজাবাহাদুর বনাবহারী 
কর্পতরের স্ত্রী। 

ঈশানেশবর মান্দরের বর্তমান পুরোহত 
দেবদত্ত তেওয়ারী। তণর পত্র রামনাথ তেওয়ারণী 


১২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


জানালেন, ঈশানেশবর ঠাকুরের অনেক জায়গা 
এখন অন্যেরা দখল করে নিয়েছেন। ঠাকুরের 
ফুলবাগিচাও এখন ববাক্ত হয়ে গেছে। ঠাকুর- 
মন্দিরের সংলগ্ন মান্দরের পুরোহিতদের সমাধ- 
স্থলও এখন অপরের হস্তে চলে 'গিয়েছে। 

ঈশানে*বর মান্দরের সেই সান আর নেই। 
শ্যামসায়রের সেই নির্জন মাধূর্যও আজ হাঁরয়ে 
গিয়েছে। অথচ এই মান্দরে যেমন শ্রীরামকৃফ 
এসেছিলেন) তেমান। শোনা যায়, এসোছলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগ্রু বৈদান্তিক সন্নাস 
(তোতাপুরীও। এ-ও এক বিস্ময়কর যোগাযোগ । 

আগেই বলোছ; ঈশানেম্বর মাঁন্দরে আজও 
শিবচতুর্দশীর ভিড় হয়। কিল্তু সেভাবে সেখানে 
আর গণপ্রাণের প্রাতিষ্ঞঠা হয় না। একসময় 
বর্ধমানের রাজারা তাঁদের রাজ্যের যত প্রাচীন 
দেবপীঠ ছিল-সবগঁল সংস্কার এবং রক্ষণা- 
বেক্ষণের ব্যবস্থা করোছিলেন; ধমীঁয় উৎসব- 
গুলির পৃজ্ঞপোষকতা করেছিলেন। কিন্তু আজ 
সেসব কে করবে ? 

একদা পূর্বভারতের প্রাচীনতম সভ্যনগর ছিল 
এই বর্ধমান। আজ সেই এীতহ্যের দীপাঁশখাটি 
জবলছে অজন্্র নিয়ন আলোর রোশনাইকে উপেক্ষা 
করেও। 


সোঁদন যখন ঈশানেশবর মান্দরে প্রণাম করে 
বেরিয়ে এলাম, শ্যামসায়রের জলে তখন পড়ন্ত 
রোদের শেষ আভা । প্রশান্ত জলের বুকে তখন 
ক্লান্ত অবসল্নতা। সোৌদকে তাঁকয়ে বারবার মনে 
হচ্ছিলঃ যম্ঠ খাীস্টপূরাব্দে এই বধধমানেই তো 
ভগবান মহাবীর বর্ধমান এসোঁছলেন। কুলীন 
গ্রাম থেকে মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্য এই বর্ধমানেরই 
কানাই নাটশালে এসোৌছলেন। এই তো সোঁদন 
এই শ্যামসায়রের পথ ধরেই ঈশানেশ্বর মান্দরে 
এসোছিলেন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃ্ণ। বর্ধমানের 
পথে পথে মিশে রয়েছে তাঁদের পায়ের ধূলি। 
আমরা সেই ধাঁলর ওপর দিয়ে আজ হটিছি। 
এক ম্হূর্ত দাঁড়ালাম। পথ থেকে তুলে 'নলাম 
একমুঠো ধূলি। সেই ধূঁলতে পেলাম যেন পাঁব্র 
চন্দনের সৌরভ। চোখ বুজে মাথায় ঠেকালাম। 


6৭8 


আমার জীবনে ঘ্বামী বিবেকানন্দ 
উজ্জ্বল রক্ষিত রায় 


বেঙ্গল ভলাম্টীয়ার্সএর সদস্যা উত্জবলা সঙ্জমদার 
(বেঙ্গল ভঙ্গাম্টীয়ার্স-এক্ প্রখ্যাত সাংগঠাঁনক নেতা এবং 
'ভারতে সশগ্ত বিপ্নব', 'সবার অলক্ষ্যে প্রভাতি 'বিস্লব- 
ইতিহাসগ্রন্য-গ্রণেতা ভপেন্দ্রীকশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে 
[িবাহ্‌-সত্রে উদ্জবলা রাঁক্ষিত রায় ) বাংলার মণীস্ত-সংগ্রামের 
ইতিহাসে একাঁট বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম । তারশের 
দশকের প্রথম দিকে তিন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 
সারুয়ভ'বে যুক্ত হয়ে পড়েন । 

১৯৩৪ খশপ্টাব্দের মে মাস। বাংলার কুখ্যাত গভর্নর 
স্যার জন এ্যান্ডারসন দাঁজলং-এ গ্রীদ্মাপন করছেন । 
তাঁকে হত্যা করার জন্য বেঙ্গল ভলান্টীয়ার্সএর দুই সদস্য 
ভবানশ ভট্াগর্য এবং রাঁব ব্যানাজর্ঁথ দরের নির্দেশে 
জয়দেবপুর থেকে সোজা দাঁজালং চলে এসেছেন । তাঁদের 
সাহাধা করতে আরো যে দুজন সদসাকে দাঁর্জীলং-এ দল 
পাঠিয়োছল তাঁদের অনা/তমা ছিলেন উজ্জবলা মজ.মদার । 
[তান ঢাকা থেকে কর্গকাতা হয়ে দার্জীলং গিয়েছিলেন । 
উজ্জলা একাঁট হারমোনিয়ামের মধ্যে এনোছলেন দুটি 
আগ্নর়াস্্। তিনি যথাসময়ে আশ্নেয়াস্্ দুটি ভবানশ ও 
রাঁবর হাতে তুলে দিয়েছিলেন । ৮মে দার্জালং লেবং 
ময়দানে গ্যান্ডারসন ঘোড়াদৌড় অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিচ্ছেন । 
রাব ও ভবানণ সেখানে গ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গাল 
ছ'ড়লেন । বিচারে রবির দীপান্তর ও ভবানীর ফাসর 
আদেশ হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দশ্ডিত হলেন 

। 

“বাম ববেকানন্দ এবং ভারতের মীন্ত-সংগ্রাম' সম্পর্কে 
জশীবত প্রবীণ বপ্লবণদের বন্তব্য সংগ্রহ করাছ বলে উজ্জবলা 
রাক্ষত রায়ের সঙ্গেও আম যোগাযোগ কার। শুনোছলাম 
প্রবীণা এই ম্বান্ত-সংগ্রামী (জন্ম ১১১৯৫) বার্ধক্য এবং 
অসচ্ছতার জন্য শারপীরক দিক থেকে অপট); হয়ে পড়েছেন । 
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রাত গভপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
কারণে আমার অনুরোধে অপট শরণর 'নয়েও তান কলম 
ধরেছেন এবং তাঁর বন্তব্য একটি প্রবন্ধের আকারে আমার 
কাছে লিখে পাঠিয়েছেন । প্রবন্ধাটিতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিখ 
৩১. ১২. ১৯৮৯ । উত্জবলা রাক্ষত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ 
এবং রচনাঁটি সংগ্রহ করার ব্যাপারে বেঙ্গল ভল্গান্টীয়ার্স-এর 
সদসা,্‌প্রান্ন মার্ঝ-সংগ্রামণ এবং পরবর্তরঁ কালে মাকসবাদশ 
তাঁত্তবক নেতা অমলেঙগ; ঘোষ আমাকে সাহাব্য করেছেন। 
অমলেন্দ; ঘোষ উজ্জবলা রাক্ষিত রায়ের প্বামী ভূৃপেন্দ্রকশোর 


রক্ষিত রায়ের আপন ভাগ্নে । স্বামী বিবেকানন্দ কি 
পারমাণে ভারতের মণাস্ত-সংগ্রামশদের জন; স্রাণত করোছলেন, 


কোন: গভশীরে তাঁর জখবন ও বাণণর প্রভাব ক্রিয়াশখল ছল 
বাংলার ম্যান্ত-সংগ্রামের এই আন্নকন্যার রচনায় আমরা তার 
পারচয় পাব । --স্বামণ পুর্ণাআনন্দ 


বত'মানে রোগে জরাজীর্ণ ও অপ দেহ আমার। 
সেই সঙ্গে মনের সীক্রুয়তাও স্বভাবতই হারয়োছ। 
তাই এই ৭৫ বছর বয়সে ফেলে-আসা অঙঁতের 
পুরনো কথা, জানি না কতটা স্মতিতে ধরে 
রাখতে পেরেছি । যাই হোক, উদ্বোধন+এর যুগ্ম 
সম্পাদক দ্বামী পর্ণাানন্দজীর একান্ত অনুরোধে 
চেষ্টা করাঁছ যতটা সন্ভব সে-্মতি উদ্ধার করত। 
আমি লেখক নই। শুধু “বেণু'র অনুবতাঁ 
বর্তমানের “রাখাল বেণ?, পান্রকায় কিছ স্ম.তিচারণ 
করোছলাম । 

পরাধীনতার গ্লাঁনতে ভরা আমাদের কৈশোরের 
দিনগদীল, তবু এর মধ্যে আমাদের চলার পথে একটা 
আদর্শ ছিল। ছিল দেশকে স্বাধীন করার স্ব্ন। 
আরও ছিল স্বাধীন দেশের রাঁওন দ্বপ্ন দেখার 
মানাসকতা। এসবই স'ভব হয়োছল স্বামী 
বিবেকানন্দের কাছেই দেশ থেকে বিদেশী শাসকদের 
বিতাঁড়ত করার প্রেরণামন্তে দীক্ষিত আমাদের 
সকলের “বড়দা” হেমচন্দ্র ঘোষের ( ১৮৮৪-১৯৮০ ) 
'মযান্তসত্ঘ' তথা পরবার্তকালীন শব, ভি” বা “বেঙ্গল 
ভলান্টীয়া্স” দলের সংস্পর্শে এসে । 

তখনকার দিনে মন্ব্রগ্ঞ্ধির সাথে সাথে ছিল 
চারন্রগঠনের কাজ । ছিল মনকে দ় করা ও সংকজ্পে 
অটল থাকার সাধনা । কাজেই আমরা স্বামী 
গববেকানন্দের বাণণ, ভাঁগনী 'িনবোদতার ত্যাগ ও 
সেবার আদর্শ এবং গবতার নিত্কাম কর্মকে আদর্শ 
হিসাষে গ্রহণ করেছিলাম । স্বামীর সেই আহ্বান £ 
“তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বাঁলপ্রদত্ত” -__মন্রের 
মতো আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা 'দিত। ঢাকার 
মামকৃফ মিশনের যেফোন উৎসবে তাই যোগদান করা 
আমরা কর্তব্য বঙ্গে ধরে উংসাহের সঙ্গে যেতাম । 


$৭৬ 


উদ্বোধন 


৩খনবার দিনে পিতামাতার অগোচরে বি'লবী গুপ্ত 
সামাতর কাজে যোগ দেবার ষোৌন্তকতার যে মানাঁস 
চিন্তাধারা গড়ে উঠোছিল তার মূলেও ছিল স্বামজীর 
এ মন্ত্রশান্তরই প্রেরণা ৪ আম অন্যায় করাছ না-_ 
কাউকে প্রতারণাও করাছ না-_দেশমাত্ৃকার পাদমলে 
আত্মসমর্পণের এক মহাসুযোগ গ্রহণ করাছ মান্। 

আমার বাবা সংরেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন 
অত্যন্ত নংস্কারমুন্ঠ স্বাধীনচেতা ব্যান্ত। তাছাড়া 
বি. ভি. দলের সঙ্গে তাঁর সারুয় যোগাযোগও ছিল। 
নানা দিক থেকে দলের বিশেষ 1550০81০৩11 সভ্য 
ছিলেন তান । আমার সাীবধা ছল সেইখানেই । 

তাঁর অজান্তে ধীরে ধীরে আঁম শব. ভি. দলে 
ঢুকে গেলেও একদিক থেকে দেখতে গেলে দলীয় 
প্রয়োজনে আমার বাবাই কিন্তু আমাকে হাতে- 
কলমে বিপ্লব-কর্মের প্রথম পাঠ 'দয়োছিলেন। 
বাবার 'নদেশেই একবার বাবার সঙ্গে কলকাতা 
থেকে ঢাকা আসার সময় বুকে রিভলভার 
লুকয়ে এনোৌছলাম। আমাদের ঢাকার ১১নং 
লক্ষমীবাজারের বাসাটি ছিল 'বপ্লবীদের একটি 
“শেলটাপ । এখানে অন্নশদ্তও যেমন থাকত, 
তেমাঁন স্বাভাঁবক ও পলাতক জীবনেও এখানে 
অনেক বিপ্লবী অজ্ঞাতবাস করেছেন। এদের 
মধো রসময় শর (হান পরে রামকৃষ্ণ মিখন থেকে 
দীক্ষাও নি'য়াছিলেন ), ভ্‌পাঁতি রায় ও কুঞ্জ সেনের 
নাম বশে উল্লেখযোগা । এরা সবাই বিনয়-বাদল- 
দীর্নেশের রাইটার্স বল্ডিংস অভিযানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যুন্ত ছিলেন। আমার বাবা-ই এদের ছদ্মনাম 
দিয়েছিলেন। আমরা ভাই-বোনেরা ছেলেবেলায় 
বাবার ভাই জ্ঞানে এদেরকে যথারুমে হিরণ্ময়কাকু, 
মুরারকাকু ও নিকেশকাকু বলেই ডাকতাম । এই 
শৈলটারের ব্যাপারে আমার বাবার অপর ব্যবসাকেন্দ্র 
কলকাতাস্থ ৭নং ওয়ালডল্লা লেনের গহহটিও ছিল 
একটি দুভে্য দুর্গ । ঢাকায় লোম্যান মার ও 
হডসন শন্যাটং-এর পর ১৯৩০-এর সেপ্টে বরের 
গোড়ার দিকে ভূপাঁতিদার (রায় ) সঙ্গে পলাতক 
বনয় বসু এখানেই এসে প্রথম আশ্রয় 'নিয়োছলেন। 
অবশ্য আম তখন ঢাকায় । 

হ্যা, যেকথা বলাছলাম । আমাদের ঢাকার 
বাসায় “বি, ভি” দলের যাঁরা আসতেন বা থাকতেন, 


৯২ তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


মাঁদের মাধ্যমে আমি দলের সঙ্গে মস্ত হয়ে পাড়, 
তাঁদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাঁড়ত হবার 
প্রারঙ্ভে মনকে তৈরি করার জন্য নানা আলাপ 
আলোচনা তো হতোই, তাছাড়া তাঁদের দেওয়া নানা 
বই আমাকে দেশের শঙ্খলমোচনের কাজে যুগ হবার 
প্রেরণা দিয়েছে । সেই বইগুঁলর মধ্যে স্বামা 
ববেকানন্দের কর্ম যোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, 
পন্ত্াবলী, ভারতে বিবেকানন্দ এবং আম্বনীকুনার 
দত্তের ভান্তযোগ ছিল 'বশেবভাবে উল্পখষোগ্য । বুঝি 
বা না বুঝ, মনোযোগ দিয়েই সেসব বই পড়তাম । 
বামীজীর শিকাগো বঞ্কৃতা ও তাঁর বাণী এবং 
সবেপার তাঁর সেই' বারত্বাঞ্জক মুখমণ্ডল ছিল এক 
মহাশান্তর আধার । 

আগাদের ছেলেবেলায় ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে 
গেলেও এবং অনেকগা প্রথাগতভাবেই শ্রীরামকৃষ্দেব 
ও মা ঠাকুরানীর প্রাতকীতির কাছে নিয়মিত প্রণাম 
জানালেও তাঁদের মাহাত্ম্য স'বন্ধে তেমন কিছুই 
অবাঁহত ছিলাম না। অনেক পরে স্বানীজীর উংস 
সন্ধানে গিয়েই তাঁদের কিছুটা বোখার চেন্টা করো । 

আমার “ব. ভি. দলে অন্তভুণী*র পর ক্রমে 
ক্রমে আমাদের বাসায় ণব. ভি. দলের “মেজদা”__ রডা 
অন্তর লুণ্ঠনখ্যাত হারদাস দত্ত, হাঁরিদাস রায়, 
১৯৩০-১৯৩৩-এর পাঁরসরে শব, ি.র বিজন 
এ্যাকশনের সঙ্গে জাঁড়ত প্রফল্ল দত্ত (ফ*্লদা), 
বীরেন ঘোষ, আমাদের লেবং গভনর শ্যুটিং মামলায় 
দণ্ডিত সুকুমার (নান্টু) ঘোব, মধু ব্যানাজী, 
মনোরঞ্জন ব্যানাজাঁঃ সুশীল চক্কবতা প্রমুখের সঙ্গে 
পার হয়ে গিয়োছল । দীঘমরাদশী সাজা সং 
এরা সবাই আন্দামানে প্রোরত হয়োছলেন । 

সেফুগে মেয়েদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন 
বৈপ্লবিক কাজে অংশ নেওয়া খুবই কাঁঠন ছিল। 
প্ীলসের বাধার থেকেও বাঁড় বা পাঁরবারের বাধাই 
ছিল প্রবলতর । তবু যে ১৯৩৪ প্রীস্টাব্দে ম)। ট্রক 
পরাক্ষা দেবার পর ি*বাসযোগ্য গঞ্প বানিয়ে 
বাঁড় ছেড়ে মনোরঞ্জন ব্যানাজীর সঙ্গে যুঃ হয়ে 
হারমোনয়ামের ভিতরে দুট 'রিভলভার ও বেশ 
কিছ: কার্তুজ লুকিয়ে নিয়ে দাঁজশীলংএ পেশীছে 
তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার জন এ্যান্ডারসন-এর 
ওপর আক্রমণের জন্য সেগাাল পর্বব্যবস্থামতো 


৬৭৬ 


আঁশিবন, ১৩৯৭ 


জয়দেবপুর থেকে আলাদা ব্যাচে আগত ভবানী 
ভট্টাচার্য ও রাঁব ব্যানাজঁর হাতে তুলে দিতে পেরে- 
ছিলাম এবং পরে পলাতক অবস্থায় কলকাতায় ধরা 
পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ, 1৫061208610) 1921806, 
বিচার ও দীঘ" সশ্রম কারাবাসের ধকল শান্ত মনে 
সামলে চলার শান্ত পেয়োছিলাম, তার মূলে নিশ্চয়ই 
ছিল স্বামীজীর সেই বাণী--“তুমি জন্ম হইতেই 
মায়ের জন্য বাঁলপ্রদত্ত”। অবশ্য শরত্চন্দ্রের পথের 
দাবী, ভপেন্ব্রকশোর রক্ষিত রায়ের সম্পাদত 
দলীয় মাসিকপন্র বেণু* ও তাঁরই লাখিত চলার পথে, 
শীর্ষক গল্পগ্রন্থাটও আমাদের পথ চলায় বিশেষ 
শান্ত জাগয়ৌছল । এ্যান্ডারসন শয্যটিং মামলায় রাবি 
ব্যানাজাঁর দীপান্তর এবং ভবানণ ভট্টাচার্যের ফাঁসির 
আদেশ হয়। ১৯৩৫ গ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ার 
রাজশাহী জেলে ভবানী ভট্রাচাের ফাঁস হয়। 
আম তখন সেই রাজশাহী জেলেরই জেনানা ফাটকে 
কয়েদ খাটাছ। শহীদ ভবানীর স্মৃতি আমার কাছে 
আজও অমালন। আদালতে তাঁর সেই দৃপ্ত ভাঁঙ্গ এবং 
সেই বিখ্যাত ডীন্ত 8 “1 ৪ 50119 1109 [713 
17%99115009 15 51111 1111) কখনোই ভোলার 
নয় । ফাঁসির আগে এই ভবানীই তাঁর ছোট ভাইকে 
চিঠিতে লিখোঁছলেন ৪ “অমাবস্যায় *মশানে ভীরু 
ভয় পায়, আর সাধক সেখানে 'সা"্ধলাভ করে ।” 
কলকাতার গ্যান্ডারমন ভবনের ভবানী ভবন, 
নামকরণ শহীদ ভবানীরই স্মতিতে । বলা বাহুল্য, 
ভবানী এবং সকল মুস্তি-সংগ্রামীই স্বামীজণর 
বাণতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছলেন। 

প্রথম কারাবাসের সয় অবশ্য এত কিছু ভাঁবান । 
মানে ভাবার অবসর হয়নি । বিপ্লবীদের কয়েদী 
জীবন তখন বড়ই কঠিন ছিল। প্রোসডেন্সখ, 
দাঁজালং, কার্শিয়াং, রাজশাহী, মোঁদনীপুর, 
শদনাজপুর সব জেলেই একই ব্যবস্থা ৷ তবে ১৯৪২-এ 
যখন "দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে ভারতরক্ষা আইনে 
সাকউীরাট প্রিজনার 'হসাবে কারারুদ্ধ হই তখনই 
এসব চিন্তাভাবনার অবসর হয়োছিঙ্গ । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জেলে যাকর্পীয় 
পুস্তকাঁদ কিছু পড়লেও আমরা কিন্তু স্বামীজশ 
চোখ 'দয়েই দেশের '“দাঁরদ্ুনারায়ণ'দের দেখোছলাম 
এবং মনের দিক থেকে তাঁর সেবামন্মেই দগক্ষিত 


৫৭৭ 


আমার জীবনে স্বামগ বিবেকানন্দ 


ছিলাম । মার্ক স-এর 01055 9108919 বা শ্রেণী 
সংগ্রাম আমাদের আকর্ষণ করোন। ১৯৩৮-এ 
মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে বৈশ্লাবক কাজে 
দশ্ডিত মাঁহলা বাঁন্দগণ ম্ান্ত পেয়ে কেউ কেউ 
কমিউীনন্ট হয়ে গেছেন ঠিকই, তবে আম 
চিরকালই জাতীয়তাবাদণীই আছি । স্বামীজন- 
ণনর্দোশত “ভারতমাতা'ই আমার উপাস্য । 

১৯৪৬-এ জেল থেকে বোঁরয়ে যখন আম 
ধবদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপাঁলটন স্কুলে 'শাঁক্ষিকা- 
রূপে ষোগ দিই তখনো এই ভেবে আমার আনন্দ 
হয়েছে ষে, এই সেই স্কুল যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ 
একাঁদন ছাত্র ছিলেন ৷ 

ভারতের “তথাকাঁথত" স্বাধীনতার পর 'িববাহ- 
সূত্রে আম যে-পারবারে এলাম তাঁরা আঁধকতর 
সংস্কাতিবান ও সংকারমূক্ত ছিলেন । আরো আনন্দের 
কথা এই যে, তাঁরা প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের 
দর্শীক্ষত ছিলেন । ঢাকাতে স্বামী সুবোধানদ্দ 
মহারাজ (খোকা মহারাজ) তাঁদের দীক্ষা দিয়োছিলেন। 
আমার এক বড় ননদ প্রাতভা দেবীর কাছে সেই 
অমৃতময়ী “মায়ী” সম্বোধন সহ স্বামী সুবোধানন্দ- 
জর ১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর পাঁরসরে লেখা প্রায় 
৪০ খানা চিঠি এখনো আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ 
1হসাবে রাঁক্ষত আছে । এর অনেকগুলো 'উদ্বোধন'-এ 
১৩৭৪ থেকে ১৩৭৮-এর 'বাভন্ন সংখ্যায় প্রকাঁশত 
হয়েছিল । “বব. ভি.র একজন প্রথম সাঁরর ব্যাস্ত 
আমার স্বামী ভপেন্দ্রকিশোর রাক্ষত পান আনু 
ঘ্ঠাঁনকভাবে দীক্ষিত না হলেও স্বভাবতই রামকৃষ- 
বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী ছিলেন । স্বামীজীর 
জীবন ও বাণ ছিল তাঁর আদর্শ এবং প্রেরণার উংস। 
স্বামীজীর ভাবানুসারী জাতীয়তাবাদ ছিল তারও 
জীবনের মূলমন্ত্র । আমার জীবনে তাই ধোনাদনই 
আদর্শের সংঘাত আসোঁন। 

বেলুড় মঠে আম বহুবার গিয়োছ । কিন্তু 
বেশ পাঁরণত বয়সে হঠাৎ একাঁদন দীক্ষা নেবার 
সুযোগ এল । আমার পরম সৌভাগ্য যে, স্বামী 
ষায়েম্বয়ানদ্দ্জশী মহারাজ আমাকে অনগ্রহ করে 
দীক্ষা দেন। 

বছর পাঁচ-্থয় আগে ভরত মহারাজ একাদন বাঁণা 
দাস (বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানাল ,.জ্যাকসন 


প্‌ বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


শন্যাটংখ্যাত ) ও আমাকে বেলুড় মঠে ডেকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। আমার একান্ত দূভাঁগা যে, অসহচ্ছ থাকায় 
আম যেতে পাঁরাঁন । বাঁণাঁদ গিয়োছলেন। তাঁর 
কাছ থেকে সব শুনোছলাম । আগ পরে ক্ষমা চেয়ে 
ভরত মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে চিঠি 
দিয়োছলাম । তান আশাবদি করোছলেন। সেই 
ভরত মহারাজও তো সোঁদন চলে গেলেন । জাবনে 
আর দেখা হলো না। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এরা 
ছিলেন আমাদের কাছে দ্বামীজীরই প্রাতিভ, 


জীবনের প্রান্ত বেলায় এসে এখন শ্রীগ্রীঠাকুর ও 
্রীপ্রীমার কথা তো ভাঁবই, আর বিশেষ করে ভাব 
স্বামীজী ও তাঁর মানসপন্ত্র নেতাজীর কথা । 


সেই ১৯০২ প্রীস্টাব্দে আমাদের “বড়া” হেমচন্দ্র 
ঘোষকে স্বামীজণী বলোছলেন £ “পরাধীন জাতির 
কোন ধর্ম নেই । তোদের এখন একমান্র ধর্ম হলো 
মানুষের শান্ত লাভ করে আগে পরস্বাপহারীদের 
দেশ থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া ।”» “ড়া” বলতেন £ 
“আমরা জীবনভর এই গ:ুরুবাক্যই অনুসরণ করার 
চেস্টা করোছি।” 


[গত ১০ মে ১৯৯০ আমি শ্রীমতী রাঁক্ষিত রায়কে একাঁট 
চিঠি লাখ । তাতে আম তাঁর কাছে দা প্রশ্ন রেখে- 
ছিলাম | শ্লীমতশ রাঁক্ষত রায় তাঁর শারশীরক অন্বধা 
সত্তেবও ৩১ মে ১৯৯০ আমার প্রশ্ন দ্যাটর উত্তর দিয়ে 
তিনি স্বয়ং যে চিঠি আমাকে 'িয়োছলেন নিচে তা 
উপস্থাপিত হলো । ] স্বামী প্ণত্মানন্ 


স্বামী পূর্ণাতআনন্দ মহারাজ 
যুগ্ম সম্পাদক 
উদ্বোধন, 
১, উদ্বোধন লেন 
কাঁলকাতা-৭০০০০৩ 


৩১ মে ১৯৯০ 


গাঁধনয় নিবেদন, 


আপনার ১০ মে-ব চিঠিতে জামার কাছে দুটি 
প্রন রেখেছেন £ (১) ভারতের ননন্তি-সংগ্রামের 
শাাদ ও মধাপধে (১৯৩০ শ্রীঃ পর্বশ্ত ) এবং জাতীয় 


ৃ ৯২ তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


জাগরণের উন্মেষে গ্বামীজ*র প্রভাব সর্বাধিক বলা 
যায় কি এবং গেলে কেন ? 

(২) বিজ্পবীদের চাঁরন্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন 
প্রভাব ছিল কি; আমি এখানে এ প্রশ্ন দর 
উত্তর দেবার চেষ্টা করাছ £ 


(১) পরাধীন ভারতের মযুন্ত-সংগ্রামে যেসব 
িশোরকশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-ষুবতাঁ 
ধিদ্দুমান্্ও অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের চার 
গঠনে ও মনের দড্ভতায় এবং আত্মত্যাগের 
প্রেরণায় স্বামীজীর প্রভাব সর্বাধক বলেই মনে 
হয়। দেশের জন্য স্বামীজীর সবস্ব ত্যাগের মন্দ 
তাঁদের কাছে ছিল এক চিরন্তন প্রেরণার উংস। 
দরদ, অজ্ঞ, মুখ, কুসংগকারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের 
মান্ষকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নিয়েও গ্বামীজী 
যেন আবার চাবুক মেরে তাদের কুসঞকার থেকে, 
মোহনিদ্রা থেকে মুক্ত করে এক আলোকোদ্জবল জীবনে 
উন্নঈত করতে চেয়েছেন। কাজেই আদ ও মধ্য 
উভয় পর্বেই স্বামীজী বিদ্যমান । শুধু তাই বা 
কেন, পাশাপাঁশ মাক্সীয় প্রভাব সত্বেও স্বামীজীর 
প্রভাব অন্ত্য পর্বেও অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের নেতাজী- 
পর্ব পর্যন্তও 'বদ্যমান। 


(২) ঠাকুর ও স্বামীজী তো অভেদ । যেখানে 
ঠাকুর সেখানেই স্বামীজী, বা যেখানেই স্বামীজা 
সেখানেই ঠাকুর। তবে আম আগেই বলোঁছ আমরা 
_ দবস্লবীরা ঠাকুরকে িছু্টা পরে চিনৌছলাম 
এবং চিনোছলাম স্বামীজীরই মাধ্যমে | স্বামীজী 
তন্রেমশ্নে নিজেকে আটকে ন: রেখে ভারত-আত্মার 
বাণ প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তরে গিয়েছিলেন তা 
ঠাকুরেরই প্রেরণায় । আজ বড় অভাব সে-আদর্শের। 
তাই ভারতের দিকে ঈদকে আজ 'বীচ্ছন্নতাবাদ ও 
সাম্প্রদায়িকতা এত মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়য়েছে। 
তরুণ ও যুবসমাজ 'দশাহারা । ঠাকুর ও স্বামীজীর 
আদর্শে এদের যাঁদ পারচালিত করা যায় তবেই 
তারত আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে__জগতে শ্রেষ্ঠ 
আসন লাভ ফরযে । নমস্কারান্তে 


ইতি, 
১০৪ 'সি, কড়েয্লা রোড, উদ্জবলা রাঁক্ষত রায় 


কাঁজকাতা-৭০০০১৭ 


৬৭৬ 


একটি কেটের অমর জীবন 
শঙ্করীপ্রসা্ বসু 


॥১॥ 

কাহনীঁটি শুনোছলুম পুজনীয় ভরত 
মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দের ) মুখে । স্থান__ 
বেলুড় মঠে তাঁর অফিস ঘর । সময়--২৩ অক্টোবর 
১৯৮০, সকাল ১০-১১টা। উপস্থিত-_মগেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু ), বিমলকুমার ঘোষ ও 
অন্য কয়েকজন এবং বর্তমান লেখক । (কাঁহনীটি 
অন্য সময়েও ভরত মহারাজের মুখে শুনেছি )। 

ভরত মহারাজ মিস ম্যাকলাউডের কথা 
বলছিলেন । 

মহারাজ তখন কমাঁরুপে মায়াবতীতে আছেন । 
[মিস ম্যাকলাউডও সেখানে । গুঁকে মহারাজরা 
ট্যান্টিন বলতেন । একদিন তিনি উদব্রাম্তের মতো 
দ্ুতপদে এসে বললেনঃ “ভরত 1 ভরত ! আমার 
সর্বনাশ হয়ে গেছে-আমার লকেট হাঁরয়ে গেছে। 
ওর মধ্যে স্বামীজীর মাথার কেশ ছিল। ক হবে 
ভরত? ও লকেট আমার চাইই । যেভাবে হোক, 
ওটি খু'জে বার কর ।” 

ভরত মহারাজ দেখলেন, বৃদ্ধা কে*দে-কেটে 
অগ্ছির। তাঁকে নানা কথায় আ*ব্ত করার পরে, 
অদ্বৈত আশ্রমের সকলে খোঁজাখুশীজ শুরু করলেন । 
1কন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না। বৃদ্ধার ধারণা হলো, 
বেউ ওট চুর করেছে । তান পুীলসের নীচু মহলে 
এবং ওপর মহলে খবর পাঠাতে লাগলেন । পুলিসের 
ওপর মহলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পাঁরিয় ছিল। 
তাছাড়া তখন বৃটিশ আমল এবং 'তানি মেমসাহেব। 
ফলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল। অবস্থা দেখে 
ভরত মহারাজ খুব কড়া ভাষায় তাঁকে বললেন ঃ 
“ট্যান্টিন, একা কাণ্ড বাধাচ্ছো তুমি £ তোমার 
প্রয় জিনিস হারিয়েছে ঠিকই । তাই বলে এইসব 
গারব পাহাড়ী লোকদের উত্তন্ত করবার ব্যবস্থা 
করবেঃ এরা 'নরীহ, সরল । পনীলস এদের 
অকারণে নাজেহাল করবে ।” 

মিস ম্যাকলাউড বুঝলেন। তারপর ভরত 
মহারাজের দুটি হাত ধরে আত কাতরস্বরে বলেন £ 
ভরত, ওশজাঁনস আমার সর্বব। এ প্রাণের 


জনিসাঁটকে যাঁদ কেউ উদ্ধার করতে পারে-_সে 
একমান্ত তুমি । ভাল করে খুজে দেখো 1৮ 

বৃদ্ধা প্রায় কাঁদতে-করদিতে বেলুড় মঠে ফিরে 
গেলেন। ভরত মহারাজ অনেক সন্ধান করলেন, 
কিন্তু হদিস মিলল না। কয়েক মাস পরে, একাদন 
এক পাহাড়ী কুল, অদ্বৈত আশ্রমে সে কাজকর্ম করে 
হাতে হারের মতো কী একটা ঝুলয়ে নিয়ে এসে 
হাজির । বলল £ “মহারাজ, এট রাস্তার ধারে 
পড়েছিল । দেখুন তো, এখানকার কারো জিনিস 
কিনা ?” মহারাজ দেখে চমকে উঠলেন । আরে, 
এ-ষে ট্যাণ্টিনের হারানো লকেট। জিজ্ঞাসা করলেন 
“তুই এটা পোল দি করে? সৈ বলল, রাস্তা দিয়ে 
আসতে আসতে দ্যাখে, কী এফটা চিকচিক করছে। 
পাতায় আর মাঁটতে বাঁক অংশ ঢাকা ছিল। মাটি 
সঁরয়ে সে সে'ট পেয়ে গেছে। 

মহারাজ বুঝলেন, রাস্তায় হটিবার সময়ে মিস 
ম্যাকলাউডের গলা থেকে খুলে সৌঁট পড়ে গিয়েছিল 
লতাপাতার মধ্যে । পরে ধুলোয় চাপা পড়ে যায়। 
ব্রি সময়ে মাঁট ধুয়ে যাওয়ায় সোঁটকে কুলি 
দেখতে পেয়েছে । 

মহারাজ তখাঁন ট্রোলগ্রাম করে মিস ম্যাফলাউডকে 
শুভ সংবাদ জাঁনয়ে দলেন। উল্লাসত মস 
ম্যাকলাউড ফিরাঁতি টোলগ্রামে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, 
আঁবদ্কারক কুলিকে ২০০ টাকা পুরচ্কার দেবার কথা 
বলে পাঠালেন । 

ভরত মহারাজ কুলিকে ডেকে বললেন £ 

“ওরে, মেমসাহেব খশীশ হয়ে তোকে ২০০ টাকা 
দিতে বলেছে। এই নে।”» 

কুল--“আম নেব কেন ? 

মহারাজ--“তুই মেমসাহেবের সাধের জিনিস 
খুজে দয়েছিস, তাই বকশিশ দিয়েছেন ।” 

কীল--“ওটা দেখতে পেয়েছ, তাই এনে 
[দয়োছ। তার জন্য টাকা নেব কেন? 'জানস 
খু"জে এনে দিলে কেউ টাকা নেয় বুঝি 2” 

মহারাজ--“মেমসাহেব ভালবেসে দিয়েছে, 'নাব 
নাকেন?” 


&৭৯ 


উদ্বোধন 


কূলি-_-“না, নেব না।” 

অনেক চাপাচাঁপি সাধাসাধির পরে কুলি শৈষ 
প্দ্ত ২২ টাকা নিতে রাজি হলো । জাম নাবাড়, 
গক একটা ব্যাপারে তার এ টাকা দেনা হয়োছল। 

| ২ || 

লকেটাট অলৎকারমান্র ছিল না। তার পিছনের 
ইতিহাস সুগভীর ভাবে ও অর্থে পূর্ণ । মিস 
ম্যাকলাউডের কাছ থেকে শুনে সে-কাঁহনী বলেছেন 


তাঁর বোনাঁঝ ফ্রান্সেস লেগেট (একদা লোড 
স্যান্ডউইচ )। কাহনী এই £ 
স্বামীজীর সময়ের কথা মিস ম্যাকলাউড 


বোম্বাইএ আছেন । একদিন দুটি তরুণ হিন্দু 
ছেলে এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । তাদের এক- 
জনের ঘাঁড়র চেনে ঝুলাঁছল একট নীলকাম্ত মাঁণ। 
বড়ো চমৎকার সৌঁট। 

মিস ম্যাকলাউড বললেন £ “আহা, কী সন্দর 
রঙ 1” 

ছেলোটি তখাঁন বলল £ “আপাঁন এট নিন না!” 

মিস ম্যাকলাউড একট. অপ্রস্তুত হয়ে বললেন £ 
“সে ঠক, নেব কেন? না না, মোটেই নেব না।” 

পরাঁদন সেই ছেলৌট একলা এল । একেবারে 
ধরে পড়ল, “এট আপনাকে নিতেই হবে ।” মিস 
ম্যাকলাউড পূববং গররাজি । 

গমস ম্যাকলাউড--“ীক বলছ? অমন দামী 
পজানসটা 'ীনয়ে নেব? কেন নেব বলো ?” 

ছেলেঁটি--“আপাঁন আমাদের দেশের মাননষকে 
ভালবাসেন । তাই এই শ্রদ্ধার নিবেদন। আপানি 
নেবেন না 2) 

মিস ম্যাকলাউড নিলেন । 

পরাঁদন ছেলোটর বন্ধু এল। সে বলল, 
“জানেন, আপনাকে আমার বন্ধু যা দিয়ে গেছে, 
তাই ছিল তার শেষ সম্পদ ।৮ 

মিস ম্যাকলাউড আর কখনো দুই বন্ধুর কোন 
একজনেরও দেখা পানাঁন। 

এই ঘটনার সাত বছর পরে 'নিউইয়কে মস 
ম্যাকলাউডের সঙ্গে মণসয়ে লালীক-এর দেখা হয় । 
লালীক সেকালে ফ্রান্পে এবং ইউরোপে প্রখ্যাত কার্‌- 
শিল্পী ও ম্ণকার। শিজ্পের বিবকোষে গুরুত্বের 
সাঙ্গ টীন্লাখত হয়েছেন, ঞান শিল্পী তান। 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


লালীককে মিস ম্যাকলাউড রত্বাট দৌখয়ে তার 
প্রার্চর চমকপ্রদ হীতহাস বললেন । তারপর অনংরোধ 
করলেন--এঁ মাঁণাট দিয়ে একটি রোলিকুয়্যার 
(সাধ্‌দের দেহাবশেব বা পাঁবন্ধ বস্তুর আধার ) 
তোর করে দেবার জন্য । মাঁণাট 'নয়ে গিয়ে ম"সয়ে 
লালীক এক বছর পরে লকেটাঁট তোর করে দিলেন। 

অসাধারণ সেই সৃন্টি। মহাবিশ্বের হদয়-রূপ যেন 
সোঁট । আবছা নল কাঁচে ফুট আছে দুই দেবদূত ; 
অধস্বচ্ছ আঁস্থযুন্ত তাঁদের পক্ষ; স্ফটিকের মেঘের 
উপরে নতজান: হয়ে তাঁরা হাতে ধরে আছেন আলোক- 
বচ্ছবারত নীলকান্ত মাঁণাটকে । অপরুপ ! 

লকেট পেয়ে মিস ম্যাকলাউডের আনন্দের সীমা 
নেই। বারবার কৃতজ্ঞতা জানালেন । 

মিস ম্যাকল।উড--“মশসয়ে লালীক, এই 
1শল্পকমণটর জন্য আপনাকে পারশ্রীমক হসাবে 
কী দিতে হবে ?” 

ম" লালীক--“কছু দিতে হবে না। এট 
আপনাকে আমার উপহার ১, 

মিস ম্যাকলাউড--“উপহার ? কেন, ক কারণে?” 

ম* লালীক--“কারণ, আপাঁন আমাদের দেশের 
মানুষদের ফরাসদের- এত ভালবাসেন |” 

তিন মহাদেশ মিলিত হলো এক রত্বে_ এঁশয়া, 
আমোরকা ও ইউরোপ । ভারতের এক অজ্ঞাতনামা 
যুবক, আমোরকার [মস ম্যাকলাউড এবং ফ্রান্সের 
মশসয়ে লালীক। 

কে 'মালয়ে দিলেন ? 

[ববেকানন্দ | 

তিনি ভারতের এবং বিশ্বের ৷ এবং মহাবিশ্বের। 
তাই তাঁর স্মৃতিচিহৃভরা লকেটাটতে দেখা গেছে 
মহাবিশ্ব-ছাঁব-সেখানে অসীম প্রেমের নীলকান্ত 
রত্বকে উধের্ ধারণ করে আছেন--দুই দেবদ;ত। 

॥ ৩॥ 

মিস ম্যাকলাউডের কাছে বিবেকানন্দ কখনো 
নিব বুদ্ধ” কখনো শুধু অনন্ত আলোক । 

1তাঁন বলেছেন £ 

“স্বামজী আমাকে অনুভব কারয়েছেন, 

অনন্তে অবাস্থত আমি, 

তার পরিবর্তন নেই, বিকাশ নেই, 

তা চিরন্তন । 


৬৮০ 


আশ্বন, ১৩৯৭ 


স্বামীজীর এই অসামভ্তাই বেধে 

রেখেছে আমাকে । 

ভার নিষ্ন- উধর্ব--পার্বা 

পেশছতে পাঁর না কোনখানেই ।৮ 

মস ম্যাকলাউডের যাত্রাও তাই চিরন্তন | রুত্ব- 
লাভ তাঁর ভাঁবতব্য ৷ প্রথম রত্ুলাভ হয় যখন বয়স 
মান্র পাঁচ কি ছয়। ম্যাকলাউড পাঁরবার তখন 
ডেট্রয়েটে অর্বাস্থৃত । একাঁদন শিশুট স্বপ্নে দেখল-_ 
বাগানের একটা বিশেষ জায়গা খু'ড়লে সে সোনা 
পেয়ে যাবে । ঘুম ভেঙেই ছুটল বাগানে-_ স্বপ্নে 
দেখা জায়গাঁট খুণড়ল-_এবং সত্যই পেয়ে গেল 
একটি সোনার দুল । 

মেয়েটি তার পর থেকে খ'জেই চলল। পঁথবাঁর 
অনেক রত্ুই তার আশপাশে এসে জল- কোনটাই 
সনঃপ্‌্ত হলো না। অবশেষে সে পেল-_সেই অনন্য 
রত্বাট--যার জন্ম সুদুর গঙ্গার তীরে । রত্বাটতে 
শব্বভুবন ভরা । 

এহেন সম্পন নিয়ে একান্তে বৃ্দ হয়ে থাকার 
চার তান নন। “শোন শোন সুরলোকবাসন, / 
অমৃতের যে আছো সন্তান, / জানিয়াছি সেই আব- 
নাশী, | জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান 1” সুরলোকবাসী 
শনয়ে ওর ব্যস্ততা ছিল না। আগে আধকার করতে 
হবে নরলোকবাসাীদের ৷ ৃ 

মাস ম্যাকলাউডের কাজ দাঁড়াল--শোন 
শোন' বার্তা কণ্ঠে তুলে নিয়ে সারা বিশ্বে ছুটে 
বেড়ানো_এক আশ্চষ রত্ুজ্যোতর বাতা । 

মস ম্যাকলাউড বললেন £ 
“নির্ধারিত বিরাট ভযমকা আমাকে নিতে হবে। 
কোথায়, কিভাবে, তা জানি না। 
কিন্তু স্বামীজীর সান্নধ্যে বৃথা বাস কাঁরানি, 
বৃথা তাঁকে ভালবাসান। 
তাঁকে জানা আর 'বশ্বব্রদ্ষাপ্ডের আঁধকার পাওয়া-- 
একই কথা । 
আমার সমাধি-ফলকে লেখা থাকবে-_- 
“সদা প্রস্তুত আমি ।, 
আমার অপেক্ষা করার সময় নেই 
আজই আমার 'নর্ধীরত লগ্ন ।» 

িস ম্যাকলাউড় বছরের পর বছর বৃহৎ বিশ্বে 
ঘযরেছেন। বলা ছত়ো। তিনি চাকার উপর বিশ্লাম 


টি 


৮৭ 


একট লকেটের অমর জীবন 


নিশ্তেন। পাঁথবার 'বাভন্ন দেশের মুদ্রা নিজের 
কাছে রেখে দিতেন--বলা তো যায় না, স্বামীজ"র 
কাজে কখন কোথায় বোরয়ে পড়তে হয় ! 

তাহলে এঁ-ষে নীলকান্ত মণির লকেটাট--মিস 
ম্যাকলাউডের কাছে যা 'ববেকানন্দ-প্রতীক-_তাকে 
রেখে যাবেন কোথায় ? 

নিবোঁদতা সে-প্রন তুলোৌছলেন । উত্তর তিনিই 
দিয়েছেন । 

৪ঠা জুলাই গুদের জীবনে মহাঁদন ॥ ১৯০২ 
খ্রস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মর্তজীবন থেকে স্বামীজীর 
মহাম্কর দন। তার দুই বৎসর পরে ১৯০৪-এর ঠা 
জুলাই ?নবোঁদতা মস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন £ 

“এই সেই রাত্র-ক্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মহা- 
রাত্রি। “এ এমন রাঁন্র যাকে প্রাণমন 'দিয়ে স্মরণ 
করবেন ঈশ্বরের যত সন্তান আছেন এই পৃথিবীতে 
-সকলেই ॥, ধ্কীস্টন এখন একলা বসে আছে, 
সারাদনের কঠোর পাঁরশ্রমে একেবারে নিঃশোঁষত, 
ছাদের দিকে একদঘ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে । আর 
আঁম লেখার টোবলে, কেবল ভাবাঁছ, ভেবে চলোছি। 
আমার চিন্তা তোমারই দিকে ধেয়ে চলেছে--সমদু- 
পথে তৃমিও হয়তো একলাই' রয়েছ ।” 

তারপর 'িনবোঁদতা মিস ম্যাকলাউডের লকেট- 
প্রসঙ্গ আনলেন । তাঁর লেখা থেকে স্পন্ট নয়, 
লকেটাট ইতিমধ্যে তোর হয়ে গেছে কিনা । তবে 
লকেটের রেখাচত্র তাঁর কাছে এসে িয়োছল-_এবং 
সৌঁট যে কণ্ঠে ধারণ করা হবে, এই সংবাদও । নম্-নত 
কণ্ঠে 'নবোদতা লখলেন £ 

“মস স্টামএএর আঁকা তোমার “রেলিকোয়্যার"র 
ছবি আজ এসেছে । কা অপর সুন্দর ! কী 
রহস্যময়! কী শান্ত মৌন ! মশীসয়ে লালীক ষে 
ভাবে প্রতীকের ভাষায় চিন্তা করতে পারেন, দেখে 
ঈর্া হয়। কিন্তু একটা কথা বাল, যাঁদ তোমার 
জায়গায় আম থাকতুম তাহলে ও-বস্তু কণ্ঠে ধারণ 
করতে পারতুম না। দেওয়ালের কোন একটি 
জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে ওটিকে স্থাপন করে, 
নতজানু হয়ে, তাকিয়ে থাকতুম । কিন্তু তোমার 
পক্ষে তা তো সম্ভব নয়ন ৷ তুম যে যাযাবর পাঁখ। 
তোমার পক্ষে ওটিকে দ্থাপন করার একটি স্থানই 
আঘে-্তোমার হাদয় |", 


দেপ্টের। ঈরিন0 


মা সরঘ্তী 
স্বামী গোপেশানন্দ 


শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন £ “ও সারদা) সরস্বতণ 
জ্ঞান দিতে এসেছে।' শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বলেছেন 
-মা হচ্ছেন সরস্বতী--তখন সে-কথা শ্রদ্ধা 
সহকারে অনেকেই মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু 
যাঁরা ঠাকুরের সাথে মজা করতে চান তণদের 
কথাবার্তা একট অন্য রকমের হবে- এতে আর 
আশ্চর্য হবার কি আছে। 


শ্রীশ্রীমা লেখাপড়া জানতেন না বললে বিশেষ 
ভুল বলা হবে না। অথচ ঠাকুর মাকে একেবারে 
সরস্বতদ বলে দিলেন! এট কেমন হলো ? 
সরস্বতীর কাছে আমরা শিক্ষা পাব, জ্ঞান পাব 
- বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের ঘুগে যখন 'বিশব- 
কর্মার রমরমা তখন ঘাঁদ শিক্ষা দেবার প্রণালী 
বিজ্ঞানসম্মত না হয়, তাহলে কি 'শিক্ষাদান্রীকে 
বর্তমান যুগ সরস্বতশ বলে মেনে নেবে 2 


প্রথমে শিক্ষা ও শীনরক্ষরতার যোগাযোগ 
কোথায় খোলা মনে একট ভেবে দেখা যাক। 
বেদ-উপনিষদের অতুলনীয় জ্ঞানভান্ডার যাঁরা 
আঁবচ্কার করেছিলেন তাঁদেরকে বৈজ্ঞানক না 
বলে খাঁষ বলা হয়। এটাই প্রচলন। খাঁষই বলুন 
আর বৈজ্ঞাঁনকই বলুন-তাঁরা ক নিরক্ষর 
ছিলেন? এ কথায় আপনারা এক সঙ্গে বলে 
উঠবেন-_প্রশ্নটাই ভুল, প্রশ্নটাই ভুল, তখন 
অক্ষরই আঁবচ্কার হয়নি, 'িনরক্ষর শব্দাট তখন 
অজ্ঞানের গভশর অন্ধকারে ঢাকা 'ছিল।' আপ- 
নাদের কথা মেনে 'নলে "সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, 
নিরক্ষর হলেও জ্ঞানী হওয়া মোটেই অসম্ভব 
নয়। যা প্রাচনকালে সম্ভব ছিল তা বর্তমান 
কালেও সম্ভব। আমাদের অবশ্য জ্ঞান আহরণের 
জন্যে পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু সরস্বতীকেও 


যাঁদ পড়তে হয় তাহলে তান কেমন সরস্বতী! 
অমন সরস্বতীতে আমাদের দরকার নেই। 
আমরা জ্ঞান-স্বরূপিণীকেই সরস্বতাঁ বলে জানি। 


এবার শ্রীশ্রীাকুর কি বলতেন, শ্রীন্ত্রীমা কি 
বলতেন তারই এক-আধটা কথা 'নয়ে 'চল্তা করা 
যাক।- সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। 
কারও দোষ দেখবে না, সকলকে আপন করে 
নাও। যে মহাসতআগুলি মনুষ্য জীবনে নিতান্ত 
প্রয়োজন সেই কথাগুলিই ওরা আঁতি সহজ 
সরল ভাষায় বলে গেছেন। এজন্যেই "ক শ্ত্রীমা 
সরস্বতী £ কখনই নয়। শুধু বললে হবে কেন ? 
আগেই বলেছি বর্তমান যুগে সরস্বতণকে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে 
হবে। আমরা সাধারণতঃ মনে কার বিজ্ঞান- 
শক্ষাটাই বৈজ্ঞানকভাবে দেওয়া দরকার । অন্য 
ণকছু শিক্ষা বৈজ্ঞানকভাবে না দিলেও চলবে। 
শুধু পড়ে গেলেই হলো অথবা বলে গেলেই 
হলো। আমরা জেনেছি--পড়ার থেকে শোনা 
ভাল শোনার থেকে দেখা ভ।ল। ছড়ায় বলেঃ 


পড়ার চেয়ে ভাল শোনা, 
শোনার চেয়ে দেখা; 
বস্তুটাকে দেখলে পর 


সেই তো সেরা শেখা। 


বৈজ্ঞানিকের দেখাতেই শ্বাস, তার জন্যেই 
দেওয়া হয়ে থাকে । আন কিছ দস্তা, ঢাল কিছু 
'এসিড,' ভুরভুর করে 'গ্যাস' বের হবে। আগুন 
দাও, কেমন সুন্দর আলো জব্লবে। একবার যে 
দেখেছে, সে-ই শিখেছে। তাই বাল 'ডেমনস্ট্রেশন' 


৫৮২ 


আশ্বিন, ১৬১৫ 


চাই॥ অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকরা তো 'ডেমনস্ট্রেশন' 
চাইবেনই। 


সংসার-জঈবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন কিনা 
তা নিয়ে বিতশ্ডা চলতে পারে। কিন্তু মাষে 
ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সে কি রকম 
জীবন £ খুবই গারবের। কাপড় গিট ?দয়ে 
পরে পরের বাঁড়তে ধান ভানতে যেতে হতো । 
কোন 'দিন অন্ন জুটেছে তো নূন জোটোন। 
বাড়তে কেউ বা আধ-পাগ্ল আর কেউ বা 
পুরো-পাগল। ভাইদের কথা আর নাই বা 
বললাম। কারণ মা বলেছেন কারও দোষ দেখো 
না। 1াবশেষ করে ভন্তদের কাছে জয়রামবাটীর 
মাঁট পর্যন্ত যখন চন্দন সমান--আঁত শীপ্রয় ও 
পাঁবত্র বস্তু, তখন এ-ব্যাপারে বলতে হয়- মুখ; 
তুই চুপ করে থাক, চুপ করে থাক। এই 
দুর্বিষহ সংসারে কেমন করে পাঁকাল মাছের 
মতো থাকতে হয় তা মা একাদন নয়, দিনের পর 
দিন) দীর্ঘাদন দৌঁখয়ে 'গয়েছেন। সংসারীদের 
উপযুস্ত স্থান সংসার, ওটাই তাদের কেল্লা; 
যেমন মঠ হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসীদের কেল্লা। 
নৌকা জলেই ভাল থাকে । জল নৌকায় না 
থাকলেই হলো। মা সেট দোখয়ে গেছেন। 
সময়াবশেষে মা অবশ্যই কীন্রম ফোঁস করেছেন। 
তা না হলে পরমুহূর্তেই হেসে কুটপাঁট হবেন 


কেন? মায়ের জীবন? যাঁদের পড়া আছে তখদেরই 


এসব ঘটনা জানা আছে। সত্য, সংসার নিয়ে 
মা 'কি-খেলাই না খেলেছেন! 


মা সকলকেই নিজের সন্তানজ্ঞানে ভাল- 
বাসতেন এবং তার জন্যেই নিজের দরকার না 
থাকলেও সকলের জন্যেই কতই-না ধ্যান-জপ- 
তপস্যা করেছেন। আমরা তো জের জন্যেই 
প্রার্থনা করে উঠতে পার না। খুব বোৌশ হলে 


ৃ 


৫৬৮৩ 


মা পরস্বতণ 


নিজের অশ্রমের জন্য, আর সংসারীরা 1নজের 
স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্য। ব্যস। পরের ছেলে- 
মেয়ে ও স্মীর জন্যে আপাঁন ক কোন ?দন 
প্রার্থনা করেছেন ঃ অথচ মা এই সংসারে থেকেই 
এই সকল ডেমনস্ট্রেশন' 'দয়ে দোখয়ে গেছেন। 
মা বিড়ালের সেবা ঝ্রেছেন, গরুর সেবা 
করেছেন, পাঁখর সেবা করেছেন, ডাকাতের সেবা 
করেছেন, রাধ্‌র সেবা করেছেন, 'শষ্যের সেবা 
করেছেন, সাধুর সেবা করেছেন, গৃহীর 
সেবা করেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা তো 
করেছেনই। কেউ বাদ নেই। সেবার কথা ডান 
শুধু মুখে বলেনাঁন) সেবার ডেমনস্ট্রেশন' 
দয়ে গেছেন। এইভাবে বলা যেতে পারে যে, 
মাযা যা বলেছেন তা তা ডেমনস্টেশন 
[দয়ে দৌখয়ে গেছেন। সুতরাং মাকে সরস্বতখ 
বলতেই হবে । নান্যঃ পন্থাঃ। আর যিনি সরস্বতন 
[তিনি তো সকলেরই মা। অন্য প্রমাণও আছে। 
স্মরণ করুন দাঁক্ষণাত্যের ঘটনা । দাক্ষণাত্যে 
অনেকে মাকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁরা 
বাঙলা ভাষা জানেন না। মা-ও তাঁদের ভাষা 
জানেন না। মা নীরব, তাঁরা কথা বলে চলেছেন। 
ণকল্তু তাঁরা পরম পাঁরতাপ্তি ও আনন্দ হৃদয় 
ভরে নিয়ে গেলেন। সব কথা বলা হয়ে গেল। 
কেমন করে এমন হলো? হবেই তো! 

তিন-চার মাসের শিশু যে কথা বলা শেখোঁন 
এবং কথা বুঝতে শেখেনি সে তার গভধারিণীর 
কাছে কোন ভাষায় কথা বলে ? অথচ গভ্ধারিণ 
সন্তানের কথা বোঝেন এবং শিশুও মায়ের কথা 
বোঝে। কোন ভাষার দরকার হয় ক? হয় না। 
অথচ শিশুই মাকে সর্বতোভাবে পায়। ঠিক 
ঠিক আসল মায়ের কাছে এলে এমন হবেই 
এবং এ 'ডেমনস্ট্রেশন'-ও মা অনেকবার 'দয়ে- 
ছেন। তাই তো বাঁল- সরস্বতণমায়ী কাঁ জয়! 


সেপ্টেম্যয়,। ১৯১০ 


পরমপধ্কমলে 


গ্রণম 


সজীব চট্টোপাধ্যায় 


আধু্প। আমি আপনায় বিদেশ পালন করার 
চেস্টা কার। ভীরু) দবল) অক্ষম, অপদাথ 
বলে নয়। গুহ ছেড়ে সন্ন্যাসী হব বলেও নয়। 
মানুষ হব বলে আমি আপনার শরণার্থী গৃহে 
থেকেও আম আপনার অনুগাম) আর সেইঠাহ 
আমার গর্ব । এত বাক্ষপ্ততাঃ এও চ%লতা, এত 
প্রলোভন, কিন্তু সেই আপনারই নির্দেশ-- 
'দৌখস, 'নান্তর নচের কাঁটা আর ওপরের 
কণটা, কখটায় কাঁটায় যেন এক হয়ে থাকে।' 
ওপরের কাঁটা হলেন আপাঁন আর নিচের কটা 
হলো আমার মন। অনুক্ষণ রামকৃষ্লগন। তার 
অর্থ ? রামকৃষ্। তো শুধ; একটা নম নয়- বেচে 
থাকার [বজ্ঞান। ঘড় 'রিপ;কে বাগে রাখার বল্গা। 
আর যেই বলেছি, আপাঁন আমার অহঙ্কার; 
সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে-বাপকা বেটা সিপাহণীকা 
ঘোড়া, কুছ নোৌহ হায় তো থোড়া থোড়া। আপাঁন 
যার পিতা, তার ক বেচাল সাজে! ঠাকুর, চীন 
দেশে অনুপম একটা কথা আছে-ছেলে তার 
পিতাকে কতটা শ্রদ্ধা করে তা বোঝা যাবে 
শিতার দেহাবসানের পরে। কিভাবে ? সন্তান 
তার পিতার নিদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করছে কনা । পিতার আদর্শে সে উজ্জ্বল হয়ে 
উঠছে কিনা ! পিতার জীবনধারা সে বজায় 
রাখতে পেরেছে 'কনা ! যাঁদ পেরে থাকে তবেই 
সে সুসন্তান। নয় তো সে ভ্রম্ট। যতই সে ছবিতে 
মালা ঝোলাক আর জন্মাদন, মৃত্যুদিন পালন 
করক। কিছুই কিছ, নয়। 

ঠাকুর আম আপনার প্রকৃত অনুগামী হতে 
চাই। ভড়ং দোখয়ে নয়। কাজে, স্বভাবে, আমার 
আচরণে । লঙ্জাই হলো আমার দর্পণ! যেমন? 
লঙ্জা দর্পণ হয় কি করে ? যাঁদ কেউ বলে__ 
আরে ছি 'ছি-এই নাকি রামকৃ্ণ-সন্তান ? এই 
জয় কাজ) এই তার কথা ! লজ্জা । সেই দর্পণে 
আমার মলিন, ভন্ডমুখের প্রাতফলন। আমার 
আচরণে আপাঁন যেন অপমানিত না হন। আপানি 
বলতেন- সাধ্‌ সাবধান। আম নিজেকে বাঁল-_ 


রামকৃষ্-সন্তান আতশয় সাবধান। লজ্জা পেতে 
পেতে লজ্জা আর লজ্জা থাকে নাঃ হন 
অঙ্গভুষণ। অপমাঁনত হতে হতে অপমান আর 
অপমান থাকে না, হয় গলার পদক। লজ্জার 
দর্পণাট ভেঙে যায়। কথায় আছে এক কান- 
কাটা গ্রামের বাইরে 'দিয়ে ঘায়, দুকান-কা্া 
যায় ভেতর দয়ে। তার তো আর কোনও লজ্জা 
থাকে না তখন। 

আঁম আপনার সম্মান বাড়াতে পারব নাঃ 
অপমানের কারণ হব- এই আমার ভয়। এই 
ভয়ই আমার ত্রেক। যাঁদ কেউ বলেন, আরে মুছে 
ফেল না তোমার পাঁরচয়। খুলে ফেলে দাও 
তোমার অনুগামীর পোশাক। অনুসরণের পথ 
ছেড়ে বিস্মরণের দিকে যাও না। সে উপায় যে 
নেই । যে জানে সে জানে । ঠাকুর একদিন সকালে 
ঝাউতলার দিক থেকে গাড়? হাতে ফরছেন। 
অদ্ভূত একটা শব্দ কানে এল তাঁর। উপক মেরে 
দেখলেন। দেখেন কি, একটা ঢৌঁড়া সাপ একটা 
কোলা ব্যাড ধরেছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে 
বললেন, 'চোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই এই 
অবস্থা। 'গিলতেও পারছে না, ওগরাতেও 
পারছে না। জাতসাপে ধরলে এই অবস্থা হজে, 
না।' ঠাকুর ঘে আমার সেই জাতরসাপ। আ্যায়সা 
ধরা ধরেছেন যে একেবারে নল, বিষে জর্জর। 
এই যখন আমার অবস্থা তখন ফেরার আর পথ 
কোথায় ! এই জাবনটা আমাকে তাঁর হাত ধরেই 
কাটাতে হবে। 

কোন হাত 2 অপাবন্র হাত হলে তো চলবে 
না। পাঁবত্র হাত হওয়া চাই। সাবান দলেই তো 
হলো না। সাফা হলো বটে। পবিত্র হতে হলে, 
সৎকর্ম আর সপংচিম্তার সাবান ঘষতে হবে। 
সংকর্ম কি £ দান-ধ্যান, গঞ্গাস্নান, 'তিলকসেবা, 
ঘণ্টা নাড়া, স্বোত্রপাঠ) গনরামষ ভক্ষণ) তীর্থ 
ভ্রমণ? না। ঠাকুর এক চড় মেরে বললেন-_ ওসব 
নয়, নয়) নয়। নিজেকে ঠাঁকও না। তোমার ধারণা 
হবে-খ্ব হচ্ছে। খুব বুঝি এগদাচ্ছ! আসলে 
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হচ্ছে নয িকছুই। ও তোমার নিত্যকতোর 
শালিকাঘ্স ঢুকে ভান্তহীন,ঃ মনঃসংযোগহান, 
ঘান্তিক অভ্যাসের মতো হয়ে যাবে। িরকম 
জানো? আমার সেই লাগ ভেলাঁক গল্প 
তোমাকে বলোছলুম, মনে আছে 2 

আছে থাকুর। লগ ভেলাকঃ লাগ ভেলাক 
করাছল এক মাদারিঅলা, হঠাৎ জ্বভ উলটে 
সমাধি লেগে গেল। যেই তার সমাধ ছুটে 
গেল, অমাঁন আবার সে, লগ ভেলাক শুর করে 
দল। এর অর্থ ক ঞকুর ? এই প্রসঙ্গে এল 
কেন 2 

তুমি ভাব, ভেবে বল। 

তাহলে কি এইরকম ? প্রবল নামসঙ্কীর্তন 
করাছ, কি তারস্বরে বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্তোন্ন 
আওড়াচ্ছি, ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে প্রবল আরাঁত 
করাছ। হঠাৎ একাদন ঘোর লেগে গেল। 
কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলুম। তার অর্থ এই 
নয় যে, আমার সিদ্ধিলাভ হয়ে গেল ! 
'এঠক। ওটা 1সাদ্ধ নয়) ঘোর। ণনতাই আমার 
মাতা হাতি বলে ধেই ধেই নাচতে নাচতে) শেষে 
আর বলতে পাঁর না, বাল, মা হা। ঘোর 
লেগেছে । সেকরার ধরও সমাধ হলো। সমাধ 
যেই ভাঙল, সে অমাঁন আবার হাতুঁড় ঠুকতে 
শুরু করল। একটু-আধটু সোনাও সরাতে 
লাগল। সেই তার আগের স্বভাব। স্বভাব 
বদলাচ্ছে কনা দেখতে হবে। কাম; ক্রোধ, 
মদ, মাৎসর্য) কমছে কিনা । বাজে কথা শুনতেও 
ডাল লাগে না, কইতেও ভাল লাগে না। কেবল 
তাঁর কথাই শুনতে ভাল লাগে। 'দিবারান্ন তশর 
প্রসঙ্গেই রুচি, অন্য প্রসঙ্গে অরাঁচি। তোমার 
ছচ্ছে না বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায়, ভাঁকে মনে 
পড়ামানত্ই তোমার চোখে জল আসবে । ইন্উ 
তোমাকে দর্শন দেবেন। দর্পণাট পারিজ্কার রাখ, 
দর্শন ঘাঁদ পেতে চাও। সতাচস্তা আর সংপ্রদ্গ, 
অনুক্ষণ তশতে মগ্ন থাকা।” কিন্তু কর্ম তো 
থাকবেই। গৃহশী যখন, তখন বিষয়কর্ম তো 
থাকবেই। কর্তব্য কর্ম। আমার ঠাকুর বলছেন, 
'অবশ্যই থাকবে । স্ীপৃত পরিবারের ভরণ- 
পোষণেক্স জন্যে তোমাকে করতেই হবে। সংপথে 
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জীবকার্জন। কান্পোর কাছে হাত প্যতবে না। 
আর দ;খচেটে সংসার হবে ন্া। সন্ধ্যায় সব ঘর 
যেন আলোকত হয়॥। 'সশড়তে প্রবেশদ্বারে 
অবশ্যই যেন আলো থকে ।' আকুর কেশব সেনের 
বাড়তে বগয়ে |সশীড় দিয়ে নামতে নামতে 
বলছেন-- এইসব জায়গায় আলেমে দেবে, আলো 
দিতে হয়। নিজের মনেই বলোছলেন, তদ্গত 
ভাবে। সামান্য নিদেশি। বযখাকাণ্ৎ উপদেশ। 
গভার *কানও তত্কথা নয় ?কল্তু। অথচ এই 
একাট [নর্দেশেই ঠআকুরঃ আম আপনাকে 
আমার পরমাপতা 'হস্বে ধরে ফেলোছ। 
গৃহীর প্রাত আপনার 1 অসীম করুণা । 
সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে আলো দেবে। কেন? 
অন্ধকার, দারিদ্রের লক্ষণ) আলস্যের লক্ষণ, 
তামাসকতার লক্ষণ», উদাসীনতার লক্ষণ, অব- 
হেলার লক্ষণ, অসচেতনতার লক্ষণ, মনেন্ন 
জড়তার লক্ষণ। আলো মানে আনন্দের প্রকাশ। 
চিদানন্দেরই প্রাতলন। এই আলোর জন্যে 
গৃহী তুমি আলস্য ত্যাগ কর। দৌহক এবং 
মানাসক আলস্য। গাীতায় শ্রাকৃক অর্জুনকে 
বলোছিলেন-- ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ । ক্লীব হয়ে 
যৈয়ো না। গৃহীর রূঈবতা কী? বাহ্যক ও 
আভ্যন্তরীণ অন্ধকারে থাকা । গৃহকে আলোকিত 
করার জন্যে উপার্জন, হুদয়গেহকে আলোকিত 
করার জন্যে সাধনা । আতাঁথ যেমন গৃহ দেখেন, 
ঈশ্বর তেমান মন দেখেন। অন্ধকার গৃহে 
আলোকিত প্রাণী থাকতে পারে না। মন আলো- 
িত না হলে প্রাণী আলোকিত হতে পারে না। 
একটি উপদেশে আমার ঠাকুর প্রাণ আর পরি- 
বেশের শেষ কথা বলে গেছেন। একালের হাজারটা 
সাইকোলাঁজস্টের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। 
আলো করে থ্ঢক। বাইরে আলো । ভেতরে আলো । 
স্বামীজাঁ ঠাকুরের এই কথাটিকে তাঁর 
নিজের মতো করে; কালোপযোগী করে বলে- 
ছিলেন, 'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে 
কূর্মাবতারের পুজা চাই পেট হচ্ছেন সেই 
কূর্ম। একে আগে ঠান্ডা না করলে তোর ধর্ম” 
কমের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছস না, 
পেটের চিল্তাতেই ভারত আস্থর।... ধর্মকথা 
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শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের 
চন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার- 
ফেকচারে বিশেষ কোনও ফল হবে না।” 
অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের সমস্যা মেটাও। অভাব 
দুর করে নিজের পাঁরবারে আলো আনো। 
দাক্ষণে*বরে আমার ঠাকুরের কাছে বেশ মজার 
এক মূনুষ আসতেন। সংসারে 'বষম তক । 


সংসার ত্যাগই করে ফেলবেন এমন অবস্থা । তান 


ঠাকুরের ঘরে এলেন। ঠাকুরকে সবাই ঘিরে 
আছেন। ধর্মকথা হচ্ছে। তিনি একপাশে মাদুর 
পেতে ভোঁস ভেগপস করে খুব খানিক ঘাঁময়ে 
আবার মাদুরাঁট গুটিয়ে তুলে রেখে চলে যেতেন। 
তাঁর কাণ্ড দেখে ঠাকুর হাসতেন। অভাবর 
বৈরাগ্য, অলসের বৈরাগ্য, রাজার বৈরাগ্য, লোক- 
দেখানো বৈরাগ্য, ব্যবসায়ীর বৈরাগ্য, চোরের 
বৈরাগ্য, ভোগীর বৈরাগ্য, প্রকৃত বৈরাগ্য, কত- 
রকমের বৈরাগ্য যে আছেঃ ঠাকুর সবই লক্ষ্য 
করেছিলেন। সংসার ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে চলে 
গেল। বেশ কিছ্বাঁদন বেপাত্তা। বউ ছেলে মেয়ে 
পড়ে রইল অভাবে, অনাহারে, অসহায় অবস্থায় । 
মাস তিনেক যেতেই পোস্টকার্ড এল। বেনারসের 
ছাপ মারা-- আমার একাঁট কর্ম জনাটয়াছে। 
শীঘ্রই তোমাদের লইয়া আঁসব। মকট বৈরাগ্য 
অসহ্য ছিল আমার ঠাকুরের। অন্তর্যামী 
বুঝতে পারতেন। ধর্মকে যাঁরা পলায়নের পথ 
ভাবতেন তদের ধমক 'দিতেন- লজ্জা করে না, 
বিয়ে করেছ, ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের ভরণ- 
পোষণের দায়ত্ব কে নেবে? ভুতেঃ পাড়াপড়- 
শীরা ? আগে কর্তব্য করে এস, তারপর সব হবে। 

তাহলে ঠাকুর, আমার দুই হাতের পাবন্রতা 
আসবে কি ভাবে ? 

এইভাবে, একটি হাত সং জাীবকায়, আর 
একাঁট হাত আমার চরণে। যেই কর্ম তোমাকে 
মুন্ত দেবে তখন তোমার দুহাত 'দয়ে আমাকে 
ধরবে। সংসারের প্রাতি তোমার কর্তব্য কতাঁদন-_ 
না যতাঁদন তোমার সন্তান-সন্তাঁতি জাীবকায় 
প্রাতম্ঠত হচ্ছে। 

ঠাকুর যে-হাতাঁট আপাঁন ধরেছেন, সেই 
হাত বেয়ে ষে ভাবতরষ্গ আপনাতে প্রবাহিত 
হচ্ছে তার শুদ্ধতা, অশগ্ধতার বিচার আপাঁন 
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করবেন। আপ্পান বলোছলেন- মন হলো মাছ। 
এই বিষ্ঠায়্ বসে, তো এই মধুতে ॥। অনেক চেষ্টা 
করোছ আপনার শনরেশে মনকে সেই মাছি 
করতে যা শুধুই ফুলে বসে। এখনও পারান। 
চেষ্টা করাছ, পারাছ না। কোনও আড়ম্বর 
রাখিনি, যেমন বলোৌছলেন, মনে, বনে, কোণে, 
সেইভাবে 'িনজেকে প্রস্তুত করাঁছ। আপ্াঁন বলে- 
ছিলেন সুতোয় সামান্য একটু ফে*সো থাকলে 
ছংচের ফুটোয় ঢুকবে না। কামনা-বাসনার 
সামান্যতম ফে'সো মনে লেগে থাকলে ঈশ্বরর্পী 
সুচে প্রবেশ করবে না। রামকৃষ্-সুচে মন প্রাবিষ্ট 
করাতে যতটা পাঁবন্ন হওয়া ডাঁচত তা হয়ান। 
সে আমার মনমাছির অক্ষমতা । আপনার চরণ 
থেকে মাঝে মাঝে আমার মন টলে যায়। 

স্বামীজশী আমাকে বলোছলেন, 'সেই নষ্ট 
সাম্যাবস্থা। কোন সাম্যাবস্থা, গীতায় ভগবান 
যেমন বলেছিলেন 'সুখদহঃ$খে সমে কৃত্বা লাভা- 
লাভোৌ জয়াজয়ো। সেই নম্ট সাম্যাবস্থা ফিরে 
পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তমঃকে ব্যর্থ 
করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে 
হবে সত্ত্ব দ্বারা। সত্ব অর্থে সেই '্থির ধীর 
প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, 
শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে। 
স্বামীজী আমাকে উদ্দীপ্ত করোছিলেন, বন্ধন 
[ছ'ড়ে ফেলে দাও, মুস্ত হও» যথার্থ ঈশ্বরতনয় 
হও» তবেই যীশুর মতো পিতাকে দেখতে 
পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শান্ত; অনন্ত 
'বীর্ধ বোঝায়। দুর্বলতা-দাসত্ব ত্যাগ কর। 
যাঁদ তুমি মুস্তস্বভাব হও» তবে তুমি কেবল 
আত্মা মান্র। যাঁদ মুন্তস্বভাব হও) তবেই অমৃতত্ব 
তোমার করতলগত । 

ঠাকুর আমার একটাই ভয়ঃ যে-হাত আপান 
ধরেছেন, সেই হাত যেন অপাঁবত্র করে না ফোঁল 
কর্ম দোষে, কলুষিত চিন্তায় । আমার কারণে 
আপনি যেন ছোট না হয়ে যান। আমার এই 
ভয়ই আমার লাগাম। রামকৃষ্কানুগতের বেচাল 
বড় দাঁষ্টগ্রাহী। যে হূদয়গৃহে আপাঁন আসবেন 
সেখানে যেন সৎকর্ম, সম্ভাবনার আলোঁটি 
জলে । আরও কথা ছিল, আজ আর হলো না। 
প্রণাম ॥ 


প্লে 


ঘৎকিঞ্চিৎ 


কিৎকণ্ঠব্য 
আনন্দ বাগচী 


খাঁষ বলেছেন অল্পে সুখ নেই । কথাটি নিখাদ 
সাত্যি। অল্প মানেই অ-সুখ। কাঁবও বলেছেন, 
অঞ্প 'নয়ে থাঁক বলেই আমার “যাহা যায় তাহা 
যায়'। সব হাহাকারের উংপাত্ত এই অল্প থেকেই । 
অথচ বাঙালী চিরাদন অজ্প নিয়েই আছে ! খুব 
বোশ হলে সে আদার কারবারি, কথায় কথায় প্রবচন 
শোনায়, জাহাজের খবরে তার দরকার কী! সব 
ব্যাপারেই যে এরকম আধা-ব্যাপাঁর, সে অজ্প 'ল্য়েই 
তুষ্ট থাকতে চায় । অল্পে খাঁশ তো নশ্চয়ই তবে 
অঞ্পেই খুশি হয়। এই স্ব্পতা থেকেই আঁস্থরতা 
তার স্বভাবে শেকড় গেড়েছে। আস্থরতাই তাকে 
অগভীর করেছে । অলস এবং অনুকরণ-ীবলাসা 
করেছে । কোন িছুর মূলে পেশছানোর উদ্যম 
ন্ট করেছে৷ তাই দৌঁখ সে ছোটে কন্তু দৌড়ায় না, 
অন্ততঃ শেষ পযন্ত দৌড়ায় না। হুজহগের ছুট 
কছ-দর গাঁড়য়েই থেমে যায় । 


ফেলে দিয়েছে । সং্কটকালে প্রয়োজনবোধে 
পাঁ্ডতরা নাঁক অর্ধেক ত্যাগ করে থাকেন । কিন্তু 
এই ত্যাগের উদ্দেশ্য পাঁর্কার, অর্ধেক বাঁচাবার 
জন্যেই এই অর্ধেক ছাড়া । কিন্তু সঞ্কটকালে যাদের 
বুদ্ধভ্রশ হয় তারা অর্ধেক তো ছাড়েই বাকি 
অধেকও রক্ষা করতে পারে না। বাঙালার 
ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই বলে । যে 'বিদ্যাবলী তার 
করায়াত্ত ছল একাঁদন, সানন্ত চচ্ঠার অভাবে তা সে 
শবস্মৃত হয়েছে । যে মহাপুরুষের দল বারে বারে 
তার ঘরের দরজায় এসে ঘুম ভাঙয়ে গেছেন তাঁদের 
সে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছে বারে বারে। 
তাঁদের জীবন থেকে প্রদীপ জবাঁলয়ে নিতে 
সে ভুলে গেছে । সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণী 
কানে পেৌছালেও বুকের মধ্যে পেগছায়ান। 
বিকারকালে রোগী যেমন তার নিকটতম 
জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেম্মান চিনতে 


বাঙালগর ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই বলে। যে বিদ্যাব্গণ তার করায়ত্ত গ্ছিল একদিন, সানষ্ঠ 
চচরি অভাবে তা সে 'বস্মৃত হয়েছে । যে মহাপুরষের দল বারে বারে তার ঘরের দরজায় এসে ঘুম 


ভাঁঙয়ে গেছেন তাঁদের নে ব্যর্থ নমগ্কারে 'ফারয়ে দিয়েছে বারে বারে। 


তাঁদের জখবন থেকে প্রদ'প 


জহালিয়ে নিতে সে ভুলে গেছে । সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণশখ কানে পেশছালেও বুকের মধ্যে পেশীছায়ান । 
ধবিকারকালে রোগখ যেমন তার নিকটতম জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেমনি চিনতে পারেন যাঁরা 
ছিলেন তার আত্মার অধক, প্রিয় হতে প্রিয়জন । সোনার বাংলা দ্‌ট্‌করো হয়েছে, তলা থেকে মাটিও 
সরে যেতে শ;র; করেছে অলক্ষ্যে । আত্মনণ্ট বন্ধুভ্রন্ট বাঙালীর এখন ইতো নণ্ট স্ততো ভ্রপ্টঃ অবস্থা । 


বাঙালনর কল্পনা, কৌতূহল এবং কর্মেদ্যম, 
তার জ্ঞান বদ্যা ও বিশ্বাস কেমন যেন আলগা, 
অপ্রাতিভ এবং অসম্পৃণ" হয়ে উঠছে ক্লমশঃ। অথচ 
তার সৌভাগ্য ছিল ঈর্ধনীয়, ইীতহাস অসামান্য, 
চারন্র তুলনাহশীন। এই সোৌঁদন পর্যন্তও নেই-নেই 
করেও তার যা ছিল তা কাজে লাগাতে পারলে বিশ্বের 
দরবারে শীর্ষাসন আধকার করা কিছু অসম্ভব ছিল 
না। কিন্তু অনায়াসপ্রাপ্ত এম্বর্যকে সে চিনতে 
পারোন, ধরে রাখতে পারোনি, নম্ট করেছে । রবান্দ্- 
নাথের কাঁবতার সেই পরশপাথর খোঁজা ক্ষ্যাপার 
মতো আম্বিস্টকে হাতে পেয়েও মুখের মতো ছুড়ে 


পারোন যাঁরা 'ছলেন তার আত্মার আঁধক, 'প্রয় 
হতে প্রিয়জন । সোনার বাংলা দুট্‌করো হয়েছে, 
পায়ের তলা থেকে মাটিও সরে যেতে শুরু করেছে 
অলক্ষ্যে । আত্মনষ্ট বন্ধুত্রষ্ট বাঙালীর এখন ইতো 
নস্ট স্ততো ভপ্টঃ অবস্থা । 

শুধু বাঙালীর নয়, গোটা ভারতবাসীরই আজ 
এই দশা, ভাঙনের দশা । অবশ্য ভালয় যেমন মন্দেও 
তৈমাঁন, অতীতে যেমন আজকেও তেমান, বাঙালীই 
হয়েছে ভারতের পাঁথকৃং। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
প্রথম বিপ্লবের অগ্রভ?মকা 'িনয়োছিল এই বাগালীই । 
প্রথম স্বাধীনতার সয+ও এই বাংলার প্রান্তরে ডুবে 


$৮৭ 


উদ্বোধন | 


হল বলেই হয়তো সেই কৃতকর্মের প্রায়াশ্চিত্ত এন্ডাঘেই 
ভাকে প্রথম শুরু করতে হয়েছিল। ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম মণীস্ত-ষুদ্ধের নেতৃত্বও 
দিয়েছিল বাঙালীই । তারপর রাজনীতির ববর্তনেও 
বাঙালীই অগ্রণী হয়েছে । 

এই শতাব্দীর শেষ প্রহরে এক অদ্ভূত অন্ধকার 
এখন পাঁথবী জুড়ে । বাঙালী কাঁবর ভাবষ্যদ্ববাণী 
এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে ভেবোছিল । এ 
এমন সময় যখন চক্ষুঙ্মানরা দৃষ্টহীন হয়ে পড়েছেন। 
শুধু তারাই বোশ চোখে দেখছে যারা যত বোশ 
অন্ধ। এই অফুরন্ত অন্ধকারের ভিতর 'দিয়ে 
ভারতবর্যও রুদ্ধানঃমবাসে তার 'দিগন্রান্ত পথযাশ্রা 
চাঁলয়ে যাচ্ছে । চতীর্দকে কেবল দুনীণতর রাজত্ব, 
আর 'মথ্যাচার আর রাজনীতির ব্যাভচার ৷ মনযৃষ্যত 
ণশরদাঁড়ার অমূখে ভুগছে । অন্যায় এবং অধর্মের 
সঙ্গে আপসরফার মধ্য 'দয়ে সমাজ তার চলঙচ্ছান্ত 
বজায় রেখেছে । মূল্যবোধ বিনপ্ট, আদর্শ অট্র- 
হাঁসর বিষয় । দেশের মানুষ মানেই সামায়ক 
ভোটপত্র, আর শোষণের চিরস্থায়ী করপান্ত। তার 
বাইরে তার কোন আঁস্তত্ব নেই। এদেশের 
স্বাধীনতার এখন দুটমান্র হাতিয়ার বুলেট আর 
ব্যালট । কারণ প্রশাসনের তামাম কাঠামোঁটি এখন 
ঘুণে ধরা, সব উন্নয়ন পারিকজ্পনারই অধোগাঁত শেষ 
পর্যন্ত ছোটবড় পকেটে । জনসাধারণের বহুকষ্টের 
অর্থ 'নয়েও 'ছানামান খেলা চলেছে সবন্ত। 
এদেশে এখন আর কেউ কাজ করে না, কাজ করতে 
দেওয়া হয় না। যতই জনসংখ্যা বাড়ছে মানুষ 
এর সংখ্যা হাস পেয়ে যাচ্ছে ততই দ্রুত হারে। 
এদেশের কোট কোট মানুষ এখন একলা, অসহায়, 
ণনরাপত্তাহীন । তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ, নালিশ জানানোর 
ভাষা নেই,অন্যায়ের প্রাতিবাদ জানানোর উপায় নেই। 
দেশে আইন আছে 'কম্তু সেই আইন শাঁখের করাতের 
মতো সামনে কাটে পিছ/ন কাটে মাঝখানেও কাটে। 
তার ফাঁক-ফোকরও যথেম্ট। বিস্বহীন মানুষের 
কাজে লাগা শন্ত। পাুীলস আছে, কিম্তু তার 
সাহাষ্য কারা পায় 2 প্হালসে ছঞ্লে এবং প্ীলস 
ছু'লে একই অবস্থা ।. 'বাভন্ন অগ্ল মাসলম্যান, 
মস্তানদের খাসতালুক । এবং তাদের 'রিমোট- 
কুনঘৌল অন্যত্র । দ্রবামল্যবৃদ্ধি এবং ভেজাল রোধ 


৯২তম ব্য- ৯ম সংখা 


করার সাধ্য এখন স্বয়ং সরকারেরও নেই। ষে 
বাঁণকের মানদণ্ড একদা রাজদগ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল 
সেটাই বুঝি বাঁণকের তৈলদণ্ডে রূপান্তাঁরত হয়ে 
দেশশাসনের বাটখারা । রাজা গেছে, রাজছন 
গেছে, 'সংহাসন লোপাট । গণতম্ঘ মতে এখন 
গদি, রাজনীতিও এখন তার প্রয়োগ-পদ্ধাত 
বদলে গাঁদয়ান হতে উদ্গ্লীব। দেশ রসাতলে যাক, 
খাণের ওপর খণের বোঝা পর্বতপ্রমাণ হোক, জোড়া- 
তালি গোঁজামল 'দয়ে, ভাষণের ব্যাসকূটে "য়ে 
বিভ্রান্ত করে এক 'নর্বাচন থেকে আর এক নির্বাচন 
পযন্ত টিকে থাকাই এখন মোক্ষ । মৌলবাদ রাজ- 
নীতি গোম্ঠীস্বার্থে সমাপত । জনস্বাথেরি যারা 
দোহাই পাড়ে জনসাধারণের সর্বনাশে তারা আবচল, 
িবেকহশন, 'নর্মম । 

ণশক্ষাব্যবস্থায় দূরদ্ণন্টর অভাব দেখে বাথ 
হতে হয় । মনে হয় শিক্ষাই এখন জাতীয় জীবনে 
সবচেয়ে অজরুরী ব্যাপার । স্কুলগুলিও চলেছে 
তেমান ভাবে । আগের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন 
বেড়েছে, 'শক্ষকদের সম্মান বেড়েছে কন্তু শিক্ষার 
মান উত্তরোত্তর অবনাতর দিকে । ছাত্রশিফ? 
সম্পক্ণ নস্ট হয়ে গেছে কবেই । ছাত্রের নোতক 
দায়িত্ব, জীবনের শভাশুভ নিয়ে কেউ ভাবিত নয় । 
ক্লাসে পড়ানো হয় না, স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষকতা 
এখন নিছকই হাঁজরাসবন্ব চাকার । বিদ্যালয়ের 
বুড় ছুয়ে ?শক্ষকরা তাঁদের নিজস্ব কুটরাশল্পে 
আগ্রহী । যাঁদও সেই উপার উপাজনের ঘরানাও 
পুরোপ্ীর বযাঁল্ক বাণিজ্যে পারণত । সব দেখে 
মনে হয়, নাথং ইজ রং ইন লাভ আ্যান্ড ওয়ার' 
কথাটির সঙ্গে এ-ষুগে আর একটি শব্দ যোগ করে 
নেওয়া যায় । সেই শব্দাট হচ্ছে এডুকেশন । বিদ্যা 
এখন আর কেউ দান করে না, ক্লয়-বক্লয়ের মাধ্যমে 
এই পণ্যটি এখন হস্তান্তাঁরত হয়। সব মিলিয়ে 
বাঙালীর এখন সমূহ দযর্দন। 

বাঙালীর সমাজ, বাঙালীর থর-সংসার ঠিক কষে 
থেকে, কোথা থেকে এবং কেন ভাঙতে শুরু করেছে, 
সেকথা সমাজতাঁত্বক এ্রীতহাঁসক হয়তো বলতে 
পারেন, আমার জানা নেই । আম শুধু জানি, পণ্াশ 
রছর আগেও যে বাংলার আস্তত্ব ছিল, বাঙালীর যে 


মন-মেজাজ-মা্জ টিকে ছিল সেটকুও আজ আর 
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আশ্বিন, ১৩৯৭ 


অবাঁশন্ট নেই । সেই দেশপ্রেম, সেই ভালবাসা, সেই 
কর্মীনঘ্ঠা, ধর্মবোধ এবং উদ্দীপনা কোথায় হাঁরয়ে 
গেছে । মানাচন্রের দিকে তাকালে তো বটেই, তার 
মনাচত্নের দিকে তাকালেও বাঙালীর ব্যাপক 
ক্ষয়ক্ষায়ফুতা ও অবনাত চোখে পড়ে । 


অখণ্ড বাংলা আজ কেবল '্বখাণ্ডতই হয়নি, 
শবাবধ ক্ষেত্রে এবং অবস্থায় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। 
বহ? রকমে ভেঙেছে, চিড় খেয়েছে, তুবড়ে গেছে। 
যাবেই। কারণ এত অঙ্প সময়ের মধ্যে অপর কোন 
জাতি এত আঘাত, এত উপযূুপাঁর গভীর আঘাত 
পেয়েছে বলে জানা নেই। ছেচল্পিশের আগস্ট থেকে 
সাতচষ্লাশের আগস্ট পর্যন্ত মাত্র এক বছরে--মান্রই 
এক বছরে তিন 'তিনাট বড় রকমের আঘাত বাঙালী 


জীবনের উপকূলেই কেবল আছড়ে পড়োন, তাকে. 


ভেতরে বাইরে বিপর্ষম্ত করেছে । দাঙ্গা, দেশভাগ, 
স্বাধীনতা তার এষাবধকালের প্রচলিত বিশ্বাসকে 
আমূল নাড়া দিয়েছে। 


মানুষের প্রাত স্বাভাবক ভালবাসা, আগ্ছা এবং 
নভ“রতা নষ্ট হয়েছে । একগৃহস্থ পাঁরবারের ওপরে 
যে একসমাজস্থ পাঁরবার থাকে, এবং তারও উধে 
স্বদেশভূমির আবচ্ছেদ্য ভমকা, যাকে বলা যায় এক- 
দেশদর্শ স্বজনপ্রত্যয়-_সেই পারস্পারিক একানাবার্ত- 
তায় এবং একান্নবার্ততায় ফাটল ধরতে শুরু করেছে । 
যৌথ পাঁরবার ভাঙতে শুরু করেছে, স"্পকের জোড় 
খুলে চালে-চুলোয় পৃথগন্ন হয়েছে, সমাজের আভ- 
ভাবকতা নড়বড়ে, অগ্রাহ্য এবং স্বদেশপ্রেমের আদর্শ 
দিকে । কারণ ঠিক এর আগে আগেই জনজীবন 
ঘোলা করে রেখে যাওয়ার মতো দাট দুভাগ্যিজনক 
ঘটনা ঘটে গেছে । গব্বষুদ্ধ এবং দরভক্ষ । আঁর্থক 
এবং চাঁরান্রক অসাম্যের সচনা তখন থেকে । মন_্ষ্য- 
সম্ট মন্বন্তর তাকে প্রথম ববেকহীন, নির্ণয়, কপট- 
চাঁর, স্বার্থান্ধ করেছে। চীরন্রহীনতা ঘুণাক্ষরে 
হলেও তার স্বভাবে অনঃপ্রবেশ করেছে। নগর- 
মুখনতা দুনাীতগ্রদ্ত হবার পথ দৌখয়েছে। 
রাতারাতি কালোবাজারের ভেলাঁক আর ধনকোৌলিন্য 
বাঙালীর মূল্যবোধকে নুইয়ে 'দিয়েছে। 


অধঃপতনের ক্ষেত্রাট যখন এইভাবে প্রস্তুত, 
সশস্ত 'বস্লবের স্বন স্তামত, দিল্লী দর অস্ত, ব্মা 


১ 


৬৮৯ 


[কিংকর্তব্য 


আসামের সীমান্ত ছত্য়ে স্বাধীনতার শেষ ফৌজ 
ফেরার, ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে এক বিকলাঙ্গ 
স্বাধীনতা এদেশের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। 
শতাব্বী যে-মষল প্রসব করল সেকথা তখনো কেউ 
ভাল করে বুঝতে পারোন। 


তারপর দীঘ* চার দশক কেটে গেছে । নানা 
প্রাত্যাহক সমস্যায় রুদ্ববাস বাঙালীর এখন আর 
মরবারও সময় নেই। কন্তু সে যে এখন দ্রুত 
গতিতে ডুবছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এই 
নাশ্ছদ্র অন্ধকারে তার ঘরে একটা আলোর রেখাও 
অবশিন্ট নেই। একান্নবতাঁ পাঁরবার ভেঙে একক 
পারবারে এসে দাঁড়য়োছিল একাঁদন। সেই ছোট 
পাঁরবারও আর সুখে নেই । মা-বাবা ষে-সন্তানের 
মুখ চেয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অনেক 
কৃচ্ছুসাধন করেছেন, যে-সন্তানের সমৃদ্ধির দিকে 
তাকিয়ে কপণের মতো, স্বার্থপরের মতো দিন যাপন 
করেছেন, সেই সন্তানও এখন মা-বাবার দিক থেকে 
মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। উত্তরোত্তর বড়ো হবার 
সবা্থাশক্ষায়, অন্যকে ছলেবলে কৌশলে ডাওয়ে 
যাবার উধর্ধ*বাস একচোখোমিতে তারা জীবনের এমন 
তাঁলম পেয়েছে যে, নিদারুণ হদয়হীন এক-একটি 
সাঁফাঁস্টকেটেড রোবটে পারণত হয়েছে । কেউ দেশে, 
কেউ বিদেশে সংপ্রাতষ্ঠিত এই বঙ্গ-সন্তানরা এখন 
কার ভাঁবষ্যং? দেশের না, দশেরও না, এমনাক 
মা-বাবারও না। 


আগাম" প্রজন্মের বাঙালী তাহালে কোন: মাটিতে 
পা রেখে দাঁড়াবে ১ একটি জাতি কি এইভাবে 
1বল[প্ত হয়ে াবে? মানুষের জন্যে তার ক বন্দ: 
প্রমাণ দায় এবং দরদও থাকবে না? এরই নাম কি 
জীবনের সাফল্য, সচ্ছলতা, সার্থকতা ঃ কোন 
শিক্ষা-_ইংরেজী বাঙলা মিডয়ামের কোন: শিক্ষা 
এখান তাদের বাঁচাতে পারবে, যেশশশদুরা মাটিতে 
হামাগ্যাড় ধ্দচ্ছেঃ? কোন: আদর্শ তাদের বাঙালী 
হবার, মানুষের মতো মানুষ হবার শান্ত যোগাবে ? 
সুস্থ সবল চাঁর্রবান করবে? হারীপশ্ডের পাশা- 
পাশি তার হাদয়কেও বাঁচিয়ে রাখবে? উপদেশ, 
বন্তুতা, লেখাঁলাঁখ অনেক হয়েছে । বয়স্ক জীবনে 
আর কোন জীবনদায়শী ওষুধই এখন কাজ করবে 


সেপ্টে'বির, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


না। টৈশব থেকেই তাহলে আবার নতুন করে শুরু 
করতে হবে আমাদের । আর সে-শক্ষা শুরু হবে 
ঘর থেকেই । ঘরের মানুষ সেকথা এবার ভাবতে 
থাকুন । 


শকন্তু কোন ঘর থেকে তার শিক্ষা শুরু হবে, 
মা-বাবার কোন- আচরণ থেকে তার বোধোদয় ঘটবে, 
শুরু হবে জীবনের প্রথমপাঠ 2 সেঘরে কেবল 
সচ্ছলতাই আছে, 'কন্তু স্বজনতা নেই, গবলাসের 
উপকরণ এবং ইচ্ছাপূরণের অকৃপণতা আছে, কিন্তু 
বাকসংযম নেই, বাক্যে ও ব্যবহারে সঙ্গীত নেই, সততা 
নেই, সেখান থেকে এই অপাপাবদ্ধ শিশুরা কি 
শিখবে? তারা কি বোঁশাদন অনাহত থাকবে? 
তাদের পাঁখর চোখ কতাঁদন স্বচ্ছ থাকবে ? যাবত"য় 


১২তম বর--১ম সংখ্যা 


জগং থেকে 'বাচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে, মাথার 
ওপর কেবলই পাঠকেতাবের বোঝা চাপানোর রোখ 
চেপেছে, তাকে নিঃবাসও ফেলার অবকাশ না দিয়ে 
বহুমুখী ছকের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে, কিন্তু 
নিজের যতো করে তাকে বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না, 
তখন বিকলাঙ্গই জন্মাবে । 


যে শিশু তার চারপাশে দাদদাঁদমাকে দেখল 
না, কাকা-জ্যাঠাকে চিনল না, এমনাঁক মা-বাবাকেও 
পেল না, স্নেহ কি বস্তু জানল না, তার পুষ্ট 
আসবে কোথা থেকে ? 


তাকে এখন থেকেই মানুষকে ভাল- 
বাসতে, মানুষের বেদনায় ব্যথত হতে এবং 
পরের উপকার করতে শেখাতে হবে। সত্য 


শিক্ষাববঙ্(গ দ;রদ:্টর অভাব দেখে বথিত হতে হয় । শনে হয় শিক্ষাই এখন জাতগয় জীবনে 
সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার । স্কুলগ লিও চলেছে তেমনি ভাবে । আগের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন 
বেড়েছে, িক্ষকদের সম্মান বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অবনতির 'দকে | ছাত্রশক্ষক সম্পর্ক 
নণ্ট হয়ে গেছে কবেই । ছান্ের নোঁতক দায়ত্ব, জীবনের শ;ভাখ;ভ নিয়ে কেউ ভাবত নম । ক্লাসে 
পড়ানো হর না, স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষকত। এখন নিহকই হাঁজরা-সবপ্ব চাকরি | বিদ্যালয়ের ব্যাঁড় 
ছুয়ে শিক্ষকরা তাদের নিজন্ব কুঁনরশিজ্পে আগ্রহী ।."* বিদ্যা এখন আর কেউ দান করেন না, ক্রয়- 


[বন্রয়ের মাধ্যমে এই পণ্যটি এখন হপ্তান্তরিত হয়। 


স্বাভাঁবক প্রবণতা কি কেবলই ঘা খেতে খেতে 
আব্বাসী, সন্দেহ-পরারণ, বদতশ্রদ্ধ ও বিক্ষু্ধ হয়ে 
উঠবেনা? কার বিরুদ্ধে তার আভমান, আক্রোশ 
এবং ঘণা তাসে সঠিক করে জানবে না। ফলে 
গোটা সমাজের বিরুদ্ধেই, নীতি এবং এতহ্যের 
প্রাীতই সে বমুখ ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠবে। সে 
কেবলই ভাঙতে শিখবে, ?নজেকে পষন্ত ভেঙে চুরমার 
করতে চাইবে, গড়তে শিখবে না। অসাধু, আঁশণ্ট 
এবং কপট্রারর মুখে নীতবাক্য, উপদেশ আর বড় 
হব'র তাগদবাক্য শুনতে শুনতে এরকম প্রতিক্রিয়া 
আশ্চর্য এবং অসন্ভব নয় । 

শিশুকে চিরন্তন বস্তুবাদী, সপ্রতিভ এবং নগদ- 
মূল্যে বাজারচালু করতে 1গয়ে যখন তাকে প্রকীতি- 
জগং থেকে, খেলাধুূলোর জগং থেকে, কজ্পনার 


সব মিলিয়ে বাঙালণর এখন সমূহ দুদ'ন। 


কথা বলতে শেখাতে হবে । এবং সেই শিক্ষা নিজেদের 
আচরণের মধ্য দিয়ে দিতে হবে, মহাপরুষদের 
জাঁবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বি্ঝসে এবং বোধে 
আনতে হবে। জাতিগঠন করতে হবে বললেই 
তো আর হবে না। প্রীতঁট ঘরে এই চীরত্র মক্সো 
করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। 
কারণ দেশে এখন কোন নেতা নেই, জাতির কাণ্ডারী 
নেই। এই ভারতক্ষেত্রে যাদের প্রহরী বলে মনে 
হচ্ছে এখন, কাছে গেলে দেখা যাবে তারা সকলেই 
কাকতাড়ুয়া, হাওয়াই মোরগের মতো দিক বদল 
করতে সময় নেয় না। এবেলার কথার সঙ্গে ঘাদের 
ওবেলার কথার সঙ্গাত থাকে না,স্বাথা এর'জন্যে 
যাদের শঠতার সীমা-পারসীমা থাকে না, তাদের 
কাছ থেকে আমাদের কিছুই পাবার নেই। 


৬৯১০ 


ছাওডার ইতিসাস ও দ্রীতিষ্য 


স্বভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


হাওড়ার ইতিহাস সন্প্রাচীন। লক্ষণ সেনের 
( দ্বাদশ শতক ) তাগ্রশাসনে “বেতজ্ড চতুরকের” অর্থাং 
বেতড় অঞ্চলের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাসের মনসা" 
মঙ্গল (১৪১৯৫) কাব্যে চাঁদ সওদাগরের “বাণিজ্য 
যান্রা”-র বর্ণনায় বেতড় বন্দরের উল্লেখ দেখা যায় । 

ডাঁহনে কোতরঙ বাহ কামারহাঁট বামে । 

পূর্বেতে আঁড়য়াদহ ঘুষাড় পাশ্চমে ॥ 

চিংপরে পৃজে রাজা সবনঙ্গলা | 

নাশাদশি বাহে িঙ্গা নাহ করে হেলা ॥ 

তাহার পূর্বকূল বাঁহয়া এড়ায় কাঁলকাতা ৷ 

বেতড়ে চাপায় 'ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা ॥ 


শতকের কাঁব ম.কুন্দরামের “চণ্ডামঙ্গল' কাব্যে তাই 
দেখা যায়-_ 

ত্বরায় বাহছে তরী তিলেক না রয় । 

চিংপুর শালখা সে এড়াইয়া যায় ॥ 

কাঁলকাতা এড়াইল বোনয়ার বালা । 

বেতাড়তে উত্তীরল অবসান বেলা ॥ 

বেত. চণ্ডীঁপ্‌জা কৈল সাবধানে । 
কলকাতাকে সেসময় সকলে এাঁড়য়ে চলত, তার 
কারণ তখনকার কলকাতা ছিল বনবাদাড়, জলাজাম 
ও *বাপদসক্কুল। কিন্তু গঙ্গার পাঁশ্চমকূলে ছিল 
সমদ্ধ গ্রামসমূহ এবং বেতড়ের মতো প্রাচীন ও 


কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি নিয়ে আলোচনার শেষ নেই । কিন্তু প;রনো কলকাতার চেয়ে 
অধিকতর সমৃদ্ধশালী গঙ্গার অপর তণরের “হাওড়া” নামক জনপদটির কথা প্রায় অনঃচ্চারিতই রয়ে 
যাচ্ছে। সেই পারপ্রোক্ষতে ব'মান রচনাটির প্রকাশ। 


পণ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে আসার জলপথ 
আঁবক্কৃত হবার পর পর্তৃগীজরা এদেশে সকলের 
আগে এসৌঁছল। এই পর্তৃগীজদের প্রথম ঘাঁট ছিল 
বেতড় । ১৫৭৮ খ্রীপ্টাব্ ভৌনাশয়ান নাঁবক 1সজার 
ফেডাঁরক ( 0598: 710৫6010) এই অঞ্চলে এসে- 
ছিলেন । তার দলাখত বিবরণে জানা যায় বেতড়ের 
কাছে সরস্বতী ও দামোদরের জলধারা গঙ্গায় পড্ড় 
যে ব-্বীপের সংষ্ট করেছে পর্তৃগীঁজদের সমদদ্রগামী 
জাহাজগ্ীল নদীপথে আর না এাঁগয়ে সেখানেই 
নোঙর করত, কেবলমাত্র ছোট ছোট জলযানগযাীল 
সোজাসুজ সপ্তগ্রামে চলে যেত। ফ্রেডাঁরক সাহেবের 
মতে বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর । জানা 
গেছে যে, শেঠ-বসাকরা সুতানুটি ও কলকাতায় 
বসবাসের আগেই বেতড়-সানীহত অঞ্চলে বসবাস 
করতেন । পরে গঙ্গা পার হয়ে ব্যবসা-বাঁণজ্য শর; 
করেন। পর্তুগীজরা পরে সালাকয়াতেও একটি ঘাঁট 
তোর করেছিল । 

প্রাচীন কাব্যে 'বেতড়', “শাালখা" ইত্যাঁদ স্থানের 
উল্লেখ থাকলেও “হাওড়া'র কোন উল্লেখ নেই । ষোড়শ 


৬৯৯ 


প্রাসদ্ধ বন্দর-জনপদ । 

হুসেন শাহের, মতান্তরে আঙ্বরের, আমলে 
বাংলার বার ভূইঞ্ার অন্যতম যশোহরের প্রতাপাঁদত্য 
(যোড়ণ শতক) শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের 
কাছাকাছি কোন একটি জায়গায় একাঁট মাঁটর 
দূর্গ তৌর করান, তা পরে “থানা মাকুত্বা নামে 
পারচিত হয় । গঙ্গার তারে এই অণ্চলটি এখনও 
থানা মাকুয়া নামে পারচিত। ১৪৮৯-এ মানাঁসংহ 
ষ্ঠ মোগল সংবেরার হিসাবে বাংলার আসেন। এই 
সময় হুগালির ফৌজদারের অধীনে থানাদুগের 
থানাদার 'ানযু* করা হয় এবং পরে থানাদুগের 
সং্কার করে গঞ্গার পরশীদকে আর একাঁট মাটির 
দুগঁতোর হয়-যা মেটিয়াবূরুজ নামে বত'মানে 
পারচিত। ১৭৫০-এ মারাঠারা থানা? আঁধকার 
করলে নবাব আলাবদাী ইংরেজদের সাহাষ্যপ্রাথা 
হন। মারাঠারা পাঁলয়ে যাবার কছযাদন পরে ক্লাইভ 
থানাদ:গ আধকার করে ধৰংস করে দেন । এই ঘটনা- 
টিকে পরবতাঁ পলাশীর যুদ্ধের হার্গত বলে অনেকে 
মনে করেন। হাওড়ার বুকেই এই ঘটনা ঘটোছল। 


উদ্বোধন 


ইংরেজদের দুর্গ আঁধকার সম্পকে“ কালীপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় “বাঙ্গলার হীতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ২১৪) 
লিখেছেন £ 

“ইংরেজেরা ১৩ জুন প্রাতে দুইখানি যুদ্ধ- 
জাহাজ ও দুইখানি ক্ষুদ্র তরণী পাঠাইয়া এই দুর্গ 
আক্মণ করেন। অকস্মাৎ আণ্নবৃন্টিতে স্তস্ভিত 
হইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধকার্ষে অনভ্যস্ত সিপাহী সৈন্য 
হুগীল আঁভমুখে পলায়নপর হইল । ইংরেজগণ 
কামানের কতকগুুলিকে অকর্মণ্য, কতকগ্যাীলকে 
নদীগভে নিক্ষেপ করিল। পরদিন হগাঁলর 
ফৌজদার ২০০০ সিপাহী পাঠাইয়া ইংরেজদের 
তাড়াইয়া দেন। তৃতীয় দন ৩০জন ইংরেজ ফৌজ 
জাহাজ হইতে গোলাগনীল ছনুশড়য়াও আর তাহা- 
দিগকে স্থানহ্যুত কারতে পারলেন না। অতঃপর 
ইংরেজরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবাবসৈন্য কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে নদীমুখ দয়া প্রত্যাবর্তন বা পারাপার 
হইতে সহজে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা 
থানার এই দুর্গ আঁধকারের পাঁরকজ্পনা করেন ।৮ 

1সরাজের প্রত্যাবর্তনের সময় থানাদুর্গে ২০০ 
জন ীসপাহী ছিল । এডমিরাল ওয়াটসন ও ক্লাইভ 
কলকাতা উদ্ধারে আসছেন খবর পেয়ে হুগাঁলর 
ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে থানাদুগ মেরামত ও 
মজবুত করার আদেশ দেন। নন্দকুমার গিক 
করলেন থানাদর্গ ও মেটিয়াবুরুজের মধ্যের গঙ্গা 
ইটদয়ে বুঁজয়ে দেওয়াই হবে উপযুস্ত কাজ । এই 
উদ্দেশ্যে দুজাহাজ ইট দিয়ে বোঝাই করাও শুরু 
হয়। কিন্তু:কাজ]শেব হবার আগেই ক্লাইভ থানাদূর্গ 
আঁধকার ও ধবংস করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনর 
প্রধান কর্মচারী উইলিয়াম হেজেস িখেছেন £ 
“10810102001 (91050 ৮9 ০9 (011170901 8170 
৫956৫ ৮/ 01156 270 ড/20501 00 026 
190 81000, 17577 (16555, 10185, 
৬০], হা) 0. ০090৬ )। 

অতএব ক্লাইভ কর্তৃক থানাদুর্গ আঁধকারকেই 
পলাশীর যুদ্ধের হীঙ্গত বলে ধরা যায়। 

সপ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ 
কোম্পানর সঙ্গে নবাবের কমণচারীদের সংঘর্ষ 
বাড়তে থাকে । হৃগগালতে সংঘর্ষ হয় ৷ যুদ্ধে হেরে 
গিয়ে ইংরেজরা প্রথমে সৃতানুটি পরে আরো দাক্ষণে 


৯২তম বর্য-১৯ম সংখ্যা 


হাওড়ার উলুবোঁড়য়্তে এসে আশ্রয় নেয়। সালাকয়ার 
নুনের গোলা ধংস করে থানাদর্গ থেকে নবাব- 
সৈন্যদের বিতাড়িত করে কোম্পানি উলুবোৌঁড়য়াতে 
ঘাঁটি করতে চাইলেন হ্থায়ভাবে বাণিজ্যের জন্য । 
পরে স্থানীয় জনসাধারণের বাধা দানে কোম্পানর 
শনর্দেশে উলুবোঁড়য়া পাঁরত্যাগ করে গঙ্গা পার হয়ে 
সুতানটিতে চলে আসেন জব চার্নক । সৌট হচ্ছে 
১৬৯০ প্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময় । 
হাওড়া ষে কলকাতা হতে পারত--গঙ্গার পাশ্চম 
কূলেই উল.বোঁড়য়ায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী 
গড়ে উঠত-_সোবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এটিই 
ইতিহাসের শীনর্মম পাঁরহাস | ্থানীয় 'িছহু ব্যান্তর 
বাধাদানে সৌদন যা ঘটোছল তাও "কিন্তু বিশেষভাবে 
ইতিহাসের গুরুত্ব পাবার আঁধকারাঁ। তা হচ্ছে 
হাওড়ার মানুষের ম্বাধিকারবোধ ও স্বাধীনতাস্পহা। 
কেউ কেউ মনে করেন উলুবোঁড়য়ার অনেক উত্তরে 
খাস হাওড়াশবপুরেই জব চার্নক কুঠি স্থাপন 
করতে চেয়োছলেন। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 
“শিবপুর কাহিনী, গ্রন্থে (পৃঃ ৫১) লিখেছেন £ 
“ভারতে ইংরেজ রাজধানীর বীজবপনের পূর্বে 
চার্নক সাহেব গঙ্গার পশ্চিমকূলে হাওড়াশশবপুরের 
দিকে ইংরেজ উপাঁনবেশ ছ্থাপনের সম্কষম্প কাঁরয়া- 
ছিলেন ।” অন্ননাপ্রসাদ তাঁর গ্রন্থে গোল্ডউইনের 
“বেঙ্গল, গ্রশ্থ থেকে উদ্ধৃতি 'দয়ে জাঁনয়েছেন কেন 
জব চার্নকের এঁ সংকজ্প বাস্তবায়িত হয়ান £ “117০ 
12593 161981160 (0 11151010909 [. 1,9.১ ৫০0 
01912529 ] 10 ০01701911) 200 010919 ০8109 
69 0:01)1010 191517106 009 9০601, 01 1049 
019100001 5900108 916 (০ 911 0106 1011588০010 
0019 5146 01 079 11৬০1 (1705%121) ) 60009811090 
11 8 511. আঁভিযোগাঁট ঠিক কি ছিল ? গোজ্ডউইন 
লিখেছেন-ইংরেজরা নদীর তারে কুঠি স্থাপন 
করলে গঙ্গায় স্নানার্ধনী দেশীয় মাহলাদের আৰু 
নষ্ট হবে। 
হাবড়' শব্দের অর্থ জলা জমি বা কর্দমান্ত স্থান । 
প্রখ্যাত এরীতহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও “হাওড়া, 
শব্দাটর উংপাত্ত প্রলঙ্গে বলোৌছলেন, "হাওড়া" শব্দের 
অথ” “জলা জায়গা” । 'ড়া”শব্দাট হচ্ছে দ্রাবড় ভাষার 


' চিহ্ন । ভাবাচার্য ডঃ সংনগীতকুনার চট্টোপাধ্যায়ের 


৫৯৭ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


মতে বাঙলা শব্দের 'ড়া”প্রতায়াট আ্ট্রক গোহ্ঠীর 
“ওড়ীক' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ বাঁড়। 
জলা জায়গায় বাঁড়” অর্থে হাওড়াকে তিনি চাহ্ছত 
করেছেন । কেউ কেউ বলেন “হাওড়” শব্দটি ওঁড়য়া। 
হাওড়া একসময় পরাক্রান্ত ওঁড়য়া রাজাদের দ্বারা 
আক্রান্ত ও আঁধকৃত হয়েছিল এবং তার প্রভাব 
হাওড়া” নামের পিছনে থাকা অসম্ভব নয় বলে এদের 
আঁভমত । গাঁড়য়া “হাওড়” শব্দের অর্থ ডোবা । 

হাওড়া শহরের একাংশ এক সময়ে দাঁলল-পন্রে 
বোরো পরগণা” বলে ডীল্লাখত হতো। “বোরো, 
শব্দের অর্থ জলমগন জায়গা । ১৯০৮ প্রীস্টাব্দেও 
কেবলমান্ন হাওড়া শহরের অন্তর্গত সাড়ে আট মাইল 
এলাকায় খানা-ডোবার সংখ্যাই ছিল ১৮০০ট। 

ভাষাতাঁত্বক দিক 'দয়ে বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ 
সিদ্ধান্ত করেছেন ষে হাড়িয়াড়া” শব্দটি অপভ্রংশের 
মধ্য দিয়ে 'হাওড়া'-য় রূপান্তাঁরত হয়েছে । “আড়া, 
শব্দট তাঁদের মতে কোল ভাবা থেকে উংপন্ন যার 
অর্থ “বাঁধের পাড়'__হাঁড়দের বাঁধের পাড়। যাই 
হোক, আঠার শতকের প্রথম দিকে কোম্পাদনর 
কাগজপত্রে হাওড়ার নাম ছিল হারড়া এবং একশ 
বছর আগে দেশীয় ব্যবহারে ছিল হাবড়া । 

১৭১৭ প্রীস্টাব্দে বার্ষক খাজনা ১৪৫০ টাকার 
'বানময়ে ইস্ট হীন্ডিয়া কোম্পান বাদশাহ ফরমান 
পেলেও গঙ্গার পশ্চিম কূলে পাঁচটি গ্রামের 
জমিদাররা ইংরেজদের আধকার অস্বীকার 
করোছলেন প্রায় তেতাল্লশ্শ বছর ( ১৭১৭-১৭৬০ )। 
মীরকাশমের সময় এই অণুলকে বর্ধমানের 
অন্তভ-স্ত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কো'পানির কাছে রাজস্ব 
আদায়ের ভার ছেড়ে দেওয়া হয় । এই সময় থেকেই 
অনুমান করা যায় যে, 'হারিড়া” বা “হাঁড়আড়া, 
বা 'হাবড়া” বিদেশীদের উচ্চারণে ক্রমে দ্থাঁয়ভাবে 
হাওড়ায় পারণত হয়েছে । ১৮৪ প্রীপ্টাব্দে হাওড়া 
রেলস্টেশন স্াঁপত হয় । রেলের টাকিটে সেসময় 
ছাপা হয়েছিল ০দ121)--হাওড়া । 

১৭১৭ প্রীস্টাব্দে গরঙ্গজেবের প্রপৌন্ন সম্রাট ফারুক- 
শিয়ার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে গঙ্গার পৃবর্তীরে 
তৌব্রশাট গ্রামের সঙ্গে গঙ্গার পাশ্চমক্‌লে যে-পাঁচাট 
গ্রামেরও ফরমান দিয়েছিলেন, তাতে হাওড়ার 

আছে। ইস্ট হীম্ডয়্া কোম্পানির 


৮৯৩ 


হাওড়ার ইতিহাস ও এ্রাতহ্য 


কাউীম্সিলের 4091581181101) 9০০1:-এ গঙ্গার পশ্চিম- 
কূলের পাঁচ গ্রামের নাম এইরূপ বানানে 'লাপিব্ধ 
আছে--9811০8 (সালকিয়া), 77877191 (হাওড়া ) 
08550100581) (কাপুন্দিয়া ), [২৪710015119] 
( রামকৃষপনর ) এবং 88001 (বেতড় ) । অধুনা 
শিবপুর অণ্চল তখন বেতড় নামেই পারচিত ছিল । 
বার্ধক ১৪৫০ টাকা খাজনার বিনিময়ে ফরমান 
পাওয়া গেলেও গঙ্গার পাঁশ্চমক্‌লের পাঁচখান গ্রামের 
জমিদাররা রাজা শুকদেব রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে 
সোঁদন ইংরেজদের এই পাঁচ।ট গ্রামের আঁধকার দিতে 
অস্বীকার করোছলেন । তাঁরা এই বাদশাহী ফরমানকে 
এবং ইংরেজদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেনান। 
ইংরেজদের ভারতে উপাঁনবেশ স্থাপনের প্রেক্ষাপটে এই 
ঘটনা'ট দেশের স্বাঁধকার রক্ষার হীতহাসে স্মরণীয় | 
বেশ কিছ দিন পরে ১৭৬০-এ মীরকা?শম বাংলার 
নবাব হয়ে আসার পর বর্ধমান, মোদনীপুর ও 
চট্রগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার তুলে দেন ইস্ট 
ইন্ডয়া কোম্পাঁনর হাতে । তখন হাওড়াকে 
বধধমানের অন্তভুন্ত করে তার স্বাধিকার কেড়ে 
নেওয়া হলো। এইভাবে হাওড়ার অণ্লগনলিকে 
বারবার 'বাভন্ন জেলার সঙ্গে যুস্ত করা হয়েছে, 
কোন স্বতন্ত্র জেলায় পারণত করা হয়ান অনেক দিন 


পর্যন্ত। প্রথমে হাওড়া ছিল বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত । মীরকাশমের আমলে ইস্ট হান্ডয়া 


কোম্পান মিঃ এস. ডোভস-এর ওপর রাজস্ব 
আদায়ের ভার দেন এই জেলার । তারপর লড" 
কনওয়ালসের সময় ১৭১৫ খ্রান্টাব্দে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় ব্ধমানকে ভেঙে নতন জেলা 
হুর্গালর সৃষ্ট হয়। জানা যায়, এক সময় 
হাওড়া জেলার আমতা ও বাগনান থানা 'ছিল হনগালর 
মধ্যে আর হাওড়া সদর ছিল চব্বিশ পরগনার সঙ্গে । 
১৮২২-এর ১ মে বর্ধমান থেকে হাওড়া ও হুগাঁলর 
কালেকটার আলাদা হয়ে যায় । ১৮৪৩-এ হাওড়াকে 
একটি স্বতন্ম: জেলার মাদা দেওয়া হয়। পরের 
বছর হাওড়ার জন্য একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট নিষুক্ 
হয়। তার আগে হাওড়া যথারুমে চাঁব্বশ পরগনা 
এবং হুগীলর জজের অধীনে 'ছিল। 

১৯০৯-এ হাওড়ার প্রথম গেজেটিয়ার লেখা হলেও 
হুগাঁল থেকে হাওড়ার দেওয়ানী বিচার ও রাজস্ব 


সেপ্ট্বের, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


বিভাগ নিয়ান্মিত হতো । ১৯২০-এ হাওড়ার রাজস্ব 
বিভাগ হুগাঁল থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর পর 
থেকে হুগাঁলর সঙ্গে হাওড়ার প্রশাসানক কোন 
সম্পর্ক থাকল না। 

হাওড়ার ধমাঁয় এ্রীতহ্য হিসাবে বলা যায় যে, 
১৫৩৭ গ্রীস্টাব্দে পর্তৃগীজরা সঞ্চগ্রামে ঘাঁট করে। 
এরই পশচশ বছর পরে বেতড় অর্থধি বর্তমান শবপুর 
অণ্ুলে ঘাঁটি তোর হয়। প্রাচীন বেতড়ের 
তি বহন করে চলেছে রাজা রামব্রহ্ধ রায়চৌধুরী 
প্রাতীষ্ভত বেতাইচণ্ডী বা বেন্রচপ্ডীর মান্দর (সতের 
শতক )। প্রাচীন বেতড় কেবল প্রাসম্ধ বাঁণজ্য- 
বন্দর রূপেই গড়ে ওঠোন, গড়ে উঠোছল প্রাচীন 
ধর্মস্হান হিসাবেও । পালবংশনীয় বৌদ্ধ নরপাঁতগণের 
রাজত্বর শেষভাগে বেতড় বন্দরের সান্নাহত গঙ্গা, 
দামোদর, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে গড়ে উঠ্তোছল শান্ত 
উপাসনার নানা পণঠস্থান। একাট প্রাচীন ছড়ায় 
পাওয়া যায়, “কালাঘাটে কালীঝন, বেতড়ে 
বৈতাই 1৮» বতণমান শবপুরের ধর্মতলার মোড়ে ধম- 
মান্দর প্রায় চারশ বছরের প্রাচীন, শিবপহর বাজারে 
গশবমান্দরও প্রায় পাঁচশ বছরের প্রাচীন । এই শিব- 
মান্দরের জন্যই শিবপুর নাম । এছাড়া আছে প্রায় 
তিনশ বছরের পুরনো ব্রহ্মময়ী মান্দর ৷ হাওড়ার এই 
অগ্চল1!ট এককালে এমন একাঁট ধর্মের কেন্দ্রভামরূপে 
প্রাতীচ্ঠত হয়োছল যার জন্যে হরপ্রসাদ শাম্মী 
এীশয়াঁটক সোসাইটির জানাল-এ বলোছলেন যে, 
মক্কা যান্রীদের যেমন বশ্রামস্ছল ছল জেজ্ডা বন্দর, 
ঠিক তেমাঁন সগ্চগ্রামের বাণিজ্য যাত্রার নাঁবকরা 
বেতড় বন্দরে বেতাই চণ্ডঁকে প্রণাম জানিয়ে যেত। 

পরবতর্ঁ কালে স্থাপিত 'শবপুরের হাজার হাত 
কালীর মান্দর ও সাঁতরাগাঞ্ির রামরাজার 
মান্দর 'বিশেষরূপে প্রাসদ্ধ হয়েছে। িবপুরের 
রামকৃফপুরে নবগোপাল ঘোষের ভদ্রাসনে স্বামী 
বিবেকানন্দ অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদসহ এসেছেন ; 
স্বয়ং শ্রীরামকফের মর্মরমীর্ত প্রাতষ্ঠা করেছেন 
(৬ ফেব্রুযার ১৮৯৮ )। শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত 
প্রণাম-মন্্র গ্থাপকায়চ ধমনস্য -"*১ তান নবগোপাল 
ঘোষের বাঁড়তে ম্যর্ত-প্রাতিত্ঠার সময় রচনা করেন । 

হাওড়া স্টেশন থেকে কিছ দূরে ঘুষাড় 
কালীতলার অদ্‌রে অবাচ্থছত ভোটবাগানের প্রাতষ্ঠাতা 


৯২ তম বর্ষ -৯ম সংখ্যা 


হচ্ছেন পুরাণাগাঁর (১৭৪৩-১৭৯৫) নামে শৈবসম্প্রদায়- 
ভুন্ত এক সন্যাসী 'যাঁন কয়েকবার বিশ্ব-পষটনে 
বোরয়ে শ্রীলংকা, মালয়, কাবুল, খোরাসান, মস্কো, 
ইস্পাহান, বসরা ও মস্কট হয়ে সুরাটে আসেন। 
পরে তান নেপাল ও মানস সরোবর পার হয়ে 
[তব্বতে যান। দলাইলামা তখন নাবালক থাকায় 
তাশীলামা ছিলেন তিষ্বতের সর্বময় কতা। 
১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে ভুটান রাজ্যের 
বিরোধ বাধলে তাশীলামা পুরাণাগাঁর মারফং 
হোন্টিংস-এর কাছে পনর পাঠান। পরে হোস্টংসও 
পুরাণাগাঁরকে ইস্ট হীন্ডয়া কোন্পানর দূত হিসাবে 
১৭৭৪ গ্রাস্টাব্দে লাসায় পাঠান । তাঁর মাধ্যমেই 
কোম্পানির সঙ্গে তিব্বতের কটনোতিক ও বাঁণাঁজ্যক 
স“পর্ক স্থাপত হয় । ১৭৭৯ গ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি 
পুরাণারগার তাশীলামার সঙ্গে গপাকং যান এবং 
এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাশীলামার অনুরোধে 
পুরাণাগার একাঁট মঠ বা কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠায় 


উদ্যোগী হন। হোস্টংস হাওড়ার ঘুষাড়তে 
একশ এবং পণ্চাণ বা দুই খণ্ড জামর 
ব্যবস্থা করে দেন। এইখানেই প্রাত।প্ঠত হয় ভোট.- 


বাগান যা পরবতর্ঁ যুগে ।তব্বতী ও চীনা বাঁণক, 
বৌদ্ধ তীর্থযাতী এবং ক্টনৈ।তক প্রাতানাধবৃন্দের 
সন্মেলনক্ষেত্ররূপে পার।চত হয় । পাণেনলামাও 
এই কেন্দ্রাট গড়ে তোলার জন্য অথ-সাহায্য 
করেন। বঙমানে এট শবমান্বর রূপে পারচত । 
বলা চলে হাওড়ার বুকেই তখন গড়ে উঠোছল 
আধ্ীনক অর্থ প্রথম বৈদেশক বাণজ্য মিশন, 
অপরাদকে হিন্দু ও বোদ্ধ ধমে র মলনকেন্দ্র । আর 
পুরাণাগার সেই অথে” আধুনক ভারতের একজন 
ভূপযক, রাষ্ট্রনূত, ধম সংখাত স্থাপনের প্রবতক। 
হাওড়ার বৃুকেই এই অসাধারণ ঘটনাগীল ঘঠোছল 
আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে । এরই একশ ব্ছর 
পরে স্থাপত হয়ে ছল হাওড়া জেলার বেল,ুড়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রাতাষ্ঠত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
কেন্দ্রীয় কার্যালয়-_যা পরবতর্ঁ যুগে িবম্বধর্ম ও 
সং্কীতর 'মিলনকেন্দ্র রূপে খ্যাঁতিলাভ করেছে । 
হাওড়ায় সং্কৃত ও সাহত্যের চর্চা হয়োছল 
অনেকাঁদন আগে । শ্রীধর আচাষঁ ভরত মল্লিক এবং 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রচাঁয়তা কৃষ্ণামশ্র হাওড়ায় 


৬৯৪ 


আঁম্বন, ১৩৯৭ 


থাকতেন । সালাকয়ার বিখ্যাত পাশ্ডত রামলোচন 
কবিভূ্ষণকে কলকাতা এঁশিয়াটক সোসাহাটর 
প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোনস তাঁর সংস্কৃত 'শক্ষক- 
রূপে নিয়োগ করোছলেন ৷ মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় 
এবং জনাপ্রয় বাঙালী কাব ভার্তচন্দের ( জন্মস্থান 
হাওড়া জেলার অন্তগত আমতার 'িকটবতী 
পেড়ো গ্রাম) মৃত্যুর পর থেকে বাঙলা-সাহত্যে 
আধুনক যুগ আসার আগে ষে কবিয়ালের ঘুগ 
শুরু হয়োছল তার অন্যতম প্রধান ব্যা$ ছিলেন 
সালাকয়ার রাম বসু ( ১৭৮৬-১৮২৮ )। বখাটরার 
ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম- 
দিকে খুব জনাপ্রয়তা অজর্ন করেছিল । উনাবংশ 
শতকের প্রখ্যাত কাঁৰ আব্দুল রহিম থাকতেন 
সালাকয়াতে । উনাবংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত নাট্যকার 
হারিশচন্ত্রু মিত্র (১৭৮৬-১৮২৩) সালাকয়াতে 
থাকতেন । আধুরঁ্নক ঘুগের বহু ওপন্যাঁসক, কাবি 
ও সাহত্যিক কর্ম এবং বসবাসের সূত্রে হাওড়ায় 
থেকে তাঁদের সাহত্য রচনা করেছেন । বাঁঞ্কমচন্দ্ু, 
শরক্চন্দ্রু এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের 
মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । বিভাঁতিভূষণ মুখো- 
পাধ্যায়, করুণানধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল 
মজুমদার এবং জীবনানন্দ দাশ শিক্ষকতা সত্রে 
হাওড়ায় ছিলেন। উাঁনশ শতকের মালা নাট্যকার 
কাঁমনীসুন্দরী দেবী শিবপুরে থাকতেন । নাট্যাচাষ 
শিশিরকুমার ভাদ-ড়ীর-_যাঁর জন্মের শতবর্ষ পর্ণ 
হয়েছে গত বছর (২.১০.৮৯)- পোৌন্রক নিবাস 
হাওড়ার রামরাজাতলায় । 

১৭৮৬ খ্রীপ্টাব্দে হিন্দু যুবকদের জন্য হাওড়ায় 
যে বোডৎ স্কুলাট খোলা হয়েছিল সোঁট হাওড়ার 
প্রথম ইধালশ স্কুল । ১৭৯৩ শ্রীপ্টাব্দ শ্রীরামপুরের 
ব্যাপাঁটপ্ট িশনাররা 'শবপঃর থেকে াবন্তৃত এলাকায় 
ছাট স্কুল স্থাপিত করোছলেন । হাওড়া ময়দানের 
কাছে ১৮৪৬এ প্রতিষ্ঠিত হাওড়া গভনএমেন্ট 
কুল পরে জেলা স্কুলরূপে পারাচত হয়োছল। 
এই স্কুলে প্রথম ভারতীয় প্রধান 'শক্ষক 'ছলেন 
ভ্‌দেব মুখোপাধ্যায় । 

হাওড়া আধুনিক যন্বীশষ্পের পত্তন হয় 
জাহাজ নিমা্ণাশল্পকে কেন্দ্রে করে। ১৭০৬ 
ধীস্টাব্দে জব চার্নক ও তাঁর সঙ্গীরা হাওড়ায় যে 


৬১৫ 


হাওড়ার ইতিহাস ও এীতহ্য 


ডক নিমাণের পারঝঞজ্পনা করোছিলেন সোঁট ভারত- 
বর্ষের প্রথম ডক স্যাপনের প্রচেষ্টা বলে চিহৃত করা 
হয়। ১৭৯৬-এ সালকিয়াতে মিঃ বেকন একটি 
জাহাজ 'নিমাণের ডক প্রাতষ্ঠা করেন। ১৮০০-তে 
গোলাবাড় এলাকায় ম্যাকোঞ্জ ডক প্রাতাণ্ঠিত হয় । 
১৮২৮-এ ফিরবেস' নামে হাওড়ার প্রথম বাণ্পীয় 
পোতটি নিমিত হয়োছল। উনাবংশ শতাব্দীর 
শৈবভাগে সালাকয়া থেকে শিবপ:র পর্যন্ত আরা 
বড় জাহাজ নির্মাণের ডক 'ছিল। হুগলি ডকের 
বাঙালী প্র।তষ্ঠাতা রাধানাথ বস: মীল্লক ১৮৩৮-এ 
জলপথে মাল পাঁরবহনের ব্যবসা শুরু করেন। 
রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুরেও ডক ছল । 


হাওড়ার শিল্পপ্রয়াসও বেশ পুরনো । প্রিন্স 
দ্বারকানাথ ঠাকর তাঁর টেগোর কোন্পানর পত্তনের 
সময়েই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ?িশোরীলাল মুখার্জী 
শিবপুর আয়রন ওয়াক“স স্থাপন করেন। ১৯২২ 
গ্রীন্টাব্দে শিবপুরের ভড়পাড়ায় হেনরণ উইলিয়াম 
একাটি কারখানা স্থাপন করেন । পরে আন্দুল 
রোডে স্থানান্তারত হয়ে সেটির নতুন নাম হয় গেস্ট- 
কীন উইলয়াম । রেলগাঁড় নিমণাণাশজ্পে হাওড়া 
ছিল অগ্রণী । ১৮৫৪-তে হাওড়া স্টেশন প্রাতণ্ঠার 
পর ১৮৮৩-তে শাঁলমার রেল টার্মনাস, ১৯১৪-তে 
রেল কারখানা, ১৯২০-তে 'ব্রজ আযান্ড রুফ তৈরি 
হয়। ১৮৬০-এ সালাঁকয়া শিবপ:র প্রভাত অণুলে 
চটঞল স্থাঁপত হয়। উনাঁবংশ শতাব্দীর শেবার্ধে 
হাওড়া, শিবপুর প্রভাত স্থানে জুট মিলের পর পর 
প্রতিষ্ঠা হতে থাকে । 


হাওড়ার 'িঞ্প-্রচেপ্টা যে কত এীতহ)প্‌ণ“ তা 
জানা যায় উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমাঁদককার ইশ্পি- 
ধরয়াল গেজেটে । সেই যুগের &৬ট কারখানার 
মধ্যে কাপড় কল ৩টি, চটকল ৯, পাট-বাঁধাই কল 
৭ট, কাগজ কল ২, ময়দা কল ৩ঁট, রেলের 
ওয়াগন ও সাজসরঞ্জাম এবং ওয়াগন ও মেরামাতর 
কারখানা ৪াট, লবণ তোরর কারখানা ২টি, ছাপাখানা 
১ট এবং আরও 'বাঁভন্ব ধরনের কারখানা ছিল 
হাওড়াতেই । মোট কমাঁসংখ্যা ছিল ৬১,০০০। 
এছাড়া ক্ষুদ্রুশষ্পের জন্য হাওড়াকে এককালে 
ভারতের শোঁফজ্ড' নামে আভাহত করা হতো । 


সেপ্ট্বের, ১৯৯০ 


পরিক্রমা 


স্ম্ম্ম ধর্মের সন্ধানে গোভিঘ্নেত রাশিয়ায় 


স্বামী ভাক্করানন্দ 


১৯৮৯ গ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আম রাশিয়া ভ্রমণে 
যাই। তখন রাঁশয়ার প্রধান দি শহর মস্কো এবং 
লোননগ্রাদ ও বিশেষতঃ ককেসাস অঞ্চলের বেশ কিছু 
শহর ও গ্রামাঞ্চল দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল । 
ককেসাসে ভ্রমণ আমাকে প্রধাণতঃ ট্যারিস্ট বাসের 
সাহায্যে করতে হয় । বাসে যেতে যেতে সোভিয়েত 
রাঁশয়াতে জনৈক ইংরেজ সহযাত্রীর সঙ্গে আমার 
মোটামৃঁট নন্নীলীখত কথোপকথনাঁট হয়েছিল । 

সহযাত্রী £ “আপাঁন তো ধর্মযাজক, এই ধর্ম- 
বাঁজতি দেশে বেড়াতে এলেন কেন ?” 

আম £ “এদেশে আমি এসোঁছ ধর্মের সন্ধানে ।” 

সহযাত্রী ( আঁব*বাসের স্বরে )£ “তাই নাকি ? 

আঁম£ “দেখুন, ব্যাপারটা তাহলে আম 
খুলেই বাল। বছর কুঁড় আগে আম সোভিয়েত 
সরকারের প্রকাঁশত একাঁট বই পড়েছিলাম । বইটির 
নাম--২61151918 111) 00০ 0, 9, 9, ২.3 লেখক 
4৯ এ) । তাতে বলা হয়েছিল যে, ধর্মের ক্ষেত্র 
সোভিয়েত সরকারের অনুসৃত নীতি হচ্ছে ঃ নাঁস্তকতা 
প্রচার । উপযদৃন্ত প্রচার ও প্রাশক্ষণের মাধ্যমে ক্রমে 
সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাতাট মানুষকে ধর্মীবম্বাস- 
গবহশীন করাই হচ্ছে সোভয়েত সরকারের লক্ষ্য । 

“কিন্তু আপাঁন 'নশ্চয়ই জানেন যে, ১৯১৭ 
প্রীষ্টাব্দের বলশোঁভক বিপ্লবের প্‌বে অর্থধ জার” 
দের শাসনকালে, রাশিয়া ছিল আত ধর্মসচেতন দেশ । 
সে-আমলে রাঁশয়ায় বেশ কয়েকজন খ্রীস্টান সন্তেরও 
জন্ম দিয়েছে । রাশিয়ার ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ 
তখন রাশয়ার বহু সহস্র গিজাঁ, মসাঁজদ ও সনাগগে 
উপাসনা করেছেন; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে 
হৃদয়ে শান্ত পেয়েছেন । এ ধর্মীবন্বাস 'ক আইন 
বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে দূর করা 
যায়? এবিষয়ে জামনি সমাজতন্তাবদ এঙ্গেলস বলেন 
যে, বলগ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে ধর্ম 
ধক্বাস দূর করার চেপ্টা করলে 27 
আরও দৃঢ়ই করা হয় । 

“বছর কয়েক আগে আমেরিকার একটি সংবাদ- 


পন্লে মস্কো থেকে সংগৃহীত একটি সংবাদ পড়ে 
ছিলাম । সংবারদাটতে বলা হয়োছল যে, দীর্ঘমেয়াদী 
প্রচেষ্টার ফলে এতাঁদনে রাঁশয়ার যুব-সমাজকে বা 
নতুন প্রজন্মকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীবম্বাসাবহীন করা 
সম্ভব হয়েছে । যদি এ সংবাদটি সাত্য হয় তাহলে 
প্র*ন উঠছে ঃ ণক করে তা সন্ভব হলো? এবং এই 
ধর্মীবন্বাসের পাঁরবর্তে এ'রা 'ি পেয়েছেন ?, উত্তরে 
আপাঁন বলতে পারেন £ পপাাথবীর আঁধকাংশ লোকই 
তো ধমকে ঠিক ঠিক মানেন না! তাঁদের আঁধকাংশই 
ধর্মকে স্বেচ্ছায় নিবর্চিন করেননি; তাঁরা তাঁদের ধর্ম 
পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধকারসূত্রে পেয়েছেন 
মান্ত। এভাবে প্রাপ্ত ধর্মের উপযান্ত মরাদা তাঁরা 
সচরাচর দেন না অথবা দিতে পারেন না। ধর্মের 
শিক্ষা তাঁদের আধকাংশের জীবনে আদ প্রাতফালত 
হয় না। এ"দের ধর্মীবন্বাস শিথিল এবং একান্ত 
অগভীর । এই শাথিল ধর্মীব*বাস দূর করা এমন 
কঠিন হবে কেন? তাছাড়া এই উপযোগতাভীত্তক 
বন্তুতান্ক যুগে ধর্মের উপযোঠগতা কতটুকু) এ 
ধর্ম গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি 2) 

“এর উত্তরে আম বলব খে, শুধু ব্যাঙজীবনেই 
নয় সমাজজীবনেও ধর্মের বশেব উপযোগিতা 
রয়েছে । ধর্ম কতগ্ীল ?নর্দোশত আচার-ব্যবহার 
বা আচরণাবাঁধর মাধ্যমে তার 1নজস্ব সমাজ সহ 
করে। এই ধর্মকৌন্দ্ুক সমাজের অন্তভুন্ত মান: 
সে-সমাজের অপর মানবের প্রাতি নৈকট্যবোধ অনুভব 
করেন। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যেমন এক ধরনের 
অন্তরঙ্গতা দেখা যায়, এক ধমাঁয় সমাজের অন্তর্ভু্ 
মানুষের মধ্যেও তেমন অন্তরঙ্গতা, স্বাচ্ছন্দ্য বা 
নৈকট্যবোধ লক্ষ্য করা যায় । 

“ব্যন্তজীবনে ধর্মের উপযোগিতা কতটুকু তা 
নির্ণয় করার জন্য হীতহাসের সাহায্য নেওয়া ঘাক। 
শুধু সুদূর অতাতেই নয়, বর্তমান যুগের ইতিহাসে 
দেখা যায় যে, শুধু সাঁত্যকারের ধাঁর্মকেরাই নন, 
ধর্মে শাথল-বিশবাসী মানহষেরাও প্রায়ই জ্ব স্ব ধর্মের 
জন্য স্বেচ্ছায় নিদারুণ কণ্ট সহ্য করেন এবং কঠোর 


৬৯৬ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


তাগ স্বীকারে পরান্মুখ হন না। উদাহরণস্বরূপ, 
ভারতবর্ষের পার্টশানের কথাই ধরা যাক। সে 
এ্রীতহাঁসক দেশ-বভাগের পর হিন্দু ও ইসলাম এই 
দুটি ধর্মের বহু ধনী এবং প্রাতথ্ঠাবান ব্যা", যাঁরা 
সমাজে একদা ক্ষমতার উস্চাসনে আঁধাচ্িত ছিলেন, 
সমস্ত বিবয়সম্পাত্ত ও বহু পুরুষের 1ভটেমাটি ত্যাগ 
করে শরণার্থা হয়ে 'িন্ত হস্তে হয় ভারত, নয় 
পাঁকস্তানে চলে গিয়োছলেন। এদের আধকাংশই 
ব্যা৭জীবনে ধর্মের শিক্ষা বা অনুশাসন তেমন মেনে 
চলেনাঁন ; তংসতেও এখ্রা ধর্মের জন্য এই কঠোর 
ত্যাগম্বীকার ও দঃখকণ্ট বরণ করলেন কেন ? 

“ধরে নেওয়া যাক, এরা যাঁদ তখন স্বেচ্ছায় 
অপর ধর্মে ধর্মন্তারিত হতেন তাহলে খুব সন্ভবতঃ 
এ*দের বিষয়সন্পার্ত খোয়াতে হতো না, সামাজিক 
প্রভাব, প্রাতিপাত্ত ও মযাদা অক্ষুগ্ন থাকত ; এবং 
তাঁদের এই কঠোর ত্যাগস্বীকার করতে হতো না! 
কন্তু তাঁরা তা করেনান। স্ব স্ব ধর্মের কোনও 
উপযোগিতা তাঁদের ব্যান্তজীবনে যাঁদ তাঁরা অনভব 
না করতেন তাহলে ধর্মের জন্য সর্বস্ব শ্যাগ করে 
এ*রা কপদর্কিহীন শরণাথাঁর জাঁবন বরণ করতেন 
না। এ ধবানময়ধর্ণি জগতে এরা যাঁণ নিজ ধর্মের 
কাছ থেকে মহামূলা কিছু না পেতেন তাহলে ধর্মের 
জন্য এই কঠোর ত্যাণদ্বীকার এরা করতেন কনা 
সন্দেহ ! 

“এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে £ ধম এ'দের কি দিয়েছে 
যাএ*রা অন্যত্র পানান? ধর্মের মাধ্যমে এরা কি 
পেয়েছেন ঘা এত মূল্যবান ? 

“এ-প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে বলা যেতে ার 
যে, পুথবীর সকল মানুষই মুখ্যতঃ চান নিরাপত্তা ; 
গনছক ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তা নয় চিরস্থায়ী নিরাপত্তা । 
তাঁরা চান জীবন, স্বাস্থ্য, ব্যান্তস্বাধীনতা, মান- 
সন্মান, প্রেম-প্রশীত-ভালবাসা, জীবকা ও ধনসম্পাত্তর 
ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী 'নরাপত্তা। তদুপাঁর তাঁরা চান 
ন্যায়াবচার, যাঁদ না সে-ন্যায়াবচার তাঁদের ব্যান্তগত 
স্বার্থের প্রাতকূল হয় । 

“পুকন্তু মানবসমাজ অথবা কোন রাষ্ট্র যতই 
উন্নত হোক না কেন বড়জোর দিতে পারে খাদ্য, 
জীবকা, আবাস, স্বাস্থ্য ও ব্যান্তস্বাধীনতা সম্পর্কে 
আধাঁশক 'নরাপত্তাবোধ । জীবন, ধনসম্পাত্ত, স্বাস্থ্য, 


১৬ 


৫৯৭ 


ধর্মের সম্ধানে সোভিয়েত রাশয়ায় 


মানসম্মান ও প্রেম-প্রণীত-ভালবাসা ইত্যাদির ক্ষে্্রে 
সাত্যকারের কোন 'িরস্থায়ণ নিরাপত্তাবোধ কেউ 'দতে 
পারে না। কোন রাস্ট্রের কোট বা আদালত 
সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বচার করতে পারে না। কিছু 
নিরপরাধীকেও শাস্তি পেতে হয় এবং বহু অপরাধীর 
শাস্ত হয় না। 

“পক্ষান্তরে আধকাংশ ধর্মই শিক্ষা দেয়-_সর্ব- 
শন্তিমান ঈশ*বর অথবা ঈ*বরসদূ্শ মহাপুরুষদের 
কৃপায় মানব-জীবনের সকল প্রত্যাশাই পূর্ণ হওয়া 
সম্ভব । ধর্ম আশ্বাস দেয় যে, মতযুর পর স্থুলদৈহ 
বিনষ্ট হলেও সংক্ষমাকারে মানুষের সত্তা অব্যাহত 
থাকবে। এই পার্থর আপাত ক্ষণস্থায়ী জীবন 
গচরস্থায়ী মহাজীবনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কোন 
কোন ধর্ম সর্বপ্রকার দূঃখ ও যাতনার আত্যান্তক 
নিবৃত্তর আশ্বাস দেয় ! 

ধর্ম আরও বলে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন চরম 
বিচারকতাঁ। তাঁর অমোণ ন্যায়দশ্ডের হাত থেকে 
দুষ্কৃতকারশর নিস্তার নেই। ধমচারীদের এ 
পৃঁথবীতে কখনো কথনো কন্ট ভোগ করতে দেখা 
যায় ; অধাচারীরা প্রায়ই করেন সুখভোগ ॥ কিক্তু 
ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত ধার্মকদের পুরস্কৃত করবেন ; 
যাঁরা অধাঁর্মক তাঁরা করবেন কষ্টভোগ। এধরনের 
বহু আশ্বাসের মাধ্যমে ধর্ম সাধারণ মানুষের মনে 
এক বিশে ধরনের 'নরাপত্তাবোধ এনে দেয়। 
মানুষের মনোজগতে এই নিরাপত্তাবোধের আতি 
গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এধরনের নিরাপত্তা: 
বোধ নানা প্রকার ঘাত-প্রাতিঘাত ও ঝড়-ঝাপটা সত্তেও 
মানবমনের স্ছৈর্য বা ভারসাম্য সহজে নত্ট হতে 
দেয় না। 

“ধর্মকে বা ধমীবদ্বাসকে যাঁদ সোভয়েত 
রাশিয়ার মানুষের মন থেকে সাঁত্য সাঁত্যই উংখাত 
করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে ধর্মকোন্দ্িক সে- 
গনরাপত্তাবোধও নিশ্চয়ই তাঁদের মন থেকে অন্তারহ্ত 
হয়েছে । সে-শন্যস্থান পূর্ণ হচ্ছে কি দিয়ে? 
তাছাড়া ধর্মবাঁজত সমাজস্া্টির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
সোভিয়েত রাশিয়াতে গত আট দশক ধরে চলছে তার 
সফলতা কতদ্‌র হয়েছে, তার শুভ বা অশুভ ফলই 
বা কী, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই আম 
এদেশে বেড়াতে এসৌছ ।” 


সেপ্ট্বের, ১৯৯০ 


উদ্বোধন সী 


আমার এই নাত্্য বস্তব্য শোনার পর আমার 
ইংরেজ সহযান্রীট বললেন £ “আপনার কথাগ্ীল 
খুবই চিত্তাকর্ষক |” এই বলে দহ-একবার হাই তুলে 
এবং চোখ বম্ধ করে তিনি একটু দিবানিদ্রার চেস্টা 
করতে লাগলেন । 


িপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস পর্যাঁ- 
লোচনা করলে দেখা যাবে যে, 'বশ্লবের পরবতর্ণ ৭৩ 
বছরের মধ্যে প্রথম ৪৭ বছর সোভিয়েত রাশয়াতে 
ধর্মকে কমবোশ উংপীড়ণের 'ভিতর 'দয়ে যেতে 
হয়েছে। এর পরের ২১ বছরকে ধর্মের ক্ষেত্রে 
“উপেক্ষার ঘূগ” বলা যায়। বাকি পাঁচ বছরকে 
আমি বলব “সহনশীলতার যুগ” । 

১৯১৭ প্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ ধীস্টাব্দব্যাপী 
লেনিনের আমলে চার্চকে সরকার থেকে পৃথক করা 
হয়। “কিন্তু সমস্ত চার্চ বা ধর্মপ্রাতষ্ঠানগীলকে 
সরকারের ক্ষমতাধীনে আনা হয়। সমস্ত ধর্ম 
প্রতিষ্ঠানের সম্পাত্ত ও জমিজমা রাস্ট্রায়ত্ব করা হয়। 
লেনিন কোন 'গিজাঁ বা উপাসনালয় বন্ধ করেনা, 
ধর্মাজকদের ওপর কোন অত্যাচার করেনাঁন ; কিন্তু 
তার আমলে রাশিয়াতে যে অম্তীর্বশ্লব হয়োছল তার 
ফলে সৈন্য ও দুব্ত্তদের হাতে বেশ গিছন ধর্মযাজক 
মারা যান। 

এরপর এল স্ট্যালিনের ফুগ । ১৯২৪ থাঁস্টাব্দ 
থেকে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৯ বছর 
স্ট্যালন ক্ষমতাসীন ছলেন। স্ট্যালনের যৃগকে 
সম্পাসের ষুগ বলা যায় । সমগ্র সোঁভয়েত রাঁশয়া 
“পযীলস স্টেটে পাঁরণত হয় । রাশিয়ানরা এযুগকে 
টিবলেন 47915019110 ০৪1-এর যুগ । এ যুগে 
সোঁভয়েত রাঁশয়াকে সম্পূর্ণরূপে “লৌহ যবাঁনকার' 
ম্তরালে আনা হয় । বাঁহজগৎ থেকে--সোভয়েত 
রাশিয়ায় ধর্মের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে-_-তা জানা এ আমলে 
প্রায় অসম্ভব ছিল । ইদানীং স্ট্যালিনের ফুগের 
রাশিয়ার অনেক আঁপ্রয় এীতহাঁসক তথ্য জানা 
যাচ্ছে । 

অনুমান যে, স্ট্যালনের আমলে সোভিয়েত 
রাশরার অর্ধেকেরও বোঁশ 'গিজাঁ, মসাঁজদ ও সিনাগগ 
হয় বন্ধ নয় ধংস করা হয়েছিল । একমান্র মস্কো 


৯২তম বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


শহরেই শ-খানেক উপাসনালয় ধংস করা হয়। 
মস্কোতে আট-দর্শাট মান্র গির্জা স্ট্যালনের আমলে 
খোলা ছিল । 

১৯৫৩ গ্রাস্টাব্ে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ 
সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ণধার হলেন। রাশিয়ার 
সাধারণ মানুষের জীবনযাল্লার মান উন্নত করা ও 
স্ট্যালনের আমলের সন্বাসনাঁত বহুলাংশে দূর 
করার জন্য রাশিয়া বর্তমানে তাঁর কাছে ধণী। 
ধিল্তু ধর্ম সম্পকে ক্লুশ্চেভ স্ট্যালিনের চেয়ে খুব 
বোঁশ সহনশীল ছিলেন না। তাঁর আমলে বহু 
গজ ও উপাসনালয়কে সরকার গশুদমে 
পাঁরবর্তিত করা হয়। কিছ গিজা, মসাঁজদ 
প্রভূতিকে মিউঁজয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। 
অবহেলা ও মেরামতের অভাবে বহু গির্জা 
ও উপাসনাগূহ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, নতুবা ভগ্ন- 
স্তূপে পাঁরণত হয় । ক্ুশ্েভের আমলে পাঁচ-ছ 
হাজার চার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বেশ 'কিছু 
সংখ্যক গিজা ও উপসনালয়কে ভেঙ্গে ফেলা হয়। 
১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্লুশ্চেভের পদচ্যতির কিছ; পর্বে 
তিনি মস্কোর 'বখ্যাত “রেড স্কোয়ারের অনাঁতদূরে 
তিনাট ছোট অথচ আত স.ন্দর গিজকে ভেঙ্গে ফেলার 
আদেশ 'দিয়োছলেন। কিন্তু তান ক্ষমতাচ্যুত 
হওয়ার ফলে তাঁর আদেশ কাজে পাঁরণত হয়নি । 

১৯৬৪ গ্রাস্টাব্দে ক্লুশ্েভের পরে এলেন ব্রেজমেভ। 
ব্রেজনেভের ঘূগকে রাশিয়ানরা বলেন পনাক্কয়তার 
যুগ (009 0010৫ ০0? 50809001 )। তাঁর 
স্বামলে রাশিয়ার সামারক শীল্ক বহৃগুণ বাদি 
পেলেও ভোগ্যপণ্যের বা দৈনান্দন ব্যবহার্য 'জানিস- 
পত্রের সরবরাহ অত্যন্ত কমে যায়। ব্রেজনেভের 
যুগ সরকার মহলের দ্রনীতির জন্য কুখ্যাত । 
[কন্তু তৎসত্বেও ব্রেজনেভই সর্বপ্রথম রাঁশয়ার 'বাভন্ন 
ধর্ম গোষ্ঠী, বিশেষতঃ সোভয়েত রাশিয়ার সর্বপ্রধান 
জা “রাশিয়ান অথোঁডক্স চার্চের” প্রীত কছুটা 
সহানুভূতি দেখাতে আরম্ভ করেন। তাঁর আমলে 
এক মুমুর্্ গ্রীস্টানের আঁম্তম প্রার্থনা সত্বেও 
ধর্মবাজককে সেই মততযু-পথযান্রী ব্যাস্তর কাছে যেতে 
অনুমমাত না দেওয়ার জন্য জনৈক সরকার আমলাকে 
জেলে দেওয়া হয়। এধরনের ঘটনা ব্রেজনেভের 
আমলের পূর্বে কমযনিস্ট রাশয়াতে কখনো ঘটেনি । 


০৯৮ 


আশ্বিন, ১৩১৫ 


দ্বিতীয় মহাষুগ্ধের পর থেকে সোভিয়েত 
রাশিয়াতে শিক্ষার খাতে প্রচুর অথবব্যয় করা হয়েছে । 
রাশিয়ার শিক্ষাপ্রীতষ্ঠানগুটীলতে যা, বৈজ্ঞানক 
তথ্য এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ছান্র- 
ছান্নলীদের বোঝাবার চেস্টা করা হয়েছে বে, ধন এক 
ধরনের কুসংস্কার মান্ত। 


॥ ৩॥ 


ককেসাস অগ্চলে বেড়াবার সময় আম ককেসাস 
পর্বতমালার পাদমূলে অরদজোনাঁকদজে 
(0:0211901102০ ) শহরে গিয়োছলাম । শহরাঁট 
উত্তর ওসৌসয়ান স্বশাসত গণরাজ্যের' রাজধানী । 
শহরাঁটতৈে আমি একাট সুন্দর মসাঁজদ দেখোছি। 
মসাজদাঁটকে একাঁটি 'মউীজয়ামে রূপান্তাঁরত করা 
হয়েছিল স'ভবতঃ স্ট্যালন অথবা ক্লুশ্চেভের আমলে । 
মসাঁজদের ভিতরে উপ্চু সালং থেকে 'বখ্যাত ফরাসী 
পদার্থীবদ্যাবদং ফুকোর (০9০৪1) পেন্ডুলামের 
মতো বিরাট একাঁট পেন্ডুলাম মেঝে পন্ত ঝোলানো 
রয়েছে দেখতে পেলাম । উদ্দেশ্য- জনসাধারণকে 
অবাহত করা যে, ইসলামধর্ম অথবা খ্রীস্টধ 
ধজ্ঞানসম্মত নয় | এ দর্ট ধর্ম অনুযায়ী পথবা স্থির 
রয়েছে; সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদ পাঁথবীকে 
পারক্রমা করছে । পেন্ডুলামাঁটর ক্লমপাঁরবর্তনশীল 
গাঁতপথ দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে যে, পৃথিবী 
আবর্তনশীল, স্থির নয়। সূর্য নয়, পাঁথবীই 
সূর্ধকে পাঁরক্রমা করছে। 

ধর্মের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের দমননীতির ফলে 
ি”্লবোত্তর ষুগের প্রথম অবস্থায় যাঁরা ধমীব্বাসী 
ছিলেন, তাঁদের সবার মন থেকে ধর্ণীব্বাস আইন বা 
শাঁস্তর ভয় দেখিয়েও দূর করা যায়ান। সেক্ষেত্রে 
এঙ্গেলসের কথাই সাঁত্য হয়েছে অনুমান করা যায়। 
রাঁশয়ানদের মধ্যে যাঁরা ধর্মীব*্বাসী ছিলেন তাঁদের 
ধর্মীব*্বাস দমনন্ণাতর ফলে খুব সম্ভবতঃ আরও 
দৃঢ়ই হয়োছল। কিন্তু ততাঁদনে সোভিয়েত 
রাশিয়াতে যেকোন প্রকারের ধমর্চার আইন করে 
নাষ্ধ করা হয়েছে । কাজেই তখন 'পিতামাতাদের 
পক্ষেও প্রকাশ্যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ধর্মের 
ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না। 

আম গত বছর আগস্ট মাসে যখন সোভিয়েত 


৬৯৯ 


ধর্মের সন্ধানে সোভিয়েত রাশিয়ায় 


রাশিয়াতে যাই তখন সো1ভয়েত রাষ্ট্রপ্রধান গোরবাচভ 
সেখানে “্লাসনভ্ভ ও “পেরেস্লৈকার সত্রপাত 
করেছেন। শাস্তর ভয়ে ভীত রাশিয়ার মূক জনতা 
তখন ক্রমে ক্রমে মুখর হতে আরদ্ভ করেছেন। 
বুদ্ধিজীবীরা উংসাহের সঙ্গে গোরবাচভের এই নীঁতি- 
পারবর্তন লক্ষ্য করছেন । ছান্্রসমাজ উল্লাসত । 
কিন্তু রাশয়ার খেত-খামারের শ্রামকরা সাঁন্দপ্ধাচত্ত ; 
গোরবাচভের পূর্ববতাঁ নেতাদের অনেকেই বহুবার 
তাঁদের আশাভঙ্গের কারণ হয়োছলেন । পেরেম্রৈ- 
কার মাধ্যমে গোরবাচভ যে-ধরূনের স্বাঙ্গীণ পাঁর- 
বর্তন সো?ভয়েত রাশিয়ার সমাজের সর্বস্তরে আনতে 
চাইছেন সে-পারবর্তন কার্যকরী করতে হলে বহু 
পুরনো আইনকে রদ করতে হবে। ধমচিরণের 
স্বাধীনতার যে প্রীতশ্রু€ত গোরবাচভ 'দতে চাইছেন 
তা কাষ-করা হতে হলে ধর্মপ্রচারনরোধক আইনটি 
সর্বপ্রথমে রদ করা দরকার । ?কন্তু আম যখন 
গতবছর আগস্ট মাসে সোভয়েত রাশিয়াতে ছিলাম 
তখনো পযন্ত সে আইনাঁট সংকৃত বা রদকরা 
হয়ান। 

রাশিয়ার নয়া প্রজন্ম এখন আর ধমশব্বাসী নয় 
বলে যে-দাব করা হয়োছল, আমার আঁভক্ঞতায় তা 
সাধারণভাবে সাঁত্য বলা চলে । এদের আঁধকাংশই 
নিজ জীবনে ধর্মের আদৌ প্রয়োজনবোধ মনে করেন 
না। বিগত ষাট বা প'য়ষাটর বছরের মধ্যে যাঁরা 
কমহ্যনিস্ট রাশিয়াতে জন্মেছেন তাঁরাই এখন 


রাঁশয়াতে সংখ্যাশারষ্ঠ। এদের আঁধকাংশই 
নাস্তক। এদের পূর্বে যাঁরা জন্মেছেন এবং 


বত'মানে জীবিত রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন সংখ্যালঘু । 
এই সংখ্যালঘু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই 
এখনো ধর্মে বিদ্বাসী । এ'রাই 'বাভন্ন উপাসনালয়- 
গুলিতে যান। রাশিয়ার বর্তমান নেতা গোরবা- 
চভের বয়স ষাট বছর। তান নাঁদ্তক; কিন্তু 
এর বৃদ্ধা মা ধর্মে বিশ্বাসী । তিনি নিয়ামত 
গিজয়ি গিয়ে প্রার্থনা করেন । 

রাশিয়ার বর্তমান রাজনোতিক অবস্থা সম্পর্কে 
1বশেষ ওয়াকবহাল ইংরেজ সাংবাঁদক ও এীতহাসক 
মার্টন ওয়াকার বলেন ঃ “গোরবাচভ যাঁদও নাস্তিক 
তবু তান মনে করেন যে, চার্চকে এখন দেশের শত 
ভাবাটা ঠিক হবে নাঃ বিপ্লবের পর প্রায় আশি 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
বছর কেটে গেছে । ধর্মীব*বাস হলেই ষে রাশিয়ার 
কোন লোক রাম্পীবরোধী হবে এমন ভাবার এখন 
আর কারণ নেই ।৮ 

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধশনতা 
পেলে বত্মান সোভিয়েত রাশয়াতে কারা ধর্মের 
দিকে আকৃস্ট হবেন? সেখানকার সংখ্যাারষ্ঠ 
আঁধবাসীরা-যাঁরা ধর্মজীবন যাপনের প্রয়োজন 
আদৌ বোধ করেন না- তাঁরা 'ক হঠাং ধর্মের দিকে 
আকৃষ্ট হবেন £ 

আপাতঃদ্‌স্টিতে মনে হতে পারে যে, সে-সন্ভাবনা 
বিশেষ নেই । রাশিয়াতে ভ্রমণকালে ব্যন্তিগত 
আঁভজ্ঞতায় আম দেখোঁছ যে, রাশয়ার সংখ্যাগারষ্ঠ 
নাঁস্তক মানুষেরা তাঁদের মনোজগতে ধর্মের উচ্ছেদের 
ফলে যে-শুন্যচ্ছান সৃষ্টি হয়েছে তা কম্যানজমের 
ভাবাদর্শ দিয়ে পূর্ণ করেছেন । ধর্ম মানবমনে যে 
বিশেষ ধরনের নিরাপত্তাবোধ এনে দেয় কমযানজমের 
ভাবাদর্শে ব্দ্বাসী নাস্তিক সোভিয়েত রাশিয়ার 
মানুষ, বশেষতঃ সেখানকার যুবসমাজ, অনুরূপ 
1নরাপত্তাবোধ কময্যনিজমের মাধ্যমে পাওয়ার আশা 
এতাঁদন হৃদয়ে পোষণ করে এসেছন । তাঁদের বলা 
হয়েছিল যে, কমন্যুনিস্ট পাঁট্ট মেহনতাঁ মানুষের 
পরম হতৈষী, পরম সনহদ। মেহনতী মানুষের 
কলযাণই পার একমাত্র লক্ষ্য । কমন্যানজমের 
মাধ্যমেই একমান্র সমগ্র পৃথিবীতে শোবণবার্জত ও 
ভোগ-তারতম্যবিহীন সমাজ সংঘ্টি করা সন্ভব। 
আরও বলা হয়ো ছল যে, কমন্যানস্ট পার্ট কখনো ভুল 
করতে পারে না। 

কিন্তু আদর্শ যত উ"চুই হোক না কেন আদর্শ 
যাদ কাজে পাঁরণত না করা যায়, তাহলে সৈ- 
আদর্শের গ্রাত 1নহ্ঠা বোঁশ দিন বজায় রাখা চলে না। 
বগত ৭৩ বসরব্যাপী কমন্যানস্ট আমলে রাঁশয়ার 
সাধারণ মান্য সরকারের রাজনোৌতিক ভাবাদর্শকে 
পার মাধ্যমে প্রাতফাঁলত হতে দেখেনান। তীরা 
দেখেছেন যে, পা প্রায়ই ভুল করে; বিগত আট 
দশকেও সাঁত্যকারের ভোগ-তারতম্যবিহীন সমাজ 
সো1ভয়েত রাঁশয়াতে সৃষ্টি হয়ন। সমগ্র পৃথিবীর 
মৈহনতী মানুধেরা এক সম্মীলত বিরাট আদর্শ 
মানবসমাজ একাদন গঠন করবেন বলে যে-আশা 
রাশয়ার মানষর মনে স্‌ করা হয়েছিল কার্য- 


৯২তম বর্ধ_৯ম সংখ্যা 


ক্ষেত্রে তা অসনভব বলে প্রমাঁণত হয়েছে । বম্যানস্ট 
মহাচীন ও কমন্যানস্ট সোভিয়েত রাশিয়া একই 
রাজনৌতক ভাবাদর্শের অনুরাগী হয়েও শেষপর্যন্ত 
বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেনাঁন । ইউরোপ ও এশিরার 
ছোট বড় অনেক কমন্নিস্ট রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ভাবা- 
দর্শকে ছাপিয়ে ন্যাশন্যালিজম'কে মাথা তুলতে দেখা 
গিয়েছে । 

ভোগ-তারতম্য অন্যান্য কময্যানিস্ট রাষ্টেও রয়েছে । 
১৯৮ গ্রীস্টাব্দে খখন আম চীনদেশে গিয়োছলাম 
তখন জনৈক স্হাশাক্ষত চীনা যুবকের সঙ্গে আমার 
একদিন কথা হাচ্ছিল। আমার প্রশ্নৈর উত্তরে ষুবকাঁট 
আমাকে জানয়োছ'লন যে, তান কমন্ানস্ট পাটির 
সভ্য নন । আম তখন জানতে চাইলান কেন তিন 
পার্টর সভ্য হনান। তখন য.বকটি বললেন ঃ 
“পাটিরি মেন্বার হতে হলে অনেক বই পড়ভে হয় 
এবং পরীন্দম দিতে হয়ঃ আঁম তাই সে-স্টা 
কর্ন 1” আম তখন বললাম £ “এদেশে পার্টির 
মেন্বার হলে কি বিশেষ সাবধা পাওয়া যায়?” 
যুবকটি এদক ওদক তাকিয়ে অর্থপূর্ণভাবে মনডকি 
হেসে বললেন ৪ “যেতেও পারে 1? 

এসব তথ্যের পাঁরপ্রোক্ষতে মনে হয় যে, সোভিয়েত 
রাঁশয়ার কমন্যানস্ট ভাবাদর্শ বদি সেখানধার সাধারণ 
মানুষের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে তাল খহু 
নাস্তিক রাঁশরান শেষপর্যন্ত ধর্মের দিকে আকৃ্ট 
হতেও পারেন । রাশিরাতে ইদানীং অনেক সুশাক্ষত 
ব্যান্ড নরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃণ্ট হচ্ছেন পে 
জনৈকা বদুঝী রশ মাহলা আমাকে জানয়োছজেন। 
তান আরও বলে।ছলেন যে, বেশ কিছু যুবক ইদাননং 
'রাশরান অথেডিক্স ৮৮ ও 'জাঁজনান অথোডঝ 
চা ধর্মযাজক হওয়ার জন্য যোগ দিচ্ছেন । আম 
প্রশন করলাম ৪ “কেন 2” তান উত্তর দিলেন ঃ 
“?গঞ্জরি ধর্মযাজকদের আয় আজকাল ঘথেণ্১ ; মণ 
হয় এর জন্যেই 1» 

শ্রীমদভগবন্গীতাতে-_আত”, অর্থ, 1জজ্ঞাসং 

ও জ্ঞানী--এই চার প্রকার ভন্কের উল্লখ রয়েছে। 
1কন্তু ধর্মের প্রাত আকর্ষণ অনেক সময় রাজনৈ1৩ক 
কারণেও হতে দেখা যায় । পোল্যান্ড হচ্ছে ভার্ন 
উদ্জবল দ্টান্ত। পোল্যান্ডে কম্্যানস্ট সরকার 


৬০০ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


যখন ছিল (ইদানীং সেখানে রাজনৌতিক পট- 
পাঁরবর্তন হয়েছে ; “সালডারাটর” নেতৃবৃন্দ সেখানে 
সবেমাত্র অবম্যানস্ট সরকার গঠন করেছেন) তখন 
পাথবীর সমস্ত খীস্টান দেশগ্যীলর মধ্যে পরিসংখ্যান 
অনুযায়শ পোল্যান্ডে সবচেয়ে বৌশ লোক 'নরামত 
ভাবে গিজয়ি যেতেন । আনুমা'নক ৯৫ শতাংশের 
আধক গ্রীস্টানকে সেখানে 'িজাঁতে যেতে দেখা 
গয়েছে। ইউরোপ ও আমোঁরকার অকমন্যানস্ট 
ও সমৃপ্ধিশালী খ্রীস্টান দেশগুলিতে-_যেখানে 
জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত গিজাঁ 
গুলির আঁধকাংশ দু-চারাঁট গ্রীস্টীয় উৎসবের সময় 
'ভন্ন প্রায় শূন্যই থাকে । এথেকে এই ভ্রান্ত ধারণা 
হতে পারে যে, পোল্যান্ডের লোকেরা অন্যান্য 
পীস্টান দেশের আধবাসীদের চেয়ে অনেক বোশ 
ধার্মক। কিন্তু যে-কারণে পোল্যান্ডের খ্রীস্টান 
আধবাসীরা এত আঁধক সংখ্যায় গিজয়ি যেতেন 
সে-কারণাঁট মুখ্যতঃ বরাজনোতিক। এর পেছনে 
পোল্যান্ডধাসীদের মনে সাঁত্যকারের আধ্যাত্বক 
প্রেরণা ছল ভাবলে ভুলই হবে। আপ্রয় 
নাস্তকতাবাদী কমন্যনিস্ট সরকারের বিরুখ্খে 
পোল্যান্ডবাসীরা এভাবে তাঁদের আহংস প্রাঙবাদ 
জানাতেন মাত্র ! 

সোভয়েত বাশয়াতিও সরকারের বা পার 
বিরুদ্ধে ধহু সাধারণ মানুষের মনে পহঞজীভ্ত 
অসন্তোষ রয়েছে । ককেসাস অঞ্চলের বিখ্যাত 
স্বাস্থ্যানবাস পিয়াঁটগরদ্ক (০১%08০151) শহরে 
আম যখন গিগিয়োছিলাম তখন আমাদের হোটেলের 
অভ্যর্থনা 1থভাগের একটি কমবয়সী মাহলা ঝমাঁকে 
আমার এক সহ্যান্্রী বলেছিলেন £ “আপান তো খুব 
হাসিখু1স স্বভাবের দেখাঁছ ; কিন্তু বাইরের অন্যান্য 
মাহলাদের তো তেমন হাসতে দোৌখ না?” তখন 
সে-মাহলা কর্মী19 উত্তর দিলেন £ “আম আপনাদের 
সঙ্গ হেসে হেসে কথা বলাছ একারণে নয় ষে, আম 
খুব আনান্দত। হোলের উধর্কতন কতৃপক্ষ 
আমাদের হাসতে আদেশ দিয়েছেন বলেই আম 
হাসাঁছ।৮ 

রাশয়ার প্রায় সবন্্র কমার্দের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে 


ধর্মের সন্ধানে সোভযেত রাশয়ায় 


“এরা (অর্থ সরকার ) আমাদের বেতন দেওয়ার 
ভান করেন, আমরাও কাজ করার ভান কার 1” 


রাশিয়ার হাসপাতালগ্ীলতে নাঁচু তলার 
কর্মচারীদের প্রায়ই দু-চার রুবল ঘুস না দিলে ভাল 
সেবা পাওয়া যায় না। এধরনের দুনাঁতি অন্যন্্ও 
রয়েছে। 


রাশিয়ার জনসাধারুণর অধকাংশের মনে যে 
অসন্তোষ রয়েছে ভা ব্যান্ত-্বাধীনতা বাঁদ্ধ পেলে 
কিভাবে প্রকাশ পাবে এখন সাঁঠকভাবে অনুমান করা 
কঠিন । পোল্যান্ডের অধিবাসীদের মতো রাজনোতিক 
কারণে ধমে ব্যবহার তাঁরাও করবেন কি ১ 

ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা পেলে সোভয়েত 
রাঁশরার বাভ ধমবিলম্বখদের মধ্যে মৈন্রীভাব বজায় 
থাকবে কিনা এাঁবষয়ে ইদানীং এর ঘটনা-পঞ্ষপরা 
দেখে সংশয় দেখা দিয়েছে । ইতিমধ্যে আর্মোনয়া 
ও আজেরবাইজানে যে-সাংপ্রদার়ক দাঙ্গাহাঙ্গামা 
হয়েছে তার কারণ মুখ্যতঃ রাজনোৌতক হলেও এই 
হংসাতআ্বক ঘটনাগুলতে উভয় প্রদেশের খ্রীস্টান ও 
মুসলমান আধবাসাদের ধর্মীববাসের গৌণ অবদান 
আছে বলে মনে করা হচ্ছে । 


সোভয়েত রাশয়ার জ্জয়া প্রদেশে ভ্রমণ করার 
সময় শুনো থে, সংখ্যালঘু চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায়- 
গুলির মনে ভর ঢ.কেছে ধে, সোভিয়েত সরকারের 
ইদানীং সনর্থনপুন্ট সংখ্যাগারত্তি পাশয়ান 
অথেডিক্স চার্চই সেদেশে ধর্মের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব 
করবে। সোভিয়েত রা'শয়াতে “রাশিয়ান অথেঁডিক্ 
ড৮ ছাড়াও “লুথারান", “জাঁজয়ান অগোরডিকস', 
ক্যাথীলক+, প্রভ্তি খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের চার্চ 
রয়েছে । এ ছাড়াও সোভয়েত রাশিয়াতে বেশ কিছু 
ইসলামধমধিলম্বী রয়েছেন। ইহুদীদের সংখ্যাও 
নগণ্য নয় । বহু ভাষা, বহু কান্ট ও বহু ধর্মমত- 
সমান্বত সোভিয়েত রাঁশয়াতে 'বাভল্ন ধমমবিলম্বীদের 
মধ্যে যঁদ মৈন্রভাব রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে 
(সোভিয়েত রাশয়ার সমূহ ক্ষতির সন্ভাবনা। সে- 
শ'ভাবনার কথা 'বচার করে আমাদের মনে হয় ষে, 
শ্রীরামকৃষের সর্বধম-সমন্বয়ের বাণী যাঁদ সে-দেশে 


অনীহা লক্ষ্য করা যায়। গ্রার্তীট কাজেই প্রায় প্রচার করা সন্ভব হয় তাহলে হয়তো তা 'সাভয়েত 
গাঁফলাতির লক্ষণ দেখা যায় । তাঁরা নাক বলেনঃ রাশিয়াতে খুবই মঙ্গলপ্রসু হতে পারে । 
৬০১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 

অনেকেই হয়তো জানেন যে, ইদানীং মস্কোতে 
একাঁট পববেকানন্দ সোসাইটি'র সত্রপাত হয়েছে। 
রাশিয়ার “রাইটার্স ইউানয়ন'-এর কিছুসংখ্যক প্রভাব- 
শালী সদস্য এই সোসাইটি সৃষ্টর ব্যাপারে উদ্যোগী 
হয়েছেন । ধর্মপ্রচারনিরোধক আইনাঁট রদ হলে 
শববেকানন্দ সোসাইটি" আইনানুগভাবে যথারীতি 
প্রাতীষ্ঠত হংত পারবে । বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের 
জনকল্যাণমূলক সমাজচেতনার 'দিকাঁটই 'ীবশেষ করে 
বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোন্তাদের আকৃণ্ট করেছে । 
আবার কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধমমতের প্রাত 
আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধান্বিত হচ্ছেন। 
নাঁস্তকতাপ্রধান সোভিয়েত রাঁশয়াতে আমাদের মনে 
হয় জ্বানযোগ তথা বেদান্তের অদ্বৈততত্ব প্রচারের 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । 


আমি যখন জর্জয়াতে বেড়াতে যাই তখন 
আমাদের ট্যুর গাইড ছিলেন জনৈকা মধ্যবয়স্কা 
রাশিয়ান মাহলা। মাহলাঁট বহুভাষী এবং উচ্চ 
শাক্ষতা । 


রাশয়ার জাঁজয়া প্রদেশের বর্তমান রাজধানী 
'টাবালাস। সেখানকার একটি হোটেলে আমাদের 
থাকার ব্যবস্থা হয়োছল। একাঁদন হোটেল থেকে 
ট্যাঁরস্ট বাসে আমাদের টাবাঁলাস শহরের অনাতদ্‌রে 
মাৎসখেটা (1110190) বলে একট প্রাচীন শহরে 
বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। শহরটি ৩০০০ বছরের 
পুরনো । এ শহরাঁটিতে একাঁট বিখ্যাত গিজাঁ রয়েছে। 
নাম £ ক্যাথিজ্র্যাল অফ স্বেতিতস্কোভেলি (080116- 
৫18] 91 99010510170] )। আমরা যখন গগিজিট 
দেখতে বাই তখন সেখানে এক ধমীঁয় অনুষ্ঠান 
চলছিল। অনুষ্ঠানাট শৈব না হওয়া পষন্ত 
প্রাচীন গিজাটির পবিভ্র ও গান্ভীর্ধপূর্ণ পাঁরবেশে 
আমরা প্রায় আধঘপ্টা ঠছিলাম। আমাদের গাইডও 
ততক্ষণ আমাদের পাশে দাঁড়য়ে অনুষ্ঠানটি দেখ- 
ছিলেন। অনংষ্ঠানাট শেষ হলে বোঁরয়ে এসে আম 
1গজটর ঝাহচ্ত্বরে একট গাছের ছায়ায় দাঁড়য়ে- 
ছিলাম । আমাদের গাইডও আমার পাশে এসে 
দাঁড়ালেন। তারপর বললেন £ “স্ট্যালিনের আমলেও 
এ গির্জটি বন্ধ করা হয়ন। গিজাটি কেমন লাগল 


৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 
আপনার 2?” আম বললাম £ “সব মন্দির ও 
উপাসনালয়ই আমার ভাল লাগে । এসব গ্ছানে এলে 


ধর্মভাবের উদ্দীপন হয় ।” তখন মাহলাঁটি বললেন ঃ 
ধর্ম কি 'জানস আমি তা ঠিক ঠিক বুঝতে পার 
না; কারণ আমি নাস্তিক । কিন্তু যখন গাঁজাঁটিতে 
অনুষ্ঠানাট হাচ্ছন তখন আম প্রাণে এক ধরনের 
শান্তি পাচ্ছিলাম । খুব সম্ভবতঃ সেটা শিজরি 
শান্ত পাঁরবেশের প্রভাব 1” আঁম 'জজ্কাসা করলাম ঃ 
“এধরনের শান্তি কি আপাঁন অন্য কোথাও 
পেয়েছেন 2 তদুত্তরে তান বললেনঃ “হশা, 
যখনই আমি সুযোগ পাই তখন জনকোলাহলের 
বাইরে নিন বনভতরমতে ক্যাম্পং-এ (08770178 ) 
যাই। তাঁবূর মধ্যে বসে আম পাঁখর ডাক শান; 
প্রজাপাঁত ও মোৌমাছিদের ফুলে ফুলে মধু সগ্রহ 
করতে দোখ ; কখনো বা ঝিশিঝর ডাক শুনতে পাই। 
অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখত ব্লমে আমার 
মন শান্ত হয়ে আসে; আম তখন হৃদয়ে এক 
অপার্থব আনন্দ পাই ! কিন্তু সে-আনন্দ দীর্ঘ- 
স্থায়ী হয় না। শহরে আমার কমর্কেত্রে ফিরে এলে 
সে-আনন্দ আবার ম্লান হয়ে যায় ৮ 


গুর একথা শুনে আমার মন হঠাং এক গভার 
সমবেদনায় পূর্ণ হলো । গুর মাধ্যমে আম সণ্) 
দেখতে পেলাম যে, রাজনৈতিক প্রচার মানবমন থেকে 
ধর্মীব্বাসকে দূর করতে পারলেও মানবহদয়ের 
শান্তির তৃষ্কাকে হনন করতে পারে না। উপাঁনষদের 
বাণও মনে পড়ল ॥। সে-বাণীর আলোকে দেখতে 
পেলাম যে, সংসারের তীব্র অনলে দগ্ধ মানুষের মন 
শান্ত বা আনন্দের সন্ধানে এঁদক ওঁদক ছুটো- 
ছুট করে ক্লান্ত হয়ে শেষপবন্ত নিজের 
সত্তার গভীরে সেই অন্বোষত শাশ্বত শান্ত এবং 
অনন্ত আনন্দকে খুজে পাবে । এবং 'নিরুপাধিক 
আনন্দস্বরূপ রক্ষের সাক্ষাংকারে পাঁরপূর্ণ এবং 
কৃতকৃত্য হবে। 


আরও দেখতে পেলাম যেন সোভিয়েত রাশিয়ার 
ধর্মব*বাসবাঁজত বহু তাঁষত প্রাণ তাদের অজ্ঞাত" 
সারেই উপানষদের বাণীর পথ চেয়ে বসে 
আছে। ূ 


৬০২ 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


কল্পকাতাম্ন কম্েকি ভাইরাস রোগ 
সন্দীপকুমার চক্রবর্তা 


কলকাতা তার সুদীর্ঘ ৩০০ বছরের 
পথপরিক্রমায় বহু হীতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। 
কত রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাংস্কীতিক ঘটনা, 
কত মনীষার কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্র যেমন এই কলকাতা, 
তেমনই কত রোগ ও মহামারীর সাক্ষী হয়ে 
আছে এই শহর। বহু ধরনের ব্যাধি কলকাতায় 
ছিল, পরবতর কালে কোন কোন ব্যাধি দূরীকরণ 
সম্ভব হয়েছে, আবার কিছ নতুন রোগের সন্র- 
পাতও হয়েছে। বহুধরনের রোগের মধ্যে 
ডাইরাস-জনীত যে-সকল রোগের কথা আমরা 
জানি তা এই শহরে কতাঁদন থেকে আছে 
তা বলা শন্ত। বতর্মানে পরাক্ষাগারে উন্নততর 
পরীক্ষা ও বৈজ্ঞানক সরঞ্জামের উদ্ভাবনের ফলে 
বহু ভাইরাস-জনিত রোগের প্রকৃত স্বর্প এখন 
ক্রমশঃ জানা যাচ্ছে। 

সাধারণ ভাইরাস রোগগুদি যা এই কলকাতা 
শহরে সচরাচর দেখা যায় ও বিশেষ খতৃতে এদের 
সংখ্যাধক্য ঘটে তার মধ্যে জলবসন্ত, ইন- 
ফায়েঞ্জা, মাম্পস প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। 
এছাড়া রুবেলা ও সাইটোমেগালো ভাইরাস-জাঁনিত 
রোগের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে এই কলকাতা 
শতরে। শেষোল্ত রোগদযাটির উল্লেখ করার অর্থ 
এই যে, গর্ভাবস্থায় মায়েদের এই রোগ হলে 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শুর জন্ম হবার 
সম্ভাবনা থাকে। 
7০৯) দিয়ে । প্রকৃতপক্ষে বসম্ত রোগের ইতিহাস 
কলকাতার হীাঁতহালসর চচয়েও পুরনো । কল- 
কাতায় এই রোগ প্রায় প্রাত বছরই মহামারীর 
আকারে দেখা যেত ; শত শত শশঃ নারী-পুরূষ 
এই রোগে আক্রান্ত হতো । সম্তর দশকের আগে 
এই বসন্ত রোগ ছিল কলকাতার বুকে এক 


(511291] 


আলাদা বিভাগ (5৪:4) থাকত- যেখানে কল- 
কাতা ও তার পার্থবতাঁ অণ্চল থেকে শত শত 
রোগী এসে চিকিৎসার জন্য ভার্ত হতো। যাঁদও 
বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা আগেই আঁবম্কৃত 
হয়োছল এবং তার প্রয়োগ হতো এবং কল- 
কাতার স্কুল অফ ট্রাঁপক্যাল মোঁডাসনের ভাইরো- 
লজ বিভাগ বসন্ত রোগ সংরুমণের ধারা নিয়ে 
মৌঁলক গবেষণা ও তথ্য পাঁরবেশনও করোছল '; 
তবুও রোগাঁটকে আয়ন্তে আনা যায়ান। অবশেষে 
বিশবস্বাস্থ্য সংস্থা (৬৬. 7 0.) ও অন্যান্য 
দেশের সরকারের যৌথ প্রচেন্টায় বসম্ত রোগ 
১৯৭৫ খ্যাস্টাব্দ থেকে সারা পাঁথবী থেকে 
প্রায় বিদায় নিয়েছে। 

ডেঙ্গু জবর কলকাতার অপর এক ভাইরাস- 
জানত রোগ । মোটাম্বাটিভাবে এই রোগ খুব 
ভয়ঙ্কর না হলেও সময়ে সময়ে মানুষকে 
সামায়কভাবে পঙ্গু করে দিতে পারে। হঠাৎ 
প্রচণ্ড জহর ও তার সাথে মাথা ব্যথা, গায়ে ও 
গণটে গাঁটে বেদনা, সারা দেহে লালচে চাকা চাকা 
দাগ এই রোগের লক্ষণ। ইাডজ জাতীয় মশা 
এই রোগের ভাইরাস বহন করে। ভাইরাসবাহশ 
মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে তিন-চার 
দিনের মধ্যে সে ডেঙ্গু জরে আক্রান্ত হতে পারে। 
বর্ষাকালে মশার বংশবাঁদ্ধর সাথে সাথে ডেঙ্গু 
রোগের আধক্য দেখা যায়। রন্তু পরীক্ষার দ্বারা 
সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কলকাতায় শতকরা 
৯৮জন ব্যক্তিই জবনে কোন-না-কোন সময়ে 
ডেগ্গ জবরে আক্রান্ত হয়ে থাকে । জানা "গিয়েছে, 
অতাঁতেও কলকাতায় ডেঙ্গু জবর সময়ে সময়ে এমন 
সমস্যা সৃষ্টি করোছিল যে, ১৮৭২ খশস্টাব্দে 
ডেগ্গুর ভয়ে বালক রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা ছেড়ে 
পানিহাটিতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ডেঙ্গু 


গবভর্ীষফকা। বর্তমান বেলেঘাটায় ইনফেকশাস জহরের লক্ষণ হঠাৎ 'িন্নরপ 'নিল ১৯৬৩ 


গডাঁজস (1716600008 415836) বা আই. ভ. 
হাসপাতালে এক সময়ে বসম্ত রোগশদের জন্য 


খস্টান্দে। ৯ সময়ে ও পরব্তাঁ দুবছর ধরে 
ডেঙ্গু জরে রন্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। দেহের 


৬০৩ 


উদ্বোধস 


বিভন্ন স্থান থেকে, যেমন *বাসনাল বা পেট 
থেকে; প্রন্্রোবের সঙ্গে কয়েকাঁদন ধরে রন্তক্ষরণ 
হয়ে রোগী এক সঙ্কটজনক অবস্থায় পেশছে 
যায় ; নাড়ির গাত আত ক্ষণ ও দূত হারে চলতে 
থাকে। সময় মতো হাসপাতালে হ্ছানাস্তারত করতে 
না পারলে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর আশঙ্কা 


থাকে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ খহবস্টাব্দের 
মধ্যে ট্রীপক্যাল স্কুলের ভাইরোলাঁজ বিভাগ 


সমশক্ষা তথা পরীক্ষা করে। এই পরণক্ষায় শিশু 
ও ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই রোগের আঁধক্য 
ও মৃত্যুহার লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের ডেগ্গু 
জবর পরব্ত+ কালে কলকাতায় ব্যাপকভাবে দেখা 
না গেলেও ধবচ্ছিন্নভাবে এখনো দেখা যায়। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কদাচিৎ 
হলেও এই কলকাতায় কয়েক বছর আগে এক 
এনসেফেলাইটস € মাঁস্তক্কপ্রদাহজাঁনত রোগ ) 
রোগণর মাঁস্তজ্ককোষ থেকে ডেঙ্গু ভাইরাস 
পাওয়া গিয়েছে ; সৃতরাং এই ভাইরাস ক্ষে্র- 
দবশেষে মস্তিজ্কপ্রদাহ ঘটাতে সক্ষম । 

এনসেফেলাইটিস রোগের মূলে বহু ধরনের 
ভাইরাসকে দায়ী করা হয়। এই রোগ প্রধানতঃ 
ধশশ্‌ ও ছোট ছেলেমেয়ের মধোই বোঁশ দেখা 
যায়। হারপিস, ককস্যাকী, পোলিও, ইকো 
প্রীত ভাইরাস এই রোগের কারণ হতে পারে। এই 
প্রসঙ্গে উজ্লেখ করা যেতে পারে ফে, কলকাতায় 
অবাঁস্থত আই. ধিড. হাসপাতাল থেকে কয়েকাঁট 
ণশশুর মৃত্যুর পর তাদের মাঁস্ত্ক থেকে কক্‌- 
স্যাকশ ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। 

পোলিও ভাইরাসও মাস্তিক্কপ্রদাহের অন্য- 
ধম কারণ হলেও পক্ষাঘাতজাঁনত 'বিকলাঙ্গের 
ন্য একে দায়শ করা হয়ে থাকে । পোঁলও একাঁট 
লবাহত রোগ। কলকাতা ও তার উপকণ্টে 
/পালিও রোগের প্রাদুর্ভাব নেহাং কম নয়। শহর 
কলকাতায় পয়গপ্রণালী ব্যবস্থা থাকলেও এর 
উপকণ্ঠে বহু দীানম্নমানের বসাঁত ও কাঁচা নালা- 
নর্দমা থাকার জন্য এই শহরে পোঁলও রোগের 
সংক্লমণ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যত্রতত্র মলত্যাগের 
লভ্যাসের জন্য পোলিও ভাইরাস যা আক্রান্ত ব্যন্তির 


৯২তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


মলের মধ্যে থাকে, সেগ্লি কোন-না-কোন সময়ে 
পানশয় জলকে দাীষফত করার সম্ভাবনা বাঁড়য়ে 
তোলে। এ ছাড়া কাটা ফল, সম্তার আইসক্রীম 
প্রভৃতির ব্যবসায় যারা লিপ্ত, তাদের স্বাস্থ্য- 
ণবাধর মান ও জ্ঞান আশাপ্রদ না হওয়ার জন্য 
এই সকল দ্রব্যের মাধ্যমে কলকাতা শহরে পোলিও 
রোগ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । দেহের মধ্যে ভাইরাস 
প্রবেশ করার পর সকলের মধ্যে এই রোগের 
লক্ষণ প্রকাশ না পেতেও পারে, কিন্ত যেসকল 
হতভাগ্য শিশু এর কার হয় তাদের 
সংখ্যা এই নগরীতে গড়ে বছরে প্রায় ৮০০ থেকে 
২০০০ ; তার মধ্যে ৫ বছরের কম-বোঁশ বয়সীর 
সংখ্যা সব্ধিক। এই রোগের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও 
পারণাতি লক্ষ্য করে বেলেঘাটায় ডান্তার 'বিধানচন্দ্ 
রায় পোলও হাসপাতাল স্থাঁপত হয় ষাটের 
দশকে । 

পোঁলও রোগের পরেই যেরোগ বেশ 
উদ্বেগজনক তার নাম ভাইরাস হেপাটাইটিস। 
পূরনো চিকিৎসা-বিজ্ঞান পান্লিকাগ্ীলতে কল- 
কাতায় ভাইরাস হেপাটাইটিস রোগের বাপকতার 
উল্লেখ আছে। আগে ধারণা ছিল যে, এই রোগ 
প্রধানতঃ দাঈষফত জলের মাধ্যমে সংক্লামত হয়। 
ক্ষুধামান্দা, ওপর পেটে ব্যথা ও বাঁমভাব 'দয়ে 
শুরু হয়ে জবর ও তার সঙ্গে চোখ হলমদ' বর্ণ 
_যাকে বলে ন্যাবা (7880916) ও তার সঙ্গে 
হল্‌দ বর্ণের প্রস্রাব এই রোগের সাধারণ লক্ষণ । 
বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে কয়েক "াপ্তাহের মধ্য রোগী 
আরোগা লাভ করে থাকে । কোন কোন ক্ষেলে 
পনর্দিষ্ট সময়ে আরোগ্য লাভ না হলে রোগীর 
অবস্থা আরও অবনাতর 'দিকে যায়। গিলভার 
গ্রণন্থর সত্কোচন (01110170915 ০ 11০7) অথবা 
হয়। গত এক দশকের কিছ বোঁশ সময়ের মাধা 
দবাভন্ন উন্নত ধরনের- রোগ-নিরধারণ সরঞ্জাম 
(৭1507109360 116) উদ্ভাবনের ফলে ভাইরাস 
হেপাটাইটস সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল 
গৃলিকে এখন চারাটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 
হেপাটাইটিস “এ বা ইনফেকশাস হেপাটাইটিস 


৬০৪ 


আশ্বিন; ১৩১৯৫ 


যা দুষিত জল ম্বারা সংরামত হয় ; হেপাটাই- 
টিপ ব বা সেরাম হেপাটাহাটস আর এক 
শ্রেণীর ভাইরাস যা সংক্ামত হয় রন্ত বা যৌন- 
ক্রিয়ার মাধ্যমে । তৃতীয় শ্রেণীর ভাইরাসগলিকে 
এখনও সম্পূর্ণরূপে চিহিত করা না গেলেও 
জানা গিয়েছে যে, এরা এ' বা ব' কোন শ্রেণীরই 
নয় ; তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নন এ নন 
বি' হেপাটাইটিস। ইদানীং জানা গিয়েছে যে; 
এই নন এ নন বি' শ্রেণীর ভাইরাস আবার দুই 
ধরনের । এক ধরনের ভাইরাস হেপাটাইটিস 'এ'-র 
মতোই ছড়ায় অর্থৎ জলের মাধ্যমে ; এদের নাম 
দেওয়া হয়েছে হেপাটাইটিস 'ই'। 'নন এ নন 'ব' 
গোচ্ঠীর অপর ধরনের ভাইরাসাঁটর সংক্রমণের 
ধারা ঠিক হেপাটাইটিস ীব'এর মতো ; এর 
নাম দেওয়া হয়েছে হেপাটাইটিস সি'। সর্বশেষ 
শ্রেণীর ভাইরাসাঁটর নাম হেপাটাইটিস ড'। 
এরা আলাদা করে রোগ সাঁষ্ট করতে পারে না, 
এরা হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের সাহায্যে রোগ 
সংক্রমণ করে থাকে । লক্ষণ দেখে কি ধরনের 
ভাইরাস জন্ডিস-এর কারণ তা বলা শন্ত; তবে 
পরীক্ষার দ্বারা তা জানা যায়। রোগণর 'নরা- 
পত্তার দিক থেকে হেপাটাইটিস এ শ্রেণীর রোগ 
থেকে নিরাময় অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং এতে 
মৃত্যুহার সবচেয়ে কম। 'নন এ নন বি ও তার 
পরেই ব' শ্রেণীর ভাইরাস রোগ থেকে যথেষ্ট 
বিপদের ঝাঁক থাকে ; এর সঙ্গে ড' ভাইরাস 
যুস্ত হলে দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে। 

রেবিস (২৪৪5৪) বা জলাতঙ্ক রোগ এই 
কলকাতায় এক আতঙ্ক-স্বর্প। কারণ এই 
রোগের লক্ষণ যার মধ্যে দেখা দেয়, তার মৃত্যু 
অবধাঁরত। আঁত প্রাচীন কাল থেকেই জলাতঙ্ক 
রোগের কথা শোনা যায় তাই কলকাতা শহরের 
পত্তন থেকেই যে জলাতঙ্ক রোগ ছিল তা সহজেই 
অনুমেয় । অনেক প্রকার প্রাণীর কামড় থেকে এই 
রোগ হওয়া সম্ভব হলেও কলকাতা শহরে জলা- 
তঙ্ক রোগের প্রধান কারণ রোবস-আক্রান্ত 
কুকুরের কামড় । কলকাতায় বেওয়ারস কুকুরের 
সংখ্যা ঠিক কত তার সঠিক পাঁরসংখ্যান দিতে 
শা পারলেও অনুমান করা যায় যে, ২০ থেকে 

১৭ 


৬০৫ 


কলকাতায় কয়েকটি ভাইরাস রে? 


৩০ হাজারের কম তো নয়ই। মানুষের মধ্য এহ 
রোগের ভাহরাস কোন রোখস রোগাক্রান্ত 
কুকুরে (প্রধাণতঃ রাস্তার কুকুরহ) কামড় দেবর 
কয়েকাদন থেকে ৪81৫ সপ্তহের মধ্যে রোগলনক্ষণ 
প্রকাশ পেতে পারে। *বাসন।লা ও অন্পন।লার 
সঙ্কোচন (6:901,609-9650101)909০91 9109520) 
যার ফলে তরল পদাথ- পান ক্র অসহ।বধ। 
€ জলাতঙ্ক নাম এই থেকেই) ও পরে দেহের মধ্যে 
ঘনঘন খান (০০:০%1১1০))) ও জ্ঞান 1বলহপ্ত 
এই রোগের প্রধান লক্ষণ । মত) এহ রোগের 
পারণাত। 
দুঃখের বষয়, জলাতঙ্ক এক1১ মারাত্মক 
রোগ জানা সত্তেও কলকাতার রাস্তায় বেওয়ারস 
কুকুরের ছড়াছাড় এবং এই কুকুরগনাীলকে 
ঠিক মতন আয়ত্তে না আনার জন্য সমস্যা 
আরও জাঁটিল হয়ে রয়েছে। কলকাতা পোর 
সংস্থ।য় ঝুকুর রাখার জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামলকঃ 
কন্তু এ কুকুরের রোবস রোগের টিকা দেওয়া 
বাধ্যতামূলক নয়। কলকাতায় 'বভন্ন প্রাণ?র 
কামড়ে রোবিস াকিংসার কেন্দ্রগ্যালতে প্রাতবছর 
গড়ে প্রায় চাঁব্বশ হাজার থেকে একন্রিশ হাজার 
ব্যান্ত পরামর্শের জন্য আসেন এবং এই প্রাণী- 
গুঁলর মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই কুকুরের কামড়। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১:৫ লক্ষ 
বেওয়ারস কুকুর ঘুরে 'বড়ায়। গত পাঁচ বছরে 
বেলেঘাটা আই, ডি, হাসপাতালে গড়ে ১৪২ 
থেকে ১৮৭জন ব্যাস্ত জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত 
হয়ে ভার্ত হয় ও শতকরা ১০০জনই মারা যায়। 
কলকাতায় কয়েকাঁট হাসপাতালে প্রাণীর কামড়ের 
ফলে রোবসের টিকা দেবার ব্যবস্থা আছে। 
এ ছাড়া টিসু কালচার ?টকাও প্রোণিকোষে 
প্রস্তুত) আজকাল পাওয়া যাচ্ছে যার প্রাতিরোধ- 
শান্ত (10210110165) বাড়ানোর ক্ষমতা যথেষ্ট 
বেশি ; কিন্তু এর দাম অত্যন্ত বেশি হওয়ার জন্য 
সাধারণ ব্যন্তির ব্রয়ক্ষমতার বাইরে । 
পাঁশ্চমবঙ্জোর 'বাভন্ন জেলায় আ'ন্নিক 
রোগের (9550০ €17051105) খবর পাওয়া যাচ্ছে। 
কলকাতায়ও তা দেখা 'িয়েছে। আন্তরিক রোগ 
বলতে আমরা বুঝি অল্পের অসুখ যা বাভন্ন 
সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ধরনের ব্যাকটেরিয়া কেলেরা, ব্যাঁসিলারি 
ভিসোন্টি ইত্যাঁদ) ও প্রোটজোয়া (আ্মবা) থেকে 
হয়ে থাকে। জলবাহত এই সকল জশবাণু 
দেহে প্রবেশ করায় বারবার তরল দাস্ত হয়, তার 
সঙ্গে বাম ও পেটে ?খশ্চ ধরতে থাকে । অনেকক্ষণ 
ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলে রোগণর দেহ 
থেকে অত্যাধক জল ও লবণজাত পদার্থ বোরয়ে 
যায়। ফলে রোগীর অবস্থা সঙ্গঈন হয়ে পড়ে। 
ইদানীং জানা গিয়েছে যে, এই সকল 
আঁন্নক রোগের মূলে ভাইরাসের ভূমিকাও 
যথেন্ট গুরুত্বপূর্ণ। রোটা নামে এক ধরনের 
ভাইরাস এই আন্তরক রোগের কারণ হিসাবে জানা 
গিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ভারতের 
বাভন্ন প্রদেশে বছরে প্রায় ১৪ লক্ষ শিশু 
[বাভন্ন আল্লক রোগে মৃত্যুবরণ করে। তার 
মধ্যে শতকরা ২৫ শতাংশই রোটা ভাইরাস- 
জাঁনত। কলকাতার বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতাল 
ও বেলেঘাটা আই? ভি. হাসপাতালে ১৯৮২ ও 
১৯৮৩ খতখস্টাব্দে যথাক্রমে ১১৬ ও ২৯৫ জন 
শশুর মল পরাক্ষা করা হয় এবং তাদের মধ্যে 
অনেকের মলে রোটা ভাইরাস পাওয়া 'গিয়াছে। 
পারশ্রুত জল ব্যবহার ও স্বাস্থ্যাবাধ সম্বন্ধে 
সচেতনতা রোটা ভাইরাসজনিত আল্লিক রোগ 
প্রাতরোধ করতে সক্ষম । 

কলকাতার ভাইরাসের রোগের মানাচত্রে 
সবধিশিনক সংযোজন এইডস (2070৯) । 'বাভন্ন 
সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এই মারাত্মক রোগ 
সম্বন্ধে ইীতমধ্যেই আমাদের কৌতৃহল তথা 
সচেতনতা বেড়েছে। এখনো পর্যন্ত এই রোগ 
কলকাতায় তেমন সমস্যার সাম্ট না করলেও 
বৈজ্ঞানিকদের ধারণা উপযুন্ত সতর্কতা ও যথাযথ 
ব্যবস্থা এখনই না নিলে অদূর ভাবষ্যতে এই 
রোগ দ্ুত এই শহরে ছাঁড়য়ে পড়ার সম্ভাবনা 
আছে। ১৯৮১ খ্যাস্টাব্দে আমোরকা যাস্তরাষ্ট্রে 
কয়েকজন যুবকের মধ্যে প্রথম এই রোগ দেখা 
দেবার পরই এ দেশের অন্য সকল প্রদেশে এবং 
ইউরোপ, অস্ট্রোলয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে 
অঙ্গ কয়েক বছরের মধ্যেই এই রোগ ব্যাপকহারে 
দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়েছে। এশিয়ার কয়েকাঁট দেশ. 


১২তম ব্যয় সংখ্যা 


যেমন জাপান; ভারত ও ইজরায়েলেও এই রোগ 
দেখা যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার খাঁতিয়ান থেকে 
১৯৯০ থশস্টাব্দের এপ্রল মাস পর্যন্ত যে 
1হসাব পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সারা গবশ্বে মোট 
এইডস-আক্ান্ত রোগীর সংখ্যা ২৫৪,০৭৪জন ; 
তার মধ্যে শুধয আমোরকা যুস্তরাম্ট্েই এই 
সংখ্যা ১২৬,১২৭ ; আফ্রিকায় ৬৩,৮৪২, 
সমগ্র ইউরোপে ৩৩,৮৯৬ ও অস্ট্রেলয়ায় 
১৭৮৯ জন। ভারতবর্ষে এখন পর্য্ত এইডস 
রোগীর সংখ্যা মাত্র ৪৪ হলেও রূন্তে এইডস 
সংক্রমণের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে প্রায় ২০০০ 
লোকের। এইডস রোগ প্রসঙ্গে জনসাধারণের 
কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদ পাঁরবেশনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এই 1বষয়ে সম্যক্‌ 
জ্ঞান থাকলে এই রোগ প্রাতরোধ করা সম্ভব। 
এইডস রোগের সম্ভাবনা যাদের মধ্যে বেশি 
(1917 11815 ৪:০০) তাঁরা হলেন £ সমকামী 
পুরুষ (1502509565819)১ মাদকদ্রুব্য সেবন- 
কারী বিশেষতঃ যারা এই সকল দ্রব্য বহুজনের 
ব্যবহৃত 'সারঞ্জের মাধ্যমে সেবন করার অভাস 
রাখেন, বারবাঁনতাঃ) এইডস-দীষিত রন্ত গ্রহণকারী 
বিশেষতঃ হিমোফিলিয়াক রোগী যাদের ঘন 
ঘন রন্ত বা রক্তের বশেষ উপাদান (1৪০6০: ৬111 
€ 1%) নিতে হয় এবং শবাভন্ন ধরনের যৌন 
রোগাক্রান্ত ব্যান্ত। এই রোগের ভাইর।স দেহে 
প্রবেশ করার কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরের 
মধ্যে রোগলক্ষণ দেখা যায় যার মধ্যে ঘুসঘুসে 
জহর, দত ওজন হাস ও দুবলতা, রান্রকালীন 
ঘাম, বারবার তরল দাস্ত ইত্যাঁদ। এছাড়া 
রোগঁটির বিশেষত্ব এই যে, রোগীর রোগ প্রাতি- 
রোধশান্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়, যার ফলে অন্যান্য 
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকজাতীয় জাবাণু- 
সংক্রান্ত রোগের 'শকার হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে 
রোগীর অবধারিত মৃত্যু হয়। এই রোগের সহায়ক 
চিকংসা-ব্যবস্থা থাকলেও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় 
হবার জন্য কোন ওষুধ এখনো পযন্ত আবিজ্কৃত 
হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রচেম্টায় 
জনগণকে এই রোগ সম্পর্কে সতক্ক করে দেওয়া 
খুবই প্রয়োজন। 


৬০৬ 


গীভার বাণী চিরন্তর্ী 
স্বামী পূর্ণায়ানন্দ 


গণতার কথা- গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় । 
নবমাালকা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী+, সিএস ১৯৬ 
গঞ্ষে গ্রীন, কলকাতা-৭০০ 08৫ ড় টাকা । 


একথা সকলেই জানেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ- 
সূচনার আগে শ্রীকৃষ্ষ অজর্যনকে যে উপদেশাবলীর 
দ্বারা মোহমহীক ঘাঁটয়ে ধর্মরক্ষার সংগ্রামে উদ্ব্দ্ধ 
করোছলন তা-ই “গীতা” নামে জগধাবখ্যাত । গীতা 
মহাভারতের ভাম্মপর্বের অন্ত্ভূন্ত (২৬--৪২ 
অধ্যায় )। সুতরাং মহাভারত ষত প্রাচীন, গীতাও 
তত প্রাচীন । ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় 
অনদিত হওয়ায় গীতার বাণী আজ দেশ-দেশান্তরের 
অগাঁণত নরনারার প্রাণের তন্তীকে অনুরাণত করছে। 

গীতা আপাতদাজ্টতে প্রাচীন ষুগের দুটি 
পুরুষের মধ্যে সাধারণ কথোপকথনমাত্র । যদ 
সাধারণ কথোপকথনমাতই গীতা হতো তাহলে 
কি সহস্র সহস্র বছর ধরে এত 'িপ্দলসংখ্যক 
নরনারর কাছে তা এইভাবে আকর্ষণের বস্তু হয়ে 
থাকতে পারত ? প্রশ্ন সেখানেই । উত্তর দিয়েছেন 
মহাভারতের খ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ সুর £ 


ভারতে সর্ববেদার্ধো ভাবতারথশ্চ কৃং্নশঃ | 
গীতায়ামাস্ত তেনেহয়ং সর্বশাম্তময়ী গীতা ॥ 


- চিরন্তন কালের নরনারীর আশা-আকাক্কা, 
আনন্দ-বেদনা, ক্ষুত্ব-মহত, প্রাপ্ত-অপ্রাপ্তর খাতয়ান 
হলো বেদ-উপানিষদ্‌। বেদ-উপানষদের সারমর্ম নিহিত 
আছে মহাভারতে এবং মহাভারতের 'নিষসি বিধৃত 
রয়েছে গীতার মধ্যে । তাই গীতা হলো সর্বশাম্তময়ী ৷ 

সেখানেই গীতার কালোত্তীর্ণতার রহস্য। 
গীতার বাণীকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা দুরূহ । 
তবে যাঁদ একাঁটমা্ত বাক্যে গঁতার মর্মবাণীকে 
প্রকাশ করতে বলা হয়, তাহলে শ্রীরামকফের সহজ 
সরল ভাষার বঙল্গতে হয়ঃ দশবার গিশতা' বললে 
যাহয় তা-ই গাঁতার সায় । অথাং 'ত্যাগ' । ত্যাগই 
গীতার মর্মবাণী । ত্যাগের দ্বারাই মানুষ সকল 
অশান্তির উধের্ব যেতে পারে, সকল দুখ জল্প করতে 
পারে । “ত্যাগ, অর্থে নোতধাচক কিছু নয় ৷ ভাগনা 


নিবোঁদতা বলেছেন £ “7০ ০০1086৫ 15 19 1:6008- 
0০০,--ত্যাগ হলো জয় । কি জয় ? মানষের অন্তর- 
স্থিত কষদদ্রতা, সংকীর্ণ তা, আবিলতা, লোভ, কু'টিলতা, 
স্বার্থপরতা, 'হংসাকে জয়--বর্জন। যেবব্যান্ত ষত 
বড় ত্যাগী” সে তত বড় মানুষ ৷ গীতার মধ্যে সেই 
ক্ষুদ্ধ আঁমস্বকে ত্যাগ করে, বৃহৎ আমিত্বে--মহং 
আমিত্বে উত্তরণের নিত্য আহ্বানই জানিয়েছেন 
ভগবান । সেই অর্থে সব্দেশে সর্বকালে মানুষের 
মধ্যেই বিস্তৃত রয়েছে নিত্যকালের কুরুক্ষেত্র 
সমরাঙ্গন । ক্ষুদ্র আমত্বে আচ্ছন্ন, মানাঁবক দুর্বলতা 
ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা পরাভূত অজর্নন মানুষমান্রেই 
-দেশে দেশে, কালে কালে । সেই অজঞন যখন 
মনুষ্যত্বের যথার্থ মহত্বে প্রাতষ্ঠিত হয় তখন সে 
জগতের ধর্মরক্ষক হয় । এবং তা হয় কখন? যখন 
মানুষের অজর্দনরূপা মোহগ্রস্ত সত্তা মানুষের অপর 
সত্তা কৃ্ণর্‌পণ সারাঁথর বাণীরূপ কশাঘাতে আপন 
শান্তিতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে । সেই উত্জবল হয়ে 
ওঠার প্রথম শর্ত হলো, ভগবানের ভাষায়, আত্মশান্ততে 
গব*বাস এবং পরবতাঁ শর্ত হলো আত্মর্শান্তর 'বিকাশ- 
সাধনে সর্ব তোভাবে যত্ববান হওয়া । 

বর্তমান বাংলার কৃষ্টজগতের অন্যতম পুরোধা" 
ব্ত্তিত্ব ডঃ গোবন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় অসাধারণ 
পারঙ্গমতায় তাঁর নাতিবৃহত গ্রন্থ গীতার কথা'য় 
গখতার সেই চিরন্তনী বাণীর মুখোমুখি আমাদের 
দাঁড় কাঁরয়ে দিয়েছেন। গ'তার 'বাভন্ন অধ্যায়ে 
শরীক যে গভীর ও শাশ্বত তত্বগীল উপস্থাপিত 
করেছেন, মাঁণ-রত্বের মতো অমূল্য বাণগুীলকে 
মালার মতো সগ্রাথত করেছেন, অজর্নের মাধ্যমে 
জগতের মানুষের কাছে জীবনের নানা সংগ্রামে 
সম্মুখীন হবার আদেশগ্াল উস্চারণ করেছেন-_- 
সে-সমস্তই ডঃ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও 
হাদয়ন্রাহী ভাবে এই গ্রন্থে আমাদের উপহার দিয়েছেন। 
গ্রদ্থাট পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে 
শুধু পাণ্ডত্যের "বারা এই অনবদ্য উপস্থাপন সম্ভব 
নয়। পাশ্জিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মাঁণ-কাণ্চন সংযোগ 
হয়েছে অনন্তর, মস্তিত্কের সঙ্গে হাদয়ের | 


৬০৭ 


রামক্ু্ৎ মঠও 
বলাম সিশল সংতাদ 


উদ্বোধন 


গত ৮ জুন "১০ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামণ ভতেশানন্দজী মহারাজ বাঙ্গালোর 
আশ্রমের আলসর উপকেন্দ্র নবানামত রামকৃষ্ণ 
মান্দরের উদ্বোধন করেন । এই অনষ্ঠানে রামকু। 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 'বাঁভন্ন কেন্দ্র থেকে ১০৭ জন 
সম্যাসী ও ব্রহ্ষচারী এবং বহ ভন্ত যোগদান করেন । 


গত ৪ জুলাই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ 
মাদ্রাদের ত্যাগরাজনগরে সেকেন্ড ম্যাডলে স্ট্রীটে 
অবস্থিত সারদা বিদ্যালয়ের ইংরেজী-মাধ্যম প্রাথমিক 
বিভাগের জন্য নবানারম্মত ভবনের উদ্বোধন করেন। 


পরদশ'ন 


গত ২৬ মে মেঘালয়ের রাজ্যপাল মধুকর দীঘে, 
মুখ্যমন্ত্রী বি. বি, লিংদো ও শ্রমমন্ত্রী এ, পি. সোয়ের 
চেরাপণঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন পারদর্শন করেন । গত 
১৫ জুন অসমের রাজ্যপাল ডি. ডি. ঠাকুর, গমজো- 
রামের রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল এবং জন্ম? ও 
কাম্মরের প্রধান বিচারপাঁত এস. এস. কাং এবং ২২ 
জুন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলংদো পুনরায় এই 
আশ্রম পাঁরদর্শন করেন । 


গত ১১ জুলাই মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল কানওয়ার 
মামুদ আলি নারায়ণপনর ( মধ্যপ্রদেশ ) আশ্রম পার- 
দর্শন করেন এবং প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা ভবনের 
শিলান্যাস করেন ও উপজাতি-অধ্যসিত গ্রামালে 
প্রদ্শনের জন্য “ভাঁডও-অন-হুইল+এর উদ্বোধন 
করেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের উপজাত 
কল্যাণমন্ত্রী বাঁলরাম কাশ্যপ ॥ 


ছান্র-কৃতিত্ব 
আলং বিদ্যালয়ের ৬ন্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শঙ্কর কুমার 
ইউনাইটেড স্কুলস অর্গানাইজেশন অব হীন্ডয়া কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত ১৯৮৯ গ্রীষস্টাব্দের ৩৯তম সর্বভারতীয় 
সাধারণজ্ঞান পরাঁক্ষার (জুনিয়র গ্রুপ ) প্রথম স্থান 
লাভ করেছে । 


নাগ ও পুনবসিন 


অগ্পপ্রদেশ ঝঞ্চারাণ £ 'বিশাখাপত্তনম আশ্রমের 
মাধ্যমে এ জেলার ইল্লামান্াল ও রামাবাল্ল মণ্ডলের 
১৪ বঞ্ধা-বিধবন্ত গ্রামের ২৪৩১ট পাঁরবারের মধ্যে 
৫১১৮ কিলোঃ চাল, ২৫৬৫টি শাঁড়, ২৪৩৭টি ধুত, 
৩০০টি চাদর, &০২ বিছানার চাদর, ৮২৮৬ট বাভনন 
রকমের কাপড়-চোপড়, ১০০২ সেট বাসনপন্র বিতরণ 
করা হয়েছে। 


রাজম্শ্দ্রী আশ্রমের মাধ্যমে গুন্টুর জেলার 
রাপালে মণ্ডলের ৭টি গ্রামের ৩০৩৩৪ট পাঁরবারকে 
৭৫০ কিলোঃ আলু, &০০ কিলোঃ পেখ্য়াজ, &৬৫9 
সেট গ্যাল্দামানয়ামের বাসনপন্, ২৮৮৪ট ধুতি, 
২৯৭১ট শাঁড় ও ৩৬৩২ট 'বাভন্ন রকম পোশাক- 
পাচ্ছ? দেওয়া হয়েছে। 


অন্ধপ্রদেশ পনবগিন £ ঝড়ে ক্ষতিগ্রন্তদের জন্য 
বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামাণ্াল মণ্ডলের কোঠা- 
পালেম গ্রামে পাকাবাঁড় 'নম্ণের 'ভীত্বপ্রস্তর স্থাপন 
করা হয়েছে । গত ১৬ জুলাই এই 'ভাত্তপ্রস্তর 
চ্থাপন করেন অন্ধপ্রদেশের রাজ্যপাল কৃষ্ণকান্ত। 
প্রথম দফার এই গ্রামের জন্য ৮াট বাড় তৈরি 
হবে। 


গুন্টর জেলার রাপালে মণ্ডলের আঁীবপালেমে 
অর্থনৌতক পুনবসিনের পাঁরকজ্পনা নেওয়া হয়েছে । 
তাছাড়া সেখানে একটি কাঁমউ!নাট হল-সহ আশ্রয়- 
গহ নিম্ণের পারিকজ্পনাও নেওয়া হয়েছে । 


পশ্চিমবঙ্গ পুনবসন £ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 
'হঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মালকান গ.ুমাঁটতে বিদ্যালয়-সহ 
আশ্রয়-গুহের 'দ্বিতলের ছাদঢালাইয়ের কাজ শেখ 
হয়েছে। 


বাংলাদেশ পূনবা্সিন £ ঢাকা আশ্রমের মাধ্যমে 
মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার সাতুরিয়া ও ধামরাই 
মহকুমার ২৪৪ট গ্রামের ৪২৪ পাঁরবারকে ৪২৪ 
নতুন বাঁড় (বাঁড়গুলির অর্ধেকাংশ পাকা), 
সমসংখ্যক পায়খানা এবং উন্নতমানের উনুন ও রান্নার 
সাঁজসরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে । 


৬৩০৬ 


আমিবন) ১৩৯৭ 
বাঁহভরিত 
বাকিংহামশায়ার বেদান্ত সেন্টার (ইংল্যান্ড )-এর 


প্রধান স্বামী ভব্যানন্দ গত জানলার মাসে এক 
সপ্তাহের জন্য এথেম্স 'গিয়োছিলেন সেখানকার ভস্ত- 
বৃন্দের আমন্ত্রণে । সেখানে তিনি প্রাত সম্যায় 
ধ্যান পারিচালনা ও ধর্মলোচনা করেছেন । এ সময় 
স্থানীয় যোগ সেন্টারের উদ্যেগে এক সপ্তাহের সাধন- 
শিবির অনুষ্ঠিত হয় । তিনি সেখানেও যোগদান 
করেছিলেন । 


সানফ্রাশ্সিত্কো বেদাশ্ত সোসাইটি (উত্তর 
ক্যালিফোনিয়া ) £ গত মে মাসের রাববার ও বুধবার- 
গুলিতে যথারাঁতি ধমীয় আলোচনা হয়েছে। 
তাছাড়া ১২ মে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা এবং 
১৯ মে ভান্তগীতির অনুষ্ঠান হয়েছে। “জয় মা 
মিউাঁজক কনসাট” নামে একটি সঙ্গীত দলের সদস্য- 
বৃন্দ গত ৯ মে সোসাইটির পুরনো মান্দরে যন্বরসঙ্গীত 
ও কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেছে । 


বেদান্ত সোসাইটর পাঁরচালনায় ওলেমা-তে 
গত ২৬ থেকে ৩০ মে পরন্ত একট সাধন-শাবর 
অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মে সকালে এই সাধন-শাবরে 
ভাষণ দিয়েছেন ধম ও দশনের অধ্যাপক ফিলিপ 
নভক এবং বিকালে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী অপণনিন্দ। 
তাছাড়া প্রাতাঁদন স্যোত্রপাঠ, ধ্যান, পুজানজ্ঠানাঁদ 
অন্ষ্ঠত হয়েছে । 


০ শশা, পাহারা ৯ 


রামকুফণ মণ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত পোসাইটি £ জৃলাই 
মাসের রাববারগুিতে ধমণ্রসঙ্গ করেছেন গ্বামী 
সর্বগতানন্দ এবং স্বামী ভাস্করানন্দ | 

নিউইশর্ক বেদান্ত সেসাইটিঃ জুন মাসের 
রাঁববারগ্ীললতে 'র্বাভম আধ্যাঁত্বক প্রসঙ্গ আলোচিত 
হয়েছে। প্রাতি মঙ্গলবারে গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ 
পাঠ এবং প্রাতি শুক্রবারে শ্রীমদ্ভগবন্গণতার ওপর 
আলোচনা করেছেন দ্বামী তথাগতানন্দ । তাছাড়া 
প্রতি শানবার ও রাঁববার সন্ধ্যায় সমবেত ভান্তমূলক 
সঙ্গীত পাঁরবোৌশত হয়েছে । ৩ জুন আঁতাথ-বস্তা 
রাবাই আশার বুক শীদ ওয়ান গড" শবষয়ে ভাষণ 
দিয়েছেন। 

নিউইয়ক্ণ রামকৃষ্ণ'বিবেকান 'দ বেদান্ত সেন্টার £ 
জুন মাসের রাববারগযীলতে বাভনন আধ্যাত্ম ৮ প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়েছে এবং প্রাত শুক্রবার কঠ উপানষদং 
ও প্রত মঙ্গলবার গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ*-এর ওপর 
ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আবীশ্বরানন্ন । 


পারদর্শন 
ভারত সরকারের রাষ্রমন্ত্ী মনোভাই 
কোটাঁড়য়া গত ২১ জুন ঢাকা আশ্রম পাঁরদর্শন 


করেন। 

গত ২৪ জুন গগঙ্গপুর আশ্রমের বাঁষকি উংসবে 
স্বামী বিবেকানন্দের “শিকাগো বক্তার চৈনিক 
অনুবাদ প্রকাশ করেন 'সঙ্গাপঃরের সাংসদ পে চিন 
হুয়া । 


আবভব-তাঁথ পালন 

গত ২০ জুলাই শ্রীমৎ স্বামী রামকৃফানন্দজশ 
মহারাজের আবিভবি-তিথিতে তাঁর জীবনী 
আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ; ৬ আগস্ট 
শ্রীং স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীী মহারাজের 
আ'বর্ভাবতাঁথতে তাঁর জীবনী এবং ১৩ আগস্ট 
ভগবান শ্ত্রীকফের জন্মাঞ্টমীতে তাঁর জন্মলীলা 
আলোচনা করেন জ্বামী গগনিন্দ এবং ১৯ আগস্ট 
শ্রীমৎ স্বামী অধ্বৈতামন্দজী মহারাজের আবিতার্- 


৬০৯ 


[তাথ উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন 
স্বামী সত্যব্রতানন্দ । 
সাপ্তাহক ধমালোচনা £ সন্ধ্যারাতর পর 
সারদানন্দ হল”-এ স্বামী গগনিন্দ প্রত্যেক সোমবার 
জীলীরামফুফকথামৃত, স্বামী পর্ণাতানন্দ ইংরেজী 
মালের প্রথম শুক্রবার ভান্তপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শুক্রবার 
স্বামী মুন্তসঙ্গানন্দ স্বামী-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী 
সত্যন্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্ত্রীমদ্ভগবদঞণীতা 
আলোচনা করছেন 
সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


বিধিধ দংবাদ্‌ 


উৎপব ূ 

গত ৭ ও ৮ এপ্রল +৯০ পশ্চিম রাজপূর 
শ্রীরামকৃফ সণ্ঘে ( কলকাতা-৩২ ) শ্রীরামকৃষদেবের 
জশ্মোংসব উদযাপিত হয়। ৭ ্রীপ্রল সম্ধ্যায় 
শ্রীচতন্য চকবতর” ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামায়ণ গান 
(রাবণবধ পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। ৮ এরপ্রল ছিল 
মূল উংসব । এঁদন শ্রীপ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজণর 
প্রতিকীত নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাষান্লা অনুষ্ঠিত হয় । 
তাতে বাস্তুতলা প্রাথথীমক বিদ্যালয়, আঁনব্ণ ও 
স্বাধীন মণিমেলা, যাদবপুর আঁখল ভারত বিবেকানন্দ 
যুব মহামণ্ডল ও যাদবপুর অখণ্ডমশ্ডলীর সভ্য- 
সভ্য। ও ভন্তুগণ সমবেত সকষর্তন ও শোভাযাত্রায় 
যোগদান করেন । শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম, 
্্রীত্রীরামকুষ্ষকথামৃত এবং শ্রীমদ্ভগবদগধখতা পাঠ ও 
আলোচনা ও ভান্তগরতির অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের 
অঙ্গ । সবর্মোট ১২০০জন ভভ্ত প্রসাদ পান। 
অপরাহে ধর্মসভায় সভাপাতত্ব করেন স্বামন প্রভানন্দ, 
প্রধান আতাঁথ ছিলেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচা্ 
শাস্তী। রবাঁন ভট্টাচার্য ও স্ব্না দাস ভন্তমূলক 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন । 

গত ১৩ মে বিরাট নবাদর্শ রামকৃফ। কুঁটিরে-_ 
ভোর ৪টা থেকে মঙ্গলারাতি, বোঁদক স্ভোত্র, ভজন, 
চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পুজা, হোম, আরানিক প্রভৃতি 
অনৃষ্ঠানের মাধামে শ্রীপ্লীরামকৃধদেবের ১৫তম 
জন্মোৎসব সাড়দ্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে । 

সকাল ৯টা থেকে কমিডীনটি হলে বিদ্যালয়ের 
পণ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পযন্ত ছান্র-ছাব্রীদের 
মধ্যে দ্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে আবাত্ি, প্রবন্ধ ও 
বন্তৃতা প্রাতষোগতা পাঁরচালনা করেন সাংবাদিক 
প্রণবেশ চক্তবতর্ণঁ। মধ্যান্ছে বহু ভন্ত নরনারী, 
ছাত্র-ছাত্রী ও দাঁরদ্র নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয় । অপরাহে স্বামী ভবেমবরানন্দের সভাপাতত্বে 
ধর্মসভা অনৃহ্ঠিত হয় । ভাষণ দান করেন স্বামণ 
গাঁরজাত্মানন্দ । এই অনৃত্ঠানে কৃতী ছার-হাযীদেশ্স 
মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী বিষয়ক পুস্তক, 
২৩জন দুঃস্থ নরনারাকে ধুতি, শাড় ও চ্ছানীয 
রামকৃষ্ণ বিদ্যামান্দরের ১১জন দগ্ছা ছথা্ীকে 
বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়া হয় । স্থ্ধাল্াতয় পর, 


বরানগর রামকৃষ্ণ মশন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র-ব্ন্দ 
“গঞ্জে ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণ” গাঁতি-আলেখ্য পাঁরবেশন 
করে। 


ফালাকাী ( জলপাইগদাঁড় ) শ্রীরামকৃ্ আশ্রমে 
গত & ও ৬ মে শ্রীরামকৃণদেবের ১৬৫&তম জন্মোংসব ও 
আশ্রমের বার্ধক উৎসব অন্নাষ্ঠত হয় । প্রভাত- 
ফোঁর, বিশেব পূজা, পাঠ, ভান্তমূলক গাীতি-আলেখ্য, 
ধমণসভা, ভন্তসন্মেলন ও সঙ্গীতাদি উংসবের অঙ্গ 
ছিল, উভয় 'দনই মধ্যাহ্ছে বহু ভন্ত নরনারী 
বসে প্রসাদ পান। স্বামী নিবৃত্তানন্দ ও স্বামী 
রামেশ্বরানন্দ উভয় 'দনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীপ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
উভয় দিনের ধমসভায় সভাপাঁত ছিলেন যথাক্রমে 
রজত মুখোপাধ্যায় ও নীরদবরণ রায় । উভয় দিনেই 
বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল । অনষ্ঠানে আলপনর- 
দুম়ারের রাঁঞ্জত ঘোষ ও সম্প্রদায় ভান্তমূলক লীলা- 
গীতি পারবেশন করেন । 


গত &--৯মে পাঁচাদন ব্যাপী মোঁদনীপুরের 
হরেকুফপুুর শ্রীরামকুফ বিবেকানন্দ িলনমন্দিরে 
রামকৃষদেবের মর্মর মর্তর "দ্বিতীয় 
প্রীতত্ঠাবাবক উংসব নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
উদযাঁপত হয় ৷ এই উপলক্ষে প্‌জাপাঠ, শোভাযাত্রা, 
ভজন-সঙ্গীত ও আবৃত্ত প্রতিযোগিতা এবং 
যৃবসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। 'বাভন্ন দনে 
ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ নেন বামকৃ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থা- 
নন্দ, ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্ষবর্তী, স্বামী 
গোপেশানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী ঈশাত্মানন্দ, 
স্বামী অরংপানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী একর:পা- 
নম্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ এবং স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। 
শেষের দৃহদন সন্ধ্যায় '্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘ' 
“বীরেম্বর বিবেকানন্দ, ও “ভগবান শ্রীকৃষ্ঠৈতন্য 
গখতিনাট্য পাঁরবেশন করে । গ্রন্থনা ও সঙ্গীতে অংশ 
নেন নটরাজ চ্যাটাজাঁ ও শংকর সোম । 
গত ৬ ও ৭ মে বর্ধমান জেলার পণতুণ্ডা 
শ্রীরাম ভাশ্রমের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
উৎসবের গ্রথমাঁদন ধর্মদভা, তীন্তগীতি, ভি. ডি. ও. 


৬৯৩. 


চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শ্রীশ্লীরামফুফকথামৃত ছায়াচগ্ন 
প্রদর্শন অননান্ঠত হয় । দ্বিতীয় দিন শোভাযান্রা,ণবশেষ 
পজা, হোম, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভূতি অনুষ্ঠিত 
হয়। এদিন প্রায় দেড় হাজার ভন্তকে বাঁসয়ে প্রসাদ 
দেওয়া হয় । প্রথম দনের ধর্মসভায় সভাপাতিত্ব করেন 
কালীকিঙ্কর চৌধুরী, বস্তব্য রাখেন জ্যোক্না 
চৌধুরী এবং স্বামী স্চিদানন্দ ৷ "দ্বিতীয় দিনের 
ধর্মসভায় সভাপাঁতত্ব করেন স্বামী পুরাণানন্দ, 
[বিশেষ আঁতাঁথ হিসাবে উপাঁচ্ছিত ছিলেন জয়রামবাটীর 
মাতৃর্মান্দরের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমরূপানম্দ ; বন্তব্য 
রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী গারজাত্মানন্দ ও 
স্বামী নালঞ্চানন্দ । সন্ধ্যার পর দুটি গণীতনাট্য 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে গাঁতনাট্য পারবেশন করে 
বরানগর রামকুষ্খ মিশনের ছান্রবৃন্দ ও পরে সাঞ্জত 
দাস ও সপ্প্রদায় । 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যা- 
লয়ের সারুয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইছাপুর (হ;গি ) 
্রীরামকৃফ-রামকৃফানন্দ আশ্রমে গত ২৭ মে ১৯৯০ 
শ্রীমং স্বামী রামকুষ্কানন্দজী মহারাজের (শশী মহা- 
রাজের ) জন্মস্থানে এক বাংসারক উৎসব উদযাপিত 
হয় । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মশনের সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী গহনানন্দ, সহঃ সম্পাদক স্বামণ প্রভানন্দ এবং 
কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ 
এই উৎসবে উপাস্থত ছিলেন । প্রত্যষে ম্বামী 
রামকৃষ্কানন্দের প্রাতকীত সহ প্রভাতফোঁরতে সমগ্র 
ইছাপুর ও পাশর্ববর্তী গ্রামের মানুষ যোগদান করেন। 
পরে স্বামী দেবদেবানন্দ পূজা ও হোম পাঁরচালনা 
করেন । মধ্যাহ্নে ইছাপুর ও পার্্ববর্তাঁ কয়েকটি 
গ্রামের সহন্ত্রীধক ভন্ত প্রসাদ পান। 'বকালে এক 
ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্বামী গহনানন্দ, 
স্বামী প্রভানন্দ এবং স্বামী দেবদেবানন্দ রামকৃষ্কা- 
শন্দের জীবনী ও রামকৃষ্ববেকানন্দের ভাবধারা 
বিষয়ে ভাষণ দান করেন । উল্লেখ্য ষে, এই বাংসারক 
উংসব গত প্রায় পনের বছর যাবৎ ইছাপর শ্রীরামকৃফণ- 
রামকৃষ্ণানন্দ আশ্রমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । আশ্রম 
একাঁট দাতব্য হোঁমওপ্যাথক চিকিংসালয় এবং দঃস্ছ 
ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতাঁনক কোচিং 
্লাসও পাঁরচালনা করেন । 


৬৯১ 


দ্ধ সাাদ 


[নিবেদিতা পূরস্কাক্ 

গত ২৯ এ্রীপ্রল ছাওড়া রামকফ-1ববেকানন্ 
আশ্রমে নিবৌদতা পুরস্কার প্রদান সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রখ্যাত শিজ্পণ বিকাশ ভট্রাচারযকে পুরস্কার 
প্রদান করা হয় ॥। শিল্পীকে বই, ফলক ও অথ-মল্য 
পুরস্কার দেওয়া হয় । ফলকটি নিমাণ করেন শিজ্পী 
অধ্যাপক নিত্যানন্দ ভকত | িজ্পীর হাতে পুরস্কার 
অর্পণ করেন উদ্বোধন পাত্রকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামণ 
পূ্ণাত্মানম্দ । বিকাশ ভষ্রাচার্য তাঁর ভাষণে ভারতীয় 
শিল্পের নবজাগরণে ভাগনী িবোদতার ভমকা 
এবং তরি ব্যক্তিজণীবনে স্বামশ 'ববেকানন্দ ও ভাঁগনণ 
'নবোদতার প্রভাবের কথা বলেন । সভাপাঁতর ভাবণে 
স্বামী পভ্মানম্দ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষে 
ভাগনী 'নবোঁদতার অবদান এবং ভারতীয় শিল্পীদের 
উপর তাঁর প্রভাবের কথা বলেন । এইসন্গে তিরশজন 
শিশুশিজ্পীকে িবোদতার নামাঙ্কত পুরদ্কারে 
পুরস্কৃত করা হয় । সভায় বন্তব্য রাখেন ডঃ ?নমাই- 
সাধন বসু, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ সুভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক প্রবকুমার মুখোপাধ্যায় । 
সভায় হাগুড়া শহরের বহু খ্যাতনামা ব্যান্ড ও শিষ্পন 
এবং বহু ভন্ত উপাঁস্ছত ছিলেন। 


পরলে।কে 


শ্রীমং স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রাশধ্য 
অনিলচন্দ্র দত্তগ্প্চ গত ১৮ এীপ্রল ১৯৯০ 1ববাল &টা 
&€ 1মঃ তাঁর বেহালাস্থ বাসভবনে করজপরত অবস্থায় 
শেবানঃবাস ত্যাগ করেছেন । মতযুকালে তাঁর বয়স 
হয়েছিল ৮৮ বছর । ১৯৫০ গ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে 
তান এবং তাঁর স্ত্রী হাীরাবতী দত্বগণপ্ত 
দীক্ষাগ্রহণ করেন । তাঁদের আঁদ 'নবাস ছল 
পূ্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের ) ঢাকার নবটস্থ 
সাতগ্রামে। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা স্ট্যাপ্ডার্ড 
পাবালাসাঁট সোসাইটর 'তাঁন 'ছিলেন প্রাতষ্ঠাতা 
(১৯৩৭ গ্রঃ)। তিনি ছিলেন উদ্বোধন পান্তকার 
একজন আজীবন গ্রাহক । শেব বয়সে শারীরক 
অসচ্ছতার জন্য নিজে না পারলেও বেলুড় মঠ, 
মায়ের বাড়ী, নরেন্দ্রপদর প্রভৃতি মঠ-মিশনের বিভিন্ন 
কেন্দের সঙ্গে স্ত্রীও কনিম্ঠা কন্যার মাধ্যমে তিনি 
আমত্যু ঘানন্ঠ ষোগাষোগ রক্ষা করেছেন । 


সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ 


বিজ্বাম লংবাদ 


বহুপ্রচলিত পানমশলা 


বর্তমানে ভারতবর্ষে পানমশলা চিবানোর অভ্যাস 
প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে । আন্দাজে বলা যেতে পারে 
যে, দেশে প্রায় দুই কোটি লোক এখন পানমশলা 
ব্যবহারে অভ্যস্ত । এদের সংখ্যা ধুমপানকারীদের 
সংখ্যাকে ছাঁড়য়ে গিয়েছে । রাজ্য অনুযায়ী ভাগ 
করলে--গৃজরাটে ৩ শতাংশ লোক তামাক দেওয়া 
মশলা ও ১৫ শতাংশ লোক তামাকবিহীন মশলা 
ব্যবহার করে ; কেরালাতে এ সংখ্যা যথাক্রমে ২৬ ও 
০৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৩ ও ০; বিহারে ১৩ও ০৪) 
মহারান্টরে ২৮ ও ০৬ । পান খাবার জন্য মশলা তোঁর 
করতে লোকের অনেকটা সময় ও অনেক রকম উপাদান 
লাগে । সেজন্য কয়েকটি সংস্থা দেশীয় প্রথা অনুসরণ 
করে তাংক্ষাঁণক ব্যবহারের জন্য এঁট তোর করে ছোট 
প্যাকেটে বাজারে চালু করেছে । এতে পান ছাড়া 
পান খাবার জন্য আন_বাঙ্গক সবই আছে । এ খেতে 
বৌশ চিবৃতে হয় না । 'বজ্ঞাপনের জোরে পানমশলা 
ভারতে ও তৃতীয়শীবশ্বের দেশগনাঁলতে খুব চাল_ হয়ে 
গিয়েছে । ফলে বছরে ৩০০ কোটি টাকার বোঁশ পান- 
মশলা 'বাকু হয় । ছেলে-বুড়ো সকলেই পানমশলা 
ভালবাসে । মধ্যপ্রাচ্যে ও দূর প্রাচ্যে বর্তমানে 
পানমশলা ভারতবৰ* থেকে রপ্তাঁন হয় । 


ভারতে এখন কুঁড়রও বোশ কোন্পানর তোর 
পানমশলা পাওয়া যায় । কোন-কোনটি খেতে মিন্টি, 


কোনাঁটতে মিণ্টি নেই। মোটামুটিভাবে পান- 
মশলাতে আছেঃ 
সাদা মশলা (%) মিঠা মশলা । 

সুপার ৮০ ১০ 

শুকনো খেজনর চি 50 

খয়ের ১০ ১০ 

চুন বে ১ 

অন্যান্য মশলা 

( এলাচ, দারচিনি, 

মেম্থখল, জৈন্নী গ্রভবত) ৯ ৯ 


যাঁদও বৌশর ভাগ ক্ষেত্রে শুকনো খেজুর দিয়ে 
গমান্ট করা হয়, তবে কোন-কোনটিতে "মাস্ট করবার 


জন্য স্যাকারনও ব্যবহার করা হয়। একশ গ্রাম 
সুপারিতে আছে--প্রোটিন &--৯ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট 
(শক্রা জাতীয় )--৪৪--৪৭ গ্রাম, ধাতু-_ক্যাল- 
সিয়াম, ফসফরাস, লোহা ; ভিটামন- ক্যারোটিন ; 
ট্যানিন--১১--২৬ মালগ্রাম ; কয়েক প্রকার আযাল- 
কালয়েড (ক্ষারীয় পদার্থ ) ১৬০--৬৭০ 'মালগ্রাম । 
আলক্যালয়েডগযীলর মধ্যে আরকোলন (&1৩- 
001199 ) উল্লেখযোগ্য, কারণ এর বিষাস্ত ক্রিয়া আছে; 
এট প্যারাসিন্প্যাথেটিক স্নায়শরাকে উত্তোজত করে, 
মুখে লালা নিঃসরণ করায়, এবং ঘাম নিগ্ত করে; 
বৌশ মান্রায় এটি মীষ্তত্ক ও স্নায়শরাকে দমন করে 
এবং দাঁতের এনামেল নষ্ট করে । 


তামাক সমেত সুপারি খেলে যে ক্যানসার হতে 
পারে তা প্রমাণিত হয়েছে । তামাকবিহীন সুপার 
খেলে ক্যানসার হয় কিনা তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে 
না। ই'দুরের ওপর গবেষণার ভীত্ততে বলা যেতে 
পারে যে, খয়েরের জবকোষের মধ্যে পারবর্তন আনার 
ক্ষমতা আছে। মুখে ঠাণ্ডার ভাব আনার জন্য 
মেন্খল যোগ করা হয় । মেম্থল খেতে খেতে অভ্যাসে 
দাঁড়য়ে যেতে পারে। তবে লজেন্স এ এবং নানা 
খাবারে এখন মেন্থল ব্যব্ত হয় । একটি সাম্প্রতিক 
গবেষণায় দেখা গেছে বোশ পাঁরমাণে পানমশলা 
খেলে মুখের জীবকোষে ক্যানসারজাতীয় কিছ কিছু 
পঁরবর্তন হতে পারে; তবে ক্যানসার হয় বলে 
কোন সুনার্দষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনো 
প্ষস্ত। 

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার । স্যাকারিনের 
মৃত্রাশয়ে ( 9110819 015৫0961) ক্যানসার করার 
ক্ষমতা আছে-_-এই ধরনের কিছু কিছ; প্রমাণ অন্যন্ 
পাওয়া গিয়েছে । ্‌ 

1সগারেট সম্বন্ধে যেমন সতকর্বার্তা গ্রচাঁরত হয়, 
পানমশলা সম্বন্ধে সেরূপ করা, প্রতিদিন এক 
প্যাকেটের কম পানমশলা ব্যবহার করা, সুপারি বাদ 
দয়ে পানমশলা তোর করা-_এই সব বষয়ে 'িক্েেনা 
করা জর;রী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 

[ 00100 ৩৩, ত০%০1০০৩:--1989 ] 
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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নৃতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
হয় |... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 

করিতে হইবে 1. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছ'টিয়া ফেল-_দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 

বিশ্বাস ইহা কার্ধে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বাযী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্থা 
৬ প্রফুল্ল সবকার স্ট্রিট, কলিকাতা-*০০০৩১ 








৮. 


তি ১৩৯৭ অক্টোবর। ১৯৯০ ৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


দিব্য বাণী 


শনর্গণা যা সদা নিত্যা ব্যাপকাহবিকৃতা শিবা । 

যোগগম্যাহ খিলাধারা তুরায়া যা চ সংস্থতা ॥ 

তস্যাস্তু সাত্তৃকী শস্তাঁ রাজসী তামসী তথা। 

মহালক্ষমঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ 'স্বিয়ঃ ॥ 
_খিনি সদা নিগর্ণা, নিত্যা, ব্যাঁপকা, অপাঁরণামনী ও শিবা (মঙ্গলরুপিণী) এবং যান ধ্যানগম্যা) 
বাধার ও তুরা়ারণে সামা, তাঁহার সাত্বকণ, রাজসশ ও তামসী শীন্তই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, 
মহালক্ষয় ও 


দেবীভাগবত, ১।২।১৯-২০ 


রথ 


ক 
কথাপ্রসঙগে শুভ ৬বিজয়। 

উদ্বোধন-এর পাঠক-পাঠিকা; লেখক-লোখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পঙ্ঠপোষক, শ;ভান্যধ্যায়শ 
ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৬ৃবজয়ার আন্তাঁরক আভিনন্দন, প্রীত ও শ7ভেচ্ছা জানাইতোঁছ। 
শ্রীশ্রীজগল্মাতা আমাদের সকলের হৃদয়ে সতত শুভবদ্ধি ও আত্মশান্ত জাগ্রত রাখখন এবং তাঁহার কৃপা 
সকলের সর্বাঙ্গণ কল্যাণ হউক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের এঁকাম্তিক প্রার্থনা। 


দীপাবলীর উৎস ও তাপ লন্ধানে 


প্রাচীন ভারতের খাষিকণ্ঠে বাণীরুপ পাইয়াঁছল মানুষের বোধের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 
নাখল মানবের একটি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা 8 “তমসো সে আলোককে ভালবাসয়াছিল এবং অপছন্দ 
মা জ্যোতির্ময়" (বৃহদারণ্যক উপানিষদ, কারয়াছিল আলোকের অভাব বা অন্ধকারকে। 
১।৩।২৮)। অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে 'দীপাবলণ' বা 'দেওয়ালী' উৎসবের উৎস ও 
লইয়া যাও। সময়ের বিচারে কোন্‌ মুহূর্তে উপ- তাৎপর্য সন্ধান কারবার সময় উপার-উত্ত 'বিষয়াট 
নিষদের খাঁষ এই বাক্যটি উ্ারণ কিযালেন আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। 
তাহা আমাদের জানা নাই; কিন্তু ইহা আমরা বঙ্গদেশের বাহিরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, 
নিঃসন্দেহে বালতে পাঁর যে, উপানষদের কার্তিক মাসের অমাবস্যার দাঁপাবলী উৎসব 
ধাষর এ উচ্চারণের কহ সহম্র বংসর পর্বে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচালত। ইহা বর্তমানে 


৬১৩ 


উদ্বোধন 


সর্বভারতশয় উৎসবগ্ীলর অন্যতম প্রধান রুপে 
আত্মপ্রকাশ কারলেও ইহার সূচনা হইয়াছিল উত্তর 
ও পশ্চিম ভারতেই । জৈন এবং ৰোদ্ধ সম্প্রদায়ের 
কাছে ইহা একটি প্রাচীন জনাপ্রয় উৎসব। জৈন 
কম্পসত্র (৯২৩) অনুসারে কার্তক মাসের 
অমাবস্যার পূর্ব রান্রতে অর্থাৎ কৃষ্কা চতুদ্দশীতে 
মহাবীর মহানিব্বাণ লাভ কাঁরয়াছিলেন। মহাবীরের 
সম্মানার্থে দেবতারা সেই রান ও পরের 
রান্রতে দীপ জবালাইয়া আনন্দ কাঁরয়াছলেন 
(জৈন কল্পসূত্র, ১২৪)। আবার জৈন কজ্পসন্ত 
(১২৮) হইতেই জানা যায় যে, মহাবগরের 
অনুরাগণ আঠার জন নূপাঁত কার্তিক অমাবস্যার 
রান্রিতে দীপ জবালাইয়াঁছলেন। ইহার 1পছনে 
তাঁহাদের এই "চন্তা ক্রিয়াশীল ছিল £ ' প্রজ্ঞার আলো 
যখন নির্বাপত হইয়াছে, তখন আমরা অন্ততঃ 
প্রদীপ জবালাইয়া পৃথবশকে আলোকিত কারি।” 
সেই হইতে কার্তক কৃষ্ণা চতুর্দশ ও অমাবস্যায় 
দঁপোংসব জৈনদের মধ্যে একটি পাঁবত্র অনুষ্ঠান 
[হিসাবে প্রচালিত হইয়াছে। 

বৌদ্ধ মতে কার্তক অমাবস্যায় বুদ্ধদেব 
গৃহত্যাগ করিয়াছলেন। বৌদ্ধদের কাছে & রাবি 
সেই হেতু বিশেষভাবে চিহিন্ত। বুদ্ধদেব তাঁহার মহা- 
পরিনিবাণের পূর্বে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে শোকে 
মৃহ্মান দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শোক না করিয়া 
তুমি স্বয়ং একাট' প্রদীপ হইয়া জবলিয়া উঠ। 
তোমাকে দোখয়া অন্যরাও এক-একটি প্রদীপ হইয়া 


জালয়া উঠুক। বুদ্ধের সেই সর্বশেষ 'বখ্যাত 
বাণীটি হইলঃ “আত্মদশীপো ভব” । বুদ্ধের গৃহত্যাগ 


জগতের কল্যাণের জন্য । জগৎ যেন অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হইয়াছিল, বুদ্ধ স্বয়ং দীপবার্তকার 
ন্যায় জগৎকে আলোকদান কারবার জন্য সংসার- 
স্বজন ত্যাগ কাঁরলেন। তাঁহার গৃহত্যাগ্গ তাই বৌদ্ধ 
এীতিহ্যে 'মহানিক্ষমণ' নামে আভাহত। সেই মহা- 
ঘটনাকে স্মরণীয় কারয়া রাখবার জন্য এবং 
নিজেদের বৈরাগ্যকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জবল কারবার 
প্রেরণায় বৃদ্ধশিষাগণ এ 'দিনাটি অসংখ্য প্রদখপ 

উদ্যাপন কাঁরতেন। তাহা হইতেই 
বৌদ্ধদের মধ্য দীঁপাবলীর সূচনা। 

কাকের অমাবস্যায় ষষ্ঠ শিখগর; হরগ্োবন্দ 
জাহাঙ্গীরের কারাগার হইতে মযৃন্ত পাইয়া পাঞ্জাবে 
ফারিয়া আসিয়াছলেন। সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ সেই 
উপলক্ষে আলোর বন্যায় "্লাবিত হইয়াঁছল। 


৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


প্রাচশন কাল হইতেই হিন্দুদের মধ্যে প্রচালত। 
মধ্যঘূগের প্রথম দিকে দাক্ষণভারত, মধ্যভারত এবং 
পৃবভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা জনাপ্রয় হইতে 
শুরু করে। হিন্দুদের মধ্যে দীপোতৎ্সবের সূচনা 
সম্পর্কে নানা িকংবদল্তী প্রচালত। আমরা এখানে 


স্মরণ ও অনুকরণে ভারতবর্ষে দীপাবলী বা 
দেওয়াল উৎসবের প্রচলন হইয়াছে। 
অপর একাঁট কিংবদন্তী হইল এই যে, শ্রীকৃষ 
কার্তক কৃষ্ণা চতুদর্শশর 'দিন প্রাগজ্যোতিষপুরের 
অত্যাচারী শাসক নরকাসুরকে নিধন করেন এবং 
নরকাসূরের কারাগারে বান্দনী যোল হাজার 
অসহায় নারণকে উদ্ধার করেন। ইহার দ্বারা শ্্রীকৃষ 
প্রাগজ্যোতিষপুর তথা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 
অপশাসন এবং 'িনপণড়নের ঘোরতর এক অমানশা- 
পর্বের সমাপ্তি ঘটান। প্রাগজ্যোতিষপুরের মানুষেরা 
পরাঁদন গৃহে গৃহে দীপ জালাইয়া সেই উপলক্ষে 
আনন্দ প্রকাশ করে। দপাবলণ উৎসবের পশ্চাতে এই 
ঘটনার ছায়াপাত ঘাঁটয়াছে বাঁলয়া অনেকের ধারণা। 
অপর একটি িংবদল্তীর মধ্যে ইতিহাস ও 
লোককাহনীর শরণ রাঁহয়াছে। কাঁথত আছে, 
শকরাজ দেবপ্ত্রশাহশী যখন আর্ধাবর্ত আকুমণ 
কাঁরয়াছলেন, গুপ্তসম্াট রামগুপ্ত তখন সিংহাসনে । 
রামগৃপ্ত ছিলেন বিলাস, দূর্কল ও কাপুরুষ। 
শক আক্রমণ প্রাতিহত কারবার মতো সামর্থ্য 
তাঁহার ছিল না। তান শক নরপাঁতর কাছে সন্ধির 
প্রস্তাব পাঠাইলেন। শকরাজ শানয়াছলেন 
রামগুপ্তের প্রধানা মাহষী ধুবাদেবী অপরূপ 
সুন্দরী। তান উত্তরে জানাইলেন, একাঁট মানু 
শর্তেই তিনি আরুমণ ১৬০৯ 
পারেন এবং তাহা হইল সম্াজ্ঞী ধ্লুবাদেবীকে তাহার 
হাতে তুলিয়া 'দিতে হইবে। রম সেই হা 
প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। নিরুপায় ধুবাদেবা 
শরণাপন্ন হইলেন দেবর এবং যুবরাজ চন্দ্রগপ্রের। 
নির্ধারত সময়ে চন্দ্রগপ্ত অস্মশস্দে 
ছদ্মবেশে তাঞ্জামে আরোহণ 
শকাশাবরে যাল্রা কঁরিলেন। তাঞ্জামবাহক এবং 
০৬ [সাবে সঞঙ্জো চাঁললেন কিছ, 
সশস্ত যোদ্ধা এবং প্র 
০০১ কান্ত উপল উপ 


কার্তিক, ১৩৯৫ 


শত সৌনক। শকাশাবরে তখন ধুবাদেবীর 
আগমন উপলক্ষে উৎসবের পাঁরবেশ। বলা বাহ5ল্য 
অপ্রস্তুত শক সৈন্যগণকে তাহাদের পক্ষে প্য“্দস্ত 
করা কঠিন হইল না এবং শকরাজও 

চন্দ্রগুপ্তের হস্তে নিহত হইলেন। চন্দুগপ্ত সেই দিন 
শুধ্‌ প্রুবাদেবী তথা গুপ্ত রাজবংশের সম্মানই 
রক্ষা' করিলেন না, তাঁহার শোর্য ও কৌশলে শকগ্রাস 
হইতে ভারতবর্ষও রাঁক্ষত হইল। সেই 'দিনাঁট 'ছিল 
কাতকঞেঞ্ অমাবস্যা। রানির ।অন্ধকারকে বিদীর্ণ" 
কাঁরয়া গুপ্তরাজধানণর প্রজাবর্গ সেই দিন সহস্র সহস্র 
দখপমালায় নগরণীকে সঙ্জিত কারয়া আলোকোৎসবে 
মাতিয়া উঠিয়াছল। কেহ কেহ বলেন, দীপাবলী 
উৎসব 'শকার' "দ্বিতীয় চন্দ্ুগুপ্ত বা 'বক্রমাঁদত্যের 
সেই গৌরবকাহনীর স্মারক। 


বৃহদ্ধর্মপুরাণ (১1২৩৪) এবং 'তাঁথতত্ 
প্রীত ধর্মশাস্দের মতে কার্তক মাসের অমাবস্যা 
তে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদ অনুষ্ঠান অবশ্য- 
করণীয়। শৃহন্দুরা 'বম্বাস করেন ষে, 'পতৃপক্ষের 
শেষাঁদন অর্থাৎ মহালয়ার দন প্রাতে যমলোক বা 
প্রেতলোক হইতে শ্রাদ্ধগ্রহণের উদ্দেশে আগত 'পিত্‌- 
পুরুষগণ কার্তক অমাবস্যার রাঁন্রতে যমলোকে বা 
[পতৃলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের 
সময় যাত্রাপথে আলোক প্রদর্শনের জন্য উল্কাদান বা 
আলোকসজ্জা কাঁরতে হয়। তাঁহারা যাহাতে অন্ধকার 
যমলোক বা প্রেতলোক হইতে জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক- 
প্রাপ্ত হন তাহাও সম্ভবতঃ উল্কাদানের উদ্দেশ্য। 
বলা হয়, যে-সকল দ:বর্দাদ্ধ এীদন উল্কাদান না করে 
তাহাদের শিতৃগণ নিরাশ হইয়া বংশধরগণকে কঠোর 
আঁভিশাপ প্রদান কারয়া যান। এই বিশ্বাস হইতে 
কার্তক অমাবস্যায় দীপদান এবং আধাঁনক কালে 
তৎসহ আতসবাঁজ পোড়াইবার রগাত প্রচালত 
হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। 


বঙ্গদেশে দীপাবলী বা দেওয়াল বাঁলতে 
কার্তক মাসের অমাবস্যায় অনু্ঠিত কালীপ্‌জা 
বুঝাইয়া থাকে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে দেওয়াল 
এবং কালপৃজা সমার্থক হইয়া গিয়াছে। 
বঙ্গদেশের বাঁহরে ভারতের অন্যত্র দেওয়ালনর সঙ্গে 
কালীপূজার কোন সম্পর্ক নাই। সেখানে দেওয়ালী 
একটি স্বতল্ল উৎসব । বঙগ্গদেশেও সম্ভবতঃ প্রথমে 
তাহাই গছল। কালীপূজা পরবতী কালে তাহার 
সহিত সংযুত্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে কালী- 
মূর্তির পৃজা প্রাচীন অনুষ্ঠান নহে। মান চারশত 
বংসর পূর্বে বঙ্গদেশে উহার প্রচলন হইয়াছে বাঁলয়া 
তাঁহারা মনে করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে কৃ্ণানন্দ 


৬১৫ 


কথাপ্রসঙ্গে 


আগমবাগশশ মূর্তি গাঁড়য়া বর্তমানে প্রচলিত 
কালীপুজার প্রবর্তন করিয়াঁছলেন বাঁলয়া লোক- 
প্রাসাণ্ধ রাঁহয়াছে। (দ্রঃ পণ্টোপাসনা-জতেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬০১ পৃঃ ২৭৬ এবং 111094 
1২0118101) 81 100710198), 19১1, 19. 3) কেহ 
কেহ কালীপুজার প্রাচীনত্বকে আরও তিনশত 
অথবা চারশত বংসর 'িছাইয়া 'দবার পক্ষপাতী । 
কারণ আনমাঁনক ব্রয়োদশ শতাব্দীতে রাঁচিত 
বৃহদ্ধর্মপূরাণে (১।২৩।১২-১৪১১৬) কালীর যে 
বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে আগমবাগীশ- 
প্রবাতিত কালীমূর্তির নিবিড় সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
(কালদেবীর মূতিতিত্তব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) 
দেশ), ১৭.১০.১৯৮৭১ পৃঃ ১৫) প্রাচীনতর আর 
কোন গ্রন্থে কালীপূজার উল্লেখ দৌখতে পাওয়া 
যায় না। (ভারতকোষ, চতুর্থ খণ্ড, দেওয়াল 
দুষ্টব্য।) 

দীঁপাবলনী বা দেওয়ালী হইল দীপমালা বা 
দঁপদানের উৎসব । এই উৎসবে প্রদীপ বা বাত 
দয়া গৃহ, মন্দির, পূজামণ্ডপ ইত্যাদ সাঁ্জত 
করা হয়। বৃহদ্ধর্মপূধাণে (১।২৩।১০) কালী- 
পূজার অন্যতম অঙ্গ ?হসাবে দেবীর জবাননীতে 
দীপমালা দানের কথা বলা হইয়াছে। কালণপূজার 
পক্ষে প্রশস্ত কার্তিক মাসের অমাবস্যা 'দীপান্বিতা' 
অমাবস্যা বাঁলয়াও বৃহদ্ধর্মপুরাণে (১1২৩৪) 
আভহিত হইয়াছে। মনে হয় কালীপূজার সঙ্গে 
দীপমালার এই সংযোগ হইতেই ক্মে বঙ্গদেশে 
দঁপাবলী ও কালীপৃজা আঁভন্ন হইয়া গিয়াছে 

বঙ্গদেশে প্রচলিত কালীঁপজার সঙ্গে দীপাবলণর 
একাত্মকরণের একাট প্রতীকী তাৎপর্য রাহয়াছে। 
বৃহদ্ধর্সপুরাণে বলা হইতেছে, কার্তক মাসের 
দীপান্বিতা অমাবস্যার গভীর 'নশশথে দেবী 
কাঁলকার আঁবর্ভাব হইয়াছল £ 

রাত্রো নিশনথব্যাপ্তায়ামমাবস্যামিহৈব তু। 

পৃথবীতিলং সমায়াতা কালী 'দিগ্ৰসনাম্বিকা ॥ 

অস.রাণাং বধার্থায় ভবায় চ সুপরব্ধাণাম। 

যদা চকম্পে পাথবী তদ্ভারাসহনেন হি ॥ 

তদা শিবঃ শবো ভূত্বা তাং দধার 'ন্রিলোচনাম্‌। 

তদা সর্বে 'স্থরীভূতাঃ কৃর্মশেষধরাদয়ঃ ॥ 

(বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ১।২৩।৬-৮) 

-আঁম্বকা অর্থাৎ দুর্গা 'দগৃবসনা কালীর্‌পে 
অসুরগণকে সংহার এবং সুরগণের মঙ্গলের জন্য 
দশপান্বিতা' অমাবস্যার নশীথকালে পাঁথবীতে 
আঁবির্ভতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পদভারে পাঁথবী 
কম্পিত হইতে থাকে । তখন শিব শবরূপ অবলম্বন 


অক্টোবর ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


কাঁরয়া সেই ভ্রিলোচনাকে ধারণ কাঁরলেন। তাহাতে 
্;ট অনন্তনাগ এবং বসুন্ধরা 'স্থিরতা প্রাপ্ত 

হইল। [কিংবদন্তী রহিয়াছে কর্ম ও অনন্তনাগ- 
রূপে ভগবান ভূ-ভার ধারণ করিয়া আছেন। 
ঘাহাতেই পাঁথবী 'স্থরত্ব পাইতেছে।] 

অসরন্রাসমু্ত বস্দন্ধরার কৃতজ্ঞতাই কি তাহা 
হইলে আলোকোংসবরূপে আঁভব্যন্ত হইয়াছে ? 

পূবেইি উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বৃহদ্ধর্ম 
পুরাণে কার্তক মাসের অমাবস্যাকে 'দীপান্বতা 
অমাবস্যা বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে 
দীপমালা দেবী কালিকার পূজার একটি 
আবাশ্যক অঙ্জা। দৃশপমালার সঙ্গে গীত বাদ্য ও 
নৃত্যের কথাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এ রাাঁন্ততে 
এমন আলোকময় বর্ণাট্য এক উৎসবের পাঁরবেশ 
রচনা করিতে হইবে যাহাতে অমাবস্যা 'দীপান্বিতা' 
(দীপৈঃ আন্বতা-দীপমণ্ডিত) হইয়া যেন পোর্ণ 
মাসী বা পার্ণমায় রূপান্তারত হয়। এই কারণেই 
সম্ভবতঃ কোথাও কোথাও দঁপান্বতা অমাবস্যায় 
লক্ষীপূজার প্রথা । অসুরদের অত্যাচার ও লাঞ্থনার 
অদ্ধকারময় অধ্যায়ের অবসান ঘটাইয়া দেবতাদের 
জীবনে আলোক আনয়ন কাঁরয়াছলেন 
কালী। তাহারই স্মরণে হিন্দুরা অমাবস্যাকে 
দীপান্বিতা করিয়া আনন্দে মগ্ন হইতে চাহে, 
প্রাত্যাহক জীবনের অন্ধকার হইতে আলোয় উত্ত- 
রণের স্বপ্ন দেখে। তাহাই রূপলাভ কাঁরয়াছে 
দীপাবলীতে। কমে দীপাবলী অঙ্গাঁঙ্গভাবে 
সমার্থক হইয়া গিয়াছে কালনপূজার সাঁহত। 

এই উৎসবের মাধ্যমে যেন বাঙালীর দেবীকে 
আপন পরিবারের সদস্য করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা 
নাহত রাঁহয়াছে। দেবী আসবেন বাঁলয়া কোজাগরী 
পার্ণমার পরবতঁ কৃষ্ণপক্ষে আজও বাংলার গ্রামে 
গ্রামে সন্ধ্যার পর আকাশবাতি দেওয়া হয়। ভাবাঁট 
হইল এই £ এই আমার গৃহ; যাহাতে তোমার 
অস্মাবধা না হয় সেইজন্য আমি আকাশবাতি 
জবালাইয়া রাখিয়াছ। অমাবস্যার নিশথে তো তুমি 
পাঁথবীতে নাঁময়া আসবে। স্বর্গ হইতে তুমি 
আমার গৃহাটকে দোঁখয়া রাখ। তোমার দাঁক্ষণ্য- 
দৃষ্টি আমার গৃহের উপর পাঁতিত হউক। 

এই ভাব বাঙালীর নিজস্ব। ইহা নিতান্তই 
বাঙালীর বোশিষ্ট্যমূলক (61091) মানাঁসকতা। 
ইহাই াররাজ ও গাররানীর কন্যা উমাকে 
তাহাদের ঘরের কন্যায় পাঁরণত কারয়াছে। কালণ- 
প্‌জায় দীপদানের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। কাব 


৯২তম বর্ষ_-১০ম সংখ্যা 


সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার আমরা কাবুতায় স.ন্দরভাবে 
£ “দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, 
আকাশে প্রদীপ জবাল।' 
দীপাবলশ আসলে আলোর জন্য অন্ধকারের 
আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী অনুচ্ঠান। এই আকাক্্ষা 
মানুষেরও চিরন্তন আকাঙক্ষা। যেমন, ইংরেজ কাঁব 
শেলশ [লাঁখয়াছেন; 117৩ 465125 ০£ 0১6 22010 
[01 05 $(8/01 [116 10101) 101 0106 1010119 
-আগুনের জন্য পতঙ্গের আলিঙ্গনে 
আকুতি, প্রভাতের জন্য রান্রির আকাঙ্ক্ষা অপ্রতি- 
রোধ্য। গভীরতম তামম্্রার প্রতীক অমাবস্যা । তাই 
বঙ্গদেশে কার্তক অমাবস্যার 'নাঁবড় অন্ধকারে 
আলোকের উৎসস্বরাঁপণ আদ্যাশীন্ত কালীর, 
কোথাও কোথাও লক্ষ্মীর আরাধনার আয়োজন ; 
আয়োজন গৃহে, মণ্ডপে, মান্দরে আলোকের উৎসব 
দীপাবলনীর। 


প্রকৃত অন্ধকার হইল স্বার্থপরতা; সংকীর্ণতা, 


লোভ, 'হংসা, ভোগসর্বস্বতা। আমরা তাহার 
উধের্ব উাঠতে চাহি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ 


কার্তিক অমাবস্যায় গৃহে, মন্ডপে, মান্দিরে দীপা- 
বলীর উৎসব কাঁরয়া সেই আকুতিকেই রূপদান 
কাঁরতে চাহয়াছেন। 

গৃহ মণ্ডপ বা মন্দির হইল বস্তুতঃপক্ষে 
আমাদের হৃদয়গুহা বা হৃদয়মান্দরের রূপক। 
সেখানেই দেবীর অর্থাং আমাদের স্বরূপের নিত্য 
অবস্থান। গৃহে, মণ্ডপে অথবা মন্দিরে দীপোৎসব 
করিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের আপন হদরয়- 
কেই আলোকিত কাঁরতে চাঁহ। উজ্জল দীপালোকে 
সেখানে দোখতে চাহ ব্ক্ষময়ীর তথা আপন 
স্বর্পের মুখ। বাহিরের উৎসব তাহারই স্থল 
আঁভব্যান্ত মান। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অনবদ্য কথাগুলি 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ কাঁরতোছ ঃ 

'হুদয়মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। 
'জ্ঞানদপ জেলে ঘরে ব্রহ্ষময়র মুখ দেখ না'। 
(কথামৃত, উদ্বোধন সং) পৃঃ ১৪১) 

অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীগ 

জেহলে তে হয়। 'জ্ঞানদপ জেবলে ঘরে ব্রক্মময়ীর 
মুখ দেখ না ।' (এ) পৃঃ ১৯৩) 

দপাবলনর মাধ্যমে আমরা আমাদের জ্যোতিজ্মান 
স্বরূপের সন্ধান কারতে চাহ, পেশছাইতে চাহি 
আলোকসমূদ্রের তারে। দপাবলশীর তমোঘন প্রদীপ 
আমাদের প্রাণের আলো এবং মিলনের প্রতাঁক 
হইয়া উঠে। 


৬১৬ 


ধারাবাহিক নিবন্ধ 


সকলের ম। পারদ 


স্বামী আত্ুস্থানম্দ 
[ পূর্বানুবৃত্তি ] 


শ্রাবণ, ১৩৯৭ সংখ্যার পর) 


মাদ্রাজে গেছেন শ্রীমা স্বামী রামকৃষানন্দজশীর 
আন্তরিক আশ্রহে। মাদ্রাজীরা শ্রীমায়ের ভাষা 
বোঝেন না, আর শ্রীমাও জানেন না তাঁদের ভাষা । 
[কন্তু দীক্ষাদানের সময় কোন প্রয়োজন হলো 
না দোভাষীর। শ্রীমা নিজেই মন্দ, জপ-্প্রণালণী 
ও ধ্যানের প্রাক্য়া দৌখয়ে 'দলেন তাঁদেরকে । 
এ যে চিরন্তন সল্তান-জননীর গভীর সম্পর্ক । 
বাঙ্ালোরে এসেছেন শ্রীমা। স্বামী বিশুদ্ধানল্দ 
ছেন আশ্রমে । আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভন্তদের 'িশাল 
সমাবেশ। গাঁড় থেকে নেমেই শ্রীমা অভয় মুদ্রায় 
দণ্ডায়মনা। চারাদিকে যেন হিমালয়ের নিস্ত- 
ব্বতা। আশ্রমবাটিতে এসে উপবেশন করলেন 
শ্রীমা। ভন্তেরাও বসলেন। সবাই মৌন। 'কিস্তু 
সকলের মনে অপার শান্তি। ঘুচে গেল ভাষার 
ব্যবধন। তবু শ্রীমায়ের আপসোস-কথা বলা 
হলো না। একথা শ্রীমা বললেন স্বামী বিশুদ্ধা- 
নন্দকে। স্বামী বিশৃদ্ধানন্দ সমবেত ভন্তদের তা 
জানালেন। ভভ্তদের উত্তর, “না না, এই বেশ, 
এতেই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে-_ 
এরকম ক্ষেত্রে মুখের ভাষার কোন দরকার 
নেই।' অন্তরের আকুঁতই যে জননী ও 
সন্তানের ভাষা । 

. শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃস্ন্হে শুধুম্মত ভরেতের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সবর্রপ্রবাহশ 
মাতৃত্ব প্রসারিত হয়েছিল বিদেশীদের মধ্যেও 
ধর্ম, দেশ; ভাষা, বর্ণ প্রভাতি কোনাঁকছুই তাঁর 
মাতৃত্বের সীমানায় প্রবেশাধিকার পায়নি। তাই 
তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী 
ইংরেজ সম্বন্ধে বলতে পেরোছিলেন__ তারাও 
তো আমার ছেলে।' স্বদেশী আন্দোলনে যেসব 
ছেলেরা যোগ দয়োছলেন তাঁরাও যেমন শ্রীমায়ের 
আপন ছেলে, তাঁদের বিরোধাঁপক্ষ ইংরেজরাও 
ভ্া-ই। সেই একই সমদৃজ্টি, সমদ্নেহ? সমসম্তান- 


বাংসল্য ! শ্রীমা তাঁর মাতৃস্নেহে আপন করে 
নয়োছলেন স্বামীজশর পাশ্চাত্য 'িষ্যাদের-_ 
[মিসেস ওলিবুল, মিস ম্যাকলাউড, ভাগনী 
নিবোদতা ও ভগিনী কৃম্টিনকে। সমান আদর 
পেয়েছিলেন ভাগনী দেবমাতা ও অজ্ঞাতপারচস়্ 
একজন পোঁলশ মাঁহলা। 

ওিবুল, ম্যাকলাউড ও 'নিবোদতাকে 
প্রীমা 'আমার মেয়েরা বলে আপন করে নিজের 
কোলে তুলে নিলেন প্রথম সাক্ষাতেই। তাঁদের 
মন থেকে সত্ডকোচ মুছে দেবার জন্য 'তাঁম 
তাঁদের সঙ্গেই খেয়োছলেন। স্বামীজণর কাছে এই 
ঘটনা এক 'অদ্ভূত ব্যাপার মনে হয়োছিল। 
কুম্টিন বা দেবমাতাও এ সৌভ্রগ্য থেকে কিছমান্ন 
বাত হনাঁন। তাঁদের কাছেও শ্রীমা ছিলেন 
'আমাদের মা'। ওলবূলের একান্ত অনুরোধেই 
ব্রীড়াশনলা শ্রীমা ফটো তোলাতে রাজ হয়োছিলেন 
বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে 'নবোদতার 
আবাসে। অবশ্য প্রথমে রাজি ছিলেন না শ্রীমা? 
যখন ওঁলবুল মা, আমি আমোরকায় নিয়ে 
গিয়ে পূজা করব' বললেন, তখন কন্যার আব- 
দারের কাছে হার মামলেন শ্রীমা। এই শ্রীমায়ের 
প্রথম ফটো যা এখন সর্বত্র পাঁজত। ম্যাকলাউড 
আত্মহারা হতেন শ্রীমায়ের স্নেহে। বলতেন, 
ছিলেন এই নতুন ধর্মসজ্ঘের নিকটে মাহমময়শী 
মেরবমাতা ।” ম্যাকলাউড উদ্বোধনে শ্রীমাকে দর্শন 
করে মঠে 'ফিরেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-মান্দরে প্রণামাদ 
করে ফিরছেন নিজ আবাসে। সঙ্গে এক রক্গ- 
চারী আলো নিয়ে পথ দেখাচ্ছেন। কিন্ত 
ম্যাকলা কোন হুশ নেই। ভাবের ঘোরে 
অস্ফুঢস্বরে তান বলছেন £ আম তাঁকে 
দেখোঁছ !" ব্র্দচারীর কানের কাছে মুখ এনে 
ম্যাকলাউড বলছেন £ “পবিল্রতাস্বরৃর্পিণী মা। 
আমি তাঁকে দেখোছি !" শ্রীমায়ের আদরের 


র্‌ ৃ ৬১৭ 


উদ্বোধন 

'আমার খুকী' নিবোদতা। শ্রীমায়ের সঙ্গে 
ানবোৌদতার ছিল অত্যন্ত ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক । 
দেশ ভন্তদের মধ্যে নিবোদতাই সবচেয়ে 
বোশ লাভ করোছিলেন শ্রীমায়ের পৃতসঞ্গ। তাঁর 
পত্রে শ্রীমায়ের কত কথাই না রয়েছে ! পড়লে 
অবাক হতে হয়। 'নবোদতার কাছে শ্ত্রীমা 
ধরা দিয়েছেন বাভন্নরূপে। 'িনবোদতা 
লিখেছেন £ কিন্তু তবু আমার দৃম্টিতে, তাঁহার 
পবিত্রতা যেমন চমকপ্রদ ছিলঃ তেমান অপূর্ব 
ছিল তহার সুমাঁজত সৌজন্য এবং অপরের 
ভাব বুঝিবার মতো পরম উদার মন।' "তানি 
অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শান্তময়' মহত্তমা 
এক নারা।' 'সাত্যই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম 
সৃম্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব 
পানর, যে স্মৃতিচিহ্টুকু তিনি তাঁর সন্তানদের 
জন্য রেখে গেছেন_যারা 'নঃসঞঙ্ঞ, যারা 
কন্যা'। প্রথম দর্শনেই শ্রীমার স্নিগ্ধ স্নেহের 
স্বর- ওমা দেবমাতা ! দেবমাত ! মাথায় হাত 
রেখে তাঁকে আশনর্বাদ করলেন [তানি । দেবমাতার 
নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে আমার সমগ্র 
সত্তাকে প্লাঁবত করে তুলল ।” শ্রীমা বিদেশীদের 
ভাষা বুঝতেন না, তাঁরাও মায়ের ভাষা বুঝতেন 
না। সেবকরা কেউ মায়ের কথা ইংরেজীতে 
এবং 'বদেশশদের কথা বাঙলাতে বলে 'ইনটার- 
প্রেটারের কাজ করতেন। 'কল্তু এমনও অনেক 
সময় হয়েছে যখন সেবকরা কেউ উপাঁস্থত নেই। 
'তখন তিনি হৃদয়ের অকাথত গভারতর 
ভাষায় 'নিজেকে প্রকাশ করতেন। সে-ভাষা বুঝতে 
আমাদের কারোরই কোন অসুবিধা কখনো হতো 
না'_ একথা বলেছেন 'বদেশীরাই। দেবমাতার 
কাছে শ্রীমা প্রাতভাত হয়োছলেন, 'রাজরাজে- 
শবরীর মাহমায়'। করুণা, ভান্ত এবং ঈশ্বরানু- 
ভূঁতি-এই 'ছিল শ্রীমার সহজাত স্বভাব ।... তাঁর 
প্রাণজুড়ানো আশীর্চনের একাঁট শব্দ, কিংবা 
ক্ষাণক স্পর্শের মধ্যে এই গুণগর্থীলর আঁস্তত্ব 
অনুভূত হতো । অপাঁরচিতা এক 'বদোশনীকে 
'এস মা' বলে শ্রীমা জানালেন উষ্ণ অভ্যর্থনা । 


১২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


ণবদেশী কায়দায় "হ্যান্ড শেক'ও করলেন তাঁর 
সঙ্গে। আবার সনাতন ভারতীয় রীতিতে কন্যাকে 
চুমূও খেলেন তিনি। মাহলা এসেছিলেন 
শ্রীমায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে তাঁর অসস্থা 
মেয়ের জন্য। শ্রীমায়ের প্রাণঢালা আশীর্বাদে তাঁর 
মেয়ে ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে মাঁহলাটি দীক্ষা 
নিয়ে শ্রীমায়ের আপন কন্যা হয়ে গেলেন। শ্রীমা 
হলেন বিদেশিনশদেরও মা। 

শ্রীমা ছিলেন ডান্তারদের মা। বিভিন্ন সময়ে 
শ্রীমায়ের অসুখের চাঁকৎসাঁদ করেছিলেন প্রায় 
এক ডজন ডান্তার- এ্যালোপ্যাথক, হোঁমিও- 
প্যাঁথক, কাঁবরাজ। কেউ 'চঢাঁকৎসা করেছেন 
কলকাতায়, কেউ বা জয়রামবাটীতে অথবা 
কোয়ালপাড়ায়। বিপিনচন্দ্র ঘোষ ও স্বামী 
মায়ের ডান্তার। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্ত-শষ্য। 
কয়েকজন ছিলেন শ্রীমায়ের দীক্ষিত ডান্তার- 
সন্তান-কাঁঞ্জলাল। সজনীবাবু, লালাবহারী 
সেন ও স্বামী মহে*বরানন্দ। তাঁদেরও যে মা 
হবেন শ্রীমা_-এতো স্বাভাঁবক। কিন্তু খস্টান 
এ্যালোপ্যাথক ডান্তার প্রাণধন বসুর মা হয়ে 
গেলেন শ্রীমা। সে এক আশ্চর্য ঘটনা । শ্রীমায়ের 
তখন শেষ-অসখ। ডাকা হলো প্রাণধন বসুকে। 
তখনকার দিনে প্রাণধন বসুর ভিজিট ষোল টাকা 
ও গ্াঁড়ভাড়া পাঁচ টাকা । নিলেনও প্রথম দিন। 
একাঁদন প্রচুর ফল, মিস্টি, প্রভাতি তাঁকে দেওয়া 
হলো শ্রীমায়ের আদেশে। পরের দন শ্রীমাকে 
দেখতে এসে দৃম্টি পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির 
ওপর । স্বামী সারদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন; 
আমি এতাদন কার চিকিৎসা করছি 2" উত্তরে 
স্বামী সারদানন্দজী সব খুলে বললেন। পাঁরি- 
বর্তন হলো খ7সস্টান ডান্তারের হৃদয় ও মনের। 
আর কোন 'ভাঁজট 'নলেন না। শ্রীমায়ের যখন 
চিকিৎসার পাঁরবর্তন হলো তখনো নিজের খরচে 
দর্শন করতে আসতেন শ্রীমাকে। এভাবে কবিরাজ 
রাজেন সেন? কালাভুষণ সেন ও শ্যামাদাস 
বাচস্পাঁত শ্রীমায়ের স্নেহডোরে বাঁধা পড়োছিলেন। 
তাঁরা এলেই শ্রীমা সেবকদের বলতেন, "জল 
খেতে দাও, সন্দেশ খেতে দাও; আম খেতে দাও। 


৬৯৮ । 


) 


কার্তিক, ১৩১৪ 


ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য ও ডাঃ নীলরতন সরকারও 
তাঁর মাতৃস্নেহ থেকে বণ্চিত হননি। 
শ্রীমা বাগবাজারের বাঁড়তে আছেন। বাগবাজারে 
'পদ্মাঁবনোদ_বিনোদাবহারী সোম। প্রফুজ্ল) 
'ম্যাকবেথ') জনা' প্রভৃতি নাটকের আভনেতা 
তিনি। মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যালয়ের ছান্র। 
শ্রীরামকৃষের কৃপাধন্য পদ্মাবনোদ। আকণ্ঠ মদ্য- 
পান করে রান্রতে বাঁড় ফিরতেন। 'দোস্ত' কেও 
ডাকাডাঁক করতেন 'তাঁন। 'কন্তু কেউ সাড়া 
দিতেন না। একরান্রে কারুর আওয়াজ না পেয়ে 
পদ্মাবনোর্দ গান ধরলেন নেশার ঝোঁকে-__ উঠ 
গো করুণাময়, খোল গো কুটীর দ্বার।' 
ইত্যাদি । গান শেষে শ্রীমায়ের জানালা গেল খুলে। 
তাঁপ্ত সহকারে পদ্মাবনোদ বললেন) “উঠেছ 
মা? ছেলের ডাক শুনেছ 2 উঠেছ তো পেন্নাম 
নাও।” বলে গড়াগাঁড় 'দিলেন রাস্তায়। রাস্তার 
ধূলি নিলেন মাথায়। গান ধরলেন--“যতনে 
হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে ।/মন তুই 
দেখ আর আম দোখখ আর যেন কেউ নাহ 
দেখে। তারপর আখর দিলেন সজোরে তুই 
দেখ আর আম দেখি, দোস্ত যেন নাহ দেখে ।' 
পরের দিন শ্রীমা খোঁজ নিলেন ছেলোঁটর। সব 
শুনে বললেন, “দেখেছ, জ্ঞানটুকু টনটনে। পরে 
ভন্তেরা অনুযোগ করলে স্নেহময়ণ শ্রীমায়ের 
উত্তর ঃ “ওর ডাকে যে থাকতে পাঁরনে। শ্রীমা 
হলেন মাতালের মা। 
আভনেতা-আভিনেত্রীদের মা শ্রীমা সারদা । 
শ্রীরামক্ফের মতোই শ্রীমা গিয়েছেন রঙ্গমণ্ডে। 
আভনয় দেখেছেন। স্নেহাঁশস দিয়ে আঁভনেতা- 
আঁভনেন্রীদেরকে শ্রীমা তাঁর মাতৃকোলে স্থান 
[দিয়েছেন পরম যতনে, পরম মমতায় । তৎকালীন 
সমাজে অপাঙতেয় নট-নটাঁদেরকে শ্রীমা একাসনে 
বাঁসয়োছিলেন তাঁর অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে। 
মায়ের স্নেহ-যত়ে আঁভভূত অথবা সংসার-তাপে 
রুষ্ট 1গারশচন্দ্রু থিয়েটার ছেড়ে দয়ে সন্ন্যাসের 
জন্য প্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানয়োছলেন 


সকলের মা সারদা 


শ্রীমাকে বাাঁঝয়োছলেন 1নপুণ শব্দ প্রয়োগের 
দ্বারা। আবচালত শ্রীমা সম্মাতিদান করেনান 
তাঁর প্রার্থনায়। এই গিরিশের আমন্ত্রণে শ্রীমা 
গিয়েছিলেন মিনারভা 1থয়েটারে ীবজ্বমঙ্গল' ও 
পান্ডবগৌরব আভনয় দর্শন করতে। গাঁরশের 
বাঁড়তে দুগাপূজায় সকল আঁভিনেতা-আঁভনেনরী 
শ্রীমায়ের পাঁবন্র চরণযৃূগলে পৃষ্পাঞ্জাল অর্পণ 
করে সার্থক করোছিলেন নিজেদের জীবন। এই 
মিনার্ভা ঘিয়েটারে রামানূজ' আভনয় দেখেছেন 
নট অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে । নাটকে 
লক্ষণের কলহপরায়ণা স্ত্রী চমম্বার ভূমিকায় 
অবতীর্ণ নীরদাস্ন্দরী। অভিনয় শেষে 
নীরদাকে ডেকে পাঠালেন শ্রীমা। পোশাক পরা 
অবস্থায় নীরদা দৌড়লেন শ্রীমায়ের কাছে। 
তাঁকে কাছে টেনে 'নলেন, সদ্নেহে চুম্বন 
করলেন শ্ত্রীমা। বারবধ্‌ নীরদা আঁভভূতা; 
বাস্মতা। আভনেতা অমৃতলাল স্বয়ং স্বাঁকার 
করেছেন--তাঁর আভিনয়ের প্রেরণাদাত্রী শ্রীমা-- 
“শান্তর সম্প্রচার কার, অলক্ষ্যে লেখনী ধার ।/ 
শেখালে লীলার গীত কত ভন্তজনে।" আঁভনেত্রী 
তারাসন্দরী মাতসন্দর্শনে এসেছেন উদ্বোধনে । 
মৃদুস্বরে আলাপ হচ্ছে মায়ে-ঝিয়ে। শ্রীমায়ের 
আদেশে তারাস্ন্দরী শোনালেন জনা' নাটকের 
প্রবীরের বীররসাত্মক সংলাপ। মেয়ে তারা- 
সুন্দরী এমাঁন করে শ্রীমায়ের কাছে এসে শান্ত 
পেত মনে। 'বল্বমঙ্গল -এর পাগাঁলনীর ভূঁমকার 
আঁভনেত্রী নটী তনকাঁড়ও শ্ত্রীমায়ের কাছে 
আসতেন। একাঁদন শ্রীমায়ের আদেশে 'তিনকাঁড় 
শুনিয়েছিলেন পাগালনীর গান--আমায় নিয়ে 
বেড়ায় হাত ধরে'। ভাবাবিষ্টা শ্রীমা পরম স্নেহে 
আঁভনন্দন জানালেন-_-' আজ ক গানই শোনাল 
মা! এ'দের শ্্রীমা যত্রের সঙ্গে প্রসাদ দিতেন, 
স্বহস্তে দিতেন পান। আঁভনৈতা অপরেশচন্দ্ 
লিখেছেন £ “মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান 
খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন 
বাঁলয়াই 'নজে দোঁখয়াছ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তজনন" 
মা আমার, এই দেশের রঙ্গালয়ের কোন পাঁততা 


একদা। প্রায় আধঘন্টা ধরে বাাদ্ধমান গিারশ আভনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া 


৬১৯ 


অক্টোবর, ১৯৯০ 


[গয়াছেন__ভগবানের দয়া কটাগাছকে বাছে না 
_সে দয়ার পান্র-পান্রী নাই, সে দয়া বিচার করে 
না, ব্যবহারক জগতের কোনও বাঁধানষেধ 
মানে না, সে কেবল জাতানার্বচারে সকলকে 
পাব করিয়া লয়।' 

শ্রীমায়ের এক দীক্ষত ভন্ত নীচু জাতের। 
চলাফেরায় তাই তার বড়ই সঞ্চকোচ। দান 
এড়াল না শ্রীমায়ের। বললেন £$ তুমি সঙ্কোচ 
করছ ? তাতে কি বাবা! তুমি ষে ঠাকুরের গণ 
- ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ ।” শ্রীমা তাকে ঘরের 
ছেলে' করে িলেন। শ্রীশ্রীদ্‌র্গাপূজার মহাম্টমন। 
সকল ভন্তেরা একের পর এক শ্রীমায়ের চরণে 
দিচ্ছেন পূষ্পাঞ্জীল। তাজপুরের এক বাগদী 
অপলক নয়নে চেয়ে আছে। তার মনের তীব্র ইচ্ছা 
অপর সকলের মতো সেও শ্্রীমায়ের চরণে ফুল 
দেয়। কিন্তু জঅতে বাগদী। পাছে লোকে কিছ 
বলে, তাই বড়ই “দ্বিধা । শ্ীমায়ের কিন্তু তাঁক্ষণ 
নজর। তাকে ডেকে বললেন পায়ে ফুল 'দতে। 
মাতৃচরণ পুজা করে প্রফুজ্লবদনে মায়ের ছেলে' 
চলে গেল। শ্রীমা কামারপুকুরে। 'সাগরের মা' 
নামে এক নিম্নবর্ণের মাহলা শ্রীমায়ের বাঁড়তে 
কাজ করে দেয়। সেও বাঁণ্ঠত হয়ান শ্রীমায়ের 
স্নেহ থেকে। প্রাতাঁদন মাহলাটি' কাজে এলেই 
শ্রীমা স্নেহাসন্ত কণ্ঠে বলতেন £ “আগে মুখে 
দিয় একটু জল খেয়ে পরে কাজে লেগো।' 
শ্লীমা কোয়ালপাড়ায় 'জগদম্বা আশ্রমে। এক 
ডোমের মেয়েকে তার উপপাঁত ত্যাগ করেছে। 
দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। অকূলের কূল 
শ্রীমায়ের কাছে সে সব বলল অকপটে । শ্রীমা 
ডাকালেন লোকটিকে । স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্খঘসনার 
স্বরে শ্রীমা বললেন $ ও তোমার জন্য সব ফেলে 
এসেছে ; এতাঁদন তুমি ওর সেবাও 'নিয়েছ। 
এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে 
-নরকেও স্থান পাবে না।” শ্রীমায়ের অপরাজেয় 
মাতৃশান্তর কাছে ডোমেব মন গলল। মেয়োটরও 
গাঁত হলো । শ্রীমায়ে্ সেবক স্বামী সারদেশা- 
লন্দ লিখেছেন £ মায়ের বাড়তে কুল-মজুর, 
গাড়িওয়ালা) পালাক-বেহারা, ফেরিওয়ালা, 
মৈছুলী-জেলে যেই আসুক সকলেই মায়ের 


১২তম বর্ষ ১০ সংখ্যা 


ছেলে-মেয়ে। সকলেই তন্তের মতো স্নেহ-আদর 
পায়। সেই সকরুণ স্নেহদৃস্টি ইহ-পরকালে 
কেউই আর ভুলতে পারবে না। যাঁদ বা কোন 
সময়ে বিস্মরণ হয়, দুঃখকজ্টে পড়লেই মনে 
ভেসে উঠবে সেই স্নেহকোমল কৃপাদজ্টি।' 
শ্রীমা সারদা ছিলেন নীচজাতি) অবহোলিতদের মা। 
শুধু মানুষই নয়। শ্রীমা সারদা পশু-পাখি, 
ইতরপ্রাণীরও মা। সামান্য একটি 'বিড়ালকেও 
অবহেলা করা পছন্দ করতেন না। রাধূর পোষা 
বিড়াল শ্রীমায়ের কাছে নিভয়ে আশ্রয় নিত। 
[বিড়ালের জন্য শ্রীমা নিয়ামত দুধের বন্দোবস্ত 
করোছিলেন। বিড়াল চার করে খাওয়াতে কেউ 
অনুযোগ করলে শ্রীমা বলতেন £ চদার করা তো 
ওদের ধর্ম বাবা। কে আর ওদের আদর করে 
খেতে দেবে £' কলকাতা যাবার সময় শ্রীমা জ্ঞান 
মহারাজকে বললেন ঃ ' দেখ জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে 
মেরো না) ওদের ভেতরেও তো আমি আছ।” 
তুচ্ছ ঝাঁটাঁটর প্রাতও তণর স্মেহদ্ম্ট! 
একাদন জয়রামবাটীতে গৃহকর্মে নিষ্যন্ত একজন 
দ্ললোক ঝাঁট দিয়ে ঝশটাটি ছঠড়ে একদিকে 
ফেলে রাখলে শ্রীমা বললেন, ঝাঁটাটিকেও সম্মান 
দিতে হয়। সামান্য কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে 
হয়। ছোট জানিস বলে তুচ্ছ করতে নেই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ধরাধামে থাকতেই 'মা-ডাকের 
আস্বাদ কিছ পেয়েছিলেন শ্রীমা। কিন্তু তৃপ্ত 
পানান 'তান। মন খারাপ করে একাদন তানি 
ভাবছেন কামারপুকুরে ছেলে নেই, কিছু 
নেই? 'কি হবে 2" শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন £ 
“ভাবছ কেন ঃ তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ_আঁম 
তোমাকে এইসব রত্র-ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে 
কত লোকে তোমাকে মা, মা বলে ডাকবে। 
রত্র-ছেলে নরেন, রাখাল, তারক, শরৎ গঙ্গাধর, 
বাবুরাম, যোগবীন প্রমুখ । কিন্তু শ্রীরামকৃষের 
সস্পষ্ট হাঙ্গত শেষের লাইনাটি। তারও আগে 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী দেবীর 
অনুশোচনার উত্তরে বলোঁছলেন £ “শাশুড়ী 
ঠাকরুন, আপাঁন দুঃখ করবেন না, আপনার 
মেয়ের এত ছেলে-মেয়ে হবেঃ শেষে দেখবেন? 
'মা'-ডাকের জবালায় আবার আস্থর হয়ে উঠবে। , 


৬২০৩ 


কার্তিক, ১৩৯৭ 


শ্রীমাকে তাঁনই বলোছলেনঃ "এত ছেলে তোমায় 
মাবলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে 
উঠবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ডীন্ত কে তখন বুঝতে 
পেরেছিল ? 'মা-ডাকের' জবালা মর্মে মর্মে 
শ্রীরামকৃফ-বভাসতা শ্রীমা অনুভব করোছলেন। 
অনুধাবন করতে পেরোছিলেন শ্রীরামকৃষের 
বাক্যের গভীর মর্মার্থ। সকলকে 'তাঁন কোল 
দিয়েছেন, আপন করে নিয়েছেন সবাইকে একই 
মাতৃস্নেহে। আগেই বলা হয়েছে, জাতির প্রশ্ন, 
বর্ণের ভেদ কোনাদন তাঁর কাছে কোন স্থান 
পায়নি। দেশের গণ্ডি, ধর্মের সীমা, সম্প্রদায়ের 
বাধন আতক্কম করে তশর অপার মাত্‌স্নেহ 
[স্তৃত হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। 
স্নেহে ধারণ করে আছেন লতা-গুল্ম-বৃক্ষ, 
পশু-পক্ষী-পতঙ্গ, ধনবান-এশ্বর্যবান) দাঁরদ্র- 
অভাবঈ, নম্টা-ভ্রম্টা, সতী-পুণ্যবতী, সৎ-মহণ্, 
সাধ্‌-সঙ্জন) পাপী-পাঁতত থেকে অবতার- 
বাঁরম্ঠ শ্রীরামকৃণ। তাই সারদা সকলের মা। 
এই সত্যের সাক্ষী। 

একটা গভাঁর অধ্যাত্ম ধারণা-বারে বারে 
অবতারগণ আসেন, কিন্তু শ্রীক ভগবান স্বয়ং_- 
সব অবতারের অবতারী। স্বামীজীরও গভশর 
উপলাব্ধ £ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারবারষ্ঠ। উপলাব্ধ- 
মান সাধক-পাণ্ডিত গৌর বলেছিলেন£ যাঁর 
অংশ থেকে যুগে যুগে অবতারগণ আসেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং 'তাঁনই। শ্রীরামকৃষকে কল্তু 
ভবতাঁরিণর অবতার বলেও গ্রহণ করা হয়। 
অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে উপলাব্ধ করেন 
মা সারদা ও ভবতারিণী অভেদ। তবে কি এবারের 
অবতারের অবতারী মা সারদাঃ তাই কি 
শ্রীরামকষ্ণে এত শীবনয়) এত মাধূর্যঃ যেখানে 
শাল্তভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠার কর্মব্যস্ততা থাকলেও 
দুষ্কৃ়তদের বিনাশের কোন দাপট নেই। মাত্‌- 


৬২১ 


জর নাসার 


পাঁরবর্তন করে আধ্যাত্বকতায় উত্তারত করবে। 
তাদের বিনাশের প্রয়োজন নেই। 

সূতরাং মহা সৌভাগ্য) বড় আশা ও আনন্দের 
সংবাদ যে, এবারে শ্্রীশ্রীজগজ্জননী ভবতারণী 
স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন ধরাধামে, রামকৃষ- 
সারদারূপে বিজ্ঞান ও যাল্তক সভ্যতার উধেরে 
মান্বকে অমৃতের সন্ধান 'দতে, সত্য পথে 
নিয়াল্দিত করতে, পরমার্থলাভে ধন্য করতে। 
যান জগজ্জননী 'তাঁনই ভবতারিণী, 'তাঁনই 
মা সারদা। তাই সকলের মা শ্রীসারদা। 

সকলের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ 'দবা অবসানে 
দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমাঁণর কুঠিবাঁড়র ছাদের ওপর 
উঠে বিশ্ববাসীকে বোৌদক খাঁষর মতো আহবান 
করোছিলেন অমৃতের সন্ধান দিতে, সকলের মা 
সারদাও দেবীস[ন্তের ভাষায় যেন বললেন £ 

অহং রাম্ত্রী সঙ্গমনী বসনাং 

চাঁকতুষা প্রথমা যাঁজ্য়ানাম্‌। 

তাং মা দেবাঃ ব্যদধৃঃ পুরুত্রা 

ভূঁরিস্থান্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম, ॥ 
-আমই সমগ্র জগতের ঈশ্বর), উপাসকগণের 
ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরর্রদ্ষশান্ত। অতএব যজ্ঞার্হ- 
গণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেম্ঠা। আম প্রপণ্রূপে 


বহুভাবে অবাস্থতা ও সর্বভূতে জীবরূপে 
প্রীবস্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজ- 


মানগণ 'বিবিধভাবে আরাধনা করে। 
প্রমাণিত করলেন আত সাধারণ জীবনচর্যার 
মাধ্যমে জগজ্জননীর সর্বক্ষেত্রে মাতৃত্বের সুস্পম্ট 
আভব্যান্ত। মাতৃস্নেহের জোয়ারে বিশ্বে এনে 
[দিলেন বিশ্বপ্রসাবনীর করুণাধারা। অভয়া 
অভয় দিলেন, “মনে রেখো তোমার একজন মা 
আছেন।' জয় মা! জয় মা! 
যা দেবী সর্বভূতেষ্‌ মাতৃ্রূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥. 
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃফ্ং জগদ্গুরুম্‌। 
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মৃহমহহঃ ॥ 
[ সমাপ্ত ] 


অন্লোবর, ১৯৯০ 


ছি 
প্রবন্ধ 
নস 


মহাশ্তি কালী 


স্বামী যুক্তসঙ্গানন্দ 


বৌদক সাহত্য আলোচনা করলে দেখা যায় 
সেখানে বহ? দেবতার স্তব-ম্তুঁতি বর্তমান । তখনকার 
মানুষ প্রকাতকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরোছিল 
ষে, প্রকীততে চলছে 'বাঁভন্ন শান্তর আঁবরাম খেলা । 
প্রকতিতে সে নিরীক্ষণ করোছল দিনের বেলায় 
সর্ষের প্রখর তাপ, রান্রে গহন অন্ধকার ; নিরীক্ষণ 
করোৌছল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চোখ-ধাঁধানো ক্ষাণকের 
[িদৃদবলক, বজ্বের নিঘেষ, মুহার্তে প্রাণীবধবংসী 
বস্রপাত ও আবিশ্রান্ত বর্ষণ; নিরাক্ষণ করেছিল প্রবল 
ঝঞ্ধা, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাঁশ ও বিস্তীর্ণ প্লাবন । 
অনুভব করোছল প্রচ্ড শীত ও গ্রীক্ম। আবার সে 
গনরীক্ষণ করোছল শান্ত-স্নগ্ধ চন্দ্রাতপ, নক্ষত্রখাঁচিত 
ধর্মল আকাশ, মৃদুমন্দ-প্রবাহিত প্রাণজড়ানো 
শীতল সমীরণ, ফুলে-ফলে সুশোভিত বৃক্ষরাজি । 
জলে চ্ছলে অন্তরীক্ষে প্রকৃতির করাল ও কোমল 
উভয় রূপের মধ্যেই তখনকার মানুষ লক্ষ্য করোছল 
পবাচন্র শান্তর প্রকাশ । এতে সে কখনো হয়োছল 
ভীত, কখনো হয়োছল 'বাস্সত। সে এও বুঝতে 
পেরেছিল- এসকল শান্ত তার নাগালের বাইরে, 
এসকল শান্তর কাছে সে আতি অসহায় । তাই যেখানে 
যেখানে মানুষ প্রকীতর শীস্তর বিশেষ প্রকাশ দেখেছে 
তার 'পছনেই সে এক-একজন শীন্তমানের আঁস্তত্ব 
কম্পনা করেছে৷ সেসকল শান্তমানদের সাধারণ নাম 
দেওয়া হয়েছে দেবতা অর্থাৎ দুযাতমান বা প্রকাশ- 
শীল । আবার মানুষ এও লক্ষ্য করোছল, প্রকতিতে 
প্রকাশিত শীন্তসম্‌হের ধৰংসাত্মক ও কল্যাণকর ক্ষমতা 
সমান নয় । 

এই তারতম্যানুসারে দেবতাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ 
গ্াননদেশও হয়েছে। এজন্য দেখা যায়, বৈদিক 
খাষদের রচিত স্তোন্রাদিতে সকল দেবতার মাহমা 
সমভাবে কণীর্তিত হয়ন। এই সকল মাহমান্বিত 
দেবতাদের মধ্যে দেব ও দেবী উভম্মই আছেন এবং 
মানুষ তার প্রকাত অনুযায়ী তাঁদের উপাসনা করেছে। 

পরবতাঁ কালে উপনিষদের যুগে বা দার্শীনক 


৯ বহবঃ সত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকতেরেব ভারতে । 


যুগে উপাস্য সকল দেব-দেবীকে একাঁট মান্র পরম 
সত্তার প্রকাশ বলে ভাবনা করা হয়েছে । ভাবনা করা 
হয়েছে- প্রকীততে 'বাভন্নভাবে যেসব শান্তর স্কুরণ 
হচ্ছে তা এক মহাশান্তরই 'বাভল্ন প্রকাশ । সেই 
পরম সন্তাকেই উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা আত্মা । 
উপ্পানষদে এই ব্রন্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-_ 
তান 'নরাকার শীনগণ 'নাক্কয় সত্তা। এই বদ্ধ 
থেকেই চরাচর বিশ্বরন্ধাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয় । 
নাক্কয় ব্রহ্ষে সম্ট্যাদি ক্রিয়া সম্ভব হয় কিভাবে ? 
এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়-প্রত্ষের সব্ব-রজ-তম- 
গুণাত্ক অঘটন-ঘটনপটায়সী আঁনর্বচনীয়া এক 
শান্ত আছে যা থেকে সম্ট্যাঁদ 'রুয়া সম্ভব হয়। ব্র্ধ 
তার প্রকৃত স্বরূপ অবস্থায় নিগুণ নিরাকার 'নাক্কয় 
হলেও তিনি যখন তাঁর অনিবণ্চনীয় শাল্তসহায়ে 
সৃন্টি-উন্মুখ হন, তখন তান হন সগুণ সাকরয় বন্ধ । 
এই সগুণ-সাক্রয় ব্রহ্ষই পুরাণশাস্ত্ে ব্রদ্মা বিষ 
মহেশবররূপে কীর্তত। যখন তান সুষ্ট করেন 
তখন তিনি ব্রহ্ধা, যখন স্ফিতি বা পালন করেন তখন 
বিষ আর যখন সংহার করেন তখন শিব বা রুদ্র । 
আর ব্রন্ধ যে অনির্ধচনীয় শীন্তবলে সংন্টিস্থিতি- 
প্রলয় করেন সে-শীন্তকেই মহামায়া, যোগমায়া বা 
মহাদেবীরূপে আঁভাহত করা হয়েছে পুরাণ ও তন্ত্রাদ 
শাস্তে। শান্তসাধনার উপাস্য দেবতা হলেন এই 
মহাদেবী। এক মহাদেবীই এসকল শাস্তে বহু নামে 
ও বহ রূপে স্তুতা হয়েছেন। তানিই মাহযাসুর- 
মার্দনী দু্গাঁ, দক্ষসতা সতী, হিমালয়-দহতা উমা 
বা হৈমবতী, শিবগোহনী শিবানী । শীতলা মনসা 
এবং অন্যান্য গ্রাম্য দেবীগণ্ও তাঁরই এক-একটি 
রূপ ।১ নাম ও রূপভেদে এরা ভিন্ন কিন্তু দ্বরূপতঃ 
অভিন্না। এাঁবষয়ে বহু স্তব-্তুতি ও কাহিনী 
পুরাণে বিদ্যমান । এ-সম্পকে দেবী-পুরাণের একটি 
শ্লোক উল্লেখ্য ঃ 
নামভেদাদ: ভবেদং ভিন্না ন ভিন্না পরমার্থ তঃ। 
শিবা নারায়ণী গোরা চর্চিকা বিমলা উমা ॥ 


যা ষাশ্চ গ্রাম্যদেব্। স্যস্তাঃ সব প্রকৃতে বলাঃ ॥--দেবীভাগবত, ৯।১।১৩৬ 
৬২৭ 


কার্তক; ১৩৯৭ 


তারা শ্বেতা মহাশ্বেতা আঁশ্বকা 'শবশাসনাং ।২ 
_ অর্থাৎ তান এক হয়েও শিবের আদেশে শিবা, 
নারায়ণী, গোরা, চার্টকা, বিমলা, উমা, তারা, শ্বেতা, 
মহাশ্বেতা ও আঁম্বকা- এই সকল নামে বিভিন্না 
হয়েছেন । 'কিম্তু পরমার্থতঃ ( তত্বতঃ ) ভিন্না নন। 
মার্কগ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম বা 
শ্রীশ্রীচষ্ডীতে আমরা পাই--দেবী চশ্ডিকা যখন 
বহু দেবী পাঁরবোষ্টতা হয়ে দৈত্যরাজ শ্ভের 
সৈনাসমূহ এবং তার প্রিয় ভ্রাতা মহাসুর নিশ্ভকে 
নিধন করলেন তখন দৈত্যরাজ শুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে 
আগমন করে অত্যন্ত ক্োধভরে দেবীকে বললেন ঃ 
বলাবলেপদ-ষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ | 
অন্যাস্যাং বলমাঁশ্রত্য যুধ্যসে যাঁতিমানিনী ॥ 
( চণ্ডী, ১০।৩) 
-_হে বলগর্কে দুগগা! তুম গর্ব করো না; 
কারণ আত গীঁর্বতা হয়েও তুম অন্যান্য দেবীগণের 
শী আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ । অর্থাং একা তোমার 
যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা নেই; যদি ক্ষমতা থাকে 
একা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তখন দেবী শুদ্ভকে 
বললেন £ 
একৈবাহং জগত্যন্ন দ্বিতীয়া কা মমাপরা । 
পশ্যেতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদীবভতয় ॥ 
(এ, ১০1৫ ) 
-একমান্র আমিই জগতে 'বিরাঁজতা । আমি 
ছাড়া জগতে অন্য দ্বিতীয়া আর কে আছে? ওরে 
দুষ্ট, এই সকল দেবী আমারই আঁভন্না বিভাঁতি, এই 
দেখ, এরা আমাতেই 'বলীন হচ্ছে ঃ 
অতঃ সমস্তাস্তা দেব্যো রহ্ধাণীপ্রমুখা লয়ম- | 
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীং তদাশ্বিকা | 
(এ, ১০1৬) 
_অতঃপর ব্রদ্ধাণীপ্রমুখ দেবীগণ দেবী 
চশ্ডিকার শরীরে িবলীন হলেন । চাঁণ্ডকা একাঁকনীই 
রইলেন এবং একাই যাম্ধ করে শুদ্ভকে নিধন 
করলেন । . 
দশমহাবিদ্যার কাঁহনী থেকেও স্পন্ট বোঝা যায় 
যে, 'বাঁভন্ন দেবীমনীর্ত এক মহাদেবীরই ?বাভ্ রূপ । 
কাহনীট হলো 'িবপত্বী দক্ষসৃতা সতাঁ দক্ষষজ্ঞে 
২ দেবী-পুরাণ, ৯৮।৪- 
৩ মহাভাগবত-পরাণ, ৬ম অধ্যায় 


৬২৩ 


মহাশান্ত কাল 

যাবার জন্য 'শবের অনুমাত প্রার্থনা করলে শিব 
বললেন, বিনা 'নমন্্ণে িতৃগৃহে যাওয়া উঁচত নয় । 
তাতে অসম্মান হবে। সত তবু অনুমতির জনা 
শিবকে পণড়াপাঁড় করতে থাকায় শিব বিরন্ত হয়ে 
সতঈকে বললেন £ 

জানাম বাগবাহভ্ঠতাং স্বামহং দক্ষকন্যকে | 

যথারুচ কুর; তব মমাজ্জাং কিং প্রতণক্ষসে ॥৩ 

-আমি জানি তুমি আমার কথার বাধ্য নও । 
তোমার যা ইচ্ছা তা-ই কর। আমার আজ্ঞার 
অপেক্ষা করছ কেন? এই কথা শুনে দেবা ক্রুম্ধ 
হয়ে ভাবেন--শিব আমাকে পত্বী হসাবে পেয়ে 
আমার স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছেন। এবার তাঁকে 
আমার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করাব। এই ভেবে 
দেবী ভয়ঙ্করী কালামূর্তি ধারণ করলেন । এই 
মার্ত কৃষ্কাঞ্জনসমপ্রভা 'দগন্বরী আল.লায়তকেশা 
লোলাঁজহবা মুণ্ডমাঁলনী । এই ভয়ঙ্করী মার্তি 
দেখে শিব ভয়ে পলায়ন করতে চাইলেন । কিন্তু 
শিব যেদিকে যান সোদকেই দেখেন এক-একটি 
ভয়ঙ্করী মৃর্তি পথ আগলে আছেন। শিব আর 
পলায়নের পথ পাচ্ছেন না। শিব তখন ভয়ে 
চক্ষু মুদ্রুত করেন এবং পরে চোখ খুলে দেখেন 
সামনে সেই কালীমার্ত। শিব তখন ভয়ে ভয়ে 
'জিজ্ঞাসা করেন, “কে তুমি শ্যামা, আমার প্রাণবল্লভী 
সতী কোথায় 2” শিবের এই অবস্থা দেখে দেবা 
দয়াপরবশ হয়ে বললেন, “চিনতে পারছ না, 
আঁমই তোমার সতী ৷ আঁম সষ্ট-সংহারণী সক্ষযা 
প্রকীত। তোমার বাঁনতা হওয়ার জন্যই গৌরবর্ণা 
হয়োছলাম । আর দশাঁদকে মহা ভয়ঙ্করী যে- 
দশমূর্তি দেখেছ, সেসব আমারই মূর্তি। অতএব 
হে শশ্ভু, ভয় করো না।”৪ এখানে উল্লেখ্য যে, দেবা 
মহামায়াই ব্ঙ্ধার প্রার্থনায় শিবের পত্বী হওয়ার জন্য 
দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করোছলেন ।৫ সুতরাং 
পুরাণ শাস্সমূহ বাভন্ন কাহনীর মাধ্যমে বাঁঝয়ে 
দিচ্ছে সকল দেবাঁই তত্বতঃ এক। 

এই মহাদেবীরই একরুপ দেবা কালিকা বা 
কালী । উপার-উন্ত দশমহাবিদ্যার কাহিনী থেকেও 
»পম্ট বোঝা যায় দেবী মহামায়ার এক প্রধান রূপই 

৪ এ, এবং বৃহম্ধর্ম-পুরাণ, মধ্যথণ্ড, ৬ত্ঠ অধ্যায় 

& কালিকা-পুরাণ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় 


অন্টোবর। ১৯৯০ 


উদ্বোধন রর 


কালী । দেবী যে-দর্শাট রূপ ধারণ করে শিবের 
ভাঁতি উংপাদন করোছিলেন সে-দশট রূপ হলো £ 

কালী তারা মহাঁবদ্যা ষোড়শী ভুবনেত্বরী | 

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধ্মাবতশ তথা । 

বগলা দিত্ধাবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্বকা । 

এতা দশমহাবিদ্যা সত্ধাবদ্যা প্রকীততা ॥৬ 

সমহাবদ্যা কালী ও তারা, ষোড়শী, ভুবনে- 
*বরী, ভৈরবী, 'ছম্মস্তা, বিদ্যা ধমাবতী, িসথ- 
বিদ্যা বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা__এই হলেন দশ- 
মহাঁবদ্যা । এদেরকে 'সদ্ধাবদ্যাও বলা হয়। সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে দেবীর প্রধান দশ রূপের মধ্যে প্রথম 
রূপই হলো কালী । দশমহাঁবদ্যার কাঁহনী ছাড়াও 
কাঁলিকা ও মহাদেবীর আঁভন্বত্ব প্রসঙ্গে নানা কাহিনণ 
পুরাণসমূহে বার্ণত আছে। কালিকাপুরাণের 
৪১তম অধ্যায়ে পাওয়া যায়--সতাঁ যখন দক্ষযজ্জে 
প্রাণত্যাগ করেন সেসময় গিররাজ 'হমালয় পত্বী 
মেনকা মহাদেবীর আরাধনায় গনমণ্না ছিলেন । তাঁর 
আরাধনায় তম্ট হয়ে মহামায়া তাঁর সম্মুখে 
আঁবিভ্ভতা হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন । 
মেনকা প্রথমে শতপুত্র ও পরে সুরূপা গুণশালিনী 
গপতৃকুল ও মাতৃকুলের আনন্দদায়নী এবং ন্িভুবন- 
দর্লভা একাঁট কন্যা প্রার্থনা করলেন । দেবী তখন 
মেনকার শতপন্ত্র হওয়ার বর দিয়ে বললেন £ 

সূতা চ তব দেবানাং মানুষানাণ রক্ষসাম। 

হিতায় সর্বজগতাং ভবিষ্যাম্হমেব তে ॥৭ 

- দেবতা রাক্ষদ ও মনুষ্যের- সকল জগতের 
তের জন্য আমিই তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
করব। অতঃপর যথাকালে দেবী মেনকার কন্যারূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার গায়ের বর্ণ হয় 
'নীলোংপলদলানুগামত অর্থং নীলপদ্মের পাপাঁড়র 
মতো শ্যামবর্ণ। কন্যার গান্রবর্ণ শ্যামবর্ণ দেখে 
গগাররাজ কন্যার নাম রাখলেন কালী । গাঁররাজ 
হিমালয়ের বন্ধু-বাম্ধবগগণ কন্যার নাম রাখলেন 
পার্বতী । তাঁরা তাকে কাল, 'গারনাম্দনশ-__ 
এসকল নামেও ডাকতেন । রর 

এই 'হিয়ালয়কন্যা কালীরই আরেক নাম উমা । 
কাঁলকাপুরাণের .৪%তম অধ্যায়ে পাওয়া যায় উমার 


৬ মৃণ্ডমালাতন্্, উম পটল, ৭-৮ 
৭ কালকা-পুরাণ, ৪১1৩৪ 


৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। শিব একাঁদন গৌরবর্ণা 
অপ্সরাদের সম্মৃথে কালীকে 'কাল িন্বাঞ্জনশ্যামে' 
অর্থাং "হে অঞ্জনসদৃশ শ্যামলা কাল” বলে সম্বোধন 
করায় দেবী অপমানিতা বোধ করেন এবং গোরাঙ্গী 
হওয়ার জন্য শিবেরই তপস্যা শুরু করেন ৷ অতঃপর 
কঠোর তপস্যার পর শিবের বরে দেবী কালী 
গৌরবর্ণা হলেন । তখন তাঁর নাম হয় গৌরী । 

চশ্ডীতে পাওয়া যাচ্ছে দেবী পার্বতীর শরীর- 
কোষ থেকে দেবী আঁম্বকা বা কৌঁশিকী নির্গত হলে 
দেবী পার্বতীর রঙ কালো হয়ে যায় এবং তিনি 
কাঁলকা নামে খ্যাত হন £ 

শরীরকোষাং যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নস্তাম্বকা। 

কৌঁশিকর্ণীত সমস্তেষ্‌ ততো লোকে গীয়তে ॥ 

তস্যাং বানির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভ্‌ৎ সাপ পার্বতাঁ। 

কালকোতি সমাখ্যাতা িমাচলকৃতাশ্রয়া ॥৮ 

_অর্থাং পার্বতী দেবীর দেহকোষ থেকে 
আম্বকা উংপন্ন হয়েছেন বলে ভ্রিজগতে তান 
( আন্বকা ) কৌশকী নামে আভাহতা । কৌঁশকী 
দেবীর নির্গমনের পর পাবতী দেবীও কৃষ্ণবর্ণা হলেন 
ও 'হমালয়ে আঁধা্ঠতা হয়ে কালকা নামে প্রাসন্ধা 
হলেন। আবার চণ্ডীরই সপ্চর অধ্যায়ে বার্ণত 
আছে- দৈত্যরাজ শহুদ্ভের অননচর চণ্ড-মু্ড এবং 
অন্যান্য অসরগণ হহিমালয়-শঙ্গে সিংহের উপর 
সমাসীনা কৌশিকী ( আঁদবকা ) দেবীকে ধরবার জন্য 
নানা অন্ত্শস্ত নিয়ে তাঁর নিকটবতর্ঁ হলে দেবার 
মুখমণ্ডল কোধে কৃষ্ণরর্ণ হয় এবং দেবীর ললা 
থেকে খড়গধারণী ও পাশহদ্তা ভীষণবদনা কালা 
শনর্গতা হন। এই কালীর নাম চামুণ্ডা । এসকল 
কাহিনী ছাড়া বহু স্তোন্তরাদতেও মহাদেবীর সঙ্গে 
কালীর আভন্ত্ব প্রাতপািত হয়েছে । কালিকা-প;রাণে 
আছে রক্ষা মহামায়ার স্তব করছেন £ 

গনতাম্তাঁনর্মলা ত্বং গহ তামসী চ গায়তে । 

স্বং হিংসা ত্বমাহংসা চ ত্বং কালী চত্রাননা ॥৯ 

_ তুমিই শুম্ধসবদ্বরূপা এবং তুমিই তামসা 
বলে বার্ণত আছ; তুমিই হিংসা এবং অহিংসা, 
তুমিই কালী এবং চতুরাননা । এই' পুরাণে মহাদেবা 
বহুবার “কালা"রূপে টীল্লাখত হয়েছেন । 

৬ চন্ডী, ৫1৮৭-৮৮ 

৯ কাঁলকা-পরাণ, ৫৩৫ 


৬২৪ 


কার্তিক, ১৩৯৭ 


দেবী কাঁলকার তত্ব বা স্বর:প এবং মাহাত্ময 
িশেবভাবে বার্ণত হয়েছে তন্শাস্মসমূহে । শাস্ত- 
সঙ্গমতন্ত্ে বলা হয়েছেঃ “সচ্চিদানন্দম্বরূপেয়ং 
ক্ষর্পাহথ নির্গণা 1৮১০--তিনি সাঁচ্চদানন্দস্বরূপা 
ও 'নর্গণা । তন্দ্রশাস্্সমূহে তিনি নিগর্দণা এবং 
সগুণা উভয় রুপেই কীর্ততা--“সাকারাহাঁপ 
ধনরাকারা মায়য়া বহুর্ঁপণী ।১১ তিনি সকলের আদ 
ণকন্তু স্বয়ং অনাদ। তান সকলের সাঁষ্ট, পালন 
ও সংহার করর--“ত্বং সর্বাদিরনাদিস্তং কতা হত্রী 
চ পালকা।১১ দেবী কালিকা থেকেই ব্ম্ষাদি 
দেবগণ উংপন্ন এবং তাঁতেই লয় প্রার্থ হন। নিবি- 
তন্দে বলা হয়েছে-বৃক্ষ যেমন মাঁটতে জন্মে ও 
মাঁটতে মিশে যায়, বৃদ্বুদ যেমন জলে জন্মে ও 
জলে মিশে যায়, তাঁড়ং যেমন মেঘে উংপন্ন হয় ও 
মেঘে বিলীন হয়, তেমনি সন্টিকালে রক্ধাদি দেবতারা 
দেবী কাঁলকা থেকে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে 
তাঁতেই লীন হয় £ 
জায়তে চ ক্ষিতো বৃক্ষো যথা পাথব্যাৎ বিলীয়তে | 
তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং যথা তোয়ে বিলীয়তে । 
জলদে তাঁড়দুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে ॥ 
তথা ব্রহ্ধাদয়ো দেবাঃ কাঁলিকায়াং প্রজায়তে (ন্তে)। 
তথা প্রলয়কালে তু পুনঃ তস্যাং প্রলীয়তে (ন্তে) ॥১২ 
“কালন”--এই নামের ব্যাখ্যার মধ্যেও তাঁর 
স্বর্প বর্ণনা করা হয়েছে। মহানর্বাণতন্বে 
সদাশব১৩ দেবীকে বলেছেন £ 
তবরূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ । 
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রাসষ্যাত ॥ 
কলনাৎ সবর্তৃতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ততঃ | 
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কাঁলকা পরা ॥ 
কালসংগ্রসনাং কালন সর্বেষামাদরূপিণী | 
কালত্বাদাঁদিভ্তত্বাদাদ্যা কালাীতি গাঁয়তে ॥১৪ 
--“জগৎ সংহারকারী মহাকাল তোমার রূপ- 
গবশেষ । মহাসংহারকালে কাল সমস্ত 'ব"ব গ্রাস 
করবেন। সর্বভূতকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করার জন্য 


১০ শান্তিসঙ্গমতল্ম, তারাখণন্ড ৫1২৪ 


মম ] ৃ মহাশন্তি কাল" 
তাঁকে মহাকাল বলা হয়। আর মহাকালকে গ্রাস 
কর বলে তুমি আদ্যা কালকা। কালকে গ্রাস কর 
বলে তুম কালী, তুমি সমগ্র বিশ্বের আঁদরঁপণা 
এবং কারণস্বরূপা । সংন্টকালে সমগ্র বিশ্বের 
তুমি আঁদরুপণী এবং সংহারকালে সমগ্র বিশ্বের 
তুম কলন (গ্রাস) কর, এজন্য তোমাকে আদ্যা 
কাল বলা হয় ।” কালকে কলন করেন বলে দেবী 
কালী । কলন শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি 
অর্থ স্বাত্মলয়ীকরণ। আবার কালকে গ্রাস করেন 
কলে দেবা কালী । এখানে গ্রসন” এবং “কলন: 
একই অর্থ বহন করে অর্থাং স্বাত্বলয়ীকরণ। দেবা 
কালকে নিজের সঙ্গে একভ্ত করে নেন। 
কাল”-এর স্বরূপ সপর্কে সংক্ষেপে বলা যায়-_ 
কাল হলেন বন্ধ বা পরমাত্মা । অথব বেদের কালসংস্তে 
বলা হয়েছে_-“কালো ভূতিমসৃজত "কালে হ বি্বা 
ভ্তাঁন”-_কালরুপ পরমাত্মা এজগং সংস্ট করেছেন 
*** কালের আশ্রয়ে সকল 'বণ্ব অবচ্ছান করছে ।১৫ 
সুতরাং কাল শুধু গ্রাসই বা সংহারই করেন না, তান 
সৃম্টি এবং পালনও করেন। পুরাণে ও তম্দে এই কাল- 
রূপ রক্ষই মহাকাল বা শিব-রুপে বার্ণত হয়েছেন। 
প্রবম্ধের সচনায় উল্লাখত হয়েছে বন্ধ থেকেই স-ষ্টি- 
স্থাত-লয় । স্বরূপতঃ 'নির্গণণনাক্কয় ব্রহ্ধ তাঁর 
আনর্বচনীয় শান্তসহায়ে এসকল 'ক্রয়া করেন । ব্রহ্ধ 
ও কাল সমার্থক বলে কালও স্বর্পতঃ নিগ্গণ 
'নাক্কয়। 'নাক্কয় কালের পক্ষে সম্ট্যাদদ ক্রিয়া 
করতে হলে তাঁর শান্তর প্রয়োজন হয়। কালের 
এই শান্তই হলেন কালী-_“কালী কালগতা শান্তঃ৮”১৬ 
শান্ত ও শান্তমান আন ও দাহকাশান্তর ন্যায় 
আঁভন্ন । “কলন' শব্দের “্বাআলয়করণ? অর্থ গ্রহণ 
করলেও কাল ও কালীর আভন্ত্বই প্রাতপাঁদত 
হয়। এ-সিদ্ধান্ত যেমন শাম্ীয় তেমান সিথ্ধ- 
সাধ্চপণের উপলব্ধিগত সত্য । এজন্যই সাধক 
বামপ্রসাদের গানে পাই $ “কালী বক্ষ জেনে মর্ম 
ধর্মাধর্ম সব ছেড়োছি।” ভগবান শ্রীরামড়ষের 


৯৯ মহানিবাণতল্ত 81৩৪ 


৯২ 'নিবাণতন্, ১০ পটল 
১৩ তল্রশাস্য দভাগে বভন্ত-_আগম ও নিগম । আগমের বস্তা শিব এবং শ্রোতা দেবা ভগবতী এবং নিগমের 
বন্তা দেবী ভগবত এবং শ্রোতা শিব। ১৪ মহানিরপিতচ্ঘ, ৪।৩০-৩ই 
১৫ অথর্ববেদ, ৯৯৬৬ ১৬ আ্হবুধ্্যসংাহতা, ৬৮ 
অক্তোবর, ১৯৯০ 


৩ ৬২৫ 


উদ্বোধন 


ভাষায় £ “ক্রঙ্গকে ছেড়ে শান্তকে, শীল্তকে ছেড়ে ব্রক্ধকে 
ভাবা যায় না। ""আদ্যাশান্ত লীলাময়ী, সৃষ্টি- 
পস্থতি-প্রলয় করছেন । তাঁরই নাম কালী । কালাই 
বর্ষ, ব্ন্ই কালী । একই বস্তু, খন তান 'নাক্য় 
সৃষ্টি-গ্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না--এই কথা 
যখন ভাব, তখন তাঁকে বক্ষ বলে কই। যখন তিনি 
এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালা বাল, শা 
বাঁল। একই ব্যান্ত নাম-রূপ ভেদ ।৮১৭ 

কালীর মৃর্তি নিমাণের কজ্পনা এবং ধ্যানমম্রের 
রচনাও দেবীর স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা 
হয়েছে । এসম্পকে প্রধান কয়েকাঁট বিষয় আলোচ্য-_. 
প্রথমতঃ দেবী কৃষবর্ণা। কৃষ্ণবর্ণ বর্ণহীনতার 
প্রতীক । পরাশান্ত অর্পা, তাই বর্ণহীনা । যেখানে 
সকল বর্ণের অভাব তা-ই কৃষবর্ণ । দেবী সৃষ্টির 
আদ অর্থাৎ পর্বা। সাঁষ্পূর্বে অব্ন্ত জগৎ 
তমসায় আচ্ছ্ধ ছিল। খগ্বেদের নাসদীয় সস্তে 
আছে £ “তম আসনত্তমসা গড্রেমগ্রে ১৮ তম্ধশ্রাস্মেও 
এই বেদবাক্য সমার্থত। মহানবাণতম্মে আছে £ 
সৃজ্টাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরমূ। পুনঃ 
স্বর্পমাসাদ্য তমোর্পং নিরাকীতিঃ ॥ বাচাততং 
মনোহগম্যংতমেকৈবাহ্বাঁশষ্যসে ॥১৯ --সৃষ্টির পূর্বে 
বাক্য-মনের অতীত তমোরুপে তুমিই একা বিরাজমান 
ছিলে। প্রলয়ের পর তুমি আবার নিরাকার বাক্য- 
মনাতীত তমঃম্বর্পই প্রাপ্ত হও। দেবী 'দগম্বরী 
অর্থাং আবরণহীনা, মায়া বা অজ্ঞান হলো জীবের, 
এমনকি ঈশ্বরেরও সক্ষম আবরণ । দেবী কাঁলিকা 
পর্ণররক্ষময়ী বলে মায়াতীতা। তাই দেবী আবরণ- 
হীনা-দগদ্বরী । 'তাঁন মভ্তকেশী। মভ্তকেশ 
মায়াপাশের প্রতীক, আবার মযান্তরও প্রতীক | মহা- 
মায়া-স্বরুপিণ কালী সকল জাবকে মায়াপাশে 
আবদ্ধ করে রেখেছেন। বর্ষা বিষু মহেশ্বরকেও 
গতাঁন আবম্ধ করতে পারেন। আবার সকলের 
' মনীন্তাবধানও তিনিই করেন। তাই কালী মৃন্ত- 
কেশী। কালী শ্রিনয়না। চন্দ্র সূর্য ও আঁ্ন-__এই 
তন জ্যোতিত্মান পদার্থ দেবীর নয়নরপে 
ক্ছিত হয়েছে ।২০ আবার বলা যায় ভ্ত ভাবষ্যং 

১৭ শ্রীশ্রীরামক্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৯৫-৯৬ 

১৮ খন্েদ, ১০1১২৯।৩ 

৬৯ মহানরবাগিতল্ম, 81২৫, ৩৩ 


৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


বর্তমান এই তিন কাল দেবার প্রত্যক্ষ । তাই তান 
ন্রনয়না। দেবী কালী করালবদনা লোলাজহবা- 
ধাঁরণী। তিনি সমগ্র 'বিষ্বকে গ্রাস করেন বলে 
করালবদনা । 'তাঁন লোলহান 'জহবা দংশন করে 


আছেন । শুভ দন্ত সত্বগুণের সূচক । রন্তবর্ণ 
লোলাঁজহবা রজোগুণের সূচক ।॥ দেবী প্রথমে 


রজোগুণ দ্বারা তমোগুণের নাশ এবং পরে সত্ব 
গুণের দ্বারা রজঃ তমঃ উভয় গৃণকেই নাশ করেন। 
এখানে এই তত্বাট সূচিত হয়েছে । দেবা কাঁলিকা 
মুন্ডমালা পাঁরাহতা । মুস্ডমালা পণ্চাশৎ বর্ণের 
গ্রতীক। বর্ণ (অক্ষর) ছাড়া শব্দ হয় না। দেবী 
শব্দরক্ষময়ী পণ্টাশদবর্ণরাপণী। ভান চতুভজা। 
চতুরভজ পর্ণতার প্রতীক । দেবী চাঁরাদক অর্থাং 
সবাঁকছু পূর্ণ করে আছেন। দেবা শবরূপ- 
মহাদেবের বক্ষোপাঁরাচ্ছিতা। এখানে শবরূপ শিব 
নির্গুণ বর্গের প্রতীক । যান স্বরূপতঃ নির্গুণ রঙ্ধ 
ধতানই স্বগৃণ ব্রহ্ষরূপে সাম্ট-গ্ছিত-প্রলয়কারণী 
মহাশাস্ত কালী । মহাশান্ত কালী কখনও নির্গণ 
ক্ষদ্বরূপ-বিযুত হন না। আবার এই রূপ 
কম্পনায় সাংখ্যদর্শনের প্রভাবও আছে। সাংখ্য- 
মতে পুরুষ 'নীক্ষয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। 
জগদব্যাপারে প্রকীতরই কর্তৃত্ব॥ তবে পদ্রুষের 
সান্ধ্য ছাড়া এই কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। 
শবরূপণ শিব পুরুষ, কালী প্রকীত। আর প্রকাতির 
কর্তৃত্ব বোঝাতে গিয়ে কালীমূর্তি মহাদেবের বুকের 
উপর চ্ছাপত । এভাবে দেবার প্রত্যেক গৃবপ্রত্ন্গ 
এবং আন[্ধাঙ্গক বিষয়ের তাত্বক অথ দেবামার্তর 
কজ্পনায় 'বজ্জাপিত হয়েছে । | 

তন্ধে দেবী কাঁলকার স্বর্প-মাহাত্ম্যের কথা 
যেমন বার্ণত হয়েছে, তেমান কাঁলযুগে কালার 
আরাধনাই যে প্রশস্ত সে-কথাও ঘোষণা করা 
হয়েছে ঃ 
বিশেষতঃ কলিষুগে নরাণাং ভুন্তমান্তদম।"" 

কাঁলকায়াঃ প্রসাদেন তুন্তিমনাষ্তঃ করে চ্ছিতা '২) 

একমাত্র কালীই ভ্যান্তমুত্তিপ্রায়নী |" 
কাঁলকার প্রসাদেই ভুস্তিমীন্ত করতলগত যা 


২০ মহানিবাপতগ্ম, ৯৩1৮ 
২১৯ শ্যামারহস্য, পাঁরচ্ছেদ--৯ 


৬হ্ড 


কার্তিক, ১৩৯ 


কাঁলিকাং জগতাং মাতা শোকদহঃখাবনাশিনী । 
বিশেষতঃ কাঁলবুগে মহাপাতকহারণস ॥৭২ 
_কাঁলকা জগতের মাতা, শোক-দঃখাঁবনাশিনী ; 
গবশেষতঃ কাঁলফুগে তান মহাপাতকহারিণী । এজন্য 
ডাকাতেরাও কালীপুজা করত বলে মনে হয় । “কলৌ 
কালী কলৌ কালী কলৌ কালা তু কেবলা । সাধিতা 
কালনাথেন প্রত্যক্ষা কাঁলকা কলৌ। কলো কালী 
ণিহায়াথ যঃ কশ্চিন্মোক্ষকামুকাঃ । স ভোজনং 'বনা 
নূনং ক্ষল্লিবৃত্তিভীপ্সাত ।»২৩-_কাঁলকালে কালীই 
একমাত্র আরাধ্যা ৷ এষুগে শিব কর্তৃক আরাধতা 
হয়ে কালণ প্রত্যক্ষ হন । কাঁলিকালে তাঁকে পাঁরত্যাগ 
করে কেউ যাঁদ মোক্ষকামী হন তাহলে তান ভোজন 
ছাড়াই ক্ষুন্নবাত্ত ইচ্ছা করেন। কাল আরাধনার 
এরুপ প্রশংসাস্চক আরও বহু ঝচন তন্তে আছে। 

বর্তমানে যেরূপ মাীততে দেবী কালকার 
পূজা হয় পূর্বে এরূপ মূর্তি করে দেবীর পুজা 
হতো না। অনেকের মতে হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা 
এসেছে বৌদ্ধদের থেকে । তান্নক সাধকগণ যন্ত্র 
অঞ্কন করেই দেবীর পুজা করতেন । অনদ্যাঁপ 
কালীপজায় যন্ত্র অঞ্কন অবশ্যকর্তব্য । মূর্তি 
থাকলেও ষন্মের উপরই দেবীর পূজা হয় । বর্তমানে 
দেবীর যের্প মূততে পুজা হয় সেই মূর্তির 
প্রক্পক হলেন বিখ্যাত তন্মসার গ্রন্থের রচাঁয়তা 
নবদ্বীপের কৃষানন্দ আগমবাগীশ । ১৫শ 
শতাব্দীতে তাঁর জন্ম। একাদন ভোরবেলায় 
দন*্নজাতীয়া কৃষ্ণবর্ণা এক রমণনীকে দর্শন করে 
ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে তিনি কালীমৃর্তি নির্মাণ 
করোছিলেন বলে কাঁথত আছে। 

সমগ্র ভারতে মহাদেবীর 'বাভল্ন রূপের মধ্যে 
যে-র্পাঁটর বিশেষ প্রাধান্য, তা হলো দেবীর মাঁহষা- 
সুরমর্দিনী সংহবাহনী দুর্গার রুপ। অবশ্য 
দেবী কোথাও অন্টভুজা কোথাও বা দশভুজা। কিন্তু 
শান্তসাধকগণের--বিশেষতঃ বাংলার তাম্ত্রক সাধক- 
গণের উপাস্যা হলেন দেবীর কালিকা-রূপ। এজন্য 
সাধারণ শান্তসাধক বা তাঁন্মক-সাধক বলতে লোকে 
কালীসাধককেই বুঝে থাকে । যাঁদও বাংলার প্রধান 
উৎসব শারদীয়া দ:গাঁপূজা এবং জকিজমকের দিক 
'দয়ে এর সঙ্গে অন্য কোন উৎসবের তুলনা হয় না 


ই২ শ্যামারহস্য, পারচ্ছেদ-& 


৬২৭ 


মহাশীন্ত কালণ 


এবং এই দগ্েতিসবকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জীবনে 
এক বিরাট সাড়া জাগে, তথাঁপ ব্যাপকতার 
পদক 'দিয়ে বিচার করলে কালাঁপজারই প্রাধান্য । 
কার্তক মাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা কালীপ:জা 
সংখ্যার 'দিক 'দয়ে দুর্গাপজার চেয়ে অনেক বোশ। 
বর্তমানে বারোয়ার কালীপূজার দৌলতে এই 
পূজায়ও যথেষ্ট জাঁকজমক ও জৌলুস দেখা যায়। 
তাছাড়া অমাবস্যা 'তাথ ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ 
সময়ে কালীপজা হয়ে থাকে । কালাঁপুজা মূলতঃ 
তাম্মিক পূজা । বাংলায় কালীপজার প্রাধান্য 
সম্পকে পাণ্ডতগণ বলেন ষে, বাংলায় বোদক প্রভাব 
থেকে তাঁম্মকপ্রভাব বেশি পড়েছিল। এর কারণ 
বৌদ্ধপ্রভাব। পরব কালের বৌদ্ধদের মধ্যে 
তান্ব্রকতা খুব ব্যাপকতা লাভ করেছিল । বাংলা 
সহ সমগ্র পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য বোশ 
থাকায় এসকল অণ্চলে তন্মের প্রভাবও 'বিস্তারলাভ 
করোছিল। তাম্তিকদের যে তারাদেবী, তিন 
মূলতঃ বৌদ্ধ তান্দিক দেবী । পরে তারাদেবণ 
কালীরই একর্‌প বলে স্বীকীঁতি লাভ করেন। বাংলায় 
তন্্সাধনা তথা শীস্তসাধনার ক্ষেত্রে বহু 1সপ্ধ- 
সাধকেরও আবিভবি ঘটে 1* পরবতর্* কালে সাধক 
বামাক্ষেপা, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ ভগবান শ্রীরামকৃফ সকল মত ও 
পথে সাধনা করে 'সাদ্ধলাভ করলেও তাঁর সাধনার 
সূচনা কালীকে দিয়েই । ভারতের পূবলে প্রচালত 
চৌধট্রখানা তন্মতে তিনি সাধনা করে সাপ্ধিলাভ 
করোঁছলেন । রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা প্রমুখ বিখ্যাত 
মাতৃসাধকগণও কালীসাধকই । প্রাচীন বাংলার রাজা, 
জামদার ও বনেদী পাঁরবারগুীলর মধ্যে শাস্ত- 
উপাসনারই প্রাধান্য ছিল । ফলে কালীপজা বাংলায় 
ব্যাপকতা লাভ করে এবং বাংলার নানা গ্ছানে কালা- 
মন্দির 'নার্মত হয় । বতমানেও তার নিদর্শন দেখা 
যায় । গ্রাম বাংলার বহু; স্থানে এখনও প্রাচীন 
কালীমাম্দর দেখা যায় | এর মধ্যে ভন ও পাঁরত্যন্ত 
মান্দরও আছে । 

বাংলায় বৈষণব-ভান্তবাদ পাঁরস্ফুট হওয়ার বহু- 
পুবে শান্তসাধনাকে কেন্দ্র করেই বাংলায় ভন্তিবাদ 
প্রসারলাভ করেছিল । এ-ধারা এখনো অব্যাহত আছে। 

২৩ পরশ্চযার্থব, তরঙ্গ-৯ 


অঙৌোবর, ৯৯৯০ 


বল্পরাম মঙ্দির $ পুরনো কল্নীকাতার 
একটি দত্তিহাগিক বাড়ি 


স্বামী বিমলাত্বানন্দ 


॥১॥ 

বাগবাজার থেকে চৌরঙ্গী অবাঁধ রাস্তাঁট বিস্তারের 
[সদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতা ইমপ্র-্ভমেন্ট ট্রাস্ট । 
ফলে বহ: বাঁড় দ্রাস্ট-পাঁরকজ্পনার অন্ত্ভুন্ত হলো । 
বাঁড়ীবল2ঞচ করার চিঠি পাচ্ছেন বাঁড়র মালকরা। 
বাগবাজারের একাঁটি পুরনো দোতলা বাঁড়র 
তদানীন্তন মালিকরা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে 
চিঠি পেয়ে চমকে উঠলেন । কারণ, রাস্তার জন্য 
বাঁড়াটর একাংশ ভাঙতে হবে। বাঁড়র কর্তৃপক্ষের 
বিন্দুমাত্র তা ইচ্ছা ছিল না। কর্তৃপক্ষ আবেদন 


করলেন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সর্বোচ্চ ব্যান্তর কাছে 


যাতে বাঁড়াট ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পাঁরকজ্পনার বাইরে 
থাকে। কিন্তু ইমপ্রহভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ কিছুতেই 
রাজি হলেন না। বাছুর কর্তৃপক্ষ ছাড়বার পান্ 
নন। জোরালো কারণ দর্শালেন কেন বাঁড়াঁট অক্ষত 
রাখা উঁচত। তখন ইমপ্রহভমেন্ট ট্রাস্ট তাঁদের মৃখ্য 
মূল্য-নর্ণয়কারী (0151 ৬৪105: ) বি. সি. ঘোষকে 
এঁবষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার দিলেন । প্রাথামক 
ভাবে বাঁড়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে বোঝানো সত্বেও 
[ব. সি. ঘোষ তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন । 
তখন তাঁকে একাঁট বই পড়তে দেওয়া হলো। তান 
খুব মনোযোগ সহকারে ষতই বইটির পঙ্ঠার পর প্‌ন্ঠা 
পড়াঁছলেন, ততই বাঁস্মত হয়ে যাঁচ্ছলেন এই ভেবে 
যে, বাঁড়টি মোটেই সাধারণ বাঁড় নয়। এট একাঁট 
অসাধারণ এীতহাঁসিক বাঁড়। বি.স. ঘোষ পার- 
বর্তন করলেন তার পূব গসম্ধাম্ত। তিনি স্বীকার 
করলেন বাঁড়টি অক্ষত রাখার প্রয়োজনীয়তা, সেই 
মতো তান ইমপ্র-ভমেন্ট ট্রাস্টের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 
লীখত মন্তব্যও জানালেন। আর ইমপ্রুভমেন্ট 
ট্রাস্ট মৃখ্য মূল্য-নির্ণয়কারীর সুপারিশ মেনে নিয়ে 
বাঁড়াটকে তাঁদের পরিকষ্পনা থেকে বাদ 'দলেন। 
বাঁড়াট 'নাশ্চত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। 
এই ঘটনা ১৯৫৫ খ্রীন্টাব্দের 


এই এ্রঁতহাঁসক বাঁড়ট বাগবাজারের &৭ 
রামকান্ত বস স্্রীটে (বর্তমানে ৭ গারশচন্দ্ 
এ্যাভীনউ ) অর্বাস্থত। বাঁড়াটির নাম “বলরাম 
মান্দর” । শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্ত-অনুরাগীবৃন্দের কাছে এই 
নামেই সমাঁধক পাঁরাচত । বলরাম মান্দর শ্রীরামকৃষ্ণ- 
কৃপাধন্য ভক্ত বলরাম বসুর বাসগৃহ । যে বইটি পড়ে 
কলকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টের মুখ্য মূল্যশীনর্ণয়কারী 
বব. ?স. ঘোষ (হান পরে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্টের 
চেয়ারম্যানও হয়োছলেন ) বলরাম মান্দরকে রম্মণ 
করোছিলেন, সেই বইটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শতাধকবার পবিভ্র 
পাদস্পর্শে ধন্য এই ভবন-_বলরাম মান্দর। স্বয়ং 
শ্রীরামকৃষ্ণের ডীন্ত “আমার আড্ডা আমার কেল্লা” 
“কলকাতার কেন্পা”। আবার 'বাভন্ন ভক্তের স্মাতি- 
কথায় বলরাম মান্দর চিহ্িত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের 
“দ্বতীয় কেল্লা” “বাগবাজারের কেন্পা+, "কলকাতার 
বৈঠকখানা", “জগন্নাথ ক্ষেত্র, “প্রেমের হাট রূপে। 
এখানেই কতবার হয়েছে “প্রেমের দরবারে আনন্দের 
মেলা” । দীঁক্ষণে্বর যাঁদ শ্রীরামকৃষ্ণের “দেওয়ানই- 
খাস” তবে বলরাম মান্দর “দেওয়ানই-আম'?। 
বলরাম মাঁন্দর শ্রীরামকৃষের দ্বিতীয় লীলাভূমি, 
তাঁর দিব্য লীলাস্থল, প্রধান কর্মক্ষেত্র, প্রচার কেন্দ্র । 
বলরাম মান্দর ভম্তদের 'মীলনস্ছল। কলকাতায় 
এসে এখানেই তান রান্রবাস ও মধ্যান্তের আহার 
গ্রহণ করতেন। শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রমূখ শ্রীরামকৃফের পার্ধদদের পণ্য 
অবস্থানেও ধন্য বলরাম মান্দির। বলরাম মীন্দর 
রামকৃষ আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 
রামকৃষ্ণ মিশনের সাষ্ট হয়েছিল এই বাঁড়তেই। 
স্বামশ বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসী ও গৃহণী গুরুভাইদের 
উপাস্থাতিতে ১৮৯৭ প্রীস্টান্দের ১ মৈ এখানেই রামকৃষ্ণ 
মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রাতগ্ঠা ঘোষণা করেছিলেন। 
রামকষ মিশনের নরনারায়ণ উপাসনা এবং সক্গ 


'| ৪২৪ 


কার্তিক, ১৩১৭ 


কর্মষন্জের গোমুখী-উত্সরূপে চিত হয়ে আছে 
বলরাম মীঁন্দর । 

বলরাম মাঁন্দরের দেওয়ালগ্ীল শ্রীরামকৃ্, 
শ্রীমা, স্বামীজণী ও শ্রীরামকৃষণ-পার্ধদদের লীলার 
নির্বাক সাক্ষী। এই বাঁড়ই তাঁদের অধ্যাত্মজ্ঞান 
বিতরণের, কৃপা বিতরণের অন্যতম শ্রেগ্ঠ পাঁঠস্থান ; 
তাঁদের জীবন ও বাণীর ধারক, বাহক ও রক্ষক ৷ এই 
বাঁড় ভক্তদের কাছে এক মহাতীর্থ। তাই ভক্তেরাই 
বলরাম বসুর এই বাঁড়ীটকে বলরাম ভবন বা বল- 
রামের গৃহ না বলে “বলরাম মান্দর' বলতেন ।১ এই 
নাম সার্থক । বর্তমানে বলরাম মাঁন্দর আন্তর্জাতিক 
তীর্থক্ষেত্র, একাঁট এীতহাসিক ভবন । 

১৯১৬ গ্রাস্টাব্দে কলকাতা ইমগ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের 
প্রথম পাঁরকঞ্পনায় (90176) বলরাম মান্দর ছিল । 
তখন জনমতের চাপে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বাঁড়াট 
রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করোছিলেন। আবার 
১৯৪৮ প্রীস্টাব্দেও বলরাম মাশ্দরকে ইমপ্রুভমেন্ট 
ট্রাস্ট তাঁদের পাঁরকজ্পনায় নিয়ে আসেন। সেবারও 
বলরাম মান্দরের কর্তৃপক্ষ আবেদন করেন এবং 
বাঁড়ীট সে-যান্রা রক্ষা পায়।২ অবশেষে ১৯৭৫ 
প্রীস্টাব্দে ২৫ জানুয়ারি বলরাম মাশ্দিরকে কলকাতা 
ইমপ্রহভমেন্ট ট্রাস্ট আন্তর্জাতিক গুরত্বপূর্ণ জাতীয় 
সাতসোৌধ (41615 ০010) 0? 1015901৬860100 23 
2 [ব9010179] 1৬10100175৮ 01 [00510801010] 


বলরাম মান্দির ঃ পুরনো কলকাতার একট এ্রীতহাসক ঝড় 


[0190162005৮ গসাবে ঘোষণা করেন ।৩ 

বলরাম মান্দর কলকাতার প্রাচীনতম বাঁড়- 
গৃঁলর অন্যতম । বলরাম মান্দরের ট্রাস্টীরা অথ 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন 
১৯৭৪ গ্রাস্টাব্দের ১ মে। এই আবেদনে লেখা 
ছিল 2 “00101956176 6081006615 8150 810171- 
(5005 276 01 09 01১138017 02 (05 ০11106 
(11101) 13 ৪9০৪ 200 96219 ০010 ) 17695 
০0003101619 101)0%8010128 11000901861”, কলকাতা 
ইমপ্র-ভমেন্ট ট্রাস্টও বলরাম মন্দিরের বয়স নির্ধারণ 
করোছলেন ২০০ বছর (“7106 ৪16, 100169%61, 
00100010064 10) 036 02610 6231 9: 
0)01008) 15000%4001) ০1 1186 200 96813 
০1৫ 6881088” )। সুতরাং বত'মানে (১৯৯০) 
বলরাম মান্দর প্রায় ২১৬ বছরের পুরনো ॥। অর্থাং 
এই বাঁড়াট সম্ভবতঃ ১৭৭৪ খ্রাস্টাব্দে তৈরি হয় । 
এবার দৌখ কলকাতার প্রাচীন বাঁড়গুলির বয়স £ 
ফোর্ট উহীলয়াম (১৭৬৭), 'ি. জি. হাসপাতাল 
(১৭৬৮), রাইটার্স বিল্ডিং (১৭৮৬ ), সেন্ট এন্ড্রুস 
চার্চ (১৭৮০), টাউন হল (১৮১৩), পাকস্ট্রীটে 
এঁশয়াটিক সোসাইটির পুরনো বাঁড় (১৮১৪), 
গভর্নমেন্ট হাউস (১৮৪৮ ), কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় 
(১৮৫৭ ), হাইকোর্ট (১৮৭২) প্রভৃতি ।৪ এর মধ্যে 
কোন কোন বাঁড়র মূল কাঠামোর সঙ্গে নতুন ভাবে 


১ শ্রীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীম বলরাম মাঁদ্দর'এর কথা প্রথম উল্লেখ করেছেন ১১ মার্চ ৯৮৮২ খুপস্টাব্দে__ 
শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম মশ্দিরে ভন্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য শ্রীপ্রীরামক্কথামৃত, উদ্বোধন সং পৃঃ ৩৫ )। 


২ বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ আবেদন করেন যে, কলকাতা ইনপ্রুুভমেন্ট ট্রাস্ট বলরাম মান্দরকে 27106100 2158, 


বলে ঘোষণা করলেও 80451 ৪০০০1310190, 


বললে চাহ'ত করেছেন। এঁটকেও বাতিল করা হোক । আবেদনের 
তাঁরথ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ । এই আবেদনের উত্তরে হীতবাচক সাড়া দেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রস্ট। 
জানলার ১৯৭৫। এই পারপ্রোক্ষতে ইমপ্রনুভমেন্ট ট্রাস্ট একাঁট নোট তোর করেন। 


তাঁরখ ২৫ 
নোটের প্রয়োজনণয় অংশ £ 


58০ 075 065৫ 01109 (9818151) 7৬819017 ) 01559186101 ৮983 1 (8০1 [০০098171960 65 026 €[' ৪ 
৩8119 ৪3 1916, ৬1200, 40 08665165009 6০ 5009116 000110 00101011010. ৪1] ০৬৩1 [10018, 10 ৫৩০1৫০৫ 
60 0159975৩ 9818181) 2191১011 09 6%০100178 10 10178 027 81180171000 ০. [৬ 11) 0196619189৩ (0 01119) 
9093719 100036 01018 উ৪3 6£০০050 00 096 ৪০০ ৪৮ ০173 ০05, 9, 110৩ 017" 7৩০০0501300 (15৩ 1719011- 
8009 01738181910) 21810017107 (9০ 5০০0130 11036 10 1948, 00. 0150 10195010080190) 01 763 পু5669, 1 


8)80094 60০ 198৫ 1109 ০০ (09 18896 909 ৪3 (0 38৩ 138181810 71919017110] 0810181 ৫0170110018 
00001 501)6009 তৈ ০, 7], 


৩. উত্ত নোটের সপ্তম ধারা । এসকল তথ্য বলরাম মান্দর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাপ্ত । 


৪ পশ্চিমবঙ্গ € পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লান্তাহক মুখপত্র ), কলকাতা বিশেষ সংখ্যা, বর্ধ ২৩, সংখ্যা ৮, 
৭৪ আগস্ট ১৯৮৯ । 


৬২৯ ভা: 


উদ্বোধর্ন ও 
উ 

পাঁরধি বিন্তার হয়েছে । কোন কোন বাড় জীর্ণদশা- 
প্রাঞ্থ। কিন্তু বলরাম মন্দির প্রায় অপারবার্তত 
এবং সহসংরাক্ষিত। যাই হোক, কলকাতার প্রাচীন 
বাড়গালর মধ্যে বলরাম মান্দির অন্যতম-_এাবষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। 

বলরাম মান্দর অন্য একাঁদক দিয়ে ইতিহাসে 
গ্ছানলাভের যোগ্য । এই বাঁড় কলকাতার আদ 
নাট্যশালার অন্যতম আশ্রয়স্থল ।* তখন অবশ্য 
বলরামবাবুদের অধীনে এই বাঁড় ছিল না। এই 
বাঁড়র মালিক ছিলেন বাংলা নাট্যজগতের দিকপাল 
তিন ভাই-_নগেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁদের 
গপতা 'গ্ারশচন্দ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাট্যকার 'ছিলেন। 
তাঁর লেখা ইন্দুপ্রভা” মণ্চস্থ হয় ১৮৬৮ শ্রীস্টাব্দে । 
নগেন্দুনাথ ছিলেন অভিনেতা, অভিনয়-শিক্ষক, নাট্য 
সংগঠক ও ব্যবস্থাপক । তাঁরই অগ্রণী ভূমিকায় 
গারশচন্দ্ু ঘোষ, ধর্মদাস সুর ও রাধামাধব কর 
প্রথম রঙ্গালয় স্থাপন করেন “বাগবাজার আযামেচার 
থিয়েটার” । এই থিয়েটারে তাঁরা প্রথম নাটক আভনয় 


& ভারত ( অধুনালুপ্ত সাপ্চাহুক পান্রকা ), ওয় বর্ষ, 


বাগবাজার নিবাসণ শ্রীবরঙ্গগোপাল দত্তের কাছে আছে । 


৯২৩ম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


করেন ১৮৬৮ শ্রীস্টাব্দে। পরে আযামেচার থিয়েটার 
প্রথম পেশাদারী নাট্যশালা “ন্যাশানাল থিয়েটার-এ 
পাঁরণত হয় ।৬ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “নীলদর্পণ', 
কিষফকুমারা” প্রভাতি নাটকের আঁভনেতা ॥৭ প্রথমে 
থিয়োজাফস্ট, পরে শ্রীরামকুফ-কুপালাভে ধন্য দেবেন্দু- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্র ছিলেন “সতী কি কলাঙ্কন?', 
“আদর্শ সতী, প্রভৃঁভ নাটকের লেখক ।৮ নগেন্দ্ুনাথ 
গনজের বাঁড়তে কনসার্টের দল বাঁসয়েছিলেন।৯ 
তাঁদের বাঁড়তে নাটকের আখড়াও চলত ।১০ এইসম্রে 
এখানে নাট্যজগতের তংকালীন রথন-মহারথদের 


আনাগোনা হতো। নাট্যামোদীদের মিলনস্থল ও 
নাট্যসাধনার ক্ষেত্র ছিল এই বাঁড়। 
॥২॥ 


বলরাম মান্দরের সামনের অংশাটর মালিক ছিলেন 
নগেন্দ্রনাথ, কিরণচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়রা | 
বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছ থেকে খুব সম্ভবতঃ ১৮৮১- 
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বলরাম বসুর জ্ঞাতভাই হাঁরবল্লভ 
বস ৫৭ নম্বর রামকান্ত বসু স্্রাটগ্ছ বাঁড়া 
কেনেন ।৯১ অবশ্য এই বাঁড়ীট বন্দ্যোপাধ্যায়রা 


বৈশাখ, ১৩৪৫, ৪২শ সংখ্যা, পৃঃ ৯২১। এই সংখ্যাটি 


৬ বাংলা নাট্যমণ্চের রূপরেখা-্দর্গশিংকর মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড € ১৭৯৫-১৯২০ ), ১৩৯৪, পঃ ৪২, 


৪৪-৪৫, ১৯৩-১১৪ 


৭ গারশচন্্-_-আবনাশ গঙ্গোপাধ্যার, ১৩৩৪, পৃঃ ১০৮, ১৯২ 
৮ স্মতিকথা-_-স্বামণ অথন্ডানন্দ, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭১৯, পৃঃ ২৭ (এরপর থেকে “স্মৃতিকথা? ) 


৯ এ পৃঃ ৫৮; 


৯০ এ, পৃঃ ১০৬ 


৯৯ প্মৃতিকথা'য় (পৃঃ ২৭) স্বামী অথন্ডানন্দজশ লিখেছেন “এই দেবেন্দ্রবাবদেরই খাঁড় বলরামবাববরা ক্রয় 
করেন।* ভারত" পাত্রকায় (৩য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৪৬, ৪ইশ সংখ্যা, ৯২০) কিরণচল্্ দত্ত লিখেছেন, “রায় 
বাহাদুর হারবল্লভ-_ বর্তমানের “বলরাম মান্দর' স।মনের ৫৭ নং রামকাল্ত বস? স্্রীটচ্ছ বাঁড়াট ৬াগাঁরশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
( দেবেল্দু, নগেশ্দ, কিরণ-_প্রাথতষশা নাট্যানুরাগণী ও নাট্যরথশগণের পিতা ) মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করেন।” 
বলরাম বসু তাঁর প্রথমা কন্যা ভূবনমোইহনশর ববাহ উপলক্ষে কলকাতায় আসেন । এর কিছুকাল পরে হরিবল্পভ 
উত্ত বাঁড়াট কেনেন । বলরামের সংসারের প্রীত অনীহা দেখে হরিবল্পভেরা তাঁকে কলকাতায় এই বাড়তে বাস করতে 
অনুরোধ করেন এবং বলরামও তী্দের অনুরোধ রক্ষা করেন । (শ্রীরামকৃফ-ভন্তমাপিকা--স্বামী গম্ভীরানন্দ, র ভাগ, 


১৩৮০, পৃঃ ১৯৪ )। 


এঁ সময়ে বলরাম শ্লীরামককের সানিধ্যে আসেন এবং শ্রীরামকফের অমৃতময় বাণণ প্রবণে মুগ্ধ 


হয়ে কলকাতায় হ্থাঁয়ভাবে বাস করার 'সম্ধান্ত গ্রহণ করেন । তখন বলরামের বয়স চা্শ বছর । বলরাম শ্রীরামকৃকের 
দর্শন পান ১৬৮১-৬২ খহ"স্টাব্দে। (প্রেমানন্দ জাবন-চাঁরত-স্বামী ওুঁকারেশবরানন্দ, ১৩৫৯, পুঃ ১৩ ও ভন্ত- 
মালকা, হয় ভাগ, পৃঃ ১৯৪) কথামূতে উল্লেখ আছে শ্রীরামক বলরাম মান্দরে শুভ পদার্পণ করেছিলেন 
৯৯ মার্চ ১৬৮২ । সুতরাং তার আগেই বলরাম শ্রীরামকৃকের দর্শন পেয়েছেন । শ্রীরামককপ'যথ (৬ম সং, ১৩৭৮, 
পু্ঃ ২৭২) এবং কথামূত ( পুঃ &, ৩৪ ) থেকেই তা জানা যায়। 


৬৩০ 


কার্তিক, ১৩১৭ 


থেকে ক্রয় করেছিলেন, তা জানা যায়ন । বলরাম 
মা্দরের পিছনের অংশাঁটর মাঁলক ছিলেন অন্য 
একজন ॥ বলরাম বসুর পাঁরিবাঁরক সূত্রে জানা যায় 
যে, এই অংশের মাঁলক জাতিতে নাঁপত 'ছলেন। 
এই অংশাঁট কবে কেনা হয়, তাও জানা যায়নি । 
ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বলরাম 
মাশ্দরের সামনের অংশাঁট উচ্চ ও পিছনের অংশাঁট 
ধনচু। এই দুটি অংশকে এক করেন হাঁরবান্রভই । 
সেজন্য কয়েকাট ছোট ছোট ঘর তোর করতে হয় । 
যখন বসরা এই বাঁড়তে বসবাস করতে আরম্ভ 
করেন, তখন এঁ অঞ্চলে তাঁদের পাঁরিচিতি ছিল “নতুন 
বোস' নামে ১২ 


বলরামের পূর্বপুরুষ বারেবর বসুর বাস 
ছিল হুগাল জেলার আঁটপুরের কাছে তড়া 
গ্রামে । তাঁর চারপু্রের মধ্যে দয়ারাম সপারবারে 
বাস করতে থাকেন হাওড়া জেলার বাঁলতে। 
দয়ারামের কাঁনম্ঠ পুত্র হুগাঁলর দেওয়ান দানশীল 
কৃষ্ণরাম কলকাতার শ্যামবাজারে তোর করেন একট 
বাঁড় ও দুটি 'িবমাশ্দর । সময় ১১৭৬ সাল। 
এই বাঁড়তে 'তাঁন সপারবারে থাকতেন । একসময় 


১২ বর্তমান বস বংশধর রণেন্দ্রনাথ বসুর কাছে প্রাপ্ত । 
(৯) ব্যবসার জন্য আনীত একলক্ষ টাকার চাল দৃর্ভক্ষ ক্রিষ্ট 


১৩ কৃফরাম বসুর জনাহতকর কার্যের নমূলা £ 


বলরাম মাশ্দির ঃ পুরনো কলকাতার একাঁট এীতহাঁসিক বাড় 
নিজেরা তোর করেছিলেন বা অন্য কারুর কাছ । 


কুফরাম কলকাতার হাটখোলার দত্তদের বাড়তে কাজ 
করতেন । স্বীয় বাদ্ধমত্তা ও সততায় তিনি দত্তদের 
ব্যবসার অংশীদার হন। নানান কারণে তাঁদের 
সঙ্গে সম্পর্ক নন্ট হয় ॥ পরে কৃষ্ণরাম নিজের অধ্য- 
বসায় ও দক্ষতার গুণে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন 
এবং কলকাতায় সম্মানত ব্যান্তদের মধ্যে একজন 
হয়ে উঠেন। বহুস্থানে মান্দর ও রাস্তা নির্মাণ, 
পুকুর খনন প্রভাত জনাহতকর কাজের জন্য 
কৃষ্ণরাম খ্যাত অন করেন ।৯৩ তাঁর জ্যেম্ঠপন্তর 
মদনগোপালের আববেচনায় শ্যামবাজারের পৌন্রক 
বাড়ি সহ বহু সম্পাত্ত নষ্ট হয়। মদনগোপালের 
কনিষ্ঠ পূত্র গুরুপ্রসাদ১৪ কর্তৃক গৃহদেবতা 
শ্রীগ্যামস্‌ন্দরজীকে বৃশ্দাবনে সদ্য নির্মিত একটি 
কুঞ্জে১৫ স্থানান্তাঁরত করা হয়। শ্রীশ্যামসহশ্দরজীর 
নামানুসারে কলকাতায় আজকের শ্যামবাজারের 
নামকরণ হয় । 


উীঁড়ষ্যার বালেশবর জেলায় ভদ্রুক ও কোঠারে 
তাঁদের জামদাঁর এবং পাুরীতে১৬ বাঁড় 'ছল। 
গুরুপ্রসাদের পাঁচপ্রের কেউ বৃন্দাবনে নিজস্ব 
ভবনে থাকতেন, কেউ বা দেখাশোনা করতেন ডীঁড়ষ্যার 
জামদার । ভজনশীল ও মূত্তহস্ত গুরংপ্রসাদের 


তারখ ৬ 'ডসেম্বর ১১৮৯ 


মানুষদের মধ্যে বিতরণ ; ২) পূর্বপুরুষদের গ্রাম তড়া হতে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ১৫ট পুকুর ও ১০ট 'শিবমান্দর 


প্রীতম্ঠা ; 0৩) মাহেশে শ্রণশ্রশজগল্াথদেবের রথ এবং মাহেশ হতে বল্লভপৃর পর্যন্ত রাস্তা তোর ; 
পুর পর্ষস্ত ২৬ ক্লোশ রাস্তা তোর ও জগন্নাথ-যানীদের জন্য আশ্রয়স্থল, পনকুর ইত্যাদ নমাণ ; 
(৬) দেওঘরে শ্রণবৈদ্যনাথজশীর নহবত নমাঁণ ; 


মুড়াল শিববাট গ্রামে মদনমোহন ও 'শিবালঙ্গ প্রাত্তা ; 
কল্যাণেশ্বর শিবমান্দর নির্াণ প্রভৃতি । 
১৪ গুরহপ্রসাদই প্রথম বৈষবধর্মে দর্শীক্ষত হান। 


(9) কটক হতে 
(&) যশোহরে 
(৭) বালশতে 


তারপর থেকে বস পাঁরবারে বৈষবধারা প্রবাহিত হয়েছে । 


১৫ বন্দাবনে বলরাম বসুদের এই কুঞ্জের নাম 'কালাবাবূর কুঞ্জ । গুরবপ্রসাদ এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কুঞ্জ তৈরি 


করান। এখানে শ্রীমা তাঁর সাঙগনীবৃন্দসহ ছিলেন । 
তপস্যা করেছেন এই বাড়তে । 


গ্বামশ ব্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমূখ শ্রশরামকৃফপার্ধদরা কঠোর 


১৬ পুরীর বাঁড়র নাম ছিল “শশশ নিকেতন । এখানেও শ্র'মা ও তাঁর সাঙ্গনীগণ, স্বামণ বক্ষানল্ন, স্বামণ প্রেমানন্দ, 
চ্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি পুরীধামে এলে এই বাঁড়তে থাকতেন । বলরাম মন্দরের মতো এখানেও তাঁদের জন্য ছিল 


অবারত ম্বার 


৬৩৯ 


চে 


অক্লোবর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


কাঁনষ্ঠ পত্র রাধামোহন বৃন্দাবনেই থাকতেন। 
অপর এক পত্র িন্দুমাধবের ছিল তনপত্র- 
নিমাইচরণ, হারবল্পভ ও অচ্ুতানন্দ । নিষ্ঠাবান 














৯২ভম বর্ঘ_-১০ম সংখ্যা 


ও সাধূপ্রসাদ।১৯৭ হারবল্পভ ছিলেন কটকের 
সরকার উাঁকল। 'নমাইচরণের ওপর ভার ছিল 
জমিদার দেখাশোনার । অচ্যাতানন্দ বাস করতেন 








বৈফব রাধামোহনেরও তিনপনত্র-জগন্াথ, বলরাম কলকাতায় ।১৮ [ ক্লমশঃ ] 
১৭ বলরাম বসুর বংশতালিকা 
দশরথ আঁদপুরুষ) 
| 
১৬তম অধস্তন পুরুষ 
নস 
রা 
9 
ও 
ননী 
দয়ারাম 
| 
চিনা রিয়ার রিতার রি 
| 
বেচারাম পা 
| 1 
মদনগোপাল গণ্র,প্রসাদ 
77771 ক রী 
গোরাচাঁদ কালাচাঁদ বেণশমাধব বন্দমাধব বেলরামের পিতা) রাধামোহন 
| | ] 
দনমাইচরণ হরিবল্লভ অচ্যুতানন্দ 
[ | | | 
জগন্নাথ জেঙ্প বয়সে মারা যান) বলরাম [বিফ্বাপ্রয়া হেমলতা সাধূপ্রসাদ 
ও ॥ 
5 5 ্‌ গনত্যানন্দ 
ভুবনমোহনশ কৃষময়ী কমলাদেবা 
| | ূ ূ 
| দবভূতি চচ্দ্রশেখর 
হ্বাফেশ রাধাকাল্ত পোর্থ) কুল্তলাদেবা (অল্প বয়সে মারা যান) 
(জপ বয়সে মারা যান) পোব্যপুর) ৰ 
রাঘবেন্দ্রু বুবু) রণেন্দ্র তুতু) 


১৮ প্রেমানন্দ জ'বন-চারত, পৃঃ ৬-৯০ 


৬৩২ 


কবিত! 
রো 


প্রার্থনা 


অরুণকুমার দত্ত 


মা আমার, 

তুমি কি শারদা হয়েই খ্াশ থাকবে চিরকাল, 

উচ্চ বেদীতে আরডা হয়ে অত হবে মালাচন্দনে ? 
কখনো কি ধূলিমালন সমতলে নেমে এসে শুনবে না 
হতভাগ্য মানুষের হৃংস্পন্দন ? 

শুনলে বুঝতে 

প্রত পলে পলে সেখানে জমে উঠেছে কত দুঃসহ যন্রণা, 
কত চোখের জল হারিয়ে গেছে দুভগ্যের চোরাবালিতে, 
অট্টহাসিতে চাপা পড়েছে কত অভাগার করুণ ক্রদ্দন। 
প্রাতকারের আশায় তবুও এই সব মানুষ 

তোমার দয়ারে মাথা খঁুড়েছে বারংবার, 

অসাম ধৈর্ষে প্রতীক্ষা করেছে দিনের পর 'দিন । 
এবার তাদের অন,ভব করাও 

তোমার জাগ্রত অস্তিত্বকে, 

মমতা ও করুণায় বগাঁলত হয়ে 

শুধু বরাভয় মূতিতে নয়, 

এবার সামনে এসে দাঁড়াও 

তোমার সমস্ত প্রহরণ নিয়ে, 

সংহার কর সেই অসুরদের 

যারা জীবনের সব মাধূর্ধকে ভরে দিয়েছে বিষে, 
নীল আকাশের 'নচে 

সূযকরোজ্জবল প্াথবীকে যারা পাঁরণত করেছে 
এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের প্রেতপুরীতে । 


ভারতন্ভগিনী 


বিমল মৈত্র 


উছল উল নীল জলে ঘেরা 
ছোট্ট একট দেশ-- 
সুনাবড় ছায়া-_পাঁখর কাকলা, 
(শোভার নেইকো শেষ । 


এক মহাণ্রাণ সেই দূর দেশে 
বেড়ে ওঠে স্নেহছায়, 

মুকগ্রকাত ভাবের রাজ্যে 
কোথা যেন নিয়ে যায় ! 


একাদন মেলে পথের নিশানা, 
মেলে আলো-সম্ধান ; 

িবেক-্ানের বাঁর-সন্জনে 
আপ্লুত মন-প্রাণ | 


আকুল আশায় সেই আহবানে 
স্বজন স্বদেশ ছাঁড় 

অঙ্গেখার কূলে ভাসাল তরণা, 
নিভয়ে দিল পাঁড়। 


ধন্য সেদেশ--ধন্য ভারত-- 
মহীয়সণ 'নিবোঁদতা ! 

ধবদোশনী নহ-_ভারতভাগন+, 
সোঁবকা, কন্যা, মাতা । 


চাই ন। ছুরির বাকি 


সমীর ঘে 
জানি গো মা তোর কাজেতে দিয়ে গেলাম ফাঁকি, পড়ে আছি একটি পাশে দেখতে পায়না কেউ, 
তব কি চাস এই কাজেরই রাখতে কিছু বাকি ? শীর্ণ জলধারায় কভু থাকতে পারে ঢেউ ! 
বাকি যাঁদ থাকেই গো কাজ মহাসাগর দূরে আছে, 
আমার তাতে নাই কোন লাজ-_ ক্ষণ নদী যায় তারই কাছে। 


ক্ষমা করে নিস মা যাঁদ দোষা হয়ে থাকি, 
তোর কোলেতেই চাই মা যেতে, ছুটি দিবি নাকি ! 


কোন মতে 'মলতে সে চায়, জানিস না তুই তাকি? 
কোলে তুলে নে মা এবার, চাই না ছুটির বাকি। 


৪ ৬৩৩ 


নাস্তিকের দে্বী-বন্ুন। 


তক্ুণ সান্যাল 
উড়নচণ্ডী উদাস মানুষ বসল ধ্যানে, তোমার মধ্যে প্রাকপুরুষের টোটেম-প্রীতি 
হঠাং যেন বিজলী চমক মুহূর্ত-বা, সীমা হাঁরয়ে কোন অসামের ধ্যান শিখেছে ? 
দেখল নব অদৃশ্য কোন সুতোর টানে যোজন-যোজন পথ হে"টেছে আঁনাশ্চাত 


চলচ্ছবি- চন্দ্রে মধু সূর্যে জবা, 
এবং মাটির পানর চুয়ে মুহূতিবা, 
মানুষ তখন খাঁষ তখন শিল্পণ ধ্যানে । 


জীবন এমাঁন জোয়ার-ভাটায় এগোন-পেছোন, 
একটু একটু করেই এমান চর জাগানো, 
বোধের বীজে অশ্রুসেচন করেন যে-জন 
তিনিই জানেন কোন রুপে কোন রঙ লাগানো, 
জোয়ার-ভাটায় সেই সাধনাও এগোন-পেছোন 
নদ সাগর-সঙ্গমে এক চর জাগানো । 


দেবি, তোমার মধ্যে আছে ধ্যানের জ্যোতি ? 
অর্থাং যা শরীর ধরে ভারতবর্ষ ? 

পাথর কু'দে হাতুড়-ছেনীর কোন আরাতি 
স্পর্শ তিতেও হীন্দ্রয়ে দেয় রূপের স্পর্শ ? 
দীঘল 'ভ্রচোখ তখন িজ্পে ধ্যানের জ্যোতঃ 
আস্তকে-বা নাস্তিকে যা ভারতবর্ষ ! 


কেউ বলছেন দেবী কেবল ত্রস্ত রাখার 
প্রতীক মান্র, আর্ত-প্রাথ+ ইত্যাদিদের, 
তকে মানেন কেউ বা সাকার কেউ নিরাকার 
িবম.ত ও মৃত ভাবার কৃত্যাঁদ ঢের, 

কেউ ভাবছেন প্রতীক দেবা ভ্রস্ত রাখার 
আর্ত অথ” ভন্ত জ্ঞান ইত্যাদদের | 


সাত্য তুম ঠিক দেবী নও ; বরং হলে 
বিশ্বধারণ স্মৃতির পলির অশ্বথগাছ, 
িবপুল ভুবন শিকড় নিকর দস্ড পলের 
যেমন শিপ নটরাজের অদৃশ্য নাচ, 
এবং ছন্দ রেখায় তখন মৃত" হলে 
মনন ও মন 'বিশবজনীবন অ*্বখগাছ । 


রূপের মধ্যে নিশ্চিতে তা শ্লোক লিখেছে 2 
প্রাক-পুরুষের বিস্ময় ঘোর টোটেম-প্রাঁতি 
মূর্তি এবং মন্ত্রে কখন ধ্যান শিখেছে ! 


নাঁস্তকেরাও তোমার পায়ে হয় প্রণত, 

প্রত্ব মাঁটর তলায় যেমন প্রাণ-ফোয়ারা 
তেমনি পূর্বপুরুষ যাঁরা ভস্মগত, 

আমার প্রণাম হয়েই প্রণাম জানান তাঁরা, 
আ'স্তকেরা যখন-তখন হন প্রণত, 
নাস্তকেরা উৎস খোঁজেন প্রাণ-ফোয়ারার । 


ঢাক বাজাচ্ছে হাজার ঢঙে প্রথার দরদ 
হয়তো পুজার আড়ম্বরই তাদের ইচ্ছে, 
বন 'ঘরেছে অতাঁত কালের গ্রাম জনপদ 
প্রত্তাবদের কাছেই দেবা সাক্ষী 'দিচ্ছে-_ 
হাজার বছর আগেও ছল প্রাণের দরদ 
কণ্টপাথর রূপ দিয়েছে তাদের ইচ্ছে । 


এঁতো দেবী, ভোর আলোতে গোরা তিনি, 
এতো দেবী, ঘোর আলোতে হলেন কালা, 
এঁতো দেবী, ফুলের বনে মন-মোহনা 
পাথর-মাঁটি ?িংবা কাঠে মুণ্ডঘালণী, 

অন্ন বর্ণ গন্ধ ধন্য গোরা তিনি । 

অত রঙ পুজ্প কিংবা মুশ্ডমালী। 


উদাস উড়নচন্ডী কাব বসল ধ্যানে 
ক্লাঁচং িজল চমক যেন মূহর্ত-বা 
দেখল বিশ্ব দশ্যাতত প্রেমের টানে 
চলচ্ছবি-_চন্দনে চাঁদ সর্ষে জবা 
এবং মাটিশ্ন পাত ছুয়ে মুহূর্তবা, 
নাঁস্তকও হয় তখন খাঁষশলজ্পন ধ্যানে 


জদ্মে-জন্মে থাকেন দেবী পুনভবা ॥ 


ভোরবেলাগ্ন 


পলাশ মিত্র 


ভোরবেলা ঘণ্টাধবাঁন থামার পরে 

কে ষেন বলোছিলেন, 

'আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবাঁত”__ 
আত্মাই পরম "প্রিয় । 

বলোছলেন, আত্মা তোমার আত্মীয় । 
ধূপের ভিতর থেকে 

একটিই কালো হাত ইশারা করাছিল। সারাক্ষণ । 
 ধৃপের ধোয়া চন্দন 

রজনীগম্ধার গুচ্ছ 

কালো হাতের ইশারা £ 

আবার সে ঘণ্টাধান শোনা 'গিয়োছিল। 
শোনা গিয়েছিল সেই সমদূদ্রকণ্ঠ £ 
'আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবতি।, 


নান্তিক-আন্তিক 


শান্তশীল দাশ 


কত কাজ কার আম, প্রাতাদন কত ক।জ করি, 
এটা কার, ওটা কার আর সাঁবস্ময়ে 

চেয়ে থাঁক মুগ্ধ হয়ে সে-কীর্তর পানে ; 
কত-না আঁমত শান্তর 

অধীশ্বর এই আমি । 


ঈশ্বর আছে ?ক নেই, সে-চিন্তার অবকাশ কোথা, 
প্রয়োজনও নেই। . 

'আমি আছ" এই সত্য কত-না উম্জবল । 

কখনো সহসা দৌখথ দুষোঁগের ঘন অন্ধকার 

চারিদিক ছেয়ে ফেলে । 

কোথা গেল তারা সব, যারা গছিল আমার চারাঁদকে ! 
আম একা, আম বড় একা । 


তখন তোমাকে মনে পড়ে, 

'এস তুমি”, ডাকি প্রাণপণে ; 

এস তুম, আমাকে বাঁচাও । 

অলক্ষ্যেতে থেকে তুঁম হাস বাঁঝ, হাস মদ হাঁস 
নাম্তকের এআস্তিকতায় ৷ 


গৃত্যু হলে নিয়ে থেও না শ্মশার্নে 
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঘরের দুয়ার খোলা দীর্ঘ দীর্ঘ দন 
*মশানের সোজা পথ দেখ রাতের শব্দে 
মধ্য রান, শুয়ে শান্ত, ঘুমে থোর মানুষ 
আম িঝূম 'নস্তব্ধ একা একা "শানে । 
মুখোশের শবদেহের চিতা জঙলে 'মশানে 
চতুর্দকে মুখোশের ছাই, মুখোশের 
কুলকুণ্ডলিনী, মুখোশের মুখোশ । 
শব্দের কাছে কখনো শব্দ কার না 

শুধু মৃত্যু হলে নিয়ে যেও না *মশানে 
মুখে দিও না মুখোশের আগুন । 

মৃত্যু হলে 'নয়ে যেও না *মশানে 

মূখে দিও না মুখোশের আগুন, মুখাণ্নির 
জন্য রেখে যাব না কোন মুখোশ সন্তান । 


মতি হয়ে গেছ 
ব্রত চক্রবর্তী 


( শতবর্ষে স্মরণ ঃ নাট্যাচার্থ শাশরকুমার ভাদুড়ী ) 


বাহরে পাহাড়, ঝরনা ভিতরে ছিল প্রাণোচ্ছল ; 

যে গেছে সেই জানে দরজা ভিতরে খুলে 

গেলে লাভ হৃদয়ের ঘরে বসা যায় সসন্মানে । 

প্রীতমা নাট্যের ঘাঁদদ কেউ তার চক্ষুদান করে, 

কেউ বন, অলংকার, অস্্রশস্ত কেউ হাতে তুলে দেয় ; 
কিন্তু গন তেলের বিভা, উদ্জব্লতা, তুম ছাড়া 
কারো হাতে কখনো পায়নি মূর্তি তোমার সময়ে | 
মহলার পরে যারা গেছে দুঃসাহসী 

প্রাচীর টপকে, কাছে, ঝুকে গঙ্গোন্রী দেখেছে । 

কাদা একতাল পেলে তুম মৃতি সহজে গড়তে, 
প্রজ্জার আলোয় তার উদ্বোধন হতো জনতায় । 

দারুণ অতৃপ্ত ছিলে, খ'তখুতে, নিষ্ঠ নিদারুণ ; 
তাই ব্যাখ্যা সৌন্দর্ষের, জীবনের তোমার ভাঙ্গতে 
প্রাণ পেত, পেত উচ্চারণ তোমার কণ্ঠের কাছে। 

যত হাত করতালি দিল, সব হাতে আশ্রয় ছিল না 
তুম অনাসন্ত, মুর্ত ভেঙে মত“ গড়ে মূতি'হয়ে গেছ। 


৬৩৫ 


নিবন্ধ 


কল্পকাতাম়্ গ্রকাশ্িত কষ্েকি প্রাচীন সচিত্র বাওজ৷ বই 


অরুণকুমার সেনগুপ্ত 


প্রথম সচিত্র বাঙলা বইটি কলকাতার ছাপাখানা 
থেকেই প্রকাশিত হয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 
আমদামঙ্গল গ্রন্থটি প্রথম সচিত্র বাঙলা বই। ষে 
বাঙালী প্রকাশকের এঁকাম্তিক চেষ্টায় সাঁচত্র অন্নদা- 
মঙ্গল প্রকাশিত হয় তার নাম গঙ্গাকশোর ভট্টাচার্য । 
কলকাতায় তখন ফোরস এ্যান্ড কোম্পাঁনর ছাপা- 
খানার খুব সুনাম। ফেরিস গ্যান্ড কোম্পানির 
ছাপাখানা থেকেই তিনশ আঠারো পাতার সাচিন্র 
অন্বদামঙ্গন প্রকাঁশত হয় । 

অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে ছয়াঁট ছাঁব ছাপা হয়। এই 
ছয়াট ছবি হলো ধাতুখোদাই আর কাঠখোদাই ছবি । 
দুটি ছবির শিল্পীর নাম জানা যায় । তিনি রামচাঁদ 
রায় । ছবি দুটির ওপর লেখা আছে “এনগ্রেভড বাই 
রামচাঁদ রায়'। দুটি ছবিই ধাতুখোদাই ছবি। 
ছাঁব দাঁটর পাঁরচয় হলো £ অন্নপূর্ণা, সুন্দরের 
বর্ধমান যাত্রা, সন্দরের বধধমানে প্রবেশ, সুন্দর ও 
দারোয়ান, বিদ্যা-সুন্দরের দর্শন, সুন্দরের চোর 
ধরা। বাঁক চারখানা কাঠখোদাই ছবির শিল্প 
রামচাঁদ রায়ই হতে পারেন। 

১৮৯৬ শ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ার গঙ্গাকশোর 
গভনমেন্ট গেজেটের পাতায় এক বিজ্ঞাপনে 
জানান, ফোঁরস এ্যান্ড কোম্পানর ছাপাখানায় 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল উত্তম বাঙলা অক্ষরে 
ছাপানোর ব্যবচ্ছা হয়েছে। ভাষা ছিল এইরকম ঃ 
“মেঃ ফোরস এড কোম্পানী সাহেবের ছাপাখানায় 
সন্ত প্রকাষ হইবেক অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যাসূম্দর পৃল্তক 
অনেক পাঁণডতের দ্বারা শোধিয়া প্রীত পদ্মলোচন 
চূড়ামাঁণ ভট্টাচার্য মহাসয়ের দ্বারা বর্ণ সুদ্ধ কাঁরয়া 
উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইতেছে (।) পুস্তকের 
প্রাত উপক্ষনে এক ২ প্রাতমর্ত থাঁকবেক () মূল্য 
৪ টাকা নিরুূপন হইল () জাহার লইবার ইচ্ছা হয় 
আপণ নাম এঁ ছাপাখানায় কিম্বা এই আঁপষে শ্রীষূত 
গঙ্গাকশোর ভট্টাচার্ষের গনকট পাঠাইবেন |» 

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বটতলা থেকে রামচন্দ্র কাঁব- 
কেশকঁর 'গোরাঁবিলাস' কাবাগ্রম্থ প্রকাশিত হয় । এ, 


বইয়ের পাতায় ছয়টি ছবি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ- 
যোগ্য ছবিটি হলো'মহিষমার্দনী'র ৷ 'শিষ্পণ বিশ্বন্ভর 
আচার্য ছবিটি আঁকেন। বটতলা থেকেই ১৮২৩-২৪ 
প্রীস্টাব্দে কাঁবকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্তবতীঁর “চণ্ডী- 
মঙ্গল কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বহাঁট সাচন্্। 
পাঁচখানা ছাঁব এই গ্রন্থে ছাপা হয় । ছাঁবগুীল হলো ৪. 
কালকেতুর ভগবত দর্শন, খুল্পনা ছাগল চরাচ্ছে, 
শ্রীমন্ত সিংহল যান্রা করছে, কালাদহে শ্রীমন্তর 
কমলেকামনী দর্শন, কোটালের হাত থেকে দেবা 
শ্রীমন্তকে রক্ষা করছেন। শজ্পীর নাম নেই। 
সমসামায়ক কালে “হরিহরমঙ্গল” নামে যে সচিত্র বইটি 
প্রকাশিত হয় তাতে পূর্ণপাতা ছবির সংখ্যা হলো 
৭২। সেই যুগে এত ছবি কোন বইতে ছাপা হতো 
না। শিল্পী রামধন স্বণ“কার । 

১৮৬৩ গ্রীস্টাব্দে নন্দকুমার কাঁবরত্বের “শুকীবলাস' 
নামে একখানা বই বটতলা থেকে প্রকাশত হয়। 
বইটিতে একাঁট শুক-শারর ছাব ছাপা হয়। 
বটতলায় প্রথম যুগে “নগমতত্ব গ্রন্থ” নামে একট 
সাঁচত্র বই প্রকাশিত হয় । বহইাঁটতে তিনখানা পর্ণ: 
পাতা ছাঁব ছাপা হয়। প্রথম ছাঁবতে শরীক শ:য়ে 
রয়েছেন, সত্যভামা তাঁর পদসেবা করছেন ৷ "দ্বিতীয় 
ছাঁবতে হনুমান রামসীতার স্তব করছেন । তৃতীয় 
ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী (সংহাসনে বসে রয়েছেন, 
সত্যভামা রূুক্সিণীর স্তব করছেন । ছাবি তিনাটর 
1শল্পীর নাম নেই । 

বটতলা থেকে প্রকাশিত হয় কালীবিলাস বা 
কালিকাবিলাস নামে একখানা সাঁচন্র বই। বইটিতে 
হর-পার্বতীর একখানা পূর্ণপাতা ছাব আছে। 
শিজ্পী বিশ্বম্ভর কর্মকার । প্রকাশক দে ত্রাদাস 
বাংলা ১৩১৮ সালে প্রকাশ করেন অন্নদামঙ্গল' কাব্য। 
মোট ছাঁত্রশখানা ছাঁব ছাপা হয় । ছোট, বড়, মাঝার 
[তিন রকমের ছবি ছাপা হয়। বোঁশর ভাগ বড় ছবি 
একেছেন 'শিঞ্পী হীরালাল কর্মকার। বাঙলা 
“দেবাষুণ্ধ বইতে সত্তরের বোশ ছবি ছাপা হয়। 
শিল্পী নেত্যলাল দত্ত বৌশর ভাগ ছাঁব একেছেন 


১১০০ 


সৎসঙ্গ রতাবলী 
৯০০০০ 


সাধন-ভজন 


স্বামী অথগ্ানন্দ 
সন্কলক  স্বামী.নিরাময়ানন্দ 
[ পূর্বনূবাত্ত £ শ্রাবণ, ১৩৯৭ সংখ্যার পর ] 


অব্তার-পুরুষের সব লক্ষণ আছে । তাঁর শোক- 
মোহ-ভ্রম-_এসব হবে না। সর্বদা আদর্শ-জীবন । 
কৃষ্ণ পর্ণন্রক্ধ কেন? তাঁর কখনো শোক-মোহ-ভ্রম 
হয়ান। 

সমূত্রে জলকোঁল হচ্ছে--সব মত্ত, রূকিণী, 
বলরাম সব। খেলা থেকে শেষে মারামাঁর হয় হয় । 
কৃষ্ণ দেখলেন- এখান বুঝ যদুবংশ ধংস হয়ে যায় । 
তান জল থেকে উঠে পড়লেন, তীরে একাঁট ছোট 
পাহাড়ের চড়ায় গিয়ে নিজের পাঁতবাস ওড়াতে 
লাগলেন । দেখ সব্দা সচেতন! এঁদকে বলরাম 
কৃষ্ণের অভাব অনুভব করছেন । কই কৃষ্ণ? কৃষ্ণ তো 
নেই! তাই খেলা আর ভাল লাগছে না। 'তানও 
উঠে পড়লেন । তারপর একে একে সব। 

আবার দেখ কৃষ্ণ আদর্শ সংসারী । সংসারীর 
এক প্রধান কর্তব্য-_আঁতাঁথসংকার, আঁতাঁথ যখন 
যেমন চাইবেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে, নারায়ণ- 
জ্ঞানে তাঁর সেবা করতে হবে। দুবসা এসেছেন 
কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে, দেখতে--তাঁন কেমন সংসার- 
ধর্ম করছেন। দরবার নামেই সবাই চটা, কিন্তু 
জান না তো--তাঁর শাপে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ 
কেটে ষায়। এর নাম কোপরুপী কৃপা । তারপর 
দুবসা এসে কৃষ্ণকে বলছেন, “কিভাবে সেবা করবে ?” 
কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, “প্রভু যেভাবে চান, দাস 
প্রস্তৃত। দুর্বাসা বললেন, “সম্বরীকো ধর্মমাচরেধ, 
তোমরা দুজনে আজ আমার সেবা করবে- জল 
তুলে চান করাবে, উনুন ধাঁরয্লে রান্না করে খাওয়াবে । 
তারপর যা ষা বলব, সব করবে | কৃফণ ও রাক্বিণী 
একে" একে সব করছেন । খেতে বসিয়ে রুঝ্িণী 
বাতাস করছেন॥ খাওয়ার পর ম্গীনঠাকুর বললেন, 
'পাটেপো।, বিশ্রামশেষে বললেন, চল, বেড়াতে 
নিয়ে যাবে গাড়ি করে।, গাঁড় এল। বললেন, 
“ঘোড়া চাই না, তোমরা দুজনে টানবে। তখনও 
দুজনেই অনাহারে, কারণ আঁতাঁথ এখনও অতৃপ্ত। 


সকলে খুব চটে গেছে, কিন্তু কৃষ্ণ 'নার্বকার, সহাস্য। 
তখাঁন ঘোড়া খুলে 'দিয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে 
দুজনে গাঁড় টেনে নিয়ে চললেন, হাত-পা ছড়ে রন্তু 
পড়ছে। দুবসা আর থাকতে পারলেন না, গাঁড় 
থেকে নেমে পদতলে, বললেন, “প্রভু, বুঝেছি-_কেন 
আপনি এত করছেন ।, এই হলো অবতারজীবন-- 
জগতকে আদর্শ দেখানো ! 

রামের ভ্রম বাঁল-বধ, শোক-মোহ--সতা- 
বিলাপ ।॥ তাই ঠাকুর বলতেন, “রাম বারো আনা । 
িম্তু কু ষোলো আনা-_ টং করে বাজে- যেখানেই 
বাজাও না।” অবতারজীবনের একটু মজা আছে। 
যখন-তখন যেখানে-সেখানে অবতার আসেন না। 
যেখানে বদন ধরে বহু লোক দুখে কন্টে 
জজারত হয়ে অহরহ ভগবানকে ডাকছে, সরল কাতর 
প্রাণে জানাচ্ছে, প্রভু, আর এমন করব না, জৰালা- 
যন্বণা শেষ কর, দেখা দাও”এই বলে সমস্ত 
কমফল তাঁর চরণে সমপণ করছে, অথবা ধর্মণ্লানি 
দেখে সাধকেরা দিনরাত তাঁকে ডাকছে-_প্রভু, এস, 
ধমস্ছাপন করতে 1, তখনই কাল পূর্ণ হলে জীবের 
সাত ও সমার্পিত কর্মফল ভুগবার জন্য এবং ধর্ম- 
স্থাপন করবার জন্য তিনি আসেন । জীব-উদ্ধার 
আর কিছুই নয়-_আত্মজ্ঞান দেওয়া, সংসার-মায়ার 
বন্ধন কেটে দেওয়া, জন্ম-মৃত্যুর শেষ করা । 

জীবের কর্মফল তাঁকে ভোগ করতে হয়, তাই তো 
অবতারজীবনে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এত দঃখ- 
কণ্ট-ভোগ, নইলে তাঁর নিজের তো কোন কর্ম বা 
কর্মফল নেই। আবার অবতারপুরুষকে যারা 
ভালবাসতে সাহস করবে, তাদেরও এরকম কিছুটা 
কর্মফল ভোগ করতে হয়। ভালবাসতে হলে 
দুঃখকম্টের ভারও নিতে হবে, এই রকম যতদুর যায় 
তারপর ধথাপূর্ম্‌। 

দেখ, স্বামীজীর দেখা পাওয়া সহজ, তিনি 
দেখা দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত । ঠাকুর অত সহজ 


৬৩৭ 


উদ্বোধন টু 
নন। এ-ষুগের লোক স্বামীজীর ভেতর দিয়েই 
ঠাকুরকে বুঝবে । এইজন্য দেখছিস না-লোকে 
স্বামীজীর ভাবই আগে নিচ্ছে, বৌশ নিচ্ছে। এই সব 
সৈবাকার্য, দেশপ্রেম- এর ভেতর 'দয়েই 7০1৫ (জাম) 
তোর হলো । তারপর 50806591 । আধ্যাঁতক । 

স্বামীজীকে বলে 28010659171 ( দেশপ্রেমিক 
সন্্যাসী)। ৮৪৫৫০ (দেশপ্রোমক ) কি সোজা 
কথা? দেশাতবোধ! আর তো কাউকে দেখলাম 
না--61 (অনুভব ) করতে বা করাতে । স্বামণজীর 
যে স্বদেশপ্রেম- এ অত সোজা নয়। এ 0201005]াঃ 
( পোট্রয়াটজম-) নয়-এ দেশাত্মবোধ । সাধারণ 
লোকের হচ্ছে দেহাত্ববোধ । তাই দেহেরই সেবা- 
যত্বে বভোর। এ হচ্ছে দেশাত্মবোধ-_সারা দেশের 
ভূত, ভাঁবষ্যৎ বর্তমান 'নিয়ে চিন্তা । এই শেষ নয়, 
এরপরও আছে বিশবাত্বোধ, সকলের জন্য চিন্তা । 

এই বিরাট 19855 (জনগণ )-স্বামণজী যাকে 
বলেছেন 3199105 15%190920 ( ঘুমন্ত জলজন্তু ) 
-একে জাগানো কি মূখের কথা, না হুজুগের 
কাজ ? ধীরে ধীরে তাকে 0০8০ (স্পর্শ ) করতে 
হবে ঠা 5000 01 59100081079 2100 9017৬109 
(সহানুভূতি ও সেবার ভাবে )। হঠাং চমকভাঙা 
-যা মাঝে মাঝে হচ্ছে177855 17651001756 ( গণ- 
জাগরণ) যাকে মনে করে ও বলে 2০1100120 
( রাজনীতিক )-রা তার বিশেষ কোন দ্ছায়ী দাম 
নেই। 11833 ৪৬210911718 ( গণজাগরণ ) হবে 
810%/ 8180 9112 (ধীর ও 'নাশ্চিত )-ভাবে, যেমন 
হয়েছে ও হচ্ছে জাপান, রাশিয়া, টাকা ও চায়নায় 
সান-ইয়াংসেন ও কামালপাশা প্রভৃতির দ্বারা । 
গ্বামীজীরও তাই প্রধান লক্ষ্য ছিল 777859 ০1০৪- 
(97, (জনসাধারণের শিক্ষা )। পত্তন তো করে 
গেছেন--তারপর ধীরে ধীরে হবে, মড়াকে চেতানো 
-একি সহজ ব্যাপার ৪ হাজার বছরের ৪1869 
(ক্লীতদাস )1 

তবে আমরাই প্রথম-গ্রামে গ্রামে চাষার কুটিরে 
কুঁটিরে ঘুরোছ । সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মের বাল না বলে 
--বলে বোঁড়য়োছি সাধারণজ্ঞানের কথা, স্বান্থ্যরক্ষার 
দুচারটে কথা- জল পারজ্কার করে ছে'কে খাবে, 
মড়কের সময় পার তো ফুটিয়ে খাবে। 'কিকরে 
আর্ক অবস্থার কিছুটা উন্নাতি করা যায়ঃ ভাত- 


৯২তম বর্ষ_১০ম সংখ্যা 


কাপড়ের সংস্থান হয়, তার চেম্টা করোছি, আর 
বলেছি-__কিছু কিছু জমানো উচিত অসময়ের জন্য। 
আশ্রমের কাঁপচাষ দেখে কত লোক শিখে 'িল। 
তারপর গ্াটপোকার পল:চাষ তো আমরাই ধরালাম 
এদের, আশ্রমে কতাঁদন এঁ কাজ হয়েছে । ওদের 
রোজগারে ষা বাঁচিত, আমার কাছে জমা রাখত 
অসময়ের জন্য । এখনও অনেকেরই মজুরীর পয়সা 
কেটে জমা রেখে দিই, বাল জমুক না, যোঁদন 
কাজকর্ম করতে পারাব না--সোঁদন ?নাব। 

শরং চাটুজ্যের ভাই বেদানন্দ এখানে অনেকাঁদন 
ছিল। শরংবাবু একবার দেখা করতে আসেন 
[বলরাম মান্দরে]। মহারাজের (স্বামী ব্রদ্ধানন্দজীর) 
সঙ্গে দেখা, বললেন, “এখানে অখণন্ডানন্দদ স্বামী 
আছেন ১৮ আমার কাছে এসে বললেন, “আম সাধু- 
সম্যাসী দেখতে আসান । শুনোছ, আপাঁন মানুষকে 
ভালবাসেন, চাষার কুটিরে কুটিরে ঘরে বেড়ান, 
তাই আপনাকে দেখতে এলাম । আপান ষে ভাব 
নিয়ে কাজ করেন, আমি সেই ভাব 'িয়েই বই 
গলখোঁছ, গল্প লিখেছি, যাতে ভাবটা ছড়ায় ॥” পরে 
তাঁর অনেক বই' পাঠান। কতকগীল বেশ লাগলো 
_ পল্লীসমাজ, পাঁণ্ডতমশাই। 

“জপ” যতটা পারবে, যখন পারবে করবে; ওর সময়- 
অসময়, চ্থান-অস্ছান নেই, ধ্যান” কি সহজে হয় ? 

মন তো চণ্চল হবেই। জান তো গীতার কথা 
-চণ্চলং 'হ মনঃ কৃষ্। তার উত্তর হচ্ছে 
'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন ৮ গহ্যতে”। 
অভ্যাস চাই, তীব্র বৈরাগ্য চাই, নইলে কিছুই হয় 
না। মনের স্বভাবই হলো এদক-ওাঁদক যাওয়া ; 
জানো না কঠোপানষদে আছে--পরাণি খান 
ব্যতৃণৎ স্বয়ন্ভ্ ॥ আমাদের হীন্দ্রয়গুলো সব 
বাহমুখী, বাইরের অবলম্বন দিয়ে দিয়েই তাদের 
অন্তমূ্থী করতে হবে, এ জন্যেই তো পূজা, 
আরাত, ভোগরাগ, ধূপ-্দীপ, ফুল-ফল-_এত কাণ্ড, 
মনটাকে €0%88০৫ ( আটকে ) রাখবার জন্য তাঁর 
কাজে, তাঁর কাছে। 

মনুষের মন ভোগ করতে চায়, সেইাঁটকে 
0%10৩ (দিব্য ) করে তুলতে হবে, ইন্টের সঙ্গে 
ভোগ হলে আর আঁনন্ট হবে না, শুভ সংস্কার হতে 
থাকবে। [ ক্রমশঃ | 


৬৩৮ 


যৎকিঞ্চিৎ 


অভাজনের গুরু শ্রীরামরুঃ 


অজিতেন্দ্র সিংহ 


সুখ ক? অনেকের ধারণা সুখ বলে পৃথক 
গকছু নেই । কেউ মনে করেন সুখ যেখানে বাধা 
পায় সেখানেই দুঃখ হয় । আবার কেউ বলেন সুখ- 
দুঃখ মূলে এক জীনস । সুখ-দুঃখ আভন্ন । সুখ- 
দুঃখ গচরসঙ্গী । সুখের চেষ্টায় আমরা ঘুরে মার 
অথচ সুখকে পাই না। তব? আমরা চাই সুখ, দুঃখ 
চাই না। আর সেই সখ অর্জনের জন্য আমরা 
নিরন্তর যে চেষ্টা চাঁলয়ে যাই সেই চেষ্টাই হলো 
জীবন। আমাদের পক্ষে এই জীবন রাখাও দায় হয়ে 
পড়ত যাঁদ-না আমাদের মনে আশা থাকত । লোকের 
ধারণা আশা সত্য কথা বলে না। আশা মায়াবনী। 
তাকিম্তু সত্য নয়। আশাকে যদি আমরা অন্য 
পথে টেনে নিয়ে না যাই তো আশা আমাদের প্রবগনা 
কেন করবে 2 আশার অন্য কোন কাজ না থাকুক, 
ঈশ্বরের যে ববচার আছে ও পরকাল আছে এীব*বাস 
আশাই আমাদের মনে এনে দিয়েছে । আশা এমন 
একটা দিছু যা আমাদের মন থেকে বাদ দিলে ঈশ্বরে 
আবম্বাসী হয়ে পড়ব ॥। পরকাল মানব না। ঈশ্বর 
ও পরকালে আঁবশ্বাসী হলে মানুষ বিপদের সন্মখীন 
হতে পারত না। সকল ষন্তণা সহ্য করার ক্ষমতা 
হাঁরয়ে ফেলত । ঈ*বর তো অলীক কল্পনামাত্র 
নন। তিন জীবন্ত সত্য ৷ দুঃখের বিষয়, এই সত্য 
আমরা ঠিকমতো উপলাঁব্ধ করতে পার না। এ- 
সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহনীর উল্লেখ করা যেতে 
পারে। একাঁদন এক ব্যান্ত এক সাধুজীকে দ্যাট 
প্রশ্ন করলেন । এক-_দি*বর সর্বত্র রাজ করেন 
লোকে একথা কেন বলে 2 আঁম তো তাঁকে কোথাও 
দেখতে পাই না। সুতরাং তিনি কোথায় থাকেন 
আমাকে দেখাতে পারেন? '্বিতীয়--“অপরাধ 
করলে অপরাধীকে শাস্ত দেওয়া হয় কেন? সেও 
তো ঈশবরেরই সম্ট জীব এবং যা করে তা তো 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই করে ? প্রশ্ন দুটি শুনে সাধুৃজী 
একতাল মাট নিয়ে প্রশ্নকতরি মাথায় ছুড়ে মারলেন। 
লোকাঁটি আদালতে নালিশ করল। সাধুজী তাঁর 


মাথায় আঘাত করেছেন। সে যন্ব্ণায় কাতর। 
ধি়চার চাই । জজ সাহেবের সামনে সাধুজীকে 
হাঁজর করা হলো। তিনি তাঁকে শুধোলেন £ 
প্রশ্নকর্তার প্রম্নের উত্তর না 'দয়ে তাকে কাদা ছুড়ে 
মারলেন কেন? উত্তরে সাধুজী বললেন £ “এ 
কাদার তাল ছুড়ে মারায় আভযোগকারী যে-মন্ত্রণা 
পেয়েছে তারই মধ্যে তার প্র্নের উত্তর রয়েছে । তার 
আভিযোগ তার মাথায় যন্তণা হচ্ছে। সেই যন্ত্রণা 
সে আমাকে দোখয়ে দক আমিও তাকে তাহলে 
ভগবান দেখয়ে দেব। আঁভযোগকারীর মতে মানুষ 
যা করে তা ঈশ্বরেরই কাজ। আমিও তো তাঁর 
ইচ্ছাতেই তাকে কাদার তাল ছুড়ে মেরেছি, তবে 
আমার বিরুদ্ধে নালশ কেন? জজ সাহেব 
সাধুজীর কথা শুনে খুব খশ হলেন। নালিশ 
খাঁরজ হয়ে গেল । আঁভিযোগকারীরও চৈতন্য হলো । 
ঈশ*বরের আম্তত্বও এ যন্বণার আঁস্তত্বের মতোই 
সত্য । সত্যরূপী ঈ*বরকে যাঁরা দর্শন করতে পারেন 
তাঁরা তো সকল কামনা-বাসনার উধের্ব চলে যান। 
দেহের সুখ-দুঃখ ভোগ বলে তাঁদের আর ছু 
থাকে না। 'কম্তু কজন তাঁর সাক্ষাং পান? এক 
শিষ্য তার গুরুকে জিজ্জ্রেন করোছল, “কেমন করে 
ভগবানকে পাব 2 গুরু বললেন, আমার সঙ্গে 
এস।* এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে 
চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে 
কিরকম মনে হয়োছিল ? শিষ্য বলল, পপ্রাণ আট;-পাটু 
করাছল- যেন প্রাণ যায় । গুরু বললেন, “দেখ এই 
রকম ভগবানের জন্য ঘাঁদ তোমার প্রাণ আট.-পাটু 
করে-_তবেই তাঁকে লাভ করবে 1, স্বামী বিবেকানন্দ 
আমোরকায় একবার বস্তুতা দানকালে এই গল্পাঁট 
শানয়োছলেন। গম্পাট তাঁর ঠাকুরের কাছেই 
শোনা। প্রাণ যাওয়ার মতো ব্যাকুলতা আমরা 
কোথায় পাব? এরকম প্রাণ আট.-পাটু করা, 
আমাদের আসবে কোথা থেকে ঃ ঈশ্বরদর্শনই বা 


৬৩৯ 


উদ্বোধন 


হবে কেমন করে ? 

“গার বিনা জ্ঞান নাই । জ্ঞান গুরুই দিতে 
পারেন। দিতে পারেন প্রেরণা । এক আত্মা থেকে 
অন্য আত্মায় 'যান প্রেরণা সপ্তারত করতে পারেন 
তিনিই হলেন গুরু । কথায় বলে-_-গুরু ছেড়ে 
গোঁবদ্দ ভজে, সেজন নরকে মজে ।, গুরুর নিদেশ 
পবনা ঈশ্বরের উপাসনা করতে গেলে আধ্যাঁত্বক 
উত্যাত না হয়ে হয় অধোরগ্গাত । এই গুরু সম্পর্কেও 
আবার কথা আছে--“গুরু করবে জেনে, জল খাবে 
ছেনে।, গুরু করার আগে জেনে 'নিতে হবে তিনি 
প্রকৃত ধার্মক ও চীরন্বান কিনা । স্বামীজী 
বলেছেন £ প্রেরণাদানকারী আত্মার যেন প্রেরণা 
সম্টারত করার মতো যোগ্যতা থাকে এবং "দ্বিতীয়তঃ, 
প্রেরণা গ্রহণকারী আত্মারও যেন সণ্পারত হবার মতো 
যোগ্যতা থাকে । বাঁজকে হতে হবে প্রাণবন্ত ; 
এবং জাঁমকে হতে হবে প্রস্তুত এক কর্ষিত ক্ষেত্র; 
এই দুই শর্তই পূর্ণ হলে পরমাশ্চর্য রূপে এক বিশুদ্ধ 
ধর্মভাব দেখা দেয় । 


স্বামীজী ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন £ আপাঁন কি 
প্রমাণ করতে পারেন যে ভগবান আছেন ? 


হ্যাঁ, পার । 
--কেমন করে ? 


-আম তাঁকে দেখতে পাই, যেমন তোকে 
দেখাছ, এবং আরও স্পন্টভাবে দেখি । 


স্বামীজী বলছেন, “আমি একেবারে মুণ্ধ হয়ে 
গেলাম । এই প্রথম আম একজনকে দেখলাম যানি 
সাহস করে বলতে পারেন, তান ঈশ*বরকে 
দেখেছেন।” স্বামীজ” তাঁকেই করেছেন গ্‌রু। ঠাকুর 
্রীশ্রীরামকফই তাঁর গুরু । 

আমরা দীনহণীন গৃহী মানুষ । আত অভাজন। 
সংসারের জোয়াল টানতে টানতে বাঁড়য়ে যাব। 
না পারব যোগ্য শিষ্য হতে, না পারব সুযোগ্য 
গুরুর সন্ধান করতে । তা না পার, আফসোস 
নেই তাতে । শুধু ঠাকুর শ্রীরামকফের চরণ 
স্সরণ করব । আমাদের মতন সংসারী মানুষকে 
পতাীনই শুনয়েছেন আশার বাণী। চিনিয়েছেন 
পথ । 


৯২তম বর্ষ-১০ম. সংখ্যা 


বলেছেনঃ ““সাঁত্য বলাছ-তোমরা সংসার 
করছ--এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন 
রাখতে হবে। তা নাহলে হবেনা।» 

“সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভন্ত। 
ভগবান বলেন, “ষে সংসার ছেড়ে 'দয়েছে সে তো 
আমায় ডাকবেই, অমার সেবা করবেই--তার আর 
বাহাদুরী কিঃ সে যাঁদ আমায় না ডাকে--সকলে 
ছি! ছি! করবে। আর যে সংসারে থেকে আমায় 
ডাকে-বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে 
সে-ই ধন্য । সে-ই বাহাদুর । সে-ই বীর পুরুষ 
তোমরা সংসারী । তোমরা এ-ও রাখ । ও-ও রাখ । 
সংসারও রাখ । ধমণও রাখ 1” 


“সংসারে গুুযোগী । কেউ তাকে টের পায় না। 
সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ । বাইরে নয় ।” 


বলছেন £ “সংসারে রেখেছেন-তা কি করবে 2 


সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর। তাঁকে আত্মসমর্পণ 
কর। তাহলে আর কোনও গোল থাকবে না।» 
“রেলগাঁড় অনায়াসেই ভার বোঝা 'নয়ে যায় । 


বিশ্বাসী ভন্ত-সন্তানও এই সংসারের ভার মাথায় 
1নয়ে অনায়াসে তাঁর ওপর ভাঁক-বিশ্বাস রেখে চলে 


যান। কোন কষ্ট বোধ করেন না।» 
পপশপড়ের মতো সংসারে থাক । এই সংসারে 
পনত্য আনত্য মিশে রয়েছে । বালিতে 'চানতে 


মেশান--পিখপড়ে হয়ে চানটকু নেবে ।» 


ঈশ্বরদর্শন নাই বা হলো, তাঁর নাম-কীর্তন 
ছাড়ব কেন? ঠাকুর বলছেন ঃ “যারা খানদানী চাষার 
মতো ঠিক ঠিক ভন্তু আর 'ব*বাসী--তারা সমস্ত 
জীবন তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁর নাম-গুণানুকীর্তন 
করতে ছাড়ে না।» 

“পাপী মানুষও ঈশ্বরের ওপর নিভর করে 
পড়ে থাকলে-_তাঁর দয়া-গুণে আপনা আপান পাঁবন্র 
হয়ে যায় 1১ 


তাই বাল অন্য গুরুরই বা প্রয়োজন কি? 
দয়াল ঠাকুরই তো সকল অভাজনের গুরু । গুরুর 
গুরু । পরমগুরু ॥। তাঁকেই ভগবান জ্ঞানে তাঁর 
নাম-গান করে তাঁর পাদপদ্মে ভরসা রেখে তরে 
যাব এই ভবনদাী। 


৬৪০ 


মাধুকরী 


শিব ও শক্তি 


পিনাকীলাল রায় 


শব কখনই শান্তশন্য নহেন। যখন তিনি 
শীন্ত-সমাম্বত--তাহাতে শান্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবাস্থিত, 
তখন 'তাঁন বাক্যমনের .অগোচর, কেবল সনাতন 
পুরুষমান্র। তখন শিব একা বাঁসয়া আছেন £ 
তানপরা লইয়া, শব্দব্ক্ষকে অবলম্বন করিয়া, নিজের 
ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আছেন । তখন 'বিশ্ব- 
সৃষ্টি তাহাতে সংহ্গত-_তাঁহার মধ্যে যেন সম্পাটত। 
তখন তাঁহাতে কোন ক্রিয়া নাই, কোন চেষ্টা নাই, 
শুধু তান বিরাজ করিতেছেন ! এঅবস্থা মনষ্যের 
শচন্তার অতাত-_-কম্পনার অতশত। কিন্তু যখন 
তানপরা বাঁজয়া ওঠে, শব্দব্রহ্ষে ঝংকার হয়, তখনই 
মহাকাবা উঠখত হয় । সেই ঝসকারের সঙ্গে সঙ্গে “এক 
আম বহু হইব”, এই ইচ্ছারশান্ত, যেন জাগারতা হন ! 
এই ইচ্ছা বেশ জনাট বাঁধলেই স্যন্টশান্ত জাগয়া 
1কশোরী গৌরারুপে তাঁহার বাম উরুর উপর বসেন। 
তখন এক হইতে দুইয়ের উংপাত্ত হয়। এই দুই 
অর্থা এই শিব-গোরী হইতেই জগতের সৃষ্টি--বিশ্বের 
গবকাশ । বিশ্বের স্তরে স্তরে যেমন বিকাশ ঘাঁটতে 
থাকে, তেমাঁন স্তরে স্তরে আদ্যাশীন্তর দশ-মহাঁবদ্যা- 
রূপ ফুটিয়া ওঠে । যেই ক্ষণ হইতেই সৃষ্টি আরপ্ভ, 
সেই ক্ষণ হইতে নাশেরও উন্ভব। অপচয় ও উপচয় 
একসঙ্গেই ঘাঁটয়া থাকে । মা যেই মুহৃতে উমা, 
সেই মুহ্‌তৈই কালী । কারণ, ক্রিয়ার অর্থই উপচয় 
এবং অপচয় । একাঁদকে উপচয়, অন্যাদকে অপচয়-- 
একাঁদকে ক্ষরণ, অন্যাঁদকে বিকাশ । কিয়া না হইলে 
সৃষ্ট হয় না, সাঁন্টি একটা ক্রিয়ামাত। শাক 
সগ্ালত- আন্দোলিত ও স্পান্দত হইলেই ক্লিনার 
উংপাত্ব। শান্তর স্পন্দন- আন্দোলন-_সন্টালন 
তখনই হয়, খন একাঁদকে অপচয় অন্যাদকে উপচয় 
ঘটে। সুতরাং সাষ্টর সঙ্গে সঙ্গে নাশ দেখা দবে-- 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসবেই । তাই সদ্দাশিবে 
পঙ্ধা, বিষণ, রাদ্র--তিনই বতর্মান ! তাই উমা 
দেখা দিলেই কালী এবং 'ছন্নমস্তা ধূমাবতণ ও বগলা 
দেখা দয়া থাকেন। এক বিদ্যার বিকাশ হইলে, 
অন্য নয় শবদ্যা নয় 'দক হইতে ফটয়া উঠেন । 


যখন সষ্টির খেলা পুরাদমে চালতে থাকে, তখন 
শাক কালীর্‌পে বিকাঁশতা । শিব শবাকারে চরণতলে 
পাঁড়ম্া আছেন, মা শিবের বুকের উপর দাঁড়াই 
অসংখ্য প্রেতনী সঙ্গে নৃত্য কারতেছেন। সা্টর 
সন্গ সঙ্গে নাশ, নাশের সঙ্গে নতন সাঁণ্টির 'বকাশ 
হইূতেছে। আদ্যাশান্ত এক খাইতেছেন আর গণ্ড়িতেছেন, 
আবার খাইতেছেন আবার গাঁড়তেছেন । জাবন- 
মরণের এই পরম্পরা-ইহার যেন আদ নাই, অন্ত 
নাই, কেবলই চাঁলয়াছে নঙ্গীপ্রবাহের মতো ! ইঠ়াই 
সাঁ্টশাঁকর পর্ণ বিকাশ । এই সময়ে শিবের বত 
যেন ঢাকা পড়ে, শিব শবের ন্যায় হন। শান্ত এখন 
উন্মাদনী-কোট রূপে কোট ভাবে অসংখা দিক 
দিয়া িকাঁশতা। তখন শান্ত আব্রঙ্ধ'্তম্ব পষন্ত 
সর্কঘ্র ও সর্বস্ব প্রকাটতা। শান্ত ছাড়া আর কিছু 
দৌঁখতে পাওয়া যায় না; আর কাহারও খোঁজ পাওয়া 
যায় না। তখনকার অবস্থার প্রাত লক্ষা কারিদ্বা ভন্ত 
গান করিয়াছেন £ 

“বাজবে গো মহেশের বুকে 
নেচে নাচ গো ক্ষেপা মাগী !” 

কিন্তু তাহা তো হইবার যো নাই! শিবের বূক 
ছাড়া তাঁহার নাচিবার অন্য স্থানও নাই। কারণ, 
শব সববব্যাপশী, অখণ্ড সত্বা-_সবন্ব বিশ্বর্রদ্ষাণ্ডের 
সব পারব্যাপ্ত। মা সবব্যাঁপনন, শিবও সবধার- 
ভত। সতরাং নাচতে হইলে মাকে শিবের বুকের 
উপরেই নাঁচতে হয় । কল্পলাতকা 'তাঁন, কম্পদ্রুম 
গশবের চাঁরাঁদকে--সববিয়বে জড়াইয়া, লতাইয়া 
আছেন । শিব ছাড়া শন্ত থাকতে পারে না। 
ণশবদেহ সমাশ্রিত বালয়াই শান্ত গাঁতরূপিণী ও 
লীলাময়ী । পক্ষান্তরে, তেমনই শান্ত ছাড়া 'িবও 
থাঁকতে পারে না। শীল্ত প্রকট হউক, অথবা 
সম্পটতাই হউক, সদাই' শিবদেহ সমাশ্রতা । যখন 
শান্ত সংহ্ৃতা, তখন শিব আত্মারাম-__-মহাযোগে 
দনমপ্ন । যখন শান্ত প্রকট, তখনও শিব যোগ-বিভোর 
বটে, পরন্তু ইচ্ছাময় । তাহা হইতে 'সসক্ষা বা 
সৃজন-ইচ্ছা ফটয়া উাঠম্াছে আর ক্ষণে ক্ষণে এক 


উনি 


উদ্বোধন -্ 


এক ীবশ্ব-্রদ্ষাড সৃষ্ট হইতেছে_কোঁট কোট 
ব্দ্ধান্ডের উদ্ভব ও বলয় তাঁহাতেই হইতেছে । 
িশ্ব-্রহ্ধাণ্ডে অহরহঃ যে লীলা হইতেছে, প্রত্যেক 
জশবের দেহভাণ্ডেও সেই শিব-শান্তর লীলা অহরহঃ 
চালতেছে। দেহভাণ্ডে শান্ত কুণ্ডলিনী-রূপে 
ণবরাজত, আর আমি আছ, এই 'শিব-জ্ঞান অখণ্ড- 
ভাবে তাহার মধ্যে বিরাজ কাঁরতেছে । জাঁবন শাশ্তর 
একটা খেলা বটে! শান্ত নানাভাবে লীলা কাঁরয়া 
জীবনকে ফ:টাইয়া তুীলতেছে বটে, পরন্তু আমি আছি, 
এই শিব-জ্ঞান অব্যাহতভাবে শাঁকর খেলার মধ্যগত 
হইয়া না থাঁকলে, শান্তর নানা বিকাশকে কেন্দ্ুগত 
না করিলে জীবের জীবনই সম্ভবপর হয় না। গ্থাবর 
জঙ্গম, সকল প্রকার জীবেই আম আঁছ, এই জ্ঞান 
থাঁকবেই । দেহাবাচ্ছল্য আম দেহেই 'বরাজ কাঁরতোছ, 
অন্য পদার্থসক্ল হইতে স্বতন্্রভাবে বিরাজ 
কাঁরতোছ, এই জ্ঞান যতক্ষণ থাঁকবে ততনক্ষণ দেহ 
সজীব থাকবে । নাহলে শান্ত জড়শান্ত মার, প্রাণ- 
হান, জ্তানহীন । 
কোন কোন শাস্তন্ পাঁশ্ডত ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, 
জড় ও অজড় বুঝি না! সকল পদাথেই, সকল 
শান্তর খেলাতেই, যেখানে স্বাতন্ত্য আছে, সেইখানেই 
যেখানে পদাথের 'িশিষ্টতা আছে, সেই পদাথেই 
শিব ও শান্ত বিদ্যমান। বিশবস্টতৈে শিব-শান্ত 
বাজতি কিছু হইতে পারে না, কিছু থাকতে পারে 
না। এই অনন্তকোট ব্রহ্ধাণ্ডের মধ্যে যেখানে যাহা 
কিছ? আছে, হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে, সে 
সকলেই 1শব-শান্ত আছে । শান্তর এক প্রকারের 
বিকাশকে আমরা জীব বলি, অন্য প্রকারের প্রকাশকে 
বাল জড়। প্রকৃতপক্ষে জড় ও অজড়, জীব ও জড় 
দুই এক, আঁবভন্ত এবং আঁবভাজ্য। আচার্ধ 
জগদীশচন্দ্র জড় পদার্থেও জীব-ধর্ম আঁবকার 
কারয়াছেন। জড়েরও এক প্রকারের অনুভূতি 
আছে-উপচয় অপচয় আছে । যখন জড়ে ও জীবে 
শা্ত-ক্রিয়ার একই রকম পাঁরণাঁত ঘাঁটিতেছে তখন 
জড় ও জীব এক, কেবল অবস্থার িকাশভাঙ্গ 
স্বতন্ত। এই'হসাবে তন্ত্রশাস্ত বলেন যে, সম্ট- 
পদার্থ মান্লেরই প্রাণ আছে, অনূভাতি শীশ্ত আছে, 
সুখ-দুঃখ বোধ আছে । এই মোঁদনীমশ্ডল একটা 
সজীব পদার্থ, সৌরমণ্ডল একটা প্রাণফস্ত যন্ত্র 


৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


মাতর-দেহশ পুরুষ স্বর্প। তাহার উপর সমগ্র 
বিশ্বব্রহ্ধাড একটা বিরাট জীব, 'বরাট পুরুষ। 
যেমন মনুষ্য বা পশহ্দেহ জীব-সমবায়ে স্বতন্ত্র 
সত্তারূপে বিদ্যমান, তেমাঁন পাঁথবীও জীবসমবায়ের 
সত্তারপে জীবরুপে বিরাজমান । তাহার উপর 
সৌরমণ্ডল ব্রহ্ধা্ড স্বতন্ত্র, পুরুষ বরাট জীব। 
এমনই অনন্ত-কো ব্রন্ধাড ও জীবে এই অনন্ত 
আকাশ পাঁরপর্ণ । অনন্তকোট ব্রঙ্ষাণ্ডে--জীবপূর্ণ 
আকাশ, আবার এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অবাঁস্থিত। 
আত্মাশন্য স্থান নাই--বশ্বরক্ষা্ড ষেন এক 'বিশ্বাত্বার 
সাগর ॥ সেই সাগরের একটি বদ্ব্দ এক একাঁট 
বক্ষা্ড | সঘ্টিতত্বের এমন 8874 1998. এমন 
গিরাট ভাব আর কোন জাতির কোন শাম্দে আছে 
কনা জান না। 

জীবের কলেবরে ষে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, 
1বশব-্রহ্ধাণ্ডেও সেই ক্রিয়া তেমনই ভাবে হইতেছে । 
িম্ব-ব্ক্ষাণ্ডে যে 'ক্রিয়া'যেমন ভাবে হইতেছে, মনুষ্য- 
দেহেও সেই ক্রিয়া তেমন ভাবে হইতেছে । তাই 
পাঁথবী একটা জীব । মোঁদনীর *বাস-প্র*বাস আছে, 
এক অপূর্ব ভাষার সাহায্যে ভাবের ব্যঞ্জনা আছে। 
জীব ছাড়া জীবের উংপাত্ত সম্ভব নহে । পাঁথবী 
হইতে যখন নানা জীব সমৃৎপন্ন হইতেছে, তখন 
পাঁথবী সজীব পদার্থ । যতক্ষণ সৃষ্টলীলা চলিতে 
থাকে, ততক্ষণ কোন জীবের কোন পদার্থের নাশ 
নাই, শুধু অবস্থান্তর-প্রাঁ্চি ঘটে মান্ত। যতক্ষণ 
ণশব-শান্তর লীলা চাঁলতে থাকবে, ততক্ষণ গকছুরই 
নাশ হইবে না। তাই তাঁন্ক ভন্ত বাঁলয়া থাকেন, 
মা থাঁকতে ছেলে মরে না। এই বিশবরদ্ধাণ্ডে যতক্ষণ 
মায়ের লীলা থাকবে, ততক্ষণ মায়ের ছেলে মারবে 
না। এক দেহ হইতে দেহান্তর-প্রাপ্ত ঘাঁটতে পারে, 
পরন্তু শিবশান্ত-সমংপন্ন জীব- আঁম আছি এই জ্ঞান 
- আমার আছে এই বোধ-আমত্ব বিস্তারের এই 
শীস্ত কখনই নন্ট হইবার নহে । কারণ, উহার নাশ 
ঘাঁটলে সষ্টির নাশ ঘাঁটবে। অতএব তন্তের কথা 
মা-বাপ থাঁকতে ছেলে মরে না, ইহা অসঙ্গত অলীক 
হইতে পারে না। 

এইবার তন্ত্র বৌদ্ধধর্মের প্রথম 'সম্ধান্তের সাহত 
গববাদ বাধাইয়াছেন। শান্ততম্ত্র মানতেই লেখা আছে 
যে, 'আঁহংসা পরমো ধর্ম” এমন কথা হইতেই পারে 
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না। ইহা অস্বাভাবিক কথা । জীবনই হিংসা, 
হিংসা না হইলে জীবন থাকে না। মায়ের বাহন 
হিংসার অবতার-াসংহ'! তুমি খাইবে ক ? যাহা 
খাইবে তাহাই জীব । জীবহত্যা না কারলে তোমার 
ভোজ্য প্রস্তুত হইবে না। পশ. মাঁরয়া মাংস খাইতে 
হইলে মম পশুর কাতর-কন্দন শুনিতে পাও» 
তোমার দূর্বল স্নায়ু বিচাঁলত হয়। তুম দয়াপরবশ 
হইয়া মাংস ভোজন বজ'ন কর। কিন্তু গাছের ফল 
ছশড়লে বক্ষ রোদন করে না? বেদনার অশ্রুধারায় 
তাহারও সবঙ্গি ভাঁসয়া যায়! সে রোদনের ভাষা 
শুনতে পাও না, বুঝতে পার না, তোমার দয়া 
হয় না! গো-বৎসকে বাত কাঁরয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ 
পান কর কোন হিসাবে ? তোমার জননীর স্তনযুগল 


হইতে যে ক্ষীরধারা প্রবাহত হয়, বিধাতার 'িধানে' 


তাহা তোমার জন্যই সম্ট হইয্নলাছে। তুণ্সি তাহা 
পরকে খাইতে দলে বাঁচতে পার না। তেমাঁন 
ছাগ ও গাভী-শশুকে রক্ষা কারবার জন্য আদ্যাশান্ত 
মাতৃদুগ্ধরূপে তাহাদের জননীর স্তনে বিরাজ 
করেন। তৃমি তাহা পান কর কোন লজ্জায় ? 
ছাগ বা মৃগমাংস ভোজন করা যাঁদ পাপ হয়, তাহা 
হইলে দুগ্ধ পান, ক্ষীর-ভোজনও মহাপাপ । তাহা 
হইলে কোঁট কোটি জীব নণ্ট করিয়া, গোধ্ম-ধান্য, 
ব্রাহি প্রভৃতি শস্য, আম-কাঠাল প্রভৃতি ফল, কন্দ- 
মূল, পন্রশপুপ্প ভোজন করাও মহাপাতক । আত্ম- 
রক্ষায় দয়া নাই, 1হংসা আছে। কোনটা প্রকট 
[হংসা মনুষ্যের অনুভতগম্য, কোনটা বা অপ্রকট 
হংসা- মনুষ্যের অনুভ্ীতর বাঁহরে । তুমি উাঠতে 
বাঁসতে শুইতে খাইতে জীবহত্যা কাঁরতেছ । হিংসা 
ছাড়া তুম থাকতে পার না, তোমার দেহে কত 
জীব অন্য কত জীবকে সদাসর্বদা খাইতেছে। 
তাহা রোধ কারতে পার? জীবের দ্বারাই জীবের 
পাট ও কর্তৃতি ঘঠটতছে। এবটা ঝড় জীবের 
অবাঁস্থতর জন্য কো1ট ক্ষুদ্র জীবকে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ 
দতে হইতেছে । ইহাই গ্রকীতর নিয়ম । এ 'নয়মের 
ব্যত্যয় ঘটানো যায় না, ব্যত্/য়, কখনো হয় না। 
ইীনযানী বৌদ্ধ তন্তশাস্তের এই প্রতিবাদের উত্তর 
দিতে পারেন নাই। উত্তরে তাহারা নীতর কথা, 
সমাজের কথা তুঁলয়াছেন। তবে তন্দ্র বলেন যে, 
যাহার যাহা সহ্য হয় সে তাহা খাইবে। ঘাস 
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খাইলে িংহবব্যাপ্র বাঁচিতে পারে না, ঘাস িংহ- 
ব্যাঘ্রের খাদ্য নহে। মাংস খাইলে গো-ছাগ, 
মেব, মৃগাঁদ বাঁচে না, মাংস উহাদের খানা নহে। 
তেমনি মানুষের ধাতু-অনুসারে, দেশ ও কাল- 
অনুসারে যখন যাহা খাদ্য, তখন মানুষ তাহাই 
খাইবে। আহারের বিচারে মানুষের উচ্চনচ বিচার 
কাঁরতে নাই, এবং মানুষের খাদ্যাখাদ্য তাহা সবই 
পাবন্র-হেয় নহে, বজর্নীয় নহে । মানুষ যাহা 
খায়, তাহাই মায়ের বাল, যাহা খায় না, তাহা মাকে 
নিবেদন কাঁরতে নাই। যত জীব, তত শিব। 
প্রত্যেক দেহাবাচ্ছন্ন শিবের চার পান্বে কু'্ডালনণর 
ক্রিয়া হইতেছে । সেই কুণ্ডালনীকে তুষ্ট রাখবার 
জন্যই মাকে ভোগ দিতে হয়, জীবের ভোজ্য 
স্থির কারতে হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মায়ের 
জন্য সংগৃহীত উপচারগ্ীল মাকে 'নিবেবন কারয়া 


দবার পূর্বে চাঁখয়া দৌখতেন ! সঞ্বা?ু না 
হইলে তাহা মায়ের ভোগের জন্য দিতেন 


না। কাঁথত আছে, একদা তান কোন গৃহস্ছের 
বাটীতে শ্যামাপ্জার পৌরোহত্য করিতে যান। 
পূজায় বাঁপয়া ভোগ নিবেদন কারয়া দিবা ঠিক 
পূর্ধমুহ্তে মায়ের ভোগের উপকরণগ্ীল একটি 
একটি কারয়া চাঁখিয়া দেখতে লাগলেন। যোট 
খাইতে ভাল নয়, সোঁট ছড়য়া ফৌলয়া দিতে 
থাকেন। গৃহচ্ছ প্রমাদ গাঁণলেন! পজজামণ্ডপে 
সমবেত যাবতীয় লোক এই বাধ-বাহভত অনাচার 
দেঁখয়া কুঁপিত হইয়া তাঁহাকে পূজায় 'নরদ্ত হইতে 
বালল। আগমবাগীশ বাঁললেন ঃ “আম অদ্য এই 
পূজায় পুরোহিতের পদে বত হইয়া আসয়াছ, 
মায়ের প্রাণ প্রাতিষ্ঠা করিয়াছ, মা এই প্রাতমায় 
আব্ভতা হইয়াছেন, আমাকেই পুজা শেষ করিতে 
হইবে। যাঁদ পূজায় কোন 'বাঁধ-বাহভূত ক্রিয়া 
আমার দ্বারা হইতেছে আপনারা এমন অনুমান 
করেন, তাহার গঝচার পজান্তে হইবে, এখন নয়। 
এখন যদ কেহ এই সাক্ষাং মায়ের স'্মহখে এই 
শুদ্ধীকৃত বীরাসন হইতে আমায় উঠাইয়া দেয়, তাহা 
হইলে তাহার ফল ভাল হইবে না।” এই কথা 
বাঁলয়া 'তান পুনরায় পূজায় মনোনবেশ করলেন, 
এমন সময়ে তিন শুনজেন, অনেকেই তাঁহার 1বরঃস্ধ 
উদ্বেজনার সৃষ্ট কারতেছে। একজন চিৎকার 
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কাঁরয়া বাঁলয়া উঠিল £ “বূজরুকটার কান ধাঁরয়া 
পুজামণ্ডপ হইতে বাহির কাঁরয়া দাও। এই রাত্রে 
আমরা নূতন পুরোহত আনিয়া নূতন করিয়া 
মায়ের পূজা করাইব। প্রাণ থাকতে এই ভীচ্ছণ্ট 
ভোগ-রাগে মায়ের পূজা হইতে দব না।” ইত্যাদ 

বাঁড়র কতাঁকে ভাঁকয়া আগমবাগীশ বাললেন £ 
“তুমি আমাকে এই প.জায় পৌরোহত্য করিতে 
বরণ কাঁরয়াছ__তোমারও ক এ মত 2” 

তান বাললেন ঃ “এই পাঁচজনকে লইয়াই আমাকে 
থাকতে হইবে, আম তো সমাজের বাহরে নই বাবা ।» 

“তবে তাই হোক, আম এই পূজা অর্থ সমাপ্ত 
রাখিয়া চাঁললাম। তবে যাইবার আগে তান্ত্রক 
সাধকের বুজর্ঠাকটা এক৮ু দেখাইয়া দয়া খাই |” 
এই ঝথা বাঁলয়া 1ত।ন মায়ের চরণে কোশার খোঁচা 
মারয়া আসন ত্যাগ কারয়া ওয়া পাড়ঞন। 
মায়ের চরণ হহতে রন্তের ফোরারা ছাপ । আগম- 
বাগীশ ৮াহয়া দেখেন» সেই এঞ্জধারা মানের পদতলে 
পাতত শবর.প1 মহাদেবের জবতাঙ্গ আপ্লুত কাযা 
মায়ের লোপ গসনা সপ বারঙঞ- মা ছননস্ঞা 
ম্‌)৬-৩ এসহ পগ্ধাপা পান কারতঞেন_ যাহা হইতে 
উদ্ভব, তাহাতেহ এয! মায়ে এ ধপান্সন্ততায় 
আগমবাগাশের ৮1 ভাবির অশ্রহ, মুখে আনন্দের 
অ্রথা।স ফু।৮৭ । চাব।দ৬+ চাবয়া ।ভান দোখলেন, 
কেহ ঝোথাও নাহ শুধ। অন্ধবান- অনম্যানশার পাশ 
নাশ অন্ধকান_ অন্ধকার যেন প্রলয়-মনী৩ত সমস্ত 
1ঝখিকে গ্রাস কারবার অন্য উপ।দ্ছত । এই মহহদে 
বাড়প সমস্ত দাপগসণ নাবয়া |গয়াছে_ এব) 
মাও প্রদ (প্‌ মায়ের পন্জামভপ জবালতঞছ--বোধ 
হয় প্রদ/পও এখান ন।বয়া খাইবে । এহ মাত্র পুজা 
ঝাড় লোকে গজ গজ কারত।হল মহ গ মধ্যে 
প্লে ভয় পলাহয়া বগর।ছ, শুধু বাচার কও 
মহত হহকা একধাগে পাড়া আছেন। 

আগমবাগীশ যেন মহ জন্য সাম্বংারা 
হইয়া ছন্জেন- প্রকীতস্ছ হইয়া াড়াতাড় তান পদন- 
রায় ৬সই বাীরাসনে খাসয়া ধ্যানম্ছু হইবামান্ত্র_ মায়ের 
সংহাণা মত সংবারত হইল॥ তান পর্ণাহত 
দ্বারা মায়ের পূজা শেষ কারয়া প্রস্থান কীরলেন। 


৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


এই ঘটনার পর লোকে এই তান্নিক সাধক 
আগমবাগীশের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে 
পাঁরল। তান্দিকের ভান্তকুণ্ভ হইতে মা নামের 
অমৃতধারা পান কারবার জন্য বহুলোক আসিয়া 
তাঁহার আশ্রমে ভিড় কাঁরতে লাগল- আঁদ্বতীয় 
তান্ক-পাণ্ডত জ্ঞানে বাংলার আপামর সাধারণ 
তাঁহাকে ভান্ত ও শ্রদ্ধার চক্ষে দৌখতে লাগল । 

এই সময়ে তান “বৃহৎ তন্ত্রসার' নামে একখান 
গ্ন্থ রচনা করেন। ইহা তান্দিক মাত্রেই অমূল্য 
সম্পাত্ত-_তন্তরতত্বের রচনা-মাণ-মঞ্জুরা । এই গ্রন্থে 
তিনি স্পন্টই বাঁলয়াছেন যে, মানুষ যাহা খাইবে 
তাহাই মায়ের প্রসাদ_-তাহাই মাকে নিবেদন করিয়া 
দিতে হয়। আর মা সেই জন্যই স্াণ্টতত্বে এবং 
সংহারতত্বে সর্বব্যাপারেই ছিননমস্তা। নিজের শোঁণত 
নিজেই পান কারতেছেন,_সে শোঁণতে নিজে পড্ট 
হইতেছেন। ইহাই সাষ্টর গুপ্ত অব্ন্ত লীলা । 

শিব ও শান্তর সর্বব্যাঁপত ও সবকর্তৃত্ব ঝুঝাইয়া 
তন্ত্র তাহাদের রূপের কথা কহিয়াছেন। নাম ও 
রূপ না বুঁঝলে রূপতত্ব বুঝা যায় না। রুপের 
দুইটা স্তর আছে । এক অনুভাতিগম্য রূপ, আর 
বোধাতীত রূপ । বোধাতীত যাহা, তাহা ধুঝানো 
যায় না; সুতরাং সেকথা চাপা থাকাই, ভাল। 
অনুভ্াতগম্য রূপ-ও দুই শ্রেণীর । এক জ্ঞানাভাস 
বা ০9০০910, 1দ্বতীয়তঃ বোধাভাস বা 71599) । 
বোধের আভাস যাহা-_-অনুভ্যাতগম্য যাহা--তাহারই 
আলোচনা কাঁরতে হয়। সেকথা পার তো পরে 
বালব ॥। শিবের ০০০০০ এখং 01৪০৪ দুইয়ের 
সুন্দর বিশ্লেষণ তন্তে আছে। এই জ্ঞানাভাস ও 
বোধাভাস লইয়াই মায়ের দশমহাবদ্যার রূপ 1নণাঙ 
হইয়াছে । কন্তু এই রূপতত্বর বধয় গুরুমুখ 
[ভলি ঠিক বুঝা যায় না, বুঝানোও যায় না। 
প'ীথগত 'বদ্যা লইরা রূপতত্বের আলোচনা কীরতে 
নাই। উহা সাধনার ধন-কারয়া, কার্ময়া সম্মহথে 
দেখাইয়া দিতে হইবে । গুরু দেখাইয়া দেন, 1শব্য 
সৈই ০%১০10967) দোখয়া !নার্দণ্ট পদ্ধাত অনুসারে 
করুনা করে। তাই তন্দে গুরুর এত আদর । গথ্রধর 
পদবী ঈশ্বরের সমান ।* 


* মাসিক বসদতা, ২৩ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, (আমা), ১৩৩১, পও ১৯৮-২০১ 


লংগ্রহ 8 সংহাতি চৌধুরী 
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* বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বিবেকানন্দ 


তপোব্রত সান্যাল 
[পূবানূবত্ত £ শ্রাবণ, ১৩৯৭ সংখ্যার পর ] 


বেদান্ত 
যেআলোচনা আমরা আগে করোছি তাতে এটা 
সপন্ট, আধূনিক পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বব্রহ্ষাণ্ডের আদি- 
ভূত উপাদান ও শান্তর উংস-সন্ধানে নরত । এক ও 
আঁদ্বতীয় মহাশান্ত থেকে এই বিশ্বপ্রপণ্ সমুদ্ভূত 
হয়েছে_আধ্ীনক বিজ্ঞানের এই ধারণার সঙ্গে ব্রহ্ধ ও 
জগৎ সম্পকে বৈদান্তক ভাবনার সাদৃশা ক্রমেই 
স্ফুটতর হয়ে উঠছে । যাঁর মুখ চেয়ে আজ বিশ্বের 
তাবৎ পদার্থতত্বাবদেরা বসে আছেন, সেই স্টিফেন 
হণকং বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ডের মুষ্টারূপে ঈশবরের আস্তত্ব 
অপারহার্য বলে মনে হয় । আধুঁনক পবজ্ঞানীদের 
[বি*বাস, বেমাজ ধ্বাবদ্যালয়ের «ই পঙ্গু মহা- 
বিজ্ঞানীই আঁবজ্কার করবেন চরম সমন্বয়ের সেই 
অমোঘ সূত্রাট। এর কারণ, বোধকার, শুধু যুক্তি 
দিয়ে এই দুরূহ রহস্যের উন্মোচন সন্ভব নর । 
হাঁকংএর গবেষণা শুধু ঝান্তচালিত নয়, আনবচ্যি 
বোধির দ্বারা প্রণোঁদত । আইনস্টাইন-কাথত স্বজ্ঞার 
সরণি (87009175০ 158) বেয়ে যে তাঁর আভযাত্রা ! 
বেদান্ত এই মহাসমন্বয়ের বাতা বহন করে 
চলেছে । সমস্ত আঁস্তত্ব, সব উদ্দেশ্যের এরূপতা 
হলে বেদান্তের বাণী । বেদান্ত বলছেন £ 
“ধাস্মনিদং সং চ বি চোতি সবম।” 
( শ্বৈতাম্বতর উপানষদ্‌, ৪১১) 
“এব***যোনঃ সবস্য প্রভবাপ্যয়োৌ হি ভ্তানাম-।% 
( মান্ডব্য উপানধদ ৬) 
-প্রক্মাই সমস্তের উপাদানকারণ, সবভনুতর 
উপাত্ত ও লয় তাঁপ্ন থেকেই । 
“যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহুতে চ "-" তথাক্ষপাৎ 
সন্ভবতীহ 1বম্থম:।৮ ( মুশ্ডক উপানধদ: ১১৭) 
_-উর্ণনাভ বা মাকড়সা যেমন সুতাজাল রচনা 
করে নিজের মধ্যই সংহরণ করে, «ই বম্বস:1তে 
্রদ্মের ভমকাও সেইরকম ॥ নই বীজ, জগং তাঁর 
থেকে উৎপন বৃক্ষ । “একং বীজং বহুধা ধঃ 
করোতি ।৮ (স্বৈতা'বতর উপাঁনষদ,ত ৬।১২)। 
গীঁতায়ও ভগ্বান একই কথা বলেছেন £ “বাজং মাং 


সর্বভৃতানাং 'বাপ্ধ পার্থ সনাতনম-।” (৭১০) 
বেদান্তের মতে এই সূষ্টি ও প্রলয় পাঁয়- 
নিয়মের অধীন (18 ০? 11711) 1 সবন্টর 
পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সাষ্টি, আবার 
প্রলয় আবার সন্ট_এই পধ্য়িপ্রবাহ চলেছে, চলবে 
আঁদ-অন্তহশীন। খণ্বেদের খাব এই পধয়িগ্রবাহ 
অনুধাবন করে বলোছিলেন £ 
“সৃষচিন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পুবমকজ্পয়ং ।” 
(১০।/১৯০।৩) গীতায় ভগবান বলেছেন £ 
“ভৃতগ্রামঃ স এবায়ং ভযত্বা ভত্বা প্রণায়তে |” 
(৮১৯) 
প্রলয়ের পরে জগং র্ধে সামাঁয়কভাবে লীন 
থাকে, ব্রন্মের সঙ্গে তখন হয় জগতের একীভবন । 
“তমঃ পরে দেবে একীভবাতি। 
৩মঃ শব্দ বাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মনি 
এখনভাবশ্রবণাৎ ।” 
(গীতায় ৭৬ শেণাকের রামানুজ ভাষ্যে ধৃত শ্রুতি ) 
প্রলয়ের অব্যবাহত পরে এই একাকার অবস্থাকে 
লক্ষ্য করে উপানষদ- বলেছেন £ 
“সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীং একমেবাদ্বিতীয়ম।” 
( ছান্দোগ্য উপানযদ, ৬২১) 
“আত্মা বা ইদমেক এবাণ্র আসা নান্যং 1কণনামধং।” 
( এতরেয় উপানষদ-, ১।১) 
সেই প্রলয়াবস্থায় একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া, সেই 
“একমেবাদ্বতীয়ম. সং ব্রষ্ধ বাত আর ঠকছুই 1ছণ 
না। খস্ধেদের খাঁধ বলছেন, সেই অবস্থায় সং-ও 
ছল না, অসং-ও ছল না । 
“নাসদ আসাং নো সদ আসাীং তদানীম-।” 
( খণ্বেদ। ১০।১২৯।১) শন্ধহ ছল তমসের দ্বারা 
। নিগড়তম$, ব্র্ধলীন একীভূত অব]াকৃত (8094033- 
15১৪৫ ) প্রকীত। 
"নাসীদ ঝজা নো ব্যোমো পরো যৎ।” 
( খণ্বেদ, ১০।১২৯।১) 
“তম আসাীং তমসা গরুমগ্রে ৮ (এ, ১০।১২৯।৩) 
উপনিষদ বলেছেন, প্রলয়োত্তগ কালে প্রকাড 


৬৪৬ 


উদ্বোধন 


অব্যাকৃত থাকে। 
“তদ্ধেদং তহি্ অব্যাকৃতম: আসাং ।” 
( বৃহদারণ্যক উপাঁনষদ ১1৪৭ ) 
পুরাণের ভাষায় এই অব্যাকৃত 'স্থিতির নাম 
কারণার্ণব (১৪৪, ০91 ০০১]010 17991091 ) 1 বেদে এই 
কারণার্ণব.ক 'অপত বলা হয়েছে । আধুঁনক ভৌত- 
জ্ঞান যে মহাজাগতিক ষূষের কথা বলছে, তার 
সঙ্গে কারণার্ণবের ওপানষদ ধারণার আশ্চর্য সাদশ্য 
রয়েছে । এপ্রসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানী পার্থ ঘোষ তাঁর 
“সাষ্টর-উংস" শীর্ষক নিবন্ধে (দেশ, ৬ ফেব্রুয়ারি, 
১৯৮৮ ) গিলখছেন £ “ষ্টি কেবলমাত্র আদ 
মুহূর্তে একবারের জন্য হয়ান, তার ধারা চলেছে 
চিরকাল ধরে নিত্য নতুন পথে, আজও তার সম্ভাবনা 
1নঃশোষত হয়নি ।” 
যা হোক, বেদান্তমতে সাষ্টর অর্থ হলো 


অব্যাকৃত রক্ষাম্লস্ট জগতের পুনরাবভবি। পৈঙ্গল 

উপাঁনষদে আছে ঃ 
“্বস্মিন বিলীনং সকলং জগদ্‌ আবিভবিয়তি।” 
(১1৪) 


সৃস্ট 0:581100) 6% 010810 বা অসং থেকে 
সতের উংপাত্ত নয়, অব্যন্ত জগতের প্রকটীভবন। 
সাংখ্যের “নাসদ: উৎপদ্যতে ন সদ বিনশ্যাতি” এই 
ীন্তর অনুমোদন করে শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক ভাষ্যে 
(১/৪।৭) লিখেছেন ঃ 

“অথৈবং সাত নাসত উপাত্ত ন সতো 'বিনাশঃ 
কার্ধস্য ইত্যবধৃতং ভবাঁত।” গ্ীতাতেও একই' কথার 
অনধরণন £ 

“নাসতো 'বদ্যতে ভাবো 

নাভাবো 'বিদ্যত.সতঃ |” (২১৬) 


সৃষ্ট তাই 01691)0) নয়, €0.6) £০৫-- আবভাঁবি । 


এই,আবভাঁবের অব্যবাহত পরে যা থাকে, তার 
দাশশুীনক নাম হকাঁতি বা গুধান। গ্রকত প্রথমে 
নার্বশেষ ,বা সম-সত্বসপপন্ন (9০2098505০995 ) ও 
অপ্রকেত (80)761610019160) থাকে । এই 'নাঁবশৈষ 
প্রকীতিকেই বেদে “সাঁলল” বা. অপ বলা.হয়েছে । 
অপ্রকেতং সাললং সর্বমা ইদমং।” (খণ্বেদ, 
১০/১২৯।৩ ) মনুসধাহতা বলছেন £-." অপ.এব 
সসজসৌ 1৮ (৯৮) এই অগ্রকেত প্রকতিকে উপ- 
গনবদে “আদাঁত'ও বলা হয়েছে। আদিতি-শন্দের 


৯২তম বর্ষ_১০ম সংখ্যা 


অর্থ, ষা দিত বা অবয়বহীন। উপানিষদ একে 
'অন্নও বলেছেন । “তপসা চীয়তে বক্ষ ততোহম্ন- 
মভজায়তে” ( মনস্ডক উপাঁনবদ-, ১১৮ )। তপের 
দবারা স্ফীত ব্র্ধ থেকে অল্নের উংপাত্ত। ব্যন্ত, 
সাঁবশেষ ( 190519591)0019 ) অবস্থায় অন্ন ও 
অন্নাদ, প্রকীতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র, 1790691 
ও 50411 ছাড়া আর 'কছুই নেই। তপঃম্ফীত 
বহ্ধ থেকে অনস্যান্টর তত্বের সঙ্গে আধ্ঁনক বিজ্ঞানের 
স্ফীত বা £0280০97-তত্বের সাদৃশ্য লক্ষণীয় | 
পদার্থের যে নাবশেব মূলীভূত উপাদানকে 
খুজে খুজে ফিরছেন বিজ্ঞানীরা, যার সংধোগ ও 
সংহননে এই 'বাঁচন্র ঠবম্বের সৃষ্টি, তাকেই বৈদান্তক- 
গণ “প্রকীতি বলেছেন। সাধ্য একেই জগতের 
আদ্বতীয় উপাদান, অমূল মুল বলে প্রাতপন্ন 
করেছেন। 
বেদান্ত শাস্তকে স্বীকার করেছেন । আধুনক 
ভৌতাবজ্ঞান যে চতুঃশান্তসমন্বয়ের কথা ভাবছে, 
তাকে বেদান্ত বলছেন ব্রঞ্ধতিজ, সবশান্তমান 
পরমে*বরের বিলাস। 
(১) “ষদাদত্যগতং তেজো জগদ- 
ভাসয়তেহাখলম:1৮ (গীতা, ১৪১২) 
“তেজশ্চাঁস্ম বভাবসৌ |” ( এ, ৭।৯) 
“গামাবিশ্য চ ভ্তান ধারয়ম্যহমোজসা |” 
( এঁ, ১৫।১৩ ) 
যে-ওজঃশীন্তুর কথা ভগবান ওপরের শ্লোকাঁটতে 
বলেছেন, তাকে মাধ্যাকর্ষণশা রূপে চিহ্ত করেছেন 
আধ্ুীনক বেদান্তবেত্তারা। গীতার কথায় সমস্ত 
ক্ষেত্রেই “তান ক্ষেতজ্ঞরূপে বিরাঁজিত । এই শাস্তকেই 
বৈদান্তে ক্ষে্রজ্ঞ, অন্নাদ এবং সাংখ্যে পুরুষরূপে 
আঁভাহত করা হয়েছে। প্রকাতি ও পুরুষ, অন্ন 
ও অন্নাদ, 178897 ও 00:০০ এই--জগং-প্রকীতর 
মহাদৈত । এই মহাদ্বৈতকেই বৈদাম্তিকরা অদ্বৈতে 
সমাম্বিত করেছেন । তাঁদের মতে, এই দৈবৈতধারা 
সেই আঁদ্বতীয়েরই বিধা বা প্রকার । প্রলয়ে প্রকাত 
ও পুরুষ পরম বন্ধে প্রলীন হয়। তখন কেবল 
গৃতানই থাকেন । বিফুপুরাণে আছে £ 
“প্রকার ময়া খ্যাতা ব্যঙাব্যন্তদ্বরাপণা | 
পুরুবশ্চাপ্তভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মীন |” 
(৬1৪/৩৯) 


(২) 
(৩) 


৬৪৬ 


কার্তক, ১৩৯৭ 
ব্ন্ত ও অব্যন্ত স্বরূপা প্রকীতি এবং পুরুষ 
উভয়েই পরমাত্মাতে লীন হয়। গীতার একাঁট 


শ্লোকের (৭।৬ ) রামানুজ ভাষ্যে আছে -“অক্ষরং 
তমাঁস লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবাত।» 
_অক্ষর তমঃ-তে লীন হয়, তমঃ পরমাত্মায় একীভূত 
হয় । ঈশোপাঁনষদে আছে £ 

“ত্মিন- অপো মাতারি"বা দধাঁতি।” (৪) 
মাতারশ*বা অর্থাৎ প্রাণ বা পুরুষ “তাঁহাতে” অপ: বা 
কারণার্ণব 'নীহিত করে। পরমেশ্বরের যে নারায়ণ" 
নাম, তারও কারণ আছে । মনুসধাহতা বলছেন £ 
“আপো নারা হাত প্রোন্তাঃ।” (মন:সংাহতা ১।১৩) 
_ অর্থাং তান 'নার বা অপ. (কারণার্ণ ব)-এর অয়ন 
বা আশ্রয় । 

বেদান্ত বলছেন, প্রলয়ের পরে পরমে*বরের 
সৃষ্টর ইচ্ছা (সস্‌ক্ষা) হলে (“একোহয়ং বহু স্যাম) 
প্রকীতি ও পুরুষের প্রলীন সমন্বয় ভঙ্গ হয় । অদ্বৈত 
তখন আবার দ্বৈতৈ রূপান্তাঁরত হন। আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রাতিসাম্য নাসতত্ব (9১81100 061681- 
16 ) এক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ স্মতবব্য | 

পুরাণে মহেশবরকে অর্ধনার*বররূপে কঞ্পনা 
করা হয়েছে ।--এক অঙ্গে হর, অন্য অঙ্গে গৌরী । 
হরগৌরীর্প আসলে প্রকৃতি-পুরুষের অঙ্গাঙ্গী- 
মিলনের দ্যোতক | জড়বিজ্ঞানেও 1778067 ও (01০0, 
জড় ও শাঁন্$ আঁবচ্ছেদ্য, অন্যোন্যাশ্রয় । বেদান্তের 
মতে প্রকীতি-পরুষ সর্মান্বত এই জগৎ ব্রক্ষেরই বধা, 
তাঁরই 70906 01 702101055081100 1 তিনিই কেবল 
সং বন্তু, আর সবই বাক্যের বিকার, নামের যোজনা, 
রূপের বিবর্তন । “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্‌।৮ 
(ছান্দোগ্য উপানষদ-, ৬।১.৪)। তিনিই একমাত্র সং, 
ধবপ্রগণ “তাঁকে বহুরূপে বলেন--“একং সং শবপ্রাঃ 
বহুধাবান্ত ।” ( খাগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬ ) 

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বেদান্ত জগংকে কেন মথ্যা 
বলেছেন। উপানষদের সিদ্ধান্ত, এই জগংপ্রকীতি 
শুধু ব্রক্মের বিধাই নয়, বিবত-ও বটে । যেমন রজ্জুর 
সর্পরূপে ভাণ, মরীচির মরীচিকারূপে প্রতনীতি। 
ছান্দোগ্য উপাঁনষদে শবৈতকেতুকে তাঁর পিতা বলছেন £ 

“যথা সোম্যৈকেন মর্ধীপন্ডেন সববং মুন্ময়ং 
বিজ্ঞাতং স্যাদ: বাচারদ্ভণং বিকারো নামধেয়ং 
মত্তকেত্যেব সত্যম॥ (৬১1৪)। 


৬৪৭ 


বিজ্ঞান, বেদান্ত ও বিবেকানন্দ 


“যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং 
বিজ্বাতং সাদ / বাচারদ্ভণং 'বিকারো নামধেয়ং 
লোহমিত্যেব সত্যম: 0৮ (৬।১/৫)-_-একটি মৃতপন্ডকে 
জানলে সব মন্ময় বস্তুকে জানা হয়ে যায়, কারণ 
তারা তো মাত্তকারই 'বকার, মাঁটরই রূপান্তর । 
মৃত্তকাই সত্য, মন্ময় বন্তু নয়। তেমানি স্বর্ণ- 
নামত বস্তু সত্য নয়; সত্য স্বর্ণধাতু, যা সব স্বর্ণ- 
নার্মত বস্তুর মূল উপাদান । বৈদান্তিকের কাছে 
এই 'বাচন্ত্ বিশ্বপ্রকীতি সেই পরমব্রক্ষেরই বিকার, 
তাঁরই রূপের নানা প্রস্তাবনা মান্র। “তাঁন'ই সত্য- 
বন্তু, তীনই অমূল মূল । এই দৃশ্যমান জগং সেই 
ব্রহ্মেরই রূপের ভ্রান্তি, নামরূপের আপাত প্রভেদ- 
মান্ল। তাই এই জগং বৈদান্তিকের কাছে মিথ্যা, 
শুধু ব্রক্ষই সত্য। এতরেয় উপাঁনবদ বলছেন, এই 
ব্রহ্মা, এই ইন্বু, এই প্রজাপাঁতি, এই সমস্ত দেবতা, এই 
পণ্চমহাভ্‌ত, এই পাঁথবী, এই বায়ু, আকাশ, অপ, 
জ্যোতিঃ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র বীজ, অণ্ডজ, জরায়ূজ, 
স্বেদজ, ডীদ্ভগ্জ, অণ্ব, গো, প;র্ষ, হস্তী, যাঁকছ: 
স্থাবর-জঙ্গম- সবই প্রজ্ঞানের, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত । 
প্রজ্ঞাই লোকের নেব, প্রজ্ঞাই প্রাতষ্ঠা । প্রজ্ঞাই' বর্ষ । 

“সর্বং তং প্রজ্ঞানেনং প্রজ্ঞানে প্রাতাঙ্ঠতং প্রজ্ঞা- 
নেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রাতগ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রন্ধ ।” (এঁতরেয় 
উপানিবদ-, ১।৫।৩ ) মহাপ্রমাণন্বারা সম্যক বিদিত যে 
সবার্থদর্শক জ্ঞান, তাই প্রজ্ঞান । এই প্রজ্ঞানই' চৈতন্য । 

বিবেকানন্দ 

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পন্ট যে আধানক 
ভোৌতবিজ্ঞান ব্রহ্ধা্ডসূষ্টির বৈদান্তিক ধারণার 
সমীপবতাঁ হচ্ছে। বিজ্ঞান আজ 'বিদ্তু বিশ্ববক্ষো- 
দংশ-মান্র নয়, স্বজ্ঞা ও আধবিদ্যার অঙ্গনে তার পাদ- 
স্পর্শ ঘটেছে । স্বামীজী সেই ১৮৯৫ প্রীস্টাব্দে 
ভাবব্যদ্‌বাণী করোছলেন যে আধুনিক প্রতাঁচ্য 
ভোৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে বেদাম্তের মিলন একাঁদন না 
একাঁদন হবেই । নিউ ইয়কের সহস্্রীপোদ্যানে তিনি 
বলেছিলেন £ 

“আধুনিক বিজ্ঞান সত্যই ধর্মের 'ভাত্তকে দূ 
করেছে । এই 'িন্বপ্রপণ্ যে এক, তা বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে প্রাতপন্ন করা যায় । দার্শীনকরা যাকে “সং, 
বলেছেন, পদার্থীবদরা তাকেই বলছেন বচ্তু”। 
কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই কারণ 


অক্টোবর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


উভয়ই আভন্ন ৷ যাঁদও পরমাণুকে দেখা যায় না, 
ভাবা যায় না। তব এই নাখল সৃষ্টির সব শান্ত, 
সব ক্ষমতা এর মধ্যেই সংহত আছে। “আত্মা, 
সম্বদ্ধে বৈদাশ্তকদেরও একই মত ।৮৯ 

স্বামীজশী পরমাণু বলতে গ্রকীতির আঁবভাজ্য 
মৌল উপাদানকেই বোঝাতে চেয়েছেন যার অন্বেষণে 
সারা বশ্বের ভৌতাঁবজ্ঞানীরা আজ নিরত । পরমাণু 
ও পরমাত্বায় কোন ভেদ নেই। স্বামীজী অন্যন্ন 
বলেছেন £“একত্বের আবত্কার হলো বিজ্ঞানের লক্ষ্য। 
যোঁদন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বের সন্ধান পাবে, সোঁদন 
বম্ধ হবে তার অগ্রগাতর কারণ, তখন সে তার লক্ষ্যে 
উপনীত । এইভাবে রসায়নের অগ্রগমন থেমে যাবে 
সোঁদন, যৌদন সে খুজে পাবে সেই উপাদান- 
মৌলকে যার থেকে উদ্ভূত হয়েছে অন্যসব পদার্থ । 
পদার্থাবদ্যার খোঁজা শেব হবে তখন, যখন সে 
আঁবচ্কার করবে সেই আঁদ্বতীয় শীল্তকে, অন্য সব 
শান্ত যার প্রাতভাস । আর ধর্মীয় বিজ্ঞান পূর্ণতা 
পাবে সদন, যোৌদন সে খুজে পাবে “তাঁকে? 
প্যান সর্বব্যাপী মৃত্যুর মধ্যে একমান্ত জীবন, যান 
এই নিয়ত পাঁরবর্তমান জগতে একমান্র নিত্য বন্তু, 
যান সেই একমান্র আত্মা অন্য সমস্ত আত্মা যাঁর 
ভ্রান্ত অবভাস। অতএব এই বহ্ত্থ ও দ্বেতের মধ্য 
গদয়েই উপনীত হওয়া যায় সেই পরম একত্বে। এর 
পরে ধর্মের আর এগোবার পথ নেই । সব বজ্ঞানেরই 
এই অভাম্ট ।”২ 

কথ আশ্চর্য ভাবষ্যদ্দৃষ্টি! যে-পরম একের বাণনী 
বৈদাম্তে উদ্দ্যোতিত হয়েছে, শান্তির যে চরম সমন্বয়ের 
সন্ধানে আধ্াীনক বিজ্ঞান নিয়ত 'নাষ্তত, সে-কথাই 
স্বামীজশর উদ্দীপ্ত ভাষণে ভাষিত হয়েছে । সেই 
পরম একের প্রতিষ্ঠাই ধর্মের উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের 
অন্বিস্ট। সেই একককে খুজে পেলেই হবে সব 
চাওয়া, সব খোঁজার অবসান । আধ্দীনক বিজ্ঞান ও 
স্বামীজী-ব্যাখ্যাত বৈদান্তক প্রজ্ঞান আজ যে সঙ্গত 
হতে চলেছে, সে-সম্বম্ধে সংশয় নেই । এই প্রসঙ্গে 
মহাবিজ্ঞানী স্টিফেন হাকংএর মন্তব্যাট 
প্রাণধানযোগ্য ঃ 

৬ দুঃ 5৩ 00100190 ৬/ ০011 01 9211 ৬ $০1০৪- 
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৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


“সব নিয়মই যেকোন বৃহত্তর 'নয়মের অংশ, 
এমন একটা সমন্বয়-সাধক নীতর অনুমান খুব 
যান্তসহ মনে হয় । সেই বৃহত্তর নিয়ন--যা থেকে 
অন্য সমস্ত নিয়মের উংপাত্ব-_-খুজে বের করার 
চেষ্টাই আমরা করাঁছ । আমার মনে হয়, আপনারা 
প্রশ্ন করতে পারেন- ঈশ্বরে আপানি বি'বাস করেন 
ণকনা ।”৩ 

স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রস্টাব্দে তাঁর শিকাগো বন্তুতায় 
আরও বলোছলেন ঃ 

“বিজ্ঞান আমাকে প্রমাণ দিয়েছে যে, কাঁয়ক 
স্বাতন্ত্য ভ্রান্ত প্রতীত মার, প্রমাণ দিয়েছে যে, আমার 
এই দেহ অপারাচ্ছনন বস্তু সমুদ্রে শুধু একটি ক্ষ্র 
পারবর্তনশীল অংশ, আমার অন্য প্রাতর্প 
আত্মার সঙ্গে অদ্বৈতসাধনই হলো চরম পাঁরণাত ।”৪ 

যে “অপারিচ্ছিন্ন বন্তু-সমুদ্রের” (10007010) 
0০621) 01 7720091 ) কথা বিবেকানন্দ বলেছেন, তার 
সঙ্গে যেন আধানক বিজ্ঞানের 'মহাজাগাঁতক যূর' 
ও বেদান্ত-বাণণত “কারণাণবএর মিল রয়েছে। 
স্বামীজী বলেছেন £ 

“পিবাথবদ্যার দুপাশে আধাবদ্যার বেড়া। 
অর্থ যাঁদও তার সঙ্গে আছে য্ান্ত, কিন্তু তার শুরু 
অযান্ত দিয়ে, তার শেষেও রয়েছে অযান্ত। 
আমাদের হীন্দ্রয়গ্রাহ্য অনুভীতর গভীরে যাঁদ 
আমরা অনুসন্ধান চালাই, তবে এমন একটা স্তরে 
আমরা পে"ছাব যা হীন্ডিয়গ্রাহা সমার বাইরে | যত 
হলো স্মৃতি দ্বারা সংরাক্ষত সাত ও শ্রেণীকৃত 
অনুভ্াঁত। আমাদের কল্পনা বা 'বচার এই প্রত্যক্ষ 
উপলাব্ধর বাইরে যেতে পাঞ্ে না" 

“ধর্ম হলো সেই বিজ্ঞান যা মানুষের অঙীমতার 
মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অনীমতাকে জানতে চায় ।*"- 
মানুষকে যত বোশ আমরা মানবো, এই নাখল 
সাঁন্টকে জানাও আমাদের তত বৌশ হবে । মানুবই 
হলো সব বস্তুর সার আর তার মধ্যেই সংহত হয়েছে 
সব জ্ঞান ।৮৫ 

যে-সজ্জার সরণি বেয়ে আজ আধুনিক 'বজ্ঞানের 
আভিযাত্রা, স্বামীজীর বাণীতে তারই অন্রান্ত 
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ইঙ্গিত । শবশ্রুত বিজ্ঞানী [185০ ০? 01)53109 
এর 'বশ্বাবখ্যাত লেখক 'ফটজফ ক্যাপরার মুখেই 
শোনা যাক বিজ্ঞানের অধুনাতন প্রবণতার কথা £ 
“আজকাল প্রায়ই দেখা যায়_-অবৈজ্ঞানিক বলে 
চাহুত হবার ভয়ে 'বজ্ঞানীরা সাফল্যননাতর 
(18911500 19119110195 ) ওপর প্রাতিগ্ঠিত কোন 
কাঠামোকে স্বীকার করতে চান না। এমন ধারণার 
কোন প্রয়োজন নেই। আধানক 1বজ্ঞান প্রমাণ 
করে দিতে পারবে যে এই ধরনের কাঠামো শুধু যে 
বিজ্ঞানসম্মত তাই নয়, প্রত্যক্ষ সত্য-সন্বাস্ধত সবেচ্চ 
বৈজ্ঞাঁনক তত্বের সঙ্গে তা সমঞ্জসও ৮৬ 
ম্যাকসবনের সম্ভাব্যতা তরঙ্গ-তত্বের (019১৪ 
1119 ৮2%০ 01০91 ) ধারণা থেকে মনে করা হচ্ছে, 
ফোটন ও ইলেকট্রন-কণা হয়তো বা চেতনাসন্পন্ন কোন 
জৈব পদার্থবশেব । কোয়ান্টাম বলাবদ্যার যে 
ব্যাখ্যা কোপেনহেগেন-সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং এ 
ব্যাপারে দুই বিজ্ঞানী এভারেট খুইলার (85515059 
$/)০০1০:) যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বলা 
হয়েছে যে, এই বিশ্বপ্রপণ আমাদের মানসসহাম্টমান্র | 
তাঁদের মতে এই বিব্বপ্রকীত কেবল ববয়গত 
(০৮)০০1%০) ব্যাপার নয়, বষয়নগত (১৮০০০) 
ব্যাপারও বটে। গ্রাচ্যরহস্যবাদের অভ্যন্তরে আজ 
ভৌত-পদার্থাবদ্যার অনতপ্রবেশ ঘটেছে । এ-্রসঙ্গে 
মাইকেল ট্যালবউট (110178561 791991) তাঁর 
11)501015]) 800 11)০ 196৬ ৮1)/51০5-গ্রন্থে 
[লখেছেন, ভৌত-পদাথশীবদ্যার এই বিষয় ও বিষয়শগত 
সমান্বত ধারণার ৫ 9004/৩০0৩ ) প্রভাব প্রতাঁচ্য 
সভ্যতায় যে ছাপ ফেলে, সেটাই দেখার । কন্তু এ- 
বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই প্রভাবের ফল বিস্ময়কর 
ও দূরপ্রসারী হবেই । রকফেলার ইনাস্টাটউটের 
পদাথপণবদ হাইনজ প্যাগেলস (55108 7১88০15) তাঁর 
(০931০ ০০৩০ গ্রন্থে লিখেছেন,আমরা আজ ভোৌত- 
পদার্থাবদ্যার এক বৈপ্লাবক প।রবতনের দ্বারপ্রান্তে 
উপনাীত। 'তাঁন বলেছেন যে, এই প্রত্যাসন পারবতন 
কোপানঁকাসের যুগান্তকারী আবিক্কার__যা 
শকোন্দ্রুক 'বশ্বের ধারণাকে উন্মীলিত করোছিল-_- 
এবং এই শতাব্দীর প্রথমপাদে আপ্পোক্ষকতা তত্ব ও 
কোয়ান্টাম বলাবদ্যার উদ্ভাবনার সঙ্গে তুলনীয় হবে। 
বস্তুতঃ ভারতীয় ক্রান্তদর্শাঁ খাষরা যে সমন্বিত 


_ শবজ্ঞান) বেদান্ত ও ববেকানন্দ 
সংহত 'বশ্বপ্রপণ্চের ধারণা করোৌছলেন, যে-সমন্বয়ের 
বাতা স্বামনীজীর ভাষণে ও রচনায় বারবার উদ-ঘোষত 
হয়েছে । সেই সমন্ধয়-সত্ত্রট আবন্কার করার জন্য 
সারা পুথবীর ভৌতাবজ্ঞানীরা তংপর। জে. এ. হুই- 
লার তাই বলেছেন বে, এই ?ব*ব আশ্চষ সন্দেহ নেই 
কিন্তু তার চেয়েও 1বন্গয়কর হ।চ্ছ আমরা 1ন'জরা । 
শবন্বস্রষ্টার রহস্যলীলার মমোত্ধার আজও আমরা 
করতে পার।ন | কিন্তু অদূর ভ।খখ/তে হর,ভা দেখা 
যাবে যে একাটমান্্র সংজস,্রর ম.ব্ই সব রহ?স্যর 
সমাধান নাহত আছে । এই সশন্বর কেবল ভর, শা 
বা অন্য মবাজাগ।তক বলেরই হবে না, এসনন্বয় হবে 
বিষয়ীর সঙ্গে ধববয়ের, পদাথের সঙ্গে ম.নর, বাদ্ধর 
সঙ্গে বোধর, |বজ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞার ও সঙ্ঞার । 
এই সমন্বয়-সান্ত্রটর অবশ্যনভাব। আবন্কতাঁ হবে 
মানব, তাই তার কীতত্বও কম 1বস্নয়কর হবে না। 
[বজ্ঞানী আযনটানজী তাঁর সদ্য প্রকাশিত 45021181 
9১008501" গ্রন্থে 1লখেছেন, সময় ও চৈতন্যের 
রহস্য বিজ্ঞান আজও ভেদ করতে পারোন। 
চেতন ও জড়, অতীন্দ্রর বোধ ও এীন্দ্রয় অনুভূতির 
মাঝে যে ভেদরেখা রয়েছে, তা আতক্লন না করতে 
পারলে বিজ্ঞান পণতা পাবে না। রবান্দুনাথ তাঁর 
“পারচয়” গ্রন্থের “ছবির অঙ্গ নিবন্ধে যা ?লখেছেন, 
এপ-প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে £ 

“মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় 
করায় বহুুর ভিতরকার এককে খাজঠে.,হ-_নাহলে 
তাহার মন মানে না, তাহার সংখ থাকে না, তাহার 
প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তাহার বজ্ঞানে বহুর মধ্যে 
যখন এককে পায়, তখন নিরমকে পায়, দর্শনে বহুর 
মধ্যে বখন এককে পায়, তখন ত্বকে পায়, স্াহত্যে 
শিজ্পে বহর মধ্যে যখন এককে পায়, তখন সৌন্দঘকে 
পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায়, তখন 
কল্যাণকে পায় । এমাঁন কাঁরয়া মানুষ বহুকে লইয়া 
তপস্যা কাঁরতেছে এককে পাইবার জন্য |”? 

এই একের অন্বেষণই মানুষের চির্তন সাধনা । 
বেদান্ত-বচনে ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে যে 
একের অসংশয় উদঘোষণা, 'বজ্ঞানের বর্তমানের 
1নাষ্ঠত গবেষণায় 'মলছে তারই. সমর্থন । বিজ্ঞান 
কবে সেই পরম আঁদ্বতীয়কে খুজে পাবে, তারই 
প্রতীক্ষায় আমাদের কাল গোণা । [ সমাপ্ত] 
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ঙ 


পরমপদ্ধ কমলে 


ব্যাকুতা 


সঞ্জীব'চন্ভরোপাথ্যায় 


নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু। কোনও 
সন্দেহ নেই। এক পা তাঁর দিকে এগোই তো 
তন পা পোছয়ে আঁস। এমন সব জাগাঁতক 
তুচ্ছ 'জানস চেয়ে বাঁস যে তাঁর দেবার ক্ষমতা 
থাকলেও আমার প্রাতি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। 
যেমন খুব একটা ভিড় বাসে উঠে, আম মনে 
মনে বললম£ ঠাকুর, আমি রোজ আপনাকে 
প্রাণমন 'দয়ে ডাঁক। আজ নিজেকে আমার 
ভীষণ দুর্বল লাগছে, একটা বসার আসন 
আপাঁন আমাকে পাইয়ে দন। আমাকে এমন 
একটা আসনের পাশে দাঁড় কারয়ে দিন, যে 
আসনের যাত্রী পরের স্টপেজেই নেমে যাবেন। 
সঙ্গে সঙ্গে মন বললে £ তুমি এখানে গিয়ে 
দাঁড়াও'। আম ধরেই নিলুম, এ হলো আমার 
গকুরের নিদেশ। কোথায় কি! সেই আসনের 
দুজন যাত্রী একেবারে শেষ স্টপেজে গিয়ে 
নামলেন। অথচ প্রথমে আম যেখানে দাঁড়য়ে- 
ছিলুম, সেইখানে দাঁড়য়ে থাকলে পরের 
স্টপেজেই বসার জায়গা পেয়ে যেতুম। আঁভমানে 
আমার ঠোঁট ফুলে গেল। সিদ্ধান্তে এলুম, ঠাকুর 
আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আম 
ঠাকুরের কেউ নই। ঠাকুরও আমার কেউ নন। 
পরে গভীর রাতে যখন নিজের মুখোমখ 
হলদম, নিজের নিবর্ধাদ্ধতায় হেসে ফেলল,ম। 
ঠাকুরের কাছে আম কি সামান্য 'জাঁনসই না 
চেয়েছি! বাসে বসার একটি আসন। আত্মজ্ঞান 
নয়। বিবেক-বৈরাগ্য নয়। শুধু একটি আসন। 
সোনার দোকানে গোছ লোহার শেকল 'কনতে। 
মূর্খ সংসারী । প্রতিজ্ঞা করলুম, এই আম 
আর কোনওঁদন করব না। 


সাতদিনের মধ্যেই সব ভুলে গেলুম। অফিস 
ষেরোবার আগে আকাশ ছেয়ে এল কালো মেঘে। 


ঠাকুরের কাছে চেয়ে বসলুম, ঠাকুর বৃষ্টটা 
একটু ধরে রাখুন। আঁফসে পেশছাবার পর 
যেন নামে। কোথায় ছি তন মিনিটের মধ্যেই 


তেড়ে বান্ট মামল। এক হাঁটু জলের তলায় 
তাঁলয়ে গেল কলকাতা । ভয়ঙ্কর আভমানে 


সেই দুর্যোগের মধ্যেই নেমে পড়লদম পথে 
বুঝোছ, আপাঁন আমাকে ভেঞজাতে চান। গর্তে 
ফেলে কর্মান্ত করতে চান। তবে তাই হোক। 
আবার গভীর রাতে জ্নোদয় হলো-বোকা! 
বাঁন্ট হবে প্রকৃতির নিয়মে । ঠাকুর কি করবেন! 
মন বললে, কেন ঃ ভন্তের জন্যে শ্রীকৃষ্ণ গর 
গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। য্যান্ত বললে_ মূর্খ! 
তোমার ভান্তি, তোমার ীববাস ক অতদূর 
পেসছেছে। মন বললে; না। তবে? তবে তুম 
ক করে আশা কর, অলৌকিক একটা ?কছু 
ঘটবে! তোমার ভেতরে ?ি সেই বালক জাঁটলের 
বিশ্বাস আছে ! ঠাকুর যে-গল্পাঁট ভন্তদের প্রায়ই 
বলতেন! বনপথে জাঁটল তার মধুসদনদাদার 
দেখা পেয়েছিল। অথবা ঠাকুরের গঞ্পের সেই 
মেয়েটি। ঠাকুর বলছেন£ একজনের একাঁট 
মেয়ে ছিল। খুব অজ্প বয়সে মেয়েটি বিধবা 
হয়ে গিছল। স্বামীর মূখ কখনো দেখেনি। 
অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে । সে একাদন 
বললে, বাবা, আমার স্বামী কই? তাঁর বাবা 
বললেন, গোঁবন্দ তোমার স্বামী ; তাঁকে ডাকলে 
[তান দেখা দেন। মেয়োট এ কথা শুনে ঘরে 
দরজা দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে;__বলে 
গোবিন্দ ! তুম এস, আমাকে দেখা দাও। তুমি 
কেন আসছ না! ছোট মেয়োটর সেই কান্না 
শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না, তাকে দেখা 
দিলেন।" গল্প শেষ করে ঠাকুর বলছেন: 
বালকের মতো বিশ্বাস। বালক মাকে দেখবার 
জন্যে যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই 


৬৫০ 


কার্তক, ১৩৯৭ 


ব্যাকুলতা হলো তো অরুণোদয় হলো। তারপরে 
সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।” 


সব পারি, ব্যাকুল হতে পাঁর না কেন? 
কোথায় আটকাচ্ছে ? বুঝতে পেরোছ, এই 
পৃথিবীতে নিজেকে ঠিক ততটা অসহায় মনে 
করতে পারি না। জৈব অভ্যাসে যা ঘা প্রয়োজন, 
কমই পাই আর বোৌশই পাই, পেয়ে তো যাচ্ছি। 
আপনজনেরা আমাকে ঘিরে আছে। যতই দুঃখ 
দিক আঘাত দিক, মনের এমন অভ্যাস, কিছুতেই 
মানতে চায় না যে, ওরা কেউই আমার আপনজন 
নয়। স্বার্থের টানাপোড়েনে বাঁধা। 


ঠাকুর বললেন, বড় ধন্ধে পড়োছস তাই না! 

যে তাঁকে ভাবে না, সে একরকম থাকে । তার 
বিশ্বাস মতো সে চলে। খায় দায়, সংসার করে। 
হাসে, কাঁদে, রাগে। তার দুঃখের কারণ অন্য, 
তার আনন্দের কারণও অন্য ; কিন্তু যার মনে 
তান ছায়া ফেলেছেন, সে মরেছে। সে বুঝতে 
পারছে হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে অপার 
আনন্দের ধারা। সে-নদী বইছে। সে-নদীর শব্দ 
শোনা যাচ্ছে। উজ্জয়ী বাতাস বয়ে আসছে। 
শব্ধ; অবগাহন করা যাচ্ছে না। সক্ষম অথচ শল্ত 
একটা ব্যবধান। কিছুতেই ভাঙা যাচ্ছে না। 
উত্তীর্ণ হওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে £ 





পরমপদকমলে 


তাঁরিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত। 
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাঁখর মতো॥ 
অসংখ্য অপরাধী আম জ্ঞানশূন্য 'িছে ভ্রমি। 
মায়াতে মোহিত হয়ে বসহারা গাভীর মতো ॥ 
বলো, কেন? 'িঞ্জরের পাঁখর মতো হতে 
যাব কেন? হ্যাক! থু! সীতার মতো করে দাও। 
একেবারে সব ভূল--দেহ ভূল...হাত) পা,...কোন 
ঈদকে হুশ নেই। কেবল এক চিন্তা কোথায় 
রাম! শোন, 


গরভে ছিলাম যোগে ছিলাম; 

ভূমে পড়ে খেলাম মাঁট। 
ওরে ধান্রীতে কেটেছে নাড়ী, 

মায়ার বোঁড় কিসে কাট ॥ 


“কাম-কাণ্চনই মায়া। মন থেকে এ দুটি 
গেলেই যোগ। পরমাত্মা চুম্বক পাথত্র 
জীবাআ্মা যেন একটি সূচতান টেনে নিলেই 
যোগ । কিন্তু সুচে যাঁদ মাটি মাখা থাকে, চুম্বক 
টানে না। মাঁট সাফ করে দিলে আবার টানে। 
কাম-কাণ্চনমাটি পাঁরচ্কার করতে হয়। তাঁর 
জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদসেই জল মাঁটতে 
লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পাঁরচ্কার 


হবে তখন চুম্বক টেনে নেবে। যোগ তবেই 
হবে।” 
1 
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৬৫৯ 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


শিবের ধ্যাননেত্রে দেবী কাল্লিকা 
ভগিনী নিবেদিতা 


[ অনুবাদ £ প্রণবরঞ্জন ঘোঁষ - 


পূবপুর্ষেরা হয়তো তাঁকে পবতিমালায় 'দখতে 
পেয়োছ,লন । অথবা অন্য কোথাও । কোন এক 
জায়গায় 'হন্দুমানসে একথা উদ্ভাঁসত হয়ে'ছল 
যে তুষারাঁশখর, চন্দ্রালোক আর 1ম্থর জলরাশতে 
এমন কোন সৌন্দষ” রয়েছে যা আর সব বণ বৌঁচন্র্য- 
ময় দশ্যসৌন্দযের থেকে একেবারে আলাদা । 

এ যেন জননী প্রকীত স্বয়ং ফুল ফল আর 
পাখর নক্সা-আঁবা-পাড় সবুজ শাড়ীটি পরে অগণ্য 
মাঁণখীচত নীলা'্বরীতে মুখ ঢেখে রয়েছেন, তন 
তাঁর অজস্র এ*বষের অন্তরালে মাঝে মাঝে এমন 
িছুর চাবত আভাস খেলে যায়, যা সম্পর্ণ অন্য 
ধরনর । এমন ছু যা শুভ্র, পাধত্র, তপস্যাপ্‌তি, 
যানৈঃশন্দ্যের আনবায- ই।ঙ্গও, ধা স্তব্ধ, গনরাবেগ, 
চিরানঃসঙ্গ । সমগ্র পথবীর সোন্দযে তখন 
দ্বৈতসত্তার ব্যঞ্জনা । আলোর-অন্ধবারে, আকষণে- 
শিবকর্ষণে, অণুতে-বিশ্বে, কার্ধেকার্রণে-_ সবন্র 
হন্দুমানস তখন এই দৈবত-সত্তারই প্রকাশ দেখতে 
পেয়েছে । শুধু তাই নয়, সমগ্র মানবসমাজের 1দকে 
তাকিয়েও সে তাই দেখেছে-নর ও নারী, আত্মা ও 
দেহ-_এই দ্বৈতসত্তার সম্মেলন । 

এইখানেই সব্রপাত । সাঞ্কোতিকতার স্তরে এসে 
সর্ববস্তুর অন্তানাহত সত্তা যুঃ হলো নররূপের 
সঙ্গে, আর শাশ্তরুপে যা প্রকাশিত (যাকে আমরা 
প্রকীতি বাল ) নারী ও জননীমর্তির সঙ্গে তা আন্বিত 
হলো। এই কঙ্পনাপ্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে, 
নর ও নারী-_এ দুয়ে মিলে যেমন মানবতা, তেমনি 
ঈশ্বর ও প্রকীতি এখানে পারস্পীরকভাবে একই সত্যের 
পরিপূরক প্রকাশরূপে স্বীকৃত । তার অর্থ এই 
দাঁড়ায় যে, প্রকাতির অন্তরাত্মার মতো সমগ্র প্রকীতও 
সেই ঈশবরসত্তারই প্রকাশ । 

'ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি দ্বন্দহরত ? এ শুধু; এক 
মহাকাঁবর 'জজ্ঞাসা নয়, সমগ্র পাশ্চাত্যের ধম চেতনার 


* ভাগনণ 'নবেদিতার “৪11 005 11016: গ্রন্থের 
৬৫২ 
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এই প্রশ্ন। শত শতাব্দীর স্মৃতির অপরপ্রান্ত 
থেকে ভারতীয় খাঁষর অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে 
--আরো গভশখরে চেয়ে দেখো ভাই ! আসলে তারা 
দুই নয়, এক সন্তা। এই দষ্টকোণ থেকে সেই 
এক সত্তাই পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শান্তরূপে 
প্রকাশিত । 

অলোকসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ িরাঁদনই একান্ত 
মানীবক। অন্তহশন প্রান্তরের বুকে এক বিরাট 
প্রস্তরচ্ছায়া আমাদের মনে ঈশ্বরের মাহমার নানা 
[বচত্র সৌন্দঘ'ময় অনুভব জাগিয়ে তোলে, কিন্তু 
একবারও এমন ভুল হয় না যে, এ বন্তু?টই স্বয়ং 
ঈ*্বর । আ.ংলা আর দরজা, পাহাড় এবং ঢাল-_ 
এরাও এমন প্রতখক । এই সব প্রতীক কখনও 
হৃদয়বদ্ধকে সম্পণ“ আচ্ছন্ন করে তাদের জন্য 
আত্মনঝসজনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না। ঈশ্বরের 
অন্য ছাব- মেষপালকর:পে বা 1চরকালঈন ?পিতারূপে 
--শরি ছবির সঙ্গে এসব প্রতীকের অনেক পাথক্য! 

এক 'বাঁচত্র মান1সক উদ্ভ্রান্ত এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত । 
প্রীতট প্রতীকের পটভমতে সত্যানুভব জীঁড়য়ে 
আছে তা ?নাশ্চত 'িশবাস, আনবার্ধ আবেদনে, 
পারপূ্ণতার তৃগুতে এমন অমোঘ যে, সব পাথক্য 
মুছে যায়, আমরা ভুলে যাই যে, এও শেবকথা নয়, 
ভুলে যাই ষে এই প্রতীকের অন্তরালেই বিশাল 
সমগ্রতা নিহত । 

কোন বিশেষ প্রতীকে আবদ্ধ হওয়ার বপদকে 
হিন্দুধম বড়ো বিচিন্রভাবে পারহার করতে পেরেছে। 
পৃথিবীর সব জাঁতর মানুষের মধ্যে হিন্দুরাই তাই 
বাইরে থেকে সবচেয়ে বোশ এবং অন্তরে সবচেয়ে 
কম পৌত্তরীলক ৷ মাণখণ্ডের বিচিন্ দ্যাতর মতোই 
তাদের.প্রতকের বহব্ণময়.প্রকাশ | 

পুরুষ ও প্রকাতি এক মহৎ সত্যের প্রতাঁক। 
প্রকীত ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ এর একটি ব্যাখ্যা । আত্মা 
4105 18100) 01 919)%8+ রচনার অনুবাদ । 


কারতক, ১৩৯৭ 


ও আঁভজ্ঞতা আর একাঁট ভাষ্য । 'বিদহাত্যন্ম ও তার 
পাঁরচালক বিদয্যংশান্তর রূপক হয়তো এর তৃতীয় 
অর্থ । 

এই শেষ ব্যাখ্যাট এক মৃহূর্তের আভানবেশের 
অপেক্ষা রাখে । সর্বঘ আমরা দেখতে পাই শীল্ত 
ও কমের প্রকাশের জন্য একে অন্যের স্পশের 
অপেক্ষা রাখে । এই দুয়েরই ভারতব্ধী*য় পারচয় 
শিব ও শান্ত নামে। নাইট (বা ক্ষান্রয় যোখা) 
যৈমন অপেক্ষা করে তার মানসী রমণীর জন্য, যার 
প্রেরণাস্পর্শ ছাড়া সে শীন্তহঈন, শিষ্য যেমন অপেক্ষা 
করে গুরুর জন্য-যরি মধ্যে সে জীবনের সব অর্থ 
খু'জে পায়, আত্মাও তেমন 1নম্চল 'নাদ্কয়, বাহরগ 
সপর্শহখন হয়ে থাকে যতক্ষণ না অধ্যাত্বিলবের 
চাঁবতদ্পশে সমগ্র বাহজগত- সমস্ত জ।ধন, প্রকত 
এবং কাল ও আভজ্ঞত।- আর সমস্ভ অন্তজগং যে 
এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ একথা সে উপলাব্ধ করতে 
পারে। 


প্রতচ্যের ভাষায় এ সেই অনন্ত;সীন্দর্যদ্টি, 
আর প্রাচ্যের ঘোষণা এই সেই আত্মোপজাব্ধ । 


কাল এমনই এক মহামুহততে প্রাতমা- আত্মার 
উন্মো1৬দ:ন্টিতে বিবসংসারে সবন্ত্র ঈশ্বরের প্রকাশ 
দেখতে পাওয়া । 

আমরা দেখোঁছ ঈ*বরীয় সত্তার মানবায় প্রকাশ 
আমাদের পক্ষ একান্ত প্রয়োজনীয় । ধন্তু সৈই 
প্রকাশপদ্ধীতি অনুধাবন করতে হলে এবাট সমগ্র 
জাতির হৃদয় ও অনুভূতিলোকের সঙ্গ পারাচাত 
আবশ্যক । আদর্শ মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে রাজা, 
প্রভু ও ভার সমন্বয়ে গঠত। সবেচ্চি সেই 
পরমগ্পতার স্থান । তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে 1তানই 
সেনাপতি ও সর্থাধনায়করূপে চলেছেন। তাঁর 
সম্তানদের প্রাতিটি কেশের সংবাদ তাঁর জানা । 
তাদের অন্যায়ের তিনি প্রাতাবধান করেন, রক্ষা 
করেন সব দুদবের হাত থেকে । জগতরুপ 
দরাক্ষাক্ষেত্রটর তান একক আঁধকারী, সবত্বে লালন 
ও গ্রহণ করছেন তাঁর "প্রয় দ্রাক্ষাগচ্ছ ৷ প্রেমে শাসনে 
শান্ততে.চিরপূর্ণ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক, 
আদর্শ শাস্তা। এই হলো পাশ্চাত্য কঞ্পনায় 
ভগবংস্বরূপের মানাবক প্রকাশ । 


৬৪৬৩ 


শিবের ধ্যাননেনে দেবী কাকা 


ভারতের আদর্শ কত আলাদা | জশবনের 
সৈখানে একাঁটিই পরীক্ষা, একমান্ মানদণ্ড--একজন 
মানুষ কি ঈশ্বরকে জেনেছে, না জানোন ; শুধূমান্ত 
তাই। ফলের আকাঙ্ষা নেই, কর্মের প্রশ্ন নেই, 
স:খের অন্বেষণ নেই । শুধু কেবল প্রশ্ন- আত্মা 
কি পূর্ণতার সন্ধানে যারা করেছে? 

জন'প্রয় নাটকে-যান্্রায় কী আশ্চর্য নিম্ঠা় এই 
এক'টমাত্র আবেগরই রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য কারি। 
সেৎা'ন রোমাণ্টক প্রেরণা কখনো বড়ো কথা নয়। 
জ্যাক (নায়ক ) যে তার জোয়ানকে (নায়কা ) 
পাবে (অথবা পাবে না) তা একান্ত বাহরঙ্গ ব্যাপার- 
মাত্র-_যা নাটকের গোড়া,তই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া 
হয়। 'কন্তু ঘ'টার পর ঘণ্টা আমরা পুলকিত 
বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা কার-_কখন এই মানুষ- 
গুল ভগবানের দেখা পাবে? অথবা ঝকখন তারা 
একথা উপলা্ধ, করবে যে, ঈ*বর ছাড়া আর কিছুই 
পাওয়ার যোগ্য নয় । 


উপলাব্ধর এই স্তরে উন্নীত হওয়ারই সর্বস্বীকৃত 
বাহঃপ্রবাশ- ত্যাগ । ভগবংপ্রেমের আরন্ত গোলাপাট 
সেই মুতৈ ভন্তহ্বদয়ে বিকশিত হয়ে উঠে, সেই 
মুহতি সে গেয়ে ওঠে, “তৃষ্চা্ত হারণ যেমন ঝরনার 
উদ্দেশে ছুটে চলে, প্রভু, আমার হৃদয়ও তেমন 
তোমার উ.দ্দশে ধাবমান ।” সমগ্র এশিয়া জানে যে, 
সেই মত জগতের আর সবাকছু তার কাছে 
অথহীন হয়ে যায় । হীন্দ্ুযজগতের সব আকর্ষণ 
মুহ্‌তে দুবহি বোঝা হয়ে দাঁড়ায় । গৃহ, পারজন, 
জনসংসগ+- সবই বন্ধন বলে মনে হয়। আহার, 
নদ্রা ও দৈহিক ঘত প্রয়োজন সবকিছু অসহ্য ও 
অনাবধশ্যক হয়ে পড়ে । হন্দুকল্পনার দেবাদদেব 
মহাদেব তাই িভখারীমান্ত্র। যক্ঞা্নর ভগ্মাবভঠাষত 
তাঁর তন তখন তুষারাব্ত মনে হয়, অবস্বৃবিনাস্ত 
তাঁর জটাভার, শীতোষ্ানরপেক্ষ মৌন অসঙ্গ তাঁর 
অবন্থান। অনন্তধ্যানে তান চিরসমাহিত। 


অর্ধীনমীলিত দহাট নেন । তাঁর প্রাতাঁট নিঃ*বাস- 
প্রত্বাসে কত জগতের উদয়-বিলয়, তাতে তাঁর কিছুই 
এসে যায় না। তাঁর সামনে সবাকছু স্ব্নবং 
ভাসমান । এই অপূর্ব অবাস্তব মূতিশটির এমনি 
অর্থ। কিন্তু একটি শান্ত তাঁর সদাকর্মচণ্চল। তারই 


অক্টোবর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 

মধ্যে সব ইন্দ্রয়ের সব শন্তি নিহত । ললাটের বরধ্য 
ভাগে তাঁর অন্তদ্ন্টর তৃতীয় নয়ন। এই তো 
একান্ত স্বাভাবক যে আদর্শ মনুষ্যত্বের প্রতীক 
দেবাদদেব শিবের আর এক নাম হলো বিরপাক্ষ ৷ 
পশুপাঁত তান। কণ্ঠ তাঁর সর্পাবষজজর, যে- 
দিষ আর কেউ গ্রহণ করবে না। কাউকে তান 
কখনো 'ফাঁরয়ে দেন না। উন্মাদ ও উংকোন্দ্ুক, 
পাগল আর অদ্ভুত অজ্পব্াদ্ধ যত মানুষ-_তাদের 
সবার ঠাঁই রয়েছে তাঁর দুয়ারে । দৈত্যদানবকেও 
গতাঁন আপন করে নিতে জানেন। 


যা আর সবাইংপ্রত্যাখ্যান করে, তাই তান গ্রহণ 
করেন। জগত্রক্ষার জন্য তিনি যখন বিষগ্রহণ 
করোছলেন, যে 'িবষ তাঁকে নীলকণ্ঠে পাঁরণত করেছে, 
তখনই জগতের সব বেদনা ও প্লানর বোঝা তান 
টেনে 'নয়েছেন । 


এত সামান্য তাঁর সম্পদ ! বাহন একটি বদ্ধ 
বৃষভ, ধ্যানের ব্যাপ্রচর্ম আর একাঁট কি দ্যাট জপের 
মালা--আর কছ? নয়, কিছুই নয় ! 


সবার উপরে--তাঁন এত অঙ্গে সম্তুষ্ট। এর 
চেয়ে সুন্দর আর কছ7 ক হতে পারে? শন্ধ 
পাবন্র বার আর দূচারাট আতপ চাল আর একাঁট 
কি দুটি বেলপাতা দিনে একবার করে তাঁকে দিলেই 
চলে । জাগাঁতিক বিষয়ে মহাদেবাঁট একেবারে সরলতম। 
যে সমস্ত বস্তুর জন্য আমাদের এত সংগ্রাম, এত 
মিথ্যাচার, পরস্পরের এত হানাহাঁন--তার কিছুই 
ভাঁর বিন্দুমান্্ প্রয়োজন নেই । 'বশ্বাত্মা, অনন্ত- 
করুণাময়, জ্ঞাননাশন দেবাঁদদেব শিবের এমন একটি 
ধ্যানম্র্ত ভারতীয় হাদয়ে ভেসে ওঠে । হমালয়ের 
তুষারপুঞ্জের জ্যোতি আর স্তথ্ধ সরোবরে নবাঁন 
চন্দ্ররেখার "্থর প্রাতচ্ছায়ায় এমনই একাঁট মার্তির 
প্রথম আভাস জেগেছিল । পারপূর্ণ ত্যাগ, পারপর্ণ 
অন্তম্খীনতা, পরিপন্ণ অনন্তের অন্তলাঁন হয়ে 
যাওয়া--শুধু এই কথাগনীলই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, 
প্যান “মধুরের মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে 
ভীষণতম, যান বারেনবর, '্যান বরুপাক্ষ 

প্রতাঁদন ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে 
তাঁর উদ্দেশে ষে প্রার্থনামশ্ত্র ধ্যানত হয়, সোট 
, জী. 


৯২তম বর্ষ _-১০ম সংখ্যা 


অসতো মা সদগময়, 
তমসো মা জ্যোতির্ময়, 
মত্যোমাং অমতং গময়, 
আবারাবীম্ এধ । 

রুদ্র যত্তে দাক্ষণং মুখম: 
তেন মাং পাঁহ গনত্যম ॥ 


আদর্শ মনযষ্যত্তের, পারপূর্ণ দেবস্বের_ এমন এক 
প্রতিক এই শিব । 


পুরুষ বা আত্মারূপে তান প্রকৃতি বা মায়ার-- 
ইীন্দ্িয়জগতের 'বাচন প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী । 
এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে 
পাই । তাঁর প্রশান্ত ভাঙ্গমাটি 'নাক্কয়তার প্রতীক । 
আত্মা বাহর্জগতের প্রাতি উদাসীন, অসম্পৃন্ত । কালী 
এক ভয়ঙ্কর সংহারনৃত্যে মগ্ন। চতুর্দকে তাঁর 
প্রলয়ের চিহ্ন ছড়ানো । গলায় তাঁর মু্ডমালা । 
এখনো তাঁর একহাতে রুীধরচ্চিতি খড়গ, আর এক 
হাতে সদ্যশ্ছিন্ন মুন্ড। সহসা অতকিতে তিনি 
তাঁর ম্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে 
সচাঁকত শিব কালীর 'দকে চোখ মেলে চাইলেন, 
'স্থুরনেত্রে দুজনে দুজনের 'দকে চেয়ে রইলেন। 


মায়ের ডান হাতদাট আশীবাঁদের ভীঁ্গমায় 
বিন্যস্ত, প্রসারিত জিহৰায় লঙ্জা ও 'বিদ্ময়ের আতি- 
শষ্যাচহ-_একদা যা গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে সহজেই 
দেখতে পাওয়া যেত । 


আর শিব তিনি কি দেখছেন? তাঁর কাছে 
এই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নাঁশনকামযর্ত- নরমুণ্ডমালায় যাঁর 
ঈশ্বরের নামাতঙ্কিত, রক্কবন্যায় 'যাঁন দানবদের রুধির 
পান করান, মহানন্দে যান হত্যা করে চলেছেন, 
কোন বেদনা যাঁর হৃদয়ে নাড়া দেয় না, যে তাঁর 
চরণাঘাতে চ্ণাবচূ্ণ হয়ে যায়, একমান্ত্ তাঁকেই যানি 
আশীবদি করেন-_সেই কালী সমস্ত সোন্দযের 
সার। 


মায়ের পুঞ কৃষ্ণকেশরাশ 'পিছনপানে ঝড়ের 
মতো উড়ে চলেছে, অথবা 
সময়ের মতো দ্রুত ধাবমান। কিম্তু সেই পরম 
তৃতীয় নয়নের দ্ান্টতৈ কালও এক, অখণ্ড, আর 
সেই একই ঈশ্বর । মায়ের নীলমা ঘনকৃফ মেঘের 


৬6৪৬৪ 


কার্তক, ১৩৯৪ 


' কাছাকাছি--এক 'বশাল ছায়ার মতো । সেই মহা- 
ভয়ঙ্করীর হৃদয়গভীরে তান 'নার্নমেষে চেয়ে 
আছেন । আর সেই" উপলাব্ধর,.সমাহিত,“চেতনায় 
তাঁকে মা" বলে সন্বোধন করেছেন। আত্মা ও 
ঈশ*বরের এই.তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ! 


কোন মননভতম থেকে এমন ভাবনা উংসারত 
হয়, তাকি আমরা বুঝতে পেরেছি? কালী তো 
কেবল প্রাতমামান্র নয়, আমাদের অন্তরতম অনুভবের 
উচ্চারণ । 


উপলাব্ধর 'দব্য মুহূর্তে আত্মা মায়ের সাক্ষাৎ 
লাভ করে-কী উপায়ে করে? সবুজ বাগান, 
সহাস আকাশ, রোদ্রাপ্লত পুষ্পরাশি- এরা কেউ 
সেই সবে*্বরকে ভোলাতে. পারে না। আপাত 
মাধুষের অন্তরালে তান দেখতে পান জীবন 
জীবনকে আক্রমণে উদ্যত, নদী পাহাড়-পরবতকে 
চূর্ণাবচূর্ণ করে ধাবমান, মধ্যাকাশে আঘাত হানতে 
উদ্যত ধূমকেতু । তাঁর চারপাশে ধানত হচ্ছে 
সর্বজীবের আর্ত ব্যথিত ক্রন্দন, লুব্ধের হাহতাশ 
আর ক্ষুদ্রের নিরীহের ভয়ার্ত কলরব ॥। মমতাহণীন, 
দাঁয়ত্বহীন, মানবজাতির ক্ুন্দনের, প্রাত, উদাসীন 
অথবা সে-্ুদ্দনের, প্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অদ্রহাস্যে মুখর 
কালন্রোত প্রবহমান । 


সহজাত সংস্কারে হিন্দুর দাষ্টতৈ জগতের 
এমান এক ছবি ভেসে ওঠে । শ্রান্তহ্ৃদয় বলে ওঠে, 
“সাত্য, জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বড়ো, অনেক 
ভালো ।, 

কিন্তু আআর 'দিব্যদৃস্টির মুহৃতিণট তো তা 
নয়। পারশ্রমান্তর দদঘ্বাঁসত বিলাপ, করুণার 
জন্য কাতর প্রার্থনা, অলস বৈরাগ্য--কিছুই সে 
মুহূর্তে নেই । মাথা নিচু কর, অমাঁন চিরন্তনী 
মহাজননীর উদ্দেশে ভারতবর্ষের বহু যুগের যন্ত্রণা 
ও হতাশায়.মম্থনজাত বাণী শুনতে পাবে । যাঁদও 
ধবংসের.নিনাদই,তীরতর, আর সেই কণ্ঠস্বর মৃদুতম, 
তবু কান পেতে শোনো-_ 

“আমায় তুম সংহার করলেও একমান্র তোমাকেই 
আমি বিশ্বাস করবো |» 


শবের ধ্যালনেঘ়ে দেবী কাঁলকা 


শেষ অবাধ শিবের এই ধ্যানদষ্টতে ছাড়া আর 
কোন উপায়ে কি কেউ ঈশ*বরকে দেখতে পেয়েছে ? 
আমাদের জ+বনের ঘত মহত্বম উপলাব্ধ_-তারা সব 
ক বেদনার পান্ন'ট তিন্ততম রসে পাঁরপূ্ণ হয়ে ওঠার 
মুহূর্তেই ধরা দেয়ানঃ সর্বারস্ততার বৃক-ভাঙা 
কান্নার মুহূর্তেই গক আমরা প্রেমের বিজয়ী মার্তিতে 
পরমতমের দর্শন লাভ কারান 2 


চেয়ে দেখো, মাগো, আমরাও তোমারই সন্তান ! 
তুমি আমাদের সংহার করলেও আমরা তোমারই 
শরণাগত | 


মুহন্তাঁট অপগত, অপসৃত সেই দিব্যদৃণ্টি-- 
মানবক্পনার যা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক । সৈই 
মদ্হন্তাঁট পার হয়ে আমরা ফিরে এলাম আঁদষুগের 
পার্বত্য-পটভামকায় । 


বোদিক যজ্ঞের আয়োজন- আধণগোম্ঠীর লোকেরা 
সমবেত । যজ্জের সামধভার বহন করে বলিষ্ঠ এক 
বৃষভ ধারস্বচ্ছন্দ গাততে আমাদের দিকে এাগয়ে 
আসছে। 


আগনসংযোগ হলো, চারপাশের যজ্জকান্ঠকে দগ্ধ 
অঙ্গারে পারণত করে হোমকুণ্ডের মধ্যভাগ থেকে 
নীলাভ শিখা সমীখত হলো, তারই চারপাশে 
লেলিহান রন্ভাভ আণ্নরাশ। পুরোহতেরা 
মন্োচ্চারণ করে চলেছেন, সমবেত জনসাধারণ 
অপেক্ষমান। আমরা চেয়ে আছি কখন কাবর 
দৃষ্টিতে এই আঁখ্নর 'বাচত্র মুখগ্দলি গড়ে 
তুলবে ঈশ্বর ও প্রকীত, আত্মা ও জীবনের এক 
দিব্যকজ্পনা। 


পাঁণ্ডতেরা বলেন, বৌদক যজ্জাশ্নিরই রূপমূৃ্তি 
এই শব। তিনিই বৃষভবাহত কান্ঠরাশ থেকে 
সমহদ্যত নীলাভকণ্ঠ শুভ্র আগ্নাশথা। আর কালা 
হলেন এই শিবের অন্যতম শান্ত, এই রান্তম অশ্নি- 
শিখার অন্যতম 'শখা--যার দ্বারা অদগ্ধ সামধরাশি 
কৃষ অঙ্গারে পারণত হয়ে ভস্মসাং হয়। প্রসারত 
জিহবায় সেই আঁগ্নাশখার স্মৃতি | 


* উদ্বোধন, ৭০তন বর, ১ম সংখা, মাধ ১৩৭৪, প্‌ঃ ৩৯--৪৩ 


৬৬৬ 


জন্টোবর, ৯৯৯০ 


প্রবন্ধ 
ধরি 
যাঁর সংস্পর্শে পরাধীন ভারতের তরুণদের মনে 
বি”্লব-আশ্ন . জবলে উঠত, বিপ্লবীদের কাছে, 
স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে 'যাঁন ছিলেন দেশপ্রেমের 
প্রজবলন্ত শিখা, সেই এশখাময়? মাগ্াঁরেট এীলজাবেথ 
নোবেল বিখ্যাত “ভাগনী নিবোঁদতা” নাম পেয়ে- 
ছিলেন তাঁর গর: স্বামণ বিবেকানন্দের কাছ থেকে । 
অরবিন্দের ভাবায় তান “শখাময়” । তাঁকে লোক- 
মাতা" বলেছেন রবীন্দ্রনাথ । সন্ন্যাসনী নিবোদতা 
ঠনজেও অন্য আর এক নাম নিয়ে ছদ্মবেশে ভারত ও 
বিদেশ সফর করেছেন । সে-নামাঁট হলো ঃ “মসেস 
থেটা মাগ্গট" । তাঁর নিজের ভাষায় £ “আম মিসেস 
থেটা মার্গট নাম নিয়ে ছদ্মপারিচয়ে ভ্রমণ করছি-_ 
নতুন নাম স্বাক্ষরে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গোছি।? ৯ 
১৯১০ গ্রীস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর আমৌরকার পথে 
কলম্বো থেকেতনবোদতা প্রখ্যাত সাংবাদক “স্টেটস- 
ম্যান' পান্রকার সম্পাদক এস. কে, র্যাট।ক্ুফের ম্ত্রী 
কোঁটকে এই চিঠিটি লেখেন। এর আগেই তান 
ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন । যাঁদও 
গারজাশঙকর রায়চৌধুরী লিখেছেন £ “১৯০৯ আগস্ট 
মিসেস মার্গট কলকাতার বাগবাজারে তাঁহার বাঁড়তে 
পেশীছয়াই ছদ্মবেশ ও মুখোস খনুলয়া ফোঁললেন। 
আবার ষে কে সেই ভাঁগনী িনবোদতা হইলেন, তথাপি 
[তিন সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহর হইলেন না ল-কাইয়া 
থাকলেন । তাঁহার বাঁড়র গাঁলতে পীলশের আনা- 
গোনা চাঁলতোছল ৮২ গারজাশংকর লিখেছেন, 
১৯০৯ প্রীস্টাব্দের আগস্টে নবোদতা “মসেস মার্গট' 
ছদ্মবেশ খুলে ফেলেন।৩ কিন্তু নিবৌদতার পুবোঁ- 
ল্লিখত চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তা সঠিক নয় । এখানে 
উল্লেখ্য, লেখার জন্য নিবোঁদতা আর একট ছদ্মনাম 
ধনয়োছলেন। 'তিনি “62109 ছদ্মনামে লন্ডনের 
কাগজে ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে লিখতেন ।৪ 
পাঞ্জাবী তরুণ মদনলাল 'ধঙ্গড়া যখন লপ্ডনে 
কান উহীলকে হত্যা করেন (১. ৭. ১৯০৯), 
নিবেদিতা তখন ছদ্মবেশে ইউরোপে । তান সে- 
সময় এমসেস মাগট' নামে পারাচতা। এই ছদ্মনামে 
এবং ছদ্মবেশেই তান ভারতে আসার জন্য জাহাজে 
উঠলেন (আগস্ট, ১৯০৯) সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু 
ও তাঁর স্লীঁ। কিন্তু মিসেস র্যাটক্লিফকে লেখা 


১ দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা, শঙ্ফণীগ্রসাঙ্গ বসব, ওয় খণ্ড, ১৩৯৫, প$ ও৩ 
ই ভাঁগনণ নিবোদতা ও বাংলার বিস্লববাদ, ৯৯৩ ০, পুঃ ৯৫১-১৪২ 
& নবোদতা লোকমাতা, ওয় খন্ড, পুঃ ৩০ ৬ এ পৃঃ ৩০ 


সম্যাসিণী ঘখন বিপ্লবী 


শিশির কর 


চিঠতে দেখা যাচ্ছে যে, এ ছদ্মনামেই তিনি ১৯১০ 
ব্দেআমোরকার কলদ্বোয় । তবে সন্ব্যাসন' 
নিবোদতা কতাঁদন িসেস মাগণ্ট ছদ্মবেশে ?ছলেন ? 
অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু িখে'ছন £ “১৯০৭ 
আগস্ট মাসের মাঝামাঁঝ নবোঁদতা পাশ্চাত্যযান্রা 
করেন । সেখানে বছর দুই কাটিয়ে ভারতে ফেরেন । 
আবার ১৯১০ গ্রীস্টাব্দের অ'্বীবর মাসে মিসেস গাল 
বলের সংকট-অসখের খবর পেয়ে আমৌরকাধাত্রা 
করেন । সেখান থেকে ভারত 'ঈফরে আসেন ১৯১১ 
গ্রাস্টাব্দের গোড়ার 'দকে । এই সকল যাতায়াতের 
সময়ে তান ছন্মবেশ 1নায়াছলেন এবং একবার 
অন্ততঃ জেনোছি-_ছদমনামও নেন ।”৫ 
তখন দেশে-বদেশে থাকার সময় ননবোঁদতা তাঁর 
সধত্বু প্রয়াস এর ছদ্মবেশকে এত নিখুত করতে 
পেরোছলন যে, ধুরন্ধর ব্রাশ গোয়েন্দাদের চোখে 
[তান সহজেই ধুলো দেন । তাই টেগাট” প্রণুথ ঝানু 
গোয়েন্দাদের রি.পাটে- কোথাও তাঁর ছন্মবেশ ধারণের 
উল্লেখ নেই । তাঁর ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশের অনেক চমক- 
গ্রদ তথ্য ছাঁড়য়ে আছে তাঁর লেখা 'বাভন্ন চিঠিতে । 
৩০ আগস্ট ১৯০৭ পাশ্চাত্যে যান্রাকালে জাহাজ 
থেকে (জাহাজ তখন পো সৈয়দ ও 1সাসলীর 
মাঝামাঝ রয়েছে ) ছদ্মবেশের পারকজ্পনা বিষয়ে 


1মস ম্যাকলাউডকে নবোদতা লিখ.ছন ৪ “তোমার 
প্রাতিভাময়ণ কোন পাঁরচারকা আছে নাকি? “ভেল 
গদয়ে ভিন্ন ধরনের “হেড ড্রেস” করতে চাই । একটা 


আইডয়া মাথায় এসে গেছে -াকন্তু তা কার্যকর 
করতে বুণ্ধি ও নৈপণুণ্য প্রয়োজন !' ৬ 

১১ মে ১৯০৯ মস ম্যাকলাউডকে লিখলেন £ 
“তোমার পারচ্ছদগুলি একেবারে ঈশ্বরপ্রোরত 
যেন | **.5৭ 

৪ জুন ১৯০৯ লিখলেন 8 “আমার ছচ্সবেশ 
সম্পূর্ণ--তোমার পোশাকের কারণে ।””৮ 

কলকাতায় ফেরার পর নিবোদতা কিছুদিন 
বাড় থেকে বেরোননি। ২২ জুলাই ১৯০৯ 
ম্যাকলাউডকে 'লখলেন যে তাঁর দেওয়া পোশাক 
1তনি পড়ছেন “ছদ্ম থাকার প্রয়োজনে” |» সিস্টার 
দেবমাতাকে তখন অনেকে 'নবোদতা বলে ভুল করত। 
এঁ একই তাঁরখে মিসেস ওল বুলকে লিখলেন £ 


9 এ, পঃ ১৩২-১৩৩ 
এ, পে ৩২ 


৩ এ, পু ১৫১ 


৭ এ, পু$ ৩৯. ৮ এ প$৩১ ৯ 


৬৬৬ 


কার্তিক, ১৩৯৭ 
“পসপ্টার দেবমাতা এখন এখানে আছেন, খুবই 
মনোহারণী, আমার মতোই পোশাক পরেন 1. 
তোমার চিঠিতে ষেন আমার নামোচ্চারণ করো না। 
আম আড়ালে আছ, রাস্তায় বেরুতে চাহীছ না। 
দেবমাতাকেই সকলে আম বলে ধরে নেয় ।১৮১০ 
পরবতাঁ সময়ে আমোঁরকা যাত্রাকালে তান পুনরায় 
ছদ্মবেশ ধারণ করেন । 
মিসেস র্যাটাক্ুফকে লেখা একটি চিঠির কথা এই 
প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লোখত হয়েছে । একই তারখে 
1মস ম্যাকলাউডকে তিনি 'িখোঁছলেন £ “""*এখান 
(কলম্বো ) থেকে 'ানউ ইয়র্ক পৌছানো পর্যন্ত 
সময়ে যাঁদ তম আমাকে চিঠি লেখ বা তার কর, 
তাহলে-- মিসেস মার্গট এই নামে করবে । আম 
ছদ্মবেশে ভ্রমণ করাছি' ।১৯১ 

ভারতের বিপ্লব আন্দোলন এবং মাবাস্ত-সংগ্রামের 
সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জাঁড়ত থেকেও তান গ্রেপ্তার 
এড়াতে পেরেছিলেন ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ ধারণের 
কৌশল জানতেন বলেই । গোয়েন্দাদের চোখে 
ধুলো দেবার জন্য চিঠি লেখার ব্যাপারেও তিনি 
কত সতকর্তা কত কৌশল অবলম্বন করতেন ভাবলে 
শিস্ময় লাগে। সরাসার চিঠি না পাঠিয়ে তান 
ব্যাংক বা অন্য এজেন্ট মারফং চিঠি পাঠাতেন । ভিন্ন 
নামে, ভিন্ন ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে 
“কোডঃ ব্যবহার করেছেন । আবার তাও মাঝে মাঝে 
বদলেছেন । ভাষাও অস্পন্ট করেছেন। এমান 
সতক্তায় ভরা একাঁট চিঠি, যেটি তিন ২৬ জুন 
১৯০৯ উইসবাদেন থেকে মহ র্যার্টাক্ুফকে লেখেন £ 

“[ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে] বৃহস্পতিবার 
রাত্রে মাসহি যাত্রার আশা রাখ । সকাল দশটায় 
ছাড়বে--এস. এস. ইজিপ্ট । সেখানে কিংবা যাত্রা- 
পথে, সকল চিঠি পহমসেলফ'-এর [অর্থাৎ ডঃ বসুর এ 
ঠিকানায় পাঠাবে । 

“একটা ব্যাপারে চিন্তা আমাদের মন আঁধকার 
করে আছে, সে-সম্বম্ধে তোমার সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে 
িচার-বিবেচনা করে নেওয়া ভাল, যাতে কলকাতা 
থেকে পাঠানো চিঠিপত্র বেশি স্পম্ট করার দরকার 
হবে না 1৮১২ 

এই ছদ্মবেশ, এই সতর্কতা ছাড়া ।নবোদতার 
গ্রেপ্তার না হবার আর একটা কারণ ব্রিটিশ উস্চমহলে 

৯০ 'নিবোদতা লোকমাতা, পঃ ৩২ 


এর সময় জাহাজ থেকে 


১১ এ পঃ ৩৩ 


!, সঙ্ন্যাঁসনী যখন বিস্লবণ 


তাঁর যোগাযোগ ॥ ইংরেজ রাজ-পাঁরবারের পারাধ- 
ভুন্ত লোড ম্যান্ডউইচকেও 'তাঁন তাঁর রাজনোতিক 
সংবাদবাহক করে তোলেন । 
গ্রেপ্তার এড়ানো যখন অসম্ভব মনে হয় তখন 
তিনি ফরাসী চম্দননগরে চলে যাবার কথাও ভাবেন ॥ 
বহু চিঠিতে সে-তথ্য আছে । যেমন, মিস ম্যাক- 
লাউডকে লেখা (১৮. ১২. ১৯১০), রাাটাক্ফকে 
লেখা (১২. ১. ১৯১১ ) একাধিক চিঠি । 
নানবোদতার সঙ্গে বি্লব-আন্দোলনের সংশ্রব 
ছিল না বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিম্তু 
1নবোঁদতার লেখা 'নচের 'াঁঠাট পড়লে সে-সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা স্পন্ট হতে পারবে । র্যাটাক্ুফকে 
লেখা এঁ চিঠিতে (২০, ১. ১৯১০) তানি লিখেছেন £ 
“আমার কাছে এটা স্পণ্ট প্রতীয়মান যে, ষে-নিপাঁড়ন 
এখানে চলেছে, সং সমালোচনার প্রাতাট শব্দকে 
যেভাবে রাজদ্রোহ বলে চীহ্ুত করা হচ্ছে, তা 
আপাততঃ ধাই মনে হোক না কেন, বস্তুতঃপক্ষে 
মধ্যপন্থার ওপরই প্রচ্ড আঘাত। কতকগুলি 
ক্রুঁতদাসের ঘ্যানঘেনে কাঁদীন কেবল শোনা যাচ্ছে, 
অপর পক্ষে যথার্থ স্বাধীনচেতা মানুষ বাধ্য হয়ে 
নশ্ুপ। এক্ষেত্রে একমাত্র ষে আন্দোলনের বৃদ্ধির 
পথ খোলা আছে তা হলো- সন্ত্রাসবাদ ও ধিপ্লব- 
বাদের পক্ষে গোপন প্রচার ।৮১৩ ভারতের সেই 
বিশেষ অবচ্ছায় 'নিবোদতার ধারণায় সম্প্াসবাদ ও 
বিপ্লবের পক্ষে গোপন প্রচারের পথই কেবল খোলা 
ছিল । তবে তান তাকেই একমান্র পথ মনে করতেন 
না, তাও সত্য । তান 'ছিলেন সর্বাত্মক জাগরণের 
হোন্রী। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ. ডবছিউ. 
নোভিনসনও আণ্নময়শ নিবোদিতার ছবিই এ*কেছেন £ 
*নিবোদতার সামাগ্রক জীবনময় ব্যক্তিত্ব আমাকে 
প্রায়শঃ আঁশ্নর কথা স্মরণ কারয়ে দিত; অশ্নির মতোই 
'*-তাঁন একইসঙ্গে ধবংসকারাী ও সন্টকারণী, ভয়ঙ্কর 
ও কল্যাণকৎ-* । শত্রুর সম্মুখীন হলে তাঁর চোখ 
হয়ে উঠত জবলন্ত ইস্পাত, রুষ্ট হলে তাতে গাঢ় রঙ 
ধরত, যেমন হতো গ্যারিবষ্ডির । ...পাঁথবীর সংগ্রাম- 
ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তাঁর তুল্য কোন সত্তার দর্শন সহজে 
গমলবে না-আর আম তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে সোনিক- 
রূপেই দেখোছ--হাতে-ধরা জহলন্ত তলোয়ার ।”১৪ 
বাস্তবিকই নিবোদতা ছিলেন অশ্নি-_ অশ্নিই ! 


১২ এ পঃ২২ ১৩ এ, পুঃ ৩৭ 


৯৪ উদ্ধৃত ( অনুবাদ $ শফ্করীপ্রসাদ বসু) £ এ, হয় খণ্ড, ১৩৯৪, পৃঃ ৪৯ 


ন্‌ ৬৪৬৭ 


ক 


স্থির আলোম্ব দ্বামী বিজ্ঞানানন্দ 


সংযুক্তা মিত্র 


যাঁদ কেউ প্রশ্ন করে যে, প্রথম কবে মা- 
বাবার মৃখদর্শন করোছিলেন, মনে পড়ে কি ? 
উত্তর দেওয়া যায় না, কেননা তার স্বতন্ল কোন 
সত্তা নেই। চৈতন্যের প্রথম বিকাশের লগ্ন থেকে 
এই পাঁরচয় ওতোপ্রোতভাবে সধাশলম্ট। আঁবচ্ছেদ্য 
আত্মীয়তা তাঁদের সঙ্গে । 

পুজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীম স্বামী 'বিজ্ঞানা- 
নন্দজীর স্মৃতিও আমার কাছে অনুরৃপ আভি- 
ত্ততা। যতদূর পেছনে তাকাই পশ্চাতের স্মাঁতপট 
জুড়ে পুণ্যধাম বেলুড় মঠের স্মাতি। আর সেই 
সঙ্গে যেসব পণ্যশ্লোক সাধু ও মহাপুরষের 
পদাঁচহ রেখে গেছে, এই সুমধুর স্মৃতি তাদের 
অনাতম প্রধান, হয়তো-বা প্রধানতম । 

আমার শৈশব কেটেছে অরণ্যপর্বতময় 
উীঁড়ষ্যার এক দেশীয় রাজ্যে। কলকাতায় প্রথম 
যখন আমরা বরাবরের মতো চলে আস তখন 
আমার বয়স সাত িি আট। তারপর থেকে 
মায়ের হাত ধরে মে যাতায়াত। তারপর থেকে 
কল্লোিন পুণ্যসাললা গঙ্গার তটে, আকাশ- 
ভরা রৌদ্রছায়ার গনচে কতাঁদন কতভাবে বেলড় 
মঠের অজন্র ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। 
প্রাসদ্ধ আমগাছতলার .উঠোনে পুরনো ঠাকুর- 
ঘরের িপড়র ধারে ম্যারাপ বেধে শ্রীশ্রীদগপিজা 
সাড়ম্বরে অন্দান্ঠত হতে দেখোঁছ। দেখোছি 
কয়েক বছর ধরে মঠের শ্রীমান্দর গড়ে উঠতে, 
যা এখন সমগ্র ভারতের অনবদ্য স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্যের 'নদর্শন। যে পরম ভান্তমতাী মার্কন 
মহিলাদ্বয়ের দানকে মূলতঃ অবলম্বন করে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মাঁন্দর-প্রাতজ্ঠা বাস্তবে রূপলাভ করে 
সেই হিন্দুনামে পঁরিচিতা ভান্ত ও অন্নপূর্ণকেও 
দেখোছ। একবার মস ম্যাকলাউডকেও দেখোঁছ। 
হাস্যময়ী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারত- 
অন্তঃপ্রাণ বিদেশিনী । গরিব ছোট ছোট ছেলেদের 
মধ্যে ঘুড়ি, মাবেলগুলি 'বতরণ করছেন। 
. সেই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ও দুর্লভ সেই সব 
দর্শন ?শশুমনে নিশ্চয় সুগভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। না হলে আজো জাবনের দায়াহুবেলায় 


ভাই দুজনেরই শৈশবাবস্থা। 


কেন সেসব মনে আসে) আশ্চর্ প্রত্যক্ষতা 'নয়ে 2 
যেসব পদস্পর্শ করার দুল'ভ সৌভাগ্য আমাব 
হয়োছল, আজো যেন সেই সব স্পর্শ চোখ বুজলে 
অন্তরের অন্তস্তলে তেমনি সজীব ও স্পম্ট 
অনুভব কাঁর। িস্তু খন এগ্াল ঘটেছে তখন 
তাদের স্বাভাবক ঘটনা বলেই মনে হয়েছে। তার 
গুর্ত্ব বাঁঝান। কারণ সেই বিচারের ও দাঁষ্ট- 
ভঙ্গি অজর্নের বয়সই সেটা ছিল না। এ যেন 
ছিল আমার নিতান্ত স্বাভাবক আর্জত আঁধকার। 
জল্মলগন থেকে আজ পর্যন্ত জীবনোতহাসের 
প্রাতাট 'বশদ তথ্য যেমন বলা সম্ভব নয়, 
অথচ সবটা 'মালয়ে একটা অখন্ড অনুভূতি 
চেতনায় জড়িয়ে থাকে, তেমনি বেলুড় মগের সঙ্গে 
আবাল্যসংযোগ একটা সামাগ্রক বোধের মতো 
জীবনে জড়িয়ে গেছে। সালতামাম ?হসাবে 
তাকে স্বাতন্ল্যদান করা মুশীকল। তব কয়েকাট 
স্মতি যেন তদের মধ্যে আরও একটু ভাস্বর। 

বাল্যের স্মৃতিপটে প্লুুবতারকার মতো 
উজ্জ্বল যে পুণ্যস্মৃতি জাগরূক সোঁট গুরুদেব 
শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর দ্বারা বর্তমান 
মান্দরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মমিম্বীর্ত প্রাতিষ্ঠা। 
মঠে যখন মা-বাবার সঙ্গে পেশছেছিলাম তখন 
শৈষরাত। পুরনো মান্দরবাঁড়র আমগাছের 
নিচে বাঁধানো উঠোন ও এই পাশের সবুজ মাঠের 
মাঝের বর্তমান ফুলগাছের বেড়ার ব্যবধান 
সোঁদন ছল না। প্রাচীন ঠাকুরঘরের দক থেকে 
আরম্ভ করে মাঠ ঘুরে নতুন মান্দরের 'সপড় 
পর্যন্ত লাল শাল কাপড়ে বিছানো 'ছিল। 
একপাশে অপেক্ষমান আবালবৃদ্ধবনিতা ভন্তবৃন্দ। 
অখণ্ড প্রশান্ত স্তব্ধতা। প্রত্যেকের হাতে একাটি 
করে জহলন্ত মাটির প্রদশীপ। তারই মধ্যে মার 
পাশে একইভাবে দাঁড়য়ে আম ও আমার ছোট 
ণিকল্তু সোঁদন 
সূর্যের উদয়লগ্নে গঙ্গার পবিল্ন জলধারার পাশে 
মেল হাওয়ায় হৃদয়ে পূর্ণতা ও আনন্দের 
স্পর্শ আমাদের কি কিছ কম ছিল ? কিছুক্ষণ 
পর নিার্দষ্ট পথ ধরে একাঁট মোটর ধশরে ধারে 
এগিয়ে এল। ভিতরে প্রশাস্ত গম্ভীর মুখে 


৬$৮ 


কার্তিক, ১৩১৯৭ 

উপাবিস্ট পূজ্যপাদ গুরুদেব । কোলের ওপর সবযত্বে 
ধরা কাপড়ে ঢাকা কৌটো) যাকে তাঁরা আত্মারামের 
কৌটো' বলতেন। ভিতরে এযুগের নরদেবতার 
মর্তযলায়ার অবশেষ। গাঁড়র 'পিছনে বহু সাধু- 
মহারাজরা নামগান কীর্তনে মুখর। বাজছে 
পাখোয়াজ, করতাল; মৃদঙ্গা। শঙ্খধ্বাঁন হচ্ছে। 
গাঁড়র অগ্রভাগে গঙ্াজল ছিটিয়ে ছিটিয়ে 
একজন সাধু যাঁচ্ছলেন। সকলের দাম্ট তখন 
[ছিল ভিতরে উপপাঁবষ্ট আত্মস্থ ব্রচ্মজ্ঞব মহা- 
পুরুষের ও তাঁর পদণ্যহস্তধৃত দদলভদর্শন 
কৌটোটির প্রাতি। গাড়ি ঘুরে মান্দরের সিশড়র 
নিচে গিয়ে দাঁড়াতে এদিকের ভিড় কিছ ছাঁড়য়ে 
পড়েছিল। শ্রীমান্দরে মার্তপ্রাতিষ্ার পর 
সকলের সঙ্গে গয়ে প্রণাম করোছিলাম। এঁদকে 
মাঠে বিশেষভাবে শনার্মতি যজ্ঞমন্ডপে দর্শন 
করেছিলাম 'বাঁধমত বৈদিক যজ্ঞ উদ্যাপন । 


এর পরের ষে স্মৃতি তা হলো আমাদের 
মাঁসমার বেলেঘাটায় তৎকালীন বসতবাটশতে 
[বজ্ঞানানন্দজীর শুভ পদার্পণ। আমার মেসো- 
মশাই নেপালচন্দ্র দে প্রাসদ্ধ উঁকল 'ছিলেন। 
সাধু-সঙ্জন-সেবায় আত্মীয়পারজনপোষণে এবং 
আশ্রতজনবাংসল্যে তাঁর বিশেষ প্রতি প্রকাশ 
পেত। তাই ওদের বাঁড়র সব উৎসব-অনজ্ঠান 
ক্ষেত্রে সার্বজনীন ঘটনা হয়ে 
দাঁড়াত। মা ও মাঁসমা একই সময দীক্ষা গ্রহণ 
করোছিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই একসঙ্গে 
বেলুড় মঠে যাতায়াত করতেন। মাসিমা সধাময়ী 
দে একবার স্বগৃহে পদার্পণের জন্য গুরুদেবকে 
আমন্ত্রণ করলেন। আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা, 
গুরুদেবও কৃপা করে সে নমন্মণ গ্রহণ করলেন। 
বলা বাহ্‌ল্য এই একটি বাড়র আনন্দ-উৎসব 
ব্যান্তবিশেষের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রইল না। অন্যান্য 
আত্মীয়রাও এই অনুষ্ঠানে সাগ্রহে যোগ 'দিয়ে 
নজেদের কৃতার্থ বোধ করলেন। বাঁলগঞ্জের 
বাঁড় থেকে আমরা সকলে যোগ 'দয়োছিলাম। 
এর বিশদ 'বিবরণ আমার মা প্রীতিময়শী কর 
উদ্বোধনে িখেছিলেন। 


মনে আছে, দীর্ঘদেহীী বালন্তকায় 
বজ্ঞানানন্দজী অন্যান্য সন্নযাসী-্রহ্ষমচারবৃন্দ 
সহ শুভাগমন করেছিলেন । সন্ন্যাসবৃন্দের মধ্যে 


৬৫৯ . ৭ 


স্মৃতির আলোয় স্বামী 'বিজ্ঞানানন্দ 
ছিলেন বিরজানন্দজীও | মনে আছে সেই মহা- 
পুরুষের গৃহে প্রবেশের পর ধীরপদে ওপরে 
উঠে যাওয়া, দোতলায় 'বশেবভাবে সাঁজ্জত 
কক্ষে আরামকেদারায় উপবেশন, গুরুজনদের 
নরেশে আমাদের বালক-বালকাদলের তাঁর 
পদতলে বসা। স্মৃতিপটে চিত্রকলার মতো স্পম্ট 
ছবির পর ছাঁব সাজানো । এীদন এ কক্ষেই 
আমার মাসতুতো ভাই পেরবতর্ঁ কালে ইস্পাতি- 
নগরী রাউরকেল্লার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ভূতাঁত্বক) 
সত্যেন্দ্রকুমার দে ও আমাকে গুরুদেব কৃপা করে 
মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। আনুষ্ঞানক প্রথাসদ্ধ- 
ভাবে নয়, কিন্তু সেই: কাছে দুজনকে দাঁড় 
কাঁরয়ে করুণার দৃম্টিপাতে আলাদা আলাদা- 
ভাবে মাথায় হাত 'দিয়ে অভয়হস্তে আশীর্বাদ; 
নাম এবং কিছ রেশ দান চিরজীবনের মতো 
আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে। 
এর পরেও মায়ের সঙ্গে মে গিয়োছি। মান্দর- 
প্রতিষ্ঠার পর খুব অজ্পাদনই তিনি স্থল দেহে 
ছিলেন। স্বামীজীর আাতাবজাড়ত কক্ষের 
পাশের ঘরে একাঁট চেয়ারে সমাসীন তাঁর সেই 
প্রসন্ন গম্ভীর মৃরততাট এখনো মনে পড়ে। 
ভূমিলগন হয়ে প্রণাম জানিয়েছি। হাত বাড়ালে 
সেই পদস্পর্শ যেন এখনো অনুভব কার। 
কথাবার্তা যা হয়েছে সব গুরুজনদের সঙ্গো। 
অত্যন্ত 'মিতভাষী গম্ভীর প্রকীতির পুরুষ । 
আমিও তখন বাঁলকা। 
আমাদের ছোঢবেলায় গুরুদেব সম্পাকতি 
স্মাতিচিন্রণ বা তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা বিশেষ পাওয়া 
যেত না। পরে শুনেছি তিনি ছিলেন আত্মস্থ 
কঠোর সংযমী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ । কঠোর কৃচ্ছ?তা 
বরণ করে এলাহাবাদ আশ্রমে 'তাঁন থাকতেন। 
আজ এই জাবনসায়াহে এক এক সময়ে 
বাল্যের অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা মনে পড়লে 
[ভিতরে এক আশ্চর্য বোধ সন্টার হয়। জীবনের 
'আরম্ভেই এক বনস্পাতর অওয়ছ।য়তলের 
আশ্রয় পেয়োছিলাম বলেই কি পরবতর্ঁ তাপদগ্ধ 
জীবনের পথে ক্লান্ত পায়ে কিন্তু আবিচলভাবে 
হে*টে আসতে পেরেছি ? সমস্ত প্রাতকূলতার 
ও ঝঞ্জার মধ্যে অন্তরের অন্তস্তলে এই অভয়- 
হস্তই ক বারবার আমাকে সান্তবনার বাণ 
শানয়েছে- ভয় নাই-ওরে ভয় নাই' ? 
অক্টোবর, ১৯৯০ 


মধু বুন্দাবনে 
স্বামী অচ্যুতানন্দ 


পরিক্রমার পথে এই জায়গাটনকু আমার খুব 
ভাল লাগে। বুৃন্দাবনে যখনই যাওয়ার সুযোগ 
হয় নিতাই একবার গোবিন্দজনকে প্রণাম করে 
এখানে চলে আপসি। রাধাবাগ আর টাটিয়া 
স্থানের মধ্যেকার যমুনা পুঁলনের এই অংশ- 
টুকু। গুরকুল বিদ্যালয়ের মধ্যে ?দয়ে যমুনার 
ধারে পাঁরব্রমার রাস্তা ধরে উত্তরাদকে কিছুদূর 
গেলেই এই জায়গা । এই পথের ওপরই একট' 
জায়গাতে আছে আট-দশাঁটি আত প্রাচীন কোঁল- 
কদম্বের গাছ, প্রায় রাস্তাটাকে ঘিরেই তারা 
রয়েছে। আশেপাশে কিছ প্রাচীন 'নিম ও জাম 
গাছও আছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় তাদের 
বয়স একশো বছরের বোশ। 


প্রায় রোজই এখানে এসে কিছুক্ষণ বসে 
থাঁক। এসময় যান্রীর ভিড় নেই। আষাটের 
প্রথম সপ্তাহ। বৃন্দাবনের প্রচণ্ড গরম একট, 
কমেছে কাঁদন উপাঁর উপাঁর বাৃষ্টর ফলে। 
আজও আকাশ কালো। কেলিকদম্বের গাছে 
প্রচুর কদম ফুল এসেছে । এ ফুল ঠিক বাংলা- 
দেশের কদমফুলের মতো আকারে বড় নয়। আর 
গম্ধও অত উগ্র নয়) ?কন্তু হয় প্রচ্র। সমস্ত 
পাছ ভরে উঠেছে ছোট ছোট কদমফুলে--মাম্ট 
গন্ধে চাঁরাদক ভরপুর । নানা জাতের পাঁখরা 
এসে এ ফুল ঠোকরাচ্ছে। মৌমাছির শব্দ ও 
পাখর ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ 
নেই। কালন্দীর কালো জল এখনো কালো। 
বর্ষার ছোঁয়ায় এখনো তার রূপ পাল্টায়ান। 
দূরের গ্রাম থেকে গরুর পাল যমুনা পার হয়ে 
চলে আসছে-পেছনে তাদের কালো চুলে সাদা 
কাপড়ের ফেি-কোমরে শুধ্য মাত কোৌপাীন, 
হাতে লাঠি আর রুপোর বালা। স্বচ্ছন্দচারী 
কয়েকটা ময়ূর দুটো ময়ূরীর পাশে পাশে 


৬৬০ 


ঘুরছে পেখম তুলে, পাখায় পাখায় 'বরাট' সৌন্দর্য 
মেলে ধরে। অদ্ভুত পাঁরবেশ! খুব ভাল 
লাগছিল। মনের অতলে ড্‌ব দিয়ে ভাবাছলাম__ 
সবই তো ঠিক সেই যুগের মতো; শুধু যাঁদ 
সেই কালো রাখাল ছেলোট থাকত- মাথায় 
ময়ূরের পাখা, আর হাতে লাঠির বদলে যাঁদ 
বাঁশ থাকত ! ভাবনার ছেদ পড়ল একটা দ্‌রাগত 
উদার কণ্ঠের গীতিধবাঁনতে। সরাঁট জানা কিন্তু 
শব্দাট বুঝতে পারছিলাম না। ক্রমশঃ কাছে 
আসায় বুঝলাম কেউ একজন গাইতে গাইতে 
এই পথেই আসছেন-_ 


ও নীল যমদ্নার জল, 
বলরে আমায় বল, 
কোথায় মোর ঘনশ্যাম। 
কোথায় গেলে পাব তারে 
আমার কৃষক সে শ্যামল... । 


গলাটা চেনা মনে হলো। স্মৃতির জগতে শুরু 
হলো তোলপাড়_কার গলা, কে এ গায়ক ? 
ইতিমধ্যে গায়কও সামনেই এসে গিয়েছেন। 
ক্ষণকায়-দীর্ঘ শরীর- শ্যামলা রং-এর এক 
যুবক, এক মাথা রুক্ষ চুল; দাঁড়-গোঁফের 
জঙ্গলে ঢাকা মুখে শিশুর সরলতা চোখে 
উদাস দৃন্টি। হাত দুটি ওপর দিকে তুলে নবীন 
এই বাবাজী প্রাণ খুলে গাইতে গাইতে আস- 
ছিলেন। আম গাছের আড়ালে বসোঁছলাম বলে 
সম্ভবতঃ আমায় এতক্ষণ দেখেনান। এবারে 
একেবারে সোজাসমজি সামনে এসে পড়ায় আমার 
সঙ্গে তার চোখাচোথি হলো। গান থেমে গেল_ 
থমকে দাঁড়য়ে পড়লেন বাবাজাী। হট? পর্যন্ত 
সাদা কাপড়, গলায় একটা চাদর ঝোলানো তার 
ফাঁক 'দয়ে শুধু পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। তুলসীর 
মালা তিলক কিছুই নেই। 


টিটি 


কার্তিক, ১৩৯৫ 


আমি সঞ্গে সঙ্গেই চিনোছ, "কিন্তু শ্রীমানের 
আমায় চিনতে একটু সময় লাগলো। যখন 
আমায় দেখেছে আগে, তখন আমারও মাথায় 
মুখে ছিল চুল দাঁড়র জঙ্গল। এখন সব 
ক।মানো; পরিষ্কার পাঁরচ্ছ্ন বেশ--তাই বোধহয় 
একটু বিস্ময় স্তম্ভিত ভাব। সেই আম 
আর এই আমি একই লোক কি না ? আমার 
মুখের চাপা হাঁস তার সত্কোচ ও বিস্ময়ের 
আবরণ সারয়ে দিল। লাফিয়ে এসে উত্তরাখণ্ড 
কায়দায় সে আমার হাঁটুদুটো স্পর্শ করে বললে ঃ 
আরে দাদা, আপানি এখানে-_কবে নামলেন 
উত্তরকাশী থেকে কোথায় আছেন, কেমন 
আছেন 2 আম তার হাত ধরে পাশে বাঁসয়ে 
বললাম, ''ভাই, তোর এতগুলো প্রশেনর উত্তর 
দিতে অনেক সময় লাগবে ; তার আগে তুই 
বল, সেই যে উত্তরকাশীর নাঁচকেতা তালের পথে 
শেষ দেখা-তার পরে আর কোন খবরই দিলি 
না? দুষ্টু হাসি হেসে শ্রীমান বলল £ “খবর 
আবার কসের £ কায়া প্রাণৈঃ ন সম্বন্ধঃ) তা 
সাধুর সঙ্গে সাধুর সম্বন্ধ" বলেই আমার 
হাঁটুতে হাত দিয়ে আবার বললে ঃ “রাগ করবেন 
না স্বামীজন-এটা আপনার কাছেই শোনা 
বেদান্তের কথা, একেবারে গুরুমারা 'বদ্যে।" 
ধমক দয়ে থামিয়ে দিলামঃ খুব হয়েছে, 
খবর দাবি না তা জানতাম, তবে এদিকে কাঁদন ? 
তুই তো বলেছিলি 'মহাবন পর্যন্ত ঘুরোছি, 
কিন্তু বৃন্দাবন যাইনি-কেন যেন ইচ্ছে 
হয়নি । আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে 
বলল $ হাঁ, আর তার উত্তরে আপাঁন যা বলে- 
ছিলেন, সেই কথাই আমাকে টেনে এনেছে এই 
বৃন্দাবনে। আপাঁন বলেছিলেন, প্রেম নগরী 
ব্রজভূমি হ্যায়, যাঁহা ন যাওয়ে কোই; যাওয়ে 
তো জীয়ে নহি, জীয়ে তো বাওরা হোই।' 
(বৃন্দাবন প্রেমের লীলাক্ষেত্র সেখানে কারও 
যাওয়া উাঁচৎ নয়, কারণ যাঁদ কেউ যায় সে 
আর বেচে ফিরবে না, প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দেবে 
সে। আর যাঁদ বে*চে যায় তবে সে পাগল হয়ে 
যাবে। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ হবে।) তাই তো 
দেখতে এসোছ কেমন সে বৃন্দাবন। এবারে 


৬৬১ 


মধু বৃল্দাবনে 


উঠছি রমনরোতিতে রাধাঁটলার কাছে। এই 
পাঁরক্রমার পথেই। তা হলো বৈ ক বছরখানেক॥ 
মাধুকরী কার আর 'নত্য পাঁরক্রমা কাঁর। খারাপ 
লাগছে না। '1কন্তু এখনও মাঁরাঁন, আর পাগল 
হয়োছ কিনা তাও বুঝতে পারাছ না। তবে 
এই ক্ষেত্র যে অন্য তীর্থ থেকে ?কছুটা আলাদা 
তা একটু একটু বুঝতে পারাছ।' আমি 
বললাম £ ঠক ধরেছ ভাই। এখানকার আকাশ 
বাতাস, নদীর জল-_গাছপালা-ফুল-পশু-পাঁখ, 
নদীর চর, পরিক্রমার পথের ধাঁল সব অদ্ভুত 
সুন্দর! -তারা যেন কিছ? বলতে চায়। একটু 
কান পেতে থাকলে- একটু মন দিয়ে ভাবলে-- 
একটু প্রাণকে এঁদকে ঘোরাতে পারলে সেই 
অশ্রুত ধান শোনা যায়। আর তার ঝঙ্কার 
সাত্যই মানুষকে পাগল করে দেয়) 'বাওরা' হয়ে 
যায় সে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমিও সে 
আনন্দ এই এক বছরে কিং পেয়েছ, নইলে 
কেন পড়ে আছো এখানে £ সাঁত্য কিনা বল!” 
তার মুখের দিকে তাঁকয়ে দোৌখ-সে সামনের 
যমুনার দিকে একদৃষ্টে আঁকিয়ে। তার চোখের 
কোণে জল। হঠাৎ চাপাস্বরে গেয়ে উঠল ঃ 


হাঁদ বৃন্দাবনে আমার কারণে 
সর্বনাশা বাঁশ বেজেছে এবার। 

(তাঁরে) জান না তবু যে ভূল লোকলাজে, 
পাগাঁলনঈ ধাই আভসারে তাঁর ॥ 


প্রমত্ত উজান মন-যমুনায় 

লুকাইয়া বাঁশ ডাকে 'সাঁখ আয়'।। 
প্রীত অঙ্গ মোর কান_-ক্ষ*ধাতুর, 

সে কানু কেন গো দূর এতদূর ॥" 


-স্তব্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ তাঁর। আকাশ থেকে বড় 
বড় জলের ফোটা পড়তে লেগেছে । তার চোখেও 
তখন জলের বন্যা। আমার দুটো হাত ধরে উঠে 
দাঁড়য়ে আমতানন্দ ধরা গলায় বললঃ 
চলুন দাদা, আজ আর এ পথে যাওয়া হলো 
না। সব মাঁট করে দিলেন আপাঁন। কেন এমন 
সুড়সুঁড় দিলেন। বৃষ্টি এসে গেল। কাছাকাছি 


অক্টোবর) ১৯৯০ 


কোথাও আশ্রয় নেওয়ার দরকার ।” উঠে দাঁড়া- 
লাম। সে প্রায় আমার হাত ধরে টেনেই নিয়ে 
চলতে লাগল । আমার কানে তখনও লেগে আছে 
সেই গানের সুর। মন সুরের আবেশে আচ্ছন্ন 
_ সে কান্‌ কেন গো দূর এতদৃর !" 


আমরা গিয়ে উঠলাম টাটিয়া স্থানে । যমুনার 
ধারে যতগ্দলি আশ্রম আছে এদকে, তার মধ্যে 
এইটিই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। কত 
প্দরনো গাছ ও লতার কুঞ্জে কুঞ্জে ঘেরা আশ্রমাটি। 
ভেতরে ও উঠানে বাল স্ন্দর করে রাখা হয়েছে, 
কোথাও বাঁধানো চত্বর নেই। আশ্রমটর বাসিন্দারা 
অত্যন্ত কঠোরী মহাত্মা সকলেই ব্রচ্মচার, 
সামান্য বাহর্বাস পরনে- সারা মুখে এক ধরনের 
মাঁট মাখা বৈরাগী সাধু । খ্যাত বৈষ্কব সাধু 
হারদাস স্বামীর ত্যাগী শষ্য-সম্প্রদায়ের মূল 
আস্তানা এইট । এখানে হারদাস স্বামীর 
ব্যবহৃত একটি আত জনর্ণ কাঁথা, তণর করঙ্গ 
(ভক্ষাপান্র) ও সাপের মতো বশকানো একাঁট 
গ্রাছের ডালের লাঠি এখনও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে 
রাক্ষত আছে। প্রাত বৎসর রাধান্টমীর দন 
সেগুলি সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য বাইরে 
রাখা হয়। এ দিন এই আশ্রমে বিরাট উৎসব 
হয়। উৎসবের বৌশিষ্ট্য হচ্ছে সৌঁদন কচুর তর- 
কার, কচুসেদ্ধর ভোগ হয়। অবশ্য তার সঙ্গে 
আরও নানা ীজানস থাকে। শীকন্তু কচুই 
প্রাধান্য পায় তাতে। এ এক অদ্ভূত ব্যাপার ! 
মহাবৈরাগী হারদাস স্বামী এই সব বন্য খাদ্য 
খেয়ে শরীর ধারণ করতেন । তাঁরই স্মৃতিতে এই 
ব্যবস্থা। 'তাঁন ছিলেন সখাঁভাবের সাধক । 
নিজেকে শ্রীমতী রাধারানীর সখী লাঁলতাদেবী 
জ্ঞানে সাধন করতেন। এই আশ্রমের মূল 'বগ্রহ 
[বিহারশজী। শহরের মধ্যেকার আসল িহারশজী 
বা বাঁকোৌবহারীজীর বিগ্রহেই ক্ষ;ুদ্রুতর 
সংস্করণ । এখানকার সেবা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
হয়। এখানকার মোহান্ত মহারাজও বসেন বালনর 
বেদীতে খড়ের ছাউনী দেওয়া চালাঘরে। বৈষব 
শাস্তে তাঁর বিশেষ দখল। আমরা ঠাকুর প্রণাম 
করে তাঁর কাছে যেতেই 'তাঁন কাছে একটা চট 


৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


পেতে 'দয়ে বসতে বললেন। পাশে বসে একজন 
্ক্ধচারী সেবক হাওয়া করছিলেন, তাকে একট 
প্রসাদ এনে দিতে বললেন। প্রসাদ ধারণ করে 
তাঁর কাছে জানতে চাইলাম--এই আশ্রম গিভাবে 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ? তার উত্তরে তান শোনালেন 
এক দীর্ঘ কাহিনশ £ 


এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠার কাহনীর পেছনে 
আরও একটি কাহিনী আছে-সে এক অলৌকিক 
সাধকের সাধনকথা। তাঁর নাম প্রায় অনেকেই 
জানেন। তানসেনের সঙ্গটীতগুরু হারদাস স্বামী। 
কিন্তু সেইটাই তাঁর আসল পরিচয় 
নয়। তাঁর জীবন অদ্ভুত। এই বুন্দাবনে তিনি 
বিহারিনজী বলে পঁরিচিত। তাঁর বাল্যজীবন 
সম্পর্কে নানামত প্রচালত ১৪৭৮ অথবা ১৪৮০ 
খস্টাব্দে আলগড়ের কাছে রাজপুর গ্রামে 
পাঞ্জাব থেকে আগত এক সারস্বত ব্রাহ্মণ 
পাঁরবারে তাঁর জন্ম । বাবার নাম আসধার, ভন্তমাল- 
গ্রন্থে আছেঃ আসধারেতি নাম্নাসীদ বিপ্রো 
গহজরি-সম্ভবঃ। তস্য পুন্রোতি বখ্যাতো হরিদাস 
হাত স্মতর।' 


'আসধারও বৈষধব সাধক 'ছিলেন। 
[তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দাবন চলে 
আসেন। পুত্র হরিদাস অল্পবয়সে বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হন, কিন্তু সংসারের দিকে ছোটবেলা 
থেকেই তাঁর মন ছিল না। 'কছুদিনের মধ্যেই 
স্লীবিয়োগ হয়বতার পরেই তিনিও সংসার 
ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে আসেন ও তার 
কাছেই দীক্ষা নিয়ে সেসময়ের পরম বাঞ্চত 
নিত্যরাসস্থলী নিধুবনে থেকে সাধনভজনে ভবে 
যান। তাঁর সাধনের উপায় হিসাবে 1তাঁন নিজেকে 
শ্রীমতী রাধারানীর সখা শ্রীমতী লালতা বলে 
ভাবতেন এবং সেই ভাব আরোপ করে ভজন 
করতেন। সেই সময়ের তান একজন খুব উচ্চ 
দরের সং্গীতজ্ঞও 'ছিলেন। তবে তাঁর ভজন 
সবই ভান্তসাধনার অঙ্গ 'িল। আকবরের 
সভাগায়ক বিখ্যাত তানসেনজণও তাঁর কাছে 
সঙ্গত শিক্ষা করেন। তাঁর সাধনপল্থীঁদের নাম 
সখী সম্প্রদায় [ ক্রমশঃ] 


৬৬ 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


দুরভাষের উৎপত্তি ৪ গ্রসার 


মণীন্দ্রলাল রায় 


“দ[রভাষ' শব্দাটর মধ্যেই রয়েছে তার আত্ম- 
পারচয় । মানুষ একা থাকতে ভালবাসে না, অন্য 
মানুষসে আত্মীয় হোক, অনাত্মীয় হোক, বন্ধু 
হোক কিংবা শত্রু হোক, তার সঙ্গে কথা বলতে সে চায় 
বা অন্যভাবে যোগাযোগ রাখতে চায়। কাছের 
মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তো শল্ত কিছু নয়, কিন্তু 
দূরের মানহষের সঙ্গে বাক্যালাপ বা অন্যভাবে যোগা- 
যোগ করাও তো চাই! সৈই' চাওয়া থেকেই, দ্‌র- 
ভাষের স্বাভাবিক ইচ্ছা থেকেই, অতঁতে কোন কৌশল 
বের করার প্রয়োজন হয়োছল । 

এই যোগাযোগের প্রথম যুগে সঙ্কেত-সহকারে 
বাক্যাবানময় ছিল অন্প দূরের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
মানূষের মন চায় না একটা খেলনা নিয়ে বোঁশাঁদন 
সন্তুষ্ট থাকতে । আরও ভাল 'কছু করা চাই। 
ইতিমধ্যে বিদ্যুতের নানা উন্নাতি হয়েছে, বৈজ্ঞাঁনক 
সমাজে বিদ্যঘকে কতভাবে মানুষের কাজে লাগানো 
যায় তারই অনলস প্রচেণ্টা চলে, । মর্স (0159)- 
এর চেষ্টার ফলে সঙ্কেতশীলকে 'বদ্যৎ-মাধামে 
দূরে পাঠানোর কাজ সহজ হয়ে গেল ; শুরু হলো, 
টরেটকার যূগ- মানুষের পারস্পাঁরক ভাব বনিময়ের 
সুষ্ঠু কৌশল । এই 'বদন্যৎং ব্যবহারের মাধ্যমেই 
আমোরকার গ্রাহাম বেল (01817958০11) টেলিফোন 
উদ্ভাবন করলেন । অবশ্য এসব অগ্রগগাতিই সম্ভব 
হয়েছিল মাইকেল ফ্যারাডের যুগান্তকারী আঁবক্কার 
তাঁড়ংচুন্বকীয় আবেশ (916০0.9-1072190110 
11700000101), ) থেকে । সুতরাং দুর সণ্ার বা দুর- 
ভাষের আজকের এই অভ্‌তপূর্ব উন্নাতর মূলে 
আছেন মাইকেল ফ্যারাডে | 

যোগাযোগের দুটি মৃখ্য অংশ, টোলগ্রাফ ও 
টোলফোন। প্রথমটি সঙ্কেত-বাঁনময়, 'দ্বতীয়াট বাক্য- 
ধবানময় । প্রথম টোলগ্রাফ দিয়েই শুরু করা ষাক। 

ভারতবর্ষে মর্সএর টোৌলগ্রাফ-পদ্ধাতর প্রথম 
ব্যবহার শুরু হয় এক শতাব্দীরও আগে 
কলকাতা-ডায়মন্ড হারবারের সংয্বান্ত দয়ে। একাঁট 
মোটা লোহার তারকে টেনে নিয়ে ধাওয়া হলো 
কলকাতার আঁফস থেকে ডায়মন্ড হারবারের অফিসে, 
যার সাহায্যে বিদ্যুৎসক্কেত এপ্রাম্ত থেকে ওপ্রাম্তে 


পাঠানো হলো মর্স-সক্কেতের সাহায্যে, ওপ্রাম্তে 
সে সক্কেতযদ্তের সাহায্যে ধরে তার পাঠোদ্ধার 
হলো । টোলগ্রাফ এককভাবে খুব বোঁশদূর এগোতে 
পারোন। মর্সএর পদ্ধাতরই নানারকম উন্ন।ত হতে 
লাগল । ইতিমধ্যে বাক্য-বানময়ের রাস্তা খুলে 
গেছে গ্রাহাম বেলের আঁবন্কারে। এবার সক্ফেত 
কিংবা বাক্যবানময়ের গোড়ার কথাটা অনেকটা জানা 
গেল। এরপর আর এককভাবে না টোৌলগ্রাফ, না 
টৌলফোন কেউই অগ্রসর হয়াঁন, সবই হয়েছে যৌথ- 
ভাবে। বোঝা গেল যে, কথা বললে বায়মাধ্যমে 
তরঙ্গের সৃষ্ট হয়, সে-তরঙ্গটা গাঁতশীল এবং সেই 
জন্যই সেটা শ্রোতার কানে পেশছে যায়, যাঁদ শ্রোতা 
কাছেই থাকেন । আরো জানা গেল যে, মানুষের 
কথার ফলে যে-কম্পন সান্ট হলো তারও একটা 
নাদণ্ট সীমারেখা আছে । উদ্ভূত কদ্পনাজ্ক 
(66061909) এই সীমার মধ্যে অবস্থান না করলে 
আমরা শুনতে পাই না। ২০ থেকে ২০,০০০ কম্প- 
নাচ্কের মধ্যেই শ্রুুতিসাধ্য শব্দের আনাগোনা । 
এতটাও দরকার হয় না । 'তিনহাজার থেকে তনহাজার 
চারশোর মধ্যে হলেই চলে । এর ওপরে বা ?নচের 
কম্পনাত্ক টোলগ্রাফের জন্য ব্যবহার করা চলে । এবার 
আস্তে আস্তে সেই পাঁরণাঁতির দিকে আসি । বিদ্যুৎ 
তরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে পাঁরণত করলেই মানুষের পক্ষে 
তা শোনা সম্ভব । তবে 'িবদয্যংতরঙ্গকে বহন করবার 
জন্য দু'টি ভাল তামার পাঁরবাহীর দরকার । এর 
এক প্রান্তে টোলফোনের সাহায্যে বিদন্যং-তরঙ্গকে 
পাঠানো এবং অন্যপ্রান্তে অপর একটি টেলিফোনের 
সাহায্যে আবার শব্দতরঙ্গে পরিবারতি করে শোনা । 
আরম্ভ হয়োছল ম্যাগনেটো টৌলফোন 'দিয়ে। 
দুপ্রান্ের টৌলফোন থেকেই কথা বলার প্রয়োজন, 
সুতরাং দপ্রাম্তেই ব্যাটারী থাকা প্রয়োজন এবং 
একজন আরেকজনকে ডাকতে গেলে কোন বশেষ 
সঙ্কেত পাঠানোও দরকার । ম্যাগনেটো টোলিফোনে 
এ-প্রয়োজন মেটায় ফ্যারাডে আঁবম্কৃত একাঁটি অমূল্য 
তথ্য প্রয়োগ করে। দেখা যায় যাঁদ একট তার 
জড়ানো বেলনাকীতি (০9110011081 ) দণ্ডকে কোন 
চুদ্বকক্ষেত্রে দ্রুতবেগে ঘোরানো যায় তবে সেই 


৬৬৩৬ 


উদ্বোধন | 
জড়ানো তারের দুই মুখে বিদ্যুৎ সম্পারত হয় । এই 
তথ্যটর উপয্দস্ত ব্যবহার করেই ম্যাগনেটো পদ্ধাতিতে 
পরস্পরকে ডাকার বিশেষ সঙ্কেত পাঠানো হয় । এর 
ব্যবহার আজও আছে। তবে এভাবে আধুনিক 
টেলিফোন চলে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাটারীর 
ব্যবহার শুরু হলো এক্সচেঞ্জ-এ যথেম্ট শান্তশালী 
আযাসড-ব্যাটারী রাখা হয়, যার ছ্বারা কথা বলা; 
এবং সংযোগ-কেন্দ্রে সংবাদ পাঠানো দুই কাজই 
চলে। অবশ্য একচেঞ্জ দুই ব্যান্তির সংযোগ ঘটানোর 
জন্য একি যাম্তিক 'রঙ্গার, (1717897) ব্যবহার করে 
এই কাজটি করে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাটারী-পদ্ধাতিতে 
এখনো আমাদের দেশে বহু এক্সচেঞ্জ কাজ করে। 
হ্তকৃত (187081) পদ্ধাতর প্রধান অসবিধা 
হলো জরুরী প্রয়োজনের সময় অপারেটারের 
উত্তর পেতে দোৌর হওয়া। এই অস্বাবধা 
দূর করার জন্য জন্ম হয় স্বয়ংক্রিয় টোলফোন 
পদ্ধতির । আজ ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরেই 
স্বয়ধারুয় টোলফোন চালু আছে। তবে আমাদের 
মনে রাখতে হবে, আমরা যত ভাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধাতিই 
ব্যবহার কার না কেন, মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন 
1িন্তু কখনো ফুরোবে না। যেমন, দুবারণতনবার 
কোন নম্বর নিজে ডায়াল করে না পেলে “১৯৯-এর 
সাহায্য নিতে হয় । 

স্বয়ংক্রিয় টৌলফোন পদ্ধাত ধাপে ধাপে এগয়ে 
যাচ্ছে। প্রথম শুরু হয়েছিল স্ট্রাউজার (9/:০9891) 
পদ্ধাত 'দয়ে, এখন এসে পেশছেছি ইলেকদ্রাীনিক 
পদ্ধাতিতে । স্ট্রাউজার পদ্ধাততে কাজ হয় 
তঁড়তের প্রভাবে যন্লের নড়াচড়ায়। এতে 
দরকার 'বাভন্ন সুইচ-এর। টোৌলকমিউনিকেশন 
(116150010021017109001% )-এর ভাষায় এদের বলা 
হয় সিলেক্টর সুইচ (9916০০7 9%100))। এর 
গাঁত দুধরনের-_ প্রথম লম্বালাম্ব ( ৮961081 ) এবং 
পরে সমভামক (19911290621 ) এবং প্রাতাঁটি টোল- 
ফোনের সংযুক্ত আছে এই সলেই্র-এর সঙ্গে। 
এক্চেঞ্জ-এর ক্ষমতা হিসাবে এরকম গসলেইর-এর সংখ্যা 
একাঁধক । গ্রাহক যখন ডায়াল ঘোরান তখন 
তাঁর জন্য 'নাদর্ট 'সিলেক্টরাঁটও চলতে থাকে এবং 
ডায়াল করা শেষ হলে এই সুইচ পরের পর আপনার 
গনর্েশমতো কাজ করে আপনাকে 'নার্দন্ট নম্বরে 


৯২তম বর্ষ-১০ম সংখ্যা 


লাগিয়ে দেয়, তাকে রং (08) করে এবং আপনাকে 
একটি সঙ্কেত 'দিয়ে তাজানয়ে দেয় । এ সবটাই 
স্বয়ধরুয়। আগেই বলা হয়েছে এ-পদ্ধাতির সকল 
কার্ধকারতা অনেকটাই যাম্ক কুশলতার ওপর 
নির্ভরশীল । সুতরাং চেস্টা হলো যন্তের ব্যবহার 
যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে । এই চেষ্টার ফলস্বরপ 
আমরা ক্রসবার ( ০0০$৭১৪ ) পম্ধাতির টোলিফোন- 
কেন্দ্র স্থাপন করতে শুরু করলাম । এতে যন্তের 
নড়াচড়া অনেকটাই কম, ফলে ক্ষয়ক্ষতি কম। 
আমাদের দেশে বর্তমানে ক্রসবার এক্সচেঞ্জ অনেক 
জায়গায়ই আছে এবং নতুন হচ্ছে। 

আরও একটা সমস্যা ক্লমশঃই বাড়ছে । সেটা স্থান 
সক্কুলানের সমস্যা । শহরাগুলে বোশ জায়গা পাওয়া 
অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, তাই কম জায়গা নিয়ে যাঁদ 
এর চেয়েও কম যন্ত্রীনর্ভর কোন উপায় বের বরা 
যায়, তারই চেষ্টা চলল বেশ 'কিছীদন। এর মধ্যে 
চাল; হলো কম্পিউটার ( 0০717019: ) যা অন্যানা 
বিজ্ঞানক্ষেত্রের মতোই টোলকামউীনকেশন-ক্ষেত্রেও 
যুগান্তর এনে 'দল । কাঁম্পউটার-এর সাহায্য নিয়ে 
তোর হলো ইলেকন্রীনক টোৌলফোন-প্রণালী যাতে 
চলমান যন্ত্র কিছুই নেই-_-আমাদের সঙ্কেত বিদ্যুৎ 
মারফং সপ্তালিত হবে অত্যন্ত দ্রুত এ-প্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্তে চাওয়া টৌলিফোন-এর সধযাগ করতে । দরকার 
পড়লে সঞ্কেতগুলি কাঁণ্পউটঠার তার স্মৃতিতে 
(0761001 ) রেখে দেবে । এতে শুধু যে সংযোগ 
( ০11 ) পেতে অত্যন্ত কম সময় লাগবে তাই নয়, 
ভুল হবার স'ভাবনা অত্যন্ত কমে যাবে । তাছাড়া 
এধরনের একটা এক্সচেঞ্জের জন্য জায়গা অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম লাগবে । তাই আজ শুধু বড় বড় 
শহরেই নয়, এদেশের দুর প্রান্তেও যোগাযোগের 
কাজে ইলেকদ্রানক সুইচিং প্রথার প্রয়োগ ক্রমশই 
বাড়ছে । তবে আমাদের দেশে এরকম এক্সচেঞ্জ যত 
দরকার ততটা তাড়াতাঁড় বানানো এখনও সম্ভব হচ্ছে 
না। গবেষণা-মাধ্যমে ইলেকদ্রীনক এক্সচেঞ্জকে আরও 
যাতে ভাল করা যায় তার চেষ্টা আবরত চলেছে । 

এতক্ষণ স্থানীয় যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা 
হলো। এবার প্রকৃত দুরভাষের কথায় আস। 
কলকাতা থেকে বোম্বাই বা দিল্লীতে কথা বলতে বা 
তারবাতাঁ পাঠাতে কতটা অগ্রসর হয়োছি সেটা দেখা 


৬৬৪ 


কার্তিক, ১৩৯৭ 


দরকার । দ:টি তারের দিন ফাঁররেছে, কারণ শুধু 
তার ব্যবহারে কথা বা তারবা্তা বৌশ দূর পাঠানো 
যায়না । একে মাঝে মাঝে শান্তর যোগান দিয়ে 
সবল রাখা দরকার । শধু তারকে সবল করে বোশ 
দূরে সংবাদ পাঠাম চলে না। তাছাড়া এত খরচও 


দূরভাষের উপাত্ত ও প্রসার 


প্রেরণের কাজে লেগে যায় । এরজনা যাতে দুই প্রান্তে 
একই সঙ্গে কথা বলা বা বার্তা প্রেরণ হতে পারে 
তার জন্য যাঁন্নক পর্ধাততে দুই তারকে দিয়ে চার 
তারের কাজ করানো হলো । প্রথমে কগ দিয়ে শুরু 
হয়েছিল, পরে দাঁড়ালো ১২ চ্যানেলে ( 0187001 ), 


খুব বেশি । তাই দরকার হলো এমন কোন পর্ধীতর? যার অন্ততঃ একটা চ্যানেল-এ ২৪্গ তারবার্তা পাঠানো 


উদ্ভাবন যাতে দর্ট তারে এমনভাবে দ্‌রভাষ 
চালানো যায় যে, একই সময়ে একাধক লোক, বাক্য 
বানময় করতে পারে অথচ একে অপরকে শৃনতে না 
পায় । মানষের কথার মাধ্যমে যে কম্পন বা তরঙ্গের 
সূম্টি করে তার কম্পনাঙ্ক সামাবদ্ধ-মান্র তিন- 
হাজার থেকে 'তনহাজার চারশোর মধ্যে রাখলেই 
চলে। এর খুব কম বাবোৌশ হলে আমরা শুনতে 
পাই না। কিন্তু বাতা দূরে প্রেরণের জন্য এর চেয়ে 
বহ্‌ বোশ কম্পনাঙ্ক সৃন্টি করা দরকার এবং এই উচ্চ 
কম্পনের একটি বিশেষ গুণ-_এর চলন আত দ্রুত । 
মাঝপথে এর হারয়ে যাওয়া বা ক্ষীণ হবার স"ভাবনা 
কম। তাই ঠিক হলো আমাদের কণ্ঠম্বরের কম্পনকে 
যাঁদ কেন্দ্রে সম্ট উস্চ কম্পনের সঙ্গে মীশয়ে দেওয়া 
যায় তবে সঙ্গী উস্চ কম্পনের পিঠে চেপে আমাদের 
কথাও অনেক দূরে চলে যেতে পারে । গণ্তব্যস্থানে 
পেশছালে যাঁদ আবার তাকে পৃথক করে আরেকটি 
মানৃষের কানে পৌছে দেওয়া যায়, তকেই তো 
আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে । এই 'বাভন্ন শ্রেণীর 
কম্পনগুলোর বৌশস্টা এই যে, এরা একসঙ্গে যেতে 
পারে, কিন্তু একসঙ্গে মিশে যেতে পারে না। বরাবরই 
নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করে। সুতরাং গোড়াতে 
সব কম্পনকে 'মাঁশয়ে দেওয়া ও শেষে আবার এদের 
পৃথক করা- এই হলো বর্তমান কৌরয়ার (০87757) 
পদ্ধাতর কাজ । উপযস্ত উচ্চ কম্পন স্টিকার যন্দ্ 
আঁবক্কৃত হলো, সব কম্পনকে মিশিয়ে দেবার জন্য 
মাডউলেটর (700088091)-ও তোর হলো । আবার 
শেষে কণ্ঠ কম্পনকে আলাদা করার জন্য 'ডিমাঁডউ- 
লেটর (09079081819 ) তোর হলো-_অবশা সবই 
গবদন্যতের সাহায্যে । মানুষের কথার কম্পনাষ্ক 
৩০০০ থেকে ৩৪০০ হার্টজের (চ7৩1৫--কম্পনাত্কের 
একক ) মধ্যেই থাকে, সুতরাং মোটামনাট ৪০০০ থেকে 
২০,০০০ হার্টজ অন্য কাজেও লাগানো যায় এবং 
তাই লাগানো হয়; এ কম্পনাঙ্ষগুলো তারবাতা 


৬৬৫ 


সম্ভব হবে একসঙ্গে দুই প্রান্ত থেকে । ৩১০০ হার্টজ 
কশ্পনাবস্তূততে সহজেই চাব্বশাট টোলগ্রাফ লাইন 
করা যায়, কারণ টৌলগ্রাফের কাজে ১২০ হাটজ 
"কম্পনাবন্তৃ্তর প্রয়োজন । সান্ট হলো ভয়েস 
ফিকোয়েনীস টোলগ্রাফ সংক্ষেপে ভি. এফ. টি. 
(৬. নি, গা. ), যার প্রুতাকটি চাানেলে টোলাপ্রন্টার 
বা টেলেক্স সংযোগ চলতে পারে । একজোড়া মান তার 
থেকে কতজোড়া সংযোগণ্রাশ্থ তোর হলো । এবার 
প্রয়োজন হলো ওপরের তার বাদ 'দিষে মাঁটর তলায় 
বিশেষ ধরনের কেবল (০৪৮19 ) ব্যবহার করে তারই 
প্রত্যেক জোড়া তারে এমন অনেক কেরিয়ার সিস্টেম 
চালানো । এর প্রথম সফল প্রয়োগ কলকাতা ও 
আসানসোল সংযোগকারী কো-এাঁকসয়েল (০০-21%1 
০4৮1০) কেবল । এ কেবল-এ কাজ শুরু হয়োছল 
পণ্চাশের দশকে, আজও একে ব্যবহার করা হয় ভারতের 
অন্যান্য অনেক জায়গায় । এ কেবলাটি কিন্তু আমরা 
গ্থানীয় যে-কেবল ব্যবহার কার তার চেয়ে একেবারেই 
আলাদা 1? কলকাতা-আসানসোলের ১৩৮ মাইল দুরত্ব 
জুড়ে পাতা হয়োছল-_কিছ; দুরে দূরে একটি করে 
ছোট 'রাপটার স্টেশন ([২986০1 9090017, যা 
দিয়ে একে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । এব্যবস্থার সৃবিধা, 
বিদাতের প্রয়োজন খাল দুই প্রান্তে, কলকাতায় 
এবং আসানসোলে । মধ্যবতঁ সব ছোট 'রাপটার-এ 
যে বিদুৎ থাকে তা এরাই ভাগ করে দেয় । এক একাট 
তামার তারের জোড়াতে থাকে ৬০+4-৬০ট চ্যানেল । 
৮টি জুড়বাশন্ট এই কেবল-এ ৯৬০ট চ্যানেলের 
বন্দোবস্ত রাখা আছে । এর বোশর ভাগই ব্যবহার হয় 
কথাবার্তার কাজে, অঞ্প কিছু টোলগ্রাফ-এর কাজে । 
এর পর এসে গেল একেবারে তার বাদ "দিয়ে 
মাইক্রোওয়েভ কাঁমউনিকেশন (70100%/246 ০0]770- 
101026107 )-এর চিন্তা । এই 17710107%0 এক 
শ্রেণীর তাঁড়ং-ুম্বকীয় তরঙ্গ যার বিস্তৃতি ১,০০০৯ 
১০৬ হাট্জ থেকে ৩০,০০০১ ১০৬ হার্টজ পর্যন্ত । 


অক্টোবর, ১১৯৯০ 


উদ্বোধন 


এ পদ্ধাতর সফল প্রয়োগের জন্য ন্যনাধক ২৫ 
মাইল দূরে দূরে একট করে 'রাপটার স্টেশন-এর 
প্রয়োজন, যার অবাস্থীত বেশ উচু জায়গায়, 
অর্থ ছোট পাহাড়ের মাথায় হওয়া প্রয়োজন । 
আমোঁরকায় এর প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হয় ১৯৪৭ 
প্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে । এ-পদ্ধাতর ব্যবহারে 
একাঁদকে বহ; লোকের প্রয়োজন 'মিটল এবং 
খরচও অনেক কমে গেল। ঝড়-জল হলে ক্ষাত 
হয় না, কেবল চার যাবারও ভয় নেই। বেতারবাতরি 
সঙ্গে এর তফাৎ হলো-_বেতারে মাঝপথে সহজেই 
শত্ুপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারে, প্রাক্ষপ্ত তরঙ্গকে 
নজের যন্তে ধরে নিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করতে 
পারে। বেতারে যে তরঙ্গ-কম্পনাত্ক ব্যবহার করতে 
হয় তা একটি আন্তজাতিক সংস্থার অনুমোদন 
সাপেক্ষ, যাতে একদেশের কম্পনাষ্ক অন্যদেশের 
ব্যবহৃত কম্পনাঙ্কের কোন বিদ্প সৃষ্ট করতে না 
পারে। মাইক্রোওয়েভের সেসব অস্বাবধা নেই-_- 
হাজার মেগাহার্টজ থেকে 'ন্রশহাজার মেগাহার্টজ 
কম্পনকে যে ধত ভালভাবে ব্যবহার করতে পারে 
করবে, কোন বাধা নেই । এটা নির্ভর করবে প্রান্তিক 
যন্দপাঁতর ওপরে । কলকাতার টোলফোনকেন্দ্রের 
মাথায় যে বড় বড় অর্ধগোলাকীত ধাতুর চাকাতি দেখা 
যায় এ সেই মাইক্রোওয়েভ গ্রহণ করবার কাজ করে 
এবং পাঠাবারও কাজ করে। এদের সঙ্গে নিচে 
বাতানুকূল ঘরে প্রান্তিক যন্ত্রপাতির সংযোগ রয়েছে 
1বশেষভাবে তোর তার দিয়ে । মাইক্লোওয়েভের 
ব্যবহার ক্রমে বাড়ছে । এতি কথাও হয় চমৎকার । 
দেশের বিভিন্ন রেল ও দরের স্টেশন ধরবার জন্য 
ব্যবহার করছে মাইক্রোওয়েভ । 

এও শেষ কথা নয়। যদ দাঁক্ষণের 'ন্রিবান্দ্রমকে 
উত্তরের শ্রীনগরের সঙ্গে আরো সহজে সংযুন্ত করতে 
হয়, তাহলে এতটা পথ আতনক্রম করে যাওয়া তো 
সোজা নয়। কিংবা যাঁদ কলকাতার লোক নাবঘে 
কথা বলতে চায় লন্ডনের আত্মীয়ের সঙ্গে তবে তো 
আরো সহজ কোন পথের কথা ভাবা দরকার । তাই 
দরকার পড়ল আকাশে, পাঁথবীর মাধ্যাকর্ষণের 
বাইরে মাইক্রোওয়েভ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়াস । এসব 
কেন্দ্র চালাবার জন্য লোকের দরকার নেই, চাই 
শুধু কেন্দ্রটি যেন একই জায়গায় আপেক্ষিকভাবে 


৯২তম বর্ষ _-১০ম সংখ্যা 


স্থির থাকতে পারে এবং একপ্রান্ত থেকে পাঠানো 
মাইক্লোওয়েভগুচ্ছকে অন্যপ্রান্তে আবকৃত অবস্থায় 
পাঠিয়ে দিতে পারে । ভারতের প্রয়োজন মেটাতে 
একাজ করে কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট । এটি রাখা 
হয়েছে প্রায় ৩৬,০০০ গকলোমিটার উ“চুতে সোজা- 
সুজ নাগপুরের ওপরে ষাতে ভারতের একপ্রান্ত 
থেকে অন্যপ্রান্ত সহজেই এই ভাসমান কেন্দ্রে 
সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এই 
কাত্রম উপগ্রহ পাঁথবীর সঙ্গে একই গাঁতিতে 
পথবীর নিজ অক্ষের চাঁরাঁদকে ঘুরছে, একই সঙ্গে 
সূর্য পারক্রমাও করছে, সুতরাং পৃঁথবীর যেকোন 
জায়গা থেকে আপোঁক্ষকভাবে এট স্থির। এষে 
শুধু টোলযোগাযোগই করে তা নয়, এর ক্যামেরা 
সবর্ষণ পাঁথবাীর ছাব নিচ্ছে ও পৃঁথবীতে পাঠাচ্ছে, 
এর পাঠানো ছবিই আমরা প্রাতাদিন দোখ টেলি- 
ভিশনের মাধ্যমে যা থেকে আবহাওয়াঁবদরা খবর দেন, 
আবহাওয়া কেমন থাকবে ৷ এর সাহায্যে টোলাভশনের 
যোগাযোগও হচ্ছে, টেলেক্স, টোৌলফোন সবই চলছে। 
অবশ্য এই কেন্দ্র মাঝে মাঝে ৪81& বছর পরে পরে 
পাল্টাতে হয়। যেজন্য ইনস্যাট-এ, ইনস্যাট-বি, 
ইনস্যাটশস ইত্যাঁদ উপগ্রহ পাঠানোর বন্দোবস্ত 
হচ্ছে। এছাড়া 'বদেশের 'বাভন্ন দেশের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দরকার পড়ে আন্তজর্ীতক 
সংস্থার কীত্রম উপগ্রহের-যাদের সাহায্যে আমরা 
শুধু দুর-দুরান্তের সঙ্গে বাক্যালাপই কার না, 
এদের সাহায্য না পেলে লন্ডনের ক্রিকেটখেলা 
কলকাতায় বসে দব্রর্শনের *দয়ি দেখতে প্তোম না। 
এর সাহায্যেই দেখোঁছি রোমে বি"বকাপ ফুটবলের 
খেলা, সোজাসুজি । মানুষের নানা আবিচ্কারের 
ফলে পাঁথবাটা বড়ই ছোট হয়ে আসছে এবং এদের 
সাঁঠক মানাবক ব্যবহারে হয়তো কোন' দিন মানুষে 
মানুষে 'মলনের সন্ভাবনা বাড়বে । 

১৯৯০ গ্রীস্টাব্দের ১৭ মে আন্তজাতিক টেলিফান 
সংস্থার ১২৫ বছর পর্ণ হলো। এই ১২৫ বছরে 
দুরসগ্ঠার ব্যবস্থার বহু উল্লাত হয়েছে ; আশা করা 
যায় আগামী দশ বছরে এর আরও অনেক উন্নাত 
হবে, সণ্টার ব্যবস্থা আরও অনেক ঘুটমুন্ত হবে এবং 
আজকের সপ্টারের খামখেয়াল তখন আর আমাদের 
মনে থাকবে না 


৬৬৬ 


্রস্থ পরিচয় 


বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের মর্্রকথ। 
অধীরকুমার যুখোপাধ্যায় 


বৈধব দশন ও সাহিত্যের রসলোকে £ 
দিলীপকুমার দত্ত। অন্বপর্ণ প্রকাশনী, ৩৬ কলেজ 
রো, কলকাতা-৯। মূল্য £ পয়াতিশ টাকা। 


বৈষব দর্শন ও সাহত্যে বিদগ্ধজনের আগ্রহ 
এখনো কিছু কম নয়। কাব্যাপপাস, মান্য 
বৈফবকাব্যে রসের ভাণ্ডার খঁজে পান। সাহিত্য 
ও দর্শন, উভয় বিভাগের ছাত্র, গবেষক ও পাঠক 
বৈষ্ণব দর্শন ও সাহত্যের তত্বসন্ধানী। গবেষক- 
লেখক ডঃ গিলীপকুমার দত্ত পাঠককে আলোচ্য 
গন্থাটতে বৈষবস্যাহত্য ও বৈষবদর্শন, এই দুয়েরই 
মর্মরস আম্বাদন কাঁরয়েছেন। আটাট স্ালাঁখত, 
সমন্ধ অধ্যায়ে তান এই কাজ সম্পন্ন করেছেন। 


প্রথম অধ্যায় £ ধর্মসাধনার লক্ষ্য ও বৈষ্ণব 
প্রেমভাবনা ॥ ধের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে 
লেখক বহু শাম্তীয় উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করে, 
বৈষ্ণব প্রেমভাবনার আলোচনায় প্রবৃস্ত হয়েছেন। 
এই আলোচনাট পৃম্তকের ভীত্ত হিসাবে ধরা 
যায়। এই অধ্যায়ের শেষ বাক্যাট তাৎপর্য পূর্ণ £ 
“মযৃন্তভাবনা নয়, অনন্য-সদশ এই শনর্মল ও 
নিরুপাঁধ প্রেমভাবনাই বৈষকবধর্মের একমাত্র সাধনা 
ও সাধন-লক্ষ্য |” 


ধদ্বতীয় অধ্যায় £ “বৈষ্বসাহত্যের রাধাপারম্য- 
বাদ ও কাঁব জয়দেব । লেখক দৌখয়েছেন, 
“ল্লীরাধা সমস্ত কিছ্‌ নিয়ে একটি পর্ণা্গা চারে, 
একটি পর্ণাঙ্গ কাব্যের মুখ্য নায়িকা হিসাবে বিশিষ্ট 
স্বাতন্ত্যগৌরবে উদ্ভাসতা হয়ে উঠেছেন গীত- 
গোঁবন্দ কাব্যেই সর্বপ্রথম ।-. তাই মহাজনকাব 
[হিসাবে জয়দেবের যে শ্রদ্ধামবা্দাপূর্ণ বািশন্ট 
আসন, তার আঁধকার জয়দেব-পূ্বব্তাঁ লৌকিক 
কাব্যধারার কোন কাঁবকেই দেওয়া চলে না।” 
লেখক এই দিম্ধান্তে পেশছেছেন অনেক সারগভ' 
যান্তর অবতারণা করে, একাঁটির পর একাট তথ্য 


সাজয়ে । সিদ্ধান্তাট আশা কার সকলে স্বীকার 
করবেন। 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ “বৈষ্বধর্ম ও শ্রীচতন্যদেব' | 
লেখক চৈতন্যদেবের রাগমাগীয় ভাকুসাধনার কথা 
শবস্তারতি আলোচনা করে পাঁরশেষে বলেছেন £ 
শ্রীচৈতন্যদেব তাই ভারতবর্ষের সমগ্র বৈষবধর্মের 
প্রাণদাতা প্রাণপুরূষ তো বটেই, তাঁর মাদার দিকে 
তাঁকয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে-_তাঁন সমগ্র ভারতের 
রসময় আধ্যাত্মক প্রাণসত্তারও পরম জাগরণ ।” 
লেখকের আলেচনা এখানে শুধু যে ধান্তঅনসারা 


তা নয়, গভীর হৃদয়রসেও সি9িত। ফলে 
আলোচনাঁটি খুব উপভোগ্য হয়েছে । 
চতুর্থ অধ্যায় 8 “বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষণব- 


দর্শন £ বীজ ও 'ববর্তন'। এই দীঘ” অধ্যায়ে 
লেখক গৌড়ীয় বৈষ্ণব উদ্ভাঁবত আঁচন্ত্যভেদাভেদ 
দর্শন নিয়ে অনেক আলোচনা করে লিখেছেন ৪ “বন্ধ 
স্বরূপ থেকে জীবকে একাঁদকে যেমন ভন্নরূপে চিন্তা 
করা যায় না, তেমনই আবার বিপরীত য্যান্তর 
দ্বারা আভন্নরূপে চিন্তা করাও অসদ্ভব। তাই 
উভয়ের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ দুই-ই 
বর্তমান।” লেখকের আলোচনা এক্ষেত্রে যথেণ্ট 
যাঁক্তপূ্ণ স্বীকার করতেই হবে। 


পঞ্চম অধ্যায় ঃ “কাব্যরসের প্রেক্ষাপট ও গৌড়ীয় 
রসতত্ব_স্বাতন্ম্য ও গৌরব । সাধারণ পাঠকদের 
পক্ষে এই অধ্যায়াট একট কঠিন । লেখক সৌট সহজ 
করবার জন্য বলেছেন £ “বাংলার বৈষ্ণবরসতত্ব এই 
বিপ্রলব্ধ ভাবনাকে (বিরহ ) যতখানি আত্মমাং করে 
ণনয়ে তার কেন্দ্ৰীয় ভাবনায় পাঁরণত করেছে, তার 
তুলনা আর কোথাও মেলে না।” 

ষ্ঠ অধ্যায় £ 'ভীন্তসাধনার বিকাশধারা ও মহা- 
ভাবসাঁধকা শ্রীরাধা'। লেখক বৈষ্বসাধনা ও 
বৈফবসাহত্যের একটি প্রধান বন্তব্য ও ভাবকে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন। তান বলেছেনঃ 


৬৬৭ 


উদ্বোধন 


“বৈষবভান্ত-সাধনার নর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাভাব- 
স্বর্পিণী শ্রীরাধার প্রেম । তাই কেবল সাধন্নর 
ক্ষেত্রেই নয়, বৈষবসাহিত্য, দর্শন সবাঁকছুরই 


গৌরবাম্বিত 'বকাশক্ষেত্রে আনবার্ধ কেন্ক্সূল হয়ে 


উঠেছেন রাধা ।” আলোচনার 'বষয় জঁটল । কিন্তু 
তা সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার জন্য লেখক 
যথেষ্ট ঘত্ব 'নয়েছেন। 


সগ্চম অধ্যায় £ গাড়ীয় প্রেমাদর্শে কবি চণ্ডী- 
দাসের উত্তরাঁধকার । এখানে প্রাকটৈতন্যবুগের কাব 
চশ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক বলেছেন £ঃ 
“্বয়ং প্রীটৈতন্যদেব, 'াবশৈষ করে কাঁব চণ্ডীদাসেরই 
রচনাশ্রিত নানা পদ-আম্বাদন করে 'দিব্যোন্মত্ত হয়ে 
উঠতেন ।... শ্রীরাধাভাবতনু শ্রীচৈতন্যের অনুপম 
কৃষ্প্রেম-_মানাসকতার প্রধানতম উৎসাঁট হলো কবি 
চণ্ডীদাস-কাল্পত শ্ত্রীরাধা কংবা 'নত্যাবরাহনী 
শ্রীমতণ রাঁধকার শুষ্টা কাব চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনা ৮ 
সমগ্র আলোচনাটকে বিশবাসযোগ্য করে তোলার জন্য 
চণ্ডীদাসের বহু উদ্ধত লেখক দিয়েছেন । 


অস্টম অধ্যায়ঃ বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ ও কাব 
জ্ঞানদাস, । চৈতন্যপরবতা যুগের কাব জ্ঞানদাসকে 
1নয়ে আলোচনা করে লেখক তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন। 
জ্ঞানদাসের রচনায় শ্্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমাদর্শ, 
ঈশ্বরকে আপন করার দম্ঠান্ত ও ঈশ্বরের অনুপম 
মাধুরী সাঁত্যই অনবদ্যভাবে প্রকাশলাভ করৌছল। 
অধ্যায়াটতে লেখক রাধার প্রেমের মাহমা সুন্দরভাবে 
তুলে ধরেছেন। 


বহু সংাম্লস্ট পুস্তক ব্যাপক ও গভীরভাবে 
অধ)য়ন করে প্রবন্ধগীল লেখা হয়েছে । প.স্তকের 
শেষে গ্রন্থপ্রসঙ্গাট (91011981819 ) আগ্রহী 
পাঠকের কাজে লাগবে । বহট পড়তে পড়তে মনে 
হয়েছে যে, আমরা ষেন বাস্তাঁবকই বৈষ্ণব দর্শন ও 
সাহত্যের রসলোকে প্রবেশ করোছ। সুতরাং 
লেখক রসাঁপপাস পাঠকের প্রশংসা লাভ করবেন, 
সন্দেহ নেই। 


৬৬৬ 


৯২ভম বর্যষ_-১০ম সংখ্যা 


ডাম্মাবেটিপে করণীয় ও জ্ঞাতব্য 
জলধিকুমার সরকার 


(00891168 0/ 7019066389 4১08 59:60 £ 
কে. স. বসমা্পক । শ্রীকান্ত বসমাল্পক, [পি৯-৮৫, 
1স. আই: টি, স্কিম ৬] 14, কালিকাতা-৭০০০৫৪। 


এই পুস্তিকাতে ডায়াবোঁটস বা বহুমুন্তর সম্বন্ধ 
জ্ঞাতব্য সবকিছ: প্রশ্নোত্তর আকারে দেওয়া আছে । 
লেখক বহঠুবংসর চিকিৎসা-শাম্নে অধ্যাপনা করেছেন; 
তাছাড়া তান 'ছলেন পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য 
আঁধকতাঁ এবং অবসর গ্রহণের পর একাটি ল্যাবরেটারর 
পারচালক । তাঁর দীর্ঘকালের আঁভজ্ঞতায় বহু 
ডায়াবোঁটস রোগীর সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে । 
তি'ন ডায়াবোৌটস সম্বন্ধে ষত রকমের প্রশ্ন পেয়েছেন, 
এই পষ্তকাতে সেগ্ীলর সহজ ও সাধারণের 
বোধগম্য ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। ডায়াবে৪স 
রোগাঁট ক, কতরকম এবং কেন হয়, এর পাঁরণাম ক, 
এই রোগে ভাবে সংস্থ ও কমর্ষম জশবন- 
যাপন করা যায়, খাবার কি ধরনের হওয়া উ৮ত 
বা কেন, ইনসনীলন ইন:জেকশন বা ট্যাবলে১ কারা 
ব্যবহার করবেন এবং সেই ব্যবহারে ক সাবধানতা 
(নত হবে, এই অসুখে শরীরের ক ক্ষতি হয় এবং 
তা কিভাবে প্রাতিহত করা যায়, রন্ত ঝা প্রস্রাব- 
পরীক্ষা সম্বম্ধে ক জানা উাঁচ৩--এই সবের উত্তণ 
পাওয়া াবে এই পণস্তকাতে । পাঁরাশস্টে শরীরের 
উচ্চতা অননযায়ী ওজনের হার, বান খাদ)র 
(বিঞ্লেষণ, বাজারে কয় প্রকার হনস"লন পাওরা থার 
এবং ভায়াবে।১স রোগে পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী 
দেওয়া আছে । 

মোট কথা, অধুনা বহু োাতৃত এই,,অস*খ 
সম্বন্ধে এ খুবই উপকারী পদদ্তক। ডায়াবোটস 
রোগীরা তো বটেই এমনাক সাধারণ চিকিৎসকদের 
অনেকেই বইটিতে বেশ কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাবেন। 
পনীস্তকার মূল্য দেওয়া নেই, মনে হয় লেখক কেবল 
জনাহতের জন্যই বিতরণ করার জন্য এট লিখেছেন । 
আশা করা যায়, যে কেউ লেখক বাহ্প্রকাশকের কাছে 
চাইলেই প্ীস্তকাটি পেতে পারবেন । | 


রামরুক্ মঠও 
নামকে সিশল সংবাদ 


বণ ও পৃনবাঁসন 

অন্পপ্রদেশ বঞ্ধান্রাণ ঃ বিশাখাপত্তনম জেলার 
ইয়েল্লামন্চিল মণ্ডলের ঝড়ে ক্ষাতিগ্রন্ত ৮াঁট গ্রামের 
১৬৪০৪ পাঁরবারের মধ্যে ১৬৪০ তুলোর কম্বল, 
৬৩ট ধুতি, ১৯৯৭ট শাঁড়, ৪৮২ট জামাকাপড়, ১৭ 
সেট বাসনপন্র পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে । 

গুজরাট বন্যান্ত্রা ঃ রাজকোট আশ্রম ভাবনগর 
(জলার মোখাডাকা, রণদোলা, সাগাপাড়া, জালিয়া 
গ্রাম এবং পাীলতানা শহরে বন্যায় ক্ষাতগ্রম্তদের 
মধ্যে গত ১৯ আগস্ট থেকে ্ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছে। 
২৩ আগস্ট পর্যন্ত ৪০৬ট পরিবারের মধ্যে ৬,৭০০ 
1কলোঃ গম, ১৬০ শাঁড়, ৪০২টি চাদর, ৪১০ মিটার 
কাপড়, ১৯৬০ সেট বাসনপন্র ।বতরণ করা হয়েছে । 

অন্প্রদেশ প;নবঝসন 

ঝড়ে ক্ষাতগ্রম্তদের জন্য 'ধশাখাপত্তনম জেলার 
ইয়েল্লামগাল মণ্ডলের কোঠাপালেম ও সোমালিঙ্গ- 
পালেম গ্রাম দুশো বাঁড়ানমাঞির কাজ ৮চলছে। 

গত ১১ আগস্ট গুন্টুর জেলার রাপাল্পে ম'ডলের 
লক্ষ্মীপুরমে আশ্রয়গৃহ সহ একট কমিডীন। 
হল-এর ভাত্তপ্র্তর ছ্ছাপন করা হয়েছে। গহ্ুর 
পার আরও অনুরূপ তন আশ্রয়গ্হ নমাণ 
খরা হবে। এই জেলায় ঝড় ক্ষাতগ্রম্তদের মধ্যে 
আথকি পুনবাসনের কাজ যথণ্ট সফল হয়েছে। 

বাহভরত 

সানফ্রা্সি,কো বেদাত সোলসাই) (উত্তর 
ক্যালফের্নঘা )৪ জদ্ন মাসের প্রাতি রাববার ও 
বুধবার থান ধমীয় ববষয়ে বন্ত:তা করেছেন স্বামী 
প্রবদ্ধানন্দ ৷ শানবারগনীলতে মায়ের ওপর আলোচনা 
হয়েছে এবং ২৩ জন ভান্তগীতি অনুষ্ঠত হয়েছে । 

গত ৮ জুলাই পুজা, 
আলোচনা প্রভুীত অন.ষ্তানের মাধ্যমে গ্রএপীর্ণমা 


এরি,» 
০৬ ক 


পুস্পাঞ্জাল প্রদান, * 


অনুষ্ঠিত হয়। এঁদন গবকালে বাঙলা চলাচ্চন্ত 
“রানী রাসমাণ' দেখানো হয় । 


ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাই1ট£ আগস্ট 
মাসের রাঁববারগহীলতে 'বাভন্ন ধমী়প্রসঙ্গ আলোচনা 
হয়েছে । আলোচনা করেছেন স্বামন শ্রদ্ধানম্দ ও স্বামী 
ভাস্করানন্দ। ২৫ আগস্ট এই বেদান্ত সোসাইটির 
পাঁরচালনায় 'সয়াটলে এক দিনের মাঁসক সাধন- 
শাবর অন7ষ্ঠত হয়েছে । 

ছাত্রকতিত্ব 

গফাঁজ আশ্রম বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একজন 
ছাত্র £1)1 [91811112175115]) 909810176 099195(+-এ 
ন্যাশনাল শীজ্ড লাভ করেছে । 


দেছত্যাগ 


স্যাম শিবরামানমন্দ ( আঁচন্ত্য ) গত ৭ আগস্ট 
সন্ধ্যা ৬-৪% মিঃ সময়ে হৃদযন্বের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেছেন। 
তাঁর বয়স হয়োছল ৮৮ বছর । 

স্বামী (িবরামানন্দ ছিলেন শ্রীমত স্বামী সারদা 
নন্দজী মহারাজের মন্ত্রীশষ্য । ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে 
1তাঁন অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্র আশ্রমে যোগদান 
করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বরজা- 
নম্দজী মহারাজের নিকট সন্যাসগ্রহণ করেন। 
যোগদানের কেন্দ্রে ছাড়াও তান 'বাঁভল্ন সময়ে 
কাঁরমগঞ্জ, ঢাকা, কোয়ালপাড়া, নারায়ণগঞ্জ এবং 
পুরী মঠ প্রভৃতি কেন্দ্রের কমীঁ ছিলেন। ১৯৫৪ 
গ্রাস্টাব্দ থেকে ১৯৬৯ খ্রাস্টাষ্দ পর্যন্ত তিনি কাঁরম- 
গঞ্জ আশ্রমের প্রধান ছিলেন । ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে 
বেলুড় মঠে অবসর জীবন-যাপন করাছলেন। 
এঁকা1ন্তক সাধনভজন-শীলতা ও স্হদয় ব্যবহারের 
জন্য ?তান সকলের শ্রদ্ধাভাজন ?1ছলেন। 





ভা1বভ(ব-1ত1থ পাজন 2 গত ০ 'ধর্রীমঘ। জীবনী গকিনিিনা স্বামন গগনন্দ। 


স্থামী অভিদানন্দজণী মহারাজের,.আ1ব্ভবি-িথ,এবংএ 


১৮ সৈপ্টেবির মহালয়া উপলক্ষে শ্রীন্রীমায়ের। 


১৯ সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ স্বামী অখস্ডানন্দজী মহারাজের | বাড়তে বিশেষ পুজা ও চণ্ডপাঠ অননাণ্ঠিত হয়েছে। 


আঁবভখি-তাথ. উপলক্ষে সম্্যারাতর পর তাঁদের 


৬৬৯ 


দুপুরে বহন ভন্ত হাতে হাতে 1খচঁড় প্রসাদ পান। 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 


হাওড়া রামকুফ-বিবেকানন্দ আশ্রম £৪ গত ৪ও 
& মে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
বার্ধক উৎসব পালন করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত 
প্রথম 'দনের ধর্মসভায় সভাপাতত্ব করেন স্বামী 
তত্বস্থানন্দ ৷ তান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের তাৎপর্য 
আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাণীর ওপর 
আলোচনা করেন স্বামী মু্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী 
পিবেকানন্দের আদর্শে কর্ম যোগের প্রয়োগ-বিষয়ে 
বন্তব্য রাখেন প্রণবেশ চক্রবতর্ঁ। এাঁদনের সভায় 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন তরুণ সরকার ও অসাম দত্ত । 
দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের ওপর ভাষণ দেন যথাক্রমে প্রব্লাজকা 
ধিজ্ঞানপ্রাণা ও প্রব্রাঁজকা সদাত্মপ্রাণা । ঠাকুরের ওপর 
ভাষণ দেন সভার সভানেত্রী প্রব্রাজকা প্রদীপ্তপ্রাণা | 
সভায় সঙ্গীত ও বেদমন্ত পাঠ করেন প্ররাজকা 
পুণ্যপ্রাণা। উভয় দিনই সভায় প্রচুর ভন্তসমাগম 
হয়েছিল । 


শ্রীরামকক তপোদ্যান, গড়বালিক্লা, হাওড়া, 
বহু ভন্তজনের সমবেত প্রচেষ্টায় আশ্রম প্রাঙ্গণে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মান্দরে গত ৮ জুন ১৯৯০ শুক্রবার 
শ্রীপ্রীজগন্াথ দেবের স্নানযান্রা দবসে সপার্ষদ ভগবান 
শ্রীরামকৃফদেবের মর্মর ম্যর্তি প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন 
হয়। সারাদবস ব্যাপী পুজা, হোম, ভজন ছিল 
উত্সবের অঙ্গ । দুপুরে ৩৫০০ দীরিদ্রনারায়ণ বসে 
প্রসাদ পেয়েছে। 'বকালে দ'স্থ ব্যান্তদের মধ্যে ১০০ট 
ধূতি ও ১০০টি শাঁড় বিতরণ করা হয় । পরে ধর্ম 
সভায় উপাস্িত ছিলেন স্বামী সনাতনানন্দ, অধ্যাপক 
ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশমাঁ। সন্ধ্যারতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ নাম- 
মাহাত্ম্য কীর্তন শেষে “রানী রাসমাঁণ ছায়াছাঁব 
দেখানো হয়। 


স্্ীরামরফ প্রার্থনা মন্দির (ডোমজুড় কাল?তলা, 
হাওড়া ) গত ৭ ও ৮ এাপ্রল শ্রীরামকফদেবের ১৬তম 


করেছে। প্রথম "দিন ভান্তগীতি, কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, 
হাওড়া রামরাজা নাট্যমান্দর কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষণ- 
লীলাগীতি, বাউলসঙ্গীত প্রভৃতি অন্াষ্ঠিত হয়। 
দ্বিতীয় দন সকালে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, 
চণ্ডীপাঠ অন্যাষ্ঠত হয় । দুপুরে প্রায় সহ ীধক 
ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয় । 'বকালে রামায়ণ 
গান পারবেশন করেন সুধীর চৌধুরী ও গঙ্গাপ্রসাদ 
চৌধুরি । তারপর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় 
সভাপাতত্ব করেন প্রণবেশ চক্রুব্ত এবং ভাষণ দেন 
ন্লীবক্রম চট্টোপাধ্যায় । এই সভায় সাতজন কৃতী 
ছান্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয় এবং && জন দঃস্থ 
গ্রামবাসীকে বস্ত্র দেওয়া হয় এবং ২০ জন দুঃস্থ ছান্র- 
ছাত্রীকে খাতা দেওয়া হয় । সন্ধ্যায় বেলুড় জনশিক্ষা 
মন্দিরের সৌজন্যে ভন্ত কবীর” ছায়াচিত্র প্রদর্শন 
করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় শিজ্পী 
পরেশমাঁণ দাসের আঁঙ্কত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচান্দ্রে 
জীবনী অবলম্বনে চিন্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা 
হয়েছিল। 


রামকৃফ স্মরণ-তীর্ঘ (মূলাজোড়, শ্যামনগর, 
উঃ ২৪ পরগনা ) গত ১৮ জানয়ার, ১৯৯০ স্বামী 
বিবেকানন্দের আবিভবি-উংসব এবং গত ২৭ ও ২৮ 
ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষের আবিভবি-উংসব উদযাপন 
করেছে। প্রতিটি উংসবেই বিশেষ পুজা, হোম, পাঠ, 
ভান্তগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মধ্যাহ্ছে বহ; 
ভন্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে । 


গত ২৫ মার্চ ১৯৯০ পণ্চসায়র অমৃত সন্ধ্যা 
পাঠচক্রের উদ্যোগে শ্রীরামকৃফদেবের জন্মোৎসব পালিত 
হয়। এাঁদন সকালে প্রভাতফেরাী এবং সন্ধ্যায় প্রবন্ধ 
পাঠ, ভান্তগীত ও ধর্স্ভা অনুষ্ঠিত হয় । ধর্মসভায় 
বন্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ । 


িল;য়া প্রব.দ্ধ ভারত সঙ্ঘ (চকপাড়া শাখা) £ 
গত ২২ এাগ্রল শ্রীরামকৃফদেবের আঁবিভবি-উংসব 
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কার্তিক, ১৩৯৭ 


উদ্যাপন করে। এাঁদন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা 
ও স্বামীজীর প্রাতকীতি সহ শোভাযান্্া করা হয়। 
তান্তিগর্শীত, রামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক গাঁতিনাট্য 
পাঁরবেশন এবং বিকালে ধর্মস্ভা অনুষ্ঠিত হয়। 
ধর্মসভায় সভাপাতত্ব করেন প্রতুলচন্দ্র চৌধ্ার এবং 
বন্তব্য রাখেন স্বামী শরণ্যানন্দ এবং প্রণবরঞ্জন 
ঘোষ। এ উপলক্ষে একট স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করা 
হয়। অনুষ্ঠান শেষে হাতে হাতে "খচুঁড় প্রসাদ 
দেওয়া হয় । 


উদ্বোধন 


গত ২৯ জুলাই রামরুফ সেবা সমিতি (ধর্মনগর, 
উত্তর ন্িপ;রা ) কর্তক পাঁরচালিত দাতব্য চিকিৎসা- 
কেদ্দের নবানার্মত ভবনের উদ্বোধন করা হয়। 
উদ্বোধন করেন কাঁরমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক 
স্বামী উদ্গীথানন্দ । এই সেবাসাঁমাত গত ছয় বছরে 
দশ হাজারের আধিক রোগীর বিনামূল্যে চিকিংসা 
করেছে এবং দেড়লক্ষ টাকা মূলোর ওষধ বিতরণ 
করেছে । তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পাঁরষদের 
অর্থনুকূল্যে আশপাশের কয়েকাঁট গ্রামের ৪২৯ট 
পাঁরবারকে 'বাভন্ন প্রকজ্পে মোট পাঁচলক্ষ সাতানব্বই 
হাজার টাকা সাহাষ্য করেছে । 


গত ২৩ আগস্ট কল্যাণ রামকৃষ্ণ সেবাসণ্ঘে 
মহকুমা শাসক বব, এন. কুণ্ডু, কল্যাণী নসাঁভক 
আসোসয়েশনের সম্পাদক ও ভারতীয় শল্য- 
চাকংসক সংস্থার স্থানীয় মহকুমা সভাপাঁতি ডাঃ 
গুদোতকুমার দাস ও স্থানীয় 'বাঁশষ্ট নাগারকবৃন্দের 
উপস্থিতিতে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমাজকল্যাণ 
দগ্ধরের আনুকল্যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাধ্যমিক 
িক্ষাকেন্দের উদ্বোধন হয়। এ পাঠক্রমের সঙ্গে 
আঁভন্ঞ শিক্ষকদের তত্বাবধানে মেয়েদের সেলাই ও 
ধাত্রীবিদ্যা প্রশক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে । 


চিকিৎসা-শিবির 


গত ৮ জুলাই ১৯৯০ রামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ ধামে 
( রাজারহাট-বিফ.পের, উত্তর চাব্বশ পরগনা ) সঞ্চম 
চিকিৎসা শাবির আয়োজিত হয় । চ্ানীয় ও দ্‌রাগত 
২৯৭ জন রোগী বিনামূল্যে শল্য, কান-নাক-গলা, 
স্লীরোগ ও মোঁডকেল--চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের 


গবাঁবধ সংবার্গ 


পরামর্শ ও ব্যবস্থাপন্ত লাভ করেন । কিছু রোগীকে 
ধবনামূল্যে উষধও দেওয়া হয় ॥। পরীক্ষান্তে কাঁতপয় 
দুঃস্থ রোগীর হাসপাতালে ভার্তির এবং বিনামূল্যে 
অস্বোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই 'চাঁকৎসা 
ণশীবর সকাল ১০টা থেকে অপরাহ্‌ ৩টা পষন্তি 
পারচালনা করেন ববাঁশস্ট শল্য-চিকিংসক ডাঃ 
কমলকুমার দাঁ, ই. এন. টি. বিশেষজ্ঞ ডাঃ আনিল- 
কুমার আঢ্য এবং ম্বীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তুষারকান্তি 
গমন । আশ্রম-সভাপাত ডাঃ সুধীরকুমার রাহা, 
আশ্রমের সাক্ুয় কর্মী স্থানীয় চাকংসক ডাঃ শচীন্দ্র- 
নাথ পাল ও অন্যান্য আশ্রম-কার্মবন্দ তাদের সঙ্গে 
সারাক্ষণ সহযোগিতা করেন । 


পরলে।কে 


শ্রীমং স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের মন্ত্রীশষ্য 
সুকুমার সেনগুপ্ত গত & এাপ্রল ১৯১০ কোল্নগরে 
পরলোকগমন করেছেন । তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ 
বছর। ক্ণজীবনে তান কোন্নগর মিউানাসপ্যালাটর 
স্যানটার ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁকে লেখা শ্রীমং 
স্বামী শবানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী 
অখণ্ডানন্দজী মহারাজের চিঠি কছুকাল আগে 
উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছে । 

গত ২৭ নভেম্বর ১৯৮৯ শ্রীমৎ স্বামী 'বিজ্ধানা- 
নন্দজী মহারাজের মন্ত্রাশব্য রামমোহন মুখে।পাধ্যায় 
হুগলী জেলার বড় ?দগরুই গ্রামের বাস্ভবনে ৮১ 
বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন । গত পণ্ঠাশ 
বছর ধরে 'তাঁন উদ্বোধনের গ্রাহক ছিলেন। 


তরুণ প্রাতিশ্রুতিবান শল্য-চিকিৎসক ডাঃ শ্যামল- 
কুমার দে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০ এপ্রল 
রাতে মৌডক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃ*বাস 
ত্যাগ করেন । শশুকালে 'তৃহশন ডাঃ দে-র মাতা, 
সতী, এক কন্যা ও এক পত্র বর্তমান। পরাহিত- 
সৈবারব্রতে নিয়োজিত ডাঃ দে-র বয়স হয়েছিল মাত্র 
৩৬ বছর । 'বাভন্ন সময়ে আর্তের সেবা, গঠনমূলক 
কাজও বন্যান্রাণে খাগয়ে রোগী ও বিপন্নদের সেবায় 
[তান প্রায়শঃই ছুটে গগয়েছেন । ডাঃ দে রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বত'মান অধাক্ষ শ্ত্রীমৎ স্বামী 
ভ্‌তেশানন্দ মহারাজ-এর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ 
করেছিলেন । 


৬৭৯ 


বিজ্ঞান প্রসঙ্গ 


স্বান্ছ্য বিষষ্মে পরামর্শে 
বিশ্বীস-অবিশ্বাস 


দিম থেকে এক রকমের জীবাণু (98170176112) 
সংক্রমণের ভয়ে ব্রিটেনে হঠাৎ ডিম বেচাকেনা প্রায় 
বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু এর আগে বহীদন ধরে 
গিম খাওয়ার কুফল (রস্তে কোলেস্টেরল বাড়ে, 
করোনার অসুখ হতে পারে ইত্যাদি ) সম্বন্ধে 
সরকারি সনত্র থেকে বলা হচ্ছিল যে, তাতে 'ডম 
খাওয়া এরকমভাবে বম্ধ হয়ান । কারণ লোকে ততটা 
ওতে গুরুত্ব দেয়ান ৷ এই গুরুত্ব দেওয়া না দেওয়ার 
ব্যাপারে চিন্তা করলে কয়েকটি বিষয় ধরা পড়ে। 
গত বিশ বছরে লোকের মনে একটা ধারণা গড়ে 
উঠেছে যে, তাদের জীবনযান্লার ধারার ( লাইফ- 
স্টাইল- 11 5916) ওপর তার স্বাস্থ্য ও মৃত্যু 


অনেকটা গনভভর করে। “লাইফস্টাইল”এর মধ্যে 
পড়ে খাদা, পানীয়, পারশ্রম, ধমপান, নিদ্রা 
প্রভাত । 


মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই “লাইফ- 
স্টাইল'-এর ওপর সরকারভাবে গুরুত্ব দেওয়া 
সত্বেও এখনও লোকে মদ্যপান ও ধমপান বন্ধ 
করোন । এর একটা কারণ হচ্ছে-_পন্নপান্রকায় 
শবজ্ঞাপন ও সরকারি উপদেশের মধ্যে যে পাথক্য 
আছে তা অনেকেই ধরে না। আর একটি কারণ 
হচ্ছে যে, মাঝে মাঝে তথাকাঁথত “বিশেষজ্ঞ'রা ভাসা 
ভাসা ভাবে এমন পরামর্শ দেন, ধার মধ্যে থাকে-- 
লোকে যা পছন্দ করে তা বারণ করা, অথবা ধা খুব 
অপছন্দ করে তা করতে বলা । এই বিশেষজ্ঞগণ 
আবার প্রায়ই মত বদলান; যেমন £ প্রীতাঁদন 
আধ সের দুধ খাবেন? (10111 2 10170 01 70111 
৩%৩৫৪$+ ), যা ছিল দুগ্ধ সাঁমাতর (14111 
0০814 ) স্লোগান; আবার তার পরেই স্বাস্থ্য- 
কর্তৃপক্ষ থেকে এল “ডেয়ারিজাত খাদ্য-পানীয়তে 
দবপদ আছে । আগে উপদেশ এসৌঁছল “জাঁগং ভাল, 


তার পরে এসেছে “হাড়ের পক্ষে জগিং খারাপ” । আগে 
'ডিষ্ব সাঁমত (688 70814 ) বলোছিল “একাঁটি ডিম 
খেয়েই কাজে বার হতে পার, ষেটা লোকের মনে গেথে 
আছে। এখন আবার ডিম খেলে কোলেস্টেরল বাড়ে 
বলা হচ্ছে । অতীতে 'বিশেষজ্ঞগণ ধূমপান, মদ্যপান, 
ব্যায়াম ও খাদ্যের ব্যাপারে নানা ধরনের ঘোষণা 
করেছেন। কিছুকাল আগে লবণ খাওয়া সম্বন্ধে 
উপদেশ এসেছিল, এখন এসেছে চান খাওয়া 
সম্বন্ধে। খাদ্য সম্বম্ধে উপদেশগুূলি এখন খাম্স- 
খেয়াল বা আবশ্বাস্য বলে গণ্য করা হয় । যারা এই 
সব উপদেশ মানে, তাদেরকে অনেকে "মাথা খারাপ" 
বলে, আরও বলে “এঁ সব মানলে তুমি কিছুই খেতে 
পাবে না।” তার ওপর অনেকে আবার উদাহরণ 
দেবে “অমুক দীর্ঘজীবন ধরে ধূমপান করোছল”, 
“অমুক মাখন, ভাজাজনিস খেয়েও তার কিছুই হয় 
নাই” ইত্যাঁদ । এইসব “অমুক'দের মধ্যে যাঁদ কোন 
নামণ ব্যান্ত থাকে, তা হলে সেই উদাহরণ গাদাগাদা 
ম্বাচ্ছ্য-উপদেশকে হারিয়ে দেবে । এর ওপর আছে 
অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন “আমি যাঁদ এটা না খাই, তুম 
গক 'নাঁশচত হয়ে বলতে পার যে আঁম ১০০ বছর 
বাঁচব 2-_পরামর্শদাতা উত্তর দিতে থতমত খান। 
কতজনের মধ্যে কতজনের অসুখ হতে পারে, এই 
ধরনের হিসাবে লোক গোলমালে পড়ে । একশর 
মধ্যে একশ (০৫৫5 ) পণ্চাশের মধ্যে পণ্াশ (800), 
না দশলক্ষের মধ্যে একজন (0109১902110 ) ? 
1সগারেট-এর কথায় আসা যাক ৷ এ্াবষয়ে প্যাকেটে 
সতর্ক করা হচ্ছে “ধূমপানে সাংবাঁতিক ধরনের 
অসুখ হতে পারে ।” অনেকে এই ধরনের সতকের 
অর্থ করে নেয় “ধূমপান কোন অসুখ সৃষ্টি করে 
না, অসুখ হবার সম্ভাবনা বাড়ায় মানত ।» 


[ওলা 961606180, 1] 19101) 1989 
[9, 4549 ] 
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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে-_প্রয়োজনাতিরিক্ত বন্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নৃতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
হয় 1... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, ত হা 
করিতে হইবে 1. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে--লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয় ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই প্ররোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছ্ধটিয়া ফেল-_ দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 
বিশ্বাস ইহা কার্ধে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বাধ়ী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্হা 
৬ প্রফুল্ল সবকার স্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১ 








নভেষ্বর, ১৯৯০ 


৯২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা ] 


দিব্য বাণী, 
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয্ং শৌচসীন্দুযীনগ্রহত 
ধীর্বদ্যা সতামক্লোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 


কথাপ্রসঙ্গে 


ধর্ম বালতে আমরা কি বাব? সাধারণতঃ 
“ধম” বাঁলতে আমরা বাঁক ধর্মমত । যেমন হিন্দু 
ধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম” শ্রীস্টানধর্ম, ইসলামধর্ম 
শিখধর্ম প্রভৃতি ॥ মানুষকে আমরা এরকম কোন- 
না-কোন ধর্মমতের সস্গ যুত্ত কার, নিজেরাও একই 
ভাবে কোন-না-কোন ধম“মতাবলম্বী বালয়া আমাদের 
পারচয় দিই। এখন প্রশ্ন হইল ধর্মমত" বস্তুটি 
কি? ধর্মমত হইল সাধারণতঃ এক বা একাধিক 
আচাষ" কর্তৃক প্রবর্তিত বা নিদশত ঈশ্বর, 
পরলোক, নৌতক জীবন প্রভূতি সম্পাকত ধ্যান- 
ধারণা, মত ও বি*বাস ? সেগ্যাল এক বা একাধক 
শাস্রগ্রন্ধে গ্রীথত ও 'লাপবদ্ধ থাকে । সংশ্লিষ্ট 
আচার্ষের শিক্ষা ও জীবনে এবং শাস্রগ্রন্থগুলিতে এ 
ধ্যান-ধারণা, মত ও িদ্বাসসমূহ কিভাবে অনুশীলন 
কাঁরতে হইবে তাহার বিধান থাকে । বিধান থাকে 
অনুশীলনের জন্য প্রশস্ত স্থানের যাহা সাধারণভাবে 
উপাসনালয় এবং বিশেষভাবে মাম্দর, মঠ, 'গিজা, 
মসাঁজদ, গুরুদ্বার প্রভাতি আঁভধায় আঁভাহত হয় । 
সৃতরাং ধর্মমত বালতে সাধারণতঃ বিশেষ ধমাচার্য 
কর্তৃক প্রবার্তত, বিশেষ ধমগ্ন্থে গ্রথত, বিশেষ 
উপাসনালয়ে অনুশীলত মূলতঃ ঈশ্বর, পরলোক 
ও নৌতকতা কোঁন্দুক বিশেষ মত, বাস ও ধারণাকে 
ধুবায়। ব্যাপকতর অর্থে 'ধর্ম+এবং ধধর্মমত' সমার্থক । 

প্রত্যেক ধমেই আবার আঁধকাংশ মানুষ “ধর্ম, 
বালতে বুঝে তার্থম্রমণ, সাধু-স.স্তর দর্শন ও 
সেবা, ব্রত-উপবাস, জপ-্ধ্যান-পজা-পাঠ-ভজন, কিছু 
বিশেষ অমুন্ঠান, 'বাঁধ। আচার ও অন্শাসন। 


মনুসং হিতা 


ধর্মের মম 


সেগাীলর আঁধকাংশই প্রাতাটি ধর্মের পুয়োহত 
সংপ্রদায় ও সমাজপাতিগণ কর্তৃক নিদেশেশত । মালা- 
তিলক-গোরক ইত্যাদ ধারণ, হাঁচি-টিকাঁটাক মানা, 
আঁমষ-নিরামষ গ্রহণ অথবা বজন ইত্যাদও 'ধমীয়' 
বাধর অন্তর্ভুন্ত। সাধারণ মানুষের ধর্মভাবনা 
প্রধানতঃ এই. সমস্তকেই কেন্দ্রে কাঁরয়া গঠিত । 
ব্যান্তজীবনে একজন ব্যান্ত হয়তো চূড়ান্ত অসং এবং 
চরম জ্বার্থপর ; কিন্তু সমাজের দ1ঘ্ট.ত সে একজন 
ধার্মক মানুষ বালয়া আভনন্দিত হইবে এবং সে 
নজেকেও তাহাই ভাববে যাঁদ সে 'ধম'ঁয়' বলিয়া 
চাহৃত ছু বাধ-অনুশাস্ন পালন করে। 

আবার একদল মানৃষ আছে যাহারা “ধম” বাঁলতে 
বুঝে যাদু বা অলৌকিক ক্ষমতা । 'ষান যত বোঁশ 
সেই ক্ষমতার আঁধকারী তিনি তত বড় মহাত্বা। 
সাধুসদ্তরা এক খণ্ড লোহা লইয়া একতাল সোনা 
কারয়া দিবেন, ভৃত-ভাঁবষ্যং বাঁলিয়া দিবেন, মাদহু্গ- 
কবচ দিবেন যাহাতে মামলায় জয় হইবে, পরীক্ষায় 
সাফল্য আসবে, ব্যাধর নিরাময় হইবে । শুধু যে 
সাধারণ মানুষের মধ্যেই এই বিশ্বাস ক্রিয়াশীল 
তাহাই নহে, বহহ কৃতাবদ্য ব্যন্তি, উচ্চাশাক্ষত মানুষও 
এই ধারণার বশবতাঁ । 

এইভাবে 'ধর্ম বালিতে আমরা এখন ষে-বস্তৃঁটি 
সাধারণতঃ আমাদের ধারণায় রাখিয়ানছ তাহা হইল 
উপার-উত্ত 'বিষয়গ্ীলর একটি মিশ্রত রুপ । লা, 
ঘাহুজ্য, মর্মের দক হইতে উহাদের দৃই-চারিটি 
ভিম্ব কাহারও সাহত ধর্মের বিশেষ কোন সম্পক 
নাই ; আধকাধুশর দাহত কোনই ঙণ্পর্ক নাই-- 


ভগ 


দুরবধতা্ও নহে । ধর্মমতগাীলির লক্ষ্য এক হইলেও 
উহাদের মধ্যে এইটি অন্যগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই 
জান্তীয় সঞ্কীর্ণতাও রাঁহয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণতার 


জন্য উহাদের প্রবর্তকগণ দায়ী নহেন, কিন্তু সংাম্লষ্ট 


ধর্মমতাবলম্ব'গণের অনেকেই তাহাদের প্রবর্তক যে 
অপরান্পর ধর্মাচার্যগণ অপেক্ষা মহত্তর এবং তাহাদের 
ধর্ম যে অনা ধমণ্গীল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তাহা বদ্ধ 
ও বাহু দুই-এর জোরেই প্রমাণ কাঁরতে উৎসাহশী। 
অসাহফ্‌তা কখনও ধর্মের শিক্ষা হইতে পারে না। 
ধর্ম মানুষকে পরস্পরের প্রাতি সাহফু হইতে, স্কলের 
মত ও বিশবাসকে শ্রদ্ধা কারতেই শিক্ষা দেয় । দুঃখের 
[বষয়, শাস্রগ্রদ্থ ও ধমচার্যগণের উপদেশ ও শিক্ষার 
গবকৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরব অযোগ্য ধর্মনেতাগণ 
ধর্মমতগু'লির মধ্যে অসাহফূতা, অনুদারতা ও 
সম্কীর্ণতার বীজ বপন করিয়া ধর্মের নামে মানুষের 
প্রভূত ক্ষাতসাধন কাঁরয়াছেন। ধর্মের লক্ষ্য মানুষে 
মানুষে সেতুবন্ধন করা, কিন্তু ধর্মমতগাল মানুষে 
মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃদ্টির যন্ত্র হিসাবে 
ব্যবহৃত হইয়াছে এবং হইতেছে । মনে রাখতে 
হইবে, ইহার জন্য ধর্মের কোন দোষ নাই, দোষ 
পিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের যাহারা লোভ, হিংসা, 
পরশ্ত্রীকাতরতা ও অপ্সাহফতার বশবতাঁ হইয়া ধর্মকে 
ব্যবহার করে। মানুষ যখন আগুন আঁবচ্কার 
করল এবং তাহার কল্যাণকর শান্ত সম্পকে অবাহত 
হইল তখন সে তাহাকে তাহার নানা প্রয়োজনে 
লাগাইল। ক্রমে আগুন হইয়া দাঁড়াইল সভ্যতার 
অগ্রগাতর এক প্রধান বাহক । কিন্তু মানুষের ভুলে, 
মানুষের হিংসা ও লোভে আগুন শহর, জনপদ এবং 
সভ্যতার ধসের কাজেও ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই মারণ- 
মহোধসবে আগুনের ঠনজস্ব কোন ভমকা থাকে নাই। 
ঠিক তেমনই ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের সবাজ্বিক কল্যাণ- 
সাধন ; কিন্তু ্বার্াম্বেষী ধম নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের 
হঠকারী কাধ ও পাঁরকল্পনার দ্বারা ধর্মকে ধৰংসের 
যম্ম 'হসাবে ব্যবহার কাঁরয়া পহথবীতে বারবার 
রন্তক্য় ও সংঘর্ষ আবার কাঁরয়া তুলয়াছেন। 
ধর্মমত ধর্ম নহে । তেমনই তীর্থ ভ্রমণ, ব্রত-উপবাস, 
সাধ্-সম্তের সাধ্য, শাস্মপাঠ, ধ্যান-ভজনাদ ধর্ম 
জীবনের সহান্নক; কিন্তু এঁগালই ধর্ম নহে । উহাদের 
উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে ঈশ্বরসামধ্য লাভের জন্য 
ব্যাফুলতাকে স্হানয়াম্ত্ুত করিয়া একাঁট স্ানাদ্টি 
পথে মানুষকে অগ্রসর কয়া দেওয়া। উহাদের 
শ্ানুযাঙগক ফল হইল মনের শহাম্ধকরণ। উহারা 
উপায় মাত, উদ্দেশ্য নহে! ইহা ছাড়া আরও যেসব 
খাধ ও 1ঘধান স্ম-ভিশাপ্যা।দতে নদ হইয়াছে বা 


১. প৯,৯ই্হস রয৯৯গ সংখ্থা 


উর তা ডি: রা ৪ 


প্রধানতঃ ধমর্জীবনের বাঁহরের বিষর্ম। মূল 
ধর্মের সহিত উহাদের আঁধকাংশের কোন সম্পর্ক 


. নাই ; উহারা ধর্মজীবনকে বিড়ম্বিতইঞরে, মানুষকে 
ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে দুয়ে সরাইয়া দেয়,মানষকে 


সদ্কীর্ণ করে, আচারসর্বষ্ব রাঁরিয়া দেয়, মান্ষের 
মনে অর্থহীন গোঁড়ামির জন্ম দেয়। ধর্মের 
[সংহদ্বার হইতে মানুষের দুরত্ব ক্রমেই বাড়য়া যায় । 
আর ধমর্কে যাহারা অলৌকিক ক্ষমতা বা 
যাদুশীন্তর সঙ্গে সমার্থক করিয়া ফেলে তাহারা তো 
ধমের মর্ম হইতে সহস্র যোজন দুরে অবস্থান করে। 
বস্তুতঃ ধর্মের সঙ্গে অলোককতার কোনই সম্পর্ক 
নাই। শাস্তাদি এবং সন্ত-সাধকগণ বলেন ধরপথের 
পাঁথকগণ শুদ্ধ জীবন-যাপন কাঁরধার ফলে তাহাদের 
মধ্যে নানা “সাদ্ধ বা বিভূতি আসতে পারে বা 
আসে্ই (ভাগবত, ১১।/১৬৩১); কিন্তু সেই বিভ্ীত 
শাস্তাদতে এবং উচ্চ কোটির যথা" ধম“বেস্তাগণ 
কর্তৃক আতানাম্দত। শাস্াঁদতে এগ্ীলকে ধর্ম- 
জীবনের “অন্তরায়” এবং “কালক্ষেপের কারণ, 
(ভাগবত,১১।১৬।৩৩) বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং 
উহারা সবতোভাবে পারত্যাজ্য বলিয়া নিদেশশত 
হইয়াছে । কারণ উহাদের দ্বারা ধর্মজীবনের পরম 
লক্ষ্য ঈশবরলাভ অস'ভব ( ভাগবত, ১১।১৫।৩৪ )। 
তবে বাহ্যক অরে ধর্ম যাদু না হইলেও প্রকৃত 
অর্থে ধর্ম অবশ্যই সর্শ্রেষ্ঠ যাদু । সাধারণ ক্ষেত্রে 
দেখা যায়, যাদুর শীন্ততে লোহা সোনায় রূপান্তারিত 
হইয়া যায়, মৃত ব্যাস্ত পুনজাঁীবত হয়। কিন্তু 
আমরা সকলেই জান যে, উহা যাদুকরের কৌশল 
মানত, বাস্তবে উহা ঘটে না, ঘটা সভবও নহে । 
ধর্ম এই কারণে সর্বশ্রেম্ঠ যাদু যে, ধর্মের প্রভাবে 
মানুষের চার্রে আমূল পাঁরবর্তন হইয়া যায় । ধর্ম 
পশুকে ( অর্থাৎ মানুষের মধ্যশ্ছিত পশুভাবকে ) 


মানুষে এবং মানমযকে দেবতা করিয়া দেয়। এবং 
এই সমগ্র প্রীক্রয়াটি বাস্তব এবং স'ভবও। বুদ্ধ, 


শ্রীস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ তাহার জবলম্ত দ্টান্ত। 
এখন প্রন হইবে থিম” বন্তুটি আসলে কি? 
একটিমান্র শব্দে যাঁদ ধর্মের অর্থ বালিতে হয় তাহা 
হইলে বলা যাইতে পারে ধমের অর্থ হইল বৈশিষ্ট্য । 
ধর্ম” শব্দাট গনম্পন্ন হইয়াছে সংস্কৃত ধ্‌, ধাতু 
হইতে । পাঁপানর মতে, ধ্‌, ধাতুর অর্থ ধারণ করা, 
(০101 )1 সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মতে, ধারণের 
তাংপর্য হইল ধারণের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করা (০০ 
0০15০) এবং পোষণ বা পহীষ্ট বিধান করা (09 
58/00০1 0: 0০ 1200511918 )। আথধি যাহা গ্ানুষঞ্ষে 


উপরি 


ভাটাহায়াণ, ১৩৯৭... 


ধারণ করে বা মানুষ যাহাকে ধারণ করে ভাহাই ধম” । 


অর্থাং মানুষের যাহা মূল ও প্রধান বোশস্ট্য তাহাই 
তাহার ধর্ম । এখানে প্র*ন হইতে পারে, মূল বা 
প্রধান বৌশস্ট্য যাঁদ আস্মীরক বা পাশীবক হয় তাহা 
হইলে তাহাই ?ক তাহার ধর্ম হইবে? না। সেই 
কারণেই সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ . ধারণ'সএর তাংপর্যাঁট 
ব্যাখ্যা কাঁরয়া বাঁললেন রক্ষা করা এবং পোষণ বা 
পুষ্টািবধান করা । অথধি যাহা মানুষকে সমস্ত 
অশুভ প্রভাব হইতে রক্ষা করে এবং তাহার অন্তরে 
শুভবোধ ও শুভবৃদ্ধি স্টার করিয়া তাহার আঁত্মক 
পোষণ ও পষ্টাবধান করে । ইহাতে শুধু যে ব্যান্টি- 
মানুষ রক্ষা পায় তাহা নহে, পারবার রক্ষা পায়, 
সমাজ রক্ষা পায়, দেশ ও জাতি রক্ষা পায়, পাঁথবী 
ও সমগ্র মানবসমাজ রক্ষা পায় । সুতরাং ধর্ম বা ধর্ম- 
চেতনা হইল একমাত্র বন্তু যাহা সমগ্র মানবসমাজকে 
“মহতী গবনাস্ট» (কেন উপানষদ, ২৬ ) হইতে রক্ষা 
কাঁরতে সমর্থ । মহাভারতের কর্ণ পর্বে (১৯।৬১) কৃফ 
অজর্যনকে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বালতেছেন £ 
ধারণাদ ধর্মীমত্যাহূরধ মো ধারয়তে প্রজাঃ | 
যংস্যাদ ধারণসংযুন্তং স ধর্ম হীতি নিশ্চয়ঃ ॥ 
-মনীষগণ বলেন, ধারণ করা' হইতে “ধম” কথাটির 
উদ্ভব । ধর্ম মনুষ্যগণকে ধারণ করে । সুতরাং যাহা 
ধারণ-কর্মের সাহত সংষংস্ত তাহাই নিশ্চিতভাবে ধম। 
ভারতীয় প্রীতহ্যে ধমেরি একটি প্রধান স্তম্ভ সত্য, 
আরেকটি আহংসা । মূলতঃ ভারতীয় ধর্মভাবনার 
ইমারতাঁট দাঁড়াইয়া রাহয়াছে এই দুই প্রধান স্তজ্ভের 
উপর । গাতায় (১৬।২-৩) ভগবান ধর্ম বা দৈবী 
সম্পদের লক্ষণগহীল দেশ কাঁরয়াছেন এইভাবে £ 
আঁহংসা সত্যমকোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনমং ।। 
দয়া ভৃতেদ্বলোলগ্বৰং মার্দবং হ্ীরচাপলম্‌ ) 
তেজঃ ক্ষমাধূতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা । 
.ভবাঁন্ত সম্পদং দৈবীমাভজাতসা ভারত ॥ 
হে অজর্ন, আঁহংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, 
শাষ্ত, দোষদ্ষ্টবর্জন, জীবে দয়া, লোভশ.ন্যতা, 
নম্রতা, অসৎ চিন্তা ও কর্মে লব্জা, বাকসংযম, 
তেজাঁস্বতা, ক্ষমা, ধৈর্য, পাঁবন্লতা, জিঘাংসাশ্‌নাতা, 
অনাঁভমান-_-এই সকল গুণ হইল শ্রেষ্ঠ মানুষদের 
দ্বারা অনুশীলিত দৈবসম্পদ | 
মহাভারতের বনপবে ধর্মব্যাধের উপাখ্যানেও 
ধর্মের উপরোস্ত লক্ষণগণীল পুনরুচ্চারত হইয়াছে 
(বনপর্ব, ২০৭।৮৪-৯৬ )। মনও ধর্মের যে দশটি 
লক্ষণের কথা বালয়াছেন তাহাতেও ধমবব্যাধের কথার 
প্রাতধ্বান শোনা যায় (মনুসধাহতা, ৬৯২ )। িস্তু 
সমস্ত ধর্মলক্ষণের নিযসি বিধৃত হইয়া 'আছে সত্য 


৬৭৬ 


কথাতসঙে 
ও আহংসার মধ্যে £ 

আহংসা সত্যবচনং পর্বভতাহতং পরম । 

অহিংসা পরমো ধম+ঃ স চ সত্যে প্রাতিষ্ঠিতঃ ॥ 

সত্যে কৃত্বা প্রাতষ্ঠান্তু পগ্রবতন্তে প্রবৃত্তয়ঃ ॥ 

( মহাভারত, বনপর্ব, ২০৭৭৪) 

-আঁহংসা এবং সত্য সকল প্রাণীর পক্ষেই পরম 
কল্যাণকর । আঁহংসাই সবশ্রেন্ঠ ধর্ম, পরন্তু আহংসা 
সত্যে প্রাতাষ্ভত। সত্যে প্রাতষ্ঠা লাভ কাঁরয়াই 
যথার্থ মহৎ ব্যান্তর প্রবৃত্তিসমূহ প্রবাতিতত হয় । 

বস্তুতঃ শাস্মকথিত ধর্ম-লক্ষণগৃলির মধ্যে সত্য 
ও আহংসাই সবপ্রধান। অবশিস্টগ্বাল উহাদেরই 
শাখা-প্রশাখা । সত্য ও আহংসা অনুশীলন কাঁরলে 
বাঁকগ্ীল স্বাভাবিকভাবেই অনুশলালত হইয়। যায় 
অথবা বাকগুল অনুশীলন কারলে ধর্মের লক্ষযা- 
স্বরূপ ত্য ও আহংসায় প্রাতষ্ঠিত হওয়া যায় 
সৃতরাং শেষ 1বশ্লেষণে সত্য ও' আহংসা সমার্থক 
হইয়া দাঁড়ায় । গাম্ধীজাঁ বালয়াছেন, ঈশবরান.সম্ধান, 
সতানসম্থান এবং আহংসা বা সর্বজ্ীবে প্রেম 
চূড়ান্ত পায়ে একই মুদ্রার এক-একটি িঠমান্র । 
গান্ধীজী যাহা বালয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষ ভারতের 
প্রাচীন ধম-সাহত্য, হীতিহাস ও দর্শন এবং ভারতের 
খাঁষ,সাধক ও মনীষাদের বাণণতে প্রচারত উপলাধ্ধর 
প্রীতিধ্যাঁনমান্র। বিগত পাঁচশত বংসরের মধ্যে নানক, 
কবীর, দাদু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও ক্বাঘী বিবেকানন্দ 
সেই কথা আমাদের বারংবার স্মরণ করাইয়া দয়াছেন। 

ধর্ম মানুষকে কি দেয় 2 ধর্ম মানুষকে গাতির 
মন্যে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্ম মানুষকে বলে, তুমি কখনও 
থাঁময়া থাকবে না। তুম শুধু সন্মহখের দিকে 
অগ্রসর হও (এতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।৩।১৫) । জীবাবজ্ঞানণ- 
দের মতে, মানুষের যাল্লার সচনা হইয়া।ছল আযমবা 
হইতে । িববতনের প্রাক্রয়ায় আযামবা পাঁরশেষে 
মানুষে পারণত হইয়াছে । বিজ্ঞানের মতে মানুষের 
বাহ্যক বিবত'ন শেষ হইয়া গিয়াছে । বাহ্যক ক্ষেতে, 
আকৃতিতে মানুষের আর কোন(ববর্তন ঘাঁটবে না। 
গকম্তু ধর্ম বাঁলতেছে, না-_সামীগ্রকভাবে মানুষের 
বিবর্তন কখনও থামে না। মানুষগুষেহেতু :চেতন 
সত্তার আঁধকারী, তাহার বিবর্তন অব্যাহত । এই 
বিবর্তন অব্যাহত মানুষের মনোজগতে, মানুষের 
মনস্তাঁত্বক ক্ষেতে । মানুষের এই॥াববর্তনধনরদ্তর 
চালবে অশুভ হইতে শৃভে উত্তরণের প্রেরণায়, পশুত্ব 
হইতে মন:ব্যত্বে এবং পাঁরশেষে দেবত্বে উত্তরণের 
আকাক্কষায় এবং অবশেষে উত্তরণ ও প্রতিষ্ঠায় । 
ব্যষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্য এই বিবর্তন সমাঞ্চ হইবে । 
যেমন সমাপ্ত হইয়াছে বৃদ্ধের ক্ষেত্রে, শ্রীস্টের ক্ষেত্রে, 
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চৈতনোর ক্ষেত্রে, রামকৃষের ক্ষেত্রে । ব্যন্টির দৃষ্টান্ত 
সমষ্টিমানবকে অনপ্রাণিত কাঁরবে পারপর্ণতার 
লক্ষ্যে পৌছাইতে । সভরাং বুগে বুগে কালে কালে 
দেশে দেশে পরিপর্ণতার পথে ষাণ্া চলতেই 
থাকিবে । ধর্ম সেই যাত্রায় প্রেরণার প্রনীপে তৈল 
যোগাইবে। আধুনিক কালের একজন 'বখ্যাত 
জশবাবজ্ঞানী জীলয়ান হাজলন মানুষের এই চিরন্তন 
ধববর্তনকে স্বীকার কাঁরয়াছেন। আধ্ানক 
পৃথবীর সবশ্রেন্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও বালয়া- 
ছেন, ধর্মকে চিরকাল পাঁথবীর প্রয়োজন হইবেই। 
কুঁটিলতা, সংকীর্ণতা থাঁকবেই থাঁকবে। বিজ্ঞান 
বাহঃপ্রকীতিকে জয় কারতে পারে, বাহজ্জগংকে সুন্দর 
কাঁরতে পারে, প্রাকীতিক ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব 
কাঁরন্তে পারে । কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষমতা একটি 
ক্ষেতে সীমাবদ্ধ । বিজ্ঞান মানুষের অন্তর্ছিত 
লোভ, হিংসা, কাটিলতা ও সংকীর্ণতাকে দূর কারিতে 
পারে না। এই গুরুত্বপূণ ক্ষেন্রুটংতে ধর্মের তাঁমকা 
অপারহার্য । স্বামী বিবেকানন্দ তাই ধর্মকেও 
শবজ্ধান' বাঁলয়া আঁভাহত কাঁরয়াছেন। তান 
বাঁলয়াছেন, ধর্ম হইল “হওয়ার বিজ্ঞান” । 

বন্তুতঃ 'হওয়া'-ই হইল ধর্মের আদি, মধ্য ও 
অন্তের মৃূলকথা । স্বামী বিবেকানন্দের “বাণী 
ও রচনা"র বৃহৎ অংশ জাঁড়য়া রহিয়াছে এই “হওয়া'র 
প্রসন্দ ৷ স্বামীজীর “বাণ ও রচনার সঙ্গে সামান্য 
পারচিত জনও তাহা অবাহত। স্বামী অভয়ানন্দের 
( ভরত মহারাজের ) সম্ে প্রাপ্ত ম্বামজণীর একট 
অপ্রকাশিত টীন্ত এখানে উ-্লখ কাঁরতো ছ। কলকাতার 
একাঁট বাঙালী পাঁরবারের কয়েকজন বেলুড় মঠে 
আঁসয়াছেন স্বামীজীর কাছে । তাঁহারা সন্য 
কেদারনাথ-বদরীনাথ ভ্রমণ করিয়া 'ফারয়াছেন । 
কথায় কথায় তাঁহারা বাললেন £ “আমাদের বহুদিনের 
একাঁট মনোবাসনা এবার পর্ণ হলো। কেদারনাথ- 
বদরীনাথ দর্শন করে আমরা জীবনের একি মহা 
ধর্মকৃত্য সম্পন্ন করতে পেরোছ।” বালতে বাঁলতে 
তাহাদের চোখে-মুখে ফাটিয়া উঠিল পরম পারতৃপ্ত। 
স্বামীজী কিম্তু গন্ভীরভাবে বাঁলয়া উাঠলেন £ 
5ঢ২6110100, 01 ০0096১ 15 2 100706৬ ; ৮৪ 1 
19 10601 & 101011769 1001) ৮০81000020০ 1৩৫81 
1090. হু 15 2 10001865 6গোত 3100-181 €9 
8৫৫1)8-727).” ( ধর্ম অবশ্যই একটি বাতা, কিম্তু 
সেই যাত্রা কলকাতা হইতে কেদারনাথ যাল্লা নহে, 
সেইবাঘ। হইল পশু-মানব হইতে বৃষ্ধ-মানবে যাত্রা ।) 

এই পশহমানব হইতে বুদ্ধ-মানব হওয়াই হইল 


/ ৯২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 
ধমের লক্ষ্য । এট লক্ষ্যে পৌচছানোকেই শাস্মীয় 
পাঁরভাষায় বলা হইয়াছে মোক্ষপ্রাপ্তি। মোক্ষ বালতে 
বুঝায় যাহা অপেক্ষা উদ্চতর অথবা শ্রেয়ম্কর অপর 
'কিছ- প্রাপ্তির নাই। তাই মোক্ষকে বলা হয় নিঃশ্রেয়স। 
মোক্ষ বা নিঃশ্রের়স সম্পর্ক হন্দু শান্তাদতে বহু 
দার্শানক আলোচনা রহিয়াছে । আমরা তাহার মধ্যে 
যাইতে চাঁহতোঁছ না। তবে দার্শীনক আলোচনায় 
যাহাই সাব্যস্ত হউক না কেন, মোক্ষ বা 'নিঃশ্রেয়সের 
সারকথা এঁ “হওয়া”। বৃদ্ধ-গ্রীস্টচৈতন্য হওয়া । 

ধর্মের প্রাশনতম সংজ্ঞা দিয়াছেন সম্ভবতঃ 
বৈশোঁষক-্সানতর প্রণেতা মহার্ধয কণাদ । বৈশোঁষক- 
সৃত্ের প্রথম ও দ্বিতীয় সূঘ্নে কণাদ 'লাখতেছেন ঃ 
“অথাতো ধম ব্যাখ্যাস্যামঃ 1”--এখন ধর্ম ব্যাখ্যা 
করিব। “যতোহ্ভুদয়নিঃশ্রেরসাঁসম্ধিঃ স ধম 1৮ 
যাহা হইতে (মানুষের ) অভুদয় ও নিঃশ্রেয়স 
লাভ হয় তাহাই ধর্ম । 

আচাব শঞ্কর তাঁহার গাঁতাভাষ্যের উপক্রমাণকায় 
কণাদের সংজ্ঞাঁটিকেই গ্রহণ কাঁরয়াছেন । ধর্ম 'অভ্াদয়, 
অর্থ জাগাতক ক্ষেত্র সমৃদ্ধির যেমন হেতু, তেমনই 
পারমার্থক ক্ষেত্রে নঃশ্রেয়স” বা পরম কল্যাণেরও 
সোপান । অর্থাধ ধর্ম শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক 
এ*বর্য বিকাশ বা “হওয়ার জন্যই প্রেরণা যোগায় 
না, মানুষকে জীবন-সংগ্রাম সম্মুখীন ও তাহাংত 
জয় হইতেও প্রেরণা যোগায় । কিভাবে মানুষের 
“অভুাদয়ে' ধর্ম তাহার ভূমিকা পালন করে? ধর্ম 
মানুষকে বলে, যাহার হেথায় আছ, তাহার হোথায় 
আছে? । অরথধি জীবনযৃখ্ধে 'নম্ঠাবান, পাঁরশ্রমী 
ও অধ্যবসায়ণ হইতে হইব । সেখানে আলস্যের 
কোন ক্ষমা নাই, ফাঁকর কোন চ্ছান নাই। ধর্ম 
কখনও মানুষকে বলে না তুমি অনাহারে থাক, জার্ণ 
বস্ল পারধান কর । ঈশ্বরের জন্য ফেহ স্বেচ্ছায় 
কৃষ্ছুতা করিতে চাহিলে করুক, কিন্তু সংসারী 
মানুষকে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া তাহার জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত কারতে হইবে । ইহা ধর্মের 
আঁভপ্রেত। তবে জীবনযান্লার মান (5876817৫ 
০1111 ) উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জীবনের 
মানও (9909110 ০6116) উত্বত হয় ধর্ম তাহাই 
চাহে । উভয় 'মান' খন সমহ্থ হয় তখনই, ধর্মের 
মতে, মানুষের বাঞ্চত বকাশ ঘটে। 

কিন্তু ধর্মের প্রেরণা অগ্রসর হইবার জন্য । 
সুতরাং তাহারও পরে ধমের ভ্ীমকা থাঁকয়া যায় । 
তাহা হইল “একত্বের অনসম্ধান' বা “একত্বের 
উপলাব্ধ'। ইহারই নাম সত্য-উপরধ্ধি। আর 
ইহাতেই ধর্মের সমাপ্ত। 


স্মৃতিচারণ 
' পরা 


শ্রীরামরুষ্ণচরণে আমি কিভাবে এসেছি 


স্বামী নিত্যহ রূশানম্দ 
ভাষান্তর £ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


শ্লীরামকফের সবাপেফা পাঁরাচিত ছবিটি সন্ধে 
দুচার কথা দিয়ে আরম্ভ করাছ, যাতে আমরা 
একটু আভাস পাব ছাঁবট কিসের পাঁরচায়ক । 


প্রীরামরূষ্ণের চারটি প্রতিকৃতি 


শ্রীত্ামক.ফর জীবদ্দশায় 'তন:ট ছাব তোলা 
হয়োছল এবং সেগীলর সঙ্গে আমরা সবাই পারাচিত। 
একটি হলো বসে থাকা অবস্থায়, দাক্ষিণে'বরে তোলা । 
ধ্বিতীয়াট একটি স্ট:ডিওতে তোলা (কিভাবে 
ফটাগ্রাফ তোলা হয় দেখার কৌতূহল হওয়ায় তাঁকে 
স্টাডওতে নিয় যাওয়া হয়োছল, ছাব তোলার জন্য 
নয়); এই ছাবাটতে গ্রীরামকৃঞ্জ তাঁর ডান হাতাট 
একাটি থামের ওপর রেখে দাঁড়য় আ.ছন। তৃতীয়াট 
্রাহ্মমমাজের নেতা কেশব5দ্দ্রু সে.নর বাড়তত 
তোলা । এই সবগর্ীল ছাবতেই কিন্তু 'তান 
গভীরতম সমাঁধতে সপ্পর্ণ বাননগ্ন। চতু আর 
একটি ছাবও আছে, যোঁট তার মহাসমাধ লা.ভর 
পরে তোলা হয়োছল, কিন্তু সোট সর্বসনক্ষে 
প্রচারত নয় । 


মানুষী তনুদত ভগবানের একমাত্র 
ইতিহানভিত্তিক প্র তকৃতি 

এই তিন'ট ছাঁব-_সাধারণতঃ ছাঁব বলতে আমরা 
যাবৃঝি, তা কল্তু নয়। প্রাতকাতাঁশজ্প বা ফটো” 
গ্রাফর ইতিহাস এল অভ্‌তপব+ মানবসমাজের 
অধ্যাত্মজীবনে অনন্য এবং এমন এক ঘটনা বা সমস্ত 
মানবের বাঁপবন্ধ ই।তহাসে কখনো ঘটেন। তা 
হলো এই যে, এই ছাব তিন।ট এমন একজন মানবের, 
যান পূণ“ ও সনগ্রতপে ঈ“বরচেতনায় নমান্জত 
এবং দেহ-সন-হীন্বুয় ও বাটা জগতের সমস্ত চেতনার 
সম্পূর্ণ উধের্ অর্বাস্ছত। এই ছাঁবগখাল এমন 
একজন মানুষের এমন অবস্থার যখন তান শুধু 


৬. 


ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গে একীভূতই নন, বস্তৃতঃ তিনি 
ক্বয়ং ঈশবর ছাড়া কিছুই নন অথবা আমরা বলতে 
পাঁর 'তান স্বয়ং ঈশ্বর হয়েছিলেন । স্‌তরাং আমরা 
যাঁদ ঈশ্বরের মানব-মর্রতির কোন ধারণা করতে চাই, 
তা হলে এটিই একমান্র হীতযাসস'মত বাস্তব মার্ত। 
যাআর কখনো পাওয়া যায়ান। এই ছাঁবাঁট তাই 
বাস্তবে কোন মানূষের ছাঁব নয় । এ হলো এমন এক 
মানৃষের ছবি, যাঁর ছবি তোলার সময় সাথেই 'যাঁন 
ছি;লন ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ছাড়া আর কিহুই নন। 
এট তাই ঈ“বরেরই একমাত্র এীতহাঁসক মানাবক 
প্রীতকীত ৷ 

তাই আমরা যাঁদ ঈশ্বরকে মানুষের মৃর্তিতে 
ধ্যান করতে চাই, তা হলে সে-অংর্থ এইাটই ঈশ্বরের 
একমাত্র হীতহাসাভাত্তচ রুপ যা মানবসনাজ 
এপব-্ত পেয়ছে। সেই কার.ণই আমাদের সব সময় 
মনে রাখা দরকার যে, যখনই আমরা শ্রীবামকষের 
মৃর্ততে ভগবানের ধ্যান কার তখন বস্তুতঃ আমরা 
একমাত্র সাক্ষাং ভগবানকেই ধ্যান করে থাক ॥ 


অনুভুতির বিভিন্ন স্তরে একই পরম তত্বের 
নান। ঈশ্বরীয্ব বিভাৰ 


প্রথম ছাট মনৃ্যবর্গকে সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করে 
দেয় শ্রীবামকু.ফত সমগ্র জীবনের স.ঙ্গ_ তাঁর তাৰ 
অধ্যাত্স-সাধনা, অনভাত ও উপদেশের সংঙ্গ। এই 
ছবি মানবকূলকে মনে কাঁরয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গ 
চোখের সামনে তু'ল ধরতে সাহাষ্য করে কেমন করে 
শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার্পে ঈশবরকে পূজা করেছি .লন 
ও সাক্ষাং উপলাব্ধ করোছ.লন । কেমন করেই বা 
1তাঁন 'বাঁভন্ন সাধনপ্রণালীর মধ্য দিয়ে সেই বিশ্বাত্ম চ 
আবার বিশ্বাতীত, ব্য$ ও অব্ন্ত ইত্যাদ অনন্ত 
গবভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা ও উপলাব্ধ করোছলেন। 
এইসব 'বাভন্ব অধ্যাত্বসাধনার অনুষ্ঠান তানি 
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উদ্যান 


করেছিলেন সেইসব 'অধ্যাত্ম গ্রুদেরই নিদেশে ও 
পাঁরচালনে যাঁরা ঠিক সেই সেই ধারা ধরেই নিজেরা 
সাধন করে ঈশ্বরকে 'বাভম্ন স্তরে উপলামষ্ধ করে- 
গছলেন । অবশেষে অবশ্য এই প্র-ত্যকটি স্তরে অধ্যাত্ম 
উপলধ্ধিগুলি তাঁকে ঈশ্বরের এক-একটি 'বাশষ্ট 
বিভাবের অনুভূতি এনে দিয়েছিল। শেষে গিয়ে 
পর্ধবাঁসত হয়োছল এক অখণ্ড অদ্বয় পরম সত্তার 
উপলাব্ধতে । এই চরম ও পরম উপলাধ্ধর ফলে 'তান 
জেনেছিলেন যে, ঈশ্বরের এই 'বাভন্ন বিভাবগালি 
সেই এক অখস্ড অদ্বয় পরম সন্তারই অনুভূতির 
বািভন্ন স্তর ভিন্ন আর কিছুই নয় । 

যত মত তত পথ 


এই ছাব আমাদের সামনে প্রমর্ত করে তোলে 
শ্রীরামকূফর নানা অধ্যাত্মসাধনা ও উপলাব্ধকে, যা 
মানবকুলকে সক্ষম ও সমর্থ করে প্রত্যেক ব্যান্তর রুচি 
ও প্রকৃতি অনুসারে অধ্যাত্-পথে এঁগয়ে যেতে, 
দ্বৈত বিশিষ্টান্বৈত বা অদ্বৈতের সাধনধারার 
অনুবর্তনে এবং এইভাবে প্রত্যেকে আপন 'বাশষ্ট 
ধারায় জের 'নিবচিত আদর্শকে উপলাধ্ধ করে 
যাতে কৃতার্থ হতে পারে, তারই প্রেরণা দেয় ৷ 
ধর্মমতগুলি একত্বেরই নানা 
অভিব্যক্তি মাত্র 


এই' ছাবাঁট শ্ীরামকৃফধের নানা অধ্যাতসাধনা ও 
উপন্ান্ধকে প্রমূর্ত করে মানবকুলকে জানতে, বুঝতে 
ও সমম্বয়ের স্বর্ণসত্র গাঁথতে সাহায্য করে যে, 
নানা ধর্মমতগূ্ধীল যা পরুপরাবরোধী ও গবপরাীতধমঁ 
বলে বোধ হয়, আসলে কিন্তু তারা তা নয়। বাস্তবে 
পবাভন্ন ধর্মমতগলি একত্বরূপণী যথার্থ ধর্মেরই নানা 
1িভাবের 'বাঁভন্ন আভব্যন্তিকে রূপায়িত ও প্রাতিবাশ্বিত 
করে মাত । ধর্ম তাই প্রর'ততে এক, কিন্তু 
আকাতিতে 'বাঁভল্ন এবং আকৃতিগত এই 'বাভল্নতার 
জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, যাতে 'বাভম্ন রুচির অধ্যাত্ম- 
পাঁথকেরা তাদের ক্লামক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে 
যার ষেঁট অনুকূল, সেই অবলম্বন করে এগিয়ে 
যেতে পারে । এই আকু'তগুল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 
1ন্ন, গোম্ঠীতে গোম্ঠীতে 'ভিন্ন, বান্ততে ব্যান্ততেও 
ভি হতে বাধ্য ; কারণ প্রত্যেক ব্যন্চিরই মানসিক 
পঠিন, রুচি, প্রবৃদ্ত, সহজাত সামথ্য পৃথক পৃথক 


১২তম ব্র্ব"-১১শ স্যা 


এবং ভদনহসারেই ধর্মের আন্কভির এত কম বৈচিত্র, 
বাঁদও স্বরূপে, প্রকৃতিতে তার সর্বন সর্বদা পরম 
এঁক্য অক্ষপ্জাভাবে বিরাজিত । 

ধর্মমতসমূহের এক্য ও সাম্যের 

পরম জীবন্ত সাক্ষ্য 

শ্লীরামকৃফ বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে ষেএঁকা ও 
সাম্য উপলব্ধি করছিলেন তারই প্রতীক এই ছাব। 
সেই কারণেই এই ছাঁবাঁট এ এঁক্য ও সাম্যের জীবন্ত 
সাক্ষা, যার মাধ্যমে মানবকুল বেদ, বাইবেল, কোরাণ 
ও অন্যান্য ধমর্গ্রস্থর যথার্থ তাংপষ* উপলাব্ধ 
করতে সক্ষম হয় । উপরন্তু এইভাবে তাঁর উপলাব্ধ 
ও উপদেশের মধ্য 'দিয়ে সমগ্র বিম্ব তার বিবাদ- 
1বসন্বাদ ভুল ধমাঁয় ও অন্যান্য বিষয়ে সোহ্রাপ্রের 
সুদঢ় বধ্খনে আবম্থধ হয়ে বিশবজনান শাশ্তি ও 
প্রশ্গাতকে প্রবাঁতত করতে পারে । 

যোগসমুহের সমন্বয় 

এই ছবির মাধ্যমে এটও উম্যাঁটিত যে, কর্ম, জ্ঞান, 
ভন্ত ও যোগ সবগুলিরই চরম পরাকাম্ঠায় এক 
আশ্চর্য সমন্বয়ের অনন্য ব্যন্তিত্ব মানবজাতির মধ্যে 
কখনো আবির্ভূত বা প্রকর্টিত হয়নি যেমন হয়েছে 
শ্লীরামকৃফের মধ্যে । এবং এমনই এক খত চাঁরতের 
সংগঠনই এষুগের লক্ষ্য এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব 
সমস্ত শান্ত নিয়োগ করে শুধু তারই জন্য সচেষ্ট 
হওয়া প্রয়োজন । 


অনস্ত বিভাবযুক্ত ভশ্ববানকে সান্ত ও 
সন্কীর্ণ কর। ভগবানকে অস্থাকার 
করারই নামান্তর 


এই ছবি সুদ্‌ঢুভাবে স্মরণ কারয়ে দেয় শ্রীরামকৃফণ 
বারবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছন ঈশ্বরের অনন্ত 
বিভাবকে সীমার স্কীর্ণতায় আবদ্ধ করা থেকে 
বিরত থাকতে । ঈশ্বরের অনন্ত বিভাবকে সান্ত- 
সীমত করা অধার্মকতার বা নাস্তকতারই 
নামান্তর-_এষুগের পক্ষে এই শিক্ষা সবাপেক্ষা 
প্রয়োজনায় । 


ব্যাপকতা ও গ্রভীরতার সহাবস্থান 


এই ছবি মানুষের কাছে প্রকাশ করে তু.ল ধরে 
( যে, সমাজে ব্যাপকতা ও গভীরতা একসঙ্গেই থাকতে 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ 


পায়ে। একাঁট সক্কীর্ণ সমাজে দেখা যায় আধ্যাত্বক 
ভাবের গভীরতা ও তীব্রতা । আবার উনারভাবাপন্ন 
সমাজে দেখা যায় যে, ভাবের ব্যাপ্ত ও বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের গভীরতা ও তীব্রতা 'স্তামিত হয়ে 
আসে। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই ষে,এই 
রামকৃফমার্তর মধ্যে যেসব ভাবধারার সাঁ*মলন 
ঘটে.ছ, তারা সাগর থেকেও গভশরতর আবার আকাশ 
থেকেও ব্যাপকতর, ইতিহাসের সব দলিলকেই তা 
যেন ছাঁপয়ে গিয়েছে, কারণ কোথাও আর এর 
[নিদর্শন মেলৌন আজ পর্যন্ত। এটি এই প্রমাণ 
করেষে, মান্র একটি ব্যান্তর মধ্যে যাঁদ ব্যাপকতা, 
উদারতা, গভরতা চরম মান্তায় একসঙ্গেই থাকতে 
পারে বা শ্রীবামক-ফর মধ প্রকট হয়োছিল তবে এরই 
আদলে সমাজকেও গড় তোলা যায়, কারণ সমাজ 
হলো ব্যস্টিরই সমান্ট বা সাম্মালত রূপ । 


বিশ্বজনীন এঁতিহাসিক প্রতীক 


এই ছাবাটিকে সেইজন্য কোন সাধৃ-সম্ত বা 
বিশিষ্ট কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমতের উন্গাতা বা 
প্রবন্তার ছাঁব বলে ধারণা করা উঁচত হবে না। এট 
হলো বাস্তবে এীতহাসিক মানবীয় মর্ততে সেই এক 
পরম অব্যন্ত অমূর্ত আত্মার অনন্ত 'বিভাবেরই' প্রীতি- 
চ্ছাব। যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষই সমর্থ হবে 
তার 'নজস্ব বাশস্ট রুচি ও প্রকাত অনুসারে আপন 
দৈব সত্তাকে উপলাধ্ধ করতে । অতএব শ্রীরামড়ফ 
হলেন আগামী দিনের বহু বোঁচন্র্যময় এক অখণ্ড 
পিস্বসমাজের জন্য আবিভর্ভ একমানন এ্ীতহাসিক 
আদর্শ মানবমার্ত। 


প্রকৃত তাৎপর্য 


অতএব, এই হলো শ্রীরামকৃষের প্রাতক়ীতর প্রকৃত 
তাৎপর্য এবং এই কারণেই রামনকফ মঠ ও রামকফ 
1মশনের প্রাতাঁট মান্দরে এই মৃর্তিটিরই পা করা 
হয় এবং সম্প্রদান্ন ও মতবাদ 'নার্বশেষে যেকোন 
পুজার চ্থানেও এট অর্ঠিত ও পৃজিত হতে পারে। 
তা হলেই তাঁর 'িজের ীন্তর যথার্থ সার্থকতা 
উপলাধ্ধ করা যাযে£ “কালে এই ছাবর প্রাত ধয়ে 
হয়ে পুজা হযে।” 


'$ব৯ 


মকষ্জরণে আমি কিভাবে এসেছি 


স্বামী বিবেকানঙ্ছের ব্রতীকরণ 


শ্রীরামকৃফের প্রধান শিষা স্বামী বিবেকানশ্দকে 
[তান ব্রতী করলেন সমগ্র মানবকুলে তাঁর বাণ? প্রচার 
করার জন্য । শেষের দিকে একদিন একটি কাগজের 
টুকরোয় 'তান স্বহস্তে লিখলেন £ “নরেন শিক্ষে 
দিবে । যখন ঘুরে বাহরে হাঁক দিবে |” তেমান 
আর একাঁদন স্বামী 'বিবেকানব্দকে তিন তাঁর পাশে 
ডাকলেন এবং এক আশ্চর্য ভাবাবেগে আবন্ট হয়ে 
তার সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার সবাক উপ- 
লব্ধির পরম সম্পদ তাঁর অন্তরে ঢেলে দিলেন। 
এইভাবে শান্তসম্গার করে তার ওপর দাঁয়ত্ব দিলেন 
পৃথিবীতে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দশ্যকে নিজের কাজের 
মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দান করে সফল করতে । এই 
ঘটনার সময় তাঁর নিজের কণ্ঠের উান্ত ছিল এইর্প $ 
“আজ বথাসর্বদ্ব তোকে দিয়ে ফাকর হলুম। তুই 
এই শান্ততে জগতের কাজ করাব। কাজ শেষ হলে 
পরে ফিরে যাবি।” 

স্বামী ববেকানন্দ যখন আমোরকার় এলেন 
তখন থেকেই আরম্ভ হলো তাঁর অধ্যাত্ব উপদেশনান 
এবং শ্রীরামকুঞ্চর বাণীপ্রচারে তান ব্রতী হলেন। 
আধুনক মানুষ এবং আধুীনক কালের উপযোগী 
করে আধানক ভাবার মোড়কে শ্রীরামকৃ-র শিক্ষা ও 
উপদেশই তাই দ্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও উপ- 
দেশের মধ্য দিয়ে পাঁরবোশত হয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেন মলসত্র এবং স্বামী বিবকানন্দ তার প্রামাণিক 
ভাষ্য। 


শ্রীরামকৃষ্ণের মুল শিক্ষা 


জীবনই হলো সাক্ষাং ঈশ্বর- 
উপলাষ্ধ। তাই তাঁর শিক্ষা হলোঃ ঈশ্বরই 
একমান্ সত্য। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার 
দুই-ই এবং তাঁর মধ্যে সাকারশনরাকার দুই-ই 
অন্তভুন্ত । যেমন বাঁড়র যিনি মা'লক তিনি একজন 
হয়েও নানা সম্বম্ধের সুরে কারুর কাছে বাবা, কারুর 
কাছে ভাই, কারুর কাছে স্বামী । তেমন সৈই 
একই ঈশ্বরকে যে বিশিষ্ট ব্যান্ত যে 'বাঁশন্ট ভাব 
নিয়ে দেখে বা উপলাধ্ধ করে সেই অনুসারেই তাঁকে 
নানা নামে, নানা রুপে ডাকা হয় বাষলাহয়। 
[ভান সেই গরপাঁটর মতো, যাকে ফখমো দেখায় 


নভেম্বর, ১৯৪৬ 


উদ্বোধন 

লাল, কখনো বা সবুজ, কখনো বা হলদে, কখনো বা 
নীল, আবার বখ্‌না ষেন কোন রঙুই তার নেই। 
ঈশ্বর তাই স্বরূপে ও স্বভাবে এক, কিন্তু অনেক 
বলে প্রাতভাত হন যখন যে-মানুষ যে-ভাব নিয়ে 
তাঁকে দেখে বা উপল্ান্খ করে। 


ত্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা প্রীরামকুষ্ণের 
শিক্ষার ওপরই প্রতিষ্ঠিত 


্ীরামকৃষফর এই শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দকে 
করে তোলে সেই কমযোগের পরম প্রচারক, যা কিনা 
জ্ঞান ও ভন্তি থেকে বিচ্ছন্ন তো নয়ই বরং এ-দুয়েরই 
চরম অভিব্যান্ত । জ্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকু-র 
উন্তকে ভি'ত্ত করেই তাঁর এই মতাদর্শ গড়ে তু.ল- 
ছিলেন । শ্রীরামকৃ বূলাছলেন£ “অন্বৈতজ্ঞান 
আঁচলে বেধে যা ইচ্ছা তা কর।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে স্বামী 'ববেকানন্দের কাছে 
অদ্বৈততত্বের গভীরতম মৌল অর্থ উত্ঘাটন করে 
গদয়ে যেন এক নব 'দগন্তের উন্মোচন ঘাঁট.প্লাছলেন, 
যার মধ্যে অদ্বৈত, বাঁশস্টাদ্বৈত ও দ্বৈত একই 
আম্তর গিবকাশের 'তিনাটি স্তর বা ভূমি, যাদের চরম 
লক্ষ্য হলো পূর্ণ অথস্ড অন্বৈত। ্‌ 


পারমাথিক ও জাগতিকে কোন 
ভেদ ৫নেই 


দৃষ্টির এই উন্মীলন স্বামী বিবেকানন্দের 
চোখের সাম.ন যেন তুল ধরল অনন্তপথগামী সমগ্র 
মনুষ্/কুলর লক্ষ্যস্থল সেই এক অদ্বয় পরম ও চরম 
জ্বরূপের অসীম দশ্যপট, যাতে তিন সংস্পন্ট দেখতে 
পেন সংজাত রুচি ও আধকার.ভদে খজু কু'টল 
নানা পথ অবলম্বনে তারা সেই একই চতন্যসাগরে 
এ.স 1মালত হয়ে একত্ব লাভ করছে । এইটই হয়ে 
দাঁড়াল তাঁর এই অপরূপ মতাদর্শের ভীতভ্‌ূমি যা 
নানা হয়েও স্বরূপে ও সত্বায় বাঁভন্ন নয় ; শুধু 
বিভন্ন স্তরে, বাভন্ন দৃষ্টিভাঙ্গতে, 'বাঁভম কালে, 
1বাভম পাঁরপাঞ্বকে সেই এককেই মনের দেখার 
ভে মান্র। নানা এবং এক যেহেতু একই সত্তা, সেই 
কারণেই কেবল একট রূপ, একট রীতি বা একাঁট 


৯২তম ধর্য--১১শ সংখ্যা 


মাধ্যমই নয়, সমানভাবে সব রুপ, সব পথ্ধাত, সব 
মাধ্যমই সেই একের উপলাষ্ধর পথ । শুধু উপাসনা" 
পদ্ধাতই বা বাল কেন, সমস্ত রকমের কমধধারা, 
সমস্ত জবনসংগ্রামের প্রকারবৈচিত্রয, সমস্ত রকমের 
সৃষ্টির 'বাচত্র আভব্যন্ত সবই সেই একের উপলাঁব্ধর 
রাজমার্গ। সৈই কারণেই “পারমার্থিক' এবং “জাগাঁতিক' 
এ-দুইয়ের কোন ভেদ নেই। যেমন ভেদ নেই 
মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় । যেকোন 
প্রয়াস বা প্রচেস্টাই তাই প্রার্থনা । জয়ী হওয়া 
মানেই ত্যাগ করা । আধকারগ্রহণ ও তার যথাযথ 
সংরক্ষণ তেমাঁন কঠোর বিশ্বস্ত দায়ত্ব, যেমন সব 
কিছু ত্যাগ ও পাঁরহার করা । সমগ্র জীবনই হলো 
ধর্ম । ক্ষেতখামার বা ধানের গোলা, কারখানা, 
'শিক্ষাকেন্দ্ু, কলাকেন্দ্র, ও সন্ন্যাসীর গৃহা বা মাম্দরের 
দুয়ারের মতোই সমানভাবে মানুষের সঙ্গ ভগবা,নর 
মিলনের উপযু্ত ও যথার্থ ক্ষেত্র। কলা, বিজ্ঞান 
ও ধর্ম সেই এক সত্যেরই 'ন্র'বধ প্রকাশ ছাড়া আর 
কিছু নয়। (ভ'গনী নিবোদতা এইভাবেই তাঁর 
আচার স্বামী বিবেকানস্দর ভাবাদর্শকে পৃথবীর 
সামনে উপস্থাপিত করে।ছলেন।) 


প্রতিটি জীবই শিব 


স্বামী ?ববেকানন্দের এই অনন্য দ্বকীয় শিক্ষার 
সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে তার আর একট গভীর 
বাণী- মানুষের দেবত্ব, জীবের ?শবত্ব-_বা হলো সব 
ধর্মের সার ।.. প্রতিটি মানুখই দেবতা, প্রাত।ট জীবই 
শিব, সে ঈশবর। মেধে ঢাকা সযের মতা 
অজ্ঞানের অম্ধকারে আবৃত এই মানবাত্মা আসলে 
কিন্তু সে সুই । মানুষে মানুষে যেআপাত ভেদ 
তা শুধু এই মেঘের নানা স্তরের ঘন-স্বরই দরুণ 
ভেদ। ভে.টা শুধু আভব্যান্তর নানা স্তরেরই ভেদ, 
স্বরপগভ ভেদ নয়, ভেদ শুধু মান্রাগত ॥ এই 
সনাতন সত্যই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সব 
ধর্মেরই ভিঘ্ত এবং সমগ্র মানব-ই1তহা,সর বিকাশের 
-তাসেচ্ছ্‌ল জাগাতক বা সুক্ষ মামাসক অথবা 
পরম আধ্যাাক, যে-বকাশই হোক না কেন তার 
একমান্ত ব্যাখ্যা বা তাংপর্ব । সেই এক পরম ব্যাপক 
চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নিজকে নানা ঈরিঠে নানা 
স্তরে গ্রকাশ করে চলেছেন। 


৬/০ 


অগ্সহায়ণ, ১৩৯৭ 


নব যুগের উদগাতা ও মানুষের 
দেবত্বের প্রবক্তা 


স্বামী বিবেকানন্দের এই শিক্ষা চূড়ান্ত পায়ে 
এক অভনব তাংপে ম।“্ডত হয়ে ওঠে যখন দোখ 
এই শিক্ষা শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্রই 
নয়, আধকন্তু অতীত ও ভাঁবষ্যতেরও মধ্যাবন্দু। 
তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র জীবনই ধর্ম এবং প্রাতিটি জীবই 
শিব। তাই তিনি হয়ে ওঠেন নব ষুগের উ্াতা 
এবং মানুষের দেবস্তবের দূত, যিনি সকলকে এই 
পরম প্রয়োজনাট সব্ম্ধে সচেতন করে দেন ষে, 
জীবনের প্রাত গাতভাঙ্গমায় দেবস্বকে ফটযক্সি তুলতে 
হবে। তান মানবকু,লর কাছে ঘোবণা করলেন 
ষে, যতকাল 'তাঁন এই পাঁথবীর বুকে বিরাজত 
থাকবেন এই বাণীকেই প্রচার করে যাবেন এবং ষখন 
[তান পাঁথবী থেকে বিদায় নে.বন তখনও ?তাঁন 
অলক্ষ্যে থেকে এই একই বাণ প্রচার করতে থাকবেন, 
যতাঁদন না পৃথবার প্রাতাটি মানৃষ ঈ*বরের সঙ্গে 
নিজেকে এক বলে উপলাব্ধ করবে। স্বরুপতঃ 
এই হলো স্বামী বিবেকানন্দের চরম ও পরম বাণী 
এবং বেদাম্তের সার। 


শ্রীরামকুষ্ণ-প্রতিকতি দর্শনে 
প্রথম অনুভুত 


এখন আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই আম 
কেমন করে সর্বগুথম শ্রীগামকুফের উপাবন্ট ভাঙগমার 
এই ছাবাট দৌখ। আমার যতদূর মনে পড় আন 
এট প্রথমে দোঁখ আমার এক আত্মীয়ের বাড়তে 
উদদ্বাধন পনভ্রকার, যৌট রামকৃষষ সধ্বের বাংলা 
মুখপত্র । আমার তখন কোন জ্ঞান বা ধারণাই 
গল না শ্রীগামকৃষ্ণ কে, 'বিস্তু তাঁর এই ছাঁবঝট আমার 
কাছে এখন ম.নামৃস্ধকর মন হলো যে* আম 
গ্বতঃস্ফৃত ভাবেই তাতে আকন হন্ত্রে পড়লাম এবং 
সঙ্গে সম ধেন উপলাব্ধ করলাম যে, ।তানহ আমার 
হাদয়দেখতা । আমার অঞ্1তপারে আ।ম এত গভার- 
ভাবে গুভা।বত হয় গেলাম যে, সেই দন থেকে এই 
মত৮ আমার মানসপড চরাদনের মতো মধাদ্রুত 
হযে রয় গেল। তখন থেকেই আ।ম ব্ঝ।ছ ফেঃ 
1[ত।নহই আমার জীবনসর্বস্ব এবং সেই থেকে আজ 
গর্যষ্ত আমার হাদ়মীন্দরে এক শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া 


৬৮৬ 


ধ্ীরামফফ্চরণে আম কজাবে এসোছ 


আর কোন দেব-দেবাই গ্ছান লাভ করেনান। আঁম 
সংস্কারবশেই তাঁকে আমার বরণীয় আদর্শ এবং 
আমার নিত্য ধ্যান ও উপাসনার একমাত্র অবলম্বন 
করে নিয়োছিলাম। তাঁর এ ছাঁব1ট সেই প্রথম যোদন 
দেখি, সদন থেকেই আমার জাঁবন তাঁর শ্রাচরণের 
সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জাড়ত হয়ে 'গয়েছে। 


বেনুড় মঠে প্রথম আসা শ্রীরামকৃষ্ণের 
জম্মেত্সব অনুষ্ঠানে 


এইটুকু ভাঁমকা করে এখন আপনাদের জানাতে 
চাই আম কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ব (বেলুড় মঠ) 
ও শ্রীরামকুষফর সাক্ষাং 1শব্যদের সংস্পর্শে এলাম 
এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণে এসে উপনণত হলাম । পূর্ষেই 
বলোছ, আম স্বভাখতই শ্রীরামকৃষ্ণ সবম্ধ আরও 
জানবার জন্য ক্রমে ক্রুমই আগ্রহী হয়ে উঠ'ছলাম 
এবং শৈষে ১৯১৪ গ্রীস্টাব্দে এক দন পগঞজকাতে দেখতে 
পেলাম যে, সেই বছরে শ্রীরামকুঞর জন্মোৎসব 
বেলুড় মঠে পালন করা হবে ১ মার্চ রাঁববার | 
আ।ম তখন বেলুড় মঠে 1গয়ে এ উংসব দেখার জন্য 
উন্প্রীব হয়ে উঠপাম। কি“্তু আমাদের খা'ড় ছিল 
অনেক দূরে অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার এক 
গণ্ডগ্রাম ॥ বেল মঠ থেকে ভা সত্যই বহু দূর । 
যেতে হতো প্রথম পরর্রজে স্ছলপ গ্রার দশ-বারো 
মাইল, পরে স্টামারে, শেষে রেলে ্লকাতা--তারপর 
গঙ্গা পার হয়ে তবে বেলুড় মঠ । 


১৮৯৯ শ্রীন্টাব্খের ২২ ফেব্রুয়ারি আমার জন্ম ॥ 
সুতরাং আমার বয়স তথ্ন মাত্র পনের বছর । 
গ্রামেরই উন্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে তখন 
পড় এখং তার আগে গ্রামের বাইরে কোথাও যইন । 
তবুও আমারই এক আত্মায়ের সঙ্জে বেড় মঠে 
যাখার ব্যবন্থা করলাম । বেএেতু জায়গা। আমাদের 
কাছ একান্ত অপরনাচত ও নতুন, সেই কারণে 
আমাদর এক বন্ধুকে 1৮5 লখলাম, যে 
মঠঙর অদুরে সালাবরায় থাক্ত। যখন আমরা 
কলকাতায় খেল সেশন এস পোছাশাম। তখন 
আমাদন বন্ধ আমার নতি এস।ছল এবং 
তাদের বাড়ত আমাপর নয গেল। পঞ্জের 
রাববার ছল উসবঅনুগ্তান। আমরা ঠিক 
করলাম আগের দিন শ।নঝাপ লম্্যার ।দকে একবার 


লভেম্বর, ৬৯৯০ 


উদ্বেহন 

কিছুক্ষণের জনা বেলুড় মঠ ঘুরে আসব | সেইমতো. 
আমার আত্মীয়, সেই বম্ধৃটি এবং আমি বেলুড় মঠে 
গেলা । মঠ ওদের বাড় থেকে মাইল তিনেক 
দুরে । মঠের দাঁক্ষণ দিকের প্রধান ফটক পেরোতেই 
দেখলাম বিবেকানন্দ মাম্দরের কাছে একজন গেরুস্লা- 
ধার প্রবীণ সাধু বসে আ.ছন, পরে জানতে পার 
গতাঁন স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ । সেসময় 
এই মান্দর'ট এখন আমরা যেরকম দেখ তা কিন্তু 
ছিল না। তখন এট ছোট সমাধপীঠের মতো 
ছিল, যার ভিতরে এখন যে স্বামীজীর মার্বেলে 
খোদাই করা ধ্যানাবন্ট মূর্তিটি দেখা যায়, সৈইটি 
মান্র ছিল । এর অনেক পরে মান্দর'টন্ন আর সব 
সংযোজন করে বড় করা হয়। আমরা সাধুটর 
কাছে গেলাম। 'তাঁন জিজ্ঞাসা করলেন আমরা 
কোথা থেকে আসাছ। আমি তখন তাঁকে বললাম 
যে, ঢাকা জেলার যোলোধর নামক গ্রাম থেকে আম 
আসাঁছ এবং আরও জানালাম যে, আম কেবলমাত্র 
মঠটি দেখতে ও উংসবে যোগ দেবার জন্যই এসোছ। 

[তান ততক্ষণাং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ষে, আম 
উংসবে অশ নতে রাজ আছি কিনা এবং স্বেচ্ছা- 
সেবক হয়ে পরের দিনের উংসবের প্রন্তীততে সাহাধ্য 
করতে প্রস্তুত আছ কিনা । মঠে প্রবেশ করার 
করেক মূহূর্তের মধ্যেই উংসবে সাক্ষাৎ অংশগ্রহণের 

এ প্রস্তাবট্কুই আমার সব আশা-আকাক্ফা যেন 

ছাপিয়ে গেল এবং আমার জীবনের স্বনকে অনেকটা 
সফল করে দিল। আসলে এট ছল শ্রীরামকৃ্ণ ও 
শীত্রীায়েরই আহ্বান, যাঁরা আমার চিরাঁদনের আশ্রয় । 

তাঁদের চরণে এটি 'ছিল আমার চ.ংল আসার নদেশ। 

আমার সমস্ত সত্তা শিহারত হয়ে উঠল এবং তাঁর 

এই প্রস্তাবে আম যেন লাফিয়ে উঠলাম । জ্ঞান 

মহারাজ আমাকে তখনই কাজ আরম্ভ করতে বললেন। 

আমার আত্মীয় ও বন্ধুটি মঠ থেকে বিদায় নিয়ে 

সালাকয়া ফিরে গেল, পরের দিন আবার আসবে 
বলে। আম মঠে রয়ে গেলাম । 


যেহুড় মে প্রথম আসার দিলে পাওয়া 
প্রথম কাজের ভার 


বেলুড় মঠে আসায় এীদনাট সাঁত্যই আমার 
জীবমে সবচেরে ল্মরণায়। সোদন ছিন ১৯১৪ 


ইত বর্ষ-.১১শ লংখ্যা 
প্রীস্টঙ্গের ২৮ ফেয়ার, শাঁনবার । মঠে আসার 
প্রথম দিনের সেই স্মৃতি ম্বর্ণাক্ষরে চিরাঁদনের মতো 
আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে । অবশ্য আম তখন 
মঠ সম্বন্ধে িছুই জানতাম না। জায়গাঁট বিরাট 
[ভূত কিন্তু পরের দন ভন্তদের ষে প্রসাদ বিতরণ 
করা হবে তা প্রস্তৃত করার এবং রাখার জন্য 'না্দ্ট 
ঘরাট ছিল গে.টর কাছেই । এই ঘরের নানা 'নীর্দ্ট 
কাজে সাহাষ্য করার জন্যই আমাকে ভার দেওয়া 
হলো। একদল লোক তখন এই কাজই করাছল 
এবং আমও সঙ্গে সঙ্্ে গিয়ে সেই দলে গভ ড় গেলাম 
ও কাজ আরম্ভ করে দিলাম । সারা র্লাতই কেটে 
গেল খিচু'ড়, তরকাঁর ও মিণ্টি তোর করতে এবং 
ভালোমতো সাঁজয়ে গণুছয়ে রাখতে, যাতে সংশঙ্খল- 
ভাবে বিতরণ করতে সুবিধা হয়। আমি তখনো 
জানি না কোথায় মন্দির এবং অন্য সব জায়গাই 
বা কোথায় । যা হোক, আমার ওপর যে কাজটকুর 
ভার দেওয়া হয়োছল তা ভালভাবে শেষ হওয়াতে 


সামার অপার আনন্দ হলো । আমার আনন্দের যেন 
সামা রইল না। 


এইভাবে বেলুড় মঠে আসার একেবারে প্রথম দলেই 

সব.চয়ে প্রথম ষে-দায়ত্ব আমার ওপর অর্পণ করা 
হোলো তা আমাকে একেবারে বাস্তবে সৈই প্রাথমিক 
শিক্ষা দান করল, যা আমার সারা জীবনের চরম 
ও পরম শিক্ষা । সেশক্ষা হালো £ সেবা, যা কিনা 
অধ্যাত্সসাধনার সারসবনস্ব, জীবনের পাঁরপূশ তার 
যা একাধারে উপায়ও বটে, জক্ষযও বটে। প্রপাম 
জানাই তাই বেলুড় মঠকে । 


স্বপ্ন-সফলের চরম দিন 


অবশেষে প্রভাত হলো । এল সেই 'দন-- 
যোঁট আমার :স্বস্নের সেই পরম 'দিন-রাববার, 
১ মার্চ ১৯১৪। 


আম বোরয়ে পড়লাম । একটি ছোট্ট ঘটনা 
চোখে পড়ল- ছোট্ট অথচ প্রচণ্ড তার প্রভাব পড়ল 
আমার কিশোর মনে। এট ছিল আমার কাছে 
একটি জহলম্ত দণ্টাশত যে, কেমন করে সেবার 
মনোতাব মানুষের কর্মকে তগবা,নর প'জার 
রূপান্তারত করে থাকে। 


৮১৪ 


' জগ্তহারণ, ১৩৯৭ 


তখনকার 'দিনের প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং 
পরবতঁ কালে প্রাসত্খ বাংলা দৈনিক পঙ্লিকা 
আনম্দবাজারের একজন প্রতিষ্ঠাতা, মাখন সেন 
ছিলেন সমগ্র উৎসবের নানা অনুষ্ঠানের সশঙ্খল 
ব্যবস্থাপনায় নিষুস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান ভারপ্রাপ্ত 
ব্যান্ত। আত প্রত্যষেই তখন স্বেচ্ছাসেবকদের পর্ব্ব- 
'নাদর্ট উংসবের 'বাভন্ন হ্থানে দাঁড়িয়ে পড়ার সময় 
এসে গিয়েছে । কিম্তু যখন মাখন সেন স্বেচ্ছা- 
দেবকদের আপন আপন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার নিরেশ 
দিতে আরম্ভ করেছেন, ঠিক সেই সময় একজন প্রবীণ 
মানুষ হঠাৎ তাঁর সামনে এসে তাঁ.ক কিছ? কাজ দেবার 
জন্য অনুরোধ জানালেন । মাখন সেন তাঁকে তখন 
বললেন যে, কাজের জন্য যথেম্ট সংখ্যক স্বেচ্ছা- 
সেবকদের ইতিমধ্যে নিষুস্ত করা হয়ে 'গিয়েছে এবং 
আর কোন লোকের দরকার হবে না। তবু সেই 
ভদ্দুলোক এত 'বনীতভাবে তাঁকে কছ? কাজ দেবার 
সুযোগ ভিক্ষা করতে লাগলেন যে তাঁর এঁকাম্তিক 
আগ্রহ ও বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে মুষ্ধ হয়ে 
মাখনবাবু তাঁকে বললেন £ “আচ্ছা, আপনার 
যখন এত আগ্রহ তখন আপনাকে আমি একাঁটনান্ন 
কাজই দিতে পাঁর এবং তা হলো যেখানে সবলোক 
জাতধর্মানার্বশেষে একপে বসে খাবে, সেই জায়গা'ট 
ঝাঁট 'দয়ে পাঁরম্কার করা |” এর পরেই আম ষে 
দৃশ্যটি দেখলাম তা আমাকে সচকিত করল এবং 
অন্তরে গভীরভাবে স্পর্শ করল। ফে-মুহ্তে 
মাখন সেন তাঁকে এই অনুমতি দিলেন সেই মুহূর্তে 
ভদ্ুলোক তাঁর দূহাত তুল সোল্লাসে বলে উঠলেন £ 
“থুব ভাল, খুব ভাল ! চমৎকার, চমত্কার! ধন্য 
আম, ধন্য আমি!” এই কাঁট কথা বলে তিন 
ধীরে ধারে চলে গেলেন সেই দিকে, যেখানে তাঁকে 
কাজ করতে 'নদেশ দেওয়া হয়েছে। মঠের সনগ্র 
পাঁরমস্ডলে যেন তখন পরম আধ্যাত্মক ভাবের তরঙ্গ 
বয়ে যাঁচ্ছল এবং সোঁদনের সেই ভাবগন্ভাঁর 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা আকারে যেন তা আঁভব্যন্ত 
হাচ্ছল। সেবার মাধ্যমে উপাসনা বা পূজার ভাবাঁট 
সৈই ভন্রুলাকের মনাঁটকে যেন গভীরভাবে আপ্লুত 
করোছিল এবং সৌঁদন তাঁকে সেই সেবার কাজের দিকে 
তাঁকে পারচালিত করেছিল । 'তয়াস্তর বছর পরে 
আজ আমি সেই কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করতে 


৬৮৩ 


ীরানকখচরণে আঁম [ফিভাবে একসোঁছ 


গিয়ে ঠিক ততখানিই পুলকিত হয়ে উঠাঁছ যতখানি 
বহুকাল পূর্বে সোঁদন হয়ে'ছলাম । 


সমৃত্জৰল সেই প্রভাতে উতদব সুর হলো। 
আমার মনে হতে লাগল আমি যেন এক স্বস্নরাজ্যে 
বিচরণ করাছ। একাঁট বিশাল মণ্ডপে শ্লীরামকফর 
একাট সৃবৃহৎ তৈলাচত্র আতি সূম্দর করে জতা- 
পুদ্পাদি দ্বারা সুসব্জিত করে রাখা হয়েছিল। 
দলে দলে লোক এ.স জড়ো হচ্ছে এবং ক্রমে ক্রমে 
সমস্ত প্রাঙ্গণাঁটই অসংখ্য লোকসমাগমে পর্ণ হয়ে 
গেল। এ বিশাল সমাবেশ তখন যেন এক অধ 
ঘনীভত মূর্তি হয়ে দাঁড়াল। তারই মধ্যে চলাছল 
নানারকমের সঙ্গীত পাঁরবেশন, কথকতা, সুমিষ্ট 
পানীয় বতরণ ইত্যাঁদ অ.নক কিছু। এসবের 
মধ্য দিয়ে সন্ট হয়োছল এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক 
পরিবেশ এবং সব মানুষই পরম আনন্দে যেন 
আত্মহারা । চরমতম অধ্যাত্স সমুল্বাতর সবচেয়ে 
হাদয়গ্রাহী দৃশ্য যথাথই সোঁদন যেন ফুটে 
উঠছিল। 


সর্বশ্রেণীর হাজারো মানুষের একসজে 
বসে প্রসাদ গ্রহণ 


আনন্দে 'বভোর এক বালকের মতো আম 
নজের অজ্জাতসারেই এক জায়গা থেকে আর 
এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম । তারপর 
আমার চোখে এমন একটি দৃশ্য এসে পড়নস, 
যা এর আগে কখনো দেখিনি আমার জীবনে । 
উম্চ-নীচ* পাঁতিত-অধম সমস্ত শ্রেণীর হাজার 
হাজার লোক সব একসঙ্গে বসেছে ও প্রসাদ গ্রহণ 
করছে। মনে হলো এইসব মানুষের মন থেকে 
ভেদ-বিভেদের সমস্ত বোধ যেন চিরতরে 
বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শ্রীরামক.ফর জীবনে ও 
উপদেশে উণাহত মানুষের অধ্যাত্ম এক্-চেতনার 
বিকাশের মধ্য দিয়ে কত সহজ ও স্বাভাবিক 
ভাবে যে সবরকম জাতিধমের সামাজিক ভেদ- 
বিভেদ আপাঁন অপসারিত হয়ে যায়, এই দশ্যাট 
যেন তারই সমহুজ্জঙল দষ্টাম্ত হয়ে সৌদন ফুটে 
উঠাঁছল। 
নভেম্বর, ১৯৯১০ 


উদ্বোধন 
মঠবাঁড়ি, শ্রীরাম ঞ্ষমন্দির 
এবং আজবৃক্ষ 


যাকিছ্‌ ঘটছে তাই দেখে দেখে আমি মন্প্ধ হয়ে 
ম্বতঙস্ফুত ভাবে আপন মনে এক জায়গা থেকে 
আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। ঘুরতে ঘুরতে 
আঁম শেষে এসে পড়লাম একেবারে মঠবাণ্ড়িরই 
চত্বরে আমগাছাটির কাছে । আমগাছাটির পূরঁদকে 
মঠবাড়ি, তার পৃবদকে সামনে দিয়েই উত্তর থেকে 
দাঁক্ষণ মুখে বয়ে চলেছে গঙ্গা । এই বাণ্ড়টিতেই বাস 
করেছন স্বামধ 'ববেকানন্দ । স্বামী ব্রহ্ধানন্দ, 
শ্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীরাম কর 
অন্যান্য শিষা এবং স্বামী িববেকানন্দের গুরুভাইরা 
তখন এখানেই বাস করছেন। তখন এইটই প্রধান 
. বাড়ি ছিল বলে রাম্না ও খাওয়া ছাড়া অন্য সব 
কাজের জনাও এই বাঁড়ট 'নার্দন্ট ছিল । আম- 
গাছটির উত্তরাদকে একাঁটি দোতলা বাঁড়'ত শ্রীরামকৃফ। 
মান্দর দোতলায় এবং একতলায় রাম্লাঘর, ভাঁড়ার 
ঘর, খাবার দালান ইত্যাদ। যখন আমি এ 
জায়গাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম, তখন 
অবশ্য এসব বাঁড়গলর সম্বন্ধে আমি কিছুই 
আনতাম না। 

আন্দুলের কালীকীর্তন 


আমগাছের তলায় দেখলাম একদল দীর্ঘ 
জটাজটধারী গায়ক মা-কালীর মাহমা কীর্তন 
করছেন। আম ধরে 'নয়েছলাম তাঁরাও সন্ব্যাসীই 
হবেন, ফিন্তু পরে জানলাম তাঁরা তা নন। তাঁরা 
শুধু সাধুর বেশধারী মান্র। যে গানগুলি তাঁরা 
গাইছলেন সেগ্ীল বাঁভন্ন সময়ের বাংলাদেশের 
নানা সাধকের রচনা এবং যখন দলবে'ধে এগুলি 
গাওয়া হয়, তখন তাকে “কালীকাীত'ন” বলে। 
ঈশ্বরকে জগহ্জননী ভগবতশরূপে যে-অধ্যাত্ 
উপলাঁষ্ধ, এইসব গানে সেই পরম সত্যই বিধৃত হয়ে 
আছে। এই গানগুলি পরম্পরাগত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
রীতিতে গাওয়া হচ্ছিল। আন্দুল নামক একটি গ্রামের 
একটি দল বিশেষ একট রীতি বা ধারা অনুশীলন 
করে গানগলকে ফুটিয় তুলেছিল। তাই এর 
নামই হয়ে গিয়েছিল “আন্দুলের কালাকীর্তন?। 
আজও শ্লীরামকফর জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর 


১২তম বর্য--১১শ সংখা! 


সেই আমগাছের তলায় আন্দুলের সেই সম্প্রদায়ের 
লোকেরা কালণীকগতঁন করে থাকেন। 


প্রসাদ গ্রহণের কথ! ভূলে যাওয়া 


ভোর থেকেই আমি এত কাজে ডূবে গিয়েছিলাম 
এবং উংসবের নানা অনূষ্ঠান দেখতে দেখতে আনন্দে 
এত বিভোর ছিলাম ষে, প্রসাদগ্রহণের কথা চিন্তা 
করারও আমার অবসর ছিল না। যদও প্রতোক 
ভস্রর পক্ষেই প্রসাদগ্রণ ধ্মায় অনষ্ঠানের একটি 
অপাঁরহার্য অঙ্গ । তাই যখন আম আমার এই মহা 
শ্রটি সন্ধে সজাগ হলাম এবং বা হোক সামান্য 
একট, প্রসাদ আমাকে গ্রহণ করতেই হবে মনে 
করলাম, তখন ষে-ভাঁড়ারে আমি সারারাত 
স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ করোছলাম সোঁদকে এাগন্ে 
গেলাম ; কিন্তু গিয়ে দেখলাম সব ফাঁরয়ে গিয়েছে, 
কিছুই আর অবাঁশষ্ট নেই। যা হোক, আমার 
সৌভাগাক্রমে একটি ভন্তের দেখা পেলাম, যিনি তাঁর 
বাঁড়র জন্য কিছ; প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন । আমি 
তার থেকে আমাকে সামান্য একটুখানি দেবার জন্য 
তাঁকে অনুরোধ জানালাম এবং তিনি সানন্দেই তা 
দিলেন। আমার তখন পরম আনন্দ এবং প্রসাদটুকু 
পেয়ে আম ধন্য, কৃতার্থ হয়ে গেলাম । আমার 
বহুদিনের ইচ্ছা এইভাবে পর্ণ হয়ে গেল ও হয়ে 
পূর্ণ পরিতৃপ্ত এনে দিল । মন আমার পরম সুখে 
সাত্যই ভরে গেল। 


জ্ঞান মহারাজ 


আগেই বলেছি বেলুড় মঠে এই আমার প্রথম 
আসা। এরকম এক স্থান এর আগে আম কখনো 
আসিনি এবং আজও সেই হ্থান আমার কাছে সেইরকমই 
আহ্ছ, যার দ্বিতীয় আর কোথাও আম খু'জে 
পাইনি। এই সত্বের কোন সন্ন্যাসীকেই এর আগে 
আমি জানতাম না। আগেই উ-ল্লথ করেছি এ প্রথম 
দিন মঠের প্রধান ফটক পোঁরিয়েই যাঁর প্রথম দর্শন 
পেয়েছিলাম তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিব্য 
জ্ঞান মহারাজ । তারপর তাঁর সঙ্গে পারচয় হলো 
এবং তাঁর অত্যন্ত ঘান্ঠ হয়ে উঠসাম। তার সন্গ 
আমার সেই অন্তরঙ্গতা তাঁর জীবনের শেবদিন 
পযন্ত তেমনিই ছিল। 

তিনি তরুণ বালকদের বড় ভালবাসতেন এবং 


৬৮৪ 


অগ্রহায়ণ) ১৩৯৭ 


তাঁর প্রেরণায় ও 'নর্দেশে বহু তরুণ বালক ত্যাগ ও 
সেবার জীবন বরণ করে তাতেই আত্মোংসর্গ 
করোছল । আমার প্রাত তাঁর স্নেহের একটি 
গননর্শনের কথা বালঃ আঁম পরে তখন ঢাকায় 
কলেজে পড়াছ এবং এ কলেজেরই হোস্টেলগণলর 
মধ্যে একাটতে বাস করাঁছ । সেই সময় জ্ঞান মহারাজ 
পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের ) রামকৃফ আশ্রম- 
গল পাঁরদর্শনের জন্য এলেন । তাঁর কাছে এ ছল, 
যেমন তান ি:জ বলতেন, তীর্ঘদর্শন ৷ যখন তান 
ঢাকায় এলেন, তখন সোজা আমাদের হোস্টেলে এসে 
উপাস্থত হলেন এবং তাঁর এই তীর্থদর্শনে আমাকে 
সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমার কাছে 
এটি একাট পরম আশাবাদ বলে মনে হলো এবং 
আম মহা আনন্দে তাঁর সঙ্গ হলাম | জ্জান মহারাজ 
তাঁর সঙ্গে আমারই সমবয়স্ক গোবর্ধন নামে একটি 
ছেলেকে নিয়ে এসৌছলেন এবং আমরা দুজনে একসঙ্গে 
তাঁর সেবায় এবার 'নিপূত্ত হলাম | পর্ববঙ্গের বৌশর 
ভাগ জায়গায় সবরকম যাতায়াত ও যোগাযোগের 
জন্য নৌকারই ব্যবহার প্রচালত ছল । জ্ঞান মহারাজ 
তাই যেসব জায়গায় যাবেন স্ছির করোছিলেন তার 
জন্য একটি নৌকা ভাড়া করলেন । এইভাবে 1তাঁন 
তাঁর দুই সেবককে 'নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘরে 
তাঁর এই পাঁবন্র তীর্থদর্শন স'প্‌ণ” করলেন । গতাঁন 
শশুর মতো সরল ছিলেন এবং তরুণ বালকদের খখ্ব 
তাড়াতাঁড় আপন ও ঘনগ্ঠ করে নতে পারতেন। 
যেখানেই তিন যেতেন, কি প্রবীণ কি তরুণ, 
ধূনাবশেষে সকলকে স্বামীজীর জীবনদায়িনী "শিক্ষা 
্দয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন । তাঁর জীবনের বশেষ ব্লতই 
গল স্বামীজীর বাণীকে ছাঁড়য়ে দেওয়া এবং এই 
কাজেই তান নিজেকে স'্পূর্ণ উতসর্গ করোছলেন। 
তাঁর সেই আ্মাংসর্গ অশেষ ফলপ্রসব করেছে। 
তাঁরই প্রেরণায় তাঁর জীবদ্দশ।তেই অনেকগল আদশ- 
'শক্ষাপ্রাতণ্ঠান স্থা'পত হয়,যেগহাল স্বামীজীর বাণীর 
প্রচার ও প্রসারে তাঁর আজীবন আত্মোংসর্গের 


উদ্জহলতম সাক্ষ্য হয়ে আছে। 


শ্লীরামকৃফচরণে আমি কিভাবে এসোছ 
অনু চিন্তন 


প্রসঙ্গতঃ আপনাদের কাছে জানাতে চাই 
পরব কালে আমার কাছে উত্বাঁটিত সেই 
তথ্যাট। তা হলো এই£ আমার বার্ণত এইসব 
ব্যাপারগীলর অন্তরালে কিছ? ঘর্টোছল, যা সেসময় 
আমার একান্ত অগোচর ও অনৃশ্যই রয়ে 'গয়েছিল। 
সেই অপর" অননা ঘটনাটি হলো এই যে, সৌদনের 
সেই উংসবে শ্রীশ্রীমা আগাগোড়া উপাস্থিত ছিলেন 
এবং সব অনভ্ঠানগহীলই 'নজে দেখোছিলেন । “ষাঁনই 
ঠাকুর তানই আম" শ্রীরীনায়ের এই গিজ উীন্তুকে 
অবল'বন করে আবার এ-ও বলা যায় যে, শ্রীরাম 
তাঁর নিজের জন্মাদনের অনঙ্ঠানগঁলিতে আভন্নাত্ম- 
তন: শ্রী্রীনায়ের মধ্য দিয়ে স্বম়ংই উপাঁস্থত ছিলেন 
যেমন তাঁর জীবদ্দশায় দাক্ষণেশবরে শ্রীামকৃফ্ণ-শরারে 
1তাঁন থাকতেন । আজও যখন আম সোদনের সেই 
ঘটনার কথা "চন্তা কার তখন আমার চোখের 
সামনে যেন ভেসে ওঠে সেই ১৯১৪ প্রাস্টাব্দের 
১ মার্চ রাঁববারের 'দিনাট-_যে-দনাটতে আম 
সারা সময়াট কাটয়োছলাম আমার নজেরই 
আপন অধ্যাক্মীনকেতনে--তাঁরই একান্ত সান্নিধ্যে ও 
স্নেহচ্ছায়ায়, যিনি একাধারে পিতা ও মাতার্‌পী 
আমার নিত্য চিরন্তন ঈশ্বর । আজও আম 
মনে মনে ভাব ও প্রত্যক্ষ কার যে, শ্রীমীমা 
যেন শ্রীহ্রামকৃষ মান্দরের বারান্দায় উপাবস্ট হয়ে 
আছেন- যেমন 'তাঁন সাধারণতঃ এইসব উ:সব 
উপলক্ষে এসে বসতেন, এবং সেখানে বসে দেখছেন 
ও শুনছেন আমগাহছের তলায় অন্যার্ঠত কালী- 
কীতন। এবং আঁমও কনা প্রাণের টানে সেখানে 
এসে পড়োছ এবং দেখাঁছ ও শুনে চলোছ সেই একই 
গান! আজ উপলাব্ধ কার কি অপাঁরসীম আমার 
সৌভাগ্য যে, সোদন বেলুড় মঠে তাঁর শ্রীটরণতলেই 
আম ছিলাম, যাঁদও আমার জীবনের এই অসাধারণ 
ঘটনা সৌদন আমার সম্পূর্ণ অজানা ও অগোচরেই 
গছল 1* [ ক্রমশঃ ] 


* গত ১২ জ্‌ন ১৯৮ নিউ ইয়ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত ( পরবতাঁ সময়ে পাঁরমা্গত ) 


ইংয়েজশী ভাষণের বঙ্গাননবাদ | 


৬৮৫ 


নভেম্বর, ১৯৯০ 


সৎসঙ্গ-রতাবলী 


সাধন-্ভজন 
স্বামী অথগানম্দ 


সম্কলক $ স্বামী নিরাময়ানন্দ 
[ প্বনিবান্তি ] 


ধ্যান করবে না কেন? ধ্যান করবে-একটা 
দিষষ নিয়ে-যেন অনেকক্ষণ ধরে আরাত করছ, 
দশপ দায় হায় গেল, ধপ কপর্রর দিয়ে কর, চামর 
দিয়ে কর, যেন শেষ হতে নাচায়। অন্নকক্ষণ পরে 
যদ আর তাতে ভাল না লাগে, মনে কর যেন 
পূজ্পাঞ্জাল 'দচ্ছ নানারকম ফুলের, নানা রঙের 
মালা পরাচ্ছ, নানারকম খাবার 'জানস 'নিবেদন 
করছ-_-এই রকম আঁবাচ্ছন্ন ভাবনার ধারা-_ এই তো 
ধ্যান। 


মনে তো ময়লা উড়ছ্ছেই, যেমন ঘরে ধূলো 
উড়ছে। বাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে, ঘর মুছে-_সে 
ধূলো পারহ্কার করতে হবে। কতক ভাব জোর 
করে, যেন বাঁট দিয়ে মন থেকে তাড়াতে হবে। 
কতক ভাব কেদে কেদে প্রার্থনা করে সরাতে হবে-- 
যেমন জল 'ছটিয়ে দিলে সব ধুলো নেবে বায়। 
কেদে কেদে বলতে হয়--প্রভু, কেন আমার মনে 
এভাব আসে-_এভাব থাকলে তো তুমি আসবে না, 
আমার মন শুদ্ধ পাঁবন্্র করে দাও। তুম এসো, 
তুমি দেখা দাও । এমনি করে কে'দে কে'দে বলবে। 
ঠাকুর আমাদের এইরকম 'শাখয়োছলেন । 

রালে জপ করতে চাও ? ঘুম পায় ? তো ঘুমুবে। 
খুব বেশি ইচ্ছে হলে উঠে পল্ভবে, জোরে জোরে 
পায়চাঁর করবে, বসে বসে যাঁদ ঘুম পায় তো চলতে 
চলতে জপ করবে । 


রাত্রে দু'টি কম খেতে হয় । অর সবদা একটা 
প্রার্থনার ভাব, একটা উস্চ চিন্তার স্রোত থাকা চাই । 
আর একটা ভাব থাকা চাই ষে, আমাকে এই জীবনেই 
তাঁর দেখা পেতে হবে। তাঁকে ডেকে ডেকে ডাকার 
পালা শেষ করতে হবে--মা গো, তোমায় কেমন 
করে ডাক 2 আমায় এমন করে ডাকতে শেখাও যেন 
এক ডাকেতে শেষ হয়ে যায় মা, চীরজীবনের 
ভাকাডাকি?। 


শিব গাঁজা খান; ভাঙ খান--লোকে এই সব 
বলে। সত্যি কি আর তান এসব খান? না-- 
না। আরযাদই বা খান তো হয়েছেকি? যান 
সমদদ্রমন্থ'নর গরল খেতে পারেন, তার কাছ এসব 
আর কিঃ আত তুচ্ছ। কি জানো? _এঁগরল 
খাওয়াটাকে 570০175৩ (প্রতীক ) করেছে ধুতুরা 
ভাঙ খাইয়ে । 


দীক্ষা আর কি দিই? ষে যাকে চায়, তাকে 
তার কাছে দিই। যে মাকে চায় তাকে মা দেখিয়ে 
দিই, যারা বাবাকে চায় তাদের বাবা দিই। ঠাকুর 
বাবা- আবার ঠাকুরই মা, এই তো দাক্ষা। 


সাধুসঙ্গ খুব দরকার । আমরা কি কম সাধু- 
সঙ্গ করেছি? যেখানে যখন সুবিধা পেয়েছি-- 
করেছি। সাধুসঙ্গ না হলে কি কিছ; হয় ? “তুলসা 
ইয়ে জগমে পাঁচো রতন হৈ সার । সাধুসঙ্গ হারকথা 
দয়া দীন উপকার |” স্বামীজী বলতেন--“সাধুসঙ্গ 
থেকেই হরিকথা, ভগবানের কথা, দয়া, দীনতা, 
উপকার, সব। সাধুসঙ্গ থেকেই সব।' সাধুসঙ্গ 
থেকেই প্রথম ধর্মভাব জাগে । সংসার তো সব ভিজে 
রয়েছে- সুখ-ভোগ-বাসনার রসে। জ্বলবে কি 
করে? একটু তাতিয়ে নিতে হয়। তবে যাঁদ 
চকমাঁক পাথর হয়, তার কথা আলাদা । হাজার 
বছর জলে ডুবে থাকলেও বখাঁন উাঠয়ে নিয়ে ঘসবে, 
তখনই আগুন জব্লে উঠবে ॥। সে-রকম কই? 
কটা হয়? 


দেখ, ত্যাগের ওপরই সব বড় বড় কাজ নিভর 
করে। কখনো বহরমপুরে গিয়ে চার আনার জল- 
খাবার খাইন--বড়জোর একটা ডাব, বরং গাড়ো- 
য়ানকে খাইয়োছ,_দেব বাঁড়'ত দুপুরটা খেতুঘ । 
পাছে পচ ব্যজজন করে তাই বলে 'দিতুম--শুধু 
ভাতে-ভাত, এর বেশ করলে আর আসব না। 
নেহাত আনচ্ছেয় গুরা তাই দিনত, আর কত বলত 


৬৮৬ 


জগ্জহায়ণ, ১৩৯৭ 


এ ঠিক হচ্ছে না-একাদন আমাদের ইচ্ছেমতো 
খেতে হবে। 


কখনো আশ্রমের পয়সায় নিজের জামা-কাপড় 
কানান। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্থানন্দ ) পাঠিয়ে 
দিতেন। পরে অবশ্য অনেক অনেক হয়েছে । কখনো 
ভাল বিছানায় শুইীন। এখনকার এই ঘর, খাট 
বিছানা বাঁলশ, জামা কাপড় দেখে কিছুই বোঝা 
যাবে না। : 


[110০1016 (নীতি) মেনে চলতে গেলে 
পুরুষকার চাই। হলো হলো, না হলো না হলো 
--এ করলে চলবে না। 7010০1016 ( নীত )-এর 
জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় ॥ ৮01)০1015 
(নাত) বড় ভয়ানক জীনস। তার জন্যে সব 
ত্যাগ করতে হয় । 710০1015 (নীতি )-ই তো 
10681 (আদর্শ )1 7911101)৩-কে ধরে রাখা কি 
সহজ কথা ? অনেক ত্যাগ তপস্যা চাই । 


“স্বামশীজী, স্বামীজ”' কর-_স্বামীজনী তো একটি 
01000111৫-এর প্রতিমূর্তি । তান বস্তমাংসে তোর 
1ছল্ন না, 1ত'ন 'ছংজন 108 ( ভাব ) দিয়ে গড়া । 
তিন যেমন বলতেন, “4চ201)8 23 100 0£ 
গি31) 8170 91099, 9186 ৬/৪5 ৪. 10018 110 09681 
০1 1০%০--( রাধা রন্তমাংসে গড়া ছিলেন না, তান 
ছিলেন প্রেম-সমহুদ্রর একট বুদ্বুদ )। তেমন 
স্বামীজীও রল্তমাংংসর ছিলেন না-ছলেন একটা 
ভাবের প্রাতমনত। 


“ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হওয়া কি সহজ কথা ? সম্যাসা 
হওয়ার আগে আমরা কত সাধন তপস্যা করেছ! 
কত কঠোর-ক্ষুধা-তৃষ্া শীত-্রীন্ম সহ্য করা, 
তারপর নম্দা-সতুত তুল্যবোধ- এক সহজ ? একলা 
চুপ করে গভবদ্ভাবে ভাবছ, ধ্যান ঝঝ।ছ--এক 
গালে চন্দন, এক গালে 1বন্ঠা। ভাবছ- এই যেন 
কেউ আমাকে ফুলের মালা পারয়ে ঘত্ব বরে ।নয়ে 
গেল, তারপরেই একজন এসে অপমান বঝছ, মারছে, 
গ্ায়ে নোংরা জল 1দচ্ছে, তাড়ুয়ে দচ্ছে। আ।ম যেন 
সবতাতেই ॥জ্ছর। 

এই যেন মরুভাাম 'দয়ে চলাছ, তারপরই তুষার- 
মাণ্ডত পর্বতচড়ো । এইসব আমাদের ধ্যানের বষর 


৬৮৭ 


- সাধন-ভঙ্ন 
ছিল। কারেই বা বলছি, আর কেই বাশুনহে! 
সবাই ফাঁক দিয়ে সারতে চায়। যে যতদ্‌র করবে, 


সে ততদূর পাবে। ফাঁকি দিয়ে যাপাবে-_-তাও 
ফাঁকা, ফ'ক। 


রোজ শোবার সময় একটু ভেবে শোয়া উাচিত-- 
আজ কতট-কু কি করলুম 2 ভগবানকে ডেকোঁছি তো ? 
কার;র মনে কোন কণ্ট দিইনি তো? গুরুজনদের 
মান্টকথার উত্তরে পরুষবাক্য বালান তো ?-_এই 
সব। আর খুব প্রার্থনাপরায়ণ হতে হয় । জপও 
প্রার্থনা । ধ্যান অ.নক দূরের কথা । যারা কাজের 
ভয়ে ধ্যানে বসে, তাদের লাঙ্গলে জুড়ু দিতে হয়-_- 
স্বামীজী বলতেন । আম তো তবু কোনাল দিয়ে 
মাঁট কুপৃতে বাল। 


সর্বদা জপ ও প্রার্থনা-_ভান্ত দাও, বি*বাস দাও, 
দেখা দাও। শুধু জপে দি হবে 2 


পুজো 2 শুধু পূজো আর কতটুকু কাজ? ও 
আর বোঁশ বাঁড়য়ে লাভ নেই। নিগম প্‌জো করত 
--একটি একটি কৃকলি ফুল দত পাঁচ মানট ধরে। 
দু-ঘপ্টা লেগে যেত ফুল দতেই। এদকে ঠাকু.রর 
সামনে জলখাবার সাজানো--ঠাকুরের খাওয়া হচ্ছে 
না। সোঁদকে খেয়াল নেই। পন্ুজার সব কাজটাই 
পৃজো--ঘর ঝাঁট দেবে, ঘর মুছবে, বাসন মাজবে, 
ফুল তুলবে, ফল সাজাবে, ফল কাটবে, ফল সাজাবে 
--সব কাজ করবে পুজোর ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বদা ইন্টমন্ত্ জপ করবে, আর হইন্টাচন্তা 
করবে। 


তারপর পুজা? অঞ্জাল অঞ্জল ফুল দেবে, 
বলবে 'এই নাও, প্রভু, ফুল নাও।' চন্দন পারয়ে 
দেবে, মাল! থা+০] মালা পারয়ে দেবে, গুটি দুই- 
চার ফুল ছাবর পাশে সাংজনে দেবে। আরও 
যতগুলো ছ।ব আছে-_ সবগুলাতে দহ এক) ফল 
১ দেবে ॥ তাপ ঢাবু্ধে ভছ।ছাবাঞ্জ দেশ তন 
“বরে ধবেঃ খাও, তভু, এহ তামার খাবার । আজ 
॥। ঘা গেছ, তাহ ।দয়।ছ। থা, ডাবুর।, এই 
বলে দরজা বম্ধ করে বাইরে এস এক৮ জপ 
করবে, আর ভাববে-াকুর যেন খাচ্ছেন। এহ তো 
পুজো । [ ভরমশঃ | 


গভেম্বর ৯৯৯০ 


থারাবাহিক প্রবন্ধ 
বলরাম মান্দুর ং 


গুরনো কল্পকাতার 


একটি দ্রতিছাপিক বাটি 


স্বামী বিমলাত্বানন্দ্ 


॥ ৩॥ 

পরমবৈফব ও শান্তীপ্রয় বলরাম যাঁদও উড়্‌ষ্যার 
জামদারর তত্বাবধানে ছিলেন, কিন্তু হাঙ্গামা 
পোয়ানোর ভয়ে ও নিজের ভগ্ন-স্বাঙ্ছ্যের কারণে 
নিমাইচরণের ওপর জমিদাঁরর দেখাশোনার সম্পূর্ণ 
দাঁয়ত্ব দিয়ে একাঁদক্রমে এগার বছর পুরীধামে বাস 
করেছিলেন। ব্রাঙ্মমাজের নেতা আচার্য 
কেশবচন্দ্রু সেনের “সুলভ সমাচার" সংবাদপন্রে বলরাম 
জানতে পেরোছিলেন দক্ষিণেশবরের পরমহংসের কথা । 
তাঁদের পুরোহত-বংশীয় শ্রীরামকৃফ-কৃপাপ্রান্ত রাম- 
দয়াল বলরামকে সাঁবস্তারে চিঠিতে জানয়োছিলেন 
শ্রীরামকষের অনুপম কাঁহনীর কথা । নিজ কন্যার 
গববাহ উপলক্ষে কলকাতায় এলেন বলরাম । দর্শন 
পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের । মহ্ধ হলেন ই্রীরামকৃষের 
দব্যভাবে, অপূর্ব সঙ্কীর্তনে, নয়নাভিরাম নৃতোো, 
ঈশ্বরের নামে মুহুমৃহু অদ্ভুত ভাবের আবেশে । 
তাঁর মনে হলো, এরূপ মহাপুরুষ তান জীবনে আর 
কখনো দেখেনান। তাঁর আরো মনে হলো, সত্য 
সত্যই নবদ্বীপের শ্্রীগীরাঙ্গ দক্ষণেম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ” 
রূপে আবির্ভত হয়েছেন । বলরাম স্থির করলেন 
হরিঝল্লভের কলকাতার বাড়তেই থাকবেন । হারি- 
বল্লভরাও চাইছিলেন বলরাম থাকুক ।১৯ বলরামের এই 
[সদ্ধান্তের পশ্চাতে ঈশ্বরের একি গড আভগ্রায 
ণনাহত 'ছিল। কারণ পরবর্তাঁ কালে দেখা গেল যে 
বলরাম বসুর বাসভবনকে কেন্দ্রে করেই শ্রীরামকৃষ্ণের 
অমৃতময় বাণীর প্রচারক“ শুরু হলো। নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি হলো । বলরাম মাঁন্দরে শ্রীরামকৃষ্ণের 
আগমন না হলে জগং হারাত ভাগবতী লীলার 
তগর্থভমকে |. ভন্তজনেরা পেতেন না আজকের 
বলরাম মান্দর। 


[ পবনিববাত্তি ] 


প্রথম সাক্ষাংকারেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামকে চিনতে 
পেরোছলেন 'নজের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন 
হিসাবে । তান বলরামকে দেখোছলেন শ্রীচতন্া- 
দেবের কীতনের দলে--'ভান্তজ্যোতিঃপূর্ণ স্নিগ্ধো- 
বল” মুখমণ্ডল । শ্রীরামকর “রসদ্দার' না হয়েও 
যেভাবে বলরাম সেবাধকার পেয়ো'ছলেন, আর কোন 
ভন্ত তা পানান। 'তীন প্রী্রামকৃষ্ণকে আহারের সব- 
1কছু যোগাতেন- চাল, মিছার, সাজ, সাগু, বার্ল 
ইত্যাঁদ। শ্রীরামকূষের কৃপায় বলরাম শান্তির 
আধকারী হয়োছিলেন। দিন দিন তান উারভাবে 
ভাবিত হলেন । এই অনাবিল আনন্দ নিজের মধ্যে 
সীমাব্ধ রাখলেন না 'তান। নিজের পাঁরবার, 
আত্মীয়-স্বজন, বম্ধৃ-বান্ধবকে শ্রীরামকৃঞ্র শ্রীচরণ- 
প্রান্তে পৌছে 'দয়ে তাঁদেরও শান্তর আঁধকারী 
করালেন। বলরামের সহধামণী কৃষ্ভাবিনীকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ শ্রীরাধারাণনর অন্টসখাীর প্রধানা । 
বলরামের *বশুরবা ডুর সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষের 
ভন্ত। শ্যালক স্বামী প্রেমানন্দ ?ছলেন শ্রীরামকফর 
পার্ষদ। তা রাধামোহনকে বলরাম নিয়ে 
এসেোঁছলেন শ্রীরামকুঞ্চর কাছে । শ্রীরামকঞঞর স্নেহ- 
স্পর্শে ধনা হয়েছিলেন রাধামোহন। হারিঝল্লপভ 
অপছন্দ করতেন বলরামের সপাঁরবারে শ্রীরামকূফর 
কাছে যাওয়া । সৈই হরিবল্পভ কলকাতায় এলে 
ভন্তভৈরব 'গাঁরশ ঘোষের মাধ্যমে শ্যামপুকুরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে উপনীত হলেন তিনও। শ্রীরামকু.ফর 
দর্শনে ও কৃপায় হারঝল্লভ অ'ভভ্ত । 

বলরামের ।তন সম্তান--ভুবনমোহনী, রামকুফ 
ও কৃফময়-সকলেই শ্রীরামকঞর আগশস-বন্যায় ম্নাত। 
শ্রীরামকৃষ্ বলতেন £ “বলরামের পাঁরবার সব এক 
সুরে বাঁধা |” পারবারের ছোট-বড় সকলেই--ঈম্ধরের 


৯৯ ভন্তমালিকা-_ম্বামী গম্ভীরানগ্দ, ২য় ভাগ) ৯৩৮০, পঃ ৯৯৩-১৯৪ 


৬৬৮ 


স্ষ্হায়খ। ১৩৯৭ 


নাম না করে জলগ্রহণ করেন না। পুজা, পাঠ, 
মাধূসেবা, সাদ্ববয়ে দান প্রতৃতিতে সকলেরই সমান 
অনুরাগ । তাই কৃষভাবনীর অসুখ শুনে উতলা 
হন শ্রীরামকৃষ্ণ । 'তাঁন ই্টমাকে আদেশ করেন পায়ে 
হেটে কৃষ্$ভাবিনীকে দেখবার জন্য । বললেন ঃ 
“আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে ।”২9 “আমার, 
কথা শ্রীরামকৃষ কদাচং ব্যবহার করতেন। অথচ 
ধলরামের বেলায় হলো তার ব্যতিক্রম । 
॥ ৪ 

সুদীর্ঘকাল পুরীধামে বাসকালে বলরাম 1নত্য 
জগন্নাথ দর্শন করতেন। কলকাতায় এসে সে-দর্শন 
হতে বত হওয়ায় (তান প্রথমে খুব ব্যাকুল হন। 
বলরামের মনোকস্ট আচরেই দূর করে দেন হারবল্লভ। 
কলকাতার বাসগৃহের দোতলায় উত্তর-পূর্ব ঘরে২১ 
জগন্নাথ প্রাতান্ঠত হলেন। প্রবার্তত হলো নিত্য 
ভোগরাগ । পর্হাথকার লিখেছেন £ “জগন্নাথ 
প্রাতমার্ত প্রাতান্ঠত ঘরে । / ভোগরাগ নাত নাত 
আত প্রীতভরে |” বলরাম মন্দিরে এলেই শ্রীরামকৃষণ- 
অন্তপুরে জগন্াথ দর্শন করতে ষেতেন। 
শ্রীবগ্রহে অপণ করতেন সুগন্ধ পুষ্প । সেসময় 
স্তা-ভ.ক্করা শ্রীরামকৃষ্ণক দর্শন ও প্রণাম করতেন । 
্রীশ্রীগন্নাথের নত্য সেবা থাকায় শ্রীসামকৃও 
বলরামের অনকে বলতেন শুদ্ধ অন্ন । এখা,নহ 
1তান মধ)াহু ভাজন ও রান্র আহার গ্রহণ করতেন। 
বলতেন £ “ওর অন্ন খুব খেতে পার, মুখে দলেই 
যেন আপনা হতে নেমে যায় ।৮২২ 

বলরামের অন্ন সবন্ধে স্বামী 1ববেকানন্দেরও 
এই একই অ।ভমত ছল ।॥। স্বামী সারদানন্দজী 
প্রভ7তরাও তা-ই মনে করতেন । এসনবনম্ধে স্বামী 
সাঞ্ধানন্পজার জাঝন একট থটনা আছে । বলরামের 


২০ ভভ্তম?লকা, ২য় ভাগ, প্‌ঃ ১৯৯, ২০৯, ২০৬ 


বলরাম মাল্দয় £ পুরনো কলকাতার একটি ধীতহাঁসিক ঘাড় 


পুত্র রামকৃফ বস্‌ তাঁর কন্যার বিয়ের পর বেলড় 
মঠ ও উদ্বোধনের সাধুদের একদিন নিমন্্রণ করেছেন 
অন্ন গ্রহণের জন্য । উদ্বাধনের সাধুদের সারদানন্দ্জী 
বললেন যে, তান অমুক সময়ে বলরাম মান্দরে 
যাবেন। যে যে তাঁর সঙ্গে যেতে চায়, যাবে। 
স্বামী ভ্মানন্দ বয়ে বাড়তে অন্ন খাওয়া উাচত 
নয় বলে মত প্রকাশ করলেন । সারদানন্দজী কিছু 
বললেন না। নাদন্টি সময়ে তান বোরয়ে পড়লেন। 
সঙ্গে চললেন দুজন- স্বামী গঙ্গেশানন্দ ও স্বামী 
দয়ান'ণ। বেলুড় মঠ থেকেও সাধুরা এসেছন। 
সকলে খেতে বসেছেন। সেসময় স্বামী প্রেমানন্দজী 
অসস্থ অবস্থায় ওখানে 1ছ.লন। ভান বাইরে 
বোরয়ে এস সাধুদের বকলেন £ “তোরা খেতে পাস 
নাঃ বিয়ের অন্ন খেতে এসোছস 2 সাধুরা 
দাড়য় উঞঠছ। তখন রামকৃ্ক বসু বললেন £ 
“দেখদন, বাব্রাম মহারাজ (রামকৃষ্ণ বসুর মামা), 
আপ।ন এ-সবঝন্ধকছু বলবেন না। আম তিন 
পুরুষের ভ১। আম জান সাধুকে কি দতে হয়, 
নাতে হয়। এখানকাপ কোন 1জানস ববাহের 
সঙ্গে সংম্পণ্ট নয় ।৮ এ কথা ঝলাতে স্বামী প্রেমা- 
নন্দজা ঘরের 1ভতর চলে গেলেন । সাধুপা অনগ্রহণ 
করলেন । ম্বামা সারদানন্দজী খাওয়ার পর যেতে 
যেতে বললেন £ “বাবা, আম বয়ের অনা ক শ্রাম্ধের 
অন্ন তাব্ঝ না। ঠাকুপ্প বলতেন যে, বলরামের 
অন শ্ধথ অন। আ।ম সেহ অন্ন গ্রংণ করতে 
এসে।ছলাম ।২৩ কেবলমান্র এখান শ্রাশ্রাগনাথের 
1নত্য পজা-সেবা হয় বলে বলরামর অনকে শুদ্ধ 
অন্ন বণতেন না শ্রীরামকৃষ্ণ ; বলরামের ব*বাপ, 
ভন্ত এবং শুদ্ধ জাবনচযা দেখে শ্রারামকৃষ্ণ বলতেন, 
বলরানর অম শব্ধ । 


শ্রাঞজরামকৃফ লালাপ্রসঙ্গ--স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ ১৯৩৮০, গুরুভাব 8 উত্তরাধণ পঃ ২৭৮-২৮১ 
শ্রীম। সারদা দেবন--ঝামী গম্ডারানন্দ ১৯৭৫, পৃঃ ১৪৯ 


২৯ এই ৬ঠ.কুগ্ঘরের মেঝে প্রথমে সধারণ 1সমেন্টের 'ছল। 


ঘর্তমানেও এড বসু বংশধরদের পারখারক ৬।কুরঘর । 


১৯২২ খসস্টান্দধে এর মেঝে মাবেজে করা হয়। 


২২ ভন্তশালক।, ২য় ভাগ, পু ১৯৭ ) শ্রগ্রনামকৃফ প'াথস্অক্ষয়কুমার সেন ১৩৮৮৬, পৃ ৩৯২; 


কথামত, ডদ্বোধন কাবালয়, প:ঃ ৮৮৭, ৫৯৬ 


ই৩ হজরাম মান্দরে প্ররামকক $ শতবফের (১৯৬২-৮৩) আলোকে বলরাম মান্দর, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৬-৩৭ 


৬৮৯ 


নভেম্বর» ১৯৯০ 


উদ্ধোধন | 


বলরাম মান্দরে শ্লীত্রীজগন্াথেরং৪ একাঁট ছোট 
রথ 'ছল। গ্রাতব্ছর রথযান্রা় বলরাম ভন্তসহ 
শ্রীরা কৃণকে নিমন্ত্রণ করতেন। আনন্দউংসবর 
ফো রা বয়ে যেত বলরাম মান্দরে ৷ রথযান্রার দিনে 
রথখানকে ধৰজা-পতাকা দিয়ে সসাজ্জত করে 
বাইরের বারান্দায় আনা হতো । শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে 
রথ টান:তন। কথামৃতকার বর্ণনা দিয়েছেন £ 
“শ্রীত্রীকগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও 
বসন-ভূষণ ও পষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়া.ছন। 
ঠাকুর বেনোয়ারীর কর্তন ফোঁলয়া বারান্দায় রথাগ্রে 
গমন কাঁরলেন, ভ.ন্তরাও সঙ্গে সঙ্গে চললেন । রথের 
রজ্জু ধরিয়া একটু টানলেন--তংপ.র রথাগ্রে ভন্তস-ঙ্গ 
নত্য ওকাঁতন করিতেছেন ।"**উচ্চ সংকীর্তন ও 
খোলের শব্দ শুনয়া বাহরের লোক অনেকে বারান্দা 
মধ্যে আসিয়া পাঁড়য়াছে। ঠাকুর হারিপ্রেমে 
মাতোয়ারা । ভব্তেরাও সঙ্গ সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া 
নাঁচতেছেন।”২৫ এক রথযাত্রা উংসংবর প্রত্যক্ষদশ' 
্বামী সারদানন্দজাী লিখেছেন £ “সাত্বক পারবারের 
বিশুদ্ধ ভান্ত.ত প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাং জগন্নাথদেবের 
রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্শরীরে আবিভূত-সে 
অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মালবে? সেশুদ্ধ 
প্রেমস্রোতে প'ড়ল পাষণ্ডের হাদয়ও দ্রবীভূত হইয়া 
নয়নাশ্রুরুপে বাহর হইত--ভ্তর আর ক কথা। 
এইরুপে কয়েক ঘণ্টা কর্তনর পরে শ্রত্রীজগলাথ- 
দেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে 
ভন্তরা সকলে প্রসাদ পাইংতন ৮২৬ রথযাত্রা 
আনন্দোংসবের আনম্দস্মত ভক্তদের হাদয়ে..চর- 
স্মরণীয় হয়ে থাকত ।২৬ 

শ্ীপ্রীজগম্নাথ কোঠারে থাকায় বলরাম মান্দরে 
রখোৎসব বহুবছর পা।লত হয়নি । বরথাটও গুদাম 
ঘরে পড়োছল। ১৯৫৪৫৬ প্রাস্টাব্দে রথাটকে 


৯২তম ঘর্ষ--৯৯শ পংখ্যা 


গুদাম ঘর থেকে ধের করা হয় । তখন তার ভগ্ন. 
দশা । রথাঁটকে নতুনভাবে তৈরি করা হয় । রথের 
সাইজ পূর্বের মতন। পুরাতন রথের পা্টাতন ও 
ঘোড়া দ::ট নতুন রথে সংযোজিত হয় ।২৭+ বর্তমানে 
বলরাম মান্দরে রথোংসব সাড়*বরে উদ্যাঁপত হয় 
প্রাত বছর। 
1 ৫ ॥ 

বলরাম মাঁন্দরে শ্রীরামকুফ এলে হলঘরের সংলশ্ন 
দাক্ষণ-পাঁশচমের ছোট ঘরে দৃপুরে বিশ্রাম ও রাম্রবাস 
করতেন ।২৮ স্বামী ব্ঙ্ষানম্দজীরও আবাস ছিল 
এই ঘরে। হলঘরকে বলা হতো বৈঠকথানা । এখানেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভ-স্তর মজ।লস করে বস.তন। হলঘরেই 
অনুন্ঠত হতো সংকীতন ও নত্যাদি। শ্রীরাম 
উন্ম-$ করতেন তাঁর অফুরন্ত অব্যাত্ম ভ্ঞানভা*ডার। 
উপনীত হতেন নতুন নতুন ভন্তগণ। বলরামকে 
দিয়ে ডেকে পাঠাতেন তাঁর ছোকরা ভক্তদের । এখানে 
কলঞাতার বহু লোক শ্রীরামকুফর প্রথম দর্শন 
পেয়েছন। বহ্‌ ভাগ্যবানদের 'তান কৃপা করেছন 
এখাণে । 

শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য পাদস্পর্শ ও অবস্থানে 
বলরাম মান্পর ধন্য । শ্রীমা থাবতিন অন্দর মহলের 
দোতলার উত্তর-পন্চমের ঘরে । শ্রাদামকুফের মহা 
সমা'ধর পর ও বাগঝাজারে “মায়ের বাড়ী, হওয়ার 
পূর্ব পর্ষম্ত যনই গষফ্োডিন হয়েছে, শ্রীমা ঝাস 
করেছন ব্জরাম মান্দরে। বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী 
হওয়ার প্ শ্রীমাকে বাম মান্দঝে এন থাওয়া৬ন 
বরামের পুত রামরুফ বসহ। 

হলঘকেই ম্বামখজন ১ মে ১৮৯৭ প্রাতগ্ঠা করেন 
রামকুষ ।মশন। আজও প্রাতব্ছর ১ মেএই 
,উপভক্ তনুঠানহয় ॥ এখানে হেশ. কয়েকবার 


। মিশনের সগ্তাাহক সভাও হয়েছে। এসঝজ। ভাত 


২৪ বসু পারবারের ৪৪ জগন্নাথ বঙ'মানে বঙ্গরাম মন্দিরে দেই। (তীয় ফিবযুষ্ধের সময় ১৯৪২ ৎ:৯ট্র1, 
জাপান বেমার ভয়ে শ্রীঞ্রজগন্লাথবিগহকে বসু" পাকবারেক্ক কোঠার়ের ( ভীড়) ) ঝাঁড়তে চথালা১তা%৬ কর হয়েছে। 


বর্তমানে সেখানে তার ন্তি) পুজ্জাসেবাদ হয়। 
৬ 1ডসেম্ণর, ১৯৬৮৯ )। ৯. 


আআ 
২৬ লালাতুসঙ্গ, হয়) গৃরুভাব $ উত্তরাধ। পে ২৮৫"; 


(ফস গযিবারের হত'মান বংশধর ২০৮৮ বসব ঝাছে 218 সংবাদ 9. 


২৫ বছ।মত, প১ ৯১৯. 
জপ)ফঙে রুৎযাঞার 1ববধণ & (৯) ইয় ভাগ, গৃক্ভাব $ 


উত্তরা) পু ২৯৯-২৫৬ ; (২) পুঃ ২৭৮-৩১১। কথামৃতে রথযাতার বিবরণ £ (৯) পৃঃজ ৫&৯১-৬০৪, তারিখ 
৩ জুলাই ১৮৮৪ (২) পঃ ১৬৯-৯৬৭, তাঁরখ ৯৩ জুলাই ১৮৮৬। 
২৭ রণেন্দু বস ও রাঘবেন্দ্র বলুর কাছে প্রাপ্ত সংবাদ £ তারিখ ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯। 


২ বর্তমানে গ্রীরামকফের ঘর ও হলঘরটিকে যথাক্রমে ঠাকুরঘর ও নাউমান্দরে রপান্ভারত করা হয়েছে 


৯১৭৪ খ্2নস্টাব্দের ৯৯ অক্টোবর । 


৬৯০ তং + 


ও 


তীগ্রহারণ। ১৩৯৭ ধলরাম মাঁনদর £ পুরনো ফলকাতার একটি এরীতহাসিক বাতি 


উপাশ্থিত থাকতেন শ্রীরামকফের সাধ্যাসী ও গহে স্বামী বদ্ধানন্দ বলরাম মা্দরে থাকতে 
ভন্তেরা। তাঁরা বন্তৃতাঁদ দিতেন। মহাকাঁব গারণ ভালবাসতেন। বলরাম মাঁন্দরে স্বামণ প্রেমানন্দও 
ঘোষ বেশ কয়েকটি মূল্যবান বন্তুতা এখানেই থাকতেন। শেষ অসুখের সময় তান হলঘরে 
দিয়েছেন। ভত্তদের অনুরোধে ম্বামীজী তাঁর কিন্নর ছিলেন। হলঘরে বলরাম, স্বামণ প্রেমানদ্দ ও 
কণ্ঠে গান গেয়ে সকলকে মোহিত: .করতেন..এখানে | . স্বামী. ব্ম্বানন্দের মহাসমাধ হয় । বলরাম মন্দিরের 


বাটি 
+ 





আরাসহৃক্কের ঘর বেরর্দানে টাকুর ঘর) ৫. এীশীরাম্র ঘর 
মিসির ৬. রাল্গৃক্ষ বসুর ঘর 
ঘ্বারী প্রেরানন্দ্রে ভাই প্শান্তিরার' ঘোষ হাঞ্চিন ৭. বলরাম বলুর ঘর 
বলরাম বসুর পারবারক্ষ ঠাকুর আর বলরাম মনির , দোতলা 
ক্ষেল । নি তি 


বলরামবাবৃর মৃত্যুর পর স্বামীজী প্রায় একমাস চর তলায় দাঁক্ষণ-পর্ব'£াদকের "ঘরে স্বামী: 
বলরাম মাশ্দরে ছিলেন। বিদেশ থেকে আসবার তুরীয়ানদ্দ প্রায় 'নয়-দশ মাস (১৯১৮) চাকংসার 
পরও স্বামীজী বহুবার অবস্থাম করেছেন বলরাম জন্য ছিলেন। অনা সময়েও.তান ধখানে থেকেছেন । 
মন্দিরে। তিনি ভন্ত ও যুবকদের সঙ্গে বাত মিশন প্রাতত্ঠা হবার পর স্বামণ তুরায়ানখ্দ হলবরে * 
প্রসঙ্গাদি করতেন এখামে । নিয়ামত শাস্ম পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন, এ. একই 


৬৯১ নভেম্বর, ১৯৯০ 


ঘরে স্বামী অন্ডুতানন্দ একাঁদক্তমে প্রায় নয় 
বছর ছিলেন। শ্রীব্রামকফের অন্যান্য পার্ধদরা 
কোন-না-কোন সময়ে অবস্থান করেছেন বলরাম 
মান্দরে। 


শ্রীরামকফের মহাসমাধর পর স্বামী ব্স্ধানন্দ 
ও অন্ভুতানন্দ তাম্রকলসপর্ণ পাঁবন্র অস্থি সহ 
শ্রীরামক্‌ফর ব্যবহৃত বন্তাঁদ ও অন্যান্য 'জানসপন্র 
ণনয়ে এসৌছলেন বলরাম মান্দরে। 'জানসপন্রাদ 
রাখা হয়োছল বাঁড়র দোতলায় ওঠবার িশড়র বাম- 
দিকের ঘরে । বরাহনগর মঠ হওয়ার পূর্ব পর্ষন্ত 
বলরাম মাম্দরে ঠাকুরধরে পাাজত হতো “আত্মারামের 
কোটা" (শ্রীরামকূ.ফর পাবন্র ভন্মাধার)। 


বলরাম মাঁন্দরের 'নচের তলায় একট ছোট ঘরে 
একাঁট বাঁলকা 'বদ্যালয় (বর্তমানে আফস ঘর) 
ছিল। বলরাম মান্দরে শ্রীরামকঞ্ আছেন । স্বামী 
প্রেমানন্দ একদিন শ্রীরামকুফের হাতে জল ঢেলে 
দিচ্ছেন। নিচে একট বাঁলকা আঁচলে বাঁধা চাঁবর 
গোছা বনবন: করে ঘোরাচ্ছল। দোতলা থেকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এ বালিকাকে দেখিয়ে বাঝুরাম মহারাজকে 
বললেন £ “দ্যাথ, মেয়েরা পুরুষদের এই রকম করে 
বেধে বনবন: করে ঘোরায় । তুইও কি তাদের 
হাতে এরকম ঘুরতে চাস?” মেয়েদের হাতে 
পুরুষেরা কিভাবে ক্লীড়নক হয়ঃ এই দিনের দস্টান্তে 
বাবুরাম মহারাজের হাদয়ে দ্‌ঢ়ভাবে আঙ্কত 
হয়োছল ।২৯ 

রামকু্খ মিশনের প্রথম নারীশিক্ষা-উদ্যোগ-_ 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
হলঘরে । স্বামী ব্রষ্ধানন্দের শিব্য ও শ্রীন-র ছাত্র 
হণরচরণ মাল্পক স্মাতিচারণ করেছন £ “নবোঁদতার 
সেই প্রথম উদ্যাগ। বাগবাজার পল্লাতে বালিকা 
বিদ্যালয় খুলবেন । একাঁদন বলরামবাবূর বাড়তে 
গৃহস্থ ভন্তদের একট ঘরোয়া সভা হলবরে হলো, 
যাতে গৃহস্থরা এ স্কুলে মেয়ে দেন--এই আবেদন। 
সকলে বসে আছেন। এমন সময় অতাঁক-তভাবে 


১২তম ঘর্ষ--১১শ সংখ্যা 


গ্বামীজী সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন । 
িনবোদতা ইংরেজীতে বস্তৃতা দিলেন। মাস্টার 
মহাশষ, সূরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু প্রভতি 'ছিলেন। 
স্বামীআী কয়েকজনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে 
গ'তো দিচ্ছেন আর বলছেন, “ওঠ ওঠ । ওঠ না। 
শুধু মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। জাতাঁয়ভাবে 
তাদের শিক্ষা্ীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগতা তোদের 
সবাইকে করতে হবে। উঠ বল- আবেদনের 
প্রতুত্তর দে। বল--হণ্যা, আমরা রাজ আছ। 
আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব" কেউ ওর 
বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামীজাী 
হরমোহনবাবুকে জিন করে চাপা গলায় বললেন, 
“তোকে দিতেই হবে ।৮ তাঁর হয়ে স্বামী নিজে 
তখন বললেন, “৬৩11, ১155 7০719, 0713 
61016112075 1013 £11 00 % ৪.১ (মিস 
নোবল, এই ভদ্রলোক তার মেয়োটকে তোমায় 
দিচ্ছেন। ) নিবোদতা প্রথন দেখতে পানান যে, 
ভিড়ের মধ্যে স্বন্বং দ্বামীজী আ.ছন। তাঁকে দর্শন 
করে ও তারএঁ উংসাহবাণী শুনে 'নিবোদতা খুব 
বোৌশরকমের খাশ হলেন। হাততাল দিতে 
লাগলেন এবং শেষে আনম্দে বিভোর হয়ে নাচতে 
লাগলেন । ঠিক যেন একটি ছোট বাঁলকা 1১৩০ 


হলবরের উত্তর দিকের ছোট্ট ঘরাটতে (বর্তমানে 
্রীত্রীতাকুরের ভাঁড়ারঘর ) স্বামী প্রেমানম্দের ভাই 
শান্তিরাম ঘোষ থারতেন। গোপালভাবে সথ্ধা 
কামারহাঁটর বামনী গোপালের মাকে তাঁর শেষ 
অবস্থায় এখানে আনা হয়েছিল। এখান থেকে 
নিবোঁদতা তাঁকে তাঁর আবাসে নিয়ে যান। 


বলরাম মান্দরের একতলায় স্মাতপত স্থানগলর 
একাট মানাচন্র এই সঙ্গে সন্ন:বাশত হলো পাঠকবর্গের 
বোঝবার স্যাবধার জন্য ৷ মানচন্রাট মূল নক্সা থেকে 
তোর করেছেন সন্যপ্রয়াত সুভাষচন্দ্র বি*বাস (হাওড়া) 
ও শ্রীনংম্তাব সাঁতরা (বাগনান, হাওড়া )। নল্সা 
গদয়েছেন বলরাম মান্দর কর্তৃপক্ষ । [ ক্রমশঃ ] 


২৯ প্রেমানন্দ জশীবন-চাঁরত-_স্বামী গুঁকারে*বরানন্দ, ১৩৫৬৯, পৃঃ ৮৪ 
৩০ স্মৃতির আলোয় স্যামীজী--স্বামণ পূর্ণাসানন্দ সম্পাদিত, ১৯৯০, পঃ ২৫৯-২৬০ 


৬৯২ 


. ধলরাম মাল্দয় & প্রতনা কলকাতার একটি এরীতভহাসিক ধাঁ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ 





নভেম্বর? ১৯৯০ 


৬৯৩ 


টি 


কবিতা 


বিবেক-খাত্বিক 
নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় 


'দিনাশ্ত ডুবয়া গেল দিগন্ত 'তামরে 
ধুসর মাট.ত 

অসহ রা'্রর ছায়া পক্ষ মেলি নামে 
পথপ্রাম্ত 'পরে 

যৃথবদ্ধ মানবের পদচিহ্ন লেখা 
সম্ধ্যার আঁধারে যেথা মিশে । 
অনন্তের কোণে 

একট নক্ষত্র শুধু জলে আবিরাম 
শুকতারা নাম । 

সূর্যবাঁহুবলয়ের বন্ধন বাহিরে 
কালের প্রহরাঁ গণে প্রহরে প্রহরে 
্রষামা রানির শেষে 

প্রতীক্ষার তীরে 

জ্যোতির্ময় অভ্যুতান-্ষণ । 

বিদগ্ধ মানব-আত্মা 

লোক হতে লোকাশ্তরে 

রে হাহাকারে । 

আঁম শুধু জেগে রই একাকী অভাঁক 
অনন্তের বরতনু, অণুপরমাণু স্নাত 
1ববেক-খা'ত্বক ॥ 


ক্ষণক আধার 
সনৎকুমার মিত্র 


তুমি আছ বিন্দুতেও তুমি থাক সিম্ধুতেও, 
খুশ হয়ে প্রেম দাও খুশি হলে প্রেম নাও। 
তুম প্রেম দিলে সযোদয়, 

তুম প্রেম নিলে জন্ম হয় 

নবধৃগ অসাম আশার ; 

আম তার ক্ষা্ণক আধার । 


গ্রাম মানে 
মধুতুদন পাল 


গ্রাম মানে ভালবাসা, মাটির মায়া 

শরীর ছ'য়ে থাকে 

মায়ের আশাীবাদের মতা । 

গ্রাম মানে সরল মানুষের স্বর্গ, 
সন্্যাপ্রদীপ, পন্মপুকুর, উদার আকাশ । 
মাঁটর ঘরে দুঃখের ভাত 

পরম তৃপ্তিতে ভাগ করে খাওয়া ৷ 

গ্রাম মা.ন মাম্দর, উঠানে আলপনা 
বুক-জুুড় আনন্দ-উংসব 

দুঃখ ও সুখে পাশাপাশি থাকা । 
বিস্তীর্ণ প্রাশ্তরে সবুজের আশ্চর্য স্ব্ন 
আউল-বাউ.লর উদাসী নুপুর 

ফুলে ফুলে সাজানো শান্তি 

গ্রাম মানেই স্বগাদপ গরীয়সী মা । 


ফগল 


দেবকুমার বাগচী 


আতগ্ত পৃথবা ছিল 

জলের ফোটার 'দকে চেয়ে 

মা.ট নিয়ে বেচে থেকে 

নতুন জীবন দেবে বলে। 

বত বাঁধ বাঁধা আজ 

তার বুকে নদীর প্রবাহমূলে 
আকণ্ঠ নিমাজ্জত জলের বাসনা আছে 
শ্পিপাসার্ত পাবার হাদয়ে | 

মেঘ হতে অনন্ত ফোটাজল 

1স-ণত বারিধারা খাত 

প্রাবস্ট সে মা;টর স্নায়তৈ-_ 
মানুষের করস্পর্শে 

শিংরিত রোপণ ও মার প্রাণ ঘ্রাণে 
বিকশিত অমৃত ফসল । 


৬৯৪ 


তোমারই মুখের পানে চেগ্নে উপলকি 


ঝাশীনাথ বন্দেপাধ)ায় চিরপ্রশ স্ত বাগদী 
যেখানে যা দোখ উপলাব্ধ ছিল, তবে এত ঘন ছিল না 
রকমফের পৃথিবীর মানাচত্রে | ঘন সৌদনই হলো, যখন শববাহকের কাঁধে 
সকল মানুষ তোমার মুখের পা.ন চেয়ে-_. শবদেহ দেখোঁছলাম 
তোমার মুখ উবায় হাসে, মেঘলায় কাঁদ, সোদন মনে হলো, 
ফুলে ফুলে পা রেখে হয় প্রজাপাঁত ; আম" এই শব্দটির আবচ্কতা 
সমবদ্রুর তাঁরে তরঙ্গ হিমালয়ের কু.হলী-_ অত্যন্ত মুর্খমন; 
মানাচত্রের সব মানুষ । উপলাব্ধ ছিল, তবে এ.তা ঘন 1ছল না 


অন্ধকারে, কান্নার 


তুম কোথায় লুকিয়ে থাক, 'কোন-খানে ? 
আত্মভরী অহচ্কারের দিনে 
কোন বনে তোমার লুকোচুর ? 


ঘন সোদনই হলো, যখন মুখনঃসৃত শব-ভাবার 
উংস খ'জেছলাম 

সোদন ম.ন হলো, শব্দর উংস জল-মাটি.বায়্‌ 
কারণ এসবই উভব। 


মানাচ-ব্রর সমস্ত মানুষ তোমায় সারাক্ষণ খজেছে। উপলাঁষ্ধ ছিল, তবে এতো ঘন ছল না 


হাতে মিলেছে শুধুই ঘন সেদিনই হলো, 

শান্ত শব্দ-তরঙ্গের লোভ পৃরোমান্লার় মনে, স-প্রণামরত একজনকে দেখলাম 
মানচিত্রের সমস্ত মানুষ যাত্রা-তরঙ্গে দূলছে ১ সোদন ম.ন হলো, 

তুফান তুলছে-_মনে, প্রাণে, গানে." দ্ধ মানুষের ভতর অবাস্থৃত 


এ গান তোমারই মুখের পানে চেয়ে, স্বনরভভর হয় । সূর্য ও মানুষ মূলতঃ এক ও আভত্বে। 


দরজা আমার কেউ নাড়ে ম৷ 
হিমাংশুশেখর চক্রব্তা 


সাত সকালে--দিন দুপুরে--ভর সম্ধ্যায়--নিশৃত রাতে-- 
আশেপাশের বাড়ির কড়া নিত্য নাড়ায় কারা যেন। 

কেন ডাকে, 'ক প্রয়োজন, ক চায় ওরা 2- প্রশ্ন জাগে । 
1নত্য শুন, “দরজা খোল, দরঞ্জা খোল”, ডাকছে কারা । 


আমার বা'় আমি একা, দরজা আমার কেউ নাড়ে না। 
বাইর কড়ায় জং ধরে তাই অনাদরে, আয়ু গড়ায় । 
দরজা আমার আম লাগাই, আম খুলি কৌত্‌হলে, 
তবু যেন পাল্লা দুটি আটছে ক্রম, খুলবে না আর। 


হাররে কবে শুনতে পাব, “দরজা খোল, কেউ আছ কি? 
কেউ যে থাকে, নিজের কানেই শুনব বখন দেব সাড়া । 
1স্ময়েরই চমক ভে.ঙ জানব আমায়, যখন আম 

খুব চেচাব, উঠবে ধ্যান, “স্বয়ং থাক.."ম্য়ং থাক.” । 


উ৬ 


বাতায়ন 


আমেরিকাবাসীকে গিরামিষাশী হওয়ার গরামশ 


আমোঁরকাবাসীদের মৃতার কারণগযাঁলর প্রায় &০ 
শতাংশ হচ্ছে রন্তনালীতে আযঁথরোক্ষেরোসস 
(811/5:05019:0515--রন্কনালীর ভিতরে জায়গায় 
জায়গায় চার্বজাতীয় দ্ুব্যজাত ঘা ) হওয়া । এ থেকে 
উদ্ধার পাওয়ার একমান্র উপায় হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে 
নিরামষাশী হওয়া এবং রন্তে 'লাপড (1191৫-- 
চাব্বজাতণয় দ্রব্য ) কমানোর উপায় গ্রহণ করা-_ 
বলেছেন ডান্তার উইলিয়াম সি. রবার্টস, যিনি 
'আমোরকান জার্নাল অফ কাঁ্ড'য়লাঁজ'র সম্পাদক । 
কয়েকমাস আগে বন্বেতে 'করোনার হাদরোগ'-এর 
ওপর পৃথিবীর বাভষ্ দেশ থেকে আগত বিশেষজ্ঞ- 
দের যে আলোচনাচক্ক ব্সাছল, সেখানে ডান্তার 
রবার্টস-এর ভাষণ থেকে তাঁর আঁভমতগ্ীল তুলে ধরা 
হচ্ছে। তান বলেছেন, “আমাদের খাদ্যই আমাদের 
ভাগ্য নিধারণ করছে ।”» আমেরিকানরা যা খেতে 
ভালবাসে, অর্থাং হ্যামবাগার (13517)01691-- 
মাংসর পিঠা ) এবং দৃষ্ধমন্থিত পানীয় (10111- 
81810 ), সে দুটিত প্রচুর কালার (0810116-- 
উত্তাপশাত্তর মাপাঁবশেষ ) ও স্যানুরেটেড (99001865৫ 
--সংপান্ত ) 'লাপড আছে, এবং সেগাঁলই এ 
দেশে এত বেশ হারোগের কারণ । 


সম্পূর্ণ নিরামিষভোজীদের কতকগুলি অসুখ 
সাধারণতঃ হয় না, যেগনীল আমষভোজীদের হয় । 
অসুখগ্ণীল হচ্ছে রন্তচাপবৃদ্ধি (151 ০00505100 ), 
নি*্নঅন্ত্র (০0199 ) এবং স্তনে ক্যানসার, কোম্ঠ- 
কাঠিন্য, অন্রের টিউমার (01910081051), হানিয়া 
(119005 17611018 ), পিত্তকোষে এবং বৃক্ধে পাথর, 
গাঁটব্যথা ( ০5:০০081101111819 ) প্রভৃতি । 

মোটামুটিভাবে, শরীরের ওজন যত বান্ড়বে মৃত্যু 
তিত এঁগয়ে আসবে । প্রাতি পাঁচজন আমোরকানের 


মধ্যে তিনজনের ওজন বোশ। ডাঙ্কার আযানসেল 
কীজ দ্বিতীয় মহাযৃত্ধের পরে বিভিব দেশে গিয়ে 


অনুসম্ধান করে প্রথমে দেখান যে, রস্তে কোলেস্টেরল 
(90015916101 -একরকম চীবজাতীয় পদার্থ) 
১৬০ 'মালগ্রাম ( প্রাত ডৌসাঁলট।রে বা ১০০ মিলি- 
লিটারে )-এর ওপর গেলে রোগলক্ষণ দেখা দেয় । 
জাপানে যেখানে করোনারি রোগ কম হয়, সেখানে 
লোকের রস্ত্র কোলেস্টেরল ১৫০ 'মালগ্রামের কম, 
কিন্তু আমোরকায় এট প্রায় ৩০০ 'মালগ্রামের 
কাছাকাছি। তারপরে যত গবেষণা হয়েছে, সব- 
গুলিতেই প্রমাণত হয়েছে ষে, রক্তে কোলেস্টেরল যত 
বাড়ে, রন্তনালীতে তত আযাঁথরোস্কেরোসস ঘা বাড়ে 
এবং এই কারণে মৃত্যুও তত বেশি হয়। ১৯৮৪ 
ধীষ্টাব্দে এও দেখা গেছে যে, রন্তে উচ্চ কোলে- 
স্টেরলের মানা কমানো হলে রন্তনালীর আথরো- 
স্ষেরোস:সর ঘাও কমে যায়। রান্তর এক শতাংখ 
কোলেস্টেরল কমলে হাররোগের আক্লমণ দুই থেকে 
[তন শতাংশ কমে । এর বিপরীত'টও সত্য । অর্থাৎ 
কোলেস্টেরল ১০ শতাংশ বাড়লে হ্ারোগ ২০ থেকে 
৩০ শতাংশ বাড়ে । মৃতদেহের ময়না তদদ্ত করেও 
এর সত্যতা প্রমাণত হয়েছে । 


খাদ্যের মধ্যে থাকা কোলেস্টেরল একটা বড় 
সমস্যা নয়, কারণ বোঁশরভাগ আমোরকান প্রাতাদন 
আধগ্রাম কোলেস্টেরল খান--ষেটা ডিম বা লাল 
মাংস” (19 11681) না খেলেই প্রায় বাদ দেওয়া 
যায়। কিন্তু চার্বর ব্যাপারাট আলাদা । প্রাপ্তবয়স্ক 
একজন আমোরকান প্রাতদন প্রায় ১৪০ গ্রাম চর্বি 
খান, বার এক তৃতীয়াংশ পারপৃত্ত (5810£85 ) 
চর্বি যা কোলেস্টেরলে রুপান্তরিত হয়। যেসব 
তেল বা চীর্বজাতীয় গজাঁনসে রান্না করা হয়, তা 
পারপৃস্ত বা অপারপ্স্ত হতে পারে। পারপন্ত 
চার্বর মধ্যে প্রধান হচ্ছে নারকেল তেল ( ৯২ শতাংশ 
পারপ্ন্ত ); তারপর পাম (080) তেল (৮৬ 
শতাংশ পারপুন্ত ), মাখন (৬৬ শতাংশ পারপৃন্ত )। 


৪৯৬ 


টাগ্সহায়ণ, ১৩৯৬ 


চার্বজাতীয় সব দ্রব্ই ক্ষতিকারক নয় ; কয়েকটি 
কোলেস্টেরল কমায়, বা এব্যাপারে , 'নাক্য় 
(0691181 ) থাকে ; এর মধ্যে পড়ে আঁলভ তেল ও 
বাদাম ( 76858 ) তেল, যাদের মধ্যে ভাল জাতের 
ফ্যাটি আাসড (10000 01590018050 ও 0019 
01058001650 18009 ৪০1৫5 ) আছে । 


আম্োৌরকাবাসীর খাদ্যতালিকা থেকে ডাঃ রবাটস 
হ্যামবার্গারের দিকে আঙ্গুল দেখালেন । হ্যামবার্গারের 
ওপরে পানর (০৮৪০০) দেওয়া থাকে ; সৌঁট এবং 
আন.যাঙ্গক “ফ্রেণ্ ফ্রাই? (61690% 00165) ধরলে 
একট হ্যামবাগারে ১০০০ ক্যালার উত্তাপশান্ত আছে, 
এবং এটকে 'নংড়ালে ১৫ চা-চামচ চার্ব নির্গত হবে, 
যার আধকাংশ হচ্ছে পারপৃস্ত চার্ব। ডাঃ রবার্টস 
বলেন, “আমোৌরকায় ২০ শতাংশ লোক দুপুরের 
ও রাতের আহার সারে প্রুত খাবারের দোকান- 


বাতায়ণ 


গালতে (1899 0০০৫ ০1)8603 ), যেখানকার প্রধন 
সামগ্রী হলো হ্যামবার্গার ও দৃগ্ধমাঁথত পানীয় । 
& শতাংশ আমোরকান প্রাতরাশও সারে এসব 
জায়গায় । 


ডাঃ রবাট'স মনে করেন যে, নিরামষ ভোজনে 
শুধু স্বাস্থাই ভাল থাকে না; এর ফলে যা খাদা- 
সামগ্রী বাঁচে তাতে পৃথবীর অনশনারিস্ট দেশগুলকে 
অনেক সাহায্যও করা ষেতে পারে। 


ডাঃ রবার্টস শেষে বললেন যে, আযাথিরো- 
স্রেরোসস অনেক কারণে হয়, তবে প্রধানতঃ এট 
1লাঁপডজাত রোগ । রক কোলেস্টেরলের মান্রা ২০০ 
শর্মালপ্রামের ওপরে উঠলেই আথরোস্কেরোসস 
হওয়ার বুক আসে । কোলেন্টেলের মানা ১৫০ 
মিলিগ্রামের 'নচে থাকলে উচ্চ রক্তচাপ বা ধুমুপান 
থেকে বিপদ আসার ভয় সামান্য ।* 


*:1569৫8551 18719, ৬০1. 20, 1৭০. 3, 110৫৩1 1990, 09. 1-3. 


মাধুকরী 
ভরা 
স্বামীনী 
নরেন্দ্র দেব 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ-অবতার, বিস্তারিয়া আস্থিসার দুবাহু বিশাল 
লীলা যাঁর কাঁরতে প্রচার, সোঁদন আঁসয়াছিল দিতে 'নিষ্পৌষয়া-_- 
সম্ার্ধমণ্ডল ত্যজ ভ্‌সপ্ডলে এসৌছলে নাম-_ তোমার তরণ-তণ্চ হয়া! 
হে বিবেকস্বামী ! সেই ঘন-অন্ধকার দুযোগের দিনে সংশয়ের 
কুসৃম-সৃবমানসন্ত জীবনের তব অনাবিল প্রথম উবায় ঘোর ঝঞ্জাবাত-_ 
কনক-কিরণ-কান্ত বিহাঁসত হিরণ ভায়. নাশতে আস্তক্য-বৃ্ধি, বি*বাসের মলে, 
উদ্ভাঁসত যে-মৃহূর্তে যৌবনের অরুণ-আভাষ, কেবলই কারতোছিল সবলে আঘাত ; 
অদষ্টের ক্লুর পারহাস__ সেই তব জীবনের চরম দার্দনে রামকৃষ্ণ দীনের দেবতা 
এনোৌছল অকস্মাং নিদারুণ ভাগাশবপষয়, দুর্বল অন্তরে তব 'দিয়াছল আন আভনব 
বিভীষিকাময় | আনন্দ-বারতা ! 
অভাবের বিকট কদ্কাল, অধাচত--তাঁহারই কৃপায়, 


৬৯৭ 


উদ্বোধন 
দেবীর দর্শন লাভ জননশর দুটি রাঙা পায়, 
চিত্ত তব বিত্ত আশে করে নাই আঁনত্য প্রার্থনা-- 
হে আজন্ম মহামম'ত সম্ত-মনা । 
তুম শুধু চেয়েছিলে ভ্ঞান-ভান্ত-ববেক-বৈরাগ্য-_ 
অবাধে কেবল 'নিত্য চিন্ময় মায়ের অপরূপ 
দর্শন-সৌভাগ্য ! 
সে যাচনা শুন তব কামনাশীবহীন-- 
পরা-ভাক্ত-ভরা-- 
অভয় দানিয়াছল প্রসন্ন অন্তরে বরাভয়-করা | 


প্ঃ 
আশৈশব শিবভন্ত, সন্যাসের ছিলে অনুরাগী, 
ওগো সর্বত্যাগী ! 
বৃদ্ধের চারন্নে তব শ্রদ্ধার ছিল না যে গো সীমা-7 


গোরক বৈরাগ্য বেশে বিজাঁড়ত ষে 'বাচন্ত্র ত্যাগের মাহমা, 


টা সত্য ও সৃন্দর, 
দকশোর বয়স হতে সূকুমার চিত্তপটে একেছিল 
চন মনোহর । 
রক্ষত্তানে তাত্র লি'সা- ধ্যানযোগে প্রতঃক্ষ দর্শন 
আভলাষ, 
নিরাকার শূন্যে ষবে ঘুরাইতোছল বৃথা, 
চক্ষে বাধ মিথ্যা মোহ-ফাঁস-__ 
শুভক্ষণে দেখা দিল নিরক্ষর পুজারী ব্রাহ্ধণ, 
পূ্ণত্রক্ধ তেজে যাঁর উম্ভাঁসত সত্যপঞ ক্রমে তব 
নবীন জীবন ! 
জ্যোঁতর্ময় দিবাদেহ ভ্রানমার্ত সর্বদ্বন্দবাতীত 
ন্গুণ-রাহত,_ 
সংচিৎআনন্দ কান্ত মুখে, 
শাম্ত-স্নগ্ধ-সৌমা-সাধু সতত সনাধমগ্ন সুখে, 
ভস্তের আরাধ্য সেই পানপদ্ম প্পর্শমান্র যার-বারণার, 
ধনার্বক্প সমাধ লাভয়া-- 
শৃদ্ধ-বৃষ্ধ-মৃস্ত তব হিয়া ! 
বরদ বেদাম্ত-মদ্ৰে হইয়া দীক্ষত, 
আপনার আজন্ম ঈী"সত, 
বারলে সন্ন্যাস; 
মৃশ্ডিত-মস্তক, হস্তে দণ্ড কমণ্ডুলছ, কৌপাীন 
গোরক অঙ্গবাস! 
তারপরে একাঁদন তুচ্ছ কাঁর নিজ মোক্ষ-ফল, 
গুরু-ইচ্ছা মান্ত শুধু কারয়া সম্বল, 


মহ্তম ধ্--৯৯খ গা 


লোকশিক্ষা দেশাহতে জনে জনে দিতে আলদান-_. 
অনাম্ঠিতে বিশ্বের কল্যাণ 
হে বঙ্গের গৌরবের ধন ! 
উংসর্গ কারয়াছলে আপনার সমস্ত জখবন ! 
প্রশান্ত সাগরপারে সান্মীলত 'নাঁখলের ধর্ম-সভাতলে 
যোঁদন দাঁড়ায়ে কুতহলে 
বিশ্বপ্রেমে উচ্ছ্বাসত প্রাণ 
স্ফারল অধরপুটে বেদাম্তের প্রথম আহবান ; 
তোমার সে অকৃত্রম স্নেহ-স ভাষণ, 
অপর পুলক প্রেমে দিয়াছিল ভার মৃহততেই 
| সবাকার মন! 
হে সন্্যাস-হে বীর সাধক | 
উাত্ত গভীর গুরু তোমার সঙ্গীত-- 
এনেছল অকস্মাং এজাতির অচেতন দেহে 
আভনব জীবন-সশ্বিং_:! 
তীব্র তব উদ্দীপনা ওজাস্বনী সুরে 
মোহাচ্ছন্ন কোট চিত্ত-পুরে-_ 
নননেষে অথালয়াছল অপূর্ব আলোক! 
বিব-লোক, 
সৌদন বিস্মক্পে _ 
বরণ কাঁরয়াছল বঙ্গের ভূবনজয়নী বেদান্ত-কেশরা, 
স্পন্দিত হৃদয়ে ॥ 
তোমার অভয়বাণা পাণ্জন্য-শঙ্খ ধান সম, 
দৃপ্ত, অনুপম-- 
গদকে দিকে উঞঠাঁছল সঘনে ধ্বাঁদয়া, 
শত শত হায় রাপয়া! 
নীদ্রুত দেশের এই সংস্্র বর্ষের অবরুণ্ধ 
আঘাত কারয়্া বারে বারে-- 
ডাঁক জনে, জনে, 
গভীর গজনে, 
গিরাছ বাঁলয়া আবরত-_ 
“ীত্তষ্ঠত-জাগ্রত প্রাপ্য বরান: নিবোধত”। 
মোহাঞ্জন মুছাইয়া মালন নয়ন রাত কারয়াছলে 
জ্ঞানের কজ্জল, 
তম দাম শত 'চত্ত সত্বজ্যোতি-ঘৃত, 
রজ+পহজ প্রভা সমুদ্জবল 
মহা উদদবাধন-মন্যে প্রবন্ধ কারয়া।হ,ল নাখল ভারত; 
তধ জয়-রখ-- 


উঠা 


তাগ্রহানণ, ১৩৯৭ 


বাহয়া চলিয়া গেছে তুল যশোধাাল জগতের 
নবনব পথ! 

দাঁমনী দমক-দশীষ্ঘবৎ সেই চক্র-রেখা- 
' সমন হিমাদুর স্দাবস্তৃত বুকে আজও যায় দেখা 


সী 
প্রীতভা সর্ব তোমুখা জ্ঞান সৃগভার, 
প্রেম ভান্ত সব্মালত মহা কর্মবীর, 
[নতা-সত্খ-শৃঙ্খ-যোগাী, সাধকপ্রধান, 
হে কৌপিনী, খলু ভাগ্যবান ! 
স্বদেশের যেথা যত পাঁতিত, কাঙাল, নিরাশ্রয়, 
অন্ব-বস্ম-হীন, 
অসহায়, রোগাতুর, নিষাঁতিত, বৃভুপ্ক্ষত, দন, 
তাদের কল্যাণ তরে ভাঁবয়াছ তুমি 'নিরদ্তর, 
সতত দুঃখীর দুখে কাঁদিয়া সন্গন্ম তোমার অন্তর, 
কলুষত দেশাচার, সমাজের অযথা পাঁড়ন 
আমূল কারতে সংশোধন, 
করোছলে প্রাণাম্ত যতন-_ 
প্রাচ্যের প্রাচীন-পথে প্রতীচ্যের প্রেয়-প্রথা 
কার প্রবর্তন ! 
অস্পৃশ্য অধম নীচ, পাপীতাপণ দরিদ্র ভিখারী, 
সবারে জানয়া নারায়ণ, 
করেছ কত না পজা শ্রথ্ধা প্রেমে সজল-নয়ন ! 
তোমার সে ব্রক্ষানষ্ঠা-- 
পরাঁহতে পরাকাণ্ঠা, 
সেবাখধর্ম, জীবে দয়া, অদ্বৈত আলোকে, 
জানে সর্কলোকে ! 
গভীর স্বদেশপ্রেম ব্যস্ত হো প্রাত বাক্যে 
প্রতি কার্যে তব, 
জাাতর উত্নাত-কঞ্পে উস্মোষত 'নাশাদন 
চিন্তা নব নব! 
নরনারা 'নার্বশেষে, 
দেশে দেশে, 
শিক্ষার কবিতার, 
বাঁলয়া গিয়াছ অ।নবার 


স্বামীজাী 


উদ্মস্ত কাঁরয়া দিবে বিশ্ব-সভাতলে 
আমাদের প্রবেশ-দুয়ার | 
কাঁষ-শষ্প-বাণিজ্য-ব্যবসা বিজ্ঞানের বহুল প্রচার-- 
ঘুচাইবে দেশ-দৈন্য, দুর্বলতা যত অক্ষমের 
শুন্য হাহাকার, 
ভাগ্যহীন ভারতের পূর্ণ কার পুনরায় ষড়েশ্বর্ষে 
লক্ষ ভান্ডার। 
তোমার সে শুভ ইচ্ছা কল্যাণের শত উপদেশ, 
জাগ্রত ভারতে আজ মার্ত ধার কারছে প্রবেশ ॥ 


হে পারব্রাজক স্বামণ, পত্রাবলণী তব, 
তন্দ্রাতুর অন্ধগংণ দানিয়াছে দেব-দষ্ট আভিনব 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ব, গহম্দুধর্ম বিজ্ঞান-বারতা, 
বর্তমান ভারতের ভাববার কথা! 
জ্ঞান-কর্ম-রাজ-ভ'ক্ত-যোগ-_ 
নিত্য কত ভ্রান্ত জ.ন সত্য পথে কাছে নিয়োগ, 
বৈরাগ্যের বীরবাণ?, সম্নাসীর গান, 
মাতাইয়া তোলে আজও প্রাণ! 
বরেণ্য বাত তব শ্রীঠরণ চুম, 
এ ভারত-ভম, 
যুগে-ষুগে অবতীর্ণ যেথা ভগবান, 
পেয়েছিল ফিরে তার গত-পুণ্া, হ্ৃত-যশোমান। 


মহাশান্ত সাধনার গ্রভাবে তোমার, 
বিশাল এ 'হন্দু জাত-পাঁবন্ন হইয়াছিল 
আর একবার! 
যাহার অশ্রাম্ত চেষ্টা জাতির অন্তর হতে 
মন্দাকিনী-সতরোতে- 
মুছায়ে দিয়াছ কত যুগান্তের ঘন অন্ধকার, 
হে মোর ম্বদেশবাসি, অবনত শিরে দেশভন্ত 
সেই বারে কর নমস্কার ! 
ভারতের চাঁরাভতে সঘন 'নরঘেষে, কোটি কণ্ঠ 
উঠুক ধ্বনয়া উ.চ্চ আজ-_ 
জয়তু বিবেকানন্দ ! জয় ম্বামীজীর | 
জয়, জয়, গুরু মহারাজ 1* 


ভারতবর্ধ, অন্টম বর্ধ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ফাস্গুন ১৩২৭, পৃঃ ৩২৬-৩২৯ 


৬৯৯ 


সংগ্রহ £ প্রদয্যৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


লভেম্বর, ১৯৯৯০ 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ঃ সংযোজন 


সম্মযাপিণী-মা 


সরলাবাল। সরকার 


গত শ্রাবণ ১৩১৭ সংখ্যায় “অতশতের পৃঙ্ঠা থেকে 8 সংযোজন” বিভাগে “সধ্যাঁসনীর কাছিন”' রচনাটি শেষ 
হয়েছে । সব্্যোসনশী সম্পর্কে সরলাবালা সরকারের তৃতশখয় ও শেষ রচনাটি এই 'বিভাগে এবার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হবে। পূর্বে প্রকাশিত পাট রচনায় যেসব ঘটনা বর্তমান রচনায় উ-্গাখত হয়েছিল সেগ্লি আমরা এখানে বাদ দিয়োছি, 
কোথাও-বা সামান্য অংশ রাখা হয়েছে ধারাবাছিকতার স্বার্থে ।--যুপ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন । 


কাশীতে যখন আস তখন ট্রেনে সমস্ত রাত্র ঘুম 
আসোন। বারবার মনে হাচ্ছল, কাল সকালে কাশশ 
গিয়ে পেশছব আর পেশছেই যেতে হবে আমাকে 
সন্যাঁসনী-মার আশ্রমে । গিয়েই কি তার দেখা 
পাব? যাঁদ তান আশ্রমে না থাকেন ? না, আশ্রমে 
গতাঁন থাকবেন 'নশ্চয় । শুনোছ, 'তাঁন বড় একটা 
কোথাও যান না, বিশ্বেবির দর্শনে যান কেবল 
সোমবারে । 


কাশশীতে পেশছলাম । গাঁড় লেট হয়েছে, তখন 
বেলা এগারটা । চৌধাঁট্র-মার গালতে 'দঘাপাতয়ার 
বাঁড়। সেখানেই আমাদের থাকার জন্য বাবাকে 
অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন 'দিঘাপাতয়ার কুমার 
বাহাদুর । 

পেশছেই অন্য সকলে পোঁটলা-প'টাল স্তূপাকার 
করে রেখে গঙ্গাম্নানে রওনা হলেন, আর আঁম রওনা 
হলাম অ*বখতলার সেই ঘরাঁটর উদ্দেশে, সেখানে 
সম্ব্যাপনীমার কাশীর আশ্রম । দিঘাপাতয়ার 
বাঁড়র খুব কাছেই । 

এঁ যে অম্বখগাছ, এ তো তার তলায় বোদ 
বাঁধানো, বোঁদতে 'তিন-চারটা জলভরা বালাত, এ তো 
সেই ছোট ঘরটি । এাঁগয়ে যেতে যেতেই শুনলাম, 
“সরলা, এল বাবা ?, 


সন্ব্যাসিনী-মার সঙ্গে যখন প্রথম আমার দেখা 
হয়, তখন বুঝতে পারান ষে, মানুষের মন আকর্ষণ 
করে নেবার তাঁর কতখান ক্ষমতা । গেরয্লাপরা 
কালো-কোলো চেহারা, মুখেচোখে যেন প্রসম্নতা 


মাখানো আছে । এমন মানুষ, আমার মনে হর়োছল, 
আগে কখনো আমার চোখে পড়োন। 


কাঁদনেরই বা পাঁরচয়! কাশী চলে গেলেন 
তিনি। তারপর চলে 'গয়েছে সাত মাস। পজার 
ছুটিতে হাইকোর্ট বন্ধ হয়েছে, আমাদের কাশী 
যাবার কথা শুনে আমার সেই সাঙ্গনী, যাঁর জন্য 
প্রথম পাঁরচয় হয় সম্যাসনী-মার সঙ্গে, তিনিই তাঁর 
কাশীর ঠিকানাটা আমাকে দিয়েছিলেন, আর কোন 
জায়গায় তাঁর ঘর সেটাও ভাল করে ব্দাঝয়ে 
বলেছিলেন । 


আম তাঁর ঘরের 'দিকে একটু এাঁগয়ে যেতেই 
দোঁখ, অ*্বখগাছ থেকে প্রকাণ্ড এক বাঁদর লাঁফয়ে 
পড়ল জলের বালতির কাছে, আর একটা বালাতিতে 
মুখ 'দয়ে চোঁ চে করে জল খেতে লাগল । 


আম ছুটে গেলাম বাঁদর তাড়াতে । নিশ্চয়ই 
সম্ব্যাঁসনী-মার স্নানের জল, ফিংবা অপর কোন 
প্রয়োজনের জন্য রাখা জল । শুনতে পেলাম তাঁর 
গচধকার, করাছস কা? করাছিস কাঁ? দেখাঁছস 
না ওর জলতেঙ্টা পেয়েছে । দে, ওকে জল 
খেতে দে, 


কাশীর এই বানরদল। এরা যেন মানুষেরই 
প্রাতবেশী। 'দিঘাপাতিয়ার বাঁড়র একতলায় ছিল 
ভারত ধর্মমহামশ্ডলের সাধূদের আস্তানা । ব্যারাকের 
মতো সার সার ঘর, আর সামনের দিকে প্রকাণ্ড 
অঙ্গন । গাছে গাছে যেন একাঁট জঙ্গলের মতো, আর 
সেইসব গ্রাছে বসে আছে বানরের দল এবং ছেলে 


৭০০) 


অগ্রহায়ণ) ১৩১৭ 


বুকে নিয়ে বানরীর দল । সাধুরা বখন ভোজনে 
বসতেন--পাতে পাতে মোটা মোটা রা, শাক 
আর অড়হর ডাল, বানরেরাও তখন গাছের তলায় 
সার বেধে বসে যেত, প্রসাদ পাবার জন্য । সাধুরা 
তাদেরও পাঁরবেশন করতেন রুটি, ডাল আর শাক। 
এই বানরেরা উংপাতও কম করে না। তবে ক 
জন্য জান না, সন্যাঁসনী-মার ওপর বোৌশ কিছু 
উৎপাত করত না। 


সাধ্যাসনী-মা বললেন, “আয়, ঘরে আয়, চা 
করে দিই একটু চাখা। আম তাঁকে জানালাম, 
'এইমাপ আম ট্রেন থেকে টাঙ্গায় করে বাঁড় পেশছেছি, 
আমার এখনও স্নান পর্যম্ত হয়নি |” 


বললেন, “বাঁলস কণ, স্নানও করিসান ? যা 
শিগ-গর বাঁড় যা, সবাই হয়তো ভাবছে । স্নান- 
আহক সেরে একবার যাঁদ আসতে পাঁরস তো 
আ'সস ।” 


সোঁদন থেকে প্রাতীদন তাঁর কাছে গিয়েছি, এবং 
দীর্ঘ সময় তাঁর ঘরেই কাটিয়ে এসেছি । যতদিন 
কাশীতে 'ছলাম, তার মধ্যে কেবল একাঁদন মান্র এর 
ব্যাতরম হয়েছে । 


সৌদন ভোরে উঠেই রামনগর গেলাম । আম 
আগে এবব্যবস্থার কিছু জানতাম না, তাই তাঁকে 
না জানয়েই আমাকে যেতে হয়েছিল। পরাঁদন 
যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তখন তাঁর শিষ্যা ও 
সৌবকা--সুধন্যা নামে যে মেয়োঁট তাঁর সমস্ত কাজ 
করে দেয়-_তার কাছ থেকে শুনলাম, "তান আগের 
দন চা পর্যস্ত খানান । 


আম অবাক হলাম । বললাম, “তোমার এ কী 
ব্যাপার 2? আম আঁসাঁন বলে তুমি উপোস করে 
রুইলে ? 


তান বললেন, “আর বালস কেন? 'গয়লা 
এসে দুধ দিয়ে গেল, ভাবলাম সরলা আসুক তারপর 
চা করব। কিন্তু ক্রমেই বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে 
সুধন্যাকে পাঠালাম খবর নিতে । সংধন্যা রাগ 


৭০৯ 


সম্যাসিন”-মা 


করতে লাগল, বকতে বকতে খবর 'নতে গেল। খবর 
পেলাম, বাঁড়তে কেউ নেই, সবাই গিয়েছে রামনগরে | 
তখন আর চা 'ি রাম্না করতেই ইচ্ছা হলো না, 
যোগবাশিষ্ঠ নিয়ে আসনে বসলাম । সন্ধ্যা যখন 
হয়ে এল তখন ভাবলাম, এখন যাঁদ আসে তবে চা 
করব আর সেই সঙ্গে একটু হালঃয়াও করব, ওকেও 
দেব, আমও খাব । শকল্তু তুই এঁলনে, রাত হয়ে 
গেল তখন আসনে গিয়ে বসলাম |, 


আমি তাঁকে জিগ্যেস করোছলাম, সারারাণি 
1তাঁন কী করে জেগে থাকেন । 'তান প্রশ্ন শুনে 
হেসোঁছলেন। বলোছলেন, 'জেগে ক আর থাক? 
জাঁগয়ে রাখে । সেসময় রাত "ক দন, গনদ্রা কি 
জাগরণ তার কি কোন হুশ থাকে রে! শুনে 
তুই আশ্চর্য হাবি, এইভাবে একবার এমন বেহুশ 
হয়েছিলাম যে, প্রায় ছাদন কেটে গিয়ে তবে হ'শ 
হয়েছল। আসনে বসবার আগে 'একবাটি ঘি চুমুক 
দিয়ে আসনে বসৌছিলাম শাঁনবারের 'দিন সন্ধ্যার 
পর, যোদন চোখ মেললাম সৌদন শুক্রবার । 
আমি নিজেই অবাক হয়েছিলাম কি করে এমনটা 
হলো । 


সুধন্যা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নয়োছিল। 'কক্তু 
তাঁর মত অনুসারে চলত না। সে সমস্ত 'দন 
অনশনে থাকত, সম্ধ্যার পর যবের ছাতু খেত। সৈ 
আমাকে বলোছল, “এই যে ব্রত, এর নাম নন্তব্রত 1, 
সে আরও বলোছল, “গুর্মা এ ব্রতের মর্ম কি 
বুঝবেন; ধ্রব-প্রহন্াদ এই ব্রত করেই হাঁর-দর্শন 
পেয়োছলেন। আমার ভান্ত ধ্ুব-প্রহনাদের মতো 
ভান্ত। রসনাকে আম জয় করেছি, ছাতুর সঙ্গে 
অবশ্য একটু ঘি হলে ভাল হয়, কিন্তু ঘি আর 
কোথায় পাব । এ শুনে আম তাকে এক সের 
গাওয়া ঘি কিনে 'দিয়োছলাম । 


সম্যাসনী-মার সম্বম্ধেও সুধন্যা মাঝে মাঝে 
আভযোগ জানাত, আমি জল আনি €র হাত-পা 
ধোওয়ার জন্যে, সেই জল ডান বানর দিয়ে খাওয়ান। 
তা খাওয়াবেন না কেন, 'নজেকে তো আনতে হয় 
না। রান্না করতে গিয়ে এত ঘি ঢালেন, ঘর পাঁরম্কার 


নভেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্যোধন 


করতে করতে আমার হাতের কি দুর্শা হয়েছে 
দেখ ।” সে আমাকে জের হাত মেলে দেখাত 
এবং বলত, “আমার মতো গৃরুসেবা কি সকলে 
করতে পারে! তবুও গুরুর কৃপা পাই না। 
এই তুমি দদন এসেছ, তোমাকে গুর কত প্রেম, 
ণকন্তু আমার ওপর প্রেম দরে থাক, একাবন্দু 
কুপাও নেই |? 


সন্লাঁসনী-মাকে সুধন্যার এই আভযোগের কথা 
ণকছকছু জানয়োছিলাম । শুনে তান হাসতে 
লাগলেন, বললেন, “দেখ চেষ্টা করে, ওকে ছাতু 
খাওয়া ছাঁড়য়ে সময়মতো দুটি অন্ন খাওয়াতে যাঁদ 
পারস। যোগের নিয়ম অনশন বা আত-ভোজন 
গকছুই নয়, ও সেই 'নিয়মই মানতে চায় না। বলে, 
আমার এই তপস্যা, এ হলো কঠোর তপসা ।, 


[ঘিয়ের কথায় বললেন, “জানিস, আম অস্প 
ঘিয়ে কোনাঁদনই রাঁধতে পাঁরনে । সংধন্যাকে বলি, 
সোডা ?₹ি সাঁজ মাখয়ে রেখে দে, আঁমই ঘরটা 
পারণ্কার করে ফেলব ও সে কথা শুনবে কেন, 
তাহলে যে গ্‌রুসেবার পণ্যসণ্যয় হবে না ।, 


সুধন্যার কঠোর 'নষ্ঠার দিকেই একটু বিশেষ 
ঝোঁক ছিল । তাই সে সাধুরা কিরূপ কঠোর তপস্যা 
করেন, সে-সম্বন্ধে নানা কাহনী আমাকে শোনাত। 
একাদন সে আমাকে বলল, “সরলাঁদাঁদ, দেহধারী 
ণব্বনাথ দর্শন করবেন? আমার সঙ্গে আসুন 
দর্শা*বমেধ ঘাটে, আমি আপনাকে দর্শন করিয়ে 
দেব 1 দেহধারণী জশীবন্ত ব*বনাথ ! আমি কৌতূহল"? 
হয়ে সুধন্যার সঙ্গে সঙ্গে চললাম । দশা*বমেধ ঘাটে 
সনানার্থর গভড়। বড় বড় ছাতার তলায় পাণ্ডারা 
বসে আছে। একাঁদকে কীর্তন হচ্ছে। সুধন্যা 


১২ভস্স বর্য--১১শ সংখ্যা 


আমাকে এককোণের দিকে নিয়ে গেল । ছোট একটা 
কাঠের কুঠাঁরর মতো একাঁট মানুষ কোনমতে তার 
মধ্যে বসে থাকতে পারে, কিন্তু দাঁড়াতে পারে না। 
সেই ঘরের মধ্যে একজন উলঙ্গ সাধু পম্মাসনে রসে 
আছেন, তাঁর চক্ষু মুঁদুত। এমনভাবে উপবেশন 
করেছেন যেন মনে হচ্ছে কাটদেশে ছোট একাঁট 
কৌপান আছে, কিম্তু সাধু সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কোন 
আবরণমালই নেই । 


কা শান্ত প্রসন্ন মুখগ্রী ! আ'ম কিছুক্ষণ অবাক 
হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম । মনে হলো, কি পরম 
তৃঁঞ্চ হীন লাভ করেছেন যাতে দিনের পর দিন এই 
ভাবে একই আসনে একভাবে বসে থাকতে তাঁর কষ্ট 
হচ্ছে না। 


শংনলাম, সাধাটর নাম হারা চক্রবতী, মৌনা ; 
দিনান্তে একবার মাত দুধ পান করেন । সম্যাসনী- 
মার কাছে গিয়ে সাধুঁটির কথা বললাম । তিনি 
বললেন, পর্ববঙ্গে ওদের দেশ । সেবার গিয়ে 
ওদের বাড়তেই উঠোছলাম । তখন ও আমার কাছে 
দীক্ষা নিয়েছিল। বিয়ে হয়েছে, দুটি ছেলেও 
হয়েছে, তখন সংসারীই ছিল, কথাও বলত । ও মা, 
তারপরেই দেখি, কারও সঙ্গে কথা বলে না। হাতে 
একটা শ্লট আর পোঁন্সল, কেউ কু জিগ্যেস 
করলে পোঁন্সলে স্লেটের ওপর লিখে উত্তর দেয় । 
বুড়ো বাপ কাঁদাকাট করে এসে আমার পায়ে পড়ল, 
আর একগলা ঘোমটা দিয়ে বৌও এল আমার পা 
ধরতে । বল তো সরলা, আমার কী মুশকিল, কী 
করব আমি, যাঁদ আমার কথা নাশোনে। আম 
কাশী চলে এলাম। দোঁখ যে, ও-ও এসেছে 
কাশীতে 1১7 [ ক্রমশঃ ] 


* সরলা বালা রচন! সংগ্রহ, ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৯৮১৯, পুঃ ৯১৬--৯১৮ 
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বিশেষ প্রবন্ধ 


জগদীশচন্দ্র ৪ জাতীম্বতাবাদ্‌ 
অসীম মুখোপাধ্যায় 


জগদীশচন্দ্র বস:র* নাম মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিজ্ঞান- 
সাধনায় নিমগ্ন এক বৈজ্ঞ্ানকের ছাব, যান তাঁর 
অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের 
হারানো গৌরবকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু 
জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত এই বহ] প্রচলিত ধারণা 
বা ছাবাটর মাধ্যমে তাঁর বহুমুখী প্রীতিভার যথাযথ 
প্রকাশ ঘটে না। অর্থাৎ তাঁর সফলতম বিন্ঞানসাধনা 
তাঁর কর্মবহূল জীবনের একটা বড় অংশ হলেও 
তথাকাঁথত 'বজ্ঞানীদের মতো দেশ-কাল-পান্র ভূলে 
তান নিজেকে কেবলমান্র গবেষণাগারের চার 
দেওয়ালের মধ্যে আবর্থ রাখেনান। বিজ্ঞানের 
চিহুত গণ্ডি পৌরয়ে তাঁর বহ্‌মুখা প্রতিভা সাহত্য 
ও দর্শনের জগতে এসে 'মশেছে। তাঁর রচিত একাধিক 
প্রবন্ধ ও 'বাভন্ন জনকে লেখা চাঁঠপত্রের মধ্য দিয়ে 
তা বেশ স্পন্টভাবে প্রকাশ পায়। 


আন্দোলনে যোগ দেনানি তাই তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশ- 
প্রীতি বা দেশপ্রেমের কথা আমাদের কাছে প্রায় 
অস্পন্টই রয়ে গেছে । জগদীশচন্দ্র এই গভার 
দেশপ্রেমের তথাকাঁথত অস্পন্ট ছবিটাকে একটু স্পন্ট 
করে দেখা ও দেখানোর জন্য আমাদের এই প্রয়াস । 
জগদীশচন্দ্রের সারা জীবনব্যাপা বিভন্ন কাজ- 
কর্মের পিছনে দেশপ্রেমের আপাত প্রচ্ছনম যে 
সূরাঁট হত ছিল, তা 'তাঁন পেয়োছিলেন তাঁর 
বাবা ভগবানচন্দের কাছ থেকে । কর্মজীবনে ডেপুটি 
ম্যাঁজস্ট্েটে হলেও জনসাধারণকে স্বদেশীভাবে 
উদ্বুদ্ধ করে তার মাধ্যমে জাতীর সংস্কীতর পুন- 
রুজ্জীবনের জন্য ভগবানচন্দ্র আজীবন বাভন্ন গঠন- 
মূলক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন । নিজের এই দু 
[বাস ও চিন্তার ছোঁয়া দিয়ে ছেলে জগদীশচন্দ্ুকে 


* আচার্য জগদশশচন্দ্র বসুর জল্ম ও মূভ্য নভেস্বর মাসে। 


২৩ নভেম্বর2১৯৩৭। 
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তান একজন আদর্শ ভারতীয় নার্ারক হিসাবে গড়ে 
তুলতে চেয়ৌোছলেন। সেই কারণেই ফরিদপুরে একটি 
সরকার স্কুল থাকা সত্বেও তান সকলকে 'বাস্মত 
করে জগদীশচন্দ্রকে ভাত করেন তারই প্রাতত্ঠিত 
বাংলা স্কুলে ।৯ বাংলা স্কুলে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে 
মেলামেশার সুবাদে জগদীশচন্দ্র দেশের সাধারণ 
মানৃষের অবস্থা সম্পকে ঘাঁনষ্ঠভাবে পারচিত হবার 
সুযোগ পান। ফলে খুব ছোটবেলা থেকেই তাদের 
বাথা-বেদনার সঙ্গে তার পাঁরচয় হয়ে যায়। এই 
পারচয়ের সত্রে অজ্প বয়সেই জগদীশচন্দ্র মনে 
দেশমাত্ৃকার একটি অস্পস্ট করুণ ছবি আঁকা হয়ে 
যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অশপণ্ট ছাঁবট কলমে 
তাঁর কাছে স্পন্ট হয়ে ওঠে । 

১৮৮০ ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
সম্মানের সঙ্গে বি.এ. পাস করে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাঁড় দেন । 
কেমীব্রজ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে প্রকীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোস 
ও লম্ডন 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 'বি. এসাস. ডিগ্রি 
লাভ করে তান ১৮৮৪ প্রাস্টাব্দে দেশে ফিরে 
আসেন । দেশে ফরে আসার পর তংকালীন ইংরেজ 
শাসকদের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও নিজের যোগাতা 
ও ভাইসরয় লর্ড রিপনের আগ্রহে সেই বছরই পদাথ- 
ধবজ্ঞানের অধ্যাপকরুপে প্রোসিডেন্সি কলেজে যোগ 
দেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন শক্ষাবিভাগে যোগ 
দেন তখন হীর্পারয়াল সাভসে একজন ইউরোপণয় 
অধ্যাপককে যে বেতন দেওয়া হতো, একজন ভারতীয় 
অধ্যাপক পেতেন তার দুই-তৃতীয়াংশ । এই' বৈষম্য- 
মূলক আচরণের বিরুদ্ধে জগদীশচন্দ্র তীর প্রতিবাদ 
জানান। সরকারি চাকাঁরতে ভারতীয় অধ্যাপকদের 
সম-মর্যাদা প্রাণ্তর দূ সঙ্কষ্প নিয়ে জগদীশচন্দ্র এক 
নতুন, নীরব, আঁহংস প্রাতবাদের পথ গ্রহণ করেন। 


জদ্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৯ এবং মৃত্যু 


[00810011 01৩০0 & ০0, 
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তান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে, ইউরোপায় ও 
ভারতাঁয় অধ্যাপকদের মধ্যে এই ইচ্ছাকৃত অন্যায় 
ব্যবধান দূর না হলে অধ্যাপনার জন্য 'তাঁন কলেজ 
থেকে এক পয়সাও নেবেন না । যাঁদও সেই সময় তার 
বিরাট খণের ফলে তাঁকে তীব্র অর্থকন্টের মধ্যে পড়তে 
হয় তবুও ভারতীয়দের এই অসম্মানের প্রাতবাদ 
হিসাবে দীঘ* তিন বছর 'তাঁন কলেজ থেকে এক 
পয়সাও নেনান। অবশেষে, কর্তৃপক্ষ হার স্বীকার 
করে তাঁর চাকার স্থায়ী করেন ও একসঙ্গে তাঁর তিন 
বছরের পাওনা টাকা দিয়ে দেন ।২ কর্মজীবনের 
প্রথম 'দকে এই সংগ্রামের মধ্যে জগদীশচন্দ্র অন্যায়ের 
ধিরৃদ্ধে আপোষহীন মনোভাবের যেমন পাঁরচয় মেলে 
তেমান এর মধ্য দিয়ে তাঁর দেশাত্মবোধও বেশ 
স্পম্টভাবেই ফুটে ওঠে । 

প্রোসডোন্স কলেজে যোগদানের কিছ পর 
থেকেই জগনীশচন্দ্ু মৌলিক শীবজ্ঞানঅনুশীলনে 
মনোনবেশ করেন । প্রকৃতপক্ষে জগনীশচন্দ্রের এই 
বজ্ঞানসাধনা ছিল ভারতের মনান্ত-আন্দোলনের একটা 
বিকঞ্প রূপ; কারণ, তখনকার ব্রিটশ-শাসকদের 
বদ্ধমূল ধারণা 'ছল যে, ভারতীয়রা আইন, সংস্কৃত- 
চচা, সাহত্যসাষ্টর ক্ষেত্রে কিছু দক্ষতা দেখালেও 
আধ্ঁনক 'বজ্ঞানচায় মানীসক দক দিয়ে তারা একাম্ত 
অনুপযোগী । ব্রিটিশ-শাসকদের এই অপমানকর 
মনোভাব তরুণ জগদীশচন্দ্র মনকে বিশেষভাবে 
নাড়া দেয়। জাতীয় অপমানের এই গ্লানি 
মুছে পাশ্চাত্য দনয়াম্ন ভারতবর্ষের হৃত গৌরব 
পুনরুদ্ধার করাই ছল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান- 
অনুশলনের প্রধান উদদ্দশ্য | 

ভারতপ।থক রোমা রোলাঁ তাঁর “দিনপঞ্জী*তে 
খলখেছেন £ “প্রকৃতপক্ষে, এটা হলো একধরনের 
নীরব সংগ্রাম, যার সঙ্গে ভারতের তথাকাথত 
্বাধীনতা-আশ্দোলনের একটা ঘাঁনন্ঠ মিল খুজে 
পাওয়া যায়।””৩ দেশবম্ধু চিত্তরঞনের স্মৃতি 


৯২তম বহ'--১১শ সংখ্যা 


রক্ষার উদ্যোগ সং্পর্কে হার সিং গোরকে লেখা 
একটি চিঠি থেকে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানসাধনাকে 
যে ভারতের মযীস্তসাধনার একটা পথ 'হসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন তা স্পন্টভাবে প্রকাশ পায় । সেখানে 
জগনীশচন্দ্র লেখেন£ “আমি প্রাচীন ভারতীয় 
এীতহ্যের পুনরুহ্জীবনের জন্য সর্বতোমুখী কর্ম- 
ধারার একজন উংসাহী সমর্থক । আম নিজে 
আন্তারক ন্ঠার সঙ্গে সে-কমণধারার আঅঙ্গীভ্ত 
একাঁটমাব্র পথ অনুসরণ করে চলোছি। সে হলো 
শ্ঞানাবস্তারের পথ । আম দীঘণদন ধরে যেপবষয়ে 
চিন্তা ও অনুশীলন করাছ তার বাইরে অন্য কোন 
ভ্মকার় জনসাধারণের কাজে আত্মপ্রকাশ করব না 
__-এই আমার ব্যন্তিগত মনোভাব 1৮8 

প্রথম পর্বের গবেষণা সম্বন্ধে বিদেশী বৈজ্ঞাঁনক- 
দের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও তথ্যের সবাধিক স্বাকীত 
জগন্নীশচন্তুকে নতুনভাবে গবেষণায় উংস্াহত করে । 
নতুন উংসাহে উদ্দীঞ্চ হয়ে তনি তাঁর আঁবক্কত 
তথ্যকে ইউরোপবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য 
১৮১৯৬ প্রাস্টাব্দে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাঁড় দেন। 
ইংল্যান্ডে পেশছে ১৮৯৬ প্রীস্টাব্দের ২১ সেপ্টেবর 
িভারপুলে ব্রাশ আসোসয়েশনের বিজ্ঞানী- 
সম্মেলনে তাঁর তোর 'বিদযততরঙ্গ-পাঁরমাপক যন্ত্র ও 
তার গুণাবলী সন্বন্ধে বন্তুতা দেন। এই বন্তুতা 
সম্বন্ধে জগদনীশচদ্দ্ের স্ত্রী অবলা দেবীর বর্ণনা 
থেকে জানা যায় যে, এ দন জগদীশচন্দ্রের বন্তুতা 
শুনতে ইংল্যান্ডের 'বাশস্ট বৈজ্ঞানকগণ, যেমন জে. 
জে. টমসন, আঁলভার লজ ও লর্ড কেলাভন প্রমুখ 
উপাচ্ছিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের বন্তৃতায় মুণ্ধ 
হয়ে লঙড* কেলভিন ও আঁলভার লজ যখন তাঁকে 
ইংল্যান্ডের কোন িশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ 
গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান তখন জগদীশচন্দ্র তাঁর 
জবাবে বলেনঃ “আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে । 
যাঁদ সেখানে থাকিয়া কিছু কারতে পার, তাহা 


ই আচার্য জগদণশচন্দ্রু বসু--মনোজ রায় ও গোপাল ভ্রাচার্য, ১ম খণ্ড, আচার্ব জগদীশচন্র্র জন্ম শতবার্ধকী 


প্রকাশন* সংস্থা, কলকাতা, ১৯৬৩, প.$ ২৬ 


৩ ভারতবর্ষ $ দিনপঞ্জ' (১৯১৬-১৯৪৩ )-সরোমা রোল জেনুবাদ ৪ অবল্তশকুমার সান্যাল), র্যাঁডক্যাল বৃক ক্লাব, 


কলকাতা; ৯৯৭৬, পৃঃ ২১৩ 
৪ আচাব জগদণীশচল্র বসু, ৯ম খণ্ড, পড় ২৩১-৩হ 
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অগ্রহায়ণ) ১৯৩৯৭ 


হইলেই জীবন ধন্য হইবে | শীবনা দ্বিধায় 
জগদীশচন্দ্র যেভাবে বিদেশের মযাদাজনক পদগ্রহণের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর 
অকৃন্ম দেশপ্রেমের পারচয় বহন করে । 


স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মধ্য 'দয়েও 
জগদণশচন্দ্বের সুতীব্র দেশপ্রেমের পায় পাওয়া 
যায়। ১৯০০ প্রীস্টাব্দের ২৩ অক্লোবর প্যারিসে 
অনুষ্ঠিত আনম্তজরতিক পদার্থাবজ্ঞান-কংগ্রেসে 
জগদীশচন্দ্র বন্তুতা স বম্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 
'পাঁরব্রলাজকা গ্রন্থে গর্বভরে লেখেন £ “সে বহু 
গৌরবর্ণ প্রাতিভামণ্ডলীর মধ্য হাতে এক বুবা যশস্বী 
বীর বঙ্গভূমির- আমাদের মাতৃভামর নাম ঘোষণা 
করলেন, সেবীর জগংপ্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডান্তার 
জে, ?ি, বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদন্যাতিক 
আজ ব্দ্যদ্‌বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের 
গ্রীতভামাহমায় মুগ্ধ করলেন-_সেবদন্যৎসগ্ঞার, 
মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সগ্চার 
করলে! সমগ্র বৈদযাতিকমন্ডলীর শীষস্ছানীয় 


আজ জগদীশ বসু-ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, 
ধন্য বীর 1৬ 
বদেশে জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁর আবক্কৃত তথ্যের 


জন্য ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছেন ঠিক তেমান তাঁর 
বিপুল খ্যাতি কোন কোন বিজ্ঞানীর, বিশেষ করে 
শরীরতত্বাবদদের ঈর্র কারণ হয়ে ওঠে। রয়্যাল 
সোসাইটর পীঁন্রকায় প্রকাশের জন্য জগদীশচন্দু 
'উাঁদ্ভদের বৈদন্যাতিক সাড়া” নামে যে প্রবন্ধাট জমা 
দেন তা চুর করে ওয়েল (/116) নামে একজন 
বৈজ্ঞানিক তা নিজের নামে প্রকাশ, করেন । অবশ্য 
অধ্যাপক ভাইমস-এর চেষ্টার ফলে লেখাটি জগদীশ- 


জগদশশচন্দ্র ও জাতশয়তাবাদ। 
চন্দ্রের বলে প্রমাঁণত হয় । কিম্তু একশ্রেণীর ইউ- 
রোপাঁয় বৈজ্ঞানকদের এই নীচতা জগদীশচন্দ্রকে 
দারুণভাবে আঘাত করে । তাঁর এই মানসিক ষন্ব্রণার 
পরিচয় মেলে তাঁর ঘাঁনণ্ঠ বম্ধূ রবীন্দুনাথকে লেখা 
একটি চিঠিতে । তান লেখেন £ “তৃঁমি কিজান 
যে, এই বিদেশে থাঁকয়া "দনরান্র পারশ্রম কাঁরয়া 
আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুত্ক হইয়া গিয়াছে ? 
সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য । আম একাকী পথ খ'দঁজয়া 
ক্লান্ত, কখন একটু আলোক পাই তাহারই সম্ধানে 
চাঁলতোছ। তোমার স্বরে আম ক্ষীণ মাতৃস্বর 
শুনতে পাই। সেই মাতৃম্বর ব্যতীত আমার আর 
কি উপাস্য আছে? তাঁহার বরেই আম বল পাই-..। 
আমার আর কে আছে 2৭ তাঁর লেখা এই চিঠির 
প্রত্যেকাট ছন্রের মধ্যে তাঁর গভীর দেশপ্রেম বড় 
স্পন্টভাবে ফুটে উঠেছে । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানকদের 
নীচতায় ব্যাথত জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন যে, তাঁর 
মতবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশ করবেন। তাঁরই ফলে 
তাঁর প্রথম বই--[২95001050 170 079 115106 810 
[ব০9-11518 প্রকাশিত হলো । ভারতবর্ষের মানুষের 
প্রতি তাঁর গভনর ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে তিনি 
তাঁর প্রথম বই উৎসর্গ করলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 
[9 9 ০0801191701, 100১ ৬01 15 
৫০৫1০986৫৮৮ গবেষণার পথে 1নরন্তর বাধা পাওয়া 
সত্বেও জগদীশচন্দ্র তাঁর জন্মভূঁমর সম্মানবৃদ্ধির 
জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন । রবীন্দ্রনাথকে লেখা 
ভাঁগনী 'নবোদতার একট 'চাঠর মধ্য দিয়ে জগদশ- 
চন্দ্রের এই মনোভাব বড় সুন্দরভাবে প্রকাঁশত হয় । 
1নবোদতা রবান্দ্রনাথকে লেখেন £ “একটি আশক্কায় 
জগদীশচন্দ্র সর্বদা তাড়িত হয়েছেন, যাঁদ কোন একটি 
ক্ষেত্রেই তিন ব্যর্থ হন, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় তাঁর 


& ভারতশয় 'বজ্ঞনচচার জনক জগদণশচন্দ্-_-দবাকর সেন, মনশষা গ্রম্থালয় প্রাইভেট 'লামটেড, কলকাতা, 


১৯৬৪, পৃঃ ১১ 


৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ণ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৬৯, পঃ ১২৪ 
৭ পন্রাবলশ- জগদীশচন্দ্র বসু (সম্পাদনা £ পুধলনাবহারণী সেন), আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বস শতবার্ধকী সামি, 


কলকাতা, ১৯৫৮) পৃঃ ৮৬ 


৬ 1.5599036 10 11109 800 বৈ ০-1810789- 188841310 0080415 909৩, 10108708199. 03:6910 & ০০, 


[00090919025 81618০৩, 


৭০৬ 


গভেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


দেশবাসার কোন আঁধিকার নেই তাই ষেন প্রমাণিত 
হয়ে যাবে ।”৯ 


1নরলস বিজ্ঞানসাধনার মধ্য 'দিয়ে জগদীশচন্দ্র 
যেমন পাশ্চাত্য-জগতে ভারতকে সম্মানের আসনে 
বসাবার চেষ্টা করেছেন, তেমান বিজ্ঞান 'ভিন্ন অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও বিভাবে ভারতের মাঁহমা প্রচার করা যায় 
সৌঁদকেও তাঁর সজাগ দৃন্টি ছিল । তাঁর এই প্রচেষ্টার 
প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা একি 
পিঠিতে । এই চিঠিতে তিন রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি 
ইংরেজী অনুবাদ করার বাসনা প্রকাশ করেন। তান 
দ্‌ঢ়ভাবে বি*বাস করতেন যে, এর ফলে ইউরোপবাসী 
সরাসাঁর রবান্দ্সাহত্যের রস উপভোগ করতে পারবে 
ও ভারতয় সাহত্য সম্বন্ধে তাদের এতাঁদনকার 
খারাপ ধারণার পারবততন হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন যে, জগদীশচন্দ্র যখন এই চিঠি লেখেন 
তখন স্াহত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা এদেশে খুব 
বোঁশ হয়ান। তাঁর জীবনের অন্যান্য কাজকর্মের 
মধ্য দিয়েও তাঁর স্বদেশচেতনার পাঁরচয় মেলে । 
পৌরাণিক ও এীতহাসক মহত কাহিনীর ওপর ভাত 
করে কাবিতা রচনায় জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ 
করোছলেন।১০ ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে 
গয়াতে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা 
হয় তখন তান দ্বিজেম্দ্রলালকে মৃতপ্রায় বাঙালী 
জাতিকে আত্মশান্ততে জাঁগয়ে তোলার জন্য দেশাত্ম- 
বোধক গান লেখার অনুরোধ করেন । এর কয়েক- 
দিনের মধ্যেই 'দ্বজেন্দুলাল “বঙ্গ আমার, জননী 
আমার, ধান্লী আমার, আমার দেশ” নামক বিখ্যাত 
স্বদেশী গানাট রচনা করেন । এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দু- 
লালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন 2 
“বলা বাহুল্য, মাতৃভীমর সুসন্তান দেশভন্ত জগদীশ- 
চন্দ্রের অমূল্য উপদেশ কাঁবর অন্তরে এক অভতপূর্ 
আন্দোলন উপাচ্ছত কারন এবং তাহারই ফলে 
দ্বজেন্দ্ুলাল সেই দেশাত্মবোধক মহান সঙ্গীত “আমার 
দেশ' রচনা করেন ।৮১৯ কেবলমাত্র “আমার দেশই 


৯২তম ব্_-১১শ সংখ্যা 


নয়--“বন্দেমাতরম” জাতীয়সঙ্গীত হতে পারে কিনা 
এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর পন্রের উত্তরে ১৯৩৭ 
রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দু লেখেন £ “যাহার কল্যাণে 
আমরা পাঁরপুস্ট ও পারবার্ধত হইয়া আদসিতোছ, 
সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সম্তান কি ভেদ 
কঞ্পনা কাঁরতে পারে ঃ জননী জন্মভূমর নামের 
ধান হৃদয় হইতে ম্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা 
আপনা আপান সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। 
ইহার কারণ, এধবাঁন ভারতের অন্তর্নিহত প্রাণকে 
স্পর্শ কাঁরয়াছে ৮৯২ 


জগদীশচন্দ্রের প্রাতীন্ঠত বিজ্ঞানমন্দির তাঁর 
্বদেশকল্যাণ-চিন্তার এক প্রতাক্ষ প্রকাশ । ভারতের 
গৌরবময় এীতিহ্কে পুনরুজ্জীবিত করার দড় 
সঙ্কজ্প নিয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর সাত অর্থ গনমশষ 
করে 'িজ্ঞানমান্দর প্রাতষ্ঠা করেন। (প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য যে, বসু-বিজ্ঞানমান্দর তথা জগ্দীশচন্দরের 
শিজ্ঞানসাধনার পিছনে প্রত্যক্ষভাবে স্বামী 
বিবেকানন্দের শিষ্যা মিসেস সারা ওলি বূলের বিরাট 
আর্ক সাহায্য এবং ভাগনী 'নিবোঁদতার প্রেরণা ও 
সাব্রয় সহযোগিতার বিরাট ভমকা আছে । পরোক্ষ- 
ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা ছিল ক্রিয়াশীল । ) 
১৯১৭ প্রস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর এই বিজ্ঞানমশ্দির 
জাঁতর উদ্দেশ্যে উৎসগর করে নিজের হাতে তাম্র- 
ফলকে তান লেখেন £ “ভারতের গৌরব ও জগতের 
কল্যাণ কামনায় এই 'বক্ধানমান্দর দেবচরূণ নিবেদন 
কারলাম ।৮ এই বিজ্ঞানমান্দরের প্রাতিষ্তা উৎসবে 
রবীন্দ্রনাথ আমৌরকায় থাকায় যোগ দিতে না 
পারলেও আমোরকা থেকে তাঁর শুভেচ্ছা 
জানয়ে যে চিঠি লেখেন ভার মধ্য দিয়েও এই 
গবজ্ঞানমান্দর প্রাতষ্ঠার 'ীপছনে জগদীশচন্দ্ের কী 
তীব্র দেশপ্রেম কাজ করেছে তা ধারণা করা যায় । 
রবীন্দ্রনাথ লেখেন £ “এতাঁদন ধা তোমার সঙ্কম্পের 
মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে । কিন্তু 
এতো তোমার একলার সঙ্কজ্প নয়, এ আমাদের সমস্ত 


৯150515 9£ 515065£ 1+৩৫)0৪---20., 981010811019380 9890, ৬০1-]। বৈ ৪9১৪0108180 700১1150918, 
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9০৬ 


অগ্তুহায়ণ) ১৩৯৭ মে পু 


দেশের সঞ্কষ্প, তোমার জীবনের মধ্য গদয়ে এর 
শিবকাশ হতে চলল । তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুম 
আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে ষাবে-.' 
তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপাঁনই 
সে এঁগয়ে চলতে থাকবে 1৮৯৩ 


জ্ঞান, দর্শন ও সাহত্য ছাড়াও তৎকালশন 
ভারতের রাজনৌতক চিন্তাভাবনা তথা আন্দোলন 
সম্পকে জগদীশচন্দ্রের চিন্তা যেমন 'ছিল স্পণ্ট তেমান 
তার সঙ্গে যোগাযোগও ছিল ঘানিষ্ঠ। কারা রাজনীতির 
কলকাঠি নাড়ে তা তিনি সহজেই ধরতে পারতেন। 
তাই মুখোশের আড়ালে লীগ অব নেশনপসর প্রকৃত 
রূপাঁট চিনে নিতে তাঁর অসাবধা হয়ান। তাই 
মূসোলনী বারবার তাঁকে ইটালীতে নিমন্মণ 
জানালেও তানি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন । যে দুজন 
ভারতীয় মুসোলনীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন 
তাঁদের একজন হলেন জগদীশচন্দ্র ও অপরজন 
জওহরলাল নেহেরু ।১৪ ব্যান্তগত জীবনে বিজ্ঞানের 
সাধনায় ব্যস্ত থাকা সর্বেও যেকোন জাতীয় উদ্যোগকে 
[তান স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছেন । এক্ষেন্ে 
সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “ডন সোসাই'ট"র মতো 
সম্পর্ণ জাতীয় প্রাতষ্ঠানের প্রাত তাঁর আন্তাঁরক 
সমর্থনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । ১৯০৫ 
খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সতীশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়কে 
একটি চিঠিতে জগদীশচন্দু লেখেন ৪ “আপনার 
প্রতিষ্ঠান ও কাজকর্মের প্রীত আমি গভীরভাবে 
শ্রদ্ধাশীল । আমার শ্রম্ধার প্রকাশ 1হসাবে ছাত্রদের 
পুরস্কার দেবার জন্য ২৫ টাকা পাঠালাম 1৮১৫ 
ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ- 
গ্রহণ না করলেও স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের 
সঙ্গে তাঁর ঘানগ্ঠ যোগাযোগ ছিল । এক্ষেত্রে, 
গোপালকৃষ্ণ গোখলে, জওহরলাল নেহের্‌, গান্ধীজণ, 
সুভাষচন্দ্র ও ভাগনী নিবোঁদতার নাম বশেষভাবে 


জগদশশচন্দ্র ও জাতায়তাবাদ। 


উল্লেখষোগ্য, বিশেষ করে 'নবোদতার মাধ্যমেই তান 
ভারতবষের স্বাধীনতা আন্দোলনের খুটিনাট 
ঘটনা সম্বন্ধে অবাঁহত হন। শ্রীমতী 'লিজেল 
রেম-এর লেখা শনবেদিতা" নামক পুস্তক থেকে জানা 
যায় যে, জগদীশচন্দ্ু কেবলমান্্ নেতৃবৃন্দের কাছে 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পকে তাঁর মতামত 
প্রকাশ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, 'তাঁন অনেক ক্ষেতে 
বিপ্লবীদের গোপনে টাকা ?দয়ে সাহাধা করতেন এবং 
ক্ষেত্রীবশেষে বিপ্লবীদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থাও 
করতেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পহীলনচন্দ্র দাস 
আন্দামান থেকে ময্ুন্ত পাবার পর যখন তীব্র অর্থ- 
কম্টে পড়েন তখন জগনীশ১ন্দু পীলশের ভয় উপেক্ষা 
করে তাঁকে লাঠি ও ছোরাখেলা শেখানোর জন্য 
একটি মাঁসক ভাতায় বসুশীবজ্কানমান্দরে নিয়োগ 
করেন ।১৬ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যতই 
উত্তালর্প ধারণ করেছে ততই জগদীশচন্দ্র নাবড়- 
ভাবে জাঁড়য়ে পড়েছেন স্বাধীনতা-আন্দোলনে । 
জগদীশচন্দ্রের এই প্রত্যক্ষ রাজনোতক সংযোগ তাঁর 
[বজ্কানসাধনা তথা 'বিজ্ঞানসাধনায় ভারতের অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণের প্রাক্রয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে--এই 
আশঙ্কা করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে অনরোধ 
করেন, “তান যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ানক 
মূল্যের দাঁব নিয়ে কেবলমাত্র 'বিজ্ঞানেই জাতীয়তা- 
বাদ দেখান ।১৯৭ 


কেবলমাত্র *বাধীনতা আন্দোলনই নয় ভারতবষের 
জনসাধারণের সামাঁজক ও অথটনোতিক সমস্যা 
সমাধানেও তান নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
বদেশে বিজ্ঞান-প্রচারের ব্যদ্ততার মধ্যেও ইংল্যান্ডের 
প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বলডুইনের সঙ্গে তিনি ভারত- 
বের শোচনীয় আর্ক দুর্গত সম্পকে আলোচনা 
করেন । এছাড়াও ব্যবসা বা নিজের ক্ষেত্রে ভারত- 
বর্ষ ক্রমশঃ পরমহখাপেক্ষী হয়ে পড়ায় 1তাঁন গবশেষ- 


১৩ চিঠির, ষদ্ত খণ্ড, (সম্পাদনা £ প্ীলনাবহারণ সেন ), বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, প্‌ঃ ৬৪-৬৫ 


১৪ ভারতীয় 'বিজ্ঞানচচার জনক জগদীশচন্দ্র, পৃঃ ১০৯ 


৯৫ 0115109 ০01 09 বি 8010081 209080101) 14 ০0৬617006--17811385 800. [018 100101610৩৩, 9208৬001 


[01৬915199 098100168, 19515 0. 297 


৯৬ নিবোৌদতা-_-লিজেল রে'ম ( অনুবাদ £ নারায়ণণ দেবী ), কলকাতা, ১৯৬২, পঃঃ ২৭৩-২৭৪ 
৯৭ ভারতবর্ষ £ দিনপঞ্জী (৯৯১৫-৯৯৪৩)- রোমা রোলশ, পুঃ ২৯৩ 


৭০৭ 


নভেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। রবীদ্দুনাথকে লেখা 
একাঁট চিঠিতে তাঁর এই উংকপ্ঠার প্রকাশ লক্ষ্য করা 
যায়। সেখানে তান লেখেন £ “আম সম্মুখে 
বড় বভীষকা দৌখতোছ। আমোৌরকানরা এদেশে 
আঁসয়া সমস্ত বাণিজা, উৎপাদন ইত্যাঁদ কাঁড়য়া 
লইতেছে। এদেশের তাঁড়ত লোকের ধাক্কা আমাদের 
উপরে পাঁড়বে । যাঁদ একে একে সমস্ত জবনধারণের 
উপায় পরহস্তগত হয় তাহা হইলে নিলোঁপ হইবার 
বোশ দৌর নাই। কি কাঁরয়া পরমৃখাপেক্ষা না 
হইয়া লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন কাঁরতে পারে 
তাহা ভাবিয়া দোখও।”৯৮ দেশের শিজ্পোম্ধার 
সম্পর্কে তাঁর সচান্তিত চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ মেলে 
১৯১৫ প্রাপ্টাব্দে বিক্ূুমপূর সম্মিলনীতে তাঁর 
আঁভভাষণে । শি্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মতোই 
ভারতের মতো কীধষপ্রধান দেশের স্বাভাবিক কৃঁষ- 
কার্ষের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় কীরপানা সম্বম্ধেও 
তান সচেতন 'ছিলেন।৯৯ এই কচুরপানা প্রাত- 
রোধের জনো তিনি তাঁর জ্ঞান প্রয়োগ করেন। 
অর্থনোতক 'চন্তা-ভাবনার মতো ভারতের নানাবিধ 
সামাজক সমস্যা সমাধানের জনাও তান সচেষ্ট 
ছিলেন। এই সময়ে ভারতীয় সমাজে সবচেয়ে বড় 
আতঙ্ক ছিল ম্যালেরিয়া রোগ । এই সংক্ামক রোগ 
প্রাতরোধের জন্য তিনি কতখানি চিন্তিত ছিলেন 
'তার পাঁরচয় মেলে কেন্দ্রীয় ন্যালোরয়া নিবারণণ 


১৬ পন্লাবল- জগনশচগ্দ্র বস; পঃ ১৩১ 


৯২তম বর্ষ _১১শ সংখ্যা 


সাঁমতির আঁধবেশনে প্রদত্ত তাঁর সভাপাঁতর ভাষণের 
মধ্যে । সেখানে তিনি বলেনঃ “ব্যাধজার্ণ 
জাতাঁয় জীবনকে আমাদের পুনরুদ্দীপ্ত করতেই হবে 
বিদেশী আমলাতাম্লক সরকারের মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকলে চলবে না।”২০ এছাড়া শ্রামকদের 
কল্যাণের জন্য 'তাঁন যে উদ্যোগী ছিলেন তার 
পাঁরিয় মেলে ডঃ রাজেন্দরপ্রসাদের “আত্মজীবনী'র 
মধো। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে 
গলখেছেন £ “জগদীশচন্দ্র তাঁর মৃতার আগে এক 
জন্য ব্যাঞ্কে জমা রাখেন । এক্ষেত্রে সমরণযোগ্য যে, 
সেই সময় এই কাজ নাষদ্ধ ছিপ । তবুও বাধ্কে 
গচ্ছিত টাকার সদ থেকে এই অণ্চলর শ্রীমকদের 
কলাণের জন্য ছু করার দাক্সত্ব তান আমায় 
দেন। ১৯৪২ প্রীস্টাব্দে জেলে যাবার আগে পর্যন্ত 
নাষ্ধ হলেও যতদূর সম্ভব আম তাঁর ইচ্ছা 
বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছি ।”২১ ডন সোসাইটি 
পান্তকা থেকে একথাও জানা যায় যে, জাতায় "শিক্ষা 
আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ 'ছিল । 

জগদশশচন্দের কর্মমুখর জীবনের পথে-প্রাম্তরে 
ছাড়ল 'ছাটয়ে অজ্ঞাত ও 'বস্মত নানা ঘটনার অংশ- 
বিশেষের মধ্য 'দিয়ে যে ছবিটা ফুটে ওঠে তা তাঁর 
প্রচ্ছন্ন গভীর দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধকে বড় 
উদ্জবল ও স্পন্ট করে মেলে ধরে। 


১৯ 'কচুরপানা"--জগদানন্দ রায়, প্রবাসী, ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৯৩২৯, আঁবন, প্‌ঃ ৮৯০-৮ ৯৭ 


২০ আচার্য জগদণশচদ্দ্র বস, ১ম খণ্ড, পঃঃ ২৪০ 


২১ এ পূঃ ২৪৯ 





সংশোধন ূ 
যুদ্রেিত £ (একদা লোড স্যান্ডউইচ ) ( উদ্বোধন, আঁম্বন, ১৩৯৭, পৃঃ ৫৮০) ৃ 


হবেঃ 


(মিঃ এবং মিসেস লেগেটের একমাত্র সন্তান-_ডেঁভিড মার্জেসনের, পরবত+ কালে ূ 


ভাইকাউষ্ট মার্জেসনের পত্বী। ভাইকাউন্ট মার্জেসন দ্বিতীয় িশ্বৃদ্ধকালে 
চার্চিল মন্বীসভায় ুষ্ধমশ্ী' ছিলেন [ ১১৪০৪২])। 
মুদ্রিত £ ভ্‌পতি রায় ( উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৯৭, পৃঃ ৫৭৬) 


| হবেঃ সুপতি রায় 





জাহেদ ডিএ কেক ওকে 


৭০৮ 


হস 


মধু রৃচ্দাবনে 


স্বামী অচ্যুতানন্দ 
[ পবেনিবৃত্তি ] 


অডঃপর নিধুবন । হাঁরিদাস স্বামীর সাধনক্ষেত। 
নিধূবন বন্দারণ্যের শ্যামলীলা নিকুঞ্জের শ্রেষ্ঠতম 
ক্ষেত্র। প্রাকীতিক শোভায় অপরূপ স্থানাট । ছোট 
ছোট প্রাচীন কুঞ্জ, অসংখ্য সবুজ লতামশ্ডপের মাঝে 
মাঝে যাতায়াতের সরু পথ । চারিদিকে উচ্চু প্রাচীর- 
ঘেরা এই নিধুবন শ্যাম-রাই-এর নিত্য-রাসস্থলী । 
আঁমতানম্দ বাবাজী আমাকে প্রায় টানতে টানতেই 
এখানে এনেছে । পথে ডানাদকে ছেড়ে এসোছ 
শ্রীরাধারমণ মন্দির, শেঠদের মন্দির । কোন প্রশ্ন 
করলেই বলেছে হ “এখন এসব মাঁন্দর়ের প্রসঙ্গ নয়, 
পরে হবে--আজ এক শিন্তা শ্শ্রীহীরদাসকে স্বামী 
শ্যাম কুঞ্জাবহারা” ছাড়া অন্য কথা নয় |” 

নিধুবনের প্রধান প্রবেশন্বারে বিশাল দরজার 
সামনে দাঁড়য়ে সে বলল £ “দাদা, এবার ঝোলা- 
ঝুল এই পাশে-বসা দারোয়ানের 'জিম্মায় রেখে দিন, 
নইলে নিধুবনের কুঞ্জগালতে বাঁদরের হাতে সব 
যাবে ।” তার কথামতো তাই করে এক পা এগোতেই 
আবার বাধা, সে বলে ওঠে 2 “এই প্রথম চত্বরে বাঁ 
দিকে দেখছেন একটি ছোট মাম্দর, বিগ্রহশন্য, এটিই 
কম্তু আদি বিহারীজীর মান্দর । হরিদাস স্বামীর 
সময় এখানেই তাঁর আরাধ্য বিহারীজ্জী ছিলেন । পরে 
বাইরে বর্তমান মান্দর তোর হলে সেখানে তাঁকে 'নয়ে 
যাওয়া হয় । এ চত্বরাটি সবটাই বাঁধানো । 
"্বিতীয় ফটক পার হয়ে মূল 'নিধ্বন এলাকায় 
আমরা এসে পেশছালাম, বেশ কয়েক ধাপ 'সশড় 
ভেঙে 'নচে নামতে হয় । এটি প্রাচীন বৃন্দাবনের 
বহু আনম্দলীলার সাক্ষী । বৃন্দাবনের প্রাচীন 
মান্দরাদ কালবশে ল:প্ত হয়েছিল, শ্রীনং মহাপ্রভু ও 
তাঁর পার্ধদদের চেষ্টায় ধীরে ধীরে সেই সব লুপ্ত 
তীর্থ উদ্ধার পায়, সেই ভাবেই এই নিধুবনও আবার 
লোকলোচনের সামনে ফিরে আসে তার দিব্য 
রাসমাধূরণর পাঁরচয় দতে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় 
বৃন্দাবনের তৎকালীন বখ্যাত গোঁড়ীয় ফড় 


এরপর 


গোস্বামীর জীবনে নিধুবনের বিশেষ কোন 
উল্লেখ নেই, উতল্লখ নেই ধিহারীজীর কথাও । যাঁদও 
প্রায় একই সময়ে ড় গোস্বামীর বৃন্দাবনে 
বিরাজকালেই এই নিধুবনে থেকে তপস্যা করেছিলেন 
আর একজন বখ্যাত সাধক, যাঁর প্রেমের টানে 
বন্দাবনাবহারী এই নিধুবনেই প্রকট হন। সেই 
রাঁসক সাধক- হরিদাস স্বামী । আজ তাঁর তপরঃক্ষেতর 
দর্শনেই আমরা এসোছি এখানে । 
নিধুবন চত্বরে ঢুকেই আমতানন্দ বাবাজণ 

সাণ্টাঙ্গে মাঁটতে লুটয়ে পড়ল- সর্বাঙ্গে ব্রজরজঃ 
মেখে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে আমায় বলল--প্দাদা, 
একট: কৃষ্ত্তুতি করুন--এই লীলাস্লে তাঁর বন্দনা 
দিয়ে আমাদের তীর্থপাঁরক্রমা শুরু হোক 1” সান্টাঙ্গে 
প্রণাম করে উঠে আমার মনে পড়ল খ্যাত স্তবাঁট-_ 
তাই সুর করে আবাত্ত করতে লাগলাম -- 

“এাহ মুরারে কুঞ্জীবহারে, এাহ প্রণতজনপাম্থ । 

হে মাধব মধুমথন বরেণ্য, কেশব করুণা সন্ধো। 
রাসানকুঞ্জে গুঞাঁত 'ননয়তং ভরমরশতং দিল কান্ত । 
এহ নিভৃ্তপথপাম্থ ॥ 

ত্বামিহ যাচে দর্শননানং হে মধুসদন শান্ত ।” 

কুঞজাবহারীর এই নিভৃত লালানকেতনে পা 

ফেলতে সাঁত্যই সং্কোচ হচ্ছিল। ভাবতে ভাল 
লাগাছল কত যুগ-কত ষূগ আগে এখানেই 
বৃন্দাবনাবহারীলাল প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয়ে কত 
নৃত্য ছন্দে মাতিয়ে তুলোছলেন ভন্তচূড়ামাণ 
রাঁসকশ্রেন্ঠা গোপাঙ্গনাদের । জগতের সব আকর্ষণ 
তুক্ছ বোধ করে তাঁরা ছুটে আসতেন তাদের জাবন- 
সর্বস্ব পরমাত্মস্বর্প কৃষ্ঠরণে আত্মশনবেদনের 
জনা । তাঁরা জানতেন কৃষক কে, আর তাঁরাই 
বাকে। তাই তো তাঁরা বলতে পেরোছলেন £ 
“ন খল গোঁপকানন্দনো ভবান: আখলদোহনাম: 
অন্তরাত্মরৃূক ।” সর্বান্তযামীকে বাইরে এনে, 
অন্তরের আনম্দসত্তাকে বাইরে রূপ দিয়ে সেই রূপ- 


৭০১ 


্‌ টু 


সায়রে ডুব দিয়ে অমৃতত্বলাভের আশায় গোঁপিনীরা 
পাগালনীর মতো ছুটে ছুটে আসতেন যমুনা- 
পালনে, এই নিধুবনে। সেই নিধুবনে আজ 
এসোঁছ। এসোছ কৃষ্ণলীলা-রসসাগরে রসাম্বাদন 
করতে । এসোছ কৃষণভন্তের জীবনকথার অনুচিন্তন 
করতে । শ্রীকফ আর কৃষভন্ত এক । ভন্তকথার 
স্মরণে কৃষ্ের কৃপালাভ সহজে হয়। তাই শাস্র 
বলছেন ঃ “আরাধনানাং সর্বেষাং 'বিফোরারাধনং 
পরম । তস্মাং পরতরং দেবী তদীয়ানাং 
সমর্চনম: ॥ তস্মাং সর্বপ্রযত্বেন বৈফবান: পজয়েং 
সদা। সরব্বং তরাত দুঃখোৌঘং মহাভাগবতার্চনাৎ ॥” 
ভগবলনলা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা সাধক- 
চূড়ামাঁণ হারদাস স্বামীর কথাও শুনব বলে এখানে 
এসোছি। 

নিধুবনে প্রবেশ করে কুঞ্জে*বরী শ্রীমতী রাধা- 
রানীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানয়ে ডানাদকে কিছুটা 
এগিয়ে গিয়েই পেশছালাম একটি মীন্দরের মতো 
স্থানে । বেশ বড় একাঁট নাটমান্দর--প্রায় চতুক্কোণ, 
তার সংলগ্ন 'তনাঁট ঘর ৷ মাঝেরাট বড়, দুপাশের 
দুটি ছোট । মাঝের ঘরেই হারদাস স্বামীর সমাধ। 
এটা তাঁর সাধনস্থলীও | এখানেই দেখা হলো 
রাঁধকাদাস বাবাজীর সঙ্গে, তান দশর্ঘাদন শ্রীবৃশ্দা- 
বনের সেবা করছেন। এই 'নিধুবনই তাঁর দিনের 
বেলার ভজনম্থান। রান্রে চলে ষান কালাবাবুর 
কুঞ্জে। আঁমতানন্দ বাবাজী তাঁকে দেখতে পেয়েই 
আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। তিনি তখন 
খুব তন্ময় হয়ে একি পাতার ঝাড়: দিয়ে নিধুবনের 
রাস্তা ঝাঁট 'দাঁচ্ছলেন। আমাদের দেখে হীঙ্গতে 
একটু অপেক্ষা করতে বললেন। অব্পক্ষণ পরেই 
ঝাড়াট চাতালের একপাশে রেখে হাতাঁট মাথায় 
মুছে নিয়ে আমাদের কাছে এসে “রাধে-রাধে” বলে 
ভাঁমল্য্ঠত প্রণাম জানয়ে আমার হাতদুটি ধরে 
কাছে এসে বসলেন, মান্দিরের একটু তফাতে অথচ 
মন্দিরের সবাক যাতে দেখা যায় এমন চ্ছানে ৷ হান 
পূ্বাশ্রমে ছিলেন একি উস্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের 
একজন ড্রয়িং টিচার। সুদর্শন অথচ তপোক্িষ্ট 
বাবাজীর শরীরে কোন বৈষবায় চিহ্ন নেই। 
একট মাঁক্নের টুকরো বাহিবাস হিসাবে হাঁটু 
পর্যন্ত কোমরে জড়ানো, খাল গা, মাথার চুল উদ্কো- 


৭৯১০ 


৯২তম বর্য_-১১শ সংখ্যা 


খুস্কো, গলায় একাঁট সুতোয় শুধু একটি তুলসী- 
কাঠের দানা । িম্তু চোখদুটি অপূর্ব সং্দর 
টানাটানা। চোথের চাান বড় উদাস । বল্পস ষাটের 
কাছাকাছি । 'কছুক্ষণ আমার দিকে একদ্‌ন্টে 
তাকিয়ে হঠাং বলে উঠলেন £ “ও বাবা, এ যে দেখাঁছ 
বড় চেনা মুখ! সে আলোক লুকালো কোথায় 2 
এতাঁদন পরে একেবারে সন্যাসীর বেশে, তাও পাগলা 
আমতের সঙ্গে." ব্যাপারটা কোন 'দিকে গড়াবে 
আন্দাজ করেই আম তাঁর হাতদুটি জাঁড়য়ে ধরে 
বললাম “থাক বাবাজী আর উচ্ছবাসের দরকার নেই 
_এখন দয়া করে আপাঁন পাগলা আমতকে একটু 
সাহাষ্য করুন, সে আমাকে এই বনের উপাসা দেবতা 
ও তার সাধকের কথা শোনাবে বলেই আপনার কাছে 
এনেছে । আমার কথা শোনানোর চেয়ে আপনার 
কথাই শোনার আগ্রহ আমার এখন প্রবল, দয়া 
করুন ।” উদাস চোখের চাউান আরও প্রশান্ত হলো । 
এখন দৃষ্টি আমাকে ছেড়ে সামনের মান্দরের দিকে 
ঘুরে গেল। তারপর স্থির হলো সেই দৃ্টি। 
বোধহয় ডুব 'দলেন হৃদয়সাগরে । সৈখান থেকে 
তুলে আনবেন ভন্তকথামৃত । 

হশ্যা, তাই । একটু পরে প্রায় আত্মস্থভাবেই 
বলতে শুরু করলেন £ “এই যে িধুবন-_একে 
প্রাচীনেরা বলতেন নাধবন অর্থাং বহুমুল্যবান 
সম্পদস্বরূপ এই বন। বৃন্দারণ্যের দ্বাদশ অরণ্যের 
মধ্যে এট অন্যতম শ্রেন্ঠ । বৃন্দাবনবাসী ও বিশ্বাসী 
বৈষ্ণবভন্তের বিশ্বাস আজও এখানে 'নিতা রাত্রে শ্যামল- 
শোর রাইকশোরাীর সাথে 'নত্য রাসাবহার করেন। 
তাই সম্ধ্যার পর এখানে কারও প্রবেশ নিষেধ । 
এমনাঁক বনচর বাঁদরেরাও বনের বাইরের এ চত্বরে 
চলে যায়। তখন এই নিধুবন মেতে ওঠে 'দিব্য 
আনন্দে, নত্য-গীতে। বনের বৃক্ষলতা আর 
কুফসখা ময়রেরাই একমান্ন তার সাক্ষী থাকে । যাঁদ 
কেউ ইচ্ছায় বা আনচ্ছায় কখনো থেকে যায় এই 
নিধুবনে, সে আর ফিরে পায় না তার জীবন । অপর 
মানুষকে এসে বলতে পারে না তার রান্রের দর্শন 
অনুভূতির কথা । এ মহাপাবিত্র স্থান, অনুভাঁতিবান 
সমর্থ সাধক ছাড়া রসবেত্তা প্রোমক তপস্বী ছাড়া 
তখন এগ্ছানে প্রবেশ অসম্ভব । 
“আজকের এই শহরের মাঝখানে প্রাচীরঘেরা 


অগ্রহীষ়ণ, ১৩১৯৭ 


নিধূবন পূর্বের অরণ্যের সামান্য অবশেষ মান্র। 
প্রায় পাঁচশো বছর আগের এই বনাল ছিল গভীর 
অরণ্য । ঘরবাঁড়, মাঁন্দর, রাস্তা কিছুই তখন এরকম 
ছিল না, ছিল অপূর্ব শোভা সৌন্দর্যময় অরণ্য -_ 
তমাল-কদশ্ব গাছে ঘেরা অনংখ্য লতাবোস্টত 
কুঞ্জাবলী । সেই অরণ্যে সম্ভবতঃ ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
এসে হাজির হয়েছিলেন আলিগড়ের রাজপুর গ্রাম 
থেকে 'বপত্বীক বৈরাগণ পশচশশ বছর বয়সের 
হারদাস। এখানে এসে বাবার কাছেই বৈষণবধর্মে 
দীক্ষা নিয়ে গভীর সাধনভজনে 'তাঁন ডুবে যান। 
তাঁর সাধনধারা ছিল 'বচিত্র। তাঁর বিশ্বাস ছিল 
বৃন্দাবনবাস বিহারীলাল এবং বৃন্দাবনেশবরী শ্রীমতী 
রাধারানীর কৃপা ছাড়া অসম্ভব । আর সেই 
বৃষভানুনান্দনী কৃষ্ণময়ীর কৃপা পেতে হলে তাঁর 
সেবা করতে হবে, তার প্রসন্নতা লাভ করতে হবে। 
এই সেবার ভাবাঁট অন্তরে নিয়ে 'তাঁন নিজেকে তাঁর 
সহচরা ললিতা জ্ঞান করে ভজনে মত্ত হয়ে উঠলেন । 
তাঁর সাধন-উপকরণ ছিল প্রধানতঃ সঙ্গীত । অপর্ব 
কণ্ঠের অধিকারী হরিদাস গান গাইতে গাইতে ভাব- 
সমুদ্রে ডুবে গিয়ে নওলাঁকশোর আর রাহীকশোরাঁর 
প্রেমরসাস্বাদন করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন। 
তাঁর দিব্যগণীতির শ্রোতা তখন ছিল এঁ বনবক্ষ-লতা 
আর শাখাবিহার মকট-ময়ংরেরা | 

“তবে এই সঙ্গীতের মূল শ্রোতা ছিল অবশ্যই দিব্য 
ক্লীড়ারত শ্যামলাকশোর ও রাইাঁকশোরী । ভাব- 
দৃষ্টিতে হাঁরদাস স্বামী তাঁদের দর্শন করতে করতে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্গীত রচনা করে গান গেয়ে 
যেতেন ৷ লাঁলতা সখশর ভাবে ভাবত হারিদাস স্বামী 
কৃষলীলার নিত্য প্রবাহিত রসমাধুরী প্রকট করার 
জন্য নরশরীরে এই যুগে আঁবভত হয়োছলেন। 
কৃষলীলার স্ুলজাগতক বিকাত দেখে ব্যাকুল হয়ে 
প্রকৃত রসতত্ব (নজজীবনে অনুভব ও জগতে প্রচারের 
অন্য সংসার ছেড়ে এই নিধূবনে এসে সাধনা শুরু 
করেন। সে-সাধনা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রিয়তমের 
মনোরঞ্জন । বাংলাদেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত 
প্রমূখ সাধক-কবিরা যেমন গানের মধ্য দিয়ে 
জগম্জননীর আরাধনা করে গিয়েছেন, তাঁদের দর্শন 
পেয়ে পারতৃপ্ত হয়েছেন, এখানেও তেমানি এই 
হারদাস স্বামী নিজের সুরলহরাীতে শ্যামশ্যামার 
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মধু বন্দাবনে 


রসতত্ব মাহমা ব্যাখ্যায় ডুবে গিয়েছেন । সুগন্ধ 
লুকানো যায় না। দরদুরান্তর থেকে সঙ্গীতানু- 
রাগী ভভ্ত, রাজা-মহারাজারা আসতে লাগলেন এখানে 
গীঁত-সুধারস পান করতে । 'ীকন্তু নিস্পৃহ 'না্কগন 
বিবিস্ত সাধক কোন 'দকেই লক্ষ্য না করে মত্ত হয়ে 
রইলেন প্রিয়তমের 'কোঁল গানে । এই ভাবেই রাঁচত 


হলো তাঁর ধিখ্যাত রচনা “কেলিমাল'। কেলিমাল 
অপূর্ব ভান্তভাবসমঞ্ধ গ্রন্থ । এটি তান 'চর- 


গকশোর কুঞ্জাবহারী ও চিরাঁকশোরী রাধার 'নত্য- 
বহার লীলা দর্শন করে কথোপকথনের মাধ্যমে 
রচনা করেছেন । . কোলমাল ছাড়া তাঁর রাঁচত 
'অন্টাদশীসম্ধান্ত” তাঁর সখা-সন্প্রদায়ের সাধকদের 
সাধনার তত্বগ্রন্থ ?হসাবে 'নার্দন্ট । এতে আঠারো ট 
পদে তান তার সাধনধারা বলে 'গিয়েছেন। তার 
প্রবার্তত সম্প্রদায়কে [তান “সখী-সম্প্রদায়' বলে 
পারাচত দিয়ে গেছেন। যমুনাতীরের টাটিয়া 
স্থানের সাধকেরা এই সখা-সপ্প্রদায়ের সাধক ॥ 
হারদাস স্বামীর ভাই-এর বংশের গোম্বামীর এবং বহু 
গৃহণী ভন্তরাও সংসারে থেকে এই সখীভাবেরই সাধনা 
করেছেন ।” রাধকাদাস বাবাজী থামলেন । আর 
তার পরেই নিতাইদাস বাবাজী এমন একটি কথা 
বললেন যা এই বষয়ে জানতে আমাকে আরও 
আকৃষ্ট করল। তান বললেনঃ “জানেন ভাহ, 
আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন বুন্দাবনে আসেন তখন 
এই নিধুবনেহ তাঁর দেখা হয়োছল এক সাধকার সঙ্গে, 
(তান গঙ্গামাঈ নামে খ্যাতা । এই গঙ্গামাঈ 1ছলেন 
এই সখা-সপ্প্রদায়ের সাঁধকা-_তানও নিজেকে 
লালতা সখা জ্ঞান করে নিধুবনে সাধন করেছিলেন। 
ঠাকুরের মহাভাব অবস্থা দেখে তাঁকে তান “প্যারা? 
অথং রাধারানীর অংশভ্‌তা বলে মনে করেছিলেন 
আর সেই ভাবেই তরি সঙ্গে আচরণ করতেন । 
ঠাকুরও এই ভাবময়ী সাধকার টানে সেখানে থেকে, 
ষেতে চেয়োছলেন তাঁরই কাছে। বহারীজার 
মাহায্ব্য শুনে, ?বহারীজীর মান্দরে গয়ে তাঁকে দর্শন 
করে ঠাকুর ব্য আনন্দে আপ্লুত হন । এসব কথা 
লীলাপ্রসঙ্গেই আছে ।” আমারও মনে পড়ল সেসব 
কথা । এই নিধুবন--শ্রীরামকৃষ্-পদধালপত 1 তার 
মহাভাবের স্মতিজাঁড়ত এই 'নধুবন আমার কাছে 
তাই আরও আকষণপীয়্ হয়ে উঠল । [ ক্রমশঃ 


নভেদ্বরঃ ১৯৯০ 


বাছাই ধর্ম ও সম্প্রদায় 


মমিতা ঘোষ- রায় 


আরবের উর জাম ও মরুভ্ঁমর বাঁসন্দা 
পরস্পর কলহ এবং ষ্ষ্ধরত ভিন্ন ভিন্ন উপজাতিকে 
হজরত মহম্মদ কোরানের পাঁব্য ও ছন্দোময় "দিব্য 
সঙ্গীত-গাথার মাধ্যমে ইসলামধর্মের পতাকাতলে 
একান্ত করোছলেন । কাঁথত আছে, হজরত মহশ্মদের 
ভাবষ্যদ্বাণী 'ছিল-_-এক হাজার বছর পর একজন ঈশ্বর- 
প্রোরত পুরুষ এবং তারপর আরও একজন ঈশ্বরের 
প্রাতানাধ এই সপ্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন, 
যাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করবেন । 
মহম্মদ-প্রবাতত ইসলামধর্মের অভ্যুদয়ের ঠিক এক 
হাজার বছর পর আল মহম্মদ ইরানের দাক্ষণে 
1সরা.জ জন্মগ্রহণ করেন । জনসমক্ষে তাঁর পারচয় 
ছিল “বার নামে, যার অর্থ হলো-_“াবশ্বে ঈশ্বরের 
নয়া সাম্রাজ্যের দ্বার ।৮ | 

মধ্য যৌবনে তান নজেকে ঈশ্বরের প্রোরিত 
পুরুষ বলে প্রচার করেন এবং নিজের দেশে প্রচারের 
পর পাবন্ শহর মন্চাতে হাজার হাজার তীর্থযা্রীর 
সমক্ষে এই কথা বলেন । তাঁর উপাসনাপম্ধাত ছিল 
অনষ্ঠানবাজত এবং সংস্কারমুন্ত। কট্টর মৌল- 
বাদারা এর াবপক্ষে যায় এবং রাজার সৈন্যরা তাঁকে 
বন্দী করে পরে হত্যা করে। 

বার শ।ক্ষত ।ছলেন না; কিন্তু সান্দর ছন্দোময় 
কাব্যে তার বাণী তান 'লাপবদ্ধ করে গিয়েছেন । 
বার তার অনুগামিগণকে বলোছলেন £ “একজন 
ঈক্বুরের প্রীতানীধ আসবেন- তোমরা তাঁকে চিনতে 
তুল করো না।” ১৮৬৩ শ্রীস্টাষ্দে বাহাউল্লাহ 
1নঞ্কে হজরত মহম্মদ এবং বার নাদর্ট 'ঈশবরের 
প্রাতানাধ বলে প্রচার করেন আকাতে নিবাসিত 
অবস্থায় । পরবতাঁ কালে বাহাউল্লাহ যে সমন্বয়- 
মূলক উদার ধর্মমতের প্রচার করেন তাঁর নাম 
অনুসারে সেই ধর্মমত বাহাইধর্ম নামে পাঁরাচত 
হয়। 

ধাহাউল্লাহ ১৮১৭ খ্রাস্টাব্দে ইরানের এক বাশষ্ট 
পাজপূরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সমবয়সী 
পন্যান্য শিশুদের সঙ্গে ভার আচার-আচরণের 


পার্থক্য আত অঙ্প বয়সেই ধরা গিয়োছল । মাত্র 
১৪ বছর বয়সে বাহাউল্লাহ পাঁশ্ডিত্যের জন্য খ্যাত 
লাভ করেন । পিতার মৃতুার পর তান রাজার 
অনুরোধ উপেক্ষা করে রাজসভা ত্যাগ করেন এবং 
ঈশ্বরশীনদরেেশিত পথ অনুসরণ করেন। বার 
প্রচারিত অনুষ্ঠানবার্জত সংস্কারমুস্ত ঈশ্বর উপাসনা- 
পদ্ধাত বাহাউল্লাহ গ্রহণ করেন এবং তাকে পাঁরমার্জত 
করে একটি নতুন ধর্মমতে পাঁরণত করেন । 

বারের মতোই বাহাউল্লাহ মৌলবাদগণের 
প্ররোচনায় রাজশান্ত কর্তৃক নিগৃহীত হন। তাঁকে 
অন্ধকার কারাগৃহে বন্দী করে রাখা হয় খুনী ও 
ডাকাতদের সঙ্গে শঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ৷ বন্দী অবস্থায় 
তান স্বণ্নের মাধ্যমে ঈশবরের নিদেশি পান যে, তাঁর 
বিজয় হবে । এর পর বাহাউল্লাহ' এবং তাঁর পাঁরবারকে 
সমস্ত সম্পাত্ব থেকে বাত করে বাগদাদে নিবাসিত 
করা হয়। বাগদাদে তাঁর মতাদর্শ প্রচাঁরত এবং 
আদত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সংদূর ইস্তাম্বুল 
এবং তারপর আক্কাতে বন্দী করে রাখা হয় । এখানেই 
১৮১৯২ গ্রীস্টাব্দের ২৯ মে বাহাউল্লাহ দেহত্যাগ 
করেন। 

বাহাউল্লাহ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । এর 
মধ্যে রয়েছে কয়েকাট প্রার্থনাগীতি । বেশিরভাগ 
গ্রম্থে তান তার মতবাদ প্রচার করেন । বাহাইধর্মের 
মূল নীতি, শিক্ষা এবং পাঁরচালন ব্যবস্থা 'লাপবদ্ধ 
করেন। এই গ্রন্থসমৃহ তাঁর গভগর প্রজ্ঞা এবং 
অন্তদূর্শষ্টর পাঁরচয়বাহী ; প্রচালত ধর্মসমূহের 
সম্কীর্ণতা ও ধর্মাম্ধতা এবং তার কুফল, 'বিভেদ- 
নাতি, অন্যায়-আবিচার-্রসূত ক্লেশ-_যাকিছন মানব- 
জাতির পক্ষে আহতকর, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার জন্য বাহাউল্লাহ আহ্বান জানয়েছেন। 
[ব্বশাম্ত এবং 'বন্বন্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তাকে 
বাহাউল্লাহ সবার ওপরে স্ছান দিয়েছেন এবং একটি 
নতুন বিশ্বব্যবস্থা চ্ছাপনার কথা বলেছেন, যার 
মাধ্যমে বিদ্বশান্তিয় বিরকর কারণগাল দূর হয়ে 
ফ্বশাদ্ত আসবে। সমগ্র বন্ধের লঙ্গে একাযযোধ 


উহ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ 


জাগ্রত করে জন্ম দেবে এক নতুন সভ্যতার । বাহাই- 
ধর্মের মূল নীত হলো 'বি্বহ্বাতৃত্ববোধ নিজের 
জীবনে উপলাব্ধ করা এবং তা কার্ষে পাঁরণত করার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা । পুরোহত, মোল্লা ও 
যাজক সং্প্রদায়ের নিয়ম্ত্রপ-বিহীন এই ধর্ম প্রাতাট 
মানুষকে সত্যকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করার 
নর্দেশ দেয় । 


বাহাইধর্মের ভাবষ্যং অনুগামগণের কথা চিন্তা 
করে, বাহাউল্লাহ তাঁর ধর্মমতকে সাধারণের অনু- 
সরণযোগ্য করার জন্য “বাহা বিবনীতি প্রণয়ন 
করেন। এই নাতি বাহাইধন্ের অনুগাঁমগণের 
অবশ্যপালনীয় । 


বাহ বিশ্বনীতি 
মানবজাতির একত্ব 


দেশ জাতি ও গান্রবর্ণের সংস্কারমনুন্ত বিশবন্রাতৃত্ব- 
বোধ মানবজ্াতর এঁক্যবোধ সুদ করবে । এই 
প্রসঙ্গে বাহাউল্লাহ বলেছেন__মানবজাতি এক ঈশ্বরের 
সন্তান এবং পরমাপতা ঈ*বরকে আন্তাঁরক ভালবাসা 
পাথবীর সমগ্র নর ও নারীকে ভ্রাতা ও ভগনী বোধে 
প্রাতঘ্ঠিত করবে। ঈশ্বর সমদর্শাঁ, তাই সমদর্শাঁ 
হওয়াই বাহাই অনুগামীদের উদ্দেশা । 


কুসংস্কার বজ'ন 
কুসংস্কারের পূর্ণ উচ্ছেদ ছাড়া পাঁথবাতে শান্তি 
স্থাপনা সম্ভব নয় । তাই সর্বপ্রকার কুসংস্কারের 
মলোচ্ছেদ করার জন্য সচেন্ট হতে হবে। 
স্বাধীনভাবে সত্যের উপলব্ধি 


খণ্ড এবং বিকৃত সত্যকে অনুকরণ এবং অনুসরণ 
করার ফলে বিভেদজীনত নানা সমস্যা ও দুঃখের 
সৃন্টি। স্বাধীন চিন্তা গ্বারা স্বকীয় সত্যের 
উপলাব্ধ খণ্ড সত্য ও অপূর্ণথতার উধের্ব এক অখন্ড 
মানবজাতির চেতনায় মানুষকে প্রাতন্ঠা করতে পারে। 
ধর্ম ও 'বিগ্ঞানের সমন্বরসাধন 
বাহাউল্লাহর মতে ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অন্যের 
পারপূরক | বিজ্ঞানকে ধর্মের বাহন করার শিক্ষার 


নিদেশ দিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে মানবজাতির কল্যাণ 
মাধনের জন্য প্রশ্লোগ করার কথা বলেছেন । 


9১৩ 


বাহাই ধম: ও সঞ্প্রায 


শ।খজনশীন ' ঢা 
ভাষা মানুষের মধ্যে ব্যবধান এবং একত্ববোধ 
দুই-ই আনয়ন করে। পাথবীব্যাপী একটি সার্ব- 
জনীন ভাষার প্রসারের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। 


সাবজনখন শিক্ষা 


প্রতিট মানষকে শিক্ষিত হতে হবে এবং শিক্ষা- 
পদ্ধাত এইর্‌প হবে যে, গ্রাতাঁট শশু পাঁচটি মহাদেশ 
এবং অগণ্য দেশের সমান্টি পাথবীকে একাঁট মানত 
দেশ এবং পাঁথবীবাসী, মানুষকে একি মার জাতি-- 
মানবজাতি মনে করে এই দেশ এবং জাতির সেবায় 
আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বৃষ্ধ হবে। 

এ ছাড়া বাহাউল্লাহ প:থবীর এঁকা সম্পাদনের 
জন্য একাঁট আন্তজ্জতীতক িবচারালয় স্থাপনের পার- 
কঞ্পনা করোছলেন । ন্যায়সঙ্গত অথ-নোতিক ব্যবস্থার 
প্রাত গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেন, প্রয়োজনের 
আতরিস্ত ধনসঞ্য় এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থের অনটন সামাজিক অসাম্য আনয়ন করে, 
অতএব তা বর্জনীয় । বাহাউল্লাহ একটি গবশ্বরাষ্ট 
গঠনের চিন্তাও করোছলেন । 


পরিচালন ব্যবস্থা 


প্রত্যেক ধমেই কয়েকজন বিশেবভাবে শাক্ষত 
লোক সেই ধমে র ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁদের অনুশাসনে 
ধমনিগাঁমগণ পাঁরচাঁলত হন। উদাহরণ স্বর্প 
হম্দুধর্মের পুরোহিতগণ, ইসলামধমের মোল্লা 
বা ইমাম এবং প্রীস্টধমের যাজক সম্প্রদায়ের কথা 
বলা যায়। বাহাইধর্মের বৈশিষ্ট্য--এই বৃত্তিভোগী 
সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন। বাহাউল্লাহ বলেছেন, 
সত্যকে প্রাতাটি মানুষের জীবনে উপলাব্ধী করতে 
হবে নিজম্ব প্রচেন্টায়_-বি*বাস এবং প্রার্থনাকে 
পাথেয় করে । এক পরাশন্কিতে বিশ্বাস এবং তাঁর 
উদ্দেশে প্রার্থনা এই ধর্মের মূল মন্ত্র। বাহাউল্লাহ 
তাঁর পুত আবদুলবাহাকে তাঁর লিখিত উপদেশ- 
সমুহের ব্যাখ্যাতা এবং “বাহা ঝবনীতি'র প্রয়োগকতা 
হিসাবে 'নার্দ্ট করেঠছেলেন। পরবতাঁ কালে 
সোঁফি এফেন্দী আবদুলবাহার উত্তরসূরী নিবাঁচিত 
হন। সোফি এফেন্দী আবদুলবাহার দৌহিত্র 
ছিলেন। বাহাই অনগামিগণের মধ্যে যোগসন্ত 
রক্ষার জন্য বাহাউল্লাহ একটি কার্ধীনর্বাহশ বাবস্থার 


নন্ভেত্বর, ১৯৯০ 


ধন ঙ 


পরিকম্পনা করেন ৷ কয়েকাট শাখায় বিভন্ত এই 
কার্ধানবাহী, ব্যবস্থা । 

(৯) স্থানীয় আধ্যাত্ক পাঁরষদ ([.০০৪৫ 
912111009] 4১586720015 ) $ কয়েকটি গ্রাম বা জেলা 
বা শহর-কোশ্দুক এই পাঁরষদ পারচালিত হয় স্থানীয় 
বাহাইদের ভোটে 'বছচিত কমীঁদের দ্বারা । ২১ 
বছরে ভোটাধকার । কমার নীত-ীনঘ্ঠা, সেবা 
এবং শ্রমে আম্তারকতা ও কর্মদক্ষতা ীববেচনা করে 
প্রত্যেক ভোটদাতা নয়জন কর্মীর নাম 'লাখিতভাবে 
পেশ করেন। প্রাতি বছর ২১ এ্রাগ্রল সূয্তের 
মধ্যে এই ভোটপর্ব শেষ করতে হয়। ২১ এ্রাপ্রল 
“রদভান গার্ডভেন-এ বাহাউল্লাহ নিজেকে ঈশ্বরের 
প্রীতানাধ হিসাবে প্রচার করোছলেন । কোন কারণে 
২১ এপ্রল ভোটপর্ব সম্ভব না হলে পরের বছর এ 
1দনাটর জন্য অপেক্ষা করতে হয় । 

ভোটদাতারা একট চ্ছানে 'মালত হয়ে সমবেত 
প্রার্থনাশেষে ভোটপন্ত দাঁখল করেন। সবেচ্চি 
ভোটপ্রাপ্ত নয়জন সদস্য একবছরের জন্য পাঁরষদের 
কাজ 'নর্বহ করার জন্য 'নর্বাচিত হন। স্থানীয় 
বাহাইদের ম্বার্থ রক্ষা, তাঁদের আধ্যাত্মিক, আধ- 
দৌবক এবং আধিভৌতিক সমস্যার সমাধানকম্পে 
সাহাব্য করা এবং প্রাতাট মানুষের মধ্যে প্রেম ও 
প্রীতির প্রসার এর মখ্য উদ্দেশ্য । পাঁরচালন- 
কার্য নিবহি করার জন্য একজন চেয়ারম্যান, সহকারী 
চেয়ারম্যান, সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক 
গনর্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে 'নবচিন করা হয় । 

(২) জাতীয় আধ্যাত্বক পারষদ (800181 
908110091  /১95017101 )£ এই পারষদ একাঁট 
দেশের বাহাই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমগ্র পাাথবীর বাহাই- 
দের যোগসত্র স্থাপন করে। দেশের প্রীতি কেন্দ্র 
থেকে প্রেরিত প্রাতীনাধরা একাঁট সম্মেলনে যোগ 
'দিয়ে স্থানীয় পাঁরষদের মতোই জাতীয় পাঁরষদের 
সদস্য 'নবচিন করেন। জাতীয় পাঁরষদ 'বাভল্ 
স্থানীয় পাঁরষদের কার্য পরাঁলোচনা করে, সমস্যার 
সমাধানে সাহাধ্য করে এবং পন্র ও প্রচারপন্রের 
মাধ্যমে নিদেশ পাঠায় । স্থানীয় পারিষদের মতোই 
জাতীয় পারষদে কার্ধীনবহিক সামাত গঠিত হয়ে 
গ্াকে। 

(৩) আশম্তজীতক নীত-পারষদ ( 021551881 


১২তম বর্যষ-১১শ সংখ্যা 
চয0856 ০0? 18501০৩)£ এই পারষদের সদস্যরা 
গনবাঁচিত হন সমগ্র পাঁথবীব্যাপী বাহাই জাতী 
আধ্যাত্মিক পাঁরষদের মাধামে ৷ বাহাউল্লাহ এই' পাঁর- 
ষদের রূপরেখা নির্ধারণ করে ঘোষণা করোছলেন যে, 
যতাঁদন বাহাইধর্মের আস্তত্ব থাকবে তিনি ততদিন 
এই সংস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নিদেশদান করবেন । 
পাঁরবার্তত সমাজব্যবস্থায় এবং আন্তজাতিক পাঁর- 
"স্থির পাঁরবর্তনে প্রচালত নীতির পারবর্তন করার 
প্রয়োজন হতে পারে একথা চিন্তা করেই তান এই 
পাঁরষদকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংযোজন করার 
দায় পর্ণ করোছিলেন । বাহাউল্লাহ জোর দিয়ে 
বলেছেন যে, এই পাঁরষদের চালক স্বয়ং ঈশ্বর এবং 
সেহেতু এর 'নর্ধারত নীতি এবং গৃহণত প্রস্তাব হবে 
নির্ভুল ও সর্বজনাহতকারী । ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের 
এপ্রল মাসে নাতি পাঁরষদের, পত্তন হয় | 


বাধ্যতামূলক নিয়ম 


প্রচালত ধর্মসমহের বাহাক পালনীয় নিয়ম- 
বাধর মতো বাহাইধর্মেও কয়েকাঁট অবশ্যপালনীয় 
নিয়ম আছে। পাঁরচ্ছন্রতা-_বেশভ্‌ষা, বাসগৃহের 
পাঁরচ্ছল্নতা, নিতাপ্নান এবং পারচ্ছন্ন খাদ্য গ্রহণ 
অবশ্যকতব্য ৷ 

প্রার্থনা প্রত্যেকে দিন সকাল ও সন্ধ্যায় 
বাহাউল্লাহ' এবং আবদুলবাহাকৃত প্রার্থনা ও স্তবপাঠ 
অবশ্যকর্তব্য । সভা-সামাতি, প্রীতিসম্মেলন, বিবাহ 
বা অন্যান্য সামাজিক 'কিয়া-কর্মের প্রথমে এবং 
সমাগুতে প্রার্থনা করতে হবে। বাহাইদের এই 
নিদেশ অবশ্যপালনীয় । বাহাউল্লাহ বলেছেন £ 
প্রার্থনা মন ও আত্মার প্রকৃষ্ট খাদ্য |” 

উপবাস-_ইসলামধর্মের রজান মাস উদযাপনের 
মতো বাহাইধর্মেও বছরের চার-পাঁচটি দিন স্‌ষোদয় 
থেকে সূযস্তি পর্যন্ত উপবাস করার রীতি আছে । 
এসময় আঁতাঁথ আপ্যায়ন এবং দারদ্রদের ভোজন 
করানো হয় । বাহাউল্লাহ উপবাস করার ওপরে 
1বশেষ গুরুত্ব 'দয়েছেন। 

কর্মই উপাসনা--ভিক্ষাবাত্ত এবং অলসতা এই 
ধর্মে নাষদ্ধ। জাবনধারণের জন্য পাঁরশ্রম অবশ্য- 
করণীয় । বাহাইদের ি"বাস- সেবার মনোভাব 
গনয়ে কর্ম ভগবৎ উপাসনার সমতুল। 


৭১৪ 


অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ 


বাহাইধর্ম সামাজক জীবন তাগ করে একক 
তপস্যাকে অনুমোদন করোন । বাহাউল্লাহ বলে- 
ছিলেন £ “হে মতামানবগণ, একক এবং কঠোর 
সংযমী জীবন এখন ঈশবরের আভিপ্রেত নয় ।” তান 
বলেছেন, অতাঁতে অনেকে পরতে অরণ্যে বাস করে 
কঠোর তপস্যা করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের 
দরকার ক্ষেতে এবং কারখানায় ঈশ্বরের উপাসনা । 
বাহাইধর্মে তাই সন্ন্যাসী বা সংযত উদাসীন ব্যাস্ত 
দেখা যায় না। 

পৃথিবীর ৩৪০টি দেশে বাহাইদের বসবাস আছে। 


পুরাতনী 


ভববন্ধন ছেদনের উপায় 


বাহাইগ্রম্থের অনুবাদ প্রচলিত ৭০০টি ভাষায় করা 
হয়েছে । আম্তজতিক বাহাই সংগঠনকে রাম্টসঙ্ঘ 
স্বীকীত 'দিয়েছে। 


ভারতবর্ষে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বাহাইধমে'র প্রবেশ 
ঘটে। বর্তমানে এখানে প্রায় ৩৬,০০০ এলাকায় 
বাহাইধর্মন2গামগণের বসবাস আছে । ১০,০০০ 
স্থানীয় আধ্যাত্মক পাঁরষদের মাধ্যমে কাষধাত্বা 
ণনয়ন্লিত করা হয়। কাঁলকাতাতেও একটি বাহাই 
রাজ্যপাঁরষদ আছে নিউ আলপুরে । 


ভববন্ধন ছেদনের উপাম্ন 


স্বামী অবধূতানন্দ 


একদা 'যাঁন দম্ভভরে বলোছলেন, “বিনাযুদ্ধে 
নাহ দিব সচ্যগ্র মোদনী”-_সেই দুযোধন ভীমের 
গদাঘাতে ভণ্নোরু হয়ে দ্বৈপায়ন হৃদতীরে একাকী 
পড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন । সেনাপাঁত ভীন্ম ও প্রোণ 
নেই, সখা কর্ণ নেই, শত ভ্রাতাসহায়ও নেই । চারদ- 
চামর-বীজনে কুসমাস্তৃত স্বর্ণ পালক্কে যান নিদ্রা 
যেতেন, আজ তান ধূিশম্যায় শয়ান। ভক্ষণোদ্যত 
শগাল-কুক্তুরকে অঙ্গাল তাড়নে নবারণের সাম্থ7ও 
তাঁর নেই। পার্থব এম্বরের তো এই পারিণাম ! 
দুযোঁধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্টের সংসার 
সুখের আকাঙ্ক্ষা, পার্থব এশ্বয' -মান-যশ-প্রাতপাত্তর 
লালসা সব চলে গেল। দুযোঁধনের মৃত্যু পর্যন্ত 
কুরুক্ষেতের যুদ্ধের আঠারো দিনের পুরো ঘটনাই 
সঞ্জয় ধৃতরাস্ট্রকে শহানয়োছলেন। 

বুদ্ধ ও িচারশীন্ত যথেষ্ট থাকা সব্বেও ধৃতরাষ্টু 
পন্র্নেহে অন্ধ ও মোহগ্রস্ত ছিলেন, যার ফলে তান 
বারবার দুষেধিনের অন্যায় কার্য সমর্থন করেছেন 
এবং পাণ্ডবদের প্রাত আবিচার ও অন্যায়ভাবে 
ক্ষাতসাধনের চেষ্টা করেছেন । নিজ অন্যায় ও ভুল 
বুঝতে পেরে সংসারাসন্ত ধৃতরাম্ট এখন অননতপ্ত ও 
শোকসম্তপ্ত । তাই শোক 'নবারণের জন্য ও মানাঁসক 


শান্তির জন্য মহাত্মা বিদুরের নিকট 'তাঁন উপদেশ 
প্রার্থনা করলেন । বিদুর বললেন £ “হে মহারাজ ! 
যেযেউপায় দ্বারা মনোদূঃঠখ ও সুখ হতে বিম্ত 
হওয়া ষায়, পাণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন 
করে সখনদইখবাঁজত হয়ে শান্তলাভ করেন। 
আমরা যাঁকছু চন্তা কার সবই আঁনত্য। 
পাণ্ডতেরা মানবাদগের দেহকে গৃহস্বরূপ বলেন । 
কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হয়। কিন্তু জীবাতার 
কোন কালেই বনাশ নাই । লোকে যেমন জীর্ণ বম্ত 
পাঁরত্যাগ করে নতুন বন্দ পাঁরধান করে, জবাত্মা 
সেরূপ একদেহ পাঁরত্যাগ করে অন্য দেহ আশ্রয় 
করে। প্রাণগণ স্ব-স্ব কার্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ- 
দুঃখ ভোগ করে। 

“হে' মহারাজ ! যখন সংসারের ও মানুষের 
এরপ গাঁতি, তখন আপ্পান ক 'নামত্ত অনুতাপ 
করছেন 2, মহাত্বা বিদুর ধৃতরাস্ট্রকে অতঃপর 
বহু সাম্তবনাবাক্য শুঁনয়েছিলেন, জীবন ও দেহের 
অসারতা সম্বম্ধে বহু তত্ব বলোছলেন। সংসারা- 
সান্তর স্বরূপ নিদেশ করে 'াবদূর এই গঞ্পাট 
শানয়োছলেন £ 

“একদা এক ব্রাহ্মণ পথ চলতে চলতে এক গভীর 


9৯৮ 


উদ্বোধন | 

অরণ্যে এসে উপাঁচ্ছিত হন। দুর্গম এবং বপদসক্কুল 
সেই অরণ্য ; বাঘ, সিংহ, সাপ প্রভৃতি সবই আছে 
সেখানে । সেই' ভীষণ অরণ্য দর্শনে ব্রাহ্মণ উদ্বিগ্ন 
হলেন। ব্রাঙ্ছণ দেখলেন এক ভয়ঙ্করদর্শনা নারী 
বাহুদ্বয় বারা জাল বিস্তার করে এ অরণ্য বেষ্টন 
করে রয়েছে । ভয়ে তাঁর সর্বশরীর রোমান্গিত হয়ে 
উঠল । প্রাণপণে 'তাঁন ছুটে চললেন আত্মরক্ষার 
জন্য । ছুটতে ছুটতে ব্রা্ণ একটা ক্‌পমধ্যে পড়ে 
গেলেন । কপাট তৃণ ও লতা-গঞজ্ম আচ্ছাদিত থাকায় 
[তান কূপের অবস্থান বুঝতে পারেনান। সেখানে 
তাঁর পা লতায় আটকে গেল; পা ওপরের 'দিকে, 
মাথা নিচের দিকে-এই অবস্থায় গাছে কাঠাল ঝোলার 
মতো তিনি ঝুলতে লাগলেন । ব্রাহ্মণ যে কপমধ্যে 
পড়ে গিয়ে নিক্কীত লাভ করলেন, তা নয়। তাঁর 
অন্য এক উপদ্রব উপাচ্ছিত হলো । তান দেখলেন যে, 
একটা ির্লাট সাপ কূপের নিচেই রয়েছে এবং ছটি 
মুখ, বারোটি পা 'বাশন্ট একাঁট কালো রঙের বিরাট 
হাতি কপের পাশে একটা গাছের কাছে বিচরণ 
করছে । কয়েকাট সাদা ও কালো ইণ্দুর এঁ গাছটিকে 
দাঁত দিয়ে কাটতে শুরু করেছে । গাছটির ভালে 
মৌমাছরা চাক করোছল । হে মহারাজ | সেই চাক 
থেকে অনবরত মধুধারা ঝরে পড়ছিল । ত্রাণ এ 
স্কটসময়েও সেই মধুধারা পান করতে লাগলেন ; 
এতেও তৃথ্চ হলেন না বরং আরও খেতে চাইলেন। 
এ অবশ্থাতেও তাঁর জীবনে 'কছুমান্ত্র তৃষ্ণা বা 
বৈরাগ্য দেখা গেল না। হে মহারাজ! এ অরণ্যে 
প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুগণ, দ্বিতীয়তঃ ভয়ঙ্করদর্শনা 
নারী, তৃতীয়তঃ সাপ, চতুর্থ তঃ পাগলা হাতি, পঞ্টমতঃ 
ইন্দুরের দংশনাছন্ন বৃক্ষপতন, এবং মৌমাছির দংশন 
থেকে শঙ্কা বিদ্মান। কিন্তু তা সব্বেও ব্রাহ্মণ 
স্বচ্ছন্দে সেই *বাপদ-সক্ষুল ভীষণ অরণ্যে এ অবদ্থায় 
থেকেও কোন ক্রমেই জীবনের আশা পাঁরত্যাগ্গ করতে 
পারলেন না।” বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাম্ট্র দুঃখ 
প্রকাশ করে বললেন £ “হায় ! সেই ব্রাহ্মণের তথায় 
অবস্থান নিতান্ত কম্টকর এাবষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
শকল্তু তান ক নামত্ত সেখানে অবস্থান করতে সমর্থ 
হলেন, সেই স্থান কোথায় অবাস্থত এবং সেই অবস্থা 
থেকে ব্রাহ্মণ কিভাবে পরিল্লাণ পেলেন তা তোমার 


৯২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


কাছে শুনতে ইচ্ছা করি ।৮ 
বিদুর বললেন £ “মহারাজ ! মোক্ষধর্মীবং 
পাণ্ডিতগণ পবেন্তি উপাখ্যানকে সংসারের রূপক বলে 


গেছেন। মানবগণ সেসম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত 
হয়ে সাবধানে অবস্থান করতে পারলে পরলোকে 
সুকাঁতি লাভে সমর্থ হয়। হীতিপূর্বে আপনাকে 
যে অরণ্যের কথা বলোছ, তা আসলে এই সংসার। 
সেখানে হিয্্র সপ্পাদি হলো ব্যাধি, আর ভয়ঙ্করদর্শনা 
নারী হলো রূপলাবণ্যাবনাশনী জরা এবং কপাট 
হলো মানবগণের দেহ। কুপমধ্যস্থ সাপ হলো 
মৃত্যু । কৃপমধ্যে ষে লতাবতান রয়েছে এবং যাতে 
ব্রাহ্মণ লম্বমান হয়ে ঝুলে আছে, তা হলো মনুষ্য- 
দিগের জীবনের আশা । হাতিটি হলো স্বম্বসর ; 
তার ছয় মুখ ছয় খতু, বারোটি পা বারো মাস। 
সাদা ও কালো যে ইঁদুরগুঁল বৃক্ষচ্ছেদন করাছল 
তারা হলো মানুষের আয়ুক্ষয়কর দিন ও রাত । 
মৌমাছি হলো কাম বা বিষয়া'ভলাষ, আর মধুধারা 
হলো কামরস, যে-রসে মানবগগণ সতত নিম'ন থাকে । 
হে মহারাজ! পাঁণ্ডতগণ সংসারকে এইরূপ বর্ণন 
করেন এবং তাই তাঁরা তাতে বদ্ধ হন না ।” 

দুঃখই মানুষের আঁত্মক শান্তর উদ্বোধন ঘটায় । 
দ7ঃখকন্ট মানুষকে 'নপশীড়ত করে বটে, কিন্তু অনেক 
সময় দুঃখই মানুষের সংগ্শান্তকে জাগরিত করে। 
আগুনে দগ্ধ নাহলে সোনা বিশুদ্ধতা লাভ করে 
না। ভগবান সুখ-দুখ গিপদ-আপদ খদয়ে মানুষকে 
নানা অভজ্জ্রতার মধ্য দিয়ে মুন্তর পথে 'নিয়ে যান। 
এ তাঁর কুপারই নিদর্শন । ধৃতরাম্ট্ী সেই কুপা পেলেন । 

মহা দুঃখের সময় সান্ত্বনার কথা, তত্বকথা আমরা 
অনেক শুনতে পাই, কিন্তু মন উন্নত ও প্রজ্ঞাবান না 
থাকলে তাতে ?কছুই লাভ হয় না। রাজা ধৃতরাহ্ 
পূক্নস্নেহে অন্ধ হলেও, সংসারাসন্ত হলেও 'তনি 
প্রজ্জাবান ছিলেন । সংসারসুখে আসান্ত ম্বাভাবিক, 
নির্বেদ কিন্তু দুর্লভ, হাজার আঘাতেও তা আসে না। 

আমাদের সমস্ত কার্ষ, সমস্ত চিন্তা যাঁদ সজ্জানে 
করা বায়, আমরা যাঁদ প্রজ্ঞাবান হই তাহলে আমরাও 
সমাঁধ বৈশ্যের মতো, রাজা পরাক্ষতের মতো এবং 
রাজা ধূতরান্ট্রের মতো ভববম্ধন থেকে মস্তলাভে 
সমথ” হব। 


[ মহাভারত '্রীপর্ব, ৩য়, 9, ৫ম ও উন্ঠ অধ্যায় অবলম্বনে ] 
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__ মহাশয়, আপান ঈশ*বরকে দেখেছেন : 

_হুন্যারে, এই তোকে যেমন দেখাঁছ, তার চেয়েও 
স্পণ্টভাবে তাঁকে দেখোঁছ । তুই যাঁদ চাস তোকেও 
দেখাতে পার । 

বলাবাহ-্লয, প্রশ্নোত্তরকারীরা আমাদের খুবই 
পাঁরাচত। প্রম্নাট করোছলেন স্বামী বিবেকানন্দ 
(তখন নরেন্দুনাথ), আর উত্তর 'দিয়ে'ছলেন 
শ্লীরামকৃফ । 

আমরা মানসচক্ষে দেখতে পাঁচ্ছ--এর প্রায় 
পৌনে তিনশ বছর পূর্বে (১৬১০ খ্রীস্টায্দে) 
গ্যালালও তাঁর শিষ্াদের অনুরূপ এক'ট কথা 
বলেছিলেন-_-“তোরা যাঁদ অণুর ক্ষুদ্র জগধকে 'কিংবা 
দুরের বৃহৎ জগৎকে দেখতে চাস আমি দেখাতে 
পার। আম তোদের যেভাবে দেখাছ তার চেয়েও 
পারত্কার ও খুব কাছে সেই সকল জগংকে দেখতে 
পেয়োছ ।”» তান তাঁর শিষ্যদের এই সকল জগং 
দেখিয়েছিলেন নিজ আঁবক্কৃত অণুবীক্ষণ ও দুর- 
বীক্ষণ যন্যের সাহায্যে । আমরা পরে দেখব দুই 
যম্মের গঠন ও কার্ষপ্রণালী প্রায় একই, পার্থক্য শুধু 
_দরবীক্ষণে দূরের 'জানস আর অণুবীক্ষণে কাছের 
ক্ষুদ্র জানিস দেখা যায় । 

পশ্বর আমাদের খুব কাছে-_অন্তরের অন্তস্তলে 
( জ্ঞানীর আত্মন্বরূপ ), আবার খুব দুরে (আঁবদ্বান- 
কর্তৃক অপ্রাপ্য ): ইনি বৃহৎ আবার ক্ষ্দ্ুও বটন, 
ইনি চলেন, ইনি চলেন না ; ইনি এই সমস্ত জগতের 
1ভতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে । 
“তদেজাত তন্ৈজাত তদ্দুরে তথ্বাম্তকে। / তদম্তরস্য 
সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥” (ঈশ উপনিষদ, ৫)। 

এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবষুন্ত আমাদের 
অন্তরাস্থিত ঈশ্বরকে দেখতে হলে--জানতে হলে 
নিজ নিজ দূরবীণ বা অনুবীক্ষণ যম্ম দিয়েই জানতে 
হবে- দেখতে হবে । ঈশ্বরকে দেখার-_জানার বাঁক্ষণ 
যম্ঘম হলো আমাদের এই শরীর । সেজন্য শাম্ব 
বলছেন, 'শর"রম: আদ্যম: খল? ধর্ম সাধনম: ।, 

বীক্ষণ যন্ত দুই।টর গঠন ও কারষপ্রণালীর সঙ্গে 
আমাদের শরীরবীক্ষণ যন্তের কোন চ্ছ্‌ল সম্পর্ক 


ঈশ্বর-বীক্ষণ ঘন 


স্বামী সহদেবানন্দ 


রয়েছে 'িনা তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয় । দুটো বিষয়ই কঠিন ও বিদ্তুত। আমরা 
আত সংক্ষেপে তাই অনধ্যান করার চেস্টা করব। 
স্ছুলের মধ্য দিয়ে সংক্ষেয পেশছানই হবে আমাদের 
কাছে আধকতর সহজ । 

শাস্লে বলা হয়েছে, “আত্মটতনাকে আবাঁরত 
করে রয়েছে তিনটি শরীর- স্থূল, সক্ষম, কারণ বা 
পচিটি কোষ-_ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্জ্রানময় 
ও আনন্দময় । মৃতার পর যা পড় থাকে তাই 
গ্ছল শরীর বা অন্নবয় কোষ । পাঁথবাঁ (অন্ন) 
থেকে এর উপাত্ত, পাঁথবীতে এর লয় হয়। যা 
চলে যায় তা সংক্ষতরশরীর সহ জীবাতআ্া। স্ষ্য বা 
গলঙ্গ শরীর নট কোষের (প্রাণময়, মনোময়, 
ধিজ্ঞানময় ) দ্বারা বা সতেরাঁট অবয়বের (পাঁচ 
জ্ঞানোদ্দুয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক; পাঁচ 
কমোদ্দুয়- বাক পার, পাঁণ, পায়ু, উপস্থ ; পাঁচ 
বায়--প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান; মন ও 
বদ্ধ) দ্বারা গাঠত । চ্ছুলদেহ-সংলগ্ন যে চক্ষদূ, 
কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভাত--তারা হীন্দ্রয় নয়, 
হন্দ্রয়ের গোলক অর্থাৎ বাসস্থান ( বৈঠকখানা ) মান । 
মত্যুকালে হীন্দুয় প্রভূতি তাদের বাসস্থান ছে.ড় চলে 
যায়। অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত) 
ধনশ্চয়করণশাক্তযুক বৃত্তর নাম বৃদ্ধ ; আর সক্কক্প 
ও 'বকষ্প (বিবিধ কজ্পনা করার শন্ত ) শান্চমতা 
অন্তঃকরণ বৃত্তর নাম মন। চিত্ত ও অহঙ্কার এই 
মনও বদ্ধর অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্মক আত্ম- 
বাত্তর নাম চিত্ত, আর অভিমানাত্ম£ আত্মবাত্বই 
অহঙ্কার । ব্াদ্ধ আর পাঁচ জ্ঞানোন্দ্ুয়--এই ছয়ের 
সমাস্টকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে। এই বিজ্ঞানময় 
কোষকেই ইহ-পরলোক-সণ্'রী জীব বলে ব্যবহার করা 
হয়। এতেই কতৃত্ব, ভোত্তদ্ব, আভমান প্রভাত 
বর্তমান অথ এই 'িজ্ঞানময় কোষই “অহং কর্তা, অহং 
করোম, অহং ভোন্তা, অহং সুখী” এইরূপ অ।ভমান 
ধারণ করে। 

মন আর পাঁচ কর্মোন্দুয় এই ছয় মিলে মনোময় 
কোষ হয় । পাঁচ কর্মোন্দ্রয় এবং পাঁচ প্রকার বায়ু 
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গমলে প্রাণময় কোষ নাম প্রাপ্ত হয়েছে । এই সকল 
কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষাঁট জ্ঞানশান্তসম্পন্ন ও 
কর্তরূপ ; মনোময় কোষ হচ্ছাশাস্তাবাশষ্ট ও 
করণরুপ এবং প্রাণময় কোষাঁট ক্রিয়াশীন্তযন্ত ও 
কার্ধরপ । 

ঈশ্বর-বীক্ষণ যন্ত্রাট দুহাঁট উপার্দানে 'নার্মত। 
একাঁট জড় । নাম দেওয়া হয়েছে আকাশ” । এই 
আকাশই মন, বাঁ্ধ, হীন্দ্রয়, স্ছুল দেহ প্রভাত রূপে 
পাঁরণত হয়েছে । অপরাঁট প্রাণশান্ত । এই প্রাণই 
স্নায়ুশীল্ত-প্রবাহরূপে, চিম্তাশান্তরূপে ও দৈহিক 
সমুদয় 'ক্রয়ার্পে প্রকাশিত হচ্ছে। দেহের সমস্ত 
কোষগুল প্রাণরসে জারিত হয়ে রয়েছে । 

ঈশ্বর-বীক্ষণ ষদ্ত্ের কার্ধ প্রণালী খুবই জল, 
বোঝানো ততোধক কন্টসাধ্য । অতবড় জ্ঞানী 
ভীম্মদেব, তিনিও শরশধ্যায় শুয়ে কেদেছিলেন আর 
বলোছলেন, “বরের লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম 
না-_-পণ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে ভগবান সদাসর্বদা রয়েছেন 
অথচ তাদের দুঃখের শেষ নেই 1, এই দেহের মধ্যে 
ঈশ্বর সর্বদা রয়েছেন অথচ মানুষের দুঃখের অন্ত 
নেই। পণ্পাণ্ডব ও দ্রৌপদী দেহের পণ্ডকোষ ও 
অহং-এর প্রতীক । 

বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন বন্তুকে দেখতে হলে 
যন্ত্রীটকে, যন্তমধ্যস্ছ সমস্ত যন্ত্রাংশগ্ালকে, দ্রস্টার 
দৃষ্টিকে ও বস্তুকে যেমন একই সরলরেখায় আনতে 
হয় অর্থাং প্রত্যেকাটর সঙ্গে প্রত্যেকটির যোগ যেমন 
একান্ত আবশ্যক হয় তেমান কোন বস্তুকে দেখতে 
হলে বা তার সম্বন্ধে জানতে হলে বাহাঁরান্দ্রয়, 
অন্তারান্দ্ুয়, মন, বদ্ধ ও আত্মার সঙ্গে যোগ হওয়া 
একান্ত বাঞ্চনীয় । 

ধরুন, আপনি একমনে পড়ে যাচ্ছেন। একটা 
মশা কখন থেকে ষে আপনার চোখের সামনে হাতের 
ওপর বসে আপনার রন্ত চুষে খাচ্ছে তাআপনি 
টেরও পানাঁন। যেই একাগ্রতা একটু কমে এল তখন 
হাতের ওপর একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন। 
দেখলেন, ব্যাপারটা কি! সঙ্গে সঙ্গে মারলেন এক 
চাপড়-_লালে লাল! 

ঘটনাঁট ভাবে ঘটল একটু অন:সম্ধান করা 
যাক। যখন আপন একাগ্র হয়ে পড়ছেন তখন 
পুস্তকরূপে বিষয়, বাঁহযন্ত্র চন, অন্তদর্শনোন্দ্য 


৯২তম বর্ষ _-১১শ সংখ্যা 


মন, বাষ্ধঘ ও আত্মার সঙ্গে সরা্সার ফোগাযোগ 
ঘটছে । ইচ্ছাশান্ত মন, চক্ষু ও বিষয়ের বিষয়াভঘাত 
বেদনাকে ক্রিয়াশাস্তর্প প্রাণের সাহায্যে স্নাযুরূপ 
তারের মধ্য দিয়ে (সংবেদাত্মক প্রবাহ ) প্রথমে 
মাস্তক্কের দশ নোন্দুয়ে নিয়ে যায় । তারপর সং্কজ্গ- 
গবকষ্পাত্মক মন তার উপাদান অনুসম্ধানাত্মক 'চিত্ত- 
বাঁত্তর সাহায্যে বিচারশীবশ্লেষণ করে আঁভমানাত্মক 
অহঙ্কারের (ভোক্তা জীব) মারফং 'নশ্চয়াত্মক বযাদ্ধর 
গনকট পাঠায় । বৃদ্ধি সমস্ত বিষয়টিকে জ্ঞানস্বরপে 
এই শরীরের অধীশ্বর আত্মার নিকট প্রেরণ করে। 
তিনি সব দেখে শুনে ধা আবশ্যক, তা আদেশ 
করেন। আমরা আত্মার এই প্রীতীক্রিয়াকে-_এই 
[সম্ধান্তকে বাস্তব জ্ঞান বাল। তারপর যে ষে 
ক্রমে ক্রিয়াট ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই কলমে প্রাতি- 
ক্রিয়াটি বাইরে আসে । প্রথমে বৃদ্ধির সাহায্যে 
জীবাত্মা তা উপলাঁব্ধ করে, তারপর তা মনে এসে 
চত্তর্‌প খাতায় দাগ কেটে যায়, তারপর মীস্তঙ্ষ- 
কেন্দ্রে, তারপর বাহর্যন্ত্ে । এইভাবে গভীর পাঠের 
সময় চক্ষু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির মধ্য দিয়ে পু্তক ও 
আত্মার মধ্যে যোগাযোগ হতে থাকে । এই সময় 
আপনার অন্য হীন্দ্রয়গীল-_কর্ণ, নাঁসকা, জিহ্বা, 
ত্বক খোলা রয়েছে অথচ তাদের দ্বারা কোন অনুভব 
করতে পারছেন না, কারণ তখন মন কেবল চক্ষু- 
হীন্দ্রয়ে নিবদ্ধ । 

এখানে একট প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবক--ঈ*্বর বা 
আত্মা যাঁদ সকলের মধ্যে এক হন তাহলে বাস্তবজ্ঞান 
সকলের এক হয় না কেন? ঈশ্বর সকলের মধ্যে 
রয়েছেন-তান এক ও আদ্বতীয়- এতে কোন 
দ্বরাীন্ত নেই । কিন্তু সেই আত্মার মধ্যে যে শবষয়া- 
ভিঘাত 'ক্রিয়াট পেশছাচ্ছে তা আলাদা আলাদা মন, 
ব্যাঘ্ধ ও অহক্কারের মধ্য দিয়ে পেশছাচ্ছে। তাই তাদের 
প্রতিক্রিয়াও আলাদা আলাদা । এতে বাস্তবজ্ঞান 
সকলের এক হবে কী করে? স্বামীজ? জ্ঞানযোগে 
শশৃস্তর উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝয়েছেন__একই 
জগং নানান জনের কাছে নানাভাবে প্রাতিভাত হওয়ার 
কারণ-_যে যার নিজের মনের এনামেলকে বাইরে 
প্রক্ষেপ করছে । বাইরের জগং সদাসর্বদা একভাবে 
রয়েছে । জগং হলো বালুকণাস্দ্‌শ উত্তেজক কারণ। 
কিন্তু পরাজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব শেয়ালের এক রা'। 


৭৯৮ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯৭ 


কারণ তখন সকল মহাপুরুষেরই মন-বাষ্ধ একেবারে 
স্বচ্ছ ও পাবি হয়ে যায় । 

যাই হোক, আমরা পূর্ব কথায় ফিরে আস। 
যখন কোন কারণে চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে বা একাগ্রতা 
কমে যায়, তখন মন ছাঁড়য়ে পড়ে চতুর্দকে অর্থাং 
প্রাণ মনকে চ্ছুলশরাীরের অন্যান্য হীন্দ্রয়ের সঙ্গে যোগ 
করে দেয়। ত্বকের 'িষয়াঁভঘাত ( মশক-দংশনের ) 
রাঁশ্ম প্রাণের মারফৎ পূর্বোন্ত পদ্ধাততে প্রাতক্রিয়া 
হয়ে এসে পড়ে জীবাত্মার ওপর অথ ভোক্তাজীব 
একাঁট ষন্তণা অনুভব করতে থাকে । তখন সে মন 
বদ্ধ সজাগ রেখে অনুসন্ধান করতে শুরু করে__ 
কেন এই যন্ত্রণা ভোগ, যন্ত্রণাটা কোথায়--শরীরের 
বাইরে না অভাম্তরে, যন্ত্রণার প্রকাতি কিরুপ- 
রোগের না অন্য কিছুর, যন্ত্রণার কারণ কি? ইত্যাদি 
ইত্যাঁদ। বাদ্ধ নিশ্চয় করল--শরীরের বাইরে 
হাতের ওপর এবং তা বোধ হয় রোগের নয় । তখন 
বুদ্ধ তার সহকারী চক্ষুকে নরেশ করল ষে, 
ব্যাপারটা কি দেখতে ! দর্শনোন্দুয় তার বৈঠকখানা- 
রূপ চোখ যন্ত্রে এসে দেখল- একটা মশা বসে রন্ত 
খাচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণের মারফং জানিয়ে দিল 
বাণ্ধকে। বাদ্ধ ইচ্ছাশীস্ত মনকে দেশ দল 
মারতে । মন কার্ধরূপ প্রাণকে বাদ্ধর 'নর্েশ 
জানাল । প্রাণ তার সৈন্য হস্তরপ অস্বের সাহায্যে 
মারল এক চাপড়। 

এখানে একাঁটি বিষয় লক্ষণীয়--সংবাদ আদান- 
প্রদানের ব্যাপারাঁট প্রাণশান্তর সাহায্যে হচ্ছে। এক্ষেত্রে 
বলা যেতে পারে প্রাণ ঘটকের কাজ করছে । প্‌বেই 
উল্লোখত হয়েছে সমস্ত কোষগুাল প্রাণরসে জারত 
রয়েছে । আবার স্ছুলশরীরের মধ্যে এবং স্ছুল- 
শরীরের সঙ্গে সঙ্গমশরীরের সংযোগ ঘটছে স্নায়ূরূপ 
তারের মাধ্যমে । সক্ষশরীরের এক কোষের সঙ্গে 
অন্য কোষের সংযোগ ঘটছে মাধ/)ম ব্যাতিরেকে 
শন্যপথে । 

সাধারণ মানুষের বাক্ষণ যন্ত্াট দূরবাক্ষণের 
মতো। বাহ্যক (দরের) বস্তুকে দেখার জন্য 
এটিকে ব্যবহার করা হয়। তাই দরবীক্ষণের মতো 
মনের ফোকাসে বস্তুর প্রতীবম্ব গাঁঠত হয়। অর্থাৎ 
মন অনুযায়ী বস্তুর জ্ঞান হয়। যার মনের গঠন 
যেমন সে সেইভাবে জগংকে দেখবে । স্বামীজী 


৭১৯ 


'ঈম্বর-বীক্ষণ ধল্ত 


জ্ঞানযোগে সুন্দর একট উপণা 1পয়েছেন- অন্ধকারে 
একি মরা গাছকে দেখে প্রেমিক ভাবছে প্রোমকা, 
ছোট ছেলে ভাবছে ভূত, চোর ভাবছে পাহারাওয়ালা । 
রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বলেছেন, এ জগতে একই 
পুাথ খোলা রয়েছে--শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, 
য€বা কাব্যের মতো আর বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে-- 
ভাগবত । বাঁদ্ধকে (৪5০ 01505 ) আডজান্ট করে 
কেউ যাঁদ মনের ফোকাসে-এ আনে তবে বস্তু সাবম্ধে 
সে জানতে পারবে । আমরা আঁধকাংশই আই পাস 
(9৪ 716০9 )-কে আযাডজাপ্ট করতে পার না, তাই 
আমাদের এই দুগ্গাত। আর যারা পেরেছে তারাই 
জীবনে প্রাতাঘ্ঠত। তাছাড়া প্রকৃত বীক্ষ'ণর মূলে 
কয়েকটি প্রধান জানস রয়েছে । প্রথমতঃ বাইরের 
কাঁচের পারচ্ছন্নতা--স্ছৃল শরীরের সংস্থতা, সবলতা। 
দ্বিতীয়তঃ ০৮০০৪ (বাঁক্ষণ যন্বে ষে লেন্স বদ্তুর 
1দকে থাকে বা বন্তুর রাম যাতে পড়ে) ও ০১৩ 719৩৪ 
(বীক্ষণ যন্তে যে লেন্সাট চোখের দিকে থাকে; 
একে 'ববর্ধক লেন্সও বলে, কারণ এর সাহা.য্য বস্তুত 
প্রাীতবিদ্বকে বড় করে দেখা যায় ।)-এর স্বচ্ছ তা--মন- 
বুদ্ধর স্থিরতা_ ও পাঁবন্্ুতা। 

মনীষীদের (সাহাত্যিক, দার্শীনক, বৈজ্জানক, 
এীতহাসিক প্রভীতদের ) বাক্ষণ ষন্তাট অন-বীক্ষণ 
যদ্তের মতো । তাঁরা বস্তুর অন্তনিণহত রহসোর 
অনুসন্ধান করেন । সক্ষেমর মধ্য দিয়ে তাঁরা সত্যের 
আলোক দেখতে পান। অনুবীক্ষণের মতো তাঁদের 
বাপ্ধর 1০০৪$-এ বস্তুর প্রাতীব্ব গাঠত হয় । অর্থাং 
তাঁরা নজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী জগংকে দেখেন। 
মন-বুদ্ধর £০০৩-এর মধ্যেকার দূরত্ব যাঁর ধত বেশি 
গতানি জীবনে তত প্রা্তীষ্ঠত অর্থাং মনের আসীন্তভাব 
থেকে যান যত দূরে তিন তত সত্যের নিকটউবতাঁঁ। 
তারপর মন-বাদ্ধর 1£০০৪$-এর দুরত্ব যান যত 
নিখুতভাবে ৪৫185 করতে পারবেন তান বীক্ষণে 
তত বৌশ কৃতকার্য হবেন। 

এতক্ষণ আমরা পাঁর্ঘব জগতের স্ছুল-সক্ষম বিষয় 
[কিভাবে দেখা যায়ঃ অনুভব করা যায় তার সংক্ষপ্ত 
আলোচনা করলাম । এখন আমরা আমাদের আত 
সাধারণ বাম্ধ দিয়ে ঈশবর-বীক্ষণ বষয়ে আত সংক্ষেপে 
অনধ্যান করার চেস্টা করব । 

বলা হয়েছে, ঈশ্বর বিষয় থেকে দূরে । যেন 


শভেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 

টাকার এ পিঠে জগং ও পিঠে ঈশ্বর । মাঝে মনও 
বৃদ্ধি। ঈশ্বরও গবষয়, তবে তান পরমাথ বিষয় । 
[তান পরাচৈতন্য, তাঁর চৈতন্যে সমস্ত চৈতন্যায়ত। 
যেমন ও বাঁদ্ধর দ্বারা আমরা তাঁকে জানতে যাব 
সেই মন-বুদ্ধি জড়, তাঁর গ্রভায় প্রভাষুন্ত। তবে 
শাস্ল বলেছেন, “অস্তগংত্যবাপলব্ধব্যঃ ৷ ঠাকুর 
বলেছেন, তিন শুদ্ধ মন-বুৃদ্ধির গোচর । আবার 
শাল্প বলছন, তিনি ক্য়ংপ্রকাশ। সূর্য উঠলে 
কাউকে যেমন জানাতে হয় না যে সূর্য উঠছে, 
ঠিক তেমান মন-বুদ্ধি শু্থ হলেই এই মন- 
বাঁণ্ধর মধ্য 'দয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশত হয়। এ 
যেন ঠিক বৈদযাঁতক বাঞ্ব। অনেকাঁদন ধরে ধুলো 
বাঁল ইত্যাঁদ পড়ে বাজ্বের ওপর একটা আচ্ছাদন 
পড়ে যায়, যার ফল আলো খুব কমই পাওয়া যায় । 
বাঞ্বট পাঁরৎ্কার করে ফেললে আলোর যেমন পর্ণ 
প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমান মন-ু্ধি 
শুদ্ধ হলে তার মধ্য 'দয়ে আত্মগ্বরূপের প্রকাশ 
উপলাব্ধ করা যায়--দেখা যায়। অবতারে তাঁর 
বিশেষ প্রকাশ । 


আত্মতন্য সর্ষের ন্যায় "স্থির ও সবর্প সমান 
ভাবে তাঁর রাঁশ্ম 'বাঁকরণ করছেন। তাঁর সংস্পর্শে 
এস [ন্রগ্ণা'আ্বকা প্রকীত বা মায়া বিকৃত হচ্ছে আর 
সি হচ্ছে প্রথমে বুদ্ধ, পরে পরে'মন, জ্ঞানোন্দুয়, 
কমেপন্দ্ুয়, তন্মান্্ ইত্যাদ সক্ষম ও স্থল জড় যন্ম। 
আত্মরাম্ম প্রথমে বৃদ্ধিতে আপাঁতিত হচ্ছে। বুদ্ধ 
তার £০৪১-বিন্দ2তে আত্মার ক্ষুদ্র গ্রাতাঁবব গঠন 
করছে। একে শান্ত আঁভমানাত্বক জীবাত্মা বলে 
আভাহত করেছন । আত্মচৈতন্যের সমস্ত রশ্মি 
এই জীবাত্মার মধ্য দিয়ে মন, জ্ঞানো্দ্য় প্রভৃতি যম্তে 
প্রাতসৃত হচ্ছে। আত্মটতন্যের রাঁণমর গাঁত বিষয়- 
মুখী, তাই মন, হী্দ্ুয় প্রভৃতির গত বিষয়মুখা। 
সেজন্য জীবাস্বা বাহর্বিষয়সমূহকে দর্শন করেন, 
অন্তরাত্াকে নয়। কঠ উপাঁনবদং বলছেন £ 
“পরা! খানি ব্যতৃণং স্বয়দ্ভূস্তস্মাং পরাঙ পশ্যাত 
নাম্তরাত্বন: |” ( কঃ ২১।১) 


জীবাত্বা ঈশ্বরকে উপলাষ্ধ করতে পাপ্নছে না 
ফেন? প্রথমতঃ যার দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মাকে 


৯২তম বর্ষ _১১শ সংখ্যা 


উপলাব্ধ করবে সেই মন-বৃদ্ধির গাত সম্পূর্ণ উল্টা 
--বিষয়মুখী। দ্বিতীয়তঃ বিষয়ের রাণ্মি অনবরত 
তাদের ওপর পড়ছে । এই ব্রিয়া-প্রাতাক্রয়ার ফলে 
মন-বাদ্ধ চণ্ল হয়ে পড়ছে--জীবাত্মা তার স্বরূপ 
বুঝতে পারছে না। তৃতায়তঃ মন-বদ্ধ স্বচ্ছ নয়, 
ফলে রা*্মর প্রাতসরণ ঠিকভাবে হচ্ছে না। 


আত্মার স্বরংপ জানতে হলে প্রথমে 'বষয়ের সঙ্গে 
মনের সংযোগ ছিন্ন করতে হয় ৷ সেজন্য কঠ উপনিষদ 
বলছেন-_-আবৃত্চক্ষুঃ অমৃতত্বামচ্ছন: । আর এ 
করা যায় প্রাণায়ামের- প্রাণের 'নিয়ন্ণের দ্বারা । 
কারণ পূর্বেই উতল্লাখত হয়েছে, এই সংযোগ ঘটায় 
প্রাণ । শুধু বাহর্যন্্ চক্ষু কর্ণ গ্রভতিকে বন্ধ করলে 
হবে না। এতাঁদন এতজন্ম ধরে সে যা যা দেখেছে 
শুনেছে আস্বাদ করেছে তার সব জমা রয়েছে 


 চিত্তরূপ মনের খাতায় । প্রাণসংযম করলেও মনের 


এই ফুট অনবরত উঠতে থাকবে। তাই "দ্বিতীয় 
পর্যায়ে বিবেক, বিচার ও সং চন্তার দ্বারা মনের 
জমানো ময়লা দূর করতে হয় এবং মনের নি'নাভি- 
মুখী গতিকে রোধ করতে হয়। মন শুদ্ধ ও স্থির 
হলে বৃদ্ধিও শুদ্ধ ও চ্ছির হয়ে যায়। তৃতাঁয় 
পর্যায়ে মন-বৃদ্ধি শুদ্ধ ও স্থির হলে সাধক 
অহঙ্কারের ঘাঁটিতে বসে বাঁদ্ধর সাহায্যে দেখতে 
পাবেন আত্মজ্যোত, উপলাব্ধ করবেন ঈশ্বরকে । 
শাস্ন বলছেন, অদ্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ-তি'নি আছেন, 
ব্যাম্ধর দ্বারা এই উপলাব্ধ হয়। সাধক তখন বলেন 
--“অবাঙঅনসোগোচরম১ বোঝে প্রাণ বোঝে যার। 
তান তখন দেখেন, উপলাঁব্ধ করেন £ 


আম বা আমার কোথায় তখন ? 
ঈশ্বর-মানব-তুমি-পাঁরজন ? 
সকলেতে আম আমাতে সকল 
আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল । 


মুশ্ডক উপাঁনষদ: (৩।১।১) বলছেন--“সর্বদা 
সব্মালত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী (জাবাত 
ও পরমাত্মা) একই বক্ষকে (দেহকে ) আশ্রয় করে 
রয়েছ। তাদের মধ্যে একটি নানা ফল ভক্ষণ করে, 
আপ্পরাট ভক্ষণ না করে দর্শন কয়ে ।” 


৭২০ 


পরমপদকমর্লে 


€কণ €চাখের জনে 


সন্ভীব চট্টরোপাখ্যায় 


ঠাকুর বলছেন £ “বেদাঁদ অনেক শাস্ত্র আছে, 
কিন্তু সাধন না করলে তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে 
পাওয়া ষায় না। ফড়দর্শনে দর্শন মেলে না, মেলে 
না আগম নিগম তন্ত্রসারেও। তবে শাদ্দ্ে ষাআছে, 
সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে 
হয়। একজন একখানা চিঠি হারয়ে ফেলোছল । 
কোথায় রেখেছে মনে নেই, তখন সে প্রদীপ 


নিয়ে খুজতে লাগল । দুতিনজন মিলে খুজে 
চিঠিখানা পেলে । তাতে লেখা ছিল পাঁচ সের 


সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাবে । সেইটুকু 
পড়ে নিয়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে । তখন 
আর চিঠির কী দরকার ৮ 


ঠাকুর বলছেন £ “পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, 
শোনার চেয়ে দেখা ভাল । গুরুমুখে বা সাধূমুখে 
শুনলে ধারণা বোশ হয়, আর শাস্তের অসার ভাগ 
চিন্তা করতে হয় না। হনুমান বলোছল, “ভাই, 
আম তিঁথ-নক্ষত্র অতসব জানি না, আম কেবল 
রাম-চিন্তা কার । শোনার চেয়ে দেখা আরও ভাল । 
দেখলে সব সন্দেহ চলে যায় ।” তাহলে তাঁর দিকে 
এগোবার প্রধান বাধা হলো সন্দেহ । তিনি আছেন, 
না তান নেই! প্রবল সংশর । তিনি আছেন ; 
তাহলে আঁম যা চাই, তা পাই না কেন? আমার 
সব আশা পর্গ হয় না কেন? 


ঠাকুর হাসলেন । ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক 
1ক দেনদার আর পাওনাদারের ! তুমি চাইবে আর 
তিনি দিয়ে দেবেন! ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন £ 
“তা বটে; সময় না হলে কিছ: হয় না। যাকে যা 
দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে 
শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত । তাতে কিছু ভাত কম 
হুভো, একাদন সরাখানি ভেঙে ধাওয়াতে বৌরা 


আহমাদ করাছিল। তখন শাশুড়ী বলল £ “নাচ- 
কোদ বৌমা, আমার হাতের আট.কেল আছে? ।” 


তিন দেবেন, তাঁর ব্যবস্থা মতো, মাপ মতো, 
মাঁজ মতো ! মানুষ যেমন প্রার্থীকে, ভিথারকে, 
স্তাবককে, তোষামদকে ঘংণা করে, গতাঁনও সেইরকম 
ঘ্যানঘেনেকে সহ্য করতে পারেন না। উপেক্ষা 
করেন। মা জানেন অবোধ শিশুটির কখন কি 
প্রয়োজন । ছেলে সকালে উঠ কি খাবে, কোন 
জামা পরবে ! কখন তাকে স্নান করাতে হবে, ঘুম 
পাড়াতে হবে। শিশুর মতো নিজেকে সমর্পণ করে 
দিতে হবে তাঁর কোলে । 'ব*্বাস, আঁবশ্বাসের প্রশ্ন 
নেই। যাঁদ সেইপ্রশ্ন মনে উশীক মারে, তাহলে 
বুঝতে হবে তুমি ছিটকে গেছ । ঠাকুর প্রশ্ন করছেন, 
তাহলে, ণক করবে ৮ কি করব তা তোজাননা। 
দুঃখে, সুখে, সংশয়ে, বিশ্বাসে দোল খাচ্ছি। 
আপনিই বলুন ঠাকুর । 


“তাঁকে আমমোস্তাঁর দাও ॥। 'তাঁন যা ভাল হয় 
করূুন। বড়লোকের ওপর যাঁদ ভার দেওয়া যায়, সে 
লোক কখনো মন্দ করবে না।” 


কিন্তু সাধনার প্রয়োজন আছে । সে-সাধনা 
হলো ধীরে ধীরে তাঁর দিকে সরে যাবার প্রয়াস । 
নিজের হাতাঁট তাঁকে ধারয়ে দেবার সাধনা । এখন 
তুম কোন পথ নেবে? বানরের না বেড়ালের? সে 
আবার ক? ঠাকুর বলছেন, শোন তাহলে-_ 
“এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব, 
আরেক রকম সাধকের বিড়ালের ছার ম্বভাব। 
বানরের ছা নিজে যো-সো করে মাকে আঁকাঁড়য়ে 
ধরে। তের্মান কোন কোন সাধক মনে কনে, 
এত তপস্যা করতে হবে, এত ধ্যান ধরতে হষে, 
এত জপ করতে হে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাষে। 


৪১১ 


উদ্বোধন 


এ সাধক নিজে চেস্টা করে ভগবানকে ধরতে যায় । 
বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। 
সে পড়ে পড়ে কেবল 'মিউ 'িউ করে ডাকে । মা 
ষাকরে। মা কখনো বিছানার ওপর, কখনো ছাদের 
ওপর, কাঠের আড়ালে রেখে 'দিচ্ছে। মা তাকে 
মুখে করে এখানে-ওখানে 'নয়ে রাখে, সে নিজে মাকে 
ধরতে জানে না। তেমাঁন কোন কোন সাধক 'নজে 
হিসাব করে, কোন সাধন করতে পারে না, এত 
জপ করব, এত ধ্যান করব ইত্যাঁদ। সে কেবল 
ব্যাকুল হয়ে কে'দে কেদে তাঁকে ডাকে । তান 
তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে 
দেখা দেন।” 


চাওয়া নয় কাল্না । তাঁর এঁখ্বর্ধ নয়, খোদ তাঁকেই 
চাওয়া । যমরাজ নাঁচকেতাকে খুব লোভ দেখাচ্ছেন-__ 
রাজ্য নাও, বাহন নাও, এমন ভোগ নাও, যা কেউ 
কখনো ভোগ করেনি, দীর্ঘতম জীবন নাও । তুমি 
সব নাও ; কেবল আত্মতত্ব জানতে চেয়ো না। আত্ম- 
দর্শনের বাসনা ত্যাগ কর। কারণ আত্মা সম্পর্কে 
দেবতাদেরও সংশয় আছে। নাঁচকেতা বললে, 
দেবতাদেরও সংশয় 2 আপনার মুখেই শুনল, 
তবু জেনে রাখুন, আত্মজ্ঞান ছাড়া আমার কাছে 


সবই তুচ্ছ । 


যাস্মান্নদং বাঁচীকৎসাঁন্ত মৃত্যো 
যং সাম্পরায়ে মহতি ব্রাহ নস্তৎ । 
যোহয়ং বরো গড্রমনপ্রাবিষ্টো 
নান্যং তস্মান্নীচকেতা বৃণীতে ॥ 
(কঠ উপানষদ-, ১।১।২৯) 


আত্মতত্ব ছাড়া নাঁচকেতা আর কিছুই চায় না। 


বড়বাবুকে যখন পেয়োছি তখন বড়বাবনুকেই 
চাই। নচিকেতার গো । কা চাই তোমার ? বড়বাব* 
কুপা করবেন । নায়েবকে বলবেন, দাও, দু-দশটাকা 
দিয়ে দাও । তখন খপ: করে তাঁকে চেপে ধরে বলব, 
প্রভু! আর তো চাহ না কন, তোমাকেই চাই 


৯২তম বর্ষ-১১শ সংখ্যা 


প্রভু, তোমা লাগি আঁখ জাগে, 

দেখা নাই পাই 

পথ চাই, 

সেও মনে ভাল লাগে ॥ 

ধূলাতে বাঁসয়া দ্বারে, িখা'র হৃদয় হারে 
তোমারি করুণা মাগে ; | 
কৃপা নাই পাই 

শুধু চাই, 

সেও মনে ভাল লাগে॥ 


ঠাকুর আপাঁন বলেছেন £ “জীব প্রথমে অজ্ঞান 
হয়ে থাকে । ঈশ্বরবোধ নেই, নানা জিনিস বোধ, 
অনেক জানস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার 
(বাধ হয় যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। যেমন পায়ে 
কাঁটা ফুটেছে, আরেকাঁট কাঁটা যোগাড় করে এনে এ 
কাঁটাটি তোলা । অর্থাৎ জ্ঞান-কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান- 
কাঁটা তুলে ফেলা । অর্থাং বিজ্ঞান হলে দই কাটাই 
ফেলে দেওয়া-_অজ্ঞান.কাটা এবং জ্ঞান-কাঁটা। 
তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নাশাদন কথা, আলাপ 
হচ্ছে-শুধু দর্শন নয়। যে দুধের কথা কেবল 
শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ দেখেছে তার ভ্রান 
হয়েছে ; যে দুধ খেয়ে হৃণ্টপযষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান 
হয়েছে ।” 


যাঁদ কছু না-ও হয় এই' জন্মে, অন্্রান থেকে 
যেন জ্ঞানে যেতে পার । িবাস। সবেত্বিম হলো 
বিম্বাস। আপাঁন বলছেন ঃ “ইনিই আমার ইস্ট 
এইটি ষোল আনা 1বঝ্বাস হলে-তাঁকে লাভ হয়, 
দর্শন হয় । আগেকার লোকের খুব "বাস 'ছিল। 


আম যেন সেই “আগেকার লোক' হতে পারি। 
হলধারীর পিতার মতো। ওইটাই আমার 
আযাম্বিশান। স্নানের পর জলে দাঁড়য়ে তান 
মন্ত্র পড়তেন, রক্তবর্ণং চতুম্মখম- চোখ জলে 
ভেসে যেত। 


মা তুম আর কিছু না দাও, চোখের জল দাও । 
তাঁর কথায় যেন বুক ভেসে যায়। 


৭২২ 


বিজ্ঞান-নিবন্ধ 


োমিওপ্যাধিক চিকিৎস। সম্পর্কে কয়েকটি কথ। 


সত্যানন্দ চক্রবতা 


হোঁমওপ্যাঁথক 'াকৎসা প্রাকীতক আরোগ্য- 
নাঁতর ওপর নিভরশীল । দেহের কোন অংশে যাঁদ 
একাঁটি কাঁটা ফোটে তাহলে আরও একটি কাঁটা বা ছ'চ 
দিয়ে এ কাটাটিকে তুলে ফেলতে হয়। এঁ কাঁটাকে 
দেহ থেকে তুলে ফেলার জন্য যাঁদ ছার, কাঁচি বা 
কোন বড় আকারের অস্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে 
নতুন ক্ষতের সাঁন্ট হয় এবং সেই ক্ষত নিরাময় হতেও 
সময় লাগে । যাঁদ এঁব্যান্তর বহুমত্র বা চর্মরোগ 
থাকে তাহলে এ ক্ষত থেকে আবার নতুন রোগের 
আঁবভর্ব হয় ৷ হোঁমওপ্যাথ সংক্ষা ওষধের সাহায্যে 
রোগীকে আরোগ্য করে এবং নতুন রোগের আঁবভর্বি 
হতে দেয় না। আধুঁনক বা আ্যলোপ্যাথক বা 
বিসদৃশ (155101187 ) পদ্ধাতর চিকিৎসা রোগীর 
একটি রোগ নিরাময় করে, কিন্তু তা আবার অন্য রোগ 
দেহে আনয়ন করে থাকে । এই জাঁটলতাকে চাকৎসা- 
পদ্ধাত থেকে আলাদা করার জন্যই কে. এফ. স্যামুয়েল 
হ্যানম্যান (১৭৫৬-১৮৪৩ ) সদশনীীতর (1 0 
910711515 ) চাকংসা-পদ্ধাত অবলম্বন করেন । 

সদশনীতর প্রথম আঁবত্কতাঁ অবশ্য হ্যানিম্যান 
ছিলেন না। তিনি এই নীঁতর আদর্শ গ্রহণ 
করোঁছলেন 'হীপোক্রোটসের লেখা থেকে । হ্যাঁনম্যান 
নানাভাবে এই পদ্ধাতকে বারবার পরাক্ষা করেছেন । 
সত্যসম্ধানী হ্যানম্যান যখন বুঝলেন এই পদ্ধাত 
অন্রান্ত, তখন তাঁর আবিষ্কৃত চিকিৎসা-পদ্ধাতর নাম 
রাখলেন “হোমিওপ্যাথি? | 

গাছ-গাছড়া, বীজ, ফল, ফুল, শিকড়, গাছের 
ছাল, খাঁনজপদার্থ, কট-পতঙ্গ, রোগবীজ, সূর্ধরশ্মি, 
এক্সরে রাণ্ম, সর্পাবষ ইত্যাঁদর মধ্যে ভেষজশান্ত 
বর্তসান। হোমওপ্যাথ ওষধে এইসব পদার্থের 
নিষাঁস বা শান্ত সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। ক্ষমতা 
অনুসারে সঙ্গমমান্রায় ভেষজ যাস সুচ্ছদেহের 
আঁধকারী কোন মানুষকে স্বজ্প মাত্রায় সেবন করানো 
হয়। প্রাতাট ভেষজের অন্তীর্নীহত শান্ত দেহে একাঁট 
বঙ্কার সস্টি করে। সে-আন্দোলিত বঝফ্কার যাঁদ 
তীব্র হয় তাহলে সে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা 
অনুভব করে। সেই অনুভূত অবচ্ছাগীলকে 


হোমওপ্যাঁথক গবেষণাগারে 'লাপবম্ধ করা হয় । এই 
ভাবে এক-একট ভেষজকে পরীক্ষা করাকে 'প্রহাভং 
(01:0৬)1)8) বলা হয় । সংগৃহীত সাধারণ, অসাধারণ, 
অস্বাভাবিক লক্ষণগৃলিকে প্রুভিং থেকে সংগ্রহ করে 
“মোটরিয়া-মোডকা'য় (1515118 151০8) লাঁপব্ধ 
করা হয়। অসবন্ছ ব্যাম্তর শরীরে যে-লক্ষণগাঁলর 
সমাবেশ হয় তার সঙ্গে প্রাভংকৃত যে-উষধের লক্ষণ 
তালিকার সাদ্‌শ৷ থাকবে সেই রোগীকে সেই ওষধ 
প্রয়োগ করলে রোগী সংস্থ হয়ে উঠবে । 
বিসদ্‌শ-পদ্ধাত বা আধ্বানক বা আলোপ্যাথক 
চিকিংসা-পদ্ধাতিতে গবেষণার জন্য 'গানাপগ,খরগোস, 
কুকুর, ইদুর ইত্যাদর শরীরে গুষধ প্রয়োগ করা হয় । 
তাতে তাদের গঠনতন্বে যেসব বিশঞ্খলা পারলাক্ষত 
হয় সেগুলর 'ভীত্ততে আলোপ্যাথ চিকিংসা-পদ্ধাত 
'নয়ান্ত হয় । মানুষের মানাসক ও শারীরক লক্ষণ 
পশুর সঙ্গে নাও মিলতে পারে। িসদ্‌শ-পর্ধাতিতে 
'বাভন্ন ওষধ 'বাভন্ন দৌহক যন্তের ওপর ক্রিয়া করে। 
ফলে 'বাঁভন্ন রোগে আক্রান্ত 'বাভল্ন যন্ত্রের জন্য 
বান ওষধ বা 'মাশ্রত ওষধের একই সঙ্গে প্রয়োগ 
আনবাধ" হয়ে পড়ে । 
হোমিওপ্যাথক চিকিংসানীতি একমাত্র প্রুাভং 
দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অনুযায়শ যেকোন প্রাণীর ওপর 
সামাগ্রকভাবে 'বস্তৃত। সেজন্য রোগের যেকোন 
প্াঁয়ে সেই সময়কার সমগ্র অবস্থাঁট তখনকার একাঁট 
একক সমগ্র লক্ষণসমন্টির দ্বারা প্রাতিফালত হয়। 
হোমিওপ্যাথ মতে ওষধ এ সমগ্র লক্ষণসমান্টর সদ্‌শ- 
তম হওয়া প্রয়োজন এবং তার জন্য একাঁটই মান্র উষধ 
হতে পারে, একাধক হওয়া কখনো সন্ভব নয় । সেজন্য 
হোঁমওপ্যাঁথ-পদ্ধাততে কখনো একই সাথে একাধক 
ওষধ প্রয়োগ করা চলেনা । চিকিংসাক্ষেত্রে লক্ষণ- 
সমণ্টির সদৃশতম শাস্তকুত উষধের ক্রিয়া গভীর ও 
সক্ষম স্তর থেকে ক্রমশঃ বাহস্ছ স্ছালতর স্তরে প্রসারত 
হয়। এর ফলে হোঁমওপ্যাঁথতে অবূর্দ (09070001) 
প্রভৃতি অপসারণ করা সম্ভব হয় বা পুরনো (ক্রনিক) 
নানা ব্যাধি নিম.ল করা এবং রোগের সামীগ্রক ও 
আমূল 'নরাময়ের জন্য হোমিওপ্যাঁথক-পদ্ধাত ছাড়। 


৭৩ 


উদ্বোধন 


অন্য কোনও পদ্ধাতর ওপর 'নভ'র করা সম্ভব নয় । 
কারণ,আধুঁনক চাকংসা-পন্ধাতর 'ক্িয়াস্থল সাধারণতঃ 
নানাবধ ব্যাধর স্ছুলস্তর পর্ষন্ত প্রসারত। তা 
রোগগ্রন্ত প্রাণীর গভীরতম স্তর পর্যম্ত পৌছাতে 
পারে না। সেজন্য রোগের মূলোংপাটনও করতে পারে 
না। ই*টের দেওয়ালে বটগাছ জন্মায়, যতই তা কেটে 
ফেলা হোক দেখা বাবে আবার সেখানে গাছ জন্মেছে । 
িম্তু গাছাটর মূলোংপাটন করে দলে সেখানে তার 
গাঁজয়ে ওঠা বন্ধ হবে। হোঁমওপ্যাঁথ চাকংসায় ব্যাধির 
মূলোতপাটন করা সম্ভব এবং তা-ই তার লক্ষ্য । 

হোঁমিওপ্যাথ চাকিংসায় প্রাত রোগীর রোগলক্ষণ 
মনোযোগ সহকারে 'লাপবন্ধ করতে হয় ॥ মোটারয়া 
মোঁডকা ও রেপার্টরীর (চ২০০৩7৫০/- হোঁমও- 
প্যাথিক অভিধান ) সাহায্যে ওষধ নিবচিন করা হয়। 
সাক নিবাণিচত ওষধের ক্ষমতা অতুলনীয়, যার দ্বারা 
দুরারোগ্য ব্যাধ যেমন-স্টেনোসিস, গিউম্যাঁটিক হার্ট, 
টিউমার, হাড়ের বাদ্ধি, মৃত্রে সুগার বা আযলবীমন, 
হাই ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদির নিরাময় সম্ভব হয় । 

অনেক রোগীর মূখে শোনা বায় ষে “হোমিও 
প্যাঁথিক চিকিৎসা করেছিলাম 'কিম্তু সুস্থ। হলাম না”, 
ইত্যাদি । জনগণের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, হোঁমিও- 
প্যাঁথক ওষধ সেবন বা প্রয়োগ করলেই তা হোমিও- 
প্যাথ হয় না। রান্ভাঘাটে, যন্রতন্র কথায় কথায় যাঁরা 
প্রেসাক্ুপশন লিখে দেন তাদের থেকে দূরে থাকতে 
হবে। যাঁরা সঠিকভাবে রোগ-লক্ষণসমান্ট লিপিবদ্ধ না 
করেই ঝটপট প্রেসাক্ুপশন লিখে দেন বা এক 'মানটে 
একজন রোগীকে পরীক্ষা সমাপ্ত করেই ওষধ 'নবচিন 
করেন অথবা অ-হোমিওপ্যাথক ওধধ-ব্যবসায়ীদের 
স্বানার্মত হোঁমিওপ্যাথক টাঁনক পেটেন্ট ইত্যাদি 
রোগীদের বিতরণ করে আধক অর্থ উপাজন করেন 
তাঁদের থেকে বহু দুরে থাকা উচিত । এই পরিপ্রোক্ষতে 
ডাঃ জেমস টাইলার কেন্ট তাঁর পহন্তকে  লখেছেন, 
যারা হাতুড়ে ডাস্তার তাদের 'নকট 'চাকংসা করানো 
থেকে হিয্র ব্যান্তদের,__যাদের হাতে ধারালো অন্ধ 
রয়েছে তাদের সাথে একই' থরে থাকা শ্রেয় মনে কার । 

আধাঁনক আলোপ্যাথ চিকিংসাশাস্তে সনৃশের 
ধনয়ম (1.9 0£ 96511815 ) বা সমান দিয়ে সমানের 
1াকৎসা অথবা প্রাকীতক নিয়ম (158৬ 01 [80016 


৯২তম বর্ঘ-১৯১শ সংখ্যা 


প্যাথক ওঁধধও ীবসদূশ (৫19910218) হয়। 
গভীর ক্রিয়াশীল বিসদৃশ মূল রোগসহ' একটি কৃন্নিম 
রোগও সৃষ্ট করে ; ষেমন অসংসঙ্গে বাস করলে নানা 
প্রকারের কু-অভ্যাস হয় । অন্য ভাষায় যাকে ওষধজ 
রোগ (180089110 ৫156856) বলে । বত মান যুগে 
আলোপ্যাঁথতে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল চ্ছাল ওষধ 
এ্যাশ্টবায়োঁটকস প্রয়োগ করে উপাস্ত কম গুরুত্ব 
পূর্ণ রোগের সামায়কভাবে নিরাময় করা সম্ভব 
হচ্ছে। কিন্তু তাতে ভাঁবষ্যতের জন্য দুরারোগ্য রোগ 
সৃষ্টি হওয়ার সনভাবনাও থেকে যাচ্ছে। 

আমাদের প্রশ্নঃ এই পম্ধাতর আধ্ীনক 
চাঁকংসাই ক বৈজ্ঞাঁনক 2 'বাভল্ন এ্যাশ্টবায়ো- 
টিকস বর্তমান যুগে পোনাসালনের স্থলাভিযিন্ত । 
পোনাঁসালন ইনজেকশন যখন জনসমাজে অনেক 
সমস্যার কালো ছায়া বিস্তার করে চলাঁছল 
তখন বাধ্য হয়ে আইন করে তাকে নিয়ান্দুত করা 
হয়ৌছল । এযাঁন্টবায়োটকসের প্রয়োগে খাদ্যনালীর 
উপকারী ব্যাকটোরয়াসকল মরে গেলে ফাঙ্গাসের 
( সি55 ) আক্রমণের স্ীবধা হয় ও নতুন রোগ 
আক্রমণ করে । পোঁনাসাঁলন জাতীয় ওষধ দেহের 
হিমোগ্লোবিন হাস করে হিমোলাইটক রন্তাঙ্পতা 
(0801101901০ 810891918) সাঁষ্ট করে । জবরে দীর্ঘ- 
দন ক্লোরোমাহীসটিন প্রয়োগে দুর্বলতা, মাথাঘোরা, 
সামীয়ক স্মাতিলোপ, কোম্ঠকাঠিনা, অশণ, প্রলা"স 
ইত্যাদ উষধজ রোগ বা উপসর্গের উদ্ভব হয়। 

যাশুখীস্টের আগমনের অনেক আগে থেকেই 
প্রচেষ্টা হয় চিকিংসাশান্তরকে বিজ্ঞানাভাত্তক করতে । 
এর জন্য যেসব মহাপুরুষের অবদান রয়েছে তাঁরা 
হলেন__হপোক্লোটস, . প্যারাসূলসাস, গ্যালেন, 
স্ট্যাল প্রমুখ । এছাড়াও অনেক বিজ্ঞানী ও 
দার্শীনক সচেষ্ট হয়েছিলেন চিকিৎসাশাম্ত্রকে পদার্থ- 
ধবজ্ঞান বা জীবাবজ্ঞান বা রসায়নাবন্ঞানের মতো 
মৌলক বিজ্ঞান আখ্যা দিতে । কিন্তু হ্যানম্যানই 
পৃথিবীতে সম্ভবতঃ প্রথম, যান ব্যান্তকৌম্দ্ুক 
চাঁকংসাশাম্পকে নাতীভাত্তক পধাঁয়ে উন্নত করেন ও 
বিজ্ঞানশাস্বের পায়ে পেশছে দেন। এর জন্য তাঁকে 
দীর্ঘ কাঁড় বছর নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে কাটাতে 
হয়োছল। সেসময়ে জার্মানীর ম্বাস্থামন্্ীকে 'তান 
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শগ্রহারণ, ১৩৯৭ 


আমার হোমিওপ্যাথিক-পম্ধাতই প্রবোধকউ তাহলে 
তা মানবজা)তর কল্যাণে নিয়োজিত হোক 1৮ এ 
আহবান তান পঁথবীর সকল পদ্ধাতর 'চাকংম্ক ও 
শবজ্ঞানীদের নিকট রেখেছেন, কারণ তান ছিলেন 
যথা" উদার বিজ্ঞানী । 
সহশ-নীতিই (সমান দিয়ে সমানের "চাঁকংসা ) 

প্রাকাতক রোগ নিরাময়ের একমাত্র স্বাভাবিক পধ্ধাত। 
সন্থ শরীরে ওধধ খেলে রোগ হয়; রূশ্নকে সাশ 
ওধধ ক্ষুদূতম মানায় দিলে আরোগা হয়। ওবধর 
ছল ও বড় মাত্রা দেহে প্রস্ড প্রাতাক্রয়া আনে । 
মানুষের উভট কঞ্পনাশান্ত বা অহেতুক 'চিস্তা- 
ভাবনাও নানা প্রকারের জাটল রোগ তোর করতে 
সক্ষম । রোগের প্রকাশ মানীসক ভ্ভর থেকে দৌহক 
স্তরে যেতে পারে--এই কথাগুলো তি 
পূর্বে কেউ বলেনান । 

ডাঃ মহেম্ুলাল সরকার তখনকার আমলে রে 
বা আ্লোপ্যাথ 'চাকংসা-পর্ধাতর একজন 'দিক-পাল 
বলে স্বীকৃত ছিলেন। তান কলকাতা মোঁডকেল 
কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ভারতে সর্বপ্রথম 
বৈত্্তানক সংস্থার (1100180 /১5509০130102. 60: 006 
00010152000, 01 901০1০১) প্রাতম্ঠাতাও 'তান। প্রথম 
জশবনে হোমওপ্যাঁথর ওপর তন তুন্ট ছিলেন না; 
িম্তু পরে হ্যানিম্যা,নর “অগ্যনিন, (১৮১০ শ্রীন্টাব্দে 
প্রকাশিত) প্স্তক তান অধ্যয়ন করেন। ক্রমে বিসদ্শ 
গচাকংসা পাঁরত্যাগ করে তিনি সদৃশ পদ্ধাত বা 
হোমিওপ্যাথিতে আসেন । ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার 
বস্‌ চাকৎসা-পদ্ধীততে সবেচ্চি উপাধিষনন্ত হয়েও 
হোমওপ্যাঁথক চিকৎসা-পদ্ধাত গ্রহণ করোছলেন। 
ডাঃ ন্তানেন্দুনাথ কাঞ্জলাল বসদূশ াঁকৎসা- 
পদ্ধাততে এক কৃতী চিকিৎসক হয়েও হোমিওপ্যাথিতে 
প্রাথতষশা 'চাকংসক হয়োছলেন । এরকম অনেক 
উন্বাহরণ রয়েছে । 

মনোবজ্ঞানী জেমস ল্যাঙ্গ বলেন, কুকুর ভয় 
পেয়ে কামড়ায়, সাপ ভয় পেয়ে ছোবল মারে। 
হোঁমওপ্যাঁথক চিকিতসা যখন ভারতের বুকে ছ'ড়য়ে 
পড়াছল, তখন ইংরেজ শাসকবর্গ নিজ দেশে 'নার্মত 
ধবসদৃশ উধধ ভারতে 'বারু করে প্রচুর অর্থ রোজগার 
করতেন। সে-অবস্থায় হোঁমওপ্যাথর উন্নত 
হওয়াতে তাঁদের ক্ষাত হবার আশংকায় হোমিওপ্যাথিক 
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হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে কয়েকটি বথা 


চিকিংসার প্রাতি তাঁরা অবহেলা দেখান এবং স্বকত 
দিতে বিরত থাকেন। 'বসদৃশ 'চাকংসক মহলও 
হোমিওপ্যাথর নিম্দায় তৎপর হন। ইংরেজের শাসন 
শেব হয়েছে তেতাল্লণ বছর । তবুও তাঁদের প্রচারত 
মনোভাব বসশ 'চাকংসকরা বদলাতে পারেন"ন । 

হোমিওপ্যাথির ম্রশ্টা হ্যানম্যান সদৃশ 
চাঁকংসা-পদ্ধাতর এম ডি. উপাধধারী ছিলন। 
চাঁকংসাকার্ষে নিয়োজিত থাকার সনয় তি'ন স্থল 
ওবধের অপকারিতা, নানা জাটনতা, জাটল ও র'নক 
রোগ সংপ্টি করার প্রবণতা ইত্যাদ দেখে চাকংসা- 
কার্য পারত্যাগ করেন। পরে ওবধের স্থৃলতাকে 
হাস করে অকারণে উবধজ রোগ, রোগ চাপা দেওয়া 
ইত্যাঁদ থেকে অব্যাহাতির জন্য গবেবণা শুরু করেন। 
১৭৯০ শ্রীস্টাংব্ব তান হোঁমিওপ্যাথ আঁবিহকার 
করেন। তংকৃত হোঁমওপ্যাঁথ ওবধের সক্ষম ও 
বিভাঁজত আকারে ব্যবহারের উপকারতা বারবার 
1তান প্রমাণ করে 'দয়োছংলন। 

হোমওপ্যাঁথ কম মানুষের মধ্যে দেশেশবদেশে 
জনাঁপ্রয় হচ্ছে । শ্রীরামকৃঞ্ণর গলায় ক্যান্সার হলে 
ডাঃ মহেম্দ্ুলাল সরকার তাঁর হোমওপ্যাঁথ মতে 
চাকংসা করোছলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর, 
স্বামী বধেকানন্দ, রবীন্দ্ুনাথ ঠাকুর, শ্রীমরাবন্দ, 
মহাত্মা গান্ধী, শরংন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, সুভাবচন্দ্ু বসু 
প্রমুখ হোমওপ্যাথ চাকংসার উপযোগগতা 
সম্পকেই শুধু বলেনান, নিজেরাও হোমিওপ্যাথ 
ওষধ ব্যবহার করতেন । 

দেশে-বিদেশে বহু মানুষ এই চাকংসায় উপকৃত 
হচ্ছে। বহু কাঁঠন দুরারোগ্য ব্যাধ এই গচাকৎসায় 
ধনরাময় করা সম্ভব হচ্ছে । বিজ্ঞান মানুষকে সত্যকে 
অনুসন্ধান করতে প্রেরণা দেয় এবং পরণীক্ষত সত্যকে, 
সত্য বলে প্রমাণিত বিষয়কে স্বীকার করতে, মধাা 
দিতে শেখায় । প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই যাঁরা বিজ্ঞান বলে 
মনে করেন তাঁরা দেশে বদেশে সংম্-সশ্রে রোগাক্র।ন্ত 
মান্‌ষের হোঁমওপ্যাঁথক 'চাকংসায় গনরাময়ের পার- 
সংখ্যান পরীক্ষা করতে পাংরন। সেই প্রত্যক্ষ প্রমাএণই 
সন্দেহাতীতভাবে নিধারিত হয়ে যাবে হোমওপ্যাথ 
চাকৎসা শুধু যে সর্বতোভাবে নবজ্ঞনন'নত তাই 
নয়, তা পথবীর সর্বাপেক্ষা সলভ এবং 1নদোঁ 
'চাকংসা-পধ্ধাতি এবং সবশ্রেন্ঠও বটে । 


নভেম্বর ১৯৯০ 


গ্রন্থ পরিচয় 


রামচচ্ছু ৫ মরাদা-পুরুঘোল্তম 
অভিরূপ গোস্বামী 
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বাল্মশীক রামায়ণে (১২1৩৬) ব্রদ্ধা বাজ্মশীককে 
বলছেন £ যতাঁদন পাঁথবীতে গার নদী প্রভৃতি 
থাকবে ততাঁদন রামায়ণকথা লোকসমাজে প্রচারত 
থাকবে। 


বলা বাহুল্য, রামায়ণকথা হলো রামেরই কথা 
ও কাঁহনী । রামায়ণ ও রাম তাই সমার্থক হয়ে 
দাঁড়য়েছে। লোকাঁপতামহের কথা যে কতদ্‌র সত্য 
তা রামায়ণ রুনার হাজার হাজার বছর পরেও রামায়ণ 
এবং রামচন্দ্রের লোকাপ্রয়তা দেখে আমরা বুঝতে 
পারাছ। িছাদন আগে দূরদর্শনের রাম্ীয় 
কার্যক্রমে যখন রামায়ণ ও মহাভারত দেখানো হাঁচ্ছেল 
তখন জাতধর্মবর্ণানাবশেষে সমগ্র ভারতের সর্ব- 
স্তরের ও সকল বয়সের মানুষ যে বিপুল আগ্রহ ও 
উদ্দীপনা গনয়ে তা দেখেছে তাতে রামায়ণ ও 
মহাভারতের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের যোগসত্র 
কোন গভীরে 'ীনীহত তার জবলম্ত প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে ৷ রামায়ণের কেন্দ্রীয় ব্যান্তত্ব রামচন্দ্র এবং 
মহাভারতের কেন্দ্রীয় ব্যান্তত্ব কৃ । বম্তুতপক্ষে 
রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ 'হন্দু-ভারতের গভীরতম তম্প্রীকে 
স্পর্শ করে রয়েছে। 


হন্দু-ভারতের চোখে রামচন্দ্র (এবং কৃষ্ণ) 
নরদেহে অবতীর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর ৷ ঈশ্বর কি বাম্তাঁবক 
অবতীর্ণ হন এবং হলে এই সামান্য মনষ্যদেহে তাঁর 
অবতরণ কি সম্ভব? এ প্রশ্ন আজকের নয়, এ প্রশ্ন 
অবতারবাদ প্রচলনের সময় থেকেই উচ্চারিত হয়েছে । 
এসম্পকে 'হন্দুদর্শনের পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের 
বাদানুবাদের ইতিহাস সনপ্রাচীন। এই বাদাননবাদ 
হম্দুধর্ম তথা হিন্দুদর্শনের একট প্রধান বৈশিষ্টাও 
এবং সৌঁট তার সংস্বাক্ছ্যেরই লক্ষণ । আধুনিক 
যুগে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই তর্ক 
নতুন করে শুরু হয় । কিছ, ইংরেজ ও ইউরোপায় 


৭২৬ 


পশ্ডিত রামচন্দ্রকে (এবং কৃফকে ) কবির কম্পনা- 
আচরণের অনেক স্খলন দোঁখিয়ে 'হম্দুদের অবতার- 
বাদকে তাঁরা উপহাস করেছেন। মানুষ 'হসাবে রাম 
(এবং কৃফ) যে আত সাধারণ শ্রেণীর তাও তাঁরা প্রমাণ 
করার প্রয়াস পেয়েছেন । তাঁদের পদা্ক অনুসরণ 
করেছেন দেশীয় কিছু ইংরেজী-শাক্ষত পশ্ডিতও। 

ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপন্থ কয়েকজন 
দেশীয় 'বিদশ্ধ ব্যাস্ত উপাঁর-উন্ত পশ্ডিতদের অপ- 
প্রয়াপকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য সরব হয়েছলেন। 
তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, রাম ও কৃষের কাহিনীর 
এীতহাসিক সত্যতার চেয়ে বড় সত্য হলো, তাঁদের 
চারন্্ এবং আচরণে মনুষ্যত্বের চূডরান্ত আদর্শ 
প্রকটিত হয়েছে । বঙ্গদেশে বাঁংকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দু 
সেনের নাম এপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 

আলোচ্য গ্রন্থটি শেষোস্ত ধারায় একাট সাম্প্রীতক 
সংযোজন । লেখক স্বামী 'সাঁম্খনাথানন্দজী রামকৃষ্ণ 
সম্ঘের একজন প্রবীণ এবং গবেষক-সমন্ধ্যাসী। প্রবীণতা 
এবং পাশ্ডিত্যের সঙ্গে তিনি যে অন্তদ্যষ্টরও 
আঁধকারী তা তাঁর লেখায় সহজেই ধরা পড়ে। 
স্বামী 'সি্ধিনাথানন্দ তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, 
রামচন্দ্র অবতার ছিলেন, কি অবতারী ছিলেন সে- 
প্রসঙ্গের চেয়ে ধক গুরত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো রামচন্দু 
মানুষ হিসাবে কত সম্পূর্ণ ছিলেন তার আলোচনা । 
বত'মান গ্রম্থে তিনি সেই আলোচনাই করেছেন অত্যশ্ত 
দক্ষতার সঙ্গে । গ্রন্থটি প্রথমে তিনি মলয়ালম ভাষায় 
1লখোঁছলেন। মলয়ালম সংস্করণাঁট এত সমাদৃত হয় 
যে,অনেকের অনুরোধে তান তার ইংরেজী অনুবাদে 
হাত দেন। সেই প্রশ্নাসের ফলশ্রুতি হিসাবে বতমান 
টুক্খাটি ১৯৮৮ প্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় । 

আলোচ্য গ্রম্থঁটিতে লেখক রামচন্দ্বের জন্ম থেকে 
শুরু করে দেহাবসান পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগাল 
প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার 


শাগ্রহাযণ, ১৩৯৫ 


বিশেষত্ব হলো এই যে, বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তান 
তুলে ধরেছেন সং্লষ্ট ঘটনায় রামচন্দ্রের আচরণ 
মানব-আদর্শের কোন উত্তুধ্ণ শিখরকে স্পর্শ করেছে 
তার খাঁতয়ান। তান দৌঁখস্লেছেন ক বারত্বে, 
কি শোর্ষে, কি সত্যানষ্ঠায়, কি ক্ষমায়। কি আত্ম- 
ত্যাগ্সে, কি প্রেমে, রাজা 'হিসাবে, যোদ্ধা 'হসাবে, 
পত্র হিসাবে, ভ্রাতা হিসাবে, স্বার্মী হিসাবে এবং 
পিতা 'হিসাবে রামচন্দ্র মনুষ্যত্বের সমস্ত মর্যাদা বা 
সীমাকে 'িভাবে আঁতক্রম করে যথার্থই “মযা্দা- 
পুরুযোত্তম' রূপে নিজেকে প্রাত ক্ষেত্রে সংপ্রাতিষ্ঠিত 
করেছেন। বর্তমানে ভারতীয় সমাজ ও পাঁরবার 
যখন নানা সংকীর্ণতা ও স্বার্থ সর্বস্বতায় বিপন্ন হয়ে 
পড়ছে তখন এই ধরনের একি মহনীয় মল্যবোধ- 
ভিত্তিক চারঘ্ন আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । 
লেখককে ধন্যবাদ যে, তিনি বাজ্মীকিকে যথাযথভাবে 
অনুসরণ করেই মানুষ হিসাবে রামচন্দ্রের এমন 
সুন্দর একটি গি*্লেষণ ও আলোচনা আমাদের উপহার 
ধদয়েছেন। লেখকের ভাষা আদ্যন্ত অত্যন্ত সহজ, 
বর্ণনাভঙ্গি স্বচ্ছ ও খজ? এবং আলোচনা কখনোই 
দাশশীনক জাঁটলতায় কোনভাবেই ভারাক্রান্ত নয় । 
এই সুলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার কাম্য । 


“হরিনাম ঘুধারস পিওরে 


বদন ভরি” 
স্বামী ঘুক্তসঙ্গানন্দ 
শ্রীতীবিফ_সহত্রনামন্ডোরম্-ক্ষচারী শাশরকুমার। 
পার্থদেব ঘোষ, কৃষণকুটির, [ব-৬১৪০, কল্যাণী 
৭৪১২৩ । 


আমাদের শাচ্দে-_বিশেষতঃ ভান্তশাস্ত্ে ভগবানের 
নামমাহাত্য বিশেষভাবে কীতত হয়েছে। ভগবানের 
রূপ ও মাঁহমা অনন্ত । তাই অনন্ত মাঁহমময় 
ভগবানের নামও অনন্ত অর্থৎ অসংখ্য । প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের ভন্তগণই নিজ নর্জ ইন্টদেবতাকে বহনামে 
ডেকে তাঁর স্মররণমনন করেন। বেদ ও পনরাণে 
ফু একজন প্রধান দেবতা । খখ্বেদে বির মাহমা 
বিশেষভাবে বার্ণত হয়েছে। আঁধকাংশ পনয়াণে 
বু বা নারায়ণকেই প্রধান দেবতা বলে বর্ণনা করা 


৭২৭ 


গ্রন্থ পারচয় 


হয়েছে । বলা হয়েছে-নারায়ণই সগুণ সাকার 
প্রেমময় ঈশ্বর বা সগৃণব্রক্ষ এবং তিনিই নিগ্ণ- 
ণনরাকার পরবুক্ধ । সুতরাং অনন্ত মাহমময় বিষুর 
নাম-কীর্তন ও স্মরণ-মনন যে ম্যান্তলাভের বিশেষ 
সহায়- একথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভান্তশাস্ত্ে বিশেষভাবে 
বার্ণত হয়েছে । শাম্ঘের মমর্থিদর্শা মহাপুরুষগণও 
নামজপের উংকর্ষ মুক্তকশ্ঠে ঘোষণা করেছেন । বৈষ্ণব 
মহাজনগণের মুখে- হরেনণাম হরেনণাম হরেরনামৈব 
কেবলম: । / কলো নাস্ত্যেব নাম্ত্েব নাম্ত্যেব গাঁত- 
রন্যথা ॥৮-_এই পৌরাণিক শ্লোকটি প্রায়শই শোনা 
যায়। আর এই হারর নাম কীর্তন ও জপ করার 
পক্ষে “্ীঞ্ীবফুসহম্নামস্তোন্রমত নামক পুস্তকখান 
খুবই উপাদেয় । বিষুর সহশ্রনামের প্রত্যেকাট 
নামই এক-একটি বিশেষ শন্তি ও গুণের দ্যোতক । 
কিন্তু প্রত্যেকটি নামের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা পাওয়া 
দরলভ। সাধক-পশ্ডিত ব্রহ্ষচারী শাশরকুমার সেই 
অভাব দূর করেছেন। তান প্রত্যেকটি নামের 
শাস্র্সম্মত অর্থ সান্নবেশ করেছেন এবং “অনয্ধ্যান' 
নামে তাঁর স্বকীয় ব্যাখ্যায় প্রতিটি নামের যথার্থ 
তাৎপর্য চমৎকারভাবে ব্যস্ত করেছেন । অন:সাঁন্ধংসু 
পাঠক এসকল থেকে খুবই উপকৃত হবেন । তাছাড়া 
প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্বয় থাকায় সাধারণ পাঠকের 
পক্ষে অজ্পায়াসেই এই সহত্রনাম আবাত্ত করার 
সুবিধা হবে। 

গ্রন্থের প্রারম্ভে হেমন্তকুমার যটতীর্থকৃত 
*“আভমত জ্ঞাপন? এবং ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্রাচার্যকৃত 
শ্ীত্রীবিফসহম্নামস্তোরমাহাত্থ্' নামে দুটি মুল্যবান 
প্রবন্ধ সংযোজত হওয়ায় গ্রম্থাটর উপযোগতা বাদ্ধ 
পেয়েছে । এদট প্রবন্ধ থেকেও ভন্তজন নামমাহাত্ম্য 
সম্পকে বেশ কিছু শান্দরীয় কন জানতে পারবেন । 
পৃস্তকটির মুদ্রণ ভাল ॥। তবে প্রচ্ছদ সুন্দর হলে 
পৃস্তকাঁট আরও আকর্ষণীয় হতো । কল্তু তার মূল্য 
যেহেতৃ--“নাম কর নাম ন্ত নাম কর সার ॥ 
নাম বিনা এজগতে কিছু নাহ আর ॥”- সেজন্য 
প্রচ্ছদ মনোরম করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হয়। 
বঙ্গভ্মতে ণবফ[সহন্নাম” পাঠের প্রচলন প্রায় নেই 
বললেই চলে । বাদ এই গ্রম্থথান বহুল প্রচারত 
হয় তবে ভঙ্কসমাজ হারনামের বিশেষ রসাম্বা?নে 
কৃতার্থ হবেন। 


নভেম্বর, ১৯৯০9 


বীমকুঞ্ত মঠও 
বাসর সিশন সংবাদ 


উৎসব-অনম্ঠান 

গত ২৬--২৯ সেপ্টেবর বেলড় মহে শ্রীপ্রীন্র্গা- 
পৃজা ভাবগ'ভগর পারবেশ যথারীতি অন্ত্ঠত 
হয়েছ। পুজার প্রাতাদন এবং মহাণ্টমীর দন 
ফুমারীপুজা দর্শনের জন্য প্রচুর ভন্ত সমাগম হয়। 
প্রীতীদিন ভন্তদের হাতে হাতে খিছু'ড় প্রসাদ দেওয়া 
হয়েছে । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশ-নর নি নাঁলাখত 
শাখাকেন্দ্রসমূহে প্রাতমায় দ্গাপজা অনুচ্ঠিত 
হয়ে ছ £ 

আগরতলা, আঁটপুর, আসানসোল, বাঁরশাল 
(বাংলাদেশ ) বোদবাই, বারাসত, কাঁথ, ঢাকা, 
গদনাজপ-র, গুয়াহাঁট, জলপাইগাঁড়, জামশেদপুর, 
জয়রামবাটী,কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, 
মারশাস, মোঁদনীপুর, নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ ), 
পাটনা, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম এবং 'বিবেকনগর 
( আমতলা )। 


গত ৯ সেপ্টে্বির সাংলম আশ্রম (তামিলনাড়ু) 
মাঁহলা যৃুবসএমলনের আয়োজন করে'ছল। ২৭৫ 
জন প্রাতানীধ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে । কু 
ভন্তও তাতে যোগদান করোছিলেন । 


গত ১৪ অক্টোবর গোলপাক রামকৃফ। মিশন 
ইনস্টাটউও অব কালচারে সারাদনব্যাপী রামকুফ- 
গববেকানন্দ ভাবানুরাগী সঞ্মেলন ( “ভন্ত-সম্মেলন' ) 
অন:শ্ঠিত হয় ৷ ধ্যান, ভজন, পাঠ, ভাষণ, গীঁতি- 
আলেখ্য এবং প্রশ্নোত্তর ছিল সারাদিনব্যাপী 
অনষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ । প্রায় সাতশো ভক্ত নরনারী 
এই ভাবানুরাগী সম্মেলনে যোগদান করেন। 
সম্মেলনে প্রারস্ভিক ও সমাপ্ত ভাষণ দেন ইনাপ্ট- 
1টউটর অধ্যক্ষ স্বামী লোকে*বরানন্দ । প্রশ্নোত্বরও 
তিনি পারচালনা করেন । অন্যান্য যাঁরা ভাষণ দেন 
তাঁরা হলেন £ স্বামী অক্ষরানন্দ (ঢাকা রামকুষ। 
মিশন লাশ্রমের অধ্যক্ষ ), স্বামী জ্যোতীরপানন্দ, 
স্বামী রসভভ্ঞানম্দ, স্বামী ভৈরবানদ্দ এবং স্বামী 
পূর্ণায্মানন্দ । *। 


গত ২৭ অক্্রোবর ইনাপ্টিঃটউটে স্বামী বিবৈকী- 
গব্দের ভাবাদর্শ সম্পকে আলোচনার জন্য একটি 


কিশোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চারশো 
কিশোর-কিশোরী এতে যোগ দেয় । সম্মেলনাট 
পাঁরচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবতাঁ | 


উদ্বোধন 


গত ৬ সেপ্টেবর রাছ চোরাবাদ আশ্রমের 
গ্রাম-প্রশিক্ষণকেশ্দ্রের নবানামত কারখানাগহে, 
শ্রেণীকক্ষ-সহ আঁফসগৃহের উদ্বোধন করেন রামকুফ 
মঠ ও রাম্কৃ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী 
ভূতেশানন্দজনী মহারাজ । 


চেরাপ;ঞ্ি আশ্র:মর 'নবটস্ছ লয়তাইরা গ্রামের 
একটি ভগ্ন শিবমাশ্দর এই আশ্রম কর্তৃক সম্পর্ণ 
মেরামত করা হয়েছে । গত ১৮ সেপ্টেকবির এই 
মান্দরাটর উদ্বাধন করা হয়। উল্লখ্য, দুই বছর 
পূর্বে নাঁতিয়াং গ্রামে এরূপ একটি ভগ্ন দগামান্দিরও 
সংস্কার করা হয়েছিল । 

ছাত্র-কৃতিত্ব 

পাঁশ্চমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঁরচালত ১৯৯০ 
গ্রস্টাব্দের মাধ্যামক পরীক্ষায় পুরুলিয়া বিদ্যাপণঠ, 
রহড়া বালকাশ্রম এবং বরানগর বিদ্যালয়ের ছান্রগণ 
প্রথম ২০.ট স্থানের মধ্যে ১৬টই আঁধকার করেছে । 
'নিদ্নে তাদের স্থান উল্লেখ করা হলো ঃ 

পুরুলয়া বিদ্যাপঠ--১ম, বয়, ৩, ৪র্ঘ, 
৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১শ, ১২শ (দুজন )। 

রহড়া বালকাশ্রম--৭ম, ৯ম, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ। 

বরানগর বিদ্যালয়--৮ম, ১৬শ । 

কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যাল় পারিচালিত ১৯৯০ 
প্রীস্টাব্দের 'ব, এসাঁস. অনার্স পরাক্ষায় রামকৃষ্ণ 
গমশন নরেন্দুপুর আবা,সক কলেজের ৩ জন ছাত্র 
যথাক্রমে পদার্থাবদ্যা, গাঁণত ও প্ট্যাঁটস)টকস-এ 
প্রথম স্থান লাভ করেছে । তাছাড়া একজন স্ট/াঁটস- 
1টকস-এ "দ্বিতীয় ও একজন রসায়নাবিদ্যায় তৃতাঁয় 
স্থান লাভ করেছে । 


শরণ ও পুনবাসন 


শ্রীল শরণার্থীন্াণ £ কোয়ে্বাটোর আশ্রমের 
অীধ্যমে কোয়ে'বাটোরের নিকট শ্রীলক্ষা থেকে আগত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ 


শরণাথীদের দুটি গশাঁবরে ৫০টি কেরোসিন স্টোভ, 
২০০ট বিছানার চাদর, ১০০টি শাড়ি, ১০০ জোড়া 
জুঙ্গ 'বতরণ করা হয়েছে। 

সালেমের আশপাশে শ্রীলম্কা থেকে আগত 
শরণার্থাদের মধ্যে সালেম আশ্রমের মাধ্যমে ১৯১৭টি 
বড়দের পোশাক, ৪১৮ট শিশুদের পোশাক এবং 
১০০'ট বিছানার চাদর বিতরণ করা হয়েছে । 


মেঘালয় পৃনব্ন £ চেরাপুঞ্জ 
মাধ্যমে শেলানদীর তাঁরবতারঁ কালাটেক গ্রামে ঝড়ে 
ক্ষতিগ্রস্ত ২৫ পাঁরবারকে বাঁড়-ঘর পনার্নমাণের 
জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে। 


অশ্প্রদেশ পূনবসিন £ বিশাখাপত্বনম জেলার 
ইল্লামণ্থীল মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে ঝড়ে 
প্কাতগ্র্তদের বাঁড় টতোঁরর জন্য স্টোনরক তোর 
এবং বাঁড় তৌরর কাজ আরম্ভ হয়েছে । 
গুন্টুর জেলার রাপালে মশ্ডলের লক্ষ্মীপুর 
গ্রামে কমিউনট হল সহ আশ্রয়গহ 'নিমাঁণের কাজ 
এগিয়ে চলছে । অর্থনৈতিক পুনবর্সনের কাজও 
এঁগয়ে চলছে । 
বাঁহভারত 
স্যাক্কোমেন্টো বেদাস্ত সোসাইটি সেপ্টেম্বর মাসের 
রাববারগুলিতে বিঁভন্ন ধমীয়ি বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামণ স্বাহানন্দ, স্বামী প্রপল্নানন্দ 
ও বব কিম্ডলার । ১২ সেপ্টেবর উপাঁনষদের ওপর 
এবং ১৯ সেপ্টে'বর রাজযোগের 'বিশেষ ক্লাস 'নয়েছেন 
যথাক্রমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং স্বামী প্রপন্নানন্দ | 
1তাঁন ১৫ সেপ্টেশবির রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ সাহত্যের 
ওপর আলোচনা করেছেন। ২২ সেপ্টেবির সন্ধ্যায় 


আশ্রমের, 


শ্ীশ্রীমায়য় বাড়ীর সংবাদ 


হাওয়াই-এর জয় মা মিউীজক্যাল গ্রুপ এই আশ্রমে 
একটি সঙ্গীতানৃষ্ঠান করে । 


২৬ সেপ্টেম্বর বেদান্ত সোসাইটিতে ভান্তগীতি, 
স্তোন্রাদি পাঠ প্রভাতর মাধ্যমে দুর্গাপূজা অন্যান্তিত 
হয় । পজান্তে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
২৯ সেপ্টেবর ৬াঁবজয়া অনুষ্ঠান অন্াষ্ঠত হয়। 
এঁদনও হাতে হাতে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয় । 


ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি গত 
অক্টোবর মাসের রাঁববারগহীলতে বেলা ১১টায় 'বাঁভল্ন 
ধায় 'বষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী ভাম্করানন্দ । 
সন্ধ্যায় রামনামসঙ্কীর্তন, ইংরেজ”, "হিন্দী ও বাঙলা 
ভান্তগণাত পাঁরবোৌশত হয়েছে । প্রাত মঙ্গলবারে 
স্বামী ভাস্করানন্দ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বাড 
প্রশ্নোত্বরের ক্লাস পরিচালনা করেছেন। গত & 
অক্লোবর তান ৮ বছরের ওপর বয়সের বালক- 
বাঁলকাদের জন্যও একাঁট প্রশ্নোত্তরের ক্লাস পাঁরচালনা 
করেছেন । 


বাকিংহাষশায়ার বেদা'ত সোসাইটির (ইংল্যান্ড) 
প্রধান স্বামী ভব্যানন্দ গত ফেব্রুয়ার মাসে ইংল্যান্ডের 
আমেরডন-এ একাঁট সাধন-শাঁবর পাঁরচালনা করেন । 
এ শীবরে ৪০জন ভন্ত যোগদান করোছলেন। এ 
শিবিরে স্বামী ভব্যানন্দ এবং মারকস ব্রেবুক 
ধর্মলোচনা করেছন । গত মার্চ মাসে হল্যান্ড 
বেদান্ত সোসাইটিতেও তান একাঁট সাধন-শাবর 
পাঁরচালনা করেন । এঁ শাবরে ৬০জন ভন্ত যোগদান 
করোঁছলেন। গত ১০ বছর যাবং তিন এই বেদান্ত 
সোসাই.টতে বছরে একবার এই শাবির পাঁরচালনা 
করে আসছেন । 


ই্উশ্লীমাতেত্র শাড়ীত সংাদ 


শীলীশ্যামাপৃজা £ গত ১৭ অক্কৌবর রাতিতে 
শ্ীপ্রীমায়ের বাড়ীতে ভাবগন্ভীর পাঁরবেশে 
শ্রীপ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরাদিন 
সকালে হাতে হাতে হিচুড় প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। 
গত ১৬ সেপ্টেবর সারদানন্দ হল-এ সন্ধ্যারাতর 
পর আগমনী সঙ্গীত পাঁরবেশন করেব পার্থ 
চট্টোপাধ্যায় । 


৭২৯ 


সাপ্তাহিক ধঙ্গটলোচনা £ সন্ধ্যারতির পর 'সারদা- 
নন্দ হল'এ স্বামী গঞনিন্দ প্রত্যেক সোমবার 
শ্রীত্রীরামকৃ্কথামৃত, স্বামী পর্ণায্মানন্দ ইংরেজী 
মাসের প্রথম শংর্ুবার ভান্তপ্রসঙ্গ, মাসের অন্যান্য 
শুরুবার স্বামী মুস্তসঙ্গানন্দ স্বাম-শষ্য-সংবাদ এবং 
গ্বামী সত্যন্রতানন্দ প্রতোক রাঁববার শ্রীমদ্ভগব্দগাতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 


নভেম্বর, ১৯৯৯০ 


বিবিধ সৎবাদ্‌ 


উৎসব-জনষ্ঠান 


প্রীরামকফ-নিরঞজনানন্দ আশ্রমে (রাজারহাট- 
বিফুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ) গত ৬ আগস্ট 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জম্মীতাথ উপলক্ষে 
নানা অনৃষ্তানের আয়োজন করা হয়োছিল । বিশেষ 
পূজা, হোম, ভজন, ভাষ্তগীতি, লীলাগগীতি, 
শ্রীপ্রীরামকৃ্কথামৃত পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা 
প্রভূত 'ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ । এ উপলক্ষে এক 
অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৯৪জন ছান্ত- 
ছান্রীকে ঠাকুর, শ্রীশ্্রীমা ও স্বামীজী-সম্পকাঁয় পৃম্তক 
বিতরণ করা হয় । বিতরণ করেন বরানগর রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ । এই 
অনুষ্ঠানে তিনি শিক্ষার তাংপর্য ও ছাত্র-শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের দায়ন্দায়িত্ব সম্পর্কে বন্তব্য রাখেন । 
কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন বারাসত রামকৃফ মঠের 
অধাক্ষ স্বামী পুরুষানন্দ । গাত-আলেখ্য পার- 
বেশন করে বরানগর রামকৃ মিশন বিদ্যালয়ের 
ছান্রবৃন্দ। বিকালে ধর্মসভায় সভাপাতিত্ব করেন 
বরানগর রামকৃষধ মিশনের সম্পাদক স্বামী 
নিতারূপানন্দ । প্রধান আতথি ছিলেন উদ্বোধন 
পান্রকার যৃশ্ম-সম্পাদক স্বামী পর্পীত্বানন্দ । এঁদন 
দুপুরে প্রায় ১২০০ ভন্তকে বাঁসয়ে খিছাঁড় প্রসাদ 
দেওয়া হয় । 


বাঁলগ্রামাণল শ্রীরামকৃ পাঠচক্কে গত ২০ মে '৯০ 
এই আশ্রমের ২ম বর্ষপীর্তি উৎসব, শ্রীরামকফদেবের 
জম্মোংসব সারাদনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে । এ উপলক্ষে বিকালে 
অন্বান্তত ধর্মসভায় সভাপাত ও প্রধান আঁতাঁথ 
গহসাবে উপাচ্ছত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ 
ও স্বামী শেখরানম্দ । 


গতি ১ জুলাই অপরাহে 
উলহালজ্ছে ঘামফুফ মঠ ও য়ামকৃফ মিশনের অন্যতম 


জনসভায় “ম্বামী বিবেকানন্দ ও আধাঁনক ভারত? 
বিষয়ে ভাষণ দেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে 
সহায়তা করতে সকলকে আহবান জানান । উল্লেখ্য, 
পজনায় মহারাজ গত ৩০ জুন এই আশ্রমে আসেন 
এবং দুই শতাধক ভক্তকে দীক্ষা দেন। এই উপলক্ষে 
স্থানীয় হাসপাতালের প্রসাতি-বভাগে ১০০ কিলো 
ফল বিতরণ করা হয়েছে । 


গত ১৯ আগস্ট +৯০ হুগলশী জেলা রামকৃফ- 
বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পাঁরঘদের ষোড়শ ষা'মাসিক 
সভা রামপাড়া রামকৃফ সারদা সথ্ঘে অনুষ্ঠিত হয়। 
সভায় সভাপাতত্ব করেন রামকৃষ্চ মঠ ও বামকৃফ 
মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মঙ্ছানন্দ । 
সভায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে গাঁঠত 'বাভন্ন 
সংস্থার সেবামূলক কাজের পর্যালোচনা করা হয়। 
স্ভায় হুগলী জেলা রামকৃ্-ীববেকানন্দ ভাবপ্রচার 
পারষদের সভাপাঁতি স্বামী দেবদেবানন্দ, সহ- 
সভাপাঁত স্বামী স্বতন্নানন্দ সহ বহু প্রাতানাধ 
উপস্থিত ছিলেন। 


ভাঙগড় রামকৃফ ভন্ত সম্ঘ (উঃ ২৪ পরগনা ) 
গত ১৬ আগস্ট এই আশ্রমের দাতব্য 'চাকংসালয়ের 
১২৪জন রোগীর মধ্যে ফল বিতরণ করেছে। 
উল্লেখ্য, এই আশ্রম সপ্তাহে দুই দিন 'বনামূল্যে 
রোগীদের মধ্যে হোমিওপ্যাথক ওঁষধ দেয় । 


গত ২১ জুলাই 7৯০ শ্রীন্রীরামকৃষের পাদস্পর্শ 
ধন্য বদুলাল মাল্লকের ৬৭ পাথুরয়াঘাট স্কীটের 
বাঁড়তে বদনলাল মাল্পক স্মৃতি সামাত কর্তৃক 
ভাবসমাধি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে 
এঁদন বিকালের সর্বধর্মসমাবেশ অধিবেশনে বাভন্ন 
ধর্মের প্রাতানাঁধগণ যোগদান করোছিলেন । সভাপাঁত 
ছিলেন স্বামী হিরম্ময়ানম্দ ; বন্তব্য রাখেন গ্রাস্ট- 
ধমের ফাদায় ম্যাথ; সিলিং, বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষু 
সুধন্মালগ্ক থেয়, জৈনধর্মেয় গণেশলাল ওয়ান, 


সহাধাক শ্ীমং জ্যাম রঙগনাথানন্দজী মহারাজ এক ইসলামধর্মের জে এম. আয়. শিবলী, অধ্যাপক, 


৭৩০ 


শগ্রহায়ণ, ১৩৯৬ 


মাঁনরজ্জুমান, মৌলানা আব্দুল অহাব এবং আচার্ধ 
লূদ্দর্বামী প্রমুখ । অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পাঁরবেশন 
করেন গীতা মাইতি এবং আন্দুল 'পূরববদল” কর্তৃক 
রমেন্দ্রনাথ মাল্লীকের রচিত 'রামকৃফ বোধন" 
গারীতাঁবাঁচন্লা পাঁরবোশত হয় । 


_ গত ৮ জুন স্নানযাত্রার দিন পততুম্ডা ( বর্ধমান ) 
রামকৃফ আশ্রমে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। 
এদিন বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা 
অনুষ্ঠিত হয় । উৎসবে উপাঁস্থত ছিলেন রামকুফ মঠ 
ও রামকৃ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
আত্মষ্ছানমন্দ এবং স্বামী হীরানন্দ ও স্বামণ ইন্দ্রানদ্দ। 
এঁদিনাটি ছিল স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 
জম্মাতাঁথ । তাই' ধর্মসভায় স্বামী আত্মন্থানন্দজী 
তাঁর জীবনের কিছু আধ্যাত্বক ঘটনাবলী নিয়ে 
আলোচনা করেন। 


বাঁহভরিত 


বেদাশ্ত সোসাইটি অব জামানী গত মে মাসে 
ফ্রাঙ্কফুর্টের 'নিকটবতর বাদনৌহাইম-এ তাদের 
বার্ধক সাধন-শাঁবর পাঁরচালনা করে । বোন এন্ড 
বেদান্ত সোসাইটির (ইংল্যান্ড ) প্রধান স্বামী 
ভব্যানন্দ সেই সাধনশাবরে যোগদান করোছিলেন। 
উল্লেখ্য ব্রশের দশক থেকে জামনীতে বেদান্ত 
আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং বর্তমানে তা ক্রমশঃ 
ব্যাপকতা লাভ করছে । বরমানে এক কোট ভন্ত এই 
ভাবধারায় বিশ্বাসী । এই বেদান্ত সোসাইটি বছরে 
বাভন্ন স্থানে এরূপ তিনাট সাধনীশাঁবর পরিচালনা 
করে। এই সাধন-শাবরে মোট ৭০ জন ভত্ত যোগদান 
করোছলেন। 

আন্তর্ধন সম্মেলন 

ওয়েস্টামানস্টার ইন্টারফেইথ গ্রুপ গত ২৪ মার্চ 

১৯০ পশ্চিম লন্ডনের আইলওয়ার্থএ মালাঁটফেইথ 


সেমিনারের আয়োজন করোছল । এই সৌঁমনারে 
বোর্ন এস্ড আশ্রমের স্বামী ন্লিপুরানন্দ অন্যতম 


৭৩১ 


বাবধ সংবাদ 


বস্তা হিসাবে আমাশ্ত্ভ হয়োছলেন । সৌমিনারের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় 'ছল “রালাজয়াস লাইফ 
ফর দ্য ফিউচার । তাছাড়া প্রশ্নোত্তর আলোচনাও 


'হয়েছে। 


পরলোকে 


শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মগ্্শিষ্য ডাঃ গোপেশ্দলাল 
পোচ্দার দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২০ মে সকাল 
৮৩০ মিনিটে তাঁর জ্যেষ্য পুন্নের কল্যাণণন্ছ 
বাসভবনে করজপ-অবস্থায় পরলোকগ্রমন করেন । 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়োছল ৯০ বছর। ১৯১৮ 
প্রীস্টাব্দে ১ বছর বয়সে 'তনি উদ্বোধনে মায়ের 
বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের গনকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে- 
ছিলেন। 


শ্রীমৎ স্বামী 'শবানন্দজজশী মহারাজের মন্ভাশষা 
নবগোপাল কৃণ্ডয গত ১২মে ৯০ সম্থ্যা ৮২৫ 
মিনিটে তাঁর ক্গিকাতাস্ছ বাসভবনে পরলোকগমন 
করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর । 
তাঁর আদ 'নবাস ছিল আঁবভস্ত নদীয়া জেলার 
(অধুনা বাংলাদেশের কুণ্ঠয়া জেলা ) কুমারখাল 
গ্রামে। তিনি বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে ১০ বছরের 
আঁধককাল কর্মাঁ হসাবে ছিলেন। 


গত ২২ মে আলিপুরদুয়ার শ্রীগ্রীসারদা 
সঙ্ঘের প্রাতষ্ঠাতী উধা মিশ্র বিকাল ৪-১৫ 
শমানটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর 
বয়স হয়োছল ৮১ বছর। কিছুদিন যাবং 
তিনি বাধক্যজনিত অসুখে ভূগাঁছলেন। তান 
ছিলেন শ্রীমং স্বামী সারদানম্দ মহারাজের মন্প- 
শিষ্যা। ১২ বছর বয়সে তান তাঁর নিকট দাক্ষা 
লাভ করেন। পরবতাঁ কালে বহু সাধদ-সম্্যাসীর 
সঙ্গলাভ্ভ করেন এবং রামকৃফ্ণ-ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। 
দীর্ঘকাল 'তান উত্ত সঙ্ঘের সঙ্গে যুক ছিলেন। 
জীবনে অনেককে তান রামকৃষ্ণ-ববেকানম্দ- 
ভাবধারায় অনপ্রাণিত করেছেন । 


শৃভেদ্বর, ১৯৯০ 


বিজ্ঞান মৎবাদ 


. “ঘুম ও তাঁর মস্ত 


1বশেষজ্ঞরা যখন প্রমাণ করলেন যে, ক্লান্ত বা 
নিদ্রাতুর কম্মীঁরাই বেশাঁকছনু বড় রকমের দুঘটনার 
জন্য দায়ী, তখন থেকেই নি্রাশবজ্ঞান সম্বন্ধে সবাই 
সচেতন হয়েছে।' | 

প্রায় পাঁচ কোট আমোঁরকান সামায়ক বা দশর্ঘ- 
স্থায়ী আনদ্রা রোগে ভোগে । প্রাত বছর প্রায় 
এক কোট আমোরকান ডান্তারের কাছে নিদ্রা-সমস্যা 
নিয়ে যায় এবং তাদের অধেককে ঘুমের বাঁড় খেতে 
হয়। স্ট্যানফোর্ড ইউীনভার্সটর নিদ্রাব্যাঘাত 
ণাবেষণাকেন্দরের' . ডাইরেক্টর ডাঃ উইালয়াম 'ডিমেন্ট 
বলেছেন যে, আর্থক ও প্রাতরক্ষা ব্যাপারে জাতীয় 
খণ চিন্তার মতোই জাতীয় নিদ্রাখণ ( নিদ্রাভাব ) 
চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । ডাঃ ডিমেন্ট সারা 
পাথবার শ্রেষ্ঠ নিদ্রা-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে. একজন । 
তান বলেছেন £ (১) আমোরকায় যে “চ্যালেঞ্জার' 
মহাকাশষানে দ্ঘটনা হয়োছল, তাতে ভ্ামতে যেসব 
নাধিকরা এঁ যানের সঙ্গে কাজ করছিলেন, তাদের 
ক্লাশ্তিই দূর্ঘটনার কারণ বলে তদস্ত-কমিটি 
জানিয়েছে। ূ 

(২) চেনোবিল ও 1থুমাইল দ্বীপে দু টনাগ্দীল 
ভোর রাতেই হয়েছে এবং বশেবজ্ঞরা মনে করেন 
ধনদ্রাল কর্মীদের ভুলের জন্য সেগ্দীল হয়েছে । 
১৯৮৭ প্রীস্টাব্দে ফিলাডেলাফয়ার নিউক্লিয়ার গ্ল্যাম্টাট 
বম্ধ করতে হয়েছে, কারণ দেখা গেছে যে, রাত্রের 
কমীদের নিয়ামতভাবে ঘৃমোতে দেখা যেত। 

(৩) আমোরকায় যেসব মোটর দর্ঘটনা হয়, 
সেগীলর কারণ হিসাবে মদ্যপানের পরে হলো 
চালকদের ঘুম । 

(8) কারখানায় যেসব কমা রাতে কাজ করে, 
তার্দের অর্ধেকের বেশি ঘুমোয় ; দিনের কমাঁদের 
২০ শতাংশ ঢোলে । 

(&) 'িমানচালকদের যখন একটানা অনেক দর 
চালাতে হয়, তাদের ঢুল্ান বম্ধ করার জন্য 
ধবমানের অন্য কমাঁদের প্রায়ই চালকের ঘরে উশক 
মারতে হয় । 


ঘুম সম্বম্ধে বৈজ্ঞানিক গবেধণা আধুৃনিককালেই 


হচ্ছে। আমেরিকায় গবেষণার জন্যা ১৭০ কেন্দু 


স্থাপিত হয়েছে । সেখানে নানা শ্রেণীর লোকের 
ঘুমের সময় মস্তক্কের তরঙ্গ, চোখের ও পায়ের 
নড়ন-চড়ন, নিঞ্বাস এবং রম্তে অক্সিজনের মাত্রা 
পরাক্ষা করা হয়। 

ঘুমের সময় কী হয়? ৫০ বছর আগে ভাবা 
হতো, ঘুমের সময় মাস্তক্ক 'বিশ্রাম পায়। এখন 
জানা গেছে যে, মাঁস্তদ্ক ঘুমের সময় খুবই কর্মরত 
থাকে । এখন ৭০ রকম ঘুমের বিশঙ্খলা ধরা 
পড়েছে। এদের মধ্যে যেগাঁল বেশি দেখা যায় 
সেগ্যাল হলো-_আঁনদ্রা (যা দুশ্চিন্তা, গোলমাল 
ইত্যাদ থেকে হয়), ঘুমের সময় *বাসবধ্ধভাব 
(9199 19768 ), দিনে যখন-তখন ঘাঁময়ে পড়া 
(081০01515) ) ইত্যাদি । 

আমোরিকায় সাধারণভাবে ঘুম কমে. যাচ্ছে। 
যেখানে অপরাহে ঘ্‌মের এীতহ্য 'ছল, এখন সেখানে 
লোকে গর্ব করে ষে, সে দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে। 
উচ্চমাধ্যামক শ্রেণীর ছান্ন, যার প্রাতাঁদন ১০ ঘণ্টা 
ঘুম দরকার, সে এখন রান্রে ৭ ঘণ্টা ঘুমোয়। 
ফলে সে সঞ্তাহশেষে বোৌশ ঘুমোয় কিংবা ক্লাসে 
ঘুমোয়। 

সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ৬--৮ ঘণ্টা ঘুম 
দরকার । অবশ্য এবষয়ে সকলের প্রয়োজন সমান 
নয়। বয়স যত বাড়ে ঘুমের প্রয়োজন তত কমে-_ 
শৈশবে ১৫ ঘণ্টা থেকে বার্ধক্যে ৬--৭ ঘণ্টা । 

ঘুম সম্পকে বোশ সংখ্যক রোগীই হলো নাক- 
ডাকার রোগী, যাদের ঘুমোবার সময় মবাস-প্রম্বাসে 
বাধা পায়। বিবাহশীবচ্ছেদও হয় নাক-ডাকাকে কেন্দ্র 
করে। খুব ছোট বাচ্চাদের হঠাং মৃত্যুর ( ০৫৮ 
৫681) ) উঠ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। 

সামায়ক ঘুমের ব্যাঘাত হলে 'ঘ.ম-্বাস্থ্য-এর 
(916০ 175850৩) কয়েকটি নির্দেশ হোলো 
প্রীতাঁদন ব্যায়াম, রান্রে কম খাওয়া, নিয়ামত সময়ে 
ঘুমানো ও শষ্যাত্যাগ | 


[ 9৮৮, 05০500৮61 1989, 20, 37-39 ] 
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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে- প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি 
হয় |... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 
বিস্তার করিতে হইবে. আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও 
ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা 
করিতে হইবে 1. এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে- লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল-_ দেখিবে 
এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার 
বিশ্বাস ইহা কার্ধে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে । 


স্বাধী বিবেকানন্দ 


আনন্দবাজার সংস্থা 
৬ প্রফুল্ল সবকার স্্িট, কলিকাতা-*০০০০১ 





পোষ, ১৩৯৭ 


[ডসেবির, ১৯৯০ 
দিব্য বাণী 


যে চায় সে পায় না. যে চায় না সে পায়। 


৯২তম বর্ব--৯২শ সংখ্যা 


পৃথিবীর মতন পহ্যগ্ণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, 
অবাধে সব সইচে : মানযেরও সেইরকম চাই । 


ঝড়ের এটোপাতা হয়ে থাক। আঁচ্তত্ব থাকবে, ব্যান্তত্ব থাকবে না। তাহলে 


পধ জবালা যাবে। 


প্রীমা সারদাদেবী 


লি 


কথাপ্রসঙ্গে 


সারদাদেকীর দেহান্তের পর শামস জোসোফন 
ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দকে 'লাখয়াছলেন £ 
*...সেই নিভক, শান্ত, তেজস্বী জাবনের 
দশপাঁটি ভাহা হইলে নিবদিত হইল! [ তবে] 
আধাীনক হিন্দুনারীর সম্মুখে রাখয়া যাইল 
আগামী গৃতনহাজার বংসরে নারীকে যে-মাহমময় 
অবস্থায় উন্নীত হইতে হইবে ভাহারই আদর্শ । আগার 
গনকট তাঁহার জীবন হইল অসীম উৎসাহের জীবন-- 
যাহা আমাদের সবলকে সেই শরণদায়ী সহানুভত- 
ভরা জীবনতলে একত্র কাঁরয়াছে, যাহা নূতন 
প্রয়োজনের উপযোগী আতপ্রতায়পূর্ণ খ্জু প্রজ্ঞা- 
প্রতাষ্ঠত নতন নূতন আদর্শের নাঁজর স্াষ্ট 
করিয়াছে! আহা, তাঁহার জঈঝন অবলম্বনে আমরা 
প্রত্যেকেই বী দণ্টান্তই না দেখাইতে পার ! তিনি 
আদর্শের নূতন নূতন নাঁজর সুদ্টি কাঁরয়া গিয়াছেন 
- আমাদেরও অবশা তাহাই করিতে হইবে- তাহার 
নহে, আমাদেরই স্বকীয় [ জীবনের নাঁজর সৃন্টি ]! 
ইহা গিন্ন অপর কোন উপায়ে জগতের সমস্যাগনুলর 
সমাধান করা যাইবে না।” 

[মস ম্যাকলাউডের এই চিঠির কাল ও সারদা- 
দেষীর দেহান্তের পর সাত-সাতাঁটি দশক আঁতিক্রান্ত 
হইয়া গিয়াছে । বিজ্ঞানের কল্যাণে এই অন্তত 


জীবনই ধাহার বাণী 


সময়ে পাথবী আজ বাহাক দিক হইতে খুবহ 
ক্ষূদ্র হইয়া গিয়াছে । কিন্তু সংঙ্গ সঙ্গ অন্তরের দিক 
হইতে পাথবীর মানুখের মনও ক্রমেই অস্বাভাবক- 
ভাবে ক্ষদ্রতর হইতে আরুভ শারয়াছ। হার 
অবশাদ্ভাবী ফলশ্র্াত হইতেছে মানবের আবনে 
নানা জাঁটলতার অনন্প্রবেশ । উদ্ারা ধাম এমন 
ভয়ানক আকার ধারণ কারতেছে খে, সনদ্ধর চূড়ান্ত 
গখরকে স্পর্শ কারয়াও পৃথবীর উন্নত দেশগ্াল 
এখন আর মানহয়র বাসযোগ্য খার্চিব কিনা সেই 
প্রশ্ন উাঠিতিছে । সক্ষীর্ণভা, জ্বাথপরতা, লোভ, 
পরস্রীকাতরতা, িংসা, অসাহষতা ও কুীন্রমতায় 
আমাদের সমাজ, আমাদের হৃদয় ভয়াধহভাবে আচ্ছন্ন 
হইয়া যাইতিছে । বিজ্ঞান ইহার জন্য অবশাই দায়ী 
নহে, দায়ী আমাদের মান1সকতা ॥ বিজ্ঞান জীবনকে 
সহজ কাঁরতে, সূম্দর কাঁরতে, স্বাচ্ছন্দানয় কারতে 
পরম সহযোগী সুদের ভামকা পালন করতে 
উৎসগী'কৃত । 'কন্তু বিজ্ঞানের সৌজন্য গ্রহণ বারয়া 
মানূষ ক্রমেই তাহার বৌদ্ধক, নৌতিক, মান'সক ও 
আঁত্মক সপ্পদগঠীল দ্রুত হারাইতে বাঁসয়াছে। 

একই ছাদের তলায়, একই কক্ষে বাস করিয়াও 
একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ভাষা ব্াঝবার 
ক্ষমতা হারাইয়া ফোলতেছে। অন্তরের ভাষার কথা 


5৩৩ 


উদ্বোধন 


তো ছাঁড়য়াই দিলাম, মুখের ভাষার অথই বুঝা 
দুত্কর হইয়া পাঁড়তেছে। কারণ, পোশাক সভ্যতার 
সোজ ন্য আজ প্রাতিটি মানুষের মুখ যেন আর মুখ 
থাঁক তছে না, তাহা প্রকৃতপক্ষেই এক-একাঁট মুখোশে 
রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে । আব্বাস, সন্দেহ, 
স্বার্থপরতা, অসাহফ্জতা, আত্মকোন্দ্রকতা আজ 


কুরিয়া কুরিয়া আমাদের হৃদয়গীলকে খাইয়া 
ফেলিতেছে। ইহার মূলে রাঁহয়াছে, স্বামীজা যাহা 


বহু বংসর পূর্বে বালা আমাদের সতর্ক করিয়া 
দিয়াছিলেন, পরানুকরণের উদগ্র মোহ । ইউরোপ 
অথবা আমোরকার ছাপ থাকিলেই হইল--তাহা 
আমার পক্ষে, আমাদের পক্ষে, আমাদের সমাজ ও 
দেশের পক্ষে কতখান উপযোগী, কতখান শোভন, 
কতখানি স্বাস্থ্যকর তাহা দেখার প্রয়োজন আমরা 
বোধ কাঁরতোছ না। এই 'নর্লজ্জ পরাণুকরণ-মোহ 
আজ আমাদের সর্বদ্ব ল্ঠন কাঁরয়া লইতেছে । এই 
মনোবত্ত পরাধীনতার দীঘ* সময়ে ভারতীয়দের 
যেন মজ্জাগত হইয়া 'গয়াছে । স্বাধীনতার পর 
চার-চারাট দশক আঁতিনক্লান্ত হইয়াছে । নকন্তু দাস- 
সুলভ সেই জঘন্য মানসিকতা আজও আমাদের 
ছাঁড়য়া যায় নাই । শুধু যায় নাই নহে, তাহা আরও 
বাড়য়াছে এবং বাড়তেছে। আমরা সেই িরন্তন 
[ক্ষার মর্মগ্রহণ আজও কাঁরতে পারলাম নাঃ 
[সংহ-চমবিত হইলে গর্দভ 1সংহ হয় না, ময়রপচুচ্ছ 
আপন পূচ্ছে গরাজরা লইলে কাক ময়ূর হয় না। 
উপরন্তু এঁ হাস্যকর এবং লহ্জাকর প্রয়াস কারতে 
যাইয়া আমরা শুধু যে নিজেদের ক্ষাত কাঁরতোছ 
তাহা নহে--পাঁরবারের, সমাজের ও জাতির মধ্যেও 
অবঙ্গয়ের ভৃ'ম প্রস্তুত কারয়া ?দতোছ। স্বামীজী 
সৈই কবে আমাদের সতর্ক করিয়া বাঁলয়াছলেন £ 

“ভয় হয়, পাছে [ পাশ্চাত্য প্রভাবের ] প্রবল 
আবর্তে পাঁড়য়া ভারতভ্মও এ্রাহক ভোগলাভের 
রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায় ; ভয় হয়, পাছে 
অসাধ্য অসন্ভব এবং মুলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় 
ঢঙের অনকরণ কাঁরতে যাইয়া আমরা “ইতোনন্ট- 
স্ততো ভণ্টঃ, হইয়া যাই । 


“এইজন্য ঘরের সন্পাত্ত সবদা সম্মুখে রাখতে 3 


হইবে ; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের ?পতৃধন 
সর্বদা জানতে ও দেখতে পারে, তাহার প্রযত্ব 
করতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নভর্ঁক হইয়া সবদ্বার 
উন্মযন্ত কাঁরতে হইবে ।” 

গ্রহণ অপরাধ নহে, 'কিম্তু'নার্বচার গ্রহণ 
অপরাধ । গ্রহণের সময় স্মরণ রাখতে হইবে £ যাহা 


অবশ্যই 


৯২তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা 


আমার নাই, অপরের আছে-_যাহা থাকলে আমার 
কল্যাণ হইবে, তাহা অবশ্যই আম গ্রহণ কাঁরতে যত্ববান 
হইব, কিন্তু তাহাকে “আমার: কাঁরয়া লইতে হইবে ; 
আবার সঙ্গে সঙ্গে দৌখতে হইবে যে, যাহা আমার 
নিজস্ব মৌল সম্পদ রাঁহয়াছে তাহা যেন অটুট থাকে । 

এই পাঁরপ্রোক্ষত সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি 
সারদাদেবীর দিকে তাকাই তাহা হইলে দোখব 
আমাদের মৌল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ ও পাথেয় 
আমাদের এই “ঘরের* মানুযষাঁটর জীবন ও বাণীর 
মধ্যেই রহিয়াছে । 

এখানে একটি কথা বলা নিশ্চয়ই অগ্রাসাঙ্গক 
হইবে না যে, যেকোন পাঁরবার, সমাজ অথবা 
জাতির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণস[ন্রাট থাকে নারীর হাতে এবং 
সেই নারী প্রধানতঃ জননী অথবা পত্বী। তাঁহারা 
তাঁহাদের স্নেহ, প্রেম, সেবা ও স্বাথ-ত্যাগের দ্বারা 
সহম্র সমস্যার মধ্যেও আমাদের গৃহকে বাসযোগ্য 
কাঁরয়া রাখেন, পাঁরবারকে দৃঢ়খন্ধ কারয়া রাখেন 
এবং সমাজ, দেশ ও জাতিকে প্রয়োজনীয় পষ্ট 
সরবরাহ করেন । 'কন্তু এই বৃহৎ ও মহত কর্মের 
প্রায় সম্পূর্ণই সকলের অলক্ষ্যে ও অশ্রুতে সংঘটিত 
হয়, 'নিরুচ্চারে অন্দাণ্ঠিত হয় । ইহার প্রচার হয় না। 
অবশ্য প্রচারের কোন প্রয়োজনও হয় না। কারণ, 
নারীর এই মাঙ্গালক ভামকঝা 1নঃ*বাস-প্রম্বাসের 
মতোই মানুষের জীবনে সহজ ও স্বাভাবক । 

ইহা ভো যাইল নারীর এঁতহ্অনুসারী 
£ভ্মকা । িন্তু যাঁদ ইহার বিপর)ত1ট ঘটে 
অর্থ নারী যাঁদ তাহার সনাতন স্বভাব ও আদর্শ 
হইতে ।বযুত হন, তাহা হইলে ক হর? তাহা হইলে 
ব্যান্ত-জাবনে, পাঁরবারজীবন, সমাজ-জীবনে, 
জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের অন:প্রবেশ ঘটে । নারীর 
স্বভাব ও আদর্শে 1বযুত ঘত ব্যাপক হইবে 
সামীগ্রকভাবে পারবার, সমাজ ও জাতির [ভাত 
তত দুর্বল হইয়া যাইবে। প্রন উঠতে পারে 
যে, শুধু নারীর স্বভাব-ভ্রষ্টতা ও আদর্শ-বিচ্যাতর 
উপর এতখান গুরুত্ব দেওয়া হইবে কেন? 
পুরুষের অসংষত স্বভাব ও আদর্শ-ক্চািতর 
জন্যও তো পারবারে অশান্ত নামিয়া আসে । সেই 
অশান্তর প্রভাবও সমাজ ও জাতির মধ্যে স্বাভাবক- 
ভাবেই প্রসারিত হয় । কথাট যে সম্পর্ণ সত্য সে- 
ধবষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরুষের ক্ষেত্রেও চারন্র 
/ এবং আদশ" রক্ষায় নিষ্ঠা একইভাবেই কাম্য ; কিন্তু 
জগতের সকল সভ্যজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা 
কাঁরলে দৌখতে পাই, পুরুষের স্বভাব চিরকালই 
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ভুলনামূলকভাবে আঁস্থর ও বাঁহমূ্খী এবং পার" 
বারিক দায়-দায়ত্ব ও কর্তবাবোধ, স্নেহ-মমতা, স্বো 
ও ত্যাগের ভাব তুলনায় নারী অপেক্ষা কম। 
নারই প্রধানতঃ জননী এবং পত্বী রূপে স্নেহ-মমতা, 
সেবা ও ত্যাগের শীশ্ততে পুর্ষকে চিরকাল নিয়শ্মিত 
রাখয়াছে। ফলতঃ পাঁরবার, সমাজ ও জাতি 
অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। নারীর মধ্যে এ 
ভাবগীল সহজাত এবং স্বাভাবক। তাই নারীর 
দনকট সহনশীলতা, সেবা, আত্মত্যাগ, মানাইয়া 
লইবার প্রয়াস প্রভৃতি মানবসমাজ বিশেষভাবে আশা 
করে, মানবসভ্যতা একান্তভাবে আকাক্ষা করে। 
আজ সমাজ পালটাইয়াছে, ষ্‌গের পাঁরবর্তন 
হইয়াছে । নারীরাও পুরুষের সাঁহত সর্বাবষয়ে 
তাঁহাদের সমানাধিকার ও সমান 'বচারের দাবি 
জানাইতেছেন । ইহাতে অন্যায় নাই, অস্বাভাবিকতাও 
নাই। তবে একথা বোধহয় ষথাথ যে. এই মানসিকতার 
জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্যের কাছে খণী। পাশ্চাত্যের 
যাহা কিছু কল্যাপপ্রদ তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণীয়, কিন্তু 
গ্রহণ কাঁরতে যাইয়া যাঁদ পাশ্চাত্য-মোহ আচ্ছন্ন কাঁরয়া 
বসে তাহা হইলে তাহা উদ্বেগের কারণ হয় । পাশ্চাত্যে 
প্রতদানের প্রত্যাশা বা “দোকানদার ভাবাট বেশি । 
বস্তৃতঃ, ভালবাসা যেখানে থাকে সেখানে শ্রীতদানের 
প্রত্যাশা থাকে না, ভালবাসার পান্নের কাছে কেন নত 
হইয়া রাঁহব তাহা লইয়া প্রশ্নও জাগে না। প্রকৃত 
ভালবাসায় দোকানদার নাই। ভারতবর্ষের এরীতহ্য 
পাশ্চাত্য হইতে সম্পর্ণ ভিন্ন । ভারতবর্ষের নারী 
চিরকাল দিয়াই গিয়াছেন, পাইবার চিন্তা করেন নাই, 
পাইবার চিন্তা তাঁহাদের মনে চ্থানই পায় নাই। 
ভারতীয় নারীর বোহসাবী ও আত্মীবলয় স্বভাবের 
জন্যই বোধহয় ভারতীয় পুরুষ নারীর আত্মত্যাগ, 
সেবা ও মমতাকে প্রয়োজনীয় মধাদা দেন নাই। 
তাঁহারা ভাঁবয়াছেন উহা তাঁহাদের প্রাপা। সখের 
কথা, এই মানাঁসকতার প্রায়শ্চিত্ত আবার ভারতীয় 
পুরুষের পক্ষ হইতেই হইয়াছে । নারী-মনান্ত, নারী- 
উন্নয়ন, নারীপ্্রগাঁতি, নারী-কল্যাণের ধৰজা প্রথম 
উঠাইয়াছেন ভারতের পুরুষরাই । ইহাতে অবশা 
আত্মতপ্তর কিছু? নাই। কারণ, নারীর নিকট হইতে 
গরকাল ধারয়া পুরুষ যাহা পাইয়া আসিয়াছেন 
তাহার তুলনায় এই প্রয়াস নেহাতই আঁকািংকর । 
আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দ্বারপ্রান্তে 
দাঁড়াইয়া গভ'রভাবে একাঁট বিষয় স্মরণ কারবার সময় 
আসিয়াছে । পাশ্চাত্যের প্রভাবেই হউক অথবা 
এদেশে নারা-প্র্গাতির কল্যাণেই হউক,ভারতীয় নারীর 
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কথাপ্রসঙ্গে' 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজ সমাজে মাথা তুলিয়া 
দাঁড়াইয়াছেন । জীবন ও জীবকার প্রায় প্রাত ক্ষেত্রে 
নারীর শীস্ত ও যোগাতা আঁবসংবাদীভাবে প্রাতান্ঠত 
হইয়া গিয়াছে । নারীরা প্রমাণ কারিয়া দিয়াছেন 
তাঁহারা প্রাতটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষই শুধু নহেন, 
শ্রেণ্ঠতরও হইতে পারেন। কিন্তু সমস্ত কিছুরই দুইটি 
দিক থাকে--ভাল ও মন্দ । নারা-প্রগাতর বিষয়াট এক 
দিকে যেমন আশা ও আনন্দ আনপ্লন কাঁরয়াছে, তেমনই 
অন্যাদকে উদ্বেগেরও কারণ ঘটাইতেছে। প্রগাঁতর 
নামে বতর্মানে অনেক আধুনিক নারীর মধ্যে 
স্বেচ্ছাচারতার মনোভাব জাগ্রত হইতেছে । এীতহ্যের 
প্রীত অবজ্ঞা, নৌতক মূল্যবোধের প্রাতি অশ্রম্ধা, 
পাঁরবার ও সংসারের জন্য ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন 
ও মানাসকতায় আঁব*বাস প্রভাতি উত্ত স্বেচ্ছাচাঁরতার 
ফলশ্র্€াত । তাঁহাদের 'বচারে আজ সহযোগিতার স্থান 
লইতেছে প্রাতযোগতা, যাহা কমে প্রাতদ্বান্দতায় 
পর্যবসিত হইতেছে । বহু আধ্ানক নারীর মধ্যে 
অসাঁহঞ্ণুতা, আত্মন্ভারতা ও উগ্রতা বড়ই প্রকট। 
ফলে মানূৰ ভাঙতেছে, পাঁরবার ভাঙতেছে, সমাজ 
ভাঙিতেছে, জাতি ভাঙতেছে। কথায় কথায় গৃহ- 
বিবাদ, কথায় কথায় বিবাহশীবচ্ছেদ আজ শুধু 
শহরাণলেই নয়, গ্রামাঞ্লেও ছায়া বিস্তার করিতেছে ; 
এবং তাহা হইতেছে অনেক সময় সাধারণ বিষয়কে 
কেন্দ্র কাঁরয়া, যাহা নারী ও পুরুষের সামান্য 
সাহফতা, সামানা ত্যাগস্বীকার এবং সামান্য 
সহানুভ্তির দ্বারা পাঁরহার করা যাইতে পারত । 
তবে নারীর নিকট সমাজের প্রত্যাশা আধক । কারণ, 
নারী যে ধাঁরনীর প্রতীক-্বরুপিণী | সতরাং নারীর 
নিকট হইতে যে ত্যাগম্বীকার, যে সহানংভঠীত, যে 
সাহফুতা প্রত্যাশত ও আকাষ্ষত তাহার অভাব 
সমস্যাগ্ালকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। প্রত্যেক 
নারীর মধ্যে থাঝেন একজন মা, একজন স্ত্রী, একজন 
কন্যা, একজন ভাঁগনী। এই ভাবগুিই নারীকে 
পারবারে এক্যসন্টারী শান্তি (০8106170178 101০9) 
1হসাবে প্রকাশ করায় । উহীদের ব্যাতিরেকে পারবার 
গাঠত হইতেই পারে না। আজ শুধু ভারতেই নহে, 
বাস্তব পারীগ্থাত বাঁলতেছে যে, সারা পৃথিবীতেই 
নারী এই ভাবগদীলর মাধুর্য হারাইতে বাঁসয়াছে। 
এই পারপ্রোক্ষতে ভারতের এবং সেই সঙ্গে 
পাঁথবীর নারীকে পথ দেখাইতে আঁসয়াছেন একজন 
নারী । আমরা অবশ্য এখানে আমাদের ঘরের কথা 
অর্থাৎ ভারতের কথাই ভাঁবতেছি। আধুমনক অর্থে 
যাহাকে "আলোক" বলা হয়, “শিক্ষা” বলা হয়, 
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উদ্বোধন 


প্রগাঁতি” বলা হয় তাহার সাঁহত সেই নারশর কোন 
সম্পর্ক ছিল না। সম্পক্ণ ছিল না স্বাঁধকার প্রমাণ 
ও প্রতিষ্ঠার আধুনিক অগ্রবর্তিনীগণের আন্দোলনের 
সঙ্গেও। তিনি নারীআন্দোলনের সমর্থনে কোন 
জনসভা বা আলোচনাচক্র সংগাঠত করেন নাই অথবা 
তাহাতে যোগদানও করেন নাই, পন্ন-পান্রকায় লেখনী 
ধারণ করেন নাই,প্রচারমাধ্যমগুলিতে বন্তব্য উপস্থাপন 
করেন নাই । তাঁহার নিরক্ষর দারদ্র গিতার স্েহে 
গতাঁন “শৈশব” আতব্যাহত কাঁরয়াছেন ; ?নরক্ষর দাঁরদু 
স্বামণর প্রেমে তাহার “যৌবন” আতক্রম কাঁরয়াছেন; 
একটিও সন্তানকে গর্ভে ধারণ না করিয়া বহু 
সন্তানের শ্রপ্ধায় “বার্ধক্য” আঁতিবাহত কারয়াছেন । 
প্রাচীন-পন্থী, গ্রামীণ সংদ্কারাচ্ছন্ন শাশাঁড়কে তান 
অন্তর দয়া সেবা কাঁরয়াছেন ; স্বামীর ভাই, ভাইয়ের 
স্ল ও পত্র-কন্যাদের সাহত গ্রামের বাঁড়তে স্বচ্ছন্দে 
থাঁকয়াছেন ; কলহাপ্রয়, ঈর্ধপরায়ণ একাধিক ভাই, 
ভাইয়ের স্ব ও পাভ্রকন্যাদের সকল সঙকীর্ণতা-সহ 
তাহাদের ভালবাসয়াছেন এবং শেষাঁদন পযন্ত 
তাহাদের নিকট সর্বপেক্ষা শ্রদ্ধার আসনে আসান 
থাঁকয়াছেন। "কভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে? সম্ভব 
হইয়াছে একাঁট-দুইটি মন্ঘের জন্য ৷ সেই মন্ত্র হইল £ 
“আমার আমিত্ব যেন না আসে” এবং “সহ্যের সমান 
গুণ নাই, সন্তোষের সমান ধন নাই” ॥ এইসব মন্ত্র 
তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন তাঁহার 'নরক্ষর ও দারিদ্র 
স্বামন । তাঁহার স্বামী তাঁহাকে আরও িখাইয়াছলেন £ 

যখন যেমন তখন তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে 
তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন । 

অন্যের দোষ নহে, দোষ দোৌখতে হইবে নিজের । 

কেহ তোমার পর নহে, সকলেই তোমার আপন । 
সকলকে আপনার কারয়া লইতে হইবে । 

স্বামী তাঁহাকে শখাইয়াছিলেন সেকথা যেমন 
সত্য, তেমনই সত্য 'তানও শ্রদ্ধার সাঁহত, ভালবাসার 
সাঁহত 1শাখবার 'নাঘত্ত উদ্মুখ ছিলেন । ইহা কখনও 
তাঁহার মনে হয় নাই যে, স্বামীকে শিখাইবার 
আধকার কে দিয়াছে 2 স্বামীর নিকট হইতে দেবীর 
মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পাইয়াও তিনি ভাবতেন এবং সগরবে 
ঘোষণা কাঁরতেন বে, তান তাঁহার দাসী । “দাসী, 
1তাঁন নিজেকে ভাঁবলেও তাঁহার স্বামীর নিকট যে 
সমূচ্চ সমান তান পাহয়াছেন তাহা আমরা সকলেই 
অবাহত ॥ স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষের 
[শব্য-্রাশব্যগণও সারদাদেবীকে শ্রীরামকফর “দাস? 
গহসাবে নহে, ম্বয়ং শ্রীপামকঞ্রই অপর সত্তা 
অথবা অপর দবগ্রহরূপেই দেখিয়াছেন। এমনাঁক 


৯২তম বর্ষ_-১২শ সংখ্যা 


অনেক সময় শ্রীরামকৃষের উপরেও তাঁহাকে স্থান 
দেওয়া হইয়াছে । অর্থাং দেখা যাইতেছে যে, নিজেকে 
শ্রীরামকফের দাসী হিসাবে ভাবিলেও বস্তুতঃপক্ষে 
সারদাদেবী রামকৃফ-সামাজ্যের অধীম্বরী ছিলেন । 
শুধু তাহাই নহে--তাঁন ছিলেন উহার আঁধষ্ঠা 
দেবীও। কি সংসারে, কি ভন্তমহলে, কি সঙ্ঘে-- 
সর্ব্রই তান নিজেকে সাধারণের একজন করিয়া 
রাখতেন, অথচ সর্বকক্ষেত্রেই তাঁহার আসন ছিল 
গনরঙ্কুশ কত্রাঁর, প্রশ্নাতীত নেন্ত্রীর । বিনয়, নম্রতা, 
সাহফতা যে দূর্বলতা নহে, বরং তাহাই যে শান্ত 
এবং শীস্তরও আঁধিক তাহা সারদাদেবীর জীবন ও 
আচরণ হইতে বারম্বার প্রমাঁণত হইয়াছে । 

প্রন উঠিতে পারে, স্বামী অথবা অন্য গুরু- 
জনের ইচ্ছার 'িকট প্রশ্নাবহীন আত্মসমর্পণ তো 
নারীর নিজ ব্যান্তসত্তার বিকাশ-বরোধী ! তাহা তো 
পক্ষান্তরে পুরুষকে স্বেচ্ছাচারী ও স্বরাচারাই 
কাঁরয়া তুলিবে ? তাহার উত্তরও 'দয়াছেন সারদা- 
দেবী । একবার কোন ব্যাপারে তাঁহার আচরণ 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের বিরোধী মনে হওয়ায় তাঁহাকে 
একজন প্রশ্ন কাঁরলে তান দ্বিধাহীনভাবে উত্তর 
গদয়াছলেন ৫ “মানুষ ক সব কথা মেনে চলতে 
পারে 2” আর একবার গুরুসেবা প্রসঙ্গে নিজ্কম্প কণ্ঠে 
তান বাঁলয়াছিলেন £ “উচিত কথা গুরুকেও বলা 
যায়, তাতে পাপ হয় না।” অথাঁ সারদাদেবী 
দেখাইলেন যে, সর্বতোভাবে স্বামী ও গুরুজনদের 
অন.বার্তনী থাঁকয়াও আপন স্বাধীন চিন্তা ও মদা 
রক্ষা করা এবং শচন্তা ও কর্মে আধুঁনক" হওয়া 
সম্ভব এবং তাহা কাঁরয়া সংসারে শান্ত ও সংহতির 
বাতাবরণকে ঘনতরও করা সন্ভব । প্রয়োজন, কোথায় 
ও কখন থামতে হইবে তাহার কৌশল জানা । 
প্রয়োজন, সহলপ্রকার পরিবেশ ও পারস্থিতিতে 
ণকভাবে সষ্ঠ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন কারতে 
হয় তাহার পন্ধাত শিখা । 

সারদাদেবীর জীবন দেখাইয়া 'দিয়াছে-_সেই 
কৌশল ও পন্ধাত হইল আধ্যাতআ্মকতা ৷ আধ্যাত্মকতা 
তপস্যারই অপর নাম। এই তপস্যা পরতের গুহা 
অথবা লোকালয় হইতে দূরে নির্জন অরণ্যে করিতে 
হইবে না। সংসারে থাঁকিয়াই গনত্যাদনের কম" ও 
প্রাত্যাহক কর্তব্য সাধন কারয়াই তাহা করা বায়। 
সেই তপস্যা হইল মনের অশুভ ও বাঁহম্খা বাত্ত ও 
বাঁকগীলর উপর নিজের প্রতুত্ব স্থাপন । সারদাদেবী 
কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ না লাঁখয়া, কোন ভাষণ না 
দিয়া নীরবে আপন আচরণে সেই তপস্যাকে বাণীর্‌প 
দিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ,তাহার বাণীই হইল তাঁহার 
জীবন এবং তাঁহার জীবনই হইল তাঁহার বাণী । 


৭৩৬ 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত গত্র 


শ্রীশ্ীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা 


২৬ আগস্ট, ১৯২৬ 


শ্লীমান স্্ধীর,* 
, 5. তোমার ৯৭1৮ তাঁরখের পল্ল পাইয়া সুখী হইয়াছ। অরুণের এক পর মধ্যে পাইয়াছিলাম । সে 
অত্যন্ত পেটের অসুখে ভূগিতেছে শুনিয়া চিশ্তিত রাহয়াছি! তাহার পত্রের উত্তর 'দিয়াছি। 

তোমার চিঠি পাঁড়য়া বড়ই আনাশ্দত হইয়াছ । প্রভূ তোমায় ঠিক পথেই চালাই তেছেন ও চালাইবেন, 
আঁম নিশ্চয় জান । 'তাঁনই তোমার হালয়ের নাথ, হৃদয়ের দেবতা আর আধক তোমায় 'লাখতে ইচ্ছা 
হয় না। কারণ, যাহা 'লাখব তুমি সেসব উপল্লা্ধ কাঁরতেছ তাঁহার কৃপায় । আম কেবল তোমায় আম্তারক" 
্লেহাশীবদি কাঁর। তুমি যেন ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই নাজান। জনমে মরণে তানই তোমার, আর 
কেহই নয়? 245 
.. আম ভাল আছ। তুম একভাবেই আছ, তা ভাল। এখানে এখন এতাঁদনে বর্ষা ছাঁড়য়াছে। 
আকাশ বেশ পারক্ষার প্রায়ই থাকে । মাঝে মাঝে মেঘ হয় আবার কাটিয়া যায় । পর্বতশ্রেণীর দৃশ্য 
আঁত চমৎকার দেখাইতেছে। নীলার এখন ঠিক নীল রং ধারক্লাছেন_আঁত শোভাময়, সর্বদাই 
উদ্দীপন হয়। ূ ৫ | টি: 

কলকাতায় অসৃখ-বিসুখ খুব হইতেছে শুনিতে পাইতোঁছ। মা দয়া কাঁরয়া সব ভাঙ্গ কারিয়া 
দিন। বৃহৎ শহর-_বহু লোকের বাস। নানাপ্রকার ময়লা আবর্জনা প্রায়ই জমে । ভাল কাঁরয়া সেসব নিত্য 
পাঁর্কার না কাঁরতে পারলে নানাপ্রকার পড়ার স্যন্ট হয়। পনস্ছ লোক যাঁহাদের উপর এসব 
দেখিবার ভার আছে তাঁহারা মায়ের কৃপায় এসকল নিবারণ কারবার সং উপায় উদ্ভাবন করুন এবং 
শহরবাসীকে সৃখী করুন। 

তোমার মেজাদাদর মেয়ের বিবাহ বেশ সংপাণ্ে হইয়াছে শুনিম্না বড়ই আনন্দ হইয়াছে । তাঁহাকে 
আমার আন্তাঁরক স্নেহ আশাবাদ দও ৷ মণশন্দ্ুকেও দিও । তোমার মা ও বাবাকেও আমার আরশাদ দিও, 
বাবার কাজে একট; সাহাষ্য কারবার চেষ্টা নিশ্চয় কারও । 
.. আমরা বোধ হয় এখানে ২৩ সপ্তাহ আছ। তাহার পর খুব সম্ভব াঙ্গালোরে ধাইতে পাঁরি। 
তুমি পুনরার আমার আশ্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ জানিবে । যে ভাইটির মাথায় একট গোলমাল হইয়াছিল 
সে কেমন আছে? গদাধর আশ্রমে মাঝে মাঝে যায় ক? তাহার জন্য আমার চিন্তা আছে । হাতি, 


তোমার শুভাকাজ্কষণী 
শিবালন্দ 
।. পাঁরচয় জাদা মায়ন-্প্ম সম্পাদক । 


৭৩৭ 


স্বামী মারদানন্দ্রে অগ্রকাধিত গত্র" 


॥১|॥ 
শ্রী্ীরামকৃফ শরণম: 
৪ কাঁলকাতা %! 
পরমকল্যাণীয়াস ২২৯২৬ 
তোমার ২২শে ভাব্রের পত্রে তোমরা ওখানে সুখে শাশ্ততে আছ জানিয়া আনান্দত হইলাম । 
শ্রীত্রীঠাকুরকে ব্যাকুলভাবে ডাকবে এবং স্াবধা হইলেই মঠে যাইয়া তাঁহার দর্শনাদ কারবে। আমার 
শরীর ভাল আছে। এখানকার কুশল । তুম আমার আশাবাদ জানবে এবং তোমার মাকে এবং অন্যান্য 
সকলকে জানাইবে । মধ্যে মধো তোমাদের কুশল সংবাদ 'লাখয়া সুখী কারও । হাতি 
শুভানৃধ্যায়ী 
ভ্রীসারদানন্দ | 
॥২॥ 
শ্রীশ্রীরামকৃফ শরণম: হীরার 


পরমকল্যাণীয়াসু ৮১০২৬ 
তোমার ১৩ই আম্বনের পত্র পাইলাম । শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কার তোমার মা শীগ্র স্থ 
হইয়া উন । তাঁহাকে আমার শৃভেচ্ছা ও আশাবাদ ও এবং তুম ও বাটাস্ছ সকলে জানও। আমার 
শরীর ভাল আছে । এখানকার অন্যানা সকলের কুশল । 
জপধ্যান একমনে কাঁরবে-_-তাহা হইলেই প্রাণে শান্তি পাইবে । তোমার খন দগক্ষা হইয়া গিয়াছে 
তখন আর ভাবনা ক? ইন্টমন্ত্র যথাসাধ্য জপ কাঁরয়া যাইবে । উহা হইতেই ভান্ত 'বি*বাস প্রভৃতি সব 
হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা সর্বপ্রথমে কাঁরয়া তাহার পরে ইন্টমম্ত্র জপ কাঁরবে। তাঁহার কৃপায় ক্রমে ক্রমে 1 
সব বাঁঝতে পারবে ও মনে আনন্দ আসবে । হত 
শ্ীসারদানন্দ। 
॥ ৩ 
শরীত্রীরামকৃ্ণ শরণম: হন 


পরমকল্যাণীয়াসু ১১১১।২৬ 
তোমার ১৭ই কার্তকের পন্র পাইয়া সুখী হইলাম । আমার আশীবদি ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে 
এবং তোমার মাতাকে জানাইবে। শ্রীরীতাকুরের কৃপায় আবার দেখা হইবে- সেজন্য ভাবনা কিঃ সকলের 
মনের অবস্থাই এরূপ কখনও ভাল থাকে, আবার কখনও আঁচ্ছর এবং চণ্চল হয়। শ্রী্রীঠাকুরকে যেমন 
ডাঁকতেছ সেইর্প ডাকিয়া যাও। ক্রমে সব ঠক হইয়া যাইবে। ৬প.জা দোখয়া বেশ আনন্দ পাইয়াহ 
জাঁনয়া সুখী হইলাম । তোমার মাতাঠাকুরাণীর শরার, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কাঁর, শীঘ্র সুক্ছ ও 
মবল হউক । আমার শরীর ভাল আছে । এখানকার অন্য সকলের কুশল । হাতি 
শুভানৃধ্যায়ী 
শ্ীীসারদানন্দ। 
পঃ$ অন্য তোমার ভাই কালা আঁসয়াছল । আমাকে প্রণামী টাকা 'দিয়া গিয়াছে। তাহাদের 
বাটীর সকলে ভাল আছে । 
* চিঠি তিনাট কমলেকাঁমনশ ঘোষকে লাখত । অফ্পবয়সে বিধবা এই মাঁহলার স্বামীয় নাম রমপশীমোহন 


ঘোষ ; পিতা রামচরণ মাল্পক। [তান সারাজীবন ধর্ম-লাধনায় আঁতবাহত করেন। ইংরাঞ্জী, বাঙলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে 
তীর 'িবশেষ অনুরাগ ছিল । তাঁর রাঁচত কাঁধতা দ-একাঁট পর-পাঁরকায় প্রকাশিত হয়েছে ।--যুগ্ম সম্পাদক । 
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স* শ্রীশ্রীমায়ের ভীবন ৪ বাণী এবং আমর! মেগ্নের। 


কেয়া তালুকদার 


শ্রীত্রীমায়ের জীবন অমৃতজীবন । পথবীতে 
যাকছ? শ্রেষ্ঠ তাই অমৃত । কথার মধ্যে শ্রেন্ঠ 
কথামৃত । জলের মধ্যে শ্রেন্ঠ চরণামৃত । দিনের শ্রেন্ঠ 
ময় অমৃতযোগ । শ্রেষ্ঠ ফল আম-_অমৃতফল। 
সর্বলোকের শ্রেক্ঠলোক স্বর্গ__অমৃতলোক। ঠিক 
তেমাঁন ভাবে মানাবক গুণগ্যালর শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয় 
যে-জীবনে সেই জীবনই অমৃতজীবন। 

প্াথবীতে মানুষ আসে প্রকৃতির সাধারণ 
নিয়মে । চলে যায় আপন জাবনসীমার পারি- 
সমাঁঞচতে । আগমন আর বিদায়ের মধ্যম জীবন- 
প্রবাহ প্রাতাট মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়েও 
মোটামুটভাবে একমুখী-জীবকা, সংসার এবং 
উত্তরসূরীকে জীবনে প্রাতা্ঠিত দেখবার আকাচ্ক্ষা। 
মানবজীবন মোটামুটিভাবে এই সাধারণ নিয়মে চলে। 
এরই মধ্যে আপনার সুখ খুজে নিয়ে নিরন্তর 
সুখী হবার চেষ্টা চালায় মানুষ । এজগতে মানৃষ 
আত্মমগ্ন । 'কম্তু আত্মমগ্ন এই কোট কোট 
মানুষের পাঁথবীতেও মাঝে মাঝে হঠাং আলোর 
ঝলকানিতে আকাশ বাতাস আলোকিত হয় । আর্ত 
মানুষের পারন্লাতা আসেন অমৃতের সম্ধান দিতে । 
তখন “উদয়শিখরে জাগে “মাভৈঃ মাভৈঃ নবজাীবনের 
আম্বাসে 1” 

অমৃতজীবনের আধকারী মহামানব মহামানবী- 
গণ সাধারণ দূম্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেন না । 
তাঁদের অনংসম্ধানী দৃষ্ট জীবনের বহু অসঙ্গতিকে 
আঁবহ্কার করে তার সমাধানের পথ দেখায় ৷ যেমন 
দৌঁখয়েছিলেন ব্ধদেব, বাঁশ:প্রীস্ট, চৈতন্যদেব, 
রামকৃদেব, সারদাদেবাঁ, ম্বামণ ?ববেকানন্দ। 

জাঁবন একটি সক্কীর্ণ গাঁণ্ডর মধ্যে সীঁমিত। 
কিন্তু কাল নিরন্তর প্রবহমান । তাই বর্তমান ও 
আগামী দিনের কথা স্মরণ করে প্রত্যেক মহামানব 
মহামানবী তাঁদের উপলাহধ্ধর প্রকাশ বর্তমান ও 
ভাবীকালের কাছে রেখে ধান। তাকে আমরা বাল 
তাঁর শিক্ষা । তাঁদের শিক্ষা তাঁদের জীবন থেকে 
আলাদা হয় না। পবোন্ত সকল মহাপন্রযদের 
ক্ষেত্রে এটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য সারদা- 


দেবার ক্ষেত্রেও । তাঁর সম্পর্কে আমরা বলতে পারি 
তাঁর জীবনই তাঁর বাণী । 

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকেও আমরা পাই সত্যের 
শিক্ষা, উদারতার শিক্ষা, ত্যাগ, ক্ষমা, মমতা, ধৈর্ষের 
শিক্ষা, আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা, সম্তোষের শিক্ষা, 
প্রাতক্‌ল অবস্থায় আবচালত থাকার শিক্ষা। 
ভাগনী নিবোদতা তাঁকে উল্লষ করেছেন “অনাড়'বর 
সহজতমার সাজে পাথবীর মহত্তনা নার” বলে। 
প্রকৃতই সাধারণ দৃণ্টিতৈ তান ছিলেন একজন 
পল্লীনারী, শিক্ষার আলোকবিতা, দরিদ্রুকন্যা, 
দারদ্রগৃহণী--ভারতের কোটি কোটি নারীরই 
একজন। কিন্তু এতো সাধারণ দ্ান্টর কথা। 
সাধারণ দৃপ্টিতে তাঁর অসাধারণত্ব খঁজে পাওয়া 
কঠিন। মায়ের নিজেরই একটি কথা এপ্রসঙ্গে 
মরণীয় £ “সকলেই কি তাঁকে চিনতে পারে মা? 
ঘাটে একখানা হারে পড়ছিল, সবাই পাথর মনে 
করে স্নান করে তাতে পা ঘষে উঠে ষেত। একাঁদন 
এক জহুরী এসে দেখেন সেখানা মস্ত এক মহামুল্য 
হারে ।” এরই নাম দৃষ্টি। এ-প্রসঙ্গে একট উর্দ্ 
কবিতা মনে পড়ছে £ “অগড় সত্বকে দীদার হ্যায় 
তো / আঁখোমে নজর পয়দা করো ।” অরাং যাঁদ 
দর্শনের ইচ্ছা থাকে তবে তোমার চোখে দান্টর সৃন্টি 
কর। আজ আমাদের চোখে সেই দৃষ্টি চাই। 
মায়ের সহজ অনাড়ম্বর জীবন থেকে তাঁর সহজ 
সরল বাণীগুলিকে তুলে নিতে হবে, গেথে নিতে 
হবে আমাদের হৃদয়ে । 

মায়ের জীবন ছিল সত্যদষ্টর ওপর প্রাতাষ্ঠত। 
সাগর পাঁড় দিলে যখন অস্পশ্য-দলভুন্ত হতে হতো, 
তখন কুসং্কারাচ্ছন্ন অখ্যাতপল্লীর নিরক্ষর, ব্রাহ্মণের 
বিধবা হয়েও মা স্বামীজীর বিদেশে যাওয়ার পথ 
সুগম করেছেন তাঁর 'দ্বধাহীন আশাবচন 
উচ্চারণ করে। সেই সত্যদন্টর প্রেরণাতেই 'তাঁন 
ম্লেচ্ছ 'নবোদতাকে বূকে টেনে 'নয়ে বলেছেন £ 
“নরেন এ ফুল বিদেশ থেকে এনেছে ।”» স্বামীজী 
নিজেও সান্দহান ছিলেন মা 'নিবোদতাকে গ্রহণ 
করবেন তো! সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে মা 
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উদ্বোধন 


নিবোঁদতাকে গ্রহণ করেছেন--শুধু তাঁর আবাসে 
নয়, তাঁর অঞ্কেও। নিবোদতা একবার 'নজ হাতে 
ভোগ রে'ধে ঠাকুরকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ মাকে 
দেম এবং মা পরম আনন্দে তা গ্রহণ করেন। তখনকার 
দিনে তো বটেই, আজও ব্রাহ্মণ ছাড়া দেবতার ভোগ 
রানা হয় না। ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চি চি পড়ে 
গেল ॥ িম্তু মা অত্যন্ত দঢ়তার সাথে বললেন £ 
“নবোদতা আমার মেয়ে । ঠাকুরের ভোগ রান্না 
করবার আধকার তার আছে। তার দেওয়া প্রসাদ 
পরমানন্দে আমি নেব। যার তাতে আপাতত সে 
নিজেকে নয় থাক।» 

মানুষ বড় তার জন্মসন্ত্রে নয়, বাঁত্বসত্রেও নয়, 
মানুষ বড় তার আন্তর এন্বর্ষে। রামকৃ্ণ- 
ভাবান্দোলন আমাদের একথা স্মরণ কারয়ে দিয়েছে । 
এই আন্দোলনের জননী-্বর্‌পা শ্রীমা তাঁর ভাইঝি 
রাধুকে নিদেশ দিয়েছেন অঝ্রাম্থণ শ্যামাদাস 
কাঁবরাজ্জকে প্রণাম করবার । বলেছেন £ “কত বড় 
বিজ্ঞ । গুরা ব্রাঙ্মণতুল্য।” অকারণ জাত্যাঁভমান আর 
বর্ণাবদ্বেষের বিরুণ্ধে প্রাতবাদ করেছেন 'তান সহজ 
সরল দ:-একট কথায় £ “আমার ইচ্ছে হয় সকলকে 
একপান্রে বসে খাওয়াই । তা এ পোড়া দেশের আবার 
জাতের বড়াই আছে 1” শুধু বলেননি, কাজে করেও 
1তান দৌখয়োছলেন জাতিবর্ণনার্শেষে সকলকে 
এক পা:ন্ত বসিয়ে মাড় আর জিলাপ খাইয়ে । 

সমন্বয় সাধনের এ এক আশ্চযরূপ । সমন্বয় 
অন্তরে প্রাতান্ঠত 'ছিল বলেই তাঁর ব্যবহারে পদে 
পদে প্রকাশ পেয়েছে সমদার্শতা । তাইতো মানাবক 
বোধের কোন: গভীর অন্তলোঁক থেকে তান উচ্চারণ 
করতে পারেনঃ “শরৎ আমার যেমন ছেলে, 
আমজাদও আমার তেমনি ছেলে ।” শরং হলেন 
স্বামী সারদানন্দ আর আমজাদ 'িধমাঁ, ডাকাত । 
কিন্তু সাম্যের আদালতে রায় হয়ে গেল উভয়েই তাঁর 
তুল্য সম্তান। 

সহজ সরল ছোট ছোট কথায় তিন অধ্যাত্মপথের 
যে-শিক্ষা দিয়েছেন তার দক্টান্তও বিরল । ঈশ্বরকে 
স্ব অবতারের মধ্যে উপলাব্ধ করে মা একাদন 
বলোছলেন £ “একই চাঁদ রোজ রোজ ।৮--কি সহজ 
সরল উপমা । আবার ঈশ্বরের করুণা তো সকলের 
গপরই বার্ষত, কেউ তা থেকে বণ্চিত নয়। একথা 


৯২তম বর্ষ--১২শ গংখ্যা 


আমরা বুঝেও কত সময় বুঝতে চাই না। মাবড় 
সংম্দর করে বললেন £ “সূর্য থাকে আকাশে, জল 
থাকে নিচুতে। জলকে 'কি ডেকে বলতে হয়, “ওগো 
সূর্য, তুমি আমাকে ওপরে তুলে নাও। সূর্য 
আপনার স্বভাব থেকেই জলকে বাম্প করে তুলে 
নেয় রঃ 

স্বামী অরুপানন্দ একবার একাঁট বটবাঁজ দোথয়ে 
বলোৌছিলেন £ “মা, দেখছ, লাল শাকের বাঁজের 
চেয়েও ছোট, এর থেকে কত বড় গাছ হয়।” মা 
বললেনঃ “তা হবেনা? দেখছ না ভগবানের 
নামের বীজ কতটুকু, তার থেকেই কালে প্রেম, ভক্তি, 
ভাব কত কি হয়।”» বলেছিলেন £ “যেমন ফৃল 
নাড়ত-চাড়তে গন্ধ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে 
গন্ধ বের হয়, তেমাঁন ভগবং তত্ব আলোচনা করতে 
করতেই তত্বজ্ঞানের উদয় হয় 1” 

নিবোদতা ছিখেছেন £ “আমার সবসময় মনে 
হয়েছে 'তাঁন যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ 
সম্পর্কে শ্রীরামকৃষের শেষ বাণী । কিন্তু 'তান কি 
শুধু পুরাতন আদর্শের শেষ গ্রাতীনাধ, অথবা 
নতুন আদর্শের অগ্রদূত ?” 

নিবৌদতার এই যে প্রশ্ন এ প্রশ্নের 
খোঁজার দায়ত্ব আমাদেরই । কোন কিছু আদর্শ 
হিসাবে তখনই গ্রহণীয় হয় যখন তা জীবনের 
গরকালীন প্রয়োজনে আসে । তাই আজ দেখতে 
হবে যে, একাঁট মহান জীবন হিসাবে শুধু কি 
তাঁকে শ্রদ্ধার উচ্চাসনে বাঁসয়ে রাখব ? তাই যদ হয় 
তবে কিন্তু মহাঁয়সী হওয়া সন্বেও তাঁর জীবনের 
মৃল্যবোধগ্ালর দাম থাকে না; কিন্তু যাঁদ দোঁখ 
তাঁর জীবন আমাদের আজ ও ভাবষ্যতে অনুসরণীয়, 
তবেই ?াতনি নবীন আদর্শের অগ্রদূত । 

প্রত্যেক মানুষের জীবনের তিনটি 'দিক ঃ 
ব্যন্তি জীবন, পাঁরবারক জীবন এবং সমাজ তথা 
রাষ্ট্র জীবন । ব্যান্ত হিসাবে যান একাট স্বতম্ম-সত্তা, 
[তানই সমাজে পারবারের ববািভি্ন সম্পকের দ্বারা 
সকলের সাথে যাস্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে 
পারে ব্যান্তজীবন প্রত্যেকেরই নিজস্ব এবং তাকে 
নিজের খুঁশমতো চালত করা সম্ভব ; কিন্তু একটু 
চম্তা করলেই আমরা দেখতে পাব একাম্ত ব্যান্তগত 
সুখ-দওখ, চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাক্ষা কোন 
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ণকছৃই দেশ-কাল-জাত-ধর্ম-সমাজ্জের গাশ্ডকে আঁতক্ুম 
করতে পারে না। আবার পাঁরবার বা সমাজ শহধ? 
ব্যন্তার সমাবেশ নয় । চিন্তা, অনুভঠীত,আবেগ,মমতার 
বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই তোর হয় প্রকৃত পারিবারিক 
তথা সামাজিক বম্ধন। তাই আত্মকোম্দ্রিক স্বার্থান্বেষী 
মান্‌ষ যেমন সার্থক মানুষ হতে পারে না, ঠিক তেমান 
ভাবেই আত্ম:কাঁশ্রুক মানুষ দ্বারা গাঁঠত দেশ জাত 
সমাজ পাঁরবার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। 
ধিভাবে গঠিত হতে পারে সার্থক ব্যান্তজীবন তথা 
পারিবারক, সামাজিক ও রাম্ত্রীয় জীবন? মায়ের 
অনবদ্য জীবনখানর মধ্যে আছে সেই রহস্যের 
চাঁবকাঠি । 

মানবজ্জীবনে সঠ, ধৈর্য, ক্ষমা মহৎ গুণ । কিন্তু 
সেইসব আদর্শকে আমরা ভুলতে বসোৌছ। একবার 
ঘাঁদ কেউ অন্যায় করেছে তো সে চিরপারত্যাজ্য। 
এর ফলে ভেঙে যাচ্ছে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের 
সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বম্ধু-বাদ্ধবের সম্পক্ | 

মায়ের ভাইয়েরা, ভ্রাতৃবধূরা, ভাইঝিরা তাঁকে কত 
কটু কথা বলেছেন, কত অন্যায় দোষারোপ. করেছেন, 
তব্‌ও মা কোনাঁদন কারো দোষ ধরেনীনি, সকলকেই 
ক্ষমার চোখে দেখেছেন। স্বামী সারদানন্দ বলে- 
ছিলেন £ “আমাদের তো দেখছ, পান থেকে চুন 
খসলে আমরা রেগে আগুন হই, কিন্তু মাকে দ্যাখো, 
তাঁর ভাই!য়রা কত কি কাণ্ড করেছেন 'কিল্তু তান 
যেমনটি ছিলেন তেমনাঁটই আছেন ।৮ 

রামকৃফদেবের ভাখ্নে হৃদয় মাকে মাঝে মাঝেই 
কটুকাটব্য বলতেন । একবার মা এবং তাঁর মা 
শ্যামাসূন্দরী দেবী দাঁক্ষিণে*্বরে এসৌছলেন কছাদন 
থাকবেন বলে । হ্হদয় তাঁদের থাকতেই 'দিলেন না। 
“কেন এসেছ", পক জন্য এসেছ" ইত্যাঁদ কটকথা 
বলে তাঁদের বিদায় করে দিলেন। কিন্তু মা একা 
কথাও বললেন না । যাবার আগে ভবতারণীকে শুধু 
বললেন “মা, ষাঁদ আবার কখনো টানো তবে আসব ।” 

ইংরেজদের অত্যাচারের কথা উংল্ল করে কজন 
[িস্পবী সম্তান একবার বলেছিলেন £ “মা, তুমি 
বল ইংরেজরা উচ্ছন্নে যাক ।” কিন্তু চিরক্ষমাময়ণ মা 
তা বলতে পারেনান। তান বলেছিলেন “তারাও তো 
আমার সন্তান, সকলেরই কল্যাণ হোক ।” আজ 
সমাজে, পারবারে, রাষ্ট্রে এ কথাট যাঁদ আমরা মনে 
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্রীত্রীমায়ের জশীবন ও বাণী এবং আমরা মেয়েরা 


রাখতে পার, সকলের সব দোষ অন্তর থেকে ক্ষমা 
করতে পার, তবে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় । 

সংসারে কিভাবে চলা উচিত? মা বলতেন £ 
“যাশীকছু কর না কেন সকলকে 'নয়ে একটু মান্য 
দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বৈকি। একটু আলগা 
দিয়ে সব দিক দূরে দুরে থেকে লক্ষ্য করতে হয় যাতে 
বোঁশ কিছু খারাপ না হয়। সব লোককে কিছু 
গকছু আঁধকার 'দয়ে 'নজেকে একট: নীচু হয়ে চলতে 
হয়।” পাগলী মামীর মেয়ে রাধুকে তত্ব পাঠাতে 
হবে । পাগলী মামী এবং মায়ের আর এক ভাইাঝ 
নালনপাদর মধ্যে আহ-নকুল সম্পর্ক। পরস্পরের 
প্রতি তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ । তত্বের ব্যাপারে নালনণাঁদ 
গনর্ঘতি ঝামেলা করবেন, তা এড়াতে মা নালনাীদকেই 
মুরুব্বি করলেন । জানতে চাইলেন এব্যাপারে 
তাঁর কি মত? দেখা গেল এই অপ্রত্যাশিত সম্মান- 
লাভে নালনীদি পাগলী মামীর সাথে চিরকালের 
শত্রুতা সামায়কভাবে হলেও ভুলে গেলেন। মায়ের 
করা ফর্দ দেখে বললেনঃ “ওতে 'ক করে 
হবে পিসীমাঃ তোমার তো সম্মান আছে, তুম 
কেন ছোট নজর দেখাবে ? তুমি তোমার মতো করে 
দাও।” এই বলে মায়ের ফর্দের সাথে আরো কিছু 
জিনিস যোগ করে খুব সুন্দরভাবে তত্বের ব্যবস্থা 
করলেন নালনাীদ । 

এয্‌গে আর এক যন্ত্রণার শিকার হয়োছ আমরা, 
তা হলো অন্যের ওপর আব্বাস । মায়ের জীবনের 
সর্বন্ূই দেখি সরল বিশ্বাসের পূর্ণ ছাব। তেলো- 
ভেলোর মাঠে সম্ধ্যার প্রাকালে দস্যর সামনে পড়েও 
[তান কিন্তু সরল বিম্বাসে তাকে সম্বোধন করে" 
গছলেন “বাবা” বলে। 

আজকের সমাজে আরো একটা 'জানস প্রকট হয়ে 
উঠেছে, তা হলো আতরিস্ত চাহিদা । অথের চাহিদা, 
ম্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা, বিলাসিতার চাহিদা । আজকে 
আমাদের চাহদা. একটা প্রাতযোগিতার স্তরে ষেন 
পৌছে গেছে। সবর্ষেত্রে জীবনের চাহদার 
য্‌পকান্ঠে বাল হয়ে গেছে সুন্দরের । সেখানে উঠে 
দাঁড়াচ্ছে কুংসিত । ইন্টপথে লক্ষ্যন্রষ্ট পুরুষ, ইচ্ট- 
পথ থেকে পুরুষকে 'ব্্িত করার চেষ্টা নারীর । 

্ীশ্রীমায়ের জীবনে কোন চাহদা ছিল না। 
অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে চাঁহদা ছাড়া জীবন তো 


ডিসেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
মূল্যহীন । চাঁহদা থাকবে, ধিম্তু কোন চাঁহদা ? 
ষে-চাহদা জগতের কল্যাণে আসে । মায়ের জীবনেও 
সেই কল্যাণকামী চাহদা ছিল। যে-চাহিদা তার 
ছিল না, তা হলো নিজের সুখের জন্য অথ”, 
স্বাচ্ছন্দ্যর চাহদা। কম্তু ষেচাহদা তাঁর ছিল 
তা হলো জগতের কল্যাণ। তাইতো ঠাকুরের 
অন্তর্ধানের পর চৌন্রণ বছর তাঁর জীবনধারণ। 
বখন রামকৃষ্ণ মঠ হলো তখন বলোছলেন £ “আহা, 
এর জন্য ঠাকুরের কাছে কত কে*দেছি । তাইতো আজ 
তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যাকিছু।” তাঁর অন্তরের হচ্ছা 
ছিল মঠে সংসারের তাপদপ্ধ মানুষ এসে শান্ত 
পাবে। মায়ের আদর্শের অনুসরণে আজ আমাদেরও 
চাহদা হওয়া উাচত পরকল্যাণমুখা | 

মা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই আধুনিকা। "আধুনিকতা" 
বলতে আজ আমরা বুঝ বিদেশী উগ্রজীবনের অক্ষম 
অনুকরণ আর চরম স্বেচ্ছাচারতা । কিন্তু প্রকৃত 
অর্থে আধুঁনকতা হলো চলমান জীবনের যাশকছু 
অসঙ্গাত, তার আবতকার ও পারমার্জনা এবং এর 
বারা সমাজকে সুদ 'ভাত্তর ওপর দাঁড় করানো । 
তাই আধ্াানক মনোভাবাপন্ন 'তানই, যাঁর চোখে 
থাকবে আগামী দিনের সুস্থ সমাজ-জীবনের উদ্জবল 
চন্ত্র এবং সেই চিন্রীটকে সার্থক করবার জন্য প্রাত- 
কূলতার 'বরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামী মনোভাব। 
মায়ের জীবন ছল একা নঃশব্দ সংগ্রাম । নারামনান্ত 
সম্পরকে সেই সময়েই তান চিন্তা করোছ,লন। 
বালাবধবাকে 'নরম্বু উপবাস করতে দেখে বন্গে- 
[ছিলেন £ “আত্মাকে কণ্ট দয়ে ক হবেঃ আম 
বলাছ তুই জল খা ।” এক ভক্তের গেয়েরী বয়ের ভাবনা 
দেখে ঝপ।ছলেন £ “বে দতে না পার এত ভাবনা 
করে ।ক হবে ?নবোদতার স্কুলে ভতত করে দাও। 
লেখাপড়া শখবে-বিশ থাকবে ।” নবোদতার বালকা 
1বদ্যালয়ের প্রাতন্ঠাদবসে মা প্রার্থনা করোছ'লেন, 
বদ্যাপয়র ওপর যেন জগন্মাতার আশাবাদ বার্ত 
হয় | বলয় সেলাহ হঙ্যাধ থাতের কাজ শেখানো 
হবে দেখে ।ত।ন খন্বহ খু।শ হন অয়েরা ম্বাবলন্।া 
হতে পাঞব ভেবে । রাধ ও ম।কুতক (তান অন্যদের 
সমা০দ৮ন। ও ঝরো।ধত। সংন্বও ।নএব।দূতাঞ4 ।বদ্যা- 
লঞে প।ড়ঞঞছন। অন্য মেস়দেরও পড়াতে উৎসাহ 
[দতেন | স্বামা ববেকানম্ণের বদেশঝ।ঘায় সন্ম।ত 


১২তম বর্য--১২শ সংখ্যা 
দান, ভাঁগন? নিবোদতাকে গ্রহণ, আমজাদ গ্রভূতিকে 
স্নেহ দান, নারশীশক্ষাকে সমর্থন, স্বামীজীর সেবা- 
ধর্মকে দ্বাকাতি দান ইত্যাঁদ হলো তাঁর আধানক 
দৃষ্টিভাঙ্গর নিদর্শন । 
জ্বামীজী বলতেন, ঈশ্বরকে উপলাষ্ধ করবার 
জন্য শুধু ব্রত, উপবাস, জপ-তপই একমান্ন উপায় 
নয়। মানবসেবাই ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট সেবা । স্যামীজাী 
বলোছলেন শুধু মন্দির-মসাঁজদই উপাসনা-গৃহ নয়। 
মানবসেবার সমস্ত ক্ষেত্রই উপাসনাগার। মঠকে এই 
সেবা-কর্মের সাথে যুস্ত করতে হবে। একেই তিনি 
বলোছলেন ব্যবহারক বেদান্ত । অনেক সম্্যাসস ও 
গৃহী ভন্ত তাঁর এই মতের সাথে একমত হনান। মা 
কিন্তু এ-সত্য উপলাধ্ধ করেন এবং দঢ়তার সঙ্গে 
সমর্থন করেন। তান বলতেন, মঠে সন্নযাসীরা 
শুধু নিজে.দর মুন্তির জন্য আসবেন না, আসবেন 
জগতের সেবার জন্য। 
সংসারে শান্ত এনেছে মেয়েরাই । ককিছ্তু 
বত'মানে বৌশর ভাগ সংসারে শান্তর সেই পণ্য 
বাতাস আর বইছে না। আজকের মেয়েদের মধ্যে 
বাইরে কর্মরতা হোক বা না হোক তাদের মধ্যে 
আসছে-ক পেয়েছি আর ?ক পাহান এই বোধের 
জাগরণ । কি পাহীন ভাবতে ভাবতে মেয়েরা আজ 
ভুলতে বসেছে 'কি দেবার 'ছিল। তারা তাই আজ 
আভযোগে পারপূর্ণ। অথচ দাক্ষণেম্বরে নহবতের 
ছোট্ট ঘরে সবার সেবা করে পরম তৃাঞ্ডতে কাটয়ে 
গেলেন মা। আজকের মেয়েরা অ।মরা ভাড়াটেঝাড় 
বা ছেট ঘরের দোহাই দয়ে কত প্রয়োজনায় দায়ত্বহ 
না ঞড়ুয়ে যাই 1 কম্তু কত ছোট জায়গার মধ্যেও যে 
সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায়, মা তো তা দোখয়ে 
গেছেন। আজ সামান্য অস্দীবধার স"মখান হলে 
আমরা [নজেদের মনে কার বাঞচতা, অবহো।লতা । 
আসলে আঞ্জ আমরা মনে কার ভাগঝাসা মানে 
আত্মতৃ ॥ 7কম্তু মা দোখয়ে গেছেন ভাশবাস। মান 
আত্মওয।গ ॥। পর জন্য আপনর হাদযকুসমকে 
প্রস্ফ,ত করা । বাম, সম্তান, সঞবপাঞ্জ প।ঞঝাণের 
সকলের সুখের জন্য নক উৎসগ করাহ ভাপ- 
বাসা। আজ সেহ ভালবাস।4 স্বরূপ আমঞ। ভুগতে 
বসোছ বলেই আজ মেয়েদের মধ্যে আসছে ন।গ।ননন্ত 
আন্দোললেপ ঢেউ । মেয়েরা আজ ম্ধান্ত চাহছে 
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পৌষ) ১৩৯৭ 


প্রথানুগ জীবন থেকে ৷ সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে 
সমান আঁধকার, অর্থনৌতক স্বাধীনতা এবং অর্থ- 
নৌতিক উন্নয়ন তাদের দাব। 

তাদের দাঁব অস্বীকার না করেই প্রথমে দৃণ্টিপাত 
কার মায়ের জীবনের দিকে । দোঁখ তাঁর জীবনদর্শন 
কি বলে। তাঁর জীবনদর্শন বলে £ সখের স্বাভাবিক 
আঁস্তত্ব অন্তরে, ক্ষণস্থায়ী বিষয়সখ.বা হীন্দুয়সুখের * 
দ্বারা দঃখকে জয় করা যায় না। দুঃখ জয় করতে হয় 
আপনার মধ্যে সুখ অন:সম্ধান করে, আত্মার আনন্দে 
মগ্ন থেকে ৷ এর উৎস হলো আধ্যাঁতক শান্ত, ঈ*বরকে 
ভালবাসা । ঈশ্বরের আঁম্তত্ব অন্তরে উপলাব্ধ করে 
পির-আনন্দময় সত্তাকে নিজের প্রকৃত সন্তা বলে চিনে 
নেওয়া । সেই আনন্দের স্বাদ ভুলিয়ে দিতে পারে 


শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও বাণশী এবং আমরা মেয়েরা 


মনে করবেন তিনি কিছুই নন, অন্াদকে স্বামী 
মনে করবেন স্তই সব । ঠিক এই রকম সম্পক" ছিল 
ঠাকুর এবং মায়ের | 

1নবোদতা 'লখেছেন £ ““শ্রীব্রীমাতাঠাকুরানী যখন 
তাঁর আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলতেন তখন 
তিনি নিজে যেন কেউ নন এইভাবে আপনাকে 
পৃথক করে রাখতেন 1” নজের সম্পকে মা বলতেন, 
“আম আর কি? তান দয়া করে চরণে ঠাই 
দিয়েছিলেন তাই বর্তে গিয়েছি। আমি তাঁর দাসীর 
দাসী ।” আবার ঠাকুর যে তাঁকে কি চোখে দেখতেন 
তার পাঁরচয় পাই তাঁদের জীবনের অনেক ঘটনায় । 
গনবোদতা বার্ণত এরকম একাট ছোট ঘটনার উল্লেখ 
করছি। একদিন মাতাঠাকুরানী হযোধিফুল্ল বালিকার 


অবহেলাবোধ, স্বীকীতির অভাবের বেদনা, নিজেদের- মতো আনন্দ ও গরবরডরে একবুড় ফল মিষ্ট 


অযোগ্যতার ধারণা । এক মাঁহলা ভন্তকে মা বলে- 
ছিলেন £ “কত সৌভাগ্যে মা এজন্ম । খুব করে 
ভগবানকে ডেকে যাও।» মায়ের উপদেশাবলী 
প্রসঙ্গে স্বামী যোগানন্দ বলেছিলেন £ “শ্রীমায়ের 
উপদেশ এবং শিক্ষা সবই তাঁর 'নজস্ব আধ্যাত্মিক 
অনুভ্যাতিকোঁশ্দুক । কোন ব্যান্ত বা গ্রন্থনির্ভর 
নয় |” বর্তমান ধূগের জাঁটল বস্তৃতাঁম্ক পারবেশের 
পাঁরপ্রোক্ষতেও কিভাবে পাঁবন্তর সঙ্ঘাতহীন সহজ 
জীবনযাপন করা যায় ঠাকুর এবং মা উভয়েই তা 
পৃথিবীকে দৌখয়ে গিয়েছেন। 

স্বামী-স্তীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক সন্তানের চীরন্র 
গ্রঠন করে । আর আজ স্বার্মীস্লীর তিন্ত সম্পকের 
ফলে সন্তান হচ্ছে বাহমখী, হচ্ছে মাদকের শিকার । 
বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্তানের সম্পর্ক ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। এব্যাপারে পুরুষের দায়িত্বও অনদ্বীকার্য। 
স্্ীর ইচ্ছাকে সম্মান দেওয়া যেমন স্বামীর কর্তব্য, 
তেমান স্প্রীর কর্তব্য তাঁর মতানুবাঁতনা হওয়া । এই 
পমালত শ্রদ্ধার জীবন ছিল ঠাকুর এবং মায়ের । 
বর্তমান যুগে এই মালত শ্রদ্ধার জীবন বিরল 
উদাহরণে পাঁরণত হচ্ছে । এর মূলেও আছে গভীর 
কারণ। আজ দেশের বহু মাহলা 1শাঁক্ষতা, আধুনিকা, 
সাজ-পোশাকে দর্শনীয়া, বেশ কিছ সংখ্যক চাকুর- 
রতা। তাঁরা যে সবাঁদক 'দয়ে যোগ্যতাসম্পন্না এ 
বোধটা তাঁদের মধ্যে খুব প্রবল। ফলে আসছে 
সঙ্ঘাত। কিন্তু শান্তি তখনই আসবে যখন স্বী 


প্রিও 


শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আংনন । শ্রীরামকৃষ্ণ অত জানিস 
দেখে অসন্তুষ্ট হন । তন গন্ভীরভাবে শ্রীমায়ের দিকে 
তাঁকয়ে বলেন £ “ণকম্ত এত বোঁশ বোশ কেন?” 
সহসা বালিকাবধূর সব আনন্দ অন্তহিতি হলো। 
“অন্ততঃ এ আমার জন্য নয়”-_-শুধু এইটুকু বলেই 
?তান নীরবে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর গ্থির 
থাকতে পারলেন না। কাছে যে ছেলেরা বসেছিল 
তাদের বললেনঃ “তোদের মধ্যে কেউ একজন 'গয়ে 
ওকে 'ফারয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার 
ঈশ্বরভান্ত পর্যন্ত উড়ে যায় ।৮ 

আজ নারীরা অনেক অর্থেই শাল্তময়শ। তবু 
কেন তাদের জীবন এত হতাশা আর আসশ্ছিরতার 
পারপূর্ণ? কেন তাদের জীবনে আসছে না পাঁর- 
পূর্ণতার ভাবময় '্নগ্ধতা ? তাই আজ প্রয়োজন 
আত্মসমীক্ষার ৷ হতাশা ও অচ্ছিরতার ক্ষেত্রে পুরুষ- 
শাসিত সমাজের কিছু ভূমিকা থাকলেও মেয়েদের 
1নজেদের শ্রাটও কম নয় । আজ আঁধকাংশ নারীই মনে 
করে শিক্ষা মানে গডগ্রীলাভ, সংস্কীত মানে নাচ, গান, 
বিদেশী উগ্র পোশাক-পারচ্ছদের নিল্জ অনুকরণ । 
জীবনের মানদণ্ড-_সন্তানকে ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলে 
পড়ানো আর আতি আধুনিক আসবাবে বাড় 
ভরানো। ব্যান্তম্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারতা । 
জীবনকে উগ্র আধীনক দাষ্টকোণ থেকে দেখতে গিয়ে 
মেয়েরা যে পুরুষের চোখে শ্রদ্ধা হারাচ্ছে.একথাও 
অনস্বীকার্য ৷ কত গভীর শ্রদ্ধায় শ্রীরামকৃষ্ণ কতৃকি 


1ডসেম্বর, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন | ্ 


পাাঁজতা হয়েছিলেন শ্রীমা। প্রীতিপূর্ণ সম্দ্রমে 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দাাঁন্টকে স্থাপন করোছলেন শ্রীমায়ের 
প্রত তাঁর 'নত্যাদনের সর্ব আচরণে । 

আর আজ একজন আধ্বানকা মাঁহলা রাম্তা দিয়ে 
চলেছেন, সন্তানের বয়সী থেকে শর করে কেউই 
তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছে না। একাট ঘটনা শুনে- 
ছিলাম । প্রসঙ্গরমে সোট উল্লেখ না করে পারাছ না। 
সাজ-পোশাকে আত আধ্মনকা এক মাহলা রাস্তা 
শদয়ে আসছেন । একটু দুর থেকে তাঁকে দেখে দকছ 
অঙ্পবয়সী ছেলে অশোভন মন্তব্য করতে শুরু করল। 
কিন্তু একটু কাছে আসতেই ওরা দেখল মহিলা ওদেরই 
এক বম্ধ্র কাকিমা । দলে বম্ধুটি ছিল কিনা অবশ্য 
জানি না। 

আজ নারীদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে 
আত্মন্ভারতা। প্রয়োজন ছিল আত্মাবম্বাসের, 'কিম্তু 
আত্মাব্বাসের বদলে এল আত্মন্ভারতা । আত্ম- 
ধাবা মানুষকে দেয় কঠোর সংগ্রামী মনোভাব, 
উদ্বুম্ধ করে মহতাঁ ইচ্ছাকে বাস্তবে ফলবতী করতে । 
আত্মীবম্বাসকে যেন পাঁরচালিত করে শুৃভবাদ্ধ। 
আজ মেয়েরা নিজে যা বুঝছেন সেটাই ঠিক। 
গুরুজন ব্যান্ত কিছু বলতে এলেই শুনতে হবে-- 
“উপদেশ দিতে হবে না, উপদেশ দরকার হলে চেয়ে 
নেব।” এই কথাটি অবশ্য নারী-পুরুষ 'নার্বশেষে 
ছোট-বড় সকলের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। 
তবুও আম 'িশেষভাবে মেয়েদের কথাই বলাছ, 
কারণ সংসারে কিভাবে মানিয়ে চলতে হয় সেটা জানা 
মেয়েদেরই বোশ প্রয়োজন । 

আজ প্রথম-মা-হওয়া মেয়েরা সম্তানের 
সামান্য অসুস্থতায় শরণ নেয় চিকিংসকের। 
মা, ঠাকুমা, শাশাড় ইত্যাদ গুর্জনস্থানীয়াদের 
কোন অভিজ্ঞতার কোন মূল্য তারা দিতে রাজ নয়। 
গুরুজনেরা আজ হেলার বন্তৃ। শুধু অসংস্থতা 
নয় সন্তানের সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষেত্রে অ'ভমত 
তাদেরটাই সাঠক । লেখাপড়ায় “আমার ছেলে বা 
মৈয়ে ইংলশ-মিডিয়াম ছাড়া পড়বে না ।৮ আমার" 
এই কথাটির ওপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে তাঁরা বোঝাতে 
চান সন্তান শুধু তাঁরই আঁধকারের । এরপর 
আছে তোষণ । কোন অপরাধেই শাসন নেই। কারণ 
আরো গভীরে । শাসন করার ক্ষমতাই নিঃশোষত। 


৯২তম বর্ষ-১২শ সংখ্যা 


ম্বামী-প্ীর তিম্ত সম্পক'। দর্শক ও শ্রোতা 
হলো সন্তান ৷ শ্বশুর, শাশড়, আত্মীয়-পারজনের 
নিন্দা সন্তানের কাছে । মা ভাবেন, এর দ্বারা 'তাঁন 
নিজে ভাল হবেন । কিন্তু ঘটনা তা হচ্ছে না। 
সন্তানের কাছে সকলকে তো ছোট করলেনই, নিজেও 
কিন্তু ছোট হয়ে গেলেন । খন সেটা বুঝতে পারেন, 
তখন আর ফেরা বা ফেরানোর পথ নেই। 

এরপর আছে পরশ্রীকাতরতা । শীবজ্ঞান সহজ 
করে 'দয়েছে জীবনযাত্রার প্রণালী । গ্যাসে রান্না এক 
ঘণ্টায় সমাপ্ত হয় । দোকানে িনতে পাওয়া যায় তোর 
পোশাক ; ফলে ঘরের সুশ্চসৃতো আত প্রয়োজনেও 
পাওয়া যায় না। ট. ভি. ভিডিও-র কল্যাণে অবসর 
সময় বেশ কাটছে । অখণ্ড অবসরে পরচ্চরি মতো 


মুখরোচক আর গদি আছে? আর পরচ্া পরের 


ভালটা নিয়ে হয় না, দোষটা নিয়েই হয়। দোষ 
যাঁদ পাওয়া যায় খুবই ভাল, যাঁদ না পাওয়া যায় 
খু'জে বের করতে দোষ ফি? 

অবশ্য হ্যাঁ, বিপরীত িন্রও কি নেই? আছে । 
অনেক মাহলা জীবন উংসর্গ করছেন সন্তান, স্বামী, 
পাঁরজনদের জন্য ৷ হয়তো প্রয়োজনে চাকুরও করছেন, 
উধর্ধম্বাসে ছুটতে হচ্ছে ট্রাম বাস ট্রেন ধরতে । 
ঘরে ফিরে অসুস্থ পরিজনের সেবা করছেন । আছে, 
এমন চিন্তও আছে । সংসারের জন্য জীবন উংসর্গাঁ- 
কৃতা মা, দি, বৌদ, মাঁসমা, পাঁসমারা আছেন। 
কিন্তু দুখের বিষয়, সেসব চিত ক্রমশঃ দুললভ হয়ে 
পড়ছে । সেইসব মাহলা যাঁদের কাছে এলে শ্রদ্ধায় 
মাথা আপাঁন নত হয়ে যায় তাঁরা কোথায় যেন 
হারয়ে যাচ্ছেন । 

বর্তমানে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো বধ্‌- 
হত্যা, বধানরাতিন, পণপ্রথা । দেশ থেকে কলেরা, 
বসন্ত, কালাজবর নির্মল হচ্ছে, কিন্তু নিম্ল হচ্ছে 
না বধৃহত্যা, বধৃনিধতিন, পণপ্রথা । আসলে মেয়েরা 
আজ সবর্পেই ব্যর্থ-স্পখ হিসাবে, মা হিসাবে, 
শাশঁড় 'হসাবে, ননদ হসাবে। পাঁরবারে সকলের 
মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ যদ না ঘটে তবে এইসব 
পারিবারিক সমস্যার সমাধান আইন-আদালত করতে 
পারে না। পরকে আপন করার কত শত দস্টান্ত 
মা দৌখরে গেলেন, আর আজ আমরা আপনাকেও 
পর করে 'দাচ্ছ। | 
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ভাবতে অবাক লাগে, মায়ের চারন্রালোকের 
সুমহান স্পর্শ আজও কেন আণ্নশনদ্ধি ঘটাতে 
পারোন আমাদের চিত্তবাত্তর আজও কেন জাতি, 
ধর্মের বরোধ আমরা তখনই! তুলি যখন প্রশ্নটা জাঁড়ত 
থাকে আমাদের স্বাথের সাথে 2 মা বলে গেলেন £ 
“কারো দোষ দেখবে না, দোষ দেখবে নিজের । কেউ 
পর নয়, জগং তোমার 1” তব নিজেকে আড়াল 
করে অপরের দোষ খুজে বেড়াই আমরা । 
কোথায় সেই সমন্বয়ের আলোকে জীবন ও জগংকে 
এক সন্রে বাঁধার প্রচেষ্টা; আজও কেন অন্যের 
অন্তরকে অন্তর 'দয়ে অনুভব কাঁর না আমরা? 
আজও কেন জাতীয়তাবোধ আর বিশ্বমৈত্রী বন্দী 
থাকে অসার বক্তৃতা আর কাগজ-কলমের অন্তঃসার- 
শন্য চুক্তির মধ্যে ? মা কি শুধুই পাঁজতা হবেন ? 
হবেন না অনুস্তা 2 তাঁর জন্মাদন শক শুধুই 
স্মরণের দন হবে? হবে না শপথের দিন ? মায়ের 
সাঁজ্জত প্রাতকীতির সামনে বসে আমরা কি শপথ 
গ্রণ করে বলতে পারি না--৮/০ 51101] 0৮৩1 
০০1৪০--'আমরা জয়ী হব; ? 

শান্তর্ণপণী ভারতীয় নারীর সাক্ষাং আমরা 
পেয়োছ যুগে যুগে । বোদক যুগের খাঁধকন্যাদের 
কথা আজ বলতে চাই না, বলতে চাই না এীতিহাঁসক 
বীরাঙ্গনাদের কথাও । বলতে চাই আমাদেরই মায়েদের 
কথা, যে-মায়েরা আপন মানাঁসক শান্তর উংকর্ষতার 
ফলে দেশকে দিতে পেরেছিলেন পুরুষাঁসংহ সন্তান । 
রামমোহনের জননী, বিদ্যাসাগরের জননী, স্বামীজীর 
জননী, নেতাজীর জননী তো আমাদেরই জননী । 
শবজ্ঞান বলে শান্ত আবনশবর । তাই সেই বৈদিক 
যুগ থেকে নারাশান্তর যে রূপ আমরা দেখোছ তা 
খরম্তন। সমাজের এতাবকালের কাঠামো সামায়ক- 
ভাবে নারীদের করে রেখোছল শাহীন, অনাঁধ- 
কারণী । কিন্তু বিশ শতকের অপরাহ্রে, প্রগ্থাতি- 
শীলতার ষুগে, কমপিউটার আর পারমাণাবক অস্্ের 
যুগে, মহাকাশ-চারণার যুগে নারী শান্তর প্রকাশ তো 
দেখতে পাচ্ছ সর্বত্র শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, ক্লীড়াঙ্গনে, 
মহাকাশে, রাষ্ট্রপারচালনায়। শুধু ভারত, 
ইজরায়েল, ইংল্যান্ডই নয়, নিকট অতীতে বিশ্ববাসী 
স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছে এক ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রধান- 
মন্ত্রীরূপে নারীকে । রাজনীতির কথা আমি বলছ 
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শ্রীম্রীমায়ের জীবন ও বাণী এবং আমরা মেয়েরা 


না, বলাছ স্বীশান্তর মাহমময় বাহঃপ্রকাশের কথা । 

স্বামী বিবেকানন্দ এক গরুন্রাতাকে পনর 
িখোছলেন £ “মা ঠাকর্‌ণ ভারতে পুনরায় সেই 
মহাশান্ত জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে 
আবার সব গা, মৈত্েয়ণ জগতে জন্মাবে |” 

মা পথ দেখিয়েছেন । মা আলো জবালিয়েছেন'। 
সেই পথে যাতে আলোর প্রকাশ অবাহত থাকে তার 
দাযিত্ব আমাদের । সেই আলোয় মঙ্গলদীপ জ্হালানোর 
দাঁযত্বও আমাদেরই । আত্মকোন্দ্ুকতা স্বার্থপরতা 
প্রবল বাসনা-কামনার কলুষতা মে হয়ে অন্তরের 
মহত্রম চেতনাকে আবার খুজে পেতি হবে আমাদের । 
নারী-পুরুবন! শবে গড়ে তুলতে হবে সুস্থ সগাজ । 
কিছুই হারায় না, হারয়েছে বলে শ্রগ হয় মানত । 

আজ তাই মায়ের জীধন ও বাণীর মধ্যেই 
আলো নতুন করে খনজতে হবে আমাদের ॥ তাঁনই 
যে আমাদের ধ্রুবতারা । তাঁর মধোই আমরা পাব 
যুগযন্তরণা থেকে পারন্রাণের পথ ও পাথেয় । 
তাঁর দেহান্তের পর জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী 
সারদানন্দকে 'লখোঁছলেন £ “সেই নভাঁকি শান্ত 
তেজস্বী জীবনের দীপ্পাট তাহলে নির্বাপভ হলো ! 
তবে আধুনক 'হন্দু নারীর কাছে তা রেখে গেল 
আগাম িনহাজার বখছরে নারীকে যে-মাহমময় 
অবস্থায় উন্নীত হতে হবে তারই আদর্শ |” 

শংকরীপ্রসাদ বসু লিখেছেন £ ানবোৌদতা 
নাম্নী ধাবমান আপ্নপতাকা বোধহয় মনের গভীরে 
চাইতেন 'িবরাঁতর ক্ষান্ত এবং শান্তর অপাথব 
জ্যোতস্নাঁকিরণ । আর সে-জানস তান পেম্নোছলেন 
মাতাঠাকুরানীর সাল্লিধ্যে। তাইতো গ্রাতাঁদণের 
সংগ্রামে বিক্ষত হৃদয় নিয়ে তিনি ছুটে আসতেন এ 
শাস্তসরোবরে অবণাহনের জন্য ।” অশা্ত তো 
আমরাও । সব মেয়েরাই । আমরাও শান্তর সম্ধান 
পাব মায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যেই । কারণ 'তান 
যে শান্তির উংসম্বরুপিণী | 

মায়ের কাছে তাই প্রার্থনা মা, আমাদের সেই 
দৃণ্টি আসুক । সেই বোধ আসুক । তুমি থাক 
আমাদের অবচেতনে, আমাদের চেতনায় । আমাদের 
আশা, 'নরাশা, আকাক্কায় । আমাদের বোধে, 
আমাদের সাধে, আমাদের সাধনায় । আমাদের নিত্য 
'দনের প্রাতি কাজের সাধনে । 


ডিসেম্বর, ১৯৯০ 





কোন্‌ দুর 
পামেলা মুখোপাধ্যায় 


নাখলের কোন সুর বাজে 
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে । 

হে জনাঁন, তোমায় কি চিরকাল 
এমনি করেই চেয়ে এসোছ! 
কবে তুম ডেকোছলে, 
ভাসিয়েছিলে আখজলে, 

মনে নেই। 

মনে হয় অনন্তকালের 

এই চাওয়া-পাওয়া, 

এই অশ্রুধারা । 


তমিন্রার সুদূর পার হতে 
সে ধ্যান জাগিয়ে দেয় আমায় 
গভীর সাীঞ্ধ থেকে, 
তাঁমস্্রার পারে 
যেতে হবে আমায়, 
যেতে হবে তোমার 
অমৃতলোকে । 


মমতাময়ী 
পুরবী মৈত্র 


পশ্চাতে ফোঁলয়া রাখ আপনার সুখ 
বয়েছ জীবন ভার দুঃখ সবাকার, 

নিজেরে বলায়ে দিয়ে সকলের মাঝ 
মুছায়েছ ব্াথতের দুঃখ-অশ্রুভার । 


দুবাহু প্রসারি তুমি এ বিশ্ব মাঝারে 
লয়েছ সবারে কোলে স্নেহ' মমতায় 
কেবা নিজ, কেবা পর জানান কাহারে 
সমচ্ছান সকলের 'বস্তৃত সেথায় । 


দেবতা কেমন তাহা দেখোঁন নয়ন 
শ্রবণে শুনোৌছ শুধু তাঁর যত কথা, 
শুনিয়া তোমার কথা, জান তব স্নেহ 
মনে হয় তুমি যেন ধরায় দেবতা । 


হিমাগাঁর সম তুম মৌন স্তব্ধ স্থির 
পারাবার সম তব অনন্ত করুণা, 
তোমার জীবন হতে ঝরে শতধারে 
ধরায় অমৃতধারা, স্বরগ-সুষমা । 


পবিত্র বেদিব্ন তলায় 


প্রাত রাতে আম শুনন্তে পাই 
মান্দরের ঘণ্টা বাজে । 
আমার হৃদয় জুড়ে সে আওয়াজ 
আমার কোষেতে ছাঁড়য়ে যায় ॥ 
আমার বেদনাত হাদয় 


সেই মান্দরের প্রাঙ্গণের বোদর তলায়, 


অন্ধকারে উফ্ণীষে 
প্রদীপের আলোয় ; 
মন্দিরে প্রাঙ্গণ 


অজস্্রলাল ফুল হলুদ ফুলে ঢাকা । 
মান্দরের পাবন্ন বোদর পাশে 

কত ফুল-- 

কত রং তাদের ! 

এইসব ফুল আম দেখোছ অনেক আগে 
পবিত্র বোদর তলায়, 

আম শুনতে পাই 

মন্দরের ঘণ্টা,বাজে। 


স্বপুহ ঘি দেখেছি 
ভক্তিম! ভষ্টাচার্ধ 
স্যপ্নই যাঁদ দেখোঁছ, 
স্ব'নভঙ্গের পর ধরে রাখার দায় তবে কার? 
মরাঁচিকা, ভ্রম, প্রমাদ, অলীক-_- 


যা-কিছ্‌ আমার অশুদ্ধির উপকরণ । 
তা সংশোধনের ভার 1নতাম্তই তোমার । 


সন্তান, স্বামীর স্বর্গসৃখ- 


শরণাগতি 
অমিয়া ঘোষ 


প্রভূ আমার, 'প্রয় আমার, আমার জীবনস্বামী 
হাতাট আমার ধরবে না কি তৃমি 2 

জানি প্রভূ, জানি আমি জান । 

চিরকালের তোমার আমি 
চিরকালের আমার তুমি 

একথাটা ভাল করেই 

বুঝোছ আজ আম । 


তাও যাঁদ হয় তাংক্ষাণক 

গ্ড 
রন সকল দিবস, সকল রাতে 

বন চলব তোমার সাথে সাথে, 
ভেবে 'শিহারিত হই-_ করব না ভর আর 'কছ:তে, 
ভেঙে যাবে চুরমার হবে করব না ভয় ঝঞ্চাবাতে, 
পাঁরচিত যা কিছ প্রেম বন্তু। করব না ভয় আঁধার রাতে । 
এও জেনোছ 'নাশ্চতভাবে পড়ে বাবার থাকবে না ভয়-- 
আঞ্বাক্যের মাঝে, হাত যে আমার থাকবে ধরা 
ঈশ্বরের করুণাস্পর্শে ভেঙে যায় যার হ্রম, তোমার মধাততে। 
অমৃতে অবগাহন সেই করেছে, 
সেই তো পরম প্রাণ্ডি। নিঃশেষে আজ সপে দিলাম- 
প্রাতিভাঁসক সামাজ্য ভেঙে যায় আমায় তোমার পায়ে 
কঠিন বাস্তব তাড়নায়, থাকব আমি যুগষুগাম্ত 
লৌকিক জাল 'ছ*ড়ে যাক নিত্য পরম সুখে 
তোমার অমৃতময় চেতনায় । তোমার চরণছায়ে ॥ 

সাধ ও পারছ 
হীরাবতী দতগুপ্ত। 

কত যে ঘুরতোছ শান্তির সন্ধানে ধুলো-কাদামাখা সন্তানে সব 
তাঁষত হৃদয়ে জীবন-সায়াহ্ে, তুলে নেবে তুমি অঞ্কেতে তব 


মালল না সুধা, মিটিল না ক্ষুধা । 
কিভাবে পাইব, কবে বা মিটিবে 
বল বল বল, বল মা সারদা । 


বলোছলে তুম স্বয়ং শ্রীমথে 
তা-ই মোর আশা» তাই ভরসা 
ডরাই না তাই বিপদে দুখে । 


হৃদয়ের ধত না-বলা বেদনা কিছুই তোমার নাহকো অজানা, 
বদায়ের ক্ষণে কিছুই চাহি না, চাহ শুধু মা [নবসিনা। 


৭৪৭ 


কষা দে 


রুপ, রস, গন্ধে ভরা 

পৃথিবীর এই পাম্থশালায় 
দু-দনের যাত্রী মোরা । 
সুখদখের ঘুর্ণিঝড়ে, 
জন্ম-মৃত্যুর দোলায়, 

জবালায় ভালবাসায় 

ভুলে যাই, 

কে আমরা, 

কোথা থেকে এসোছ, 

কেন এসোছি, 

কোথায়ই বা ধাব। 

1কিম্তু যাই তো! 

রোজই তো দোখ 

শবদেহ বয়ে গনয়ে যায় পথ 'দষে, 
অথবা শন কেউ না কেউ চলে গেল, 
তার আগুনে জহলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় 
রোজ কত শত দেহ। 

শাস্ত বলে, দেহটার নাশ হস্স, 
আত্মা আবন*বর, আবকারী-_ 
লক্ষ লক্ষ আত্মা জন্ম জন্ম ঘুরে 
ভুল মোহ অজ্ঞানে 

শপাবন্রতায় ভালবাসায় 


জীবন 


কতছিলে 


ডালি বন্দে)াপাধ্যায় 


মন-অঙ্গনে পেতোছি আসন 
কবে হবে মাগো সেই, শুভাদন 
পাড়বে তোমার চরণ-ধাঁল । 


স্নেহময়শ তুমি সারদা-জননা, 
রেখোছলে তুম 'নজেরে ঢাঁক 
বাহরে ধনজ্জেকে করান জাহর 
সেবা 'দয়ে গেছ আড়ালে থাক । 


ভান্ত প্রেম পজায় 

পরমের গ্রাত পর্ণ আর্মীনবেদনে 
সব জীবের ব্যাম্ট-আত্মা 

এক ও আদ্বতনয় পরম সমতায় 
মলে মিশে একাকার হয়ে যায় । 
দেহে দেহে বার বার আঁশ্রত যে 
সে আসলে সেই এক ও আঁদ্বতশস্ব 
পরম আত্মারই অংশ অথবা অঙ্গ-- 
যার লয় নেই, ক্ষয় নেই 

জন্ম নেই--মৃত্যু নেই-__ 

সে অনাঁদ অনন্ত শাশ্বত 
সৎ-গচৎ-আনন্দ 

শন্ধ-বখদ্ধ-মনজ্ত । 

জন্ম জন্ম ধরে 

আজত সাঁণ্ত সংস্কারের বোঝা 
বেড়ে ০৬০লা 

শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হতে হতে 
সব বাসনার ক্ষয় হলে 

1নবাঁসনা হয়ে 

অবশেষে 'মশে যাই 

সেই পরম সত্তায় 

জীবন-মৃত্যুর পরপারে । 


দীন-পীঁড়ত মানবেরে তুমি 

শেখালে সবারে বাঁসতে ভালো 
তোমার স্নেহের অমৃত-্পরশে, 
হৃদয়ে সবার জবাঁললে আলো । 


তাই ভাবি মাগো, আর কতদিন 
আশা-পথ চেয়ে অধীরে থাক, 
কতাঁদনে তুম কাছে নেবে টান, 
সব অপরাধ আঁচলে ঢাঁক ? 


৭6৬ 


সৎসঙ্গ-রত্বাবলী 


সাধন-ভজন 


স্বামী অথগানন্দ 


সন্কলক $ স্বামী নিরামস্সানন্দ 
[ পর্বানৃবাত্ত ] 


ধহন্দগতে সন্দরদাস, নিশচলদাস কি সুন্দর সব 
বিচার করেছেন, “বাঁক্বপ্রভাকর শবচারসাগর' প্রভাতি 
গ্রন্থে অন্বৈত-প্রাতষ্ঠা। “বৃত্তে 'অহং ভরহ্ষাস্স”_- 
এই বিচার, পশ্চিমে এইসবের খুব চল। পাঞ্জাবী 
মেয়েরাও এসব পড়ে--সুম্দর বিচার করে। ববেক- 
চুড়ামাণ”তে শ্ষর বোঝাচ্ছেন ; বোঝাতে বোঝাতে 
শষ্যের অনুভব । বলছেন-_-ক্ক গতং কেন বা নীতং 
কুন্র লীনামদং জগং ?- এই যে দেখোঁছলাম বিচির 
জগং, কোথায় গেল-কে নিয়ে গেল? সং চিং 
আনন্দ-সব কিছুতে, তুমি আমি চেয়ার--এই সবার 
ভেতর আস্ত ভাত প্রিয় । ভাবছ বচ্চা আবার কার 
প্রয় 2--শকরের প্রিয়, কমর প্রিয় ॥ 8167091 
6515(6100০০-- 9011)71101 00 811. (অনন্ত সত্তা, 
সবার মধ্যেই সমান )। 

আস্ত ভাত "প্রয়ং রূপং নাম চেত্যংশপণ্চকম । 

আদ্যয়ং রক্ষর্পং জগদ্রপং ততো দ্বয়ম্‌ ॥ 

(দগদ্শাবিবেক ) 

ক্ষজ্ঞান ক সহজে হয়? ব্রক্ধাবচার এমান হয় 
না, সাধন-চতুষ্টয় চাই। ক কি? বিবেক, বৈরাগ্য, 
শমাদ ষটসম্পাত্ব, মুমুক্ষৃত্ব । বিবেক £ নত্যানত্য- 
বন্তৃবিচারঃ- ব্রহ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা । বৈরাগ্য £ ইহা- 
মৃন্রফলভোগাঁবরাগঃ- স্বর্গ মত দুই-এরই ভোগ” 
বাসনাত্যাগ । ঠাকুরের কথায় সোনার চেন, লোহার 
শেকল দুই-ই বন্ধন। ষটস্পাত্ত £ শম না মনের 
সংযম, দম ?কনা শরীরের হী্দ্ুয়াদর সংযম, 1তাঁতক্ষা 
কিনা সহ্য করা-শ-ষ-স- শীত-গ্রীন্স, সুখ-দুঃখ, 
সব দ্বদ্দবভাব, 'মান্্রার্পর্শ। উপরাত £ এক এক 
হীন্্য়ের রাত এক এক দিকে, এক এক বিষয়ে 
চোখের দৃম্টতে, কানের শ্রবণে, জিহ্বার আম্বাদনে, 
নাসকার ঘ্রাণে, ত্বকের স্পর্শে--এসব থেকে উপরাত, 
ঠাকুরের কথায় মোড় িরানো। শ্রদ্ধা £ গুরু 
বেদান্ত-বাক্যে িম্বাসই শ্রদ্ধা । তারপর সমাধান_- 
নিপ্পাত্ত শান্ত। মুমুক্ষৃত্ব £ মাম্তর ইচ্ছা-_তীত্র 
মান্তর ইচ্ছা, তবে 'নিঃশ্রেয়স হবে। 

কারেই বা বাল, আর কেইবা শোনে? তবে 


শঙ্কর এও বলেছেন যে, সাধনচতুণ্টয়হণীন বা 
গৃহচ্থরাও ব্রন্ধীবগার করতে পারে, তাতে ভালই হবে, 
একটা ভাল ভাব মনে জাগবে । যেমন- সাধুকে 
ভিক্ষা দেওয়া, এতে গৃহাস্থেরই কল্যাণ ; সাধু দেখলে 
বৈরাগ্য ভাব জাগে, ক্ষণেকের জন্যেও ভগবানকে মনে 
পড়ে। সন্াসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে, লঙ্জা 
করবে না। শব অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা করেন-- 
লজ্জা করেন কি? শিব সবত্যাগন, তাঁর আবার 
লজ্জা কি? সাধুকে দেখে ভালভাবের-_ত্যাগ-বৈরাগ্য 
ঈশবরীনর্ভরতার উদ্দীপন হয়। বাংলাদেশে কি 
ওসব (বেদান্ত ও সন্্যাসধর্ম ) ছিল? বরং একটা 
ঘ্‌ণার ভাবই ছিল। আমরাই তো এনোছ এসব । 

সন্যাসীর রাগ থাকবে না। রাগ থাকলে আবার 
সাধু ক? আমরা ধ্যান করোছ- একজন এ-হাতে 
বিষ্ঠা দচ্ছে, আর একজন ও-হাতে চন্দন মাখাচ্ছে। 
আম এর ওপর রাগ করছি না, আর ওর ওপরও 
আকৃষ্ট হচ্ছি না--চুপ করে বসে আছ। 

ঠাকুর বলতেন, 'কাম ক্রোধ লোভ যাবে কিরে? 
মোড় ফিরিয়ে দে না, যেগাীল অন্তরায় সেগ্ীলই 
সহায় হয়ে যাবে। তাঁকে পাবার কামনা কর। তাঁর 
ওপর ক্রোধ কর--কেন দেখা দিচ্ছ না ? রাগ অনুরাগ 
সব তাঁর ওপর। তাঁর নাম-রূপ-লীলায় লোভ । 
তাঁর রুপে মোহ-মৃন্ধ হয়ে যাও। মদ-_অহঙ্কার, 
আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়োছ, তাঁকে ভালবেসোছি-_ 
এই অহঙ্কার । মাংসর্য-ঈর্ঘা হিংসা, ওর কেমন 
জপখ্যান ব্যাকুলতা হচ্ছে, অশ্রুপাত রোমা? হচ্ছে! 
আমার হচ্ছে নাকেন? ও তাঁকে লাভ করল ; আমি 
কেন পারছি না?, 

মহারাজের ( স্বাম' ব্রদ্মানন্দজীর ) কথা বোরয়েছে 

“উদ্বোধনে”“যোগীর ঘুম চার ঘণ্টা, আর ভোগখর 
ঘুম ছয় ঘণ্টা । কি করে ঘুমুবে? অন্তরে যার 
সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সে কি আর 
ঘুমাতে পারে ? সে শুধু জেগে জেগে, থেকে থেকে 
কাঁদে- দেখা দাও, দেখা দাও, আজও তো দেখা 
দলে না। 
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উদ্বোধন 
ঠাকুরের কাছে যখন গান গাইতাম আমা 
“বৃথা বয়ে যায় রজনী, ওলো সজনি ! 
সে'জ গবছায়নু"'*পন্থ নেহারন:-"* 
হাতো কি দরপন মাথো কি ফুল।, 
শ্রীরাধার বিরহের গান এসব-যেন ফুলশয্যা 
গাছানো--সব আছে কিন্তু সে কই? ঠাকুর বিছানায় 
হাত বুলাতে বুলাতে "স্থছর হয়ে যেতেন, তারপর 
ডুকরে ডুকরে কাঁদতেন। সারারাত ঘুম-টুম সব 
কোথায় চলে যেত । 
প্রথম অবস্থায় গঙ্গার বালিতে মুখ বগড়াতেন, রক্ত 
বোরয়ে ষেত। মাবিরা সব অবাক হয়ে দেখত আর 
আহা আহা" বলত। সূর্য ডুবে গেল, সম্ধ্যারাতির ঘণ্টা 
বেজে উঠল-_ঠাকুর পণ্চবটীর বনে 'গয়ে পাঁশ্চমাদকে 
তাঁকয়ে কেদে কে'দে বলতেন ঃ “মা, এ আরো একটা 
দিন তো কেটে গেল । কই মা, দেখা তো 'দাঁল না! 
কামরাজ তান্নিক জিজ্ঞেস করেন, “ক চাও ? 
আম বাল, “ন শোচতি, ন কাক্ষাত- এই অবস্থা 
চাই ।, তিনি করুণভাবে আমার 'দকে চেয়ে বললেন, 
“আমার অশ্বাকে চাও নাঃ আত্মজ্ঞান চাও ?, 
মায়ারাম অবধৃত চারবার চার ধাম করেছেন। 
তান খুব ত্যাগী বিখ্যাত মহাপুরুষ । গ্রামের 
বাইরে আসন করতেন, একজন একটা কদ্বল 'দতে 
এসেছে । তান নিজের পুরানো কম্বলটা দোখয়ে 
বললেন, কম্বল ? এই তো।, 
ভাস্করানন্দ কাশীতে খুব স্নেহ করতেন, একাদন 
নিজহাতে খাওয়ান । 
ত্রৈলঙ্গ স্বামী সবন্ধে ঠাকুর বলোঁছলেন, 
“ঝবনাথের অংশ আছে ।, তিন রাস্তায় ঘাটে পড়ে 
থাকতেন। তাঁকে একসময় ম্যাজস্ট্রেটে 9০010 
( গাঁবন ) সাহেবের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ও 
বিচার হয় ॥ সাহেব তাঁর 'নাবকার ভাব দেখে তাঁকে 
ছেড়ে দেন এবং হুকুম জারী করেন, “কে কেউ গকছ? 
বলবে না।, উ'চু ঘাটের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে 
দিত, কুদ্ভক করে ভাসতেন । গরমে তপ্ত ফুটপাথে, 
মাঘ মাসে শীতের রাতে একগলা গঙ্গাজলে.থাকতেন। 
খুব যোগী--শীতণ্রীন্ম, মান-অপমান, ক্ষুধা-তফা 
কিছু বোধ নেই। ও-একটা হয়ে গছল- খুব 
হঠযোগ করোছিলেন প্রথমটা । এক গাঁরব বাঁড় গুকে 
এক হাঁড় দই দেয় গঙ্গার ঘাটে। তান যে আসে 


৯২তম বব্_-১২শ সংখ্যা 


তাকে একটি করে ফোঁটা দেন আর সে'টাকা-পয়সা 
দেয়। এমান করে অনেক টাকা হলো, সব টাকা পেল 
সেই বাঁড়। আর একাঁদন একটা দুষ্ট লোক সহজে 
অনেক টাকা পাবার লোভে তাঁর কাছে এরকম এক 
হাঁড় দই দেয়। হ্রৈলঙ্গ স্বামীও প্রথম যে লোকাঁট 
এল তাকেই এক পয়সায় হাঁড়িশ্ধ ?দয়ে দিলেন । 

রামপ্রসাদদ লক্ষ জবা 'দয়ে মায়ের পুজো করে- 
1ছিলেন, এক একাঁট গান এক একটি জবা । লক্ষ গান 
লক্ষ জবা । এই সাধনা-এই 'সাম্ধথ। এইসব 
গন ঠাকুরের বড় প্রিয়-_-ঠাকুরের ভাবে ভরা । 

ভাগলপুরে তানপুরা নিয়ে ম্বামীজী গান 
ধরেছেন-_-সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা বেজে গেল-_ 
চলেছে একাঁট গান £ 

“এল না এল না শ্যাম কুঙ্জে তো এল না, 
রজনী পোহায়ে যায় তবুও সৈ এল না।, 

গান আর থামে না। কত সব গণ্যমান্য লোক 
এসেছে-_কেউ উঠতেও পারেন না, গাঁদকে খাবার 
ঠাণ্ডা হয়ে যায়, শেষে ডাকাডাঁক করে গান ভাঙাতে 
হলো। স্বামীজাীর ভাব বড় ভয়ানক । 

মঠে স্বামীজী এক এক দিন তক লাগিয়ে 
দিতেন £$ পূবজন্ম জন্মান্তর এসব আছে কি না। 
দুটো পক্ষ হয়ে গেল। তান মধ্যস্থ-কখনো এ 
পক্ষে-_-কখনো ও-পক্ষে যোগ 'দচ্ছেন, তাতয়ে 
দিচ্ছেন-_যাদের য্যান্ত ফ্ারয়ে যাচ্ছে তাদের । রাত 
দুটো পর্যন্ত চলল, তারপর ঘুম । 

তোমরা যোগী, ভগবানকে চাও । তোমরা ঘুমাবে 
?ক করে? যে ভগবানকে চায়, সে তাঁকে লাভ না৷ 
করা পর্যন্ত কি করে 1নাশ্চন্ত হয়ে ঘুমাবে? থেকে 
থেকে তার প্রাণ কেদে ওঠ--ও৪, এখনো তাঁকে 
পাইনি। সেষে জীবন অন্ধকার দেখে, কিছু তার 
ভাল লাগে না। ভগবানের নাম করার কি আবার 
চ্থান-কাল আছে নাক ? 

আহা! ঠাকুরের কাছে গান গাইতে গাইতে রাত 
কেটে গেছে । হায়, এই ধুমই তো মানুষকে ভুলিয়ে 
রেখেছে, মানুষকে মেরে রেখেছে, বেহদশ করে 


: রেখেছে । যাঁদ মানুষ হতে চাও--ঠাকুর বলতেন 


“মানহুশ'যাঁদ সেই মানহশ হতে চাও তো 
প্রার্থনা করঃ যেন ঘুম কমে যায়, যাতে তাঁকে 
ডাকতে পার বেশিক্ষণ ধরে। [ ক্রমশঃ এ 
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থারাবাহিক প্রবন্ধ 


বলরাম মগ্দির$ পুরনো ককাভার 
পতিছাপিক বাটি 


স্বামী বিমলাত্মানন্দ 
[ পর্বনিনবাত্ত ] 


॥৬॥| 

বলরাম মান্দর ভক্তদের 'মলনকেন্গু। দাক্ষণেশবরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, ভত্তদের বলতেন,“কলকাতায় এস, সেখানে 
বলরামের বাড়তে থাকব, আমার সঙ্গে দেখা হবে ।” 
ভন্তদের কাছে অবাঁরত দ্বার বলরাম মান্দর ৷ 
এখানে কত উচ্চাঙ্গের ধর্মগাথার আসর বসেছে, 
কত 'নগন় অনুভর্্তর মর্মবাণী উদ্মোচিত হয়েছে, 
হয়েছে কত হাঁস-রাঁসকতা, ঈশ*বর-চন্তন, মনোহর 
উদ্দাম নৃত্য, প্রেমোন্সত্ত সঙ্গীত, সংঘাঁটত হয়েছে। 
আনর্বচনীয় সমাঁধর কত মনোমু্ধকর দৃশ্য । 
এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ জাগয়েছেন সুগ্চকে, উত্ধার 
করেছেন ভ্রম্টকে, পথের আলো 'দয়েছেন ভ্রান্তকে, 
নাস্তক মানুষের মধ্যে সণ্চারিত করেছেন ভগবং- 
প্রেম । ঈশ্বর-কৃপা-ঙ্গাস্রোতের উংসখাঁনি বলরাম 
মাম্দর। ভন্তবাঞ্ধক্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম 
মান্দরে শতাধকবার শুভ পদার্পণ হলেও “কথামৃত' 
ও অন্য এক পুস্তকে মোট তেইশ 'দনের বিবরণ 
পাওয়া যায় ।৩১ এছাড়া,লীলাপ্রসঙ্গে' বলরাম মান্দরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগাথা আগেই উীল্লাখত হয়েছে । 
বলরাম মাঁন্দরে মিলনোংসবের শ্্রী-র অনুপম বণনা 2 
“্রীরামকৃ্ণ গাঁড়তে উঠিলেন। গাঁড় বাগবাজারে 
বসু পাড়ায় বলরামের বাটীর দ্বারে উপাস্থত হইল। 


ঠাকুর ভস্তসঙ্গে দোতলার বৈঠকখানায় গিয়া বাঁসলেন। 
সন্ধ্যার বাত জালা হইয়াছে । ঠাকুর সাকাঁসের গল্প 
কারতেছেন। অনেকগ্াীল ভক্ত সমবেত হইয়াছেন, 
তাহাদের সাঁহত ঈশ্বরীয় অনেক কথা হইতেছে । 
মুখে অন্য কথা কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরীয় কথা । 
সন্ধ্যা হইল । বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় 
আলো জবালা হইল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষক জগতের 
মাতাকে প্রণাম করিয়া, করে মূলমন্ত্র জপ কারিয়া 
মধুর নাম কাঁরতেছেন। ভভ্তেরা চারপাশ্বে বাঁসয়া 
আছেন ও সেই মধুর নাম শুনতেছেন।.** মাস্টার 
আন্দাজ বেলা একটার সময় বলরামের বৈঠকখানায় 
শিয়া দেখেন, ঠাকুর 'নাদুত। দু-একাঁট ভস্ত কাছে 
বশ্রাম কাঁরতেছেন । মাস্টার একপাশ্বে বাঁসয়া সেই 
সুপ্ত বালক-মৃত দোখতেছেন । ভাবতেছেন, কি 
আশ্চর্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের ন্যায় 
'নদ্রা় আঁভভ্‌ত হইয়া শুইয়া আছেন। হীনও 
জীবের ধর্ম স্বীকার কাঁরয়াছেন।”৩২ লালা- 
প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের অপরুপ স্মৃতি £ 
“আজ ঠাকুর প্রাতেই এ বাটাতে আসিয়াছেন। 
বাহিরে কিছুক্ষণ বসার পর তাঁহাকে অন্দরে জলযোগ 
করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল ।-.* জলযোগ সাঙ্গ 
হইলে ঠাকুর বাহরে আঁসয়া বাঁসলেন ও ভন্তদের 


৩১৯ “কথামৃতে' বলরাম মান্দরে শ্রশরামকৃষের প্রথম শুভাগমনের তারখ দেওয়া আছে ৯৯ মার্চ ১/৮২। তার 


আগেও শ্রপরামকৃঞ্ণ বলরাম মান্দিরে গিয়োছলেন । 


€ পাদটীকা ৯১ দুষ্টব্য )। 


[0 'কথামৃতে' বলরাম মান্দরের ববিবরণের তারিখ £ ৯১ মার্চ, ১৫ নভেম্বর (১৮৮২); ৭ এপ্রল, ২ জুন, ২৫ জুন, 
১৮ আগস্ট ৯৮৮৩) ; ৩ জুলাই ৯৮৮৪) ১ ৯৯ মার্চ, এ্রপ্রল ৬, ১২, ২9৪; ৯ মে, জুলাই ১৩-১৬, ১৯৮ (১৮৮৫) । 
অন্য পদৃস্তকাটর নাম শ্রীরামকৃষের অন্ত্যলীলা-__স্বাম প্রভানন্দ, উদ্বোধন কাষলির, ৯ম খণ্ড (১৩১২), পড় ১১৮ । 

[0 বলরাম মীন্দরে শ্রীরামকক্ষের প্রথম শুভ পদার্পণ উপলক্ষে শতবার্বকী উদ্‌যাঁপত হয়েছে গত ১৯১৮২-৮৩ 
খুশস্টাব্দে । এই সময় দুটি মুল্যবান পস্তক প্রকাশিত হয়েছে--৫১) বলরাম মান্দরে শ্রীরামকৃফ £ শতবার্ধকী 
গমারক গ্রন্থ &ে) বলরাম মাঁন্দরে শ্রশরামকু্ণ £ শতবর্ষের আলোকে | দাট পদুস্তকের প্রকাশক বলরাম মান্দর কর্তৃপক্ষ । 

[2 শ্রশশ্রশরামকফ-পথাথতে (১৩৬৮ প্বনমর্মদ্রণ ) বলরাম মান্দরের বিবরণ, পে ২৭০-২৮৫, ৫০৯-৫১৩, &৬৪-৫৮৫ 


৩২ কথামত, প35৯২০।৯২৪,,৯২৯ 


৭6১ 


উদ্বোধন 


সাঁহত নানা কথাবার্তা কাঁহতে লাগলেন । ক্রমে 
ঠাকুরের মধ্যাহ্ুভোজন হইয়া গেল-_ভন্তরাও সকলে 
প্রসাদ পাইলেন । একট; 'িশ্রামের পর ঠাকুর বাহরে 
হলঘরে বাঁসয়া ভক্তদের সাহত নানা কথা কাঁহতে 
লাগিলেন। প্রায় সম্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁহার 
ভাবাবেশ হইল। আমরা সকলেই বালগোপালের 
ধাতুময়ী মৃর্ত দেখয়াছ-__দুই জানু ও এক হাত 
ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক হাত 
তুলিয়া উধর্যমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহনাদ- 
সতৃষ্ণনয়নে চাহয়া রহিয়াছে ও কি চাঁহতেছে। 
ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদ ঠিক সেইরূপ 
সংস্থান হইয়া গেল, কেবল চক্ষু দুটি যেন বাহরের 
িছুই দৌখতেছে না, এইরূপ ভাবে অর্ধীনমশীলত 
অবস্থায় রাঁহল ; **"বয়সে প্রৌঢ় হলেও ঠাকুর নাচেন, 
গান করেন, কত হাঝভাব দেখান-কন্তু তাঁর সকল- 
গর্বীলই কি 'মান্ট 1... আজ বলরামবাবূর বাঁড়তে 
এই যে তাঁহার গোপাল-ভাবাবেশে অঙ্গ-্রত্যঙ্গের 
সংস্থাক্মি বালগোপালের ন্যায় হইল, তাহাই বা কত 
সুন্দর! কেনযে এরুপ সুন্দর বোধ হইত, তাহা 
তখন বুঝতাম না-কেবল সুন্দর ইহাই অনুভব 
কারতাম 1৮৩৩ 

স্বামী অখণ্ডানন্দের রমণীয় স্মৃতি £ “সোদন 
ভাবমুখে ঠাকুরের কত নৃত্য কীর্তন ইত্যাদি হতে 
লাগল । আর একাঁদনের কথা । ঠাকুর সকাল 
সকাল বলরামবাবুর বাঁড় এসেছেন। অনেক ভন্ত 
তাঁর চারাঁদকে বসে আছেন ॥। এমন সময় স্বামীজী 
একটা কামিজ গায়ে এসে ঠাকুরের খুব কাছে 
বসলেন । ঠাকুর তাঁকে “হশ্যারে, যাসাঁন কেন ?2-- 
এরূপ কয়েকাঁট প্রশ্ন করলেন ॥ স্বামীজী গুন গুন 
করে গান ধরলেন, “নেরে মন রামনাম--নিতি নাতি 
নেরে' ইত্যাদি । ঠাকুর শুনে মুগ্ধ এবং সকলেই স্তব্ধ । 
তারপর ক্লমশঃ ভন্ত-অভন্ত নানাশ্রেণীর লোক সমাগমে 


৯২তম বর্য-১২শ সংখ্যা 


বাঁড় ভরে গেল। 'কছুক্ষণ এরুপ কথাবাতার পরই 
ঠাকুর হঠাৎ ভাবমুখে দাঁড়য়ে উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য-গীত 
আরম্ভ করলেন। ভস্তগণের মধ্যে অনেকেরই ভাবাম্তর 
উপাস্থছত হলো। কেউ কাঁদে,কেউ হাসে, কেউ ধ্যানস্থ, 
কারও পুলক । অদ্ভুত ব্যাপার । যারা এসোছল 
তামাসা দেখতে তারা 'নচে নামবার সময় বলতে 
লাগল, “বাঃ! মানাম করে রে পরমহংস। 
একেবারে বুকের মধ্যে কড় কড় করে কেটে ঢুকে 
যায়” 1৮৩৪ 

স্বামী অদ্ভুতানন্দের উপাঁস্ছাততেও বলরাম 
মান্দরে বহু ঘটনা ঘটোছল। তিনি সময়ে সময়ে 
ভক্তদের সেসব কথা বলতেন । তাঁর কাছ থেকে শুনে 
চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন £ “সেখানে লাটু 
রাখাল মহারাজকে ভাবাবেশে প্রথম নৃত্য কাঁরতে 
দেখেন ।.- সেখানে অবধূ্ত নিত্যগোপালকে ভাবে 
মাতোয়ারা হইয়া 'চিত্র-পনৃত্তীলকার ন্যায় দণ্ডায়মান 
অবস্থায় তান দোখতে পান এবং এইভাবে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা অবস্থান করিতে দোখয়া ঠাকুর তাহার ( নিত্য- 
গোপালের ) চৈতন্য সম্পাদন করেন ।-*" সেখানে 
নরেন্্রনাথের গান শুনিয়া ঠাকুরকে সর্বপ্রথম অশ্রু- 
ণবসর্জন কাঁরতে দেখেন ।... সেখানে 'াঁরশবাবুকে 
গতানি প্রথম দৌঁখয়াছলেন। তুলসী (স্বামী 
নির্মলানন্দ ) মহারাজের সাঁহত তাঁহার প্রথম আলাপ 
বলরাম মান্দরে হইয়াছল । সেখানে ছোট নরেন, 
হরিনাথ প্রভৃতি ভন্তগণ আসতেন 1৮৩৫ 

বলরাম বসুর প্রতিবেশী শৈলে*বর বসুর 
স্মাত ৪ “পরমহংসদেবকে বলরামবাবুর হলঘরে 
একাঁদন সমাধিস্থ দর্শন কার । জ্যোতির্ময় শ্রীমূখের 
শোভা ভুলবার নয়। একটি চোখে মাছ বসেছিল, 
চোখ চাওয়া, বাহ্য হশ একদম নাই । আর একবার 
এখানেই দেখলাম-_সমবেশ সকল ভন্তের পাদস্পর্শ 
করে তান প্রণাম করছেন । অজ্ভুত আচরণ 1৮৩৬ 


৩৩ ল্ালাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ পঃ ২৮৫-২৮৯ 
৩৪ স্মৃতিকথা, উদ্বোধন কাালিয়, ১৩৫৭, পঃ ৪০-৪৯ 
৩৫ শ্রী্রণীলাট; মহারাজের স্ম'তিকথা--চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (এর পর থেকে 'লাট; মহারাজের স্মাতকথা') 


১৩৮৩, পু 8৫ 


৩৬ স্মৃতির আলোন় স্বামণজ--স্বামণী পর্ণাত্ানন্দ,। ৯৯৯০, পৃঃ ২৪৩ । স্বামী পূর্ণায়ানদ্দ জানিয়েছেন, 
ভুলক্রমে স্মতি"লেখকের নাম শৈলেন্দ্রনাথ বস ম্বাুত হয়েছে, হবে--শৈলে*বর বসু। 


৭6২ 


পোঁষ, ১৩৯৭ 


গলরোগে আক্লাম্ত হয়ে 'চাকংসাথে শ্যামপুকুর 
বাটীতে যাবার আগে শ্রীরামকৃষ বলরাম মাম্দরে 
সাতাঁদন ছিলেন । সে-সময়কার অপর্ব বর্ণনা 
1দয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশ-শিষ্য অক্ষয়কুমার সেন ঃ 


“বসুর ভাগোর কথা নাহ হয় ইীতি। 
যাহার ভবনে এত প্রভুর পিরীতি ॥ 
শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে । 
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে ॥ 
লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে ৷ 
অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে ॥ 
মঙ্গল-উসব-ধ্ান উঠে 'দিবারান্ ৷ 


৩৭ শ্রীশশ্রধরামকষ্-পাথ, পও ৫৮৪ 


বসুর ভবন ঠিক জশম্লাথ-ক্ষে্র ॥ 
প্রভু যে পীঁড়ত এত কেহ নাহ ভাবে। 
দরশনে সবে মহানন্দ-নীরে ডুবে 1৮৩৭ 


এই সাতাঁদন ছল বলরাম মান্দরে স্ছুলদেহে 
শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ শৃভাগমন । এ সময়ে শ্রীরামকুফণ 
বহুলোকের জীবনের জঁটল প্রশ্ন সমাধান করে 
দিয়েছিলেন, ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় আকৃন 
করোছলেন বহু ব্যান্তকে। শ্রীরামকৃষজের সমধূর 
সঙ্গীতশ্রবাণ ও গভীর সমাধদৃষ্টে বহু অধ্যাত্স- 
পপাসুর প্রাণ শান্ত ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও 
উচ্ছ্বালত হয়ে?ছুলে 1১৮৩৮ [ ক্রমশঃ ] 


৩৮ লশলাপ্রপঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৯৭ ; স্বামধ জাবানন্দ প্রণণষ্ত বলরাম মান্দরে সপার্ধদ শ্রথরামকুক 
( বলরাম মান্দর কর্তৃক প্রকাঁশত ) গ্রন্থেও বহ্‌ বিবরণ আহে । 


প্রবন্ধ 


স্বামী শিবানন্দের শিবতুলয গিতা 


নির্লকুমার রায় 


স্বামী অপ্বানন্দ তাঁর “মহাপুরুষ 'শবানন্দ” 
গ্রন্থে লিখেছেন £ “একাঁদন তারকনাথ অপর ভন্তদের 
সাঁহত দাঁক্ষণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বাঁসয়া তাঁহার 
কথামৃত পান কারতোছলেন । অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর 
ঝাউতলার দিকে শোৌচাদতে গেলেন। সাধারণতঃ 
তাঁহাকে শৌচে যাইতে দোঁখলে উপাঁস্ছত ভক্তদের মধ্যে 
কেহ তাঁহার গাড়্‌টা লইম়া যাইতেন এবং যথাসময়ে 
গাড় হইতে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দতেন। 
কারণ, ঠাকুর অনেক সময়েই ধাতুন্ুব্য স্পর্শ করিতে 
পারতেন না। যাহা হউক, সেহীদন তারকনাথই 
গাড় লইয়া অগ্রসর হইলেন। শৌচান্তে ঠাকুর 
তাঁহাকে গাড় হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া 
বাঁললেন, “দেখ, তুই কেন জলের গাড়ুটা আনাঁল ? 
তোর জল আম কেমন করে নেব? তোর সেবা 
ক আঁম নিতে পার? তোর বাবাকে যে আম 
গুরুর মতো শ্রপ্ধা কার তারকনাথ তো শদানয়া 
তাবাক ।৮৯ 

ঠাকুর যাঁকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন, সেই 


ভাগ্যবানের নাম রামকানাই ঘোষাল । তাঁরই প.্ণ্যাত্মা- 
পদত্র তারকনাথ, পরবতাঁ” কালে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 
পার্ধদ স্বামী শিবানন্দ, তথা “মহাপুরুষ মহারাজ, 
নামে পারচিত। তারকনাথের পিতাকে যে ঠাকুর 
গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন, এ শুধু তাঁর 
মহখের কথা নয়, অন্তরের কথা । তাই তারকনাথের 
সেবা গ্রহণেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন । 
রামকানাই ঘোষালের আদ বাসস্থান-__হুগলণ 
জেলার বলাগড় গ্রাম । ভ্‌কেলাসের প্রখ্যাত ঘোষাল 
রাজবংশের সঙ্গে ছিল তাঁদের পারিবারিক সম্পক। 
রামকানাইয়ের পব্পুরুষ হরেক ঘোষাল ছিলেন 
কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান । রামকানাইয়ের পিতামহ 
নাধরাম ঘোবাল পর্যন্ত বলাগড়েই ছিল তাঁদের 
বাসস্থান ; পরে নিধিরামের দুই পত্র-_রামকুমার ও 
রামকমল নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার মানপুরে 
চলে আসেন এবং নিজেদের সাঁবকগুণে কৃষ্ণনগরের 
রাজার দানস্বরূপ প্রায় ৫০ বিঘা ব্রহ্ষোত্তর সম্পাত্ত 
লাভ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত 


৯ মহাপুরুষ শিবানন্দ-_স্বামী অপৃবনিন্দ, ৪থ সংস্করণ, ১৩৯২, পঃ ২৯ 
গ ৭৫৩ 


উদ্যোধন 


মহফুমায় বড়া গ্রামের স্ছায়ী বাসিন্দা হন। এইভাবে 
প্রথমে হুগলী জেলা, পরে নদীয়া জেলা এবং সবশেষে 
এই ঘোষাল-পাঁরবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় 
এসে চ্ছাঁয়ভাবে বসবাস শুরু করেন। 

রামকুমার ঘোবালের দুই পনর মদনমোহন ও 
রামকানাই । রামকানাই ইংরেজী জানতেন না; 
সেই সময় বাঙলা ভাষায় মোস্তার পড়ার সুযোগ 
থাকায়, তান বাঙলাতেই মোস্তাঁর পাস করেন এবং 
প্রথমাবন্থায় নিজ গ্রাম বড়া থেকেই বারাসাতের 
আদালতে মোস্তার করা শুরু করেন। রামকানাই 
যখন মোস্তার হিসাবে আইন-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন স্বনামধন্যা রানী রাসমণি 
তাঁকে তাঁর এস্টেটের অন্যতম মোস্তার হিসাবে নিষ্দ্ত 
করেন এবং কাজের সবধার জন্য বারাসাত শহরেই 
রানীর কাছারবাঁড়তে রামকানাই বাস করতে থাকেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে বনগাঁ বা 
বাঁসরহাটগামী যশোহর রোডের ধারেই বারাসাতের 
প্রীসম্ঘ শেঠপুকুরের প্রায় বিপরীত দিকে রানী 
রাসমাঁণর সেই কাছাঁরবাঁড়তেই রামকানাইয়ের পৃন্তর 
তারকনাথ, তথা স্বামী ঠিবানন্দ জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন। স্বামী শিবানদ্দের জন্মস্থানরূপে বতমানে 
বাঁড়ীটির সংস্কার-সাধনের পর এখানে বেলন্ড় মঠের 
অধীনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়েছে এবং মঠের 
দশম অধ্যক্ষ স্বামী বারেশ্বরানন্দ কর্তৃক এখানকার 
শ্রীমান্দিরে ঠাকুরের মর্মরম্যীত প্রাতাণ্ঠিত হয়েছে । 

রামকানাহয়েগ প্রথমপক্ষের স্ী নিঃসন্তান 
অবস্থায় পরলোকগমন করায়, 'তাঁন দ্বিতীয়পক্ষে 
বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত নিমতা গ্রাম নিবাসী 
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিঘ্ঠা কন্যা শ্রীমতী 
বামাসৃদ্দরীকে বিবাহ করেন। এই বামাসন্দরীর 
গর্ভে চারাট সন্তান জদ্মগ্রহণ করেন £ চণ্ডা (কন্যা), 
তারকনাথ (পত্র), ক্ষীরোদা (কন্যা) এবং নীরদা 
(কন্যা)। ইন্টদেবী মা-কালীকে স্মরণ করে রাম* 
কানাই তাঁর প্রথম কন্যাসন্তানের নাম রেখোছিলেন 
চশ্ডী। দববাহের পর দুটি সন্তানের জননী হওয়ার 
ণিছুকালের মধ্যেই চণ্ডী অকালে পরলোকগমন 
করেন। পন্ত্রসন্তানের অভাবে মর্মবেদনায় পীড়িত 
রামকানাই ও বামাসুম্দরী উভয়েই তারকেম্বরের 
দশবের' উপাসনা এবং বংসরাধিককাল 'নত্ঠার সঙ্গে 


১২তম বর্ষ-১২শ সংখ্যা 


পূরশ্চরণ, উপবাস ও প্রার্থনাদির পর তাঁদের একটি 
পুল্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায়, তাঁর নাম রাখেন তারক- 
নাথ ; ডাকনাম “ফন” ॥ ইনি রামকানাইয়ের দ্বিতীয় 
সম্তান। রামকানাইয়ের তৃতীয় সন্তান ক্ষীরোদা 
গববাহের পরেই 'বধবা হন এবং 'পন্রালয়ে চলে 
আসেন । রামকানাইয়ের চতুর্থ সম্তান নীরদার 'তিন- 
মাস বয়সেই জননী বামাসম্দরী দেহত্যাগ করেন। 
তাঁর লালন-পালনের সম্পর্শ ভার তারকনাথ গ্রহণ 
করেন। নীরদার বিবাহ হয়োছল বারাসাত মহকুমার 
অন্তর্গত মহেশ্বরপুর গ্রামে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় 
( ভট্টাচার্য ) মহাশয়ের পত্র কাঁলদাসের সঙ্গে এবং 
পারবর্ত কালিদাসের ভণ্নী নিত্যকালীকে প্র 
তারকনাথের সঙ্গে বিবাহ 'দিয়ে রামকানাই তাঁকে 
পুন্বধূরূপে নিজ গৃহে আনেন । মাতৃহণীনা স্নেহের 
ভগ্নীর ববাহের জন্য সম্পূর্ণ আঁনচ্ছাসত্বেও তারক- 
নাথ পিতার নিদে'শে এই পাঁরবর্ত বিবাহ করেন। 
এই সময় দাক্ষণে*্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃফের সাল্লিধ্যে এসে 
তিনি আধ্যাত্বক প্রেরণালাভ করেছেন এবং অজ্পকাল 
পরেই স্ত্রী নিত্যকালীর অকালমতত্যুর পর তারকনাথ 
সংসার ত্যাগ করে দাঁক্ষণেশবরে সম্পর্ণভাবে ঠাকুরের 
আশ্রয়ে চলে আসেন । ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের 
মধ্যে তিনিই প্রথম সংসারত্যাগণী । তারকনাথের মাতা 
বামাসুন্দরীর মৃত্যুর পর রামকানাই পুনরায় তৃতীয় 
পক্ষে ববাহ করোছলেন। 

রামকানাই ঘোষাল 'ছিলেন উচ্চকোটি শান্তসাধক । 
*মশানে বা জঙ্গলে নয়, নিজ বসতবাঁড়তেই তান 
তম্মমতে পণমৃশ্ডির আসন স্থাপন করে দেবীর 
উপাসনা করতেন । বিশেষ বিশেষ প্‌জানুষ্ঠানে 
যেমন অনেক প্রাতিবেশধ আমানত হয়ে তাঁর বাড়তে 
প্রসাদ পেতেন, আবার দূর দেশ থেকেও সাধকেরা 
এসে মাঝে মাঝে তাঁর বাঁড়তে আতিথ্য স্বীকার 
করতেন। 

1নজ পিতামাতা সম্পকে স্বামী শিবানন্দ 
পরবতাঁ কালে বলেছেন £ “আমার বয়স যখন নয় 
বংসর আন্দাজ, তখন মা মারা যান। মার স'বদ্ধে 
বোৌশ ছুই মনে নেই। মাই লক্ষমী 'ছিলেন। 
1তনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার আয় কমে যেতে 
লাগল । তাঁর অনেক দানধ্যানাদ ছিল; কিন্তু 
আয় কমে যাওয়ায় আর আগের মতো দানাদ করতে 


৭6৪ 


পোঁষ, ১৩৯৭ 


পারতেন না। আমি খুবই ভাগাবান যে, অমন 
বাপ-মায়ের ঘরে জম্মোছলাম। বাবার ত্যাগ ছিল 
ষথেন্ট। অত টাকা রোজগার করোছলেন, কিন্তু 
নিজের থাকবার জন্য একটি ভাল বাঁড়ও করেনান। 
সব টাকা গাঁরবদের সেবায় ব্যয় করে দিয়েছেন । 
“বাবা খুব ভন্ত ছিলেন। রান্নিতে “মা, এখনো 
কপা করলি না" বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন। 
একবার তাঁর কাছে কামাখ্যা থেকে একজন সাধক 
ভট্টাচার্য মশাই এসোছলেন । তাঁর কী চেহারা-- 
বেটে লাল টুকটুকে ! সারাপাত দুজনে প্‌জাদ 
করতেন । একবার পূজার সময় ঘটস্থাপন করে তাতে 


ডাব-নারিকেল দেওয়া হয়েছিল । সেই ডাব থেকেই 
নাক প্রকাণ্ড নারকেল গাছ হয়ে গিয়েছিল, ছাদের 
সমান উচ্চু (১২ 


রানী রাসমীণর মোক্তার 'নিযুস্ত হবার পর, নানা 
কাজ উপলক্ষে দক্ষিণেশবরে প্রায়ই আসা-বাওয়ার ফলে 
রামকানাই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে পারচিত হন। 
দাক্ষণেশ্বরে সাধনকালের প্রথমাবস্থায় কিছাাঁদনের 
মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচন্ড গান্রদাহ শুরু হয়েছিল; 
মাথায় ভেজা গামছা রেখে বা গঙ্গার জলে শরীর 
ডুবিয়ে রেখেও তার শান্ত হতো না। বুকের ভেতর 
এক মালসা আগুন জবৰালিয়ে রাখার মতো প্রচণ্ড 
উত্তাপে ও যন্ত্রণায় ঠাকুর তখন আঁ্ছির হয়ে পড়তেন । 
ঠিক সেই সময়েই দীক্ষণে*্বরে একাদন রামকানাই 
এলে, ঠাকুর তাঁর পরামর্শমতো ইন্টকবচ ধারণ করেন 
এবং তার পর থেকেই তাঁর গান্রদাহ ও অসহ্য জবালার 
[নিবারণ হয় । এই ঘটনার পর থেকেই ঠাকুর তাঁকে 
গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন । 

সাধক ও ভন্ত রামকানাই সম্পর্কে ঠাকুর কি 
ধারণা পোষণ করতেন, সৌবষয়ে স্বামী অপংবনিন্দ 
[লখেছেন £ “একাদন দাঁক্ষণেশবরে ঠাকুর স্বতঃপ্রব্ত্ত 
হইয়াই তারকনাথকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা কারলেন, দ্যাখ, 
এখানে কত লোক আসে, কিন্তু কার বাঁড় কোথায় 
বা কার ছেলে, এসব কাউকে কখনো জিজ্ঞাসা কারনে, 
জানতে ইচ্ছাও হয় না। তোকে প্রথম দেখেই মনে 
হয়েছে, তুই এখানকার লোক, আর তোর বাঁড় 
কোথায়, বাপের নাম কি ইত্যাদি খবরও জানতে ইচ্ছা 


স্বামী শিঘানন্দেয্ [শিবতুল্য 'পিডা 


অরকনাথ তাঁহার 'পিতৃপারিচয়াদ দিলেন। শহনিয়া 
ঠাকুর আনাম্দিত হইয়া বাললেন, “বটে! তুই কানাই 
ঘোষালের ছেলে ১ তাইতো বাল, মা কেন ভোর 
বাঁড়র খবর নেবার ইচ্ছা জাগয়ে দিয়োছলেন। তোর 
বাবাকে যে খুব জান। তান তো রানী রাসমণির 
বাঁড়র মোস্তার। ভার সাধক লোক। এখানে এসে 
গঙ্গাদ্নান করে, লালচেলীর কাপড় পরে মায়ের 
মান্দরে আসতেন। তখন মনে হতো যেন সাক্ষাং 
ভৈরব । যেমন লম্বাচওড়া চেহারা, তেমান গৌরবর্ণ 
__বুকটা যেন সর্বদা লাল হয়েই থাকত। মায়ের 
মান্দরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন 
গায়ক থাকত, সে পেছনে নানা দেহতত্ব ও শ্যামা- 
বিষয়ক গান গাইত, আর তোর বাবা ধ্যানে মণ্ন হয়ে 
যেতেন-_আবরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান করে 
মান্দর থেকে বৌরয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ লাল 
হয়ে যেত__তাঁর সামনে আসতে লোকের ভয় হতো । 
আমার তো তখন খুব গান্রদাহ__ অসহ্য জবালা 
সবাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বললাম, “হশ্যাগা, তুমি 
তো মাকে ভাক, আমও মাকে ডাঁক-_-একট; ধ্যানও 
হয় । কম্তু আমার যে এত গা জালা করে, এর মানে 
কি বলতে পারো ? দ্যাখ (গা দেখিয়ে ) এমন গান্রদাহ 
যে, লোমগাঁল সব পুড়ে গেছে। কখনো কখনো 
বড় অসহ্য হয়|, তখন তোর বাবা আমায় ইণ্টকবচ 
ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য! এই কবচধারণ 
করা অবাঁধ গান্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাঁকে 
একবার আসতে বাঁলস: তো ?,৩ 

তারকনাথ পিতাকে ঠাকুরের কথা ও তাঁকে ঠাকুরের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিষয়টি জানালে, রামকানাই ঠাকুরের 
কথা শুনে খ্দব আনান্দত হন এবং যথাসময়ে 
দাক্ষণেন্বরে এসে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাং করেন। 
ঠাকুরও রামকানাইকে দেখে এত আনন্দিত হন যে, 
ভাবন্ছ অবস্থায় একখানি পা তাঁর ঘাড়ে তুলে দিয়ে 
স্পর্শকপা দান করেন। সংসারী রামকানাই 
সেই সময় ঠাকুরের কাছে আিক স্বচ্ছলতার জন্য 
প্রার্থনা জানালে ঠাকুর তাঁকে বলোছলেন যে, মায়ের 
ইচ্ছা হলে তাই হবে। এই সম্পকে” ঠাকুর একদা 
তারকনাথকে বলেছিলেন--“তোর বাবার সাধন 


হচ্ছে কেন বলতো ? ঠাকুর কর্তৃক জিজ্ঞাঁসত হইয়া | সকাম ছিল । সেই সাধনবলেই এত অর্থাগম হয় এবং 


২ মহাপুরুষ শিবানন্দ, পুঃ ৯ 
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উদ্বোধন 


এত সদব্যয়ও করোছলেন ৮৪ | 

প্রকৃতপক্ষে, মাতৃসাধনায় নিজেকে সম্পর্ণ 
[নয়োজত করেও রামকানাই তাঁর প্রচুর উপার্জনের 
গসংহভাগ সাধৃ-ভন্ত সেবায় এবং গাঁরব-দখীদের 
সেবাল্ন অকাতরে ব্যয় করতেন এবং ২৪৩০ জন 
ছাত্রকে নিজবাঁড়তে আশ্রয় দিয়ে তাদের ভরণপোষণের 
ভারও গ্রহণ করতেন। বারাসাতে তাঁর প্রাতপাত্ত 
এমনই ছিল যে, দিজে ইংরেজ" না জানলেও, বারাসাত 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীরূপে দায়ত্পূ্ণ 
কাজের সঙ্গেও তান যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং 
তংকালগন বারাসাতের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যান্তরূপে 
পাঁরগাঁণত হয়েছিলেন । 

একমান্ উপার্জনশীল পত্র তারকনাথ 
পত্বীবয়োগের পর অন্তরের প্রেরণায় যখন 
পিতার কাছে চিরাদনের মতো সংসার ত্যাগ 
করে দাঁক্ষণেশবরে ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকার 
আভগ্রার় প্রকাশ করেন, তখন শিবতুল্য পিতা 
রামকানাই অশ্রুীস্ত নয়নে পুদ্নের মাথায় হাত দয়ে 
ভগবানলাভের জন্য আশীবর্দি করেন এবং সংসার 
ত্যাগের জন্য একমান্ত্র পুত্রকে সরল মনে, বিনা 
বাক্যব্যয়ে অনুমাঁত দিয়ে একাঁট গবশেষ ও দুল“ 
দৃষ্টান্ত গ্ছাপন করেন । এই সম্পর্কে স্বামী শিবানন্দ 
পরবর্তাঁ কালে বলোছলেন £ “এঁদকে ঠাকুরের কাছে 
যাওয়া-আসা করতে করতে ক্রমে যখন সংসারের সকল 
সংন্রধ ছেড়ে দেব সঙ্কজ্প করলাম, তখন বাবার কাছ 
থেকে শেষ বিদায় নিতে যাই । বাবাকে নিজ আভপ্রায় 
জানাতেই তিনি একেবারে কেদে ফেললেন । ধারা 
বয়ে চোখের জঙ্গ পড়তে লাগল । ঠাকুরঘর ছিল-_ 
আমাকে ঠাকুর প্রণাম করতে বললেন । পরে আমার 
মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ করে বললেন, “তোমার 
ভগবানলাভ হোক। আম 1নজে অনেক চেষ্টা করোছ 
--সংসার ছাড়বারও চেষ্টা করোছিলাম,কন্তু পাঁরান। 
তাই তোমায় আশাীবদি করছি, তোমার ভগবানলাভ 
হোক ।১ আম একথা ঠাকুরকে এসে বলোঁছলাম 
গান শুনে খুবই আনাঁম্দত হয়ে বললেন, খুব 
ভাল হয়েছে। আমার বাবার সাধনভজন 'কছু 
ছিল কিনা--তাই। আবার 1নজে চেষ্টা করেও 
পানান, অথচ প্রাণে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ 


9৪ মহাপুরুষ শিবানন্দ, পঃ ২৯ 


৯২তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


করার খুব আকাক্ষা ছিল । এাঁদকে সংসারে নানা 
আভিজ্ঞতাও যথেন্ট লাভ করোছলেন। তাই তান 
অত সহজে আমায় বিদায় দিতে পেরোছিলেন ।৮৫ 

এর পর থেকেই পিতা রামকানাইয়ের সঙ্গে 
পুত্র তারকনাথের সাংসারক সম্পর্ক 'ছন্ন হয়। 
স্বামী শিবানন্দ যখন নাঁসক প্রভৃতি হ্থানে 
তপস্যায় রত ছিলেন, তখন তাঁর 'পতা রামকানাই 
দেহত্যাগ করেন। তাই সে-সংবাদ তান পানান । 
পরে তান যখন আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন, 
তখন স্বামী রামকৃষ্কানন্দ (শশী মহারাজ ) তাঁকে 
তাঁর 'পতৃীবয়োগের সংবাদ দলে, স্বামী ?শবানন্দের 
মনে তাতে যে প্রীতক্রিয়া হয়, সেসম্পর্কে তাঁর নিজের 
কথায় জানা যায় £ “গোদাবরী তরে নাসিক প্রভৃতি 
স্থান হয়ে পরে মঠে এলাম-_মঠ তখন আলমবাজারে। 
শশী মহারাজ আমাকে দেখে কি যেন বলতে ইতস্ততঃ 
করছেন। আম বললাম--ণঁক, বলই না? “আপনার 
বাবার দেহত্যাগ হয়েছে ।* “তাতে আর কি! তুমি 
বলতে কিন্তু কিন্তু করছ কেন ? বহ?কাল তো বাবার 
সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়ে এসোঁছ। তা বাবা খুব সাধক 
লোক ছলেন- আর ত্যাগী । অতটাকা রোজগার 
করৌছিলেন, কিন্তু একটা বাঁড়ও করেনাঁন ।”৬ 

অতঃপর স্বাম শিবানন্দ শেষবারের মতো অন্ম- 
স্থান বারাসাতে গিয়েছিলেন এবং পিতার “শানে 
প্রণাম করে মাটিতে গড়াগাঁড় দিয়ে চোখের জলে 
পিতার তর্পণ করেছিলেন । 

সত্যই রামকানাই ছিলেন পরমভাগ্যবান। তাই 
তারকনাথ তথা ম্বামী 1শবানন্দ তথা মহাপুরুষ 
মহারাজকে পনত্ররুপে তান লাভ করোছিলেন এবং 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর চরণম্পর্শকৃপায় নিজে ধন্য হয়ে- 
ছিলেন। ঠাকুর যাঁকে গুরুর:পে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, 
আজ তাঁরই বারাসাতের গৃহের বাস্তুভিটায় নির্মিত 
মান্দরে মর্মর মরতে ঠাকুর জগংগুরুরূপে 
বিরাজিত হয়ে সকলের পূজা গ্রহণ করছেন, মৌন 
আশাীবাদে সকলকে পবিন্ত করছেন। একথা স্মরণ 
করে প্রণাম জানাই সেই প্রীতি, উদারতা ও পাঁবন্রতার 
আধার, শীন্তসাধক রামকানাই ঘোষালকে, যান স্বামী 


শিবানন্দের জীবনের আধ্যাতক পটভূমির 
প্রকৃত ভ্রপ্টা । 
& এ, পৃঃ ৩০ ৬ এ, পুঃ ৬৪, পাদটীকা, ১ 


৭6৬ 


মাধুকরী 


্শীমাযের শ্রীমুখ-কধিত ঘটনাবলী 


(মহেক্্রনাথ গুপ্তের অপ্রকাশিত ডাষ্েরী অবলম্বনে ) 
আনল গুপ্ত, 


নিকুঞ্জ দেবী (মাস্টার মহাশয়ের স্ঘণ ) দক্ষিণেশবর 
ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রায়ই দর্শন কাঁরতে যাইতেন। 
কখনো কখনো তিন শ্রীন্্রীমাতাঠাকুরাণীর সাঁহত রাতি- 
যাপনও কাঁরতেন । পূত্রশোকে ?নকু্জ দেবী যখন 
উন্মাঁদনীপ্রায়, ঠাকুর তখন বিশেষ ভাবত হন ও 
তাঁহার যথাযথ ব্যবস্থাও করেন । তাঁরই আদেশে 'নিকু্জ 
দেবী এঁ যান্ায় কিছাদন দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর আশ্রয়ে বাস করেন। ঠাকুর এ সময়ে 'নকুণ্জ 
দেবীকে গবশেষ সতর্ক কাঁরয়া দেন যে, আত্মহত্যা 
কারলে ফিরিয়া ফিরিয়া এই দু৫খময় সংসারে আসতে 
হয়, এবং পাশে গঙ্গা থাকায় নিজেও সতর্ক থাঁকতেন। 
ভন্তবংসল কৃপাসম্ধু শ্রীরামকুষ এইভাবে তাহার 
স্নেহপ্পর্শে ভন্ত-পাঁরবারাঁটর হৃদয়ে শান্তি আনয়ন 
করেন ও হৃদয়ের জবালা দূর কাঁরয়া দেন। ঠাকুর যখন 
অসূচ্ছ হইয়া কাশীপুরে অবচ্ছান করেন নকুঞ্জ দেবা 
ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধি স্বপ্নে দেখিয়া কাঁদিয়া ওঠেন_ 
“ওগে তোমার কাছে গিয়ে ষে আমার সব জৰালা 
িয়োছিল 1” এই উীন্তই ইহার পাঁরচায়ক । আহা ! ক 
গল তাঁহার অশেষ করুণা ! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর কুঞ্জ দেবা 
১২৯৩ সালের, ১৫ ভাদ্র শ্রীত্রীমায়ের সাঁহত তীর্থে 
গমন করেন। শ্রীপ্রীমায়ের সাঙ্গনী বালতে নিকুঞ্জ 


দেবীই ছিলেন । ১ প্রথমে দেওঘর দর্শনাদি করিয়া 
৬কাশীধামে আসেন ও তিনাঁদন অবস্থান করেন। 
শ্রীত্রীমায়ের সাঁহত 'নকু্জ দেবী বিশ্বনাথের আরতি 
দর্শন কাঁরতে ষাইতেন । একাঁদন আরাত সমাপনাম্তে 
শ্রীত্রীমায়ের শ্রীমূখে ও গণ্ডদেশে এক অপ বাস্তম 
আভা দর্শন করেন ও সেই সময়েই শ্রীপ্রীমাকে দ্রুত- 
গাঁতিতে মান্দর হইতে বাসায় প্রত্যাবর্তন কাঁরতে 
দেখয়া অতীব বিস্মিত হন। পরে তিনি শ্ত্রী্্ীমাকে 
জিজ্ঞাসা করায় শ্রী্ীমা বলেন £ “ঠাকুর আমাকে 
হাত ধরে মান্দর থেকে 'নয়ে এলেন ।৮» নিকুঞ্জ দেবী 
শ্রীশ্রীমায়ের এই সময়ে যে অপর জ্যোতিময়ী মতি 
দর্শন করেন, তাহা সঞ্লকেই বলেন। ৬কাশীধাম 
দর্শন কাঁরয়া অযোধ্যায় একদন থাকিয়া বৃন্দাবনে 
আসেন । এখানে এক মাস কাল থাঁকয়া নিকুঞ্জ দেবী 
ম্যালোরয়া জরে আক্রান্ত হন। অতীব দুঃখের 
সাঁহত “মন্দ ভাগ্য" এই কথা বাঁলয়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ- 
ধৃঁল মস্তকে ধারণ কাঁরয়া স্বামী অভেদানন্দের সাহত 
কাঁলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।২ বনকু্জ দেবা 
বলেন--বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমা আবার 
হাতের বালা খুলতে যান ও এই সময়ে ঠাকুর 
্রীশ্রীমাকে দর্শন দিয়া বলেন £ “তুমি বালা খুলো 
না, গৌরদাসীর কাছে বৈষ্বতন্্র জেনে নিও। কৃষ্ঃ 
পাতি যার, তার বিধবা হওয়া (বৈধব্য ) নাই__-সে 


* শ্রীম-র পৌন্র- শ্রীম-র জশীবত সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রভাসচন্দ্র গ:প্তের (ডাক নাম নাঁট' ) চতুর্থ পত্র । 


১ কথাটি ঠক নয়। 
তাঁর আত্মজশবণণ “আমার জশবনকথা'-য় 'লখেছেন £ 


কারণ, শ্রীমায়ের সেবারের বান্দাবন-যা্রায় অন্যতম সহযান্রশ স্বামী অভেদানন্দ 
“শ্রীমার সঙ্গে যোগেন (স্বামী যোগানন্দ ), লাটু (স্বামী 


অপ্ডুতানন্দ ) ও আম রহলাম । গোলাপ-মা, লক্ষীমাপ দাদ, শ্রীম-র স্তী নিকু দেবণও চাঁললেন।” € আমার 


জশবনকথা, কলকাতা, ১৯৭৩, প$ ১২৮ )। 
এসোছলেন। 
পঃ ১২৯; 
বচ্মচারশ অক্ষয়চৈতন্য, কলকাতা, ১৯৩৯৩, পঃ &৬ 7 

১৩৯০) পৃঃ ১৪৪-৯৯১।- যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন । 


যেগীন-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের 

শ্রীমা বৃশ্দাবনে যোগশন-মাকেও সাঁঙ্গনীরূপে পুনরায় পেয়েছিলেন । (দ্রঃ আমার জীবনকথা, 
শ্লীমা সারদা দেবশ--স্বামশ গম্ভীরানন্দ, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ১৮৬-১৯০ ; শ্রীশ্রীসার্দা দেবী 
শ্রীশ্রীমা সারদ।মীণ দেবী-_মানদাশঙকর দাশগব্প্ত,। কলকাতা, 


দেহরক্ষার কয়েকদন আগেই বান্দাবনে 


২ দবামণ অভেদানন্দের আত্মজীবনী অন:সারে শ্রা্রণমা-ই নিকুঞ্জ দেবাঁকে তাঁদের কঙ্লকাতার বাঁড়তে পেশছে 


[দিতে স্বামী অভেদানন্দকে আদেশ করোছলেন । 


যম সম্পাদক, উদ্বোধন । 


৭৫৭ 


উদ্যোধন 


চির-স্ধবা ।”৩ পরে শ্রীশ্রীমা তৎকালীন তীর্থ ভ্রমণ 
সমাপনান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে নিকু্জ 
দেবগ প্রায়ই শ্রীন্রীমাকে দর্শন কাঁরতে ষাইতেন 
মাস্টার মহাশয়ও ভন্তবংসল ভগবান শ্ব্রীরামকৃফের 
সঙ্গল ভে বাঁণ্চত হইয়া অশেষ সহায়হশন হইয়া পড়েন 
ও শ্রীশ্রীমাকে মধ্যে মধ্যে নিজ বাটাীতে আনিয়া সেবা 
কাঁরতে থাকেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও কয়েকবার 
মাস্টার মহাশক্্নের বাটীতে আসিয়া কখনো পক্ষাধক 
কাল, কখনো বা মাসাধিককাল বাস করিয়া যাইতেন॥ 
৬ঘট গ্রাতঘ্ঠা করতে স্ব*নাঁদন্ট হইলে শ্রীন্্রীমা মাস্টার 
মহাশয়ের বাটীতে আসয়া পুজা ও ৬ঘট চ্ছাপনার 
ব্যবস্থাও করেন। এই ঠাকুরঘরে শ্রীন্রীমা কতই না 
পূজা, জপ ও ধ্যান কারয়াছেন ! 

নিকুঞ্জ দেবী ষখনই মায়ের সাহত মিলিত হইয়া- 
ছেন ও তখহার সাঁহত যেসব কথা হইয়াছে, তাহার 
কিছু কছ? মাস্টার মহাশয়কে বলেন ও তান 
ডায়েরীতে সেইসব কথা 'লাঁপবন্ধ কাঁরয়া রাখেন । 
এই ডায়েরীর উপর ভাত কারা শ্রীন্রীমায়ের শ্রীমুখ- 
কাঁথত ঘটনাবলী ইহাতে সাল্নবোশত হইল । 


নিকু্জ দেবী- মা, সংসারে কেবল যন্ত্রণা আর 


অশান্ত । তোমার কাছে এলেই তপ্ত হৃদয়ে একমাত্র 
শাশ্তি আসে । আর তোমাকে মা বলে ডাকলে 
হাদয় জড়ায় ! 


্রীত্রীমা__-বৌমা, তুমি গুকে (শ্রীরামকৃষণকে ) 
দেখেছ, তোমার আর ভাবনা কি? তোমাকে ডান 
খুব ভাল বলতেন। তান আমায় বলেছেন, 
মাস্টারের স্ত্রী কি উদার, কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে 
চেয়ে থাকে । আর মা, তোমায় বাল শোন, এই 
সংসারে সুখ-দ2খ ভাল-মন্দ আছেই, যার যখন 
সময়, ঠিক আসে, ভোগও কারয়ে নেয় । মনে জোর 
করতে হয় আর ঈশ*বরে মন রাখতে হয় । কেবল এমন 
অশ্ান্ত-অশান্তি বলতে নাই। 

নিকুঞ্জ দেবী--তোমার সঙ্গে কথা কইলেই মনে 
জোর আসে আর প্রাণ জড়ায় । মা, তাই যখনই 


৯২তম ব্য _১২শ সংখ্যা 


প্রাণটা হু-হু করে তোমার কাছেই আসবার জন্য 
ব্যাকুল হই। 

শ্রীপ্রীমা-_বৌমা, আমার তখন ১৮১৯ বৎসর 
বয়স হবে, তখন ওর সঙ্গে শৃতুম (১৮৭২ শ্রীস্টাব্দ )। 
একদিন বললেন-_ 

শ্রীরামকৃফ--তুঁম কে ? 

শ্রীত্রীমা- আম তোমার সেবা করতে আছ। 

শ্রীরামকৃষ্-_ক ? 

শ্রীশ্রীমা--আমি তোমার সেবা করতে আছি। 

শ্রীরামকফ-_তুঁমি আমা বই আর কাউকে জান না? 

শ্রীত্রীমা-_না, তন সাঁত্য। 

“একাঁদন বললেন, “ছেলে কী হবে? এই দেখছ 
সব মরছে ।” তা আম বললাম, “সব কি যায় ।, 

“একাদন খাবার সময় নুন না থাকায় বলে ছিলাম, 
“নুন নাই । তখন তিরস্কার করে বললেন, “নেই কি 2 
নেই শব্দ বলতে নাই । সব জোগাড় করে রাখতে হয় । 

“মবশুরবাঁড় বাসকালে রামলালের বাবা 
(রামে*বর চট্টোপাধ্যায় ) রাত্রে আমায় শুতে যেতে 
বলতেন,আর ডীন কেবল হাসতেন। সেইসময় একসঙ্গে 
শুতুম আর সারারাত গঞ্পেই কেটে যেত। বলতেন 
"কেমন করে সংসারের কাজ করতে হয়, কেমন করে 
সকলকার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় । আর জানতে 
হয়, ঈশ্বরই একমান্ত্ আপনার ও নিত্যবন্তু। 

“কামারপুকুরে আমার মা আসাতে কত আদর- 
যত্ব করলেন আর বললেন, “আপান আচার তৈয়ার 
করে খাওয়ান । 

“জয়রামবাটীতে যখন ছিলাম তখন উনন এলেন। 
আমায় বললেন, “সাজি মাঁট দয়ে পাটা ধুয়ে দাও 
তো।” তা দেওয়াতে বাঁড়র অন্য মেয়েরা দেখে 
বলাবাল করতে লাগল, “ওমা. সারদার কি গো, 
স্বামীর সঙ্গে কিছুই হলো না তব দেখ." 

“শাশড় (চন্দ্রমাণ দেবী) বখন পুশোকে* 
মৃহামান সেই সময় শাশীড়র কাছেই থাকতেন, কত 
বোবাতেন। একদিন প্রার্থনা করলেন, “মা! আম 


(তোমার নামগুণ করব, আর মা যাঁদ সদা-সর্বদা শোক 


৩ কথাগাল নিকুঞ্জ দেবীর সূন্নেই প্রাপ্ত । ঘটনাটি যখন ঘটে তখন নিকুঞ্জ দেবা শ্রীগ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে 
ছিলেন ।, রদ্ষচারশ, অক্ষয়চৈতন্য নিকুঞ্জ দেবর কাছে কথাগাঁল শুনে তৎ-প্রণত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনশতে উল্লেখ করেছেন । 


(দঃ শ্রাট্রাসারদা দেবী, প্‌ঃ ১৯৮, পাদটণকা ও ; 
পাদটীকা ৯।--ুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন । 


* ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামে*বরের নৃত্যুতে। 


সারদামাঁণ দেবী--মানদাশ্কর দাশগন্ত, পুঃ ১৯৮, 


৭৮ 


পৌষ, ১৩৯৪ 


করে আর কাঁদে কেন করে পারব! তা ওর মন উলটে 1 


দাও মা। শেষে তাই হলো, শাশুড়ি সব সময়েই 
ভাবে থাকতেন । 


“শম্ভু মাল্লক থাকার জন্য একটি বাসাবাঁড় ) 


(১১ এাপ্রল, ১৭৬) করে দিলে । তা বৌমা, সেখানে 
থাকতে মন চাইত না। সেকথা বলতে তান 
হৃদরকে বললেন, “হৃদে, তবে তোর স্বীকে আন 


হৃদুও বললে, “আমার স্তর জন্য) কি "শশ্ডু মাল্লক' 


বাঁড় করে দিলে ৮ 

“ওখানে তখন একজন ব্রহ্মচারী ( তাঁম্তক সাধক) 
থাকত । মনে বড় ভয় হতো যাঁদগ্তরকোনমন্দ 
করে, তাই ১০ টাকা 'দিতে গেলুম যাতে কোন মন্দ 
নাকরে। তাঠিক টের পেয়েছেন। অমাঁন নবতে 
এসে বললেন, “আমার মা আছে, কে মন্দ করবে? 

“রাম দত্ত প্রভাতকে একাদন বললেন “দেখ, 
বড় ছেলে ছেলে করে, তোমরা একবার নবতে যাও, 
আর বলে এস আমরাই আপনার ছেলে ।, 

“নৌকায় করে বালী হয়ে একসঙ্গে দেশে যাওয়া, 
পরস্পর প্রসাদ খাওয়া আর কত গান গাইলেন, 
আহা ! সেকি ভাব! আবার বললেন, আমি জানি 
তুমি কে। কিন্তু এখন বলব না। আর এর (নিজের 
গদকে অঙ্গাীল 'নর্দেশ কাঁরয়া ) ভিতরে সব আছে ।, 

“শাশুড়র মৃত্যুর (১৩ ফেব্রুয়ার, ১৮৭৭ ) 
সময় বলতে লাগলেন, “মা গো, তুমি কে গো, তুমি 
আমায় গর্ভে ধারণ করোছলে। মা, একরূপে 
এতাঁদন দেখাল এখন যেন দোখস ।” 

“শাশাঁড়র মৃত্যুর পর একাঁদন খাবার পর্বে 
বললেন, “দাঁড়াও, আম মার জন্য পণ্টবটীতে একটু 
কে'দে আসি ॥, 

“হৃদুকে একাঁদন বললেন, “তুই শ্যালা আঁধের 
থাক, তুই এঘরে আঁসসান। আম তোকে গালাগাল 
দিই, তোরও রস্তমাংসের শরীর, তুইও দিস ।, 

“আমাকে ও আমার সঙ্গীদের দেখে বললেন, 
“দেখ হাদে, ওকে ছেড়ে দিতে আমার আঁবম্বাস হয় 
না, তবে লোকে ?ক বলবে ॥, 

“বেতন ৭ টাকা সম্বন্ধে খাজাণ্ঠীকে বললেন, “যাঁদ 
ওকে (শ্রীনত্রীমাকে ) দাও তো দাও, তা না হলে গঙ্গার 
জলে ফেল, কি আতাথসেবায় দাও। যা ইচ্ছা কর।, 


“নবতে ষখন থাকতুম সমস্ত দন বসে একাঁদন 
মালা গেথে বললাম, “গুকে বলো--পরতে হবে । তা 
মালা গলায় পরে গান গাইলেন-_“ভ্ষণ বাঁক কি 
আছে রে, জগচ্ন্দ্রু হার পরোছ ।, 

“বাড়ি ( জয়রামবাটী ) যাবার সময় বার বার 
গুকে দেখতে যাওয়াতে হৃদুকে বললেন, “একশো বার 


"কি? যেতে বল।, 


“গোলাপ-মাকে একাঁদন বললেন, “ওর সহ্যগুণ 
কত, ওকে নমস্কার, (৮ 

শ্রীশ্রীমা--বৌমা, সেবার যখন নয় মাস আসান 
বড় কষ্ট হয়েছিল । 

গনকু্জ দেবী- মা, তুমি দেবী! তুম মা 
জিতোন্দুয় ! 

শ্রীশ্রীমা-_বৌমা, ও কথা বলোন, কি কপালে 
আছে কে জানে? কাশীপুরে যখন থাকতুম কত কি 
মনে উঠত, তা গুর কাছে গিয়ে তবে শান্ত হতো । 
িশ্তু নবতে যখন থাকতুম তখন অত কি হয়েছিল ? 

“একাঁদন বললেন, “তুম আর লক্ষমী কে, আম 
জানতে পেরোছ, তোমাদের বলব না। তোমার ধার 
শোধবার জন্য আম বাউল হব আর তোমাকে সঙ্গে 
লব ।, 

“ক্ষীর একাদশী শুনে বললেন, “আমি শাস্তের 
পার, খুব খাবে । আর থান ধ্ীত, যেন রাক্ষুসে বেশ।” 

“পণ্চবটীতে সীতাকে দেখোঁছলেন, হাতে 
ডায়মশ্ডকাটা বালা । সেই বালা দেখে আমায় সোনার 
বালা গাঁড়য়ে দিয়েছিলেন, এঁদকে জে টাকা ছ“তে 
পারতেন না। 

“গর অসুখের সময় বললেন, ইচ্ছা হচ্ছে, 
তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, কেবল লাটু। 
রাঁজত রায়ের দশীঘতে গিয়ে মায়ের ভোগ দিই ।” 

«তোমার কত নাতি-পুঁতি (হবে), (তোমার) 
কিসের ভাবনা ।৮ 

“একদিন গুকে বললাম, “আমার ভাবটাব তো 
পিছুই হলো না। তা শুনে বললেন, “আবার কি 
হবে, আবার কি কাপড় ফেলে ধেই-ধেই করে নাচতে 
হবে, তখন কাপড় সামলাবে কে ৯ 

“দেহত্যাগ্গের কিছাদন পূবে বললেন, 'কপণ 
হওয়া ভাল তো লক্ষমীছাড়া হওয়া ভাল নয়” ।৮% 


* মাসিক বসুমতা, ৩১শ বর্ঘ, ২য় খণ্ড, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, পৃঃ ১৭৯ 


৭6৯ 


লংগ্রছ £ শ্রদ্যৎকুলান ঘজেোলাহ্যান্ 


ডিসেম্বর, ১৯৯০ 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ১ সংযোজন 


সম্মযাগিনী-মা 


সরলাবালা সরকার 
[ প্বনিনবাদ্ধি ] 


সন্যাঁসনী-মার আর-একাঁট ছেলে এলেন ব্মা 
থেকে । হীঞ্জীনয়ার, কিন্তু দেখলে মনে হতো বয়স 
খুবই অঙ্প, মুখের ভাব একেবারে ছেলেমানুষের 
মতো। একটা 'বছানার বাণ্ডিল আর হাতব্যাগ নিয়ে 
একেবারে হুড়মূড় করে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে । 
সম্যাঁসনীমা চা খেতে বসেছেন । আমাকে একটা 
বাটতে ঢেলে 'দয়েছেন, আর কারাম্বনী নামে আর- 
একটা মেয়ে প্রায়ই তাঁর কাছে আস্ত, তাকেও একটা 
বাটিতে ধদয়েছেন। এই মেয়েটি সন্ন্যাঁসনী-মাকে 
আঁভভাবকার মতো শাসনও করত ।**" 


দরজার কাছে শব্দ শুনেই সন্্যাঁসনী-মা চেয়ে 
দেখলেন এবং বলে উঠলেন, শীবমল এল ? কাল তোর 
চিঠি পেয়েছি । বিছ্ানাপত্তর নিয়ে এসেছিস যে, 
এখানেই থাকাঁব নাকি ?, 


ইঞ্জানয়ার ছেলোট রাগত স্বরে বলল, "থাকব না 
তো অতদর বমাঁ থেকে এলাম কি কাশীর 'ববনাথ 
দর্শন করতে ?2 দাও, শিগাগর এক পেয়ালা চা দাও, 
নিজেরাই সব খেয়ে ফেল না যেন ।, 


সন্যাসনী-মা হাসতে হাসতে বললেন, “এসেই 
বাগারাঁগ আরম্ভ করাল? পেয়ালা কোথায় পাব 
রে, কাঁসার বাঁটতেই খেতে হবে।» বলে নিজের 
চায়ের অর্ধেক তাকে একটা বাটিতে করে ঢেলে 
1দলেন। 

“একটা পেয়ালাও রাখতে পার না? বলে 
ছেলোট চায়ের বাঁটটা টেনে নিয়ে হাঁটু মুড়ে 
দুয়ারের কাছেই বসে পড়ল । 

“কী রীধবে আজ? মদলোর ঘণ্ট তো রাঁধবেই, 


আর সেই রকম অড়হর ডাল । ঘি আহে তো ঘরে? 
না থাকে তো বল কিনে আন।, 


সম্যাসনী-মা বললেন, “এসেই তো খাবার ফর্দ 
আরম্ভ হলো । এই তো ঘর। পাশেএঁ রাম্বার 
জায়গাটুকু, শৃবি কোথায় এখানে ? 


বিমল বলল, “তোমার এঁ হাঁরণের চামড়ার 
ওপর শুতে যাচ্ছ না। আম এই সামনের দিকে 
র্যাগ 'বাছয়ে শোব। তুমি থাকবে তন্তপোশে । 
আর আম নিচে শুয়ে শুয়ে তোমার সঙ্গে সারারাত 
গঞ্প করব। তোমাকে ওসব জপতপ করতে 
দাঁচ্ছ না।, 


সুধন্যাও এই সময় এসে পড়ল ॥ 'বিমলকে দেখে 
সে খুবই খুশি হয়েছে, বুঝতে পারলাম । আরও 
বুঝতে পারলাম, বিমল এর আগেও অনেকবার এখানে 
এসেছে । 


ণবমল সূধন্যাকে দেখেই বলল, ক? এখনও 
সেই ছাতু খাওয়াই চলছে নাক তোমার ১ মা, 
সুধন্যাকে ভাত খাওয়াতে পারলে না ?, 


সন্যাসনী-মা বললেন, "দশমী আর দ্বাদশীতে 
গুরুর প্রসাদ বলে আমার এখানে ভাত খায় । তুই 
যাবার পর ওর এইট.কু হয়েছে ১. 


ণবমল যে কয়াদন ছিল তার উংপাতে সন্্যাঁসনী- 
মা আসনে বসবার অবসরই পেতেন না। চাকিও 
বেলনা কিনে আনল, রাত্রে লুচি ভাজা হবে, না 
হয় ঢাকাই পরোটা । কিন্তু সুধন্যা তার সাধনায় 
অটুট হয়ে রইল। সে কছুতেই ছাতু খাওয়া 
ছাড়ল না। | 


৭৬০ 


পোঁষ) ১৩৯৭ 


বাঁড়র কাছেই প্রণবাশ্রম, অর্থাৎ প্রণবানন্দ স্বামীর 
আশ্রম । এই প্রণবানদ্দ স্বামী গাহস্ছ্যি জীবনে 
সম্যাঁসনী-মার সম্পাক্ত মামা ছিলেন । এখনও 
সম্ধ্যাঁসনী-মা তাঁকে “মামা' বলেই সম্বোধন করেন। 


প্রণবানন্দ স্বামীর আশ্রমের 'নয়ম খুবই কঠোর । 
তেল মাখা চলবে না, চুল রাখাও চলবে না। 
স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যারা প্রায় সকলেই মাথা নেড়া 
করেছেন। কিন্তু সন্ব্যাসনী-মা তেলও মাখতেন এবং 
চুলও কাটেনান। এনিয়ে তাঁকে আশ্রমে নানারকম 
কথা শুনতে হতো । যেমন, "শরধাদাদ একটু সরে 
বস দোখ, তোমার মাথায় দেখছ তেল চবূচব্‌ করছে । 
বাবা তেলের গম্ধই সহ্য করতে পারেন না।” “ওমা, 
এখানে এতবড় একটা লবা চুল কোথেকে এল? 
শরধাদাদ, তোমারই মাথা থেকে 'নশ্চয় পড়েছে ।, 
এইসব গঞ্জনা শুনে সন্যাসিনীমা শুধু হাসতেন, 
কিন্তু প্রাতাঁদনই প্রণবাশ্রমে যেতেন ।""" 


সন্্যাসনী-মা তাঁর জীবনের অনেক কাঁহনীই 
আমাকে বলোছলেন । তার মধ্যে তাঁর ছেলেবেলার 
কাহনও ছিল । 


কালনায় তাঁদের বাঁড়, বাড়তে ছিলেন 
শ্যামস্‌ন্দর বিগ্রহ। বাঁড়র ভাঁড়ার ঘর থেকে তান 
প্রীতাঁদনই চাল-ডাল প্রভৃতি চুর করে ভিখারিদের 
দিতেন এবং চুর করলে যে পাপ হয় তাও জানতেন। 
তাই শ্যামস্‌ন্দরের দুয়ারে মাথা কুটে কুটে প্রার্থনা 
জানাতেন, শ্যামসূন্দর, শ্যামস-ন্দর, আমাকে পাপ 
দিও না। একথা শুনে শ্যামসুন্দর যেন হেসে তাঁর 
দিকে চাইতেন । এতেই বুঝতে পারা যেত যে, 
শ্যামসূন্দর পাপ দেনান ।""" 


কাশীতে পহণ্যার্থনী বাঙালী মেয়ের সংখ্যা করা 
যায় না। পণ্যের জন্য যেন তাঁরা পাগল হয়ে 
আছেন । গুর্পজা তো ঝড় কথা, তাঁরা কীর্তনীয়া- 
দেরও পূজা করেন। রামকমল নামক একজন 
কণর্তনীয়াকে একাঁদন তাঁরা ?সংহাসনে বাঁসয়ে যেভাবে 
পূজা ও আরাঁত করলেন, তা দেখে মনে হয়েছিল, 
যেন তাঁরা প্রত্যক্ষ ভগবানেরই পুজা করছেন । 


আবার দেখোছ, তীর্থবাসনীর দল পথে কাপড় 
বাছয়ে বসে আছেন, যাঁরা দৌনক দেবদর্শনে যাত্রা 


ে 


5৬১ 


সন্নযাসিনী-মা 


করেন তাঁদের হাত থেকে কয়েকটি চাল যাঁদ এসে পড়ে 
তাঁদের পাতা ছে'ড়া কাপড়ে, এই আশায় । 


পথের ধারে অসংখ্য শিবাঁলঙ্গ, নমঃ শিবায়, নমঃ 
শিবায়' বলে গঙ্গাজলে ভিজে চাল 'ছিটাতে 'ছিটাতে 
চলেছেন যাল্পনীর দল। এক বাঁধানো বঝ্টগাছের 
তলায় এক মুমূ্ত্ রুগ্ন পড়ে আছে। দেখেই বোঝা 
যায় ষে, বদর তীর্থ থেকে সে এসেছে । পরনের 
কাপড় লাল ধুলার রঙে রাঙা, মাথার কাছে একটা 
প'টাল। যান্রনীরা “নমঃ শিবায়। বলে তারও 
গায়ে জল-সহ চাল ছুড়ে গদলেন, কেননা কাশীতে 
মরবামান্র মান্য 'শবত্ব লাভ করে। কিশ্তু 
আমি দেখলাম, তার ঠোঁটদুটো নড়ছে, সে এখনও 
মরোন। 


শুনলাম লোকাট দাদন থেকে এই গাছতলায় 
এইভাবে পড়ে আছে, আগের দিন নাকি ছটফট 
করাছল, কিন্তু এখন আর ছটফটানি নেই। 


আম ছুটে গেলাম সন্ব্যাঁসনী-মাকে জানাবার 
জনা । শোনামান্র 'তাঁন একটি জলের বাট নিয়ে 
ছুটে এলেন, 'কন্তু রোগীর আর জল পান 
করার মতো অবস্থা ছিল না। একাঁট মেয়ে এগয়ে 
এসে জিগ্যেস করলেন, ক জল 'দিচ্ছেন 2 গঙ্গাজল 
তো ?, 


স্যাসনী-মা একটু হাসলেন, আত দুঃখের 
হাঁস। এরপরে একাঁদন আমাকে বলেছিলেন, 
“তারে তীর্ঘে সর্বতই দেখোঁছ এই দ্য । পরাতে, 
বৃন্দাবনে, সব জায়গায় । দেখোছলাম জগন্নাথ- 
মান্দরের 'সংহদ্বারের কাছেই পথের একধারে পড়ে 
আছে একটা লোক, তার দু-পা ফুলে গিয়েছে, মুখে 
রন্তের লেশও নেই । মাথার কাছে কে যেন একটা 
ভাঙা আটকের খোলাতে পখালো প্রসাদ রেখে 
ণগয়েছে। এত মাছ তার ওপর বসেছে যে, প্রসাদ 
দেখাই যাচ্ছে না, জগন্নাথ-মান্দরে আরাঁতর বাজনা 
শুনে উধর্ধবাসে সকলে 'সংহদুয়ারের 'দকে ছুটছে, 
কেউই তার দিকে চেয়েও দেখছে না । একটা গাঁড় 
ডাকলাম তাকে হাসপাতালে 'নিয়ে যাবার জন্য । 
একজন তাই দেখে বলল, “করছ কী, সংহদয়ারের 
সম্মুখ থেকে এসময় ক নডঢ্রাতে আছে ? লোকটা 


গডসেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 2 


িচ্তু হাসপাতালে গিয়ে বেচে 'গয়োছল, অব্গ্য 
আমাকে দুবেলাই তাকে দেখতে যেতে হতো । 


“আর বৃন্দাবন! রাধারানীর প্রেমের রাজা! 
রাস্তায় পথচারীরা একজনের সঙ্গে একজনের দেখা 
হলে 'রাধে, রাধে বলে সম্ভাষণ করছে । আর রাস্তায় 
পড়ে আছে এক রোগিণা, সবঙ্গি ধুলায় ধসর, বোঝা 
যায় যে, ছটফট করতে করতে তার এই দশা হয়েছে । 
আর সবাই বলেছে, “আহা ক'ভাগ্য, এতাঁদনে রঙ্সঃ 
পেয়ে গেল।, 


রাজা নাক এই বৃন্দাবন 2 “বৃন্দাবন! বৃন্দাবন !, 
করে পাগল হয়োছলাম। দিনরাত বন্দাবনের স্বন 
দেখতাম, ডালে ডালে গান করছে শৃক-শারী, নত্য 
করছে ময়র-ময়ুরী । ভোরবেলায় নীলমাণকে গোচ্ে 
পাঠাবার জন্য মা যশোদা সাজাতে বসেছেন 
স্তনক্ষীরে আীখনীরে বসন 'ভিজিয়া যায়”, অঙ্গনে 
রাখাল বালকেরা অধৈর্য হয়েছে প্রতীক্ষায়, ধবলাী- 
শ্যামলীর হাম্বা হাম্বা, আর বলরামের শিঙার আহ্বান, 
প্রাতাঁদনই প্রত্যষে এই স্ব্ন যেন মনের মধ্যে ফুটে 
উঠত । 


“বৃন্দাবনে গেলাম, হা গোবন্দ, হা গোবিন্দ” 
ষলতে বলতে গোবিদ্দের মন্দিরে যখন গিয়ে 
চুকলাম তখন কি আর আমাতে আমি ছিলাম! 
মুখ দিয়ে অনবরত উচ্চারিত হচ্ছে হে নাথ, 
হে রমণ, নয়নাভিরাম | মাথার কাপড় যে খুলে 
গিয়েছে তা কি আমার জ্ঞান আছে? এক পহরুষের 
হাতের ধাক্কায় যখন চৈতন্য হলো তখন শুনতে 
পেলাম “নঙ্গা শির, নঙ্গা শির 1 অর্থ মাথার কাপড় 
নেই কেন 2.৮ 


সম্যাঁসনী-মা একটু চুপ করলেন । তারপর 
বললেন, “সেসব দিনের কথা যখন মনে পড়ে, 
কীষে মনে হয় কিবলব তোকে। বনে-জঙ্গলে, 
পাহাড়ে-পাহাড়ে একা একা বেড়াঁচ্ছ, কোন ভয় 
মেই। বৃন্দাবনে গিয়ে দেখোছলাম, শুধু দেখাই 


৯২তম বর্য_১২শ সংখ্যা 


নয়- শুনেগাছলাম, গাঁরশবাবুর সেই গান 
শুনৌছস, “চেতন যমুনা চেতন রেণু, মোহন 
কু্জবন ব্যাঁপত রেণ?।” সরলা রে, কি বলব 
তোকে, এই কুঠুঁরতে পড়ে আছ একা, পনেরো 
দিন ধরে জবর, সুধন্যা তখন ছিল না। মনে হলো 
একটু জারক নেবৃ, একটু আমসত্ব যাঁদ পেতাম, 
অমান দোখ এক হহন্দৃস্থানী ছেলে এসে হাজির । 
“মাতাজী, থোড়া আচার খাইয়ে, আপকো ওয়াস্তে 
ভেজ "দয়া, কৃপা করকে 'লাজয়ে। আচার? না 
আচার নয়, 'একটা মোটা পুরু আমসত্ব আর গোটা- 
কতক জারক লেব্‌ একটা কেয়াপাতা দিয়ে তৈরি 
পেটারতে সাজানো আছে ।” 


সন্ব্যাঁসনঈ-মা উচ্ছবাসতভাবে যখন বলে যেন্েন, 
তখন তশর শ্রোতা কেউ আছে কনা অনেক সময় সে 
খেয়ালও হয়তো তশর থাকত না। তাথের মাধূর্য 
যেমন তান প্রাণমন দিয়ে অনুভব করতেন, 
তেমনই লোকের দুঃখ-দুদর্শা তীব্রভাবে অনুভব 
করতেন। তীর্ঘে এসে বাঙালীর মেয়ে একমুঠো 
অন্নের জন্য কি দুর্গাত ভোগ করছে! বৃন্দাবনে 
এসেছে তীর্থবাস করতে, হয়তো তাদের যারা বাঁড়র 
লোক তারা তাদের বদায় করে নিাশ্ন্ত হয়েছে। 
সন্যাসনী-মা বলতে লাগলেন, “গোঁিন্দের মান্দিরের 
কাছেই একটা ঘেরা প্রকাণ্ড বাঁগচা। মাড়োয়ারী 
ব্যবসায়ীরা সেখানে পুণ্যলাভের ব্যবসা আরম্ভ 
করেছে । হারনাম কীতনের আসর, সেখানে 
ভিখাঁরনী বাঙাঁলনীদের দিয়ে হারনাম কাঁরয়ে নিচ্ছে 
ধনী মাড়োঘারী ব্যবসায়ীরা । সকালে তিন ঘণ্টা, 
[বিকালে তিন ঘণ্টা। পাঁরশ্রমক দিচ্ছে। হরিনাম 
কর্তন পণ্য কাজ, যারা পয়সা খরচ করছে এই 
পুণ্য কাজের জন্য, তারা অবশ্যই এই পুশ্যের বেশ 
কিছু অংশ পাবে.। 

“একটা করে 'টাবট যোগাড় করতে পারলে তবেই 
যোগ দেওয়া যেতে পারে-সেই টিকিটটা পাবার 


জন্যই তীর্থবাঁসনীদের কিরকম পায়ে ধরাধার ! 
এরই নাম তীর্ঘবাস ।১* সমাপ্ত ] 


* সরলাবালা রচলা নংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১১৮৯২২ 


৭৬২ 


স্মৃতিকথা 
গিট জিতে 


মহাগুরুষ মহারাজের কিছু অস্ফুট স্মৃতি 


শিবশস্ভু সরকার 


নারদ তার ভন্তিসূন্নে একাঁট অমর বাণী সংগ্রাথত 
করেছেন৷ উীণ্তীট হলোঃ “মহৎসঙ্গস্তু দুলভো- 
হগম্যোহমোঘশ৮৮”- মহাত্মার সঙ্গ দষ্প্রাপ্য, অবোধ্য ও 
অব্থ"। সদ্ধ ভগবৎবেত্তা মহাপুরুষকে গুরু বা 
পাঁরচালকরূপে পাওয়া শুধু সৌভাগ্য বললে ছোট 
করে বলা হয়। জন্ম-জন্ম-আজত পণ্যের সমাহার 
বলে আঁভাহত করলেও অনেকখাঁনই না বলা থেকে 
যায়। ব্যাখ্যাকার “অগম্য শব্দটর ওপর মন্তব্য 
করেছেন ঃ স্দগুরুর সঙ্গগুণে দৃশ্চারত্র ব্যান্তও 
সুচারন্র হয়ে ওঠে, আর এই রূপান্তর কিভাবে ঘটে 
তা সাধারণ বাঁ্ধর অগম্য । ভাগ্যকমে সদগুরুর 
আশ্রয় যাঁদ মিলে যায়, তাহলে সেই সঙ্গলাভ নি্ষল 
হবে না_ একাঁদন না একাদন অভীম্ট ফললাভ হবে। 
(তাই তা, অমোঘ?ও। এটা পরম আশার কথা । 
“ল্ভ্যতেহাঁপ তংকপয়ৈব”- ঈশ্বরের কৃপা সদগুরুরর 
কৃপায় পাওয়া যায় । 

আম তখন স্কুলে সঞ্চম শ্রেণীর ছাত। 'কন্তু 
কৌতূহল অদম্য । একজন পাঁরাঁচিত ভদ্রলোকের 
সঙ্গে মঠে 'গিয়োছি। বাইরের একতলায় দক্ষিণের 
খোলা বারান্দায় স্বামীজীর শষ্য জ্ঞান মহারাজ 
বসে ছিলেন। সঙ্গী ভদ্রলোকটর সঙ্গে জ্ঞান মহারাজ 
আলাপ করতে লাগলেন। এই প্রথম শুনলাম 
ধিবেকানন্দ ইউানভারাঁসাঁটর কথা । তখন এব*্ব- 
বিদ্যালয় কথাটি বহুল-প্রচাঁরত হয়ান । স্বামীজীর 
প্রদ্তাবত ৭10917-77810108 ৫৫০৪01০৮-এর 'বষয়ে 
আলোচনা চলছিল । এমন সময় সেখানে মঠাধীশ 
“মহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী টিবানন্দ মহারাজ 
সঙ্ঘের সাধু ও ভন্তমহলে 'মহাপদরুষ মহারাজ' 
নামেই বোশ পাঁরচিত। তাঁর অসাধারণ হীন্দিয়- 
সংষমের কথা জ্ঞাত হয়ে স্বামীজীই এ নামে 
তাঁকে আঁভাহত করেন) আগমন ঘটল । প্রশান্ত 


গস্ভীরমখ, সমধদ্জবল পুজ্ট শরীর, মাধায় একটি 
গোঁরক কাপড়ের ট্যাপ, হাতে লাঠি। মহাপুরুষ 
মহারাজ সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোচ্ছেন । সকলেই উঠে 
দাঁড়ালেন ও প্রণণাত জানালেন । জ্ঞান মহারাজ্ম একটা 
আর্জ জানালেন £ “আপাঁন তো কয়েকাঁদনের জন্য 
বাইরে যাচ্ছেন। আমার কুকুরগুলো যাতে খাবার 
পায়, তার কথা বলে যাবেন।” মহাপুরুষ মহারাজ 
স্মত হাস্যে সম্মাত জানালেন। আমার সঙ্গী 
ভদ্রলোকাট মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন ঃ 
“এই ছেলোট আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চায় ৷” 
মহাপুরুষ মহারাজ বেশ গম্ভীরভাবে বললেন £ 
“ছেলেমানুষ বুড়ো মানুষের সঙ্গে আবার কি কথা 
কইবে।” আম 'ক্চিং নাছোড় । বলে ফেললাম £ 
“মহারাজ, আপনার দু-একাঁটি কথা শুনতে পাব বলেই 
এসোছি।» তানি আরও গম্ভীর হলেন । বললেন £ 
“ঠাকুরের কথামৃত পড়বে |” তারপর একটু যেন 
ভেবে বলে উঠলেন £ “ছ-মাস বাদে দেখা করবে ।” 
প্রথম দর্শন অনেকটা হঠাংই ঘটে গেল । 

দ্বিতীয় দর্শন প্রায় বছর খানেক বাদে ঘটল । 
কৃফলাল মহারাজ (স্বামী ধারানমদ্দ ) ও মহাপুরুষ 
মহারাজ দুজনে গোলঘরের ওপরের ছাদে পাশাপাশি 
দুখান চেয়ারে বসে গঞ্প করছেন । আম প্রণাম করে 
মুখ তুলতেই মহাপুরুষ মহারাজ প্রশন করলেন £ 
“কথামৃত কতটা পড়া হলো ৮ আঁম তো স্তাঁণভত ! 
আমার মতো একটি নগণ্য ছোঁড়াকে কবে ক বলে- 
ছিলেন, তা মনে থাকল 'ক করে। সাঁবনয়ে উত্তর 
দিলাম £ “আজ্ঞে, প্রত্যহই পড়ে থাক।” পরক্ষণেই 
বেশ প্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ8 “আচ্ছা, 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরের যখন আলোষ্চনা চলছিল 
'তখন মাস্টারমশায় এই কথাগনীল ব্যবহার করেছেন-_ 
“সরস্বতী যেন ঠাকুরের রসনায় নত্য করছেন 1--« 


* ভাবাট প্রায় এইরকম হলেও 'কথামৃতে' মাস্টারমহাশয়ের মূল কথাগ্দাল হলো এই £ “যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদনণ 
শ্রীরামকৃষের জিহবাতে অবতীশর্ঘ হইয়া বিদ্যাসাগ্ররকে উপলক্ষ কাঁরয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বাঁলতেছেন।” 
(কথামত, ৩1১1৭) মহাপুরুষ মহারাজ নিশ্চয় এই কথাগ্যালই বলছিলেন । বহদীদনের ব্যবধানে লেখকের ভুল হয়েছে। 


স্্ছথক্ম লঙ্পাদক । 


৭৬৩ 


উদ্বোধন 


এর চেয়ে ভাল কিছ: ?দয়ে প্রকাশ করতে পার ?” 
নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে বললাম ৪ “এর 
থেকে ভাল 65:01655101 হয় না।” মহাপুরুষজনী 
হাসলেন | কী মধুর অপার্থব সেই হাসি! তারপর 
বললেন £ “ভাল করে পড় । তোমার হবে। আবার 
এসো ।” 

ততায় বা চতুর্থ দর্শন বলে কিছু মনে পড়ে 
না। স্মৃতি ভ্ব্ধ হয়ে 'গিয়েছে। মাঝে মাঝে 
রবিবার পেলেই মঠে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হতো । 
এক রাঁববার সকালে গোছ। সাধূরা লাইন 'দয়ে 
মঠাধীশকে প্রণাম করে যাচ্ছেন। মহাপুরুষজী 
সকলের কুশল সংবাদ 'িচ্ছেন। আমার পাঁরাঁচত 
একজন মহারাজকে মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা 
করলেন£ “ক সন্তোষ, সব সম্তোষ তো?” 
1তাঁনও সম্মাত জানালেন। সকলকেই আঁশস 
জানাচ্ছেন মহাপুরুষজী । এক বৃষ্ধকে দেখে 
বলে উঠলেনঃ “ঞাক! আপনাকে এতদর 
টেনে আনল কে?” বম্ধ ভদ্রলোক হাসলেন £ 
“কলকাতায় এসে আপনাকে দর্শন না করে ফিরে 
যেতে মন চাইল না।” মহাপুরুষজী বেশ অস্বাস্তর 
স্বরে বলে উঠলেন £ “এতটা পাঁরশ্রম-_এই বয়সে 
আপনার করা ঠিক হয়ান।” মহারাজের আন্তাঁরকতায় 
বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন ধন্য হয়ে গেলেন। 

একাঁট 'দনের ঘটনা বেশ মনে পড়ে। হার 
মহারাজজীর (স্বামী তুরীয়ানন্দের ) স্মরণসভা 
হচ্ছে মঠে । যেতে খানকটা দোরই হয়ে গেছে 
আমার । কালীকৃষ্ মহারাজ ( স্বামী দবরজানন্দ ১ 
নির্মল মহারাজ ( স্বামী মাধবানন্দ ) প্রভৃতির ভাষণ 
কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে । তাঁরা শতরাঞ্জর 
ওপর বসে আছেন। মহাপুর্ষ মহারাজ একা 
চেয়ারে বসে। তাঁর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হলো । 
মহাপুরুষজী বললেন ঃ “হরি মহারাজের ধ্যান ছল 
অন্ভুত--একেবারে দেহচেতনা থাকত না। স্বামীজী 
এঁষে, ওদেশে বলোছিলেন, “আমার মধ্যে তোমরা 
আধফকক্ষান্রিয়াচার দেখতে পাবে আর স্বামী তুরায়ানন্দে 
স্পষ্ট অনুভব করবে-_আর্ধ ভ্রাঙ্গণাচার 1'* একথা 


১২তম বর্ষ_-১২শ সংখ্যা 


হুবহু সত্য । ধ্যানে বসলেই হরি মহারাজের দেহাতীত 
অবস্থা এসে ষেত। সে এক আনবচ্যি অভিজ্ঞতা । 
'**সে ধ্যান মানে কি? সেধ্যান মানে সমাধি। 
দেহবোধ কিছুক্ষণের জন্য লোপ পেয়ে যাবে । তবে 
অন্যের তা হওয়া সাধন সাপেক্ষ। দুঘপ্টা ধ্যান 
করলাম, তার মধ্যে দেহবাচ্ছন্ন ধ্যান হলো পনের 
মিনিট । তাতেই মন ভরপুর হয়ে এল। যেন 
নবজীবন লাভ হলো । এই রকমধ্যান যাঁদ ঘস্টার 
পর ঘণ্টা চলে-_-ষা স্বামীজী ঠাকুরের কাছে 
চেয়োছলেন_-তাতেই তো এসে গেল 'নার্বকম্প 
সমাধির দেবদুর্লভ সম্পদ |” 

তান আরও কিছু দৈবী কথা পাঁরবেশন করে" 
ছিলেন। কিন্তু স্মৃতি তা ধরে রাখতে পারেনি । 
তবে বেশ মনে আছে, স্বামী মাধবানন্দ প্রমূখ 
উচ্চ আধিকারকরাও স্তথ্ধ হয়ে শুনাছলেন 
মহাপুরুষজীর কথা । 

এই ফাঁকে একাঁট কৌতুককর ঘটনা বলা যাক। 
প্‌জনীয় খোকা মহারাজ (স্বামণ সুবোধানন্দ ) 
স্নানে যাচ্ছেন। আম দৌড়ে গগয়ে তাঁকে প্রণাম 
করলাম । প্রসন্ন না হয়ে বেশ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন £ 
“তোমার বাঁড় কোথায় হে?” ভয়ে ভয়ে উত্তর 
দিলাম ৪ “আজ্ে, পর্ববঙ্গে ।৮» তান কিছুটা 
রূণ্ট গকছ?টা হৃণ্ট ভাবে বললেন £ “জানো না, 
তেলমাখা লোককে প্রণাম করতে নেই ?” আম 
সাঁত্যই জান না। তাই দ্রুত পশ্ডিতের বাক্য 
অনুসরণ করলাম £ “যঃ পলায়াত সঃ জীবাঁতি”। 

একাঁদন অপরাহু বেলায় মহাপুরুষজী দোতলার 
পূরাদকের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন। দু 
চারজন সাধু মহারাজও উপাস্ছত। এমন সময়ে 
দীনেশ মহারাজ (স্বামী নাখলানন্দ ) কয়েকজন 
সাহেবমেমকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন। 
মহাপুরুষ মহারাজকে দোৌখয়ে দীনেশ মহারাজ 
বলে উঠলেন £ “17575 15 05 01065 11175 
01501116 01 971 [২8171910851)189.” ( ইনি হলেন 
শ্রীরামকৃষের জীবত শিষ্গণের মধ্যে বয়োজ্যেন্ঠ। ) 
সাহেবমেমরা কোথা থেকে এসোছলেন জান না। 


* স্বিত'য়বার আমৌরকা যান্ার আগে ভারতেও স্বামখজশ হার মহারাঞজকে বলোছলেন £ “আম পাশ্চাত্য জগৎকে 
গ্যানুঘধবঃ দৌখয়োছ, বন্তুতার তাদের চমৎকৃত $করোছ ; তুমি তাদের ব্রাহ্মণোচিত পাঁবন্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা দেখাও ।” 
»সগ্রীর়ামফঞ্ণ্ভন্তমালকা-দ্বামী গদ্ভীরানমন্দ, ৯ম ভাগ, ১৩৭৯) পৃ ৪৬৯ 


৭৬৪ 


পোঁষ, ১৩৯৬ 


হয়তো মঠ ঘুরে দেখতে এসৌছলেন। গুদের মধ্যে 
একজন মহাপুরূষজীর 'উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন £ 
“নমস্কার” । তারপর দীনেশ মহারাজ তাঁদের 
স্বামীজীর শয়নকক্ষ দেখাতে নিয়ে গেলেন। 
শুনলাম তান তাঁদের বলছেন £ “০ 119০ 
16106 006 100] 17 2 17098101161 29 16 50116- 
৮০০৫৩ 1783 005 ৪০09 ০ 2180 ০01৫ 50০01) 
160017. (আমরা ঘরাঁট এমনভাবে রেখোঁছ যেন 
একজন ঘরাঁট থেকে এইমান্র বোঁরয়ে গেছেন এবং 
শঘ্রই 'ফয়ে আসবেন । )” 

অতঃপর এাগয়ে এল পার্থৰ জীবনের অপার্থিব 
গদনাট। বাড়তে চিঠি পেলাম- অমুক 'দিন 
সকালে আসবে, দশক্ষা হবে। মঠে গিয়ে দেখি 
আমার আগে কয়েকজন উপাঁস্থত হয়েছেন। সকলেই 
অপেক্ষমান দীক্ষাপ্রার্থাঁ । হঠাৎ মাতি মহারাজ ( স্বামী 
পিশবস্বর্পানন্দ-_মহাপুরুষ মহারাজের সেবক) এসে 
ঘোষণা করলেন £ “আজ কারও দীক্ষা হবে না। 
মহাপুরুষ মহারাজের শরীর খারাপ ৮ সকলেরই মুখ 
মাঁলন হয়ে গেল। একে একে সবাই চলে গেলেন । 
আম কিছুক্ষণ একা বসে রইলাম । ভাবলাম, চলেই 
যখন যাচ্ছি, তখন মহারাজের ঘরের দরজায় একটা 
প্রণাম করে যাই। গিয়ে দৌঁখ দরজাটা আধ-খোলা 
অবস্থায় ভেজানো ৷ উ"ক 'দয়ে দেখলাম, ঘরে কেউ 
নেই। মহারাজ একা বসে আছেন। জানালার 
বাইরে আমগাছটার দিকে একদ-স্টে চেয়ে বসেছিলেন । 
এই সুযোগ ! প্রণাম করতেই সচাঁকতে প্রশ্ন করলেন £ 
“কে ১” আম খাঁনকটা আড়ন্টভাবে উত্তর দিলাম £ 
“দক্ষার জন্য এসৌছলাম, মহারাজ ।”» প.জনীয় 
মহারাজ কিন্তু ততক্ষণে 1সদ্ধান্ত 'নয়ে ফেলেছেন £ 
“দীক্ষা চাস 2 এখুনিই দীক্ষা দেব। আমার সঙ্গে 
সঙ্গে বল।” তাঁর উচ্চারণকে অনুসরণ করে আম 
মন্ত্র উচ্চারণ করলাম । তারপর করুণার সাগর বলে 
উঠলেন £ “মনটা ভরল না, কেমন? এমন সময় 
মৃত মহারাজ ঘরে ঢুকলেন এবং আমাকে দেখে 
রন্তচক্ষু হয়ে চেয়ে রইলেন। কিন্তু তখন স্বয়ং 
সম্রাট আমার আশ্রয়দাতা ! 

“মত, দণক্ষার ব্যবস্থা কর । আজই দীক্ষা দেব ।” 
আমার দিকে চেয়ে বললেন £ “আম ওপর 'দয়ে 
ঠাকুরঘরে যাচ্ছি, তুমি নিচের সিশড় দিয়ে যাও ।” 


৭৬৬ 


পুরনো ঠাকুরঘরে দীক্ষা শুরু হলো । মহারাজের 
হুকুম মতো ফুল, ফল, একট মুদ্রা আমার হাতে 
দিয়ে বলা হলো “এইগুলো গুরুকে দাও” । তারপর 
ঠাকুরের পাদুকা স্পর্শ করতে বললেন। এর পর 
তাঁর নিদে'শে পূত্তাচ্ছর কৌটা স্পর্শ করলাম । 
সব প্রক্রিয়ার অন্তে তান ?নদে'শ দিলেন £ “পাঁচ 
হাজার বার জপ কর। তারপর আমার সঙ্গে দেখা 


করবে। মঠেই আজকের দিনটা থাকবে এবং প্রসাদ 
পাবে। বিকালে আবার আমার সঙ্গে দেখা করে 
যাবে ?, 


আজও মনে হয়, এই অত্যাশ্্ সৌভাগ্যের কারণ 
কি? হেতুটি খুজে পাইনি । চৌদ্দজন দীক্ষার্থী 
চলে গেল। আমার অদৃষ্টে নেমে এল শিশিরনাত 
সৌভাগ্যাটি। কারণ হয়তো একটা আছেই। তবে, 
অকারণ কৃপাও হতে পারে । কারণ, বারবার প্রমাণ 
পেয়ৌছ, তান ছিলেন অহেতুক কৃপাঁসন্ধুই । 

জানবাজারে পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণির 
প্রাসাদের বাইরে রূদ্রাক্ষের মালা কিনতে পাওয়া 
যেত। একাঁদন মালা নিয়ে মহাপুরুষজীর কাছে 
গিয়েছি। তিনি হাতে নিলেন, দু-এক মিনিট চোখ 
বুজে বইলেন। আমার দিকে চেয়ে স্নেহাবগাঁলত 
কণ্ঠে বললেন £ “"নঘ্ঠা আর আন্তাঁরকতার সঙ্গে 
একটু বোঁশ সময় জপ করবে । 'বষয়াবষ ক্রমেই ঘিরে 
ধরবে । এর থেকে ন্রাণ পাওয়ার অব্যথ পথ হচ্ছে 
[নর্জনে জপ করা ।” সাহস কোথায় ছিল, জান না। 
জোয়ার যেন এসে গেল ! বলে ফেললাম 2 “মহারাজ, 
আপাঁন আমার জন্য যাঁদ কিছ করে দেন।” 

মহাপুরুষ মহারাজ গম্ভীর মুখে উত্তর দলেন £ 
“আমি কিছ; করতে পারব না। দ্ধরেং আত্মনা 
আত্মানম”_নিজেকে 'নজেই উদ্ধার করতে হবে, 
জানো তো। ঠাকুরকে চিনিয়ে 'দিয়বছ। তাঁর কাছ 
থেকে চেয়ে 'নতে হবে। সে তুম যেভাবেই 
পার চোখের জল দয়ে, ভান্ত-ভজনা দিয়ে, 
আর্তনাদ দিয়ে- যেভাবে পার ঠাকুরের কাছ থেকে 
আদায় করে নেবে । তবে একটা কথা আছে, বাঁধন- 
দাঁড়টা কাটতে হবে। অনেক নৌকা বাইলে, কিন্তু 
নৌকা আর এগোয় না! শেষে দেখা গেল- খোটা- 
বাঁধা দাঁড়াট কাটা হয়ান। তাই, বন্ধন-রজ্জু 'ছন্ন 
করতে হবে । তাহলেই তাঁর কৃপা মিলবে ।৮ বন্ধন- 
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উদ্বোধন 


রঙ্জু যে কি, তা আর জিজ্ঞাসা করা হয়ান। বম্ধন- 
রজ্জু কি অনাবশ্যক বিষয়ের প্রাতি আসান্ত 2 তাই 
তো মনে হয়। 

মহাপুরুষজী যখন মঠে থাকতেন তাঁর মাহমময় 
ব্যন্তত্ব সব্ত অনুভূত হতো । একজন ব্রম্ষচ্য 
নেবেন । শ.নেছি মহাপুরুষ মহারাজ বন্ত্ুখণ্ডাট তাঁর 
হাতে দিয়ে বলেছেন £ “ত্রহ্গজ্জান লাভ করতে পার, 
তাহলেই সার্থক । তা নইলে পাঁচ হাত পরো আর 
দশ হাত পরো, কিছুই আসে যায় না।” শুনোছ 
এক মহারাজ পুস্তক রচনা করে বেশ নাম-যশ অর্জন 
করেছেন। 'তাঁন একট. বন্্রভাবে বলে উঠলেন £ 
“আমদের পেয়ে মহারাজ বেশ খাটিয়ে নিলেন ।” 

আর যায় কোথায় ! মহাপুরুষ মহারাজ বেশ উম্ম 
কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ “তুমি বৌরয়ে যেতে পার। 
কোথায় আমাদের সংস্পর্শে এসে জীবন ধন্য মনে 
করবে । তা নয়, এইসব কথা ! খাটিয়ে 'নাচ্ছ! তুম 
আজই ইচ্ছে হয় তো চলে যাও ।” উন্ত মহারাজ তো 
সন্ত্স্ত-- একেবারে কাঠ! আবার মহাপুরুষজীর 
শান্ত অনধীর মৃতও দেখোছ। বাগবাজারের 
কয়েকাঁট যুবক এসে আঁভযোগ করল £ “উচ্চবর্ণদের 
জাত নষ্ট করার জন্য মঠে একসঙ্গে ভন্ত-ভোজনের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে ।” প্রশান্ত কণ্ঠে মহারাজ 
বললেন £ “বামুন দিয়ে রাঁধয়ে ঠাকুরের ভোগ 
'দয়ে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়-_এতে জাত নম্ট 
করার ক হলো 2৮” যুবকবন্দ নঃশব্দ । 

মঠে দুর্গাপূজা হচ্ছে। নব্মীর 'দনে 
এলেন কালী মহারাজ স্বামী অভেদানন্দ। 
মহাপুরুষজী উঠে কালী মহারাজকে আঁলঙ্গন 
করলেন । কথাবাতা হলো কিছুক্ষণ । কাছে যেতে 
সাহস হয়ান। দূর থেকে মহাপুরুষজীর একটা কথা 
যেন ভেসে এলঃ “হশ্যা, বোশ দন বাঁচা বড় 
কণ্টকর |» উত্তর গদলেন কালী মহারাজ £ “আপনার 

বাকি রয়েছে যে1” সমবেত সাধুমণ্ডলী 

স্মতহাস্যে অনুমোদন করলেন । 

এইকালের একটি উল্লেখ্য ঘটনা ঠাকুরের মন্দিরের 
ভাত্তস্থাপন। সড় 'দয়ে নামা কষ্টকর, তাই 


৯২তম বর্ষ _-১২শ সংখ্যা 


চেয়ায়ে করে মহাপুরুষ মহারাজকে নিয়ে আসা 
হলো নার্দ্ট চ্থানাটতে। অপর একটি চেয়ারে 
কালী মহারাজ বসলেন | স্বামী 'বজ্ঞানানন্দ এবং 
শ্রীম উপা্ছত ছিলেন । স্বামী অখণ্ডানন্দ আসতে 
পারেনান, তিনি একাঁট চিঠি পাঠিয়েছেন । 
স্বামী মাধবানন্দ সোঁট পাঠ করলেন । 'ভাত্বস্থাপন 
অনুষ্ঠিত হলে মহাপুরুষ মহারাজ গন্ভীর অথচ 
উদাত্ত স্বরে বলে উঠলেন £ “আত্মারাম তাঁর প্রাত- 
শ্রুতি মতোএই আসনে বসে জগংকল্যাণ করুন।”৮ 

আর একবার উপলক্ষ ছিল স্বামীজীর জন্মোৎসব । 
মঠের পুবাঁদকে গঙ্গার ধারে উৎদব-সভা হচ্ছে। 
সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর পাশের চেয়ারে 
বসে আছেন শরৎচন্দ্ চট্রোপাধ্যায় ।* শ-পাঁচেক লোক 
জমায়েত হয়েছে । দু-তিনজন সন্ন্যাসী মহারাজ 
স্বামীজীর প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তারপর 
উঠলেন শরৎচন্দ্র । তাঁর প্রধান বস্তধ্য ছিল £ ধর্ম 
আমি মানি না। আমার আত্মা স্বর্গে যাবে বা 
নরকে যাবে-এটা আমার কাছে অবান্তর । তবু 
স্বামীজণীর প্রাত আমার গভনীর শ্রদ্ধা । কারণ, তান 
দীন-দঃখী মানুষের জন্য সমবেদনা অনুভব 
করেছেন। এই লোকাঁহতৈষণার 'নামত্ত তাঁর প্রাত 
আম গভীর শ্রদ্ধা পোবণ কার । নইলে ধর্মকর্ম" 
আমার কাছে নিরর্থক এবং অবান্তর । 

উপাস্থিত ?িছু শ্রোতা বাহবা দিলেন । সভাপাতি 
সুভাষচন্দ্র বললেন 2 স্বামীজী হলেন একট প্রকাণ্ড 
হীরে--যার উজ্জবলতা নানা পাশে ও নানা 1দকে 
ছড়িয়ে পড়ছে । যে-দিকট যার ভালো লাগে, তান 
সেই দিক থেকেই স্বামীজনকে দেখুন ও বুঝুন । 
এতে আপাত্তর কিছু নেই । তবে আমার বথা বলতে 
পাঁর--তিনি যাঁদ জীবত থাকতেন, তবে আমি, 
স্বামীজীর একজন দীন শিষ্য হতাম। আপনারা 
শরংবাবুর কথায় ক্ষুথ্থ হবেন না । তান স্বামীজীকে , 
মানবদরদন মহাপুরুষরুপে বুঝেছেন ।***৮ 

শুনেছিলাম, মহাপুরুষজণী সব কথা,শহনে পরে 
বলোছিলেন £ “কশ্চিং মাং বৌত্তি তত্বতঃ,। 

মঠে গিয়ে প্রথমেই ঠাকুর-দর্শন।। তারপর গর: 


* এটি ১৩৩৭ সালের ঘটনা । দ্বামণজ”ীর উনসপ্তাততম জদ্মাতাথ উৎসব পালিত হাচ্ছিল সেবার । উদ্বোধন-এর 
১৩৩৭ সালের ফা্গদন সংখ্যায় সভার প্রাভবোনে শরৎচন্দ্র ও স্বভাষচন্দ্ের ভাষণের অংশাবিশেষ প্রকাশিত 


হয়োছল।--যুঞ্স সম্পাদক 
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দর্শন ।॥ একাঁদন মহাপুরুষজা চেয়ারে বসে আছেন। 
মনাঁট বেশ হালকা । সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম £ 
. “এম. এ, ক্লাসে ইকনামকস পড়াছ, কিন্তু মোটেই 
ভাল লাগছে না।” মহাপুরুষজী আমার মুখের 
দিকে তাঁকয়ে রইলেন । কি দেখলেন, জান নাবা 
বুঝিনা। তারপর বলে উঠলেনঃ “তুই বাঙলা 
পড়। ওতেই*তোর হবে ।” বিভ্রান্ত সরে উত্তর 
দিলাম £ “কিন্তু মহারাজ, আমার ইকনাঁমকস-এ 
অনার্স ছিল ।” দ্রুত কণ্ঠে মহারাজ জবাব দিলেন £ 
“তা হোক, ছেড়ে দে, বাঙলা পড়, ওতেই তোর হবে ।» 
বাইরে এসে একজন মহারাজকে কথাটা বলতেই 
তিনি যেন ক্ষেপে 'উঠলেনঃ “পাগল হয়েছ ! 
ইকনামকস-এর মাকেট-ভ্যাল কত জানো 2 তার 
পাশে বাঙলা! মহাপুর্ষজী ।সাধৃ-সন্ত লোক, 
অতশত ভেবে বলেনান 1” 
পরে বুঝেছি, মহাপুরুষজীর দরাষ্ট ?ছল অদ্বান্ত, 
ইচ্ছা অপ্রাতরোধ্য, নিশি অমোঘ । বহহাদন পর তাঁর 
জন্মবাসরে মঠে গিয়েছি । স্বামী ধ্যানাত্বানন্দ 
মনে কাঁরয়ে দিলেন, “সোঁদন তোমায় মহাপুরুষ 
মহারাজ ক বলোৌছলেন, মনে আছে 2১* 
একাঁদন মঠে গিয়েই শুনলাম, আজ কারো সঙ্গে 
মহারাজ দেখা করছেন না। ক আর করা যাবে! 
অকস্মাং চোখে পড়ল, একটি বৃদ্ধ দম্পাঁত স্বামীজীর 
ঘরে যাবার ভেতরের সিড়র ওপরের ধাপে বসে 
অপেক্ষা করছেন । মনে হলো তবে আমও সিশড়র 
শেষ ধাপে বসে থাক । আশ্চর্য! মহাপুরুষজণীর 
ঘরের দরজা খুলে গেল ! বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাঁকে দর্শন 
করলেন । মহাপুরুযজীর গন শুনলাম £ “একটা 
দিনের জনাও আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না।» 
আমি ভাবলাম, গর্জনাংশ বৃদ্ধ দম্পতির ওপর দিয়েই 
যাক না! ভয়ে ভয়ে প্রণাম করে মনে মনে বললাম £ 
“শরণাগত 1 শরণাগত”” ! মুখ তুলেই অবাক। এক! 
নাট্যা'ভনয় দেখছ অথবা চলীচ্চন্্! অমেয় প্রসন্নতায় 
মহাপুরুষজী বলে উঠলেন £ “কেমন আছিস বাবা ?” 
এই ঘটনাঁট পরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে 
বলোছলাম। 'তনি উত্তরে বলেছিলেন £ “বুঝতে 
পারলে না! 11015 13 089 12101909101 


মহাপুরুষ মহারাজের কিছ; অস্ফুট স্মৃতি 


কখনো রুদ্র, কখনো আত্মভোলা ।” স্বাম 
মাধবানন্দ বলোছলেন £ “তুমি মনে মনে 'শরণাগত ! 
শরণাগত ! উচ্চারণ করছিলে যে ।” 
পল্ভাশুনার চাপে, জীবকা অজর্নের তাগাদায়, 
সাংপাঁরক নানা সমস্যায় জজশীরত হয়ে মঠে 
নিয়ামত যাওয়া কিছটো শিথিল হয়ে উঠেছে। দুমাস 
বাদে একাদন গোঁছ সকালের দিকে । 'সিশঁড় দিয়ে 
উঠাছ কিন্তু সিশড় শেষ হলো না। প্বের বারান্দা 
থেকে পায়চাঁর করতে করতে মহাপ্রুষজণী এসে 
পড়েছেন একেবারে সামনে । তাড়াতাড় পায়ের 
ধুলো নয়ে জিজ্ঞাসা করলাম £ “মহারাজ, কেমন 
আছেন ?” অত্যন্ত ঘানিষ্ঠ ঘরোয়া স্বরে উত্তর দিলেন £ 
“শিরীরটায় আর কিছু নেই বাবা । একেবারে ভেঙে 
গেছে।” একট; ষেন দম নিলেন। আবার বলতে 
লাগলেন ঃ “শরারটায় আর কিছু নেই বাবা 
একেবারে ভেঙে গেছে ।” হঠাৎ ডান হাতের তর্জনপাট 
মাথার ওপর দিয়ে বলে উঠলেন £ 'শকল্তু মনঃ 
মন পূণনিন্দে বরাজ করছে! মন পূণনিদ্দে বিরাজ 
করছে!” বারবার কথাগুলি উচ্চারণ করতে করতে 
তাঁর সমস্ত মুখ ও দেহ এক দিব্য বিভায় আলোকিত 
হয়ে উঠল! দেবতারও কাম্যদর্শন সেই নিরুত্তাপ 
উদ্জবলতা-_সেই আঁচন্তনীয়, আত্মাধশশের স্বগাঁয় 
মুখ ও দেহের দূযাতি ! 
মহাপদ্রুষজার উপস্থিতিতে মনে হতো শুন্যতা 
বন্তুটি কঞ্পনামাত্র । সবাকছু যেন ভরে আছে । 
পূণ্ণতা শুধদ একটা ০০7০9] নয়--পূর্ণতা 
বিরাজমান । 
সাধ*সঙ্গের তাৎপর্য কি, তা বুঝতে পুথি 
খোঁজার দরকার নেই । তাঁকে দেখার পর মনের যে 
অবশ্থা- শদধু সেইটুকু উপলব্ধিই যথেন্ট। এ তো 
পূর্ণতা সামনে! 
তাঁর তিরোধানের পর প্রণ্ণাত জানয়েছিলাম 
একটা কাঁবিতায় । উদ্বোধনে বোরয়েছিল ৷ শেষের 
কয়েকটি পঙ্স্ত ঃ 
ধরার প্রমূর্ত শিব, উদাসীন, স্বেচ্ছা-সহচর 
তোমার জীবন লাভ সার্থক হয়েছে তব নাম, 
কিজ্কর করুণ ছন্দে রেখে যাই ?শিহর-প্রণাম ॥ 


* লেখক পরবতর্শ কালে কলকাতার একাঁট নাম কলেজে বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি অর্জন 


করোছলেন । 


বাপ্মশ, কাব এবং প্রাবান্ধক হসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন ।--যৃপ্ম সম্পাদক 
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ডিসেম্বর, ১৯৯০ 


দৃক্ষণ কোরিয়্াতে বান্রকের সংখ্যা 
বালিকার সংখ্যাকে ছাটিম্বে যাচ্ছে 


দক্ষণ কোঁরয়ায় প্রীতি বরই নবজাতকদের 
মধ্যে বাঁলকার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এখনকার 
শুরা যখন বিবাহযোগ্য বয়সে পেণীছাবে, তখন 
চার লক্ষ যুবক আববাহত থাকবে । এরপ ঘটনার 
কারণ, কোরয়-দম্পাঁতিরা পুত্রসন্তান চান। এবং 
এই আকাংক্ষা এত তীব্র যে, তাঁরা এরজন্য সব কষ্ট 
সহ্য করতে প্রস্তুত । ভেষজ ব্যবসায়ী 'চাঁকংসকদের 
(17017021 4০০০৩) কাছে অনেকে আসছেন, 
পিভাবে পৃত্রসন্তান জন্মে সেই রহস্য জানবার জন্য । 
যেসব পান্রকায় “ক করে পুত্রসন্তান জন্মে”, “পত্র- 
সন্তান পাবার 'নশ্চিত উপায়”__এই ধরনের প্রবন্ধ 
বের হয়, সেগুল প্রচুর সংখ্যায় বি হচ্ছে । কোরয়ার 
সমাজে পূ্রাকা্ষা এত প্রবল যে, গভে পদত্র না 
কন্যাসন্তান আছে, তা জেনে নিয়ে গভ-্থ কন্যা- 
সন্তানকে বিনপ্ট করা হয়। এর জন্যই সাম্প্রীতক 
কয়েক বছরে, পান্ত্রসন্তানের জন্ম কন্যাসন্তানের 
জন্মের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। কোয়া 
সরকারের পাঁরসংখ্যানে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মের 
অনুপাত ছিল ১০০৩জন কন্যাসন্তান£ ১১০২জন 
পূত্র-সন্তান ॥। ১৯৮৮ গ্রীস্টাব্দে পনশ্রসন্তান জন্মের 
সংখ্যা বেড়ে হয়োছিল ১১৩৬ । বশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 
(৬720) মতে, অনুপাত হলো ১০০ জন কন্যা- 
সন্তান £ ১০২৫জন পত্রসম্তান। কোরিয়ার টিগু 
অঞ্চলে যেখানে পিতৃত্বের আঁধকারে পুরুষ পারবারের 
কর্তা হয় (08009101581 0৫16100 ), সেখানে 
১০০জন কন্যাগ্রাত ১২৩জন পুত্র এবং চতুর্থ 
সন্তানের ক্ষেত্রে ১০০জন কন্যা প্রাত &৮২জন পনর 
দেখা যায় । 


অতীতে প্রাথামক স্কুলগযীলতে বালক ও 
বালকার সংখ্যা মোটামুটি সমান ছিল এবং একজন 


বালক ও একজন বাঁলকা একই ডেস্কে পড়াশনা 
করত । কিন্তু বর্তমানে ৬ণজনের ক্লাসে ১০জন 
বালক আতরিস্ত হয়, সেজন্য ডেস্কে একজন 
বালিকাকে পেলে বালক-ছাত্ররা গর্ববোধ করে । 


গত সত্তর দশকের মাঝামাঁব, গভবিস্থায় সম্তানের 
লঙ্গ নির্ণয় পদ্ধাত চালু হওয়ার পর এই অবস্থা 
দাঁড়য়েছে। তখন থেকেই স্তীরোগ-বশেষজ্ঞদের 
কাছে গভস্ঘ ভ্রুণের লিঙ্গ জানবার জন্য মায়েদের 
ভিড় হচ্ছে এবং ভ্রুণ কন্যা হলে মায়েরা গর্ভ নষ্ট 
করতে চাইছেন। কোরয়ার আইনে কিন্তু মায়ের 
জীবন সঙ্কটাপন্ন না হলে গর্ভ নস্ট করা বারণ ; 
তাছাড়া ভ্রুণের 'লঙ্গ পরীক্ষা ব্যাপারাঁটতে বপদের 
ঝুশক আছে । কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ প্রাতি পরিবারে 
একটি সম্তান*এর পক্ষপাতাঁ; সেজন্য জণ্মনিয়ম্ত্রণের 
দোহাই দিয়ে গর্ভ নম্ট করা হয়ে থাকে । এখানে 
বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক শতাংশের কম 
এবং আঁধকাংশ দম্পাঁতর সন্তান-সংখ্যা দুইয়ের কম । 
অনেক দম্পাঁতি একটি প7ভ্রসম্তান হওয়ার পর জন্ম- 
গনয়ন্তরণ করেন ।* [শোনা যায় যে, ভারতবর্ষেও 
কোথাও কোথাও গভ্ছ ভুণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা 
হচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো গর্ভ নম্ট করা হচ্ছে। 
পত্র-পান্রকায় মাঝে মাঝে এই প্রথার বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশিত হতেও দেখা যায় । হয়তো সেজন্যই যেসব 
ল্যাবরেটারতে এই পরীক্ষা করা হয়, তারা এই 
ব্যাপারে বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেয় না। বর্তমান 
বর্ষাট (১৯৯০) “আন্তর্জাতিক কন্যাসন্তান বর্ষ, 
রূপে হত হয়েছে। অথচ 'বংশ শতকের শেষ 
পাদে পৃথিবী জুড়ে কন্যাসন্তান সম্পর্কে এই 
মানীসকতা শুধু পরম ক্ষোভেরই নয়, চরম লঙ্জারও। 
_-যুণ্ম সম্পাদক ] 


* [07987] বিওল9, ৬০]. সা, ন্বি০. 2, 79,123 
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মধু বৃন্দাবনে 


স্বামী অচ্যুতানন্দ 
[. প্বনিবাত্ ] 
 শ্রীহরিদাসের সাধনপন্থায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে নিথর বিদ্বচরাচরে যেন & সংরের তরঙ্গই শুধু খেলে 


প্রথমে আসেন তাঁরই এক আত্মীয় বিঠল বিপুল । 
কেউ বলে তানি তাঁর খুড়তুতো ভাই, কেউ বলে 
ভাইপো । যাই হোক, তানই তাঁর প্রথম শিব্য। 
সাধনায় 'তানও খুব উচ্চ্তরে উঠোছলেন। তিনি 
একদিন হারদাস স্বামীকে বললেন £ “আপান যে 
প্রিয়া-প্রিয়তমের সাধনা করছেন, তাঁদের সাক্ষাং 
দর্শন কি সকলের হয় না ৮ উত্তরে গুর্‌ বললেন £ 
“সময় হলেই হবে ।” 


এর বেশ কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যার হারদাসজ্ী 
তাঁর প্রিয় শিষ্কে ডেকে বললেন £ “আজ শভাঁদন, 
আজ কার জন্মাঁদন জান?” শিষ্য বললেন, তাঁর 
জানা নেই। উত্তরে হাঁরদাসজী বললেন ঃ$ “আজ 
তোমারই জন্মদিন । ১৬৭২ সংবৎ (১৫১৫ প্রীস্টাব্ৰ ) 
-এর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পণ্চমী তাথি। আর এই 
শুভদিনে তোমার প্রার্থত সেই ইন্টমূর্তির রূপ 
যা তুমি দেখতে চেয়েছিলে তা তোমার সামনে 
আঁবভ্ত হবেন। এস এই 'নধূবনের নিভৃত 
নিকুঞ্জে আমরা তাঁকে প্রাণমন দিয়ে স্মরণ 
কার।” এইবলে তাঁকে নিয়ে হরিদাসজী 
নিধৃূবনের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি কুঞ্জের কাছে 
গিয়ে আসন করলেন। ধারে ধীরে তানপুরাটি 
হাতে তুলে 'নয়ে ভাবসমদ্রে ডুবে গেলেন। 
দরাবগাঁলত অর্ধীনমীলিত নেত্রে রোমান্গিত কলেবরে 
সুর মুছ্বনায় ভাঁরয়ে দিলেন চতুরর্ক। স্বরের 
আরোহ অবরোহের সঙ্গে সঙ্গে উপাচ্ছিত দ-একজন 
মান ভন্ত শ্রোতা ও বল বিপূলজাী সানন্দে বিহবল 
হয়ে উঠলেন। সমগ্র নিধূবন ফি এক অনাস্বাদত 
আনদ্দের প্রোতে ভেসে ধেতে লাগল। নিস্তব্ধ 


ঠ 


যেতে লাগল । আর সেই সুরসমদ্্র মাঁথত করে 
লতামণ্ডপের একপাশে প্রকাশত হলেন এক 
জ্যোতির্ময় বিগ্রহ' পরস্পর 'নাবড় আলিঙ্গনে 
আবর্ধ। কালো মেঘের কোলে জ্যোতম'য়ণ 
সৌদামনীর মতো কৃষ্ণ-অঙ্গে শ্রীনতী রাধারানীর 
যুগল বিগ্রহ সেখানে আবির্ভত হলো। হরিদাসজা 
ভাবাবহল পুলাঁকত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন £ “ভাইরো 
সহজ জোরাী প্রকট ভই,/ গৌর শ্যাম ঘন দামনী 
যৈসে, / অঙ্গাক অঙ্গ উজরাই সধরাই চতুরাই এসে ;/ 
শ্রীহরিদাসকে স্বামী, শ্যাম কুঞ্জাবহারী সম বৈসে 
বৈসে |” গান শুনে শ্রীবগ্রহের মুখে হাসি ফুটে 
উঠল । গাঁত শেষ হলে প্রয়াজী বললেন £ “লালিত, 
ক চাও?” হাঁরদাসজী বললেন £ “পকশোরাঁজণ 
আমায় ভুলে গেছ! এইটাই তোমার স্বরূপ। 
শ্যামস্ধা পেলে কি আর আমাদের কথা মনে 
থাকে?” আঁভমান-ক্ষুত্খ সখীর দিকে তাকিয়ে 
পবহারীজ বললেন £ “লাঁলতে, তোমার ইচ্ছা তো 
পূর্ণ হয়েছে। এখন এই যৃগলরপেই তাহলে আমরা 
এখানে থাকব ?” বৈরাগী হারদাসের মনে সঙ্গে সঙ্গে 
আর একটি চিন্তার উদয় হলো । তিনি করজোড়ে 
বললেনঃ “ওগো আমার প্রাণসখা, এ যগলরূপ 
তো নিকুঞ্জীবহারী বিগ্রহ ॥। নিকুঞ্জের বাইরে এই 
রূপের সেবা আঁম 'ি করে করব ঃ আমার প্রার্থনা 
তোমরা দুজনে এক হয়ে বাও, আর চরকাল এখানে 
বহুজন হিতায় বহজন সংখায় বিরাজ কর, বাতে 
জগতের মানুষ তোমাদের এই আঁভন্ন মার্ত দর্শন 
করে চরিতার্থ হয় ।৮--তাই হলো । জ্যোতির্ময় 
সেই চেতন বিগ্রহের পারবে সেইগ্থানের মাটির 
[ভিতর থেকে তার পরেই পাওয়া গেল বর্তমান 


৭৬১ 


৬ ধন না, ২৯০ 


বাঁকেবিহারাজীর শ্রীবগ্রহ । “বড়ে বাঁকে হি কুঙ্জ- 
বিহারী ।” প্রিভঙ্গ মুরার, বাঁচ্কম বিগ্রহের সবই বাঁকা। 
চাউীন বাঁকা--বামে রাধা অঙ্গ দরশন পিপাসায়। 
অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ । মূর্তির অভিষেক হয়ে গেল। 
সাধ্যমতো ভোগরাগের পর সেই প্রসাদ তিনি 'বালয়ে 
দিলেন ময়ূর মকর্টদের মধ্যে । সেই বিশেষ 'দিনটির 
স্মরণে আজও এখানে উংসব হয়। এ তাঁথকে 
এশ্রা বলেন “বহারপণ্মী” । এই বিগ্রহের অন্য 
নাম ইচ্ছাবিগ্রহ ৷ “নিত্য কিশোর নিরন্তর 'িহরত / 
সেবত শ্রীহারদাস দুলারী |” নিজের প্রাীপ্রয়াকে 
হৃদয়ে ধারণ করে বিহারীজী এখানে নিত্য বিহার 
করেন। 


ভাবের সাধক হারদাস্জী বোঁশ সময়েই ভাবে 
তন্ময় হয়ে থাকতেন । ভাবনেন্ে তাঁর আরাধ্যদেবতার 
1নত্যলীলা দর্শনানন্দে ?তাঁন বিভোর হয়ে থাকতেন 
ধদনরাতের বৌশ সময় । একবার সকালে দাঁতন 
করতে করতে যমুনায় গিয়েছেন। সঙ্গে একটা 
কলসাঁও নিয়েছেন । একেবারে স্নান সেরে যমুনার 
জল নয়ে আসবেন । এ জলে বিহারজীর প্‌জা- 
স্নানাঁদ হবে । কিন্তু যমুনায় নেমে হঠাৎ তাঁর 
ভাবাদ্তর হলো । "স্ছর হয়ে গেল দাঁতমাজা, এক- 
দৃষ্টে কি দেখছেন--আর আনন্দ উপচে পড়ছে তাঁর 
চোখে-মুখে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, সময়ের 
হুশ নেই। ওাঁদকে নিধুবনে বিহারীজীর মান্দিরে 
হৈচৈ পড়ে গিয়েছে । হারিদাস স্বামী আভষেকের জল 
নিয়ে এখনও এলেন না--কি ব্যাপার! খুজতে 
খুজতে অন্যান্য সেবকেরা যমুনার তীরে 'গিয়ে সেই 
ভাবাঁবভোর মার্ত দেখে হতভম্ব। বহ.জনের 
কণ্ঠস্বরে হরিদাসজীর ভাবভঙ্গ হলো। বিস্মিত 
সাধক দুঃখিত হন হারীজীর পূজায় বিলন্বের 
কারণ হয়েছেন জেনে । শীকন্তু আরও কষ্ট 
পান চিরাকশোর বহারীজীর সোঁদনের যমুনা- 
কেলির দৃশ্য দর্শনে বাধা পাওয়ার জন্য । চ্ছান-কাল 
সব ভূলে তানি সৌদন দিব্যলীলা দর্শন করোছিলেন 
যমুনা-সলিলে। এইভাবে নিরন্তর ভাবরাজ্যে 
পবরাজ করার ফলে দেবাবগ্রহের সেবার ভ্রুটি হচ্ছে 
ভেবে 'তাঁন গনজেই সেবার ভার তুলে দিয়েছিলেন 
/সকাঁর প্রয় শিষ্য বিঠল বপনলর্জীর হাতে । বিহারীজা৷ 


৯২তম বর্ষ _১২শ সংখ্যা 


প্রথমে এই 'নিধুবনের নিকুঞ্জ মহলেই ছিলেন। 
সেখানেই তাঁর সেবা হতো। পরে বাইরে এনে 
বাইরের এ চত্বরে ভঙঃদের তোঁর করে দেওয়া লাল- 
পাথরের মন্দিরে তাঁর প্‌জাঁদ হতে লাগল । ক্রমে 
গাঠল 'বিপুলজীও ভাবের তোড়ে '"বাঁধানয়মের 
পাড়ে চলে যেতে লাগলেন। তখন দেবাঁবগ্রহের সেবায় 
এলেন হরিদাস স্বামীর পূবশ্রমের ছোটভাই জগন্নাথ 
গোস্বামীজী | 'তিনি সংসারী ভন্ত ছিলেন । বতমানে 
বিহারীজীর সেবকেরা জগন্নাথ গোস্বামীজীর 
বংশধর । হরিদাস স্বামীর সঙ্গীতসূধায় আকৃষ্ট 
তানসেনের নাম শোনা যায় । প্রবাদ আছে, হরিদাস 
স্বামীর জীবনের শেষাঁদকে তানসেন তাঁর গুরুর 
কাছে 'দল্লশ্বর সম্রাট আকবরকে নিয়ে আসেন। 
প্রথমে হারদাস স্বামী সম্াটকে গান শোনাতে 
অস্বীকার করেন । কারণ তাঁর গান মানুষকে সুখী 
করার জন্য নয়। ভগবানের প্রীতর জন্য 'তান 
ভজন গান করেন। পরে আড়াল থেকে আকবর 
তাঁর ভজন শুনে মুদ্ধ হয়ে তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা 
জানিয়ে যান। সেই সময়েই আকবর এইসব জীর্ণ 
বস্তধারী বযয়ীবরাগী সাধুদের 'দব্জীবন ও 
বিষয়ে অদ্ভুত অনাসীন্ত দেখে বৃন্দাবনের নাম রেখে 
যান ফকিরাবাদ ; আর এক ফরমানে এখানে সম্পর্ণ 
ভাবে জীব-হিংসা রোধ করার নিদেশও জারি করে 
যান। শ্রীমতী মীরাবাঈ বন্দাবনে যখন আসেন 
তখন 'তনিও বিহারীজীর চরণে সঙ্গীতে প্রণাম 
জানান £ 


হমাঁর প্রণাম শ্রীবাঁকোবহারীজীকো 
মৌর মুকুট সাথে পৈ বিরাজৈ, 
কুডল অলকা কানো কো। 

অধর মধুর পর বংশী বজায়ে 

রোই' রোষাবে রাধা প্যারে কো ॥ 
ওহ ছাঁব দেখি মগনভই মীরা 
মোহন গারধর নাগর কো ॥ 


প্রণাম জানিয়ে গেছেন আরও কত ভভ্ত-সাধকের 
দল। এদিকে হরিদাস স্বামী ক্রমশঃ অন্তররাজ্যে 
ডুবে যেতে লাগলেন । এই 'নধুবনে প্রায় সত্তর 
বর শবহারীজীর সেবা করে সাধকচদ্ড়ামাণ 


৭৭9 


পোঁষ, ১৩৯৭ 


হাঁরদাস স্বামী সম্ভবতঃ ১৫৭৩ প্রণস্টাব্দে পঁচানব্বই 
বর বয়সে ককুঞ্জ-প্রবেশ করলেন । চির কিশোর 
চির কিশোরীর 'নত্যলীলায় তাঁদের সখী 'নত্য- 
প্রাবিষ্ট হলেন । 


এতক্ষণ বসে বসেই রাধিকাদাস বাবাজীর কাছে 
হরিদাস স্বামীর এইসব কথা শনাছলাম। হঠাং 
দাঁড়য়ে উঠলেন রাধকাদাসজী--দৃহাত ওপর 'দিকে 
তুলে গেয়ে উঠলেন £ 


সুখ বৃন্দাবনে বহে প্রেমলহরীঁ-_ 
দিবসে রাখাল চরান গোপাল, 
[নাশ আগমনে বজগোপীসনে-- 
প্রেমের মিলনে লীলা নিধুবনে-- 
লয়ে রাধা বামে মহারাসেম্বরী ॥ 


“বুঝলেন ভাই, বড় পাঁবন্ন এস্থান, এখানকার 
প্রাত ধ্ঠালকণা কত অতাত হীতহাসের সাক্ষী, 
কত ভন্ত সাধক কত তপস্বী কত হাজার হাজার 
য্ছর ধরে এখানে এসে এই একট চিন্তাতেই তন্ময় 
হয়ে থেকেছেন--এই স্থান তাঁদের নিত্যলীলার স্থান 
_সেই সব সাধু-ভন্তের ভাবাঁচন্তা জমাট বেধে 
এ স্থানকে আরও পাঁবন্ত করেছে। একটু চ্ছির হয়ে 
বসতে পারলে সেই চিন্তাতরঙ্গ আপনাকেও ছ“হক্লে 
যাবে । এ যে সামনে দেখছেন মাঝের ঘরাটি, ওখানে 
একটি কুঠিয়ায় হরিদাস স্বামী থাকতেন, এখনও তাঁর 
তপঃশীর্ণ 'িগ্রহের একটি পট সেখানে দেখা যাচ্ছে, 
হাতে তানপুরা তন্ময় দৃণ্ট। একাঁদকে ময়ূর, 


অন্যাদকে গাছে ?টয়াপাঁখ আর বাঁদর । সেসময় 
এরাই ছিল হারিদাস স্বামীর নিত্যসহচর । মানুষ 
কদাচিং আসত । এখনও বিবহারপন্চমীতে তাঁর 


চিন্রকে সখীবেশে সাঁজয়ে চতুদেলায় চাপিয়ে মধ্যাহ্ন 
ধনধূবন থেকে বতণমান 'বহারীজীর মান্দরে আনা 
হয়। এ 'দিন বিঠল 'বপুলজ্ীর জন্মোতসবও 
হয়।' আর যেখানে 'বহারাজী প্রকট হয়ে'ছলেন 
সেখানে বসে 'বিরাট সঙ্গীত সম্মেলন. ভারতবর্ষের 
বড় বড় গাইয়েরা আসেন হাঁরিদাস ম্বামীর স্মরণে 
তাঁদের সঙ্গীতাঞ্জাল বানবেদন করতে । হাঁরদাস স্বামীর 
সমাধির দুইপাশে আরও দুটি ঘর আছে-বঠল 
1বপুলজশী ও জগন্নাথ গোস্বামীজীর সমাধ ।৮ কথা 
শেষ করে আবার গাইতে গাইতে বাবাজী এগয়ে 
চললেন নিধবনের সেই প্রাকটা স্ছানদর্শন করাতে । 


2৭১ 


মধু বন্দাবনে 


কণ্ঠে আবার সুরের পসরা-_“সন্দর লালা নদ্দ 
দুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবনমে |” গাইতে গাইতে একরে 
বাবাজী সাঁত্য সাঁত্যই হেলেদুলে নাচতে নাচতে 
এসে হাঁজর হলেন 'নিধূবনের একবারে উত্তর-পর্ব 
কোণে । এখানে 'কছুটা জায়গা একট. পারক্কার। 
তারই মাঝে একাঁট লাল সমেন্টের ছোট বৌদ । একট 
হেলান দেওয়ার মতো পেছন দিকে দেওয়াল তোলা । 
এখানে এসে একেবারে সাণ্টাঙ্গে মাটিতে পড়ে গড়াগাড় 
দিতে লাগলেন বাবাজী আর গাইতে লাগলেন £ 


রাধাকৃষ$ একতন, হোয় 
নিধূবনমে যো রঙ্গ মচাই, 
ণব্বর্প যো ভগবান 

সো হি লীলা করত বন্দাবনমে | 


এই সেই্ছান। ভন্তের সুরের আর্ততে আকুল 
হয়ে এখানেই ভগবান আঁবর্ভত হয়োছলেন শরীর 
ধারণ করে। এই হলো শ্রীবহারজীর প্রাকট্য 
ভূমি। “বাঁকে বিহারী জয় হো তিহারী” বলে 
ধূলিশয্যা থেকে উঠে বসে গন্ভীর হয়ে গেলেন 
বাবাজী । আমরাও প্রণাম করে উঠতেই বাবাজশ 
দেখালেন একট? উত্তরে আর একট ছোট পাকা ঘর। 
“এর নাম “রঙ্গ মহল? । যেখানে ছোট খাট-বছানা 
আছে, রাসলীলায় পারশ্রমের পর শ্রীকশোর- 
কিশোরী এখানে বিশ্রাম করেন ॥ তাঁদের শঙ্গারের 
সব মালা আতরণাঁদ দিয়ে এই শয্যা সন্ধ্যায় সাজিয়ে 
দয়ে সেবকেরা চলে আসেন। পরাদন সকালে 
দেখা যায় সব এলোমেলো হয়ে আছে। আজও 
এখানে নিত্য লীলা চলে । শৃব*বাসী মন বিশবাস 
করে আনন্দ পায়, সংশয়ী মন মিথ্যা ভেবে ডাঁড়য়ে 
দেয়। লাভ কার কতটা সেটা আপনারাই বিচার 
করুন। এর পর 'নয়ে ধাবো সেইখানে যেখানে 
মুসলমান আমলের পরে বহারীজীকে এখান থেকে 
সারয়ে নিয়ে বতমানের মাশ্দরে প্রাতান্তত করা হয় । 
মান মান্দির প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো । 
তবে এখনকার মান্দরের যে আকাত সোঁট ১২৫ 
বছরের মতো হবে । গোস্বামী বংশের ভন্তদের দানে 
এই মাম্দর তোর হয়েছে । আজ আর সময় হবে না, 
কাল আপনাদের 'নয়ে বাব সেখানে । কাল অক্ষয়- 
$ঠীয়া বড় শুভ দিন। এ দিনই আপনাদের দর্শন 
হবে বিহারীঁজীর শ্রচরণ |” [ ক্রমশঃ এ 


[ডসেম্বর, ১৯৯০ 


"দূজনেই মার সথী" 
সঞ্জীব চট্টোপাথ্যায় 


প্রশ্ন করোছলেন 'গারশ ৷ ঠাকুর সৌঁদন বলরাম 
মন্দিরে ভস্তসঙ্গে ভাবাবেশে রয়েছেন। তাঁরখটা 
হলো ১৮৮৫ প্রীস্টাব্দের ১২ এাপ্রল । 'গারশ, শ্রীম 
ও অন্যান্য ভন্তরা রয়েছেন। কথা বলতে বলতে 
ঠাকুর ভাবাবন্ট হচ্ছেন । দেশ কাল বোধ চলে 
যাচ্ছে । অতি কন্টে ভাবসম্বরণ করার চেষ্টা করছেন । 
ভাবে বলছেন ঃ “এখনও তোমাদের দেখাছ, কিন্তু 
বোধ হচ্ছে, যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ-_কখন 
এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছু মনে নেই |” 


কোনও রকমে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে বলছেন £ 
“জল খাব ।” সমাধিভঙ্গের পর মন নামাবার জন্যে 
ঠাকুর এই কথা প্রায় বলে থাকেন। 'গারশ নতুন 
আসছেন । এইসব দেখেনান, জানেন না, তাই জলের 
সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। ঠাকুর বারণ করছেন, আর 
বলছেন £ “না বাপ, এখন খেতে পারব না। 


প্রকৃতিদ্থ ঠাকুর তখন গনজের মহাভাবের অলৌকিক 
অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন। শেষে বলছেন £ 
“আমার অবস্থা নাজরের জন্যে । তোমরা সংসার 
কর অনাসন্ত হয়ে । গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে 
ফেলবে, পাঁকাল মাছের মতো । কলঙ্কসাগরে সাঁতার 
দেবে, তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না ।” 


গাঁরশ তখন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন £ 
“আপনারও তো বিয়ে আছে 2” সঙ্গত প্রম্ন। ঠাকুরের 
[বিবাহের কি প্রয়োজন ছিল ! কামিনী আর কাঞ্চন 
দু'টর প্রতিই ঠাকুরের অসাম বিতৃষ্কা। হাতে টাকা 
পড়লে আঙংল বে'কে বায় । ঠাকুরের বর্ণনা £ “সশথর 
মীহন্দর পাল পাঁচটি টাকা 'দয়ে ছল রামলালের 
কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে । 
আম জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন 'দয়েছে 2 রামলাল 


বললে, “এখানের জন্যে দিয়েছে ।» তখন মনে উঠতে 
লাগল ষে, দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ 
দেওয়া যাবে । ওমা, রান্রে শুয়ে আছ, হঠাৎ উঠে 
পড়লাম। একবার বুকের ভিতর 'বাল্ল আঁচড়াতে 
লাগল । তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, 'কাকেঃ 
দিয়েছে ১ তোর খূড়ীকে কি দিয়েছে 2 রামলাল 
বললে, "না আপনার জন্য দিয়েছে ॥ তখন বললাম, 
না, এক্সীণ টাকা 'ফারয়ে দিয়ে আয়, তা না হলে 
আমার শান্তি হবে না”।» 


কাণ্নে যাঁর আসীন্ত নেই শুধু নয়, মন্দ্রা স্পর্শ 
মান্রে যাঁর হাত বে'কে যায়, অন্যের কাছে তাঁর সেবায় 
দেওয়া অথ মাঝরাতে বেড়ালের মতো আঁচড়ায়, সেই 
ঠাকুর আমার সংসারী! সংসারীর জন্য তাঁর করুণা 
ঝরে পড়ত। তিনি আক্ষেপ করতেন £ “বদ্ধজীবেরা 
সংসারে কাঁমনী-কাণ্নে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা । 
আবার মনে করে যে, সংসারের এ কাঁমনী ও 
কাণ্চনেতেই সুখ হবে, আর নিভ'য়ে থাকবে । জানে 
না যে, ওতেই মতত্যু হবে ।” ঠাকুর বলতেন £ “আমার 
সন্তানভাব ৷” নারা তাঁর চোখে জননী । তাহলে 
কেন বিবাহ করলেন ?-গাঁরশের আত সঙ্গত সাহসা 
প্রন । 


সেই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন £ 
“সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, ল্তু সংসার আর 
কৈমন করে হবে! গলায় পৈতে পাঁরয়ে দেয় আবার 
খুলে খুলে পড়ে যায়, সামলাতে পারি নাই। 
একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়োছল সংস্কারের 
জন্য । একটি কন্যাও নাক হয়োছল ।” 


ঠাকুরের কথায় সকলেই হাসলেন । 'তাঁন সঙ্গে 
সঙ্গে বললেন £ “'কামনী-কান্চনই সংসার- ঈশ্বরকে 


ভুলিয়ে দেয় |” 


৭৭২ 


পৌষ, ১৩৯৭ 


গিবাহ করবে সংসারীও হবে ; কিন্তু থাকবে 'ি 
ভাবে? সেই শিক্ষাটকুও তো 'দিতে হবে গুরুর 
গুরু জগদগুরু, অবতারপুরুষ শ্রীরামকুষকে | শুধু 
মুখের উপদেশ নয়- আপাঁন আচার ধর্ম । শ্রীশ্রীমা 
একাঁদন মৃদু প্র*ন করোছিলেন। িববাহের অনেক 
বছর পরে। মা তখন যুবতী , প্রশ্নটা সরাসার-- 
“আমি তোমার কে ?” ঠাকুর তখন মহাভাবে ছিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দলেন-_“আনন্দময়ী |” 


মা আনন্দময়ী । শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পায়ে হাত 
বুলিয়ে দেন। ঠাকুর বলছেন £ “পায়ে হাত বুলায়ে 
দেয়, তারপর আমি আবার নমস্কার কার ।”» 


এই ভাব সাধারণ সংসারীরও হতে পারে, যাঁদ 
তাঁরা ঠাকুরের ভাবাঁট ধারণ করেন। সহধার্মণী 
সেবাদাসী নয়, ভোগ্যা নয়, তান আনন্দময় । 
মাতৃস্বরূপা । শক্তিরূপিণী। বিদ্যার সংসারে এই 
ভাবই খেলে। বিদ্যার সংসার হয় কিভাবে 2? 
ঠাকুর বলছেন £ “ঈশ*বরলাভের পর যে সংসার, সে 
ণবদ্যার সংসার । কা'?মনী-কাণ্চন তাতে নাই, কেবল 
ভান্ত ভন্ত আর ভগবান । আমারও মাগ আছে, ঘরে 
ঘাঁটবাঁটও আছে, হরে প্যালাদের খাইয়ে 'দই, 
আবার যখন হাবীর মা এরা আসে, এদের জন্যেও 
ভাব ।৮ 


অধতারপুরুষের সংসারচিতাট বড় মধুর । 
ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ কি চাব্বশ। শ্রীশ্রীমা 
তখন ছ-বছরের বালিকা । বিবাহ হলো। কেন 
ধববাহ ! ঠাকুর বলছেন ঃ “সকলে বললে, পাগল 
হলো, তাই তো এরা ববাহ দিলে । উন্মাদ অবস্থা, 
প্রথম চিন্তা হলো, পাঁরবারও এইরূপ থাকবে, 
খাবে-দাবে |” 


[তিনি জগজ্জননী হবেন। ঠাকুর তাঁকে সেবা 
শৈখাবেন, জ্ঞান দেবেন, তাঁর ভাবাদর্শ ধারণের শাস্ত 
দেবেন। সম্তান নয়, ঠাকুরকে ধারণের জন্যে তিনি 


৭৭৩ 


পিরমপদকমলে 


জননী হবেন। রামকৃ্ণ-দীপাধারে তান হবেন 
তৈল, শিখা নরেন্দুনাথ । 


মায়ের স্থান হলো নহবতে । একটি, দুটি সন্তান 
তো নয়, আঁবব ভন্তমন্ডলীর জননী তান। মা 
নহবতে থাকতেন, অনেক সময় জানাই যেত না, 
তিনি আছেন। নীরব সোবকা। বোঝা যেত তখনই 
যখন নহবত থেকে ভর্তদের জন্যে আসত রুট, 
ছোলার ডাল। নহবত থেকে মাঝে মাঝে আসতেন 
ঠাকুরের কাছে, তাঁর সেবায় । ঠাকুর বলেইছেন, 
আমার সন্তান ভাব । আবার সর্বদাই ভাবে বিভোর । 
কে দেখবে তাঁকে ! 'তাঁন মায়ের ওপর কতটা নভ“র 
করতেন, বোঝা যায় তাঁর এই উীন্তুতে ঃ “উঃ, আমার 
কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! 
এমন কত দন ! সব ভান্ত-ভন্ত ত্যাগ করলুম ! জড় 
হলুম ! দেখলুম মাথাটা িনরাকার, প্রাণ যায় যায়। 
রামলালের খুড়ীকে ডাকব মনে করলুম 1” আম্চধ 
নয়! অমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় ঠাকুর কাকে ডাকতে 
চাইছেন ! শ্রীশ্রীমাকে ! 


আমার আত্মভোলা, জগংভোলা ঠাকুরের সুমিষ্ট 
একটা দাষ্পত্যজীবনও ছিল । তার চিত্র ধরা আছে 
এই কথায়--“আম একজায়গায় যেতে ঠেয়োছিলাম । 
রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে । 
আর যাওয়া হলো না।” পরেই ঠাকুর মন্তব্য 
জুড়ছেন £ “উঃ, আমি সংসার কাঁঞ নাই, কামিনী- 
কাণ্চন ত্যাগী, তাতেই এই 1 সংসারারা না জান 
পারবারদের কাছে কিরকম বশ 1” 


রামকৃষ্২সোবকা মা সারদা । একট কথায় 
ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পারিষ্কার ৷ কথাপ্রসঙ্গে 
ঠাকুর বলেছেন- প্রসঙ্গটা ছিল হীন্দ্ুয় ও 'জতোন্দ্য় 
_-তা নাহলে পাঁরবারকে আট মাস কাছে এনে 
রেখোঁছলাম কেমন করে? দুজনেই মার সখা ।” 
আর তো 'কছু ভাবা যায়না! এ-লীলা কেমন 
লশলা | 


(ডিসেম্বর, ১৯৯০ 


ব্জানদ্ব্্ি হীরের আদ্র এত বেপি কেন 


এ. আর. ভার্সা 


ডঃ 'স. ভি. রমন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন £ 
“হীরক একটি আশ্চর্য গুরবস্থপূ্ণ বস্তু । এর গঠন- 
প্রণালী সরল হওয়ায় মৌলিক স্ফটিক-পদার্থীবদ্যা 
(০১৫৪1 [01/5109) অধ্যয়নে হীরক একি সম্ভাবনা- 
ময় দ্ুব্য |” সত্যই হটরের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পদার্থ 
প্রকীততে আর নেই । হীরের কতকগ্দাল গুণ হলো £ 

(১) এট সর্ধপেক্ষা কাঠন বস্তু । হারে ছাড়া 
অন্য কিছু দিয়ে এর ওপর আঁচড় কাটাও যায় না। 

(২) এর ওপর কোন প্রকার রাসায়ানক প্রীক্রয়া 
চালানো খুবই কঠন। সাধারণ উত্তাপে, এমনাক 
হাইড্রোফমুয়োরক আযঁসড, আ্যাকোয়া 'রাজয়া 
প্রভতও এর কিছু ক্ষাত করতে পারে না। এই 
জন্য হীরের জ্যোত বহু বছরেও অপারবার্তত 
থাকে। এই জন্য একটা কথা চালু আছে-- “হারে 
গচরকালের জন্য” । অন্যান্য মাণ জহরত ব্যবহারে 
কিছুটা ক্ষয় হয় । 

(৩) হারে ধাতু নয় এবং (ক) হীরে আত উচ্চ 
ধরনের বদন্ংঅপারবাহী (৩16০01981 0058125091) ) 
(খ) কিন্তু এর সবেচ্চি তাপ পাঁরবহন ক্ষমতা ( 07০ 
[881 ০9174010011 ) আছে-_সাধারণ উত্তাপে 
তামার চেয়ে এই ক্ষমতা পাঁচগুণ ॥ এই দুই (ক ও খ) 
গুণের সমন্বয় আর কোন প্রকীতজাত দুব্যে নেই। 

(8) প্রকীতিজাত স্ফাঁটকদের মধ্যে হখরের গ্রাত- 
সরণ হার ( £9£78%90%৩ 1100০% বা &) খুব উচ্চ, 
প্রায় ২৫ 3 সাধারণ কাঁচের এই হার ১৬। এরই 
জন্য রত্ব হিসাবে হীরের উজ্জ্বলতা এত বোশ । 


এতিহাসিক পাঁরিচয় 

সুদূর অত।ঙকাপ থেকে হারে বহুমূল্য রত্ব 
ণহসাবে পারগ।ণত ॥ কন্তু না কাটলে ও পালশ না 
করলে, হণীরেকে একাটি চকচকে পাথর বলে মনে হয় । 
ব্যবসারীদের মধ্যে অবশ্য হীরে “পাথর নামেই 
আভাহত ॥ প্রীস্টপূব ৪০০ অব্দে ভারতে হীরের 
ব্যবসা বেশ অমজম ছল । তা থেকে ধরে 1নতে 
পারা.যায় ষে, সেসময়ে ভারতীয়রা হীরে কাটা এবং 
পালিশ করা জানতেন । ভাগতবর্ধ ছাড়া অন্য দেশে 
হারে পাওয়া গেছে মাত্র কয়েকশ বছর আগে। 
৯৭২৮ গ্রান্টাব্দে ব্রেজল থেকে নযাড়র আকারে 


হারে আনা হয়েছিল লিসবনে। ১৮৭০ প্রীস্টাব্দে 
দাক্ষণ আঁক্রকায় বহূল পাঁরমাণে হারে 
আবিক্কিত হয়। দাঁক্ষণ আঁফ্রকাকে প্রকৃতপক্ষে 
হীরের খাঁন বলা যেতে পারে, কারণ, ভারতে ও 
ব্রেজলের নদীগর্ভে বা নদীর ধারে যে হারে 
পাওয়া যেত তাকে পালিজ (8110191) হীরে বলা 
যেতে পারে। ভারতের কয়েকাঁট 'বখ্যাত হীরের 
নাম করা যেতে পারে £ (১) কোহনূর ( অর্থ-_ 
জ্যোতির পাহাড়); ওজন ১০৮৮ ক্যারাট (এক 
ক্যারাট--২৬০ 'মালগ্রাম বা £ গ্রাম) । ১৮৪৯ গ্রীস্টাব্দ 
থেকে এট ব্রিটিশ মুকুটের অংশ হয়ে আছে । ১৬৪২ 
প্রীস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক ট্যাভেনিয়ের ভারতবর্ষ থেকে 
যে-হীরেটি নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের সম্মাট চতুর্দশ লুইকে 
উপহার দয় োছলেন, তার নাম “নীল ট্যাভোনয়ের”। 
এট চার যায় ১৭৯২ গ্রীস্টাব্দে; তারপর ছোট 
আকারে পারবাতিত হয়ে ব্যাঞ্ক মাপক হোপের নামে 
এর নাম হয় “হোপ হীরক” । ১৭১৭ গ্রাস্টাব্দে মাদ্রাজের 
গ্ভন“র একটি হারে ।নয়ে গিয়ে ফ্রান্সের রজেন্টকে 
উপহার 1দয়ে/ছলেন, ধার নাম "রিজেন্ট হীরক" 

হারে পবন্ধ অনেক অলৌকক কাহিন? 
প্রচালিত £ বাঁ হাতে হীরে পরলে পৌরুষ বৃদ্ধ পায় ; 
হারে অশুভ গ্রহের প্রভাব নণ্ঠ করে ; 1বাভল্ন রঙের 
হীগ্জে বাভন অসুখ স।রায় ইত্যাদ ॥ এসবের তেমন 
বৈজ্ঞানক [ভাত্ত নেই। চলাচ্চন্রে অনেক সমন 
দেখানো হয় যেকোন নবাব বা রাজা হারে চুষে 
আত্মহত্যা করছে ॥ এটা ঠক নর, কারণ, হীরে কেড 
বাদ খেয়েও ফেলে তা অপারব।ত'তভাবে মলের সঙ্গে 
বের হয়ে যার । আন্রক পাচকর॥ হীরের কোন 
রত করতে পারে না। 

রাসায়নিক গঠন 

এখন এটা স্বাকৃত যে, হীরে কার্বন মৌল 
( 61510)910 ০2007) )1দয়ে গাঁঠিত । এমনাক এও 
বলা যেতে পারে যে হীবে কাঝনেরই স্ফাটকীকৃত 
(91951841156 ) রূপ । উতকৃণ্ট হীরের শতকরা 
এব» ভাগহ কার্ন। ভাল হারতে থাকে ৯৯৬ 
গতাংশ কার্বন, ০৬ শতাংশ অন্যান্য ব্য, প্রধানতঃ 
নাইপ্রেজেন। 


৭৭8 


পৌষ, ১৩৯৭ 


প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে, স্ফটিকের অভ্যন্তরে * 


কার্বন আটমগৃলির (অথাৎ মৌল কার্বনের) 
িন্যাসের তফাতের জনা এই রকম হয়েছে । কিস্তু 
১৮৯৫ প্রীস্টাব্দে রজজেন ( £২০০৫৪০1, )-এর এক্সরে 
আবিত্কারের আগে পরমাণুর 'বন্যাস অধ্যয়ন করা 
সম্ভব হচ্ছিল না। এই শতাব্দীর '্বিতীয় ও 
ততাঁয় দশকে 'বাঁভন্ব বৈজ্ঞানিক হণীরে ও গ্রাফাইটের 
মধ্যে পরমাণুর বিন্যাসের তফাৎ দৌখয়েছেন। 
কাঠিন্য 

একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারক মস বস্তু 
সমূহের কাঠিন্যের মাতা (£18৫36000. ) নিরধারত 
করেছেন এক বস্তু অন্য বস্তুর ওপর আঁচড় কাটার 
ক্ষমতা দেখে। তিনি স্পেক্ষা কঠিন বস্তুকে ১০ 
নম্বর দিয়েছেন । এইভাবে হীরে পেয়েছে ১০, বাব 
৯,টোপাজ ৮, কোয়ার্জ ৭ । সবচেয়ে শন্ত বলে, ধুলো 
বাল বা কোন পাঁরন্কারক দুব্যের দ্বারা ঘষলেও হাঁরে 
কোন কালে নিম্প্রভ হয়ে যাবে না। হারে দিয়েই 
হীরেকে পালিশ করা হয় । হীরক-কলম দিয়ে কাঁচ 
কাটা হয়। হীরক-করাত 'দয়ে শন্ত পাথর কাটা 
হয়। সমস্ত আধ্বীনক কারখানায়, যেখানে প্রস্তুত 
সামগ্রীতে যথার্থতা (016015107) রাঁক্ষত হয়, সেখানে 
হণীরক-ঘন্ত্ ব্যবহাত হয় বা ঘষবার জন্যে হাঁরে ব্যবহৃত 
হয় । 'হসাব করে দেখা গেছে যে, ১০ কোট ক্যারাট 
(প্রায় ২০ টন) 'িক্প সক্রান্ত হীরে এক বছরে 
ব্যবহৃত হয় । 

মান্‌ষের তোর হণরে 

১৯৫ গ্রীপ্টাব্দে আমোরকার জেনারেল ইলেক: 
ট্রিক প্রথম হরে তৈরি করে। দেখা গেছে যে, 
গ্রাফাইটকে হীরেতে পাঁরবার্তত করতে হলে খুব 
উচ্চশান্তর চাপ (বায়ুমণ্ডলের চাপের ৬০,০০০ 
গুণ) এবং উম্চশলন্তর তাপ (প্রার ২০০০1)-এর 
দরকার । তাছাড়া একাঁট ক্যাটালস্ট ( অনুঘটক ) 
বা নিকেলের মতো কোন দ্রাবকের প্রয়োজন হয় । 
ভারতবর্ষে ১৯৭৫ গ্রীস্টাব্দে নয়া দিল্লীর ন্যাশন্যাল 
গফাজক্যাল ল্যাবরেটার প্রথম হীরে তোর করেছে। 
কীন্ম হরে কলকারখানায় কাজে লাগছে । এক 
ক্যারাট রত্ুস্তরের হারেও তোর করা হয়েছে। 'কিম্তু 
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হশরের আদর এত বোশ কেন 


তার দাম প্রচুর । ধরা হয়েছে যে, ২০০ কোটি বছর 
আগে পাথবার প্রায় ১০০ কিলোমিটার গভনরে উচ্চ 
তাপ ওচাপে হীরে সাঁষ্ট হয়েছে । পাঁথবীর গাঁতর- 
জন্য ধীরে ধারে তা উপারভাগ্ে চলে এসেছে । 
রত্ব হিসাবে হখরক 

হীরেকে কেটে এমন আকারে টতার করা হয় যে, 
আলো তার ওপর পড়ে ৮০ শতাংশ যেন ঠিকরে আসে । 
বর্ত মানে, ভালভাবে কাটা হীরের ৮০ট পৃ্ঠা থাকে । 
এর ফলে আলো এলোমেলোভাবে প্রাতফাঁলত হয়। 
সাদা আলোর 'বাঁকরণের (41910175101) ) ফলে 
নানাঁদকে নানা রঙের আলো প্রাতফাঁলত হয় ; একে 
বলা হয় “আগুনের ঝলক” এবং এর জন্য হীরের 
আরও আকর্ষণ । 

নকল হারে 

সম্প্রীতি ল্যাবরেটারতে কতকগীল দ্গব্যের 
সংশ্লেষণ (57079515) করা হয়েছে যার ফলে এ সব 
দ্রব্য হীরেকে কিছুটা নকল করে । দ্ুব্যগুলি হলো-_ 

(১) ইট্রিযাম-আলুমানয়াম-গারনেট (/৯০)-- 
কাঠিন্য ৮, /৫-১৮০ 

(২) স্ট্রনসয়াম-টটানেট _কাঠিন্য &, 14 
প্রায় হীরের সমান । 

(৩) গ্যাডোলিনিয়াম-গ্যালিয়াম-গারনেট (000) 
_কাঠিন্য ৬২, /ল২, কিম্তু থনত্ব জলের ৭ গুণ । 

(8) কিডাবক জরকোনয়া--কাঠিন্য ৮, /৫2 
২১৮, ঘনত্ব জলের দু গুণের বোৌঁশ । 

বলা বাহুল্য, এইসব দ্বব্যের ঘনত্ব, প্রাতসরণ 
হার এবং কাঠিন্য পরীক্ষা করলে তাদের চিনতে 
পারা যায়। 

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, হরে একটি 
আদ্বতীয় সামগ্রী । স্যার চার্লস ফ্রাঙ্ক বলেছেন, 
“হশীরে হচ্ছে পাঁথবীর গভীর তলের গিঠি, যে- 
গভশরে আমরা কোনাঁদন যেতে পারব না; সেজন্য 
এ-চিঠি পড়া দরকার |” যেসব বিজ্ঞানী হরে নিয়ে 
গবেষণা করেছেন, তাঁরা হলেন- নিউটন, ব্র্যাগ- এবং 
্র্যাগ্‌, ল্যাভয়সিয়ের, আইনস্টাইন এবং রমন ৷ কিন্তু 
হীরে সম্বন্ধে অনেকগহীল গবেষণালব্ধ তথ্য এখনো 
অবোধগম্য হয়ে আছে ।* 


90197709 4১0800108, 
ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার. সরকার 


গড়সেমবর, ১৯৯০ 


পুরাতনী 


ভোগত যাই দূঃখের 
ব্রক্মচারী সনৎকুমার 


মহারাজ যযাঁত গিয়েছেন মৃগয়ায় । তৃষ্ণা 
হয়ে তান জলাশয়ের খোঁজ করছেন। এমন সময় 
নারীকম্ঠের ভয়ার্ত চিংকারে চমাঁকত হয়ে 'তাঁন 
থমকে দাঁড়ালেন । আর্তনাদ লক্ষ্য করে কিছহদুর 
যেতেই দেখলেন আঁগ্নীশখার মতো উদ্জবল এক 
কন্যা জীর্ণ ও জঞ্জালপূর্ণ কপের মধ্যে থেকে 
আর্তনাদ করছেন ৷ মহারাজ ষষাঁতকে দেখেই 'তাঁন 
তাঁর কোমল ও রক্তাভ করতলদ্বয় আন্দোলিত করে 
কপ থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানালেন । 
তাঁকে উদ্ধার করে যষাঁতি তাঁর পাঁরচয় জানতে 
চাইলেন। তীর মনোবেদনায় সহানুভূতি পেলে 
দুঃখ স্বাভাবিক ভাবেই বাদ্ধ হয়ে থাকে। যুবতা 
করুণ স্বরে কন্দন করতে করতে জানালেন, তান 
দৈত্যগূরু শুকরাচার্যের কন্যা দেবযানী । তাঁরই 
সখী দৈত্যরাজ বৃপর্বার কন্যা শামণ্ঠা ক্রোধে তাঁর 
প্রাণনাশের চেষ্টায় তাঁকে কপে নিক্ষেপ করেছে। 
এখন তান তাঁর টীদ্ঝগন তার কাছে ফিরতে 
পারলেই তৃপ্ত হবেন। যযাঁত তাঁকে শংক্রাচার্যের 
কাছে পেশীছে দলেন। 

আদরের দীহতার এহেন দুর্গাতর কথা শুনে 
শূক্রাচা বড়ই ব্যাথত হয়ে তাঁকে সান্তবনা দিয়ে 
বললেন, বংসে। সাপ যেমন অনাদরে তার খোলস 
পণরত্যাগ করে দেয়, তুমিও তেমাঁন শামন্ঠার প্রাত 
ক্রোধ পাঁরত্যাগ করে শান্ত হও । ক্ষমাগুণদ্বারা যে 
ক্োধ ত্যাগ করতে পারে সে-ই প্রকৃত মানুষ ।, তারপর 
শুক্রাচার্য মহারাজ যবাতিকে তাঁর উপকারের জন্য 
গভীর কৃতজ্ঞতা জ্বাপন করলেন । 

যষাঁত প্রাসাদে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে 
[নিয়ে গেলেন পরমাস্মন্দরী দেবষানীর অপরূপ 
দেহলাবণ্যের মোহময় স্মৃতি । ক্ষণকাল এ সন্দরীর 
সান্নধ্যে তান তাঁর প্রাত গভীরভাবে আকৃণ্ট হয়ে 
পড়োছলেন। 

দেবযানী কিন্তু শূক্রাচার্যের কথায় শান্ত হলেন 
না। শার্মন্ঠার প্রাত আভমানবশতঃ তিনি আহার- 


ণনদ্রা ত্যাগ করলেন । পিতাকে 'তাঁন জানালেন 
শার্মন্ঠার অপরাধ অমাজ-নীয় । তবে শাম্ঠা যাঁদ 
তাঁর দাসী হন তবেই তান তাঁকে ক্ষমা করতে 
পারেন । শক্কোচার্ধ আর ক করেন, প্রিয় কন্যার 
কথা রক্ষার জন্য দৈত্যরাজ বৃষপবরি কাছে যেতে 
বাধ্য হলেন। দৈত্যগুরুর আগমনে বৃষপর্বা পরম 
শ্রথ্ধায় তাঁকে অভ্যর্থনাঁদ করে জানতে চাইলেন তাঁর 
আগমনোদ্দেশ্য । সব শুনে তান শার্মন্ঠার গাহত 
আচরণের কথায় দুঃখ পেলেন খুবই । শররাচার্য 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তার ওপর দৈতাদের গুরু । তাঁর 
কন্যার প্রাণনাশের চেগ্টা কি কম অপরাধ 2 কিন্তু 
তাই বলে শার্মষ্ঠা রাজকন্যা হয়ে দেবযানীর দাস 
হবেন; এানয়ে অনেক ভাবলেও মুখে তান ছুই 
বললেন না। কারণ, শুক্লাচাষের ভয়গ্কর কোধ আর 
তার ভয়াবহ পাঁরণাত সম্পর্কে তান ভালভাবেই 
অবহিত ছিলেন। তাই বাধ্য হয়েই বৃষপর্বা মেনে 
নিলেন শবুক্রাচার্যের কাঠন শত“। কন্যা শীর্মঘ্টাকে 
আদেশ করলেন দেবধানীর অন্যতমা দাসী হয়ে 
শূুক্রাচর্যের গৃহে যেতে। শীর্মন্ঠাও চলে এলেন 
দেবযানীর কাছে ?পতৃবাক্য পালন করতে । 

এঁদকে মহারাজ যযাঁত হঠাং একদিন এসে 
উপাস্থত হলেন শক্রাচার্ষের কাছে। প্রার্থনা 
জানালেন, দেবষানীকে গতাঁন রানী করতে চান। 
যযাঁতর সুমহান চারন্র শুক্রাচার্য ভালভাবেই 
জানতেন, তাই তিনি রাজ হলেন নাদ্বধায় । 
কিন্তু যাতিকে জানালেন তাঁর এক শর্ত । দেবযানণর 
দাসী শামণ্ঠাকে দোখয়ে বললেন, এই সম্দরী 
দৈত্যরাজকন্যা, (দেবযানীর সঙ্গে থেকে তাঁর পারচ্যা 
করবেন। একে আপাঁন সসম্মানে পালন করবেন, 
কিন্তু কখনই এর সঙ্গে পাঁরণয়-সত্ে আবম্ধ হতে 
পারবেন না। যষাতি মেনে নিলেন সেই শর্ত। 
যযাঁতর সঙ্গে দেববানীর বিবাহ হয়ে গেল। 

এখন অঢেল রাজৈশ্বর্ষের আঁধকারী মহারানী 
দেবযানী । আর তাঁরই প্রাসাদে হতভাগ্য রাজকন্যা 


৭৭৬ 


পোষ, ১৩৯৭ 


শার্মঘ্ঠা রইলেন তাঁর অন্যতমা দাসী হয়ে। 
অবহেলিতা, অপমাঁনিতা শাম্ণ্ঠার হাদয়ে কেবল 
অনুতাপ আর অনুতাপ । নিয়তির গবধানে কি 
নাহতে পারে! আজ [তন অসহায়, তাঁর কথা 
শুনতে আজ কেউই প্রস্তুত নয়। 
শীর্মঘ্ঠার অসহনীয় মনোবেদনার কথা জানতে 
পারলেন যযাঁত 1 শামচ্ঠার অপমানবোধ তাঁর হৃদয়ে 
আঘাত করল । দেবযানীকে গোপন করে তাই একদিন 
শার্ম্ভাকে তিনি গান্ধর্ব মতে বাহ করলেন । 
যথাসময়ে দেবযানী যদ ও তুর্বস নামে দুই পুনের 
জনন হলেন। শার্মতার গভে ও দ্রুহয, অনু ও 
পুরু নামে তিন পন্রের জন্ম হলো । কথায় বলে, 
সত্য কখনও গোপন থাকে না, একাঁদন না একাঁদন 
তা প্রকাশিত হবেই । যযাতি ও শামন্ঠাকে একাদন 
দেবধানীর কাছে স্বীকার করতে হলো আসল তথ্য । 
শান্ততে শয়ান বাঘিনীকে সহসা আঘাত করলে 
সে যেমন ভটবণ হয়ে ওঠে, দেবযানীও তেমন একথা 
শোনামান্র ক্ুদ্ধ হয়ে 'িন্রালয়ে চলে গেলেন। 
আর্ত নয়নে ?তাঁন পতাকে বললেন, “মহারাজ ষষাতি 
আপনার শত উপেক্ষা করে আমার দাসী শার্ম্ত।কে 
গোপনে ?ববাহ করেছেন; তাঁর সন্তানেরাও রাজৈ- 
*বয ভোগ করছে মহানন্দে। আপনার মতো বেদজ্ঞ 
ব্রাদ্ষণের কথা উপেক্ষা করার স্পর্ধা কি আপনাকে 
এবং আমাকে অপমান করারই নামান্তর নয়? 
আপান আবলম্বে এর প্রতিবিধানে তংপর হোন ।” 
বিষধর সপে পহচ্ছে আঘাত করলে সে তৎক্ষণাৎ 
আঘাতকারীর প্রাতশোধস্পৃহায় তৎপর হয়ে ওঠে। 
শূকাচার্যের আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তখনই 
[তান ক্লুদ্ধ হয়ে যযাতির কাছে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ 
দিলেন, “ধম হয়েও অধর্ম অনুষ্ঠান করার জন্য 
আবিলদ্বে জরা তোমাকে আক্ুমণ করবে ।, যযাতি 
বোঝালেন, বিবেকের দংশনেই তান একাজ করতে 
বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং তাঁন ক্ষমাপ্রার্থী । শুক্রা- 
চার্য সে-কথায় কর্ণপাত না করে চলে গেলেন । 
অল্পকাল মধ্যেই শুক্রাচাের আভশাপে যযাতির 
সুঠাম,সুদ্দর তনু হলো ক্ষীণকায়, দুর্বল ও হতণ্রী।। 
দেহের প্রাতাটি রেখায় ফুটে উঠল বার্ধক্যের সং্পণ্ট 
চহ্ধ। যুবক যষাত পাঁরণত হলেন লোলচর্ম 
বৃষ্ধে। 


৭ ৭৭৭ 


ভোগতৃষ্কাই দুঃখের মূল 
মেঘের ভীষণ গর নে প্রকশ্পিত হয় দিঙওমণ্ডল, 
কিন্তু তার পরেই বাণ্টর সুশীতল ধারায় শান্ত 
হয় সবলোক । পিতৃদত্ত আভশাপে স্বানীর ভয়াবহ 
পাঁরণাম দর্শন করে দেবধানীর সনম্ত কোধ ম্লান 
হয়ে গেল। ?পতাকে জানালেন খাতে স্বামীর 
শাপমদান্ত ঘটে । শুক্রাচা বগলেন, “পরহ্মবা-্য মিথ্যা 
হবেনা । তবে স্বেচ্ছায় কোন যুবক ধধাতর জরা 
গ্রহণে সম্মত হলে আমাকে স্মরণ-মান্ত্র যধাওর জরা 
তার দেহে সপ্পারত হয়ে ঘবাত তার যোবন প্রাঞ্থ 
হবে।? 
ডীদ্বগন বযাঁত ভাবতে লাগলেন, কেই বা তাঁকে 
যৌবন দান করবে, জরা গ্রহণে সম্মতই বাকে হবে! 
একদিন জ্যেষ্ঠ পত্র যদুকে ডেকে তান বললেন, 
বংস। শংকাচাযে র আভশাপে আমার এই দশা । 
জ্যেষ্ঠ সন্তানের ওপরেই পিতার আধকার আধক। 
তুম ক আমার জরা গ্রহণ করে তোমার যৌবন 
আমাকে দেবে? আম যৌবন সম্ভোগে বাত । 
এক হাজার বছর পরে আমার যৌবন তোমাকে 1ফারিয়ে 
দেব ।” খ? বললে, "পতা, আপনার জরা গ্রহণে 
আমার শরীর কৃশ ও দুবল হবে, আমার ব্যান্তত্ব লুপ্ত 
হবে, লোলচম বলে আমাকে সকলে অবজ্ঞা করবে । 
যৌবনের দীপ্তিত প্রাণোচ্ছল ও সংস্দর এই দেহে 
আপনার জরা গ্রহণ করার অগ্রাতকর অনুরোধ 
আমাকে করবেন না। দয়া কর আপনার অন্য 
সন্তানদের বলুন ।” একইভাবে অপর 1৩ন পন্ত্রও তাঁর 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। আখ শামত্ার 
কানষ্ঠ পুত্র পুরুকে আকুত জানালে সে সসম্রমে 
বললেন, “সে ?ক 'পতা, এ তো আনার পরম সৌভাগ্য । 
আমি এখনই আপনার জরা গ্র-ণে প্রতুত। আমার 
যৌবন আপাঁন সত্ভোগ করলে আম কৃতার্থ হব।, 
যযাতি কাঁনগ্ঠ পুত্রকে আশীবাদ করে শংক্রাচাকে 
স্মরণ করানান্র তাঁর জরা পুরুর দেহে অন-প্রাবগ্ঠ 
হয়ে তান পুরুর যৌবন লাভ খ্পলেন। 
নব বসন্তের সমাগমে যেমন প্রাণময়তার স্পশে 
সবাকছু হয়ে ওঠে প্রাণময়, জরা অন্তাহত হয়ে 
যৌবনের আ'বভাঁবে যযাতর দেহও তেমান সজীব 
ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল । যযাতি প্‌বের ন্যায় এরীহক 
ভোগ-সন্ভোগে লঞ্চ হলেন। বরং আধকতগ উগ্র 
ভোগসখের মধ্য দিয়ে গাঁড়য়ে চলল তাঁর জাঁবন। 


[ডিসেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


হাজার বছরের সদীর্ঘ যৌবনকালও একদিন মহা- 
কালের 1নয়মে শেব হবার উপকুম হলো । অফুরন্ত 
ভোগ-স্‌খে প্রমত্ত যযাতি দেখলেন, যে-্দ্যার্নবার 
ভোগাকাকক্ষা তাঁর মধ্যে এখনও রয়েছে তার পার- 
পূরণের জন্য আরও কয়েক সহস্র বছরের যৌবন 
প্রয়োজন । কিন্তু এবার কে তাঁকে দেবে সেই পুন- 
যৌবন লাভের আশীবদি 2 কোথায় সেই যৌবন ? 
এসব কথা ভেবে চণ্চল যযাঁতির অন্তরে ছন্টল অন্ত- 
হীন ভোগাকাঙ্ার তুমুল তুফান । ভাবতে লাগলেন, 
আবার সেই জরা? সেই বিভীষকাময় বাধক্যের 
অসহনীয় আভশাপ ? চরম দহঃখে ও গভীর হতাশায় 
ভেঙে পড়লেন তান। 

ঠিক এই মানাসক বিপর্যয়ে বিক্ষুব্ধ মুহৃতে 
যযা।তর মনে ভেসে উঠল এক দব্যচন্তার নমল 
তরঙ্গ। গভীর তন্ময়তায় সব চাণনা দূর হয়ে শান্ত 
হলেন 'তান। অন্তরের অন্তস্তল থেকে ডীর্খত 
প্রজ্ঞার পারচ্ছন্ন আলোকে পধণবেক্ষণ করলেন এক 
মহা-আসঃরী শান্ত ভোগ-সন্ভোগের 1ীপছনে তাঁকে 
টেনে নয়ে চলেছে। সবগ্রাসী ক্ষুধায় ক্ষধত 


৯২তম বর্য-১২শ সংখ্যা 


সেই অপশীস্ত তাঁকে হাজার বছর ধরে তাঁড়ত করেছে। 
আরও কত সহম্র বছর ছোটাবে তাকে বলতে পারে ! 
অথচ তাঁর অন্তরেই রয়েছে পরম প্রশান্তির এক পূর্ণ 
পারাবার । কে সেই অসুর 2 যে অগ্রাতহত গাঁততে 
তাঁকে এতকাল তাড়িত করে চলেছে ? উত্তর পেলেন-_ 
কাম” । দুধর্বর্ধ কাম-তৃষ্ণাই তাঁর প্রধান শন্রু। 
বুঝলেন, কামই মানুষকে অশান্তির আলয়ে টেনে 
নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলে দেয় মৃত্যুর অন্ধকার গহবরে। 
কিন্তু আজ তান পেয়েছেন এক নতুন আলোর 
সন্ধান । না--আর নয় । আর ভোগের ম্বারা তাঁড়ত 
হবেন না তান। আজ তান আঁবত্কার করেছেন 
এক মহাসত্য । আর তারই ফলশ্রুতিতে তাঁর মনে 
নেমে এল এক স্বর্ঁয় প্রশান্ত । যযাতি উপলাব্ধ 
করলেন £ 

ন জাতু কাম£' কামানামুপভোগেন শাম্যাত । 

হাঁবষা কৃষ্ণবর্মৈব ভয় এবাভবর্ধতে ॥ 

_-উপভোগের দ্বারা কখনও কাম প্রশান্ত হয় 
না; আনতে ঘতাহ্ীততৈে আগ্নর বাঁদ্ধ পাওয়ার 
মতো তা ক্রমে বার্ধতই হয়ে থাকে ।* 


* মহাভারত £ আঁদপব” ৭৮ম অধ্যায় থেকে ৮৫তম অধ্যায় অবলম্বনে 


গ্রন্থ পরিচয় 


বিশ্বজননীর সৎসারে হল্যাণ্ডের গন্তান স্বামী অতুলানন্দ 
হোসেনুর রহমান 
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ভারত-মার্কন বেদান্তচচার আঁভব্যাডঙর একটি 
মূল্যবান অধ্যায় এই গ্রন্থ । আর এই অধ্যায়ের 
প্রধান আক্ষণ গুরুদাস মহারাজ । গদরদ্দাস 
মহারাজ এক জাঁবনে বহু জীবনের বিস্তার ঘটাতে 
পেরেছন। হল্যান্ডে জন্ম যাঁর, পাশ্চাত্য জড়বাদী 
সভ্যতায় আঁধকার যাঁর সহজাত, তানই নতুন করে 
মন্ত্র গনলেন রামকষ্*ীববেকানন্দ পারমণ্ডলে। 
হল্যান্ড-বাপী কসেখালয়ান জে. হেজরম হলেন 
“বামী অতুলানন্দ__গুরুদাস মহারাজ । এমন সব 
সন্নাাসীদের সঙ্গে গুরুদাস মহারাজ সংসর্গ করলেন, 


১০ 


যাঁরা রামকৃষ্ণদেবের দর্শন পেয়োছলেন, যাঁরা স্বামী 
[বিবেকানন্দের সঙ্গে এই পাঁথবীতে বাস করেছেন 
সগৌরবে। রামকৃষ্ণ পাঁরমণ্ডলের এই সাধক-সমাজ 
ভারত-মাকন দূরত্ব মত্ত হয়ে বহু মত ও পথের 
চা করলেন । 


এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আকষণ গুরহদাস 
মহারাজের ২৭৫ট চিঠির অংশাবশেষ | এই চাঁঠগদল 
পাঠককে বুঝতে সাহাধ্য করে অধ্যাত্ম-সাধন বলতে 
গি বোঝায় । বুঝতে সাহায্য করে আশ্রমজীবন, 
দ্বর্‌শ-উপলাব্ধ, সত্য-সন্ধান কোন: পাঁরবেশে, 
কোন: মানাসকতায় সম্ভব । এই পন্গঃচ্ছের মধ্যে 
অন্ততঃ একটি চিঠির উ।ল্লখ করতে হয় । এই চিঠি 


পোঁধ। ১৩১৭ 


(“৩৬5 70156 ৮ 0. 132) গুরুদাস 
মহারাজ তাঁর চূড়ান্ত আধ্যাত্বক আঁভন্ঞতার কথা 
বলছেন অকপটে । এই চিঠির প্রাতিট ছত্র গ্রাণধান- 
যোগ্য ৷ ধর্ম, ঈ*বর, জীবন- এসব গনয়ে সন্দেহ, 
অবিশ্বাস, দ্বন্দৰ সীমাহীন । সীমাহীন মানুষের 
জিজ্ঞাসা । এ সব বহুভ্তরাবাঁশণ্ট জীবন পেয়ে- 
ছিলেন গুরুদাস মহারাজ । তান আবার এসব 
বাঁক পোঁরয়ে নব-চেতনার উষালোকে অবতীর্ণ হতেও 
পেরোছলেন। গুরুদাস মহারাজ বলছেন ধর্ম? 
শব্দাট তান পছন্দ করেন না। কারণ, এই শব্দাট 
বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয় । ঈশ্বর সব্বন্ধেও 
একই কথা । 

হ্যা, শিশুদের সঙ্গে ঈশ*বর ও ধর্ম নিয়ে কথা 
বলা বিপত্জনঞ্ । কারণ, তাদের অদ্ভুত (আমাদের 
অন্ভুত মনে হয়, ওদের প্রচ্নগন্লো ওদের কাছে 
ভয়ানক জর্ার, ভয়ানক সত্যও বটে) সব প্রশ্ন 
আমাদের জজরিত করে । আধকাংশ সময়ই এসব 
প্রশ্নের জন্যে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাঁক না। 
কোন কোন সময় আবার আমরা উত্তরগুলো তেমন 
ভাল জান না। অতএব, গুরুদাস মহারাজের 
উপদেশ 'শরোধার্য । 

বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থে মাক্কন মুল.কে বেদান্ত- 
চচরি সূচনা ও বিস্তারের ইতিহাস পাওয়া যাবে 
এবং তা কেবল শুষ্ক হাঁতহাস নয়। তা হলো, 
দুদেশের মানুষদের জীবনচযা ও রামকৃষ্ণ 
ণববেকানন্দ অনরাগীদের ধর্মধারণার প্রকাশ । 
গুরুদাস মহারাজ যোঁদন প্রথম দর্শন পেলেন স্বামী 
অভেদানন্দজীর (১৮৯৮) বা যোদন ব্্চর্য দীক্ষা 
পেলেন (১ এপ্রল, ১৮৯৯) বা যোঁদন তুরীয়ানন্দ 
মহারাজ স্বামী াববেকানন্দের সঙ্গে মার্কন দেশে 
এলেন (২৮ আগস্ট, ১৮৯৯ ) সোঁদনই যথার্থ “এক- 
জগৎ চিন্তা আকাশে-বাতাসে ধ্ানত হলো। আর 
গুরুদাস মহারাজ মূন্ত পুঁথবীর আলো-বাতাসে 
দাঁড়য়ে মান্ত ঘোষণা করলেন। মুনস্ত রামকৃষ্ণ” 
গববেকানন্দ অনুরাগী ভারতদর্শন করলেন প্রায় 
ছ-বছর ধরে । ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এল সেই ব্রাঙ্গ- 
মুহূর্ত । স্বয়ং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী তাঁকে মন্ত্রদসক্ষা 
দিলেন । গুরুদাস মহারাজকে প্রশন করা হয়োছিল £ 
আপপান মায়ের কথা বুঝলেন ক করে ? তান তো 


গ্রদ্থপরিচয় 


ইংরেজী বলতে পারতেন না। শ্রার আপাঁন বাঙলা 
বোঝেন না। মহারাজের স্পন্ট উত্তর £ “৬1150 ৪ 
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( পৃঃ ১০)। 


গরুদাস মহারাজ ১৯১৩-১৪ গ্রীন্টাব্দে ফিরে 
গেলেন মাকিন দেশের শান্ত আশ্রমে ৷ শান্ত আশ্রম 
যেন মাকন দেশের আধুনিক ট৮। এখানে মারন 
নরনারী এসেছেন জ্ঞান, ভাঁঃ, সাধনা, ত্যাগ, প্রেম চা 
করতে ৷ এখানে স্বচ্ছন্দে এসে মিলেছে ভারতবর্ষ ও 
আমোরকা। এ মিলন শীর্ধ সম্মেলনের মিলন নয়। 
এ মিলন জীবনের সংঙ্গ জীবনের মিলন । লক্ষ্যঃ 
মহাজীবন | লক্ষ্য ৪ অধ্যাত্ম-সাধনা । লক্ষ্য ঃ সমস্ত 
ছোট ছোট কৃন্রম গাণ্ড ভে.ও অসংখ্য বন্ধন 
মাঝে মান্তর সাধনা । এ এক ধরমভাব। এ যাঁকে 
আক্রমণ করে তিন সাত্য সাত্যই “010৩1. 67 006 
০০97৪” । ছোট কোন পারসরে আর তাঁকে ধরবে 
না। এবার জগংজুড়ে তাঁর আভখান। 


গুরুদাস মহারাজই প্রথম পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী যান 
রামকৃষ্ণণীববেকানন্দের দেশে জাঁবনের শেষাঁদন 
পর্যন্ত নিশ্বাস নিয়েছেন । মার্নদেশে বসেই 
সারদাদেবীকে যেন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রাতাট 
কাজে কর্মে । এই জাবনসাধনায় তাঁকে সবচেয়ে 
বোশ সাহাধ্য করেছেন স্বামী অভেবানন্দ ও স্বামণী 
তুরীয়ানন্দ । ভারতবর্ষে এসে গুরুদাস মহারাজ 
1নজের মধ্যে নিজেকে অশেষ করে ফিরে পেয়েছেন । 
এই পাওয়ায় তান পেলেন শান্তি ও আনন্দ। 
এখানেই আরম্ভ তাঁর জীবনলীলার চুড়ান্ত অধ্যায় । 


ভারত-মার্কচন আধ্যাত্বক চা কতখানি উস্চ- 
মার্গে পেশোছেছে তা সম্যক উপলাব্ধ করতে হলে এই 
গ্রন্থ পড়তে হবে । যাঁরা ভারতবর্ষের অনন্ত শান্চর 
কেন্দ্র কোথায় বুঝতে চান, যাঁরা ভারতবধের মানব- 
পন্থাকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের এই গ্রন্থ 
পড়তে অনুরোধ কাঁর। 


৭৭৯ 


মামক্রঞঃ মতও 
লাম সিশল সংবাদ 


উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 

গত ২৯ অঠ্টোবর কামারপ;কুর আশ্রমের নবানামতি 
একট গ্‌ঠের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মত ও রামকৃষ্ণ 
গমশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজা | 
বাঁড়টি আঁফস ও বুকস্টলের জন্য 'নার্মত হয়েছে। 
স্বাগী গহনানন্বজশী এ দিন জয়রামবাটাীতে মায়ের 
প্‌রনো বাঁড়র সংলণ্ন কয়েকটি ঘরকে নতুন করে 
নিমাণের জন্য 'ভীত্রপ্রস্তর দ্থাপন করেন। এই 
বাঁড়গযাল জ্রীশ্রীমায়ের স্মতি-বজাঁড়ত | 


ছাত্র-কৃতিত্ব 
নরেদ্দ্রপূর আশ্রম পাঁরচালত জযানয়ার 
টেকানক্যাল স্কুলের ছয়জন ছাত্র ১৯৯০ ধ্রীস্টাব্দের 
[ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ১ম, €থ" (দুজন ), ৬ষ্ঠ, ৭ম ও 
১০ম স্থান লাভ করেছে । 


ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
গুজরাট বন্যান্রাণ 
রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে গুজরাটে বন্যায় 
্িতগ্র্ত ভাব্নগর, সুরেন্দ্রনগর, বাদোদারা, খেদা 
ও পণ্চমহল জেলার ৪৩ গ্রামের ২,৬৮৪ট পাঁরবারের 
মধ্যে ২৭,৪১৭ [কলোঃ খাদ্যশসা, ৫,৪৩৮ শাড়ি, 
ধুতি, চাদর, ৬০২ 'মটার কাপড় এবং ১,৬৬০1ট 
প্লট, "লাস ইত্যাদ বাসনপন্ত্র দেওয়া হয়েছে । 
অধ্ধপ্রদেশ ঝঞ্কান্রাণ 
অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামন্টিল 
ও অগ্যুতপহরম মণ্ডলের চারাঁট গ্রামের ১৮৯ট ঝড়ে 
প্াতিগ্রদ্ত পাঁরধারের মধ্যে ১৫৪ট শাড়ি, ১,০২৬ 
[বাভননরকম পোশাক-পারচ্ছদ ও ৮৪৭ বম্ধবল বিতরণ 
করা হযনছে। তাছাড়া গণ্টর জেলার আঁদবিপালেম, 
গঙ্গাদপালেগ, লংকাবনী, 'দিব্বা ও অনা ২০ট গ্রামে 
বাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে ৩,৮৯২টি কম্বল, 
১২,১৯৭াট বা1ভন্নরকম পোশাক াবতরণ করা হয়েছে। 
প্[নবসিন 
1বশাখাপত্তনম জেলার হইল্লামণ্পিল মণ্ডলের 
কোঠাপালেম গ্রাম ঝড়ে ক্ষাতগ্রদ্তদের জনা বাড়ি 
তোরর কাজ এগয়ে চলছে এবং আরো আঠারো 
বাঁড় তৌরর না স্টোনরক তোর হয়েছে। 


বহির্ভারত 

সানফ্রান্সকো বেদা'ত সোসাইটি (উত্তর 
ক্যালিফোর্নিয়া )৪ গত ২৯ সেপ্টে'বর বিজয়া 
দশমর্র দিন সকাল ণটায় দেবী দুর্গার পূজা, 
পূষ্পাঞ্জীল, সঙ্গীত ও স্তোন্রপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হয়। অনুষ্ঠানের পর উপাঁস্ছত ভন্কদের প্রসাদ 
দেওয়া হয়! তার পর্বে ২৪ সেপ্টে'্বির দেবী দূগা 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামণী প্রবুদ্ধানন্দ । 

গত অক্টোবর মাসের রাঁববারগ্ীলতে 'বাভন্ন 
ধময় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামশ প্রবৃদ্ধানন্দ । 
তাছাড়া প্রাত শানবার শ্রীশ্রীমাম়ের ওপর আলোচনা 
এবং ১৭ অক্টোবর ভাঁঙমলক সঙ্গীতান্ঠান হয়েছে । 

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি ৫ গত 
নভেম্বর মাসের রাঁববারগংীলতে বেলা ১১টায় 'বাভন্ন 
ধমীঁয় বিষয়ে ভাষণ 'দয়েছেন স্বামী ভাদ্করানন্দ । 
২৩ ও ১৬ নভেম্বর স্বামী ভাস্করানন্দ িনাট 
বিতকসভা পাঁরচালনা করেন । প্রথম দুটি অলপ- 
বয়স্কদের এবং তৃতীয় বয়স্কদের জনা । 

গত ২২ নভেম্বর গিয়াটলে অন্ান্ঠত একাঁট 
আন্ত বার্ধক অনুষ্ঠানে এই বেদান্ত সোসাইটির 
সসাবৃন্দ যোগদান করোৌছল । ২৩ ন.ভখ্বর গ্বামী 
ভাস্করানন্দ যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যারা 'হন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য একাঁট ক্লাস 
পারচালনা করেন। 

সেন্টল;ইস বেদান্ত সোসাইটি £ নভেম্বর মাসের 


রাঁববারগুলতে ধমীঁয আলোচনা করেছেন 
সোসাইটির অধ্যক্ষ ম্বামী চেতনানন্দ। আলোচনার 


বিষয়গুীল ভছিল--“ফম দ্য ডাইার অব এ মক্ক*, 
“সেলফ সারেন্ডার” “টেল আস দ্য ওয়ে এবং ইজ 
লাইফ আন এমপ্ট ড্রীম”। তাছাড়া তিনি প্রাত 
মঙ্গলবার কিঠ উপনিষদ: ও বৃহস্পাতবার “লাীলা- 
প্রসঙ্গ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন ৷ ২৭ নভেম্বর শ্রীমং 
স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মাতাথও পালন 
করা হয়েছে। 

টরন্টো বেদান্ত সোসাইটি (কানাডা) ৪ গত ২৭ 
সেপ্টে'বর মহাক্টমীর 'দন পুজা, পাঠ, ভান্ত-গাতি, 
পুস্পাঞ্জাল প্রভৃতর মাধ্যমে দেবী দুর অর্চনা 


৭9৮০ 


পৌষ, ১৩৯৭ 


করা হয়। পজজান্তে ভন্তদের প্রসাদ দেওয়া হয় 
এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ৬ঁবজয়াদশমীর দিন শান্তিজল 
দসণ্ঘন করা হয় । নভেম্বর মাসের রবিবারগর্ঠীলতে 
শবাভন্ন ধময় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
আলোচনা করেছেন স্বামী প্রমথানন্দ । তাছাড়া 
প্রীতি বুধবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও কঠ উপানধদের ওপর ক্লাস হয়েছে । 

স্যাক্তামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি গত নভেম্বর 
মাসের প্রাতি রাঁববার বেলা ১১টায় গবাঁভন্ন ধর্মীয় 
বিষয়ে ভাষণ হয়েছে । ভাষণ 'দয়েছেন ম্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী গণেশানন্দ | 

ত বুধবার রাজযোগ 'ও উপাঁনষদ এবং শানবার- 
গীলতে রামকৃষ্ণাববেকানন্দ-সাহত্যের ওপর 
আলোচনা হয়েছে। 

মারশাস আশ্রমে গত দগাঁপূজায় মারশাসের গভ- 
ন'র জেনারেল বীরদ্বাম? রিঙ্গাড়, শিক্ষা ও সাংস্কীতক 
মন্ত্রী আমূর্গাম পরশুরাম এবং মরিশাসস্থ ভারতের 
হাইকাঁমশনার কে.এস. রানা যোগদান করোছলেন। 

ঢাকা আশ্রমে দগপূজার সময় বাংলাদেশের 
তদানীন্তন উপরাম্ট্রপাতি জনাব মৌদুদ আহমেদ, 
তথ্যমন্তী মিজানুর রহমান শেলী, আইনমন্তী জনাব 
ফজ,ল রাব্বি, যুব ও ক্লাঁড়ামন্ত্র নিতাই রায়চৌধুরী 
এবং বাংলাদেশস্থ ভারত, শ্্রীল্ষা ও নেপালের 
ক"সলেইট জেনারেলগণণ এস তাঁদের শ্রদ্ধা গনবেদন 
করেন । 

দেহত্যাগ 

গত ১১ অক্টোবর +৯০ স্বামী অপ্‌বনিন্দ 
( শংকর মহারাজ ) বেলা ১টায় বারাণসণ সেবাশ্রম 
হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন । তাঁর বয়স হয়েছিল 
৯০ বছর । বার্ধক্যবশতঃ গত দুই বছর ধরে তাঁর 
স্বাস্থ্য ভাল যাঁচ্ছল না। গত ১ সেপ্টেকবর চাকংসার 


শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভার্ত করা হয় এবং 
চিকিৎসায় মোটামনাট সাড়া পাওয়া যাঁচ্ছিল। কিন্তু 
৮ অক্টোবর থেকে তিন জবরাক্রান্ত হন এবং সেই 
সঙ্গে মন্রসংকান্ত অস্াবধাও দেখা দেয়। ক্রমশঃ 
তাঁর অবস্থার অবনাত হতে থাকে এবং অবশেষে তাঁর 
হদযণ্ত্ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর মরদেহকে 
সালল সমাধ দেওয়া হয় । 

স্বামী অপ.বনিন্দ ছিংলন শ্রীমা সারদাদেবীর 
মন্ত্রশব্য । ১৯১৯ খ্রীপ্টাব্বে জয়রামবাটীতে ?তান 
শ্রীশ্রীমায়ের গনকট দীক্ষালাভ করেন এবং এ বছরই 
বেলুড় মঠ যোগদান করেন । ১৯২০ খ্রাস্টাব্দে 
তান শ্রীমং স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
(মহাপুরুষ মহারাজ ) নকট ব্রঙ্ষর্ধখ এবং ১৯২৩ 
থ্রীস্টাব্দে সন্যাস লাভ করেন । ১৯১৯ থেকে ১৯৩৭ 
খ্রীষ্টাথ্ পর্যন্ত [তিনি বেলুড় মঠে মহাপুরুৰ 
মহারাজের সেবক ছিলেন । এসময় শ্রীরামকৃঞ্জর 
কয়েকজন সাক্ষাৎ শিষ্যের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য 
লাভ করেন। ১৯৩৭ খ্রাপ্টাব্দ থেকে ১৯%৪ খ্রীপ্টাব্দ 
পর্যন্ত তানি শ্যামলাতাল আশ্রমের কী ছলেন 
এবং শেষ তিন বছর তান এ কেন্দ্রের প্রধানও 
ছিলেন । ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ গ্রাস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 
[ছলেন বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ । তারপর 
তিনি ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হন। পুনরায় 
১৯৭৪ গ্রাস্টাব্দে ততি!ন বারাণসা অন্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ 
হন এবং আমবত্যু এ পদে বৃত গছলেন । তান বাঙলা 
ও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবংএর কয়েকটি 
অন্যান্য ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে । খারা তাঁর 
সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সঞ্লেই তাঁর গভাঁর 
ভালবাসা, মমতা ও শুভেচ্ছা লাভে ধন্য হয়েছেন । 
এসকল গুণাবলীর জন্য তান সকলেরই আন্তারক 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অজঁন করোছলেন । 


সস্ীয়াক্পের বাড়ীত সংবাদ 


আ'বভারব-তিথ পালন £ গত ৩১ অক্টোবর 
শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের আঁবভাঁব- 
[তথ ও ২৭ নভেম্বর শ্্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী 
মহারাজের আবিভবি-তিখি উপলক্ষে সধ্ধ্যারাতর পর 
তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গগ্গনিন্দ এবং 


৭৮১ 


২ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শবজ্ঞানানন্দজী মহারাজের 
আ'বভর্বতাথ উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা 
করেন স্বামশ পর্ণত্মানন্দ | 

সাপ্তাহিক ধম্ালোচনা £ গ্রাতি শুরুবার, রবিবার ও 
সোমবার সন্ধ্যারাতর পর ধর্মলোচনা যথারীতি চলছে। 


1ডসেম্বর, ১৯৯০ 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

গত ২৭, ২৮, ২৯ এপ্রল ৯০ কৃষঞ্চনগর শ্রীরামকৃষঃ 
আশ্রমে নপীয়া জেলা ও তংসংলগ্ন অণলর 
শ্রীরামকফ্ণববেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৩স 
বার্ধক সম্মেলন অনশ্ঠত হয়েছে । এতে বর্ধমান, 
বীরভূম এবং উত্তরবঙ্গ থেকেও প“বেক্ষক গ্রাতানাধ 
যোগ দিয়োছলেন । প্রথম দিনের ১ম আঁধবেশন- 
প্রাতানাধ সভা সকাল দশটায় ; দ্বিতীয় আধবেশন 
_প্রশ্নোত্তরের আসর বেলা দুটায়। স্বামী 
প্রমেয়ানন্দ, স্বামী 'দিব্যানন্দ, স্বামী উমানাথানন্দ, 
স্বামী ইন্দ্রানন্দ মহারাজ উভয় সভাতেই উপাস্থত 
থেকে পরিষদ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও 
প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করেন । সন্ধ্যামন বেহালার 
সুরপীঠ গোত্ঠী অরুণচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ও 
পরিচালনায় “সকলের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গীঁতি- 
আলেখ্য পাঁরবেশন করেন । দ্বিতীয় "দন প্রথম 
আধবেশনে মহলা প্রাতানাধরা 'শ্রীপীমায়ের জীবনা- 
লোকে নিজ জীবন গঠন” শীর্ষক আলোচনায় অংশ 
নেন। বেলন্ডস্ছ সারদাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
স্সরণানন্দ এই আঁধবেশনের সভাপাঁতি ছিলেন । 
দ্বিতীয় আঁধবেশনে ছান্র-ছান্রী যুবকবৃন্দের পূর্ব 
অনুষ্ঠিত প্রাতযোগতার ফলাফল 'ভীত্তক গান, 
আবাৃত্ত, তাংক্ষাণক বন্তৃতার আধবেশন বসে। 
বকালের সাধারণ জনসভায় প্রবেশ চক্তবত 
্বামীজণী আজও প্রাসা্গক” সম্পকে বন্তব্য রাখেন, 
সভাপাঁতত্ব করেন স্বামী পর্ণাতানন্দ। সন্ধ্যায় 
ডোমজুড়ের ভন্তদলগোষ্ঠী ভাঁকগশীত পাঁরবেশন 
করেন । তৃতীয় দিন সকাল ৬্টায় শহরের তিনটি 
প্রান্ত থেকে নগর-পারক্রমা শুরু হয়, শেষ হয় আশ্রম- 
প্রাঙ্গণে । সহম্াধক ভস্ত নরনারীর এই পদযান্রার 
পুরোভাগে ছিলেন বেলুড় মঠের 'বাভন্ন শাখাকেন্দ্ের 
সম্বাসগণ । সকাল দশটায় স্বামী দেবদেবানন্দের 
সভাপাতত্বে কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বার্ধকসভা 
অনুষ্ঠিত হয় । বিকালে “কথামৃতের গান' পাঁরচালনা 
করেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং সন্ধ্যায় গঁতা পাঠ 
ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী দেবরাজানন্দ | 

গত ২ জুলাই »৯০ সধ্ধ্যায় রামকঞ্ড মঠ ও 
মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী রঙ্গনাথা- 


নন্দজী মহারাজ আশ্রমে পদার্পণ করেন । ৩৩৪ 
জুলাই দেড় শতাধিক ভন্ত নরনারীকে তিনি দণক্ষা- 
দান করেন। ৩ জুলাই সন্ধ্যায় ধরমপ্রসঙ্গ করেন 
প্‌জনী। মহারাজ ৷ ৪ জুলাই বিকালে তান বেলুড় 
মঠে ফিরে যান। 

গত ১১ নভেম্বর আশ্রমপ্রাঙ্গণ ৭৫জন সহায় 
ও সম্বলহীন বঞ্ধ-বনদ্ধাকে নববন্ত বিতরণ করা হয় । 
এই অনম্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ম্বামী উদ্গীথানন্দ, 
স্বামী ক্ষান্ত্যানন্দ, স্বামী ইন্দ্রানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ 
এবং স্বামী গ্রভানন্দ | 

গত ৩ জুন +৯০ ৰলপাই বিবেকানন্দ আশ্রমের 
ব্যবস্থাপনায় হুগলী জেলা রামকুঞ্ বিবেকানন্দ 
ভাবপ্রচার পরিষদের প্রথম জেলা যুবসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় । স্মলনের উদ্বোধন করেন আঁটপুর 
রামকৃ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্তানন্দ । আলোচনায় 
অংশগ্রহণকারীদের বিষয়বস্তু অন:যায়ী তিনাট 
[বভাগে বিভন্ত করা হয়োছল । আলোচনার 'বয়- 
বস্তু 'ছল--বতমান সমাজে 'িবেকানন্দের 
প্রাসাঙ্গকতা, গ্রামগঠনে বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রয়োগ, 
এবং রামকুষ্খীববেকানন্দ ভাবান্দোলনে যুবক- 
যুবতীদের ভাীমকা । আলাচনাসভাগণল পাঁরচালনা 
করেন যথাক্রমে স্বামী বিমলাত্মানন্দ, নরেন্দ্রপুর 
লোবাশক্ষা পারধদের অধ্যক্ষ শিবশগ্র চক্ষবতাঁ 
এবং স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ । 'তিনাট বিভাগে মোট ২৭ 
জন যুবপ্রাতানীধ অংশগ্রহণ করোছল । সকালে 
শোভাষান্রা, িবকালে প্রশ্নোত্তরসভা ও সাংস্কীতিক 
অনম্ঠান হয় । 

নবব্যারাকপ;র শ্রীসারদা সঞ্ঘ £ নবব্যারাকপুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ মান্দরে সঙ্বের উদ্যোগে ১১ নভেম্বর 
রাববার সারাঁদনব্যাপী এক আধ্যাত্মক 'শাবরের 
আয়োজন করা হয়। ১১২জন মাহলা শিবিরে 
যোগদান করেন । অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 
প্ররাজকা অমলপ্রাণা ও প্রধান আতথির আসন গ্রহণ 
করেন প্রব্রাজকা বিশ্ধপ্রাণা। সঙ্গীত পারবেশন 
করেন সারদা সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ । অনষ্ঠানে গীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা ছাড়াও শ্রী্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
্বামীজীর জীবনের 'বাভনন দিক 'নয়ে আলোচনা 
হয়। 


৭৮০ 


পৌষ, ১৩৯৭ 


রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ সেবাশ্রম, রািয়া কুলট;কারণ 
(দক্ষিণ ২৪ পরগনা )£ গত ৩ ও ৪ নভেম্বর এই 
আশ্রমের উদ্যোগে রামকৃষ্*ণঝবেচানন্দ ভাবানুরাগাী 
ভন্ত সম্মেলন অন্তত হয়। এই সম্মেলনে নানা 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়োছল। এই দুই দিন 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর 
আলোচনা, পাঠ, সঙ্গীত, রামকৃষ্চবিবেকানন্দ 
ভাবানুগাগী ভন্তদের দায়ত্ব ও ক্তব্য সন্বন্ধে 
আলোচনা ইত্যাঁদ ছিল অন:জ্ঠান-সচাঁর অঙ্গ । এই 
সম্মেলন গ্রামের মানুষের মধ্যে বিশেব উদ্দীপনার 
সণ্চার করেছে । রামকৃষ্ণ মঠ ও মশনের কয়েকজন 
সন্ন্যাসী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । 


রামপ;রহাট র্ামকৃষ্ণ-সারদা-ববেকানন্দ স্মরণ 
উৎসব সাঁমাতর উদ্যোগে স্থানীয় পঞঞনো খাসপাতাল- 
প্রাঙ্গণে ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় একাট ধম সভার 
আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৬্টায় 
একট প্রভাতফের ও 1বকেলে ভজন ও কথামত 
পাঠের আয়োজন করা হর়ো।ছণ । ধর্মসভায় “রাম$ষ 
ভাবান্দোলন ও প্রীমা সারদাদেবা |ববয়ে ভাষণ দেন 
স্বামী দেবঞাজানন্দ এবং 'আজকের সনাজে পামকৃষ- 
বিবেকানন্দের প্রাসাঙ্জকতা” ।ববয়ে ভাবণ দেন স্বামনী 
পূর্ণআনন্দ । রামপুরহা্ে রামকৃষ্ণ-সারদা- 
[ববেকানন্দের জন্মোংসব উপলক্ষে এই ধরনের প্রকাশ্য 
সভার আয়োজন এই প্রথম । সভায় সহস্্াধক 
লোকের সমাগম হয় । 


চিকিৎশাশিবির 


গত ১৮ নভেবর রাববার শ্রীরামকৃষ্ণ-নরঞ্জনানপ্দ 
আশ্রমের সহযোগগতায় কলকাতার লব্বপ্রাতষ্ঠ 
[িশেবজ্ঞ 1চাকংসকগণের তত্বাবধানে আশ্রমে অণ্টম 
চিকিংসা-শাবর অনান্ঠত হয় । একা।ধক রোগাকে 
শবনাব্যয়ে হাসপাতালে ভরর্ত ও অন্ব্রাপচারর 
ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সমাজসেবা ডাঃ সংধার- 
কুমার রাহা, ডাঃ শচীনকুনার পাল 1চাকংসাকালে 
প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন। ২০৪জন রোগা 
িশেবজ্ধের টাকৎসার সুযোগলাভ করেন। সকাল 
সাড়ে দশটা থেকে বেলা তিনটা পর্ধন্ত ?শাবরের 


৭৮৩ 


বিবিধ সংবাদ 


কাজ চলে। চিাঁকৎসা-শাবর উদ্বোধন করেন 
স্বামী মুস্তসঙ্গানন্দ । বশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন 
ডাঃ কমলকুমার দাঁ, ডাঃ আনলকুমার আনঢ্য এবং 
ডাঃ তুষারকুমার "মন্ত্র । 


বস্র-বিতরণ 


হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর সারদা রামকৃষ। সথ্ঘের 
ব্যবস্থাপনায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর "৯০ সত্বের মাল্ক- 
হাটা শাখায় এক অনং্্ঠানে এ অণ্ুলের দুঃস্থ ১০০ 
জন নরনারীর মধ্যে ধ1ত ও শাড় (বিতরণ করা হয়। 
বিতরণ করেন স্বামী সনাতনানন্দ। অনুষ্ঠানের 
প্রধান আতাঁথ ছিলেন বিঘা।ট গ্রামপণ্ায়েতের প্রধান 
যোগেশ পান্র। তাঁরা এই অনুষ্ঠানে "শবজ্ঞনে 
জীবসেবা'র ওপর বন্তব্য রাখেন । 


পরলোকে 


বৃন্দাবন রামকৃষ্ক মশনের কমর ডাঃ জগদণ্ধ্‌ 
মণ্ডল গত ১৯ জুন সন্ধ্যা ৬টা ১৫ ।মানটে পরলোক- 
গমন করেন । তাঁর বয়স হয়োছল ৬৭ বছর । শ্রীমং 
স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের মন্ত্রশব্য ডাঃ মণ্ডল 
কর্মজীবনে সেনাবাহনার চিকিংসক ছলেন। 
কম'জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮১ খা স্টাব্দ 
থেকে তান বৃন্বাবন রামকৃষ। |মশন সেবাশ্রমে 
স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সে্বোকার্ে যোগদান 
করে।ছলেন। 


পার্ণয়া (বহার ) নিবাসী ঘদ;পাঁত চট্টেপাব্যায় 
ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বক্প রোগভোগের 
পর ঝামকুঞ্ণ ।মশন সেবাপ্রাতষ্ঠানে ১২ মে সকাল 
এটা &০ মানটে সঙ্ঞানে শেব নঞ্বাস ত্যাগ করেন । 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়ো ছল ৭৬ বছর । উান দশন 
সত্বগুরু শ্রী স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
আঁশ্রত ।ছলেন। তান অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা 
জেলার |বক্রমপ-র গ্রামে (১৯১৬ ) জন্গ্রংণ করেন । 
তান কেন্দ্রীয় শুত্ক বিভাগের পদ কর্মচারা 
ছিলেন । সংস্বাচ্ছ্যের আধকারী যদুপাওবাধু পঠ্ণয়া, 
কাটিহার, আরা।রয়া শ্রীরামকৃঞ্চ আশ্রমগু।লর সঙ্গে 
ঘানষ্ঠভাবে যুস্ত ছলেন। অকপটতা ও সরল স্বভাবের 
জন্য সবার কাছে তান 'প্রয় ছিলেন। 


[সেম্বর, ১৯৯০ 


বিজ্ঞান সৎ্বাদ্‌ 


জন্মগত ভাইরাস রোগ 


যেসব ভাইরাস (জীব-পরমাণু ) জন্মগত বা 
সহজাত (০9708901121 ) রোগ সৃষ্টি করতে পারে 
বলে জানা গেছে, তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে 
যাচ্ছে । এদের মধ্যে যেগুীল চিহ্নিত করা হয়েছে, 
স্গ্ল হচ্ছেঃ রূবেলা ভাইরাস, সাইটোমেগালো 
ভাইরাস, ভোঁরসেলা জস্টার ভাইরাস (যা পান 
বসন্ত রোগের কারণ ), হিউম্যান ইমিউনো- 
ডোঁফীঁসয়েশিসি ভাইরাস (এইচ. আই. ভি._-যা 
এইডস রোগ সস্ট করে) এবং হিউম্যান পারভো 
ভাইরাস । এরা সবাই বর্ধনশীল ভ্রণকে সংক্রমণ 
করে। সম্প্রীতি জাপানী এনকেফেলাই'টস ভাইরাস 
ও লাসা ভাইরাস এবং কখনো কখনো হেপাটাইটিস 
বি ভাইরাস (যা জন্ডস রোগের কারণ ) মা থেকে 
শিশুকে সংক্লামত করতে পারে বলে জানা গেছে। 
কয়েকাঁট ভাইরাস জন্মের সময় মা থেকে শিশুকে 
সংক্রমণ ( 091175818] 11005001928 ) করে-_হারাঁপজ 
[সিমস্লেক্স, ভোরসলা জস্টার, আঁন্তক রোগস্াপ্টকারী 
ভাইরাসগ্ীল, হেপাটাইটিস বি এবং হিউম্যান 
ইামিউনোডোঁফাঁসয়োন্স ভাইরাস । 


উপারিউন্ত ভাইরাসগযীলর মধ্যে রুবেলা ভাইরাস 
মাকে যাঁদ গভবিস্থার প্রথম তিন মাসের মধ্যে 
সংকামিত করে, তাহলে তা জুণের ক্ষতি করবেই । 
জন্মের পর এসব শিশু িবকলাঙ্গ হতে পারে, 
হৃংপণ্ডের বা মানীসক অসুখ হতে পারে, চোখে 
ছানি পড়তে পারে বা তারা বাঁধর হতে পারে । 
গভবিস্থার ভ্রয়োদশ এবং ষোড়শ সপ্তাহের মধ্যে যাঁদ 
মা রুবেলা দ্বারা আক্রান্ত হন, তাহলে ১৫ শতাংশ 
ক্ষেত্রে শশ? বাঁধর হয় ; সপ্তদশ বা বিংশ সঞ্চাহের 
মধ্যে আক্রান্ত হলে খুব কম ক্ষেত্রেই শিশু বাঁধর 
হয় । সম্প্রাত ৩৮ট ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, গভ 
হবার আগে মায়ের রুবেলা সংক্রমণ হওয়া সত্বেও 
শিশুর কোন অসুখ দেখা যায়ান। ছোট বেলায় 
রুবেলার বিরুদ্ধে ?িকা 1নলে, সন্তান ধারণকালে 


মায়েদের এই সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা কমে যায়। 
গভবিদ্ছায় রূবেলা সংক্রমণ হলে চামড়ায় ছোট ছোট 
ফহস্কাড় হয় মান্র, মায়ের সাংবাতিক কিছ অসুখ 
হয় না। সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্লামত হলে, 
মায়ের কোন অসুখই নজরে পড়ে না এবং মাত্র 
দশ শতাংশ ক্ষেত্রে ভ্রুণের সাংঘাতক ধরনের ক্ষাতি 
করে। 


গ্রীক্মপ্রধান এঁশয়া ও আফ্রকার দেশগযালতে 
এবং ইউনাইটেড স্টেট.স-এর শহরাণুলে সন্তানধারণ- 
যোগ্য বয়সের মেয়েরা বোঁশ সংখ্যায় এইচ. আই. ?ভ. 
ভাইরাস দ্বারা সংক্রামত হচ্ছেন। এ'দের ৩০-৪০ 
শতাংশ ভাইরাস গভে থাকাকালটন বা জন্মকালীন 
শিশুকে সংক্রমণ করে। এইসব শিশু জন্মগত 
বিকলাঙ্গ হয়__এরপ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়ান। 
এদের ২৫৬৪০ শতাংশ দ্বিতীয় জন্মাঁদন পালন 
করার আগেই মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয় । 


গভবিস্থায় ভোরসেলা (চিকেন পক্স বা পান 
বসন্ত ) ভাইরাসের সংরুমণ হলে, ভ্রুণের সেরকম 
কিছ: ক্ষাত করে না। ভোরসেলা জস্টার সম্বন্ধেও 
একই কথা । 


প্রন উঠছে যে, গভে“ থাকা ভ্রুণের এইসব ভাইরাস 
সংক্রমণ হয়েছে কিনা তা ?ক পরবক্ষা দ্বারা বলা 
যেতে পারে কারণ, সেরকম প্রমাণ পেল জন্মের 
আগেই গভপাত (০০1০০ ) করান খেতে পারে। 
কোন কোন ভাইরাস-এর ক্ষেত্রে তা সন্ভধ হচ্ছে, ওবে 
এই পরাীক্ষা-প্রাকুয়ায় ঠকছু কিছ? গল থাকা অসম্ভব 
নয়। এইচ. আই. ভি. সংক্রমণ সন্দেহে এইরূপ 
পরীক্ষার বিপদ হচ্ছে যে, জরাম্মু ফুটো করে গভণম্থত 
জল বার করার সময় ( 8721009096019515 ) ভ্রুণ 
এ জল থেকে পাওয়া ভাইরাসদ্বারা সংক্লামত হতে 
পারে। 
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১81০61০6 ৭০ [খ. 8793/51 
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রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা 
বৃদ্ধ-আশ্রম 
একটি .আবেদন 
সহ্বদয় ও বদান্য জনসাধারণ, শিল্পপতি, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অকৃপণ দানে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্চ মিশনের পবিচালনাধীন উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র এই 
বৃদ্ধ-আশ্রমের ছয়তলবিশিষ্ট বাসগৃহটির ত্রিতল অবধি নির্মাণকার্য শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছু 
সংখ্যক বৃদ্ধজন ইতিমধ্যে তাতে আশ্রয় গ্রহণও করেছেন। গৃহটির চতুর্থতলের নির্মাণকার্যও | 


এগিয়ে চলেছে। যাদের অর্থদানে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এইটুকু পর্যস্ত করা সম্ভব 
হয়েছে, তাদের আজ আমরা সকৃতজ্ঞচিন্তে স্মরণ করি। 


এক্ষণে অর্থাভাবে পূর্ণাঙ্গ গৃহটির নির্মাণকার্য ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা যাতে ব্যাহত 
না হয়, সেজন্য পুনরায় মহানুভব শিল্পপতি, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, জনসাধাবণ প্রভৃতি নিকট 
অর্থসাহায্ের আবেদন জানাচ্ছি। পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত হলে সর্বসাকুল্যে একশত জন 
বৃদ্ধ ব্যক্তি তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুসারে আযকরমুক্ত দানেব অর্থ 
“রামকৃষ্ণ মঠ, বডিশা”-র অনুকূলে এ/সি চেক/ড্রাফট পাঠালে জা ?তজ্ঞতাব সঙ্গে সাদবে 
গৃহীত হবে। 

বৃদ্বআশ্রমে প্রবেশেচ্ছু কোন ব্যক্তি “রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা”-ব অনুকূণে একটি প্লাচ 
টাকার এ/সি ড্রাফট ও তার সংগে নিজেব নাম-ঠিকানাযুক্ত এবং এক টাকাব ডাকটিকিট 
দেওয়া একটি ২২ সে. মি. « ১০ সে. মি. খাম পাঠালে আবেদন ফর্ম ও নিযমাবলী 
পাঠানো হবে। 
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রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশী, স্বামী গোপেশানন্দ 
৫৯ মতিলাল গুপ্ত রোড অধ্যক্ষ 
কলিকাতা-৭০০০০৮ 
ফোনঃ ৭৭-৭২২২ 
সৌজন্যে 
পি: বি. সরকার এগু সন্স 
(কোন ব্রাঞ্চ নাই) 


জুয়েলার্স 


সন এু গ্র্যাণ্ড সঙ্গ অব লেট বি. সরকার 
৮৯ টৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০ গু ফোনঃ ২৮৮৭১৩ 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য £ ছত্রিশ টাকা [2 সডাক বিয়াল্লিশ টাকা [2] প্রতি সংখ্যা £ পাচ টাকা 
আজীবন গ্রাহকমূল] £' একহাজার টাকা কেস্তিতেও প্রদেয়-_প্রথম কিস্তি একশো টাকা) 
সম্পাদক ঃ স্থায়ী সতাব্রতানন্দ যগ্ম সম্পাদক ২ স্বামী পর্ণাস্মানন্দ 








